অঁবাসী 


সচিত্র মাসিক পত্র 


শীরামানন্দ চট্রোপাধ্যায় সম্পাদিত 


চত্ু্দস্ণ ব্ঞাগ *ঞ্রাখন্ন খন্ড 
১৩২১ সাল, বেশাখ__ঙ্াশ্িন 


প্রবাসী কাধ্যালয় 
২১০৩১. কর্ণওুঁয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা 
মূল্য তিন টাকা*ছয় আন। 


বিষর়া হুক্রমণিক। | 
বিষয় । ৰ পৃষ্ঠা । বিষয় । পৃষ্ঠ 
অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র হায় বিগ্ভানিধি ৭৫৯ জাপানী উৎসব ও অনুষ্ঠান ( সচিত্র ই রত 
অন্তিম বাসনা ( কবিতা )---শীদ্বিজে্নাথ ঠাকুর ১০৭ বন্দ্যোপাধ্য।য় রঃ ৫ ৫ 
অবিমারক (মহাকবি ভাস বিরচিত নাটক )-- জীবনবস-__আ্রী অজিতকুমা চক্তবস্ত, বি-এ ১ 


জীচারুচন বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ 
১৯৪, হ.৮, ৩২৫, ৪৮৪) ৫৭০ 
অরণ্যবাস ( উপন্যাস) _-জীনবিনাশচত তব দাস, |] 
। এম-এ। বি-এল ৩৭, ১৭০, ২৯১১ ৪৫২, ৫১৫,৬৬৫ 


আগামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ _স্ু ৩৪০ 
আত্মভা।গী (কবিতা )১-প্ীকাপিপদাস বায় [ব-এ ১২৩ 
উদ্ভিদের বুদ্ধি ( সচিত্র )--শীহেমেন্দলাল প্রায় ৭০১ 


একজন ওবুাত্ঁর আম্মকাহিনী ( সচিত্র)-_-শ্রীশরস্চ্দ 


বায় এম-এ, বি-এল রা ৯২০ 
এঁতিহাসিক ভ্রয সংশোধন (আলোচনা )-_ 

ভ্ীবিনোদবিহারী রায় ৃ ৪৩৯ 
ওর!ওদের শিল্প ( সচিত্র )_-ভ্রীশরৎ্চ: রে রা ন, 

এম-এ, বি-এল ৬৮৪ 
ওরাও ঘবকদের জীবনযাত্রা (সচিত্র নে 

চন্দ বায় এম-এ, বি-এল ২২৩ 
কন্মকথ। (সমালোচন। )--অধাপকশী উভিত 

কুম(র চক্রবত্তাঁ, বি-এ ২২০ 


কষ্টিপাথর ৮২, ২৪৬, ৩৫৪১ ৮৬৯১ ৫৮২, ৭২৬ 
কুষ্ণ ও গীত।  সমাল্েচন। ১ -শ্রীর্বীরেন্দনাথ 

চৌধুরী, এম-এ রি চু 
গান--হীরবীন্রনাথ ঠাকুর ... ৪ ২৫ 


গীতাগ্জতি ও গাঠিমাল্য সমালোচনা )-- 
প্রীঅঞ্জিতকুমাঁর ৮ক্রধন্রাঁ, বি-এ ৭০৭ 
গ্রামের কুমার__ঙ্ীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম-এ ৪৬৫ 
চরিতকথ। ( সমালোচনা )-_শ্রীঅজি তুমার 
চক্ররতা, বি-এ 89৩ 
ভিঠি (কবিতা )_্রীস্থরেশীনন্দ তট্াচাধ্য ৭৭8 
'চিত্রপরিচয়-_ *চারুচন্দ্র বন্দ্যোপা পৃ্যায় ১৪০) ৩৭৭ 
চিরগত (কবিতা )--শ্রীপ্রিযপ্ধদ দেবী, বি-এ ৫৩৯ 
, চিরন্তন প্রপ্র_শ্রীম্বকুমার রায় চৌপুরী, বিএসসি ২৮৩ 
জন্মান্তরবাদ_-শ্ীমহেশচন্্র ঘোষ, বি-এ, বি-টি ৫১১ 
জববলপুর ও গঢ়ামগল। ( সচিজ্ঞ )-_শ্রীকুমারেশ- 
, চন্দ্র চাপাধ্যায় ৯০) ১৬২ 


জমিদার ও রুষক প্রজা_-ভ্ীনাগন্দনাথ গাক্ষাপাধায ভাস 


জ্বীবনের মুল্য (গল )-শ্ীমাণনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ৫২ 
তার] ও উন্ক! (গল্প )-__শ্রীনিকপম। দেবী ৭২ 


* তিরোধান (কবিতা )-_শ্লীকালিদ।স রায়, বি-এ ১৮ 


দশ অবতার প্রস্তর ৃ সচিত্র নিন 
ভট্শালী, এম এ ৫৬ 
দেশের রা হোষ এ ক্ষীরোদ 


কুমার রায়, ২৪০১ ৩৭০১ ৪৭৮১ ৬০৮, ৭৩ 
দোসর (কবিতা )_-শ্রীসত্যেক্রনাথ দত্ত ৪ ৩৭ 
দ্বিজেব্দনাথ ঠাকুর-_ শী ও ১০ 


ধন্মপাল (উপগ্তাস 1 ভরা বন্দ্যাপাধ্যায়, 


এম-এ ১০০, ১৮৬, ৩৬৩১ ৪১৮১ ৫৪৬, ৬৯ 
নাটেশ্বর শিব (সচিত্র)--শ্রীহ'র প্রসন্ন দাসগুপ্ত 

বিগ্াবিনোদ ২.০ 
শারীর জীবন (কবিতা ভোর দে বী ৩৮ 


শিরশরেণায়ের উন্নয়ন ( সচিত্র )_-_-শ্ীহেমেন্দ্রলাল রায় ৭৩ 
নিশীথে (গল্প )---জ্রীসৌরীন্দ্রমেোহন যুখোপাধ্ায়, 


বি এল বৃ ১৯ 
নীহারিক। ও হষ্টিভত্ব ( সচিত্র ধা, 

গোবিন্দ চন্দ. ৩৩ 
পঞ্চশস্য ৮০১ ২১০৯ ৩১১৯) ৪৩০১ ৫৫৪89) ৭১. 


পানাম] প্রদর্শনী (সচিত্র )- শ্রীস্থরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত ৪১. 
পাবনা জেলার প্রজা-বিদ্বোহ-_শারাধারযমণ সাহ। ও 
।তারিণীচব্নণ চৌধুরী, এম-এ ২০৫) 5৪৭ 
পুক্তক-পরিচয় _ সম্পাদক, শ্রামহেশচন্দ্র ঘোষ বি-এ, 
বি-টি, খাতির-নদারত, শ্রীঅমলচন্র 'হোঁম, 
শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার, মুদ্রারাক্ষস 
১০৬, ২৩৪, ৩৭৭, চিনি ৬০৫5 ৭৭৮ 
পুস্তক-পরীক্ষা» মুদ্রারাক্ষস ৬১৫ 


প্রতিজ্ঞাপুরণ ( গল্প )_ভ্/ম তী-- ০58২ 
প্রতিফি ( গল্প )- জ্ীঅশ্বিনীকৃমার শর্া 
প্রত্ক্ষা (কবিতা )-নশ্রীপরিমলকুমার ঘোষ. , ৭০ 
৬ 


১৮১ 


প্রতীক্ষা গণ, )-__জ্ীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৃ 
হি য যব তা তা ১৪) 


সুচীপত্র 


(বিষয় পুচ! | বিষর়। পৃষ্ঠা। 
প্র।াসী বানালী € সচি) ০৮৭ 28 মহাকবি মবুহদন ( করি ত-_শ্রীসত্যেন্্রনাথ দন্ত ৩৭৭ 
দ[স, প্রত্তৃতি .. ০4৯4 মহামতি দ্বিজেন্রনাথ (সচিএ ) শেখর 
প্রাণের জোয়ার ( কুবিতা ) বিজ রি .. ভষ্টাঙ্ধ্য শান্ধী রর ৬৯ 
কুমার, বি-এল, এম-মাব:এএসা ১১, ১১৩ মানভূগে কুর্মি জাতি__হ্রীহারনাথ-ঘোষ্ণ বি-এল ৫৬৭ 
প্রাচীন দপ্তধ- ীশিবরতন মিত্র রিও $১৯ নে [গণ ওদের 'ম্ষিত চিত্র ( সচিত্র )-- রর 
বর্ষপ্রতাতে ( কবিতা )-এীসুরেপা শুন্দু ভট্রাচাপ্য ৪৯৪ শরীসমপেন্দ্রনাথ গুপ্ত, লাহোরের মেয়] আর্ট 
কাজালা ছন্দ _শ্রীশশাঞ্ষমোহন সেন, বি-এল ২.৫ ্ুলের্ন সহকারী অধ্য্ ৪... ৪০৭ 
বাঙ্গাল মক্ষর_প্রীপারদাকান্ত সেন *  ..৮ ২৩৮ রৃবীন্রনাথের প্রতি (কবিতা, সচিত্র) * 
বাঙ্গাল! "ভাষায় ব্যবহৃত কতিপয় শৰঝের বু[তৎপত্তি *. আসত্ন্্রনাথ দত্ত ) ৮ ২৪৫ 
নিরূপণের চেঞ্টা-শ্রীনুফরচন্দ্র ঘেষ ও ২৩৮* রাজপুতানায় বাঙ্গালী উপনিবেশ ( সচিত্র )-- 
বাঙ্গালার এতিহাসিক--শ্রীযোগেন্রনাথগপ্ত ৩২, শীজ্ঞানেন্রমোহন দাস -₹-» ৮: 
বাঙ্গাল। শব্দকোষ--শ্রীকালীপদ্ মৈত্র বি-এ ৩২০. রামকপনু (গল্প )__শী--....... পাড়ে *« ৮ ত*২ 
বাঙ্গাল! শব্দকোধ (সমালোচনা )--* চ[রুচন্দ্র লোকশক্ষক ব৷ জননায়ক-_অধ্যাপক হ্রীরাধা- 
বন্দ্যোপাধ্যায় ..* ৮৬০২) ৭8৪ কমল মুখোপাধা।য়, এম এ. * ১০ ৫55৫ 
বাঙ্গাল! শব্দকোষ (আলেচনাঁ-_শ্রীযোগেশচর্জী পায় শতব।ধিকী (কবিতা, সচিত্র )--ীসত্োন্্রনাথ দত্ত ৫৪০ 
* . ব্রিগ্ানিধি, এম-এ . ৬১৪ শপথ (কবিতা )__শীকালিদাস রায়, বি-এ " ৮৬৭ 
বাঙ্গ।ল। শব্দের বু[ুৎপত্তি মানোচনা_লীযোগে শচন্দ্র শিল্প ও বাণিজ্যে সংরক্ষণনীতি - শ্রবিনয়কুমার 
পায় বিছ্য[নিধি, এম-এ ই সরকার, এম-এ ”** ১,৬৫৭ 
বাঙ্গালার বাহিরে খাগালী ( সচিত্র জানের শিল্পে অতুযুক্তি ( সচিএ '- সুকুমার রায়» 
মোহন দাস ্ ,.. ৯. ৭৫৫ চৌধুরী, রি রঃ র ৭৩১ 
বাঙ্গালীর কয়েকটি রর শেষ বোঝ! রি গলপ শ্রী শ্রীপতিমোহন পোষ ৪৩৭ 
শ্রীবানদ[স বসু ক ৫৪০ সঙ্গীতনুন্দনী: কবিতা )-- ও রায়, বি-এ ৫০ 
বটের সেয়দ বংশ-জীরামপ্রাণ গুপ্ত ক ৪৪৯. সনাতন নগ্রন্থমালা (সমালোচন। ১ 
ধাধা দিপে বাধবে লড়াই, মরতে হবৈ,( গান )-- শবিধুশেখর শাস্ত্রী রঃ ১... ২১৮ 
শীরবীপ্রনাথ ঠাক্রুবা .., ৬৮৪. সফলতার মুশ্য _ভীসুরেশচন্দ বন্দোপাধ্যায় ৪০ 
বিবিধ প্রসঙ্গ... ১, ১8৪: ২৪৯, ৩৮৩১ ৪৯৫) ৬১৭ সমুদ্রধাত্রা-উপ্ররেশনাথ বন্দ্যোপাশ্যায়, বিএল * ২৫ 
বিশ্ববেদন (কবিত।)-_ঞসত্যেপ্্নাথ দত্ত ৪৯২ , সাতাবের কথা" (সচিগ্র)_-শ্রীনবরণচন্দ্র দে ৭৪৭. 
, বিশ্ব সভ্যতায় হিন্দুসমাঙ্জের বাণী_শ্রীবাধাকমল সাধ (কবিতা)-শ্রীপ্রির্পন। দেবী নি-এ ... ৬৫৬ 
মুখোপাধ্যায়) এম-এ : .,, ৬৩৩ সাহিত্য পশ্মিননের সভাপতির অভিভাবন--  * 
ব্গ চিত্র ( সচিত্র ১ আসমরেদ্রনাথ গুপ্ত ডি ৬৬৮ শ্রীদ্িগেন্্রনাথ ঠাকুর বি ৫১ 
ব্রন্গের সগ্চণত্ধ ও নিও শত্ব- শীদ্বিঙদাস দত্ত, এম-এ ৩৯৯ সাহিত্যের প্রকাশ* নর অজিতকুমার চক্রবত্তী, বি. -এ 8৪৪৩ 
বন্গসমাজে চল্লিশ বসর(সমালোচনা)-_ ভিমহেশচঞ সিয়াপা-্ীকাননকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪১ 
ঘোষ, বি-এ, বি-টি তত ৪৪১ স্ুধোর ব্রত শ্ীসত্যভূষণ দত্ত হী ৩৬ 
ভার পরব--শ্রীজীবনহরি সামত্ত « রর ৭৫৩ সেকেলে দুটি কবিতা শশ শিল্ভুষণ দত্ত ... ৩৩১ 
ভাবুক সতা। (সচিত্র )-- _ভ্রীস্বকুমার রায় বি- এসি ৭৫১ স্মৃতিরক্ষা ( গন্ন )--জ্ীশরচ্চন্ত্ (বোধাল, এম-এ, 
তারতশিল্লৈর অন্তপ্র কৃতি_-শ্রীঅসিতকুমার হালদার ৩৩৭ পি-এল, কাব্যতীর্ঘ, ভারতী, সরধ্বতী, বিগত ভূষণ ৫৩১ 
ভিক্ষা (কবিতা1)--শ্লীসত্যেন্্রনাথ দক্তু * ... ২৩৮ ন্বপ্নপ্রয়াণ (কবিতা )--আপ্রিয়ঘদ দেবী, বি-এ ৪৮৩ 
ভীমের পা ( সচিত্র )--খ্ীঘা(মনীকান্ত সোম ৫৪২. স্বরপিপি" শ্রীদিন্ত্রেনাথ ঠাকুর।বি-এ 2১2৭৫ 
ভীমের লাঠি (সচিব )-_-ক্ঈপরধেশ প্রসন্ন রাঁর, ্াগত (কবিতা )_কসতেন্রনাথ দত .... ৭৩ 
এম-এ, এম-আর-এ-ঠস ... ৭. ১২৭ হৃতসব্ব্ (কবিতা )_ীপ্রিয়খদ] দেবী, বিএ । ৬৮ 


লেখক ও তাহাদের রচনা | 


শ্ীআজ শুবুমার রী বি. এ-_ ". *বাঁছপুতানার খাঙ্গালী উপনিবেশ ( সচিত্র) 
জীবএএস. রর রর হাযুহ বঙগে+ বাহিবে বাগ নাপা 
কর্মকা ১ সমালোচন।) রঃ ২২০ আীগারিণী5৫৭ চৌধুরী, এম তরি 
চাঁরতকথা (সমালোচন। ) .... 8৪৪৯ পাবনা জেলার প্রজাবিদ্রোহ 
সাহিতোর প্রকাশ ৪৪৩ শীপিনেন্রনাথ ঠারুৰ টিটি 
গঙ!ঞজলি ও গীতিষাল্য (সমালোচনা)... ৭০৭ _ স্বগপিপি 
জ্ীঅবিনাশচণ্র দাপ, এম-এ, শি-এল- 5 
অরণ্াবাস( উপন্তাঁস )৩৭, ১৭০, ২৯১১ 8৫৫) ৫১৫,৬৬৫ , _ ব্রদ্মের স্তণব্ ও নিগডণহ' 
সুঅমলচন্্র হোম-_. শদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাক" 
দেশের কথ' | রর এ হা সাহত্য সম্মিলনের সভাপতির অডিভ।ষণ 
পুপ্তক পরিচয় রে .. ২৭০ ৭ অন্তিম বাসনা (কবিতা ) 
শ্রীব্াখিন)কুমার শন আধারেও্রনাথ চৌধুরী, এম-এ- 
প্রতিফল গল্প ) ৫ রর ১৮১ ববঃ ও গত ( লমালোচনা ) 
স্ীঅসিতকুমার হাঁপদার-__ ্রীনগেন্্রনাথ গঙ্জোপাধ্যায়-- ৭ 
তারুতশিল্পের অন্ত ্রক্ষৃতি ... ১৩৩৭ জমিদার ও কুষক প্রজা 
শ্রীকাননকুমারী বন্দোপাধ্যায়--. জীনফরচন্দ্র থেষ _ ৃ 
সিয়াপা .. টার বাঙ্জাল৷ ভাষায় ব্যবহৃঠ কতিপয় শের 


ব্যুৎ্পর্তি শিরূপণের চেষ্ট! 


শ্রীকাপিদাস বায়, বি-এ-- উনলিনীকাস্ত ভউপালী, এম-এ-_ 


সী বিগ)... 0. সি উদ সবার গর (সচিন 

র্‌ এ ৫ হ/শিবারণচন্্র চি ৬. 

78-7 ৬ 2৮55 সীতাবের কথা (সচিএ )... 
এ শপগ (কবিত।) 1 তি আনিরু'পম] দেবী--- 
টিকালাপদ টির ৃ তারা ও উল্গ। (গল্প) -* 
ঞ চপ রঃ 1 ১৮ জীপরমেশপ্রপন্ন বায়, এম-এ, এম-আব-এ এস-_ 

০৮৭ ও গঢ়ামণ্ডলা ( ( সচিত্র ) চি এ ৫ মির 

| এ ঃ হএপরিমলকুমার ঘোধ-__- 

রোদকুমার বয় প্রতীক্ষা (কবিত1) 

দেশের কথা 2. 8 8৭৮) ৬০1৮, ৭৬৬ 


শীচারুচণ্ধ ন্দ্যে(পাধায়, বি-এ-- 
অবিমারক (নাটক ) ১১৪, ২২৮১ ৩২৫, ৯৮৪) ৫৭০ 
চিন্ত্রপরিচয় , ৩৭৭, ৭৮৬ 
ব।ঙালাশব-কোষ (সমালোচন! ) ৫৪৪, ৬০২ 
পঞ্চশস্ত ইতার্দি - 

শ্রীজীননহরি সামস্ত-_ 


শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল-_ 
সমুদরযাএা | 
শীপ্ররথদ। দেবী, বি-এ-_ 
জতস্ববন্থ ং কবিতা) 
প্রদ্শিশী (করিত) 
সবপ্নপ্রয়াণ (কবিতা । 
চিরগত (কবিতা ) 


_ ভাপ পরব .*ত ৭৫৩ সাধ (কধিতা ) 
শ্ীজ্ঞানেন্্রনা্রাপ্নণ বাগচী, এল-এম এশ-- মৌন 
তি ৃ আবামনদাস বনু, সাজ্জী ন-মেজর-_- 
প্ুশ্তক-পরিচম্ব ৪ নু বাঙালীর কয়েকটি বিশেষত্ব 
শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোৌহন দাস-_ হ।হিজয়চন্দ্র মছুমদ।র) বি-এল,এম-আর-এ-এস-__ 


প্রবাসী বালালী (সচিজ্ঞ ) ৫৯৫ প্রাহণর জোয়ার (কবিত] ) 


রা 


রি এ 
 বিধুশেখর ভট্টরাচাখ্য, শাস্ত্রী_ 
মহামতি দ্বিগেন্দ্রমাথ (সচিত্র ) 
দু. সনাতন দৈন গ্রন্থমাল। (সমালোচনা ) 
শ্রীবিনুয়কুমার সঞ্চার, এম-এ- 
শপ ও বাণিঙ্গে সংরক্ষণনীতি 
ই ইবিনোদীবিহ[পী রায়*_ 
এতিহাসিক ভ্রমসংশ্ঠেধন 
+৪৪;মহেশচন্দ্র ঘে!ষ। বি-এ, বি-টি_- 
.. ব্রা্গপমাজে চল্লিশ বৎসর  সমালোচন। ) 
পুই্তক-পরিচয়া * 
জন্মান্তরবাদ ৯ ৪ 
/জীমাথনলাল গঙ্গোপাধ্যায় 
জীবনের মুলা ( গল্প) 
শীঘামিনীকাস্ত সোম-- 
ৃ ভীমের পা (সচিত্র) 
7 আবোগেপ্রশাথ গুপ্ত ৮ 
৯ খাঙ্গালার এতিহাসিক 
এযে।গেশচগ্ রাঁয় বিদ্যানিধি, এমএম, 
বাঙ্গালা শবের বুত্পত্তিঞ 
বাঙ্গালা শব্দ-কোষ 
জীববীশ্রনাথ ঠাকু-_ 
গান 
হাতের লেখা (গান) 
গান 
হ।রাথালদাস বনে পাপ্যায়, এম-এ_ 
ধন্মপাল (উিপগ্থাস) ১০০ 
শাধাকমল মুখোপাধ্যায়, এম-এ-_ 
লোকশিক্ষক বাজননায়ক 
গামের কুমোর (সচিত্র) রি 
শিশ্বসভ্যতায় হিন্দুসমাজের বাণা 
 জীরাধ।গোবিন্দ চন্দ-_ 
নীহারিক। ও স্যষ্টিতন্ব 
রাধারমণ সাহ1 
 পাবন: জেলার প্রজাবিদ্রোহ 
| শীরামপ্রাণ প-5 [ 
| বাঞ্চের সৈয়দ বংশ 


5৯০২2 অক্চিত 
শ্্ 


শীশরচ্চন্্র ঘোষাল, এম- এ, বি-এল, কাব্যতীর্ঘ 


তারতী, সরস্বতী, বিদ্যাভৃষণ-_ 
“ শ্বৃতিরক্ষা (গল্প) 
শরৎচন্দ্র রাঁয়, এম-এ, [ব-এগ- 
একজন ওরাওঁর আত্মুকাহনা ( সচ্চিঞ্র ) 
"ওরাও যুবকদের জীবনযাত্রা " 


শাকপাসপিস্ডাী শা বালা 


- ্রাওদের শিল্প হি রি 


» ১৮৬) ৩৬৩১ ৪১৮) ৫৪৬১৬ 


সূচীপত্র । 


৬ 
৬৯ 
৪ 

»॥ ২০ 


৫২৮ 
৫৪২ 
৩২৭০ 


৭২ 
৬১৪ 


৪৪৯ 


৫৩১ 


৯২০ 


২২৩. 


৬৮৪ 


1/৩, 
শ্শাকমোহন সেন, বি-ধল 
বাঙ্গাল ছন্দ ২৬৫ 
শশশিভূষণ দ-- ত 
$সকেলে দুইটি কবিত্ ২৩১ 
শ্ঞ্পিবরক্তন মিএ-_ ৮ 
প্রাচীন দপ্তর রঃ দু ৪২৯ 
শ্ীশেলেশচগ্্র শন্মদার__ ৮ 
পুন্তক-পরিচয় ২৩৪ 
শী শপতিমোহন ঘোষ-__ 
“ শেষ বোঝা (গল্প) চর রর 8৩৭. 
শ্রীসতাযতষণ দর্ত-_-. ্ 
স্ষ্যের ব্রত 2 3 ৩৬ 
শ্রীসঙ্োন্্রনাথ দত্ত-_ 
এবাগত (কবিতা ) ০ ১ ১, ৩৭৬ 
ভিক্ষা (কবিতা) *« ২৩৮ 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি ( কবিতা, সচিত্র ) ২ ৪৬ 
দোসর (কবিত। ) রঃ ১৫ ৩৭০ 
মহাকাবি মধুস্দন ( কবিতা ) ৩৭৭ 
বিশ্ববেদন (কবিতা) ০০৪০ বীর 
শতবার্ষিকী (সচিত্র কবিতা ) , ৫৪০ 
শসমপেন্্নাথ গুপ্ত, লাহোরের মেয়ো আর্ট স্কুলের 
সহকারী অধ্যক্ষ-__ 
মোগল ওস্তাদের অক্ষিত চিত্র ( সচিত্র)... ৪০৭ 
ব্যঙ্গ চিত্র ৭৬৮ 
শ্রীপাওদ্রাকান্ত সেন__ ৬ 
বাঙ্গালা অক্ষর ্ ৪ ২৩৮ 
শীস্কুমার রায়, বি এসপি-_ পু 
চিবস্তন প্রশ্ন রি ২৮৩ 
শিল্পে অতুযুক্তি ( সচিত্র ঠা নু ».. ৭৩১ 
তাবুক সভা (সচিত্র ) ৭৫১ 
শ্রীন্মধেন্্রন্দ্র রায় চৌধুরী-- 
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পৰিষদ্দে সংগৃহীত পুরাকীন্তির 
চিত্রের বিবরণ রর ৭৭৮ 
শ্রীস্ুরেন্্রনাথ দাসগুপ্ত-_ রি 
পানাম। প্রদর্শনী (সচব্র) ২." ৪১১ 
শ্রীঙ্গরেশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়-_- 
জাপানী উৎসব ও অনুষ্ঠান (সচিত্র ) ... ৫৯ 
মান্দামান ও নিকোবার 0 ৩৪০ 
সফলতার মূল্য 8: 8৪৬ 
পঞ্চশস্য এ টা চর 
শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য 
বর্ষাপ্রভাতে (কবি) ৪৯৪ 
* চিঠি (কবিতা) , ৭৭8 


এবাডি ন ছ*পের জেলখান। 


৩3৪২ 


1%০ ", সূচীপত্র । 1. 
শ্রীসৌরীন্রমোহন যুখো্টাধ্যায়, বি-এল-+_ শ্রুহম্রিও সন্্র দাসগুপ্ত, বিদ্যাবিনোদ-- 
নিশীথে (গল্প)... | ১৯৩ নাটেশ্বর শিব (সচিত্র) 
শ্ীহর প্রসাদ বন্দ্যোপাঁধ্যায়-_ শ্বহেমলতা৷ দেবী 
টির নাীরজীবন (পদ্য) 
। প্রতীক্ষা (গ্) « ৮5৫ শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়__ 
ভীহরিনীথ বোন, বি-এল-_ উদ্ভিদের বুদ্ধি ( সচিত্র) 
মানভূমের কুর্দি জাতি ৫৬৭ নিম্বশ্রেণীয়ের উলয়নদ (সচিজ্ ) 
চিত্রান্নক্রমণিকা | | 
অনৃষ্ঠীকে ধিকার--ইনোকাস্তি ঘুকফ কর্তৃক টা ৫৫৭ এমাহ ভাদর ভর বাদর € ডিন) প্রাচীন চিত্র 
অধাশপক শরচ্চন্দ্র মুগখোপাধ্যায় ৫৯৯ হইতে ঞুচ্ছ 
অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্য।নিধি ৭৬১ ওবাওদের মাছধর! 
অধ্যাপক স্বামেন্দ্রন্থন্দর ঝিবেদী ৭৩০ ওরাও বালক পাখী ধরিবার জন্য আঠাকাঠি 
অনচিত্তা--স'য। গোর্দা তক্ষিত ৫৫৭ পুতিতেছে 
অভিজিৎ নক্ষত্র সন্নিহিত বৃহৎ বাশ্পস্তবক ৩৩৫ ওরাও সঙ্গীতঘন্ত্ 
অল্লাশ্রিত প্রস্তর ৯৯ ওরাও এর যুদ্ধসজ্জ। 
অশোকম্ত,পে বুন্ধযু্ত ১৩৩ ওরাও শিকারী 
অশোকের শিলালিপি ১৯৬৭ ওরাওদের অভিবাদম-পদ্ধত 
অন্ত্রসাধন1( রঙিন) রঃ ৬৩২ ওরাও যুবকেরা গ্রাম হইতে ব্যাধির ভূত 
অষ্্রীয়ার নৃতন যুবরাজ চাল স ক্রা্সিদ জোসেফ ও তাড়াইতেছে নু 
তাহার পরিবারবর্গ ডি ৫০৬ ওরাও খৃষ্টানদের পথভ্রমণ 
ামখাস টা রচ ৯৬ ওরা ওদের প্রবাসের কু'ড়েঘর ও 
আমিন খাতুন জাহাজ র্ফ ৫৯৩১ ৫৯৪ ওরাও বালকদের খড়েব্র গাদ।য় নিশি যাপন ... 
“আয় চাদ আয়” ( রঙিন )--শ্রীঅসিতকুম।র ওরাও দেশে ব্যাপারীদেধ পণ্যবাহী বলদের দল 
হালদার অন্ষিত 5 ২৬৪ ওরাও ধনুর্দারী 
আরেখন*চিএ € কাঁংড় )? নেপালী ধাতুমুণরি ওরাও বালক ইস্কুল ছাড়িয়! চাষ করিতেছে 
মান্দ্রাঙ্জের তেজস প্রদীপ যি ১৩৬ ওরাও বিবাহের মিছিল 
আধ্যসমাজজহুক্ত মেঘ ৭৩৮ ওরাও দম্পতি 
আলপনা ও ঘটচিন্রের নক্স। ৪৩৪ ওরাও থুষ্টানের মৃতসমাধিতে প্রার্থনা ৃ 
আহিরিণী গোয়ালিনী (রঙিন )-ইশলেজনাৎ দে ওরাও শিকাবাহিঙ্গায় করিয়! ছেলে বহিতেছে ১ 
অঙ্কিত ১০৩৮৩ ওরাওদের উক্কিব নক! রঃ ৬৮৫১ ৬া 
আহোম রাজপ্রাসাদ রি ১... ৭৮৩ ওরাওদের জায়াল,শবধে ইত্যাদি চাষের যন্ত্র 
ইটে গাঁথ। প্রতিমুগ্তি রঃ ১৯২১১ ওরাওদের লাঙ্গল, টাঙ্গি ইত্যাদি পু, এ 
ঈীশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ ৫০৭ ওরাওদের রঞ্জ বা ডমরু, গাছ! প্রদ্দীপ, 
উচ্চ মঞ্চ হইতে ডিগবাঞ্জি খাইয়া জলে ঝল্প ৪৪৮ কাস? হাড়িয়। র ৬ 
উড়ন্ত রেলগাড়ীৰ কলকোৌশল ৫৫৮ কবিবর মিস্্রাল ৩ 
উড়ন্ত রেলগাড়ীর নমুন। ৫৫৮  কধিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-_ হুক গ গগনেক্্ 
উপবাস-প্রতিজ্ঞ রমণীকে গোর কারয়া আহার দান ২১৪ নাথ ঠাকুর কর্তৃক অন্কিত ১ 
একহাতে ছাতা ধরিয়। সাতার ৭৪৭ কলুহ্ গ্রামে অশোক-ও,প 2, নে 


কাটাকবের ও ওকড়ার বাঁজ ক ৭৩ 


সূচীপত্র | 


কামার- কনস্তাস্ত্যা। মোনিয়ে 


৪৪৩ ৫৫৫ 

কিনেসথেসিয়! বা পেশীর অন্ুভবশক্তি ধন 
পরীক্ষার নকৃসা হী ০.০ ২৯৪ 
কুমোর প্রতিমা গড়িতেছে রি ১৪৩৭ 
কুমোরু বাসন গড়িতেছে রি ৬. ৪৬৩ 
কুকুর্ব ইত্যাদির রক্তদান ৩২২ 
কৃত্তিক! নক্ষত্র ৯৩৩৩ 

রুধিবিদ্যাঁলয়ের ছাত্রেরাগাছ ছ টিং র 
* উপদেশ শুনিতেছে ৰ ২১২ 
কোমাগাতা মার জাহাজে গুরুদত্ সিংহ ও 

তাঁহার আনীত হিন্দুগণ ৩৮৫ 
থনির ফেরত কুলি রা ৪958 ৬৫৬ 
্রষ্টপন্থী সন্ন্যাসী প্রসৃতি- মোগল ওস্তাদ অন্ধিত ৪০৮ 
গত রজনীর স্মৃতি--রুসোল। অঞ্ষিত ৭৩৭, 
গাছের জিলাপী ৭০৩ 
গুপ্তেখবরের মন্দির 78 ৯৪ 
গুরুকুলের ম্লেঘ ব্রহ্মচারী ছাত্র ৭৪২ 
গৌড় রাজাদের হাতীশাল। ১৬৩ 
গোলক ধাধ! উর, 22 ৪৩৪ 
গৌরীশক্কচরের মন্দির হন ৯১ 
ঘাসের সপক্ষ ৰবীজ.ও পানিজামের ফুল ৭০৫ 
ঘূর্ণকুগুল নীহারিকা রঃ ৩৩৫, ৩৩৬ 
চাকম। বেবুনের রক্তদান রর ৩২৩ 
ছাদের ফুটার ভিতর দিয়া গাছ মাটিতে নিক | 
নামাইয়। দিয়াছে রি ৭০৫ 
ছাঁয়া-প্রতিকৃতি * , ৩১৪ 
জন্মাষ্টমী--৬ম্ুরেন্্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মন্কিত ৬০২ 
জাদুর জঙ্গল দির়। কবিতার ভ্রমণ ১৩৮ 
জাপানী আধুনিক খোপা ৭১৬ 
পানী খোপা . সিডি. ৭১৭ 
জাপানের আদর্শ নারী ৩১৭১৩১৮ 
জাপানের একটি প্রসিদ্ধ কেশ গসাধনগৃহ ৭১৬ 
জাপানের চন্দ্রমপ্লিক। ৪৩১ 
জাপানের চন্দ্রোৎ্মব ৬৫ 
জাপানের কন্মকারদের উৎসব ৬৭ 
জাহাজের দুরান্থভৃতির যন * ১... ৩১৪ 
জখবভু ডুকঙ্বৃক্ষ ৭93 
টারিষ্টোস্কোপ যন্ত্র ও অনুতবশক্তি পরীক্ষার ন নক! ২১৩ 
ডাক্তার অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় * ৫৯৭ 
ডিগবাজি খাইয়া জলে ডুব ূ ৭8৮ 
ডেভিডের মন্তক-_-দোনে!তোল। কর্তৃক উৎকীর্ণ, ২১১ 
তরমুজের মজ। (রঙিন ১ মুদ্রিলো অধিন্ত ৫১৬ 
তামাকের গাছ" ৭১৯ 
তামাক খাওয়ার প্রাচীনতম চিত্র ৭২০ 
ত্রকান সহিদ্রের দরগা! * ৭৮২ 


| খগ ” 
দশ অবতার প্রস্তর ৫৬৪, ৫৬৫ 
দুঃখীর ছুয়ারে__কন্সতীত্াখ ম্যেনিয়ে . *..১৮ ৩৫৭ 
দর জলে বম্প প্রদান না ৭8৭ 
দেওতাল এ রঃ ৯৫ 
দ্রেবদু্ত সঙ্গে যীশুমাতা মেরী ( রন )৮- * 
. 'মোগল ওক্ডধদ অঙ্কিত ...৪ নু ৪ $০ 


দেশ-আত্মা বিপদমুর্তির কুহকত্জাল ভেদ রি 
অকুতোভশ্মে অগ্রসর হইতেছেন__আইররিশ চিত্র ৪৩৩ 


নক্ষতরপুঞ্জ 865 ২8 ৩৩৪ 
নন্দলাল বসুর অভিনন্দন-পত্র ৯৫৩ 
নর্দ্দ৷ জলপ্রপাত নি ৮১ 
নাটেশ্বর শিব ৃ ১... ২০৪ 
নিকোবার দ্বীপের বাসিন্দা .. ৩৪৩,৩৪৪ 
নিহত খুবরাজ ফ্রান্সিস ফাডিনাণ্ড ও তাহার 

পরিবার ০7848 ৯45৫ 
নৃত্যসতা--গিনো সেভেরেমি ৭৫ 
“পথ বিজন তিমির সঘন”--জ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 

সি-আই-ই ক ৫ ১৪০ 
পথের দাসা_কুসোল! অঙ্কিত রঃ ৭৩৬ 
পানাম! প্রদর্শনীতে প্র/ত্য জাতি প্রদর্শন ».. ৪১২ 
পানাম! প্রদর্শনীতে স্বাধীনতার মূর্তি ৪১৩ 
পানাম। প্রদর্শন।র বিদ্যামন্দি? ৪১৪ 


পিসনহারাঁর মটিয়। রা 
পৌধ পার্বণ (রঙিন)-__ ্ীন্দসাল বস্তু ১94 তি 


প্যাগীটাদ মিত্র রর ৫৪৬ 
প্রচ্ছ্দপট (রঙিন). : ফ্‌ টা 
প্রচ্ছদপট ( রঙিন )-_ শ্ীসমরেন্দ্রনাথ ২ সপ্ত 5 

কর্তৃক অস্থি ১১, 

. প্রবাসী (রডিন) সসিতকুখার হালদার 

অন্ষিত ১ প্রচ্ছদ্রপট 
প্রবাসী (বিন নন বন্থ , প্রচ্ছদ্পট 
প্রসাধন_-প্লাবে। শিকাসে! অস্ষিত ৭৩৭ 
প্রাকৃতিক নক্সার নমুন। ২১২ 
প্রাচীন মসজিদের ভগ্রা বশেষ - ৫৪৫ 
প্রাচ্য দেশের গ্রতীচ্য রাণী ও তাহার 'সহচরীগণ ৮১ 
ফাণের চারা 5 ৭০৪ 
বন্চাড়ালের জাগরণ ও নিদ্রা ৭০৭ 
বাঘ ইত্যাদির রক্তদান। রি ৩২৯ 
বাদশা হালুইকরের মন্দির ৯৩ 
বাছুড়ের ডানায় স্ময়ুকেন্দর ৩১৩ 
বাছুড়ের মুখে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়. *... ৩১০ 
বাম্পস্তবক ৩৩৪ 
বিদ্যাধর তষ্টাচার্ধ্য ও তাহার পুর € (রঙিন ঠা ৬৮১ 


বিঞ্লববাদী গ্যালির শ্মশানযাত্রা-_কালে? ফা: রি 
্ৈ অঙ্কিত ই ৭৩৫ 


০০ 


 রবিভারতী ( রডিন )__ 


|2 


€ 


বিষয়াসক্ত ( রঙিন )_ভ্ী অসিতকুমান হালদার 
আঙ্কিত সি এ. টে 

বুদ্ধ প্রস্তর 

বেনারসী কিংখাব 

বেবুন বানর ইত্যাদির রক্তদালা ৃ 

বেহালাবাদক কুবেলিন্ের পতিকৃতি_কাবো 
পিরকাস্টে অঞ্ষিত 

বেহুলা (রঙিন, ১-শ্রদতী হুখলতা রাও নস 
অন্কিত 

বৈরাগী (রঙিন ) প্রযুক্ত হি বস্থ কর্তৃক 
আঙ্ষত নি রঃ 


- ভণ্ড ফকিরির ব্য 


ভণ্ড বৈঞ্বের ব্যঙ্গ চিত্র 
ভগ্ড সন্নাসীর ব্যঙ্গচিত্র 
তক্তম্গুলী- বেষ্টিত বীপ্তখু্-_যোগল ওস্তাদ চা 
ভাবুক-দাদা_-উীসুকুমার রায় রুর্ক আঙ্কত 
ভাস্কর্য প্রথম গঠিত শিশু-__লুকা দেলা রিয়া 
কর্তৃক গঠিত 
তিজে কাক-শ্রীচারুচন্দ্র রায় অদ্ধিত 
ভীমের পা : 
মজন্ুক টীল। 
মজুর 
মঞ্জুরী বীণাপাণি ( চন্দন কাষ্ঠের ১ তার৷ 
(নেপালের ) 1 
মদন মহল 
আদর পাত্র দেখিয়। মাতাল পারসিকের নৃত্য 
মনস। €দবী 


মাতা মেনীর কোলে পত্রী ও সমবেত হী 


মোগল ওস্তাদ অক্ষিত 
মানুষের দ্বক্তদান। | 
মাযশোদ। €( রঙিন )- গ্রীশৈলেন্্রনাথ দে নতি 
মগ চতুষ্টয় 
মেঘদিগের শুদ্ধি সংস্কার 
মেঘদ্দিগের সহিত অপর 5 লোকেব 
পংক্তিভোজন 
মেঘ তক্ত প্রগারক রাঁজপুতের দ্বারা আহত 
মেঘ প।ঠশ।লা 
€মঘদ্গের স্ুতাঁরের কাজ শিখিবার কারখানা 
মেঘদিগের দর্জির কাজ শিখিবার কারখান। 
মোল্লা দো-পিয়াজ। ৃঁ 
সরাড়োন। লিলির ফুলের তোড়। 
_ক্ীঅসিতকুমার 
হালদার অন্কিত 
ববীন্দ্রনাথ€*রেন নিসার হালদাব 
বুসদ্বীপ ই 2 


৭৭০, 


সূচীপত্র ! 


৩৪ 
৫৬৫ 
৯৩৭ 
৩২০ 


9৩৭ 


১৭৬ 


৬৩১৭ 


৭৭৩ 
৭৭৩ 


ণ-ঙ 


২১৩০ 
৩৫১ 


৭৪8০ 
৭৪৯ 
৭৪৩ 
৭8৩ 
৭88 
৭৭১ 
৭০২. 


রাজপুত হি ( রডিন )-্াীন রাজপুত 


*».. ধর্চক্র হইতে ১ 
রাম সীত1 ও শিবের মন্দ্রি ১ 
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“সত্যমশবম হুন্দরমূ | 
“নায়মা গ্রা। বলহাীীনেন লভ্যঃ | 


১৪শ ভা 


১ম খও | 
বিবিধ প্রনঙ্গ 

০৮০্শ উভ্তিন । যিনি যে স্থানটিকে পবিএ মনে 
করেনঃ বা যেখানে ভগবানের পুজা কেন? পেই স্থানটিকে 
পরিক্ষান পরিচ্ছন্ন মুসত্নিত্র রাখিতে চেঞ্ছা করেন। 
হিন্দুর দেখমন্দি্র ও 'তপোবন, বৌদ্ধের চিনা ও,বিহাৰ, 
ৃষ্টরানের গিক্জ। ও সমাখিস্থ(ন, মুসপমানের শস্জিদ 
ও কবর, প্রভৃতি গান পরিক্ষার রাখ! হয়। 
জগতের সুন্দরতম নিকেতন-সমূহ্ধে মধো অনেক গু 
এই জাতীয় । 

আমর। আপন।দিগকে দেশশুক্ত বলিয়া মনে কর্ি। 
(কিন্ত পঙ্গের খানা) ঢে|বা। পাস্ত। ঘাট। পচা পুকুর, 
পৃতিগঙ্গময় নর্দমা, আগাছ। ও জঙ্গলপূণণ পাতত ভূমি 
দেখিলে কিনে হয় যে আমরা দেশকে পিছে স্থান 
মনে করি? অরণোর গন্তীরত। ও সোল্যা বিদান 
করিবার পন্য মাগ্নষকে কোন চেষ্টা কছিতে হয় না। 
পর্বতের ভীমকান্ত শোভা মাগষের 
অপেক্ষা পাখে না। কিন্তু মাগুষের বাস ও মাগষের 
হাত যেষ্জানে আছে? সেখানকার চেহার। দেখিলেই নুঝ। 
ঘায় যে, মানুষ নিজের জীবনকে ভগবানের লীলাক্ষেএ 
মনে করিতেছে কি না। ্ 

দেশকে আমরা যে ভান্ত করি, পবিত্র মনে করি, 
তাহা এই জন্ঘ যে, উহার ভিতর দিয়া ,তগবানের স্সেহ- 
দয়া আমাদিগকে পুষ্ট করে; উহার গ্াত্যেক অণ- 


চোল পেন 


বৈশাখ, 


আক গ্থ 


১২৪২১ ১ম সংখ্য। 
পরমাণুতে তিনি বিযাজিত। তবে উহাকে এমন হতষ্ 
করিয়া কেন পাখি? 
ফুলব[গ।নটির মতন সুন্দর সাজান পল্লী, নগর, দেশ 
যে পৃথিবীতে নাই, তাহ। ত নম্ব। - 
দ|পিদ্র্েে অনেক লোককে অপরিচ্গার অশ্তচি থাকিতে 
এবং শিক্গগুচ ও তৎপাশ্ববস্তা স্কানসমূহকে ত্রূপ অবস্থায় 
রাখিতে বাধা করে, দেখিয়াহি ও শুনিয়াছি। কিন্ত 
অনেকের সঞ্ঠল অবস্থা সন্েত রূপ দশা দেখা যায়, 
অ।বার অনেক দরিদ বার্জিও অপরিচ্ছন্নতা ও অশুচিতা 
সহ করিতে পাপে না! ইহ কিন্তু সঠ্য যে, দরিদ্র 
অপেক্ষা ধণীর পক্ষে শিজ দেহের ও বাসভূমির পরিচ্ছন্নতা 
সাপন সহজসাপা। 
আমর। গরীব কেন? ভারতব্ধ বিদেশীর অঠুল 
পশ্বর্ষযোপ কারণ, অথচ ভাবুভপাসী গরীব | ইহ] কাহার 
দোষ? * 
আমরা দেশকে “জনকজননা-জননী,” “দেশমা তা” 
প্রভৃতি নামে অভিহিত করি? “বন্দেমাতরমূ* গান গাই। 
দেশবাসাঁকে ভাই বলিয়া বাখাবন্ধন করি? “ভাই ভাই 
এক ঠাই, ছেদ নাই, ভেদ নাই,” প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ 
করি! তাহা হইলে কারাতঃ দেখান কত্তব্য যে যাহার] 
চিরজীবম অদ্দাশনে কাটায়, যাহারা অদ্দীনগ্ন ও চীর- 
পরিহিত, যাহাদের চালে খড় শাহ, যাহাদের বুঁড়েঘরও 
নাই) যাহার] নিরক্ষবূ, ঘাহাব পাইক গোমস্ত। পিয়া 
কণষ্টেবল হইতে আর্ত করিয়া উচ্চতবপদস্থ নানা জনের 


৬ 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


উৎ্পীড়ন সহ করে যাহারা পড়ত হইলে বিনা আগুন নিবাইয়া দেয়, আগুন জলকে বা্পে পারণত 
চিকৎসাম় বন। যনে মারা পড়ে, যাহারা ছুনীতিগ্রস্ত 'করিয়। উড়াইয়। দেয়। অথচ এই জল ও আগুনের 


হইয়। পশুর অধম জীবন যাপন করে, তাহারাও আমাদেরই 
দেশমাতান সন্তান। 


কিন্তু মে ভাইঞ্বেমন ভাই মে কেবল আপনাম্ব সুখ 
লইয়াই ব্যস্ত, মাতার অগ্ত সন্ত।ণদের কোন খবর 
রাখে না। 


(পপ সকল 


* ভনৃত্গিল লিতোল ও ্পাামগ্ঞস্ত | 
সত্োর খর্বগ7বা৮আ। গু 

কোনও পিষয়ে একটি মন্্রণা প্রকাশ করিলাম, একটি 
প্রবষ্টী রচনা করিলাম। সা শিণয় ও সতা প্রকাশ 
*রিবার যথাসাধা করিলাম । 'পরে ভাবিয়া 
দেখি, সত্তা বিয়াছি বটে, কিন্তু আংশিক সম্যমাত্র 
বণিয়াছি। 

সত্যকে * সমগ্রহাবে উপলান্ধ ঝরিয়া সম্পূর্ণ ব্যক্ত 
করা ছুঃসাধা, হয়ত অসাধ্য। মান্ুষ*স্মপ্ণাতীত কাল 
হইতে সত্যের সন্ধানে ফিব্রিতেছে ; পাইতেছে, আরও 
পাইতেছে, কিন্ত ঘণ্টা পাইতেছে না। 

বি এব, কিন্তু নান বিপরাতকে লইম্বা এক | 


0%।1 


এটি চঞ্াকার পথের এক যায়গা হতে ঘপি এক- 
জন পুর্ব যণে চাপতে আর করে, এবং আর একজন, 
তাহার ঠিক বিপর!ত স্থান হইতে পশ্চিম মুখে চলে, 
তাহ। হইলে মনে হইবে বটে যে, তাহারা পরস্পর উণ্ট| 
ধিকে যাইতেছে? কিন্ত বাস্তবিক আহার। এক দিকেই 
বাহইঠছে। কারণ, প্রথম ব।ক্তি ঘে-স্থান হইতে চলিতে 
আধ করিয়াছেন দ্বতীয পাঞ্জি সেই স্বানে পৌছিলে 
দেখা যাইবে যে, সেখানে প্রথম বাক্তিব যুখ যে-দকে 
ছিল, দ্বিঙায় বাক্তিণ মুখ সেভ দিকেই রহিয়াছে। 

ভার৩বষ হহতে পুর্বব1ভিমুখে আপান দিয় আমেরিকা! 
যাওয়া যায়; আপার পশ্চিম।তিমুখে ইংনও হইয়াও 
আমেরিকা যাওয়া খার। 
. হবিপরীতের একত্র সমাবেশে ও সামগ্স্তে জগৎ চলি- 
তেছে। 


পশ্বে আগুনও আছে, জলও আছে। গল 


কই 


'নহযোগে রেলগাড়ী, মার ও নানা! কল কারখান! 


চ'লতেঙ্ছে। রর ০ | 

শুধু তাপেও বিশ্ব চলে না, শুধু শৈত্যেও, চলে না) 
আবার খুব কম. তুঁপেরই নাম শৈত্য। *কেবলমাত্র 
তাপের বা শৈত্যের বিরুদ্ধে বা অনুকুলে কোন মন্তন্য 
প্রকাশ করিলে তাহা সত্য হইবে না 

বিশ্বে জন্মও আছে, মৃত্যু আছে। বীজ মরিয়া 
গাঁছ হয়। তবে কি মৃত্যু জন্ম ও জীবনের কারণ? 


, শ। মৃত্যু জন্মজীবনের রূপান্তর মাত্র? বীজের যে দশা 


আমাদেরও কি তাই ? আমাদের এই পৃথিবীতে মনুষ্য- 
রূপে মৃতা অপর কোনও» স্থানে অন্ক কোনও জীবের 
আক।রে জন্মের পুর্ববাবস্থা, নামান্তর বা ব্ূপান্তর হইতে 
পারে না কি? তাহা হইলে অমুক মরিয়াছে বলিলে 
সম্পূর্ণ সত্য বল হয় না; সঙ্গে সঙ্গে বলিতে হয়, অনুক 
জন্মিয়াছে। কিন্তু কোথায় কি আকারে, কে জানে? 
বিশ্বে আলো ও শাধাব আছে। আলোর পরিমাণ 
ঘঙ কম হয়, খ্াধার তত নিবিড় হয়। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন 


নিরেট গাধার বলিয়া কিছু আছেকি? বাস্তণিক আধার 


আলোর শৈশবমাত্র। তাহা হইলে আলো-আধারের 
বৈপরীত্য কিসতা? 

জগতে গ্াবর জঙ্গম দুই আছে, গতি ও নিশ্চেষ্টত। 
আছে। কিন্তু সুম্পূর্ণ স্থির ও স্থাবর কিছু আছে কি? 
গতি ভিন্ন স্থিতির আানই জন্মিতে পারে না। ইন্দ্িয়ের 
সাহায্যে জ্ঞান হয়। আলোক, শব্দ প্রভৃতি, চক্ষু প্রভৃতি 
ইঞ্জিয়ের গ্রাহা। কিন্তু আলোক, শব্ধ, প্রভৃতি এক এক 
প্রকারের তরঙ্গ; আর তরঙক্গওত এক বকমের গতি। 
কে চলিতেছে, কে দীড়াইয়া আছে, কে কন্মিষ্ঠ কে 
নিথ্িয়। বলা কঠিন। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সাক্ষ্য 
অনুসারে পৃথিবীর মত নিশ্চল ত কেহ নাই; কিন্তু 
জ্যোতিষী বলিতেছেন, যে, পৃথিবী অতি ভীষণ বেগে 
স্র্য্যের চারিদিকে এমণ করিতেছেন। আমব। কোন 
একট? ঘটনার সত্যতার চূড়ান্ত প্রমাণ এই দিযে, উহ! 
শ্নচক্ষে দেখিয়াছি । কিন্তু ইন্দিয়ের 'সাক্ষায কি সব 


১ম সংখ্যা! ] 


সময়ে প্রামাণিক? অথচ ইশ্ট্িয়কে অবিশ্বাস কণ্পরিলেই 


, বি8বিধ প্রসঙ্গ__কথা ও কাজ 


বা চলে কেমন করিয়! ? সত্য নির্ণয় বড়ই কঠিন। রী 


একটি আম পাড়িয়া হাড়ির ভিতরু রার্বিয়া দিলাম ৮ 


আমি তাহার সন্বন্ধেতার পর আর [কিছু কর্ম না. 
সেও নাঁড়িল, চড়িল না; কিন্তু ক্রমশঃ পাঁকিল, পচিয়। 
গেল। সুভরাং উহ! স্থির নিশ্চল ছিশ্‌ বটে, কিন্তু উহার 
ভিতরে ক্রিয়া চলিতেছিল। 

চেতনের রাজ্যে কে অলস কে কনিষ্ঠ সহজে বলা 
মায় না। যে বুদ্ধদেখ বৎসরের 
তাহার তিতরে থে শক্তি কাজ করিতেছিল) তাহা এনন 
ধর্্চক্র পুরা ইয়াছে যে, তাহার প্রঙাবে ছোট বড় হইয়াছে, 
পড় ছোট হইয়াছে, সাখ্রাজজোহ উপান ও পতন ঘটিয়াছে, 
এত জাতি সু্পত্য হইয়াছে, এখনও কত কোটি লোক 
জীবনে পথ দ্রেখিতে পাইতেছে, বধণ+* সাহস, সান্বনা ও 
শাপ্তি পাইতেছে। এই অদ্ভৃতকত্্। পুরুষকে নিন্ম বলা 
চলে না। পু 

থে বাম্পীন্র কল (টান এঞ্সেন) পৃথিবীতে যুগান্তর 


: উপাগ্থত করিয়াছে, তাহাও একদিন নিশ্চল ভাবে চিন্তাম্ 


এক 5 কারিগরের চিন্তীমাএ ছিণ। 

চঞ্চলতা বা গতিশীলতাই কন্মিষ্ঠতা, নয়, নিশ্চপতাও 
নিক্ষিয় তা নহে। 

শর্ত সঞ্চয়, শরজ্প্রয়োগের উপায় নিদ্ধাপুণ, শিশ্চ- 
ণতা নীরবতা ণিস্তপ্ধতার মধ্যে ঘটে। 

চেতগ্ঠ নিদা সংজ্ঞাহীনতা সব অবস্থাই আমব। প্রতাক্ষ 
কি। পুর্ণ সতর্ক সজাগ অবস্থা ও অন্যমনস্কতা, পাও্‌পা 
ঘুম ও গাঠানদ্রা, গাঢ়নিদ্রা এবং সংঙ্ঞাহানতা, এ সকলের 


"মধ্যে প্রতেদ কি? নিদার সময়ে আমাদের চৈতন্ত কি 


পু হয়ঃ না কোন অজ্ঞাত ভাবে কাকে? স্বর কি 
প্ুকমের চেতন্য ? স্বপ্পে কেহ কেহ যেশক্ত অন্ধ কষিয়! 
ফেক, উহা কিরূপ চৈতন্যের ক্রিয়া ? মৃত্যুকে আমর] 
যে চিপ্ননিদ্র/ বলি, ওট1] কি একট! অলঙ্কারমাত্র, না 


. বাণুখিকই ইহলোকের চিরনিদ্র। গ্পোকান্তরের জাগরণে 


পরিণত হয়? তাহা হইলে মঙ্যুও কেবল,চিরনিদ্রা নয়) 
এ $ 


জাগরণেরই নামান্তর | | 


পর বৎসর বৃঙ্গতলে * 
২ নিশ্চলতাবে বপিম্া ছিলেন, তিনি কি অলস ছিলেন”? 


, গদাসাগ্যপ্বণ। 


৩ 


বান্তবিল জগভে' একান্ততাবে কনহাকে ধরি, একান্ত 
ভাবে কাহাকে ছাড়িণ, শাঝতে পারি না। ধ্যানের 
নিশুব্বভার মপো ভগবত, পাত ঠিকরা যায়) পিপ্ত 
প্রমন্ত ঝাীত্তনের মধ্যেও ভদ্র বারা ধ্াবতীর হয় শা 
কি?* প্রেমের 
অশুগি, তাহার স্দ্গে প্রতণুণ ভাব পোধণ না করিণে 
শেয়ের প্রতি প্রেষ পুষ্ট হয় বিঃ ছেমের,কাগ অছে। 
হংসাদ্বেষের কিকোন কাজ নাহ? আলোকের অভাব 
বা নুনত। থেমন। গাধার, প্রেমের অভাব বা ন্যনত। 
পগ1৮ য় না? তচ্গিকে বং 
এবল 


তেমনই দ্বেষ, তাহা ৩ 


যায়। দ্বেখর সণ্ডা প্রেঃমরহত মঠ 


তাবে অনুভূত হয় । প্রেম দারা অর্েষকে পরাস্ত কর, 
এই সৃপদেশ 
দিয়। গিয়।ছেশ। 
করিতেহই বলিয়াছেন; অপ্রেমকে প্রেম করিতে, ভাল 
পিশ্বের বিধানেও, দেখিতেছি, 


বুদ্ধদেব ও হীহার পরবে আরও অনেকে 
ছীঁ 
কি হাহা অপ্রেমকে পরাজিত 


বাসিভে বলেন নাই। 


তাহার মধো অমঙ্গলের প্রতি হিংপ। অর্থাৎ ঠাহাকে 
খিনাশ করিব ইচ্ছা, এবং তছপযেগা বন্দোপত্ত 


বুহিয়াছে। 


এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, বিশে মঙ্গল অমঙগণ গুহ কেন 
আছে, অনঙ্গল কি, কে তাহার 28 কাপিল। দেশকাণ- 
পারভেদে মঙ্গল আঅনঙগশের এবং অন্ঙ্গণ নঙ্গণের স্ববন্ধপ 
প্রাপ্ত হয় চেন? এসকল প্রগ্রের সন্তোষজনক উও্ত৭ 
দেওয়া আমা? সাপ্াতীত | এ নিয়ে যাহ। বক্তবাশআছে। 
তাহাও ছুহ এক কথায় সাপ্রিয়া দেওয়। বায় না। 
সঞ্ল সহগ বিষয় * আপাততঃ বিপরাতধন্মী মনে তর, 
মেইপ্ধপ আরও ধয়েকটি বিষয়েব্হ আলোচনা করি । 


চিরবি 


কণা « কাঅ। 

“এখন আর কথা কাহবার সময় এয়, কাজের সময় 
আসিয়।ছে ১»? “বাঙ্গালা কেবল বকে। কাজ করে ন1 7” 
“বক্তৃত] টক্তৃতা বাখিয়া দাও, কাঞ্জ কর” এইরূপ 
অনেক কথা শুনিভে পাওর। খায়। কথাগুলি ভাপ) 


কিন্ত ওগুলির মধ্য সত্য আংশিক আবে প্রকাশ পাহয়াছে, 


মাএ। একটুও কথ। না বাপর। কোনও বড় কাজ কর। 


ঘায় কি? কথা না বন্ধিয়া কাছে প্রেরণা জন্মাহণে 


? সব্ব$খন |” ূ ৰা 
মাহমা অশির্বচন্খার। কিন্তু যাঁহ। অমঙ্গল 


ক প্রবাসী -বৈশাখ, ১৩$১ 


কেমন করিয়া? উদ্দাপন। কোনা হইতে আপিবে 2 পা 
যেকেন করা দরকার, হাহাও 5 এুঝভমু। দেওয়। ঢাভ। 
কেষন করিব কাজ শপ্রিন্যে হইবে, হাঠ। পাকোব দ্বার 
জানান আবশ্যক: 
দিতে তয়।, যুদ্ধ ঘে একট এত বড কানছ। তাও পিনা 
বাক্যবায়ে হয় না' যাহা খুব কশ্মিত জাতি, ভাহারা। 
বাঙ্গালীর চেয়ে সোরগোণা চবশা বহ কম করে না! 


লজ পারার আদেশ বাকোর দারা 


কিন্ত হহ] সভা কথা গে কেবল বকা ভাল নয়, ফাক। 
আওয়াঙ্গ তাল নন, 
উচিত নয়।.+থ19 চতকক।স€ চাভ। কোন্টির পরিমাণ 


ক|ছেণ চেয়ে বক ত। পেশা হওদা 


বা অনুপাত কিরূপ হহঠবে, তাহা কেহ বশিঞ। দিতে 
পারেনা। ০ 

কথাও খুব বড কাজ, বদি হাহার ভিহর প্রাণ গাকে। 
জগতের পন্মগ্রবর্তকেণ। মান্ধুন ৪ পশ্থণ টিকিৎসা।পয়, অজ 
আতুরদের সেবাশম, অনাথাপয়, শিদ]াণয়, পাতভ। 
নারণদের জন্য উদ্ধীরাঁখম, এ সব স্থাপন করিয়া বান নাই) 
তাহারা কেবল কথা বলিয়। শিয়ছেন। কিন্তু কাজের 
চেয়ে সে সব কার মুলাঃ সে সব কথার শর্চিৎ সেসব 
কথার ফণ কম নয়। 

হক্রি ৫ সৎ্গন্ম। 

যেমন কণা ও এখট। অনানশ্তিক বব 
ঘটান হয়, তেমনি তুক্তি এ সৎ কন্মের নুপাও যেন কোন 
ঝগড়া আছে এইগপ করগা মাঝে থায়। 
যাহারা খুব ভাববিল|সী, শাহাএ। কাছের লোপ সা 
হইতে পাবে । কিন্তু ভাপবিপাসিত। মে আঁজ্ঞ তাহা কে 
বলিল ? কগায় ক্গায় চোখে জল আস এমন লে1িরিও 
প্রনুত তক্ত্ি না থাকিঠে পারে। 
সহজে জল আমে না এখন গুরু 
সকল প্রকার গ্রতিবণ তবঙ্তার মাপা 
শর্ত প্রকৃত ভাক্ত হহতে পা মায় । 
কাজের মত ক, ভগবানের গতি ত যুণ্ না হইয়। তাহা 
স্থির কপা কঠিন। যশেব জন্য ণা অন্য কোন প্রকাপ 
গাতের জগ্ঠও অহাতি সমগ্র সংকাঙ্গ করা হয । 
সান্বিক কম্ম হে! 
তাবে কাজ করিতে 


ক] 


নি গা 


আবার মাহা চোখে 
৮৩৪ অনেক আছেন। 
সংনাঞজ করিনা 
কেন কাক্ষ থে 


তহ। 
প্ররুত ভউল্ত দিনি তিগ সান্বক 


পারেনা পুজা অস্টথ। প্যান 


কিঃ ধন্মপিপাস্ত্র থে, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ধারণার বেণা সময় ধিলে সতকর্ম্ের জন্য যথেষ্ট সময় 
পাওয়া যায় কি না, তাহা বিচার্ধা বট । কিন্ত উভধ্বের 
মপো সময় ভাগ কাপয়া। দেওয়া কাহারও সাধ্য নর। 
শিজ শি প্রা 2 ও শরঞ্চি অনুসারে ঞএতোকে সময় ত।গ 
কনিঘ। লইবেন। এদন্যপণ অবলন্বন কর” পলা সহজ? 
(কিপ্ত এই মপ্যপথণের প্রেখা নিদ্দেশ কে করিবে 


উপদেটা € উপ দিষ্ট | 


অনেকে মনে করেন, উতপ্রষ্ট উপদেশ, উতুষ্ট গ্রন্থ, 
প্র ৩, খনে নপির। লোককে আকর্ষণ করিবে । তাহাকে 
লোকেণ দ্বারে শহয়ী গিরা উপস্থিত করিব।র আবশ্ক 
গন।থী যে, সে অনেক কষ্ট সা 
সদ্‌ঞ্চরূুর কাছে যার বশ্ত ধশ্ম- 


পারুর।ও 


সতায। 


পিপ।সা এপং আ[নপিদ্না। জন্ম।ইথা দেওয়।ও কি 


তথাপি বাপ মা তাহাদের 
শি্াকে হচ্ছাপ]ন বখিয়া। 
আহনের দ্বারা উিগাকে অবশ্বকর্তবা ন। করিয়া, কোনও 


হঠ/ঠ পডিতে চায় না! 


শিক্ষার বন্দোকপ্ত করেন। 


(দশের শিরক্ষরতা এ পণাস্ত দু হয় এ] হ। সুতরাং, 
পিঠ উপরে নিপট মাসিলে তে তিনি উপদেশ 
[দবেন,  এইপপ বাবস্থায় আংশিক ফললাভেরই 


সঞ্পাবন। হিন্দীতে একটি এহ মন্মের দোহা আছে 
যে, দুধকে গপি গপি ফেপা কপ্গিতে হয়, আর মদের বিক্রী 
দে।কনে বসিয়াহ হয়। মাগুষের প্রপাত্তির অন্থপুল যাহা, 
মাগ্চন তাহাণ পানে, অগ্রিশখার প্রাঠ পতঙ্গের মত, 
ধাপিত হয় । শেয়ের জি তেমন উধাও হইয়া দৌড়ে 
ব কম পোকে। কিন্তু বিনি নিজেই উদ্যোগী হইয়া 
উপদেশ দিতে যান, হাহার বিপদ আছে। তিনি যদি 
ননে করেন যে, আমি উচ্চ স্থানে পৌছিয়াছি, অন্টের 
উপকার কছিতে ধাহইতেছি, তবেই ত তাহার পতন 
আর হইণ। কিন্তু কি যেভাবে নিজের আনন্দের 
শাগ আন সকছ্ক্ে দিতে যান, উপদেষ্টা বদি সেই তাবে 
ধন্মরসের আধাদন সকলকে দিতে ভালবাসেন, তাহা 
হহলে হাহা কোন অমঙ্গল হয় না। প।ঞাপাশ্ে 
নির্বিশেষে ঘণাতথ।| ধর্মের কগ। বলিবে, এরূপ ব্াবস্থাও 


[লগ দেও; খায় না।।  *বেন। বনে যুক্ত। ছড়াইও না” 


১ম সংখ্য। ] 


এই্ট নিষেধ সম্পূর্ণ নিরথক নহে । ধন্মপিপান্থ ও স্থান[খা 
কতদুর অগ্রসর হয়৷ বাইবেন, সৎশিক্ষকই বা শিক্ষার্থীর 
দিকে কতটা অঞপর হইবেন, তাহার সীম। পি কপ 
কঠিন ৮ রর র্ রর 
শ্বাথ ও পরাথের বিবোধ। এ 
ধার্থ "ও পরার্েতী বিরোধের জুথা সর্বজনবিদি ত। 
কি নিগগের শ।খত মঙ্গল কি এই প্রচলিত অর্থে স্বাথের 
অন্তর্গত 7 তাহা হছলে। থে- প্যাক শিজের 
না, নিঙ্গে তাল হইণ না, তাহা ্বাএ। 
নকরিগ। সম্ভবে ? আমোদ, অর্থ, 


মঙ্গল কিল 


খ, সাংস|পিক 


পদমধা।দা, ুলবিশেষে ও সময়নিশেষে মানুষ এই সকল, 


ধাথ শাগ করিতে পারে । কিন্ত শিজেণ শের-পপ থে 
হাহ? প্রতি ঘুষি না বাধলে মগ্জষমাহল।ভ কেমন 
হইবে? এঠ দিকৃ দিয় দেখিলে পথে ৫ পরারে 


সাথ, 
কপির] হ 
(পন বিরোধনাহ। -* 


বাগ গণ । 


পের গেয়ে থে গুণ বড় তাহা লোককে “ীক।র 
কর[শ শক্ত এয়। কিন্কু পূপট। ষদ্রি নিতান্তই নগণ্য হইত, 
তাহ। হহণে জগতে শোভা ও পসৌন্দমযোপর এত 
পেন হণ? আশন্দান্ধেব খখ্িমানি জাতানি,? সমুদয় 
৮ষ্টি আনন্দ হইতেই লন্মিয়াছে, তাই কটি সুন্দর । 
বিপা৩| সুপ্দব) সৌন্দধ্য ঠাহাবই ঘনীভূত আনন্দ । পূুপও 
দোখুত জানিতে হয়। পাস্থ্য পপ বাড়ায়, 
সৌন্বধা যুখের মো যটিয়া বাহির হয়। কে সুন্দর কে 
কুখাসহ সে বিষয়ে মানুষে মানুষে খুব মতভেদ দোখয়াছি। 
যেনিজেকে কুৎসিত মনে করে এবং অনেকে যাহাঁকে 
পপহীন মনে করে, সেও যে দেখিতে বেশ, এমন কথা 
একাধিক ব্যক্তির সম্বন্ধে শুণিয়াছি। রূপট। খদি শুধু 
শরীরে? ও বাহিরের জিনিষ হইত, তাহা হইলে একই 
মাঞ্ষের” যৌবনের রূপ প্রো ও. বাদ্ধকোর গপের 
অপেক্ষা অধিক হইত? কিন্তু যৌবলাপগমে গ্প বাড়ি- 
রুহ, এমন প্রশিদ্ধ কোন কোন্‌ মানুষের নাম করা খুব 
সহঙ্জ। স্থংলদশীর কাছ গপগুণের বিরোধ আছে, 
সুক্দশটর চক্ষে, বিবোন নাই । পপ "দেখিতে 


দগ্ট(ঝু সান্বকতা চাই | মহাকবি স্পেন্সব শে বলিয়াছেন 


গচ হলে 


**১)11] 


অপরের উপকাণ 


প্রাচুমা: 


আম্মার 


বৈবিধু গুসঙ্গ_. জড়শক্তি ও আত্মিক শক্তি ৫ 


15 (িহ1)) , 1)1)01- 1017150% 
আগ্রা শঞারকে গঠন করে", ইহাতে 
আমরাই কি ঞদখি নাই, সুগঠিত 
শখ পার ও ছুপ্ররওির বশে কেমন শাহান হহয়। ষণয়ঃ 
আপামি াঠত* উচ্চচিগ্ত। ও পাবুজীবনের প্রঙাশে 


সৌঠববিঠীন যখেও কেমন অরীরী সৌন্দঘা ফুঁটিয়া উঠে? 


110] 1)111 111. 
এ 

গপ। 

গভারব সঠা আছে। 


আনম্মহ 


গান্রন্দের মিলন! £ 


আমে দের লালস। ভ।ল 
ও আনন্দ এক জিনিষ নহে। 
আনন্দ বাভাত “কান কাজ প্দকররূপে কঙ্গা বায় আ। 
অগ্চরে।পে অনুশাপশন্র আমুগত্যোে 
কঞপ্মপরায়ণ থাকে না। 
সেই প্রকৃত বূপে 


কহবা & 
কৃর্তপাপপায়ণত। ভাপ, 
নর। কিপ্ত আমোদ 
যে কেশ নিযমেন 
কর্তবা করে, গে পেশী দিন 
পভব্ের মধ্যে যে গম পাহয়াছে, 
কল্বা পালন কারিতে পাতে। 
সঠা, নিব] ও কপনা। 
সত্যবাদার সত্য কথা এবং মিথাবাদীপু মিথ্যা কথার 
থে বৈপরীতা, বাতব ব্ষয় এবং করিকপ্রনার মধো 
সেরূপ বৈপথাতা নাহ। কাবকল্পনার মানসা 
সত্তা আছে । বাত্তব পদাথ ও বিষয় যেমন ক্ষণস্থায়ী বা 
দশর্থণাণস্থায়ী হয়, কবিকলিত বপ্চও তেমনি ক্ষণস্থারী বা 
তপারে। কবি শিরঞ্ুশ বলিয়া তাহা 
বপ্পিত বধ কখন কখন বাস্তব অপেক্ষা সুন্দর ও পরে 
হইতে পাপে! অনেকে কাবকগ্সিত নাটক উপগ্ঠাসাদি 
মাঝের পাঠের সম্পূণ পিবোধী। কিন্ত যর্দি প্রম্পণ হইয়া 
নায় যে রাম বা ভাস বা যুধিষ্ঠির বলিয়া কোন এতিহাসিক 
বান্ছি ছিলেন ঠা তাহা হইলে বাগাকি ও বাসের 
মানসী শাষ্টগুণি কি ততক্ষণা্ মূলাহান হইয়া পড়িবে? 
ভগপান কবিকে নিজের সহবাপী করিধাছেন। সেই জন্য 
কবিকল্পনাপ্রকপ্রিত বপ্তকে মানস অশ্তিদ দিতে পারে। 
মথ্যাবাদীব মিথা কথার মত কবিকল্পন। অণাক নহে। 
জড়শ্তি ও আক শার্ত। ২ 
দৈহিক ব। জড়ীয় শর্ষতেই কাঙ্জ হয়, পুদ্ধিবল, 
আট্্রিক শঞ্জিতে কিছু হন না; কি বুপ্িব্ল; 
ঠদহিক ব! জড়ীয় 
কোনটিই সম্পূর্ণ 


নধো, 


কারণ 


দার্ঘক|পস্থ।য়ী হই 


চিএবল, অ 
চিএবল, আসশ্মিক শর্ডিতেই সণ হয়, 
শক্তিতে কিছু হয় ন|» ইহার মধো 


৬ প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২১ 


সত্য প্রকাশ করে না। জগতের পন্মপ্রবর্তগণ দৈহিক 
শঞ্েতে ভীম ছিলেন না, কিন্তুত্যদি তাহারা ক্ষীণঙ্গীবা, 
চিররুগ্র হইতেন, তাহ: হইলে সত্াপ্রচার ঠাহাদের দ্বার] 
হইতে না |, বড় খড় গ্র্কাঁর, দর্শনিক, বৈজ্ঞানক 
সদন্ধেও এই কথ! খাটে। বাপ্পীর কলেন সষ্টিব আগে 
মাঞ্থষকে নিজের হাতে যত কাজ করিয়। নান। শিল্প দ্রব্য 
'গড়িতে হইত, এখন ৩ততট] হয় না। 'কিন্তু এখনও 
কলকারখানা অন্নবুপি অশিক্ষিত এবং বুদিম[ন্‌ শিক্ষিত 
কর্মীদের মঝো যেমন গ্রতেদ আছে, দুর্বল ও বলিষ্ঠ 
কম্মাদের মধোও তদ্প গ্রভেদ আছে। বোহাইয়েএ 
কাপড়ের কলের মদ্ভুরেরা থে পাক্গেশায়রের কাপড়ের 
কলের মন্ুরর্ধের চেরে কম কাজ কপিতে পারে, তাহা 
কেবল' জলবায়ুর প্রতেদ ব। শিক্ষার তারতম্যের জন্য 
নহে, শারা।রক বলের প্রভেদও তাহার একটা কারণ। 
বাষ্্রায় ব্যাপাবেও দেহিক এবং আক উভয় শর্জিরই 
প্রয়োজন লক্ষিত হয়। শারীরিক শক্তিতে পাঠান্র। 
ইংরেজদের ঠেয়ে, আরবে ইটালীয়দের চেয়ে ব। 
তুকিরা গীকদের চেয়ে হান নয়। কি তাহারা যুদ্ধে 
হারিয়াছে এইজন্ত ধে বুদ্ধি) শিক্ষা, কাজের এগ্খলা।, 
আয়োজন, আধ্যাত্মিক শা এবং শাররীক শান্ত সব 
একত্র করিলে তাহারা হান। তীতুমীরের লড়াইয়ে কোন 
ফগ হয়, নাই, ক্রমওয়েলের পড়াহয়ে ফণ হহয়[ছিল। 
রাঙ্থীয়-অধিকাপ্র-প্রার্থিণী সঞ্জেজেটাদগের ভপদ্রববে ও 
ধমকে এখনও কোন ফল হয় নাই? কিন্ক আয়লও্ডের 
ধামত্ুশ।সনবিরোধ। সরু এ ওয়াও কাপন এবং তাহার 
দলের ধমকে কাজ হহয়াছে। 
বহু-অধ্ায়ন € স্ববীন চিন্ত।| 

বেশী পড়িয়। পাডয়া আনে মাথা বোঝাই রা ভাল, 
ন। নিজের শ্বতন্্ চেষ্ট! ও চিন্ত। দ্বারা শুতশ সতা আহরণ 
করা তাল? ইহ।র *হ1, কি, না” গোছ কোন উত্তর ধিতে 
গোলে তাহা সম্পূর্ণ সত। হইবে না। অঠিরিজ্ঞ অধায়নে 
উদ্ভাবনীশঞ্জি, চিও্তাশক্তি চাপ। পড়িয়। যাইতে পাপে বটে। 
কিন্ত কাহার পক্ষে কতটুকু অপ্যয়ন যে অতিরিন্ত 
তাহা 'এক কথার বণ। যাক সা। হহাও মান্্ষের মানসী 
শক্তির উপর নিভর করে । মিন্টনের অধায়ন বহুবিষ্ঠৃত 


[ ১৮শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ছিপ, তিনি মহ পঞ্িত ছিলেন; অথচ তাহার প্রতিভা 
অধীত বিষরকে আত্মসাৎ করিয়া তাহার উর্ধে উঠিতে 
পারয়াছিল। ' যেমন ছুর্বল বাপ্তি কতকণ্চলা খাইয়। 
উদ্রপাময় ঞ্ুটার, সবণ বান্তি তত আহার করিলে তাহার 
বণবৃদ্ধিই হয়; তেমনহ অল্প আন্মিকশক্িবিশিষ্ট লোকে 
অনেক পড়িয়া কেবল বড় বড় পগ্তদের বাক্য ঠিক 
অবিকৃত তাবে উদ্দিগরণ করে, কিন্তু প্রতিভাশালী 
লোকে তত পড়িলণে অধীত বিষয়গুলি তাহাদের আত্মার 
পুষ্টিসাধন করিয়! নব শব সত্যের আকারে প্রকাশ পায়। 
শৃগ্ঠ'লইয়। চিন্তা চলে নম) চিন্তা রিবার উপকরণও ত 


কিছু চাই। সুতরাং যেখন শিজের পর্যবেক্ষণ চাই) 
তেমনি পড়াও চাহ । বুঝিয়। পড়া চাই । কিন্তু 
পড়ার ভারে ও চাপে মগ্ডি্ষট[কে হায়পান করিয়া 


খেলণে চলিবে না।  অধায়নের সহজবোধ্য আও 
একটা! আবশ্ঠকত। এই যে একজন মানুষের আয়ুক্ষালে 
সে সম্পূণ নিজের চেষ্টায় কতটুকু জ্ঞানই বা 
আহরণ করিতে পারে? কতযুগ পিয়া কও দেশে 
মাগুষ কতজ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে? অধায়ন দ্ধাণা উত্তরাপি- 
কর শ্ত্রে সেগুলি দখল করাই বুদ্ধিমানের কাজ। 
বাধ/তা ও স্বাধীনটি সততা । 

অবাধ্যতা ভাল. নয়, বাধ্যত। ভাণ; আজ্গান্ুুধত্বী- 
পিগকে ( তাহাপ। বয়সে বালক, যুবক বা প্রোঃই হউক) 
শ/সনে পাখা উচিত, প্রশ্রধ দেওয়া! উচিত নয়, এইকপ 
নীতিবাক্য শুনিতে পাওয়া বায় । কিশ্থ ছেলে হউক 
বুড়ো হউক, মাগবকে ঘদি সকপ সময়ে ও সকপ বিষয়ে 
নির্দিষ্ট কোন নিয়ম মানিয়া চণিতে হয়, বিশেষ কোন 
আদেশ পালন করিতে হয়, তাহ হইলে সে নিজে তাবিয়। 
চিত্তিয় কত্তবাপথ স্থির করিয়। নিজে দায় ঝুঁকি লইয়। 
ক।জ করিতে শিখিবে কখন? বিদেশীপা আমাদের 
চরিত্রে একট। প্রধান খুঁৎ এই ধরে যে আমরা বেশ তাল 
অন্ুচর, কিন্তু নেতৃত্বের যোগ্যতা আমাদের নাই। অর্থাৎ 
নিজে পথ আবিক্কার ও উপায় নিদ্ধারণের ক্ষমতা 
আমাদের নাই; আপনা? পথে আপনি চলিবার এবং 
অপরকে চালাইপ|র সাহস ও শক্তি আমাদের শাই) 
নেহত্বের দায় ঝুকি লইবার মত নিভ্ণক ঠা ও মনের বল 


১ম সংখ্যা] 


আমাদের নাই । ইহাযে কতকট। সত্য তাহাকে সন্দেহ 
কি? কিন্ত ইহার জন্য কি আমরাই দোষী ? আমাদের 
পারিবারিক প্রথা, আমাদের শিক্ষার বেন্দোবস্ত, আমাদের 
সামাজিক রীতিনীতি, আমাদের দেশ্টের শাসন প্রণালী যদি 
আমাদিগকে শৈশব হইতে কেবল নিয়মান্থগতা, আদশ- 
পালন,গতশন্ুগতিকত১৯আ।ইন মানা, ইহাই শিথাম়্, নিজের 
স্বাতন্ত্রা বিকাশের এবং নেতৃজনোচিত যোগ্যত। অঙ্জন 
ও বর্ধনে কোন সুযোগ না দেয়, তাহা হইলে আমরা 
এক এক জন (৮:201১77741৩1 তৈরী নেতা হইয়া আকাশ" 

হইতে পড়ি, এমন আশ। করা বাতুলতা মাত্র। “তবে 


কি তুমি চাও যে মান্ূষ শৈশবে মা বাপ গুরুজনকে, 


মানিবে না, বাল্যে ও যৌবনে শিক্ষক অধ্যাপকের 
কথা শুনিবে না, সামাজিক* সব বিধিব্যবঞ্ক। উপ্টাইয়া 
দবে,, আইনকানুন কিছুই মানিবে না? না। আম 
বলিগবিধিব্যবস্থার, আদেশের, হুকুমের এবং নিয়মের সংখ্যা 
ও প্রয়োগক্ষেত কমাও, আইনের সংখ্যা ও মানবঞ্জীবনের 
উপর প্র্ত্ব কমাও। বালা হইতে বার্ধক্য, পধাত্ত 
মান্থধকে অক্গভব করিতে দাও, যে, বিধিনিষেধের, হুঞুম- 


শিমের এবং আইনকান্ুনের বাহিরে তাহার স্বাধীন চিন্তা, “অ 


ও আচএণের জন্ত বৃহৎ সীমাহীন ক্ষে্রে পড়িয়া রহিয়াছে”! 
সেখানে সে নিজে প্র, তাহার ধরশ্মবুদ্ধি ও ইচ্ছাই নিয়ম। 
তাহ। হইলে বলিষ্ঠ, দৃঢ়, সাহশী, নেত্ত্রের যোগ্য মানুষ 
পাওয়া খাইবে। মন্টষ্যন্র বাড়াইবার অন্ত উপায় নাহ। 
এই উপাবে, অনেকে বিপথে যাইবে, এরূপ আশঙ্কা 
আছে; কিন্তু তথাপি ইহাই উপায়; দ্বিতীয় উপায় কোন 
দেশে কখনে। ছিল না, এখনও নাই। ভুল না করিলে 
স্তোর সন্ধান পাওয়া খার না। খু'টি-নাটি প্রত্যেক 
বিষয়ে পরের গঙা-বিধিব্যবস্থার আনুগত্য «গো-বেচা্ী” 
বা “আাল্মান্রষ” গড়িবার পক্ষে ভাল; কিন্তু মন্ুষোর 
গণণায় আসে, এমন মানুষ ওরূপ উপায়ে তেরী হয় না। 

বিদেশীরা আমাদের বিরুদ্ধে আরও, একটা কথা 
বলেন ঘে আম্রা নূতন চিন্তা, নৃতন আবিষ্কার করিতে 
পারি না । ইহাও সম্পূর্ণ মিথা। নয়। কিন্ত ইহারও কারণ 
উপরে যাহ! লিখিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইনুবে। 
সামাগিক রীতিনীতি, শিক্ষাপ্রণালী, সকল বিষয়েই 


বিবিধ গ্রসঙ্গ__ দেশপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম ৭ 


আমাদের জন্য “দাগ! বুলাঠু বার” শ্যবন্ত। কধ। রা 
সম্প্রতি শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্রাবস্থার শেষের দিকে দাগ 
বুলানুছাড়িয়। কিছু গবেষণার সুযোগ নিত স্ুফণ 
ধলিতে আস্ত হইয়াছে। সি দু 
আমাদের দেশে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এরূপ “যে এখানে 
“এবগ্োহপি দ্রমায়তে |” এরগুকে অগ্তিক্রম করিয়া 
আমাদের শালগাছ হইবার ঘে বেশী আছে কি? 
শনিয়াছি অশিনীকুমার দত্তের নির্ব(সনের অন্যতম কারণ 
এই ছিল যে বরিশালে তাহার প্রভাব যাজি্েটের চেয়ে 


বেশী হইছিল | ” 
স্বদেশপ্রেষ ও বিশ্বপ্রেম। 


পাশ্চ[ত্যদেশে স্বদেশের স্বার্থ অথেত্ধণের নাম-পেটি যটি- 
গম । ইহার সঙ্গে বিখপ্রেমের বিরোধ আছে, কারণ, 
দেখা যাহতেছে যে, মানুষ হহার প্রেপণায় অন্যদেশের 
অনিষ্ট কাঁপুয়া, অন্তদেশকে যুদ্ধে পরাগিত করিয়।, অন্যদেশ 
লুন করিয়া, অগ্ঠ দশকে ঠকাইয়া, স্বদেশের ধন ও 
ক্ষমতাধৃদ্ধির প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু দ্েশভক্তির সঙ্গে 
বিপ্রেমের এইরূপ বিরোধ যে থাকিবেই, তাহ] নয়। 
[মরা অন্য দেশকে বা অন্য জাতিকে আমাদের দেশের 
কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে দিব না, আমাদের দেশ ও 
জাতিও অন্যের কোন অনিষ্ট করিবে না) আমরা এইভাবে " 
আমাদের দেশে মশল-চেষ্টা করিবঃ” এবধিধ স্বদেশ হিতৈ- 
ধণ। শিশ্বপ্রেমের অবিরোধী। ইহা বিশ্বহিতৈষণার অন্ু- 
কুলও এই পর্যন্ত, যে, আমাদের দেশও ত বিশ্বের অন্ত- 
গত; তাহার হিতচিন্ত। সুতরাং আংশিকতাঁবে বিশ্ব- 
হিতেচ্ছা। কিন্তু হহাও অবস্থন্বীকাধ্য যে ইহা বিশ্বপ্রেম 
অপেক্ষা সংকীর্ণ জাদর্শ। বুদ্ধদেব কেবল মগধবাসী ঝ। 
ভারতবাসীএ যুক্তির জন্য নির্বাণের পথ আবিষ্কার করেন 
ন[ই, সকল মানবের জন্ত করিয়াছিপেন ; তাহার হিতৈষণ। 
স্বদেশহিতৈষীর উপ(কীর্মা অপেক্ষা উদ্ধার ও মহৎ। 
কিন্ত তথাপি স্বদেশপ্রেমের প্রয়োজন আছে। নবজাত" 
শিশুটির প্রতি মান্বের একনিষ্ঠ বাৎসল্যকে তুমি স্ধীণ 
বলিতে চাও বণ, কিন্তু উহা বিধাতার মঙ্গলবিধানখ. 
বৈষ্ণব ভগবান্‌্কে শিশুগোপালরূপে দেখিয়। হার প্রতি 
বাৎসল্য অন্তভন করেন+ আমাদেরও দেশগীতি শিক্ষ 


৮ 


নিজ সন্তানের প্রতি ব,ৎসলোর নত গগাঁঢু হহতে পাবে 
নাকি? 

দেশশক্তির আর এক বূপ আছে, সাহা 
দুই বেশ ধারণ খর/ন খায়। মন্দ পেশ এই যে, 
দেশ তোর দেশের চেয়ে ভাল ও বড়; আমি আমার 
দেশের প্রশংসা করিয়াই কষা থাকিব না, তোমার দেশের 
নিন্দা] কুৎসা করির। তাহাকে খাট করিতে চেষ্ঠা করিব 
এমন কি দরকার হইলে তোমার দেশকে যুদ্ধে ছারখার 
করিব এবং পরা।ধাএ করিব। তাগণ বেশ এহ খে, ভোমাএ 
দেশ ছোট ব। বড়, ভাপ খা মন্দ, আমার সে বিচার 
করিবার প্রয়োজন নাহ । আমার দেশ ভাল ও বড়? ইহা 
অতীতে মহৎ ছিল' ব। বধগমানে হহ। মহত, কিদ। হহার 
ভবিষাৎ উত্ভ্বশ,_ আমরা ইহাকে ভাল ও বড় করিব! 
যেমন মামের ছেপে শিক্গের মাকে নিশিচাবে অহেতুকা 
ওক্তি করে, হাহাকে, কাহারও সঙ্গে তুলনা না করিয়াই। 
সকল নাপার মধ্যে পুজ্যতম। খলিয়। শাক্তপুষ্ণাঞ্জলি দেয়; 
দেশতক্তির এই রূপ তদ্বিধ। আমাদের মাতৃভূমি, 
তোমার প্রত্যেক পলিকথা পবির। আমপা তোমাকে 
অতীতবা বপ্তমান কলের কোনও দেশের চেয়ে ছোট 
তা মীর অতীত আছে, তোমার বর্তম।ন 
হমি আরাদাতম। | 


ভাল মন্দ 
আমর 


মনে করি না। 
আছে, তোমার শবিষাৎ আাছে। 


হ-ন্যাল্র জহ্মাদৃজ | প্রাগিন ভারতে কন্ঠ! 
সব্বত্র অনাদৃতা হইততেন,। ইঠ। মনে কিবা থে খখেষ্ 
প্রমাণ নাই, ইহার বিপরীত মনে করিবার যে বনু প্রমাণ 
আছে, তাহ। অনেকবার পরর্শিত হইয়াছে । কন্টান 
আদরের আর একটি প্রমাণ উল্লিখিত হইতেছে। 

মহাকবি ভাস শ্যনবল্পে আঠার শত বংসর পুবের 
জন্মগ্রহণ কিয়াছিলেন। অবিমাধক নাখক 
নাটকের প্রথম অঙ্গে এই গ্রে।ক্টি আছে £- 
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নদ তর কবামিভার্তি লোকে 
কগ্ঠাপিত দং বহুধন্দনীয়ম্‌। 

সর্বেব নরেন্্রা হি নরেন্দ্রকন্ঠাং 
মল্লাঃ পতাকামিব তকয়ন্তি ॥ 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


ইঞার্ তাঙপথা এই থে কণ্ঠ।পিতহ্ব বহবন্দনীয়, অর্থাৎ 

গর পিঠা হইলে লোকে বন সম্মান পাইয়া থাকে । 
বাঙখার কন্তাকে সকণ রাঙ্গা অধিকার করিতে চায়, 
যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে গোদ্ধারা পঠাকাটি দখল করিতে চেষ্টা 
করে। 

বর্তমান সময়ে ধু ও বরপক্ষ মনে করেম যে বর 
বিখাহ কারয়া কন্ত। ও তাহার পিতামাঙাকে অন্ভুগহীত 
করিতেছেন) কন্যাও যে বরকে ধন্য করিতেছেন, এ কথাটা 
বপপক্ষের মনে যতদিন না ঢাকতেছে, ততদিন বরপণ 


প্রথার সমূলে উচ্ছেদে আশ। নাই বর ও কন্তা 
উভয়েরই বিবাহের প্রয়োজন আছে। কিন্তু একটা 


নির্দি্ অল্প বয়সের মধো কন্গার বিবাহ হওয়। চাইই, 
এব* তাহার কোন স্বতন্ধ সংপত্তি নাই, উপাজ্জনের সুযোগ 
5, ইহাতে কন্যাকে খাট বাংপয়। 
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বাখয়াছে। 


হ্ম/াসলীল্প দল ও দেশে কীজ। 
দেশের কাজ করিবার জন্য খথেঞ্ঠ লোক পাওয়া যায় না। 
পর্যযাপ্তসংখ্যক পোক পাইবার উপায় চিপ্ডা অনেকেই 
কপিয়াথাকেন। কেহ কেহ এহ এক উপায় নির্দেশ 
করেন যে ভান্ুতময় যে-সব সাধু সন্র্যাসী আছেনঃ তাহারা 
যদি দেশের নানাপ্রকারের আধুশিক ছুঃখছুগ্ঠতি ও অভাব 
“র করিতে ধৃঢ়বতিজ্ঞ হন, তাহা হইপে বড় ভাল হয়। 
কপ তাহাদিগকে কি এ্রহি্ক কোন কাঞ্জে লাগান 


সগ্চবপর £ সেম্সস্‌ রিপোটে দেখ! যায় যে সমগ্র 
ভারতবদমে ধশ্মের নামে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ বরেন পঞ্চাশ লক্ষ লোক।  ইহভাদেও 


অধিকাংশ সগুবতঃ অবিবাহিত সন্যাপী। যাহাদের 
স্ী পুত্র পরিবারের ভাবনা ভাবিতে হয় না, কোন 
সাংসারিক বঞ্ধন নাই, এমন ৫০ লক্ষ কেন, এক লক্ষ 
লোক দ্েশহিতব্রত হইলে অতি অন্র্দিনের মধ্যেই দেশে 
ধুগান্তর উপস্থিত করা যায়। কিন্তু এই-সকল সন্ন্যাসী 
প্রায় সকলেই সঈগৎকে মারা, সংসারকে কারাগারঃ এবং 
সর্বপ্রকার কশ্মকে বন্ধন মনে করেন। যাহা অবন্ত, 


১ম সংখ্যা ] 


মায়িক, সেহ পৃথিবীর দ্য তাহারা খাটিবেন কেন্ু?, যে 
সংসারকে ত্যাগ করাই তাহারা শ্রেয় ভাবিয়াছেন, 
তাহাকে স্থখের জিনিষ করিবার জন্য তাহারা 'খাটিৰেন 
কেন $& অধিকন্তু এই সব সন্ন্যাসীদের মধো* অনেকের 
কোনও শিক্ষা নাই, সৎকম্ম করিবার কোনও যোগ্যতা 
নাই । অনেকে আবার দুর্নাতিপরায়ণ, কুক্রিয়াসক্ত ; 
কেহ :কহ পলাতক আসাম । যাহারা বিবেকানন্দের 
শিষাদের মত নববৈদাপ্তিক, অবশ্য তাহ।দের কাছে কোন 
কোন প্রকারের সমাজসেবার আশা কর। যায়। 
অনেক সন্নাসীর প্রগাচ শান্ত্রজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান 
আছে জ্ঞানমেষীর। ঠাহাদের নিকট গেলে তাহারা শিক্ষা। 
দিয়া থাকেন ।'জগতের এই উপকার ঠাহাদের দ্বারা হয়। 
বাহা বিষয়ে অনাসক্তি, এখং আম্মিক উৎধর্ষ লাতের জগ 
সাধনার খে দৃষ্টাপ্ত হাহাপ। নিজ জীবনে দেখান, তাহাণ 
প্রভাবও কম নয়। তাহাদের জবনের আদর্শ সর্ধবাংশে 
অঙকর্পণীয মনে হয় না, কিন্ত তাহাদের খৈরাগা ও 
স।ধ্না এ।ণে নুতন শক্তি আনিয়া দেয়। 
পুরাকাণে সাধু সন্নগাপীদের দ্বারা ভারতবধের আর 
এক) উপকার সাধিত হইত, এবং এখনও হয়। তাহারা 
শাবতের সব্বঞর সকল ৩]থে মণ করিয়া পেড়াহতেন ] 
এহ প্রকারে এক প্রদেশের লোক অগ্ঠান্ত প্রদেশে সর্বদা 
াতায়।ঠ কথায়, ব্রাস্্রীয় হস।বে তারত এক শা হইলেও, 


ভপতবষের আত্যন্তপা?ণ একা পাক্গত ও বদ্ধিত হহত। 


এ প্রদেশের সাধনার ফল অন্য প্রদেশেও বিকীণ 
হওয়ায়, ভাবে,জ্ঞানে এবং সত্যণার আধ্যাত্মিক ভচ্চ অঙ্গে 
ভারতের একত অক্ষুণ থাকত। বর্তমান সময়ে দেশ- 
মধ্যে একহ ইংরেজা শিক্ষা, একহ শাসন প্রণাণা, 
পেশ য়ে দ্বারা সহজে যাতায়াতের এবং বাণিজোোর সুবিধা, 
ডাকশপ ও টেলিগ্রাফের দ্বার। ঞিএব্যবহারের গ্রযোগ, 
প্রভতি,কারণে, সব্বঞ্র একটি এঁক্যের বন্ধন বিস্তৃত 
হহতেছে। যাহার হংরেঞা জানেন না, কেবল দেশ- 
ভাষা জানেন, তাহারাও পরোক্ষতাবে, আধুনিক দেশীয় 
স|1হত্যের দ্বারা একই প্রকারেখ ভাব ও চিন্তায় পরিপুষ্ট 
হি | এখনও কিন্ত দেশের অধূকাংশ লোক নির- 
ক্ষর” এবং শাসন্প্রণালী,রেলওয়ে” অআকঘর প্রভৃতি দ্বাণ। 


বিবিধ্‌ প্রসঙ্গ_আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৯ 


যে একত্বের ছাপ পড়ে, আহাও তাহাদিগকে বেশী স্পর্শ 
করিয়াছে বণিয়৷ মনে হয় না। তাঁরতবষের এঁক্য সাধন 
ও রক্ষণ (বিষয়ে এই-সকল লোকেঞ্ঠ মধ্যে এখনও হয়ত 
সাধুসন্তযাসীদেব দ্বারা অজ্ঞাতসারে কিছু.কিছু কাজ হয়। 

“সংসারবিরাগী হওয়ার কুফঠীও ভারতবর্ষে খুঁব 
ফণিয়াছে। শারতবধে যে পাশ্চাতা দেশসকলের মত 
ধদেশ-তোম, পাশ্চা তা দেশ্সকলেন মত, রী্বীয-অধিকার- 
প্রিয়ঙ। জন্মে নাহ,সন্নরাস ও সংসার হইতে ছাডাছাড়া ভাব 
তাহার জঙ্য প্রভৃত পরিমাণে দায়ী। সংসারটাই যখন 
কিছু নয়, তখন হিন্দু মুসপলমাম খুষ্টায়ান স্বদেষ্মী বা বিদেশী, 
কে দেল শসন করণে, কে খাজন। আদায় করে, সেটা 
খুব গুরুতর ব্যাপার খণপিয়া মনে না হইবারই কথা। জন 
কতক ইংরেজ ব্রাজপুরুষ, “জনকত শ্বেত প্রহরা পাহারা” 
খে এত বড়'দেশ শাসন করিতেছে, সগ্যাসিবের প্রতাব 
তাহার অন্যতম কারণ। 

৫০ পক্ষ পোক ভিক্ষোপজীবণ, ইহার মানে এই যে 
এতগুলি পোক নিজেরা ত কোন প্রকারে দেশের আয় 
বাড়ীনহ না, ধনর্দ্ধি কেনই না, বরং তাহার বিপরীত 
বাধ্য করেন'ঃ যাহারা মাথার থাম পায়ে ফেলিয়। 
উপাজ্জন করে, তাহাদের আয়ে ভাগ বসান। সন্যাসীর। 
খাদ সকলে ধন্ম ও সুনীতি প্রচার করিতেন, শিরক্ষর 
লোকদ্বিগকে শিক্ষা দিতেন, তাহা হইলে তাহাদের ভবণ- 
পোষণের বায় অপব্যয় হইও না। কিন্তু সেপ্ূপ কোন 
উপকার তাহাদের অধিকাংশের নিকট হইতে পাওয়। 
যায় না। | 

অতএব উপযুদ্ত শিক্ষ। দিয়। সন্াসীদ্দিগকে যাহারা 
সমাজসেবক করিতে পারিবেন, তাহারা দেশের মহ 
উপকার সাধন করিবেন, গুদ্বিষয়ে বন্ুমাএও সন্দেহ শাহ। 
কিন্ত এহ গুরুতার কে বহন করিতে পারিবেন ? 

আশ তান শুহোসাল টা । কণিকাতা 
বিশবাব্যালয়ের জগ আট বৎসর গুরুতপ পরিশ্রমের পর 
সণুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহত ডহার 
ঘান্ষ্ঠ সম্প্ধ ছিন্ন হহয়াছে । *তিশি হাহকোটের' গঁজ, 
জজিয়তী যোগ্যতা সহিত করেন। তাহার মত উচ্চ- 
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2... এ . 
পদস্থ লোককে সাধারণতঃ যে-সকল, সম্মানত্বতিক 
(100709151 ) কাজ করিতে হয়, তাহাও তিনি করেন। 
তাহার উপর গত “মাট বৎসর তিনি তাইস-চ্যান্সেপার 
ক্পে শিশ্ববিদ্যাল্‌য়ের জনতা, খে পরিএম করিয়ীছেন, 
সাধারণতঃ তাহাই একজন অনন্থকন্মী কন্মি্ঠ লেকের 
পক্ষে যথেষ্ট । ূ্‌ 

আমাদিগকে কখন কখন বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ-ক্রেটি 
দেখাইতে হইয়াছে । তিনি শক্তিশালী লোক, বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের প্রায় সর্ধেসর্বা ছিলেন। এইজন্য এইসব 
দোষক্রটি হয়ত তাহাতেই.অর্শিয়াছে, হয়ত বা সবগুলি 
জন্য ব্যক্তিগঠ ভাবে তিনি দায়ী নহেন। 

তাহার আমলে বিশ্বাধদালয়ের পক্ষ হইতে যে সব 
কাজ করা হইয়াছে, তন্মধে) সমালোচনার একটা প্রধান 
কারণ হইয়াছে মানুষ নিব্বাচন ও পুস্তক নির্বাচন। 
শুনা যায়, আইনের কলেজে ও বি. এ উপাধিধারীদের 
শিক্ষার অন্ত অধ্যাপক নিয়োগে এবং পরীক্ষক-নিয়োগে 
কোন কোন স্থলে অযোগ্য পোক নিব্বাচিত হহয়াছেন 
এখং যোগ্য শোক নব্বাচিত হন নাহ। আগেযে এখন 
হইত না তাহা নহে। কিন্তু বাহার যোগ্যতা বেশী, 
তাহার কাছে? ডত্কষও্ তত বেশা হহবে বলিয়া লোকে 
আশ। করে। কোন কৌন ব্যক্তি সম্বন্ধে মুখোপাধ্যায় 
মহাশায়র পঞ্ষপাতত্ ও আ[্তবাৎখ্সল্য এবং অপর 
কাহারও কাহারও সন্ধে তাহার প্রতিকূল তাব, কি 
পরিমাণে নিখে।গসধ্ধপীয় অবিবেচশার জন্ত দায়ী তাহ 
ঠিক করিয়া বলা। খায় না। 

আমাদের আহরীপ বিশ্বাস যে বিশ্ববিধ্যাপযু বহু 
অথব্যয়ে যেসকণ হউরোপায় পঙিঙওকে উচ্চ 
উচ্চ বিষয়ে পক্তৃতা দেওয়াহয়ছেণ, এবং দেওয়াইবেন, 
তপ্বাগা। ডপখুঞ সংখ্যক ছা যথেষ্ঠ পরিমাণে পাত- 
খান হন শাহ। মুখোপাধা।য় মহাশয় উপাধিবিতরণ 
সভায় ( €()116)5561)1)এ 9) যে বক্তৃত। করেন, তাহাতে 
এই বিশ্বাস আগত বণিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্ট। করেন। 
আমাদের [বণেণায় তাহাতে যথেষ্ট আত্মপক্ষসমর্থন- 
দক্ষতা থাকিসেও সে, চেষ্টা সফণ হয় নাহ। বহু 
অর্থব্যয়ে হউরোপান্ পুওওদিগকে অধ্যাপক নিয়োগের 


কালাআদ্মির ব্যাপার মাত্র 
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একটি কারণ অন্থমিত হইয়াছে; তাহ! ঠিক কিনা 
ন্রিতে পারি না। আশুবাবু একটি বড় ভাল কাজ 
করিয়াছেন । * তিনি ভারতীয় অধ্যাপক্ি গকে উচ্চ উচ্চ 
বিষয়ে শ্বিক্ষা দিবার সুযোগ দিয় দ্রেশবাসীর অধিকার 
বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং তাহাদের ক্ষমতার প্রমাণ সুদৃঢ় 
ভিষ্তির উপর স্থাপন করিয়াছেন । তিনি যদি 
কেবল ভারতীয় অধ্যাপকই নিযুক্ত করিতেন, তাহ 
হইলে ইংরেজরা কলিকাও বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা 
বলিয়া উড়াইয়া৷ দিবার 
বেণ সুবিধা পাহত। কিন্তু ইউবোপীয় পগ্িতগণও 
অধ্যাপকপদে নিধুপ্ত হওয়ায় এপ্সপ ঠান্তাবিজ্ষপের সুযোগ 
কম হইয়াছে । দেশে বিদেশে হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একটু খাতিরও হইয়াছে । কেহ কেহ মনে করেন যে 
সাংসারিক হিসাবে এরূপ শুড়ংএর প্রয়োজন আছে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত বাংল বহিগুলির মধ্যে 
ভাল বহ বিস্তর আছে। কিন্তু [বিষয় ও ভাষ। হিসাবে 
নিকট কোন কোন বহি কেন মনোনীত হইয়াছে বলা 
কঠিন। ৃ 

আশুবাবুর আমলে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুতর 
ভ্রম বা অপকাধ্য এখানে ডল্লেখযোগা। সর্বসাধারণের 
মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য শ্রীযুক্ত গোপালকষ্ণচ গোথলে 
যে আহনের পাঞুলিপি বড়লাটের সতায় উপস্থিত 
করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ)ালয় তাহার বিরুদ্ধে মত দিয়া 
নিজেরহ অসম্মান করিয়াছেন। 

প্রতিকূল সমালোচনাপ্প অগ্রাতিকর কাধা শেষ 
করিয়া আশুবাবুর আমলে ভাল কাজ যাহা হইয়াছে, 
এখন তাহারও |কছু কিছু উল্লেখ করিতেছি। 

বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং ছাদের এম্‌ এ পড়িবার বন্দোবস্ত 
করিয়া দিয়া তাহ+দ্রের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। 
ছাব্রবেতনও যথাসম্ভব কম বাখা হইয়াছে । এই বন্দৌ- 
বস্তের ফলে ন্যুনাধিক এক হাজার ছাত্র এম এ পড়ি 
তেছে। ইহাতে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের খুব সাহায্য 
হহতেছে। 

ভারতীয় অধ্যাপকগণকে এম এ পড়াইবার পূর্ববা- 
পেক্ষ। অনেক অধিরু সুযোগ দেওয়ায় ত।হার্দের আধকার 


১ম সংখ্য। ] 


বিস্তৃত হইয়াছে, ক্ষমতা প্রদর্শন ও বিকাশের কবিধা 
হইয়াছে, এবং দেশের বিদ্বান লোকদের দ্বান্না উচ্চ অঙ্গের 
অধ্যাপনার ব্যবস্থা হওয়ায় পরোক্ষভাবে ছাঞদের মধ্যে 
বিদযাঞ্লীতে উৎসাহ বাড়িয়াছে * “চিবকাঁপ কেবল 
শিখিব, শিখাইতে পাইব না”, এইরূপ নৈরাশ্যজনন্$ তাব 
শিক্ষিত লোকদের মন হইতে উত্তরোত্তর অধিক পরি- 
মাণ্ দ্বর হইবার সম্ভাবনা হওয়ায়, কেবল যেদেশ ও 
জাতি অপমানমুক্ত হইতে চলিয়াছে, তাহা নয়, ইহাতে 
দেশে স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার , পথও ক্রমশঃ বিস্তৃত 
হইবে। 

পূর্বের সঙ্গে তুলনায় এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম 
পরীক্ষাতেও অনেক অধিক পরিমাণে দেশীয় অধাপকেরা 
পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ইহ] খ্বারাও দেশের লোক তাহা- 
দের *গ্াধা অধিকার পাই-তছেন, এবং ইহার দ্বারা 
পরোক্ষতাবে দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে সাহাযা হইতেছে। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতন নিমাবলী যখন বিধিবদ্ধ হয়, 
তখন এইপ্ূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে তথ্দারা উচ্চশিক্ষার 
বিস্তার না হইয়া উহার ক্ষেত্র ক্রমশঃ সুস্ধীর্ণতর হইবে । 


কিন্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিদ্যোৎসাহিত1 এবং সুবিবে-. 


চনায় এ পর্যান্ত সেরূপ কোন কুফল, ফলে নাই। বরঞ্চ 
এখন পূর্ববাপেক্ষা সংখ্যান্ব বেশী ও শতকর। বেশী ছার 
পাশ হয়। তবে যাহাতে আশুবাবুর হাত নাই, সে 
বিষয়ে তিনি কিছু করিতে পারেন নাই। অধিকাংশ 
কলেছ্েে ছাব্রসংখ্যা এত বেশী হইয়াছে'যে ভাল করিয়া 
শিক্ষা দিবার অসুবিধা হইতেছে। কলেজ্জের সংখ্যা 
বাড়িলে ভাল হয়। কিন্তু নৃতন নিয়মাবলী অনুসারে 
নৃতন কলেজস্থাপন বড়ই কঠিন। 

শি এস্সী, এবং এম্‌ এস্সী পরীক্ষার জন্য বিজ্ঞান 
শিখিবার ব্যবস্থা অতি অন্পসংখাক কলেজে থাকায়, এবং 
তাহারা, কেহবা স্থানাভাব ও অসমার্ধা বশতঃ, কেহব। 
ইচ্ছাপূর্বক, কম ছাত্র লওয়ায়, বিজ্ঞানশলিক্ষার্থীদের বড় 
অস্সবিধা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞাঁন-কলেজ খুলিতে 
বেশী বিলদ্দ হইবে না। , তখন এই অসুবিধা অনেকটা 
দূর হষ্টবে। এই কলেঞ্জের পন্য প্টাকা দিঘ্ভাছেন 
তারকৃনাথ পালিত ও রাঁসবিহারী ঘোষ। কিন্তু ঠাহা- 
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দে দানের শ্রোত ঠিশববিদাগলয়ের দিকে আশিবার 
চেষ্টা আশুবাবু করিয়াছিলেন বলিয়া সব্ববসাধাৰণের 
বিশ্ব । এই বিজ্ঞান-কণেজে কেবল*্তার তীয় অধ্যাপকের! 
শিক্ষা্দিবেন, এইকপ বাবস্থা থাকায় ভারতবাসীর উচ্চ- 
তম যোগা তা লাতে উৎপাত বে গা হইয়াছে..এবং যোগ্য 
তম ব্যক্তিদের একটি কাধাক্ষেএ প্রস্তুত হইয়াছে। 
এইরূপ ব্যবস্থা দাতারা প্রণয়ন করিয়াছেন ; কিন্ত তাহাতে 
আশুবাবুর যোগ ছিল বাঁশয়া বোধ হয়। বিজ্ঞান- 
কলেজে জন্য যোগা অধ্যাপক নিমুক্ত হইয়াছেন; কিন্ত 
আচার্ধা অগদাশচন্দ্র বন্থু মহাধফকে বিজ্ঞান-ক্ষিলেজে কার্য 
করাইবার জন্য যখোচিত ০০৯) ন| হওয়ায় অসন্তোষের 
কারণ ঘটিয়াছে। পদার্থবিজ্ঞানে শতনি তাবতের শেষ্ঠ 
বৈজ্ঞানিক, এএবং উত্তিদ্-শাপীবতন্বে গগতের, অন্যতম 
শেঠ বৈজ্ঞানিক। অধ্যাপক সংগ্রহের আজন্গ দেশে বিদেশে 
চিঠি এমন কি টেপিগ্রাম পর্যান্ত গিয়াছিল শুনিয়াছি, 
কিন্তু বস্ত্র মহাশয়কে পাইধার জগ কোন আগ্রহ দুষ্ট 
হয় নাই। 

বিজ্ঞাম-কুলেজে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ঠিন লক্ষ টাক। 
দেওয়া হইয়াছে । এই টাক ছাদের প্রদত্ত পরীক্ষা 
ফীর উদ্বত্ত টাকা হইতে দেওয়া হইয়াছে । এই দ্রানের 
জণ্য বিজ্ঞান-কলেজের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতোক, 
সন্তানের মম ত$ জন্মসিবে । তাহাপ। উহা মনে কিয়া 
আনন্দিত হইবেন যে সকলেই ইহার সংস্থাপন-কার্যে 
সাহাযা করিয়াছেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, পরীক্ষা পর্যাজ কিয়ৎ পরি- 
মাণে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিতোর প্রচপন দ্বারা ছাত্রদের 
মধো মাতৃভাষার প্রতি স্মরবঠেলা কমান হইয়াছে! 
সাহিতাকদিগকেও উৎসাহিত করা হহয়াছে। বাঙ্গালা- 
শিক্ষা স্দ্ধে বাবস্থা ক্রমশঃ আরও একট শক রকম 
করিলে ভাল হয়, কারণ এখনও উহা ঘেন ইচ্ছাধীন- 
প্রায় রহিয়াছে । তিন বাংলা বাকরণ ও ভাষাবিজ্ঞান, 
সঞ্থন্ধে প্রথমে ২।৯ জন যোগাবান্ডিকে অপ্যাপক নিগুকু 
করিয়া, কিছুকাল পরে এ বই বিষয় ধি-এ, ও এম্‌-এ 
পরীক্ষার শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ” অন্তভূত্ত করিলে তাল 
হয়। মুখোপাধ্যায় মহা্ীয় শীঘুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন ছ্বাবা 


১৬ প্রবাসী-_-বৈশাখ, ১৩২১. 


নাংল। সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা ছ্ওয়াইয়াছেন। তাহাতে 
ব্যাকরণ ও ভাষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিয়োগের নজীর 
প্রস্তত হওয়াষ পথ পন্দিক্ষার হহয়। আছে। 

আর একটি কথা, বলিলেই আশুবাবুর সন্ন্ধে 


অ।মাদের প্রধান প্রপান বভ্তবা শেষ হয় শাহার,মত 
বহু গুরুতর কাধ্যে ব্যাপুত উচ্চপধস্থ লোকের কথ। 


দুরে থাক, তাহা অপেক্ষা দবনেক বেশা অবসরশালী ও 
পদমধ্যাদায় অখ্যাত বাক্তকেও তাহার মত সকলের জন্য 
দ্বার অবারিত রাখিতে দেখা যায় পা। কনিষ্ঠতম ছা 
হইতে প্রবাণিতম অধ্যাপক পধ্স্ত (তানি সক্ণের সঙ্জেহ 
সহজেহ দেখ! করিয়াছেন, এবং সকলের কথ! মন দিয়। 
শুনিয়া তাহার যাহ। সাধ্যাযন্ত ও শিয়মসঙ্গত শাহ 
কিয়াছেন। বরং ইহা বলাই ঠিকৃ যে ছাত্রগণ যত 
সহজজে তীহার দেখ। পাইত, অন্টেরা হয়৩ ৩৩ সহঙ্জে 
পাইত না। তাহার একটি প্রধান গণ এই থে তিশি 
আধুনিক মৌখিক ভদ্রতার নিয়মাগ্চুসারে “চেষ্টা করিব” 
বলিয়াহ নিশ্চিন্ত হন নাহ, পোপের উপকার করিবার 
উপায় ও সম্ভাবনা থাকলে তাহা অন্তপ্ের সহত 
কারয়াছেন। 

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাধ্য স্ঞ্জে তাহার সমপক্ষ লোক 
দেশে কেহহ নাই। সুতরাং ভাহার পরে বাহার। 
ভানস-চা[ন্মেলার পদে নিখুক্ত হইবেন, ভাহাদের পক্ষে 
ঠাহ।র সঙ্গে তুণনাষ খাট না হওয়া সাশশধ কঠিন 
হহবে। 


নন্লসন্পী। টাডন হলে বপণ আদায়ের বিরগঞ্জে 
যে সত হহয়াছিল, তাহাতে প্রাচান সংক্কত শাস্ত্রাপিতে 
স্ুপগ্ডিত অশেক মান্গ গণা পাতি, নবা শিক্ষাপ্রাপ্ত 
অনেক বিদ্বান ও ধনা মাশী লোক, এবং অগ্ঠান্ঠ 
স্পারণে সমাজে খ্যাতিপ্রতিপন্তি-বিশিষ্ট অনেক লোক 
উপস্থিত ছিলেন । বক্তৃতাগুলি৪ মে'টের উপর বেশ 


হইয়াছিণ। আড়াই হাজাণ তিন হাঞ্জার টাকা 
সংগৃহীত হইলে স্েহলঙা দেবীর মন্মরপ্রস্তরনিশ্মি ৩ 


একটি আবক্ষ মৃত্তি ১৪১ট নিশ্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে 


[ ১&শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পাবে ।, আশ। করি অন্ততঃ এই সামানা টাকা উদ্বোগীর। 
শর সংগহ করিতে পারিবেন । 

' সভাস্থলে কেহ কেহ “ধান ভান্তে শিবের গীত” 
আগরন্ত করেন! সমুদ্রযানানিষেধের ' আলোচন!, বা 
ব্রাহ্মণদিগকে গালাগালি দেওয়া এই সভা উদ্দেশ্য 
বহিভূতি ছিল। স্মৃতরাং এ ছুটা বিষয় বাদ পড়িলে কোন 
ক্ষতি হইত না। 

এই সতায় এবং বরপণ বিষয়ে পূর্ব পুর্ব অনেক সভায় 
বন্ছশদিগের মধো কেহ কেহ এই কথা বলিয়াছেন যে 
পরপণ আদায় রূপ কুরীতি পাশ্চাতা দেণ হইতে 
আমদানী কর। হইয়াছে। 
নায় পাশ্চাতা দেশে টাকার জনা ধনীব কন্যাকে খিবাহ 
করার ধীতি আছে। 


হঠ। শ্রম । আর সকল দেশের 


কিন্ত বরের পিতা কন্যার পিতাকে 
বপিতেছেন। “তুম ঘর বাড়ী ধন্ধকইহ দাও আর সর্বব- 
প্লাস্তহই হও, আমাকে এত টাক না দিলে আমার ছেলে 
তোমার মেয়েকে বিবাহ করিবে না” ইহার দৃষ্টান্ত 
পাশ্চাতা দেশে কোথাও নাই। থে জিনিষট। পাশ্চাতা 
দেশে নাই, সেটা সেদেশ হইতে আমদানা কেমন করিয় 
হইবে? যর্দি বলেন, বিবাহের মত পবিভ্র কাধো টাকা 
কড়ি দাবী পপাট। পোতের কাজ এপং বাবসাদাবী: এই 
লোভ ও বাবসাদারীটা পাশ্চাতা দেশ হঃতে আসিয়াছে । 
তাহাও অগ্বাকাধা। শড়াহ 
করি বণিয়। লোঙ ও ব্যবসাদারীটা। আমাদের দেশে পূর্ব 
ছিল ন1, সেটা পাশ্চাতা দেশেরই বিশেষন্ব, এপ্প অগ্রকৃত 
কখনও বলা খাইতে পারে না। হিন্দু বিবাহেন 
প্রাচীন আদর্শ খুব উচ্চ, তাহা আনর। গত সংখ্যায় নিঙ্তেই 
দেখাইয়াছি ; তাহা খুবই শ্বাকার করি। কিন্ত তাহার 
মধ্যেও প্রাচীন কাপ হইতে লোত ও বাবসাদাবী ছিল; 
প্রভেদ এ যে ঠাহ। কন্ঠাপক্ষের ছিণ। এইজগ% শাস্্ে 
কন্ঠাপণের শিন্দ| আছে। বওপণ খুব গ্রাচীন্স কালে 
থাকিণে শাস্ত্রে তাহারও নিন্দা থাকিত। 

কিন্তু অপেক্ষার্ত আধুনিক কালে, ইংরেক্জী শিক্ষা ও 
চাপচলনের প্রতাখ দেণে বিস্তৃত হইবার পুর্বেবেও যে 
বরপণ দেশে ছিল তাহার প্রমাণ আছে। প্রভেদ এই 
যে তখন এতট। বাড়াবাড়ি ছিল না। | 


আমখখা আপ্যাখ্কতার 


৭1 


১ম সংখ্যা ] 


ইঙরেজীতে ওদ্বাহিক বাপারে 001১ জিনিষন্ত্রির ৪ 


কথাটির চলন আছে; পণের সমার্থক কোন কথারও * 


বিবিধ প্রসঙ্গ; জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য ১৩ 


জানিতেন এবং শ্দ্ীযুদ্ প্রয়ন্্থ ঘটক মহাশয়ের শিকট 
অবগত হইয়াছেন যে মহারাজ রুষ্ণচন্্র ফুলিয়। মেলের 


1 ঙ € রী 
পাবহার নাই, বরপণ বশিয়া কোন জ্িনিষও পাশ্চাত/* উচ্চ কুলীন বলরাম ঠাকুরকে নিজপরিধারের এক কন্টাকে 


দেশে না । এই পণ জিনিষটি ও *কথাটি জামাদের 
দেশী মালি | উচ্ঠা পচা মাল বলিয়।, এখন উহার দৌষটা 
পরের খাড়েচাপাইলে লিবে কেন ?5 

উত্তরপাড়া কলেজের ভূতপূর্বব অধাক্ষ স্পগ্ডিত 
শ্যামাঁচরণ গাঙ্গুলী নাম শিক্ষিত লোকদের কাছে 
অপরিচিত নহে । তিনি একথাশি পত্রে আমাদিগকে 
লিখিয়াছেন, যে, তিনি যখন ৯১০ বৎসরের বালক তখনও 
কুলীন ব্রাহ্মণদের বিবাহ উপলক্ষে পণ গণ কথা ছুটির 
বাবহার শুনিযাছেন। এখন ভাহার বয়স ৭৬ বৎসর। 
তখন পণের পরিমাণ কম ছিল* “কোন কোন স্থলে ১২ 
টাকা খাত্র দেওয়া হইত। কুশ ভঙ্গ করাইলে যখেষ্ট 
বেশা টাকা চাওয়। হইত। গাঞ্ুলী মাঁশয় বকীল 
পব্বেক।র কুলভঙ্গের পণ বা, কুলমর্্যাদার একটি দৃষ্টান্ত 
দিযাছেন' ভাহার পৈত্রিক বাসগাম গরলগাছার বাণ 
পাজেন্দশাথ চট্টোপাধ্যায়ের বয়স এখন প্রায় ৭৯7 হহার 
বদ্ধপপিতামহ ভূরস্থটের বাজপরিবারের এক কণগ্ঠাকে 
খিণাহ কিয়! ছুই শত পিণ। নিক্ষপণ জম প্রাপ্ত হন। এক 
ধূরিণে এই বিবাহ ১৭* বৎসর 
পুর্বেব হইয়াছিল বলিছ। ।গ্র য়। পলাশির নুদ্কে বে 
হংরেজ গাজন্বের আরম্ত কাণ ধরপিলে উহা ১৫৭ বৎসর 
পুনের স্থাপিত হয়। তাহাৰও ১৩ বৎসর আগেকার 
বরপণের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । আগে না হয় কৌলীন্যের গন্য 
পণ লওয়া হইত, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ অনুসারে 
ওয়া হয়, এই প্রভেদ। কন্। জিনিসটা তখনও ছিল, 
এখন গাছে। উহা পাশ্চাতা দেশ হইতে আমদানী 


05 | ঙ 


এক পুরুষে গড়ে ২৫ ব 2 


শবদ্বটুপর রাজপরিবার কই শ্রোত্রিয়। ইহারা বরাবর 
খুব বেশী পণ য়া উচ্চ ঞুঁলীনদিগের সহিত কন্ঠার 
বিবাহ দিয়া আ|সিতেছেন। এই প্রকারে এক নৃতঙন 
থাকের উৎপত্তি হয়। এই প্রাজজপরিবার সমাজের 
অগ্রণী | ঠাহার) পাম্চাঁতা দেশ হইত ৭্পণ প্রথ। 
আমদীনা করেন নাই। গাঙ্ুলী মহাশয় নিজেও 


অংশ পাওয়া উচিত। 


বিবাহ করিতে বাধ্য করিতে বিফল ,চেষ্টা করিয়া- 
ছিলের্ট। "  * & রর 

পাশ্চাতা দেশ হইতে *যে-সকল পাপ দুনীতি 
আসিয়াছে, তাহার জন্য *্পাশ্চানহোরা, দোষী এবং 
আমদানাকারী আমরাও দোষী । প্িশ্ু যে দোষ পাশ্চাতা 


, দেশ হঠতে আসে নাউ, তাহা তাহাদের স্ধে চাপাইবার 


চেষ্টা বথা । 2 

কন্টাকৃক নির্দিষ্ট একটি বয়সের মধো বিবাহিত করি- 
তেই হইবে, যে ক্ষয়কুষ্ঠাদি রোগগ্রস্ত বা কোন, প্রকারে 
বিকলাঙ্গ বা চিরকুগ্র, তাহালও বিবাহ দ্বিতে হইবে, এই 
নিয়ম এনং ধারণা দ্র না করিলে বরপণ প্রথাৰ মূলোচ্ছেদ 
করা অসম্ভব | 

কন্যাকে যৌতুক দেওয়। এবং বরপণ দে+য়া এক কথা 
নহে! বন্তমান হিন্দু উত্তপাধিকার নিয়ম অনুসারে কগা ও 
পুত্র দুই থাকিপে কন্ঠা পিতৃধনের কোন অংশের উত্তরা- 
ধিকারী হয় না"। ইহ! ন্যায়সঙ্গত নহে কণ্ঠারও পিতৃধনের 
কিন্ত তাহা কন্ঠারই শ্রীধন, এবং 
সম্পূর্ণরূপে তীহারই দখলে থাকা উচিত। কিন্তু 
“কন্যাকে পিতৃধনের অংশ দাও)? বলিয়। প্রকারান্তরে 


, বরপণ লওয়ার স্বিধা ঘটিতে পারে। স্মতরাং ইহাতেও 


বপপণ প্রথা পরোক্ষভাবে থাকিয়া যাইবার সুযোগ 
পাইতে পারে । অতএব এই প্রকারের যৌতুক বিবাহের 
পর দিবার নিয়ম বা পর কোন প্রকার যথাযোগা 
সতকৃত। অবলম্বিত হওয়া! উচিত । 

জ।-শ্টীজ্সা বীীলম্ ৩ জাভাীম্ম 
স্াাহি-০/ 1 মানুষের সমষ্টিই জাতি। মানুষের 
বাহিরের ও ভিতরের জীবনের ছবি উঠে সাহিতো। 
কোন জশতি বড় হইলে, তাহার মার্নেই এই যে 
তাহার মধো অনেক বড় বড় মানষ আছে। জাতিতে 
বড় বড় মানুষ থাকিলে তুহাদের আভান্তরীণ গু 
বাহ্‌ জীবনের আভাস জাতীয় সাহিত্যে নিশ্চয় পাওয়া 


হ 


১৪ প্রবাসী বৈশাখ, ০ 


বাইবে। 
হইবে। 

বড় জ্রিনিষের “সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে মান্ুমেণ ও 
জাতির শক্তি জাগিয়া উঠে। ইংরেজী সাহিণ্যো রাণী 
এলিজাবেথের যুগ বিখাত। এ দগ সাহিত্যে এত বড় 
কেন হইল? উহার পূর্বেব ও এঁ সময়ে ইউরোপে এবং 
ইংলগ্ডে বিদ্যাচচ্চা এ পুনজ নম , 1২ 011215521700) হইয়াছিল | 
ত।হাপ গ্রাক লারটটিন ফরাশিশ ও ইটালীয় 
সাহিতোর প্রভাব ইংরেজ জাতির উপর ৃ 
ছিল; এনজাবেথের ' রাজত্বের প্রাককালে ইংলগ্ডে 
ধশ্বসংক্কার (1২610101770) ) হয় । তাহাতেও জাতীয় 
চিত্ত মালোড়িত হয়। জাতির বুদ্ধি ও বিবেক জাগিয়া 
উঠে। ড্রেক, বলী, প্রভৃতি নাবিক ও জলযোদ্ধাগণ নৃতন 
নৃতন দ্বেশের বার্তী আনিয়া জাতীয় কৌতুহল উদ্দাপ্ত 
করিয়া দেন। ইহার পরোক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে, ওথেলো 
ডেসডিমোনাকে যে-সব অদ্ভুত সাতির গল্প বলিতেন, 
তাহার মধো +-যেমন সেই জাতি যাহাদের মাথা 
কাধের নীচে স্থিত ছিল। স্পেন তখন ইউরোপে সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী দেশ । সেই দেশের রণতরী সকল (:১17708012 
জলযুদ্ধে ইংলও কর্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ায় ইংরেজেরা শিজের 
শক্তির প্রমাণ প্রাপ্ত হয়। এক দিকে যখন শঞ্ছির প্রমাণ 
পাওয়া গেল, তখন অন্য দিকে শর্তি না জাগিবে 


স্থৃতরাং জাঠায় সা্চিহাও বড় এবং শক্তিশালী 


ফলে 


কেন? জাতায় অবসাদের সময় ত সাহিতোর 
শীবদ্ধি হয় না, জাতীয় স্ফুত্তিদ সময়েই হয়। 
আবার যখন ফরাসী বিপ্লবের ডেট ইংলগ্ডেও 


আসিয়া পড়ে, তখন সগে সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যেরও নব 
অঠাদয় হয়। জাতীয় শক্তর বিকাশ যে-কোন দিকে 
হউক, জাতীয় শির প্রমাণ জাতি যে-ভাবেই প্রাপ্ত 
হউক. জাতীয় চিত্তের আলোড়ন যে-ক্ষেত্রেই হউক, 
কোনও মহৎ প্রচেষ্টা আন্দোলন বিপ্লবের তরঙ্গ যেরূপেই 
, কোন জাতিকে আঘাত করুক, তাহার দ্বাণা সাহিতো 
নৃতন উদ্দাম, নব প্রভাত, নব জাগরণ আসিয়া পড়িবে, 
নুতন শর দেখা দিবে। 

বাংলা দেশ বৈষ্ণব *ন্মের প্লাবনে ও তরঙ্গাভিঘাতে 
যখন তোলপাড় তথ্ন সাহিতোও নব বসন্ত দেখা 


পাড়িয়া- " 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দিয়াছিল | ইংরেজ-শাসনের প্রথম যুগে টায় ধন্ধের সহিত 


তঘর্ষে ও কেরীপ্রমুখ মিশনরীগণের চেষ্টায় বঙ্গসাহি- 
ত্যের কিছু উন্নর্তি হইয়াছিল। ব্রাঙ্গদমাজের সংস্কার- 
প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উন্নতিরও স্মব্রপাত 
হইযাছিল। যাহা বাহিরে বাহিরে থাকে, জাতীয় 
চিন্তকে গভীর নেদলা, গভীর আনন্দ দেয় না, যাহার 
আঘাতে জাতির হৃদয় আন্দোলিত হয় না, সাহিতে। 
সে সব জিনষের কোন স্থায়ী চিহ্ন থাকিয়। যায় না। 

. এমন কোন জাতির নাম মনে পাঁড়তেছে না, যাহা- 
দের অমর সাহিত্য আছে, কিন্তু অপর কোন প্রকারের 
অমর কীন্তি নাই। যেজাতি বড় সাহিতা চায় তাহাকে 
বড় হইতে হইবে, অথচ আবার ইহাঁও সত্য যে সাহি- 
তোর উদ্দীপনাও জাতিকে বড় করিবার পক্ষে সহায়ত। 


করে। 
কেবল ভাববিলাসী হইয়া, কথার হাঁটে কেনা বেচা 


করিয়া. ফাক কল্পনার নৌকায় পাড়ি দিয়া, মহৎ অমর 
সাহিতোর সৃষ্টি করা যায় না। সত্য মহৎ কাজ কর, 
সতা উপলব্ধি কর, সত্যের সংস্পর্শ ও সত্যের আঘাত 
অন্ুতব কর । কুপমণ্ড কতা ত্যাগ করিয়া যে ম।নব- 
চিত্ত সর্বদেশে সর্বকালে এক, তাহার সঙ্গে জ্ঞাতিত্ 
উপলব্ধি কর। 

গ্রীক লাটিন ইতাপীয় ফরাশি জামেন প্রভৃতি কত 
সাহিত্যের প্রভাবে ইংরেজী সাহিত্য পুষ্টিলাভ কিয়াছে। 
শুধু ইংরেজী জানাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে। 

আমাদের অনেক পথ রুদ্ধ বটে; কিন্তু সব দিকে 
বেড়া নাই । যদ্দি সব পথই বন্ধ মনে হয়, তাহ হইলেই 
বা আমা নিরাশ ভাবে আলস্য অবলম্বন করিব কেন? 
বেডা ভাঙ্গিবার, পথ বাহির করিবার চেষ্টা করিব। 
এইরূপ চেষ্টীতেই অ।মাদ্দিগকে শক্তিশালী করিবে। 

বিশ্বের উদার যুক্ত বায়ুতে আমাদের অগ্রণীরা 
তত্বদদশীঁর, কবির ও বৈজ্ঞানিকের পথ দিয়া বিচরণ করিতে 
আবন্ত করিয়াছেন। এ-সকল পথ আরও প্রশস্ত হইবে। 
বাণিজ্যের, শিক্ষার এবং পর্যটনের দ্বার দিয়া আরও কত 
পথ দেখিতে পাউব। 

ভাষায় গ্রাম্টতা দোষ পরিহার 'করিবার একটি 


১ম সংখ্যা ) 


বাধ আছে। সাহিত্যেও যাহা কেবল মাত্র এদেশ- 
বিশেষের বা প্রদেশবিশেষের জিনিষ, কেবল একাটি, 
দেশের ব। প্রদেশের লোক বাহার রসাস্বাঞ্গন, 
করিয়া তৃপ্ত হয়, তাহা খুব, উৎকুষ্। নহে। 
বাল্সীকি" কালিদাস কোন্‌ প্রদেশের লোক ছিলেন, 
তাহ নিঃসন্দিপ্ধরূপে জানা যায় নাই। কিন্তু ভারতের 
সর্ববব্র তাহাদের আর্দর। অনুবাদের সাহায্যে অন্ত 
দেশের লোকেও তাহশদের আদর করিতেছে । অনুবাদ- 
সহত। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একটি লক্ষণ । মামরা অন্থবাদে 
[ভন্রুর হিউগো, গেটে পড়ি, মূলে শেকৃসপীয়র, ওআর্ডস্‌- 
ওআথ, এমাস ন্‌ পড়ি; তাহাদের জাতি, ভাষা, ধন্মবিশ্বাস, 
আচার, পোষাক*আমাদের মত না থাক। সন্ত আমরা 
তাহাদের গ্রস্থাবলী হইতে আনন্দ ও অনু প্রাণনা পাই। 

যাহা একান্তভাবে সাময়িক ও স্থানিক, তাহ] শ্রেষ্ঠ 
সাহিতাঁ নহে । যাহা সাম্প্রদায়িক, তাহাও বড় সাহিত্য 
নহে। ই 

যাহারা হিন্দু সাহিত্য, *থুষ্টীয় সাহিত্য, মুসণমান 
সাহিতা, হত্যার্দ কথা প্রয়োগ করেন, তাহারা বিশুদ্ধ 
সাহিত্য জিনিষটি যে কি, তাহ। বোধ হয় ভুলিয়। যান। 

[বশেষ কোন ধন্মমত বা সামাজক মত প্রচার 
করিবার জন্ত খিনি গ্র্থ রচনা করেন্টচ তাহার সে উদ্দেশ্য 
সফশ হইতে পারে, কিন্তু তাহা সে চেষ্টা বিশুদ্ধ সাহিত্য 
সুষ্টি্ চেষ্টা নহে । কালিদাস যুত্তিপুজার সপক্ষে বা 
বিপক্ষেঃ কন্ঠাৰ বিবাহে বয়স সব্থন্ধেঃ সমুদ্রযাঞার 
অবৈধত। সন্বন্ধে, চটি বহি লিথিতে পারিতেন বোধ হয়; 
এপ্প বহি লেখা অনাবশ্বাক বা অঙ্জাঘার বিষয় নহে। 
কিন্ত তাহ! হইলে তাহার এঁ রচনাগুলি অভিজ্ঞান- 
শরুস্তলের একজাতীয় হইত না। শেকৃস্পীয়র খুষ্টীরান 
ছিণেন, কন্ত 'ত্রত্ববাদ, থুষ্টের অবতারত্বর তাহার 
রক্তে পাপীদের পরিত্রাণ, ইত্যার্দি বিষয়ে তিনি কিছু 
লেখেন 'নাই। যদি কোন খুষ্টীয়ানের লেখা 
থৃষ্টায়ান অথুষ্টায়ান সকলেই শড়িয়া আনন্দ 
পায়, বদি কোন হিন্দুর লেখা হিন্দু অহিন্দু সকলেই পড়িয়। 
একই প্রকারের ভাব অনুভব করে, যর্দি কোন মুসল- 
মানের, 'লেখা মুসলমান অমুসলমান, »স্রুলেবুই আ্ধবের 


বিবিধ প্রসঙ্গ _বিদেশে কি শিক্ষপায 


১৫. 


দ্বিনিষ হয়, তন তাহাদের সাহিত্যিক চেষ্টা সফণ 
হইয়াছে বলিতে হইবে । বিশ্বজনীন সাহিতা ও শ্রেষ্ঠ 
সাহিত্য তাহা যাহা মানুষের মানগ্ছত্ব লইয়া লেখা, 
মানুষের, হিন্দুত্ব+ বৌদ্ধত্ব, * খুষ্টায়ত্ব বা যুসলমানত্ব 
যাহার* প্রধান * উপাদান নহে! ওআর্ডস্ওআর্থ* 
তাহার ধশ্মসন্প্রদায়ের ইতিহাঁসবিষয়ক 27281 
১০।))৩(০গলি সম্বন্ধে কি* মনে করিতেন জানি 
না? বঞ্চিমচন্দ্র তাহার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে হিন্দু- 


» ধন্মরবিধয়িণী রচনাগ্ডলিকে সাহিত্য হিসাবে শ্রেষ্ঠ মনে 


করিতেন কিনা, জানি না। কিন্ত ইহাদের*এই-সকল 
রচনা আহারের অগ্ঠান্য রচনার মত যে স্থায়ী কীত্তি 
নহে, তাহা সাহিতারপিকেরা বুঝিতে পারেন । 


ভিছেস্ণে কি শ্পিক্ষণীষ্স। আমাদের 
দেশের অনেক ছাব্র বিদেশে বিদ্ালাতের জন্য যান: 
তাহারা যাহা শিখিতে যান, তাহাই তাহাদের প্রধান 
অঞ্জনীয় বিষয়, কিন্তু তত্িন্ন অবসরমত অন্ঠান্স অনেক 
বিষয় জানিবার চেষ্টা করা কর্তব্য । শুধু ছাত্রদের নয়, 
ধাহারা বিষয়ীকম্্র বা দ্রেশত্রমণাদ্ি উপলক্ষে বিদেশে 


যান, তাহার্দেরও এসকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখ ডাঁচত। 


আমাদের দেশের চিন্তাশীল ছাএ বা প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তিরা বিদেশে গেলে নিশ্চয়ই একথা ভাবেন যে সেই 


দেশের শক্তির কারণ কোথায়, মহৰ কোথায়? বিদ্যা- 


শিক্ষার জন্ত আমাদিগকে এহ দেশে আসিতে হইতেছে 
কেন? আমাদের দেশেই বা অগ্ত দেশের লোক বিদ্যা 
শিক্ষার জন্য আসে না কেন? 

তারতবষে মানুষের অকালমৃত্যু হয় প্রধানতঃ 
ছুভিক্ষে এবং সংক্রাঘক ব্যাধিজনিত মহামারীতে | তার ত- 
বাসা যেখানেই প্রবাসা থাকুন, তাহার অনুসন্ধান করা 
কর্তব্য যে সেই দেশে এখন দুতিক্ষ এবং প্লেগ ম্যালেরিয়। 
আদি আছে কিনা, ব পুর্বেব ছিল কিনা। যর্দি পুর্ব ছিল 
এবং এখন, নাই, তাহা হইলে কেমন করিয়া *সে দেশের 
অবস্থার উন্নতি হইন ? পাশ্চাতা অনেক দেশে সে দেশ- 
বাসীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত খাদ্য উৎপন্ন হয় না, সেখানেও: 
বুষ্টিপাত সব বৎসর সমান হয় নাঃ ভারতে তা্তবাসীর 


৯৬ 


পক্ষে পধ্যাপ্ত খাদ্য উৎপন্ন হুয়, অথচ এখানে দৃতিক্ষও 
হয়। ইউরোপের অন্ঠান্য দেশের কথা ছাড়িয়। দিয়া 
কেবল ইংলগ্ের গ্ছতিহাস হইতে দেখা যায়ঃ, সেখানে 
প্লেগের প্রাহূর্ভাব হইত) যে-সব কাউন্টিতে আনক জলা 
ছিল তথায় জ্রেরও খুব প্রাদুর্ভাব হইত । এখন কিন্ত 
প্লেগও হয় না, সংক্রামক য্যালেরিয়। জ্বরও নাই । এইরূপ 
ইটালাতেও খব ম্যালেরিনার প্রাদুাব ছিপ এখন 
এই-সকল দেশ যে বহছুপরিমাণে ব্যারধিমুক্ত হইয়াছে, 
তাহার কারণ লোকদের খাইবার পাবার সঙ্গতি রদ্ধি, 
দেশে বৈত্ঞানিক উপাগে পয়ঃপ্রণালী আদি বিস্তার, এবং 
দেশমধ্যে শিক্ষার বিত্তার ; কিশ্ এবপ মোট'মুটি জ্ঞান 
কোন কাজের নয়। নান। দকে যেলোকধ্ের অবস্থাও 
উন্নতি হইণ, কি কি উপায়ে ও প্রণালাতে হল, 
গবর্ণমেণ্ট কি করিলেন, জনসাধারণ কি প্লেন, 
ইত্যাদি সমস্ত গুঙ্থান্ুুপুঙ্খরূপে জান। চাহ । 

সত্য লোকদের শাসণাধান অথচ [নিরক্ষর দেশ 
পৃথিবীতে ভারতবষের মত আর [দ্বার নাহ । অন্যানা 
দেশও এহপপ নিরক্ষর ছিল, সে সব দেশে কেমন 
করিয়া শক্ষার বিস্তার হহল, তাহার পুঙানুপুঙ্খ 
ইতিহাস জানা টাই । কে কে উদ্যোগ হহয়া।ছলেন, 
কি কি উপায় অবলঘ্বিত হহয়াছিল, গধর্ণষেণ্ট [ক 
করিয়াছিলেন এবং এখনও করেন, সব্বসাধারণ কি 
করিয়াছেন এবং করেন, সর্বপাধারণের মধ্যে শিক্ষা 
বিস্তারের বিরুদ্ধে। শ্্রীশক্ষার াবরুদ্ধে। যে-সব 
মামুশী কুতক ও আপত্তি আছে, তাহা (কিক্ূপে খাত 
হইয়াছে। হতা[াদ মানা খ্যাপাপ তন্ন তন কারয়। জান। 
দরকার । প্রত্যেক সভাদেশে শিক্ষার জগ্চ গবণষেণ্ট 
জনকরা কত খরচ করেন; সমগ্র প্াজধের কি অংশ, 
শতকরা কত অংশ, শিক্ষাকাযো ব্যায়ত হয়; এসব 
কথা জানা চাহ। শিশুদের শিক্ষা নূতন নুতন 
প্রণালী ; হাতের দক্ষতা (1770001201 001101175) দিবার 
আবশ্ত কতা, উপকারিতা, উপায় ও প্রণাল। ইত্যাদ 
বিষয়ে আমাদের বিস্তর জানিবাপ আছে। আমাদের 
দেশে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি:ক সাশ্রম (০১1৩)0181) কারবার 
চেষ্টা করার ফলে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার যেরূপ দ্রতভাবে 


প্রবাসী-_-বৈশাখ, ১৪২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
€৫য়] উচিত, তাহা হইবে না। এইজন্য সভাদেশ 
সমূহে এই সাশ্রম ধণ[লাই একমাঞ্র প্রথা কি না, প্রবাস 
ছ।ত্রেরা সংবাদ রাখিবেন। এই প্রণালী ও ইহার বিপরীত 
প্রণালীন সুবিধ। অস্থবিধা, যে যে দেশে সাশ্রম প্রথা 
চলন বেশী তথাকার জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা এবং 
রাষ্্রীয় ক্ষমতা ও অধিকার কিপ্জপ, তাহাও জনা কর্তৃবা। 
কারণ আমাদের দেশে সাশ্রম প্রথার [বরুদ্ধে প্রধান এই 
দুই আপত্তি আছে যে ইহা অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য, 'এবং 
হহার অধাঁনে ছাব্রাদদগকে কি ভাবে গড়া হইবে, 
তাহাদের শাসনের নিয়ম কি কি হইবে, তাহাদের স্বাধীন- 
তর সামা কোন্‌ দকে কোন্ধানে শির্দিষ্ট হইবে, তাহা 
উপর আমাদের কোন হাত নাই। স্ত্াশিক্ষার বিস্তার 
ও উন্নতির সহিত বিবাহের এবং জন্মমৃতার হারের হ্াসপ্বদ্ধি 
প্রভাতি বিষয়ও অন্ুসন্ধানখোগ্য। 

জমশর বন্দোবস্ত ও খাজনার হার, খাজনার চিবস্থায়া 
খন্দোবপ্ত আছে, না মাঝে মাঝে খাঙ্গন। বাড়ে, চাষাই 
গার মালিক, না আমাদের দেশের জমখধাপদের মত 
মধ্যবন্তী কোন এরেণী আছে, ফ্াধর উন্নতির অগ্ঠ গবর্ণমেন্ট 
ক করেন, [শক্ষাবস্তারের সহিত কুধির উন্নাতর সম্পকক, 
এহ সব বিষয়ের এাতি দৃষ্টি পাখা দরকার 

আরও খেশপখ বিষয় জ্ঞাতবা, তাহাপ কয়েকটিব 
ডলেখ কারতোছি। 

গ্রাম ও নগরের পাণ্। ঘাট পারার রাখা ও মেরামত 
করা, কির্পে হয়; শিডানাসপ্যাপাটগাপপর ক্ষমত। 
[কর্দপ ; কাহারা উহার সত্য হহবার ও নর্বাচন করিবার 
আ[ধকার]; লেখাপড়া জানা এহ যোগ্যতার একঢ। অ্গ 
[ক না বাস্ত্রায় প্রাতানাধিসভার সভ্যের যোগ্যত। ও ক্ষমতা) 
নিববাচকর্দের যোগ্যতা ও ক্ষমতা ; পুলিস ও প্রজার সম্বন্ধ) 
পুলিসের উপদ্রব 'কিরপ আছে; পুলিসের ক্ষমত।; 
সমুদয় লোকসংখ্য। ও প্ুলিসের সংখ্যার অন্ুপাত; সমগ্র 
রথের কত অংশ পুলিসের জগ্ঠ ব্যয় হয়ঃ বিচাপাঁখতাগ 
ও শাসনবিভাগের সম্পক; বিচারকদের ্ায়াবচার 
করিবার স্বাধীনতার উপর পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ ভাবে 
হস্তক্ষেপ কর। হয় কিমা; লোক্সংখ্য। ও অপরাধার 
সংখ্যার অনুপাত; বালকবালিকাদ্দিগকে পৌর ও জানপদ 


১ম সংখ্যা ] 


কর্তবা ও অধিকার (৩1৮6০ 0) না0 9003৯) শিক্ষ। 
দ্রিবার কিরূপ বন্দোবপ্ত আছে; সংবাদপত্রের ও মুদ্রাযন্ের 
স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ করিবার জন্ঠ কি কি আইন 'আতছ* 
প্রকান্ত মপ্রকাশ্তঠ লত।সমিতি করিব]র অধিবঞ্সর, এবং 
সভায় বক্তৃতা করিবার অধিকার কিরূপ আছে? বিনা 
বিচারে কাঁরারোধ ওএনধবাসন আছে কি না? দেশী শিল্প 
বণিঙ্গের সংরক্ষণ জন্ঠ বিদেশী আমদানী দ্রব্যের উপর 
ট্যাক্স কিরূপ আছে বা নাই; গবর্ণমেণ্ট রেলতাড়া, 


জাহ[জভাড়া ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য করিয়। বাভাড়া, 


কমাইয়। দিয়। দেশী শিল্প-বাণিজোর' সাহাযা করেন কি 
না; অবাধ বাণিজ্য প্রচলিত থাকিলেও, ইচ্ছাপুর্বক 
পিদেশী জিনিষ না কিনিয়া দেশী প্রিনিষ খরিদ 
করিবার সপক্ষে সামাঞ্জিক, মত কিরূপ প্রবল? 
তাহার বাস্তব* দৃষ্টান্ত সংগ্রহ; শিক্ষালাত ও শিক্ষাদান 
বিষয়ে এবং জানপদ, পৌর ও বু্রীয় সর্ববিধ বাপার্রে 
নারীর কিরূপ অধিকার আছে; এরূপ ' অধিকারের কি 
কল হইয়াছে; ভি ভির জাতির, শেণীর ও ধর্মস*্প্র- 
দায়ের জন্য শিক্ষার বা স্থানিক ও বাসায় সতায় প্রতিনিধি 
নির্বাচনের স্বতন্্ ব্যবস্থ। আছে কি না; ভিন্ন ভিন্ন জাতি, 
ধন্মসম্প্রধায় ও ণীর মণ্যে সঙ্ভাব, 
দ্বেষ+ বিরোধ, দাঙ্গাহাক্গাম।; শাহার বাস্তব দৃষ্টান্ত 
সংগ্রহ; বিদ্যাবুদ্ধি যেমনই হউক সরকারী কম্মচারী 
হইলেই তাহার খাতিণ খুব বেশী, ন। মানুষের গুণের ও 
যোগ্যতার আদর বেশী; ন।, সমান সমান? ইত্যাদি। 

আমাদের তাপিকার দৈর্ঘ্য দেখিয়া প্রধাপী ছাত্র বা 
অন্ প্রবাসীর। ভয় পাইবেন না। খধাহার যে দিকে অনু- 
সন্ধানের সুযোগ বেশী, তান সেই দিকেই অগ্ুসন্ধান 
কর্িবেন। খবরের কাগঙ্গ পড়িতে পড়িতেও উল্লিখিত 
[বষরপকল সপ্বন্ধে অনেক তথ্য চো পড়িবে । একটি 
স্বতন্ত্র বহি করিয়া বা অন্ত উপায়ে খবরের কাগঞ্জ ও 
সামরিক পত্রাদি হইতে কাটিয়া এই-সকল তথ্য সংগ্রহ কর! 
উচিত। এক একটি সংগ্রহের খাতার এক একটি বর্ণান- 
ক্রশিক সুচী প্রস্তুত করিয়া রাখিল্পে কাজের সময় দরকারী 
তথ্যটি খুব সহঙ্গে খুঁজিয়া*পাওয়া যাইবে ।  * 


ফাহাদের অবস্থা স্বচ্ছল, ভাহারা যদি বিদ]ালশভ ও 


বিব্ধি প্রপঙ্গ ডভূপতিমোহন সেন 


অপছ।ব, হিংসা) ' 


১৭ 


উপাধিলাভের পপর আপও*কিছু দিন প্রবাসে থাকিয়া 
উল্লিখিত নান! বিষয়ে জ্ঞান লাতের চেষ্টা করেন, তাহা 
হইলে মাতৃভূমির সেবার যোগাতা তাহাদের বহু হাতে 
বর্ধিত স্্ইবে। ০ 
শিক্ষণীদ্ি বিষয়ের সম্পূর্ণ তালিষ্া প্রস্তুত করিতে 
আমরা! চেষ্টা করি নাই। আঁমরা যাহার উল্লেখ করি 
নাই, এরূপ অনেক বিষয় অনেকেরই মনে পাঁড়বে। 
ধাহার) নিগে প্রবাসী নহেন, দেশেই আছেন, তাহার] 
প্রবাসী বন্ধুদ্দিগকে চিঠি লিখিয়। এই-সকল বিধয়ে তথ্যান্গু- 
সন্ধান করিতে পারেন । রর 


্ ঁ 


শিশক্ষান্ল জন সল্পন্গল্লী লাক্্। ভারত 
গবর্ণমে্ট শিক্ষার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ সমূহকে যে 
টাক! এককালীন দান করেন, গত বৎসর প্রাদেশিক 
গবর্ণষেণ্ট সকল তাহা নিঃশেষে বায় করিতে না পারায় 
আমর গত সংখ্যায় যে মন্তবা প্রক।শ করিয়াছিলাম, 
তাহার কিছু পরিবর্তন করা আবগ্তক। এ মন্তবা মুদ্রিত 
হওয়ার পর আমরা নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে 
পারিয়াছি যে ভারত গবর্ণমেপ্টের কোন বৎসরের মঞ্চুরী 
টাক] প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট এমন কোন কোন কারণে ব্যয় 
কৰিতে অপমর্থ হইতে পারেন, যাহার জন্য তাহার] দায়ী, 
নহেন। মনে করুন বাংলা গবর্ণমেণ্ট কোনও কলেজকে 


, বলিয়াছেন “আপনারা জমী ক্রয় করুন ব| খাঙ্জনার 


বন্দোবপ্ত কিয়! স্থায়ী ভাবে গ্রহণ ককুন ; তাহ। হইলে 
আপনাদিগকে উহার উপর ছাত্রাবাস নিশ্মাণের জন্য 
টাক। দিব” যেবৎসরের মণ্ুরী টাকা, সেই বৎসরের 
মধ্যে কলেজের করুপক্ষ জমীর যোগাড় করিতে পাপ্পিলেন 
না, স্তবাং ছাত্রাবাসের জন্য প্রতিশ্রত টাকা গবর্ণষেণ্টের 
হাতে মন্ুত রহিয়। গেল। এরূপ স্থলে গবর্ণমেপ্টকে 
দোষ দেওয়! যায় না। | 


ভুপতিত্পোহন েল। শ্রীমুক্ত ভূপতি' 
মোহন সেন কেন্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্মিথস্‌ পুরস্কার 
(১1710)751১1126) পাইয়াছেন। ইনি তিন বিধর্মেই 


সম্মানের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এস্সী 


৯৮ 


পরীক্ষায়, এবং এম্‌ এস্সী শবীক্ষার থম শ্রেণীতে 
উত্ভীর্ণ হন।' কেছিংঞ্জে গণিতের ট্রপদ্‌ পরীক্ষার প্রথম 
অংশে প্রথম বিভাণ্ঠে উত্তীর্ণ হন? এবং দ্বিতীয় অংশে 
উত্তীণ হইয়া বি ্ার (-1)*) চিহ্গিত হন! এই 
শেষোক্ত সম্মন অতি উচ্চ । এখন কেপিখ্ে গণিতের 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের নাম গুণান্ুসারে ছাপা হয় না। 
সুতরাং প্রথম হানীয় হইয়া কে সীনিয়ব রাযাংলার অভিহিত 
হইলেন, বল। যায় না। কিন্তুবি ষ্টার তাহার সমতুল্য 
সম্মান। সীনিয়ার র্যাংলারেরাও অনেক সময় মিথ স্‌ 
প্রাইজ পান, নাই। কারণ স্বাধীন চিন্তা ও গবেষণার 
শক্তি যতট। থাকিলে সীনিয়র র্যাংলার হওয়া যায়, শ্মিথ স্‌ 
প্রাইজ পাইতে হইলে তদপেক্ষা অধিক স্বতন্ত্র চিন্তার 
শক্তি' থাক প্রয়োক্ন। এপব্যন্ত কোন ভারতবাসী 
শ্মিথস্‌ এইজ. পান নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিত্ব 
হিসাবে ভারতবাসী ছাত্রদের ইহাই সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ 
কৃতিত্ব । ন্মিথস্‌ প্রাইজ, পুর্বে পুর্বে কিরকম মনস্ী 
ও পণ্ডিত লোকেরা পাইয়াছেন, তাহ কয়েকটি নাম 
হইতে বুঝ। যাইবে; বথা-_হর্শেল (1101501)011) কেল্তিন্‌ 
(101৮17)), টেট (1810, স্টোকৃস্‌ (১৫০৫৯), রুষ্ট্যাল 
(0০1177১01), টডহাণ্টার (1 0১011017651, ক্র ম্যাকা- 
ওয়েল (৮1০1. ১1০11), বল (13711), হত্যার্দি। 
ভূপতি বাবুর জীবনের আরপ্তের একটি কীর্তি এই-সকল 
জগঘধিখ্যাত পগ্ডিতদেক জীবনের প্রারস্তিক একটি কীর্তির 
সমান হইল, ইহা ভাবিয়া আমরা আনন্দ ও গৌরব 
অন্ুতব করিতেছি। তৃপতিবাবুর ভিষাৎ জীবন 
ইহাদের মত উজ্জল হউক, সর্ববাস্তঃকরণে এই কামনা 
করিতেছি। 


চিপুকল্সে পুজিস্ণ শুন । চিৎপুরে গ্রে াটের 
মোড়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর নুপেন্্রনাথ ঘোষকে হত্যা করার 
অপরাধে নিশ্মপকান্ত রায় নামক এক যুবক ধৃত হয়। 
প্রথম বিচারে জুরী একবাক্যে তাহাকে হত্যাপরাধ 
হইতে যুক্তি দেন; হত্যার সাহায্য করা, ইত্যাদি অভি- 
যৌগে ৫ জন জুরী তাহাকে নির্দোষ ও ৪ জন দোষী 
বলেন। ঘ্িতীয় বিচারে ৭ জন নির্দোষ এবং ২ জন 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২১ 


ইহা সর্ববসাধারণে বুঝিতে পারিতেছে। 


| ১৪ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দোষী বলেন! জঙ্জ ছুরীর এই মত ঠিক্‌ বলিয়। গ্রহণ 
71 করায়, হতীয়বার বিচারের আদেশ হয়। কিন্তু এক 
দিন" পরেই, ' সম্ভবতঃ বিলাত হইতে অন্যরূপ আদেশ 
আসায়, ধনন্মবপকে আদালতে হর্জির করিয়। ছাড়িয়। 
দেওয়। হয়। জঙ্জগ কিন্তু তাহাকে নির্দোষ বলিয়৷ মুক্তি 
দেন নাই; কেবল ছাড়িয়। দিয়াছেন মাত্র । 

নিষ্মল পদৌধী কি নির্দেব, তাহ! ভগবান জানেন। 
কিন্ত পুলিশ তাহার অপরাধ প্রমাণ'করিতে পাবে নাই, 
যাহার। পরে 
এই মোকর্দমায় সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহাদের অনেককে 
আগেই পুরস্কার দেওয়াট। মহা ভুল হইয়াছে । ল” 
কারমাইকেলের মত ভদ্র লোকের পুরস্কারবিতরণক্ষেত্রে 
উপস্থিত থাক বড় ছুঃখের বিষয় হইয়াছে। পুলিশের 
প্রধান প্রধান সব সাক্ষী দ্রাগী লোক। 'এতগুলি দাগী 
লে'ক ঘটনাক্রমে হতাস্থলে এক সময়ে উপস্থিত থাকিতে 
পারেই না, এমত বলা যায় না। ইহা সম্ভব হইলেও 
বিশ্ব'সযোগ্য । মনে হয় না আসামীর ব্যারিষ্টার এই দাগী 
লোকগুলিকে পুলিসের সাজান সাক্ষী ও মিথ্যাবাদী 
বলিয়াছেন। এরূপ বলিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 
_'যাহাই হউক, এন্সপ কয়েকটি খুনের যে কোন 
কিনার৷ হইল না, ইহ! ছুঃখের বিষয়। 

যাহার! পুপিশ ব। অন্ত রাঞ্জকন্মগারী খুন করে; 
তাহার! খদ্দি ব্কজ্িগত প্রতিহিংসার জন্য এরূপ কার্জ 
করে, তাহা হইলে কারণটা বেশ সহজবোধ্য বটে) 
কিন্তু যদি “রাঙ্জনৈতিক” কারণে এই-সকল খুন হয়, 
তাহ! হইলে ইহার ভিহরকার খুক্তিটার সারবত্ত। খু্জিয়। 
পাওয়৷ যায় না। ২১৭ জন রাজকন্মচারীকে খুন করিলে 
দেশের কি মঙ্গল হইবে, বুঝিতে পারি না । যুদ্ধে ত বছু- 
ংধ্যক ইংরেঞজ্জ সেনাগরতি ও সৈন্ত, এবং তদপেক্ষ। অধিক 
সংখ্যক দেশী সৈনিক কম্মচারী ও সিপাহী মারা পড়ে; 
সবাই যে সম্মুখুদ্ধে মারা পড়ে, তাহাও নয়) হঠাৎ 
অতর্কিত আক্রমাণও অনেকের প্রাণ যায়। তথাপি 
গ্রভিবৎসবই ত শত শত'হাজার হাজার ইংরেজ ও তারত- 
বাসী ভারতে ইংরেজ রাঞ্জের সেনাদলে প্রবেশ করিতেছে । 
মৃত্যুতয় তাহাদিগকে নিবস্ত করিতে পারিতেছে না। 


১ম সংখ্য! ] 


সুতরাং মৃত্যুতয়ে লোকে  পুলিশবিত!গে বা অন্যধিতান্গগ 


সরকারী চাকরীতে আর ঢুকিবে না, এমন মূনে কর! ভুল 
এই-সব নরহন্তারা যে-দেশের যে-জবতির ও যে-শ্রেশীর 


লোক, প্রুলিশ কর্মচাঁরীরাও সেই দেশেখ সেই জাতির ও 
সেই শ্রেণীর লোক। একই রকমের মানুষদের মধ্ো, 
যাহার! খুন'করে তাহাদের যদি হুঃসাহুস থাকিতে পাবে, 
তাহ৷ হইলে যাহারা চাকরী করে, তাহাদের কর্তব্যকার্ষা 
কণ্রবা মত সাহস কেন থাকিবে না, তাহ। বুঝ! ঘাঁয় 
তাহাদের সাহস যে আছে 
খুনের পরও পুলিশ কম্মচারীর অভাব না হওয়া ছ্বার। 
এবং হাহাদের আচরণ দ্বারা বুঝা যাইতেছে । এবিধ 
হতাকাণের স্বত্রপাতের সময় যিনি যাহাই মনে করিয়া 
থাকুন, 'এখন অল্পবুদ্ধি লোকদেধিও বুঝিবার সময় আসিয়াছে 
' এবং বুঝিবার যথেষ্ট কারণও ঘটিয়াছে যে গুপ্ত খুনের 
দ্বারা ইংরেজ গবর্ণমেন্টের ইংরেজ বা তারচ্তীয় কর্মচারীর 
অভাব জন্মান অসম্ভব, এবং* ইহা! দ্বারা ইংলগ্েশ্বরের 
রাহ অচল করা বা ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে 
আাড়াইয়। দেওয়া অসম্ভব । 


না| 





লৌহ জআাঁউী1। ইংরেজের পদ্ধাঘাতে বা মৃষ্ট্যাঘাতে 
হততাগা ভারতবাসীর প্রাণবিয়োগের মোকদ্দমা মাঝে 
মাঝে হয়; সম্প্রতিও একাধিক হইয়াছে। ইহার ফল 


সর্ব, হয় অভিযুক্ত ইংরেজের বেকসুর খালাস ব1 * 


সামান্য চড়ট। চাপড়ট! মারার মত দণ্ড।'এইরূপ মোকদ্দম। 
হইলে স্বভাবতঃ এইরূপ মনে হয় যে, দেশী লোকে দেশী 
লোকে মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গাম] যত হয়, ইংরেজ ও দেশী 
লোকে তাহার শতাংশের একাঁংশও হয় না। অথচ 
পূর্বোক্ত প্রকারের ঝগড়ার ফলে কোন দেশী লোকের 
পিলা কখনও ফাটিয়াছে বলিয়। ত শুনি নাষ্ট। দেশীতে 
দেশীতে গ্রবং দেশীতে ইংরেঙ্গে বিবাদের ও যোকদমার 
সংখা। এবং তাহার মধ্যে কোন্‌ শ্রেণীর স্কোকদমায় পিল 
ফাটার অনুপাত কি, গবর্ণমেন্ট তাহাব ' একটা তালিকা 
প্রস্তুত করিয়া দেখাইলে ভাল হয়। হাসপাত।লে এবং 
স্বাধীন “চিকিৎসকদের কাছে নানা রকমের গুরুতর ও 
সাংঘ[তিক আঘাতের চিকিৎসার্থ রোগী আসে, তাহার 


বিবিধ" প্রসঙ্গ__এক যাত্রায় পৃথক ফল 


তাহা ত কয়েকটা * 


১৯ 


১) 
ঞ রশ 


মধ্যে শ্বেতকায়দের হস্তপদাঞ্জির সংযোগ ব্যতীত কতগুলি 
পিলা-ফাটা রোগী আসে, তাহা জানিতে পারিলে তাল 
হয়। আমরা নিজে ডাক্তার নই;ক্কিন্ক ডাক্তারদের 
যুখে এক্ষপ, রোগীর কথা কখনও শুনি নাই। হইতে 
পারে “যে এই প্রকারের মৌকদদমাঁয় অভিযুক্ত ইংরেজ 
অ'সামী, সাক্ষী ইংরেজ ডাক্তার; এবং ইংরেজ জজ, সকলেই 
তাল লোক । কিন্তু তারতবাসীদের ধারণ) এই যে প্লীহা- 
ফাটা, এই-সকল দুর্ঘটনায় মৃত্যুর প্রত কারণ নয়, 
আসামীর বাস্তবিক সম্পূর্ণ দোষা এবং তাহার দেশী 
লোক হইলে তাহাদের গুরু তরশ্দণ্ড হইত, সাক্ষী ইংরেজ 
ডাক্তারদের সাক্ষা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য, এবং জজের৷ 
স্বজাতির প্রতি টান বশতঃ অবিচাব্র করেন।, ভারত- 
বাসীদের এই ধারণা ভ্রান্ত হইতে পাবে। কারণ স্বজাতি- 
বাৎসপ্য বশতঃ ইংরেজদের মত আমাদেরও বুদ্ধিত্রংশ 
হওয়া সন্তব; কিন্তু ধারণাটি যে আছে তাহ। প্রকাশিত 
হওয়া ভাল। এই ধারণা দুর করা গবর্ণমেন্ট যদি 
আবশ্তক মনে করেন ও তাহা তাহাদের সাধ্যায়ত্ত হয়, 
তাহা হইলে উহার অণ্তি্ ও বদ্ধমূলতা পম্বন্ধে গবর্ণমেপ্ট 


গোপনে অনুসন্ধান করিতে পাবেন। 


পি শি পনর 


এন্ক ম্বাজ্রান্স প্রথথন্ক আল । ভারতবর্ষে " 
বিচার-বিভ্রাট কেমন করিয়া ঘটে, তাহার একটি দৃষ্টাস্ত 
দিতেছি। কয়েক মাস পৃর্বেব বজখজ. পাটের কলের 
সন্নিহিত জমীর উপবিস্থ রাঁণ্তায় কাহার অধিকার আছে, 
তাহা লইয়। ঝগড়া হয়। কলের এঞ্জসিশীয়ার সিম্‌ অধীনস্থ 
কতকগুলি কুলিকে পুলিশের ক্ষমত] অগ্রাহা করিতে এবং 
ঘটনাস্থলে মোতাইন্‌ কয়েকজন কনৃষ্টেবলকে আক্রমণ 
করিতে হুকুম দ্রেয়। তাহাতে সিন্‌ ও তাহার কুলির! 
ফৌজদারী সোপর্দ হয়! আলিপুরের জয়েন্ট ম্যাজিষ্টেটের 
নিক্ষট বিচার হয়। তিনি কুলিদ্দিগকে জেলে পাঠাইয়া- 
ছেন, কিন্তু সিমের কেবল জরিমানা করিয়াছেন। দণ্ডের" 
পার্থক্যের কারণ শর্ধচারক বাষে নিম্নলিখিত রূপে নির্দেশ 


করিয়াছেন £ র্‌ ক 

*1)1110)1 11৭ (9111) ৭) দর 11016 উ0101010101)019 
10৬6 1)061] 116) 017151(1111)21105 21001 1015 2 €110)115 11021 661 
৬1001) 0 1501-01)621] 10115 1).)৯7101027 01106001465 00০01105167 


তি 
্ূ 


২০ 


$ 
চি 


4৮৮৮৪৫50716 1)০116৮, 10101015179 অত ততাত 104 ৭৩66৫ স৪৫৫04101৭ 


২৬10707075201121708 06 হত 001 1082061077 20180) 0৫07): 
১10011110 ৮৬172৮011101)1150101176170 ৬9010170620) 06) 2 1016001) 
(01095 [00051116101] 8 অা)স0171111 01760 ৬111 1016৩ 
(116 (07৯৩, 


.* শিম্‌ শিশ্চই বলিবে (যে কুপিদের চেয়ে তীর বুদ্ধি 
ধবশী। বিবেচনা ক্শো। সে হঠাৎ উত্তেজিত "হইয়া 
হুকুম দিয়াছে, তাহার কাগজের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে 
পাবে নাই) এই ওদ্রহাতে তাহার দণ্ড হইল কম। 
আর নিরক্ষর নির্বোধ কুলিরা ইংরেজ মনিবের হুকুম 
তামিল কর। নির্দোষ ভাবিয়া কন্গেবলদিগকে আঞএমণ 
করিল বূত্রয়। তাহাদের, দণ্ড হইল বেশী। তাহারা 
তাহাদের কাজের গুরুত্ব সিমের চেয়ে বেশী উপলব্ধি 
করিতে পারিয়াছিল, জঙ্জ কি এইব্ূপ মনে করেন? 
তা'নয়); পিম্কে লঘু দণ্ড দেওয়ার কারণ এই 
যে তাখার পোজিশানের (অবস্থার) লোকের পক্ষে 
কারণও বড় ক্লেশকর ও তাহাতে তাহার চাকরী যাইত ! 
কিন্তু আমরা শুনিয়। আসিতেছি যে আইন বাক্তি-নিরপেক্ষ 
ও জাতিনিরপেক্ষ। আলিপুরের জয়েন্ট 'মাজিষ্রেট বোধ 
হয় তাহা স্বীকার কবেন না। ন্যাঁয়বিচারে সিমে? দণ্ড 
কুলিদের চেয়ে বেশী হওয়া উচিত ছিল, অন্ততঃ সমান 
হওয়।ও উচিত ছিল। কারণ সে-ই প্রধান দেষী, এবং 
তাহার অপরাধের গুরুত্ব খুঝিবার ক্ষমতাও তাহাদের 
অপেক্ষা বেশী । সে সচ্ছল অবস্থার লোক; অথদগড তাহার 
পক্ষে মশার কামড়ের তলা । 





জ্ঞল্রতে শ্পিক্ষান্ল লিস্তীল। ১৯৭৭ 
গুষ্টাঝে তারতবধে শিক্ষাণয়ে যাইবার "বয়সের (১০1)১,1- 
$01108 ০এর) বালকবধাণিকাদের মধো শতকরা ১৪৮ 
জন ইস্কুলে যাইত, ১৯১২ তে ১৭৭ জন যাহত। অথাৎ ৫ 
বৎসরে শতকরা **৯ ( মোটামুটি ৩ জন )বেশী ছাত্র ও 
ছাত্রী ইস্কুলে যাইতেছে। শিক্ষার আদর্শ এই যে ১০০ জণের 
মধ্যে একশ অনই হস্কুলে যাইবে । ধরা যাক যে এখন 
১৮ জন ঘা, এবং প্রতি পাচ বসবে তিন জন বাড়ে। 
তাহা হইলে প্রতি পাঁচ বসে তিন জন করিয়া বাড়িয়। 
বাড়িয়া বাকী ৮২ জনের হস্কুলে যাইতে আরও ১৩৭ বৎসর 
লৃগিবে। অতএব ইহা,বলিলে গ্বণমেপ্টের প্রতি অবিচার 


প্রবাপী--বৈশাখ, ১৩২১, 


, পাঠাইতে আরও দেড়শত 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কণা (হইবে না যে শিক্ষা খিস্তাপের জন্ত আগ্রহ ও 


উৎসাহের সহিত চেষ্টা হইতেছে না। 
» *ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের 


সহিত বড়োদার এ 
বিষয়ে তুগ্গনা করিলে দেখ! যায় যে তবায় ইস্কুলে যাইবার 
বয়সের শতকরা ৮*"8 জন পালক এবং ৪১৩ জন বালিক। 
ইন্কুলে যায়। 

মোটামুটি বলিতে গেলে ১৫০ বৎসর পুর্বে ইংরেজ 
রাজত্ের স্কত্রপাত হয়, এবং সকল ছেলেমেয়েকে ইস্কুলে 
বৎসর লাগিবে। অর্থ1ৎ 
সর্ববসমেত তিন শত বৎসরে গবর্ণষেপ্ট দেশে সম্যকরূপে 
শিক্ষাধিত্তার করিতে সমর্থ হইবেন। এই তিনশত 
বৎসরের কার্যের সঙ্গে জাপানের গবর্ণমেণ্টের কার্যযের 
তুলনা করা যাকৃ। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে জাপান-সত্রাটেএ 
একটি শিক্ষাসদধ্ধীয় অনুশাসন প্রগারিত হয়। তাহার 
একটি স্থানে সম্রাট বলিতেছেন £ "1 নি 9০১181)6৭ 
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অশিপ্রায় করা হইতেছে যে শিক্ষা এ প্রকারে বিকীর্ণ 
হইবে যাহাতে কোনও গ্রামে একটিও মুর্খ পরিবার না 
থাকে, এবং কোনও পরিবারে এক জনও মুখ লোক না 
থাকে”? । এই কথাগুণি সদন্দে ভারত-গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক 
প্রকাশিত অধ্যাপক ডব লিউ, এইচ, শাপ প্রণীত “117৩ 
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1২5৮০৮011610৯৯)0130001030001)0 এছ 00200 (0101 
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১৫৪৭ ১৮ “কথাগুলি উচ্চাক।জ্মাব্যঞ্রক বটে; তথাপি 
৩০বতসরে জাপান এই উদ্দেশ্ত, যেকোনও জাতির 
পক্ষে যতটা সম্ভব, সিদ্ধ করিরাছে।” ২৯ পৃষ্ঠায় শাপ 
সাহেব আবার বলিভেছেন--০৮০৫ 00 1301 00111. 
06070 01511076707 5০1)9০]1 90, 199৮১ 2010 
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“স্কুলে যাইবার বয়সের ছেলেমেয়েদের "শতকরা নব্বই 


১ম সংখ্যা] 


জনের" উপর লেখাপড়। শিখিতেছে।? ইহা ৯৯৪ 
পুষ্টান্দের কথা। তাহার পর ১৭ বত্সরে আরও উন্নতি 


হইয়াছে । অতএব ইহা নিঃসন্দেহে ধলা থাস্ুতে 
পারে যে জাপান-গবর্শখেপ্ট চ্লিশ বৎসরে ঘাহা। 
করিয়াছেন, বর্তমানে ভারতে শিক্ষাবিস্তারের মন্থর 


গতি অনুসারে বিচার করিলে, শারত-গবণমেপ্ট তাহা 
করিতে তিনশত বত লইবেন %& অথাৎ ধিদ্যোৎ- 
সাহিতায় শারত গবণমেণ্ট ২৬০ বৎসর পশ্চাতে 
পড়িয়াছেন। * 


পাপ সপ 


স্ুললিহীন্ন গ্রাস ও গজ । ইংরে্জ- 
শি ভারতে ১৯১১-১২ খুষ্ঠার্খে ১৭৬১৪ ৭টি শিক্ষ। লয় 
ছিল। অণ্সধ্যে, ১৬০,৩৩৪টি হাএদের জন্য, ১৬১১৩টি 
ছাদের জগ্ত। এই খুলগুলি দ্বারা ৫৮২,৭২৮টি গ্রাম 
এবং ১৫৯৪টি সহরের ( অথাঞ্$ ৫০০০ বা তদৃদ্ধনংখ্যক 
অধিখাপিধুক্ত স্থানের) শিক্ষাকাধ্য চলিত। অ৩এব 
'ছাএদেইঈ প্রতে)ক স্কুলে ৪টি গ্রামনগরের এবং ছাত্রাদের 
প্রতোক স্্ুলে ৩৬টি প্রামনগরের শিকগ্পাকাধ্য চালাইতে 
হইত। সোজা ভাষায় ইঠার্ক মানে এইযে প্রতি ধটি 
এ1মনগরের মধ্যে ৩টতে গাঞাবধ)ালয় নাই, এবং ,গ্রাত 
৩৬াট গ্রামনগরের মধ্যে ৩রটিতে গাঞীবিদাপর নাই। 
হহ। কেবল একটা গড় মাত্র । বাস্তবিক ইহা দ্বারা থাহা 
পুৰ। যার) দেশে শিক্ষার অবস্থ। তাহ অপেক্ষা খারাপ । 
করণ, যাদ সৌভাগাশালা! গ্রামনগরঞ্লির এত্যেকটিতে 
কেবল চট করিয়। কুল থাকত, তাহা হইলে খলা ধাহত 
থেঠিক তিণ-চতুথাংশ স্তানে ছাত্রবিদ্য।লয় নাই, এবং 
৩৫-ফট্াত্রংশতম স্থানে ছাঞীবিদ্যাপয় শাহ। কি 
বস্ত(ণক অনেক শহরে এবং কোন কোন গ্রামে একাধিক 
গুল আছে। সুতর|ং সম্পূর্ণ স্কুলবিহান"স্থানের অনুপাত 
আবও বেশ । ্‌ 

শ!প সাহেবের পুস্তক হইতে দেখা যায় যে জাপানে 
শহর ও গ্রামের সংখ্যা ১৩৫৮০ (৪০ পৃষ্ঠা) এবং 
সর্বপ্রকার শিক্ষালয়ের সংখ্যা ৩০১৪২০ (৪৯০ পৃষ্| )। 
হহা হহতে বুঝা খাইতেছে যে জাপানে স্কুণাবহীন 
, গাম বা নগর নাই। ? 
. ভারজ্ঞবর্ষেদ বড়োদারাজ্যের ১৯১.-১২র শিক্ষা 
পিপোে দেখ। যায় যে উহার ৩০৯৫টি গ্রাম ও নগরের মধ্যে 
২১১৯টিতে স্কুল আছে; স্ষুলগালর সমগ্র, সংখ্যা ২৯৬১। 
বাক। ৯৭৬টি গ্রামের মধ্যে ৭০৯টিতে মোটে ২৪ খর 
বসাত আছে; তাহারাও স্বাব[র যায[বর, স্থায়ী বাসিন্দা 
নহেঃ সুতরাং তথায় স্কুল চলিতে পরে না। ৬টি 
গ্রামে চাষে অজন্মা হওয়ায় স্কুল বন্ধ 'করিতে হইয়াছিল) 


বিবিধ প্রসঙ্গজচুতীয় বিশেষত্ব ও মানবের একত ২১ 


সেগুণিতে আবার স্কুল ত্থাল। তহই হয়াছে। অবশিষ্ট 
১৫৬টি গ্রামে শিক্ষা বিতাঁগ, যেখানেই অন্ততঃ ১৫টি ছাত্র 
ছ(গ্রী পাইবেন, সেখানেই স্কুল খুপিবান্ু চেষ্টায় আছেন। 

ঈণপ্রেমিক শিক্ষিত বান্তিদের, হাহাদের নিদ্বের 
নিজে জৈলায় কোন্‌ কোন্স্থ। নে একুটিও বালকবিদ্যালয়ু 
এবং ব বালিকাবিদা1ণয় নই, অবিলে তাহার, তালিকা 
প্রপ্তত করিয়া ফেলিয়া, বিদালয় খুলিবার, রর কর। 
কতৃব্য। সব উন্নতির গোড়া দৈহিক খল; ও স্বাস্থ্যের 
পরই শিক্ষ।। অতএব শিক্ষাৰ অভাব মোচনে সকলে 
বদ্ধপরিকর হউন। বাঙগল] দেশের কয়েকটি গেলার 
তিন্ন তিন্নি প্রকারের স্কুলের সংখা। আমরা গত আগষ্ট 
মাসে ডিরেইর সাহেবের আফিম হইতে আনাহষ্ধাছিলাম | 
ঠিক দিদ্ধ। ক্রুপসমূহের মোট সংখা। স্থির করিয়াছি। 
এসকল জেলাবু গ্রামনগবের সংখ্য। ও কুলের সংখ্যা 
নাটের তাপিকায় দিলাম। গ্রামণগরের সংখা? ১৯০১ 
সালের সেন্সম্‌, রিপোর্ট অন্নসারে দিণাম ; এই,সংখ্যার 
বিশেষ হাসরৃদ্ধি হয় না। তুলনাপ সুখিধার্থ বড়োদার 
সংখা গুলিও এখানে স্ড়িয়া দিলাম । 


জেলা গঞ্ঞামনগরের সংখ্য। কলের সংখা] 
মেদিনীপুর ৮৭৭১ 3০97 
২৪পরগণ। ৫১০৭ ১৭৫9) 
বুংপুর ঃ ৫২১৮ ১২৫৭, 
-01কা 9৭২৬৫ ২৩৪৫ 
মেমনসং ৯৭৭৮ ২৫১৭ 
ফরিদপুর ৫২৮৫ ১৫৮৪ 
ধাখবুগঞ্জ 8৬১৭ ৩২০১ 
বিপুরা ৫৩৬৪ ২১৬০ 
বাড়াদ। ৩০৯৫ ২৯৬১ 


এই সব জেপাপ প্রত্যেকটিরই লোকসংখা। ধড়োদা 
পাজ্য অপেক্ষ। বেনা। জেলাগুলির মধ্যে বাখরগঞ্জেই 
বেশীর আগ স্থানে স্কল আছে, কিন্তু সেখানেও প্রায় 
এক-তশায়াংশ স্থানে স্কুল নাই। বড়োদার অবস্থ। 
এ জেণা অপেক্ষাও খুব ভাল। শিক্ষায় বঙ্গদেশ আর 
সকল প্রদেশ অপেক্ষা অগ্রসর । এহেন বঙগেপ জেলাগুপির 
এই অবস্থা! ২*পরগণা জেল "রাজধানীর নিকটতম । 
তাহার ৫১০৭টি গ্রামনগরে মোটে ১৭৫৯টি স্কুল আছে, 
অর্থাৎ ছই-তৃতায়াংশ স্থানে স্কুল নাই। 


৬ হর 


জাতীক্স লিশস্পেঅশ্্র ও 
একত্র । পরস্পর খুব দুরবন্তী ছুটি দেশের ছুটি 


মানুষের কঙ্গাল যদি প্রাশাপাশি, রাখিয়। দেখা যায়, 


আাশন্বেক্+ 


২২ 
তাহ। হইলে, মোটামুটি, দুইটি এক বলিরা" মনে হইবে ; 
স্ক্ক প্রতেদ মাপ গ্রোখ করিয়া বৈজ্ঞানিক ধনিতে 
পাবিবেন। মানের শরীরের মূলগত এক্য তাহার 
05155 চুলের বং মুখের, গড়ন, ভাষা ও পোষাকে 
নষ্ট করিতে পারে» না। মানুষের, শরীরের যেমন 
প্রধানতঃ একা আছে, এবং অবান্তর বিষয়ে অনৈক্য 
আছে, তাহার জ্দয়মনেরও এইরূপ . উক্য আছে। 
এই একা না, থাকিলে, সমুদয় বিজ্ঞানের যুনতিততিত্বরূপ 
তর্কশান্ত্রের নিয়মগ্লি সব দেশে এক হইত না। 
তারতবধের পাটীগণিত, জ্যামিতি, ইত্য।দিতে যাহ নতা, 
অন্যান্য দেশের তত্তংবিদ্বাতেও তাভ। সতা। ভিন 
তিন্ন দেশের লোক একই' প্রকার নিয়মাধীন ঘুক্তিমার্গ 
অবলম্বন করিয়। এই-সকল সিদ্ধীন্তে উপনীত হয়। বুদ্ধি 
পাবা মানুষ যাহা বুঝে বা আবিষ্ষার করে, মানুষ খাহ্‌ 
(ন্ত করে, স্থুলত তাহার এক যেমন পব দেশে 
লক্ষ্য করা যায়, মানুষের হৃদয়ের ভাবেরও তেমনি 
মোটামুটি এক্য আছে। ইতিহাসে ও কাব্যে সাহম, 
বিশ্বন্তত?, সতী, একনিষ্ঠ প্রেম, দেশতক্ত, ইহার 
দৃষ্টান্ত দেখিলে এক দেশের লোক প্রশংসা করে, এবং জগ্ঠ 
কোন দেশের লোক নিন্দা করে, 'এমন কেহ কখন 
দেখিয়াছেন কি? তবে ইহা ঠিক বটে যে কোন দেশের 
লোৌক কোন একটি গুণের যত তক্ত, অন্ত আর এক দেশের 
লোক তাহার ততট। অনুরাগী না হইতে পারে। যেমন 
শরীর সম্বঞ্জে কোনজাতি কটা চোখ, কেহ বা কাল চোখ 
তাল বাসে; কিন্ধ চোখ থাকাটাই বিরোধী কোন জাতি 
ন[ই। 

মাঞষের চিন্ত। 
দেখা যায়, খে, 
ইউরোপ আমেরিকায় প্রচারিত হইয়াছে; পাশ্চাত্য 
ইংরেজ জাতি প্রাচ্য নানা প্রাচীন শাস্ত্রের অনুবাদ । 111 
১৪০০0 1500১৯01010 1551 5০11০) আদরের সাহত 
পড়িতেছেন। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ও ব্রাহ্ম প্রচারকদের কথ। 
শুনিবার লোকের একান্ত অভাব ইউরোপ আমেরিকায় 
হয়নাই । আবার পাশ্চাত্যদেশের প্রচারকেরা আসিলে 
আমাদের দেশে তাহাদের শ্রোতার অভাব হয় না। 
আমাদের সাহিত্য পাশ্াতাদেশে আঘদৃত হয়, পাশ্চাত্য 
সাঁহিতা আমাদের দেশে আদৃত হয়) মান্গষে মনের 
"এই শীক্য থাকায় প্লেটো ধা] শক্ষরাঁচাধ্য যাহা চিন্তা 
করিয়াছেন, আমরা তাহ] চিন্তা করিতে পারি; বুদ্ধ চৈতন্ঠ 
প্রকৃতি যাহা। অনুভব করিয়াছেন, আমরা তাহ অনুভব 
করিতে পারি; যে-কোন দেশে ও যেকোন যুগে কোনও 
মানুষের জীবনে যাহা ঘটিয়াছে, আমরা তাহ বুঝিতে 
পারি। 


ও ভাবের মূলতঃ একা থাকতেই 


প্রবাসপী-_বৈশীখ, ১৩২১ 


লক্ষিত হয়। 


প্রাচা এশিয়াথণ্ডের খুষ্টায় ধশ্ম পাশ্ণাতয' 


১৪শ ভাগ, ১ম খপ 


সপ্ণি ছি 


"আমরা জাতীয় বিশেষ রক্ষার জন্য সাতিশয় আগ্রহা- 
ীদ্বত। কিন্তু বিশেষত রক্ষ| করিতে গিয়৷ বিশ্বমানবের এই 


এীক্য 'ভুপিয়া যাইতে পারি না। এক্যটাই বড় জিনিষ, 


বিশেষত ভাহ।র নীচে । তবে যে রিশেষন্ধ রক্ষার জন্য 
যত চেষ্টা হয়, প্রক্য উপলব্ধি ও রক্ষা করিবার তত 
চেষ্টা হয় না, তাহার কারণ এই যে এখনও জাতিতে 
জাতিতে বিরোধ এব* ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্বন্ধ থাকায় দুর্দশাগ্রস্ত 
জাতিরা আত্মরক্ষার জন্য জাতীয়তা রক্ষার জন্যই 
অধিক প্রয়াসী হয়। বিশ্বের সর্বত্র দেখ! যায় বৈচিজ্র্যের 
মধ্যে এঁক্য। মানবজাতিতেও বৈচিত্র্যের মধো অত্য 
এই বৈচিত্র্য একা নষ্ট কণে না, কেবল 
একঘেয়ে নষ্ট করে। 

অনেকে মনে করেন, ভারতবর্ষের বিশেষত রক্ষার জন্য 
তাহ।কে সর্বপ্রকার বাহা সংস্পর্শ হইতে ঝাচাইয়। রাখ। 
দরকার । প্রথমতঃ বুঝা আবশ্তঠক এই বিশেষন্ধটি কি? 
ইহ] একতারাপ ধ্বনির মত একটি অমিশ্র জিনিষ নয়; 
বহুতারবিশিষ্ট যন্ত্রের যৌগিক ধ্বনির মত। এখানে 
অনাধ্য আধা, হিন্দু শ্রেচ্ছ, জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টিয়ান, মুসলমান, 
সবাই ধাহার যাহ] দিবার ছিল, দিয়াছেন। কাহাঁকেও 
একবারে বাদ দিবার যোনাই। ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধতম 
বা মহত্তম ১৫,২০৭ জন লোকের নাম করিতে গেলেই 
দেখা যাইবে, ধেঃ তাহাদের জীবনসঙ্গীতে নান। সুর 
মিশিয়। বাজিয়াছে । 

দ্বিতীয়তঃ, দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের বিশেষত্ব 
ঠন্‌কো জিনিষ নয়। বহুবহুশতাব্বীব্যাপী ভারতেতিহাসে 
বিদেশীর অনেক প্রচণ্ড আঘাতে উহ চুরমার হয় নাই; 
উহা কিছু পরিবঞিত, কিছু পুষ্ট ও বলি হইয়াছে । কারণ 
বাহিরের জিনিষ আম্মসাৎ করিয়া নিজের অঙ্গীভূত 
করিবার ক্ষমত1 উহার যথেষ্ট আছে । মুসলমান রাজত্বের 
গ্রথম অবস্থায় ভারত যতটা ছিন্ন ভিন্ন ছিল, মুসলমান- 
প্রভাবের শেষদশায় দেশের তদপেক্ষা একত ও সংহতি 
সাধিত হইয়ছিল। আধার ইংবেজের আগমনকালে 
আমরা আমাদের এঁক্য ও বিশেষত্ব ততটা বুঝি নাই, 
এখন যতট। বুঝিতেছি। 

তৃতীয়তঃ, বিদ্টেশীর সংস্পর্শ হইতে দ্বরে বাস যদি 
বাঞ্ছনীয় হইত (আমরা উহা বাঞ্ছনীয় মনেকরি না), 
তাহ হইলেও উহ! কর] অসাধা। বিদেশীর সাহিত্য, শিল্প, 
বাণিজ্যপ্রণালী; শিক্ষাপ্রণালী আমাদের এই দেশে নিজের 
আসন গ্রতিষ্ঠী" করিয়া বসিয়াছে। বিদেশীর প্রভাবের 
বাতাসে দিনধাত নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া, কেবল সধুদ্র- 
যাত্রা বন্ধ করিগেই বিদেশীর প্রভাব হইতে মুক্ত থাকা 
যাইবে মনে করা মহা ভ্রম। আমর কলার নেকৃটাই না 
পরিলেও সাধারণতঃ যে কোট কামিজ পরি,. তাহ 


১ম সংখ্য। ] বিবিধ প্রসঙ্গ__বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলন , ২৩ 
বিদেশী, জুতার আকৃতিট! বিদেশী, ঘরে? আলবাব পাঠ্য। তীাহার্ক ভাষাও. দেশ বিশদ । ইহাতে তিনি 
বিদেশী ধাচের! পোয়াত, কলম, কাগঞ্জ কেতাব,* ২৪ পরগণ। ঞ্জেল। ও কলকাতার ইতিহাস বিবৃত করিয়া- 


কোন্‌ দেশী কথা ? 
নামেই বুঝ! যার যে তাহারা এধঁদটি দেশী নয়। 
ধুতি ও উত্তরীয় সপ্ভবতঃ খাটিদেশী? বাহিরের অঙ্গ- 
সক্ষ। ও গৃহসঙ্জার মত মনের সঙ্জার মধ্যেও বিদেশী 
জিনিষ পণ্ডিতদের বিস্কেষণে ধরা পড়ে। আসল কথা, 
বহু প্রচীন কাল হইতে নান! দেশের মধ্যে আদান প্রদান 
চলিয়াছে; ইহাতে ক্লাহারও কোন অগৌরব নাই। 
বিশেষতঃ আমরা জগৎকে বহু অমুপা বঞ্ধ দিয়াছি। কিছু 
লইয। থাকিলে তাহাতে অসম্মান নাই। 

চতুর্থতঃ, ঘে যে দেশ বিদেশীর সংম্পর্শ পরিহার 
করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার সফলপ্রযরর হয় নাই; 
হয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, নয় নেচ্ছায় বা বাধ্য হইয়! সে 
শীত পরিতাগ কারয়াছে। যেমন তারতবর্ধ, চীন, 
জাপান। 

বিদেশীর কত জাতি পৃথিবীর সব্বত্র যাইতেছে। সক- 
লেব সাঁহত্য, শিল্প, সভ্যত| হইতে রক সংগ্রহ করিতেছে। 
তাহারা ত নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব হারাইতেছে না। সত্য 
বটে আমবা বাহিরে তত শক্তিশশলী নহি। কিন্তু প্রকৃত 
শক্তির উৎস সকলেরই আত্মায় আছে। আত্মাকে বলিষ্ঠ 
করিয়া আমরা যেখানেই যাই, আমাদের জাতীয়তা নষ্ট 
হইবে না। পক্ষান্তরে দুর্বলচিন্ত ব্যক্তি কল 
থাক্য়াই সম্পূর্ণরূপে জাতীয়তা হারাইতে পাবে, 'এ 
অনেকে হার।ইতেছে। 

ঠাণ্ডা লাগিয়। সন্দি করিবে, বা ছেশয়াচে রোগের 
বীক্ঘ শরীরে ঢুকিয়! যাইবে, এই ভাবিয়া স্ুস্থদেশ ও 
সুস্থপ্রক্তির কোন মানুষ কি ঘরের বাহিরের মুক্ত বায়ু 
সেবনে বিরত থাকে? তাহাতে বলবৃদ্ধি ও স্বাস্থারক্ষ! হয় 
কি? জাতীয় বলবৃদ্ধি ও স্বাস্থারক্ষার জন্যও বিদেশের সঙ্গে 
সম্পর্ণ ব।খা অবধ্শ্র কর্তব্য । 





লঙ্ীম্ম সাহিত/-সম্সিলন্ন। গত ২৭শে 
“চৈত্র কলিকাতার টাউনহলে বঙ্গীয় সাহিতা-সন্মিলনের 
অধিবেশন হয়। যাহারা এই অর্ধেবেশনে উপস্থিত 
ছিলেন, তাহার] অস্ভব করিয়াছিলেন যে উহ! অনাবশ্তক 
দীর্ঘ হইয়াছিল । শৃঙ্খলা, স্ুুবাবস্থা এবং গাভীর্য্যের অভাবও 
লক্ষিত হইয়ার্ছল। বঙ্গের গবর্ণর লর্ভ+.কারযাইকেল 
সভার কাধ আরম্ভ করেন। 'তৎপরে অনেক বক্তার 
বন্তৃতা ও ৰবিতাদি পাঠের পর গভাপতি দ্বিজেন্্রনাথ 
ঠাকুর মহাশয়ের অতিভাষণ "পঠিত হয়। | 

অভ্যর্থলাসমিতির সভাপতি মহামহোপাঁধ্যায় হরপ্রতাদ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিতাষণ এ্ঁতিহাসিক তথ্যপূর্ণ ও স্তুধ- 


চোগা' চাপকান, শামগা ইতবাপ্রির 


গু 


'মোহনের জন দত, 


ছেন, এবং এ জেলার ও রাজধানীর প্রধান প্রধান 
সাহিত্যিক্ষগণের পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ প্রবন্ধের 
স।রসংগ্রহ করা স্ুসাধা নয়। তাহ 
নাই। *সাহিত্যের'ক্ষমত। সম্বন্ধে তি 
দেশের লোককে ভাল ও মন্দ পথে লইয়| যাইবার বিষয়ে 
সাহিতোর ক্ষমা প্রতৃত। ডিক্ষায় আতাসুন্মান রক্ষা হয় ন|। 
তাই আপনাদিগকে বলিতেছিলাম, বাঙ্গাল! “ সাহিতোর দ্বারা 
আপনারা বঙ্গবাসীদিগকে সর্বপ্রথমে 'পারশ্রমের মাহাজ্মা' (1১1১- 
110১) 1471))01) শিক্ষা দিউন | ভিক্ষা হইতে লোককে বিরত 
করুন। 5 
চব্বিশপরগণার ইতিহাস"সপ্ঘন্ধে বলেন ৪ 
টারিশঙ বৎসর পুর্বেব সমস্ত ২৪ পরগণা জেলাকে বুড়নিয়ার 
দেশ বলিঙ, অর্থাৎ ববাকালে উহা! জলে বুঁড়য়া যাইত। এখন 
বুড়নিয়ার দেশ আছে, কিন্তু তাহা ২৭ পরগণ। হইতে কিছু দুরে। 
বুড়য়া যাইত বাণিয়! যে দেশে লো ছিল নাবা সাইতাচচ্চ। হইত 





না, এমন নয়। প্রায় হাজার বৎসর পূর্বেও ২৪পরগণার ননস্থানে 
বৌক্ধদিগের বিহার ছিল। 

বাংলা গদ্যের ইতিহাস প্রসঙ্গে শাস্ত্রী মহাশয় 
বলেন £- 


রামমোহন রায় ব্রাহ্জধণ্মের সম্বদ্ধে কোন পুস্তক লিখিলে 
গৌরীশক্কর তাহার প্রতিবাদ করিতেন। রামমোহন রায়ও আবার 
তাহার জবাব,.দিতেন। এইরূপে ঘযে-সকল গ্রন্থ লিখিত হইত, 
লোকে আগ্রহসহকারে সেইগু(লই পাঠ করিত । কেহ বারাম- 
কেহ বাগোৌরীশদধরের অয় দিত। বলিতে গেলে 
বাঙ্গলায় গদ্যগ্রন্থ ও বিচারগ্রন্থের এই উৎপত্তি। 

প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি বাঁলয়াছেন £__- 

অনেকে মনে করেন সমুদ্রমাঞ্ যখন এ৩ই নিষেধ, তখন 
বাঙ্গালীরা কি করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিল! কিন্ত বাস্তবি+ 
সমুদধাআ নিষেধ নহে । কল্পমূত্রকার খমি বৌধায়ন বঞ্িয়! 1গয়া- 
ছেন মে আধ্যাবনবাসীর পক্গে সমুপ্রযাত্রায় কোন দোষ নাহ দাদ 
কোন দেন থাকে সে দাঙিণাত্যে। গুভরাং আধ্য।বর্তবাসার! 
প্রাচীণকাালে অবাধে সমুদ্রনাত্রা করিত এবং বিদেশে গিয়া মোকাম 
কপ্রিত এবং তথায় ৰাস কগণিত। 

বঙ্গের পূর্বগৌরব সম্বপ্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়া- 
ছেন। সমুদয় উদ্ধত করিতে পারিলাম না। গোড়ার 
অংশটি এই ঃ ডিন, 

আমার বশ্বাস বাঙ্গালী একটা আগ্মাবিম্মত জাতি। বিঘুঃ যখন 
রামব্রপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কোন খধির শাপে তিনি 
আত্মবি'নত হইয়াছিলেন। তিনি ধরাধামে আসিয় ঈশ্বরেরই লীলা 
করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি ঘে ঈশ্বর একথা তিনি কথনও বলেন 
নাই, কার্যে বা কন্মে কখনও দেখানও নাই এবং কখনও তিনি স্মরণ 


করেন নাই। বাঙ্গলীও তেমনি । দেড় শত বৎ্দর পূর্বে একজন, 


সাহেব বলিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালার জমি 'এত উর্বরা, বাঙ্গালায় এত 

শন্ত উৎপন্ন হয়, বাঙ্গালায় এত বড় বড় নদী আছে, নৌকাযোগে 

বাঙ্জগালার এক প্রান্ত হইতে আক এক প্রান্ত পথ্যন্ত এত সহজে যাওয়! 
ঙ ্ 


ঝরি্বার সময়ও, 


২৪ 


বৃ 
1 


মায়, ইহার গঙ্গণে এন্ড অদ্ভুত "পদার্থের উৎপান্তি হয়, ইহাতে এত 
লোক আছে, তাহারা এইরূপ পরিশ্রমী ও মিতাচারী যে বোধ হয়ঃ 
ৰাল।লা অতি প্রাচীনকালে সভ্যতার অতি উচ্চ শিঞ্রে মারোহণ 
করিয়াছিল। যে-০'হ.মন দিয়া বাঙ্গালার কথা ভাবিয়াছে, 
বাঙ্জালাকে ভাল করিয়! বুঝিবার চে! করিরাছে, তাহাকেই বলিতে 
হইবে বাঙ্গ।লা একটি অতিপ্রাসীন সভাদেশ |...বপন 'মারধাগূণ মধ্য- 
এপিয়া হইত পঞ্ডাবে আসিয়! উপনীত হন, তখনও বাঙ্গাল! সভ্য 
ফ্িল। আর্ধাগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়। যখন এলাহাবাদ 
পর্যান্ত উপস্থিত হন, ৩থন বাঙ্রালার সভ্যতাক্দ ঈর্বাগরবশ হইয়া 
সাহার বাঙ্গালীতক ধর্মজ্ঞানশুগ্য এবং ভাষাশুন্ত পক্ষী বলিয়! বর্ণন] 
করিয়া গিয়াছেন। মহাভারতে বাঙ্গলাকে ঘটেোকচের লীলাক্ষেত্র 
বল! হয়। 
বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বেব বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এত প্রবল 
হইয়াছিল ষ, বঙ্গরাজের০ একটি ত্যাঞ্াপুত্র সাত শত লোক লইয়া 
নৌকাযোগে লক্ষান্থপ দখল করিয়াছিলেন। তঠাহারই নাম হইতে 
লঙ্কাদ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহলদ্বীপ। রামায়ণে লঙ্কাদ্বীপের নাম 
সিংহল দ্বীপ কোথাতও ন।ই, কিন্তু ইহার পরে উহার লঞ্ষা নম 
উঠিঘা গিন্া ক্রমে পিংহল নম সংস্কৃত সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 
প্রাচীন এগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বন্ত খাটি আর্য্যরাঞ্জগণ 
এমন কি বাহার ভারতবংশীয় বলিয়া আপনাদের গৌরব করিতেন, 
তাহারাও বিখাহএত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ 
প্রকাশ করিতেন। কিন্তু বঙ্গদেশের হীবুদি রাজার জন্য নহে, 
রাজনীতিতে বঙ্গ কখনই ৩৩ প্রথল হয় নাই। গ্রী্টায় পুরবিয্ 
শতাবীতে ও আর একবার গ্রীষ্টায় নবম শতাবীতে বাঙ্গালা ন!না 
দেশ জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এবং অনেকটা কৃতকার্মাও 
হইয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম বাঙ্গালার গৌরব রাজনীতিতে 
নহে, ফুদ্ধবিগ্রহেও শহে। বাঙ্গালার গৌরব শিল্পে, বাণিলে। 
কমিকার্যে এবং উপনিবেশ সংস্থাপনে। 
শেষের কিয়দংশ ও উদ্ধ'ত করিতেছি 
আবার বলি আমরা বাঙ্গালী আত্বিযুত আজতি। আমাদের 
পূর্ব-গৌরব আমর] একেবারে তুলিয়া শিয়াছি। এককালে আমরা 
শিলে, বাণিজ্যে, কৃষিকার্ধে ও উপশিবেশস্থাপনে দক্ষিণ এপিয়ার 
মধ্যে প্রধান জাতি ছিলাম। ধণ্মপ্রচারেও বাঙ্গাণীর। বড় কম ছি 
ন1।.."লাঙ্গালার ইতিহাদ অতি অদ্ভুত পদার্থ। এই ইতিহাসের 
মূলতত্ত আবিষ্কীরের জন্য শুদ্ধ ঘরে বাসর! পুথি পড়িলে হইবে না। 
নিকটবন্তী সকল দেশেই যাইতে হইবে | 13010),8) (80001)015, 
৯7000, মালয় উপদ্বীপ, শ্ঠ।ম দেশ, যাব দ্বীপ, তিব্বত, মঙ্গোলীয়া, 
এমন কি ঢানদেশ অবধি যাইতে হইবে, এবং যতই অন্বেষণ হইবে তত 
বাঙ্গাণীর গৌরবের নৃতশ নূতন কথ জানা যাইবে, বাঙ্গালীর 
স্বভীবের পরিবর্ধন হইবে, বাঙ্গালী বুঝিতে পারিবে যে, তাহাদের 
পূর্বপুরুষের! নিতান্ত ভীরু এবং অলস [ছলেন ন| | 
বঙ্গীয় সাহিতাসন্মিলনের কার্ধ)ারস্ত লর্ড কারমাই- 
কেলের দ্বারা করাইবার প্রয়োজন বা সার্থকও1 আমরা 
বুঝিতে পারি নাই। তাহাকে কোন প্রকার অসম্মান 
প্রদ্শন করিবার জন্য আমরা একথা লিখিতেছি না। 
তিনি অতি সদাশয়, ভদ্ুব্যক্তি। সাহিত্যসম্মিননে উপস্থিত 
থাকিবার জন্য দার্জিলংযাঞ্া পিছাইর়। দিয় তিনি 
অভ্যর্থনা-সমিতির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছেন, এবং এই 
গ্রীষ্মের দিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সভায় উচ্চারিত বাক্যা- 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩৬৯১. 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বন্নী-সমস্ত না বুঝিয়াও ধৈর্ধযসহকারে বপিয়। ছিলেন 
-তাহার মত নানাকার্ষ্যে বাস্ত অবসরবিহীন উচ্চপদ্দস 
ব্যক্তির পদ্ছে ইহা অপেক্ষা সৌজ্জন্ত আর কি হইতে পারে 1 
তিনি যদিও নিঙ্গের আনন্দ এবং কর্তব্যপালনের জন্ 
বাংল! শিখিতেছেশ, তথাপি আগরা তাহার আমাদের 
মাতৃতাষ। শিক্ষার প্রয়াসের জন্য তাহার প্রতি প্রীতি ও 
সন্মান প্রদর্শন করি। কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্যসন্সিলনে তাহাকে 
প্রথম স্থান দিবার কোনও কারণ দেখিতেছি না। লর্ড 
মলাঁর ভাষায়, জাতিবর্ণনির্রিশেসে ব্রিটিশসাস্রাজ্যবাসী 
আমর সকলেই “601181 501১)১085 06 010 1170৭ 
“রাজার সমান-প্রক্জী”। যিনি যে রাজকার্য্যে নিযুক্ত 
থাকিবেন, তিনি জাতিবর্ণনির্রবিশেষে সেই কাধ্যের উপ- 
যোগী সম্মান ও বাধ্যত1 আমাদের নিকট হইতে পাই- 
বেন। ইহা বেণ তাহ।দের কোন পাওনা নাই, 
আমাদেরও কোন দেয় নাই, লর্ড কারমাইকেলের মত 
লোক সম্ভবতঃ চানও না। তাহার পর অবশ্ত সামািকতা 
আছে। সেখানে কিন্তু লমানে সমানে খাবহার। ঠিক 
এই আদর্শ অনুসারে আমর যে চলিতে পারি ন।, সেটা 
আমাদের ছুর্বলচিত্ততা, স্বার্থান্বেষণ বা চাটুকারিতার জন্ত। 
সাহিতো যিনি খড়, তিণি সাহিতিাক সভায় উচ্চ 
অ।সন পাইবেন। এখানে অগ্ত কোনও কারণের প্রাধান্ঠ 
হওয়া অপাগ্ুনীয়। হালহেড, বা তাহার মত আর কোনও 
ইংরেছের পুনরাবিভ।ব হইলে আমাদের এবিধ আপত্তির 
কারণ হইঠ না। ইংরেজ বা শাসনকর্তা হইলেই তাহার 
সব্ববিষয়িণী যোগ্য ভা জন্মে না। 
সত্য বটে লর্ড মলী যে, সকলেই রাজার সমান-প্রজা, 
বলিয়াছেন, কাধ্যক্ষেত্রে তাহার এখনও সর্বত্র পরিচয় 
পাওয়। যায় না। কিন্তু আমর] চাকরার বেলায় যে বৈষ- 
ম্যের তীব্র প্রতিবাদ কিঃ ভারতবাসীর জন্ম-ও-জাতিগত 
নিকৃষ্টত। ধরিয়া লওয়ায় ক্ষু্ণ হই, আমর সামাজিক নান! 
ব্যাপারে এবং সাহিত্যক্ষে্ে নিঙ্ষে উপযাঢচক হইয়। 
প্রকারান্তরে কেন সেই নর্কষতা নিজেদের ঘাড়ে তুলিয়া 
লই? দেড়শত বৎসর পূর্বেকার বাষ্ত্রীর পরাজয়, জীবনের 
সব্বাবভাগব্যাপা পরভন নহে। 
বঙগীয় সাহিত্যাপরিষৎ গধর্ণমেণ্ট হইতে কিছু টাকা 
পাইয়া থাকেন বটে। তাহ। লওয়। বাঞ্চনীয় কি 
না, তাহার আলোচনা এখানে করিব না। বিস্ত সাহিত্য- 
পর্িষৎ এবং .সাহিত্যসন্মিলন এক জিনিষ নয়। সুতরাং 
কৃতজ্ঞতার দিক্‌ দিয়াও কোনও রাজপুরুষকে রাজপুরুষ 
বলিয়। সাহিত্য সন্মি্মন যজ্জে পৌরোহিত্যে বৃত করিবার 
কারণ দেখিতেছি না। ' আমাদের বিবেচনায় লড 
কারমাইকেল৫ক অনর্থক কষ্ট দেওয়। হইয়াছে, 
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১ম সংখ্যা ] 
গান 
রাজপুরীতে বাজায় বাশি , 
* বেলাশেষের তান । * 
পথে চল্গি, পথিক শুধায় 
“কি নিলি তোর দান ?” | 
দেখাব যে সবার কাছে 
এমন আমার কিবা আছে, 
সঙ্গে আমার আছে শুধু 
এই কা'খানি গান। 
ঘরে আমার রাখতে যে হয় 
/ বছু লোকের মন) 
অনেক বাশি, অন্যকে কামি, 
অনেক আয়োজন। 
বধুর কাছে আসার+বেলায় 
গানটি শুধু নিলেম গলায়, 
তারি গলার মাল্য করে 
করব মুল্যবান। 
হ/রবীন্জরনাথ ঠাকুর। 


ঠ 


সমুদ্র-যাত্রা 


অধুন। শিক্ষালাতার্থ ইংলও, জর্প্মনি, আমেরিকা, জাপান: 


প্রভৃতি দেশে গমনের প্রবৃত্তি বাঙ্গালী "যুবকদিগের মধ্যে 
অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি বৎসর বহু 
সংখ্যক বাঙ্গালী যুবক সোৎ্সাহে পাশ্চাত্যদেশে যাত্রা 
করিঙেছেন; অনেকে শুধু উপায়াভাবে তাহা হইতে 
নিবৃত্ত হইতেছেন। সুতরাং সযুদ্রধাত্রার ওচিতযানৌচিত্য 
বাঙ্গালীঙজগাতির বিশেষ বিবেচ্য হইয়ী উঠিগ়্াছে। রক্ষণ- 
শীল স্জদায় সমুদ্রযাব্র। শাক্সরবিরুদ্ধ বলিয়। তারশ্বরে চীৎ- 
কার করিতেছেন, যুক্তিবাদী উন্নতিগপ্রয়াসীগণ সমুদ্রযাক্ঞার 
কাপোচিত আবশ্তকত1 ও অনিবার্ধ্যত। দর্শনে শাস্ত্রের 
নিষেধ বা বিধির প্রতি কোনও লক্ষ্য করিতেছেন না। 
পরন্ত মধ্যপন্থী এক সম্প্রদায় যুক্তি স্বারা সমুদ্রধাত্রার 
বেধতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও তাহ] শান্ত্রবিরুদ্ধ কল্পনায় 


সমুদ্র-যাত্র। 


২৫ 


অকুতনিশ্চয় হইয়। আছেন | এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ের 
জন্য আমরা এই প্রবন্ধে সমুদ্রযাত্রার শাস্ত্রীয়তা ও রক্ষণশীল 
সম্প্রদায়ের মতের শান্সীয়-তিন্তিহীনত৭ প্রতিপার্দন করিতে 
চেষ্ট। করিব ূ 


হিন্ুশাস্থ সামান্ঠ বিষয় নহে। পুরাণাতীত বৈদিকষুগ 
হইতে নিরন্তর, বন্ধিতায়তন স্ুবিপুল শান্ত্রপ্রবাহ ক্রম- 
পরিবন্তিত ধারায় বর্তমানে আসিয়। মিশিয়াছে। শতাব্দীর 
পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ চলিয়। গিয়াছে ও যাইতেছে 
তথাপি এই ক্রমবর্ধমান প্রবাহের বিরতি নাই। বিশাল 
অরণানীর যেমন কোথাও অতিকায় মহীরুহ, কোথাও 
পুপ্পতরণ, কোথাও কণ্টকলতা, কোথাও বা সামান্য তৃণ- 
গলাদি বর্তমাণ, হিন্দুশাজ্জারণ্যেরও সেই অবস্থা । তাই 
অগণিত শান্তপাশি হইতে শাস্ত্রকারগণের প্রদর্শিত পঞ্থা 
অবলম্বন করিয়া ইতর ত্যাগ পূর্বক প্রস্বত সঙ্গত শান্্র- 
বিধির অন্বেষণই একমাত্র কর্তব্য ও সার্থক প্রয়াস। এই 
প্রবন্ধে আমর। তাহাই করিব। 

মন্থ বলিতেছেন 


বেদঃ'স্মৃতিং সদচা রঃ স্বগ্ত চ প্রিয়মাত্মনঃ। 
গতচ্চতুর্ন্বিধং প্রানুঃ সাক্ষাদ্র্স্য লক্ষণম্‌ ॥ 
মন্ুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, দ্বাদশ শ্লে।ক। 
বেদ, স্মৃতি, সদঢাঁর ও আল্মপ্রিয়, ধর্মের এই চারি প্রকার সাক্ষাৎ 
লক্ষণ কথিত হইয়।ছে। 


মনু সদ[চারেবরও সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন-- 


সরম্বতীদৃষদ্বত্যেদেখিনদোর্মদন্তরমূ | 
তং দেবনির্িতং দেশং ত্রশ্গাবন্বং প্রচক্ষতে ॥ 
তন্মিন দেশে য আচার পারম্পর্মা-ক্রমাগতঃ | 
বর্ণীনাং সান্তরালানাং স সদাঁঠার উচাতে ॥ ২--১৮। 
মরস্বতী ও দৃষদ্বতা নগর মধাবন্তা দেবশিশ্মশিত ব্রঙ্গাবর্ত দেশে 
ত্রাঙ্গণ।দি বর্ণের ও সক্কীর্ণ বর্ণ-সমুহের পরণ্পরাগত যে আচার, তাহাই 
সদচার। 


২--১হ। 


অতএব মন্ুর মতে ধন্মের ভিত্তি চারিটী;-(১) বেদ; 
(২) স্বতি; (৩) ব্র্গাবর্ত দেশের আচার; এবং 
(৪) আত্মপ্রিয়ব, বা যাহ নিঙ্জ আত্মার তুষ্টিদায়ক, অর্থাও 
যুক্তি দ্বারা বা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি দ্বারা যাহার ওচিত্য 
উপলব্ধি হয়। এই প্রবন্ধে আমরা চতুর্থটার বিষয় বিশেষ- 
কিছু আলোচন! করিব না। ২ 


যাজ্জবঙ্্য, পুরাণকেও ধর্মভিত্তি বলিয়াছেন। যথা 


২৬ 
. পুরাণ-, ন্যায়- -মীমাংস1 ধর্মশাস্্রাজমিশ্রিতাঃ। 
বেদাঃ স্বানানি বিদ্যানাং ধর্স্ত চ চতুর্দশ | 
বজ্ঞবঙ্ষয-সংহিতা, ১৩ । 
পকৃ, যণ্তুঃ, সাম ও জনন এই চারি বেদ, শিক্ষা, কলা, ব্যাকরণ, 
নির্, ছন্দঃ ও জেয।তিষ এই ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংস। ও 
"6০, এই চতুর্দশ বিদ্যাও জন্মের ভিত্তি ৪ 


পুরাণ সংখ্যায় বছ, স্থৃতিগ্রবর্তক খষিও বছ। সুতরাং 
তি, স্মতি, গুুরাণ গ্রথতিব বিরোধ অসস্তব বা অন্দী- 
ভাবিক নহে । সকলেই জানেন 'বেদ।ঃ বিভিন্ন, 
স্বতয়ো বিতিন্নাঃ, নাসৌধুনিরধন্ঠ মতং ন ভিন্নম॥ কাজেই 
পরস্পরবিধোরী শাক্সসমূহের, সমন্বয় পাধন ণ। তাদৃশস্থলে 
বিধেয় নির্দেশের জন্য শাঙ্জ্রকারগণকে বাবস্থা! কপ্িতে 
হইয়াছে । এই ব্যপস্থ।কে ইংরেজের গাযায় হিন্দুশাস্তের 
৬০ বা সর্ববিধি-শিয়ামক পিধান 
ভাহা এই. ৰ 


(70101781 * (71710 40৯? 
বল। যায় ॥» 
এঠিথ/তিপুরাণ।ন।ং বিরোধো যজ দৃুতে | 
তত্র শৌতঙং প্রমাণন্ত তয়োদ্ধৈধে স্মতিবরা ॥ 
বা.সসংহ৩1--১--৪। 
এখন বেদ, শ্বতি ও পুরাণের বনের বিরোধ দৃষ্ট হয়, তখন বেদ 
প্রম।ণ; কিন্ত মতি ও পুরাণের নিগে ধস্থলে শুতিই বলবৎ হইবে। 
অভএব আমর। দেখিতেছি বিভিন্ন ধর্শশান্ত্রের বিরোধ- 
স্থলে হুতির বিধানই সর্বতোভাবে মান্ত। যে বিষয়ে 
এাতিতে বাবস্থা আছে, সে খিষয়ে স্মৃতি পুরাণ প্রভৃতি 
সর্ববশাস্ত্র উল্লজ্ঘন করিয়া ঞুতিরই অন্থসবণ করিতে হইবে। 
যে বিষয়ে শ্রুতি নির্বাক, সুধু সেই বিষয়ে স্বৃতি মান্য । 
স্বৃতিতে ব্যবস্থা! থাকিলে পুরাণের তদ্বিষয়ক ব্যবস্থু: এাহা 
নহে। যেস্লে শ্রুতি ও স্বতি উভয়ই নির্বাক, সুধু তথায় 
পুবাণের বিধি বলবৎ হইতে পারে।, আর যদি কোন 
শাস্ত্রে কোন বাবস্থা না থাকে? তবে সদাচার বা ব্রহ্মা বর্ত- 
দেশপ্রচণিত আচার অস্থসরণ করিতে হইবে। ঘি 
[বিষয়-বিশেষে সদাচাণও গঞ্কানিদদেশ না করে, তবে 
আত্মপ্রিয়ই কণ্তবা, অথাৎ ক্তি দ্বাা কণবা নিণয় করিতে 
হইবে। ইহাই খাঁযগণ-(বহিত শাঞ্জ-ব্যাখ্যাশীতি। 
উল্লিথিত' বাখ্যানী(তি হইতেই প্রতিপন্ন হয় যে 
শ্রুতিতে সমুদ্রযাত্রা বিহিত হইয়া থাকিলে, স্বতি বা 
পুরাণের শত নিষেধ সত্বেও তাহ। শান্ত্রবিরুদ্ধ হইতে পারে 
না। অতএব সমুদ্রধাঞ সব্বন্ধে শ্রুতির মতামত সংগ্রহ 


প্রবাসী-__বৈশাখ, ১৩২১, 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কর! অধমাদের প্রধান কর্তব্য । কিন্তু তৎপুর্বেে শ্রাতর 
ব্যাখ্যা সম্বন্ধে আর একটী প্রাচীন খষি-নির্দিষ্ট নীতির 


উল্লেখ আবশ্যক টি ও 
মহাপুকেষ শক্চব[চার্ধা শ্বকুত 
বলিতেছেন 


মরীপুাক্তং মন্তরার্থবাদয়েরন্যার্থহান্ন দেবতাবিগ্রহার্দি প্রকীশন- 
সামর্থমিতি অব কমঃ প্রত্যয়াপ্রতায়ৌ হি সত্াবাসস্ভাবয়েঃ কারণং 
নান্য।৭হ্ম্নন্য্থত্ং ৰা তথাতি অন্যর্থমপি প্রস্থিতঃ পথি পত্তিতং তৃণ- 
পর্ণাপি অন্তীভোব' প্রভীয়তে | বেদান্তচত্র, শাঙ্করভামা, ১ম অধ্যায়, 
৩য় পাদ, ৩৩ ন্বত্র। 


,শাঙ্গরভাষোর উক্ত অংশের ব্যাখ্যানে সুপ্র সিদ্ধ 
বাচম্পতিমিশ্র স্বীয় ভামতী নামক টাকায় লিখিয়াছেন__ 

তল্ম।দ্‌ যাবতি পদসযুহে পদাহিত।ঃ পদাথশ্মতয়। পযাবসপ্তি বিনৈৰ 
(বধিব।কাং বিশিষ্টার্থপ্রতীতেত। 

ব্যাশ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে থাঙ্গলায় উপরি-উদ্ধ'ত শাঙ্চর- 
ভাধ্য ও শমতীর দার্শনিক ভাষার প্রাঞ্জল ব্যাখ্য। করিয়া 
অর্থ প্রকাশ করু। সম্পূর্ণ অশগ্তব। তাই আমরা সে 
চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম। সংক্ষেপতঃ আমাদের 
ভাষায় বুণিলে ইহার অর্থ এই যে, বেদোক্ত দৃষ্টান্তসমূহও 
বিধিবাচক? অর্থাৎ বেদে কোন বিষয়ে প্রতাক্ষ কোন 
বিধি বা নিষেধ ন1 থাকিলে তদ্দিষয়-সম্পর্কে কোন দৃষ্টান্ত 
থাকিলে সেই দৃষ্টাপ্তই ,বিধিশ্বরূপ গণ্য করিতে হইবে । 

কোন কোন মীমাংসক ইহার বিরুদ্ধমতাবলঘ্বী। 
তাহার্দের মত শিবর্তনার্থ শঙ্ষরাচার্য্য উল্লখিত নীতি 


বেদ্ান্তহ্থত্রের ভাষ্যে 


'নির্ধেশ করিয়াছেন শঙ্গরাচাধ্যের মতের প্রতি উপেক্ষা 


প্রদর্শন কোনও হিন্দুর সাধ্যায়ত্ত নহে। শঙ্ষরোক্ত এই 
নীতি স্মরণ করিয়া আমরা সমুদ্রযান্রী সম্বন্ধে বৈদিক 
বিধির আলোচনা কৰিব। 
খপেদ বণপিতেছেন__ 
তং শুয়োঃ নেমগ্রিমঃ পরীএমঃ সমুদ্ধং ন সপ্ণরণে সনিষাবঃ| .. 
গতিৎ দক্ষম্ত বিদথসা সুহনো| গিবিং ন বেন। অধিরোহ তেজস]। 
প্রথম মণ্ডল, ৫৬--২। 
সায়ণ|চাধ্য ইহার এই টীকা কিয়াছেন__ 
গৃর্য়ঃ স্তোতারো-নেমন্লিযে! নমস্কারপর্বব গচ্ছন্তঃ মৃদ্ধা নীতহবিষ্কাঃ 
গরীণসঃ পরিতো বাপ্ুবস্তঃ এবং গুণবিশিষ্টা যজমানত্তমিক্রং স্বতিভি 
রধিরোহস্তি স্তবত ইত/খঃ ৬ত্রদৃষ্টাম্তঃ সনিষ্য"ঃ সনিং ধনং আন 
ইচ্ছন্তে] বণি'4ঃ ধনার্থং সঞ্চরণে সঞ্চ,রে ' নিমিত্তভূতে সতি সমুদ্রং ন। 


যথা নাবা সমুদ্রমধিরোহন্তি এবং স্বোতারো্(প স্বাভিমত-ধনল।ভায় 
ইঞ্জং স্তৃবস্তীতি ভাবঃ। 


১ম সংখ্য। ] 


“রমেশবাবু ইহার এইরূপ অগ্নুবাদ করিয়াছেন-৮- ৪ 

ধনার্থী বণিকেরাঁ যেরূপ নকল দিকে সঞ্চরণ করিয়] সমূদ বা।পিয়া 
থ.কে, হব্যবাহী স্তে।ত।গণ সেইব্প সেই ইন্্রকে সঞ্লদিকে ২ দি 
বহিয়াছে। রঃ এ 
অনাবশ্তক বোধে আমর! উক্ত শ্লোকের দ্বিতীয় 
পঃক্ি্ টিকা ব। অনুবাদ উদ্ধার করিলাম ন। | গ্ঘাহ। 
হটক ইহা হইতে আমরা দেখিণ্তে পাই বৈদিক্ন্গে 
আধ্যগণ ধনলাভার্থ,সধুদ্রপথে বাণিজ্য করিতেন। অধিকন্ত 
পব্বেল্লিখিত শঙ্ষপেক্ত বাখ্যানীতি অনুসারে সমধাএ। 
বেদবিহিত প্রথা । রে 

আধুনিক ইংরেজরাজ স্বীয় পুক্রকে নৌবিদ্যা শিক্ষার্থ 
নবিকবেশে ষযূদে প্রেরণ করিয়া থাকেন। অন্মদেশীয় 
জন্গণ ইহাতে নিতান্ত বিশ্মিত হইর়। থ|কে। ইদানীং 
তাপতায় রাজন্যবগ ইংলগু "ও আমেরিক। প্রভৃতি দেশে 
গমনাগমন আরণ্ত করাতে তাহাদের পাণিগার্থিক ও 
অন্ুগ্রহাকাজ্ষাগণ 'তেঙীয়সাং ন দোষাফ়” বলিয়। কথঞ্চিং 
স্বস্ব কাল্পনিক শাপ্রপ্রাঠিজনিত আম্মপ্রপাদ ও প্রভুপ্রসাদ 
শা করিয়। কুতার্থম্ন) হয়। কিন্তু তি যদি আমদের 
শাতিগেচর হইত। তবে রাজা ও প|জপুলগণের স্ুখশয়নের 
পরিবত্তে গরৃশ কঠোর উদ্ামে আমরা কোনও অভিনবন্গ 
দেখিতে পাইতাম না। খগ্থেন বলিতেছেন 


ুগ্রো ২ ভগ্রামহ্িনে। দমেধে রয়িং ন কশ্চিন্মযুব। অব।51:| 
তমুহথঃ নৌভিরাস্দ তীভিরন্তরিগ, প্রঙিরপে।দকাভিঃ | 
| ১:-১১৬-৩| 
মনারস্তণে তদবীরয়েখ মনাস্ব।নে অগ্রভণে সমুপ্জে 
থপশ্বিল। উহথুৃপ্রামপ্সং শঠাবি থাং না ামা্তাস্তিবাংসং | 
১. ১১৬ ৫ | 


টাকাকার সায়ণ বলেন__ 

অন্রেরমপ্যায়িক।।  তুখ্রেনামশ্থিনোঃ তিয়ঃ কশ্চিছ।ভাষিঃ | স 
৮ স্বীপাশ্ববপ্তিভিঃ শঞ্ভিবতান্তমুপদ্ূত সন্‌ তেষাং জয়ায় স্বপুণ' 
গু্গা, সেলয়। সহ শাঝা প্রাহেমীত। সা চ নৌম ধাপমুঞ্রমঠিদুরং 
গতা! বাযুখলেন |উনাাৎ। তদানাং সও্তুদ্র'ঃ শীগ্রম শ্িনৌ ওুষ্টাব। 
তো চ সুতৌ'পেনয়া সহিতমাস্রীয়স্থ নৌদ।রে।পা পিতৃশ্তুগ্জ মমীপং 
ভ্রিভিরহইোর।রৈঃ প্রাপয়।ম।সতু রিতি। | 


এস্থলে আমরা আর সুবিগ্তুত সীয়ণ-টাক1 উদ্ধার 
পাই ন1। উক্ত দুই ক্লোক্লের রমেশবাবুর অনুবাদ 
এ এ গ্ গ 


কল হ্রিয়মাণ মন্তষা বের্দপ ধনতা(গ ক%, সেরূপ তুত্র (অতি 
কষ্টে ঠাহার পুল) ভুাকে সমুদ্রে পাঠাইলেন। হ অশ্বিগ্য়! তি।মপ। 


সমুদ্র-যাঞা 


২৭ 


এপনাপিশের “নঈকাণন» গার|৯৩তাহ।কে ফিরাহ্ঘ। আনিযান্ছিলে, 
সে নৌক। জলে ভা সয়া যার, ভঁহাতে জী প্রবেশ করে ণ|| 

হে অখিদয় ॥ চহামর। আবলঘ্নরহিত, ৬ প্রদ্েশরহিত, গহণায়, 
বস্বরহিত সমুত্রে এই কম্ম করিয়াছে শতদাড়ধুক্ত "নকায় 
ভুগ্ধকে রাধি£1 তাহার গৃহে আনিয়/ছিলে। 

মতএব দেখা যাহতেছে শুধু জাজ থে ইংলও। জন্মা্ি, 
যুক্তর।জা, জ।পান প্রভৃতি *যুদ্ধার্থ নিদেশে " নৌবাহিনী 
প্রেরণ করেন, তাহা নহে, পুরন্ত উক্ত খক্‌ *্রচনার পূর্বের 
্র্পণাতীও অতীতে আর্ধারাজ স্বীয় গুলকে সেনাপতি 
করির। দ্বীপান্তরব।সী শক্রদমনার্থ অকুল সমুদের পরপারে 
নৌবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিন্নেখু। 

;*দেশিণ বাণিজ্য ও নৌধুন্ধ নিতা সহচর । পরপ্ধ 
এতদুতয়ের অস্তিদঙ্থলে অন্য কারণেও সমুদযাঙ। 
অধশ্যপ্তববা, তাহা আমর! বর্তমান জগতে প্রত্যক্ষ 
করিতেছি । প্রাচীন আধাসমাজেও তাহার ব্যতিচার 
দৃষ্ট হহবে না । ইংরেজ যাঞজণ লিভিংঞ্টোন আফিকার 
মধ্যাভাগ আবিষ্কার করিয়া সভাঞ্গগতের তৌগোণিক 
গ[নবৃদ্ধি করিয়াছেন। বর্টমান ইয়োধ্ে।প সুমেরু ও 
মেরুতে কত অভিযান প্রেরণপুব্বক স্বীয় জ্ঞানঙপ্দির 
0চ%] করিতেছেন । দাপাণা খুবকগণ ইয়োরোপ ও 
আমেরিকায় গমনপুর্বক ধরেশের গ্যনর্বদ্ধি করিয়াছেন 
ও করিতেছেন। অনেকে শাস্থালাভাথ। পেহ পেহেব। 
শুধু অদ্মা প্রমণপিপাসা পরিতৃপ্তির জন্য সমু পার 
হইতেছেন। আধাখষি বশিষ্ঠও প্রাচীনকালে তদ্বতই 
সমদগমন করিয়াছিলেন। খণ্থেদে বশি্ঠ খষি বশিতেছেন-- 


ধু 
গ। যদহ[ৰ পক্ণশ্চ নাবং প্র বখসমু্মীরয়াব মধ্ামৃ। 
এধি দদপাং 2, হিশ্চরার প্র প্রেংখ ঈংখয়াবহে গুভেকম ॥ 
৭- ৮৮--৩। 


পভুপ্যভয়ে আমরা এস্ূণে সায়ণটীক উদ্ধার করিলাম 
ন।। রমেশবাণুর অনুবাদ এই 

যখন আসি ও বর্ণ উভয়ে নুকায় আগাহণ করিয়।ছিলাম, 
নমুঞের মধো নৌক। হুন্দরকপে প্রেরণ করিয়।ছিলাম, জলের উপরে 
গমনশীল নোকার ছিপম, তখন শোছার্থ নৌক।রপ দোলায় সুখে 
প্রাড়। করিয়াছিলাম ( নিয়োনতগুরক্গৈ রিতস্চেতন্চ  প্রবিণলস্তে 
সংধাওাদহৈ ইতি সায়ণঃ)। 

অতএব দেখ। যাইতেছে আধুনিক প্রমণকাপীদিগের 
হ্যায় আধ্যখষি বশিঠও আমোদের জন্ত সধদদাতরা 
করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে) পরস্ক-- 


৮ 


€ 
চর 


বশিগ্ঠং হ বরণে] নাব্যাধাদুকিং চকার স্বপামহোভিঃ | 
স্তেতারং বিপ্রঃ সুদিনত্বে অস্বাং যান, দ্যাবস্টনন্যাদ্বাসঃ ॥ 
৭--৮৮- ৪ । 
সারণাচার্ধয বণেন-- 
, এবং বশিচেনাস্সনোজে দদ্বরণেন কৃতং তদর্শয়তি। বশিষ্ঠং হ 
বশিষ্ঠং অন্থ বকুণো নাবি স্বকীয়ায়[মাবাৎ | ৩খাতমুষিমবোভীরক্ষণৈঃ 
স্বপাং স্বগনং শোভনকম্মণং চকার। বঞ্চণঃ কতবাণ। উত্যাদি। 


রমেশ বাধুর অগ্নুবাদ এই-_ 

মেধাবী বক্ণ গমণশীল ছিল ও রাঞ্জিকে বিশাঁর করওঃ..দিন 
সমুহের যধে; ঈদিনে বশিষ্ঠকে নৌকায় আরোহণ করাইয়াছিলেন, 
তাহাকে রক্ষ'দ্বারা মকম্মী করিষাছিলেন। 

ইহা হইতে প্রতাত হয় যে সথুদযাতাই খশিষ্ঠের 
স্কম্মহ বাখষিহ লাভের কারণ । সুতরাং জ্ঞঞানলাতাথ 
সমুদ্রধাঞা শুধু বিংশশত।ঝীর নববিধান নহে; অথবা 
হংরেজীশিক্ষাপ্রাপ্ত, ধন্মছেধী বঙ্গীয় খুবকের বিকৃত 
মস্তিষতের পরিচায়কও নহে; পবস্ত বেধিক খধষিগণও 
জ্ঞানলীভার্থ সমুদ্রধাঞী করিতেন । কিন্তু সেকালে ধন্ম- 
রক্ষণী সভা প্রথতিও ছিল না, ধান্মিকের সংখ্যাও বোধ 
হয় বর্তমীনবৎ সমধিক ছিল না । অন্যথা হয়ত বশিষ্ঠকে 
এবং যে বরুণদেৰ হাহাকে সমুদযাত্রায় প্রবুদ্ধ করেন, 
তাহ।কেও একঘণে? হইতে হইত। যাহা হউক এ 
বশিষ্ঠোপাখ]ান সমুদযাঞা বেদোক্ত বিধি 
প্রতিপন্ন হইতেছে । 

হিন্দুিগের মতে বেদ অপৌরুবে সনাতন, চিরমান্ 
এবং সমুদয় ধর্মশাস্ত্রের শিরোদেশে প্রতিষ্ঠিত। খাহ। 
বেদবিরুদ্ধঃ তাহ শাকের অঙ্গীভূত হইলেও 
বন্জনীয়। সুতরাং খেদে সমুদযাত্রা বাবাস্থৃত হওয়াতে 
সমুদযাত্রা শাজ্সাবরদ্ধ বণিয়! ধাহাপা থোধণ। করেন, 
তাহারা স্বস্ব শাগ্রনিষ্ঠার অঙাব মাত্র গ্রদর্শন করেন। 
যদ্দ স্বৃতি ব। পুাণাদিতে সমুদ্রধা এ নিষিদ্ধও হইয়। থাকে, 
তথাপি উল্লেখিত বেদবাধির অস্তিত্র-হেতু তাহা অগ্রাহা। 
ভামরা এহ প্রবন্ধের গ্রথমেই দেখাইয়াছি যে শাস্্কার- 
গণের মতান্ঠসারেই বিরোধস্থণে স্বৃতি ও পুরাণের ব্যবস্থ। 
উল্লজ্ঘন করিয়া ধেদবাকা পালন করিতে হইবে । 
অধিকন্ত মতা, রেতা, দ্বাপ্রে বেদবধাক্য প্রামাণা শ্গীকার 
করিয়াও যাহার ম্বতিকাপ, পুরাণকাপু। বা টীকাকার 


হহতেঞ 


কৌো৭ 


প্রব।সী-_-বৈশাখ, ১৩২২ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বিশখের নিষেধ দর্শনে কলিকালে বেদবাকা অনন্থুসরণীয় 
মনে করেন, তাহাদের মতও সমীচীন নহে। কারণ 
সনাতন বেদ চারি যুগেরই মান্ত। ধাহারা ইহ। অস্বীকার 
করিবেন, উাহার। হিন্দু নহেন। স্ুতরীং যাহ] বেদবিরুদ্ধ, 
তাহ! কলিযুগেও পরিত্যাজ্য। যে বিষয়ে ধেদ নির্ববাক্‌, 
শুধু সেই বিষয়েই স্মৃতিপুরাণাদির ব্যবস্থা বলবৎ হইবে, 
অন্যত্র নহে। সমুদ্রযাত্রা বেদসম্মত; অতএব যদি 
আধুনিক ম্মার্ত রূঘুনন্দনের স্থতিতে সমুদ্বধাত্রা নিষিদ্ধ 
হইয়া থাকে, তবে সে নিষেধ বেদবিরুদ্ধ, সুতরাং 
অশান্ত্রীয় অধর্খ্য ও অপ্রতিপাল্য। 
এক্ষণে আমর] হিন্দু সমাজের দ্বিতীয় ধর্মতিত্তি স্মৃতির 
ব্যবস্থা আলোচনা করিব। ঘুগতেদে বিভিন্ন স্মৃতি 
প্রামাণ্য । যথা-- 
কৃতে তু মানবে! ধর্মস্ত্েতায়াং গৌতমঃ স্মতঃ।' 
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতে। কলো৷ পর।শরঃ স্মৃতঃ। 
পরাশর- সংহিত।, ১-২৩। 
অর্থাৎ সত্যযুগে মন্ুব্যবস্থিত ধর্ম, জেতায় গৌতমধন্, দ্বাপরে 
শঙ্খলিখিত-ব্যবস্থিত ধশ্ম, এবং কলিযুগে পরাশর-ব্যবস্থিত ধর্ম প্রামাণ্য। 
আমরা যথাক্রমে যুগচতুষ্টয়ের জন্য বিহিত বিভিন্ন 
স্বতির ব্যবস্থা উদ্ধংত করিতেছি। 
মনু বলেন-__ 
দিধাধ্যনি যখাদেশং যথা কালং তরে। ভবে। 
নর্দীতীরেষু তদ্দিদ্যাৎ সমুদ্রে নাস্তি লক্ষণষ্‌ ॥ ৮-_-৪০৬। 
“দেশ ও কাল অনুসারে দীর্ঘপথের তরপণা (নৌকাভাড়1) 
হইবে ; কিন্ত তাহাও নদীবিষয়ে জানিবে, সমুদ্রগমনে কোনও নিয়ম 
নই ।? 


ইহ] হইতেই দৃষ্ট হইবে মানবধশ্ম সমুদ্রযাত্রা-বিরোধী 
নহে; পরন্ত মানবদূগে সমুদ্রযাত্রা প্রচলিত ছিল, এবং 
তদানীন্তন ব্যবস্থাপক অর্ণবষানের ভাড়া নির্দিষ্ট নিয়ম বন্ধ 
না করিয়া পক্ষগণের প্রয়োজন ও সুবিধাদি দ্বারা তাহা 
নিয়মিত হওয়াই প্রকৃষ্ট নীতি মনে করিষাছিলেন। 

সযুদগামী বণিকৃগণের প্রদেয় সুদের হার সন্ঘন্ধে মনু 
বলেন__ 

সমুদ্রযানকুশলাঃ দেশকালার্থদ শিনঃ। 

স্বাপয়স্তি তু যাং বৃদ্ধিং সাতত্রীধিগমং প্রতি ॥ ৮--১৫৭। 


সমুদ্রধাত্রাকুশল, দেশকালার্থদরশাঁ ব্যক্তিগণ হদের যে হার ব্যবস্থ। 
করেন, তাহাই তদ্ধিষয়ে অর্থাৎ সমুদ্রধাত্রা বিষয়ে প্রদের সুদের হার। 


মঙগুর সময়ে আর্ধসমাজে সমুদ্রধাত্রা এওদুর সুপ্রলিত 


১ম সংখ্যা ] 


ছিল যে ভাহাকে সমূদগামী বণিকগণের প্রদেয় সুদ এব , 
সমূদগামী পোত-সযূহের ভাড়া সন্ধে ব্যব্। করিতে , 
হইয়াছিল। এন্কলে আমরা 
রীতির উুল্লধ করিতে পারি। ইংলগ্েপ্বধন প্রথম ্টামার 
প্রচলন আস্ত হয়, তখন মারের ভাড়া সম্বন্ধে আইন 
প্রণীত হইয়াছিল। নুদণ্ঠন্বন্ধে আমাদের দেশে এখনও 
ইংরেজরাজকৃত আইন প্রচলিত আছে। 
যাঁহ। হউক, উপরে সাধারণতঃ সমুদ্রগমনের বিধি 
পাওয়। গেল । 
বিধিও কবিয়াছেন। শাদ্ধোপলক্ষ্যে ব্রাঙ্গণ-ভোঞ্জ ন- 
কালে মনু 'সমু্রধায়ী” ব্রাহ্মণদিগকে বজ্জন করার ব্বস্থ। 
দিয়াছেন । কিন্তু তাহাতে সযুদ্রগমন নিধিদ হয় না। 
প্রথমতঃ শুধু ব্রাহ্মণ? স্বর্গে এই*ব্যবস্থ।র বিধান হইতেই 
অন্য বর্ণের সমঙ্ঈগমন কোন প্রকারে অসঙ্গত নহে, ইহা 
প্রতিপন্ন হয় । দ্বিতীয়তঃ শুধু শ্রাদ্ধকাঁলে ভোজন সমন্ধে 
সমূদগাষী ব্রাহ্মণ “অপাংক্তেয়”* হওয়াতে অন্ত কৌন 
বিষয়েই সমুদ্রগামী ব্রাঙ্গণ পরিত্যাঞ্জা নহে স্ুচিত 
হইতেছে। আদ্ধে ব্রাঙ্গণ-তোঞজজন বিশেষরূপে পবিপ্র 
ধম্মকাধ্য। তৎ্সম্পরকে বিশেষ পবীক্ষা ও পরিবঞ্জন 
বিহিত হইতে পাবে। মন্ুও তাহাই স্পন্টীক্ষরে বলিয্বা- 
ছেন (৩য় অধ্যায়, ১৪৯ শ্রেক)। কিন্তু তাহাতে অন্য 
সামাজিক ব্যাপারে সবুদ্রগামী ব্রাঙ্গণদিগকে পরিত্যাগ 
করার কোনও কারণ হয় না। শ্রাদ্ধবাসরে দর্ঘশিখ, 
ব্রিপুণ্ড,কধারী পুরে।হিত ঠাকুরকেই যথাসাধ্য তোজ্যদান 
ও তোঞ্জন করাইতে হইবে। আশুতোষ চৌধুরী বা 
ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়গণকে নিমন্ত্রণ করিলেও ধখন 
তাহার] মহাননদ|নের দধিক্ষীর, যোড়শের পীঠাঙ্গুরীয়ক 
বা বষোতসর্গের সদস্তবরণ গ্রহণ করিবেন না) তখন 
তাহাদের দ্বাৰা কাহারও কোন পাপস্পর্শের সম্ভাবনা 
নাই। কি-শেরষ্ঃ ইহারা দানসাগরের ফলসংস্রবশূন্য 
ফলাহারে ভাগ বসাইতে চাহিলেও সে দক্ষযূজ্ছে কাহারও 
কোন ক্রটি পড়ার আশঙ্কা নাই। তথাপি যদ্দি ইহা- 
দিগকে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ না, করিতে চাহেন, তাতেও 
আপত্তি নাই। কিন্তু অন্যত্র বিদেশপ্রতাগতদিগের 
সংক্সবত্যাগের কি কারণ হইতে পাবে? 


, ভোজন নিষেধ হইত, তবুও 
আধুনিক সভ্য সমাজের 


কিন্তু ব্রাহ্মণগণ সধঞ্ধে মন্থু একটা বিশেষ 


505 ২৯) 


যাঁদ এাদ্ধে ধগুধু সমূদ্রগামী ব্রাঙ্গণেরই 
বক্ষণশীণদের মতের কতক 
সমর্থন হুইত। কিন্ত মন্্রর মতে অঙ্, প্লীব, নাস্তিক, 
দাপ্তিক, ধৃত, পরুষভাষী, মদাপায়ী, মদ্যবিক্রয়ী, পণাজীবী, 
জটিলপ্র্তি, কুটসাক্ষাপ্রণেত|। দাতাসক্ত। বোধারন- 
রহিত, চিকিৎস[বাবসায়ী, রাজকম্মচাগ্ী, , বৃদ্ধিজীবী, 
দ্বচারিণী আীর শমী, শদ্রশির্ধী ও শুদের গুরু, গৃহদা হী, 
মিএদ্রোহী, পক্ষি- কুকুর পোধক" শ্রবৃত্তি, পিতামাতার 


বিশেষতঃ 


গশুঞএধাবিঘুথ, পিশ।র সহিত কলহপরায়ণ, সেতু ছারা 


আতোভেদক, বিপ্ল তুব্রঙ্গচর্ধা, *অপস্মার-গগুম।ল-শ্বেত- 
কুষ্ঠাদি-বাণবিষুক্ত। আচারহীন, জ্যোতিঃশাক্সোপজাবী, 
বেতনগ্রাহী অধ্যাপক, নিতাযাচক, এ্রধিজীবী প্রস্তুতি 
সব্বশ্রেণার ব্রঙ্গণই সযদগামা ব্রাঙগণদের হায় এদ্ধে 
অপাংক্তেয়। মন্গ স্বকৃত সংহিতার ততীয় অধায়ে 
বলেন 


ন ব্রা্ণং পরাক্জেত দদবে কম্মণি ধন্ম।ৰৎ। 

পিত্রে কম্মণি তু প্রাপ্ডে পরাঙ্গেত প্রধাত্রতঃ ॥ 

যেস্তেন পতিতএিবা যে চ নান্তিকবুভ্তয়ত। 

ভান্‌ হব৮কব্যয়োবিপ্র/ণনহা ন্মন্থর ব্রবীৎ ॥ ১৫০। 

জটিণঞ্চানধীয়।নং ছুর্বলং কিতবগুথা। 

নজয়ও চ ০ পুগাং স্তাংস্চ শাদ্ধে নণ ভোজয়েৎ॥ ১৫১। 

টিকিৎসকান্‌ দেবলকাণ্‌ মাংসবিরুঘিণস্তথা । 

বিপণেন চ জীবস্তো বজাাও আচবাকবায়ো ॥ ১৫২ ইতভাপি। 
আগ।রদাহী গরদঃ কুণ্ডাথা সোমবিকয়ী। 

সমুদঘায়ী বন্দী ৮ হেলিকঃ কুটকারকঃ ॥ ১৫৮। 

*.. পিত্রা বিবদমানশ্চ কিতবো মদযপস্তথা। 

পাপরোগাভিশপ্তশ্চ পার্তিকে। রসবিক্রুয়ী ॥ ১৫৯। ইত্যাদি। 
হস্ঠিগোহশ্বোপ্দমকে | নক্ষটত্রঘশ্চজীবতি। 

পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ খুদ্ধাচার্য্যস্তগৈবচ ॥ ১৬১। উত্যাদি' 

এত।|ন বিগ(তাঢারান্পাংক্তেয়ান্‌ দিজাধমাণ। 

দিজাতিপ্রবরে। বিদ্বাও ভয় ৭ বিবজ/য়েৎ ॥ ১৬৭। 


১৪৯ | 


বাছুলাভয়ে আমরা সমুদয় শ্লোক উদ্ধার করিলাম 
না। তৃতীয় অধ্যায়ের ১৫০ হইতে ১৬৭ পর্যান্ত সমুদয় 
শ্নেকই শ্রান্ধে বর্জনীয় ব্রাঙ্গণের তালিকায় পুর্ণ। 
তাহার কয়েক শ্রেণীর বাঙ্গণের নামমাত্র আমরা উপরে 
উল্লেখ করিয়াছি। , পাঠকগণ দেখিবেন মনুর এই 
বিধানমতে প্রোণাচাধ্য, অধরা প্রস্থতি স্বনামধন্য 
প্রাচীন ব্রাঙ্গণও আাদ্ধে অপাংক্ষেয £ 

হহা হইতেই বুবিতে*হইবে শন্তর এই বিধি শুধু 
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আদ্ধকালের জগ্ত ; 'শগ্যর এ বিধি প্রষুঙজ্য শহে। ঘি 
এই-সকল শ্রেনীর ব্রা্দণধকেই শর্বকন্মে বজ্জনু করিতে 
হয়, তবে একটি পরাঙ্ছণ৪ আচরণীর থাকিবে কি না 
সন্দেহ; অপব। কাহারও কাহাকেও বজ্জন' করিতে 
হইবে ন্।।॥ কারণ, অন্ততঃ মআাধুনিক সকল বাশণই 
উল্লিখিত আষ্টাদশ গ্নেকবাপী তালিকার 
কেম শেনার অন্তচত্ত হহবেন। র্াঙ্গণ মুন্সেফ বাবু, 
িপুটী বাবু, ইপ্ষিনিয়ার খাবু, ইন্সপেক্টর বাণ, উক্তি 
বাবু ও ডাকার পপ, গল কলেছগের প্রফেসর বাণ, মাঙ্ছার* 
বাণ ও পণ্ডিত মহাশর, কেহই এাঙ্গণত্জে সধুদ্রগামী 
অপেক্ছা শেঠতন্র নহেন। সব্কার পাহাছুবের ডাক- 
কেপাণী, ষ্টেশন মাষ্ঠ।র পা টিকেট কালেক্টর, অথবা নবাব 
স।হেব বা মহারাজা বাহাদুরের মানেজার, নায়েববা। 
তহশাশদার। ফেহহ উক্ত তালিকার পহিক্তত এহেন। 
চারিদিকে বাপণ্র মি-দোকান। মনোহারী দোকান 
কাপড়ের দোকান, কাঠের গুদাম, টিনের গুদাম প্রভাতি 
দেধিতেছি। এ-সকল ব্রাঙ্গণ মানবধন্মনুসারে সমৃদ্র- 
গমারহ সমহইণা। প্রদ্ধিজীপণি্ আধুশিক হিন্দুসমাজে 
সম্পূর্ণরূপে পির্দোষ হইয়া উঠিয়াছে। পন প্রাঙ্গণ বুসাদ 
গহণ দ্বারা স্ফীতোদর হইতেছেন। হাহাদের আট্রাণিকা 


কোণশ-না- 


প্রত জনের স্পুহণীয় হহলেও মনুর মতে হাহার। 
সমুদামী অপেক্ষা পবিত্রতর নহেন। ঘেগকল 


উপ বাবুরা এবং তৎ্পশ্ী কুটবুদ্ধি গ্রাম/দেবতাগণ 
আজকাল পঙ্গীয় গ্রজান্বখপিষয়ক আইনের শিধাশ 
অতিএম করার প্রও।শায় স্বায় শ্রী বাপুলকে জোঙ্দার 
সাঞ্জাইয়। কুষককে কোফণদারে শরিণত করিতেছেন 
এবং তাহার শ্রমলন্ধ শস্তের আগ দ্বারা স্বোদর পৃরনণ 
করিতেছেন, মগণ বাপস্থাতিঞ্মী সেইসকল মহাশয়ের। 
কোন্‌ শাস্ত্রের দোহাই দিয় বিদেশপ্রঙাাগতদিগকে 
সমাজবহিভূতি পাখার ওচিতা প্রমাণে অগ্রসর হন? 
কখিলন্ধ কক অধ্যাপক সমুদগামীরই গ্ঠায় 'বিগহিতাচার" 
ও “অপাংক্তেয় । বন্ষোত্তরভোগা অধ্যাপকগণের পক্ষে 
মন্থর এই বিধিবিস্বতি অমাক্ছিণীয় নহে কি? ফীহারা। 
পিঠম(তৃশাঞ্ক, কগ্ঠাদায়। পুজের উপনয়শ, ছগাবিপগ্ডি 
প্রভৃতি বু বিপত্তিবালে 'ফিপায়' বাহির হন, নিতাখাচক 
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ভোজ্যান্নতাও তদ্বৎ্ই নিধিদ্ধ। 
ধাহাদের কারণান্তরাভাবহেতু উদরাময়ে বা অতিশম- 
জনিত অবসাদে অথবা মাংসসাহচধো-বদ্ধিতত্বাদ পলান্ন- 
তোঙ্জন প্রাক্কালে " কলিযুগোচিত যাবন সোমরসসেবন 
অপরিহ।য্য হয়, হাহাদের পক্ষে সমুদ্দগামিবজ্জনপ্রয়াস 
স্বাথানুবুল হইলেও মন্থুণিহিত নহে। সভাস্থলে বা 
পাত্রকার্িতে বাক্যবিষ্ঠসবাছুলো খা সময়োচিত ইঙ্গিত- 
চাধ্যে শব স্ব অধিগ্রত ব্রান্গণোর কীগ্ডধ্বজা উডদাঁন 
করিলেও স্বীয় হৃদয়ের অন্তস্তলে কয়জন ব্রাহ্মণ 
আপনাকে অস্থলিতব্রশ্মচর্যা বপণিতে পারেন? বিপ্লত- 
ব্রহ্গচধ্য ব্রাঙ্গণকে মন্ত সমুদ্রগামীর সমাসনেই উপবিষ্ট 
করিযুছেন। ফলত: ইহা হইতেই প্রতণত হয় যে, মন্ত্র 
সমুদ্রগামী বাঙ্গণসন্বন্ধে এই বাবস্থা অবশ্তপ্রতিপালা 
বিধি নহে, পরগ্ত শুধু আপেক্ষিক ওচিত্য।নৌচিত্যস্থচক | 
আর খদ্দি কেহ ইহা অবশ্ঠ প্ররতিপালাও মনে করেন, 
তাহাতেও সনদ্রগমন শ্বাঙ্গণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় না। 
কারণ আধুনিক প্রায় কোন ক্রাঙ্গণহ মনৰ 'অপাংভেয়' 
শেণীর বহিভূত নহেন। 
বহুবত্সর পুর্বে একটি গঞ্প কিয় ছিল।ম, 
৩াহা এ স্থলে উদ্ধার করার শোঙসঘরণ করিতে পাগিলাম 
ন]। কলিকাতার কোন কারস্থযুব শিক্ষার্থ হংলণ্ডে 
গিয়[ছিলেন। তাহার পদেশ প্রত্যাগমনের গ্রাক।লে 
»াহর জোঠ্ ভ্রতাগণ ঠাহাদের পরিবাপস্থ সরলঙদয়ণ, 
নিঠ।ব৩ী পিতৃন্বসাকে বপিশেন, 'পিসাম।) _কে আমর। 
বাড়ীতেহ রাখিতে চাহ; যদি আপনার আপত্তি থাকে, 
তবে আপন।কে ভিন্ন বাড়ীতে থাকার খন্দোবন্ত করিরা 
দিতে প্রপ্তত আছি।' কপটতাস্পর্শশুণ্ঠ। ধর্দ্ভীর' বধীয়সা 
কহিলেন, €কন বাব।, আমাপ ডিন্ন বাড়ীর কি আবশ্তক ? 
তোমাদিগকে শিপরাও তে। এই বাড়ীতে আছি। তোমর। 
ছুঁহলেও আমি স্সান না করিয়া খাই না, সে ছু'ইলেও স্নান 
করিয়া খাইখ।? ফলত? ধাহার। সরল হৃদয়ে শাস্ত্রে 
বিশ্বাস করেন, তাহাদের পক্ষে সমুদ্রগামী আর আধুনিক 
অন্য হন্নুএ মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। 
আমরা দেখিলাম মঞ্জুর মতে সধুদ্রগমন নিষিদ্ধ নহে। 
পরস্ত বাণিঞজার্থ সমুদ্রগমন তিনি প্রতাক্ষ ভাবেই ব্যবস্থা 


তসইহঞ্সক্ল খ্বাঙ্গণের 
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১ম সংখ্য। ] 


করিয়াছেন। ত্রেতামান্ত গৌতমসংহিতায় এবং দ্বাপর- 
বান্ শঙ্খ- ও লিখিত-সংহিতায় সমুদ্রগমনেরু পক্ষে বা 
বিপক্ষে কোনও বাবস্থা নাই। সুতরাং শ্রেতা বা 
দ্বাপরেও ,সমুদ্রগমন প্নিধিদ্দ ছিল না কারণ" যদিও 
প্রতাক্ষ বিধির অভাব, তথাপি তদ্বৎংই নিষেধেরও অভাব 

পরাশরশ্ততি বি্শষতঃ কলিযুগ্মান্ত । সুতরাং 
পরাশরসংহিতাঁই আমাদের ধিশেষ বিবেচনার বিষয়। 
মহাখুনি পরাশর কুত্রাপি সমৃদ্রগমন নিষেধ করেন নাই; 
পরন্ত পরাশরসংহতার দ্বাদশ অধায়ে সমুদ্রগমনের 
'বধি আছে। যথা -- |] 


এঠেমু খ্যপয়েন্নরহ পুণাং গা তু সাগরম্‌। 

দশযোজনবিস্তীণং শতবযোজনমায়তমু ॥ ৬১ 

র।মচন্দসমা দিষ্টং নলসঞ্চয়মপ্িতমূ। 

সেতুং দৃষ্ট। সমৃপ্রন্ত ব্রঙ্গহতা।ং বাগোহতি ॥ ৬৩ 

এই-সমস্ত স্থাপে (নিজ পাপ) কীর্তন করিয়া বিগ সাপে 
গমন করিয়া দশযে।জন প্রশস্ত ৪ শতমে। হন প্ীথ। পাম5ন্দের আদেশে 
নলের পরিশ্রম দ্বারা প্রন্থুত সমু্রের সেতু দর্শন করিস ব্র্গহতা।পাপ 
ইহতে শিপ্ধুতি পাইবে। ৮ 


অতএব কলির ধন্মশাস্রপ্রবোজকের মতে সমুদ্র 
পরিত্র এবং সমুদ্রগমনপূর্ববক সেতুবদ্ধদর্শনে ব্রহ্গহত্যা- 
জনিত পাপ পর্য্যন্ত বিদুরিত হয়। ঈদৃশ পবিত্র সমুদে 
গমনে নিষেধ কি? পু 

রক্ষণশালগণ বালতে পারেন এস্লে গেহ। তু সাগরম্‌? 
সাগরসমীপে গমন মাত্র বুঝায় এবং তীর হইতে সেতু 
দর্শনহ পরাশর মুনির অভিপ্রেত। 

প্রভাণ্ডবে আমরা কলুর খলদ ও নৈয়াচয়কের গল্পটি- 
মাত্র বলিতে চাই। বলদ চলিতেছে কি না, অন্তরাল 
হইতে বণ্টাধ্বনি দ্বারা তাহ। ভানিবার জন্ত কলু বলদের 
গলায় ঘণ্ট। বাণিয়। দেয়। ঘণ্টার শব্দ না শুনিলেই 
বুৰিতে পাপে বলদ দাড়াইয়। আছে। কিন্তু নৈয়ায়িক 
মহাশয় দেখিলেন বলদ তে দাড়াইয়ীও গলা নাড়িয়। 
খণ্টাধ্বনি স্ভরিতে পারে। কলুকে সেই ভাবে প্রবঞ্চিত 
হওয়ার সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিলে কলু শুধু, বলিয়াছিল, 
মহাশয়, বলদ তে শ্ঠায়শান্ত্র পড়ে নাই।' বস্তুতঃ গেত্বা তু 
সাগরং' স্বাভিপ্রায় প্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী তার্কিকের *মতে 
সগরসমীপ্গমন বুঝাইতে পারে ১ কিন্তু সংহিতাকার- 
ব্যবস্ৃত ভাষার অর্থ তাহা নহে। 


'সমুদ্র-যাত্া 


৩১ 


সমুদয় সংহিতার মধ্যে মন্ুসর্শহতাই সব্বশ্রেষ্ঠ। 
,গৌতমসং খহতাদি মন্থসংহিতার পার্খে নিতান্ত স্ত্ান। 
আমাদের মতে মন্ুসংহিতার পর ধাজবন্কয-সংহিতাই 
বিশেন উষ্খযোগা। বিশেষতঃ যাজ্ঞবন্ষয-্পংহিতান্ুগামী 
মিতাক্ষরা! আজিও সমগ্র ভারতবাপী হিন্দুমমাজকে 
শাসন করিতেছে; সুতরাং বর্তম।ন হিন্দুসমাঞজ, যাজ্বন্ক্য- 
সংহিতাকে কোনক্রমেই উপেক্ষা করিতে *পাধেন না। 
তাই সুমুদ্রধাত্রা পিষয়ে আমরা যাজ্বন্কা-সংহিতারও মত 
উল্লেখ করিতেছি । 





ঠ 
কান্তারগ। % দশকং সামুদ্রা বিংশক শওষ্‌। 
দছ্যবণ স্বকৃতাং বুদ্ধিং সর্ব সর্ধাস্থ জ।তিযুখ। 


*. [দ্ৃতীয় অধ্যায়, ৩৯ শ্লোক। 

ধাহারা বাণিআ]র্থ কান্তারে গমন করে, তাহারা শঙকরা শঙ- 
এাগের দশভাগ এবং সমুদগামীরা শতশাগের বিংশতি ভাগ স্মদ 
দিবে, উতাাদি। 

অতএব যাজ্ঞবন্গ্য সম্রগমন স্বীকার করিক্কেছেন। 

মন্কণিত ধর্মস্থানসমূহের মধো বেদ সযূদযাতার 
শিধি দিতেছেন।; মানবধন্মে ও যাজ্ঞবঙ্কা-সংহিতায়, 
সনু দধাত্রা। শ্বীকুত ; গৌতম-শখখ-লিখিত-ধম্ম সমুদযাঞা 
নিষেধ করেন নাই; পরাশরস্থৃতি সমুদদশন পুণা 
কম্ম বণিয়াছেন। হহার পর বাহার! সযৃদ্রমাত্র। শান্ত 
বিরুদ্ধ বলেন তাহারা, হয় শান্তর কি তাহা জানেন না, 
অথব। শাস্ত্রের মন্ম অবগত নহেন; অথব। শান্ত্রবাকা 
শ্লেচ্ছাপুর্বক লঙ্ঘন না পুব্যাখ্য। দ্বারা দলন করিয়া শ!ঞ্জের 
অবমনন। করেন। 

আমরা এই প্রবন্ধ শাস্মবাদীগণের জন্য লিখিতেছি। 
কাছে বাধা হইয়া আমাদিগকে জাহদের পঞ্াান্ু বর্ন 
ক৫িতে হইছেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংহিতাসমূহের 
স্বত? বা প্যবহা ধশান্ত্ ব। আইন স্বরূপে মুপাবস্তী অতি 
সামান্ত। এই-সকল গ্রন্থ অতি আধুনিক । সংহিঠা- 
ওপর প্রারস্ত পাঠ করিলেই তাহা ঈম্পষ্ট উপলব্ধি হয়। 
পঞ্জকাগ্ডল যেমন চিত্বনূতন এবং প্রতি বৎসপইহই যেখন 
“গ্প্ত'-গৃহে বা তকচড়।ামণির চতুষ্পাঠিতে- 


ঙ 
“হরপ্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী । 
বৎসরের ফলাফল ঞ্ষহ পশুপদ্তি ॥” 


৩২, প্রবাসী বৈশাখ, ১৬২১ 


ঠিক সেইরূপই প্রঠ্যেক সইহিতালেখকই প্রাচীন অযুক 
খষির নিকট অন্তাগ্ত এধিগণ গমন কৰিরা কি ভাবে 
ধণ্ম বন করিয়াছিলেন, ঠাহার বাধানে আমাটে গলপ 
ভড়িয়। স্বগ্রঞ্থের গৌবচন্দ্র করিয়াছেন এবং সেই উপদেষ্টা 
প্রাচীন "ষির বাক্যসমৃহ লিপিবদ্ধ করিতেছেন বলিয়া 
ঠাহার নায়ে খত গ্রন্থ চালাইয়।ছেন ॥ তাই সংহিতা- 
কারগণ সকণেই প্রাচান। কিনি মন্ত্র, বাজ্ঞবন্কা, ব্যাস, 
পরাশর প্রভৃতির মাম সংযুক্ত হইলেও এঁ-সকণ সংহিতা 
ভত্তৎ মির লিখিত গ্র্ লেখকগণই 
স্বীকার করিতেছেন ।এ প্রাচীন সংস্কৃত হাষা ও সংহিতা, 
সমূহের ভাষা তুলন| করিলেও তাহাদের আধুনিক 
প্রহীত হইবে । *্মহাভারতের ভাষা অপেক্ষাও সংহিঠার 
ভাষা অনেক আধুনিক । ফলও? অনেক মংহিতাই যে 
মুপলমান-প্রভাব-কালে ধত্তমান আকার প্রান্ত হইয়াছে, 
তদ্বিষয়ে সন্দেহ করার বিশেষ কারণ নাই। মুসলমান- 
রাজ্বে ব্রান্ধণগণ ব্যবস্থাকে গৌরবান্িত আসনচ্যুত 
হইয়। প্লেটোর আদর্শ প।ঞোর ন্যায় স্বাভিপ্রায়ান্ুকুল 
আদর্শ সমাজ কল্পন। করিতেছিলেন। গাহাদের লিখিত 
স্বতিগ্রন্থসমূং সেই কল্পিত সমাজের চিত্রমাপ্র; তাই 
প্রাচীন সমাজের বাস্তব চিএ তাহাতে নাই। এ বিষয়ে 
একটি উদ্বাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। পরাশরসংহিত। 
সমুপরদর্শনই ব্রদগহতাার বথেষ্ট শান্ত. মনে করিয়াছেন। 
কিন্তু গরকুতপক্ষে রাগ কি ব্রঙ্গহহ্যাকাপীকে কারাদগডাটি 
কঠের শাপ্তি দিতেন না? সংহ্তাকার সে-সকণ শাত্ডিৰ 
উল্লেখও করেন শাহ। পর্রগ্ধ যখনই লঘু খা গুরু যে- 
কোন অপরাধে কেহ অপরাধী হহত' তখনই তাহার 
চান্রায়ণাির ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে । অথাৎ যাহাতে 
সংহিতালেখক ব্রাঙ্খণগণের মানবজীবনের প্রতিপদক্ষেপে 
তোঞঙাদ(ক্ষণাি-প্রাপ্তিণাচুযোর ব্যাঘাত না 
ঘটে, তদনুকুল বিলক্ষণ সুবিপাজনক সুব্যবহ্থার সংহিও।- 
সমূহের কলেবর পিপুণ। কিন্তু থে রাজবিধি সমাঞ্জকে 
নিয়ান্ত্রত করে, পাজাত্রষ্ট হিন্দুশণের পণোহিতকুল তাহার 
পর্যাবেক্ষণ বা আপোচলার আণশ্তকতা উপলব্ধি করেন 
নাই। তাই যদিও সংছিতাসমূহ কিয়ৎ পরিমাণে “ব্যবহার- 
শাস্ত্রের? ছায়াস্বরূপ বন্তমান অঃছে, তথাপি তাহা বাস্তব- 


নে, তাহ! 


কোনও 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দস্নকবিরহিতঃ যাক্জকথার্থ প্রণোদিত, ব্যবহারেতরবিধি- 
পূর্ণ। ফলতঃ সংহিতাসযুহে স্থানে স্থানে সমাজে 
প্রচলিত বিধি লিপিবদ্ধ হইয়া! থাকিলেও অধিকাংশ স্থলেই 
যাহা লেখকের মনোরাজ্যে বৈধ বলিয়। প্রতিপন্ন,হইয়াছে, 
তাহাই বাস্তব বিধি বলিয়া! সংহিতায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
এই কারণেই মনুসংহিতা সমুদ্রগমন স্বীকার করিয়াও 
সমুদ্রগামী ব্বাঙ্গণকে শ্রাদ্ধে অপাংক্তেযর় বলিয়াছেন। 
ব্রাহ্মণ লেখক কখনও নাবিকবৃত্তিপর ব্রাহ্মণকে আত্মতুল্য 
জ্ঞান করিতেন না, তাহ সহজেই বুঝ, যাঁয়। শক্করাচাধ্য 
বেদের দৃষ্টান্তগুলিকে বিধিবৎ গণ্য করিয়াছেন। নব্য- 
গণের মতে ইহার উৎকৃষ্ট কারণ আছে। যখন আধ্য- 
সমাগ জীবিত ছিল, বেদ তখন লিখিত হইয়াছিল। 
কাজেই বেদের দৃষ্টান্তসমূখ জীবিত সমাঞ্জের বাস্তব চিত্র; 
সমাজের রীতিপদ্ধতি তাহাতে প্রতিফালত হইয়াছে। 
কিন্কু অগ্চান্য আধুনিক গ্রন্থ লেখকের মনঃকল্লিত বৈধা- 
বেধপ্রঠিপোষক; কাজেই তাহ।দের দৃষ্টাস্তসমূহের কোন 
অনুকরণীয় মূলাবত্তা নাই। এই আলে|চনা হইতেই 
যুক্তিবাদীগণ সমুদ্রগমন সম্বন্ধে স্পষ্ট ধিধির আপেক্ষিক 
অন্নতার কারণ উপলন্ধি করিতে পারিবেন। 

যাহা হউক, আমরা পুনরায় শান্ত্রবিধির অন্বেষণে 
প্রবৃত্ত হইব। যে বিষয়ে শাস্ত্রে কোন বিধান নাই, তথায় 
সাচার এবং আত্মতুষ্টিও মন্ুর মতে ধর্মের গমাণ বটে। 
সমুদ্রগমন সধদ্ধে শাস্ত্রের বিধান আছে, অতএব ত দ্বিষয়ে 
সদাচার ও যুত্তির আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধে নিশ্রয়োঞ্জন। 
তথাপি তদ্বিষষে ছু চারিটি কথা আমরা এ স্থলে বলিব। 
যুক্তি যে সধুদ্রবাত্রার পক্ষে, তাহার সর্ব[পেক্ষা অকাট্য 
প্রমাণ এই যে, আধুনিক রক্ষণশীলগণও ইয়োরোপ, 
আমেরিক। প্রভৃতি দেশে শিক্ষার্দির জন্য গমন নিষেধ 
করেন না । শাহাদের যত আপাস্ত শুধু বিদেশপ্রত্যাগতের 
সমাজে পুনগ্রহণ সন্বন্ধে। ইহা হইতেই প্রতীত হয়, 
রক্ষণশীলগণও সমুদ্রযাত্রার অবশ্তকত্তব্যতা ও অনিবার্ধাত৷ 
হদয়ঙগম ও স্বাকার কাঁরতেছেন। কিন্ত চিরস্তন সংস্কারবশে 
এখনও তাহারা সমুদ্রযাতীর সহিত সামাজিক আদান 
প্রদানে সম্মত হইতে পারিতেছেন না। সুতরাং যুক্তি 
সম্বন্ধে অধিক লেখা বাহুল্যমাত্র। 


১ম সংখ্য। | 


'স্দাচার সন্বদ্ধেও আমর দুই চাবিটি কথ*বল্পিব। 
পূর্বেই বলিয়াছি মন্তুর মতে ব্রহ্মাবর্ত দ্রেশের আচারই 
সদাচার। মন্ুসংহিতায় সেই (দশের আচার *লক্ষ্য 
করিয়ুই সধুদ্রগামী বণিক প্রভৃতি সঙ্গদ্ধে ব্যবস্থা লিখিত 
হইয়াছে। এতভিন্ন প্রথিতনাম। দাক্ষিণাত্যবাসী স্থব্রুকার 
বৌধায়ন প্বরুত সুর বলিতেছেন, 


পঞ্চধ। বিপ্রতিপত্তিঃ দক্ষিণতস্তথোতুরতঃ | 

যানি দক্ষিণত্তানি ধ্যাখ্যান্যামঃ। 

যখৈতদন্থপেতেন সং ভোজনম্‌ প্রিয় সহ তোজনমু 

গধুণষিত ভোজনম্‌ মাতুলাপিত্ষক্ছ্ব হিত্গমনমিতি | 

অথোওরতঃ উপাবিক্রয়ঃ শীধুপানং উভয়তে| দর্ডিব্যবহারঃ 
আধুধীয়কং সমুদ্রসংঘানমিতি । ইতরাদিতরশ্মিন্‌ কুর্বন্‌ ছুম্যতীতর- 
দিচরম্সিন্‌। 


এস্থলে উত্তর" ও “দক্ষিণ এই দুইটি অনিষ্দিষ্টার্থক 
শন্দ বাবজত হইয়াছে । এই"ছুই শন্দ নানা ভাবে ব্যাখা। 
করা যায়। 1কন্থ অধ্ধাভাবিক কুটার্থ দ্বারা শাস্ত্রের ব্যাথ্যা 
হয় না, পরন্ধ বলিদান হয়। উত্তপ শর্ষে ভারতবর্ষের 
উত্তরাংশ অর্থাৎ আর্ধাবর্তি এখং দক্ষিণ শব্দে দার্ষিণাতা 
স্বভীবতঃই বোধ হ্য়। ধীহার। উত্তর শবে হিমালয়ের 
অর্থাৎ ভারতের উত্তর সীমার উত্তর বলিতে চাহেন, 
তাহাদের মতানুসারে দক্ষিণ শর্ধে ভারতবর্ষের দক্ষিণ 
সীমার দক্ষিণ অথাৎ ভারত সাগবের লবণান্ুমত্র বুঝ[ইতে 
পারে এবং তাহ হইলে বৌধায়ন থে “দক্ষিণের, আচার 
বিবত করিতেছেন, ত।হা নিতান্তই নিরর্থক ও উপহ।স- 
জনক হয়। 
আলোচনায় বৌধায়নে? কোনও প্রায়াঞ্জন ছিল নাং 
তাহা স্বএ হিন্দুস্ানবাসপী আধাগণের জণ্তই গ্রথিত। 

টীকাকারও বলেন,_- 


“ক্ষিণেন নম্মদামুভ্ভরেণ উত্তরতম্তথ দক্ষিণেন 
হিমবস্তমুদৃগ-বিদ্ধ্যহ্ত | 
অর্থাৎ নম্মদা হইতে কুমারিক। পর্যযন্তপ্দ ক্ষিণ দেশ এবং হিমালয় 


হইতে বিদ্ধ গী্দযন্ত উত্তর দেশ। 
গড 4১৯১, ২ 
অতএব উপণ্ি উদ্ধত বৌধায়নবাক্যের সপলার্থ এই-_ 


আধ্যাবর্ত ও দাক্ষিণাতোর পর্কবিধ বিসংবাদ আছে। অন্থ 
পলীতের সহিত ভোজন, শরীর সহিত ভোজন, পযুশুষিত ভোজন, 
মাতুল- ও পিতৃব্যকম্যাপরিণয়, এই সব দাক্ষিণাতে প্রচলিত। 
এবং উর্ণাবিক্রয়, শীধুনামক' স্বরাপান, অস্বাদি জন্তর বসায়, 
অস্তরধান্রখ এবং সমুদ্রসংঘান অর্থাৎ নমুদ্রের পরপারস্থিত দেশে 
গমন (€ নাবা দ্বীপান্তরগমনমূ” ) আর্ম্যাবর্ডের রীতি। এই-সকল 


কগ্ঠাতীথমূ। 


সমুদ্র-যাএা 


বণ্ততঃ তিব্বৎ দেশের আচার পদ্ধতির * 


৩৩ 
রীতি তত্তৎ দেশে অনুসরণ ; কিন্তু অন্থত্র 
দোষ হয়। 


তাহার অন্থসরথে 


পুঠকগণ দেখিবেন বৈশ্তের "পক্ষে উপা বা অশ্ব- 
বিক্রয এবং ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অন্জরধারণ কদাপি কোন 
স্থানে নিষিদ্ধ নহে। সুতরাং উল্লিখিত বৌদায়নবাকোর 
মর্ম এই যে, সমুধযাত্রাদি আধ্যা বর্তের ্রাহ্মণগণের মধ্যেও 
প্রচলিত আছে, কিন্ত দাক্ষিণাতো তঠুহা দুষণীর; এবং 
মাতুলকন্ঠাদি বিবাহ দাক্ষিণাতোর ব্রাঙ্গণগণের মধ্যেও 
প্রচলিত আছে, কিন্তু আর্ধ্যাবর্তে তাহ] দুঝণীয়। অর্থাৎ 
অপরাপর বর্ণ সদ্বন্ধে সমুদ্রগঙ্ষন কুঁাপি এনধিদ্ধ নহে; 
আর্যযাধর্তে ব্রাঙ্গণগণ সন্বন্দেও নহে। 

ব্রঙ্গাবর্ত আর্যাবর্তেপই অংশবিহশষ। সুতরাঃ দেখা 
যাইতেছে মন্টবহিত সদ|চীরও সমৃদ্রধাত্রার অনুকূল । 

মন্নকথিত চতুবিধ ধন্মপক্ষণই সমুদ্রধাত্রার অনুকুল, 
ইহা দেখা গেল। ঘাজ্ঞবন্ক্য পুরাণকেও ধর্্স্থান 
বশিয়াছেন। অতএব আমরা পুরাণের খিশধিও আলোনন। 
করিব? কিন্তু সংক্ষেপার্থে ক্লেরক উদ্ধার করিব ন1। 

বিষ্ণপুরাণের দ্বি তীয়াংশে সমুদ্রবেষ্টিত কুশদ্বীপাদির ও 
সামুদ্রিক জোয়ার ভাটার বর্ণনা এবং এ অংশের তৃতীয় 
অধ্যায়ে হণ ও পারসীকদ্দিগের উল্লেখ আছে। 

বায়পুরাণের ৪১শ অধ্যায়ে চারি মহাদ্বীপসমন্থিজ 
পৃথিবীর বর্ণন! আছে । ৪৫শ অধায়ে বাহ্লীক, গাঙ্ধার, 
যবন, শক্ষ। রমট (রোমান 1), বর্বর (13711)91) 1) 
পহ্লব, কসেরুক প্রভৃতি উদীচা এবং ব্রন্দোত্রঃ মালদ 
এপভৃতি প্রাচাজাঠির উল্লেখ আছে। ৪৮শ অধ্যায়ে 
মণিপতচন্দনাকর গ্রেস্ছবাসভূমি মলয়দ্বীপ, লঞ্চ। পুগা-সমঘ্িত 

লঞ্চাদ্বীপ এবং শখ্থদ্বীপ প্রহতির বর্ণন। দৃষ্ট হয়। 

গরুড়পুবাণের পূর্ববখণ্ডে ৬৮ম অধায়ে প্রবাল ও 
যুক্ত।, ৬৯ম অধ্যায়ে শঙ্খ ও অক্তিজাত মুক্তা এবং সিংহল 
ও পারসীক দেশজাতি মুক্তার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। ৭২ 
অধ্যায়ে সিংহল-কাঁমিনীগণের সাক্ষাতে সমুদ্রতীরে ইন্দ্রনীল 
মনির উৎপত্তি রর্ণিত আছে। ৭৭ম অধ্যায়ে বাগদেব 
(?) দেশজ পুলকমণি, ৭৯ম*অধ্যায়ে যাবন ও চীনদেশ্জ 
তৈলস্ষটিকমণি এবং ৮০ম মধ্যায়ে রোমক দেশজ 
বিদমমণির উল্লেখ আছে। * 


৩৪ 


কুর্মপুত্নাণের উপবিশ্তাগে ২?শ অধ্যায়ে ৩৯ হইতে 
৪৭ শ্লোক পর্ধান্ত শ্রান্ধে অপাংক্্ুয় ব্রাঙ্ছণশ্রেণীর মণধো 
'সুদ্রগায়ী' ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। কুর্খবপুরাণের এই 
অংশ মন্গপংহিতাপই প্রতিধবনিমাত্র এবং মন্থপংহিভার 
অপাংক্তেয় ব্রাঙ্গণ সন্ধে ইতিপৃরব্র যাহা লিখিত হইয়ছে, 
কুর্মপুরাণের এই অংশ সন্বন্দেও তাহাই আমদের বক্তবা। 
ইহাতেও ব্রাঙ্গণ এবং ব্রাঙ্গণেতর সধুদর বর্ণের সমুদ্রগমন- 
পদ্ধতিই শ্বচিত হইতেছে। 

বপাহপুবাণের ১৭১ম ও পরবতী কয়েক অপ্যায়ে 
মথুবাবাসী বাণক গোকর্ণ কির্ূপে অর্ণবযান।রোহণে 
চারিমাল সমুদ্রে থাকিয়া অপরপাপ্রবন্তাঁ দ্বীপে উপনীত 
হন এখং দীর্ঘকাণ পকে স্বদেশে গ্রত্যাগমন করেন, তাহ 
বর্ণিত হইয়াছে। পু 

মার্কগেয় পুরাণের ৩৫শ অধায়ে প্রবাল ও মৃক্তা, 
৫৭শ অধ্যায়ে কাধোজ, বর্বর এবং চীনদেশ, ৫৮শ 
অধ্যায়ে লঙ্কা, সিংহল, শ্তামক প্রন্ৃতি দেশের উল্লেখ 
আছে । পদ্মপুরাণের ত্র্গখগ্ডে তৃতীয় অধায়ে ষবন, 
কাঞ্জোজ, হুণ, পা্রসীক প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে। 

আর বাছুপণা নিশ্রয়োজন। শান্ত্রকখিত অষ্টাদশ 
পুরাণে কুঞাপি সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ নহে; পরস্ত অনেক 
থুরাণই হিন্্দিগের সমুদ্রগমন স্বীকার করিতেছেন । 
উপরোক্ত পৌরাণিক বর্ণনাসযূহ হইতে স্পটুতঃই প্রতিপন্ন 
হয় যে, পৌরাণিকযুগে হিন্দুগণ রোম হইতে চীন পর্ধা সত 
নানাদেশে সর্ববদ। গতায়াত করিতেন। 

খষিকখিত বেদ, শ্বৃতিঃ পুতাণ, সদাগার ও আত্মত্ষ্টি 
এই পঞ্চবিধ ধন্মস্থানই সমুদয:আার অনুকুল, ইহা প্রতিপন্ন 
হইল। সুতগাং সমুদমাত্।/ কোনক্রমেই শাস্্রবির্ধ 
নহে, পরপ্ত সম্পূর্নপ্ূপে শান্সান্ছগামী । অধঃপতিত, 
অজ্ঞানঠমসাচ্ছন্ন বঙ্গদেশ 'শান্রজ্ঞানত্র্ট হইয়া অজ্ঞ ও 
স্বার্থব্ধ লোকের কুগকে ভুলিয়! পুণাদর্শন সাগবোত্তরণ 
পাপান্ষ্ঠান জবান কিতেছেন। কিন্তু লীপাময় বধাতার 
অপরূপ বিধানে পাশ্চাতাসশ্াতাস্থর্যা এ দেশে মাধ্যন্দিন 
কিণণজাল বিস্তার করিতে আরন্ত করিয়াছে । স্বল্লব্যয়- 
সাপেক্ষ মুদ্রাযপ্ের এবং" অবাধিতদ্ব।র" বিশ্ববিদ্যালয়ের 
সাহাযো পুনরায় বিশুদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ « 


| ৯৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হইক্চেছেশ। তাই প্রবুদ্ধ বঙ্গসমাজে অস্তিত্ববিহীন কল্পিত 
শান্ত্রবিধির কাটুতি কমিয়া যাইতেছে। স্বাবলম্বী বঙ্গীয় 
যুবক বুঝিতেছেন সনাতন হিন্দৃধন্ম ও হিন্দুশান্ত্র তাহার 
উন্নতিপ্রয়াস ও উদ্যমে পথের কণ্টক নহে। | 

সয়্দ্রযাত্রাবিষয়ে ধর্শান্ত্রে নিষেধ নাই বলিয়] স্ুবিস্তৃত 
সংস্কত সাহিত্যে শিষ্রেধ নাই এমন নহে। -অনেকে 
মনে করেন, আদ্িত্যপুরাণ ও বৃহনারদীয় পুরাণ সমুদ্রধাত্র। 
নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় গ্রন্থই উপপুরাণ, 
পুরাণ নহে। আদিতাপুরাণের মুলগ্রন্থে সমুদ্রযাত্রী- 
নিষেধবিষয়ক শ্লোকের অস্তিত্ব সন্দন্ধে পঞ্ডিতগণের মধ্যে 
মততেদ দৃষ্ট হয়। অতএব আমরা আদিত্যপুরাণের বিষয় 
আলোচন। করিব না। বৃহন্নারদীয় পুরাণ বলেন, 

কম্মণ! মনন! বচ| মন্ব্ম শন সণাচরেং। 

অস্বর্গাং লে।কবিদিষ্টং ধশ্মমপাচরেনতু ॥ ১২ 

সমুদ্রধাত্রাস্বীকারং কমণ্ডলুবধারণম। 

দ্বিজানামসবর্াস্্র কন্যা স্থপমমস্তথা ॥ ১৩। 

দেবরেণ সতোপত্ভিম ধুপর্কে গশোবধঃ| 

মাংসদানং থা শ্রান্ধে বানঅস্থাঅশষস্তথ1 ॥ ১৪। 

দন্তাক্ষতারাঃ কন্যায়াঃ পুনদণনং পরস্য চ। 

শর্থকালং ব্রঙ্গচর্যযং নরমেধাশ্বমেধকে ॥ ১৫। 

মহাপ্রস্থানগমনং গোমেধ্। তথামখমৃ। 

ইমান্‌ ধর্মান্‌ কলিযুগে বর্ানাহুমপীষিণঃ ॥ ১৬ 

২২শ অধায়। 

পঙিত পঞ্চাননতর্করত্্ সম্পাদিত ১৩১৬ সনে প্রকাশিত দ্বিতীয় 
সংস্করণ। 

মান্থুষগণ যত্পূর্বক কায়মনোবাক্ে ধর্ঘাচরণ করিবে । যাহা 
লোকনিন্দিত, তাহ! ধর্মজনক হঈলেও আচরণীয় নহে। সমুদ্রবাত্রা 
ক্বীকার, দ্িজগণের অসবণ। কন্যার পাণিগ্রহণ, মহাপ্রস্থান গমন 


£তাদি ধন্মব ( আমরা আর ধিক আনুবাদ করিলাম না) কলিযুগে 
বর্জনীয় বলিয়া পিতশণ বলিয়া থাকেন । 


সুপ্রসিদ্ধ স্মান্ত রঘুনন্দন শ্বরুত উদ্ধাহতন্বে বলেন, 


কলোৌতু অসবণ।য়া অবিবাহ্যত্বমাহ পৃহন্নারদীয়ম্‌ “সমুদ্রযাত্রা- 
স্বীকার২....১১,০, মনী(নণঃ |” 

বৃহন্লারদীয় পুরাণ কলিঘুগে অসবর্ণ। কন্যা! অবিবাহা বলিয়াছেন; 
বথা সমূদ্রযাত্রা স্বীকার...ইত্যাদি।" 


পাঠকগণ দেখিবেন উল্লিখিত দ্বাদশ ও ৷ ষোড়শ 
শ্লোকে “সধুদ্রযাত্র' শ্বীকার' ধশন্ম বলিয়। বৃহন্নারদীয় কবুল 
জবাব দিয়াছেন; কিন্তু তথাপি লোকবিদ্ধিষ্ট অর্থাৎ 
সামাজিক"ণের মনঃপুত নয় বলিধ। তাহা নিষেধ করিয়া 
ছেন। “পাছে লোকে কিছু বলে” এই ভয়ে স্তকর্ম্- 
বিরতি পুথিবীর সর্ধক্রই পরিদৃশ্যমান, আমাদের দেশে 


১ম সংখ্যা] এ 


বিশেষতঃ) কিন্তু যাহা ধম্ম, তাহার আচরঞ়ে প্রোষ 
নাই। ধিনি লোকলজ্জা অতিক্রম করিতে পারেন; তিনিই 
লোকবিদ্িষ্ট ধণ্মীচরণ করিতে পারেন। সুচরাং বৃহ- 
নরদী]য়র এহ বাঁবস্থায় সমুদ্রয।ত্রাম্ষীকার নিতান্ত নিষিদ্ধ 
হয় না। ষ্ঠ 

সমুদ্রধীত্রা স্ধন্ধে রঘুনন্দন কোনও ব্যবস্থা দেন 
নাই; আধুনিক স্মার্ভপগ্ডিতগণ রথুনন্দনের উদ্বাহতন্বে 
সমুদঘাত্রা নাষন্ধ বলিয়া কেন মনে করেন, তাহা বুঝা 
কঠিন। উদ্বাহতন্ব শিধাহসধন্ধীয় বিধান; তাহর্তে 
সমুদ্যাত্রাসববন্ধীয় কোনও বিধিবা নিষেধ বা আলোচনা 
নাহ ও থাকিতে পারে না। উদ্ধত জয়োদশ হইতে 
যোড়শ শ্লেক পধ্যন্ত সম্পূর্ণ উদ্ধীণ না করিলে 'কলিষুগে 
অসবণ। কন্ঠার বিবাহ শিষিদ্ধ” এই পূর্ণ বাকাটি পাওয়া 
যায় না; কাজেত রঘৃ*ন্দন বাধা হইয়া এই চারিটি 
শ্লোক উদ্ধার করিয়াছেন ! ইহী হইতে সমুদঘাা। নিষেধ 
রঘুশন্দনের মত বলিয়। মাহনর) প্রচার করেন, ঠাহারা 
“চতুর্বংশতি তন্বেণ? আদ্োোপাস্ত আবৃত্তি করিতে 
পাপিণেও তাহার অর্থগ্রহণ করিতে পারিয়াছেন বণিয়া 
মনে করার কারণ দেখিনা । 

'সযদধাআাশ্শীকার। 
মনে করেন, হহা বিশেষ বা (00001571 অথে বাবন্ৃত 
হইঘাছে। পুর্ধববালে যাহারা ত্রঙ্মহতা। করিত, 
দের পক্ষে সদ অবগাহনপুব্বক প্রাণত্যাগর্ূপ 
শ্চিত্ত খ্যবস্থা ছিল। যথা কুন্মপুরাণ বন্লেন,__ 

হাকাণতঃ কৃতে পাপে প্রায়শ্চিশষিদং ৪৬৩২ । 

" কামতো মরণাচ্ঞদ্ধিজ্ধেয়া নান্যেন কেনচিৎ ॥ ১৭। 

(ধযাদর্শনং বাথ ভগোঃ পঙভনমেব বা। 

গালতং বা বিশেদগ্রিং জপং বা প্রবিশেৎ স্বয়ং ॥ ১৮। 

বাঙ্ধণ।থে গবার্থে বা সমাক্‌ প্রাণাণ পরিতাজেৎ। 

ব্রগীইত্যাপনোদনার্থমন্তরা বাখুতস্ত তু ₹১৯। 
উপবিশগ, ৩*শ অধায়। 


অর্থাঞ্জলে প্রধেশপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ ধারা পর্গহতর প্রায়শ্চিত্ত 
হয়। 


তাহা- 


নেশন গঙ্গাধাঞার অর্থ মরণের জন্ঠ 'গঙ্গাতীরে গমন, 
সেইরূপ সমুদঘ।এার অর্থ প্রায়শ্চিততম্বরূপ প্রাণত্যাগ 
জন্ঠ স্যুত্রে গমন। পর্ডিত কাণরাম বাচম্পতি স্বকৃত 
'সদ্ধত্থবিরতি' নামক উদ্বাহতত্বের টাকায় 'সযুদযাত্রা'র 


পমূদ্দ-যাঞা 


পদটি "পষ্্রার্থক নহে | অনেকে 


প্রায- 


৩৫ 


এই অথই করিয়।ছেন।$ যথ। £মরণমুদিস্ঠ স.দরযাত্রা- 
স্বীকাবুঃ...মহাপ্রস্থানগমনং মরণমুদিশ্য হিমালয়গমনমূ।' 
এই অথ পরিগৃগাত হহলে কহক্্রারধীয়োন্ত উদ্ধত চন 
বিদেশগমনের প্রতিষেধক হয় না ৯ ূ 

কেহ কেহ “সমুদযাতুঃ স্বীকারঃ১ এইরূপ পাঠোদ্ধার 
কগেন। দৃষ্টান্তধপ্প কমলাকরঞ্চত নির্ণযুসিন্কুর উল্লেখ 
করাখায়। এইকপ পাঠে কাশারাম বচম্পরতির পারি- 
ভ.[ষক অর্থ সঙ্গঠ হইতে পারে না। কিন্তু এহপপ 
পাঠ শ্রমা্রক। কারণ আমরা মূল ধহন্ারদ্ায়ের পাঠ 
উদ্ধার করিয়াছি । তাহাতে" *মযুদযাত্রাস্বীকার' এহরপ 
পাঠ আছে। 

'সমুদঘাত্রান্থীকারঃ, পদটি নিত্বান্তই যদি লৌকিক- 
অর্থপ্রযুক্ত হহয়া থাকে, ৬ব তাহাতে সয়দগযণ নিিদ্ধ 
হয় না। ছন্দোখদ্দ সংস্কত পদাবলাযাতই ধন্মশান্ত্র নহে। 
ধন্মশান্ত্র কি এবং তাহ।র ব্যাখা) প্রণালা কি তৎসমন্ধে 
প্রবন্ধের গ্রারপ্ডেহ অ.মগা বিস্তুত আলোচএা করিয়াছি। 
উপপুরাণ ধন্মশান্ত্র নহে । আর তাহা ধন্মশান্ত্র হইলেও 
শর্ত এবং স্থাতির বিক্ণদ্ধ বলিয়া তাহা সর্বথা। লজ্বনীয়। 

বৃহনারধার অতি আধুনিক গ্রন্থ । শক্চরাচাধা বৌদ্ধ- 
ধম বিরুদ্ধে সমরঘোযণা করিয়। ব্রাঙ্ণ্যধশ্মের পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা করার পর ধৃহমারদায় রচিত হইয়াছে তদ্বিষায়ে, 
কোনও সশ্দেত পোষণ করা যায় না। উক্ত এঙ্ের চতুদদশ 
অধ্যায়ে বোদ্ধগণ "পাষণ্ড? নামে অভিহিত হইয়াছেন; 
এমন কি বৌগ্গগুহে প্রবেশ পথ্যন্ত থোর পাপ বলিয়া 
বরিত হইয়াছে » যথী, 

বৌগ্ধালয়ং বিশেদ্যস্ত্র মহাপদ্যপি বৈ দ্বিঃ | 

তশ্ত বৈ নিধ্তি নাগ্িএায়শ্চিভ-শতৈরপি ॥ ৬৯। 

“বোঞ্ধাঃ পানগ্িনঃ আোক্তাঃ ঘতো বে ব্দেশিশ্দকাত। 

তল্মাপ্বিজস্তনেক্ষেত ঘদি বেদেখু ভক্তিমান্‌ ॥ ৭5 । 

্ অধ্যায়েই শিবলিজ € নারায়ণস্পশে আ্্রীঞ।তি, 
গুদ ও অন্ুপনীতের অধিকারহীনতা বর্ণিত হইয়াছে। 
গ্হন্নীরদীয়ের প্রতিপাদ)বিষয় টৈতন্যোক্ত ধণ্ম ও তাহার 
আধুনিক শিষাগণের আচারের অতি অনুরূপ। বৈষ্ণব, 


বৈষ্ণবতক্তি, তুলসীকানন, তুল্পীমাহাত্মা, পুগ্াণপাঠস্থান, 


হরিকীর্তন প্রভৃতি ওতপ্রোতস্ভাবে উদ্জ উপপুরাণের 
সর্ব কীঞ্িত হহয়াছে। অধিকন্ত দ্বিতীয় অপায়ে 


£ ৪ 


৩৬ 


দ্শাব্তাব-প্রপঙ্গ গীতগোবিন্দেঃ “কেশবধৃত বামনরূপ' 
ইতাদি দশাবতার বর্ণনার পূর্ববাতাষমাত্র ; অথবা, গী ত- 
গোবিন্দ বৃহ্রারদীয়ের উক্তাংশের পুর্ববাভীষ। 

এই-সকল গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষা ইতাদির উৎপাত্ত ও 
তত্তৎ ভাষা সাহিতান্্টিব পরবর্তী, তাহারও আতাষ 
পন্মপুরাণে পাওয়। যায়। পগ্সপুরাণ বঙছেন দেশভেদে 
যেকোন ভাষাতেই পুৰাণ ব্যাখা। করা মাইতে পাবে) 
তবে কেবল দেশতাষায় রচিত 
ফপ পাওয়) যায় না। যথা পাতালখাণ্ডে_ 


পুরাণস্থং পঠেছ্‌ গ্রস্থং ব্াখ্যাস্তেচ্চ বিচারয়ন্। 
ময়া কয়াপি বা রাম ভাময়া দেশভেদ'ত: | ৬৩। 
নর্দেশভাধারচিতং গ্রথ্ং গ্ত্বা ফলং লভেৎ। ?ম অধা।য়। 


এই-সব চিন্তা করিয়া গুতিপন্ন হয় বে. মুসলমান- 
রাজন্ধে যখন হিন্দুসমাঁজ অবসন্ন হইয়! পড়িল এবং হিন্দুর 
স্বাধীন উদ্দাম রুদ্ধ হইয়া1! গেল এবং কচ্ছপশুণ্ডের স্ঠায় 
হিন্দুগণ অধিক হইতে অধিকতর স্বগৃহ-কোটবগত 
হইতে লাগিলেন, সেই পাঁতত সমাজের অন্তরাজ- 
শাক্তক ব্যবস্থাপ্রণয়নশক্ষিহীন পুরোহিত ঠাকুর সমৃদ্র- 
যাত্রা ধন্মসর্গত স্বীকার করিয়াও তাৎকালিক নির্জঁব, 
নিশ্চল সমাজের অনভিপ্রেত বলিয়া নিষেধ করিয়।ছেন। 
সেদিনকার উপপুরাণ ধৃহনারদায় বা সোর্দনক।র টাকা- 
কার রঘুনন্দনের এমন কি মাহাক্ম্য আছে যে, শ্তি ও 
প্র/চান সংখছতাসমূহ উল্লজ্বন করিয়া তাহাদের অনুসরণ 
করিব? মন্বাদি 
অধিক ? 

আমরা ধন্মশান্্রসমুহ আলোচন। করিলাম । সহ্ৃদয় 
পাঠক দেখিবেন শাস্ত্রে ক্ুত্রাপি সমুদযাত্রা নিষিদ্ধ হয় 
নাই। বোধ হয় ইহা বুঝিতে পাপিয়াই আধুনিক রক্ষণ- 
শীলগণ একটুক সু বদলাইয়ছেন। পৃব্বে শুনিতাম 
সমুদ্রধাত্রাই দুষশীয়; কিন্তু আজকাল শুনিতেছি সমুদ্র 
উত্তরণ তত দুষণীয় নহে; কিন্তু বিদেশে অখাদ্য 
ভোজনই দৃষণীয়; প্রায়শ্চিভেও সে দে|ষ্র স্বালন হয় না। 
কলিকাতা উইলসনের হ্রোটেল খা পেলেটির দোকানের 
বসনাতপ্রিকর খাদ।সমুহ “বাধ হয় শোধিত, কলবাহিত 
গঞ্গাজলে বিগতদোধ হয়; 'অন্টথা বিদেশে অখাদানোজনে 


খষি হইতেও কি পঘুনন্দনের গুরুত্ত 


প্রবাসী-_বৈশাখ, 


গ্রন্থ পাগ করিলে যখোক্ত- 


১৩২১ | ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এত*আশীত্তি কেন? পূর্বকাঁলে যাহার বিদেশে যাইত, 


তাহারা কি তত দেশের লোকের হস্তম্পঙগ “অখাদ)' 
গ্রহণ করিত না? কেন্তু শাস্ত্রে তো কোথাও তাহার 


কোন প্রায়শ্চিন্তব্যবস্থা নাই, বা প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক 
বলিয়'ও উল্লেখ নাই। সম্প্রতি পগ্ডিত শশধর তর্কচুড়া- 
মণি মহাশয় বঙ্গবাপী পত্রিকার সমুদ্রযাত্র। সন্ধে শাস্ত্রীয় 
বিধির আলোচনা কবিতেছেন। তর্কচুড়ামণি মহাশয় 
এক সময়ে পুনরুখানকাপী সম্প্রনায়ের নেতৃতম্বরূপ ছিলেন। 
সুতরাং সমুদ্রগমনের পক্ষে তাহার বাক্য অতিশয় যূল্য- 

বান্‌। তাই এ স্থলে আমরা তাহ।র প্রবন্ধ হইতে কয়েকটি 
কথ উদ্ধার করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার কিণ। 


“স সময়ে শারতবাদী আধ্যগণ ইযুরোপাদি বিদেশ হইতে 
প্রত্যাগত হইয়। দেশে জাতিচ্যুত, মমাজচ্যুত হইয়া থাকিতেন, ইহার 
কোন প্রমাণ পাওয়। খায় না, কিন্ব| পিকষ্টশ্রেণার ভারতবামিগণ বে 
গমনাগমন করিতেন, তাহাও বল] সঙ্গত নহে | মহামাগ্ঠ ত্রহ্মবর্ট৪- 
সম্পন্ন বছসংখযক আর্ধ্যকুলখুরদ্ধর এ্রাঙ্গণগত্রিযগণও ইমুরোপাদি 
প্রদেশে গমনাগনন করিয়াছেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে।” 

বঙ্গবাসী, ৮ই কাঙ্িক, ১৩২০ । 


বস্ততঃ সমুদ্রবাসীর প্রায়শ্চিত্ত রক্ষণশীলদের মতা- 
পেক্ষিতা প্রস্তুত হইলেও শাস্ত্র।নুসারে তাহার কোনও 

প্রয়োজন নাই । 
শপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । 


যর ব্রত 

হষ্যেৰ ব্রত করিলে মনস্কামন। পুর্ণ হয় ইহাই সংস্কার। 

শয্যের ব্রত ব্সরে ছুইব।র বৈশাখ ও মাঘ মাসে 
কর] হয়। উক্ত দুই মাসের রবিবারে ব্রত করিতে 
হহবে। 

ব্রতীপিগকে ব্রতের পুর্ধবদিন একবেলা নিরামিষ 
ভোজন করিয়া সংযম করিতে হইবে। ব্রতের দিবস 
সমস্ত দিন উপবাপী থাকিয়া দাড়াইয়। থাকিতে,হইবে। 
বসিলেই ব্রতভঙ্গ হইবে এবং ঘরের ভিতর প্রবেশও 


নিষেধ। তবে শ্রমণ ইত্যাদি আমোদ প্রমোদ করিয়া 
সময় চি কঝ। যায়। * 


শীত "রী পাশা টিপ? শি 4 মাটি পিপি 


* এই ব্রত মালদহ জেলাতেও প্রচলিত ছিল; স্থানীয নাম 


“থাড় ব্রত।”-_ প্রবাসীর সম্পাদক । 


১ম সংখ্য। ] " 


ব্রতীর। ব্রতের দিবস স্্য্যোদয়ের পুর্বেবে শয্যাতাীগ, 


'করিয়। ব্রাহ্মযুহূর্থে নান করেন। ম্নানের পর আব্রবস্ত্রে 
( কেহ কেহ বা প্টবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকেন) “চাটা” 
(প্রদীপ ) হাতে নিয়া*করপুটে হুর্য্যোদয়*না হওয়া পথ্যন্ত 
ধাাতিঘুখে দড়াইয়। সুর্যের নানাপ্রকার শ্তবস্ততি 
করিয়! থাকেম। স্র্ষেধধয় হইলে পর জ্নার্জবন্ত্র পরিবর্তন- 
পুর্বক নানাপ্রকার বসন ভূষণ পরিধান করিয় পাড়ায় 
পাড়ায় ভ্রমণ ও সঙ্গীতার্দি করিয়া সময় কাটাইর। থাকেন। 
আর কেহ কেহ বা ভিজ কাপড়েই দাড়াইয়া দিন 


'কাটাইয্া থাঁকেন। সূর্যাস্তের পূর্বে পুনরায় স্নান করিয়া 


পূজ] ও যঞ্ডের আয়োজন করিয়। রাখেন । ঠাকুর আসিয়া 
পুর্জা ও যজ্ঞ শেষ কারলে পর, ব্রতীিগকে “যঞ্ঞকুণ্ড” 
সপ্তবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। *তার পর স্ুয্যাপ্তের সঙ্গে 
সঙ্গে মণীগণ দু্দূলে বিভক্ত হইয়। নিয়লিখিত ছড়াগুলি 
সুপ্ন করিয়া বলিতে থাকেন। রী | 
প্রথম দল--“টক মাও লাল ঠাকুর কি না বর দিয়া। 
অমুকে পাখছে তোমায় হাতে পায় ধরিয়া ।" 
_ দ্বিতীয় দল--“হোক তার ধনঞ্জন পরমাযু বিস্তর । 
সকালেতে হোক তার তীর্থ দরশন ॥ 
পুত্র দ্রশন, ধিখাহ দবশন, বিদ্যা দরশণ” 
ইতাদি। 
এই ছড়াগুলি বরপ্রার্থনা ও খরপ্রাপ্তির জগ্ই প্রত. 
কের নাম করিয়া বলা হইয়। থাকে । 
সুধা অস্ত গেলে পর ব্রতীরা গৃহে 'প্রবেশ করিয়। 
ফলমুণ, ভক্ষণ কয়া থাকেন; আর কেহ কেহ বা শিরম্ধু 
' উপবাসও করিয়। থাকেন। 
* . উপরোক্ত প্রণালীতেই এতদঞ্চলের মহিলাগণ সুধোর 
ব্রত কাযা থাকেন। 
ধণ্ম ও পতি-পুধ্রের মঙ্গলের জন্য এঠ কঠোপ পরিশ্রম 
ও দৃঢবিশ্বাস। 


স্ঠ 


গ্ীসত্যভূষণ দত্ত । 
ভ্রিপুরা। 


অরণ্যবাস্‌ 


ূ আরণ্যবাস 


*শ্‌ পূর্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমুহের সারাংশ £-কলিকাতাবাসা 


ক্ষেত্রনাথ দন্ড বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক বাবসা করিতে করিতে 
ধণজালে জিত হওয়ায় কলিক।তার বাটা বিক্রয় করিয়া মানুষ 
জেল।র অন্তর্গত পার্বতা বল্লভপুর গ্রাম ত্রয়,করেন ও সেই খানেই 
সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্ষো লিস্ত হন। পুরুলিয়! জেলার 
কৃষিবিভাগের ওত্তাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ডী গ্রামশিবাপী 
স্বজাতীয় মাধব দন্ত ঠাহাকে কৃষিকার্যাসন্বদ্ধে বিলগ্ণ উপদেশ 
দেন ও সাহ।মা করেন। ক্রমে সমণ্ত প্রজার সহিত ভূমাধিকারীর 
ঘনিষ্ঠতা বদ্ধিত হইল। গ্রামের লে।কেপা ক্ষেত্রনাথের জোষ্ঠপুত্র 
নগেন্্রকে একটি দেক।ন করিতে অহ্থরোধ করিতে লাগিল। একদা 
মাধব দণ্ডের পঞ্ী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিখন্রণ করিতে 
আসিয়া কথায় কথায় নি.জর শৃন্দরী কহা'শৈলর সহিত ক্ষ এনাথের 
পু নগেপ্ের বিবাহের প্রস্তাব করিপেন। ক্ষত্রনাথের বঙ্গ 
সঙীশবাবু পুজার ছুটি ন্েও্রন[থের বাড়ীতে মাপন কর্পিঠে আাসিবার 
সমর পথে ক্ষেত্রনাথের পুধোহিত-কন্যা সৌদাখিনীকে দেখিয়া যুগ 
হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া শৌদমিনীর পিতা সতীশ৮দ্দকে 
ক্য'দানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সঠাীশচত্দ কন্তা আশীর্বাদ 
করিবেন স্থির হয়। সতীশ অনেক হ৩৪্৩: করিম! সৌদাষিনীকে 
আশীর্বাদ করিলে, দুই বন্ধুর মধো কন্যাদের যৌবনবিবাহ সঙ্গন্ধে 
এালোন। হয়। তাহার ফলে, খেবনবিবাহের অপ্রচলণ সেও 
তাহার শাধীয়৩।| সি হয়। ১৫ই ফান্তন তারিখে স্তীশের সংহত 
সৌদামিনীর বিবাহ হইবে, স্থির হয় । সতীশের অন্ুরে।ধে ক্ষেত্রনাথ 
ঠাহার দ্বিতীয় পুত্র গুরেন্্রকে পুরুলিয়া জেল! খুলে পড়িব।র জন্য 
পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ শ্ুরেন্রকে আপনার বাসায় ও 
৩খ্াবধানে পাখিবার প্রস্তাব করেন। ক্ষেত্রনাথ অনরনাথ-নামক 
একজন দরিদ্র ঘুবককে আশ্রয় দিয়া খল্ল৬পুরে একটি পাঠশালা! ও 
পোষ্ট-আঁফস খুলিবেন। এবং সেই-সকণ কম্মে তাহাকে নিমুপ্ত 
করিবেন সঙ্গল্প করিলেন ।] 


ষটত্রংশ পরিচ্ছেদ | 

১৪ই ফান তারিখের প্রাতঃকালে, সতীশচন্দ্রঃ তাহার 
পিদ্তুতো ভ্রাতা রজনাবাবু, তাহার ছুইটা জ্ঞাতি শ্রাতা।, 
এবং পুরোহিত, পাচক শ্রা্ষণ, ছুইজন খানসামা ও 
একজন দাসী কাছারী বাটীতে উপনীত হইল । সতীশ- 
চন্দ্র সব্বাগ্রে সাইকেলে অণ্তি প্রত্ুষেই বল্পতপুরে উপস্থিত 
হইয় ক্ষেত্রনাথকে নিদ্রা হইতে, জাগরিত করিলেন। 
ক্ষেএনাথ সঙীশকে দেখিয়। অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। 
ক্ষেতনাথের সহিত দেখা হইবামাব্র সতাশচগ্র বলিলেন 
“ক্ষেত্তর, তোমাদের,এখানে 'আলাদীনের প্রদীপ? আছে 
না কি? এ যে এই কয়েকদিণের মধ্যেই বর্মতপুরের 
শী ফিরে গেছে! রাস্তা মেরা্ত হয়েছে; ভোমার 
বাড়ী মেরামত হ'য়ে ধপ ধূপ করছে; তোমার বাইরের 


৩৮ 


এ ঘরগুলোরও সংস্কার হয়েছে; তোমার বাড়ীর সামনের 


এই বিস্তৃত মাঠটি পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে_যেন এক 


নৃতন সুনে এসো ঝাণে মনে হচ্ছে!” 

ক্ষেত্রনাথ,হাসিয়া বলিলেন “নৃতন স্থানহ ৫তা! তুমি 
নৃতন, আর আমাদের সছ্‌ ঠাক্রুণও নৃতন; কাজেই 
বল্লতপুরও তোমার চক্ষে নূতন! তোমার সঙ্গীদের 
কত দুরে ছেড়ে এলে? 

গতীশচম্র বলিলেন “তারা বোধ করি এতক্ষণ 
মাধবপুর কাছাকাছি হয়েছেন। তাদের আস্তে, 
আর খ্ড দেপী নাই) এই চলে এলেন বলে। আরে 
তাই, কাপ রাত্রিতে বড় হিষতোগ করতে হয়েছে। 
তোমার বেহারা বেটারা মদেপ দোকানে মদ খেয়ে 
বেছ'স্‌ হয়ে পড়েছিল । অনেক াকাঙডাকি হীাকাইাকির 
পর তোমার লথাহ সর্দার তাদের একএ কুলে । তার 
পর বেটার। পাতি থাকৃতে থাকৃতে কিছুতেই পাঙ্গা 


তুলতে চায় শা। রাস্তার ধারে কতকপ্তলে। শুক্‌নে। 
পাত। আর খড় জ্বেলে আগুন পোহাতে লাগল । শেষে 


রাঞ্ি চাণ্টের সময় আমি তাড়া দ্রিলে, তারা পান্ধী নিয়ে 
উঠপো। আমি সকলকে বিদায় করে দিয়ে, ষ্টেশনে 
মুখ হাত ধুয়ে, সকলের শেষে সাইকেল চড়ে বেরুলেম। 
তোমার" এই পাহাড়ো দেশে বেজায় ঠাও। হে_বেজায় 
ঠাওা। শাগগীর একটু চা তৈয়ের করতে বল।” 

ক্ষেএনাথ যমুনার মাকে শাপ্র চা প্রস্তত করিতে আদেশ 
প্রদান করিলেন। পরে সতীশচন্দ্রের আস্মীয়গণের 
অবস্থানের জন্য তিনি যে যে খর নির্দিষ্ট করিয়াছেন, 
তাহ তাহাকে দ্রেখাইপেন। সভীশচত্দ বলিলেন 
“চমৎকার বন্দোবস্ত হয়েছে) কোনও ক্রুটি নাই। আমার 
বজন্ণদাদা কখনও কল্কাতার বাহিরে আসেন নাই! 
শুনতে পাই, ছেলেবেলায় নাকি তিনি একবার বদ্ধমাঁন 
পধান্ত এসেছিলেন! তার বিশ্বাস কল্কাতা ছাড়া আর 
কোথাও সতা মানুষের বাস নাই! পাড়ার্গায়ের লোক 
সব ধাঙ্গড়-সাওতাল! এখন তিনি এসে কি বলেন, 
শোন। তার জন্ঠহ আমার একটু চিত্ত । তান কি 
এখানে আস্তে চান? ভাকে যে কষ্টে বাড়ী থেকে বার 
করেছি, তা আমিই জানি ।” 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১২১, 


[ ১৯৪শ ভাগ, ১ম খও 
৮ ৬ ক্ষেত্রনাথ সতীশচন্দ্রের কথা শুনিয়া হাসিতে 
লাগিলেন। তিনি বলিলেন “একমাত্র তোমার রঙ্জনী 
দাদাই এ বিয়বে,দোধা নন। কল্কাতাৰাসী অনেকেরই 
ধারণা, পাড়ার্গ। বাসের অযে|গ্য,। আর পাড়ার্গায়ের 
লোক বড় অসভ্য। আমার আত্মীয় স্বজনেরাও বলেন 
যে, আমি পাড়ার্গায়ে এসে বাস করে পাওতাল ধাঙ্গড়ের 
তুলা হয়েছি। যাকৃ সে সব কথা--এখন এই নাও,__ 
চ1 প্রস্তুত হয়ে এসেছে ।” 

উভয়ে চা খাইতে খাইতে অনেক বিষয়ে গল্প করিতে 
লাগলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “ওহে সতীশ, আমাদের 
ভট্রাচাখ্য মশাইটি যে-সে লোক ন'ন। এ অঞ্চলের রাজা 
জমীদারদের খরে তার বিপক্ষণ সন্মান আর প্রতিপত্তি! 


তিনি মেয়ের পিয়ের জন্য যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন 
করেছেন) ঠা সকলে করে উঠতে পার্ধন না। আমি 
তো দেখেহ অবাক! 

সতীশচত্ বলিলেন “তার অবস্থার অতিরিক্ত 


বাহ্াড়ন্বর করছেন না কফি? ঠাকে মি নিষেধ কর নাই 
কেন? বেশী গোলমল না করে চুপে চুপে কাঙ্জ সাব্লেই 
তো হতো! ? আমি বাহাড়ঘর আদৌ তাল বসি না; 
বিশেষ ৩ এই বয়সে বিয়ে করতে এসে। তোমার কথা 
শুনে আমার মনট। বড় খারাপ হ'লে!” 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আচ্ছা, সতাশ, তোমার না হয় 
ত্রিশ বত্রিশ বৎসর বয়স হয়েছে; তুমি না হয় একটু প্রবীণ 
হয়েছ। কিন্তু সহ ঠাকৃরুণ তো! আর প্রবীণা হন নাই। 
তার বিয়েতে তার বাপ যর্দি একটু বাহ্।ড়ম্বর করে, তায় 
দোষ কি? আর অবস্থার অতিরিক্ত খরচপঞ্ঞ তিনি 
অবস্তই কর্ছেন না, বা করবেন না। কিন্তু আমিযা 
কখনও আশ। করি নাই, তিনি তাই করছেন। সেই 
কারণেই আমি চমত্রুত হয়েছি। কাল তুমিও সমস্ত 
ব্যাপার দেখে বিশ্মিত হবে 1” * 

সতাশচন্দত্র বলিলেন “ব্যাপার কি? শুনি ?” 

ক্ষেঞ্নাথ "বলিলেন “তা আমি বল্ছিনা। এ হে, 
এ তোমার পান্কী দেখা দিয়েছে। ওঠ, ওঠ, ওদের 
অভ্যর্থনা করি গে চল।” 

বেঠকথানার বারাগার সম্মথে পাঙ্গী আসিয়া 


. অরণ্যবাস ৩৯ 


- ১ম সংখ্য। | 


,খলাগিলে, ' ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্ত্র অগ্রসর হইয়া পান্ধীর , অরণ্যে ও পর্বতে বাস ক্রর্তেন,। পাহাড়-জঙ্গলে 


নিকটবর্তী হইলেন। পান্ধী হইতে সকলে অবতরণ 
| করিলে, ক্ষেত্রনাথ প্রত্যেককে করঙ্গোড়ে প্রণাম করিয়া 
সাঁদর অত্ার্থনা করিলেন । সতীশ ক্ষেত্রনাথকে প্রত্যেকের 
পরিচয় প্রদান করিলেন। রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথের বৃহৎ, 
সুন্দর বাটী, বাটার সশুপে প্রশস্ত পরিষ্কৃত মাঠ, ও অনতি- 
দুরে বনাচ্ছন্ন পর্বতমাল। দেখিয়া যারপরনাই বিশ্মিত 
রর আনন্দিত হইয়া বলিলেন “আপনারই নাম নূঝি 
ক্ষেক্জবাবু ? বাঃ, আপনি তো, মশাই, অতি সুন্দর 
হনেই বাস করেছেন! কল্কাতাপ বাইরে বে দষ্টবা 
কোনও সুন্দর স্থান থাকৃতে পারে, আমার তো সে 
ধাবণাই ছিল না। এ যে দেখতে পাচ্ছি, আপনার 
এ দেশ স্বর্গরাজ্য ব। নন্দনকননের হ্যায় সুন্দর! আমি 
' তো প্রকুতির এমম বিচিত্র সৌন্দধা জীবনে আর কখনও 
কোথাও দেখি নাই। আহ, ঘ। প্েখছি সবই নূতন, 
সবই অদ্ভুত, সবই সুন্দর, সবই বিচিত্র! আমার মনে 
*হচ্ছে, মামি যেন একটী স্বপ্ের বাঞ্জো বেড়াচ্ছি। আহা, 
আজ তোধের সময় কি শোভাই না দেখু, আর কি 
সঙ্গাতই না শুন্লুম ! আপনার বেহারারা একটী পাহাড়ের 
নীচে পান্থী নামিয়েছিল। আমি কৌতুহল বশতঃ 
একবার পাক্ষীর বাড় খুলে দেখি, পূর্বদিক্‌ লাল হ'য়ে 
উঠেছে, আর বাস্ত।র পারে স্তবে শুরে পাহাড় আর বন। 
আমি, অথাকৃ হ'য়ে সেই শোভ। দেখছি, এমন সমজে, 
মশাই, কার যেন ইঙ্গিতে সহসা সেই পর্বত. আর অরণ্য 
সহ সত পাখীর স্থমধুর কথধ্বনিতে বস্কৃত হয়ে 


উঠলা! ওঠ, সে কি চম্কার, কি অদ্ভুত, কি শ্রুতি- 
মধুর! আমি তো পাক্ষী থেকে বেরিয়ে অবাক্‌ হ'য়ে 


দাড়িয়ে রইলুম । যতীন, চারু,_তোমরা পাখীদের গান 
শুনেছিলে? পুরোহিত মশাই, আপর্নি শুনেছিলেন ?" 
যতীন্দ্র লিল “তা আবার শুনি নাই? সে যে কি 
১মৎকার, তা কেউ না শুন্লে বুঝতে পার্বেন না। 
আর পাধীই কত রকমের! সে সব পাখী আমর! 
কখনও দেখি নাই, বা তাদেবর গান শুনি নাই।” * 
পুরোক্িত মহাশয় বলিলেন “ওগো এই জন্যই 
আমাদের, প্রাতঃম্মরণীয় মুনি খধিগণ লোকালয় ছেড়ে 


যে কেবল ধাঙগড় সাঁওতাল বাস করে, তানয়। এই 


"তো ক্ষেত্রবাবুর মতন লোক কল্কাত। ছেড়ে এই দেশে 


এসে বাস*কর্ছেন। ক্ষেত্রবাবুর মতন আবারও অনেক 
সম্তান্ত লৌক এদেশে বাস করেছেন। তা নইলে, সভীশ 
বাবু কি ধাঙ্গড়ের দেশে একটা মেয়ে পছন্দ করেন, না 
বিয়ে কর্তে শাসেন 1" ্. 

রজনীবাবু ও যতীব্দ্রের উপর কটাক্ষ করিয়াই এই 
শেষোক্ত মন্তবাটি প্রকাশিত হইল। সেই কারণে 
সতীশচত্দ অন্ত দিবে মুখ ফিরাইনা একটু হা!পলেন। 
রজনীবাবু পুরোহিত মহাশয়ের মন্তবেতর খাথার্থা হৃদয়ঙ্গম 
করিয়া সরলভাবে বলিলেন “পুরুত মশ।ইঈ, আপনি ঠিক্‌ 
কথাই বলেছেন। আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ছিল।” 

পুরোহিত মহাশয় সঈবৎ হাপিয়। বলিলেন দ্গুধু 
তাই নয় ;আমি এখনও মেয়ে দেখি নাই; কিন্ত 
আপনাদের ব'লে রাখছি, আপনারা দেখতে পাবেন, 
মেয়েটি যেন সাক্ষাৎ খষিকন্তা! প্রকুতির এমন 
সৌন্দধ্যের মধ্যে থে কণ্ঠার জন্ম আর পালন পালন 
হয়েছে, তার স্বতাব ঠিক খধিকন্টাদের মতন হবেই 
হবে। আমর। যে সহরে বাস করি, সে তে সাক্ষাৎ 
নরক! আর এই দেশ যেনখধষিদের পবিত্র আশ্রম বা 
তপশ্বীদের তপোবন ! আজঞজ সতীশবাবুর কল্যাণে এমন 
দেশ দেখে ধন্য হলাম। দেখুন দেখি একবার চারিদিকে 
চেয়ে ?” , 

ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে বলিলেন “আজ, কাল, 
পরশ্ব--এখন এই তিন দিন আপনারা এই প্রদেশের 
শোভ। দেখে বেড়াবেন। এখন আপনারা ভেতরে এসে 
বস্থন, ও প্রাতঃকুত্য সমাধা করুন।” 

ুইটী বালক ভৃত্য সকলের জগ্ঠ জল; গাড়, ঘটী, 
তোয়।লে' গামোছা, মঞ্জন, দাতন প্রহতি লইয়। আসিল। 
সকলে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া উপবিষ্ট হইলে, গরম 
গরম চা ও মোহনভোগ আনীত হইল। পুরোহিত 
মহাশয় বলিলেন, তিনি স্ানাক্ষিক,সমান্ত না করিয়া কিছু, 
থাইবেন না। » 

কিয়ৎক্ষণ পরে, ছুইটী গোঘানে, ,পাচকক্রাহ্গণ দাসী 
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ও ভৃত্যেরা আসিয়া উর্প/স্থত হইল। তাহারা গাড়ী 


হইতে বাক্স, তোরঙ্গ, বিছান। প্রভৃতি নামাইয়। ঘথাস্থানে 
সঙ্জাইয়া রাখিল.। . দাসা অন্তঃপুরে গমন করিল। 
তাহার অক্গক্ষণ পরেই ক্ষেত্রনাথের বরাতী ছবি মৎ্স্থাঃ 
ক্ষীর সন্দেশ প্রস্থতি আসিয়া গহু'ছিলে, ক্ষেত্রনাথ 
রজনীবাবুকে বপিলেন “আজই গাত্রহরিদ।; আপনি 
গাঞ্জহপিদ্রার জিনিষপর বার ক'বে দিন।” 

রজনীবাবু একটী তোরঙ্গ হইতে সাড়ী, বডি, সেমিজ, 
আয়না, চিরুণী, মাথার ফিতা, সাধান, তোয়ালে, রুমাণঃ 
এসেন্স” স্তুগঞ্ধি তিল,. মাথাখসা মশলা, চ।দির রেকাব। 
কটোর। প্রতি বাহির করিয়া দ্িলেন। 'কলিকাত। 
হইতে ঠাহার। দুই ঝুড়ি উত্কুষ্ট ফল এবং তাল আম- 
সন্দেশ আনিয়াছিলেন; আঁহাও বাহির করিয়া দিলেন। 
মনোরমাপ অন্তঃপুরে এই-সমত্ত দ্রবায ও পি সন্দেশাদি 
নীত হইলে, তিনি সেগুণি সাজাইয়া গোছাইয়া কতিপয় 
দাসী ও ভূত্যের দ্বারা ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাটীতে 
পাঠাইবর উদ্যোগ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তট্রাচাধ্য 
মহাশয় ও মণুস্ব্দন চট্টোপার্ধায় প্রভৃতি কাছারীবাড়ীতে 
উপস্থিত হইয়। বজনীবাবু প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইয়। 
গেলেন। শট্রাচার্ধামহাশয়ের সৌজগ্ঠ ও বিনয়ে সকলেই 
সন্তষ্ট হইলেন। 

সেইদ্দিন বেল। এগারটার পর গাত্রহরিদ। না হইলে 
কন্তার গাঞ্হরিদা হইবে না, এই কারণে পুরোহিত 
মহাশয় সতীশচন্দ্রকে হপাপ্রদান করিতে লাগিলেন। 
সতীশচত্দ বিপনের শ্ঞায় গ্রতীয়মান হতে লাগিলেন। 
তাহ। দ্রেখিয়া পুরোহিত মহাশয় তাহাকে বপিলেন 
“সতীশবাবু, তোমার কোনও চিন্তা নাই। তুমি স।নাহ্চিক 
করে প্রস্তত হও; আমি কেবল একবিন্পু হপিদ্। তোমার 
কপালে স্পর্শ করিয়ে কন্তার গৃহে পাঠিয়ে দেব। শাস্ত্রোক্ত 
বিধি, যতদুর সম্ভব হয়, পালন কর। কর্তব্য।” 

সতাশচন্দ্র কি করেন, অগতা। সানাহ্ছিক সম্পন্ন করিয়া 
একটী গৃহের মধ্যে আসনে উপবিষ্ট হইলেন । পুরোহিত 
মহাশয় তাহার কপালে হরিদ্রাবিনু স্পর্শ করাইবামাত্র 
অস্তঃপুরের বারাণ্ড। হইতে বামাকঠে উলুধধবনি ও শঙ্খ- 
ধ্বনি হইল। মনে'রমা। গ্রামের কতিপয় ব্রাহ্মণকন্তাকে 
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,অঞ্জেঘই ডাকাইয়া আনিয়াছিলেন। শঙ্খরধধনি ও উলুধবনি 


শুনিবামাত্র সভীশচন্দ্র চমকিত হইয়া উঠিলেন, এবং 
লজ্জায় অপ্রতিভ,হইয়] বহির্ববাটাতে পলাইয়৷ আসিলেন। 

ধখাসময়ে কন্ঠার গৃহেও কন্ঠার গাত্রহরিদ্রা হইয়া 
গেল। ময়নাগড়ের রাজ। তাহার বিখ্যাত রওশনচৌকীর 
বাগ্ধ ভট্রাচাধ্য মহাশয়ের বাটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। 
রওশনচৌকীর সুমধুর ধ্বনিতে ও আনন্দকোলাহলে 
বল্লভপুর গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল। 

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ । 

মধ্য!ঞ্ছে রজনীবাবু প্রভৃতি ভোজন করিয়। পরিতৃপ্ত 
হইলেন । এমন ছুপ্ধঃ এমন ক্ষীর, এমন মৎস্তের ঝোল, 
এমন মিষ্ট তরকারী তিনি ইতিপূর্বে আর কখনও কোথাও 
আন্বাদন করেন নাই। ' কি, মটরস্থটি, আলু প্রভৃতি 
ক্ষেত্রনাথের বাগ!নে উদ্পন্ন হইয়াছে, ইহা অবগত হইয়া 
তিনি বিশ্মিত হইলেন। চাঁউল, মুগের দাল প্রতৃতি 
সমস্তই তীহার কৃষিজাত, ইহা অবগত হইয়। তাহার 
বিস্ময় উত্তরোত্তর বর্দিত হইতে লাগিল। দুগ্ধ তাহার 
গৃহপালিত গাতী হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা অবগত 
হইয়া ভাহার বিস্ময়ের আর পরিসীমা রহিল ন।। তিনি 
বলিলেন “ক্ষেত্রবাবু, চলুন, চলুন, আপনার গাইগরু 
আর গোলঘর দেখে আসি।” ক্ষেত্রনাথ ও সতীশচন্দ্র 
ভাহাকে এবং অপর সকলকে সঙ্গে লইয়া খামারবাঁড়ী, 
গোয়ালঘর, তরকাবী-বাগান প্রভৃতি দেখাইতে লাগিলেন । 
ধান্যের মরাই“এবং তাহার ভাগঙাব-গৃহে রক্ষিত ও সঞ্চিত 
রাশীরুত কলাই, মুগ, অড়হর, সরিষ।) গুপ্জা ও আলু 
দেখিয়া সকলে অবাক্‌ হইলেন। বজনীবাবু আনন্দমিশ্রিত 
বিস্ময় সহকারে বলিলেন “এ কি দেখছি, ক্ষেত্রবাবু? 
এ থে আপনি বাঞ্জার হালে আছেন! এ ধে আপনি 
আমাদের মতন দশটি গৃহস্থকে প্রতিপালন করতে 
পাবেন! আপনি কলকাতা! ছেড়ে কতর্দিন এখানে 
এসেছেন ?” 

ক্ষেত্রনাথ'বলিলেন “প্রায় একবৎসর হ'বে।” 

রঙ্গনীবাবু বলিলেন “বটে ? এর মধ্যেই আপনি এত 
উন্নতি করেছেন ? চমৎকার তো? আপনার বাড়ী পটল- 
ডাঙগায় ছিল বলছিলেন না?” 


১ম সংখা _ 


ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “হ1।” 
«“আমাদের চোরবাগানেও যে আপনাদের অনেক 
গন্ধবেণে আছেন । আপনি সর্বেশ্বর দঈাকে চেনেন ?” + 
ক্ষেত্রনাথ হাপিয়া বলিলেন “তিনি আমার শ্বশুর ।” 
রজনীবাবু চীৎকার করিয়া বলিলেন “বটে ? বটে 2 


আপনি সব্ধেখবর দাঞক্ের জামাতা ? আপনি তার কোন্‌ 


মেয়েকে বিয়ে করেছেন? ছোটমেয়েকে বুনি ?” 
ক্ষেক্রনাথ হাসিয়া! বলিলেন “1” 
রঙ্গনীবাবু বলিলেন “কি অত! 
তার নাষ মনোরমা নয়? ওহে, মনোরমা আর আমা? 
ছোট বোন্‌ সরল। যে সমবয়সী, আর তাপ সখ্বদাই 
একসঙ্গে খেলা কর্‌তো ও বই পড়তো।। মনেরমাকে 
ণিয়ে আপনি এখানে এসেছেন্?--ই1, ই।) মনে পড়েছে, 
সরলা “সেদিন আমাদের বাড়ী এসেছিল; সে 
আপনার ছে।ট শাল। বীরুকে মনোরমার কথা জিজ্ঞস। 
কর্ছিপ। বারু বগলে যে, মনোব্ষার শরীর বড় অসুস্থ; 
তাত পশ্চিমে হাওয়া বদলাতে গেছে! মনোরমা যে 
এখনে এসেছে; ত। তো আমি ন্বপ্পেও ভাবি নাই। যা 
হোক্‌, আজ আম আপনাদের এখানে এসে তারি আশ্চধ্য 
হ'য়ে পড়ুম: দেখছি । বাঃ, আপনি তো। ভারি সুন্দর 
জায়গায় এনে বাস করেছেন।” এই বপিয়। তিনি 
সতীশকে বলিলেন “সতীশ, তুমি তো মধুপুর, বৈদ্যন!থ 
দেখেছ। সেসবস্থান কি এমন প্রাস্থ্যণর ও সুন্দর ?” 
সতীশচন্র বলিলেন “মধুপুর, বৈদ্যনাথ স্বাস্থাকর 
স্থানবটে। কিন্তু সেখানে আজকাল বনু লোকের বাস 
হয়েছেঃ আর ম্যালেরিয়। বিষও প্রবেশ করেছে। 
বাস্থাকর হ'লেও সেখানকার প্রকৃতির শোভ। এর ক।ছে 
কিছুই নয়। আমি তে! তারতবমের পার্বত্য অনেক 
প্রদেশে বেড়িয়েছি, কিন্তু এ পাহাড়ের উপর থেকে অপর 
পার্খে নন্দনপুর মৌঙ্জার যে চমতকার প্রাঞ্ততিক শোভা 
দেখেছি, তেমন আর কোথাও দেখি নাই। আপনি যদি 
পাহাড়ে উঠতে পারেন, তা হ'লে সেই শোভা দেখে যুগ্ধ 
হবেন।” রর 
রজনীবাবু বলিলেন “না, হে সতীশ, একেবারে আর 


অত সৌন্দর্য্য দেখে কাজ নাই। তা হ'লে, মাথা গুলিয়ে 
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কি চমৎকার ! 


বটে। 
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যাবে। যা দেখাছ, তা'তেই আমি ত্স্থিণ হ'য়ে পড়েছি। 
যর্দ আর কখনও এখানে আসা! হয়, তা হ'লে তখন 
তোমার পাহাড়ে উঠবে1 1”  কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি 
চিন্তা কর্মণয়া বলিলেন “দেখ সতীশ। এই অঞ্চলে 
আমার্দের এক-একট। বাঙ্গল। প্রস্থত করুলে হয় ন।? 
কল্কাতায় মাঝে মাঝে পেগ, টেলেগ নানারকমের 
উপদ্রব উপস্থিত হয়; তখন 'কোথ।য় প!লানো যাবে, 
তাই »বি। এইরপস্থরনে যদি একটা বাড়ী থাকে, 
তাহ'লে নিশ্চিন্ত হয়ে দিবা ছুমাস কাটানে। যায়। 
আর বখন ক্ষেত্রবাবু এখানে বস করেছেন, আর আমা- 
দের একজন নূতন কুটপও হচ্ছেন, তখন এখানে এলে 
আমর একেবারে নিব্বান্ধবপুরীতে এসে পড়বো! না। 
তুমিকি বল? পেলষ্টেশন থেকেও তো বল্পভপুপ বেশী 
দুরে নয়। পচ ছয় মাইল দুর হাবে। ১১... হা, তোমার 
ক্ষেত্রবাবুকে দেখে একটা কথা আমার মনে হচ্ছে। 
আমাদের নিশি তো এপ্‌ৃএ ফেল্‌ হ'য়ে অনপ্ধি কি কবৃবে 


তাই ভাখছে। তাঁকে এই অঞ্চণে কিছু জমীজায়গ। 
কিনে দিলে হয় না? সেও শ্েরবাবুর মত ছাখ্সিং 
করতে? কি ক্ষেএবাবু, জশী গারগ! এই অঞ্চলে 


সুবিধামত পাওয়। যায় না|?” 

ক্ষেএনাথ ভত্তর প্রদান করিবার পুব্বেই সতীশচন্্র 
হ।সির! বলিলেন “উনিই এই বলরভপুরের ম।শিক; আর 
বোধ হয় শাহ পাচ সাত হাজার ধিণ। জমী ওর হাতে 
অ(স্ছে। উনি একজনের কেনঃ ইচ্ছ! কর্‌লে। ছুই শত 
লোকের সংস।প চালাবার উপঘুক্ত জমী বিলি বথ্তে 
পারবেন। তা ণিশিকে আপনি যদি এখানে পাঠাতে 
চান, জমীর অতাব হবে 511” 

যতীন্দ্র ও চারু তাহ। শ্ুনিয। ব্যগ্রহাবে ক্ষেএবারকে 
বলিল “বলেন কি, মশাই? আপনার এহ জমী? তা 
হ'লে আমাদেরও কিছু কিছু জমী দিতে হা'বে। আমরাও 
আস্বো।” 

ক্ষেত্রনাথ হাপিরু। বলিলেন “আচ্ছা, তাপ গন্য কিছু 
আটকাবে না । বখশ জমী দিলিবন্দোবস্ত হবে, তখন 
আপনাদের সংবাদ দেব। আপন্টাদের মশণ লোক এসে 
চাঁষ বাস করলে তো খুব আনন্দেগহ কগ। হবে।” 


রা রর ) 


৪২ বাসী_বৈশাখ, ১৩২১ 


এইরূপ কথাবার্তার পরএঠাহার। বৈঠকখানায় আসিয়া 
ব্সিলেন। মননোর্মী' সৌদামিনীদ্রের বাড়ীতে অবুচনের 
নিমন্ত্রণ রক্ষ। করিতে গিঞ়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি 
গাহে প্রতাগত'হইলে নগেন্দ্র তাহাকে বূজনীবাবুত্ব পরিচয় 


প্রদান করপিল। তহ। অবগত হইয়া মনো বুম “বজনী- 
বাপুর সহিত সাক্ষাং করিতে বাগ হইলেন। নগেন্দ 
আ.সিয়। তাহার পিত।কে চুপি চুপি জননীর ই৮। জ্ঞাপন 


করিলে, ক্ষেএবানু বলিলেন “ঘাও না, রজনীবাবুকে 
বাড়ীর ভেঞপে শিয়ে যা9।” 
করিয়| বাললেন “মশা ই,আপনি একবার বাড়ী-ভেতরে 
য।ন।” | 
পজ*।বাবু বলিলেন “তা খাব বই কি? মনোরম।কে 
একব(র দেখে আসি ।” এই বলিয়া তিনি নগেক্দনাথের 
সঠিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ঠ ভইলেন। । ক্রমশ ) 
ভীঅপিন।শচন্ দাম। 


০৮৮০০ আসি গা 


প্রতিজ্ঞ। পুরণ 


( গল্প) 
(১) 
ফুলের প্রয়োজন ফর।হলেই ফুন ঝরিয়। পড়ে । যতক্ষণ 


ঙাহাতণ আদর করিয়া গলায় পরিবে, দেবতার পূজায় 
লাগাবে ততক্ষণাইহই তাহার জাবন; বাখির ফোটাফুণ 
এাভাতের উপেক্ষ। সঠিতে ন। সাহতেই মৃত্ার শিগ্ধ- 
কে।লে আপনার অনাদূত জীবনের ক্দ ইতিহাস শেষ 
কিয়া যায়। দ্ধ প্রাব্রিদিন জীবনের বোঝা বহিয়। 
তাঁঠ।কে বেড়াহতে হয় না। কিন্তু ম।ছ্রষের ভাগো 
এত সুখ নাই; গদ্ধহীন, সৌন্দযাহীন জীবণ লইর়। পুঞ্জী- 
অখজল ও দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে বহুকাল কাটাইয়া 
তবে ভাহার ডটী। আসল কথা জীবনের দেনা পাওনা 
হিসাণ খায় গণ্ডায় ১ক|ইয়া না দিয়! কাহারও মুক্তি 
নাউ । জীবনের দার্ঘধাত্রার জন্য যে যতখানি পাথেয় 
সপ্য় কিয় আনিয়াচ্ছ ভাহ। নিঃশেষে ভোগ করিয়। 
৩ই হইবে। 


ভূত 


তে 


যাইতে 


তারপর তাহাকে সম্বোধন 


[ ১৪শ ভাগ ১ম রি 


ৰ “ই ই রিও রানে মনে করিাডিন এ 


আর. উমাৰু নিস্তার নাই তথাপি দীর্ঘ রোগ ভোগের 
'পরৈ ডে বাচিয়া উঠিতে হইল । 


কতদিন ধরিয়া 
ঘেরোগার গৃহে জীবন-মৃত্যুর যুদ্ধ চলিতেছিল তাহা বলা 
যাঁয় না; উমার স্বামী অনাথ কত বিনিদ্র রজনী বালিকা 
উমার ত্রান পাংশু.মুখের দিকে চাহিয়া ভোঝ করিয়াছে। 
ডাক্তার কবিরাজ একরকম জবাব দিয় গিয়াছিল। উমার 
শ্বাশুড়ী মাকালীর কাছে জোড়া-পাঠা। মানত করিয়া- 
ছিলেন। অনেকগুলি নেহশীল হৃদয়ের ব্যাকুল প্রার্থনায় 
বোধ করি নিষ্ঠৰ মৃত্ার মনে একবিন্দু দয়ার উদয় হইয়া 
ছিল। সে আপনার কবলিত এই তরুণ জীবনটাকে 
পাঁখিয়। গেল বটে কিন্তু নিজ কক্কাল করের চিন, রাখিয়। 
যাইতে ভুলিল শা। গ্োগ সারিবার কিছুদিন পরে 
সকলেই বুঝিল উমা চিরদিনের মত পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, 
দুর্বল পা ছুখানা আর কোনদিন দেহের ভর বহিতে 
সমর্থ হইবে না। বহুরিন ধরিয়া অনেক দেবতার 
চরণামুত পান, ওষধ সেবন ও তক্মলেপন চলিল কিন্তু ফল 
হইল না! 

এই দুর্ঘটনার একটা সকল দ্রেখা গেল; উমার 
বিবাহের পর হইতে তাহার শ্বশুর ও পিতার মধ্যে যে 
একট। মনোমালিন্য চপিতেছিল তাহ দূর হইয়া গেল। 
উমার চিকিৎসা প্রভৃতি লহয়া দুই পরিবারের মধ্যে 
আবার পরামর্শের আদান প্রদান চলিতে লাগিল। 

এই নিষ্ঠুর 'আঘাতে উমার যে কেমন অবস্থা হইয়া- 
ছিল তাহ আর বলিতে হইবে না, তরুণ জীবনে শক্তিহীন 
জীবন্বংত হইয়! থাকার মত ছু্দৃষ্ট আর নাই। এই 
পরতীকারুহীন বেদন। একখানা ভাপ্রি পাথরের মত তাহার 
বুকের উপরে রারিদিন চাঁপিয়। রহিল; ইহাকে সে যে 
কোন উপায়ে ফেলিয়া দিতে পারে তাহার পথ নাই । 
এই অবস্থার পুরুধপ্রকৃতি নিষ্ঠুর ও অবিশ্বাসী হইয়! উঠে, 
নাবীপ্রকৃতি নম্র ও স্লেহশীল হয়। উমা সংসারের কাছে 
বঞ্চিত হইয়া যখন কোন সান্ত্বনা খু'জিয়। পাইল না 
তখন জ্গাপনার অন্তরবাসী দেবতার নিভৃত মন্দিরের 
মধ্যে ক্ষুধিত বাখিত হৃদয়ের রিক্ত তিক্ষাপার লইয়! 
থামিয়া দাড়াইল। সেইথানেই সে আপনার সমস্ত 


১ম সংখ্য। ] 


দৈন্ঠ সমস্ত মলিনতা বিসজ্জন দিয়া অপুর্বব শান্তিলাও 


করিল । সে মনে মনে বলিল “ঠাকুর তুলি যা নিয়েছ, 


তার জন্য আমার কেন এই শোক! কেবল, দেখিও 
আমার স্বামী যেন আমাকে বোঝা মনে না করেন ।” 

হয়! উমা তখনও বোঝে নাই যে দেবতা যখন চন 
তখন সবটুকুই চা, খানিকট। হাতে বাখিয়া তাহাকে 
তুষ্ট করা থ|য় নী। 

পাড়ার অনেক প্রবীণ! গুহিণী উমার শ্বাশুড়ীকে 
বলিতে আসিণেন “এইবার ছেলের আর একটী খিখাহ 
| দ19।| এ বেত তোমার থাকিয়ীও নাই।” 

শ্বাশুড়ী বলিলেন “উহার অদৃষ্ট মন্দ তাই বলিয়। 
উহার কষ্টের বোঝ! বাড়াইয়া কাজ নাই! ভগবান এতে 
খুসী হইবেন না)” 

গুৃহিণীগণ বিন্ময়ে কণ্টকিত হইয়া বলিতেন «এমন 
সোনাবচার ছেলে, তার এমন বউ! এত চক্ষে দেখা খায় 
1” | 

গ্শুড়ী পালে করাধাত করিয়া বলিতেন “যেমন 
কপাল! সব ত এই পোড়া কপালের দোষ। নইলে 
বৌমার ত শরীরে কোন দোষ ছিল ন। 1” 

এই রকম আলোচনা গুহিণীগণের সমিতিতে প্রায়ই 
আলোচিত হইত। উমা সকলই বুখিত কিন্তু তাহার 
একটি ছুর্বশতা ছিণ- সে কোনদিন মুখ ফুটিয়। পাশীকে 
[ধিবাতেপ জন্য অনুরোধ করিতে পারিল না! সে সংসারের 
কু ক্ষুপ্র কণ্তব্যগুণিও একান্ত চেষ্ট। নেপুণা ও নিষ্ঠা 
সহক|ধে সমাপন করিতে লাগিল। সে ধনে মনে বলিত 
। “একেই ত আমি অবোগা, তাহার উপরে গুরুজনের 
সেবা হইতেও যা বাধ্চত হই তবে ৩ পাপও কর্িপ।ম-_- 
প্রায়ণত্তও ত হইল ৭11” এইরূপে ছুঃখের দিন 
ডাব পক্ষে সহজ হইয়। অ।সিল, সে জোর করিনা মনকে 
প্রসন্ন করিয়ু তুলিল। 

(২) 

এইপপে সুথে দুঃখে দিন কাটিতেছিল। ইতিমধ্যে 
উমার শ্বশুরের মৃত্যু হইয়াছিল। ঘিনি দুঃখ খিপকের মধ্য 
দিয়া নিপুণ নাবিকের মত সংসারটাকে চাল।ইয়। 
এইতেছিঃলন তাহার অভাবে সংসার তেমন করিয়া 


প্রতিজা পুরণ £৪৩ 


চলিতে পারে নাঃ হা ছা! অমনোধেগ কাঙাবীর 
হাতে পড়িয়া সমস্তই পিশঙ্খণা হইয়া পড়িল । উমার 
মনে হইতেছিল অনাথ থেন বথেষ্ট পরিমাণে মনে।সো 
দিতেছে না, গৃহকত্তীর ঘতখানি সংঘম জ্ঞাঁনশীগতা। প্রয়ে।- 
জন তাহা আগে যেমুখ হ।পসিভরা 
ছিল, সে-সুখের হাসি নিভিয়া গিয়াছে এবং তাহা টাি- 
বার জন্য সে ধেন একখানা মুখোস পরিয়া আছে। 
আশঙ্দাধ্ী ভাপবাসা উমার চিত্তের মর্ধে অবিরত 


তাহার নাই। 


গপ্রন করিতে লাগিল। বেক্যামখা সধোর মুখ চাহিয়া 
বাচে, সুয্য যে অগ্ত গিয়াছে তাহা াঠাকে বনিষ। দিতে 
হয় না। উমা জয়ের মধোই অগ্ুঙব করিতেছিপ যে 
তাহার শৌঙাগ্য-পাব অন্ত গিয়াছে । 

শ্বশুরের শ্বৃতার পর একবৎসর শা কাটতেই উম। 
শুনিতে পাইল ঘে কালীহর তণ্তাচাযোর কনা। শশীর 
সঙ্গে অনাথের বিবাহ শ্ির হহয়। গিয়ছে। শখা তাহ- 
দেই প্রতিবেশিনী। ঠাহ।কে উম। অনেকদিন হইতেই 
দেখিতেছে। সেহ সুন্দরী প্রগন্তা খাণিক। যে কেন 
সপন্ীর ঘর করিতে আসিতেছে তাহ! উমা প্রথমট। 
তাখিয়। স্থির করিতে পারিল না । অবশেষে শুনিল থে 
কন্ট।র কেষ্টাপতে বৈধবোর সগ্তাবনা লেখা ছিণ ; সে 
তাবতপ্য খণ্ডন করিবার জগ্গঠহ পিতামাঠ। কন্যাকে 
সপত্রীহস্তে গসমপণ করিতেছেন, যাদ সগহার খামাভাগো 
তাহার বেধপ্যদশা ক|টির। থায়। 

স্বামীর প্রতি পত্রিপূর্ণ নিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংস।বের 
ভাঙ্গনধরা উপপূলে উম। থে আশখয় নিশ্মাণ করিয়াছিপ 
এক নিমেষে সে আমর ৮» হহয়। পেণ। সমস্ত জগতের 
চেহারা এমন ধর্দল হহয়। গেপ থে ছিম। যেন তাহার 
মধ্যে পরিচিত কিছুই দেখিতে পাইন ন।। দিকৃনান্ত 
প্থিকেপ মহ সে উন্তণু মরুভূশির মধো খারয়া মরিতে 
লাগিণ। দ্ধ পরখ্ানির গন্য একবিন্দু জলও যেন 
তাহার প্রার্থনায় ছিল শা। অন্তরের এই দ্রা্ণ বিপাবে 
উমা একবিন্দু চে[প্রের জল ফেণিশ না, একট। পর্ব ৮- 
প্রমাণ বোঝ। নিরুদ্ধ অকউতৎসে্ দ্বার চাপিয়া রহিল । 
কেবল এই একান্ত নিঃসহ।য় অনর্থ।যম [পগঠে স্েহময় 
ম।তক্রোড়ে কিপিয়। মাখার জগ্য তাহার প্রাণ আপ 
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হইয়। উঠিল। সে ধ্বাশুড়ীক্ষে বলিপ “অনেক দিন মা- 
ব।বাকে দেখি নাই, আমাকে ম! একবার সোনাপুঞজরে 
পাঠাইয়া দাও 1৮” শ্বাশুড়ী অত্যগ্ত দিধা মধো পড়িয়া 
, গেলেন। এমন'সময়ু তাহার সঙ্কট মোচন করিযী। উমা 
পিতাই তাহাকে লইতে পাঠাইলেন। যাইবার পুর্বে 
উম। অন।থের কাছে বিদায় লইতে গেল; উমার করোধ 
হইয়। আসিযাছিল; অনাথও যেন কোন কথ। খু'জজিয়। 
পাইতেছিল ন17; তথাপি দ্ুএকটা কথা বলিয়া লইবার 


জন্য উমাই প্রথমে কথা কহিল, বলিল, "মাসে মাসে 


যেন তোমাদের খবর পিই, কতদিন পপ্রে আসি ঠিক 
নাই।)? | 

এবার অণাথের মুখ ফুটিল। কুদ্ধকঠে ৰলিল “উমা, 
তুমি রাগ করিয়। ঘাইতেছ ? আমি জানি আমি অপরাধী, 
কিন্তু তুমি আমায় পরিত্যাগ করিও না” 

উম। বণিল ''না, রাগ করি নাই, তুমি আমাকে ত্যাগ 
ন। করিলে কি আমি তে।মাকে ত্যাগ করিতে পারি ?” 
উমা আর কিছু বপিতে পাপ্রিল না। 

শ্বাশুড়ীর পায়ে প্রণাম করিতেই তিনি মুখ ফিরাহয়। 
অশ্রবিসজ্জন কৰ্িতে লাগিলেন। 

পান্ী যখন বাড়ী ছাড়িয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িল 
তখন উমা একবার সেই প্রিয় গৃহের দিকে ফিরিয়। 
তাকাঁহইল। ছুর্দিনের ঝড়ে নীড়চ্যুত খিহঙ্গের মত তাহার 
সমস্ত চিত্ত সেইখ।নেই উড়িয়। বেড়াইতে লাগিণ। যে গৃহে 
আট, বৎসর পুর্বেষ বার বৎসরের বাপিকা উম1 লাল 
বেনারসা পিয়া, রঞাল্কারে সজ্জিত হইয়া, মঙ্গলশঙ্খধবনি 
ও উনুখ 6ত্ডের শুশ আবাহনের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া] 
এবেশ কিবাছিল আজ সে আখয় হহতে কে তাহাকে 
খিখাধিণীৰ মত দু ববিয়া দিতেছে? সে দিনের সে 
উৎ্সব-সমারোহ কোন্‌ "্বৃতির ভাঙারে সঞ্চিত হইয়াছে! 
গ্রাম ছাড়িয়া পাকা মাঠের মধ্যে আসির। পড়িল? 
দেখিতে (দেখিতে গ্রামের উচ্চ শিবমন্দিরের ঢুড়াও 
দৃষ্টিপথের বাহিরে চাঁলরা গেল। নেক দিনের সাঞ্চত 
অশ্রু, ছুই চোখ দিয়া ছু হু করিয়া ঝরিয়া পড়িতে 
ল।গিল। আমের প্র।ণ্ডে সবুজ শস্তক্ষেতের উপর ধিয়। 
নসগ্ধ বাতাস বহির। যাইতে পাগিপ; উড়ে বেহারার 
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উৎকট চীৎকারে ছুএক জন ধাখাল বালক মেঠে। সুরে 


অনাগত পিয়ার উদ্দেশে যে বিরহবেদনা নিবেদন 
করিতেছিল তাহা বন্ধ করিয়া কৌতুহলী চোখ তুপিয়া 
পাল্গীর দিকে চাহিয়৷ দেখিল। 

(5) 

পিতামাতার 'স্সেহের মধ্যে থাকিয়াও উমা যেন 
শাস্তি পাইল না। একটা দুঃখের তীক্ষ শর তাহার বুকের 
মধ্যে বিধিয়া থাকিয়। অহরহ পীড়া দিতে লাগিল । উমা 
মনে মনে ভাবিল আমি জুপিয়া যাইব যে কোন।দন 
এ ঘর ছাড়িশ্ন। গিয়াছিলাম; এই খানেই আমার আশ্রয়; 
যে নৌকায় যাত্রা করিয়াছিলাম সে নৌকা ত ডুবিয়াছে ; 
এখন সে নষ্ট সৌভাগ্যের কথা আর কোন মতেই মনে 
স্থান দিব ন।। 

(কিন্ত ভূলিব এই পণ যেন মনে করাইয়া ব্বাখিবার 
কারণ হইয়া উঠিল। শৈশবে যে-গুহ সুখের আলয় ছিল 
আজ সে গুহের সে-ইন্দ্রগ্গাল আর নাই। উমার বক্ষের 
মধো ক্ষুধিত আকাঙ্ষ। মাতৃহীন শিশুর মত তাহার 
কাছে কাঙরকঠে কি যে তিক্ষা চাহিতে লাগিল তাহ) 
উম] ভাপ করিয়। বুঝিতে পারিল না। অতীতের সহ 
স্মৃতি ও তাহার বাল্যসঙ্গিনীগণ হৃদয়ের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত 
করিয়া ফিরিয়া গেশ। 

অমাথের বিবাহ হইয়। গিয়াছে সে খবর উমা 
পাইয়াছিল ৷ উমার মা সিদ্ধেশ্বরী কঠোর প্রকৃতির রমণী, 
তিনি উমার শ্বশুরকুলেব প্রতি খড়গহগ্ড হইয়াছিলেন। 
উমার শ্বাশুড়ী বধূকে লইতে লোক পাঠাইয়াছিলেন কিন্ত 
সিদ্ধেশ্বরী তাহাদিগকে এমন কতকগুলা অপমানকর 
কথা বলিয়া বিদায় করিয়াছিলেন থে তাহার পর আর 
কেহ সোনাপুকুরে আসিতে সাহস করে নাই। এইরূপে 
প্রায় দুই বৎসর কাটিয়াছে। এতদিন চলিয়৷ গিয়াছে 
কেহ তাহার খোঁঞঙ্গ লইতেছে না। উমা আর ধেধ্য 
ধরিতে পারিতেছিল না। পিতামাতার কাছে মুখ 
ফুটিয়া অনুমতি চাহিতেও বাধিতেছে। সেদিন আপনার 
ঘরের ঘেঝেতে বসিয়া উম রামায়ণ পড়িতেছিল? সন্ধ্যা 
হইয়া আসিতেছে, পশ্চিম আকাশের শেষ রঞ্জ আতা 
জ/নালা দিয়া খরে প্রবেশ করিয়া মুমূষুপ্ধ শেষ হাসির 
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রা একবারু উজ্ভ্ল হইয়া পরক্ষণেই মিলাইয়া গেল? 


রাঁমায়ণের সেই প্রাচীন কাহিনীর চিরন্তন করণ-রাশিণীটি, 


উমার বক্ষের মধ্ো অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঞজিতে লাগিল। 
উম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বইখানা বন্ধ করিয়া রাখিরা 
সন্ধার প্রায়ান্ধকীর আকাশের দিকে চাহিলঃ দুই চে।খ 
দিয়া অশ্রধার। গড়াইয়া পড়িল। এমন সময়ে দাসী 
একখানা পত্র আনিয়া উমার হাতে দিল এবং প্রদীপট। 
আগাইয়। দিয়া চলিয়। গেল। কে উমাকে পত্র লিখিল ! 
উপরে অপরিচিত হস্তাক্ষর। তথাপি কিসের আশা এব" 
আশঙ্কা বুকের মধ্যে দ্ধততালে স্পন্দিত হইতে লাগিল । 
কিছুক্ষণ পরে চিঠি খুলিল। উমার শ্বাশুড়ী পত্র 
লিখিয়াছিলেন। ছু চারিটী অবান্ঠর কথার পর্বে লেখ 
ছিল “মা! সংসারে আর আমার শ্রখ নাই। তাই 
কাশী যাইব স্থির করিয়াছি। তবে আমার একটা অনুরোধ 
মা তুমি রাখিও। এই মাসের শেষে আমি, যাইব 
তাহার আগে আমাকে দেখিয়া বাতও 1” উমা বসিয়। 
তাবিতে লাগিল। সেই মমতাময়ী ক্রোধবিরোধহীন 
রমণী কেন আজ সংসারের মায়া কাটাইতে যাইতেছেন। 
তাহার এ অনুরোধ ত রাখিতেই হইবে। 
কহিয়া পিতা মাতার কাছে অনুশতি মিলিল। 
কাহাকেও খবর দিল না; পিতৃগৃহের বিপ্াসী ভৃতা 
সাধুধাদাকে সঙ্গে লইয়। উম শ্বশুরবাড়ী গেল। উম যখন 
শ্বশুরবাড়ীতে পৌছিল তখন সবে সন্ধা অতীত হইয়াছে, 
বাড়ীটি নিস্তব্ধ, বৃদ্ধা গৃহিণী অন্ধকার বারান্দার এককোণে 
বসিয়া মাল! জপিতেছিলেন, পান্ীর শব্দে চকিত হইয়] 
তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন “কে এলে গ! ?” সাধু অঞসর 
, হইয়া উত্তর দিল। শ্বাশুড়ী বধূকে সযত্রে উঠাইয়া ঘরের 
মব্যে ইয়া আসিলেন। উম] তাহার পায়ে ভূমিষ্ঠ হইয়। 
প্রণাম করিতেই উভয়েরই অশ্র ঝরিয়া পড়িল। নীরব 
সহান্তৃভূর্তি-তর| অশ্রজলের ন্গিগ্ধ শান্তি উমার তাপদগ্ধ 
হ্নয়কে জুড়াইয়। দ্দিল। 
(৪) 

ছুই বৎসর পরে উমা" শ্বশুববাড়ী আসিয়াষ্টরে। এমন 
ত কিছু*বেশী দ্রিন নয় কিন্তু উমার মনে হইল যেন কত 
ধুগ পর্রে সে ফিবিয়াছে। তাহার স্েহ-সেবায় মাগুত 


বলিয়! 
উম] 


প্রতিজ্ঞা পরণ 
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হইরা যে ঘর উদ্ভ্বশ ছিপ, অ।জ তাহার হীন অনাদুত 
মৃত্তি দেখিয়। দুএক দিনেই উম বুঝিল গৃহলক্মীর আপন 
স্থানচাত হইয়াছে। দেওয়ালে মাকড়পার জাল, তেলে 
ছাপ; বাগানে ৬মার সেহপালিত কাই বেলসুণেপ গাছ 
আগাছার নাচে একেবারে বিয়া গিয়াছে; উবে ঘেছ্‌ 
চারিটী গোপাপের গছ ছিল, জপাতভাবে উহার শুকাইয়। 
মরিয়া গিয়াছে । এই নূতন সংসারে উম! জার একী নব 
আগন্দছককে দেখিল, সেটা অশাথের শিশুপুল ননী। 
ইহার আগমন-সংবাদ উমা পায় নাই । গুহের সব্বত্রই 
বিএছ্ঘপা, অনাথের দর্শনলাভ কদীচিৎ ঘটে। আগেকার 
পরিচিত সংসারের কোন চি*্ই দেখিতে পাওয়া যায় মা, 
কেধল তাহার শধোক্ষদ শিশুটী কোন্‌ ইত্রঙ্জাপে উমার 
শবয়েগ মধো এক্টী স্বেহের উৎস খুলিনব। দিল। তাভার 
সেহের শিশুটির মাত। বলিয়া 
করিয়া লহপ, 


শশ।কেও সে আপন 
সপন্জী বলিয়া তাহাকে দ্র করিতে 
পারিল ন।। বাস্তবিক শশার প্রতি উমার করুণাপ্ন অন্ত 
ছিল না। তাহার মনেহহত শশী জীবনে কি পাত 
করিল! তাহাপ স্বামী আর শণীর স্বামী কি একই বাক্তি ? 
তরুণ খয়সে উমা যাহ।পে দেখার মত পুঞজাপ অর্থ 
সমপণ করিয়াছিল, সে দেখত পৃথিবীর মলিন পলায় 
একেবারে মান হইয়া গিয়াছে । 

ননীকে লইর। উমার জীবনের এক শুতন অধায় 


আপ্ন্ত হইল? সে তাহাকে শাওয়ইয়।, খাওয়াইয়!, ঘুম 


পাড়াইয়া, কাদণ পরাহয়া সমগ্ুদিন কাঢাহয়া 'দিত। 
সন্ধ্যাবেপা ননী খুমা ইয়। পড়িণে তাহাকে বিছানায় শোয়া- 
হয়া ধিয়া অত্রপ্তনয়নে তাহার শ্রশ্ধর সুকুমাপ এখখানি 
দোখত। শশীও ক্রমে কমে উমার ঘরে নিত্য অতিথি 
হহয়। পড়িল। অনাথ হতক্ষণ নেশার ও আমোদে বাহিরে 
বাহিরে খপিত ততক্ষণ এই ছুইটী ব্যখিত। শারা একই 
বাথায় একই সেহে ঞমে নিকটবর্তী হইয়া পড়িণ। 
এক-এক দিন শশা উমাকে বলিত “দাদ তুমি আমাকেও 
আপন করিলে । যে তোমার কাছে আসে তুমি তাকেই 
টান, কেবল স্বাম। কেমন করিয়া যে তোমার কাছ হইতে 
দুরে গেলেন ত। বুঝিতে পরি আগ” 

উম। হাসিয়া বপিত ঠতুমি দিদিকে ঘত বর মাণিক 


৪৬ প্রবাস'__বৈশাখ, 


মনে কর আসলে দিদি ৩] গন । খারা মণি চেনে তাদের 
কাছে বুটার আদর থাকে না।” 

শ(শড়ী কাঝীঘ।ঞএ।কালে উমার হাত ধরিয়: বলিয়া 
গেলেন তুমি এখর ছাড়িও নামা! অনাথ ৩ সব 
উড়াইল।, তুমি থাকিলে তবু তোমার শ্বশুবের ভিটাটা 
বজায় থাকিবে ।” 

উম। দেখিতে পাহতেছিল যে অনাথের হাতে তাহার 
শ্বশুরের সম্পত্তি জলের মত উড়িয়া খাহতেছে। ননী 


জন্থ তাহার |বশার অস্ত ছল না। তবু একটা সুখ 


তাহার মনের মধ্যে জাগয়া পাহিল । পিতার প্রচুর 
»*গত্তির সমস্তই ত উমার । তাহার খাহ। কিছু আছে সব 
সে নপাকে দিয়া”সুখা হইবে। উমার মনে হইত নপ] 
শাহারহ। সুদুর ভবিধ্যতে তাহার এই পুত্র ও একটী 
বালিক। বধূ লইয়া উমা বিচ্ছিন্ন জীবনখাত্রা আবার আপন্ত 
করিখে। এইরূপে উমার জীবনের এই সুখের দিনগুপি 
দতণেগে অতীত হইয়া গেল। একদিন সংবাদ আলিণ 
পিতা অসুস্থ, তিনি কগ্গকে ডাকিয়াছেন। সংসারের সপ্ত 
বাবস্থা শশাকে বুঝা ইয়। দিয়া উমা যাঞা কিল । খাঞ্জা- 
কলে শশী মিনতি করিয়া খলিল “দিদি, তোমারই ঘর 
সংসার, বখনই ছুটা মিণিবে তখনই আসিও1” খোকাকে 
বুকে পিয়া চুন করিতেই উমার বুক উদ্বেণিত হইয়। 
উঠিল) কোনমতে অঞসংবরণ করিয়। পান্কাতে উঠির। 
পাঞ্। চলিয়া যাইতেই উমা পুটাইয়া পড়িয়া কাদদিয়া 
বাঁণল “ঠাকুর, আর ব্যথা দিও না। প্রাণ কেন এদেও 
ছাড়তে ভেঙ্গে যেতে চায়, একট শক্তি দাও ।” 
(৫) 

সোনাপুকুরে আফিয়া উম। দ্রেখিল পিত। সতাই 
অত্যন্ত পাড়িত। এতদূর অসুখ বাড়িয়াছে তাহা সে 
ভাবে নাই । রোগা শক্তিহান হইতে হইতে এখন শধ্যাগত 
হইয়াছেন। সকলেই বুঝিয়াছিণ মৃত্যুপ্ণ ডা পড়িযাছে। 
উমা প্রাণপণে পিতার সেবা করিতে লাগিল এবং বিপ- 
দের অন্য চিওকে বলশালী করিতে চেষ্ট, কুরিতে লাগিল। 
দর্ঘপাখি জাগর্ণে উমার স্বভাবপাঞর মুখ অধিকতর 
প।ন দেখাইতেছিল। চোখের শীচে অবসাদ্রন্চক কাণিখী- 
রেখা পড়িরাছে। মেন পিঞ্ধেশ্বরী অনেক অনুরোধে 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভাহাঁকে শব্যায় পাঠ।ইয়াছিলেন। সেইথানে নীরবে বসিয়। 
তাহাব শদ্ধাপুল চিত্ত দ্বিগ্তণ আশঙ্কায় কাতর হইয়া 
পড়িল; পিতার নিকট হইতে দুরে বসিয়া উমা যেন মৃত্যুরও 
অন্শুধা পুরত্ব অনুতব করিতে লাগিল। কতক্দণ উম! 
এইবূপে স্তম্ভিত চেতনাহীনের মত বসিয়। ছিল বলা যায় 
না, দাসী আসিয়। ৬াকিতে উমা আবার পিতার ঝোগ- 
শযার পাশে উপস্থিত হইল। সিদ্ধেশ্বরী স্বামীর নিকটে 
বসিরাছিলেন। উমার মনে হইল সমস্ত গৃহ যেন কোন 
অভূতপূর্ব আতঙ্কে পুন হইয়া আছে। অবশেষে 
সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন “উমা এসেছে ।” পিতা তথাপি 
শীণব। উমা কণ্ঠের বাষ্প দূর করিয়া ,দৃঃচকণে বলিল 
“বাবা! আমাকে কি তোমার কিছু বলিবার আছে?” 
পিতা তখন ধীরে ধীরে বলিলেন “মা! তোমার মা 
পোধ্যপুত্র গ্রহণ করিতে চন, কিন্ত তোমার বিষয় সম্পত্তি 
আশি আর কাহাকে দিয়া যাইব? মৃত্যুক্ণীলে কি 
আমি তোম।র কাছে অপরাধী থাকিব?” উমা শীরব 
হইয়া রহিল; তাহার মন্মের মাঝখানে যে নিপাশার 
রাগিণী খাজ্জিয়া উঠিল তাহাকে কোন মতে মে ক 
চাঁপিয়া নারব করিতে পারিল না। সিেশ্ববী কাধিচা 
বলিলেন “তুমি ত চলিলে। মেয়ের ত কপালে স্ুথ 
হইল না; তোমার সমস্ত সম্পত্তি ওর হততাগ। স্বামী আর 
সতীনেই ভোগ করিবে এ ত আমি সহিতে পবিব না)”, 

পিত। স্েহার্র কে কন্ঠাকে বলিলেন “আমার আর. 
এখন ভাবিবার ' শক্তি নাই। তুমি যদি আঘাত.না-পৃ1ও, 
তুমি যদ্দি অনুমতি ক, তবেই আমি অন্ুমতি দিই নতুবা 
নহে।? 

উম! বণিল “বাব।, আমাকে আজ রাতটুকু ভাবিবার 
সময় দাও ।?? | 

সিদ্েশবী একটু কর্কশ কে বলিলেন “তোমরা 
নিজের নিজের কথাই ভাবিও না। আমার দিন কেমন 
করিয়। কাটিবে' সে কথাও ভাবিয়া দেখিও। আম 
একটা ছেলে চাই। তাহার বিবাহ দিব, তাহাকে 
লইয়া সংসারের সাধ মিটাইব। " নহিলে এ শুন্য সংসারে 
আমি তিষ্ঠিতে পারিব না 1” 


সমন্ত রাত্রি উমা শখ্যায় বসিয়া কাটাইল। জীবনের 
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টি সাধ আশ। নিরাশার যজ্ঞে আহুতি দির উম] ভীবন্স প্রলোভনে জড়াইয়া পড়িতেছিল, উন্না তাহাকে সবণে 
আরন্ত করিয়াছে, কিন্ত আজিকার এই নিরাশ? তাহার * ফিরাইয়া আনিয়। জদয়ের নিভৃত দেবমন্দিরের মধ্যে 
সমস্ত সংঘমের বাধ ভাঙ্গিয়া দ্রিতে চ্রাহিতেছে । ' উন * প্রবেশ করিল, পুষ্প চন্দনে অর্থয *সাজাইয়া তাহার 
হুলিতে পারিতেছিল*না, যে, শ্বশুরগৃহে, তাহার *সমাদর অন্ধকারঞ্জীবনের দেবতাকে নিধ্দেন কণ্িল, কিন্তু উমা 
যে জীর্ণ ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এই বিষয় হস্তান্তর হইচুল মনে হইল দেবতা ঘেন বিধুখ হইয়াছেশ? হয়ত ,সংসারের 
সে ভিত্তি আমূল টঙ্গিগ্না উঠিবে। আর তাহার ননী! উপেক্ষিত পুজায় তাহার তৃপ্তি হইতেছে না। উমা 
উমার ক্রিষ্ট বক্ষে যে শিশু মাতৃত্বের অমৃত সিঞ্চন করিয়াছে চোখের জলে ভাসিয়৷ প্রতিদিন দেবতার উদ্দেশে বলিতে 
তাহাকে কি দিয়া উম! হৃদয়ের ক্ষুধিত বাঁসনাকে তৃপ্ত লাগিল «আমার এই ভাঙ্গা মন আর কারে নয্+ এ 
করিবে 2 কিন্তু সে মাতার আবেদনের সত্যতা মন্মে মর্শে *মন তুমি ভোমার কাজে পাগাও।” কিন্ত কোথায় 
অনুভব করিতেছিল। যাহারা ভাহার সন্তানকে দেবতা ! ৯ 
বিতাড়িত করিয়াছে তাহারদদেরই সুখের জন্য এই ত্যাগ উমাত্ন মনের এই অবস্থায় একদিন অনাথ দেখ! 
তাহার পক্ষে দুঃসহ । উমা স্বার্থ চিন্ত/য় মাতার অশান্তির করিতে আসিল। উমা অনেকখানি, আশঙ্কা লইয়াই 
কারণ হইবে? উমা শিক্ষার্থী বালকের মত নিজের স্বামী সন্দর্শনে চলিল। উমার সহিত দৃষ্টি বিনিময় 
মনকে পিত! মাঁতার উদ্দেশে বার বার করিয়া! বলাইয়া হইতেই যে অনাথের মৃধ বিবর্ণ হইয়া গেল এটুকু উমার 
লইল ঘে আমি বেদন! পাইব না, তোম।দের যাহাতে সুখ চক্ষু এড়াইল না। 
তাহাতেই আমার সুখ । অনাথ বলিল “আমি তোমার কাছে সহ অপরার্ে 
শামীর ম্ৃভার পূর্ববে সিদ্ধেশ্বরী সমস্ত বিধি বাবস্থা অপরাধী, এজন্য সাহস করিয়া একদিনও আসিতে পারি 
পিধিবদ্ধ করিলেন। এবং তাহার মৃত্যুর কয়েকটি নাই। কিন্ত তোমার কাছে আমার সন্ঘম বীচাইবাৰ 
দিনমএ পুর্ববে পে'ষাপুজ গ্রহণ করিয়। ভবিষ্যৎ নিক্ষণ্টক আর উপায় নাই। হাীনতার শেষ সীমায় আসিয়। 
করিয়া লইলেন। এই পোষা পুত্র এহণে চারিদিকেই পৌছিয়াছি ! তুমি যদি সহায় হও তাহা হইলে আমি 
নানা আন্দোলনের অষ্টি হইল। অনাথ এ সংবাদ উঠিতে পারিব, এ পাঁপের ধুলা ঝাড়িয়1! আবার মুখ তুলিয়। 
শুনিয়। একেবারে বজ(হত হইয়। গেলে। শ্বশুর পোধ্যপুজ দীড়াইতে পারিব। সমস্ত জীবন এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
গ্রহণে বিরোধী বলিয়া এতদিন নিজের সমস্ত স্থল লরিব, আজ তুমি আমার ব।চাঁ 31” 
'নেশায় উড়াইয়াছে, এখন দরিদ্রতার * করাল ছায়! উম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অনাথের মুখের দিকে চাহিল। 
তাহাকে আকুল করিয়া তুলিল। এতদ্দিন সে উপেক্ষিতা অনাথ বাগর-বাকুল কঠে আপনার নিবেদন জানাইয়া 
পর্দীর দ্রিকে ফিব্িক্টীও চাহে নাই, কিন্তু অপর পক্ষও যে গেল, বলিল-__উমার পিতা মুত্বাশধ্যায় যে উইল করিয়।- 
এমন করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারে এ ছেন তাহা মিথা, অনাথ ইহা প্রম।ণ করিবে । সমস্তই সে 
সঞ্তাবণাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। কেমন করিয়া সুন্দর লীমাংস। করিয়া আনিয়াছে কেবণ উমাকে তাহার 
যে এই ছু্ভাগ্য দ্বর করিবে সেই চিন্তাই নিশিদিন তাহার পক্ষে সাক্ষ্যদান করিতে হইবে। " 
মনে জাগিতত লাগিল। উগ্র আকাজ্ষর ঘুর্ণাবর্তে পড়িয়। উমার সমস্ত চিত্ত নিদারুণ ঘ্বণায় জ্বলিয়। উঠিল। 
সায় অন্ঠায় বোধ কোথায় ভাসিয়া গেল। উমার দ্বিন তাহার সম্বন্ধে অনাথের এমন হীন ধারণা 1, যে স্্ীকে 
একরূপ কাটিতেছিল। ননীর স্থতি একখানি অদৃশ্ত সে ত্যাগ ফরিয়াছে» আজ তাহ।কে তাহার পাপ কম্মের 
চুদ্ধকের মত তাহার হৃদয়েবু কটাটাকে সেই পরিত্যক্ত সহকারিণীরূপে ডাঁকিতে তাহার লঙ্জা হইল না! 
গুহের দিকে টানিতেছিল, কিন্ত সেখানে ফিরিয়া যাইতে মোহ মানুষকে এমন করিয়া হ্বীনতা-পক্ষে নিমজ্জিত 
সাহস হইতেছিল না। উদাসীন চিত্ত আবার সংদারের করিতে পারে! ৮ ॥্‌ 


্ 
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অনাথ আবার বপিল £“উমা, তুমি ভাবিয়া দেখ । 
তোমার স্বামী পথের কাঙাল হইয়া থুরিয়] বেড়াইবে একি 
তঁমি দেখিতে 'পরিবে? এবয়সে আর নূতন করিয়। 
জীবিকার সংহ্ণান করিতে পারিব ণাঁ। নিঙ্গের সম্বল 
ত সমস্তই নষ্ট কারয়াছি। এতদিন তোমার বিষয়ের 
আশ। কারয়। কেমন করিয়া এখন সে আশ। ছাঁডিন। 
তুমি সহায় হ9, আমি আপ বিপথে ঘুরিব না। পাঁপেব 
প্রারশ্চিত্ত করিব।” 

উম] হ্দয়ের সমন্ত শক্তি একবিত করির। দ-কগে 
বলিল “গা, সে হইতেই পারে না, তুমি এমন করিয়া 
পাপের পথে বাইতে পারিবে না।” 

স্মনথ বলিল. “আমার দিকে একবার চাহিয়া দেখ 
উমা! আমি কি ছিলাম কি হষইরা্ি! আমার এ দশা 
তুমিই দুর করিতে পার ।” 

উম! বশিল “আমি বদি সাক্ষ্য দিই, আমি বলিব 
বিষয় আমাৰ নহে। তুমি পথের ভিখারী হও তাহাও 
দেখিব কিন্তু পাপের পথে তোমার সহায় হইতে 
পারিব না।” | 

অনাথ সহ অনুরোধ করিল, কিন্তু উম। অটল । 

সেই ক্ষদ্র গৃহের মধ্যে খ্বামী স্ত্রীর মিলন অতান্ত 
বীভৎস হইয়া উঠিল। অবশেষে উম! কীদিয়! স্বামীর 
ছুইপ। ধরিয়া বণিল “তুমি এই চেষ্টা ছাড়। নশীর জন্য 
এমন শিম তুমি সঞ্চয় করিয়া পাগিও না। বিষয় না 
হইলে তাহার চলিবে, তাহার অন্য অভিশাপ টানির়া 
আনি'ও না।” 

অনাথ উদ্দীপ্তরোষে পা টানিয়া লইয়া বলিল “আজ 
হইতে তোমার সঙ্গে আম।র কোন সধ্ধদ্ধ নাই । যে পথে 
চলিয়াছি কুপথ হোক স্পথ হোক তাহাতেই আমার 
গতি ।” দ 

উম প। ছাড়িয়। দিয়! মাথা তুলিয়। বণপিল “আ।: 
তোমাকে রুক্ষা কিব। বদি আমি একমনে দেবতার পুজা 
করিয়া থাকি তাহা হইলে আমার এ,পণ বৃথা হইবে না । 
তোমাকে একদিন ফিরিতেই হইবে ।” 

অনাথ ফিরিয়। চাখিল না। এইরূপে মিলনের অবসান 
হইল । / 


[ ৯৪শ ভাগ, ৯ম খণ্ড 
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আকাশে মেঘের সুচনা দেখিয়৷ মাঝি যেমন ঝড়ের 
আশঙ্কা করে তেমনি উমাঁও প্রতিযুহূর্তেই বিপ্লাবের 
আশঙ্কা করিতে 'লাগিল। মাতাকে একথা জানাইতে 
তাহার সাহস ছিল না, প্ররৃত্তিও ছিল না। 

তাহার স্বামী, যাহার জন্য উমা জীবন বিসর্জন করিতে 
পারে তাহার এ ক্লেদাক্ত ম্লান মুণ্ি কেমন করিয়া উমা 
উদঘাটন করিয়। দেখাইবে। আর এই ঝড়ে নৌক1 সাম- 
লাইবার উপায় কি ? শক্তিহীন দুর্বল নারী তাঙ্গ হৃদয়ের 
হালখানা লইয়া কতই বা যুঝিতে পারে? চিরকাল 
বেদন। সে নীরবে বহন করিয়াছে, অ(জও তাহাই করিতে 
লাগিল। এক-একবার উমার আশা হইতেছিল যে 
এমন হয়ত হইবে না, স্বামী হয়ত এ ছৃশ্চেষ্টা ত্যাগ 
করিবেন ॥ কিন্তু তাহ। হইল না, অনাথ মোকদ্দম। তুলিল 
বে উইগ মিথ্যা; উমার পিত|। সম্পত্তি তাহাকেই দান 
করির।ছেন; পোষ্যপুজ,গ্রহণের অনুমতি বড়বন্কাপী- 
গণের ছলনামাএ্র। অনহিঞ্ণ সিদ্ধেশ্বণী শুনিয়া! জ্বলিয়। 
উঠিলেন। উমার ঘরে প্রবেশ করিয়া পরুষ কণ্ঠে বপিলেন 
“এইজন্যই বুঝি জামাই তোমাকে পড়।ইতে আসিয়া 
ছিলেন? অর্থের যদি তোমার এতই লোভ তবে তাহ! 
আগে বল নাই কেন ?” 

উমা স্থির কে বলিল “মা, তোমার কোন ভঙ্ব 
নাই। আমি মিথা। কথ বলিব না, বিষয় তোমারই 
থাকিবে; যদ্দিই বা মোকদ্দমায় তোমার হার হয়, 
আমার যাহা আছে সব আমি আমার ভাইকে লিখিয়। 
দিব | 

দেশনুদ্ধ একটী প্রবণ তরঙ্গ তুলিয়া! মৌকদ্দম। মিটিয়। 
গেল। উমার সাক্ষোই সিদ্ধেশ্ববীর জয় হইল। মোকর্দম। 
মিটিবার পর্ন হইতৈই অনাথকে আর কেহ দেখিতে 
পাইল না। কেহ কেহ বলিল অনাথ * আত্মহত্য। 
করিয়াছে। , 

অনেক আখাত সহিয়া সহিয়া উমার বুকের ভিতরটা 
যেন পইথর হইয় গিয়াছিল।, কয়েক দিন কাঁটিল, কিন্ত 
একটা দুরন্ত অতৃপ্তি তাহাকে এমন করিয়া পীড়ন 
করিতে লাগিল যে উমা আর থাকিতে পারিল ন]1। 


১ম সংখ্যা ] 


মাতাকৈ গিয়া বলিল “মা আমি কাশী যাহব।” মাতা 
কিছুতেই তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। উয়া 
কাশী গিয়। শ্বাশুড়ীর নিকটে থাকিবঝে। যাইবার পুর্বে 
ননীর যুগ্পনধানি একবার দেখিয়া যাইতেহইবে। * 

সেই নিরাপন্দ গৃহে প্রবেশ করিতে উমার মনেঞকি 
হইতেছিল *তাহা আর বলিয়। ধাজ নাই । গ্রামের মণ 
মণ দেখা ইতে ইচ্ছা ছিল ন1, এজন্য সন্ধার অন্ধকারে উম। 
বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল। দাসী পান্সীর কাছে 
আসিয়। দাড়াইয়।ছিল। উমা ঠাহ।কে বণিপ 
ঠাকরুণকে ডাকিয়া দাও।” স্ুখদুঃখমণ্ডিত পরিচিত 
গহের সমস্ত স্মৃতি উমাকে যেন ছুই বাহু ভুলিয়! ডাঁকিতে 
শ[গিল। শবীকে উম। কি বলিবে তাহাই তাহার মনে 
হইত লাগিল। শশী ঘদি অধসিয়। তাহ।কে বলে “দিদি, 
তুমি আমাকে বিধবা করিলে । তবে সেকি উত্তর 
দিবে? বেশীক্ষণ ভাবিবাপ সময় ছিল না, শশী আসিয়। 
দুই বাছ দিঘ। উমাঁকে বেলা করিয়। ধনিয়া অজন্ত 
লগিল। যখন সে শান্ত হইয়। 
আসিল তখন উমা বলিল “আমার বেশী সময় নাই, 
আমি কানা চলিয়াছি, একবার শুধু নণীকে দেখিব) 
তকে দেখা । , 

শশা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল “দিদি, আশা ছিল 
তুমি আসিয়া তোন।প শনীকে লইবে, তাকে মানুষ 
করিয়া তুলিবে। শিল্তু আর 
ট]নিতে চাই ন।, অন্ক ছুঃখের পরে €তামার শ।ন্তিলাভ 
হউক |” 

শশী নশীকে লইয়। আসিল। 
চনে ভরিয়া দিয়। উম 


ক 


কারল। 


অশ্জলে ভাসিতে 


তাহার ঘুমন্ত মূখ 
হাহাকে শশার কোলে সমপণ 
মনে মনে যে আশীর্বাদ করিল তাহা শিশুই 
তাহার দ্রেৰতার চবণপ্রান্তে গিয়া 'পৌছিয়ছিণ। 
গরাচল স্ঈইতে আপনার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া শশীর হাতে 
দিয়া বলিল “এগুলি ননীকে দিয়ে গেলাম, ননী বৌ 
আপিলে আমাদের দুজনের আশীর্বাদ সহ এগুলি তাহাকে 
পরা ইয়। দ্বিস্‌।” রর * 

উম সেই নীরব নিস্তব্ধ রাক্রির অন্ধকারের মধো 
জীবনের লীলাভূমির কাছে শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। 


২, 
উম। 


প্রতিজ্। পুরণ 


বয়ে 


তোমাকে সংসারে, 


৪৯ 
ডি 


কমাতে আলিয়া উমা অপুর্ণব* তৃপ্তিশাত করিল। 
স্থানমাহ্ান্মা অস্বীকার করা চলে না | যেখানে সহ 
ভক্তখদ্রের স্বতঃউৎসাপিত ভক্তিজ্কেত চারিদিক পুর্ণ 
করিয়। পাখিয়াছে তাহার মণো হৃদয়ের শুন্পাঞ্জ সহজেই 
পূর্ণ করির। ণণয়। যায়। কেবল একটী চিন্তা এক এক 
সময় উমাকে কাতর করিত। ছুই বৎ্সর্ন অতীত হইয়া 
গেল কিন্ত তাহার স্বামী কোথায়? অনাথের মৃত হই- 
যুছে এ কথ। সে বিশ্বাস করিতে পারিত না? সে ঘে পণ 
করিয়াছিল তাহাকে রূক্ষ। করিবে, সে পন কি বৃথা হইয়। 
গেল গ ভগবান ভক্কেপ্ত মান বাখিলেন না? কেছানে 
অন।থ অধিকতর পাপের পঞ্ছে তলাইঞ়া গিব্াছে কি না। 

বর্দাকাল; পথে পথিকের কোলাহল অপপক্ষাকৃত 
কম। আকাশের মান আভ। প্রকৃতির শ্ঠাম-চিক্ষণ মুখের 
উপরে একট। সিদ্ধতার ছায়া ফেলিয়াছল। সিক্ত গৃহ- 
চড়াঞ্চলি সহিষ্তার প্রতিমুদ্ির মত গাড়াউয়া দাড়াইয়। 
ভিজিতেছিল। মুক্ত বাতায়নে বসিয়। উমা তাহাই 
দেখিতঠিছিল। ক্রমে রাত্রি বাড়িয়। চপিল। মন্দিরে মন্দিরে 
আরতি ধ্বণি সান্ধা-আকাশ পর্িপুণ করিয়া নীরব হইয়া 
গেল। সঙ্জা। এতক্ষণ যে উদ্যাত অশ্রু রোধ করিয়া ছিল 
তাহা আতর বাপ। মানিল না, ঝর ঝর কিয়) ঝাঁপিয়।" 
পড়িল । গহকোনে কম্পিত ধীপশিখ। গুহের গান্তীধাকে 
বাড়াইয়। তুণিল। উমার বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীর পায়ে তেল 
মাশিস করিতে করিতে বকিষ্তছিল। 
উমা তখনও নিগুন্ধ হইয়া বাঁসয়। ছিল; জনশূন্য পথে 
কুচি পদশব্ধ ধ্বনিত হইতেছে । এমন সময়ে সহসা 
গহদারে আঘাত পড়িল, কে একজন ডাকিয়া বলিল 
“ঘরে কে আছ আশয় দাও ।” বি দরজা খুলিল, 
পথিক শান্ত স্বরে বলিল “আজ বড়ের রাতে আমাকে 
বাচাও।? ৃ 

পথিকের শার্ণ পাঞুর মুণ্তি দেখিয়া উমা শিহরিয়। 
উঠিল । এমন অসহায় করুণ মুখ সে যেন আর 
দেখে নাই। বষ্টিজলন্নাত অঙ্গ হইতে সহস্সধারায় জল 
ঝরিয়া পড়িতেছে। দর না পাইয়া সে খের 


ঝি 'অনগল 


৫৮০ 


মধ্যে আসিয় দাড়াইল। বুদ্ধঃ গৃহিণী করুণ কণ্চে বলিলেন 
“কার বাছ? তুমি গা, এমন রাতে বেরিয়েছ 1” 

পথিক চমকিয়* ভগরকণে কাদিয়া ধদ্ধার পায়ে পড়িয়। 
বলিল “মা, তুমি !” 
্‌ মাতা,গুলকে বুকে তুলিয়া লইলেন, বধূর দিকে ফিরিয়া 
বপিলেন «বৌমা, আজ আমার হারানিধি, ফিরে পেয়েছি ।” 
অনাচারে, দুঃখে অন্ুতাপে অনাথের দেহে যে রোগের 
সঞ্চার হইয়াছিল তাহ হইতে সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিতে 
তাহার বহুদিন লাগিল। 
বখ্সরের'প্রচ্ছন্ন ইতিহাফ*যেন ফুরাইতে চায় না। সে 
প্রতিদিন বলিত “উম, তুমি দেবী, তুমিই আমাকে 
রক্ষা করিয়াছ। লোভের নেশীয় যতদিন ছুটিতেছিলান 
দিগবিদিক জ্ঞাণ হারাইয়াছিলাম। খন জাগিলাম 
দেখিলাম কোথা হইতে কোথায় পতন । তোমার 
কথ। দ্ববাণীর মত আমার মনে জাগিতেছিল, কিন্তু 
তোমার কাছে আসিতে পারি নাই। আজ বুঝিয়াছ্ি 
তুমিই আমাকে রক্ষা করিয়াছ।”? 
উমা হাসিয়। ধলিত “নী, খরং উমিহই আমাকে 
বাচাইয়।ছ। আমি মরিতেছিলাম, অবিশ্বাসে সংশয়ে 
ডুবিতেছিল।ম, তুমি আমাকে রক্ষা কিয়ছ।” 

স্বামীর এ মহৎ পরিবর্তন উমার সকল দ্বন্দ সকল 
বেদনা ধর ক্রিয়া দিল। এতদিন যে চেষ্ট। তাহার সকল 
শক্তকে জাগত করিয়। রাখিয়াছিল তাহা দূর হইব] 
মাত্রই উম দেন তাঙ্গিয়। পড়িপ। কোন চিকিৎসায় ফল 
হইল না। সকলেরই মনে হইতেছিল এই ক্ষুদ কুস্ুম্টী 
জীবনের নুন্ত হইতে অবিলঘ্দে ঝরিয়া পড়িবে । উমা 
বলিল “ননাকে না দেখিয়া আমি সুখে মরিতেও 
প।রিব না, তাহাকে আনাও |) 

থে দিন শশী আসিবে সে দিন সকাল হইতে উমা 
সুস্থ ছিল। একটা আনন্দে? আলোকে তাহার সুন্দর 
মুখখানি ঢল ঢল করিতেছিল। সন্ধা! বেল যখন উমা 
ঘুম।ইবা পড়িয়াছিল তখন দ্বারে আসিয়। গাড়ী দাড়াইল। 
শশী ননীকে লইয়৷ উমার শ্বধ্যার পাশে আসির। দাড়াইয়া 
তাহার মুখের দিকে তংকাইয়া রহিল, একট অবাক্ত 


বেদনায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। উমা চকিত 


প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩২৯ 


প্রতিদিবসের কাহিনী, ছুই " 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হইয়া জাগিয়া উঠিল, শশী মাটিতে বসিয়া উমার বুকে 
মাথ। রাখিয়) কাদিয়া বলিল “দিদি, ননী যে এসেছে!” 
উম। ননীকে টানি লইয় হাসিয়। বলিল “তোর স্বামীকে 
ফিরে পেয়েছি শশী। দিদি তোর 'ছুরবৃষ্ট সচ্ষে লইয়! 
চলিল।” 

শশীর্কাদিতে কাদিতে বলিল “দিদি 
আবার আমাদের সংসার আরম্ভ করি।” 

উমা হাতখাঁনি তুলিয়া বলিল-- “আজকে আমার 
ঘুমোবার ছুটী। এমন স্ন্দর বাঁতটী, এমন রাতেই যে 
আরামে খুমিয়ে পড়তে হয়।” সেই সুন্দর রাত্রিতে প্রকৃতির 
মুখে আনন্দের হাসি দেখিয়া দেখিয়া সংসারের তাপদগ্ধ 
উমা যেন হাসিমুখে তাহার মাতৃক্রোড়ে ঘুমাইয়। পড়িল । 

| শ্রীমতী__ | 


ঙ্গীত-ম্ুন্দরী 


ক-সরসীর ঘাটে সোপানে সোপানে 
কগ্গণে কনককুন্ত বাজাইয়! যায়, 

কে রূপসী তরি তায় কলকল তানে, 
উঠে এসে ঢালি ফেলে লীলায় হেলায়? 


[ফরে চল। 


একি লীলা, ছেলেখেলা উঠা নামা মিছে, 
হিসেবী বিষয়ী ভাবে এ যে অকারণ, 
যন্ত্রপাতি ফেলি পথে কাজকন্ম পিছে) 
মুগ্ধনেত্রে চাহে শিল্পী শুনে না বারণ । 


লীলাচ্ছলে শুণ্ডে কী সিংহেরে জড়ায় 
ভুলে গিয়ে জলপান। সখা-অন্ুরাঁগে 
ভেকেরে জড়ায়ে ফণী মুগ্গনেত্রে চায়। 
প্রেমের কমল ফুটে আলতার দাগে, 


চরণে লুিয়া পড়ে মুগ্ধ যনোমীন, 
রোমাঞ্চিত শিলাবক্ষে বাজে প্রাণবীণ। 


জীকালিদাস বায়। 


১ম সংখ্য। ] 


সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতির 
আভিভাবণ, 
কলিকান্তা-মহানগরীঁর এই বিশাল * পুরস্ত্রীম্ডপে বঙ্গ- 
সরস্বতীর অনুরক্ত ভক্ত পুত্রগণকে একত্রে সমাম্মীন 
দেখিয়া আমার কী্ঘে আনন্দ হইছে তাহা বলিতে 
পারি না। আমার , ইচ্ছা হইতেছে ছুই দণ্ড নিস্তব্ধ 
হইয়া অকুঁল আনন্দ-সাগরে মন'কে ভাসাইয়া দিই। 
সেদিন বই না আমার চক্ষের সম্মুখে ভারতী-মাতার জন 
দশ বাছা বাছ। তক্ত ০সবক বঙ্গবিদ্া'র পতিত ভূমিতে 
একটি ক্ষুদ্র চার]গাছ রোপণ করিয়া সক্‌ ক্রিয়া তাহার 
শাম দিলেন সাহিতা-পরিষৎ। ইহারই মধো তাঁহা একট! 
বৃক্ষের মতো! বক্ষ হইয়া 'ঠিয়াছে দেখিয়া আমার 
মনে আনন্দ ধরিতেছে না বিধাতার কাণ্ড দেখিয়া 
আহ্লদে আমার মুখে বাকা সাঁরতেছে, না। সে দ্িন 
নিয়ে গ্রীবা নত করিয়া যাাকে আমি দেখিয়াছি 
ক্ষুদ একরত্তি চার।-গাছ --আগ উদ্দে নফন উন্মীলন 
করিয়া তাহ।কে দ্েখিতেছি প্রকাণ্ড একটা বনস্পতি-- 
হহ। অপেক্ষ। আশ্চধা আর কী হইতে পারে? ঈশ্বরের 
পায় তাহার শুভ ফল বঙ্গের জাপাদমস্তক জুড়িয়া 
যে কিরপ প্রচুর পত্রিমাণে ফলিয়। উঠিয়াছে, তাহা 
আপনার যতট। জানেন, ততট] জানা আমার পক্ষে 
স্ব নহে খদিচ ;-কেনন। প্রথমত ষোলো-সাতারো 
বৎসর বা ততোধিক কাল যাবৎ আমি লোকালয় হইতে 
বছরে বোলপুরের নিজন কুটীবে বাস করিতেছি, 
দ্বতীয়ত আমি সংবাদপত্র ছু'ইন1; কিন্তু তবুও যখন 
ভাপ ভাল লোকের মুখ দিয়া সময়ে সময়ে সাহিতা- 
পঁরণদের শ্রীবদ্ধির কথা-_সুদূর আঞ্চাশ-মাথে যেন 
শঙ্খঘণ্টার মঞ্জলধ্বনি হইতেছে এইরূপ মৃদু-মধুর ভাবে 
আমার ধর্ণে পৌছিতে ক্ষান্ত হইতেছে না, তখনই 
আমি বুঝিয়াছি যে, এ আগুন খড়ের তান নহে ১ 
ব,ড়বানল যেমন জলে নেভে না, ঝড়ে টলে না; এ 
আগুন তাহারই ছোটোতাই! অপার করুণাখ সাগর 
বিশ্ববিধাতার গুঢ় অভিপ্রায় কে বুঝিতে পারে! কিন্ত 
সকলেন্টু আমরা এট বুবিতে পারি যে, মঙ্গলের সচনা 


সাহিত্যিসম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ 


*"(বাচত্র নহে। 


৫৯ 


যেখানে খত দেপিতে পালুয়। যক্চ তাহ। তাহা?ই অভি- 
প্রেত, সুতরাং তাহ। ব্যর্থ হইবার নহে । এহন যাহারা 
আঙ্জিকের মতো এইরূপ দটাড়ম্বরকে ই*সাহি তা-পরিধদ11দ 
সভার সীর সর্বস্ব মনে করিতেছেন_ুকতিপয় বৎসর পরে, 
যখন সাহিতা এবং বিজ্ঞানের দেবী শক্তির প্রতাবে 
বঙ্গলক্গণীর বিধাদাচ্ছন্ন মলিন বদন মেখ্য়ক্ত শারদ 
পূর্ণিমার শ্টায় উদ্ভ্বল হইয়| উঠিবে, আর, *তাহা দেখিয়া 
লোকে যখন সাহি৩া পরিষদের জঘ্রজয়কাপ করিতে 
থাকিবে, ভহখন্ন তাহারা থলিবেন “এ যাহ। দেখিতেছি 
একে তো শুধু কেবল ঘটা-আউষ্বর বল। সাগে না-এ 
যে মঙ্গল মুত্তিমান! দশজন কলহ প্রয় বাঙ্গাণীর সংসদ 
হইতে যাহা কম্সিন্কালেও হইয়া উপঠিতে পারে বলিয়া 
ধণ্পেও মনে করি নাই--এযে দেখিতেছি তাহা চক্ষে৫ 
সম্গুখে প্রতাক্ষ বিরাজমান! ধন্য জগদখ্র !। তোমার 
লীল। অদুত! তোমার করুণ। অপার! 

বঙ্গবিদা।র এই মহ।সাগরে কী যে আমি, আজ অর্থ 
প্রদ।ন করিব, তাহ। শাখিয়। পাইতেছি না। আমার 
ঘটে যঙকিঞ্চিৎ সর তীর প্রসাদ যাহা সংগোপিত আছে, 
তাহার মুলা আমার নিকটে ঘদিচ নিতান্ত কম না, কিন্ত 
ধহাদের একত্র-সম্মিলনে আঙজিকের এই সভা গৌরবান্বিত 
হইয়াছে, সেই-সবল বড় বড় বিদ্া'র-জহবীগণের 
নিকটে তাহ।র মুলা অশ্ব ঘংসামান্যি হওয়া কিছুই 
কিন্তু আপনার যখন আপনাদের মহত্ব 
গণে আমার ক্ষদ্রদ্ের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আমকে 
আজিপের এহ শুভ সনম্মিলনে? সশভ্াপতিত্বে বরণ 
করিয়াছেন, তখন আমার পুতুল-খ্যালা-গোচের ছোটো 
খাটে। নৈবেদোর ডালা সভার সমক্ষে অনাবৃত করিতে 
কন্ঠিত হওরা এ।এখন্ন আল আমার পঙ্গে শোভ। পায় 
না; অতএব সাহসে ভর করিম্বা গাহাতেই এক্ষণে 
আমি প্রবৃত্ত হইতেছি। কিন্তু তাহাতে প্রর্ত্ত হইবার 
পূর্বে আমার একটি অবশ্ন্তাবী অপরাধ যাহা আমাৰ 
পক্ষে সাম্লানে। ছুড্ুর তাহার জন্য আপনাদের নিকটে 
আগ্রম ক্ষমা যাঁচঞা 
কথাটি আমি সংক্ষেপে সারিতে চাই; আর সেইজন্য 
১25 বারেো। আনা ভাগ 9০১ মধো আটক 


করিতেছি ৫--আমার বক্তবা, 


৫২, 


পড়িয়া! থাকিবে! ম্মামার; এ অপরাধটি আপনাবা 
যদি দয়াদ চিত্তে ক্ষম। না করেন তবে আমি নিরুপায় : 
কেননা আয়-সংক্ষেপের সহিত থবঝিতে হইলে ব্ায়তসংক্ষেপ 
বাতিরেকে যেমন গুহস্থের গতান্তর নাই-_সময়-সক্ষেপের 
সহিত খুঝেতে হইলে ভেয়ি বচন-সংক্ষেপ বাতিবেকে 
বক্তার গত্যন্তর নাই। আমার একটি অনতিক্রমণীয় 
ভাবী অপরাণের দায় হইতে কথঞ্িৎ প্রকারে নিষ্কৃতি 
পাহবার অভিলাষে একটু যাহা আমার বলিবার ছিল 


তাহা বলিপাম। এক্ষণে অগ্চশতি হে।'কি- সভস্থ সম্জন- ' 


গণকে সাদরে অভিনর্নথন করিয়। অতিশ্াাষণ কাধাট। 
প্রকৃত প্রস্তাবে আরগ্ত কপি । 
আধ্-সভাতা এখন এই লো মহা মহা 


সাগরকে গেস্পদ জ্ঞান করিয়।--মহা মহা পর্ববতকে 
বল্সমীক জ্ঞান কিয় অজেয় বল বিক্রমের সহিত 
পৃথিবীর উপরে আধিপহা করিতেছে, এ সভাতার 
মূল-প্রতিঠ। হইয়াছিল আমাদের এই পুণা হারতভূমিতে। 
বহু শতান্দী পুর্বেব অমরাপুরী হইতে কল্পতঞ্র একটা 
ডাল কাটিয়। আনিয়। গঙ্গ। যমুনা সরস্বতীর সঙ্গমগ্থানে 
গোপণ করা হইয়াছুল সস্মন্লেত আছ লাস্পী 
শন্মিনহার্গিগপশেল আামগানল্েন্স হি 
তাল চ্মিলাইল্|! তাহাহ এক্গণে পাতাপে মূল 
প্রসারিত কিয়! এবং আকাশে মপ্তক উত্তোলন করিয়। 


শত সহস শাখাপ্রশাখা বিপ্তার করিয়া অযুত সহ্ত্্র 
দল-পন্লবে এবং নান। রমের মানা হের মপফুলে 
পৃথিবীর আপাদ-মস্তক ছাহয়। ফেলিয়।ছে । আধ্য- 


সত্যতা] ৯ ইফৌোড়-শ্রেণীৰ নুশন সভ্যতা, নহে পুরাতন 
আযধাবর্তের সভ্যতা'প শামই আযা-সভাতা। ঘেমন, 
হিমাপয় যে দেখে শাহ, গে পব্বত ক।ঠাকে বাল তাহ 
জানে ন।? ভাগারথা যেদেখে নাভ, সে না কাহাঁকে 
ধলে তাহ জানে নাঃ ভারতভমি থে দেখে শাহ, সে 
পৃথিবী কাহ!কে বলে তাহা জানে না? তেমি, আধ্যাবর্তের 
আধ্য-সত্যত। যে দেখে নাহ, সে সভাতা কাহাকে বলে 
তাহা জানে না। কেহ ঘদ আমাকে বলেন “বাকোর 
ফোয়ারা ছুটাইয়। এ খাহা। তুমি ধলিতেছ তাহার প্রমাণ 
কি?” তবে আমি তাহাকে বপিব-ভারতের মহা-সভ্য- 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২১ 


| ৯৪$শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ত+র শ্রমাণ ভারতেরই মহাভারত । প্রশ্ন কৃত্ত। যদি দেব- 


নাগর অক্ষবে পিখি৩ মহ।ভারতখানি আগ্গেপান্ত মনে।- 


যোগের সহিত পাঠ করেন, তবে সত্যতাঘে লে 


কাহাঁলেন সত্যতা'র যে কতগ্তাল গঠনোপ্রকরণ ; 
সভাতভাপ্র যে কোথায় কি দোষ, কোথায় কি গুণ? 
কাহাকে বলে পাজবন্ম, কাহ।কে বলে আপদ্ধন্ম, 
কাহাকে বলে মোক্ষধশ্থ ; কোন ধন্ম কখন কী অংশে 
সেবনীয়-_ কোন ধন্ম কখন্‌ কী অংশে বর্জনীয়__সমস্তই 
তাহার নখদপণে প্রতাক্ষবৎ প্রতীয়মান হইবে । সত্যতা? 
একট। সর্ববাঙ্গীন এবং সমীচান আদশ মনোমধ্যে গঠন 
করিয়া তুলিতে হইলে তাহার জন্ত ঘত কিছু মালমস্প।র 
প্রয়োজন সমণ্তই তিশি দেখিবেন_ঠাহাপ হাতের কাছে 
মৌক্কত; তাহার কিছুরই জগ্গ তাহাকে দেশ বিদ্রেশে 
থু'টিয়া বেড়াইতে হইবে শ]। কিন্তু প্রশ্নকর্তী খ্রি বলেন 
“শুনলে কেননা আসাাচেন্ন ভা] তিশেশা। 2” 
তবে সে কথাট! ভাবিয় দেখিবার বিষয় বটে! আজ 
কিন্ত এ বৃহৎ মাখ্পাটাণ একটা সবরাসার পকমের বিচর- 
নিষ্পত্তি ভিন্ন পাকাপাকি-পকমের চরম নিষ্পাঙ এই অল্প 
সময়াটকুণ মধ্যে আমাক ওক খটিয়া ওঠ অসগ্তব। কিন্ত 
ত] বলিয়। একেবারেই হাল ছ|ড়িয়া দেওয়া আমি শ্রেয় 
বোধ করি না। আমার ক্ষণ আদালতের মোট।মুটি 
পকমেপ পিচার্ধা কাধা আমি উপস্থিত মতে শিব্বাহ তে 
করি-তাহার পরে আগাল আদালতের গঙ্গা পিচাবের 
মাপিক আপনারা আছেন সেঞগ আনা মাথা 
শপাহনার আমি কোনো প্রয়োজন দেখি না। 

আমার এহপপ ধারণ খে, আমাদের দেশের সভ্যতা এ 
মস্তক শুস্্রত্ভান্ন ; পাশ্চাভা ভূখণ্ডের সভাত। ? মস্তক 
লেতগান্ন । কেহ যদি আমাকে জিজ্ঞ/সা করেন 
£টার মধো কোনটা ভাল? তত্বঙ্ঞান ভাল-না বিজ্ঞান 
তাল? শবে আমি তাহাকে খলিব- ছুটাই শা” । কিন্ত 
তাহার মধ্যে একটি আছে ঃ- প্রকুতির সমস্ত 
নাপারহ জিপ্রণগ্রক। সকল বন্থরই ছুই দিক আছে; 
আাল'র দকৃও আছে_মন্দে দিনও আছে। মন্দ 
জিনিসেরও ভাপ'র দিকৃ আছে--ভাল জিনিসেরও 
মন্দের দিক আছে | উচিত ব্যবহার হুয়েরই ভাল'র 


কথা 


১ম সংখ্যা ] 


দিক্‌ ফুটাইয়া তোলে? অনুচিত বাবহার ছুয়েরই মন্দর 


দিক্‌ ফুটাইয়া তোলে । ধোঁয়া-কলের নৌক। খুবই ভাল 
জিনিস; কি লইশখন্য তাহা ভাপ জিনিস? বখন 
তাহ। পার মাঝির হাতে পড়ে তর্খনই তাঁহা' ভাল 
জিনিস; আনাড়ি খাবি হাতে পড়িলে তাহা সব্বনাশেক্স 
মূল। তরঙানও ঘেমন, বিজ্ঞানও তেমি। ছইই পরমোত্রুষ্ট 
বন্ত, তাহাতে আর সন্দ্রেহ মাত্র নাই; কিন্তু হইলে হইবে 
কি-তন্বজ্ঞানের অপবাধহার আমাদের দেশে প্রচুর 
পরিমাণে হইয়াছে এবং হইতেছে) 
হার ইউরোপ আমেরিকায় প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে এবং 
হইতেছে | বিজ্ঞানের অপব্যবহার-জনিত দুগতি গাশ্চাতা 
ভূখণ্ডের অধিব|খীদিগের ঘটিয়াছে খেরূপ য়ানক---আগে 
“সই কথ|ট। বলি; তন্বঙ্ঞানের অপবাধহার-জণিত ছুগাত 
আমাদের দেশের লোক্দিগের খটরাছে যেপ্খপ বিসরশ_ 
পরে তাহ ।লিব। - ও 
হউবোপ-অ।মেত্িকার মহ মুহা পিজ্ঞান্- প্রত 
কণকারথানার ঘূর্ণাচঞ্ের টানে পড়িয়া সহজ সহ দান 
দরদ এমজী]ব] লোকের ইহক!ল পর্কাপ ব্রুমশই এসা- 
তলের নিকটণওা হইতেছে তাহাদের মা-বাপ বণিবার 
বড়লোকেরা ছষ্ট লস্কর পূজায় জাঁবন 
উৎ্সগ করিয়া ধম্মকে গিজার ফাটকে কারারুদ্ধ করিয়। 
রাখিয়াছেন। আর সেই-সব বড়লোকদিগের মনফ।মন। 
আহত সফল করিবার জন্য গিজার কারাধাক্ষের। ধন্মকে 
ষমিশ্রিত অন্ন ক্ষণ করাহতেছেন; সংবশণত। কত্রিমত। 
এবং আন্মগরিমার কালকুট মিশা ইয়া ঈসা মহাপ্র$র 
উদার সণ এবং সুধাময় উপধেশানন ভক্ষণ করাইতেছেন। 
পড় নড় বণিক মহাঁজন্দিগের হ্যাপায় পড়িয়া মধািধ 
খেনীর কম্মী লোকেরা বাবহ।র-বিজ্ঞ।নকে (10110751 
(৫6)101)10)৬ক) ধন্মশন্সের লা [তির্ষিক্ত করিয়। লক্গমা- 
বেশধাপ্রিণী* অলক্ষীর পশ্চাতে, এক কথায়-_-আলেয়ী- 
কিন্ননীর পণ্চাতে, উদ্ধশ্বাসে ধাবমান হইতেছেন:-কেবণ 
ঈস। মহাপ্রঙর গোটা চার-পাচ সেরা সেরা ধর্মোপদেশের 
বালাসংস্কার ঠাহ|দিগক্ে»তয়ীনক অধোগতি * হইতে 
এযাবৎ্কাল পধ্যন্ত কথঞ্চি২ং প্রকারে বীাচাইয়া 
কাখিয়াছে। আমেরিক। দেশের বড় বড় রুই-কাৎ্লা- 


কেহ শাহ। 


বিজ্ঞানের অপবাব, 


সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ 


'দেশেব 


৫৩ 


, শ্রেণীর বণিকৃ গনেবা পুঁটিম[ছ-শেণীরপ্বণিকৃদিগবে গ্রাস 
করিবার জ্বন্ট মুখবাদান কিয়া গহিয়াছেন। ছোটো। 
ছোটো মখছেরা বড় খড় মাছদিগের সঙ্গে বল-বিঞখে 
এবং ফন্দিধাঙ্িতে গাটিয়া হইয়। কৃষঃবর্ণ 
বাঁছচী-বেচাবাগুপির উপরে ঝাল ঝাড়িতেছেনশ জআন্ন- 
শালঞ্া কিস! ! ইহাই যদি সন্তাতা হয়, 
[তা'কে ল্লিন্ক। * 
তত্লঙ্ছানের অপবাধহার-জনিত ছর্গতি আমাদের 
লোকের মাহ] ঘটিয়াছে তাহাও শোচনীয় কম 
না। তাহা যে-শ্ত্রে যেরকম করিয়া ঘটিযাছে তাহ] 
বলিতেছি প্রণিপান করন্‌। 

ব্ভ পুধাকাঁলে আমা দর দেশে ৩ জ্ঞান ব্রঙ্গণাদিঠিত 


উঠিতে অক্ষম 


|ক্তি 
৩ 
বসন 


তবে 


ঞ্ে 


তপে[বনের চতুঃসামার মণবোই অবরুদ্ধ ছিল। »কিয়ৎ 
কাপ পরে তাহা হপোবনের সীম। উল্লজ্বন কনিয়া 
বিশ্বামিত্র জনক ভীম প্রস্ততি ক্ষত্রিযকুলের মগ্তক স্থানীয় 
কতিপয় মহাম্মার হস্তে ধরা দিয়াছিল ; আর.*সেহ সঙ্গে 
বিছুরের হ্যায় ছহ এক জন নিম্নংশ'য় সাধু পুরুষের কুটার- 
দ্বারেও মাথা নোয়াহতে সংকুচিত হয় শা । কিন্ত 
৩াতাত অপরাপর লোকের নিকটে-জন-সাধারণেপ্র 
নকটে_ তাহ] একপ্রকার প্রহেপিকার আকার ধারণ 
করিয়াত ক্ষাণ ছিল; তবে যদি দেবের কুপায় উহার 
ছুর্ডেদা বহস্তেধ ভিতরে প্রবেশের অধিকার সহমের মধ্যে 
শক বাক্তর ভাগ্যে কোনে গতিকে ঘটিয়া থাকে, তাহ। 
ধর্তবোর মধো তাহাও ঘটিয়াছিল কি না 
সন্দেহ। তত্বজ্ঞানের দেনস্পুহনীয় অশৃত মাঞ্ধাতার আমল 
হইতে এ ঘাধৎ্কাল পধাপ্ত আমাদের দেশের বিদ্যার 
ভাগাবে এত যে এন্ধা ভঙ্গি 


নহে) কিন্তু 


এবং যত্র সমাদরের সহিত 
সংরক্ষিত হইয়া আসিতেছে, হাহা সন্জে৪ কেন-যে তাহা 
পূর্বতন ক!লেও জনসাধারণের উচিত-মতো। ভোগে আসে 
নাই এবং অধুনাতন কালেও জনসাধারণের উচিত-মতো 
ভোগে আসিতেছে না, তাহার কোনো-না-কোনো কারণ 
অবগ্ত থ।কিবে। ঠ্াহার প্রধান একটি কারণ যাহা 
আমার খিবেচনায় সগ্তব বলিয়॥ মনে হয় তাহা স্পষ্ট 
করিয়। খুলিয়া বলিতেছি_-প্রণিধান করুন্‌। 

কাহাকে বে বলে ন্রিভন্তাননউঅধুনাতন কালের 


৫৪ 


পাঠশালার বাঁলকপ্দিগেরও 'তাহ। জানিতে বাকি নাই) 
কিন্তু দুঃখের বিষ এই যে, এক্ষণে আমাদের দেশ-যেহেতু ূ 


আআন্লীতেজ্র ছেস্ণি নহে, এইজন্য ভাঁরতবাঁয় 
টিপ তাহা আমাদের 
দেশের শিক্ষিত শেণীর মহামহোপাধায় পণ্তিতগণেরও 
ন্িিজ-এুছ্জি আহ্পাচক্ল ; কেবল তাহার এক- 


একখানি বিকলাঙ্গ ছবি যাহ! হর! ছাঁত্র-পাঠা ইংরাজি 


তন্বজ্ঞানের 


পুস্তক হইতে আপন আপন মানস-পটে ফটোগ্রাফ 'করিয়া, 


লইয়াছেন, সেই আব ছা]য়া-গোচের ফটোগ্রাফের ফটো- 
গ্রাফ তাহাদের নিকটে তার্তবরধাঁয় তবজ্ঞানের সার 
সব্বন্স' প্রথমে আমি তাই ভারতবর্ষাঁয় তন্তজ্ঞানের মুল 
মনত্রটর মর এবং তাৎপর্য খোল।সা করিয়৷ ভাড়িয়া বলিব 
_কিপ্ত খুব সংক্ষেপে: এইরূপে আমি আমার বক্তবা 
কথাটি'র গোড়। ফাদিয়া তাহার পরে একটি ছেলে- 
এলানিয়। গোচের ছোটো খটো গল্পের আকাবে তাহাকে 
আমি সভা'র মাঝখানে উপস্তিত করিব। এ রকমের 
একটা বিসদুশ বাঁপার দুষ্টে পাচ্ছে আপনারা আশ্চর্ধা 
হন, এইজন্য আমি আগেভাগে আপনাদ্িগকে তাহ। 
জানাইয়া বাখিতেছি । ইহাতে আমান অপরাধ নাই; 
কেননা তাহা না করিয়া আমি যদি প্রকৃত প্রস্তাবে 
আমাদের দেশের পুরাকাঁলের এঁতিহাসিক বিবরণের 
গহন অরণো ধৃষ্ট তাপ সহিত প্রবেশ করি, তাহা হইলে 
দুই চারি পা অগ্রসর হইতে না হইতেই পথ হারাইয়া 
কোথায় থে (কোন্‌ অদ্ধকীব-অমানব-পুব্রীতে গিয়া পড়িব 
তাহার ঠিকানা নাই। 

ভারতবর্ষাঁয় তব্রজ্ঞানের মূল মন্ত্রটির প্রকৃত মন্খ্ব এবং 
তাৎপর্মা যাহা আমি বেদাত্তার্দি শাস্ের মধ্য হইতে 
নিক্ষর্ষণ করির1 কথঞ্িৎ প্রকারে আমার বুদ্ধির আয়ত্তের 
মধো আনিতে পারিয়াছি তাহা সংক্ষেপে এই ৪ 

সত্য ঘদ্দিচি এক বই ছুই নহে, কিন্তু তথাপি তাহ! 
ভিন্ন ভিন্ন দ্রেশকাঁলপাত্রে ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। 


বৈদান্তিক আচার্যোরা তাই বলেন-__ 
সতা তিন প্রকার, 
(১) পারুমণর্থিক সতা, 
(০7 ব্যাক্হারিক সত্য, 
(৩) প্রা।তভাসিক সতা ; 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ত্র, তদনুসারে তাহার জ্ঞানরাজ্যের পৎক্তি-বিভাগ 
ধার্যা করিয়াছেন তিনটি; 


। (১) পরাবিদ্যা বা তবজ্ঞান, 
(২) অপরাবিদা! বা বিজ্ঞ।ন, 

(৩) অধিদ্যা বা শ্রমজ্ঞান। . 
বিজ্ঞান বাষ্টি-জ্ঞান বা শাখা-জ্ান ; তত্রুজ্ঞ।নন সমচিজ্ঞা* 
বা মোট আান। মোট জ্ঞানেব মোট সতোর নাম পার 
মার্থিক সভা । এস সত্য কী- আপনারা আমাকে যছি 
'জিজ্ঞাসা করেন, তাহা! হইলে সত্য কথা বদি বলিতে 
হয়__তবে এ সভার মাঝখানে সহসা আমি তাহার উত্তঃ 
দিতে প্রস্তুত নহি । কিন্তু আবার-- এব উ 1 এ" 
কোমর বাধিয। বলিতে আরগু করিয়া পথের মাঝখানে 
থামিয়া যাওয়াও দোষ! অতএব জিজুাসিত প্রশ্নটির 
মোটামুটি-বকমের একটা মীমাংস| যাহা আমার মনে 
উপস্থিত হইতেছে_-সংক্ষেপে আপনাদের 
স্ুবিবে9গনায় সমপণ করিতেছি প্রাণিধান করুন । 

সাম্প্রদায়িক দলাদলি এবং দ্াশনিক মতামতের 
রাজো নগব-সংকীর্তনের ধুম বেজায় অতিরিক্ত । সে 
নগর-সংকীত্ুন কষ নহে কীত্তন! তাহা মতবাদী- 
দিগেরম্ব খ মতের এবং দ্লপতিদিগের খ স্ব দলের 
স্বাহাকস।-কীতুন্ন ! সে নগর-সংকীর্তনের খোল- 
পিটন হচ্চে লাজ বাদ্যোদ্যমঃ। আর, করতাল- 
সংঘষণ হচ্চে 1১১এর ঝমাঝম-ধধযনি। লবাছেঞ্ে 
বাদোদ।মের চরম পর্যযাপ্তি হচ্চে লিকলাছে উন্মত্ত 
কোলাহল; 1১]এর ঝমাঝম-্ধধনির চরম পধ্যাপ্তি 
হচ্চে ১০111১১]এর দম্ত-আস্কষালন। আমাদের তদেশে 
যত প্রকার বাদ আছে তাহার মধ্যে সদ্দার- শ্রেণীর প্রধান 
চই মল্ হ'চ্চে অজ্র্রেভক্বাদ এবং ভ্বেতন্লাদে। 
দেশস্ুদ্ধ লোকের এইরূপ ধারণা ঘে, উপনিষদের 
শুক্দ্রক্মঙিনি বাক্যটির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ ডাহা 
অঅইন্ৈভুহশীচ্‌। আমার কিন্তু এট] করব বিশ্বাস যে, 
উপনিষদে এক য। বাদ আছে ভত্তালাীদ, তদ্ধ্যতীত 
দ্বিতীয় বাদ তাহার ত্রিসীমার মধো নাই। তবে যদি 
উপনিষদ্‌-শাস্ত্রোক্ত -ব্রঙ্গজ্ঞানের এ সাক্ষেতিক' সাধন- 
মন্তটিকে কোনো দার্শনিক পণ্ডিত অছৈতবাঁদের অঙ্গীতৃত 


তাহা 


১ম সংখ্য। ] 


করিয়। পাঙ্জাইয়। দাড় করা'ন্_সে কথ স্বতন্ত্র) যিনি 


সাজাইয়। দাড় করা'ন তিনিই তাহার জন্ত দায়ী, তা' বই 
উপনিষদ্‌ তাহার জগ্ ঘুণাঞ্রেও দায়ী 'নহে। তন্মমসি- 
বটনটি'র শন্দার্থ যে কি তাহ কাহারে "অবিদ্দিও 'নাই। 
সংস্কত বিদ্যালয়ের নিয়শ্রেণীর বালকেরাও জানে স্গে, 
তত পন্ষের অর্থ তাহা বা সে-বগ্ু;' হং শন্দের অর্থ 
তুমি। “তত, ত্বং একি শা সে-বস্ত তুমি! কথাটা 
ওটা যে নিতান্তই একটা হে়ালি-চঙের সংকেত-বচন, 
তাহ। দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। 
প্রত মন্দ এবং ত।ৎপধ্যটি তলাইয়া ন। বুঝিলে উহ] 
কেবল একটা মুখের কথ। হইয়।_-ফাক। আওয়াজ 
হইয়া, বাতাসে উড়িয়া য।য়। বং শবেণ বাক্যার্থ তুমি-- 
একথ। খুবই সতা ; কিন্তু তাহার“ভাবার্থ আম্ম! তিন্ন আর 
কিছুহ হইতে পারে না। আমি, যেমন তোমাকে ত্বং 
বলিয়া সম্বোধন করি, তমিও তেমি আমাকে হ্ং বলিয়া 
সধোধন কর; আর, বেদাঠ্তেই সেই থে এই দেবদক্ত 
( “সোহয়ং দেবদত্তঃ” ) যিনি ভাগ্যকমে আমাদের সন্মুখে 


উপস্থিত, ইহাকে আমরা উন্তয়েই ত্বং বলিয় সম্বোধন 
করি। মি 'হ্বহ আমার নিকটে, আমি "হব তোমার 


নিকটে, দেবদও ত্ত্বহ আমাদের উন্তয়েরহই নিকটে । 
অতএব, মাক কেবল তুমিই যে আর তাহা নহে) 
তুমি বরং, আমিও "ক্র ও, দেবদত্তও "আবহ । ইহাতেই 
এনিতে পারা যাইতেছে যেঃ রহ আমি-তুমি-তিনি'র 
প্রতিশিপি রূপ; এক কথখার--সমষ্টি আম্মার প্রতিনিপ্রি- 
খ্রূপ। তবেই হইতেছে যে ত্বং শব্দের বাক্যাথ ঘদিচ 
“তুমি” বই না, কিন্তু তাহার ভাবার্থ সমষ্টি আম্ম। কিন] 


পুপমাস্ব।।  এমতে দাড়াইতেছে, যে, “তন্বমসি” বচনটিও 


সাথ যদিচ“সে বস্ত তমিকিন্ত তাহার ন্ভালীথ 


এসে বস্ত পরমাম্মা” | উপনিষদে 
তব্বর্দও আছে ছুইই আছে। তার সাক্ষী “তদ্দি- 
ছিজ্ঞাসম্ব তদ্ব্র্গ”; ইহার অর্থ এই যে॥সে বস্থকে 
বিশেনমতে জানিতে ইচ্ছা কর-_সে বপ্ত ব্রন্ম। সাংখ্য 
দর্শগের মতে প্রক্ৃতিই বিশেষ মতে জানিবার বস্ত, আর 
সেইজগ্ঠ সংখোর পারিভামায় ব্রঙ্গ প্রকৃতিরই আর এক 
শাম। গীচ্তাশাম্ত্রে রঙ্গ শব্দ স্তল-বিশেষে প্ররূতি অর্থে 


তন আছে-_ 


সাহির্্যসশ্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ 


কাজেই, উহার, 


৫৫ 


ঢ 


, এবং স্থল-বিশেষে পরম পুরুষ অর্থে ধ্যবহ্ৃত হইয়াছে; 


যেমন ৃ 

“সর্ব 'যে|নিষু কৌন্তেয় মুর্তয়ঃ সপ্তবপ্তি যাঃ। 

তাসাং ব্রঙ্গ মহৎ যোনি ধহং বী্গপ্রুদঃ 'পিত। ॥” 
এখানে ব্রঙ্গ শব্দের অর্থ প্ররুতি। আবার 

“পরংব্রন্দ পরত্থাম পবিএং পরমং ভবান্‌। , 

পুরুষং শাশ্বতং দিখ্যং মাদিদেবং অজং বিঃং ॥ 

আহহুত্বাং খষয়ঃ সর্ব দেব্ষিন বরদস্তথা ।”। 
এখানে ব্র্গশন্দের অর্থ পরম পুরুষ। বেদান্ত শাস্ে 
কিন্ত তৎসৎ শব্দ এবং তপুক্ধ শব্দের মধ্যে মূলেই" কোনে! 
অর্থ-ভেদ ন।ই। সৎংশব্দেরঅর্থ প্রুব সত্য। সকল 
শাস্ত্রের মতেই পুরুষ অপবিবর্তনীয় ঞুধ সত্য-_ প্রকৃতি 
পরিবর্তনশীল । তবেই হইতেছে যে “তৎসৎ” বলাও 
যা (অর্থাৎ “সে বস্ত গ্ুব সত্য” বলাও যা) আর, “সে 
বস্ক পরম পুরুষ পরমাস্মী” বলাও তা? একই কথা। 
এইরূপে আমরা পাইতেছি খেঃ ঠিন স্থানের এই যে 
তিনটি উপনি্ষদ্-বচন (১) তন্বং, (২) উদ্ব্রক্ষ। (৩) 
৩ংসৎ, তিনটিরই ভাবার “সে বস্থ পরম পুরুষ পরমা ত্ম। ॥৮. 
তৎ শব্দের সামান্য অথ হচ্চে চেয়।র-টেবিল-ঘটিবাটি'র 
হয় যা-ত। জয় বস্ত। আর, তাহার বিশেষ অর্থ হ'চ্চে 
পরম জ্জেয় বন্থ অর্থাৎ সর্ৰোত্কষ্ট জানিবার বন্ব। 
সত্শন্দের বন্তবচন হচ্চে “সন্তঃট, সন্তঃ শবের অর্থ 
সংপুরুষেরা | এতদন্থসাবে দাড়াইতেছে এই থে; সৎ 
শব্দের সামান্য অর্থ তমি-আমি-তিনি প্রভৃতির গ্ঠায় ষেসে 
সংলোক বা সংপুরুষ ;* আর, ভাহার ধিশেষ অর্থ পরম- 
পুরুষ পরম।ঞ। ! বেদান্তাদি শাস্ত্রের মতে ত্রঙ্গ শুধুই কেবল 
পরম জ্ঞেয় স্তর নহেন-_শুধুই কেবল তৎ নহেন; একদিকে 
যেমন তিনি জ্ঞানের পরম লক্ষ্য তত আর এক দিকে 
তেম্ি তিনি আশ্মার পরম প্রতিষ্ঠা সদকা বা পরমাস্রা । 
“তৎ” কিনা সত্যস্বরূপ পরম বসত; এস্ৎ” কিনা মঙ্গল 
স্বরূপ পরম আস্ম। | ইংরাজি দার্শনিক ভাষায়_ন্তৎ হচ্চে 
1+1111012111011171 ১৮1১১1:00 সৎ হচ্চে ১১11)160)6 
১01১1০11 বর্তমান ক্ষেত্রে এবিষয়ে আর বেশী বাকাব্যয় 
এবং সময়-বায় না করিয়া সংক্ষেপে আমার বক্তবা কথা- 
টার উঠাসংহার করি।  " 


৫৬ 


পারমার্থক সত্যের মুল মন্ত্র ও তত-সৎ। এই মহ) 
মন্ত্রটিবৰ অর্থ আদার বুদ্ধির খদ্যোতালোকে আমি যে- 
টুকু বুঝিতে পারিয়াছি তাহ। এই £ 





তৎ কিনা জ্ঞেম প্রকৃতি । ) 4 


সং কিশা চ্গাতা পুরুষ | ) 

তত উপাদান কারণ । | 

সৎ নিমিত্ত কারণ । ূ 

তৎ সঠ্য; সং মঙ্গল। 
«$ ততস্ৎ” কিনা যিনি সষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্তা তিনি সত 
এবং মঙ্গল একাপারে ; তিনি জানিবার বস্ত এবং জাশি- 
বর্ কত্ত! একাধারে ; তিনি 01)50৮700 এব ১৪।)1০০ 
একাধারে; তিনি উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ 
একাধারে ; তিনি প্রপ্কতি এবং পুরুষ একাধারে ; তিনি 
মাতা এবং পিতা একাধারে ; এক কথায়_তিনি মোট 
জ্ঞানের মোট সা; আর হাহাপই নাম পারমার্থিক 
সতা। 

পারমর্থিক সতা যেমন মোট জ্ঞানের মোট সভা; 
ব্যাপহ।রিক সঠ্য তেমনি বিতিন্ন জ্ঞানের বিভিন্ন 
সভা; যেমন- গ্রোতিষ-বিজ্ঞনের গ্রহ।দ্িণটিত সা; 
বীজগণিতের সংখ্য|-ঘটিত সতা ) ক্ষেততন্তের স্থানাধিকাব- 
ঘটিত সতাঃ বূসায়ন বিজ্ঞানের দ্রবাগ্ডণ-পটি 5 সভা; 
ইভার্দি! 

 পাঁরমার্থিক সতা এবং বাবহারিক সতা ছাড়া আর 

এক বক্মষের সতা আছে যাহার শাস্ত্রীয় নাম-- প্রাতি- 
তাঁসিক সতা। এপ্রাতিভাসিক"? অর্থাং 
যাহাকে বলে 1১710110171 10100 1 বীতিমত পদ্ধি বিবেচনা 
খাটাইয়1 পরীক্ষা করিয়া দেখা সতাকেই যেমন পৃথিবী 
গোলাকার এই একটি সতাকে " বিজ্ঞান-রাজ্যে ঘর 
সমাদবের সহিত অশার্থনা করিয়া তাহার জন্য যথোপযুক্ত 
বাসস্থান, নির্দিষ্ট করিয়। দেওয়। হয়; আর সেই সঙ্গে 
মনের সংস্কার-যূুলক আপাত-ম্ুুহ্ীভ সত্যকে পেখিবী 
চাপ ট!'এই রকমের ফাচ1 সতাকে) দ্বার হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়। দেওয়া হ্য়। বিজ্ঞান-বাজ্যের স্ুপরীক্ষিত 
সত্য খুব কাজের সত্য তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, 


ইংর|জিতে 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৬২১ 


| ১৪শ ভাগ, ৯ম খগ্ড 


কিন্তু তথাপি তাহা ব্যাবহারিক সতা বই পারমার্থি, 
সতা নহে'। বিজ্ঞানের সতাকে ব্াবহারিক সব 
বলিবার ক।পণ ক--আপনার। খদি আমাকে জিজ্ঞাস 
করেন, তবে আমার বিবেচনায় সে কারণ এই £- 

বড় খড় বণিক্‌ মহাজনেরা কিছু-আতরু জাহাজ-বোঝাই 
কর সমগ্র পিক্রেয় বপ্তর মোট ভাঙিয়া তাহার ক্ষুদ কু 
খণ্ডাংশ পৌরজনের ব্যবহাপার্থে আপনার বিক্রয় করে 
নাঠসে কাধোর ভার তাহারা খুগা জিনিসের ব্যাপার 
,ধিগের হস্তে গছাইয়। দ্যান্। তত্বজ্ঞানের সমগা সত্ 
বিজ্ঞানের বাঞ্জারে চপলিতে-পারে-না এই জগ্য-- যেহে 
অতণড় মহামুলা সামগ্রী যে-মান্ুষ ক্রয় কপিতে পা 
তদুপঘুন্ধ ফ্রোড়পতি বিদ্র্জন-সমাজে স্থুছুণতি। তাহ 
ক্রয় করিতে হইলে বেদান্তশান্দোক্ত শমদমাদির পরাকা। 
আবহাক--পাতঞ্জপ শান্দোজ যমনিয়মাদির প্রাকা, 
আবশ্যক! -মিনিই ঘত বড় প্ডিত হউন্‌ শা কেন তাহা 
ঘর-পোরা বিট বিশ্ব-৫কাষেও অত মুল্যে শুপস্তা-নি ধি 
(সকির সিকিরও সংস্থান নাই। পৌরজনের] যেমন স্ব 
ব্যবহাধা সামগ্রী-সকল ছোটো-খাটে। দে।কানদারাদগে 
নিকট হইতে ক্রয় করে, তা? ই বড় বড় বণি 
মহাজনদিগের ঘিকট হইতে ক্রয় করে না, বিদ্যা 
বাবা তেগ্সি স্ব স্ব বাবহাধা সতা-সকল বিজ্ঞানে 
দোকানদ।রধিগের শিকট হইতেই ক্রয় করেন, তা? ব 
তুন্ঙ্ঞানের মহাঁজণদিগের শিকট হইতে ক্রয় করেন না 
আর সেইঙ্জগ্য বিজ্ঞানের সতাসকল ব্যবহারিক সং 
নামে সংজ্ভিত হইয়াছে। 

আমাদেরই এই ভারতবর্ধ মে, বিজ্ঞানের জন্মভূ 
তাহার আমি সন্ধান পাহ্য়াছ্ছি নানা প্রকার লক্ষণ দৃষ্টে 
কিন্তু তাহ। কতখিদ্য সমাজের বিচারালয়ের প্রখরবু 
জ্ুরি-মহে।দয়গণের নিকটে প্রমাণ করিতে পারিব 
মতো এতিহাসিক সাক্ষীর জোগাড় করিয় ওঠা আ 
বড় সহজ .মনে করি না। যাহাই হোক না কেন- 
পূর্ণ শিচারালয়ের মাঝখানে দ্বাদশ শপথকার মহোদয়গণে 
মুখে দিকে লক্ষ্য করিয়া আমি এ কথা বলিতে একটু 
ভীত নহি যে, পুরাকালে আমাদের দেশে বিজ্ঞ 
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বয়স যদ্দিচ খুব অল্প ছিল-_ কিন্তু তাহার সেই কচি বয়ে 


১ম সংখ্য। ] 


তিনি, যেরূপ তাহার অসামান্য ক্ষমতার পরিচয়, প্রদন 
করিয়াছিলেন, তাহার শিকটে বড় খড় প্রবীণ প্ডিতঃ 
গণের বিদা-বুদ্ধির মাথা হেট হইয়া যায়। এ বিষন্কে 
বেশী ওকালতি করা! আমার পক্ষে, নিতান্ত একট। 
তেলা-মাথায়তেল-দেওয়ার ন্টার বাহুল্য কাধ্য ; কেননা, 
পুরাতন ভারতে এজাতিষ-বিদা, বীজগণিত, ক্ষেত্র. 
তত্ব, রসায়ন-নির্ঘা, পশুপালনা-বিদ্যা, স্থাপত্য-বিদ্বা, 
চিত্রকম্ম+ সঙ্গীত-বিদা। প্রভৃতি অনেকানেক বিদা 


কতদুর যে কালোচিত উৎকর্ষ লাভ ক্িরাছিল তাহা, 


ব্রিজগতে বাষ্্ী। তা ছাড়া বাবণের পুক্পকবিমানের 
কথার ভিতরে যদি কোনো প্রকার এতিহ।সিক সতা 
চাপ। দ্বেওরা খ।কে-তবে তে। এেতামুগেণহ জিত ! 
কিন্ধ যতক্ষণ পধ)ন্ত তাহার ,একট। তামণিপি বা আত 
কোনো প্রক্ মাতববর-গোচের এতিহাসিক দলিল 
ভারতবাসাী্ হপ্তগত না হহভেছে? ততক্ষণ পণ্যন্ত সে 
পিষয়ে কোনে। কথার উচ্চপুচা না করাই শরতের 
উকিপণ-ব্ারিষ্টাপ-গণের পক্ষে সতপরামর্শসিদ্ধ । 

খড়ি কি পলিতেছে ঠাহ। জানি না কিন্তু আমার 
কের তেজ নরুশিয়। আসিতেছে দেখিয়া আমার মন 
বলিতেছে লন্বন্জ লাই । অতএব অর কাল-বিপন্ব 
ন। করিরা আমার অবশিষ্ট বক্তবাটিকে একটি ক্ষুদ 
উপকথা'র বেশ তাহাণ প্রত 


পরিধান করাহয়। 


আপনাদের কপাঘৃষ্টি যাক্রা করিতেছি! আপশাদিগকে , 


মাঝেম।ঝে হু ধিতে বলিতে আমি সাহস করি না 
খেবল ধদি আপনার। গপ্পটিকে অধে।গা-বোধে শব্ণ- 
দ্বার হহতে বহিষ্কৃত করিয়। ন। দ্া'ন) তাহা হইলেই 
আমি আজ আপনাকে থথেষ্ট অন্ুগহীত মনে করিব। 
পুরাকালে আমাদের দেশে তন্রজ্ঞান ছিলেন সত্যতা 
রাজ্যের বাজর্ধ। পধাবিদা| হ্িলেন বাজমহ্ষী। 
বিজ্ঞান ছুলেন তাহাদের সবে-মাত্র একটি পুরু । স্মতি- 
পুবাণ ছিলেন রাঁ্জমন্ত্রা। রাঁজর্ধি তন্বজ্ঞান মনে মনে 
সংকল্প করিলেন__যাজ্ঞবক্ষা-খষির ন্ঠায় পত্রী সহ বানপ্রস্থা 
অবলম্বন করিবেন। বিজ্ঞানের বয়ঃক্রম সংত আট 
বৎসরের অধিক নাতা নহিলে রাজর্মি বিজ্ঞানকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাইতেন।' তাহা যখন দেখিলেন 


সাহিত্যসুম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ ৫৭ 


হইবার নহে, তখন তিনি বিজ্ঞানের, বয়প্রাপ্তি না হওয়া 
পধান্ত গাজাশাসনের ভার তাহার প্রবীণ মগ্ত্রিবর স্বৃতি- 
পুরাণের হস্তে আবদ্ধ করিয়া বাঞ্িতে মনস্থ করিলেন। 
তিনি ব্লনে গমন করিবার পুব্রে বাঞ্াাময় ধর্মমদুভিক্ষ 
হইয়াত্ছ শুনিয়া মন্ত্িপর স্থতিপু্।ণফে ডাকা ইয়া প্রজারা 
বাহাতে অঞ্চয় পাজ তাগারের অনৃভোপম ভক্ষা পানীয়- 
সকণ সুুলত মূল্যে পাইতে পারে তাহার একটা সন্ধ।বস্থা 
করিতে আদেশ করিলেন; আর সেই সঙ্গে_ কিপ্ধপে 
বিজ্ঞানকে ধারে দীরে পব্বধিপ্যায় এবং সর্বগুণে সন্তত 
রিয়া তুপিয়। খগোপধুভ্ত পসে রাজধন্থে দীক্ষিত 
কৰিতে হইবে এবং বিশেষত বিজ্ঞান যাহাতে বিপথে 
পদাপণ ন। করে তাহা প্রতি সর্ববদ। দৃষ্টি বাখিতে হইবে, 
সেই বিষয়ের একট| সারগন্ত উপদেশ-পত্র খহস্তে, লিখিয়া 
পপত কারিয়া মন্থিণরের হস্তে তাহ। সপক্ষে সমপণ 
করিলেন। অতঃপর প্া্ধির আজ্ঞাক্রমে মপ্রিবর ধর্মকে 
সাক্ষী কারয়। পুনঃপুন শপথ করিলেন খে, তাহার জীবন 
থাকিতে উপদেশ-পঞ্জের একটি কথাপও তিনি অন্যথাচবূণ 
করিবেন না।  অনঠিপরে রাজর্ষি-তন্বজ্ঞান পত্ী সহ 
৩পোবনে প্রয়াণ বরিলেন। 

মন্ত্রবর স্বতিপুরাণ বাঙ্জাজ্ঞা শিবোপাধ্য করিয়া 
রাজ-ভাগাপের অপধ্যাপ্ত ভক্ষ্য-পানায়-সকল যাহাতে, 
প্রজার। সুলভ মুঙো পাইতে পারে, তাহার উচিতমতো। 
বাবস্। করিতে পাগিলেন। তিনি ভাহার অনেক কালের 
বছদ্রশিতা এবং শি্চক্ষণত। ব্ীতিমত কাঁজে খাটাইয়া, 
অগ্রপশ্চাৎ বিবেচন। করিয়া! এবং সবদিক বাচাইয়া যে- 
দবোর যেমুলা ধার্য; কগিলেন, তাহ। প্রজাদিগের 
আদখে মনঃপুত হহল না। কিয়ৎ পণে সমস্ত প্রজাবর্গ 
একযোট হইয়া মন্ত্রিবপ্রেণ নিকটে এইপূুপ আবেদন 
গানাইল যে, “গ্ঠ।য়মতে রাজভাধগডারের তক্ষা-পেয়-সকল 
আমরা ধিনাধুল্যে পাবার অধিকারী । নিতান্তই যদি 
আমাদিগকে তাহা মুল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় তবে 
এক টাকার জিনিস এক পয়সা মুল্যে লইতে আমাদের 
মনকে কোনোমত-প্রকারে * লওয়াইলেও লওয়াইতে 
পারি) নচেৎ আমর) ন। খাইয়।*মরিব সেও তাল, তথাপি 
তার সিকি পয়সা বেশী মুল্যে আক্রা তাহা লইব না)” 
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মন্দ্রিবর ফাপবে পড়িলেন। ঈদ্রিবরের মন্্িণী ঠাকুর।নী 
ছিলেন দুষ্ট সপ । তাহার কৌশশা। ছিলেন রক্ষা, 
নীতি, আর, শাহ কৈকেঘা ছিলেন লোকরগ্ন।। 
প্রজাদের এরূপ, কঠিন প্রতিগ্/র কথা উভয় মন্্রিণী 
ঠাকুরানীরই কর্ণে পৌছিল। মন্ত্রিবর মধ্যা৮-তোজনে 
পসিয়। ভাপ করিয়। আহার করিতেছেন না দেখিয়। 
বড় মদ্ছিণী পঙ্গানাতি ণলিলেন “জধচ 
প্রজাদের থাপ প্রপান মোড়ল--যাদের বুদ্ধি আছে, 
বিবেচন। আছে, তাদের সবাহকে ডাকিয়ে এনে 
ভাল ক'রে বুগিয়ে বলেই তারা বুঝবে, আর প্রধানের 
বুঝ লেই ক্রমে ক্রমে সবাই বুগবেঃ তা হ'লেই আপদ 
বালাই ঢুকে যাবে।? ছোটো মদ্দিণী লোকপুঞ্জন। 
বলিলেন “দিদি ঘ। ব'ল্চেন তা খদি ভাল বোনো। ভবে 
তাই কপ? । সবীমণি খাটে জপ তুলছে গিয়েছিল--জল 
তুলে এনে আমাকে বললে থে, হাস্তার পোকের ভিড় 
হ'য়েচে এয়ি যে ছুই দণ্ড তাকে পথের এখধাবে দাড়িয়ে 
থকৃতে হায়েছিশ; আর, প্রজার। সবাই মিলে য। 
বলছিল, সেইখানে দাড়িয়ে দাড়িয়ে সন সেশুনেচে; 
তব চাকের সামনে, গ্রপশ মোড়েো।লের।ই বাকি, আর 
খুট রে। চাসাইউসোরাহ বাকি, পবাই মিলে বালছিল থে, 
তার] ন। খেয়ে মরবে ৩পুও তারা এক টাকার সামগ্রী 


কেনে অত। 


এক পয়সাপ পেশ। দাম দিযে নেবে না । দেশমুদ্ধ লোক 
নাপেরে মানে আমি ত। চাকে দেখতে পারব না) 
তার আগেখাতে ত। আমাকে দেখতে ন। ভয়, আমি 
ত। না খেয়ে হোক আর যা-খেয়েই হোকৃ_ঘেমন 
করে হোন কারে কা চকে নিশ্চিন্তি হাব। ত। 
হ'পেহ দিদি পরের একেশর) হবেন আর তোমার সব 
আপুধ পাল।ই চুকে খাবে 
ঠাকুরাণী 


থামাইতে পারিলেন না। 


শন্থিবর হার কৈকেযী- 


লোকরগনা রি শক্ত আবদার কিছুতেই 
তিনি আর কোনে উপায় 
বিশুদ্ধ তন্দানের সহিত 
নানা প্রকার অর্থহীন এনং অসার পঞ্রিয়াকর্থ্ের 
তেল মিশাইয়া প্রঙ্ছাদগের মধো এক টাকার 
জিনিস সিকি পয়সা মুলো বিলি করিতে আরন্ত 


করিলেন! বিজ্ঞানে? বয়স তন যদি? খুব কম তথাপি 


1] দেখিয়। ব্াগভ।গানের 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২২ 


কালে তাহ বরসাতলে যাইত |” 


ও যে বিষ!” 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মগ্্রিবরের এরূপ গহিত কার্ধা তাহার একটুও ভাণ লাগিল 
ন।। বিজ্ঞানের মুখ ভার দেখিয়। মন্ত্রিবর তাহাকে 
বপিশেন “তুমি আমার কার্গো অসন্তুষ্ট হইয়াছ? কেন থে 
আমি এইরূপ দেশকাল-পাত্রোচিত বি।ধ-বাবস্থা প্রবর্তন 
করিতেছি, এখনো তোমার তাহা বুঝিতে পাপিবার সময় 
হয় নাই; আমার মতো! ঘখন তে।মার চুপ পাকিবে তখন 
তুমি তাহ। বুঝিতে প্রি বলিবে বে? বৃদ্ধ মন্ত্রীটি ছিলেন 
বলিয়া রাজা এখনো পর্য্য৭্ত টেকিয়া আছে, নহিলে কোন্‌ 
বিজ্ঞান বলিণ “আপনি 
এ যে কদর্য সামগ্রীগ্ুল। বাজারে চালাইয়া দিতেছেন, 
মন্দ্রিবর স্মৃতিপুূরাণ বলিলেন “এঁ-দবা- 
গুলারই মধো দুই চাপ্রি ফৌোট। অগুৃত যাহা! সঙ্গোপিত 
অছে তাঁহ। অমনদধ।র। দৃশ দশ হাড়ি ধিষকে গিলিয়। 
খাইতে পারে ।” মগ্রিবরের সঙ্গে বিজ্ঞানের এই স্থত্রে মনাস্তর 
ঘুটিল। বিজ্ঞান একদিন কাপ্রসঙ্গে মন্ধষিবরকে বলিল। 
“আমি বালক বলিয়া আমার কথা আপনি অগ্রাহ 
করিবেন তাহ। আমি জানি, কিন্তু তবুও আমি বলিতেছি 
ঘযেএ রাজোর মঙ্গল নাই! বছর-আষ্টেক পরে খখন 
আপনার ছুশীতির ফল পাক্িয়া উঠিবে, তখন আপনি 
বলিবেন যে সত্য কথ। বাশকেপ মুখ দিয় বাহির 
হইলেও তাহা সঠা বই মিথা। নহে? আর, অশুভ কার্ধা 
প্রবীণের হস্ত দিয়া বাহির হইলেও তাহা অশ্তত ব শুভ 
নহে।” বছর আষ্টেক পরেই বিজ্ঞান কাদিতে কাদিতে 
আপনার জননী ভারতভূমির নিকট হইতে জন্মের মতো। 
বিদায় এরহণ করিলেনঃ আর, কিয়ৎপরে ঈশ্বরের কৃপায় 
এবং আপনার বাহবলে নান বিদ্রবিপত্তি অতিপরম করিয়া 
গাশ্চাতা ভূখণ্ডে আপনার আধিপত্য অটলরূপে প্রতিষ্ঠিত 
করিলেন। অনতিবিপন্দে আমাদের দেশে বিজ্ঞানের 
কথাই ফলিল। অপার এবং অধম সামগ্রী-সকল উদরস্থ 
হওয়।তে-করিয়া দেশের আবালরদ্ধবনিতার হা? হাড়ে 
নান। প্রফার সংক্রামক ব্যাধির সঞ্চার হইতে লাগিল। 
অন্তঃসারশুষ্ঠ অলীক অপদার্থ এবং অবৈজ্ঞানিক করিত, 
কর্মের ভারে তন্বজ্ঞানের রাজভাগু।রের বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক 


ধর্ম চাঁপা পড়িয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে আর্া- 
সভাত্তার জ্োতির্খয় মুণশ্রী তমসাচ্ছন্ন হইয়। গিয়। 


১ম সংখ্য। ] 


আর্যযসত্যত। অধম বর্বরতায় পধ্যবসিত হইল। *তাছ 


আমাদের আজ এই দশ।! 


নি 


বিজ্ঞান এবং তত্রজ্ঞানের অপবারহারের থে কিরূপ' 


বিষময় ফ্রগ এই তো তাহা দেখিলাঞ। কিন্ত'মঙ্গলময় 
পরমেশ্বরের করুণ। অপার ! পশ্চিমে বিজ্ঞানের এত ৪ষে 
অপবা বহার হইয়া এবং হইতেছে কিন্ত তথাপি তাহ! 
বিজ্ঞানের সত্য-জ্যোতিকে তিল মাত্রও খবব করিতে 
পরেও নাই, পারিবেও না। আমাদের দেশে তত্রজ্ঞানের 
এত যে অপবাবহার হইয়াছে এবং হইতেছে কিন্ত তথাপি 
তাহা তন্বজ্ঞানের স্ুুমঙ্গল শান্তিকে একচুলও টলাইতে 
পারেও নাই পারিবেও না। 
প্রবণ স্ততিপুত্রাণ নবীন বিজ্ঞান'কে এই যে একটি 
বলিয়াছিলেন_যে, ঝাজ-আাগুারের  ভঙক্গ্যপেয় 
সামগ্রীতে সহঅ ভেজাল-মিশ্রিত থাকা সব্বেও তাহার 
ভিতরে এক আধ কোটা অন্ত ঘাহা সঙ্গেপিত রহিয়াছে 
তাহা সকল রোগের মহৌষধ, & তাহার এ কথা সতা বই 
শিথা। শহে; তার সাঞ্মী_রামারণ এবং মহাভারত 
এখনো গথান্ত আমাদের দেশের আধাক্সিক সভাতা'কে 
শৃতার হপ্ত হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। আবার, 
তাও বলি_মন্ত্রিবরের উপরে রাগ করিয়া বিজ্ঞান বে, 
তাহার পিতার অনভিমতে আপনার জননীতুলা জন্ম- 
ইসিকে পশ্চাতে ফেলিয়া পাখিয়া পশ্চিম ভূগোলখণ্ডে 
আপনার বাাজা-গ্রতিষ্ঠা করিয়াছে ন-_-এটা তাহার উচিত * 
কানা ভয় নাই। 


কথ। 


ব্যাবহারিক সতোরছ জ্ঞানোপাচ্জন 
শনষযনৃদ্ধি কুক হইয়া ওঠা যতদুর্ধ সম্তবে-_বিজ্ঞানের 
তাহ। হইতে বাকি নাই খদিচ, কিন্তু তথপি ইহা কম 
আক্ষেপের বিষয় নহে যে, 
আছ পরান্ত বিজ্ঞানের আয়ভেব মরো ধরা দিল না। 
বিজ্ঞানের উচিত ছিপ্--ভারত ভূমি পরিতাগ শা করিয়া 
তাহ।র ধ্বেবতুলা পিত।র নিকটে পারমার্িক সতোর মন 
গ্রহণ করিয়া সেই মগ্রের যথাবিভিত সাধন দ্বারা ভাহার 
স্বানভাঙারের শুন্য উপর-মহলট? পুরাইয়! লওয়1। তাহা 
শ] করিয়। তিনি তাহার অর্দশিক্ষিত অবস্থায় উরতভূমি 
পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রাজা গুতিষ্ঠা করাতে তাহার 
পাঙামুধো এক্ষণে ঘেরপ বিশঙ্গলা পটিয়াছে, তাহা থে 


পারমার্থিক সতোর ক-খ-গ-ঘও 


' জপানী উৎসব ও অনুষ্ঠান 


৫০ 


অবশ্ঠগতাবী-_ প্রবীণ মন্ত্রিবর তাহা তলনই বুঝিতে পািয়া- 
ছিলেন? বুঝিতে পারিয়া-কণিতে 

ছুভিক্ষঃ (রুশের পরে কেশ, পারে 
ঘটিবে শাহা। ভারতময় ঢাঢ় রা পিটিয। 
ছিলেন। অতএব বিজ্ঞান খদদি ্ধ ভারতমন্ত্রীর হিত- 
পরামর্শ শোনেন” তবে ভারতে ফিরিয়া আস্ন্) ফিরিয়। 
আসিয়া ঠাহার লোকপুজা পিতা'র নিকটে দীক্ষিত হউণ্‌ ; 
দীক্ষিত হইয়া শারুতবধীর আথাসভাতশার যৌবরাজোর 


দুভিক্ষের পরে 
শয়েএ ভয় খত] ২ 1।%। 


দেওয়াইয়।- 


' সিংহাসন অধিকার করিয়া কাহার রাজাধ পিতা চির 


শাহাব 
তাহার 


পোধিত মনগ্কামনা পূরণ করুমূ* তাহ। 
পৈতৃক মঙ্গল হইবে, 
খোপ|জ্জিত প্রতীঠ্য বাজোবুও 

ক্ষুদ উপকথাটি ফুরাইল 1 আমাপও 
আপনাদেরও শান্তি শপ 
হরি; ও | 


হল 
পাচাপাজেো রও |ণ, 
এন হইবে | 
শান্ত, 
শন্থিঃ 


আমার 
হইল, 
হইল, শান্তিঃ 


শদ্বিজেতন্াথ ঠাকুর | 


জাপানী উৎসব ও ভানুষ্ঠান 


যেজাতির প্রাণ আছে সেজাতি কর্মেও যেমন মাভিতে 
পারে উৎসব আনন্দেও তেমনি । আন 
মধো সেটির অভাব সে জাতিগ কর্শখ নিরানন্দ, উৎসব 
মতিবার শক্তি তাহ।র একেবারেই 


যে জাতির 





শুদ্ধ বৈচিত্র্যহন 
নাই । 

জাঁপানকে কন্মভূমি বলিলে অত্যুক্তি হয় না । নাতি 
উহাকে উৎসবের দেশও বল। ঘায়--সে দেশে উৎসবের 
আর অন্ত নাই। 
সৌন্দর্যাবোধ ও সৌন্দর্ম।প্রিরতার প্রকট পরিচন্ন পাওয়া 
যায়। 

আমাদের বাংলাদেশেও উৎসব ছিল অনেক, কিন্ত 
এখন ভাহার মধো অধিকাংশ পুপু বাপ্রপ্তপ্রায়। অব- 
শা আছে 


সে-সন্ল উৎসবে জাপানীদের 


শি অল্পসংখাক দউৎসনের না আছে প্রাণ, 
রস. না আছে কিছু। 
যে মেলা । স্বাদীন 
সম্পর্ণত। আমরা বক্সনাওি বপিল্লে 


আমুদর উৎসবে কেবল পক: 


দেশের মব্নান্টীন মেলার সরস 


গাপ্রি না । 


৫ 
ৈ 


জাপানের অধিকাংশ উৎ্পব গৃহপ্রাঙ্গণে না হহয়। 
প্রকৃতির যুক্ত অজনেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । সেখানে 
বাধার লেশমাত্র নাই, কেহই সঙ্ষোচ বোধ করে না, 
ধশী নিধন সকলেরই উৎসবে মাতিবার সমান অধিকার । 

অন্তান্চ দেশের ন্যায় জাপানেও স্থবেশ পরিধান ও 
সুখাদ্য ভোক্তন করা উৎসবের দুইটি প্রধান অঙ্গ। 

১লা জানুয়ারি । নববর্ষের আরম্ত। এ দিনত 
শববর্-উৎ্সব-_ জাপানের প্রধান উৎসব । বাংলাদেশে 
আঙঞ্জকাল বিপণির দ্বারে মঞ্গলকলস ও আম্রশাখা দেখিয়া 
আমাদের খনে পড়িয়া "যায় থে সেদিন ১লা বৈশাখ, 
নববর্ষের আরম্ভ; কারণ আমাদের গুহে পুরাতন বকে 
বিদায় দিয়া গভদ্কে আহ্বান করিয়া লইবার জগ্য 
কোনো আয়োজন নাই, কোনো আনন্দ নাই, উৎসবের 
চিহ্লমাত্র নাই-প্রতাহ যেমন সেদিনও তেমনি । জাপানে 
ইহার বিপরীত। সেখানে বর্ষশেষের শেষ সপ্তাহে দেশ- 
ময় গুহে গৃহে নববর্ষ উৎসবের আয়োজন চলিতে থাকে । 
অতি দীনহ)নও, আর কিছু না পারুক গৃহদ্বারে মাঞ্জণিক 
স্থপন করিতে ভোলে না। 

নববর্ধ-উৎসবের কথা ইতিপুরণে শ্রেষ্ঠ বাঙল। ম।সিক- 
পঞ্রগুলিতে গ্কাশিত হইয়৷ গিয়াছে। 
উৎসবের বর্ণনা আর দেওয়। হইল না। 


০স জগ্য ০ 


প্রাটানধালে জানুয়ারি মাসের ৬হ তারিখে কিও- 
তোর বাজসতাসদের। দলবদ্ধ হহয়। ভ্রমণে বাহির হট. 
তেন। হেইয়ান যুগে এই প্রথা সমধিক প্রচলিত 
ছিল। বীতি ছিল ধশণে বাহির হয়া একটি দেবদারু 
শাখা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হইবে । কালগঞ্রমে শাখার 
পরিবন্তে লোকে ছোট ছে।ট দেবদার গাছ লইয়। বাড়ী 
ফিরিয়৷ সৌভাগোর অ।শায় সেগুলি গুহে রোপণ করিতে 
লাগিল। কারণ দেবদারু দার্থ সুস্থ শিরাময় জীবনের 
নিদর্শন। এই প্রথাটির নাম ছিল কোমাৎস্ু-হিকি | 

সেস্ুপ্রদেশে মিনোমেণ পর্ধাতে একটি জলপ্রপতি 
আছে। নিকটেই লঙ্গমীদেবার মশ্দির | *উ তারিখে এখানে 
স্গ্প্রতাাশী বছ বাক্তি্ সমাগম হয়। দেবধুত্তির সম্মুখে 
তিনটি সিন্দুক থাকে ।' সিন্দুকের ডালাপ উপর ক্ষুদ্র 


ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। .শন্দিরের' পুরোহিত অনেকগুলি 


প্রবাসী-_-বৈশাখ, ১৩২১ 


হয়। 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কার্ডের উপর আবেদনকারীদের নাম লিখিয়া সিন্দুকের 
মধ্যে ফেলিয়া দেন, তারপর সিন্দুক নাড়াইয়। কার্ডগুলি 
মিশাইয়৷ ফেলিয়। ালার উপরকার গর্ভের মধ্য দিয়া 
একটি করিয়া শলাঁকা ফেলিয়া দেন। শলাকা থাহার 
নাম।ক্িত কাঁঙে বিদ্ধ হয় তাহারই অর্থলাত ঘটিবে আশ! 
কণা খায়। প্রথম সিন্দুকটি দ্বিতীয় অপেক্ষা এবং দ্বিতীয়টি 
তৃত্তীয় অপেক্ষা শুভফল দর্শায়। 
হিতাচি নামক স্থানে ১*ই জানুয়ারি একটি উৎসব 
এঁ দিবস ক!শিমা মন্দিরে বু রূমণী সমবেত হন। 
পতিপ্রার্থিনী রমণীরা কোমরবন্ধের অনুরূপ ৫ই ফাঁপি শণ 
লইয়া আসেন। একটির উপর রমণীর নিলের নাম লেখা; 
অপটির উপর নিজ নিজ প্ররেমাস্পদ্রের শাম লেখা । 
ফালিগুণি ছুমড়াইয়। মুড়িয়া মুঠার মবো ব্াখিয়া চারটি 
খোলা মুখ পুরোহিতের নিকট ধরা হয়। 
দেখিলে কোন্‌ মুখটি কোন্‌ ফালির তাহা বোঝা ছুঃসাধ্য। 
পুণোহি৩ ফাণির ছইটি মুখ পরিয়া গেবে বাধেন, ভার 
পর অন্য ছুটি যুখ ধরিয়া তদদপ করেন মুঠা খুলিয়। 
যদি দ্রেখ। খায় এস ফাপির ছুটি যুখ বদ্ধ রহিয়াছে, 
তাহ। হলে এমণার প্রেমাশ্পদের সহিত মিলনের সপ্ত- 
পনাশাঞএ শাই। আর খধি দেবতার অন্গুঞহে ছুইটি 
ফালিতে গেরে। পড়িয়া একএ সংযুক্ত হইয়। একটি বৃ 
পচন। করিয়াছে দেখ! খায়, তবে রমণীর শিঃসক্গ জীবনের 
অবসান সন্নিকট জানিতে হইবে_ভীঁহার বিবাহ নিশ্চিত। 
কাওয়াচি প্রদেশে হিরাঁওকা মন্দির চারিজন দেব- 
তাপ নামে উতৎ্সগীঞ্তত। দেবশু|ৰ নামগ্ডলি এত দীর্ঘ 
খে পিখিতে সাহস হইল না । এই মন্দিরে ১৫হ জান্ু- 
যারি একটি অনুষ্ঠান হয়_ এই অগ্ুষ্ঠানের ফলে নাকি 
ক্ষেত্র ও শস্য একবৎসরের জন্য অপদেবতার কুনজর 
হইতে রক্ষা পায়। মন্দিরের সম্মুখে একটা প্রকা 
বটাহে লাল মটর সিদ্ধ করা হয়। পাঁচ হাঞ্চ দীর্ঘ 
৫৪টি ফাপা ব'শখণ্ড নীটি বীধিয়৷ কটাহমধ্যে ঝুলাইয়া 
দেওয়া হয। প্রত্যেক বংশখণ্ডের উপর একটি করিয়া 
শাকসব্জির নাম খোদা থাকে । পরদিন প্রাতে সিদ্ধ 
মটর দেবতাকে নিবেদন করিয়া দিয় উত্তম ফসল- 
লান্ের জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা করা হয়। বংশখ্গুগুলি 


বাহির হইতে 


১ম সংখ্যা ] 


পাত্র হইতে উঠাইয়া মাঠের মধ্যে লইয়া গিয়। ফাটী- 


ইয়া! দেখা হয় কোন্‌ বংশখণ্ডের মধ্যে কতগুলি মট্রর 
প্রবিষ্ট হইয়াছে। যে বংশখণ্ডে সর্ববাপেক্ষ। অধিকসংখ/ক 
মটর প্রবিষ্ট, হইয়াছে সেইটিই সর্ববোত্কৃষ্ট_থে ফসলের 
নম সেই বংশখণ্ডে খোদ্িত সে ফসল সে বৎসর প্রচুর" 
পরিমাণে জন্মিতে ! এ 

বক্তবর্ণ 'তোরি? বা ফটক এবং শুগ।লমুণ্ডি দ্বারা 
বিশেষরূপে চিষ্িত ইনাপ্রি মন্দির জাপানের প্রায় 
সধবএই দেখা যাঁয়। হশাপি-£দব ধাঞ্ক্ষেত্রের অভিভাবক । 
তাহার চীনা নামটি লিখিতে শুগালবাচক একটি অক্ষর 
শ।গে, সেই হেতু ধী জন্তটির ুগ্তি হনাপি-দেবের মন্দিরের 
সশ্মুখে স্থান পাইয়া থাকে । ফেঞ়্ারি মাসের প্রথম 
'অশ্ব- দিনে? জাপানের সকল ইনার্িমন্দিরে একটি উৎসব 
হইয়” থাকে । এস্বলে বপা আবশ্তক ঘে জাপানা 
পপ্তাহগুণিকে জন্তর নামে অভিহিত করা ,হয়, যেষন 
ইঁদুর, *ফাড়া,। শাখা, সাপ ঘোড়া, খিরগোস। 
হতাদ। নিা্দ্ সময়ে পুরোহিত মন্দিরের বেদিপ 
সন্মুধে ডপাহ্থত হইয়া মধ্ধ আবৃত্তি করিয়। সাকে 
বা মধ। শিখেদন কপিয়। দ্েয়। তত্পরে জনসমূহ 
ননাপ্রকার ক্রাড়াকৌতুকে মাতিয়া উঠে। শিশুগণও 
গচুর আনশ উপভোগ করে ।  ঢক্কানিনাদ, নৃত্য ও 
সুখদ ো[গনে উৎসব স্ুুসম্পন্ন হয় । 

১৫হ ফেব্য়ারি নেহ।ন-য়ে বা বুদ্ধদেবের সৃঙ্াদিনেপ 
উৎসব । নেহান শব্দের অর্থ সেই পবিত্র স্থান খেখানে 
জন্ম শৃঙডা কিছুহ নাই। কোনো কোনো মন্দিরে এই 
নেংানের চিএ প্রদর্শিত হয়। কথিত আছে বুদ্ধদেব 
উত্তর দিকে মাথা ও পশ্চিম দিকে মুখ করির। দক্ষিণ 
পাশে ভর দিয়া প্রাণতাগ করিয়াছিলেন । চিঞে হহাই 
অঞ্চিত হইয়াছে; চণুর্দিকে পশুপক্ষণ বুদ্ধেব মৃত্যুতে- 
শোকপ্রকাশ করিতেছে। 

১৫ই ফেব্রুয়ারি সাইগ্যো-কি বা সাইগ্য1-দিবস নামে 
কাঁথত। এ ধিন সাইগো। নামক এক বিখ্যাত সামুরাই বা 
ক্ষপ্রিয়েয় স্মতি-উৎসব | ধনুব্দিদ্যা ও অশ্বারোহণে াহার 
বথেষ্ট খ্যচতি ছিল। কিন্তু জগতের, দুঃখছুর্দশা দর্শনে 
বাখিত হইয়া তিনি পরিবার ত্যাগ করিয়। গৃহহীন 


জাপানী উৎসব ও অনুষ্ঠান 


'সুন্ন্যাসীর শ্ঠায় জাপানের সব্ধত্র 


৬৯ 


শ্রমণ করিয়া 
ছিলেন। পিএামের সময় তিনি বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্র হইয়। 
কাটাইতেন॥ ভাহার বাসনা ছিল তিনি পু্পভারে 
অবনত পাম বৃক্ষের তলে প্রাণত্যাগ ঝরিবেন। এ মর্ে 
তিনি একটি কবিতা বচনাও করিয়াছিলেন। 'বৌদ্ধ- 
সাধুপ্ন বাসনা পূর্ণ হইয়াছিল। দীর্ঘ জীবনের মবসানে 
১১৯৮ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তিনি প্রাণতশাগ করি- 
লেন_-&।মব্ৃক্ষগুলি তখন কোমল শ্বেত পুপ্পের সম্পদ্ভারে 


, নতনভ্্র। 


তৃতীয় মাসের তৃতীয় দ্রিন অথাৎ ওগা মা: একটী 
উৎসব অগ্ুষ্ঠিত হয়। এটি খালিকাদের উৎসব । সগ্তবত 
চীনদেশে ইহার উৎপত্তি। কাপণ চীনা বাড়ী হইতে 
ভূতপ্রেত তাড়াইবার জন্য এ দিনটি নিদ্দি্ট করিয়। 
রাখিত। একটি পুতুলের উপর সংসারের যাবতীয় পাপ 
ও অশুত প্রাণ আগেপ করিয়। ০সই পুঙুণটিকে নদীর 
জলে তাসাইয়। দেওয়া হইত। 

এই হিনা-উৎসবের জগ্ প্রতোক পরিবারের একসেট 
করিয়া পুতুল থাকে । উংসধের পুর্ণবদিন পুতুলগুলিকে 
যথাবোগা সাঙ্জে সঙ্জিত করিয়। পক্ষমমধো সাজাইয়! 
পাখা হয়। প্রত্যেক পুতুশ কোনো-শাকোনেো জাতীয় 
ইিহাস-পর্ণিত ব্যক্তির প্রতিনিধিকূপে নির্দিষ্ট হয়। পুতুল- 
গুলির মণ প্রদান হইতেছে দাইরিসামা ও কিসাকি। 
ইহারা সম্রাট দাইগি ও সম্বাজ্জী ওহিনাসামার পরিবর্তে 
বসে। এই দম্পতিকে জাপানীর। আদশ দম্পতি বলিয়া 
মনে করে বাঁজদম্পতির পরেই হইতেছে সাদাইজিন্‌ ও 
উদ্াইভিন্। ইচাবা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্জিত, জীবনসংগামের 
জন্য প্রস্তুত । ইহারা বসে যৌবন ও বাঞ্জক্যর পরিবর্তে । 
সণল পৃতুলগুলিই প্রাচীনদিনের জমকালো পোশাকে 
পচ্িত। এতদ্বাাতীত শ্বেতপরিচ্ছদ ও বুক্তবর্ণ ঘাবরা 
পরিহিত তিন জন সম্ত্রান্ত মহিলা আছেন, আর তাহাদের 
সঙ্গে আছে ঘন্ত্রবাদক পাঁচটি স্ন্দর বালক। ,. তারপর 
তিন জন ভত্য। একজন বাজপাদুকা হন করিতেছে, 
একজনের হাতে একটি ছাতা এখং তৃতীয়ের হাতে কিছু 
মোটমাটরা। পু 

পুতুলগুলির দের্খা পান্ঠ হইতে বারো ইঞ্চি পরাস্ত 


০ শ্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২১ 


হইয়া! থাঁকে। 'কলাকুশপ শিল্পী 
গড়িয়া তোলে । শিল্পীর দক্ষতা অনুসারে পুতুণ খলির 
মূল্য কয়েক মু হইতে আরন্ত করিয়া শঙসহন 
পর্যন্ত হই ভখ্পারে। পুড়ল ও তাহা? বায রাখিবার 
জন্য আলমারি দেরাঞ্জ প্রভৃতিতেও অনেক খরচ হয়। 
পুতুলের আহারের বাসনগুলি দর্শনীয় পদার্থ । 

উৎসবের দিন. বাড়ীর সব্বশ্রেষ্ঠ কক্ষের সব্বোত্তম 
স্থানে পৃতুলদণি সাজানো হয়। পুতুলের মঞ্চ পীচফুল 
দিয়া সাজানে। হয়। মঞ্চের সম্মুখে শদ্ধার সহিত আহার্যা 
সচ্জত .করিয়। রাখ 'হয়। পয়ে।জ্যে্। বালিকাই হয় 
কত্রী। সে তাহার বালিকা ঝণধদিগকে নিমপ্তরণ করিয়। 
আনিয়। খেঙষ্দ্য পান করিতে দেয়। সঙ্গ্যার সময় 
পৃতৃলের কক্ষ সুর জুন্দর মোমবাতি জালাইয়। 
আলোকিত কর। হয়। 

গ[প-পদিবারের নিকট এ উৎ্সবটির যথেষ্ট সার্থকতা 
আছে। কারণ ইঠ] সম্রাট সমাঙ্জাকে জাতির আদর্শ 
দ'পরিরধপে চিওিশ করিয়। বাণিকার মনে গাঞজজভক্তি 
জাগহয়। দেয় তাহার চোখের সম্মুখে নিক্ষল্গ সুখী 
সংসারের মোহন টিজ ফুটাইয়। তোশে। পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্নত1 এবং বাক্যে ও বাবহারে সংঘম হইতেছে এ 
উত্সবের বাহমুত্রি; ভিতরের মন হইতেছে মহৎ 
»ণিগের প্রতি অনুরাগ এবং পুর্বপুরুষদের প্রতি সম্মান। 

ম|চম।সের আর একটি উৎসবের নাম হইতেছে 
ক্যোকুস্ুহইনে।এন। এটি একটি কবিত। রচন। করিবার 
প্রতিযোগিতা । অভা।গতের উদ্যানে একটি বঙ্ষিমগঠি 
জলধারাকে শিপিয়। ধসে। কবিতা-রচনার বিষয়টী 
উল্লেখিত হইলে এক পেয়াল। মদা বাহির করী হয়। 
প্রথম অভ্াগঠত পয়াশ।ন এক উখএুক দিয়। পেয়ালাটি 
মেতে ভামাইয়। দিয়» কিতা রচনায় মনঃসংযোগ করে। 
পেয়াল। ভাসিতে ত।সিতে যেই দ্বিতীয় অভাগতের নিকট 
উপস্থিত হয় অমনি তিনি উহ। উঠাইয়। লইয়। এক চুমুক 
দিয়া, পেয়াণ। পে তাসাইয়। কবিতা রচনা আরগ্ত 
_করেন। এমনি চলিতে থাকে, যতক্ষণ না পেয়ালাটি 
চুদ খোতখিনীর মুখে গিয়া পৌছে । 

তোকিপির অর্তঠাতি মককোজিমা নামক স্থানে মোক 


যুদ্র। 


অবলঘপ্ন করিষ। 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


এগুলিকে সযত্রে *ৎবোঁজি মান্দরে ১৫ই মার্চ একটী উৎসব.হয়। কথিত 


আছে মাচ” মাসের দশই তারিখে কিওতোর জনৈক 
ওমব।হের পুত্র ,অপন্গত হইয়া এদেো। ব। তোঁকিওতে 
আনা হয় একং সেখানে তাভাঁর“মৃতা হর।, মন্দিরের 
গ্ররোহিত হতভাগা প্রিয়দর্শন বালকটিকে সম[ধিস্থ 
করেন । সমাধির উপর একটি মন্দির নিন্মিত হয়। সেই 
অবধি বাপকের মৃত্যুদিনে যাআর দল সেম্থানে গিয়া 
জীবনের বিপদ আপদ এবং প্রবাসী বন্ধুহারাদের দরদৃষ্ট 
সপঞ্জে কবিত। রচনা করে । এমন কি এই শোচনায় ঘটনা 

নাটাও পচিত হইয়াছে । নাটকের 
হইতছে_ হতভাগিনা খাতা হার।নে। 
পুত্রের সঙ্ধানে বৃথা খুরিয়া থুন্নির। অবশেষে নদী ধারে 
এক উইলো গাছের উপণ্ন পুর ছায়ামু্তি দেখিয়া তাহার 
অবস্থা জানিতে পাগিলেন ৃ 

মাচ” মাসের আর একটি উৎসব হইতেছে সাঞ্জা 
মাম্র্ী। ১৯৮ই মাচ* এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
কথিত আছে সম্রাঙ্ঞা স্ইকে!র বাজদ্কালে (৫ ৩-৬২৮) 
তিন ভাই মাছ ধরিতে গিয়া জাল দিয়। দেবা দ্ধানন 
বা করুণা দেবীর একটি মূর্তি টাণিয়া ভুলে। মুর্তিটি 
একটি শন্দিরে স্থটপিত আছে। এ মন্দির উপরোক্ত 
ভিন দাতার নামে উসর্গাক্ুত। প্রতি বংসর তাহাদের 
মন্দির ভ্ইতে নাগরিক- 


উপাখ্যানঙাগ 


নামঙ্ষিত কা্ঠফলক লয় 
গণের মিছিল বাহির হর। 
১৯এ মাচ জাপানের য্য।মাশিরে। প্রদেশে একটি 
অদুত ধরণের উৎসব অন্ুষিত ঠ্য। এ স্থানে একটি 
গর সশ্দিরে বুদ্ধের একটি পাঁচ ফুট উচ্চ মূর্তি আছে। 
মন্দিরের দ্বার বসবে মান একবার খোলা হয়। মুগ্ির 
গাত্রে স্ধংসপ ধরিরা যে ধুলিরাশি সঞ্চিত হয়, সে দিন 
সেই ধলা ঝাড়া হয়। এই বূশা-বাড়াই হইল প্রধান 
অনুষ্ঠান _-এবং উহা দেখিতে দলে দলে ন্োক আসে। 
শুন। যাঁয় মন্দরিকনিম্মীতা সাত দিন ধরিয়া বেদির 
সন্ুখে বসিয়। বুদ্ধের ধ্যান করিয়াছিল । ধ্যানে তুষ্ট 
হইয়া *৬্গবান বুদ্ধ তাহার ,নিকট প্রকশ করিলেন যে 
ভাহার পিতা বর্তমান সময়ে একটি বলীবর্দে পরিণত 
হইয়া শুতন মন্দির নিশ্মীণের চ্য কাষ্ঠ বহানে নিপন্ধ 


১ম সংখ্যা! ] 


এরাও 


৬ 


রহিয়াছে! তখন হইতে 
বলীবর্দের প্রতিই সদয় হইয়া উঠিপ-পেচারা তে 
জনিত কোন্‌ বিশেষ খশাবন্দের, মধ্যে হাহার 
শিশার আন্ধ। অধিষ্ঠিত পহিয়ছে তান তাহার তয় 
হইত পাছে সে পিতাকে অসম্মান করিয়া বসে!, 
এইপাপে সে বুদ্দের করুণ? ল|ভে সমথ হইয়।ছিল। গুত- 
পাপিও পশুর সাঙ্গসজ্ব! মুন্তির উপর পধিয়া লওয়| হয়-_ 
পশুগুলির যাহাতে মঙ্গল হয় এই উদ্দেশ্রে। শোন] ঘায় 
এইপপে মৃত্তিগাঞন্জে ঘর্মণের পর সাজপচ্জ। না কি শধুর 
সুরতিপুর্ণ হয় এবং সে গন্ধে বলীবদ বিশেষ আনন্দ 
লাভ ধরে! মুগ্তিটি খাড়িয়। মুছিয়া ধুলিমণিন বস্ত্রথণ্ 
সথবেত জনমণ্ডুলীকে দেখানো হয় । 

হতাঘ মাসের তৃতীয় দিনে যেঞ্পন বাপিকাদের উৎসব, 
তেমনি পঞ্চম মালের পঞ্চম দিনে অথাৎ «ই মে বালকদের 
উৎ্সব। অগ্তান্ট অনেক জাপানী উৎসবের ন্যায় খুব 
সণ এ উতৎপবটিরও আমদাশি চ]ন দেশ হইতে। €ই 
মে তান্রিখটির সহিত চীনদেশের একটি বিষাদকাহিনী 
জড়ত। কথিত আছে খীিনে চীনের কবি কুৎ্স্থগেন 


না 


' জাতীয় অবনাত দর্শনে মন্মাহত হইয়|! একটি কবিতা 


 ধুপিয়। উঠিয়া আন্দোলিত হইতে থাকে 


টন" করেন এবং ততপরে হেগিরা নদাতে প্রাণ বিসজ্জন 
করেন! ছসই অবধি প্রতি বশর এী দিনে জনসমূহ 
শা ণিক্ট আপিয়। মুত কির গুণাপপী স্মরণীয় করিবাল 
জণ্য এন" ঠহাহার অতপু আগ্াকে সাক্গন। দিবার উদ্দেশ্তে 
নদীর জণে স্বুক্দঘ বংশখণ্ড ভাসাইয়। দিত। কিছুক।ল 
পরে মৃত পপির আম্মা কাহাবে। নিকট প্রকাশিত হইয়। 
বপিনেন-_নদ]তে বংশখণ্ড ভাসাইয়া লাভ নাই, কেননা 
জলের ড্র্যাগন ধ। মকর উহা চুরি কিয়! লয়! অতএব 
[হনি পণামর্শ দিলেন থে বংশখগ্ুপ্ুলি মাটিতে পুিয়া 
সেঞ্ছল ধ্বঞ্পতাকাঘ্র শোভিত করাই" যুক্িঘুক্ত। ইহা 
হহ৩ই ক্রমশ আপানের বালকদের উত্সবের উতপন্তি। 
থে বাড়ীতে সেই বৎসরের মধ্যে শিশুপুত্র জন্মগ্রহণ 
পিয়া সেই বাড়ীতে একটি বাশ পুরটওয়! বাশের 


£ মাথায় একটি কাগজের ফাপ। মত্স্য পাধিয়া ওয়ার 


পাতি প্রগলিত। মাছটি মুখব্যাদান করিয়া বায়তরে 





মনে হয় 


জনপানী উৎসব ও অনুষ্ঠান 


৬৩ 


লোকটি সকল গহপালিষ্ত * যেন নদীর জলে সন্তুরণ করিরা ,লিয়াছে। জীবনা সাতে 


বালককে ও এইরূপেহ অগ্রসর হইতে হইবে সফল হইতে 
ছইলে তাঙ্ঠীকে পোতের বাধাবিপ্ন সমস্তই অতিক্রম 
করিতে হছবে। মত্গ্তট বালককে হহাই বুঝাইয়া 
দিতেছে ।* এই সমন্ধে ওক-পাতায় খোড়া এক প্রকার 
বিশেষ পিষ্টক খাপয়। হয়। এই পিষ্?ই প্রাচীনকালে 
কুত্স্গেনের 
হইত |, 
* সে দিন পেঞ্রিক সম্পর্িপি বাহির করা হয়। 
পিভপুরষেরা বছ শতাব্দী পাঁপয়া''ঘে পাপে ভোজন 
+রিয়াছে বালকেরাও সে দিন সেহ পাণ্ধে ভোজন করে। 
পরিবারে রক্ষিত পুরাতন পশ্ম ও অস্বশঙ্গ বাহির করা 
হয়-সেগুশি শিওগণকে পররবাবের সন্মান অক্ষ 
বাখিবার জন্য প্রবুঙ্ধ করে। যাহাদের বাড়ীতে অস্ত্রশস্ত 
নাই তাহার] অস্ত্রশস্ে সচ্ঘিত পতল দিয়া পর সাঙ্জায়। 
পুতুলগুলি সেই পরিবারের প্রতিভৃম্বরূপ। ৰ 
প্রাচীনকাশ হইতে বীশ একস্থীন হইতে তুপিয়। 
স্থনান্তরে রোপণ করিবার জন্ত ১৩ই তে শুভদিনর!পে 


আম্মার উদ্দেশে নিবেদন করিয়া দেওয়। 


বিশেচিত হইয়া আমিতেছে। মে মাসের শেষ সপ্তাহ 
জাপানে ধাগ্ি বপন করিপার সময়। বিশেষ কিয় 


শীলোকের।ই এই কাজে নিপন্ত হয়! এই ক্সমীলোকগণকে 
“সাওতে।মে” বলা হয়। তাহার গালবণে পোষাক 
৪ লাশ কোমরবদ্ধ পরিধান করে। মাথায় চণড়া টুপি 
পরে এবং টুূপির চারিদিকে একখানা তোর।লে জড়াইয়া 
রাখে । জাপানে মাহার] গিম়াছেন হাহার1 দেখিয়াছেন 
ইহারা দলে দলে ধান্ক্ষেত্রে এক হা? গলে দাড়াইয়া 
গ্রীসের দীর্ঘ দ্িবপবাাপী পরিশমেধ ভার গান গাহিম। 
লাঘপ করে। গানগুলি প্রায়শই প্রেমের গান। জাপানের 
কোন কোন স্থানে এই গানের মর শিশুগণের বাদ্য 
বাজাইবার রীতি প্রচপিত আছে। সেই বাদ্যপহযোগে 
গন গাওয়া হয়। কথিত মাছে ধান্য বপনের সময় 
কিওতোর কোনো কোনো ওমরাহ রমনীগণের মধুর 
সঙ্গীত শুনিবার জন্য গরুর গাড়ী চড়য়া ধান্যক্ষেত্রে গিয়। 
উপস্থিত হইতেন। ৃ 


মেমাসে সাপ ধোলপ পরিত্যাগ করে! এ খোলস 


৬৪ 


১৯৫ই মে কেহ ঘৃদি কুড়াইয়। পায় এবং চালের কঁড়োর £ 


সহিত টিকরা ট্রকরা কিয়া মিশাইয়া একটি থলির মধ্ো 
ভিয়| স্নানের সময় গাত্রে ঘর্ষণ করে হো রং ফর্শ হয়__ 
এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। এক কালে, রমণীগণের 
মধ্যে নির্দিষ্ট দিশে সাপের থোলস মন্বেঘণ করিবার প্রথ। 
খুব প্রচলিত ছিল--আজণাল কিন্তু নব্যাদের সহি৩ 
সর্পের খোপপের পরিচয় নাই বলিশেই হয়। 

সপ্তম মাসের সপ্তম দিন বা ৭ই ছুলাই 'তামাবাতা 
মাৎস্ুরি বা তারক।-উৎসব সম্পন্ন হয়। জনশ্রুতি এইরূপ 
যে ম্বগের পুর্বনদী বা ছায়াপথের তীরে পাজনন্দিণা 
তানাবাত। বাস করিতেন । তিনি ছিলেন তারকা-্বর্গে 
বলিয়া বসিয়া ধরণার উপর জ্যোঠি বর্ষণ করিতেন। 
বস্ত্রবুনন কণা! ছিল তাহার কাজ । তিনি যখন রমণী, তখন 
তে। আর অবিবাহিতা থাকা ভালে। দেখায় না, তাহ 
তগখান তাহার সহিত একটি পুরুষ-তারকার বিবাহ 
দিলেন। পুরুম-তাবকার গুহ ছিল পশ্চিম নদীর তীরে। 
উভয়ে উভয়কে পাইয়া শুরুণ দম্পতি এত সুখী হইলেন 
যে তানাব।ত। কিছু কালের জন্য চাহার নিদিষ্ট কাথা 
বন্ত্রবুনন করিতে তুপিয়া গেলেন ইহাতে অন্বাতাবিকত। 
কিছুই ছিণ ন।, এপ্প তো! ঘটিযাই থাকে । কিন্ত 
ভগবান কর্তধ্য কন্মে রমণীর অবহেল। দ্েখিয়। বেজায় 
চটিয়া গিয়া ঠাহাকে পূর্ববশদীর তীরে নির্বাসিত কিয়! 
দিপেন। দয়! করিয়া এই মাত্র বলিলেন যে, বসে 
তিনি কেবল একবার খাধীর সহিত সাক্ষাৎ কপিতে 
পারিবেন। এই শুশদিন হইতেছে ৭ই গ্লুণাই। সেদিন 
সকলে প্রার্থনা করে যেন দিনটি পরিক্ষার হয়_ কারণ 
অল্প একটু বাধিবসণ হইলেও পূর্ধবনদী কুপ ছাপাইয়। 
উঠিবে, তখন আর নদী পার হওয়া সঞ্চব হইবে নাঁ- 
বিরহিণী রাঞ্জনন্দিণীব প্রিয়মিলনে বাধা পড়িবে। 

এ দ্দিন সঞ্ধায় উদ্যানে একখানি মাছুর বিছাইয়। 
তাহার উপরে একটি টেবিলে তারকা-দম্পতির জন্য ফল, 
পিষ্টকাদি রক্ষিত হয়। এ কার্ধাটি বাড়ীর রমনীরাই করিয়। 
থাকেন, কারণ প্রেমবাপারে তাহারাই সবিশেষ অভিজ্ঞা। 
আহাধ্য সাঞ্জাইয়া তারকা-দম্পতির জন্য অপেক্ষা করিতে 
করিতে রমণীর নিজ নিজ গোপন প্রেমকাহিনী ও 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ৯৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অন্তরের আকাজ্জার কথ চিন্তা করে। €কহ বহু 
সন্তানের জননী হইয়া দীর্ঘগীৰন কামনা করে। যাহার! 
আরো সাংসারিক ধরণের__তাহারা সীবনবিদ্যায় 
পারদর্শত! লচভের কামনা কনিয়। একটি বাশ পুতিয়। 


তাহার উপর একখও ফুলতোলা কাপড় ঝুলাইয়। দ্যায়। 


গ্রামা লোকের। বাশের গায়ে কাগজের টুকরায় কবিতা 
লিখিয়। টাঙাইয়। দ্যায়। এই-সব কবিতায় ঠারকা- 
দম্পতির গুণ কীর্তন কর হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতা 
বপিপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে তোকিওর ম্যায় বড় বড় শবে এই 
এমণীয় উৎসবটি পোপ পাইতেছে। তবে কয়েকটি 
পল্লীতে এখনো এই উত্সব সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

তানাবাঙ| উৎসবে সহিত বিশেধতাবে জড়িত আর 
একটি উৎসব ৬ই জুপাই সম্পন্ন হইয়া থাকে । সেদিন 
স্ববিখাত দেশতক্ত মিচিজনেপ উদ্দেশে স্থাপিত তেন্জিন্‌ 
মন্দিরের সম্মুখে শিশুগণ সমবেত হইয়া পরদিন তানাবাত। 
উৎসবে বাশের খেটায় ঝুলাইখর জগ্গ কবিতাগুপি 
লিখিয়। হস্তলখন অশ্যাস কৰে। এস্বানে বল! আবশ্যক 
মিচিজানে খুব খোসখৎ লিখিয়ে ছিলেন । 

১৩ই দ্লুলাই “বোন” উৎসব সম্পাদিত হয়। বিশ্বাস, 
এ দিন মৃতের আন্মা তাহার পুর্ব বাসস্থাখে বেড়াইতে 


আসে। তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্যই উৎসবের 
ব্যবস্থা । জাপানের প্রাচীনতম উৎসবের মধ্যে এও 


একটি । সকল পর্রিবারেই কেহ-নী-কেহ মৃক্যযুখে পতিত 
হইয়াছে, সেজন্য উৎসবটি প্রায় সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হইয়া 
থাকে । ইচ্কার উৎপত্তি সম্বন্ধে শুনা খাঁয় যে, বহছুকাণ 
পুর্বেব বৌদ্ধধন্মের শৈশবাবস্থায় ভারতপর্মে একটি বালক 
পীড়িত হইয়া প্রাণতা।গ করে। পরলোকে গিয়া সে 
দেখিল যে তাহার মাতা আহাধোর অভাবে দারুণ কষ্ট 
পাইতেছেন। সে করুণার দেখতাকে মাতার সাহায্যের 
নিমিত্ত প্রার্থনা করাতে তিনি জানাইলেন যে এ স্ত্রীলোক 
বড় পাপীয়সী, পৃথিবীতে ত।হার বন্ধুবর্গকে স্ত্রীলোকটির 
জন্য প্রীর্থন, ও স্বস্তায়নাদির দ্বার৷ প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হইবে। এবং বৎসরের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দিনে পাঁচ 
প্রকার ফল নিধেদন করিতে হইবে। এই কাধ্যগুলি 
সম্পাদিত করাইয়া বালক মাতাকে খুব সুখী করিতে 


১ম সংখ্যা _ 
সমর্থ হইয়াছিল। ক্রমে এ দিনটি জাপানে যাখতীয় 
পরলোকগত আত্মাকে মত্র্থন৷ করিবার দিনরূপে ধাধ্য 
হইপণ এ দিন পারিবারিক দেববেদির উপর ধৃপ 
জ্বালাইয়া, দিয়। ফল* রাখা হয়। মৃতের সমাধির 
উপরও ধুপের সুগঞ্ধ ছড়াইয়৷ পড়ে । যে-সব মৃতব্যক্জির 
পরিবার লোপ পাইয়ছে? যাহাদের কোনো পারিবারিক 
আস্তান! নাই, তাহারাও অত্যর্থনা লাভে বঞ্চিত হয় 
নাঁ। হহা। কতকটা আমাদের তপণের মতো । নিভৃত 
নির্জন অবণোর মাঝে বা পাহাড়ে গায়ে তৃণ- 
গল্সকণ্টকাঁকীর্ণ কত বিস্বৃত সমাধি কল্যাণময়ী নারীর 


'জাপানী উৎসব ও অনুষ্ঠান 


৬৫ 


তিন চার দিন উৎসব চলে । কেহ আহ্বান করিলে 


উৎসবের মধ্যে যে-কোনদিন পুবোৌহতের। সেই পরিবারে 


গিয়া ধূপণুন। জ্বালাইয় স্ত্রপাঠ করে " উৎসবের সময় 
দ্বারে দ্বা্ে কাগজের লন টাঙাইয়। দেওয়। হয়। কোনো। 
কোনো গ্থানে পাহাড়ের উপর দাহা পদার্থে এক্টা বৃহৎ 
অক্ষণ্র বা চির রচনা করিয়। তাহাতে অগ্নিসংযোগ করা 
হয়। দূর হইতে সেই উদ্ভব অগ্রিময় অক্ষর বা চিত্র 
অতি সুন্দর দেখায়) নদী সযূদেপ গলে তাহার প্রতিচ্ছবি 
*উদ্ভাসিত হইয়। উঠে । 

অনেক স্থানে এই উৎসবে বম্য পল্লীর যুবকষুবতা 


৯৬ সপ ২. 
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জাপানের চন্দোৎসব। 


হওগ্রজ্(লিত ধূপের স্থগঞ্জে আমোদিত হইয়া! উঠে । কোন 
কোন স্থানে বোন-উদ্সব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন 
হয়। নাগাসাকি বন্দরে পোতাশ্রয়ের উপরিস্থ পাহাড়ের 
গাত্রে প্রাচীনকাল হইতে বহু মৃতব্যগ্সিকে সমাহিত 
করা হইয়াছে । বোন-উৎসবেন দিন সঞ্চযাবেলা সেই 
পাহাড়ের উপর প্রত্যেক সমাধির নিকট একটি করিয়। 
আলে রাখা হয়। মনে হয় যেন পাহাড়ের গায়ে 
আলোর ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে। পোাশ্রয়ের জলের 
মনে অসংখ্য আলোর প্রতিবিদ্ব খুটিয়া উঠঠ, এবং 
আকাশে নক্ষত্র থাকিলে, জল স্থল আকাশ আলোর মাল। 
পরিয়া অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠে।: 
র্‌ 


একত্রে নৃতা করিয়া আনন্দ উপভে।গ করে। কেবগ- 
মাত্র এই উৎসব উপণক্ষেই নবকযুখতাকে একত্র নৃত্য 
করিতে দেখ। যায়। উচ্চশেণীর জাপানীর1 যুৰকযুবতীরর 
এক নৃতোর পক্ষপাতী নন। কিওতোর উত্তরে কোনো 
কোনো গ্রামে প্রচলিত “বোন” নৃত্য অতি সুন্দর 
পন্ীরমণীপা মাথায় এক একটি লগ্ন পইয়। সারি বাধিয়! 
হাটিমান মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে 
যুবকেরা গান ধরে এবং রমণীর গানের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য 
করে। রমনীর। স্বহস্তে গোপনে লুটনগুপি নিন্মীণ করে_ 
উৎসবের রাঞ্জে তাহাদের বন্ধুবর্গ লগ্চনের নকসা দেখিয়। 
অবাক হইয়৷ যায়। | 


৬৬ 


পা ভি ৯৯৮ 


৯৫ই জ্বুলাই উপ্পহার বিনিময়ের দ্রিন। সুদৃষ্ত বাক্সে 
ভরিয়। পিষ্টক ডিত্ব বা কোন প্রকার কাপড় আত্মীয়স্বজন 
বন্ধুবান্ধবকে উপহার দেওয়া হয়। ভৃত্যেরাঞ্ড উপহার 
লাভে বঞ্চিত হয় ন।। 

২৪৩ ভ্রুলাই জিজে। উৎসব । জিজে মৃত শিশুগণের 
দেবতা। তিনিই শিশুগণকে মৃত্যুর পর ডাকিয়া লন। 
শহরের কোনো কোনো স্থানে এই দেবতার মুর্তি আছে 
_সম্ভানহারা মাত। সেখানে মৃত শিশুকে স্মরণ করিয় 
একটা ছোট খেলন] ব শুদ্রপ কিছু রাখিয়। যান। 

হাচিমান উৎসব হইতেছে আগষ্ট মাসের প্রধান 
উৎসব। জাপানের প্রায় সর্বঞ্রই যুদ্ধদেখতা হাচিমানের 
মন্দির বিদ্বামানএ হাচিমান শিল্তো দেবতা। শিল্ছে। 
মতে মানুষ মৃত্যুর পর দেবত। হয-যিনি মহাপুরুষ তিনি 
মহতৎ্দেবতা হন। জাপ-সম্ট ওঞ্জিন কোপিয়া-পিজেত্রী 
সম্রাজ্ঞী জিঙ্গোর পুন ছিলেন । তিনি ২৭০-৩১৭ খুষ্টাব্ধ 
পর্য্যন্ত বাজত্ব করেন। কথিত আছে, তাহার মুত্র পর 
কাশ প্রদেশে জনৈক ক্ুষকতনয় স্বপ্ন দেখে সম্রাটের 
আত্মা তাহাকে বলিলেন যে তিনি জাপানের প্রধান 
অভিভাঁবকদেবতা হইবেন । বালকের স্বপ্নে সমস্ত জাতির 
গভীর বিশ্বাস জন্মিল--ফলে সম্রাট কিন্মেই মৃত সম্রাট 
ওজিনের উদ্দেশ্টে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে আদেশ 
দ্িলেন। এই সমঘ হইতে সম্রাট ওজ্জিনের নাম হইল্‌ 
হাঁচিমান দ্েব। ১৫ই আগষ্ট হাচিমান-উৎ্সব অনুষ্ঠিত হয়" 
হাঁদিমানের তিনটি প্রধান মন্দিরে উৎসবের প্রধান অঙ্গ 
হঈতেছে বন্দী পাখীকে মুক্তিদান করা। এই প্রথার 
উৎপত্তি সম্বন্ধে শুন। যায় যে অষ্টম শতাব্দীতে কুন 
প্রদেশে বিদোহ জাগিয়া উঠিলে সম্রাট-সৈন্যদল যুদ্ধে 
সফলতার জন্য হাচিমানের নিকট প্রার্থনা করে। 
হাচিমান এই সর্তে প্রার্থনা গ্।হা করেন যে অন্তযু দ্ধঘটিত 
পাপক্ষয়ের জন্য প্রতিবৎসর বন্দী পাখীকে যুক্ত করিতে 
হইবে । আমাদের দেশেও বিজয়ার দিন বন্দী নীলকণ্চ 
পাথীকে মুক্তি দেওয়] প্রচলিত ছিল। কোনে কোনো 
হাচিমান মন্দিরে উৎসবদিনে অশ্বপৃষ্ঠ হইতে তীবরনিক্ষেপ, 
মল্পযুদ্ধ প্রভৃতি হইয়া পাকে । 

জুলাই মাসে ফ্মেন তারকার উৎসব, সেপ্টেম্বর মাসে 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খপ 


ততমান একটি চন্দ্রমা-উৎসব হইয়া থাকে । বা)াপারটি 
আর. কিছুই নয়--পৃর্ণিমার রাত্রে নদীতীরে বা জলাশয়ের 
ধারে কোনো ভোজনালয়ে সমবেত হইয়। পূর্ণচন্দ্র দেখিতে 
দেখিতে আহার* ও কবিতা বচন দ্বারা সময় ক্ষেপন 
কর1। প্রাচীনকালে নিয়লিখিতভাবে উৎসব সম্পন্ন 
হইত। উদ্যানে একখানি মাছুর বিছাইয়া তাহার 
উপর একটি টেবিলে ভাতের পিষ্টক, আলনু- ও মটরসিন্ধ 
রাখা হইত। নিকটে একটি পাত্রে সুস্থকি নামক 
একপ্রকার শারদীয় শাক রক্ষিত হইত । নিরূপিত সময়ে 
পরিবারবর্গ ও তাহাদের বন্ধুবান্ধবেরা আসিয়। জ্যোৎসসা- 
লোকে বসিয়া নৈবেদা আহারে মনঃসংযোগ করিত। 

১৭ই সেপ্টেম্বর একটি উত্সবের দ্িন। উৎসবের 
নাম আয়াহী-উৎ্সব। “ বহুকালপুর্ব্বে সম্রাট ওঙ্জিনের 
রাঙ্জন্রসময়ে জাপ-রমণীগণকে বস্ত্রবুনন শখাইবার জন্য 
জাপান চীনা, শিক্ষয়িপ্রী চাহিয়া পাঠায়। আয়াহা ও 
কুরেহা! এই দুইজন শিক্ষয়িত্রীকে চীন প্রেরণ করে। 
হহাদের নিকট জাপানের বস্ত্রবুনন শিক্ষা হাতেখড়ি 
হইয়াছিল। কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ, সেপ্টেপ্র মাসে 
ইহ!দের মৃত্যু হইলে, জাপান গভণমেন্ট উহাদের স্বতির 
উদ্দেশে মন্দির স্থাপনা করেন। এখনো নির্দিষ্ট দিনে 
জণসমুহ মন্দিরে উপস্থিত হইয়। গরুর স্তৃতিসম্মানার্থ পট 
ও কার্পাশ বস্ত্র অপণ করে । প্রাচীনকালে এরূপ বস্ত্রেই 
সাধারণ জাপানী পরিচ্ছন্র প্রপ্তত হইত। 

জাপানে অক্টোবর মাসকে কান্নী-জকি বলে। 
ইহার অর্থ--যে মাসে দেবতার। অন্থুপস্থিত থাকেন। এই 
মাসে জাপ-দেবতাগণের একটি কনফারেন্স বা সতা বসে। 
তাই সকল দেবতা নিগ নিজ মন্দির ছাড়িয়া ইন্ছুমো। 
মন্দিরে সমবেত হন। একমাত্র ইজুমোর ওয়াশিবে। 
মন্দির হইতেই কেবল দেবতারা কখনো অনুপস্থিত 
থাকেন না। পয়লা অক্টোবরকে কামি'ওকুরি বা 
দেবতার্দিগকে বিদায় দিবার দ্বিন বল হয়। এ দিন 
দেবতারা কনফারেন্সে যোগ দিবার জন্য যাত্রা করেন। 
মাসের* ১১ই তারিখের মপ্যে সকল দেবতা সমবেত 
হইয়া সত্তর দ্বিন ধরিয়া আলোচনা করেন। সেইদিন 
হইতে আর্ত করিয়া তিন দিন ইচ্ছুমো। মন্দিরে একটি 


১ম সংখ্যা | 


বিরাট উৎসব চলিতে থাকে । আলোচা বিষয়াঁট , 
হইতেছে প্রেমের বন্ধন__ সেই বৎসর কোন্‌ তরুণতরূণীকে, 
প্রেমের ফাদে ধরিতে হইবে, কাহার লহিত কাহার হৃদয় 

বিনিময় করাইঈতে হইবে, ইতাকার 'বিষয় আলোচিত 

হয়। অপ্রত্যাশিত তাবে কেহ ধর্দি কাহারো সহিত 
প্রেমে পড়িয়া পৰিণুম্স্থত্ধে আবদ্ধ হয়, লোকে বলে 
ইহ! নিশ্চিতই ইজুয়ো। মন্দিরে সমবেত দেবতাগণের 
কাজ! অসম্ভব রকম মিলন, ঘেমন বয়সের 'মত্যধিক 
বিভিন্নত সন্ত্েও মিলন, বা একজন সুপুকষের সহিত 


পানী উত্যব ও অনুষ্ঠান ৬৭ 


জ্বালাইয়াদেন এবং মৃত কধির স্মরণে সতেরো-মাত্রিক- 
ছন্দের হাইকু-কাবতা রচনা করিয়া! উৎসব সুসম্পন্ন 
করেন । প্রথম জীবনে বাশো সামুরাই বা ক্ষত্রিয় ছিলেন। 
শেষজীবনে সংসাণ ত্যাগ করিয়া সন্যাস' গ্রহণ করিয়া, 
তাহার ক্ষুদ্র কবিতায় তিনি যে আদর্শ প্রকাশ' করিতে 


চাভিতেন সেই' আদর্শেরই ধ্যানে ভ্রমণ করিয়। 
বেড়াইতেন। ১৬৯৪ সালে ১২ই অক্টোবর তাহার মৃত্য 
হয়।, 


১৩ই অক্টোবর সংস্কাক নিচিরেণের মৃতুুদিনে 





জাপানের কর্মবক।রদের উৎসৰ | 


কাকার নারীর বিবাহ বা প্ূপসীর সহিত কুশ্রী পুরুষের 
বিখাত_এ সমস্তই দেবতাগণেব কারচুপি ! সেই হেতু 
প্রেশপাগল নরনারী অভীষ্ট মিলনের আকাজ্জায় ইমো 
মন্দিরে পিয়া দেবগণের শরণাপন্ন হয় । 

১২ই অক্টোবরের উৎসব জাপানী কবি বাশেএ 
'মরণার্থ হইয়া থাকে । তিনি হাইকু-কবিতা রচনায় 
অণাধারণ দক্ষ ছিলেন। এ দিন, হাইপু-কবি 21- 
রচয়িতারা কোনে স্থানে সমবেত হইয়া সভার মধ্যে 
ধাশোর প্রতিষৃত্তি স্থাপন করিয়া, তাহার সম্মুখে ধৃপধুন। 


তে।কিওপ নিকটবর্তী ইকেগামি নামক স্থানে একটি 
উৎসব হয়। নিচিরেণ বৌদ্ধধন্মান্তর্গত নিচিবেণ-সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা ! এ ধিন ঠাহার শিষ্যেরা দলে দলে লন ও 
পতাকা হস্তে সমবেত হইয়। স্মগ্ধরে সুত্র আবৃন্ত করিতে 
করতে মৃত মহখ্রাকে স্মপণ করেন। 

জাপানের সপ্ুতাগ্যদেবতার মধ্যে এবিসু একজ্জন। 
ব্যবসায় ও ব্যবসায়ীকে রক্ষ|॥ করাই তাহার কাজ। 
ঠাহার সন্মানার্থ ব্যবসায়ীগণ ২*শ অস্কোবর উৎসবের 
আয়োজন করে। আত্মীয়থজন"বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ 


৬৮ 


করিয়া ভোজ দেওয়া হয়; ভোজের ঘরে দেওয়ালে 
এবিসু-দেবের চিএ বিপধ্িত থাকে । দেবতা যখন 
পুথিবীতে ছিলেন 'তখন মতস্ত ধর্রতে ভালো “শসিতেন, 
, তাহ চিত্রে তাহার পরিধানে জেলের পোশাক, হাতে এক- 
গাছ। ছিপ, একটি মতস্তকে বড়শিতে গাথিয়াটানিয়া 
তুলিতেছেন। চিএ্রের সম্মুখে একটি বৃহৎ “তাই'-মৎস্য 
নৈবেদা-স্থপ্ূপে রাখা হয় এবং এ মত্স্যই পধন্ধন করিয়া 
ভোজের সময় খাওয়া হয়। 


নভেম্বর মাসের প্রথম অংশে যহগো বা হাপর-উতৎ্সব |" 


ধামার ও সখণকাবরের ধোকান ব। অন্তপ্র যেখানে যেখানে 
হাপর্ন জীবিকা অজ্জনের জন্য ব্যবহৃত হয়, সেই-সকল 
স্থানেই এই উতৎসণ অনুষ্ঠিত হয়। শুন। বায় হাপর সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন অগ্নিদদেবতা কামো। রাত থাকিতে থাকিতে 
উৎসব আন্ত হয়। ঘে গৃহে উৎসব সেখানকার বাতায়ন- 
গুলি উন্মুঞ ঞধিয়। দিয়। কতকগুণপি কমপাপেবু বাহিরে 
ছুড়য়। ফেপিয়। [দিয়া উৎসবের স্থচন৷ কর। হয়। লেবু- 
প্রঠাশা শিশু দল বাহিরে অপেক্ষা করিয়া থাকে, লেখ 
পাঁড়তে আরপ্ত করিণেহই তাহাদে? মধ্য কাড়াকাড়ি 
ছড়াছড়ি পড়িয়া যায়। 

জাপানে ৩, ৫, ৭, এহ সংখ্াযাগুলি শুভতশ্চচক বলিয়। 
বিবেচিত হইয়। থাকে । শিশুপুত্রের তিন বৎসর বয়স 
হহণে সব্বপ্রথম সে হাকামা নামণ খাঘর] পরিধান 
করে। শভেথর মাসের ১৫হ তারিখে এহ অনুষ্ঠানটি 
ঘটয়। থাকে । নুতন পোশাকে সজ্জিত শিশুকে 
নিকটবর্তী মন্দিরে পইয়] গিয়া দেখার নিকট নৈবেদা 
আপত হয় এখং শিশুর শুশ কামনা করিয়া প্রার্থন। 
কর। ঠয়। 

জাপানার প্রধান খারা ভাত। সেইহেতু ধান্ট 
আপানীর চোখে পা । ২৩শে নভে্র নীনামেসাই 
উতসব--ফসলের জন্য ৬গবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করিবার দ্িন। এ দিবস পূর্ববপুরুষগণের আত্মার উদ্দেশে 
নিশিত মান্দরে? সম্মুখে সম্রাট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নৃতন 
ধান্ঠ নিবেদন করিয়া দেন্সান্লিধো সমস্ত জাতির বুনন 
জানাইয়া জাতিকে প্রস্কী করিবার জন্ত প্রার্থনা করেন। 
তাহার পর সআাট নখান্ন ভক্ষণ করেন পরদিন তিনি 


প্রবাসী-_বৈশীখ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


 &ুকর্টি প্রকাণ্ড ভোজ দেন, তাহাতে দেশের প্রধান ' প্রধা 


ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়| আসেন । 

কামাদো-হার'ই বা উনান-উৎসব ডিসেম্বর মাসে 
শেষ ভাগে অন্ুষ্ঠি হইয়। থাকে । তখন উনানের দেবত 
উনানের ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়িয়। উদ্ধতম স্বর্গে উধাও হইয় 
গিয়া ভগবানের নিকট সেই পরিবারের সম্ঘৎসরের কাধ। 
কলাপ সম্বন্ধে রিপোর্ট করেন! সেই জন্ত সেই সম. 
পরিবারে পুরোহিতের ডাক পড়ে-তিনি আসিয়া পুশ 
প্রার্থনাপির দ্বারা উনান-দেবতার মনন্তষি করেনঃ কার 
তাহা হইলে তিনি যজমান সম্বন্ধে তালোরকম রিপোট' 
করিবেন বলিয়া আশা করা যায়! আজকাল তোকি' 
ও অন্ঠান্ত শহবে উনানের স্থানে গ্যাসষ্টোভের প্রব গুনে 
সঙ্গে সঙ্গে উনান-দেবতা বিস্বত হইতে বসিয়াছেন। 

ডিসেদ্রের শেষত।গে পুনরায় নববর্ষ উৎসবে 
আয়োজনে সকলে বাস্ত হইয়া পড়ে। চতুর্দিকে দোকান 
পশারে নববর্ষ উৎসবে বাবহ্ৃত বিশেষ বিশেষ গৃহসজ্জ 
মাঙ্গলিক প্রভৃতি বির্ুয় হয়। পারকপক্ষে 
কেহই পুরাতন বৎসরের ঝাটা, মাংস-থোড়া-পিঁড়ি 
তারের রুটিসেক। জালতি প্রভৃতি ছোটখাটো জিনিং 
ব্যবহার করেন না। এসকল গিনিসও প্রচুর বিক্রয় হয় 
বর্কে শেষ বিদায় দিবার জন্য এক 
ভোজের আয়ে।জন হয়। বাড়ী বা কারখান।ব কত্ত 
তাহার খন্ধুবাঞ্ধবধ ও আশ্রিতজনকে নিমন্ত্রণ করেন 
ভোজের সভায় পরম্পরে পরস্পরের দোষ ক্রুটির কথ 
ভলিয়। আপনাদের যধ্যে সখাসংস্থাপনের জন্য প্রতিজ্ঞ। 
বদ্ধ হয়। এবং সারাবংসরের সকল বিক্ষলতার কথ 
বিস্বত হইয়া আশাম্বিত মনে নববর্ষের অপেক্ষায় থাকেন 

শ্ররেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


নববৎসতে 


পরাতন 





হা তমথত্য 
চাদের সকল সুধা পান করে? কার! 
ফেলিয়া দিয়াছে তারে আকাশ-সীমায় ? 


গড়ায়ে গড়ায়ে চলে হয়ে দিশাহার! 
লবণ-সাগরে বুঝি অই ডুবে যায় ! 


জীপ্রিয়ঘদ। দেবী। 
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মহামতি দ্বিজেন্দ্রন।থ 


আমাদের এবারকার, বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি ত 
শাযুজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের 'সদ্দন্ধে প্রবাসীর 
'বন্তমান সংখ্যায় কিছু লিখিবার জন্য সম্পাদক মহাশয় 
আমাকে আহ্বান করিয়াছেন । আমি এই সু-ষোগ লাত 
করিয়া অতি সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলিব। 

সংসারে লোকের অনেক দিক্‌ থাকে, সংসারীকে 
অনেক দিকে বাপুত থাকিতে হয়, অনেক কাধা করিতে 
হয়, কিন্তু দ্বিজেন্্রনাথের ঘদি কোন দিক থাকে, যদি 
তিনি সমএাজীবনে, কিছু আরাধনা করেনঃ তবে তাহা 
একমাঞ জ্বান। সংসারে আমার যে-সকল ব্যক্তির 
সহিত পরিচয় হইয়াছে, তাহাদেধ মধ্যে আর একজনকেও 
দ্বিজেত্দরনাথের ন্যায় জ্ঞানের অনন্যনিষ্ঠ সেবক দর্শন করি 
নাহ। এই অতি-বদ্ধ বয়সেও, “কি দিন, কি বাঞ্জি, 
নিরবচ্ছিন্ন ডাঁবে দ্বিজেন্দনাথ গশীর জ্ঞানচিন্তায় মগ্ হইয়" 
পহিয়াছেন। উৎসাহসম্পন্নর বুবকের ক্লান্তি আছে? কিন্ত 
শান্তরচিন্তায় জ্ঞানচিস্তায় দ্বিজেজ্দনাথের কখন ক্লান্তি দেখি- 
যাছি পপিয়া আমার মনে হয় না। বোলপুত্র ব্রহ্মচর্যা।- 
শমের অধিবাসিগণ গভীর নিশীথ সময়ে স্বযুপ্ত, শাল- 
সমীরণ তাহাদের লণাটণ্গর্শ কপিয়া দিবসের ক্লান্তি- 
খেদকে অপনয়ন করিতেছে, আশমলক্ষমী শাস্ত-শিদ্ধ-গ্।র 
ভাব অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু সেখানকার আমলক- 


বুঞজজের আধদেবতা [দ্বিজেন্রনাথ তখনও জাগিয়। পহিয়াছেন, 


ভূত্য মুনীশ্বর দ্বহধাবে ছুইটি মোমবাতী জ্বালিয়া দিয়াছে, 
আর তাহার লেখনী অবিশ্রাম চলিতেছে । দেখিতে 
দেখিতে পূর্বগগন লোহিতরাগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল! 
দ্বিজে"নাথের এ নিশা-কাহিনী পিতামহীর কাহিনী 
নহে । | 

দর্শনশগ্র তাহার অতি প্রিয়, অধিকাংশ সময় ইহার 
ইহাতেই অতিবাহিত হইয়া থাকে । গভীর -তন্বসমূহ চিন্তা 
করিতে করিতে ঘখন কিঞ্চিৎ বিশামের প্রয়োজন 
মনে করেন, তখন তিনি ইহার অতিঁবচিত্র উপায় অব- 
লম্বন করেয়া থাকেন। সকলেই হয়ত মনে করিবেন 
তিনি এজন্য মানসিক চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া অপর 


"মহামতি দ্বিজেন্্রনাথ 


৬৯ 
কোন কার্ধা করেন । কিন্তু বস্তত তাহা নহে । তিনি তখন 
গণিতের গভীর তব্বসমূহ অনুশীলন করিতে আরম্ত করেন। 
তাহাকে বহুবার বলিতে শুনিয়াছি--“এই সব কিয়? 
একটু বিশ্রাম করিতেছি 1” পু” 

ষখনতনি নিতান্তই বিশ্রাম করিতে চাহেন, তখন 
তিনি বিনা শ্ৃতা ব। আঠায় ৰিচিন কৌশলে কেবল 
তানিয়া ভাজিয়া কাগজের বিবিধ প্রকারের' খাতা, খাপ, 
বাগ* পাত্র প্রভৃতি প্রস্তুত করেন। 

দ্বিজেন্্নাথের পুক্র-পৌল্র, ধন-জন-বৈভব সমপ্তই পহি- 
যাছে। কিন্তুতিনি ইহাতে আবদ্ধ নহেন, এ সমুদাঁয় 
তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে নাহ । তিনি যে গভীর 
জ্ঞানসমুদের অমৃত এপা্ষার্দে নিমগ্র হইয়া রহিয়াছেন, 
তাহার নিকটে আর কিছুহ উপাদেয় বলিয়া বোধ হয় 
না। সময়ে সময়ে সংসারে অনেক শোক-ক্ষোভও উপস্থিত 
হহয়াছে, কিন্তু তাহাকে বিচণিত করিতে পারে নাই। 
তিনি যেষন চলিতে তেমনই চলেন । শাহাকে দেখিলে 
খোধ হয়, তিনি সংসারে থাকিলেও সংসারের অত1ত। 
পু পৌঁএ স্বজন-বান্ধবের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য চিন্তা 
করিতে, চেষ্টা করিতে, বা কোনো দিন একটিমাতরও কথা 
কহিতে তাহাকে কখন দেখি নাই, কিন্তু সেই আমপক্ষ- 
কুঞ্জের জীবগুলিপ প্রতি তাহার কি সেহ-করুণ] | তাহা 
দে৫ জন্য তাহার কি যও! পিবারবগের কেহ-কেহ 
নিকটে থাকিলেও বস্তুত তাহাদের কাহাকেও তাহার 
নিত্যসহচর খলা যায় না। যদি “কহ নিত্যসহচর থাকে, 
তবে সেখানকার কাঠবিড়াল ও পাখী । তিনি নিরুপ- 
দবে একাকী বসিয়া জ্ঞানসযুদ্রের রঞ্টগুলি আহরণ 
করিতেছেন, আর সন্মুূখের আমলক-তুরু হইতে পাখী 
নিজের মনে তাহার গায়ে মাথায় আসিয়া বসিতেছে, 
খেলা করিতেছে, আর খাবার খাঁইতেছে; কাঠবিড়াল- 
গুপিও লাফাইমা লাফাইয়া এইরূপ খেলা করিতেছে! 
দ্বিজেপ্রনাথ ভৃতাকে দিয়া ইচাদের উপযুগ্ত আহার 
প্রচুররূপে সংগ্রহ করাইয়। নীরব চিগ্তায় বপিয়া আছেন। 


কাহারো কোন উদ্বেগ নাই, আশঙ্কা মাই । সকলেই 
যেন বলিতেছে “সর্বা আশ। মম মিত্রং তব&”-__-সমস্ত 
দিক আমার মিত্র হউক ! “মিত্রস্ত টক্ষুষা সমীক্ষা- 
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মহে”--মিঞের চক্ষতে আমরা দর্শন করি! একদিন 
একটি পাখী তাহার কাধে বসিয়া 
সহসা ঠোট দিয়া চোখের মধো আঘাত কনে, চোখটি 
ইহাতে অতান্ত লাল হইগা উঠে। সংবাদ পাইয়া আমরা 
একটু *িন্তিত হইয়াছি, এমন সময় দেখি তিনি স্বয়ং 
আমাদের নিকটে উপস্থিত। দেখিয়াই বুঝিলাম চোঁথে 
বেশ আখাত লপাগিয়াছে। পিন্ক তিনি বলিলেন-__“না, 
ও বিশেষ কিছু নহে, এখনই সারিয়া য'ইবে। ও তো 
আর ইচ্ছা করিয়া আমায় কষ্ট দেয় নাই।" দ্বিজেশ্রুনাথ' 
জ্ঞাণচ্চায় জাবন উৎসর্গ করিয়া শীরস হইয়া যান নাই, 
হাহাগ “ভূতদয়।” এইপ্দপহ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়।ছে। 
দিজেও্রনাথেন চিন্ত।শক্তি দর্শন কিয়। আমি অনেক- 
বার বিশ্মিত হইয়াছি। দাশানক কাহাকে বশে, ইহাকে 
দেখিলে তাহাপ প্রতি হয়। আম দেখিয়াছি শাস্ত্রের 
সাহাধ্য গ্রহণ এ। কিয়াও তিনি কেবল নিজের চিন্তা- 
প্রভাবে স্টোন সিঞ্চাপ্ডে উপস্থিত হইয়া ঘুটতবুতাবে বলিয়।- 
ছেন যে, ইত] এইগপ ইতেই হইবে। ৰ 


আনন্দের বষখ 
শাপ্রে দেখা গিয়াছে । 


একটি 
একদিন দ্বিকসমূহের নামসশ্বন্ধে 
(তিনি বাঁলণেন, 


নপ্ত 59 তাহা সেইঞ্পই 
ঘটনার উল্লেখ করিব । 

আলে।চন। হহতেছিল। পাতে শ্ধা 
পর্ব দিকে উদিত হয়, তাহার সেই উজ্বল জোতিতে 
আরুষ্ট হইয়। মানব সেই মুখে দাড়ায় 

সেই সময়ে তাহার সম্মুখ দিকে খাকে। 
সম্মুক্বাচশ প্র-শব্দ দিয়া এ দ্রিক্ের নাম হইল প্রা কৃ, বা 
প্রাচী, অর্থাৎ পুর্ব। পশ্চিম দিকৃ ঠিক ইহার বিপরীত, 
সন্মখের বিপরীত পশ্চাৎ। এই জন্য প্রতিকুলবাচী প্রতি, 
শব্ধ দিয়া তাহার নাম হইল প্র তা কৃ, বা প্রতীচী, অর্থাৎ 
পশ্চিম । ভারতের আধাগণ দেখিলেন উত্তর দিকৃটা 
সর্বাপেক্ষা উচ্চ, কেনণ। সেদিকে হিমালয় পর্বত এহি- 
যাছে, এই উচ্চ-বাঁচী উৎ-শব্দ দিয়া তাহার নাম হইল 
উদর কৃ, খা উদ্দীচী, অথ।ৎ উত্তর । দক্ষিণ দিকে সনদ 
থাকায় তাহা শিল্প, উচ্চের বিপরীত নিয়, নিয়ধাচী শব 
হইতেছে অব, এই অব পিয়া একটি শঙ্খ থাকা দরকার । 
অব দিয়া অ বান, খা'অবচী শব্দ যে দাক্ষণ দিক অর্থে 


প্রসিদ্ধ আছে, তাহা তাহার মনে সে সময় উদ্দিত হয় 


অঠএব কফধ্য 
হুহ। হইতেই 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ 


খেলিজে খেলিতে 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


(নাই, তাই তিনি তাবিতেছিলেন । আমি তাহা বলামাও 
তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। 

দ্বিজেন্দরনাথ যে, রাশি রাশি গ্রন্ত অধায়ন কে 
তাহ]! নহে। তিনি অধ্যয়ন করেন অল্প, কিন্ত চিং 
ফরেন খুব বেশী। অধ্যয়নে তাহার দৃষ্টি থাকে আ 
শব্দে নহে। কতকগুলি শব্দ আয়্ত করিয়া তিনি সন্ত 
থাকিবার নহেন। তিনি যাহা ধরিবেন, ভাঙ্গিয়া-চুরি 
তাহার অন্তস্তলে মন্বস্থলে প্রবেশ না করিয়া বিশ্রা 
হইবেন না। কিছু গোঁজামিল দিয়া তৃপ্ত থাকিবা 
লোক তিনি নহেন। আসল খাঁটি জিনিসটি তিনি টানি 
বাহির করিবেনই | 

তাহার শান্সচিন্তায় জ্ঞানচর্চায় সফলতা লাভের এখ 
প্রধান কারণ তাহার সম্যিনিষ্ঠা। তাহার হৃদয় কো 
সাম্প্রদায়িক সংস্কারে কলুষিত নহে । পঞ্ষপাতিত] ভাহাঁবে 
সতোর পথে" অঞ্ধ কারয়া দেয় নাই। তিনি নিজের 
কুদেখিতে পান, আবাধ অগেরও শর দেখেন। আ 
দেখিয়াছি, তিনি কোন সম্প্রদায়ের কোন অনুষ্ঠানে, 
বহিাগমাঞ্জ ন। দেখিয়া অন্থভগে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা 
তন্ব বুঝিতে চেষ্ট]ী করেন। হউক না কেন ভিন্ন সম্প্রদায় 
তিনি কাহারও প্রতি কোন অনুচিত আগোপ সহ্য করে, 
ন।! একট ঘটণার উল্লেখ করি । এক দিন এক খ্যন্তি 
প্রসঙ্গ্রমে প্রকাশ করেন যে, হিন্দুগণের শরীরকে ৫ 
কুষ্ণরূপ, তাহা: অতি কুৎসিত ৯ এবং ইহ! অসতা বর্বর 
বঙ্ট জাতিগণের কল্পনা হইতে লওয়া হইয়াছে।: কঞাট 
গুরিতে ঘুধিতে দ্বিজেন্্রনাথের কর্ণে গিয়া পৌছে। দিব 
সার দ্বিপ্রহর, প্রথর রৌদ, বৃদ্ধ জ্ঞানতপস্বী ধীর পদক্ষেপে 
উপস্থিত হইয়! মৃদৃতীব্র ভাষায় তাহার এম দেখাইয়া দিয়া 
উপসংহপ্ করিলেন শীকঞ্জের কুৎসিত রূপের কথা 
কোথায় আছে? সর্বঞ্রই ত তাহাকে “শ্তামসুন্দর”) 
“মদনযোহন”” ধলা হইয়াছে !? ও 

দ্বিজেন্নাথ দর্শনরসিক। তিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয় 
দর্শনেরই যথার্থ রসের আম্বাদন করিয়াছেন । দর্শনের 
প্রসঙ্গ উঠিলে তাহার হ্বদয়ের আবরণ যেন উন্মুক্ত হইয়া 
যায়, হৃদয়ের ভাবরাশি এরূপ উথলিয়। উঠে যে, শ্রোতা 
বিচক্ষণ না হইলে তাহার পক্ষে তৎসমুদ্য়কে অন্থসরণ 


১ম সংখ্য।] | 


মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ 


৭৯ 


ন্্ণ 


করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে। ভারতীয় দর্শনসমুহের* সুপরিস্ফুট করিবার জন্য এইরূপই *্ঠাহার অনুরাগ । 


মধ্যে বেদান্ত, সাঙ্খ ও যোগেই তাহার বিশেষ অন্কুরাগ 
দেখিয়াছি । সাঙ্খের সন্ত, বঞ্জঃ ও তমঃ, এই গুণত্রয়ের 
ব্যাখ্যায় তিনি অপরিপীম চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়াছেন, 
এবং আমার বিশ্বাস বর্তমান বহু মহামহোপাধ্যায় তা 
পড়িয়া মুগ্ধ হইবেন ।,» প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের তুলনা- 
প্রসঙ্গে সর্বদাই তাহার মুখে প্রাচোর বিজয়গািক। শ্রবণ 
করিয়া আসিয়াছি। 

তাহার সরলতা পঞ্চমবর্ধায় শিশুর ন্তায়। যে ইহা 
দেখিয়াছে, সেই যুগ্ধ হইয়াছে। তিনি নিজে যেমন 
পগ্ডিত, মনে করেন সকলেই তাহারহ মত। তাহার 
অবচার ব্যবহার সমস্তই প্রয়োজন-অন্ুসাবে, প্রচপিত প্রথা 
বলিয়। তাহার নিকটে কিছু পাই। চশমার যে-যে স্থান 
শরীরের সহিত 'সংস্পষ্ট থাকে, কিঞ%িৎ বেদনা অন্ুুতব 
হয় বলিয়। তিনি চশমা সেই-সমস্ত-স্থানে ছুপা এড়াইয়। 
লইধেন। বেড়াইবাপ সময় চধপকান ঝুলিয়া থাকায় 
অন্ুবিধা হয়, তিনি বাম-দক্ষিণ স্কন্ধে মোটা ফিত। দিয়া 
তাহ। বাধিয়া চলবেন । চটি ম্বতার বুড়ো আগলে লাগে, 
[৩শি তজ্জগ্ত ছৃতার সেহ স্থানটুপু গোল করিয়া কাটিয়া 
লইপেন। যতটুধুং প্রয়োজন তিনি ততটুকুই করিবেন, তা 
যেকোন বিষয়েই হউক; আহাপ-খিহার বসনপ পরিচ্ছদ 
ইত্যাদি সর্বরই তাহার এই নিয়ম অব্যাহত ভাবে 
চলিয়ছে। প্রয়োজনে অতিিভ্ত তিনি কিছুই করেন না। 
কোন লেখায় শব্দপ্রয়োগ স্ন্ধেও তাহাকে এই 
নিয়মে পরিচলিত হইতে দেখা যায়। তিনি নিজেও 
বলিয়া থাকেন, তিনি তৌল করিয়া ওঞন করিয়া শবধ- 
প্রয়োগ করেন। বলা বাহুল্য, ইহাই হইতেছে উৎকৃষ্ট 
লেখে লক্ষণ। হৃদয়ের তাব খথাযখরূপে সুব্যক্ত 
করতে পারে, এরূপ শব্প্রয়োগে তাহার গ্তায় নিপুণ 
লেখক আৰ আমি কাহাকেও জানি না। এক একটি 
শুর ক্ষুদ্র শবে ভাবসম্পদ্‌ কিরূপ স্ুচারু প্রকাশিত হয়, 
যাহারা তাহার লেখ! পড়িয়াছেন, তাহার তাহা জানেন। 
ভাখকে সুব্যক্ত করিবার জন্য তিনি জানিয়। শুনিয়াও 
কৌন-কোোন স্থানে ব্যাকরণকে উল্লজ্ঘন করেন, ইহা 
আমি দেখিয়াছি, ভাহারও নিকটে শুনিয়াছি। তাষাকে 


* ভাহার নিিচিএ শক্তির পরিচরর পাইয়াছি। 


নৃতন নৃতন ভাবের প্রকাশের জগ্ত নব-নব শব্ধ উদ্ভাবনে ও 
একটি 
উদ্বাহরণ ঈ্িব। আমার প্রতি ভাহার “অটহতুক” অপার, 
ন্েহ। *তিনি আমাকে একখানি ব্বেখা ক্ষ র উপহার 
দিয়া তাহার উপবে আমার বিশেধণ দ্িয়াছিলেন “নিখিল- 
শাস্ব-সাগরের অগপ্তামুনি।” আমি হাসিলাম, এবং 
যখন আমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে এঁ কথার উল্লেখ 
“করিলাম, তখন তিনিও তাহার স্বাভাবিক উচ্চ হাস্ত 
করিয়া সন্নিহিত আমলব্ তরুশ্রেখীতকে কম্পিত করিয়। 
তুলিশেন। এই শব্দপ্রয়োগটি একটি কৌতুকের কারণ 
বটে? কিন্তু ইহা থে সম্পূর্ণ নূতন এবং বৈবঙ্ষিত তাবকে 
আঁত পরিস্ফুটর্গপে প্রকাশিত করিতেছে, তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই । অগত্তয যেমন মহাসমুণকে 'চুলুকি গড? 
করিয়াছিলেন, এক চুলুকে পান করিয়াছিলেন হাহার 
উপহারভাজনও সেইপ্ধপ সমপ্ত শান্কে আয়ত্ত কিয়া 
ফেণিয়।ছেন, ইহাই ভাহার আতিপ্রায়। 

দ্বিজেন্্রনাথ একবার কিছু লিখিয়াই তাহ। প্রকাশ- 
যোগা মনে করেন দেখিয়াছি, তিনি পুনঃ পুনঃ 
পড়িয়া পরিবঞন করিতে থাকেন। সহঙ্ষে তাহার তৃপ্তি 
হয় না। সামাগ্ঠও কোন খুত মনে হহলে তিনি ঠতাহ। 
ছাড়িবেন না, যশুক্ষণ মনঃপৃত না হয় ততক্ষণ তিনি 
এবিএাম পরিবর্তন করেন । ইহ।০ে তাহার ক্লান্তি নাই। 
তাহার বিনা-স্ত্রের কাগজের খাতার পাতা কতবার 
বদলাইয়া যায়। এইরূপে রেখাক্ষরের কত পরিবর্তন 
হইয়াছে, তাহার কত তাল-ভাল করিত] বাদ পড়িয়ছে, 
এখং তাহাদের স্থানে ক নূতন নৃতন রচিত হইয়াছে। 
তিনি কত আগ্রহের সহিত আমাদিগকে এই-সযুপয় 
শুনাইয়াছেন। * 

মহামতি দ্বিজেন্্রনাথের সম্বপ্ধে বপিবার বহু কথ। 
পহিয়াছে, কিপ্ত ততৎ্সযুদয়ের স্থান ও সময় উভয়েরই 
অভাব বলিয়া আমি আমার সংক্ষিপ্ত উক্তির এইখানেই 
শেষ করিলাম । জীতগবানের মিকটে প্রাথনা করি ইহার 
সভাপতিত্বে বঙ্গীয় সাহিতা-সন্মিশন্বের জয়জরকার হউক! 


» আ্রীবিধুশেখর তট্রচার্য্য। 
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আলোচন। 
বাঙ্গাল। শব্দের ব্যুৎপ্তি নির্ণয় " 


একা লাপদ মৈত্র মহাশয় ফ।গুনের প্রবানীতে কতকগুলি বাঙ্গাল! 
শব্দের ধুৎপত্তি দিযছেন। আনন্দের বিষয়, কেহ কেহ বাল! শব্দ 
সংগ্রহে ও শব্দের বুৎপত্তি নিণয়ে মনোনবেশ করিয়াছেন। যিনি 
বাঙ্গাল। শাম। শিখিতে চাহেন, তিনি শবের বুৎপর্তি জ।নিতে 
স্বভাবতঃ বাগ্র হ্ন। মু্রিত তথা-কখিত বাঙ্গালা গভিধানে দেশ- 
প্রচলিত বাঙ্গাল শব্দ অল্প আছে, এব" যাহ! আছে তাহার ব্যুৎপত্তি 
হয় “দেশজ” নাহয় “ঘাবনিক”" এই পর্যান্ত আছে। সংস্কউ-পঞ্ডিত 
স্ু৩ত শব্দের পক্ষপাতী, এমন পক্ষপাতী থে বাঙ্গালা ভ।ষার শতস্ত্র 
স্বীকার ন। করিয়া বাঙ্গালাঙ্রে স'স্ঈত ভাষার ঝপান্তরমাত্র জ্ঞান করেন। 
এক বাঙ্গালা ব্যাকরণে কু ধূ ধাতুর পরিবর্ঠে কর্‌ ও ধ্‌ ধাতু ছিল। 
এক সংস্কত-পণ্ডিত সেই ব্যাকরণ-সমালোচনার সময় কর্‌ ধধ্‌ 
ধাতু দেখিয়া কৃ নু ধা ন। পাইয়। বির হইয়। ব্যাকরণখানা 
অগ্রাস্থ +রিয়ছিলেন। 

কেহ কেহ মনে করেন, মাতৃভাষ] আমাদিগকে শিথিতে হয় না, 
কুধাতৃষ্ণার ন্যায় স্বভাবতঃ মে ভাষার জ্ঞান জন্মে মাগ্হাষা 
শিক্ষা সহঞ্জ,। এই পর্য্যন্ত বলিতে পারা ঘায়; কিন্তু ০্ষ&| কারতে 
হয়, স্বভাবতঃ শিক্ষা হয় ন|। ছুতারের ছেলে বাড়ীতে বাটাল। 
করাত প্ররতি শন্ব দেখে, চাল।ইতে দেখে, একটু আাধটু তালাইতে 
পারে। কিন্তু তাহাকে বাঁটালা ধর! শিখিতে হয়, করাত দিয়। 
কাঠ চিরিতে শিপিতে হয়। কিন্তু কোন্‌ কাঠের পক্ষে কোন্‌ 
রাত উপযুক্ত ; কোমল ও কঠিন কাঠের পক্ষে, পুর ও পাতল। 
পাটার পঞ্ষে, লন্বা ও আড়ে শিরিবার পক্ষে, এক করাত কেন ঠিক 
নহে, তাহ বুঝিতে [শখিতে সময় লাগে। ভাষার শদ্ 2এধারের 
শস্বভুলা। প্রয়োগ শিখিতে হর, এবং ব্যুংগন্তি জাশিপে গয়োগ- 
(শক্ষ। সহজ হয়। 

বিব।হের শিমন্ত্রণপঞ্জের বিষয় পুরাতন, তাহাও আপ । বিস্তার 
শদ। শাষায় কদা (6২ পত্র পাই । একখানি ছাপ। পত্র দেখাহতেছি। 
নাম দিলাম না, ধাম পরিবর্তন করলাম। 

কলিকাত। 

মহাশয় ! ২৯---১---১৪ | 

আমার পুজী-_র বিবাহ আগামী ২৯শে মাঘ রামপগর গ্রাম- 
নিবাসী-র চতুর্থ পুর ীমান্--র সহিত হহবে। উক্ত তারথে 
আপনি আমার কালকাতাস্থ পপডাঙ্গা 5হবনে শুশাগমন পৃন্লক 
নৃতাগাতাদি শ্রবণ ও পান ভোজন কা্রিয়। বাধিত করিবেন। পত্রের 
দ্বারা নিমন্ত্রণ করলাম । ক্রটি মার্জনা করিবেন। ইতি 

নিমন্ত্রণকণ্ত। ইংরেজীতে উচ্চশক্ষিত। সংস্কতও শিখিয়াছিলেন। 
প্রমাণ, পুভ্রী, কলিকাতাস্ব, ভবন শব্দ, এবং বানান-শুদ্ধি। কিন্ত 
“মহাশয় 1” হইতে মারস্ত করিয়। “ক্রচিমার্জন।” পধাপ্ত অনেক 
কুটি দোখতে পাওয়। যাইবে । বাঙ্গ।লা “জলপান করা” জানিলে 
“পান ডে।জণ” করাইয়া বাঙ্গাল। হন! বাধিত করিণেন না। কিন্তু 
বাধিত শব্ধ এত চলিয়া] গিয়াছে যে বোধ হয় কৃণু ধাতুর পক্ষপাতী 
পণ্ডিত মহা শয়ও ভুলিয়। লিখিয়া ফেলিতেন। 

বাঙ্গাল! শব্দকোষ জিখিবার সময় এইকপ অনেক শব্দ পাইতেছি। 
আকারে সংস্কৃত কিন্তু 'অর্থে বাঙ্গাল শবের ব্যুৎপত্তি নির্দেশে 
ভাঁৰিতে হইতেছে, কখনও বিদ্যায় কুলাইতেছে না; কখনও বুযুৎপর্তি 


প্রবাসী-_বৈশাখ, -৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খগ্ 


ক্টাঞ্্ুনিক হইয়া পড়িতেছে। অন্য আষার শব্দের ব্যুৎপতভিনিরণয়ে 
এমন অবস্থা হইবার অধিক সম্ভাবন1। শ্রীকালীপদ মৈত্র মহাশয় ঠিব 
লিখিয়।ছেন, “বাপার গুরুতর, একজনের দ্বারা সুসম্পন্ন হওয় 
কঠিন এবং সকলেরই যথাসাধা সাহামা করা উচিত।” এই উদ্জি 
জন্য ভ'খাকে সাধুবাদ করিতেছি । প্রবাসী-সম্পাদক মহাশ: 
তাহার পত্রে শব্দ আলোচনার নিষিত্ত স্থান দিয়! বাঙ্গালাভাষার উন্নতি: 
সাহাধা করিতেছেন । 


এখন প্রদত্ত বুযুৎপন্তি নম্বপ্ধে দুই এক কথা বলি। মত্রষহাশ: 
মনে করেন, আল্গোছ আঙ্গিণ! কুদা খেয়া! টাচনি চোট চাওয় 
টি ঝুঁকা ঝাপ] প্রভৃতি শব্দহিন্দী হইতে পাইয়াছি। প্রমা 
কি১ এই এই শব্দ কিংবা কিঞ্চিৎ রূপান্তর হিন্দী ভাষায় আট 
বলিয়। প্রমাণ হইতে পারে না। কে জানে, বাঙ্গাল! হইতে হিন্দী 
খায় নাত কিংবা হিন্দী ও বাঙ্গালার মুল সংস্কত হইতে হিন্দী, 
বাঙ্গালা পায় নাই? আঙ্গিন শব্দ দেখি। বাঙ্গাল! আঙ্গিনা, ওড়িঃ 
অগণা, হিন্দী অঙ্গন।, মরাঠা আঙণ শখ আছে। যেচারি ভা 
নংস্কত হইতে জান্ময়াছে, পে চার ভাষাতে একই অর্থে অল্প অ। 
বাপান্তরে আছে। অতএব মুল সং অঙ্গন (কিংবা অঙ্গণ) বলিতেছি 
হিন্দী হইতে বাঙ্গালায় আ।সয়াছে, কি বাঙ্গাল। হইতে হিন্দী 
গিয়াছে, এ বিতর্কের অণকাশ নাই । বাঙ্গালায় আজকাল আঙ্গি, 
পরিণর্ঠে উঠান শব্দ অধিক চাঁলয়ছে। (উঠান শব্দও সং উথা 
হইতে স্বাভাবিক কমে আসিয়ছে। ( থান--প্রাঙজণ-মেদিশী 
আমার ববেচনায় এইরূপ দ্ছ বছ শব্দ সংন্কত হইতে বাঙ্গান 
পাঠয়াছে, ওটউয়। হিন্দী মরাগঠাও পাহয়াছে। অর্থ।ৎ দুই ভাষায় এ. 
শর্ধ একই মাকারে কিংবা কিঞিৎ রূপান্তরে পাইলে এক আআ: 
হইতে অন্য 'ভামায় আসিতে পারে কিংবা এক তৃতীয় ভা 
হইতে ছুই ভাষায় আমিতে পারে । ইহ! তর্কবিগ্যার কার্যকর 
নণয়ের শুন্রপ্রয়োগমাত্র। 

এই কথাটা একটু বাহুল্য করিলাম। কারণ, দেখিয়াছি, যি 
হিন্দী জানেন তিনি হিন্দী মুল, খিনি ফারসী জানেন তিনি ফারঃ 
মূল, িনি মআারবী জানেন তিনি মারণী মূল, যিনি ভ্রেলঙ্গী জানে 
তিনি ত্রৈেলঙ্ী মুল ইত্যাঁদ অনুমান করেন। বোধ হয় যেন বাঙ্গা, 
একটা নূন ভাষ|, দশ ফুলে সাজি ভরার মতন বাঙ্গালা ভাং 
শব্দে ভারয়াছে। কার্ধোর কারণ নিণয় চিরকাল রূহ ; তাঁর উপ 
ওর্কবিদা অবহেলা করিলে কারণ নিণয় মসাধা হইয়া উঠে। যখ 
সংস্কত হইতে বাঙ্গ।লায় নয় শত নিরনব্নই শব্দ আসিয়াছে, তখ 
সহশের অবশিষ্ট শন্দও সংস্কত হইতে আসিয়। থাকিতে পারে 
লতএব প্রথমে সংস্কত মুল অনুমান করিব, তাহা! অসিদ্ধ হই 
সম্তীব্য মন্য ভাষায় অন্বেষণ করিব। 

একট] দৃষ্টান্ত দিই। মৈত্রমহাঁশয় লিখিয়াছেন, “কঞ্চি- 
অবিকল ফারনী-“কম্চি”? শর্ঘ।” তাহার অন্থমানে কম চি হই 
কঞ্চি পাইয়াছি। আমার এক মৌলভি বন্ধু বলিলেন যাবতীয় -। 
প্রত্যয়ান্ত শপ তুকী। ফালোন সাহেৰ কৃত হিন্দুস্থানী কো 
দেখিতেছি, কম্চী ততুকখ শব্দ, অর্থ সরু ডাল। মৌলভি সাহে 
বলেন যদ্দার! অশ্ব তাড়না করিতে পার! যায় তাহা! কম্চী শবে 
মূলার্থ (চ৫থাথ সং প্রাবান বাং পাচনী )। গাঁছের সরু ডালের না: 
কম্চী। পারম্ত-দেশে বাশ গাছ নাই বলিয়। বোধ হয়। বা, 
গাছের জন্ম গ্রীষ্মদেশে, হিমালয়ের দরক্গিণ হইতে পূর্বদিকে বণ 
আসামে ব্র্ষে। ফারসী ভাষায় বাশের নাম নাই। আছে 'নএ, 


১ম সংখ্যা ] ইং 


যাহার অর্থ নল ব। নলাকার গাছ। 
যেমন, বোধ হয় ফারপীতে নএ বাংনই তেমন।% 

এদিকে, সং কঞ্চিক! শব্দ শব্দ কল্পদ্চম, বা»স্পতা, শবার্থচিন্ত '্মণি, 
বিল্সন্‌, বিলিয়ম্স, প্রভৃতি সংস্কত কোনে আছে । অমর মেশিনী 
হেমগন্দে নাই, আাছে শদচার্দ্রকায়। সংস্কৃত প্রণচীন কোষে নাই; 
কিন্তু প্রাসীন কোষের একখাশিও সন্পূণ নহে। স' কন্ধাঠু 
বন্ধনে হইতে কঞ্চিকা, অর্থ বেখশাখা। কন্চ ধাতু হইতে এন্য 
শব ও আসিয়াছে! কক্ষ কণ্খলী শন্দে কন্‌চ ধাতু । এই ধাতুর 
রূপান্তরে সং ক ধা । কচ ধাতু হইতে সং কচ শব্দ -কেশ, 
যাহ! বাধ। হর। বোধ হয় কর্ধিক| হইতে বাং কেঁতকা যেষন 
তিল গাছের (মামার কোষে তিল শর্ধ দেখুন)। কঞ্চিকা 
শব্দের এক রূপ কুপ্গিক।, যদিও এখানে কুন্চ ধাতু বরুণে বলা 


২য়। কুঞ্িকা অর্থেও কর্দিকা। অগ্ঠ অর্থ বাং কুজি কাট (১[বি-" 


কুপ্চি, কেহ 
বাং কপ্সি ও২ -তে কণি। 


কাটি) কুচগাঞ্ছ (ওং কাঁই5.), এবং মানপান্ত কুপ্চি। 
কেহ বলে থুর্দিঃ, কেহ. বলে কুশিকা। 
১ লুপ্ত হইয়। কণিঃ -কণি। € ৭, স্থানে ৭, ষেন রাজ্জী রাণী)। 
বিহারী হিন্দীতে করৃচি। করছি ও কপ্চি মুলে এক না হইতে পারে 
(সং কুটি?) | বোধ হয় মং কান্ক (নটি) শের মুল সং কর্চিক|| 

আর এক কথ|"মনে রাখিতে হইবে। ফারপী ও সংক্কত ভাসা 
এক কালে খনি ছিল। একই শন্দ মৎকিপি'ৎ রূপান্তরে এই ছুই 
ভ।ণায় ছিল। সং বদ্ধ ৮1ং পন্দ, সং পাদ ফাং পার, সং জর ফাং অন, 
সংসহশ ফাং হাজার, সং দান ফাংদগদন, সং ভূ ধাতু ফাংনূ, সং 

সূ? বিশ্লাং বে, ইত্যাদি । আমার মনেহয়, সংস্গত ও ফারসীর 
নৈকট্য হেত অনেক কারসপী শ' বাঙ্গালা ভাষায় সহজে প্রবেশ 
করিতে পারিয়াছে। নাঢার লাঢার, শ্বেআড়৷ বেগতিক, ফাং নালা 
(সংনালী), নাম নামা, ফাং গোলা (ফাং গাএঞন) (সংগোল 
বলিয়া গে'ল1-মগাই.), ফাং গরম সং ঘম? বোধ হয় সংখণ্ড (খড় 
গুড়) হইতে আবী কন্দ প্রভৃতি শপ দৃষ্টান্ত দ্বেওয়| সাহতে পারে। 
মাশ্তর্যা ওডিযাতে খণ্ড খণ্দ না বলিয়া কন্দ বলে। এই কন্দ 
' হইতে ইং ১371-07111)1 এইরূপ, সং হইতে শব্দ আবী ফ।সাতে 
গিয়া] ঘুরিয়। আসিতে পারে । আম খরবা ফারসী জানি না। 
সার্পী ? হিন্দস্তাশী অঠিধাপের গাতা উপ্টাউতে উন্টাইতে 
ধাহা পাইয়াছি, তাহা লইয়া এ বিষয়ে এধিক লেখা পৃষ্টতা পন্ধাশ 
হইবে । 

কিন্ত মামাদের পক্ষে হিন্দীভাষা বৎকিঞিৎ 
নহে। কারণ [হন্পীঞ।ধারও মুল সংস্কত। সংগত হইতে প্রাপূ 
শগা ব্যতীত হিন্দীশে আরবী ফারসী শব্দও আছে। বাঙ্গাল! 
গুঁছ়য়া মরাঠাতেও আছে। এই-সকল শব্দ ব্যতীত সংগত 
শব্দের উৎপাত ৪ রূপান্তর এক এক ভাষায় একটু একটু ঠিন্ন 
ভাবে হঃয়ার্ছে। আঅ।লগো9 বা আলগেছ শর হিং অলগসে 
(আমাপ কোষে ভুলে ফাং ছাপ হইয়াছে) প্রথমে মনে হইর়।ছিল। 
কিন্তু পনিসাম্ত সব স্থলে প্রমাণ গণ্য হইতে পারে ন|। বাং 
গোঠ বা গোছ (ঘেমন সেই গোচের (গতিচকর) মানুষ, গোঞছে- 
গাছে) শঙ্খ আছে । সং অলগ্ন হইতে আলগা বলিতে"সন্দেহ হয় না। 


লেখা কঠিন 





. 

* এই নই হইতে নইড| যেমন হকার । বোধ হয় ফাঁং নএ নই 
আর সং নলী মুলে এক, এবং নইঢ1 মার শলিক1 এক । বাঙ্গাঁলায় 
বন স্থানে হকার নইচা বলে ন|, বলে নলিচশ, নলচা। ফারসীতে 
বাঁশ গাছের নাম নএ-ই-হিন্দী | 


৯০ 


আলোচন। 


বাঙ্গালায় নল গাছ খঢ়ীগাছ * সংগতি হ 


আল! এপ 
ঙ 


৭৩ 


ঈতে গ্রামা গত, এবং গঠত হজ্জে গণ্ড গোচ অনায়াসে 
ম[সে। এই কারণে অলম-গতি-আলগ1-গ১খআলগা গোচ -আলগোট 
গকনহে। সে যাহাহটক, হিন্দী রলয়া পিরস্ত হইলে 
চলেন|। ট্রিন্দী শের সংঙ্গত মুল অন্েষণ বাব্য। তখন হয়ত 
হিন্দী মুল ছ্ঢ়য়। একেবাদে সং মুলে বাইতে, পারা যাইবে। 
আমি অধিক্লাংশ স্থলে মূল অথেনণ করিয়াঞ্জি। সংমুল দেখাইয়। 
হন্দী কিংবা অন্যান্য সংহ্কতমুলক খম। হইতে অন্থরূপ শব্ধ 
উদ্ধত করিযাছি। গ্রন্থকলেবর ণু্ধির আশঙ্কার অবশ) সকল স্থলে 
সব ভান হঠতে আন্গুনূগ শপ দিতে পাপি নাই; জানাও শাই। 
পাশা খেলার কচে বারু শবের কচে অর্থ বাটা জানিতাম না। 
আমি বুঝিয়াছিলাম কচ-১, ৯ যোগে বার। কীচঢা বার থাকিলে 
রাকা বার থাকিবার কথা । (৫71৫1 ২--পাকাবাপু £)। কিন্ত 
কচ অর্থে এক কিরূগে হইল তাহা জানি না। খাড়িবাখাচী 
মন্ত্র শঞ্জের খাডীর হিন্দী অন্ররূপ খছী। কিল্তু হিং খড়ী 
ব্লিয়াই ক্ষান্ত হঠলে ০লেনা। সংঅখ্ডিত হইতে, কি সং খণ্ভী 
(_বনমুদ্গ হেমটন্দ্র) হইতে, তাহা শিশ্চয় কর্ধিতে পাঞি নাই। 
রষ্টবা এই, বাঙ্গ(লাতে খাডবা পাঠ, নেন সং খণ্ড শপ মূল। মৈত্র- 
মহাশর-প্রদত্ত শন্য শদ আমার কোনে পাওয়।বাঠবে। শ্ধো 
চল ডওর শব্দ জানিনা । ৮হলা শব স্থানে ৮ওল। ভাগার গুণে 
ব। পদোধেবটিয়াছে। যাঁদ ঢহর শন্দ স্থানে ডওর হইয়া থাকে, তাহ। 
হইলে ডওর শব্দও ভাখার বলিতে হইবে। এসকল স্থলে কোণ 
অপ্লের শাখা ওহ জানিলে কাজে লাখি৩। বল বাহুলা বাঙ্গালা 
ভাম| ও বাঙ।ল। ভাখা এক নহে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের ভাখা 
এক নহে, কিন্ত পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বঙ্গের ভাষ। এক। ধখন 

লা আবিরু৩ হয় নাই, ৩খন ভান! ভাগা এক ছিল। লেখ! 
ট আবিফারের পর ভান স্থির হহয়। গিয়াছে । লেখার শখ 
স্থাী, কধহার এন্দ স্্বায়ী নহে । এইদিপে বানানে শখ মুডিম।ন 
হইয়া পডিয়াছে। চাকর কতব্য অক্ষয় প্রত শব্দ যশোরে চাকে।র 
তকোতেব্না, ওক্ষয় ॥ অষ্টমী নবমী একিতি শগ কলিকাতায় ওষ্টোমী 
নোঝবোমী, অন্বল অমাব্ঠা আখল আমাবাও, হতাাদি। এই 
প্রকার উচ্চারণ-বপর শাখার উতৎপভি। কহ কেহ বাঙ্গালা 
শণ্দটি ন| জানয়। ভুল লেখেন । ফেযন গেঁপ। না লখিয়া গাদা, ছেন। 
(হধের) 1 লিখিয়। ছান। ইহাপ নিশর্ীত। কেট ঝাাটা), 
লেত। বা নেতা (লাঙা), ইতা।দি। একটা বাঁধা রূপ ০18, অধমার 
জান। শোনা কহা রূপ যাহাহ হউক, নত শামার উন্নতি হয় ন'। 
লদ।পারবরনশীল কথা ভান' দ্বারা ভাষার »রম উদ্দেশ [সঙ্ধ হয় ন।, 
থা ভানাকে শখ্য শাম সংঘত কারি! বরাখে। 

লেখা ভাবারও পরিবকন শয়। সংসার্সে আপরিবনীয় কি 
আছে; বিস্ত সে পাপবহন জোর করিয়া আন কপ নহে। 
যেখানে ভাষার ধাতু 4 প্রপ্ণীতিতে পোধ ঘটে না, সেখানে আবশ্যক 
হইলে পরিবহন ৮লে। তামার আঁহমত না হহলেও সে পরিবঞ্ন 
ঘটিবে। কেহ কহ গিয়ংছে স্থানে গেছে লিখিতেছেন। কিন্ত 
মিলিয়াছে, শুইয়াছে প্রভৃতি প্রিয়াপদও এইরূপ সংক্ষিপ্ত করিতে 
হয়। নটেত ,বাঙ্গাল। বা!করণে শিপাহন গত আনিতে ঠয়। এ- 
সকল অপেক্ষা কারছে ' করিতেছে ). যাতছে মাইঠেছে) প্রভৃতির 
তে লোপ কর। বরং চলে। মা$কেল মুধুস্থদন এইকপ করিয়াছেন। 
প্ডিতশেষ্ঠ আছ্বিজেন্দনাথ ঠাকুর মহাশয়ের প্রবন্ধে মধো মধ্যে 
নৃতন নূতন বাণান পাই। শুণিয়াছি, পধাসীঠে প্রবন্ধ যুদ্রিত 
হইবার পৃর্লে তিনি 'ণকবার দ্কাপ। দেখিয়। থাকেন। ফাল্তনের 


৭8 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রবাসাতে তিনি “উ্ন। ধাতু শ্বীকার করিয়াছেন। আমি উহার “সং-এক ফাং য়ক; সং দ্বিফাং ছু; সং চত্বারি বাং চারি ফাং 


পক্ষপাতী । কিন্তু দেখিতেছি তিনি ঢ্যালা (ঢেল1), ঘযান। ( ঘেষা) 
লিখিয়াছেশ। বে কারণে ছোরা ন। হইয়া ছে অ! সে কারণে 
ডযাল! ঘাযাগা উচ্চ।র্ণে বাঙ্গালা থাকে কি? যি » তাহার 
উচ্চারণে কি আমার উচ্চারণে থাকে: লোকে তাহা ত প্রমাণ বলিবে 
ন।। আর এক শব্দ, তেম্ি। এখানে ন, ফলার আব্দার পাইবে 
কেন? "সৎ? বে--সৎকে এইরূপ লিখিলে বোধ হয় ভাল হইত। 
কারণ ' এই চি অন্যত্র পুপ্ত বণের দোঁতক হইয়াছে । এক 
স্বানে দেও, এন্য স্থানে দ্যায়। এইরূপ, খ্যালন।, ফ্যাল।, প্রভৃতি 
বানান সঞ্ষন্ধে তাহার অরিমত জানিতে পারিলে আামার মতন 
অনেকের সংশয়চ্ছেদ হইত। ৃ 

ভবিমাতে আলোচঢনা স্থগম করিবার অভিপ্র।য়ে এত কণ। 
পা়িলাম। আশ। করি, যাহার! শপ [কব ঝুৎপা? দিয়া বাঙ্গালা 
ভাষ। শিক্ষার সাঠাধ্য করিতেছেন, তাহারা অনুগ্রহ হইতে এই 
অযোগাকে বঞ্চিত করিবেন ন1। 

নখে গেশ্চন্দ রায়। 


৬ 


বাঙ্গাল' শবকোষ। 


গও চৈত্র মাসের গ্রবাসীতে এচারু»ন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
আমার বাঙ্গছল! শব্দ--€কাষ আলোচনায় মে শব্প-সংগ্রহ দিয়াছেন, 
তাহ।র জন্য তাহার মঙ্বেনণ ও পারশ্রমের পারমাণ বুঝিয়া »মৎকুত 
হইয়াছি। কিছু দিন হইতে শব্দসংগ্রহে ব্যাপৃত থাকিয়া সাহ। 
পারি নাই, ঠিশি অবণীল।ক্রমে পগারিযাছেন ! প্রবাসী হওয়াতে 
শব সংগ্রহে অঠবিধা হইয়াছে । নিবাসী হইলে যে পারিচাম, তাহা 
মনে হয় না| আরও আশ্চগা, তাহার কৃত অর্থ। অনেকে সময়ে 
সময়ে সাহিত্য-পরিষতপরিরকায় গামাশব্দসংগ্রহ দিয়াছেন। কিন্ত 
সে-সব সংগ্রহে ও চাকু বাধুর সংগ্রহে আকাশপাতাল শ্রচেদ 
আছে। এই সংগহের কতকগ্ডাল শন্দ আমার তকোবে অবিকল, 
কঙকগুলি বূপাশ্থওরে আছে, কঙতকগুলে আমার কাছে একেবারে 
নৃতন। আমার কোষে কটি দে কত আছে, ভাহা যিশি দেখাইতে- 
ছেন, তিনি আমাদের মাঠভা মার ঘথাথ সেবক । কঠকগুলি শব্ধ 
িখিঠে লিখিতে কি ছাপিতে ছাপিতে হারাঠয়া গিয়ছিল, চারু 
বাখুর চোখে কিন্ত হারায় নাই। গলা, চাদর প্রভৃতি শন্দ নিশ্চয় 
লিখিয়াছিলাম : আশ্চর্যা, কোষে [দগিতেছি না! চোখ দিবার লোক 
পাওয়া যাইতে পারে, চোখ খুলিয়া দিবার মান তুলভ নহে । 

এপারে তিশি ছুঠটি শিনয়ের উল্লেখ করিয়ছেন। এক, বাঙ্গ।লায় 
প্রচলিত ও যাণশিক ও ভ্রেচ্ছ ভাষা হইতে আগত শব্দের মূলার্থ 
প্রদর্শন । এ যে কঠিন কাজ, আনার পক্ষে অতি কঠিন কাজ, 
তাহ] বঁলয়। নিণ9 হঠলে চলে । আমিকফ'রসী আরবী জানি না, 
সব সময় মৌলবি সহেবেগ মুখ-নিরীক্ষক হইতে পারি না। বিনি 
সংস্কৃত ও যাবশিক--হই ব। শনি ভাষা জানেন, বিশেষতঃ 
যিশি এই এই ভামা তুলনা করিয়। বিচার করিযাছেন, তিনি এ 
কন্মের অধিকারী । আমি সংক্রতেপ দিকে কিছু অধিক টানির়াছি। 
কারণ অন্যত্র বলিয়াছি। আর ছুই একট] দরষ্টান্ত দিই | সং গুণ- 
আনুত্তি বা ফের, ফাং গুন। : এক-গুন। দ্-গুনা প্রভৃতি শবে সং গুণ 
ধরিয়াছি। সং গল, ফাংখগলু বাং গলা; সং একল, বাং একলা, 
(মৌলবি সাহেব বলেন সাং একলু নাই, + আছে অন্য রূপে), 


স্পাপ্পপপপাস্পাপপাসপপসপসপা শি শালীকে 


* আমি ফারসী ছুথানি জ্ভিধান দেখিলাম । দুপানিতেই 





»হর *%; সং কিমু ফাংকি; সংত্বমবাংতুইফাংতু; ইতাদি 
বু হু শখের সাদৃশ্ঠ আছে। এ-সকল স্থলে কোন্‌ ভাষা হইতে 
কোণশ্‌ বাং শব, তাহা ত নিয় কঠিন। এখানে আমি ছুই দিক 
দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি । বাঙ্গালার-মা সংস্কৃত ভানা, আগে 
মায়ের দিকে তাকাইয়াছি। তার পর বাঙ্গালার ভগিনাদের 
কামে খুজিয়াছি। যখন একট] শব্দ এসব কোমেও পাইয়াছি, 
তখন আর অন্য হানায় যাই নাত । সকলস্থলে আমার কোনে এত 
কথা দিই শাই, অন্থরূণ ফারসী শব্ও দিই নাই । তথাপি, হয় ত 
কোন কোন স্থলে মূল ফারসী আ।মার ভুলে সংস্কৃত হইয়াছে। 


(দ্বধতীয় কথা, দেশের কোথাকার ভাখা লইয়ছি। কথিত 
ভাষাকে ভাখ| বলিতেছি। ব্যাকরণ ও কোষে বাঙ্গালা ভাম! 


উদ্ধারের ঘত চেষ্টা হউক, ভাখার হাত এড়ান। দুঃসাধা। নান। 
কারণে কেহ কেং কিংবা অনেকে কলিকাতার ভাখা গ্রহণ করিতে 
বলেন। কিন্তু কলিকাতার ভাখা সম্পূর্ণ নহে। কারণ গ্রামে 
যাহ। আছে, কলিকাতায় তাহার বহু শব্দ অজ্ঞাত; কারণ গ্রাম 
গম, বঙজের গ্রাম যেখানে ভাষ। জন্মিয়াচে বাড়িয়াছে : কারণ 
কলিকাত! একটা বুহৎ হাট, এ হাটের কথা ও-হাটে শুনিতে 
প1ওয়] যায় না; কারণ হাটে বিহারী হিন্দুস্থান্টী মাড়োয়ারী ছাড়াও 
অন্য অনেক হাটুয়া আসিতেছে যাইতেছে । তক কার কথা শোনে, 
মানে। যার মাসুবিধা সে তাই বলে; হট্টগোলে বাঙ্গাল ভাম। 
মিশিয়া শিয়াছে ও যাইতেছে । বিহারী হিন্দী শব্দ [কিংবা বাঙ্গালা 
শব্দের বিহারী হিন্দা কপ দত প্রচলিত হইতেছে। খাঢাহ বাধাই 
সেল।ঠ ধেলাইঠ চোলাই মলাই ইত্যাদি [হন্দখকপ : অথচ বাধন বাধ! 
খে ব।ধাই পুস্তকসমালো»কও দেখিতে পাইতেছেন না। এখানে, 
এ বিনয় বিস্তর লিখিবার স্থান নহে। বাহার মনে করেন কলিকাতার 
ভাখ।কে বাঙ্গালা ভাষা বলয়! গ্রহণ করিলে সব শৃবিধা হয়, মাপত্তি 
চকিয়া খায়, আমার মনে হয় তাহারা সব [দক ওল ইয়। দেখেন 
নাহ।| করলিকাতাই ভাখার আটোপ (মেন 1,010) 
(0৫101) বঙ্গের গ্রামে প্রবেশ করিবে ন; কিন্তু ভাখার দিদিমণি 
দাদাবাবু মামাবারু ইতাদি নুতন নূতন শব্দ-সংযেগও প্রবেশ 
করিতে পছ বিল আছে। 

কিন্ত কলিকাতাই ভাখার ভিতরে একট! হানা আছে। সে 
ভাব! বাঙ্গালা ভাষ!। এই ভানা সাহতো চলিতেছে, পূর্বক1ণ 
হইতে ১পিয়া আমিতেছে। চটরগা।মের হউক যৈষনসিংহের হউক 
সেখানকার প্রান পুখির ভান! সে সে অঞ্চলের ভাখা নহে। 
এখানে ওখানে ছুহ একটা শব্দ চাখার থাকিতে পারে কিন্তু ভাবা 
বাঙ্গালা, কলিক।তার শান।। অতএব বলা মাইতে পারে, 
কলিকাতার ভাষা বাঙ্গালা ভান1। 

শহরে হ।ষা পুষ্টু হয় কিন্তু শুদ্ধ থাকে না; শহরে জন্মে না স্বীয় 
প্রকতিবিকাশের অবকাশ পায় না। অন্য স্থ।ণের, শিকটবও? 
গ্রামপুণ্রের ভাখা শহরে গিয়া সুশ্রী হয়, প্রায়ই কৃত্রিম সৌন্দয্য 
পায়, সেন বনের গাছ ধনীর আরামবাটিকায় রোপিত হয়। ঠহাতে 
তাহার স্বাভাবিক তেঞ্জের হানি হয়। গ্রামের সম্পক ছাড়িলে 
তাহা শিপ্চেজ হয়,পরে বিবৃত ও রুগ্ন হয়। 


একলু (য়া-কাফ,লাম-ওয়াও বানান) আছে, তাহার উচ্চারণ 
প্রদর্শিত হইয়াছে ১৮:10 রূপে 7 অর্থ 5117816, ১1100)16 ( 07060৭ )1 
তেমনি এক।ন1, এগান। (বাং একানে ) আছে ।--চারু। 

* ফারসী চার 0১01 শব্দও আছে | চা ! 


১ম সংখ্য। | 


ও 
দক্ষিণ রাটের ভাখা! কলিকাতাঁর ভাষার মূল। এই ভাষ। গঙ্গার * 


ছুই কুলের ভাখা নহে, পূর্বের নহে, পশ্চিমের নহে, অধিক উত্তরের 
নহে। এও ভাষা রাজা রামমোহনের, বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচশোঁর | 
এই অঞ্চলের ভাখায় শীরামকৃষ্ণ কথা কহিতেন।* আমার ঘৎসামান্য 
আলোচনায় বঙ্ষের এই অংশের ভাখ! বাঙ্গালা ভানার নিকট৩ম। 


আমার কোবে এই ভাখা প্রধান অবলম্বণ হইয়ছে। সংক্ষেপে 
রাঢের এই দক্ষিণ ভাগকে রাঢ় নামে উল্লেখ করিরাছি। এ 
কেন্তু এখানেও ভাখুন দে।ব ত্যাগ করিয়াছি। ঘেখানকার 


শর হউক, তাহা বাঙ্গাল ভামার আদর্শে পরিণত করিয়া গ্রহণ 
করিয়াছি। কুলো তুলো পিঠে খিদে কিংখ আব কাটাল মা।দ 
(মিয়ার) শ্যাল (শিয়াল), কিংবা গুণা-গুন্তি চাকুরী ধুটনা, 
কিংবা (বিশেষণে ) কপালে, বেলে, তেঁতুলে প্রস্ততি রূপ স্থান পায় 
নাই। হয়ত আমার প্রদণ্ড রূপ সব স্থলে শুদ্ধ হয় নাই। না 
হইবার ছুই কারণ আছে। এক, সকল স্থলে বুযুৎপন্তি ধরিতে 
পারি নাই? ছুই, বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচ্লত পপ গা নাই । 
আতএব এই ছুই বিষয়েও সকলের সাহাযা প্রাথনা করিঠেছি। 


বাঙ্গাল ছাপার,অক্ষর। 


বাঙ্গাল! শবন্দকোধষ্, ছাপার সময়ে বিন আকারের অক্ষরের 
মভাব পুনঃ পুনঃ অইভব করিতেছি । হাতের লেখা কিংবা ছাপ! 
দেখিয়া পড়! চগ্বুর বিষয় | সংক্ষেপে লিখতে লিঞিতে শব্দবিশেষ 
শুন অন্দরে লিবিয়া দেখাইতে গালে শের শ্রেণীবঠাগও 
হয়। ৰাঙ্গালায় এক প্রমাণের টাইপ দ্বারা এই শ্রেণীবিভাগ 
চলে পা; কোথায় কোন্‌ শখ কোন্‌ অশ্িপ্রায়ে বাসয়াছে তাহা 
জাশাইবার উপায় শাই। প্রাত্যক স্থলে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে 
হহলে গ্রন্থঞ্চলেবর বাড়িয়া ধায়। সংক্কতে ইতি 'ইতি' লিখিয়। 
উদ্দেশ্ঠট সিদ্ধ হয়; বাঙ্গালীর উদ্ধীর চিহ ব্রেকেট চিহ ও কনি দিয়া 
কঙক হয়, সম্পূর্ণ হয় না। 

এ দিকে বাঙ্গালা অক্ষর এত ষে এক প্রমাণের নাশ আকারের 
অক্ষর নিঞ্জাণ বহু ব্যয়সাধ্য হইয়াছে । কালে উদ্যোগা মুদ্রাকর 
জন্মিবেন, কালে বাঙ্গালা ছাপার অঞ্ষর ঠুণ্দরতর হইবে । 

হতিষধেয টাইপ লেখার কপ নিম্মাণে কেহ কেহ মনেযোগী 
হইয়াছেন। এখানে সারদাকান্ত সেন মহাশয়ের “বঙ্গাক্ষর সহজ 
করিবার প্রস্তাব *” একটু আলোচনা করিতেছি । এক কথায় 
বলিতে গেলে, ইঠ।র প্রস্ত।ব প্রায় ইংরেজী-পিখন-রীতির অন্র্গপ। 
হংরেজীতে স্বর ও ব্যঞ্জন অক্ষর পৃথক; বাঙ্গালাতেও পৃথক, 
অধিকত্ত যুক্ত স্বরের অক্ষর ও অধিকাংশ মুক্ত ব্যগ্ানের অক্ষরও 
থক । ফলে অক্ষরের সংখ্যাধিক্য হইয়াছে, টাইপ €লখার কল- 
শিক্জাণ এসাধ্য হইয়াছে, ছাপার অক্ষর-নিম্মাণ ব্য়সাধা হইয়াছে। 

মস্ত শদেশের সংবাদ পাই নাই, ওড়িশতে কয়েকজন অন্য 
কে।শশে অক্ষরসংখ) অপ্প করিবার ০য় আছেন। বাঙ্গালার 
একট] শুতন বিপত্তি এই যে শব্ধের অন্ত্য অকার লুস্ত হইলেও 
একাননান্ত ব্যপ্রন পিখিয়া পাঠকের বুদ্ধির বা বিদ্যার পরীক্ষা! করিয়া 
বক | ওড়িয়াতে এই বিপত্তি নাই । সংস্কতেও নাই £ যেমন অক্ষর 
তেমণ উচ্চারণ! সংস্কৃত শর্ষ কটক আর বাঙ্গাল শব ,কটক 
এক শহে। প্রথমটি স্বরান্ত, দ্বিতীয়টি হলন্ত। অর্থাৎ বাালায় 
কট ক নহে, কটক্‌। 


শশী পিসি সি 


5 হিঃ 77 এ কি 


« মন্দামালা নামক মাসিকপঞ্জ্রের গত পৌম ও মাথের 
গত্র। ০ 


আলোচনা 


৭৫ 


কিন্তু কে এত হলস্ত চিহ্ন দিবে ?ক্তুমি বুৰিয়া লও শব্ধ “কাল' 
কি অর্থে লিখিয়াছি। অভিধান দেখিয়া বুঝিয়া লও ইহার অর্থ 
ক্ুষণবর্ণ, কি সয়, কি ( আধুশিক হিন্দীর প্রভাবে কালি (সংক্ষেপে 
কীল)। অহ1ং সেই এক ৰাঞ্চন অক্ষর কোথাও অকারান্ত কোথাও 
হলন্ত। সেন্ট নহ।শয়ের প্রস্তাব, যেমন অন্য স্বর স্োগ করিয়। লেখ 
( লেখ নহেধলেখ পড়িতে হঠবে) তেমন অস্ধরও যোগ করিয়া 
লেখ। কালা, কালী, কাণু, কালে, কালো লিখিঠেছ, 
তেমন খুক্ত অকারের একটা অক্ষর বাছিয়া কটক শখের প্রথম ক 
অক্ষরে লাগাইয়। দেও । এই এঙ্গরট| কেমন হহত্ব, তাহাতে 


তাহার নিব নাই ; তবে লেখার শ্রবধ! ও সঙ্গাতরঙ্গাহেত তিনি 
এক দাড়া চিহ, (1) অকারের, কাজেই ছুই দীী চি (॥) 


এইপাপে, কটক লাখিতে হইলে 
, |ণখিতে 


আকারের প্রস্তাব কারয়াছেন। 
ক।ট।ক, ক।ল (সময়) কল, কাল (কৃষ্নণ) কা।ণ। 
হঠবে। 

এই একট। পরিবহন খীকার করিলে আর সব বিষয় সহজ হঠয়। 
গড়ে। কারণ তখন ক খগঘ ইতাদি খুনি হণন্ত হইয়া পড়ে । 
কালী-- +॥লঈ, কাণু-ক॥লউ, কালে- ক॥লএ, কালো কুঁনও 
পিংখতে পানা বাইবে। উংরেজীর সহিত তুপন! করুন, 1501, 1501-) 
1১10) 10011, ৩ান বলেন, কহ এসকল 
পাঁডতে ত কষ্ট হর শা, বাঙ্গালাতে কেশ ২ইবে। শবে অ আ' 
অনেক লাগে, গোটা অ আ লেখায় সময় যায়, এহ হেহু সংশ্ষিপ্ত 
পাপের এয়োজন | খু স্বরাক্ষর সাধন যেমণ, খুক্ত বাগুনাক্ষর সাধনও 
তেমন । বাণ বইপদব॥ন) তাক্ত- ভয়।কও৩।? ধপ-হর।দ। বশ 
ব।রমম।, বুৎপাঁও-বযউভপ।৩৩ই, ইতাদি। 

তিনি আর একটু গিয়াছেন। কৃ+হ- ধ, গুহ - খ) ইত্যাদি 
হত্র ধরিয়া বাঞনবণের দ্বিতীয় চতুখ অঙ্গর অনাবশ্যক করিয়াছেন 
[তান [লগিয়াছেন, “এঠ পরিবর্তন গ্রহণ না করিলেও আমাদের 
মুন্য প্রত্তাৰের কোন হন হইবে না” “আমদের প্রস্তবানসারে 
বাঙ্গালা ভাষাতে খপবণের ব্বর১হ্র (অআ) টা, 
বাধান বণেধ (হ চিহ সহ) তম্টা এবং টাকার ভগাংশ ০৯) ৭০১ 
০০১ (০১ (০, ০১ এবং ২ (ইলেক ) চিহ্বের টা, সমষ্টিতে ৫২টা 
মাত অক্ষর থাকবে। হংপাজীতে ৪ “ছে হাত” ও “ব৪ হাতি? 
খেগে অঙ্ষরসংখা। ৫১ অঙ্গ এবং বিরাম চাদর সংখাও 
উভয় মাতে তুপ/। আমরা তিনটি যুক্তাঙ্র অনুধ রাখিয়া দিতে 
ইচ্ছা করি- |, জব এবং ক্ষ।” 

কাজে চলিবে কি শা, পুথক কথা? হাহ।র ঘুঞ্জচাতুর্ষের প্রশংসা 
কার ইহাও বলিতে গার, যদ টাইপ লেগার কল করিতে হ্য়, 
তাহা হহশে এঠ রকম কিছু ধারতে হহবেই। আমার বাকরণ ও 
কোষে কোথাও কোথাও অকারাপ্ত উচ্চখরণ এ1নাতবার প্রয়োজন 
হইয়াছে। সেখানে আম অকারান্ত অক্ষরের ওলে মাজা দিয়াছি। 
দেখিতোঁছি এইপপ স্থলে আসামী ঠেখচজ্দ কোনে অক্ষরের ডপরে 
মাত্রা দেওয়া হইয়াছে । মাহার উপরে মাঙআ্জা গাল বোর হয় নাঁ। 
তলে মাত্রা মন্দের ভাল। বাস্তবিক প্রথম মনে হয়, বাঙ্জ(লা নাগরী 
অক্ষরের মাথার মাত্রার উৎপরি কেন হইল। মাতা শখের সংস্কৃত 
মুলার্থ-_যাহা দ্বারা পরিমিত হয় (ইংরেজী 11৩0০, ফরাসী 1060০, আক 
10100101) )1 হহা হইতে অমরকোষে এক অর্থ পরিমাণ : মেদিনী- 
কোষে অন্য অর্থ অক্ষরাবয়ব। ছন্দে লঘু গুরু উচ্চারণ-কাল। 
বোধ হুশ, এই উচ্টারণ-ক।ল-বোঁধক চিং হইতে অক্ষরের মাথার , 
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চন 
১৩০) 


৭৬ 


কধির উতগভ্ি। *ণখন হক্ষরের  অলঙ্কারস্বরাপ 


হহয়াছে। 
গুজরাত মক্ষর নাগরা, কিন্ত মাত্র! নাই । 


€ড়িয়া তেলুগু টামিল 


মলয়লন প্রভৃতি আক্ষরের মাথায় এলক্গার আছে, কিন্তু তাহা, 


গোপ।  মাত্রাহীন 'বাগুন, অক্ষর হলন্ত বিবেচনা রিলে ক্ষতি 
কি? এখন তেমন অক্ষর নাত । প্র০লিত অক্ষরের০ মধ্যে ঝ» প্র ১ 
এ এ € ও ৪ £ একরের মাথায় মাজা লাত। খগ 
থবগ এ অক্ষরের মাথায় মাঞা। ফুড? গু শু খুক্তাঙ্গরের মাথায় 
মাত্রাপাই। এ অক্ষরের মাথায় মাজা দিলে নর (তর) হইদা 
পড়ে; এইপূগ ও না পিখিধা তত লিখিলে গু বা ৩ বুঝায়। এক 
মাঙ্ঞায় 9৬ পরশে ঘটায়। ৩থাশি ও ঞ? ণ কেন মাত্রহীন হইল 
তাহার কারণ পাঠ শা। অক্ষর ক্ষোদক কম্মকারের তাত, না ণঠ 
[তন অক্ষরের উচ্চারণে কিছু বিশেষ আছে বলিয়া এই গতি? 

সেন মহাশয় প্রচলিত মাএঞাযুগ্ত অক্ষর হলন্ত মনে করিতে 
বলিতেছেন। এটা একটু জোরের কথা। ঘেট। হলন্ত নহে, 
সেট] হণস্ত মনে করিতে পারি ন। | তিনি বলিতে পারেন, কটক 
শখের শেষের ক হলপ্ত নহে কি: উত্তরে বলিতে গার, বান 
মকর মাত্জেঠ আকারান্ত হহাই বিধি । অন্যথায় হলন্তঠিঙ দেওয়] 
বিধি; আমরা সব স্থলে দিঠ না, সেট। আলঠ্ে | 

এঠ করণে দেগিতেছিলাম, গক্ষরগ্ুলা মাত্রাহীন করিলে হলম্ত 
বুঝাইতে পারে কিনা উঠাতেএ দেয আছে। লিখিবার স্ময় 
ট।না অক্ষরের মাথা ছয় মায়, কাহার আঅঙ্গরের মাথায় মাধা 
প্রায় থাকেনা তবে নাদ ঢাহগ লেখার আর হাতে লেখার ও 
ছ[প।র আক্ষর গুথক রাখা বায়, হাহা হহলে মাঞাহীন অক্ষর দ্বারা 
টাউপের কাজ চল পারিবে । 

(কিন্ত বদি টাইপ লেখার শক্ষর পুথক রাখিতে হয়, তাহা হইলে 
কয়েকট। স্বরাক্ষরণ এশঠতন কর।হলে আুবেধা হইবে। সেনমহাশয় 
এরূপ এনেক গরিবধুন হাহেন। কিন্তু পরিবহনে উদ্দে্ ভুলিয়া 
[গয়াছেন। মত যাঁদ পরিণক্ন করিলেন ৩খন আর বাঙ্গাল! 
অক্ষর থাকল কউ? বাঙ্গাল। এঙ্গণ মদিনা পাকিল হবে বাঙ্গালা 
টাইপ লেখা কপ না বলিয। গগ্ঠ টাগপ-লেখার কল বলাঠ হাল। 
(হানি খু স্বরাক্ষর ঠংরেজ] আন্ষার হইতে লইতে চাহেন। আমার 
(ববেউনায় ইহ অনাবত্তক | যদি পৃঙন গাকারের বালাপা এক্ষর 
করাহতঠে হখ তবে ১৩টা স্বরাক্ষর বাদ দেওয়া কেন। 
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আামার বোধ হয়, [তিনি দুটি বিষয় ছ।!ডাতে চাহেন না। এক, 
উংরেজী টাইপ-লেখার কলে স্বর ও বাঞজন আক্ষর ৫২ট।, বাঙ্গালাতেও 
অঙ্গর ৫২ট। পাথিতে পাধিলে ধিলাতী কলে বাঙ্।লা ছাগার মক্ষর 
অঞ্রেশে অ।াটত পারা যাইবে; দুই, বাঙ্গালা ইংরেজী নাগরী এই 
তন প্রকার অক্ষর লইয়া কাজটঢালাইতে পারিনে নৃঙন সঙ্গর তেয়ার 
করাইতে হইবে না। পথম যুক্ত ণগং মানি, দ্বিতীয় খুকি মানি না। 
নন এক্ষর [নিশ্মাণ এশেোশ অসাধা নহে। প্রথম বু দেখিয়া যোগে- 
সাঁগে কাজ সারিলে পে তাহা মানর মতন দাড়ায় না। হংরেজী 
ঢাইপ-লখা কলে ৮ধঢা টাইপ থাকে । বাঙ্গালা [লগিতে ৮৪০1 
অন্দর পষ)প্ত হইবে চঠএব সংখ্যাধিকোর প্রতি শা তাকাহমা 
হাতে অগরগ্তলা হাতেও এলখ। সহজ হয়, তাহা স্যাবিয়। আাকার 
(দওয়া কব) | আসল কথা হইটি, (১) শবাগনাখরের এরে 
কোন স্বরাধর না থাকিলে হাহা হস্ত উচ্চারিত হয়|” 0২) 
পবাঞ্ন নথের পহিত বাগন বন যুক্ত হইতে অক্ষরগুলি পর পর 
একটির ডান পাশে এর একটি বসে; আছ্যের অশ্গরগুলির হস্ত 
উচ্চারণ হয়) শেষের বাঞনটি উহার আস্তেস্থিহ স্বর সহকারে 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


'“উচ্চার্িত হয় ।” এই ছুই স্বীকার করিলে অপর চিন্তা থাকে না। 


কূলে লেখার বেল! শ্বীকার করা যাইতে পারে; কিন্ত হাতে 
লেখায় কি লেখ। ছাপায় স্বীকার করিতে বিলম্ব আছে। কারণ 
অভ্যাস ভোলা কঠিন। কলে লেখায় শন্দ দীর্ঘে বাড়িয়া যাইবে, 
উদ্দে ঝামবে | কিন্তু আমরা যে ছু দিকেই কমাইতে চাই ! 
আ।যোগেশচন্দ্র রায়। 


গা) 


( কলিক1তার সাহিতা-সন্মিলন উপলক্ষো ) 
গত বঙ্গ-মনীষা-সজ্ঘ 

ভূষিত অশেষ মনের হারে! 
এ মহানগরে এস আজি এস 

ভাবের জ্ঞানের সন্তাগাবে। 
এস প্রতিভার রাজটাক। ভালে, 

এস ওগো! এস সগৌরবে, 
এস পুস্তক-পৃঙ্ পূজারী 

সারদার উপাসকেরা সবে। 
ফুল্ল মনের অন্নান ফুপ 

ঝরে তোমাদের সমুখে পিছে, 
গ।তির আরতি দ্রিকে দিকে দিকে, 

উ্নু উলু উপপু উল্লসিছে। 
জপধি-গভীর জাতীয় জব, 

তার প্রতিনিধি শখ খে ।ষে, 

অমৃতের ধারা সঞ্চরে নুহ 

নাড়ীতে দেশের গ্দয়-কোষে। 
এস নিতি নব-নব-উন্মেষ- 

শাণিনী বুদ্ধি করিয়। সাথী, 
নুতন নগরী এই কলিকাতা 

আন হেখা নবীনতার ভাতি | 
গৌড় আজিকে গৌরব হা, 

যশোহরে নাই যশের আলো । 
অল্প বয়সী এই কলিকাতা 

প্রবীণেরা এবে বাসে না ভাগে 
বিদেশী হহারে করেছে লালন, 

শবদেশের হত তরুণ হিয় 
ইহারে ঘিরিয়। গুঞ্জরে তবু 

এরি নয়নের কিরণ পিয়া | 
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এনেছে তরুণী চন্দন-মালা, 
দাড়ায়েছে গাখি করিয়া নীচে, 
নব বঙ্গের নবীন নগরী 
* তোমাদের সবে আহ্বানিছে। 
% + 
এই ফলিকাতা-_কালিকা-ক্ষেঞএ_ 
কাহিনী ইহার সবার শ্রুত, 
বিঞ্ণ-চ৮এ খুরেছে হেগা্ 
মহেশের পদধুলে এ পুত । 
নী] ইহার ভাগীবথী-ধার, 
.. সতী।-পঞ্জর বুকে এ বহে, 
পুরাণ-স্মরিপ জড়োয়া-জড়িত 
এ ঠাই কখনো হেলার নহে। 
হেখা প্রক।শিল অনুর অরুণ 
অকালে মতা চধন্নাতে, 
আলোকের রথে সারথি ঘে আজ 
অঞ্ট-লাখি ধুসর পাতে । 
মহ|-ভারতেবু কল্পনা-পুত 
খহাঁজীবনের কেত্দ উহা, 
মন্তবে এর মু্জরে মন 
অন্তরে এর আলোর পুহ।। 
িন্দ্রপ কালী] আছেন হেথায়, 
মসলম।শের মৌণা আলি, 
চাপ কোণে সাধু পীর চারজন 
মুক্ষিলাসান চেবাপ জাণি"। 
অ(ভষেক হ'য়ে গেছে এ পুরীর 
দর্গনদীর হেযাখ্বতেত- 
প্রসাদ-পরমহংস- কেশব 
পা1লীচরণের প্রেমাশ্রুতে। 
স্ান্সল হেথা] বিবেকানন্দ 
দেশ-আক্মার কু ভুরি?) 
এ পুরীর রাজপথের ধুলিখে . 
মোরা কহি রাঁজরাজেশ্বরা। 
, সকল ধণ্ম মিলেছে হেথায়, 
সমন্বয়ের মন্ত্র সুরে, 


৭৭ 


সখাগত সাধক-শক ৩-$ন্ * 

মরতের বৈ-কুঠ-পুরে। 

রি 
এই কলিকাত। বাএ-ব।হিনী 
ছিল এ একদা সাঘের বাস, 
বাঘের মতন মানুষ যাহার! 

. ভাহাদেরি (ছিল ঘাঁওয়া ও অ।সা, 

প্রতাপের সেনা পৌরুষভরে 

গিয়াছে ইহা বক্ষ দিয়।, 
দ্ণে এর দক্ষিণরায় , 

বেড়েছে বাণের শুন্য পিয়া। 
কালা পণ্টন গোর কোম্পানা 

একদা,হহারে করিণ থাণী, 
কলা ও গোরার স্বাভিপ্ অঙ্ছে ? 

বাঘ-ডেোর। এর অ।িয়। খানি। 
মৃত গৌড়ের অমর ভাঁবন 

খিরাজিছে আজ ইহার দেহে, 
সপুঞামের লুপ্ত বিভব 

গুপ্ত এ্য়েছে এ মহা গেহে। 
নাহি কলক্ক-কালিমা-অঙ্ক। 

সাত সাগরের সণিল আনি? 
করেছে শছলন মেএ উহা 

অঞ্ধকুপের মিথা মানি । 
জগতের সের। দ্বাদশ নগরী, 

গণন। হচর তাদেরি সাথে, 
এ্বাগত স্বদেশভক তরন্দ 

এরি রাখা-ডোর পর গো হাতে । 


নবান পঙ্গে এ মহ। নগরা 
মন্্র জপিছে শৃ্াজয়ে, 
পুর্নবে পছিমে গেঁথে সে তুলিছে 
একটি বিপুল সমন্বয়ে ;, 
দানে ও পুণো ত্যাগে মহন 
গড়েছে ঘড়িছে পবির ছপি, 
“তব্ববোধে”র এপ্রচারেশঢেলেছে 
«ন্বজীবনে”র “সাধন।” হবি। 


৭৮" 


প্রবাসী বৈশাখ, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এই নগরীর জন-অরণ্যে 

ওঠে নৈমিষ-বনের গতি, 
সত্যনিষ্ঠ খবি- দেবেন্দ্র . 

" . সত্যযুগের জাগায় স্মতি। " 

বামমোহনের এঁক্য মন্ত্র 

এ মহানগরী শুনেছে সুখে । 
(বদা1সাগর দয়া-সাগরের 

ঢেউ খেলে গেছে ইচারি বুকে । 
অক্ষয় হেথ। ধন্শের সোনা 

আগুনে পোড়ায়ে করিল খাটি। 
জগদীশ হেথা জড়ের জগতে 

বুলাইয়। দ্দিল সোনার কাঠি। 
এমেশ হেথায় প্রচারিল বেদ 

সব বাঙালীরে শুনাল শ্রুতি; 
হেথায় সিংহ ভাষায় রচিল 

ভারতের মণি ভারত পুথি। 
দীপঙ্গরের দীপথানি হেথ! 

চির উদ্ভ্রল প্রাণের বায়ে, 
নব রসায়নে হবে এ নগরী 

নদীয়া যেখন নব্য ম্যায়ে। 
পমগোপালের কন্মভূমি এ, 

ধঞ্দাসের গ্দয় প্রিয়? 
হেথা পিতগ্ল প্রাণদ মন্ত্র 

বগ্দী বন্দ্য বন্দনীয়। 


নীল বানরের বদনবিশ্ব 


দরপণে হেথা উঠিল ফুটে, 
চরণে দলিল ঝুট সম্ম।ন 

আটাশ নগর-ছ্েষ্ঠ জরটে। 
হারামণি যাঁরা খুজিয়া এনেছে 

তাহাদেরও এই লীলাস্থলা । 
গত কন্মী! বাগী! মনাধা। 

স্বাগত সত্যসন্ধ ! বলী! 
ক ০ এ ৪ ্ 
শাব ভারতের সান্নাথ এই, 

হেথায় কি এক শুতক্ষণে 


_গলিল নৃতন বোধিচক্র সে 


পু নৃতন বোধের উদ্বোধনে; 
সমন্বয়ের অভিনব সাম 
ূ " ধবনিয়। ইহাঁর উঠেছে প্রাণে, 
্রষ্টপন্থী ভারতভক্ত-_ 
তারে এ হিন্দু বলিয়। টানে ! 
আচারে হয়তো ত্রুটি আছে এর, 
বিচারে হয় তো রয়েছে গ্রানি, 
তবু নবধুগে এ নব তার্থ 
নব সাধনার পীঠ এ জানি। 
সন[তন ঝীতি মানে না এ সব, 
নৃতনেরি যেন পক্ষপাতী) 
ক্ষমা কোরো ওগো ক্ষমা কোরো তবুঃ 
যৌবন আজি ইহার সাথী। 
তরু-পতিকার সনাতন রীতি 
পত্র শজানো সকাল সাঝে, 
দেবে বুড়ীন পুষ্প উপজে 
রাজাসনে যবে ফাগুন রাঙ্জে। 
হুণ-মাঝে ফল থাকে লুকাইয়। 
নব জানের বাজ সে ফলে, 
মুকুলে লাগুক ব্যাকুল বাতাস, 
সনাতন-_সে ৩1 আপনি চলে। 
নিতি নব নব নব উন্মেষে 
নবীন জীবন করুক লীলা, 
রসাল মুকুলে না লাগে যেন গো 
অকাল মেঘের দারুণ শিলা । 
খুণ্খুল আনো ফাগুন-বারত। 
পেচকের বুলি ভুলিতে চাহি। 
স্বাগত ভাবুক ! ভাবে স্ুতরুণ 
আশা আশাবরী রাগিণী গাঁহি। 
এ টি 
সাধনার পীঠ সাধের আসন 
শিল্পের নব জীবন-ধারা, 
এ মহানগরী তারত-আকাশে 
সাতাশ তারার নয়নতারা । 


১ম সংখ্য। ] | 


একদ। যে দীপ জালিল ধীমান 
সে দীপ আজি এ নগরী জালে, 
পঞ্চপ্রদীপ-_অবনী-গগন- 
" অসিত-মুকুল-নন্দগালে । 
মাইকেল মধু হেথা সমাহিত 
* » বন্ষিম-হেম-ভস্ম কণ1১- 
ধূলিতে ইহার রয়েছে মিশায়ে 
কত না ভাবুক রসিক জনা; 
হেথা “মহীয়সী মহিলা” র কবি 
গাহিল মধুর মায়ের স্ততি ; 
বিহারী বঙ্গসুন্দরী-তালে 
স'পিল গ্লোকের শুরু খুথী। 
কবির স্বপ্রপ্রয়াণ তুরগা, 
রবির প্রভাতগাতির শোতা 
এই কলিকাতা কোলাহলময়ী, ূ 
এর ভাগ্যের তুলনা কোথ। ? 
কবি-গুঞ্জনে এ ধুলিপুঞ্জ 
ধরেছে কুঞ্জবনের ছিরি, 
জগৎ উজল যার প্রতিভায় 
এ সেই বখির উদয়-গিরি । 
হেথা আশুতোষ আশু নিরমিল 
নব নালন্দা শিক্ষা-গেহ১-- 
দেশের কিশোর গ্দয়গুলতে 
বিথারি? পক্ষীমাতার জেহ। 
এরি উপান্তে বৈঝুব লাল' 
লভিল প্রথম অমৃত-ছিট!, 
প্রত্র-প্রেমিক রাজা রাজেন্দ্র, 
এইখানে তার আছিল তিট]। 
হেথ। পবিষৎ অশথের চাঁর' 
& দিকে দিগন্তে পসারে শাখা, 
টেকচাদ আর গুপ্ত কবির 
প্রকাশে এ ঠাই পুলকে মাখা । 
গিরীশ হেথায় রঙ্গে মাতিল, 
রায় দ্বিজেন্দ্র হাসিল হাসি। 


স্বাগত কাব্য-কোবিদ ! হেঞ্য় 
উজ্জয়িনীর বাঞজিছে বাশী। 


৭১ 


ভারতের শেষ বয়সের মেয়ে , 
) এ নগরী আজ অর্থ্য নিয়া, 
বঙ্গবাণীর সকল ভকতে মা 
| বন্দন। করে ফুল্ল হিয়!। 
চন্দনরসে পুষ্প ঙুবায়ে 

পরায় তিলক উজ্জল ভালে, 
মাঁলা-চন্দন দ্যায় জনে জনে 

পীরিতি-পৰশমণিপ থালে ; 
প্রসন্ন মনে লও যদ্দি সবে' ও 

সোনা হ'য়ে ঘাবে এ ক্ষুত্‌ ঝুঁড়া, 
দোষ ধর যদি, রোষ কর মনে " 

কুবেরেরও হয়গরব গুড়া ।, 
মানস-ভোৌজের আছে আয়োজন 

যার যাহা রুচি, যার য।১ শ্রের, -- 
চারি ভাগারী বাটিছে+-মনেধ 

চর্বব-চোষ্য-লেহা-পেয় ! 
তোমর] সাধক বাণী-উপাস* 

তোমর। মনীষী ভাবগ্রাহী, 
অতিথি! দেবতা! মোর। তোমাদের 

প্রসন্নতার প্রসাদ চাহি। 
চণ্ডীদাসের দায়াদ তোমরা, 

কবিকক্ষণ-ধনাধিকারী, 
শাবতচন্দ্র-স্ুধার চকো বর, 

মধূচক্র সে তোমা সি; 
রখির রশ্মি তোমাদেরি হিয়া 

রসে লাবণ্যে দিতেছে ভরি, 
তাব-ভূবনের গ্রদাপ তোমরা 

তোমাদের মোরা প্রণাম করি ! 
ভাষায় তোমরা সঞ্চার কর 

প্রাণ-সঞ্চিত আশার জ্যোতি, 
তোমাদের,সমবেত সাধনায় 

জাখিছেন।মহাসরম্ব তা । 
ভাবের মুলুকে তোমরা মালিক 

মার্গিক ভবিয্যতেত্র ভবে, 


০6০ 


ভাব-লোকে ধাহ] সত্য আঙ্জিকে 

জীবনে তা কালি সতা হবে। 
স্বাগত! স্বঃগত 1 হে মধব্রত ! 

মনীষীবৃন্দ! মনের মিতা! 
তোমা-সবাকার প্রতিভার দ্রীপে 

আজি এ নগরী দীপান্সিত 
স্বাগত জ্যেষ্ঠ! সাগত শেষ্ঠ। 

স্বাগত প্রযুখ! সভাধিপতি ! 
স্বপ্-সারথি ! দত্যের বূধী ! 


তোমাদের মোর। জানাই নতি । 
শীসতোন্দনাথ দন। 


ৃ পঞ্চশস্য 


জাপানের ক্রীড়াকৌত্বক (]11)21) ১10521176) 


অতি প্রাচীন কলে আনন্দে সময় কাটাইখার জগ্য জাপানীরা 
যে-সব উপায় অবলম্বন করিত, সেগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখ। 
যায় যে প্রাচীন মিশরের এী জাতীয় উপায়ের সহিত তাহাদের যথেষ্ট 
সাদৃশ্ট ছিল। বাড়ীর বাহিরে শীকার করা ও যৎ্হ্য ধরা এবং বাড়ীর 
অভ্ন্তরে তাত ইহ (ই ছিল আঞগোদ। জাপানী পুরাণে দেখিতে 
পাই দেবতাদেরও শীকার করা ও মত্শ্ত-ধরার কথ। বণিত হইয়াছে! 
প্রাচীনকালে বাহিরের এই-সব বীঙায় জাপ-রমণী কতট| যোগদ 
করিতেন ৩।হ। ঠিক বোঝা বার না; কিন্তু তাহারা মে গুহাভ্যন্তরে 
মন্ত্রবার্দন ও পুতা প্রঠতি কোমল ক্রীডায় যোগ দিতেন এ কথা 
বিবার যথেষ্ট কারণ আছে। 

জপাণে বৌদ্ধধশন্মের অগাদনের সঙ্গে নঙ্গে জআপানীদের কাড়া- 
কৌতুকের প্রবুর্তি অতিমাত্রায় বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল । কারণ এ 
ধন্ম আমোদপ্রমোদ ধাশ্মসিকের উপঘুক্ত নয় বলিয়াই ঘোষণা +ার৩ । 
সখী সবাঠ-আনন জাপানী-দেবভার গন্তীর মুত্তি ধারণ করা উচিত, 
বৌদ্ধধন্মীবলন্বীরা এই মন প্রকাশ করিত। বৌগ্ধধন্ম প্রাণীহতা। 
নিবারণ করিয়াছিল। এঠ দময়ে ৪৮,শ্রণার লোকেদের শীকার 
কর। ও মত ধরার গ্া।স সংপুরণরূপে লুপ্ত না হইলেও তাহারা 
গৃহাগ্যন্তরে যন্্াবার্দন, কবিতারচনা, নৃত্য প্রভৃতি নাসীজনে চিত 
প্ীড়াকৌতকের উপরই বেশী ঝোক দিয়াছিল। ফল এহ হইল ০ম 
শাহাদের স্বাস্থ্বোর অবনতি ঘটিল, মানসিক বলের $।স হইল-_ জাতি 
অনেকটা ছুর্ববল হইয়া পড়িল। জাপাণী স্ভ্যতার লাভ হইল 
কমনীয়ত। ও কোমলক্লা ; 'লাকসান হঠল সাহস, শক্ত ও 
মনুষ্য । এই সঙ্কটে দেশকে রক্ষা করিল সামুরাই বা ক্ষত্রিয়ের 
দল। তাহার! ধন্মের অন্শীসন মানিয়। চলিয়া যোদ্ধাজনোটিত 
মুগয়ার অন্যাস ছাড়িলনা ইয়ান ধুগের শেষে কামাক্ণা যুগের 
প্রবন্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে তরবারি- ও ধন্থদ্ধার। লোকে দেরই প্রাধান্য 
হইল, এবং শাহার ফলে অবিলম্বে দেশের প্রাচীন প্লীড়াকৌতুকগুলি 
পুনরুজ্ীবিত হইয়া! উঠিল ।7 পয়ং শোগুন হাহার পরিবারবর্ণকে 
সঙ্গে লইয়া মগয়া করিতে ধাইতেন। সপরিখারে তিনি এ সময় 
ভাবুতে বাস করিতেন। তাহার পর দেশে অন্তবিদ্রেহ জাগিয়া 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২১. 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ওঠাতে ক্রীড়ীকৌতুকের অবনতি ঘটিল। তোকে মুগয়] অপেক্ষা 
অধিকতর ভয়ানক ক্লীড়ায় মনঃসংযোগ করিল। হ্রযোগ বুৰিয়া 
জেন্‌ নামক বৌদ্ধসম্প্রদায় এ যুগের পার্িবতার বিরুদ্ধে লোকের 
মন উত্তেজিত করিতে লাগিল। তাহার! বুঝাইউয়া পড়।ইয়া 
আমোদ আহ্লাদ ছাড়াইয়। লোককে সন্য।সধন্মে দীক্ষিত করিতে 
লাগিল। অনেক পদস্থ ব্ক্তি সংসার ছাড়িয়া শেষ জীবন মঠে 
মন্দিরে কাটাইতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে আর একখণ্ড মেব 
উঠিয়া সদানণ্দ জাপাণের প্র।ণের উপর খিসাদের ছায়া বিস্তার 
করিল। সামজিক মেপামেশ। যাহাতে একেবারে লোপ না পায় 
সে কারণ চানোঘু অন্থঠান ( আদবকায়দায় চা প্রস্তত, চা পরিবেষণ 
ও চা পান। রীতিমত একটা কসরৎ) উদ্ভাবিত হইল। নূতন 
সামাজিক প্রথাগ্র নারী অবরুব্ধ। হইলেন, ফলে ঠাহাদের মানপিক 
মন্বনতি ঘটিল। জাতির প্রাণে সঙ্গীতের প্রতি যে একটা গভীর 
মঅন্গর।গ ছিল তাহা ক্রমে ওক হইয়া! গেল । অঙি-আধাজম্িকতার 
প্রভাবে জীবন নিতান্ত নিরানন্দ একঘেয়ে হইয়া উঠিল। 

স্থবখের বিষম কিছুকাল গঙও হইলে একট] বিক্লুদ্ধ সো৩ঙ বহিতে 
আরম্ত করিল। এইবার সংকার আসিল নিয়স্তর হইতে । নিশ্স- 
স্তরের লোকের! মুখ গম্ভীপ কহিয়! না খাকিয়া মুখে হাগ্ত কুটাততে 
বদ্ধপরিকর হইল । তোকুগাওয়া যুগের শেবাশেনি থিয়েটার ও 
জোরুরি পাখক একপ্রকার সঙ্গত সষ্ট হহয়াছিল। ধীরে ধীরে 
ইহাদের উন্নতি হঈতে লাগিল, ধীরে ধীরে ইহারা জনপ্রিয় হইয়া 
উঠিতে লাগিল। লোকের। মৃগয়।৷ ও মধ্ন্ধর! ছাঢুয়। দিয়াছিল, 
তবে বাজপাবী দার। পাধীশীকার খুব প্রচলিত ছিল। আগ্রেরাশ্বের 
আবিগাবের সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক ছোডঢ়াও একটা ক্রীড়ার মধো 
দাড়াইল। 

মেইজি মুগ বা তুঙপুর্ব মিঝাদো যুতসৃহিতোর শামনারন্তের 
সহিত জাপানে পাশ্চাতা টঢিগ্তা, সাত এবং ৩ৎসঙ্গে পাশ্চাতা 
ক্রীড়াকৌ হকের ও আমদানি হইল। উচ্চশ্রেণীর ও মধ্য বিশ 
লোকেদের মধো বন্দুক পিন] শীকার ও মত্গুধরা প্রচলিত হইল। 
ঘোড়দো, ছুয়াখেলা ও অন্যান) ক্ীডাও আসিয়া] গ্রাটণ। যুবকের! 
বেসবল, লনটে।নন, বিলিয়াডণ্‌ ও হাক খেল। শ্ারপ্ত কাল, হবে 
তাহার] একমাত্র বেসবল খেলাতেহ বিশেব দক্ষতা লাল করিয়াছে। 
বাঙ্গালীদের মধ্যে ফুটবল খেলার যেন আদর, জাপানী/দর মধ্যে 
বেসবল খেলাপও তমান। জাপ-জাতি কোনে। কুৎসিত, জঘন্য 
বানিছুর আমোদে বিশেষ করিয়া কখনো মাতে নাই। প্রাটীন 
গীসের অলিম্পিক প্লীড়। জাপানে প্রাঙ্গণে কখনও অনুষ্ঠিত হয় 
নাই, জাপাণা মল্প রোীয় গ্রাডিয়েটরের মত ীড়া প্রাঙ্গণে কখনও 
রক্তের নদী বহায় নাই, স্পেনে প্রচলিত নিষ্ঠুর ষাড়ের লড়াইয়ের 
মতন কিড় দেখিয়। কখনও আনন্দ উপঙ্োগ করে নাই এবং 
পারগ্ের জাান্ত মান্থুন লইয়া দাবা খেলার মত বর্বর পীড়ায় কখনও 
যোগদান করে নাই । যে জাতি এখনও পুস্পের দেবীকে 
পূজা করে, এবং তাহার বাৎসপ্িক অভিষেকের সময়, দলে দলে 
তাহার জয়পনশি কারয়া বাহির হয় তাহারা মে স্বরুচসঙ্গত আমোদ 
প্রমোদের একটা পন্থা নির্দেশ করিবে তাহা নিশ্চিত । 

আজকাল জাপ|নে ক্ড্রাকৌতৃকের মধ্যে মাজিক, তাসখেলা, 
লাঠিম ঘুরা.শা, ঘুড়ি ওডানো, বৃত্তি, নৌকার বাচখেলা, খিয়েটার 
প্রভৃতি প্রচলিত | ছর্শীতিপোষধক সকল ক্রীড়াকৌতুকের উপর 
জাপাণী সরকারের খুব কড়া নজর । জুয়াখেল।, অন্নীল অভিনয় বা 
চলন্ত চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতি আমোদপ্রমোদের কথা সরকারের গোচরে 
আমিলেই বন্ধ করিয়। দেওয়। হয়। সু। 


১ম সংখ্য। ] 
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মালয় উপদ্বীপের সারাবক রাজো দখন বিদ্রোহ উপস্থিষি 
হয়, ৬খন কুক (৮1)176)50) নামক একজন ইংরেজ ভবঘুরে পর্যাটক 
পমণ করিতে করিতে গ্লেই দেশে গিয়। উপস্থিত ইন, এবং সে 
দেশের শাসনকন্তাকে বিজ্ছোহ-দমন করিতে বিশেষ সাহাধ্য করেন। 
বশীভ্ভভ বিদ্রোহীরা সেই ইংরেজ পর্যটককে তাহাদের রাজা 
হইবার জন্য ধরিয়। বসে, এবং তিনি তাহাদের রাজা হইয়া সেই 
দেশেই থাকিয়া নান। ঠাহার মঙার পর অপর যে একজন €দশীয় 
ব্যক্তি রাজা নির্বাচিত হন, তিনি একজন রুরোপায় বালিকাকে 
বিবাহ করেন। সেই বালিকাটি স্কুল ছাড়িয়াই তাহার ভ্রাতা 
উউত্তের (11187৮00৬৬0) সঙ্গে বোনয়ো দ্বীপে আনাবিপু৩ 
দেশ আ হি করিতে গিয়াছিলেন; সে মাজ প্রায় ৪০ বৎসরের 
কথা । তখনকার দিনে সনুপ্রণাত্রা এমন খের বাপার ছিল না। 
মধিক্ত তখন প্রাচু দেশের ইছর আরম্লা প্রভতির হয় রুরে।পায় 
মেয়েদের মনে যথেষুতউ ছিল। ক্ষতরাং সেই খালিকাটির বোনিয়ে। 
ব।ত্রায় বিশেৰ সাহসিকতার পরিচয় পুওয়া যায় । তিনি সেই 
দেশে উপস্থিত হইলে রাজার সঙ্গে সাক্ষ।ৎ হইনামান্র রাজা 
তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং অবশেষে উঠযের বিবাঙ হয়। 
অন্স কয়েক সপ্তাহ পরেই রাজাকে গাহার শখ-পরিণীতা পাথাকে 
ছাঁড়য়া মমখখলে রালাপরিদর্শনে যাইতে হয়। তখন একলা গিয়া 
রাণী দেখিলেন ঘে শিশিযালয় ভাষা বলিতে না শিখিলে সেদেশে 
টিকিতে পারিবেন না; তিনি কাহারও কথা বুঝেন না, কেহ 
হাহ? কথা ধুঝে না, কেনল প্াজপাচক দত একটা ইংরেজি 
কথ। বাঁলতে ঝুঝতে পারে। তিনি স্থির করিলেন দেশের 
ময়েদের সভিত বন্ধুহ পাতা ইয়। ভাব করিয়া পঠতে হইবে। 
একখানা দোনভাধী অভিধান সপল করিয়। এবং পাচককে দোখধী 
মধাস্থ রাখিয়া রাণা দেশের মহিলাদের সভিত আলাপ করিবার 
০%&া করিতে লাখিলেন। তিনি সম্গ গু মহিলাদিগকে রাজব।ডীতে 
নিমরণ করিলেন: এবং পাচকের সাহাযো অনেকবিধ কিবুত- 
কিমাকার অছুত হাস্তকপ'ণ-রসাশ্রিত কসরতের পর রাঞজ- 
দরখ।রের দরন।রী াদন কায়দা শিখিয়! পাণা আভা।গতদিগকে 
অভার্থনা করিলেন এবং স্বকীয় ভাবায় বক্তৃতা করিয়া বলিলেন _- 
“দাত, দায়াজ,, সী, আপনাদের আয নিমন্ত্রণ করিয়াছি, কারণ 
মি একাকিনী বড় কষ্ট বোধ করিঠেছি। আমি ঘখন আপনাদের 
সঙ্গে গবনচত্র জড়াঠয়া ফেলিয়াছি, ৩খন খাপনাদের সখীত্ব না 
প[ইলে আমার চলিবে কেন5 আমি এই শুভদিনের প্রতীক্ষায় 
উৎকক হইর] উঠিয়াছিলাম; স্ত্রীপোক ক্্রীলেকের সবীহ বিনা 
'ত৮তে পারবেনা; আপনাদের প্রাতি ও সখী আমার এই শুতন 
দেশে বাপ করা স্ইখষয় হইয়া! উঠিবে আশা করি ।”” 
_ শাচিক তালিপ এই বক্তৃতাটাকে খুব প্লবিত করিয়া রঙের 
উপল বং চড়াইয়া অগ্তবাদ করিয়। শুনাইল। তখন প্র।ন মন্ত্রী 
দাত বন্দরের পত্রী দাতু ইসা ঠহাটুতে হাত রাখিয়া নত হইয়| 
দাড়াইয়া ডুমির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়। সসন্ত্রমে বনিলেন- 
“যহারাণী, আপনি আমাদের বাপ মা, বাপ মায়েরও বাপ মা, 
ধর্ম[বতার |» আমরা আপনাকে প্রাণপণে খত্বু সেবা করিব । আপনি 
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রাণী হইলেও হাজার হোক বালিকা, আমাদের বয়স হইয়াছে । 
আমরা আ্াপনাকে কন্যার ত্যায় দেখিব। রাজ এখানে না থাকিলে 
“আমিই সব্বৃন্ধোগ। বলিয়া আমিউ আপনার খগোজ খবর লইব। 
কিন্তু একট) কথা বলিয়া র।খিতেছি, সোঁটি এদেশে চলিবে না), 
শুনিয়াছি ইখরেজ মেয়ের] ন।কি পুকুষের হাত ধরাধরি করিয় পথে 
বাঠির হয় * সে অন্ভাস মাপনাকে ভাটি ঈইবে। মন আপনার 
একলা ঠেকিবে আমাকে স্মরণ করিলেহ মামি মাপনার কাছে 
[সয়া উপস্থিত হইব ।” 
তারপর রাণী অশ্িধানের সাহাব্যে কথাবাক। আরজ করিলেন। 
প্রজাদের সম্বোধন করিতে হইলে রাণী “পুত্র বা “কন্যা” বলিয়া 
সন্দোধল করেন। বিদেশী রাণী হুল করিয়া সেই সত্তর বৎসর 
বয়সের বুকে এখুবটী বলিয়া সখোধ করাতে সমবেত মহিলার! 
হাহ্যসপরণ করিতে পারেন নাহ । 


সেইদিন হইতে রাণী সঙ্গী পাইয়। আাননো দ্বাদশ সদাজ ভুলিয়। 
নুতন দেশে খে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। 





ঃ প্রাতা দেশের গতীচ্য রাথ ও হাহার সহচরীগণ | 

এই রাণী ভাহ।র রাজ্যের পশুপন্ষী, বুক্ষলভী, সামাজিক আচার 
বাবহর, হতিহাস ভাদির আতীৰ কৌতিককব ও সরস বণনা ও 
ও বুন্ভান্ত দিয়া একবা নি পু প্রণয়ন করিয়াছে । এই পুস্তকে 
বাক্স ককের সারাণক রাদাল।5 ঃ তাহার স্ষেচ্াতনতর পাজ্যে 
উন, ও গজাত্র মন্তোন-গগতের হঠিঙাসের যাহা 
এবং ৭দমান রাদার স্বদেশ ও প্রজাহিতৈষণ! 
ত সপন ও বিটিএ ভবে বণিত হউয়াছে। ব্ম।ণ 
বাগার একটি উক্তি এসানে উদ্ধত করিয়া এঠ পুস্তকের পারচয় 
শেষ করি (র।জা বলিয়।ছেন--“ভগবানের ইচ্ছায় আমি খদি 
আমার দেশে এমন একটা কলাণের ছাপ পাখিরা সাহতে পারি যে 


আভ্াপয়। 
আশ্চধ্য ঘটন1 
পভতির বশ] মতি 





ছামার একার পরও তাহা মুদছবে না, তবেতঠ আমার জীবন ধন্য 
হইবে । সেই জীবন সম্রাটেরও লো হুনীয় 1” 
জাপ।নীর নোবেল-পুরক্ষার, প্রাপ্তি (1:11)211) 


2৬1 052151110) তে | 
এবারে এসিয়াথণ্ডের জয়-জয়কার ! সহিত্োর জন্য রবীন্দ্রনাথ 
পুরগত হইয়াছেন, এবং চিকিণসাবিদ্যার অন্তর্গত রোগোৎপাদক 


৮ 
$ 

উত্ভিজ্জী এ (1120101717)" ও রসাগ্ঘন সপন্ধে তন ত্র আবিষ্কার 
করার জন্য একজন জাপানী ডাক্তার নোবেল-পুরক্কার পাইয়াছেন। 
জাপানীরও এই প্রথম নোবেল-পুরন্কার লাভ। 

ডাক্তার হিদেয়ো নোগুচি বর্মানে মামেরিকী নিউ-ইয়ক 
শহরের রকফেলার ইন্রিটিউট শামক বীক্ষণানারে 'বিধ তন্দের 
গবেষণায় নিঘুক্ত আটছন। ইনি গরিব চাষার সন্তান । ডাক্তারী 
পড়িবার কোনে। মঙ্লণ ব। সম্ভাবনা ইঠার ছিল না। একদ। 
দেবগতিকে ঠাহার এক হাতে আঅন্ক কর! দরকার হয়ঃ সেই 
অস্সচিকিৎসায় তিনি গারোগা লাঁভ করিয়া এত [তিতকর বিদ্যা 
আয়ত্ত করিতে উৎসৃক হইয়। উঠেন। গরিব বলিয়া শিঞজের উপার্দ্দিত 
অর্থেই অনেক কষ্টে ভাহাকে ডাক্তারী পড়িতে হয়। জাপানের 
প্রসিদ্ধ ডাক্তার কিহাজাতো!?র শিক্ষাধীনে থাকিয়াও এই জ্ঞান, 
পিপাসু ছার হুপ্তি হইঠেছিল না; তখন তিনি আমেরিকার 
ঘুক্তরাজো গিয়া রকফেলার ইনগ্রিটিউটে একজন সহকাগীর পদে 
নিযুক্ত হন। সেথানে গিয়াই তিনি সপবিষ সন্ধে বিবিধ মৌলিক 
অনুসন্ধান করিয়। নূতন তন্ত্র আবিষ্ষার করেন। তাহাতে তিনি 
অধ্যাপকের পদে উন্নীত হন এবং তোকিও বিশ্বাবদ্যালয়ের শ্রে 
উপাধি 1)9010% 01 8100101)০*প্রাণ্ত হন। তাহার পর দুই বৎসর 
তিনি রোগবীজা সশদ্ধে মৌলিক গবেষণ। দ্বার? বিবিধ তন্ত্র শিগ্ধারণ 
করিয়াছেন। এবং তাহার ফলে এ বৎসর নোবেল পুরক্কার প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। 

এশিয়ার দু দেশ একই পৎসরে ছুই বিভিন্ন বিভাগে নোবেল 
পুরক্কার পাওয়!তে শ।দা-চামড়ার লোকেদের একটু তাক লাগিয়া 
খিয়াছে । চামড়া শাদা না হঙলে€ এসিয়াবাসীরা সর্ববিষয়ে শাদা 
চামড়ার লোকদের নমকক্ষতা যে কারিতে পারে, এ ধারণ। জন্মাইয়] 
দেওয়াতে 5য় পক্ষেরই ল।ভ এবং বিশেষ লাভ বিশ্বযাণবের | 
ইহাতে কেহই মনে করিতে পারে না ঘে আামর। পরমেশ্বরের অ।ছুরে 
ছেলে, বিশ্বের প্রভু হয়াই জান্িয়াছি; অথবা আমরা গরমেশ্বরের 
৩)াজ্যপুএ, অপকৃষ্ট, আমদের বৈমাত্রের ভাইদের লাখি-ঝাট। 
থাইতেই গাশায়াছি ঃ সতরাৎ বিশ্বমানবের মেগীব্ধন ও সামা- 
বোধ খুব সহজ ও নিকট হহয়া মামে। আপানারা অন্য পকমেও 
আপনাদের এর্ঠহ প্রতিপম করিয়াছে: সতরাং শোবেল-প্রাইল 
পাওয়াতে আমাদেরই লা সবার চেয়ে বেশী হইয়াছে । আমরা 
পরাধীন জাতি, বিজেও] জাতির কাছে আমরা সর্ব বিষয়ে শিকুষ্ট 
হইয়া আছি ,--দেশের চাকরীর ক্ষেতে আমাদের যোখাতা স্বীকু 5 
হয় না, শাদা-ঢামডার ছোপণপও প্রণাঁণ বদ শখ স্বীরত সপ্ত ও 
সুদক্ষ ৬।রতবাসী অপেক্ষা শ্রেঠ, হতরাং উচ্চ পদ ও অধিক বেতন 
পাইবার উপঘুক্ত; দেশ-রক্ষার কার্ধ্যে আমাদের £ুসশিক হবার 
আধকার নাত, আমরা শকি শরীর দর্লবল । রাধ্ধবাবস্থা॥ আামাদের 
হাতও না, আমর] নাকি অক্ষম ঘশি্ষিত | আতরাং আট ঘাট বীধার 
মধ্যে থাকিয়াও কোনো সখোগে আমাদের দেশের একজনেরও যদি 
অসাধারণহ্ধ ও অগঠের মণধো শ্রেগহ প্রাতপন্ন হয়া যায় তবে 
তাহা পরম লা5 1 তাহাতে প্রমাণ হয় অযোগ € অবিধা প।ইলে 
আমরা « মানুষের সাধা সম্পাদন করিতে পারি । এবং দে ক্ষেত্রে 
কেহ বাধ] দিয়া আটক রাখিতে পারে না “সই জ্ঞান ও চিন্গার 
ক্ষেতে আমরা আমাদের ক্ষমভা বহুবার প্রমাণ করিয়া ০কয়াছি, 
রবীজ্নাথ সেহ প্রমাণের উদ্দ্রল নিদর্শন | এই 'হসাবে রবীশ্রনাথের 
গৌরব আমাদের দেশের ' গৌরব ও কলাণের কারণ হইয়াছে, 
আমাদের অষ্টেপুষ্ঠের নাগপাশ একদিকেও একটু আলগা হইয়া 
গিয়াছে। বিজ্ঞ।নাঢার্ধা জগদীশ আমাল হইয়া যুরোপের বিভিন্ন 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ ' 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দেশে নিজ উত্তাবনের পরিচয় দিতে যাইতেছেন। আশা করি 
অচিরকাল মধ্যে তিনিও বিশ্ববাণীর বরমাল্য মাহরণ করিয়া স্বদেশ- 


. জননীর মুখ উচ্্বল করিবেন। 


পি পীপপপাপীিশ 


জাপানে নিবাছের বয়স ( 100601 ৬1002711100 


: জীপাঁনী বিবাহ-আউন মহ্ুসারে পুরুষ ১৭ বৎসর ও রমণী ১৫ 
বৎসর বয়সের হইলেই বিবাহ করিতে পারে । পরকারী হিসাব 
হইতে জানা যায় যে, বৎসরে রমণীর বিবাহ ১৫ বৎসর বয়সে হয় 
মাত্র ২০০; ১৬ বৎসর বয়সে ৭ হাজার, ২* বৎসর বয়সে ৪* হাজার, 
২১ বৎসর বয়সে প্রায় ৫* হাজারের কাছাকাছি। তারপর আবার 
সংখা। কমিতে থাকে । ২২ বৎসর বয়সে রমণীর বিবাহ-সংখ্য। 
8৫ হাজার, এবং তাহার পরে ক্রমশঃ কম | হতরাং দেখা যাইতেছে 
আইন-শ্রন্সারে বিবাহের বয়স ১৫ বৎসর নির্দিষ্ট থাকলেও অধি- 
কংশ মেয়েরই বিবাহ হয় ২১ বৎসর বয়সে । 

পুরুনর্দের বেল! দেগা খায় ১৫ বৎসর প্বয়মেও ২৯।৩* জন 
লোকের বিবাহ হয়; ১৭ বৎসরে & হাজার; ২৬ বৎসর বয়সের 
বিবাহ, সংখায় সর্বাপেক্ষা অধিক, ৩৬ হাজারেরও উপর, এবং 
তাহার পর বযসও যত বাড়িতে থাকে সংখাও তত কমিয়া আসে 
স্ততরাং দেখা ঘাইতেছে অধিকাংশ পুরুষেরই ২৬ বৎসর বয়সে 
বিবাহ হয়। , 

৩০ বসর বয়সে গছে ১৮ হাজার পুরুষ ও মাত্র ৮ হাজার 
রমণীর বিবাহ হয় ॥ ৪* বৎসর বয়সে ৩৭০* পু, ১৬০* রমণী 7 
৫০ বতসরে ১২০০ পুরুন, ৪** রমণী; ৬* বৎসরে ৪৫০ পুরুমঃ ১২৯ 
রমণী ; ৬৫ বৎসরে ৯* পুরুম্, ২৮ রমণী ;: ৬৭ বৎসরে ১৬৮ পুরুমঃ 
১* ব্মণী | ইহা হইতে দেখা যাইতেছে বয়স বেশী হইলে রমণী 
বিবাহ করে অন্ন। সন্য স্বাধীন দেশ মাজেউ কি বয়সে বিবাহ 
আইন দ্বার নিষিদ্ধ হইয়ছে; কিন্ত বিবাহের বয়সের শেষ সীমা 
নির্দিষ্ট হয় নাই তাহাতে বুডাবুড়ীর বিবাহের ন্যায় হাস্তজনক 
ঘটনা খটিতে দেখা ঘাঁয়। 

ামাদের দেশে হিপ্দুমুসলমান ছুই প্রধান আতির মধ্যে বিবাহের 
বয়সের কোনো মুঙাই সীমাবদ্ধ নয় বাঁলয়। গতস্থু ক্ুণ হঠতে মুমুু 
শতজীবীরও বিবাহ হওয়া অসশুব বা অসাধারণ ব্যাপার নহে। 
৩থাপি হসাব করিয়। দেখিলে গাজকাল বোধ হয় পুরুষের ২৩২৪ 
বৎসরে ও রমণীর ১১।১৩ বৎসর আধিক সংখাক বিব২ হইতে 
দেএ? মাইবে। কোনো হিসাণজ্ঞ ব্যক্তি অন্গনপ্ধান করিয়া দেখিতে 
পারেন। চারু। 


শপ পাপা পি 


কষ্তিপাথর 
গৃহস্থ ( ফাল্গুন) 


পল্লীভাঁষ। ও সাহিত্য-_ইন্গেন্রনাথ চৌধুরী-_ 

পল্লীভাষা হইতে বিটঢাত হইয়া সাহিত্যভাঁমা বেশী দিন 
আপনাকে রক্ষা করিতে পারে ন।, কারণ পল্লীভান। প্রাণের ভাবা, 
সাহিভাভাষা কুতিন। পল্ীভাষায় শব্দ, ম্েক, ছড়া, প্রবাদ, 
ধতিহাসের ইঙ্গিত, স্বাস্থ্যতত্বের বীজ ৬ভূতি এত আছে সে তাহার 
সঙ্গে যোগ রাখিলে সাহিত্যভাষ| সম্পূর্ণ ও বলিষ্ঠ হইবে, এবং 
সাহিত্াভাষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া পল্লীভাষাও সর্ব জেলায় 
সমণ্টা প্রাপ্ত হইতে পারিবে। 


১ম সংখ্যা] 


ভারতবধ ( ফান্ডতন ) 
ঝতুবিচার-_শ্রীদুর্গানারায়ণ সেন শাস্ত্রী 


জেোতিয ও আরুর্কদ শাম আন্গসারে বওমান ত্ঞফুবচার 
করিয়া দেবনে। হইছে আধুনিক পঞ্জিক! শ্রমসন্কুল। এখন 
৩*এ চৈত্র মহাবিষুব-সংক্রমণ পাঁঞ্জকায় লিখিত হইলেও দিখারান্ধ 
সমান হয় ১*ঠ* চেতর 7? এখন বড়দিন আরম্ত ২য় ১*ই পোষ, 
কিন্ত পাঞ্জিতে মকর-সংস্ঈমণ লেখে পৌমের শেষ দিনে; ধিণমান 
হাসের প্রথম দিন ১০ই আধা, পজিকায় আন।ঢ মাসের শেষ দিন 
কক্টসংক্রান্তি বলিয়া শির্দিষ্ট থাকে । সুতরাং অয়ন-সংক্লমণ অন্থ- 
সারে মাঘাদি বৰ, [বিধুধ-সংক্রমণ অন্থসারে বৈশাখাদি বর্ষ, এবং 
ধতুপর্যায়, বিচার কধিলে দেখা যায় পঞ্জিকার নির্দেশ ভুল। সম- 
র[ত্রশ্দিবকাল মহাবিষুব-সংক্রমণ হইতে €( অথাৎ ১০হ চৈত্র হইতে) 
বৈশাখ মাস ধরলে ৩বে ছয়টি খু ধরিতে গারা বায়। 

চরকের মতে ঝভু-লক্ষণ ২হতেছে--শীশ, উদ ও বর্ণ । শী 
লক্ষণ ধতুর নাম হেমন্ত, উন্-ল্পণ ধতুর নাম গ্রীন্খ, এবং বর্ধণ- 
লক্ষণ ধাতুর নাম--ব্বা। ইহাদের মধো সাধারণ দুইটি লগণঘুক্ত 
এারও তিনটি পতু আছে। উঃ ও বরণ লক্ষণথুক্ত ধতু প্রাবৃট্‌, 
বর্ষণ ও শাঙ লক্ষণনুঞ্ত স3শরধঃ এবং শীত ও উদ পঞ্গণঘুক্ত- 
পতু-বসন্ত। | 

শাথাঢ « এাবণ মাস প্র/ট ধু, অগ্রহায়ণ ও পোপ মাপ শরথ 
বত ফাস্তুণ ও চেত্রমাস বসন্ত ধাতু । অতএব বৈশাখ ও জো 
গাম, ভাদ্র ও শাহিন বা এবং পৌষ ও মাঘ হেমন্ত পতু। 

ছইট অয়ণ। উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন। উত্তরায়ণ-সংকঞা[পত হইতে 
ছয় মাস উওরায়ণ, এবং পর্সিণায়ন-সংক্রান্ত হইতে ছয় যাস দ[গণা- 
যন। উত্তপ্গায়ণে তিশটি ধতু,শিশির, বসন্ত ও গ্রী্ ॥ এবং দক্ষিণা- 
য়লে ধাতু বর্ষা, শরৎ ও হেমন্ত । মাঘাপধিমাসক্মে এই খতু- 
বশুগ ন্বীকত হইয়াছে । অওঙএব__ | 

মাঘ ও ফাণ্তন_-শিশির 

চেত্র ও বেশাখ- বসন্ত 

জৈযষ্ঠ ও আধাঢ় -গ্রীচ্চ 

আখণ ও ভার্র_-বধ। 

আঙ্বিন ও কাঙিক--শরৎ 

অগ্রহায়ণ ও পৌধ-হেমন্ত 


| উওরায়ণ। 
ূ 


] দর্গিণায়ন । 


এই পভু-বিভাগ অমরকোষ, ভাগবত প্রভৃতি গ্রস্থেরও সন্গত। 
রক ও হুঞ্ুতেও ধতুর লক্ষণ এই ক্রম অন্ুসারেই। 

প্রকৃত পঙ্ছে এই ধতু-বিভাগই সর্বববাদিসম্ম৩ এবং থে দেশে 
বপিযা এই সমুদায় গ্রন্থ লিখিত হইয়াছণ, সেই-সকল দেশের 
অন্বঘাশী। বস্তুতঃ দেশতেদে যে ধতুর বিভিন্তা হইয়া থাকে, 
এবশয়ে প্রাটীন প্রমাণও আছে। 


রি ৯০ 


সাহিত্য-পরিষং-পত্রিক। ( ২০।৩) 


উনর-রাঁঢ-ল্রমণ শ্রীমণীন্দ্রমোহন ব, জীহরিদাস পালিত 
ও শ্রারাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 
প্রাচীন কারূপের রাজমালা শ্রীপপ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদাবিনোদ। 
১-বগীয় বর্ণসমুহের উচ্চারণ আীবসন্তকুমার চট্টোপাধায়। 


বাণীকণ্েরমোহমোঁঢন ন।মক প্রাটীন গ্রন্থ শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফী। 


' কষ্টিপাথর 


॥ তাড়িত-বিজ্াণের পরিভাষা 


৮৩ 


আঠুরেজনাথ চট্টোপাধ্যায় । 
দেবজি 5 আ্ীকালীকাদ্ু শ্মতিবেদান্ততীর্ঘ। 
ময়মনসিংহের গাতিরামারণ আধোগেজচন্দর কোযিক। 


। 


! শা স্পপিসপীশসগ 


চে 
ৃ প্রতিভ1 ( ম।ঘ-ফান্তন) 
চিল-__( চিল পক্ষী সম্বন্ধে পধাবেক্ষণফল )__হীপুর্ণচণ্জর 
ভট্তাচাধা । 


শিক্ষ। ও স্বাস্থ্য ( ভাঁদ ও আশ্বিন) 
পল্লীবিদ্ালয়ে মশন শিক্ষাপ্রণাণ]-_ আবুপেক্স নাথ দে__ 


আদর্শ পল্লীবিদ[লয়ে সহজেই নিনলিগিত বিহাগ প্রতিষ্ঠা করা 
এতে পারে পুস্তকাপণ ; কারখানা ; এনাথ-আশ্রয এ দীতিব্য- 
চিকিৎসালর় ; দেশে পানায় জলাশয় প্রতিষ্ঠা; দেখার শেষজের 
গুণপরীক্ষা।; কফনিবিভগ : মুল, ফল, ঘল হহতে বিবিধ ডু) ত্ম্তাত 
করিবার শিক্ষাপ্রণালী; ফসলের পোকার পরিচয় ও এ।তবীর । 
দেশায় বিবিধ বীজসংগহ ও উহাদের বপন ও রোপণ-প্রণালী ; প্রাণী- 
বিদা।; বিজ্জানশিক্ষা॥ ভূগোলশিক্গার আরোহ পদ্ধতি; গণিত। 
ভাষা ও সাহত্যঃ উঠিহাস: শ্রমজীবীদিগঞকে অবৈশুনিক শিক্ষা- 
দানের ব্যবস্থ।; আমোদ ও ব্যায়াম: ধতিহাসিক অনুসঙ্গাণ ও 
ফটোগ্রাফী শিপন £ সাহিতালোচন। বিভাগ ;শিক্ষাদানপ্রণালী শি । 
ছাত্রশিক্ষক ; বন্মশিগ্ষা | 

এঠ প্রণানীতে মালদহ জেলার কাঁলগামে একটি জাতীয় 
বিদাালয় পরিগালিত হততেছে। 


শিক্ষার উদ্দেশ্য _আসুরেন্দ্রনথ সেন__ 


মন্ষাজুর উদ্দেশ মাহা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও তাহাই--নিতাসৃণ 
লাভের ০11 হাব]ট প্পেপরের ভাষা-10 15070 1)00072- 
(10918 1691 001))1)100611১11)8, 


€ 


শা পাপা সপপীসপিসজ 


পিচ্ভ।ন . অঙ্টে।বর ) 


মাখন ও ধাতব পাত্র 


মাখন পুরাতন হহঠলে স্বাদ ও গদ্ের বিকৃতি ঘটে, কিন্তু 
রাসায়নিক পরীক্ষায় সে পরিবন্ূন ধরা খায় নাঁ। মাখনের সাহত 
ধাতু, বিশেষত লৌহ্‌ বা হাম, মিশ্রিত হইলে এরাপ গদ্ধ হয়। এজন্য 
টিনের যি মাধন অপেক্ষা যটকির ঘি মাখন রে । মাটির পাজ্জের 
ভিঙরট। গ্রে করিয়া ললে মারে ভালো হয়। 


বুক্ষের বৃদ্ধি__শ্াবিশ্বেখবর ঘে।ধ-_ 


ঢহামেল (1)1017716]) নামক এক পণ্ডিত বলিতেন বৃক্ষের ত্বক 
হইতেহ কা নিন্মিত হয়। কিন্তু গরবন্তী পঞ্ডিতগণ বলেন ত্বকৃ 
হইতে কাগের উৎপন্তির অভিমত এরমাজ্মক' কারণ কু কিরূপে 
উৎপন্ন হয় অগ্রে তাহাই দেখা উাততি। একের? বুদ্ধি আছে। 

কাঠের উৎ্পপত্তিস্থান |. অনেক গবেষণ| ও তর্ক বিতর্কের পর 
পিতগণ দিদ্ধাপ্ত করিয়াছেন যে, নুক্ষের অভ্যন্তরে হকৃ ও কাণ্ঠ 


৮৪ 


তাহাশের পর“্পরের সৎবোগস্থল্হ ইতে বিচিন্ন মুখে যুগপৎ উৎপন্ন 
হয়। ডিন ভিন্ন দিকের বৃদ্ধি চিন ভিন্ন পাপে সংসাধিত হয়। 
ত্বকের গুপি মশ্রান্তরমুখী এবং কাগের্ বুদ্ধি বহিনুশী। 
নি ঢা রে ধগ্ডাক্ষারে উৎপন্ন হয়। পরতে», বদর এক 
একটা বুন্ত উতৎ্পর্ধ হইয়া পূর্ববগ্ী পুত্তের উপর বিনে স্তরে স্তরে 
সঙ্িত হয়। পুগের্বাকাগড আডামাডি আবে ছেদন করিলে এই 
শুরগুলি "্পঞ দেখিতে পাপা দায় ভহা গণনা ছ্বার। পুক্ষটা 
কয় বত্সারের সঠিক ধলিতে পার বাম়। 

এই ধৃন্তস্তরগুলির বেধ,। সকল বুন্ের সান নুহ । (তম-সকল 
বুক্ষের কা আও মপ্প সমথের মধ গুল হইয়া] উঠে, তাহাদের বুত্- 
শরের বেধ পথন কখন এক ইপ্চি হইয়া পাকে । আবার 6ম সকল 
বুক্ষের ক 19 পথ পর্সরে গ্ুল ভয় ভাভাদের হরগ্ুলি আহ স্ক্ষা। 
বাগলসের গ্যা় গাঠলা করাল বিংশন সাবধানতা সতকারে দেখিতে 
হম। যে-সকল বুঃক্ষর বুনস্তর মত গঙ্ তাহাদের ক1% তত কঠিন। 

স্তর্ণের পের ১1 পিশিংক সমান থকে না, এক এব দিকে আপেক্ষা- 
কত স্র্দদ ও ঘনন নার? ১5 দেএ। মায় | পুলের এই ধিবটি নিশ্চয়» 
উত্তর [দণে দি এই কারণেই আহনক পুক্ষের কেশ ঠিক 
মবান্থলে নাহহয়া কিপিত গার্ষে শিনা পে । 

প্রাতাক বুশের রি উত্তর দ্গিণে 1কিদিৎ ঢাগা। 
উত্তর দণি-ণের ব্যাস গণেক্ষা পুর্ব পশ্চিমের বান গৃহত। 
এবং আখরাপর গহাপিরও ইশ আাঞ্চতি | 5 


কাণ্ডের 
পুথিপীর 
কি জ্যোঠম 


শাকের নিয়ম সহিত পঙ্গকাছের কি সদন্ধ মাছে £ 
খের এদ্ধি। দকের বদ্ধি মলান্বরমুখী 7 ঠহা অনবরত ভিহর 
পিকে উতৎ্ণন হইয়া সাতততুছে এব বহিরাবরণ আনখরত ক্ষার হয়! 


যাইতেছে ব। এসিয়। পছিতেছে। 

অঞথ জাঠায় প!কিও পাশ পক গপক্ষা তি মণ এ সবুজ বণ ও 
ইহ।র উপর তন পা বা কাহারও নাদ লোদিত করিলে পিয়ৎ- 
(দনের মধ্যে তাহা মি শ্রন্দর অক্ষর পষ্যবসিত হযরত যেন ধকের 
উপর স্বাহাবিক আগক্ষর আপনা 


১ইতেইঠ হইয়াছে, অসম উপচারের 
কোনঠ দগণ আনা যার না। এনা মায় কোন 2৩ এ রুলের 
একে শশীহলা দেবী” াম গোদিত করিয়া অঙ্গ দেশবাসীর নিকট 


পূজা গহণ করিয়া এচর ঘর্থ সংগহ বারিয়াছিল। 
কয়েক বত্নর পরে মিপাহয় মায় । এ হও বুশের বিপরীত দিকে 
আচ্ছাদন পাখিয়া তাহাতে আবাল শুঙন করিয়া নাম লিখিত। 
এব দিকের লিগা মিলা ইয়া মাসিলে১ পর দিক খলিযা দিত। 


এই-সকল অন্দর 


যাহাই টক এই পুলের এই গুণ আমরা বিশেষ রূপে পরীলণ করিয়া 
দেখিয়াছি । ঠচ্ছ্া করিলে সকলেই পরীশন করিয়া (দখিতে 
পারেন। কোন কোন দেশে এহ বুঙতক গয়া-অশ্বথ বলে। 
কাগখ্তরের কানা । _নদি আম গঙার রূপে চালাই! হকের 
আভারস্থ ক1%ময় প্রস্তর সমুংকীণ করিধ। কাভার? শাম দাত 
করা হয়, তবে এক আতাাচয। বিপরী 5ঘটন। পরিলপ্গিত হইবে । বুশ 


এ নাম ঘুচাইয়া ফেলিবার্প ০৯1 শা করিয়া পত্রে তাহা হদয়াড্]গ্তরে 
র।খিয়! দিবে।। কিস্তুনহ্জ কেহ দেখিতে পাবে না। বুন্তস্তর 
একটার উপর একটি বহিদ্দিকে উৎপন্ন ইয বলিয়া উক্ত লেখা নৃতিণ 
শরাবরণ দ্বারা আাচ্ছাদিত হতনা ঘাইবে। হার উপয় বৎসর বৎসর 
নৃতন স্তর উৎপন্ন হইয়া অন্দর কঘটাকে 'কগর আত অভাণুরে 
প্রবেশ কর।ইবে। শিস্ত অঙ্র কয়টির কোন পরিবহন হইবে না। 
বন্ধ বৎসর পরে ধ বর্গ ছেদন করিয়া দেখিলে সেই নাম বাহির 
হইবে। তখন লোকের, ।বন্মযের মীমা থাকিবে না। 

॥ারুনয় বু্তস্কারের মচধা খদি কোন কঠিন বপ্ঘ সমাহিত হয় তাহ] 


প্রবাসী-__বৈশীখ, ১৩২১ 


কাঠ 2 কাও- রঃ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম নি 


ছইল্বে উহা নৃতন শুরাবরণের দ্বার! শীগ্রই আচ্ছাদিত হইয়। অভান্তরে 
লুপ্ণায়িত হষ্বে। শধ্যাপক ডেফন্টেনের (11০১007091005 ) 
ণিকট একধও কাগ ছিল; এ কাঠের অভান্তরে একটা হরিণের 
শঙ্গ দেখা বাত ।, স্তরের উপর স্তর জশ্মাইয়া প্রায় সমস্ত 
শঙ্গটাহ 'আনরুত হইঈয়াছিল। ঠিশি বলেন হরিণগণ মধো মধ্যে 
তাহাদের পুরাহন শঙ্গ ফেলিয়া দেয়; সসয় হইলে শঙ্গ আপনিই 
সগঙ্জে খপিধা পাড়েঃ সহজে না খসিলে হরিণ বড় অস্থির 
হয় এবং শঙ্গ পুচাইবার জন্য উহার মগ্রভাগ তেগে রঙ্গে প্রবেশ 
করাইয়াদেয়। এইরপে সহজেই শৃঙ্গ মস্তকঢ্যুত ২ইয়া বুশ্ষে সংলগ্ন 
থাকিয়া যায়। বুঙ্দ ইহাকে ফেলিয়া দিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া 
ব্সর বৎসর নুতন স্রাবরণ দ্বারা ইহাকে আশ্টান্তর শিহিত করে। 
কয়েক বৎসর পুর্বে শরলীণ্স্‌ সইরের সপ্রিকটে একটা বুহৎ বু 
“ছেদন কর। হয় । ট্টহার অন্যস্তরে একটী গহ্বর ও তনুধ্যে এক নর- 
কপাল অবস্থিত দেগয়া লোকে যারপরনাহ বিশ্মিত হঠল। 
বনুকাল পুর্ব কোন বশবাসী সন্গাসী উক্ত রঙ্গের কাণ্ড কর্তন করিয়া 
একটী গহ্দর নিশ্মাণ করিয়াছিল | উহার মে) শর-কপাল সাখযা 
ভাহার সন্মুখে ধ্যানে নিমগ্ খাকিত | কাপক্রমে খেগা তথা হইতে 
চলিগা বায়। তখন বঙ্গ খুয়ং তাহার দেবযশির সংরক্ষণের ভার 
গ্রহণ ক!রল | বৎপরের পর বৎসর স্রের পর শুব উৎপন্ন করিয়া বক্ষ 


শ 


সাক 


৭ গহ্বর সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলিল ; ঠখন আর এ গহবরের 
[হঘাত্র ব।হির হইতে দুষ্টিগোচরে রাহিল শা। 

হকের সাহাধা ভিন্ন কাষ্ঠ তর উৎপন্ন হইতে পারেনা। হকের 
কেন গান ছিন্ন হইয়া কাভার আশ হইলে হন চারিদিক হইতে 


বা য়া আসিয়া কাঠস্তরকে ঢাকিয়া ফেলে। 
হইতে [নিয় দিংক অধিক নুদ্ধি গয়। 

শে-সকল গক্ষে কাট অতিশয় দুঢ তাহাদের পুদি আত মগ 
পরিমানে হই] থাকে । কোমল কাঠবিশিষ্ট বৃক্ষ অতি শা বুদি পায় 
এবং তাঁহাদের শ্তরগুলিও অপেশনকুত পুরু হইয়া থাকে । 

বুদ্ধির গতি । -কায়ক জাতীয় বুদদের বৃদ্ধি এত এত সম্পাদিত 
হয় গ্রে হাহাদের পদ্ধি আমরা প্রভা করিতে পারি । বাশ গাছের 
পুদি 55 দত, ইহা এক মাসের মধ ভ্রিতল এ।সাদের উচ্চত] লাভ 
পরে । পাারিসে লক্ষা রাখিয়। দেখা হইয়।ছে যে বাশ প্রতিদিন ৫.৮ 
ইঞ্চি হিসাবে বৃদ্ধি পায়। আমাদের এই বাঙ্গলা দেশে বংশের 
প্দ্ধি প্রতিদিন উহার ছিগুণ হইয়। থাকে । বংশশিশু প্রথমে দিন 
কয়েক অতি আল্প পরিমাণে বুদ্ধ পায়; চারি পাঁচ হাত উচ্চ 
হহালেপর ইহার বুজি অতিশয় দত হয়া থাকে । আবার থে 
সময় আনবরত ঝিম ঝিম বৃষ্টি পড়িতে থাকে তখন হহার বৃদ্ধি 
আঠিশয় অধিক হয়। নিয়মিত বুষ্টি ও মুওকার উর্বরতায় আমাদের 
দেশের বংশ প্রতিদিন এক খুতের উপর বুদ্ধি পাইতে দেপিয়াছ। 

পুরাতন খড়ের গাদা বধাকালে আমাদের খাদ্যোগযোগা এক 
প্রকার ছত্রিক1 (ছাতা ) উৎপন্ন হয়। কখন কখন এই উত্তিদ এক 
রাত্রিতেই ৪ হঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট হইয়া থাকে । মাঠে এক একার 
এই জাতীয় উত্তিদ জন্মায় সেগুলি ছথাকার ন1 হইয়া বর্দ,লাকার 
হইয়া থাবে। শুক হইলে রাখাল বাঁলকগণ হহা লইয়া গেলা 
করে। ইহাতে হঠাৎ আঘ।৩ করিলে ডট করিয়া একরূপ শব্দ হয় 
ও ইহার'নধা হইতে বুলি-কণার ন্যায় পদার্থ ধমের হ্যায় বাহির হইয়া 
পে; এই জন্য ইংর্ভৌতে ইহাকে 1)0171)7]1 বলে। চলিত 
বাংলায় ইহাকে ভুরকুণ্ডা বলে। গর্ণর পায়ে ঘ! হইলে ইহার 
অভান্ুর প্র গুড়া লাগায়] দিলে শীঘ্র ভাল হইয়া যায়। ইহা] নালি 
ঘ[য়েরও ওমধ। আমাদের দেশে এই ভুপনকুা 0১01-1১-11) ২ ইঞ্চি 


দক বোধ হয় ভুদ্ধ 


১ম সংখ্য। | | 


ব্যাপ-বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। মার এক রাত্রিতেই ইহার পুদ্ধি। 
কিন্ত ইউরোপান্র উত্ভিববেত্তাগণ অতি ক্রপহৎ উরকুও] লক্ষা 
করিয়াছেন । ঠাহার। বলেন এক একটা উরকুণ্ডা এক রা।ত্রতেই 
একটী প্রকাণ্ড কুম্মাণ্ডের খাকার ধারণ করে! আমাদের শিশুগণ 
দশ বৎসরে ঘশুটুক্কু বৃদ্ধি পণয়, এ ভর এক রাত্রিতেহ 'ততহখাণি 
বাড়িয়। থাকে । এক জাতীর গুরকুও। এক রাত্রিতে পয ফুট পরিধি 
বিশিষ্ট এক প্রকাঁড গোলকের আকার ধারণ করে। পিঞ্টক।৭ 
নেকণ ফাশিয়।ণউঠিতেছে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়। বায়, এই ভুরকুও। 
৩এদপেন্ষা ধিক দ্রুত বাঁদ্ধ পায়। 

দৈর্ধে এদ্ধিস্থান।-সকল জাতীয় নুক্ষেরই দৈখধো বৃদ্ধি, মও্জা] 
হইত হই থকে । ভাল, খেগুর, নারিকেল প্রভৃতি মগ্গ। 
আমর] সহজে বুঝিতে পারি। মগ্গাই বৃক্ষের কারখানা । অঙ্থথ। 
বট, আম, কাটল প্রভৃতি বক্ষে রও মঙ্গজা আছ | প্রত্যেক প্রশাখাৰ 
জি করিতে হয় বলিয়। তাহাদের প্রতোন্ষর অগভাগে সামান্য 
গারদাণে মণ্ঞ। দেখিত৩ পাওয়। বায়। তান জাতান্ন এক্ষের বুদি 
একমুখী, পেজন্য লহাদের মলা একস্তানে সমাহি৩। কদলী, 
বংশ, বের শর, কাশ প্রভাতি হণ জাতীয় উতিদের9 অগশ্াগে মচ্ঞ] 
রহয়াছে। | 

স্বঙাবও? ভীখবস্তরম্তর মঞ্ডজ] ঘেপূপ অতি হঙ্েের সহিত সরক্ষিত, 
অনেক উাঁডিতপের মাও সেহরপ দৃঢ় আবরণে শিহিত। আবশ্যক 
হঠলে খগগ্ররের মচ্ছ। বাহ কারতে [কিকপ আএ।ন পাহতে হয় 
হাহা গনেকেত অবগত আছেন, এুটিকণ ৩ মঙ্গণ শহ্েতবর্ণের 
সাবরণগুলি সরে স্তরে সাঙ্ছিত থাকিয়া যর সাঁহত মজে ঈজ্। 


করে। টিটিৎসকগণ বলেন, কৃমিরোগে এই মচ্স। খালে 
[বাশন উপকার গাওয়া যায় । আবার বাধকপির ন্যায় রদ্ধণ 
কাযা খাইতে ও বিশেষ উপাদেয় | বাশের মঙ্গ(€ এপ এনেশে। 


গাভয়! থাকেন । অনেকে খলেন মশ্বথ গ খটের শুভন গলি মেজ্) 
আি উপাদেয় তরক্।পী | জীবের মঙ্গাও আমদের শ্রিয়খাদা। 

পিকে পুক্ষ আধিক আলোক পায় হহার শাখা প্রশাপা সেহ 
দিকেহ অধিক প্রমিত হয়। ডগে।লকের গী'নমণ্ডল হহতে যতই 
উ€রে গমন করাঘায় হতহ দেখিতে পাওদ| যাইবে নে, বুগের বুহৎ 
শাখা দর্শণ দিকে অধিক প্রসাপিত। আমাদের এই প্রদেশ 
গ্রায্সনগুলের উত্তর প্রান্তে; এখনে লক্গা করিলে এই কথার খাথাবা 
পযাণি৩ হইবে। চারদিকে অবারিত প্রান্তনপাস্থ বুন্দ দেখিয়া হহ! 
বুঝিতে হয়। বাগানের প্রাস্তস্থ পুশগুলি বাগানের বিিকে 
আবক পরিমাণে শাখা বিশ্তার করে। 

আনেক লঙার বৃদ্ধ অতিশয় অধিক | লাউ, ঞুমড], শসা, সীম 
প্রভৃতি লত। প্রতিদিন এক হাতেরও অধিক বুদ্ধিপায়। ইহাদের 
' মবো লাউ গাছেপ নুদ্ধিই সননাপেশন ধিক । 

'[ল, শারিকেল নুঙ্দের বস নিরূপণ ।__তাল গাছ*ও নারিকেল 
পা অতি সুপশর্থ হয় : কিন্ত ইহাদের পুদ্ি আত ধীদে হইয়া থাকে । 
ফল প্রসবেধু উপযুক্ত হইতেই বার বৎসরের অধিক সময় লাগে। 
“ব!র বছরে ধরে তাল" প্রচলিত প্রবাদ। ইহাদের গার্রে খার্জ- 
কাটা দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। এ এক এক খাঁজ এ" এক 
বৎসরের বুদ্ধি। গাছ খন প্রমাণ হইয়া পড়ে, তখশ এ এক এক 
রাজের বিশতিও ক্ষুদ্র হয়া থাকে । তাল অপেম্সানারিকেল বুশের 
গাজ প্রশত্ত। 

বুদ্ধির সীম 1 _বুঙ্গ যদি অনবরত মচ্জা হইতে বাড়িয়। উঠিতেছে 
এবং যজ্ঞ1৩ যখন সকল বঙ্গে সর্বদা নিহিত, তখন পদ অনবরত 


পুথি পাইয়া আকাশ ভেদ করিয়া গগন মার্গে অধিক দুর প্রমারিত 


কষ্টিপাথর 


(তত]দি হঠঠে অপ্রঢুর পরিমাণে 


৮৫ 


হয় ন| কেন? বৃঙ্দ মুল হইতে ঘেন্সটাশিয়ঃ লয় হাহ! 'বশিক- 
কষণে উপপ্ে উঠে । কিও পুখিবীর মাধাকষণ এবং রুক্ষের 
বিশালহ প্রতি ইহার অন্তরার হঠর়| দাড়ায়, বুক্দ অতি বিশাল 
হইয়া পড়িল মুল দ্বারা সংগৃহীত রস কেবল মাত্র বুন্দের জীণন 
সংরগণে বরিত হইয়া থাকে : তাহা আর বুদ্ধির কাধো কুলার ন।| 
বট-বুক্ষ কিন্তু ব্রমাগঠ বাড়িয়া চলে; তাহা করণ খট আর্দি-মুলের 

ংগৃহীত রসের উপর নিভর করে না; যতই শাখা বিশ্ৃত হইয়। ধায় 
ততই উহা! হইতে ঝুরি নামিয়া নওন স্থান হইতে রস সংগ্রহের গথ 
করিয়া লয়। তবে মাধাকনণের বিরুদ্ধে কাধা করিবার উপায় নাত 
সেজন্য এদ্বে অধিক উঠিতে পারেনা। এই জন্যই প্রাসীন তাল- 
গাছের মচ্গ] উপযুক্ত পরিষাণে রস পায় ন।; শেমে মচ্ছা ছুন্বল 
হইয়া পড়ে এবং রও শুন্তানস্তক হয়। 


ফল-_ 


খ।দ্যের গুণ এবং উপক।রিত1 হিসাবে ফলের মুল। মতি মন । 
কেনন। ইই1০৩ শরীরের পুষট্টিকারক প্রোটান বা নাতট্রোজেন-ঘটি ত 
উপাদান এবং মাখন জাহীর চগাদান আহি সামাণ্য। খাহার। 
আপরিমিত ভেোজী, তাহাদের শারীর-ঘন্ত্র দলের দ্বারা উপকার পাইয়া 
থ।কে। কাজেই খাঁদা [হিসাব ফলের মুলা রাসায়নিক পর্িতেৰ 
পরখগ।গারে নিপিষ্ট হতে পারে নাঃ জনসাধারণের হোজনপ্রবু্ডি 
ইহার মুলানিারণ | 

সাধারণতঃ ফল প্রটর নাখ।ইলে শরীরের পুষ্টি সাদন হইতেই 
গারে না। ইহ1৮ত জলীয় অংশ শতকরা ৮৫ হইতে ১২; প্রোটীন 
০৩ ২ঠ৩ ২ ভাগ মাখন জাতীয় উপাদান * ১৩: শকরা জাতীয় 
বা এঙ্স।রহাঠদ্রেজেন-ঘটিত উপাদ।ন ১ হইতে ১৫, ধাতণ পদার্থ 
*" হউতে ১3 এবং চদ্ভিজ্জ দ্রাণক **৫ হতে ৭| 

অন্ত |--ধপ রসনায় স্ংম্পষ্ট হইলেই আন্রাঙ্থাণ অন্ুতুত হয়। 
ইহার কারণ এই ঘে ইহাতে অধুক্ত (006) অন্তর থাছে, অথবা পটাশ, 
লাইম বা সোডার অশ্ভাবিশিষ্ট লবণ থাকে । বাতাণী লেবু, কমলা, 
টে[সাটো। টাপারীতে সাধারণতঃ সাতটি,ক দ্রাবক খাকে | ম্ু।দপাতি 
আপেল ইঠযদিতে ম্যালিক ড্রাবক থাকে । তউাঢানি, টোমনাটে।, 
একৃজ।ালক এাঝক স্বভাবতই 
পাওয়া ঘাম। করাত-গুড়ার সাঠাযো এঠ জার কুঞ্ধিম উপায়ে 
এন্তত করিবার প্রণালী) মাবিধুত হইবার পুরে এসিটোসেলা নামক 
এক প্রকার উদ্ভিদ হইতে এই ডাখক অর উৎপাদিত হইত। 
ট।রটারিক প্রাবক তেতুলে প্রচুর বহমান আছে। এই দ্রাবকের 
অন্তি্ইই আনুরের বিশেষহ | অতএব সাহইটি,ক, ম্যালিক, এবং 
আক্জাপিক দ্রাবক উত্তিদের মধ্যে বঠঃযান আছে। কেন কোন 
উঠস্তদে বেননোয়ক দ্রাবকও পাওয়। বাম়। এই-সমন্ত দ্রাবকের 
অধিকাংশই হয় সম্পরথরাপে বা অংশত: পোট।সিযাম বা লাভমের 
সহিত রাগায়শিক যৌগক হইয়। বহম।শ থাকে । 

পকষত । ফলস পাকিযাছে বলিলে ঠহাহ বুঝায় ধে,ফণের আশ 
(111)1), অল্নত্থ, পেক্টিন এবং শ্বেতসার ইত্যাদি মল্প হর এবং শর্কর।, 
ইথার «৫ তৈল ইত্াাদি বুি পায়। গা হত্যাদি ফলে ইঠ1 বেশ 
বুঝতে পারা খায়। ফলে এরূপ হ্বানারশিক পরিব€ন সাধিত হইলে 
ইহা পাকিয়। উঠে। - একপপ গাজন (171007)151100) দ্বার! এই 
গরিধ্হন সাধিত হয়। উংরেঞ্জিতে এত গাজনকে অন্সিডাসেস 
(()১0১০৯) বলে । যাহার। রসায়ন শাস্ত্রে আিজ্ঞ, ভীহাত্রা অবগত 
আছেন যে, অক্সিজেন প্রস্কৃত করিবাঃ় ভন্ত পোটাসিয়াম ক্লোরেট 
নামক এক প্রকার অগ্সিজেন প্বটাপিয়াম এবং ক্লোরিণের ঘৌগিককে 


৮৬ 


উত্তপ্ত করিলে মাগ্পাজেন উৎপন্ন" হয় । বে শত্যন্ত অধিক উত্তাপ 
প্রয়োগ ন। করিলে মক্াজেন বিশ্লিষ্ট হয় না। 
পরিমাণ অনুসারে মঘঙ্জাণিজ ডাইআকুসাইড নামক এক প্রকার 
দবা অথবা নাধারন'বালি শিশাইনা দিলে অতি অল্প উত্তাপেই 
পোটাসিরান কংরট এর মক্তিজেন বিগ্লি্ট হয়? অথ০ত ম্যাজ।নিজ 
ডাইঅকপাতড ব! বার্লর কিঠই পরিব্ন হম না। ' থে দব্য 
নিজে পরিবর্ঠিত ন। হইয়। অন্য দবোর পরিবর্ঠনে সহায়তা করে, 
তাহাকে ঠংরেশ্িতে ক্যাটালিটিক দ্রব্য বলে, এঠ ক্রিয়াকে 
কাাটালিটক কিএ বলে, এবং এই প্রণালীপ শাম ক্যাটালিসিস। 
পৃরেবাক্ত গঞ্সিউসেস্‌ ক্যাটালিটিক ফিিয়ার দ্বারা ফলের অদ্রবণণীয় 
উপদান সথুহকে দ্রবণীয় করিয়া ভুলে। মাধাবণ আনারমে প্র;র 
পরিমাণে আঞ্ডাসেস বন্তমান আছে। 

পাড/ভা। _নদামরামত প্রকার খাদ্য থাইয়। থাকি, তাহ। প্রায় 
সমস্ত পরিপাক পানর না। কিঙ ফলের সমস্ত ভোজ্য অংশহ 
পরিপাক হয়। ফপের প্রয়োজনীয় উপাদ।ন সমস্তঠ শরীরের বাবহারে 
লাগে। অতথৰ ইহার সঠি৩ আন্য কোন দবা মিশ্রিত হইলেই 
অনারাসে শগার সুস্থ এবং স্বাস্তাসম্পন্ন থাকিতে পারে । ঘি ৩৫০ 
ক্যালরি তাপ উৎপাদক মাংস ভশ্ণ কর। সায়, তাহা হইলে তাহাকে 
প্রবীভূত করিতে অন্তত: ১ পাইট জল প্রয়োজনীয় । সেই জল খাদাকে 
তরল করিয়। শরীরে ১লাল করে। গঙগগণে কোন লোক খদি ৩৫* 
ক্যালর তাপ উৎপাদক “কান সভা, মেমন নারিকেল ইত্যাদি, ভঙগণ 
করে, তাহা হহল সম্বহাবতহই কলে এত জল থাকে যে তাহাকে 
পুনরায় জণ পান করিতে হয় না। কাজে১ যাহার ফলভোজী 
তাহা দপকে মাংসচোজীর গ্ঠায় মত।ধিক জলপগান কারতে হয়না। 

ধাতব পদাথ। লে যেধাতব পদার্থ থাকে তাহা পরিমাণে 
অতি সামান্য হলেও শরীর রক্ষাথে অবশ্)প্রয়োজনীয়। চিকিৎসবখণ 
খলিয়। থাকেন ঘে মানবের বধিধ পাড়ার কারণ শরীরের ধাতৰ 
পদার্ধের অসানঞ্জঠ আধক্য বা অল্পত1। কাজেই ধল ভোজনে 
শরীরে ধাতবু পদার্থের সামণ্্ বেশ রঙ্গিত হয়। উদাহরণ স্বর্গপ 
আপেল উল্লিখিত হইঠে পারে । অদ্ধসর মাপেলে প্রায় ৩ গ্রেণ 
লৌহ আছে। £সইপপ গ্াসপাতঙিতে লৌহ অপেশন পোডাসিয়।ম 
এধিকতর বর্মান। এই ধাতব যৌগক পদার্থ বা ধাতব লবণ এবং 
অঘুক্ত মন ব্মান থাকায় গীদ্দতৃতে দল অনি উপাদেয় এবং 
শিদকর হইয়া থাকে । ঘন্মাদির সহিত শরীর হইতে এই-সমস্ত 
পপার্থ নিদ্মশান হইখা নার এবং ফল তোজনে তাহাদের সামঞ্জঙ্ 
রর্গিত হয়। দারুণ শ্ীষ্মের সময় আম, জাম, আন।রপ আদি ০ভাজনে 
শরীর নবজীবন লাভ করে। 

কর্ম কল।--ফ'লর 0ভোজায শংশ নানাবিধ উদ্ডিচ্জ পদার্থ এবং 
জল সহণে।গে উত্পাশিত হয়। কাজেই ফল অতি আর করণেই 
খার।প হইয়। পড়ে। শাতপঞ্ণ বা কা9। ফল উপযুজ্ঞ আহাষা নহে। 
ইহারা প্রায়ই অন্বাস্থাকর এবং রোগ-উৎপদক | মি ফলের খোসা 
কোনরূপে নষ্ট ন1 হয়, তাহ। হতলে ফল অনেক দিন পথণ্যন্ত ভাল 
থাকে, কিন্ত খোসা কোনরূপে “ছন্ন হইলে তৎক্ষণ।ৎ সেইখ।নে পচণ- 
উৎপাদক পদার্থ বাছা।তার বীজ প্রবেশ করে এবং ফ্লটিকে পঢাইয়া 
ফেলে । ফলকে কিয়ৎক।ল রন্দা করিয়া গাকাইয়1 তলা প্রায় 
সন্দিত্রহ অনিবার্ধা। এরূপ করিতে হইলে দে-পুহে ফল রন্দা করা 
হয়, তত] বেশ প্রশস্ত, শীতল, শুক এবং ছর্গন্ধ- বা সর্ববগন্ধবিহীন 
হওয়া উদ্তিত। 

শুদ্ ফল। “পুর্বে ফল'শুদ, করিবার প্রণালী অতি কদর্া ছিল; 
তন ছ!দের উপরে খুলি, জঞ্জাল, আদ্রতা ইত্যাদিতে পরিব্যাপ্ত 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ 


কিন্তু ইহার সহিত 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


থানেন্দর্ষো।ভ্তাপে ফল শুদ্ধ বা দ্ধ হইত । উহাতে ফলগুলি কৃষ্ণবর্ণ 
বিশ্লী হইত। আমাদের দেশে এখনও এই প্রণালীই অবলম্থিত 
হইতেছে, কিন্ত ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ফলগুলিকে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে এক কর! হয়, ফলের বর্ণ ইত্যাদি নষ্ট হইলেও 
ইহার ঈগন্ধ ইতাদি*নষ্টু হয় ন]। আপেল, নাশপাতি, কুল ইতাদিউ 
এই-সমস্ত শুক ফলের মধ্যে প্রধান। সমান ওজনের টাটক1 ফল 
অপেক্ষা এই-সমস্ত বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত ফলের পুষ্টিকারিতা 
আট গুণ মধিক। ঠহার মধ্যে মে অন্ন থাকে, তাহ। কোনরূপে 
অপঠ্ত হয় ন।। 

উপসংহার ।---উপরে যাহ। বিবৃত হইল, তাহ। হইতে বুঝিতে 
গার! যার দে সাধারণতঃ ফল উপাদেয়, পুষ্টিকর, যুখামষ্ট এবং প্রিয় 
খদা। আমদের দেশে ফল যেরূপ প্রঢুর উৎপন্ন হয়, তাহার বহুল 
€৫ভাজন মিতনায়িত1, স্বাস্থা, ইত্যাদির অন্থপুল। ফল ভোঞ্জনে 
উদর সিদ্ধ থাকে, এবং রক্ত পাতলা হয়। ফলের দ্বারা লৌহ, 
পোটাসিয়।ম, লাম, মাগনেসিয়।, সেডিয়।ম ইত্যাদি স্বাস্থা রক্ষার 
প্রধান ধাতণ উপাদ।নসমূহ যথেপযুক্ত পরিম।ণ গৃহীত হয়। যাহ।- 
দের দত্ত পরিঞ।র হয় ন|, ফল শাহাদের মহোপকানী গবধ। 

থেখতুতে ঘে শাক সন্গী বৰা মল উৎপন্ন হয়, সেই পতুতে সেই 
ফল নিশ্চঞই্ট উপকারী। উপধুক্ত সময়ে উপযুক্ত শাক গানে 
শরার শুস্থ থাকে। গাছ-পাক। ফল ছল বটে, কিন্তু কুঞ্জিম 
উপায়ে পাকন ফলও বিশেন হাশিকর হয় না। গ্রীমপ্রধান দেশে 
ঘখন মমাত্রায় ঘশ্ব (ন:৯৩ হয়, ৩খন ফল ভোজন স্বাস্থানাধক। 


ভারতী (চেত্র) 
বোম্বাই প্রদেশের সমাজ ও ধশন্ম এবং তাহার 
সংস্কার--আ।সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


,পীত্তশিকতা ও জাতিভেদ আগুনিক হিন্দুমমাজের সারভ্রত দুই 
প্রধান অঙ্গ । হিন্দুননাজ-শগ্লার খুলে জাতিভেদ, ও 'হন্দুধশ্মের 
অস্থিমজ্গা হচ্ছে পৌভ্তলিকতা | সমাজ সংস্করের প্রতি বাদের 
একান্ত লক্ষ্য তারা জাতিভেদ উম্মমলন করতে বাগ্র। ধন্মসংস্কীর 
বদের একমাত্র উদ্দেগ্ত তারা পৌন্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনে মত্ত্রবাণ্। 
হার৩-ইতিহাসে সময়ে সময়ে ধন্ম ও সমাজ সংগ্চারের পুর্বাপর 
একান্ত চেষ্টা দেখ! যয়, কিন্ত ধন্মবীরের। অনেক সময় পরাস্ত হয়ে 
রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে আসেন । বোম্বাই প্রদেশে হিন্দুয়ানীর দুর্গ 
আটে ঘাটে এমনি দৃঢ় বন্ধ। হিন্দু সমাজে খা কিছু পরিবর্তন, ঘা কিছু 
উন্নতি প্রত্যক্ষ হয় ঠার বারো আনা বাইরের সংশবে? সমাজের 
নিজগ নৈসগিক বলে তা সাধিত হচ্চে বাধ হয়ন।; সে সবই প্রায় 
ইংরেজি শিক্ষার ফলে, পাশ্চাতা সভ্যতার সংঘর্ষে । 

সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে হিন্দু সাধারণের নিম্চেষ্টভাঁব দেপে কষ 
বোধ হয়| থে পরিমাণে ক্্রীশিক্ষ1 বিস্তার হওয়া! উচিত তার তৃত্তি- 
জনক কোন লক্ষণ দেখা মায় না। বোথায়ের লোকের অনেকে 
আমাদেরই নত বিবাহাদি গৃহ-অন্ুষ্ঠঠানে অপরিমিত বায় করে বিপছ্‌- 
গ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু মাসল খে-দিকে আমদের লক্ষ দেওয়া 
উচিত সে হচ্ছ বালা-বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ । 

বাল্য-বিবাহের বিষম ফল ভারতের সর্বজই অন্নবিস্তর প্রত্যক্ষ 
করাযায়। কন্যাকে অত ছোট বয়সে পিতা মাতা গৃহ থেকে বিদায় 
কৰে বে কিন্বর্গসুখ লাভ করেন তা আমি ভেবে পাই না। পুঞ্জের 


১ম সংখ্যা | | 


বিবাহেও অনেক স্থলে অকারণ ব্যস্ততা দেখ] যাঁয়। পুত্রের 1বদা]' 
শিক্ষা, তার স্বাধীন বৃত্তি উপার্জনের উপায় করে দেওয়1--এ-সকল 
গুরুতর কর্তবা ছে সর্বাগ্রে তার বিবাহ দিতেই গুরুঙনেরা 
বাস্ত। মেয়ে পুরুষের বিবাহগোগা বয়স বাড়িয়ে না দিলে সমাজের 
কল্যাণ নেই । পুর্ণ বয়সের পূর্বে বিবাহ দেওয়'তে স্ত্রী পুঞ্ঠৰ উভয় 
পক্ষেরই অনিষ্ট, সন্ততির পক্ষেও অনর্থকর। বিপন্া বাল্প্রস্থতি, 
নিব্লীর্ঘয সন্তান সম্ততি, শিক্ষার ব্যাণ।ত, দারিদ্রা, অকল বাদ্ধন্তা, 
অকাল মত্যু--জাতীয় অবনতির এই-সমস্ত লক্ষণ দেখেও আমাদের 
ঠচতন্য হয় ন1_আশ্চধা এ 
কেহ বলিতে পারেন ঘে গ্রীক্মপ্রধান দেশে মান্থষের শরীর মনের 
শর্তিমকল অকালে পরিপরু হয়, এইজন্যে তরুণ বয়সে বিবাহ দেওয়। 
আবশ্তাক হয়ে পড়ে । [কৃম্ত তার ত একটা সীম! প্রকৃতিতে নির্দিষ 
আছে। এখণে জিজ্ঞাসা এই থে, প্রাঞতিক নিয়ম অন্ুুসাবে 
কোন্‌ বয়সে শ্রী পুরুষের বিবাহ দেওয়। উচত£ পাঠকের মধ্যে 
অনেকে অবগত আছন, বিবাহের নৃতন আইন প্রচলিত হবার পূর্বের 
মহা]! কেশবচন্জ সেন এই বিষয়ে কতকগুলি দেশীয় ও যুরোপায় 
ডাঞ17রর মত জিজ্ঞ'স। করেন-ডাক্ত।র নম্মান, ডাক্তার ফেরার, 
ডাক্তার মহন্দ্রলাল সরকার, ডাক্তার চন্দ্র, ডাক্তার মআত্মারাম পাওরঙ 
গভূতি বিঢন্দণ ডাক্তারের বিবাহের বয়স সন্ধে মেই সময়ে গাপন 
আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন । এদেশের আবহাওয়ার গুণাগুণ, 
দেশীয়দের শরীর প্রকৃতি এভতি বিষয় ব্রিার ক'বে ভারা বলেছেন 
মে পুরন ১৯০ বৎসরের শীতে, মেয়ের ১৬ কিন্বা ১৭ বৎসরের আগে 
বিপাহ দেওয়া উচিত নয়। ১৬ জন ডাক্তারের মত নেএয়। যায়, তার 
মধ্যে কেবল একজন (ডাক্তার নদ ' এ দেশে স্ীলেকের বিবাহের 
বয়স অনুযুন ১৪ বৎসর নির্দেশ করেন। এই-সকল পরডিতের মত 
এই যে ফ্গীলোক স্ত্রাধন্ম প্রাপ্ত হলেঠ মে সন্তান ধারণের উপসুক্ত 
হয় তা নয়। আরো ছুতভিন বৎসর অতীত হলে তবে তদের প্রসবের 
উপযোগা অঙ্গ প্রত্/ঙ্গ পৃশতা প্রাপ্ত হয়| ৭ থেকে প্রমাণ ২৮৮ 
আমাদের দেশে বিবাহের নিয়ম প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধী । 
যেখানে জার ফৌবনখস্থ। হওয়া পর্যন্ত পিতৃগুহে বাস কর রীতি 
আছে, যেমন মার।ঠ] দেশের কোন কোন স্থংনে দেখেছি, সেখানে 
অবগ্য বালা-বিবাহের দোষ অনেকটা খণ্ডন হয়| কিন্তু আমদের 
দেশে বালক বালিক।পর বিবাহের পর থেকেই একত্র খাসের থে 
নিয়ম অ।ছে ভার চেয়ে অনিষ্টকর কুৎসিত নিয়ম আর কি হতে 
পারে? 
পু কন্ঠা উপর পিত।মাতার যঙত5 অধিকার থাক্‌ ন। কেশ 
তবুও দেখতে হবে যে সে স্বাধীন হচ্ছাবিশিষ্ট জীব--ঘটী বাটীর মত 
বাবহারের লিনিম নয়। তার স্বাধীনতাটুকু ঘঙ্দুর বজায় রাখা 
যেতে পারে তা করা কর্তব্য। থে সানাজিক শিয়ম তার প্রতি 
একেবারেই ল্য করে না অথবা ষার প্রভাবে তা সমূলে বিন হয় 
সে শিয়ম কখন হিতাবহ হতে পারে শা। 
আমি গ্রিবাহ সন্ধে দুইটি মূলত বলতে চাই, তার প্রতি 
সমাজপাতদের দৃটি রাখা কর্তব্ায। প্রথম ৭ণই যে, স্ত্রী পুরুষের 
যাগ বয়সে স্বেচ্ছাপূর্বক বিবাহ করা; ছয়, স্বীপুত্্র ভরণপোষণের 
সামর্থা বুঝে দারপরিগ্রহ করা। 
প্রাপ্ত বয়ক্ষের কথ। ছেড়ে দিলে, বিবাহ বিষয়ে স্ত্রী পুরুষের 
স্বাধীন অধিকার সমান থাকা উচি৩। পুরুষের" বিধবার ব্রঙ্গর্যা 
ব্রত পালনের উচ্চ উপদেশ দিতে বিলক্ষণ পটু কিস্তু আপনাদের 
বেলায় কি করেন? উপদেষ্টাগণ বিধবর ত্রঙ্গচমা যতই সমর্থন 
করুন নখ কেন, তারা যখন নিজেদের বেলায় মুতপত্রীর 


কষ্টিপাথর 


৮৭ 


অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে নবব্!র পন্ণিয়ে একটুও ইতস্ততঃ 
করেন না, তখন তাদের কথার মুল্য কি? স্ত্রী পুরুমের ব্র্চ্ো 
কি বিধাতানিদ্দিষ্ট এতই প্রঙ্ছেদ 1 ঁ 

বোশখাত। সাপারণ হিন্ধুসমাজ মে বিধবা [বিবাহের বিরোণী। ত1 
নয়। এমন্)অনেক জাতি আছে ঘাদের মধো বিধরাবিবাহ্‌ প্রচলিত। 
রাঙ্গণ ও রাগণোর মন্ত্রকরণশীল জ।তিবাণক্রী এই পিবাহ নিমিদ্ধ। 
এই নিষেধের আনুষঙ্গিক 'গক ভয়ানক কুপ্রথ। গাবহমান কাল 
টলে অ।সছে-সে কি শ| বিণবার মস্তক-মুণ্ডন। বঙ্গবিণবাদের 
অনেকগুলি কঠোর নিরম পালন করতে হয়, কিন্তু ভাগাকমে তার 
উপর শিরে।মুণ্ডন অবশ্যক্ভবা নহে। 

এই প্রসঙ্গে অপ্রোট। বালিকাদের প্রতি আর এক প্রকার 
অহ্তাচারের কথা উল্লেখ কর। মেতে পারে। বোনদাই প্রদেশে 
'নায়িক]' নামে একদল বারাঙ্গনা আছে (অন্য নাম দেবদাসী), 
তার। দেবমন্দিরে ন৪ন] রূপে নিঘুক্ত | ঠাদের বিবাহ হয়না। এই 
কার্ষো দীক্ষিত হব'র একট! বিশেষ অনুষ্ঠান আছে তাকে বলে 
“সসেজ । সে অনুষ্ঠান বিপাহের ভিড় মাত্র । বরের ঠিকানায় একট] 
খড়গ রাখ। হয়, | উপর ফুলের মাল। সাজিয়ে পুরোহিত মন্ত্র পঠ 
করে ও বালিকা ঙাকে পতিঙ্ে বরণ করে। সেই অবধি দেবতার 
কার্ষো ও আন্ুমঙ্গিক অকার্ষে তার জীবন উতসগাঁকৃত হয়। 
দেশচার যাই হোক্‌, যারা কিশোরবয়দ্দ বালিকাদের মতি ও 
ধন্মভ্রষ্ট হত বাধা করে তানের বিধিমঠে দণ্ডনীয় হওয়া উচিত, তার 
আর কোন সন্দেহ নেই । এই অত্যাচার নিবারণ-উদ্দেশে ডল।টের 
বাবস্থাগক সভায় ঘে শুতন আইন প্রবন্ধনের প্রস্তাথ উঠেছে তা 
আমার মতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ ক'রে 
যারা হিন্দুধণ্মের দোহ।ই দিরে শীৎকার আন্ত করেছেন শারা 
প্রকৃতপক্ষে হিদ্দধশ্মের কলঙ্ক রটন। করেছেন। 

[মি দেখতে পাই দশ্দিণে জারতিছেদের শিয়ম নিরতিশয় কঠে।র, 
আমাদের জাতীয় একতা-ণন্ধশের পখে বিষম কণ্চক ! এক 
এক জাতির ভিতার যে কতগুলি শাখা তার অন্ত নেই। এক 
ত্রঙ্ষণবর্ণ স্থান দে তার মবো কৃত শাখা ভেৰ্। এমন কি নদীর 
এপার ওপার হলে পরম্পর আদান প্রদান বধ । তাদের পরস্পর 
পান হোজন চলে কিন্তু বিবাহ গন্বপী ১য় না, মামাদের 
রাটা বারে” নেষন। জাতীয় শিকড়ের চেয়ে ঘটনার শোত 
বলবন্তর । গাই দেখা ঘায় তার শাসন-দশা আারভ হয়েছে। 
শৌঢাশোচ বিচার, শ্ডিন্ন জাতির মণো পরস্পর আীতিডোজন 
ইতা।দি অনেক বিচারে হামর। পুব্বাপেক্ষা কৃসংক্গারবর্জিত, 
স্বীকার করতেই হবে। বিচারের সঙ্গে সঙ্গে আচারের পরিবর্তন 
অনশ্যস্তাবী। কতগুলি বাহিরের ঘটন1ও এ$ পরিবহনের মন্ুকুল। 
আশ্গাজ দাতি-সমহ্তার প্রতি আমাদের কুতবিদা যুবকদের মন 
পড়েছে, এ এক শুভলক্ষণ বলতে হবে। আমরা আমাদের 
রাভপুরুষদের সমকক্ষ হবার জন্যে চীৎকার ক'রে গাকাশ ফাটিয়ে 
তুলছি কিন্ত আমদের ভাঈদের মধো দে সংখা লোক হিন্সযাজের 
পদদলিত খ্ুণিত তা।জা পুত্র হয়ে পড়েছে তাদের প্রতি একবার 
্রক্ষেপও করি ন।, একি সামান্য লাগুনার বিষয়? এই হীন জাতির 
উদ্ধারের জন্থে আর্যাসমাজের উদ্যমশীলতা দেখে মাশ্বাস ভন্ছে থে 
এখনো আমাদের তণ আছে, এই সাধু দৃষ্টান্তে দি সযগ্র হিন্দু, 
সমাজ জাগরিত হয়ে এই-সকল দী”হীন পতিত সন্তানদের স্বীয় 
ক্রোড়ে স্থানদান করতে প্রস্তত হন, শবেই দেশের মঙ্গল; নতুবা 
বলতে হবে আমাদের সমাজ আত্মশ্লাধ! করে আশ্রঘাতী হতে 
চলেছেন, ভার অধঃপাতের আন বিলন্দ নেই। আর একটা দ্টান্ত 


৮৮ 


বলি সনুদ্রধাত্রী। বিল্লাতযাত্রা। আগেকার কালে কি ভয়ানক 


বাপার ছিল, মার এখন অপেল্াকৃত কত সহজ হয়ে এসেছে। এখন 


জাতে উঠতে একট! লোক-দেখানো প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। কিন্ত 
ভেবে দেখলে এই ত্র প্রায়ন্চিও নেপয়াটাভ হীনহ। স্বীকার । 
পাপের জন্যে প্রায় শ্চিন্ত-তার একট। অর্থ আছে; কিঞ্াবিনদোনে 
লোক-দেখানে। প্রায়ক্কিগিতত, যুরোপ প্রবাসের পাপকলঙ্ক পূমে 
ফেলবার জন্যে সমাজের খাতিরে প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ +রা- এতে কি 
আপনার কাছে আপনারে পাটেো। কর। হয় শা” এত কি সতাশিগ 
সাহসী পুরুশে কাশা 

এহ বিদেশ অ্রমাণ ব্ক্তিগত যা-কিহ্ধ উপকার হচ্ছে, এর ফল- 
ভোগা যে সমাজ, কে না শ্বীকার করবে ? বিদেশ ভ্রমণে আমাদের 


মনের সক্ষীর্ণত। দূর হয়, আমর] মুরোপায় সমাজ থেকে শতন বীঠি-. 


নীতি, নুতন সমাঅতন্ত্র সামা ব্বংবীনত। একতা যবে দীঙ্সি৩ হয়ে 
আমসি। অগ্প লোকের মণোগত হাব-তরগগ ক্রমে দুরে তরে 
বিস্তৃত হয়ে পঙছে। 

এই পূর্বপশ্চিমের যোগে, নবীন প্রচীনের নঙ্ঘবে মামাদের 
সাম।দিক বিপ্রব উপহহ্িত হয়েছে | এই সঙ্গবের ফলে সকলি যে ভাস 
সক্লি উন্নতি হচ্ছে ৩] ৰল। ধার শা; ভালর সংঙ্গ মন্দও প্রপুত হচ্ছে 
মানতেই হবে। আমাদের জীবন কঙকট। খিধাঠিন হয়ে যাচ্ছে 
ঘরে এক বাইরে এক ৮-নকলের যে-সমস্ত কুফল, কঙকটা কৃঞিমতা 
এমে পড়ছে-আমদের মো গুরোপ-সনাজের বিলাসি৩। কতকট| 
প্রবেশ করছে । সেখাই হোকৃ, মোটের উপর বল! ঘেতে পারে 
এই ভাল-মন্দর ভিতর দিয়ে মাযাদের সমাজ পরিবর্ধন ও উন্নতির 
দিকে ধীরে পারে অগ্রসর হচ্ছে | প্ুরাক্কালে হারহবধ আগনার 
সন্কীণ গগ্ডীর চিভর বদ থেকে জাতভেদের দুর্দার্ন প্রাচীর গড়ে 
ডলেছিলেন : একালে শামগ| সতন শিশ্ন দীক্ষা লাভ কার সেই 
প্র।ঠীর ভঙ্গবার পন্থা আদেনণ করছি কিন্তু ভাঙ্গা কি এসামাগ্য 
কঠিন বা।পার ! 

শিক্গিভমগুণণ হিন্দুসমাচ্জের ব্যান অবস্থায় অপন্তষ্ট : সমাজ- 
₹স্বারের আবন্যক 5 তাহাদের গনেকেরই যনে জাজলমান, কিন্ত 
(কি উপায়ে হাহা সাধিত হবে সে বিষয় [নিয়েই মঠতেপ। 
কাহারো মও এই যে জে।র জবরদাত কর্ধে জাতিবন্ধন ছিন করে 
ফেল--স।যা জিব খুপীতি কুসংদ্।র উৎপাটন কর তরপেক্স। শান্ত 
ও দূরদশখ লোকের। বলেন জ্ঞান ও পন্মশিশা ছাপা আগে লোকের 
মনকে প্রস্তুত কর, তা হলে সমাজনংগার আমতে কালবিলম্ষ হবে 
ন1। অন্য কথা, 2।হাদের মতে পন্মসংস্গারের সোপান দিয়ে সমাজ- 
সংক্গারে দারে।হণ করাই প্রকৃ£্ঠ পন্থা । 


৮ পাপী পি পপ 


আগা! ও মন সম্বন্ধে শারীরবিধান শাস্তের মত _ 


আনিবরণচন্দ্র ভট্টাচাধ্য__ 


গীতায় একটী গ্লোক আছে £ 
ইব্জিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়ে/; পরং মনঃ। 
মনসন্্ূ পর। বুদ্ধি ঘে বুদ পরতস্ত সঃ ॥৭ ২1৩ 
দেহ হইতে ইন্দিয়গণ শ্রেগ, ইন্দিয়গণ হইতে মন শ্রেগ, মন হইতে 
নিশ্চয়াপ্সিক1 এদি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিরও গরে দিনি সেই আনা 
সর্বশ্রেষ্ঠ । 
বর্তমান যুগের শারীরীবধান বিদ্যার সাহায্যে এই গ্লোকটি 
স্থন্দররূপে বুঝ। খায়। 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খগ্ড 


« মানব ও অন্যান্য সকল জীবই এক একটী ক্ষুদ্র কোষরূপে জীবন 
আরম্ভ করে। সেই আদি কোষটা মাতৃদেহজাত একটা কোন 


, (৮01)ও পিহৃদেহজাত একটী কোষ এই ছ্ুইটীতে মিলিয়। সংগঠিত 


হয়। এই আদি কোনটা জীবদেহ সংগঠন-কালে বিন হইয়। 
হুষ্টটাতে গরিণত হয় এবং সেই দুইটা আকারে বাড়িয়। পুনরায় বিভক্ত 
হইয়া ঢারিটীতে পরিণত হয়। এইপপে উহা সংখ্যায় বাড়িতে থাকে 
একং ক্রমে কমে সেই-সকল তকোমু ভিন্ন ভিন্ন পে সাজাইয়৷ শরারের 
আবয়বনমুহকে গঠন করিতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ হস্তপদাদি 
কন্মেক্রিয-সনৃহঃ চক্ষুক্থাি জ্ঞানেল্ছিযমমূহ এবং বুদ্ধি ও মনের বন্ত্ 
মন্তিক নিশ্মিত হয়। 


যে আদি চোষ (017)1)1১91)10 0611) হইতে মানবদেহ শির্শিত 
হয় তাহাতে নস্তি্ নাই, হন্দিয়গণ সাই, কালেই উহার মণবা বুদ্ধি 
নাই বলিতে হইবে। অতএব মন ও বুদ্ধি আআ নহে । এ কোমনের 
শশ্যন্তরে এক অফুত শক্তি শিতি আছে উতা তত্প্রভাবে নিগ্ের মন 
৪ বুদির যন্ত্র প্রভাত নিগ্মীণ করিয়া খাকে। থেআদি কোম হইতে 
মানব নিশ্মিত হয় এবং মাহ হইতে বুপুর জন্মে তাহাদের উভয়কেই 
দেখিতে ঠিক একরূগ আথচ উহাদের একটা হইতে মানুষ হয় ও 
অপরটা হহতে পুকুর অন্চে | *এহ যে এক নিদেশক শঞ্ি বাহ! 
এ কণের মবে। অস্তনিহিত থা'কয়া উহার কোখগুলির বিভাগ ও 
বৃথ্থিকে শিয়প্বিত করে, নিজের উপযোগী হপ্ত, পদ, দেহ, মণ্তিক ও 
হন্দির গঠন করিয়া লয়, সেহ ছজ্ছেি শক্তিই কি উপশিবদের 
75118 

মণ্ডিক বে মন ও বুধির বন্ত্র শারীরাবজ্ঞান শান তাহ ভরি ভুরি 
পণাক্ষ।র দারা প্রমাণ কারয়াছে। মান্তক্ষের (31117) অংশাবশেষকে 
উৎ্পাটিও৩ করিলে খুব সঞ্দয় বাক্তিকেও পয়াহীনে পারিণত করা ঘায়। 
কিখা মন্তিদের উপর ওষধের প্রয়োগ দ্বারা স্বভাবের যখপরোন।প্তি 
পরিবহন করা মায়। 


মণ্টিপ্দের কোন কোনও স্তানকে অন্থ+তির স্থান (১৩।)২০1১) ও 
কোন কোন স্থানকে বুদ্ধির স্থান (1,৯১,])1,) নাষয দেওয়া হইয়াছে। 
মেমন মাথার গশ্চাতদিচকি অবাস্থত দৃষ্টির অন্থহতির স্থান (৬1১0০- 
১১1)১৫)/১ 01৩0) ও উঠার চার পাশে কিয়দ্দ,'র বারিয়। দুিজনিত 
বু্ধর স্থান (৬7১5170-1)5110 10068) 1 ; 


বুদ্ধি, মন ও ইত্সিয়ের পার্থক্য নিরলিখিত দৃষ্টান্তের ঘ।রা আরও 
এপষ্টা৩ হইবে । একজন ঘরে বাঁপয়া চিন্তা করিতেছে, এমন সময় 
তাহার শপে তা১।র ছেলেটা প্রবেশ করিয়। ঠাহাকে 'বাব। বলিয়া 
৮কিল। পে অশ্যমনক্ধঃ কাজেই ছেলের খাগমণ ও তাহার কথ 
শাঁনতে পাইল না। এখানে “বিষয়” (শব্দ ও মৃ্তি) এবং ০ কর্ণ 
আদি ইঞ্সিয়, উয়ভ বিদ্যমান, তক্রা্ মে ব্যক্তির মনে কিছু অনুভূত 
হল ন।| একটু ডাকাডাপির পরে তাহার চমক ভাঙ্জিল। মণে 
হইল একটা শব্দ ও একটা মুৰ্তি নিকটে5 আছে। উহা মনের দ্বারা 
অগ্গভতি,অর্থাৎথ ৬1১০০-১০7১০।৮ এবং 80৭100৮১-১7)৯)১ 
(5 কার্ধ। 

তারপর তাহার একটু বেশী মনোযোগ পিল, তখন মনে হইল এ 
নুর্ভি ও শব্দ ৩াহার জানা -তাহারই পুত্রের মুদ্তি ও তাহারই কগস্বর | 
হহ1 বুগ্ির কাধ্য। অথাৎ ৬1১০1১5১০10 এবং 
1)5৯])10 ৮1০7 কার্্য। 

অতএব বুদ্ধি, মন ও হজ্জিয়ের পার্থক্য বুঝা গেল। 

কিন্ত এই তিনেরই অস্তরালে আর এক শাক্ত কার্ধয করতেছে 


11101191- 


১ম সংখ্যা ] 


ঘাঁহা ইন্দ্িয়কে ইন্দ্রিয়ের কার্যে, মনকে মনের কার্ধো এবং বুদ্ধিকে 


বুদ্ধির কার্ধো প্রযুক্ত করিতেছে ।* 
এই শক্তি কে 
উনিই আতা! 


বিবরণ - শ্রীযো শীক্দ্রনাথ 


পাটলিপুত্র * খননের 
সমাদ্দার-_- 


চৈনিক পরিবাজকগণের বণন। দৃষ্টে, এবং ড।ক্তার ওয়াডেল, ও 
 পুর্ণভ্্র যুখোপাধায় প্রভৃতি মহাশয়পগের কার্যাবলী কতকাংশে, 
অনুসরণ করিয়। ডাক্তার স্পনার গণ বৎসর কুমড়াহার ও বুলন্দিবাগ 
ন।মক দুষ্টটী স্থানে ৭পনন আরম্ভ করেন। কুমড়াহারের সন্নিকটেই 
চাক্তার ওয়াডেল এবস্টা শো কস্তশ্তের কতকগু'ল ভগ্রাবশেষ প্রাপ্ত 
হইঘাঁছিলেন। বুলন্দিবাগ কুমড়াহারেরই উও্র-পশ্চিমে অবস্থিত। 
এই স্বীনে ডাকার ওয়াডেল অগ্ট়োকস্তস্ের শীষদেশ প্রাপ্ত 
হষ্টয়াছিলেন। 

খষ্টীয় পর্ব ভৃতীয শতাব্ধীর মধাভাগে, মশোক বর্তমান কুমড়া 
হার নামক স্থানে প্রায় একশতটী স্তজে হুশোভিত্ব একটী বৃহৎ গৃহ 
নিম্মাণ করেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই হল বা গৃহ 
রাজঢক্রবর্তীর রাজ প্রাসাদসংলগ্র ছিল অথবা তাহারই অন্তর্তি ছিল। 
এই স্তস্তগুলির নিম্নদেশ ৩ ফুট ৬ ইপ্সি, এবং উচ্চে ইহারা অন্ততঃ ২ 
ফুটের কম নহে। পর্বপশ্চিমে পঞ্চদশ ফুটের বাবধান রাখিয়া 
তাহাদিগকে স্াপিত করা হইয়াছিল। পাপিপোলিসে যে শতস্ত্ড 
হলের চিজ দেপা মায়, তাহার সহিত কুমঙাহারের এই হলের বিশেষ 
সাদৃশ্ট দুষ্ট হয়। এই স্তস্তগুলির উদ্ধদেশে শ্রবৃহৎ শালকার্ছের 
গাথুনি (5111)01-51170010100) ছিল । এবং ইহীও প্রতীয়মান হয় থে? 
এই স্তত্তগুলির উপরে কোন প্রকার কারুকার্যাখচিত শীর্মদেশ 
(0:01)1081) ছিল না। যাহাতে স্তত্ত ও উদ্ধস্থ কাষ্ঠগুলি স্থানচাত ন। 
হয়, ওজ্জন্য ধাতুনির্মিত গোলাক।র দণ্ড বা অর্গল বাৰহত হইয়াছিল। 
এগুলি খুব সম্ভব তাত্রনিশ্মিত ছিল। শালকাষ্ঠগুলিকে একটা 
অপরের সহিত ত্বদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার জন্য স্ববুহং কীলক 
সমূহ বাবহৃত হইয়াছিল। স্তম্তমূল ও গুহতল কাঠ্ঠের ছিল এবং 
বর্কমান কালের ম্ুত্তিকার সপ্তদশ ফুট নিম্মে অবস্থিত ছিল। এই 
গৃহ ধঙ্মোদ্দেশ্তে শির্ষিত হইয়াছিল এবং ইহাতে বৌদ্ধধর্মসংক্রান্ত 
বু মুদ্তি ছিল। 

* সম্ভবতঃ খৃষ্ঠীয় প্রথম শতাব্দীতে এই স্থান ও গৃহ জলপ্লাবিত হয় 
এবং «ই প্লাবনে গৃহতল ৮।৯ ফুট কর্দম ও বালুকায় আবৃত হয়। 
সম্পৃণ কর্দমাবৃত হইবার পূর্বে একটা স্তস্ত ভুমিসাত হয়। প্লাবনে 
অন্যান্য স্তস্তগুলির ক্ষতি হয় নাই । তাহার! তাহাদের নিদিষ্ট স্থান 
অধিকার কর্িক্মাই ছিল। এই অবস্থায় কিছুদিন থাকিবার পরে হল 
অগ়িদদ্ধ হয়। অগ্রিতে সতত্তের উপরস্থ কাষ্ঠ স্যুদায় ভক্মীডূত হইয়। 
ভষ্ম স্তংপে পরিণত হয়। যে-সক্ল তাত্রকীলকের সাহাঘে। কাষ্ঠগুলি 


৯ তকেনেবিতং পততি প্রেষিতং মনঃ 
কেন প্রাণঃ পততি প্রেতি যুক্তঃ। 
€কেনেষিতাং বাচমিষাং বদস্তি 

* চক্ষুঃ আোতঅং ক উ দেব বুনকি | 


৯ 


কষ্টিপাথর 


*প্রন্তরস্তত্তের সহিত গ্রথিত 


৮৯১ 


চিল,* সেই কীলকগুলি মগ্নিতাঁপে 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্তত্রগুবি চুরমার হইয়া যার। 
সেইজন্য ভ্তত্তবলির উদ্ধাংশ মেরূপ শর্র ক্ষুদ্র মংশে বিভক্ত 
হইয়াছিল, &নয়।ংশগুলি সেরূপ হয় নাই | উদ্ধা"শের সহিতউ. 
কা্ঠখণ্ড গুলি কীলক সহযোগে আবদ্ধ ছিল বলিয়াই রূপ ঘটিয়াছিল। 
»ৎপরে, গাইস্বানে গুপ্ররাজগণের সমযে উচ্ীকর গৃহ নিরশ্রিত হয়। 
শুপ্তরাজগণের সময়ে মেসকল গহাদি নিশ্মিত হইয়াছিল, 
তাহা ভাধিককাল স্থায়ী হয নাউ । কারণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে 
সে, শুভ্ের নিশ্নন্থ কা্মপ্গুলি দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল : 
এদিকে ব্দিন পূর্ণ মে জলপ্লাবন হইয়াছিল, তাহাতে কাণ্ঠমঞ্চের 
নিমস্থ ভমি৭ নরম হইয়া পড়িয়াছিল, হ্তরাং মে-কয়েকটি শুত্ত 
খুর্তিকান্যন্টরে থাকার জন্য দণ্ডায়মানাবস্থাধ ছিল, াহারা আনেক 
পরিমাণে শাশ্রয়হীন হপঞ্যাতে কমে ক্রমে আরও গজীর মুত্তিকাগভে 
প্রবেশ করিতে থাকে । এই-সকলম্তস্তের অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে 
মন্তিকাগঙে বুভাকার গর হইতে থাকে এবং উদ্ধশ্্ প্রশ্তরখণ্ড 
« হণ এহ গহগুলি পা কবে ' শুক্র অধোগতির সঙ্গে সঙ্গে 
গুপ্তরাজগণের সময়কার উষ্টক-গুহ্রেও অধোগতি হইতে থাকে । 
তৎপরে, নেকপিন শার এইন্বানে কোন গুহাদি নিশ্রিত হয় লাই । 
এতদ্ব্যতীত আরন কয়েকটা শ্ুদ্র শ্ষদ্র দশনীয় দ্রব্য আবিদা 
হইয়াছে । একটি জ্িরত্র পাওয়া গিয়াছে উহার নিম্দেশে ধশ্মচক্র 
রহ্য়াছে। ভ. দ এবং ড উৎকীণ একখানি প্রস্তরের ক্ষত্র খণ্ড 
পওয়া গিয়ে । একটি বোধিসন্প মুর বক্ষস্থটলর অংশ পাওয়া 
গিয়াছে । উহা চি প্রন্তরে" শিশ্মিত | এ মুঙ্চিটা ঘোস্রবৃহৎ ছিল 
তাহা এহ ক্ষুপাংশ ঠঠতেত মম্মান করা ঘায়। একটি বুদ্ধমুত্তির 
মস্তক পায় গিয়াছে । আর, কতকগুলি মন্ত্র পাওয়া গিয়াছে 
সংখ্যায় ৬ম্টী। ইশ্দামণের একটা মুদ্রা ও কণিক্ষের ছুইটী 
তাত্রযুরঃ উল্লেখযোগা ) ঢলুগুপ্ত ধিঞ্মাদিতেতর ( ৩৭৫-৪১৩ ) একটী 
মুাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আষ্টাদশটা মোহর (১০1) আবিষ্কৃত 
হইয়াছে । আষ্টাদশকুট মুর্তিকাগডে জিশুল-চিহিত একটী মোহর 
4 গোপাল নামক একজনের একটি মোহর পাওয়া গিয়াছে। 
সম্ভবতঃ এই শেষোক্ত মোহর এঙ্গরাজখকালে নিশ্মিত হইয়াছিল। 
লে স্থানে কাম রাহয়াছে সেহ মঞ্ধের সন্নিকটে একট গর্তে 
+য়েকটী অটুট মুততিধাপাত্র পাওয়া গিয়াছে । ঢেশিক পরিব্রাজকগণ 


বলিয়া গিয়াছেন থে, অশোকের প্রাসাদাদি দেত্যগণ কর্তৃক ন্শ্মিত 
হইয়াছিল-_€কনন। উহা মন্ষ্যের সাধ্যাতীও ছিল। আজ একজন 


ইংরেজও সেই কথার পুনরুক্তি করিয়া বলিতেছেন '৬৬1)01) 60100 


0010810101৭ 1170 01100011901 50001108901 0170১100156 


$]] 00017 1005061180175 


21১1171010৯) 100708৩0৯00 00৭0৮10১070 ১0070৯ 675, 


(01010175116) ৯0001100105 10) 


1)76)081)1 11) 01003125060 00)10] ১0৮60] 180100700 10)1108 2৮2৮9 
0110 0160100100৮ 2909 ১6৪15 18130).8 

১৯১৩ সনের ৬ই জাহুয়।রী প্রথম কার্যারস্ত হয় এবং গত বৎসরে 
সর্ববস্থ্ধ ১৯,০০০ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে । ইহার মধ্যে ১৫,** মনম্বী 
তাতার তহবিল হইতে প্রদত্ত ও বাকী ৪*** গবর্ণমণ্ট দিয়াছেন। 
চম্পারণে দুইটা স্তস্ত স্থানাস্তরিত করিতে ১০,** মুদ্রা ব্যয় হইয়াছে; 
সুতরাং সে হিসাৰে অল্পব্ঠয়েই গত বৎসরের কাধ্য সম্পাদিত হইয়াছে 
বালিতে হইবে । 


৯৯০ 


জরলপুর ও গঢ়ামগুলা 


( জননলপুর বাঙ্গাঞা লাইব্রেরীর বার্ষিক অধিবেশনে ধ'ঠিত |) 


॥ 
ভারতবর্ষের মানগিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মধ্য- 
দেশে মধাপ্রদেশ' নামক বিস্তৃত ভূভাগ দুষ্ট হইবে। 

“'জববপপুর? জেল। এই 'মধাপ্রদেশের উত্তরাংশে 
অবস্থিত। “জব্বলপুর” এই নামের উৎপত্তি সন্ঘন্দে মতভেদ 
আছে । অনেকের মতে “জবল? আরবা আাধায় প্রস্তরকে 
বলে, ও সংস্কৃত পুর্ব অর্থে নগর । আরবী ও সংস্কৃত 
ভাষার এই অদ্ভুত সংমিশ্রণ মুসলমান অধিকারের পরই 
হওয়া সপ্তব । পুরাতন শিলালিপিতে ৪ গ্রন্থে 'জাবালী- 
পত্তন? বা 'জউলী” এই নাম পাওয়া ঘায়। 'জাবালী' 
এক খষি ছিলেন । তিনিই হয় ত আধ্য-সভাত। প্রথমে 
এই প্রদেশে গ্রচার করেন । তিনি এই এপরদেশে তপস্তা 
করিতে আসিয়াছিলেন। 'অগস্তা" খর হ্যায় ইনিও 
১710, 10001, টা ₹১0:6051411)11017 01)10167 
তাহাপ সময় 
তবে মেজব কানিড- 


ও ০১1:)01১0- একাধারে সবই ছিলেন । 
নিশ্চিতরূপে নির্দারিত হয় নাই। 
হামের মতে 
10101 


“2৬711 চা 217317010172171771651 


2110 ১০০])(1০2৮] 1)1)110901)1)1077] 


1115 0110955014 ছোটে 00৮71105৮00 00 1150 17110 
11705 071)11071 71701 00175000701011৮ 50000 001) 
1010 21701 1810100 010 10170070010 01011167001? 
অর্থ(ৎ “জাবালী' ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ঘোর সংশয়বাদী 
ছিলেন। তাহার শিষাগণ পাজধানীতে থাকিবার অধিকারে 
বঞ্চিত হইয়া এই প্রদেশে বাস করে। সেই হইতে 
ইহার নাম হইল 'জাবালী-পত্তন। কানিঙউহামের 
এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিবার ভিত্তি কি তাহা জানিতে 
পারিলে আমরা ইহার যাথার্থা সন্ধন্ধে আরও অধিক 
নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম ; কোন্‌ রাজার সময় 'জাবাপলী' 
খষি বর্তমান ছিলেন তাহাও স্থির হয় নাই। 
নামটী যে অন্তি পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই। 

“জববলপুর? একটী ।ডভিজন্, একটী জেলা ও একটী 
নগরের নাম। “জব্বলপুর ডিভিজন" €৫টী জেলা লইয়। 
গঠিত যথা, “সাগর”, 'দামেহ, 'সিউনি, “মগ্ডলা,” ও 


তবে এ 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৬২১ 


()[)111160)1)4, 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


*জববলপুর' ॥ প্র্তোেক জেল এক একজন ডেপুটী কমি- 
শনার দ্বার| ও ডিভিজন্‌ একজন কমিশনার দ্বারা শাসিত 


হয়। এইরূপ ৭চী ডিভিজন লইয়া 'মধাপ্রদেশ" গঠিত 
ও সমগ্র প্রদেশ একজন চিফ. কমিশনার দ্বার] শাসিত 
কয়। 


এ 0 2 ৯ সন 
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১:৪৮: 


নম্মপা-জলপ্রপাত (ধুয়াধার )। জব্দলপুর হইতে ১৩ মাইল দুরে 
ভূগুক্ষেঞ্জ বা ভেড়াথাট নামক স্থানে। 
শ্রীযুক্ত ঃপেন্দ্রনাথ চক্র বি-এস-[সি কর্তৃক এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত 
ফটো গ্রাফ হহতে। 

'জব্বলপুর? জেল। পুর্বে তিনটি 'তহসীলে' বিতন্ত 
ছিল, যথা, “জব্বলপুর»” 'সিহোরা, ও 'মুবওয়াড়া'। এক 
একটী “তহসীল' এক একজন 'তহসীলদার" দ্বারা শাসিত 
হয়। প্রায়'এক বৎসর হইল 'জব্বলপুর তহসীলকে” ছুই 
ভাগে বতক্র করা হয়, যথা, “জব্বলপুর? ও “পাটন?। 
এখন সর্বসমেত ৪টী তহসীল। এই জেলা একজন ডেপুটী 
কমিশনার দ্বারা শাসিত হয়। 

'জববলপুর" নগর ব৷ সহর, একটি সমৃদ্ধিশা্পী জনপদ । 


১ম সংখ্যা ] 


_ জববলপুর ও গঢ়ামগল। 





নম্র পর্বত-শিখরে গৌরীশঙ্করের মন্দির। ৪ 
১১৫৬ খুষ্ট।ধে কুলচুরী বংশাযা রাণী অঙ্ঞান দেবী কর্তৃক নিন্মিত। উপরে উঠিবার ১৮ শি1৬ আছে । মন্দিরের 
টিওর দেওয়ালের চাপ পার্খে চৌষটি যোখিনীর ও অত্যান্ট দেবদেবীর লইয়া মেট ৮১টি ঘর্ভি উৎকখণ 
আছে । মুদ্ভিগুলি মুসলমান-অ৩্যাচারে এখন অগ্ধভগ্ন | 
' এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে 


রত 


মধাএরদেশের মধো রাজধানী 'নাগপুঞ্জরর' পরেহ ইহার 
প্রাধান্য খ্ীরুত হয়। এই স্থানটা অতি স্ুরশ্সিত ও 
১তুর্দিপে পর্বতমালায় বেষ্টিত! গেড় 
সময় এই নগরের অস্তিহ জাত ছিপ নী। মহারাস্্রীয়ের। 
এই নগর ১৭৮১ সালে প্রসিদ্ধ করেন। বর্তমান 'মলোনি 
গঞ্জের নিকট কোথা ও-সম্ভতবভঃ 'কোতোয়।লী'র নিকট 
কেল্লা ছিল। সমস্ত নগর 'পরকোটা? * 
»নামক উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। উত্তর দিক্‌ 
রক্ষা জন্য কাট্রার নিকট ক্ষপ্ত ক্ষুদ্র পাহাড়ের 
উপর তোপ থাকিত। 'দামোহের' দ্রিকে ও 'গড়া'র 
দিকে উচ্চ” প্রাচীরবিশিষ্ট ফাটকেএ উপর তোপ থাকিত। 
এখন নগর প্রাচীর ও কেল্লার চিহ্মমাত্রও প্নাই। কেবল 
'গঢ়া ফাটক'ও “কমানিয়া ফাটক' পুরাতন *কাহিনীর 
সাক্ষাদান করিতেছে। 


হাজাদিগের 


তাহাদের 


নগর প্রাচীর, £2101১%1. 
ডি 


'জববণপুরের ৫ মাহপ দক্ষিণে পুণাসলিলা ননর্মদা। 
নদী এরবাহিতা। 'টলেমীয়' ভূগোলে নন্বদার' নাম 
২২21811011)5 পাওয়া যায়। ইহাকে 
বলেন। একদিক হইতে গৌরনদী; 
ও কিছু দরে অপর দিক্‌ হইতে হিরণ' নদী নর্শাদার 
সহিত মিলি৩ হইয়াছে। প্রাণে নম্মদার আর একটা নাম 
'রেবা নদী] বা 'রুদন্দী' ( রৌদ্রসন্তবা )। অতি রক্ত 
বেগে ধাবিত বা পতিত হয় বলিয়া বোধ হয় এই নাম, 
'কাশাথণ্ডে যেরুপ “কাশাধামের মাহাত্মা বর্ণিত আছে, 
সেহপ্প গ্বন্দ পুরাণাপ্তরগত 'রেধাখণ্ড নামক পুখিতে 
নম্ম্ধার মাহাম্া খাণত আছে। ভারণবর্ষের পুণা- 
তোয়া নদীগুলির মধ্যে গঙ্গার পরেই নম্মদার পদ্দ। 
ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে আমাদের শাস্ত্রে উল্লেখ 
আছে ঘে এক সময়ে গঙ্গা-মাহাম্থা নশ্মদায় অর্শিণে এবং 
নধ্মদ। মাহাত্মো গঙ্গার স্থান অধিকার করিবে । নম্দা- 
তীরে 'চাতুশম্মীস্যা' ব্রত করা এবং নর্মদা-ক্ষে্র অর্থাৎ 


1১01711)1015 


ক ন্‌ থু 
২2111117010 


১৯২ 


ধামে সহস্র সহর্জ ভক্ত শ্রোতৃবৃন্দকে যেরূপ ংভক্ক্িতাঁবে 
“কাশীখণ্ড' অন্ণ কগিশে দেখিয়াছি, সেইরূপ এখানেও 
'নন্মদাখণ্ড ! রেবাখণ্ড) পঠিত ও শ্রুত হয়। তবে দুর্া- 





( জৈন মন্দির)। 


পিসনহারীর মড়িয়া। 
২৫৩টি সি'ড়ি বাহিয়। উপরে উঠিতে হয়। সম্মুথে ফটক 
ও উচ্চ গিরিশৃঙ্গে মন্দির অবস্থিত | 
( এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে ) 


শগ্যের বিষয় “কাশীর' হায় এখানে সংস্কতবিৎ পপ্ডিতগণের 


অভাব, স্থতরাং এদেশে 'নম্মদাথণ্ড ।রেবাথণ্ড) শ্রবণ করা 


প্রবাসী-__বৈশাখ, ১৩২১ 


নশ্মদার উৎপত্তিস্থাল হইতে, সাগরসঙ্গম পর্যাস্ত প্রদক্ষিণ, 
কর সন্াসীদিগের পক্ষে অবশ্তকর্তবা নিয়ম। কাশী- 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


*হিব্দিতে পনচক্কী বশে,_পানী অর্থে জল ও চক্কী অর্থে 


চাক] বা ধীভা। বাঙ্গালায় ইহাকে জন্যন্ত্র বা জলষাতা 
বলা যাইতে পাবে । বোধ হয় ইহার কোনও পারিভাষিক 
নাম 'বাঙ্গালায়' নাই, কারণ বাঙ্গালা সমতল ভূমি, 
৫সখানে এরূপ জলক্রোত হওয়। সম্ভব নহে । এই পনচক্কী- 
গমই বেশীর ভাগ পেষা হয়! ( আজকাল 
'ভেড়াঘাটে'ও কয়েকটী জলযন্ত্র নিম্মিত হইয়াছে )। 
গৌরনদী পাহাড় হইতে সমতল ভূমিতে নামিতে গিয়া ছুই 
এক জায়গায় একতালা। সমান উচ্চ জলপ্রপাত হইয়াছে। 
নন্মদা' নদীতেও তিনটী এইরূপ জলপ্রপাত আছে। 
তাহার মধ্যে ধোয়াধার নামে প্রপাতটা সমাধিক প্রসিদ্ধ 
সে প্রপাঙটী প্রায় ৩০ ফুট উপর হইতে পড়িতেছে। 
জববলপুব হইতে ইহা গ্রায় ১৩ মাইল দুরে “ভেড়াথাট' 
সেখানে নদীর "ছইধারে অতুযুচ্চ 
ইহাই 1717016 


গুলিতে 


নামক স্থানে অবস্থিত। 
শ্বেতবর্ণের মন্মর প্রস্তবের পাহাড়। 
1২০০১ নামে প্রসিদ্ধ। অনেক দুর দেশ হইতে, এমন কি 
মুরোপ ও আমেরিকা হইতে, বহুলোক ইহ দেখিবার 
নিমিত্ত আসেন, কেননা পৃথিবীর মধো ইহা এক অপূর্ব 
দৃশ্ত | হহা। অপেক্ষা সুন্দর জলপ্রপাত অনেক স্থানে আছে। 
আমেরিকার নীধুগ্রা প্রপাত, আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া 
প্রপাত ও নরওয়ের প্রপাতগুলি জগৎপ্রসিদ্ধ ' ভারতবধের 
কাবেরী প্রপাত ও আসামের গ্রপাত ইহা অপেক্ষা 
অনেক উচ্চ । কিন্ত মণ্মর প্রস্তরের পাহাড় তেদ করিয়া 
নদী এগ্তা করিয়া লহয়াছে এবং নদীর ছুহ ধারে ৯০ - 
১২৫ ফুট উচ্চ হস্তীদণ্তের গায় শ্বেত পাহাড় দেওয়ালের 
ন্যায় উঠিয়াছে, এপ দৃশ্ঠ জববপপুর ছাড়া কোথাও আছে 
কিনা সন্দেহ। 

এখানেই ভৃগুমুণির আশ্রম ছিণ, সেই জন্যহ হহাপ নাম 
ভগুক্ষেএ; আধুনিক নাম 'ভেড়াথাট, ভৃগুক্ষে্রের 
অপশ্রংশ মাঞড। দ্বাদশ শতাব্দীতে কুনস্থুরীবংশায়া 
রাণী “অহলন দেবী কর্তৃক স্তাপিত গৌবীশক্ষর ও চৌবটি 


কাশিতে “কাশীথণ্ড' শ্রবণ করণ অপেক্ষা! আঁধক পুণের যোগিনট একটি মন্দির পর্ববতশিখরে অবস্থিত ; ইহাঁও 


কাজ । 


“গৌরনদী প্রার্ববত্য নদী বলিয়া ইহার জল 


এখানক্পার একটি প্রধান দর্শনযোগ্য জিন্ষি। উপরে 


দ্রতবেগে ধাবিত হয়) সেই জলের বেগে এখানে প্রায় উঠিবার ১০৮টি সিড়ি আছে। দেওয়ালের চারিধার 


৫1৭ টা ৬/০০1101]1 চালিত হয়। 


ড৬৬০61110111কে 


চৌধটিটি যোগিনী-মূর্তি, ও অন্যান্য মৃত্তি লইয়া সর্ববসমেত 


' জব্বলপুর ও গঢ়ামণ্ুল। 





৪৩ 
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বাদশ। হানুভ করের মন্দির। 
স্বেপ্রস্তরনিশ্মিত গণেশজনশীমুর্ি সজীব বলিয়া ভ্রম হয় । 
( এই প্রবন্ধের জন্য গুহীত ফটোগ্রাফ হইতে )। 


৮১টি মুগ্তি ধর্তমান। সবগ্ুলিহ তগ্র, কেবল গৌরীশক্কর 
অখণ্ডিত। 

নদীর স্রোতে আনীত অনেক প্রকার মুলাবান প্রস্তর 
এখ।নে পাওয়া যায় ও তাহা হইতে সুৃশ্ত বোতাম ও চেন 
ইঙ্াদি নিশ্মিত হয়। এগুলি বেশীর ভাগ নর্মদাগর্ডেই 
পাওয় যখয়। 

জুববলপুরের নিকট দিয় যে নর্ম্দা নদী প্রবাহিত 
হইয়াছে তাহার তীরে ছয়টি ঘাট সাধারণতঃ বাঁহৃত হয় । 
(১) ক্ষীরেণী ঘাট. (২ জিলেরী ঘাট, (৩) গোয়াড়ী ঘাট, 
(8) তিলওষ়ারা ঘাট, (৫) লমেটা ঘাট, (৬) ভেড়াঘাট । 
লমেটাত্ুট ভেড়াঘাটের ৩ মাইল উপরের দ্রিকে ও 


জববলপুর হইতে ১* মাইল দুরে । এখানে অনেক 
পুরাতন মন্দির আছে কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সম্বন্ধে এখনও 
যথেষ্ট অন্ুুসন্ধান হয় নাই। 
ভারতবর্ধায় ভূতব্ববিদ্যার একটি প্রসিদ্ধ অধ্যায়। 
জববলপুরের তিন্ন ভিন্ন পাহাড়ের উপর ৪টি শিবের 
মন্দির ও একটি জৈন মন্দির আছে। এই জেন মন্দির 
'পিসনহারীর মঢ়িয়া' নামে প্রসিদ্ধ । একটি জৈন স্ত্রালোক 
ধাতায় গম ভাঙিয়া,যে অর্থ উপার্জন করিয়াছিণ তত্থার। 
সে পাহাড়ের উপর এই মন্দির ৪ মন্দিরে উঠিবার ২৫৩টি 
সি'ড়ী নিশ্মীণ করায়। কথিত আছে যে মন্দির ও সিড়ি 
নিশ্বাণ করিতে প্রতিঘড়া, জলের দাম ছু পয়সা দিতে 
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গুপ্তেশ্্রেব মন্দির । 
পব্ব হবেষ্টিত গুপ্তেখরের মন্দিরের গুহ।র ভিতরে অঙ্ীনুক্ষ|য় » 
ন১1দবমুতি ; সম্মুখে খেতপ্রস্তরনিম্মত মহাদেবের 
মণ্ড তাদ্ধীশাযিত দেখ। মাহতেছে। 
( এভ প্রবদ্ধর জন্য এহীত ফটো গ্রাফ হইতে) 


হইয়াছিল। শিবের মন্দি গুলির মণো নম্দার গোয়াড়া 
ঘাট যাইবার পথে বাদশ। হালুইকরের মন্দিপ সর্বাপেক্ষা 
প্রসিদ্ধ। ইহার নিশ্মাণ-প্রণাল। অতি সুন্দর এবং এই 
মন্দিবে গণেশজননীপ যুক্তি এত সুন্দর মে সঙ্জীব বলিয়া 
ভ্রম হয়। মাতৃভাবের ন্নিগ্ষতা এই মুক্তিতে চরম পব্াকাণ্ঠা 
পাইয়াছে। আলোকের অভাবে ফটোতে মুক্তিটি কাল 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খগ্ড 


'দেখাইতেছে কিন্তু ইহ? শ্বেতমন্্রর প্রস্তরের নির্মিত ও 
দেখিতে অতি স্ুন্দর। পিসনহারীর মটিয়ার সন্ধে 


যেমন প্রবাদ আছে, বাদশ। হালুইকরের মন্দির সন্বন্ধেও 


সেইরূপ একটি এবাদ আছে। বাদশ' নামে এক হালুইকর 
('মিঠাইওয়াল।) দ্বপ্পে আদেশ পায় যে নর্মদ্বার পথে 
একটি গুহায় গ্রপ্তধন প্রোথিত আছে, তাহা লইয়া তুমি 
গৌরীশঙ্করের মন্দির নির্শাণ কর; যতদিন মন্দিরের 
কাজ চলিবে ততদিন টাকা পাইবে; কাজ বন্ধ হইলে 
আর টাকা পাইবে না। বাদশাহের জীবনকাল পর্ধ্যস্ত 
কাজ চলিল-_মন্দির নিন্াণ শেষ হইলেও একজন 
কামার, একজন ছুতার ও একজন মিস্ত্রী কোন-না-কোন 
কাজে নিযুক্ত থাকিত। বাদশাহের বংশধরগণ বাজে 
খরচ জানিয়। কাঁজ বন্ধ করে ও টাকা পাওয়াও বন্ধ হয়। 
গ্প্েশ্বরের মন্দির অতি মনোরম স্থান। চারিদিকে 
পাহাড় দ্বারা এরূপ বেষ্টিত যে মন্দির পধ্যস্ত না আসিলে 
মন্দির আছে কিন জানা যায় না। একটি গুহার 
ভিতর মহাদেব অর্দলুক্কাযিত তাবে বর্তমান; সেই জন্যই 
এই নামকরণ । এখন মন্দির নিশ্মিত হইয়াছে। 

জববলপুরের আশে পাশে অনেকগুলি পুঞ্ষরিণী আছে । 
এমন কি এস্কানটি এখনও “বাহান্ন তালাও' নামে পরিচিত | 
পু্চরিণীকে হিন্দীতে তলাও বলে। 
গুলি ভরাট্‌ হইয়। গিয়াছে । যেগুলি বর্তমান তাহাদের 
মধ্যে গঙ্গাসাগর, সংগ্রাম-স্াগর, দেওতাল, রাণীতাল, 
ঠকুরতাল স্থপাতাল, চেরীতাল, হঞ্চুমানতাল ও আধার- 
তাঁলই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ । সংগ্রামসাগরের মধো গৌড় 
পাজাদের 'আমখাস' নাধক গুপ্ুমন্ত্রণা-গৃহ ছিল এখনো 
তাহার ভগ্রাবশেষ বর্তমান আছে। এতডিন্ন অব্বল- 
পুরের একটি সর্ববাপেক্ষ। দরষ্টব্য-পাহাড়ের উপর গৌড় 
বাজাদের ক্ষুদ্র প্রাসাদ ও দুর্গ । ইহার বিশেষত্ত এই যে 
ইহা একখানি অখণ্ড প্রস্তরের উপর নির্ষিত। ইহাই 
রাণী দুর্গাবতীর শেষ যুছ্ের স্কান। ইহার বিস্তারিত বিবরণ 
পরে দেও যাহবে। 

পিসনহারীর মন্দিরের নিকট মদনমহল অবস্থিত। 
দৃশ্ত ভড়ত গকাও 
প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড (১0811001-) রূপ ভাবে চারিদিকে 


ইহার মধ্যে অনেক. 


ইহার চার পাশের ধরণের । 


১ম সংখ্য। ] 


জব্বলপুর ও গঢ়ামগুল। 


রি, পু 


আক, 


তু শত 
চা ও 
চর 
পট পা , নি গে রি 
নি 
এ ধর চি নখ 
5 রঙ জা ১5০ কিন ক ] হু 
1 
খ ০১৬৪ ৪ ০ নস 
৯ ৬1 সা রঙ 
লি ॥ টি্নুরা 
বারি ১৬, হা 
॥ 





দেওতাল। * 


ণকনি প্রাসদ্ধ পুপরিণা ৪ তীর্থগ্কান, জর্ণলপুর শহর হইতে ৫ মাইল দুরে। 


এখানে একটি মেলা হয় 


*এবং সেই উপলক্ষ্যে ফুল কলেজের "টি হইয়া! থাকে! 
( এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটো গ্রাফ হইতে ) 


ছড়ান পৃহিয়াচছে যে দুর হইতে মনে হয় যেন অসংখা 
হস্তী দাড়াইয়া 9 বসিয়া আছে। 
করেন যে অগ্ুত্পাতে কোন প্রকাণ্ড পাহাড় 
এক্প টুকরা টুকরা হইয়া! পড়িয়াছে। তাহার 
ভিতর বিশেষভাবে একটি পাথন্ন এরূপতাবে আর একটির 
“উপর মাত্র ৩ ইঞ্চি পৰিমিত স্থানে ঠেকিয়া দীড়াইয়। আছে 
যে মনে হয় একটু ধাক্কা! লাগিলেই পড়িয়া যাইবে, 
অথচ শত চেষ্টাতেও তাহাকে নড়ান যায় না। কত 
সহ বৎসর যে ইহা এইভাবে ফাড়াইয়া আছে তাহা 
কেহই বলিতে পারে না। বাদশা হালুইঞফ্চবের মন্দির, 
গুপ্তশ্বরের মন্দির, যদ্দনমহল, সারদার মন্দির, 
দেওতাল, পিসনহারীর মন্দির, ও আমখাস এগুলি সব 
৪1৫ মাইলের মধ্যেই অবস্থিত । সারদার মন্দির মদ্রন- 
মহলের ধনম্ে। এখানে শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবরে 


অনেকে অনুমান 


কাটিয়া 


মেলা হয়। এলির প্রতোক স্তান হইতেহ পাপ্রিপার্থিক 
দুশ্ত আতি সুন্দর দেখায় । জধবলপুপ সহ প্রাকৃতিক 
শোতার জন্য ইহার বাশ্তা-খাটশুপিও অতি 
[শিঃশঘতঃ জপ্বলপুর জলের কলের 


প্রাসন্ধ । 
স্ুন্দণ ও মনোরম । 
বাস্তাটী অতি সুন্দর । 
জ্ব্বল্পুর ভাপতবধের এরূপ মধাস্থলে অবস্থিত খে 
ইহাকে ভারতবধষের কেন্রস্থল বলিলে অতাক্তি হয় না। 
জববলপুধ উষ্ট ইগডিয়ান্‌, গ্রেট উগ্ডিয়ান পেনিনস্পার ও 
বেঙ্গণ নাগপর বেশওয়ের সঙ্গমস্থল (1011001)11) 1 এখানে 
একটী বড়জেলখানা। ও একটী চ্রিত্র-সংশোধক স্কুল 
আছে। একটী কণ্বমান-বহা গাড়ী কারখানা নির্িত 
হইয়াছে । জব্বলপুরকে সামরিক "সদর (১1111071৮ 116201- 
002101এ ) পরিণত করিবার চে) হইতেছে । এখানে 
দুই দল দেশী পণ্টন, দুই দল ইংরেঞ্জ পণ্টন, একটা 


৯৬ 


তোপথানা ও এক দল দেশী অশ্বারোহী সেনা আছে। 


জেলার ও দায়রাবু আদ্রালতও এখানে বর্তমান,। এখানে 


৬টী উচ্চ স্কুল, একটি কলেজ ও একটী ট্রেখ্িং কলেজ 
আছে। অন্তান্ঠ দ্রষ্টব্য দৃশ্তের মধ্য “ভিক্টোরিয়া হস. 
পাতাল” ও টাউন হল' ও সাধারণী উদ্যান। সহবের জল 
সরবরাহ্নেন এক অন্তিনব স্টপায় আছে; সঙ্গরৈর ৭ মাইল 





আমখাস। 


সংগ্রামসাগর নামক পুক্ষরিণীর মধাস্থলে গৌড়ারাজাদের গুপ্তমন্ত্রণা- 


গৃহ । ইহার উপরে ছাদ নাই, মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ আম গাছ 
ছাদের কাজ কারতেছে। ইহ1 অতি ছুর্গম স্থান । 
( এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটো গ্রাফ হইতে )। 
দুরে পাহাড়-বেষ্টিত একটি নালা প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বার৷ 
বাঁধিয়া ফেলিয়া তথা হইতে নল লাগাইয়। জল আন] হয়। 
স্থানটী অপেক্ষাকৃত উচ্চ হওয়ায় জল, এখানকার দোতলা 
পধান্ত উঠিতে পারে । এখানে একটী কাপড়ের কল, 
একটী ময়দার ও তেলের কল, দুইটী মদের কল, একটী 
বরফের কল ও ছুইটী চীনে মাটির বাসনের কারখান। 


প্রবাসী__বৈশাখ, ৬২১ 


কোণে মওলা জেল।। 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


“আত্ছ। পূর্ব এই স্থান খুব স্বাস্থাকর ছিল। এখনও 


নান্টদেশ হইতে বায়ু পরিবর্তনের জন্ত অনেক লোক 
এখানে আসিয়৷ থাকে কিন্ত এখন এখানে এক বৎসর 
অন্তর প্লেগ হইয়া থাকে, মাঝে মাঝে বসন্ত ও কলেরাও 
“দঝ] দেয়। 

এই জেলার উত্তরে 'মৈহার' রাজ্য । ইহা €(:01009] 
11101. 42970০5র অন্তর্গত। ঈশান দিকে 'পান্নারাজ্য? 
পূর্বদিকে 'বঘেলখণ্ড' বা “রেবা' ষ্টেট । দক্ষিণ ও অগ্নি- 
এই জেলার ইতিহাস “জববল- 
পুরের' সহিত অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। ইহ। পরে বিবৃত 
হইবে । দক্ষিণের কিছু অংশে 'সিউনি' জেলাও আসিয়! 
পড়ে। নৈত দিকে 'নরসিংহপুর? জেলা ও পশ্চিমদ্দিকে 
'দামোহ" জেলা। জব্বলপুর জেল৷ ছুইটী প্রাকৃতিক 
(বিভাগে বি৬ক্ত | প্রথম থণ্ড 'মৈহার? ছ্রেট হইতে 'নন্ম্দা”- 
তীর পধ্যন্ত উত্তরাখণ্ড অর্থাৎ 'আধ্যযাবর্তের অন্তর্গত। 
দ্বিতীয় খণ্ড 'নশ্ম্রার? দক্ষিণ হইতে 'মাগুল।, ও “সিউনি? 
পর্যস্ত। (এখানে বল। আবশ্তক যে নর্শদ্বা নদীই 
“আধ্যাবর্ত ও “দাক্ষিণাত্যের? মধ্যে প্রাকৃতিক ব্যবধান) । 
ইহ1 আবার দুইটী প্রধান রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত । 
১৮১৮ সালে শেষ 'মারাঠা? বিগ্রহে সীতাবন্দীর যুদ্ধের পর 
এই জেলার বৃহত্তর অংশ ইংরেজাদ্দগের হস্তগত হয়। 
দ্বিতীয় অংশ 'বিজরাঘোগড়' ব্াঙ্জত্ব সিপাহী-বিদ্রোহের 
পর কাড়িয়া লইয়। জব্বলপুবের অন্ততুক্ত করা হয়। 
এখন ইহা 'কাটনি তহসীলে'র অন্তত । “সাতপুরা” ও 
“বিন্ধ্য' পর্বতের মধ্যে থাকায় “'জব্বলপুর” ভারতবধের 
একটী প্রধান 'জলকর ভূমি, বলিয়। গণ্য । রেব। &্টে 
অমরকণ্টক পাহাড়ই নশ্বঈদা ও সোণের জন্বস্থান। 
উত্তরদিকে বিব্ধ্য পর্বতের শাখ। প্রশাথার মধ্যে উল্লেখ- 
যোগ্য 'ভাণের? ও “কৈলব' পাহাড় ও দক্ষিণে 'সাত- 
পুরা? পাহাড় । ্ 

সমুদ্রতল ' হইতে সমতলভূমির উচ্চতা ১২৯০ হইতে 
১৫৯০ পূ টের মধ্যে । জব্বলপুর ষ্রেসন ১৩০৬ ফুট 
“মদন মহল' ১৫৪* ফুট ও 'গোসলপুর' ১৫৭৪ ফুট উচ্চ। 
কোন কোন স্থল .২২** ফুট উচ্চ। সর্বাপেক্ষা অধিক 
উচ্চত। “কটঙ্গির' নিকট, ২৫০* ফুট । নর্মদ্দাই এ জেলার 


১ম সংখ্যা ] 


_ জধবলপুর ও গঢ়ামগুলা 


৯৭ 


প্রধান নদী। জেলার ভিতর ইহার দৈর্ঘ্য ৭০ মাইল ।; *পস্ল। জল হইলেই শস্ত ভাল হ্য়। গ্রেপ্টেম্বর ও অক্টো- 


“গৌর? ও 'হিরণ' নর্দার শাখা-নদী। 'গৌর নদী? , 


'মাগুলার' নিকট উৎপন্ন হইয়া জববলপুরে 'ক্ষীরেণী 
ঘাটের নিকট নর্খপার সহিত মিলিত হইয়াছে। 
এখানেই বেঙ্গল-নাগপুর রেলের সেতু নির্মিত হইৎ 
়াছে। "হিরণ নদী" কুন্তম্ঞ উৎপন্ন হইয়া ও কিছু দূর 
উত্তরে গিয়া পশ্চিমে হেলিয়া নশ্ধার্ার সহিত মিলিত 
হহয়াছে। 'পরিয়ট' নদী "হিরণের" শাখা-নদী | “মহানদী' 
মাগালায় উৎপন্ন হইয়া উত্তরগামা হইয়া “সোণ+ নদের, 
সহিত মিলিত হইয়াছে । 'নিউয়ার” ও 'কাটনী' মহা- 
নদীর শাখা । এই 'মহানদী কটকেব্ন প্রসিদ্ধ 'মহানদী' 
নয়। “কেন্* আর একটি ছোট পার্ববতা নদী। 

১৮৬৯ সালে এখানে একটা বাঁয়ুবিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মান- 
মন্দির? (১1৩65)৮011101 07১50784107) ১৩৩৭ ফুট 
উচ্চ স্থানে স্থাপিত হয়। তাহারস্রিপোর্টে প্রকাশ যে 
গ্রীষ্মকালে মে মাসে সর্বাপেক্ষা অধিক তাপ ১০৫.১" ডিগ্রি 
ও সর্বাপেক্ষা কম ৭৮৪" ডিগ্রি হইয়া থাকে । এখানে 
গীষ্মকাল প্রায় মার্চ মাসের ম্ধাভাগ হইতে আন্ত হয় ও 
ভন মাসের শেষ পধ্্যস্ত থাকে। 
গ্রীক্মাধিকা এখানে নাই । 'লুঃ নামক *গরম হাওয়া খুব 
বেশী চলে না। ধাত্রে অপেক্ষারুত ঠাণ্ডা পড়ে । সব্ববা- 
পেক্ষা অধিক তাপ ১৮৮৯ সালে হইয়াছিল ১১৪.৮. ও 
১৯১১ সালে হইয়াছিল ১১৬:। 

বর্ষাকাল প্রায় জুনমাস হইতে অক্টোবর পর্যন্ত থাকে। 
এই সময় সমস্ত দেশ সবুজ উত্ভিদে আচ্ছন্ন হয়। নিদাথ- 
তপ্ত শু মরুভূমির পরেই এই হরিৎ শোতা বাস্তবিকই 
চত্তাকৰক। ভ্বুনমাস হইতে আরপ্ত করিয়া সেপ্টেখরের 
শেষ ্যন্ত বষ্টিপাত হয়। যর্দও এখানে গমের চাষই 
বেশী হয় তথাপি নেক স্থানে ধানের আবাদও হইয়। 
থাকে । শ্তরাং এক বৎসরের বৃষ্টিপাতে সকল শস্তের 
পকার হয় না। ফসলের পরিমাণ বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ অপেক্ষা সাময়িক বন্টনের উপর অধিক 
নিভর করে। বর্ধাকালের প্রারস্তে যথেষ্ট জল, 
সেপ্টেম্বর, মাসেও তাল জল, অক্টোবর মাসে 
অল্লাধিকণ্জল, ও ডিসেম্বর বা জানুয়ারী মাসে কম়্েক 

১৩ 


উত্তর ভারতের ন্যায় 


বর মাসে বৃষ্টি না হইলে শরৎকালের শস্য নষ্ট হয়। ইহার 
পরে বৃষ্টি ॥ হইলে 'রবি-শস্ত ভাল হয় সেপ্টেম্বর ও. 
অক্টোনর, মাসে অতিবৃষ্টি হইলে “রবিশশস্তের কোন 
হানি হয় না বটে কিন্ত পরবস্তাঁ 'রবি'শস্তের অনি 
হইয়া থাকে । যদি নতেম্বর যাসে ও শীতকালে বৃষ্টি 





মদণনহল। 


১১৩৬ খুষ্টান্পে গৌড় রাজ মদন সিং কর্তৃক নাশ্নশত গিরি দর্গ, 
জঁববলপুরের ৪ মাহল পশ্চিমে । ইহার বিশেষত্ব এই 
ঘে ইহা একখানি বৃহৎ অথগ্ প্রস্তরের উপর 
নিম্মিত। আসফখার সহিত রাণ 
র্গাবতীর শেষ যুদ্ধের স্থান। 

( এই প্রবন্ধের জন্ গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে ) 


হইতে থাকে তাহা1*হইলে পোক। লাগিয়া শঙ্য একে- 
বারে নষ্ট হইয়। যায় । কোন কোম স্থানে উচ্চ আল্‌ দিয় 
ক্ষেত ঘিরিয়া জল জম করা৷ হয় ও. অক্টোবর মাসে জল 
ছাড়িয়া। দিয়। জমী চধিয়। প্বীক্জ বপন করা হয়। এই 


৯৮ 


মাসে ৪ ইঞ্চি জল না হইলেও ক্ষতি হয় ন1। 

“জব্বলপুর', .মুরওয়াড়া” “সিহোরা, বিশরাঘোগড়' 
ও জলের কণে বৃষ্টিপরিমাণ-যস্তর আছে । টা কলের 
যন্ত্রের হিসাবে বৃষ্টিপাত গড়ে ৫৯৩৮ ইঞ্চি। ৪১ বৎসর 
ধরিয়া সমগ্র জেলার বৃষ্টিপাত গড়ে ৪৯৫০ ইঞ্চি হইয়াছে । 

এই দেশের 'গ্রধান ফসল ও খাদ্য “গম্‌” ) ইহা প্রচুর 
পরিমাণে জন্মিয়া থাকে ৷ অন্যান্য ফসলের মধ্যে “ছোলা”, 
“যব ও “ধান” প্রধান। “জনার, “বাজ রা, “কোদে, 
“কুটুকি'ও যথেষ্ট জন্মিয়া থাকে । তৈলপ্রদ্দ বীজের মধ্যে 
“তিসি” ও “তিল' জন্মায়, "সরিষা? দুষ্প্রাপ্য 1 “মহুয়া'-বীজের 
তৈলও প্রচলিত. আছে। রেড়ী'র চাষ নাই। কোথাও 
কোথাও আপনি জন্মিয়া থাকে । কেবোসিনের গ্রচলনে 
ইহার আদর কমিয়াছে। ডালের মধো “মটর* “শ্রী, 
“অড়হর* 'খেসারী', “কড়াই” ও “মুগ' প্রধান। "আখ? ও 
“কার্পাসেবু, চাষ, স্থানে স্থানে হয়। ইতর ফসল যথা 
“ামা। “মাড়িয়া, 'কাকুন, “শণ, "পাট, “আম, 
'ঢেড়স্‌্* বা “ভিগ্ডি” বেগুন, “রাজাআলু*। ছুই 'প্রকার 
লাল ও শাদ।), সাধারণ “আলু, অল্প পরিমাণে “কচু” 
প্রচুর পরিমাণে ( পুক্ষরিণীতে ) 'পানফল? ও “গাজর? । 

নভেম্বর হইতে মার্চ পর্যাস্ত শীতকাল । 
সালের ১৪শে ডিসেম্বরে তাপমান যন্ত্রের পারা ৩২৩০ 
ডিগ্রি নামিয়াছিল। এরূপ ঠাণ্ডা আর কখনও পড়ে 
নাই,। এখনও জানুয়ারী মাসে মৃৎ্পাত্রে জল বাহিরে 
রাখিলে বাব্রে জমিয়। যায় । হুর্গাপুজার পর হইতে দোল- 
যাক্র। পর্যাস্ত জব্বলপুরের স্বাস্থা খুব ভাল থাকে ( কখনও 
কখনও প্লেগ এই সময়ে দেখা দেয়)। নভেম্বর হইতে 
জানুয়ারী পর্যাস্ত নাকি ঠিক বিলাতের শরৎকালের ন্যায়। 
এই সময় বৃক্ষসকল পত্র তাগ করে । সাহেবেরা জব্বল- 
পুরের জলবামু (বিশেষ শীতকালের) অত্যন্ত পছন্দ করে। 
অনেকেই অবসর গ্রহণের পর এখানেই বাস করিতেছে । 
প্রায় সকল সাহেবই, কি শাসনকর্তা, কি ভ্রমণকারী, কি 
মিশনারী, সকলেই (116 16101) 01 076 617017008 
৮৭119) নম্মদ্রা-নদীতীরবত্তঁ প্রদেশের জলবায়ুর শতমুখে 
প্রশংসা করিয়াছেন। বর্যাকালের মধ্যভাগ হইতে 


১৮৭৮ 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২১ 


উপায়ে অনাবষ্টি 'ক্ষতি করিতে পারে না। অক্টোবর, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নি ইহা ৫ ব্ উল ৯. ৯৮১ পা লি 2৯ ক: 
' শীতকালের আরম্ভ পর্য্যস্ত এই স্থানটী একটু অস্বাস্থ্যকর 


থাকে । এসময় জ্বর ও আমাশয় হইয়। থাকে । 
কাষ্ঠনির্শিত 'লৌহফলক বিশিষ্ট লাঙ্গল দ্বারা এখানে 
চাষ হয়__ইহাকে এদেশে “হল” বা “নাগর বলে। 
বখর? (মই), পপরেণা' (ডাঙ্গস্)) বোধ হয় প্রেরণ! 
শব্ষের অপতভ্রংশ । এখানে বলদে লাঙ্গল টানে না। লাঙ্গ- 
লের পিছন দ্দিকে বাশের উপর একটী চোও বাধ থাকে ; 
তাহার উপর একটী ছোট ফুটে! “ডালিয়া? বা বীজের 


ঝুড়িতে বীজ থাকে । লাঙ্গল যেমন চষিতে চবিতে অগ্রসর 


হয় তেমনি ফালের মধ্যে বীজ পড়িতে থাকে । অন্ঠান্ত 
যন্ত্রের মধো ঘাস নিড়াইবার জন্য ছোট কোর্দালি বা 
'খুরপি', কাটিবার জন্য হাসিয়া" বা কান্তে, মাটী কাটিবার 
জন্য 'ফাঁড়ুয়া', বা কোবাল। আবর্জনা জড় করিবার 
জন্য কাঠের (কুরাণীর বা চিরুণীর হ্যায় ) “পাচা? । ভূষো 
উড়াইবার জন্য “ঝুঁড়ি', একটা “তেপাই" ও একগাছি 
“বাটা । 

গ্রীষ্মাধিকা বশতঃ গ্রীষ্মকালে কোন চাব হয় না। 
মাঠ ধূধূ করিতে থাকে | কেবল বাগানের তরী তরকারী 
(কুপ হইতে জল তুলিয়া ) সিঞ্চিত হয়। নদী বা নাল। 
হইতে জল দেওয়ার বিধি এ দেশে প্রচলিত নাই। 
গমের থেতে আল্‌ বাঁধিয়া জল ধরিয়। রাখা হয়, পরে 
জল বাহির করিয়া দরিয়া বীজ বপন করা হয়। সম্প্রতি 
গবরমেন্ট হইতে জল সেচনের বাবস্থা হইয়াছে । উচ্চ- 
স্থানে যেখানে তিনদ্রিকে পাহাড় ও একদিকে ঢালু, 
সেই ঢালু দিকে বাধ দিয় বর্ষার জল রক্ষা করা হয়, 
পরে যেমন দরকার হয় নাঁল। কাটিয়া খেতে জল সরবরাহ 
হয়। 

চাঁষের জন্য “বলদ” ও বর্ধাকালে “মহিষ”, দুগ্ধের জন্য 
“মহিষ' ; গাড়ীর জন্য “বলদ' 'মহিষ' ও “টাটু ঘোড়া”; 
লোম ও মাংসের জন্য ভেড়া”; মাংস ও ছুগ্ধের জন্য “পাটা? 
ও পাটা; . ক্ষেতরক্ষার জন্য গ্রাম্য কুকুর”; *খচ্চর? 
ও 'গাধ ধোপা ও ইটওয়ালাদের ভার বহনের জন্য, 
গৃহে পালিত হয়। 

১৯০৭ সাল পর্যযস্ত ১৭ বৎসরের মধ্যে ৩১৫ জন 
লোক ও ২৮৭৯৮ গৃহপালিত পণ্ড বন্য শ্বাপৰ কর্তৃক নষ্ট 


১ম সংখ্য। ] 
হয়। বাঘ? "চিতা? ও “গুলবাঘ', হিংআ জন্তর মধো 
প্রধান। সর্পাঘাতে ১৫৩৫ জন লোক মরিয়াছে। * 

বনজ সম্পত্তির মধ্যে প্রধান ইমারতি, কাঠ। গুসাল' 
ও “সেগুন” সর্বশ্রেষ্ঠ । অন্ঠান্ত দ্রামী কাঠ যথা “ধরা” 
'সেঙজা”, "সাক, 'খয়ের?। “ঘোট”, “দলই”, “গাব, “তিন্সা*, 
'বীজা”, 'পলাশ', “আখলকী”, “গুঞ্জা', “আচার? । যাহার 
ফলে চিরপ্রি-দানা হয়), “মহুয়া”, “বাবলা” করঞা?। 
হুরিতকী', ও "অর্জুন । জ্বালানি কাঠও যথেষ্ট পাওয়! 





আল্লাশ্রিত প্রণ্তর (1,01507 1071) | 

উপরের বড় পাথরখানি নীচের পাথরের উপর মাজ্জ তিন ইঞ্চি স্থানে ভর 
করিয়াই অনড় হইয়] দাড়াইয়া আছে। 

( এই প্রবন্ধের জন্য গৃহীত ফটো গ্রাফ হইতে )। 


যায়। ১৯০৬।১৯০৭ সালে ইমারতি কাঠ ৮৯০* টাকার, 
জালানি কাঠু ৯৪৩০* টাকার ও বাশ ৩৬০, টাকার বিক্রয় 
হয়। কাঠি-কয়লা যথেষ্ট তৈয়ারী হয়। বাশের বন 
স্থানে স্থানে আছে। বাশের কয়লা কামারের কাছ্ছে 
লাগে। বাশ ঘর ছাইতে ও খোট। পুপ্তিতে লাগে । সর- 
কারী উন্মুক্ত ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ঘাস জন্মায়; সেই 
জমি গোচাবুণের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। বনজ সম্পত্তির 
মধ্যে অন্যতম 'লাঙ্ষা?, “মহুয়)', "চার? ( চিরঞ্জির ফল৯, 


জব্বলপুর ও গঢ়ামণ্ুল। ৯৯ 
“গাব, হ্রিতকী', এয়ের" বনের মৃত পশুর চামড়া, 
* গঁদ', ধু ও মোম”, লোহা” 'বন্যঞআমলকী'? আম? 


ও “জাম ১৯”৬১৯০৭ সালে ফল, কাঠ, ও ঘাস- 
বিক্রয় করিয়া ৫২১০* টাকা গবর্ণফেটে পাইয়াছিলেন। 
তারতবর্ষের মধ্যে “মধ্য-প্রদেশে যত প্রকার খনিজ 
পদার্থ পাওয়া যায় বোধহয় অন্য প্রদেশে এত পাওয়। যায় 
না। আবার মধ্য-প্রদেশের মধ্যে জববলপুরই যেন 
খনিজ পদার্থের কেন্্রস্থল। কাট্নীর “চুনের পাথর? 
ও “সাজীমাটী”, জৌলির “গিরিমাটী। 
ও জব্বলপুরের “সাদ ছুই মাটী” এই 
কয়েকটী উপস্থিত অত্যন্ত লাভজনক 
ব্াযবসা। অগ্ঠান্ খনিদ্ের তালিকা £-_ 

১। 'মুলাবান্‌ প্রস্তর 2৩700 
+৬117601)51, 10011061171719 0857 
[)০1, +১1০0১47020) 60010 ২, 
£]1011)0101)0), ও 1২৫০] 07৮১৪], 
_এগুণি নর্মাগর্ভে বিশেষতঃ ধুঁয়া- 
ধারের (জলপ্রপাত) নিকট পাওয়] 
যায়। দেশী কারিগরের এই সব 
প্রস্তরের উপর এমন সুন্দর পালিস্‌ 
করে যে নেল্সন সাহেব বলেন যে 
বিলাতী কারিগর ভাল কল ওমক্্ 
দিয়াও ইহার বেশী পারে না। 

২। অপেক্ষাকৃত কম মূলবান 
প্রস্তর__ইমারূতী ও অন্যান্য কারু- 
কার্য্যোপযোগী প্রস্তর, কাট্‌্নীর 
£] 21100171100), ভেড়াঘাটের *])।,10171100 
ও মারবেল, জববলপুরের বেল্যে পাথর ও কাট্নীর চুণ্যে 
পাথর প্রধান। অন্যান্ত প্রস্তর যথা-137106১7, 
£[70151)07, ০15100705007705 01710718105 00210 
1000119?, ১০৪1১500110 41২98017011) 


৩। খনিজ “মাটী, ও “কয়লা? । 
৪ | ধাতু-_-লোহ),, “সীসা'ও তামা?) 477811020100305 
'্ূপা? ও “সোনা? | 2320119 বা এল্যুমিনিয়মের 
মূল প্রথমে মিঃ প. চ. দ্ত ব্যারিষ্টার পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ 
(191)/515) দ্বারা আবিষ্কাক্ক কন্রেন। 


১৩৩ 


সমস্ত 'জব্বলপুর" ডিভিজনের" ক্ষেএ্ফল ১৯০০৩ বর্গ- 
মাইল ও লোকসংখ্যা 2০৮১৯১৬। জেলার . ক্ষেত্রফল 


৩৯১২ বর্গমাইল . ও লোকসংখ্যা প্রায় ০০০০০ । 
জববলপুর সহরের (লাকসংখা। প্রায় ১৭০০০ | সমগ্র 
জেলার লোকসংখা। প্রতি-বর্গমাইলে গড়ে ১৭৮ 


জববলপুর তহসীলের লোকসংখা। প্রতি-বর্গঘাইলে ১১৯ ও 
সহরের কোর্ণ কোন স্থানে বধর্গমাইলে ৫০৯ | "গৌড় 
রাজাদিগের ভূতপুব্ব রাজধানী 'গঢ়াতে? প্রতি-বর্গমাইলে 
২১০ ও সিহোরা' ১7110171001 নত প্রতি-বর্গ- 
মাইলে ৩৯৫ । 

গৌড়েরাহ এদেশের আদিম আধবাসী এবং পুবেব এই 
প্রদেশে রাজন করিত । কিন্তু বন পুরা ক্ণাণ হহতেই আধা 
জাত এদেশে আসিয়া বাস করেন। 'ব্রাঙ্গণ?, “বাজপুত", 
'বেণে”। “কায়স্থ', লোধী?, *কুন্মী', কাছি", 'আহীর?, ইহার। 
সকলেই উত্তর হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেছে। 
গৌড় বাতীত 'কোল', ও *ভাড়িয়।”, অনাধা জাতি। 
“ভাট ও “যোশী? শনির শান্তি ও কবিতা পাঠ কিয়া 
বেড়ায়। “হালুইকব', 'ভূঁক্রণী", “র্জি” ও “মেষপাপক? ; 
'কচের)? বা কাচের শিশি- ও চুড়ী-নিক্মাতা;  'লখেরা”, 
বা লাক্ষার চুড়া-নিম্মাতা, 'নাপিত, মিল্লাহ', “শিকারী বা 
'পাবৃ্ধী', *খটিকৃ” বা "কসাই", শকরপালক 'পাসী", 


'ধীবর' বা *টামর', ও “চামাব', "কঞড়', 'মোগায়।”, 
“বেহেনা?, 'কোন্ট]?, প্রভৃতি ইতর জাতি । এই জেলায় 


শতক্রা ৮৮ জন হিন্দু, শতকরা ৬ জন মুসলমান ৪ শত- 
করা ৫ জন অপদেবধতা-উপাসক 
১ জন জেন, পাশী বা খুষ্গান। জৈনদের সংখা! ৬১৭৭ 
ও খুষ্টান ৩৬৮৮ । হিন্দী এ উর্দ, ভাষাই এ প্রদেশে 
সাধারণতঃ প্রচণিত । 


21711001১1১) 1 শতকরু। 


জব্বলপুর হইতে 5 মাহল দ্বরে ভেড়াঘাট বাবার 
পথে 'তেউর' নামে এক গ্রাম আছে, কথিত আছে যে 
ইহ) ত্রিপুরান্ুর্ের রাজধানী ছল । পগমেটা ঘাটে 
'ত্রিশুলতেদ' নামক স্থান এখনও পৌরাণিক প্রসিদ্ধ 
স্থান প্রদর্শিত হয় ( "মহাদেবের ত্রিশুপ 
'ভ্রিপুরকে' ভেদ করিয়া পর্বতে প্রোথিত হয় বলিয়। 
এহ স্ভানের নাম এপ্রিশুল-ভেদ' )। 


বলিয়া 


নন্মদ।-তোঞ্জে 


 প্রবাসী_বৈশাখ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


॥ ১ রর 
, শঙ্কবা্চার্যয এই কথার যাথার্থ। স্বীকার করিয়াছেন। 


'মহার্ডারত' পাঠে জান। যায় যে 'হৈহয়? বংশায় রাজাগণ 
এই “নারদ প্রদেশে রাজ্য করিতেন । 'স্বন্দ পুরাণে? 
পাওয়া যায় যে এই প্রদেশ অবস্তী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল 
ও উজ্জয়িনী ইহার রাজধানী ছিল। নটচড়ামণি 
৬গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত “পাগব-গৌরব' নাটকে যে 
অবস্তীশ্বর দরণ্ডীর কথা আছে, তিনি এই প্রদেশেরই রাজা 
ছিলেন। ( আমশ) 
কুমারেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 





ধন্মপাঁল 


প্রথমণ্পরিচ্ছেদ । 
জীর্ণ দেউল। 


সহজ বৎসর পূর্বে তাগীরথীর অবস্থা এত শোচনীয় 
ছিল না, ভাগীরথীর বক্ষে মরুভূমির গ্ঠায় বিস্তৃত 
বালুকারাশি বৎসরের মধো নয় মাসধু ধু করিত না, 
কারণ তখনও গঙ্গার জলরাশি তাগীরথা দিয়াই খহিয়। 
আসিয়া মহাসমুর্দের সহি মিলিত হইঙ। খন সযুদ্র- 
গামী পোতসমূহ এহ ভাগীরথী দিয়া যাতায়াত কর্িত। 
আধ্যারর্তের বাণিজা, গঙ্জী ও ভাগাধথী বক্ষে বহন 
করিয়া] আনিয়। দেশ দেশান্তপে প্রেরণ করিতেন। তিন্ন 
তন্ন আকারের জলযানে নদাবক্ষ পরিপূর্ণ থাকিত। 
এখনও স্থানে হানে বালুকাস্তংপ খনন করিতে কাপতে 
অণবপোতের ধ্বংসাবশেষ থৃহদাক!র শৌহশৃঙ্খল নঙ্গণ 
প্রভৃতি পাওয়া যায়। 

পণ্মার উৎপত্তিস্থানের অনতি৫বরে শাগীরথীর পশ্চিম 
তারে, সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় পগান্ত খিস্তত প্রশস্ত 
রাজপথের পাশে একটি প্রাচান দেবমন্দির ছিপ। 
ণছ শত বৎসর পুর্ব্বে মন্দিরটি নিশ্মিত হইয়াঙ্ছিল; কালে 
তাহা জীণ হইম্রা পড়িয়াছিল এবং াহাতে যে দেবসুপ্তি 
স্থাপিত ব্ৃইয়াছিল তাহাও বহুপূর্বেব অন্তহিত হইয়া- 
ছিল । মন্দিরের সন্গুখে একটি অশ্বথবক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া 
ক্রমে মন্দিরের ভগ্র, চুড়াৰ উপরে শাখা গুশাখা। বিস্তার 
করিয়াছিল । 


কাহার মন্দির, তাহাতে কোর দেবতা 


১ম সংখ্যা ] 


প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা তখনও কেহ বলিতে পারিত না 
তথাপি মন্দিরটি দেশবিখাত ছিল। গৌড় হইতে গঘপ্ত- 
গ্রামের পথে ইহা পথিকদিগের বিশ্রামের স্থান €ছিল ; 
গঙ্গা পার হইয়। এই মন্দির পর্যান্ত আসিতে আসিতে 
সন্ধা হইয়া যাইত, সেই জন্য পথিকগণ এই ভতগ মন্দিয়ে 
অথবা অশ্বথ-বক্ষের নিয়ে পাঞ্জিতে আশ্রয় লই৩। 
মন্দর-নিয়ে ভাগীবথা প্রবাহিত | প্রাচীন কালে মন্দির 
হইতে নদীগর্ভ পধান্ত সোপানশ্রেণী বিস্তুত ছিল, 
কালবশে তাহাও জীর্ণ হইয়াছিল বটে কিন্তু তখনও, 
বাবহাবের যোগা ছিল । বহুদিন যাবৎ গোৌড়ের পথে 
শাঙ্গা দেউপ” ,পান্থগণের বিএ্রামস্থল ছিল, পরিবর্তন- 
শবল] তাগারথ] কেখ খে তাহা গ্রস করেন নাই ইহাই 
লোকে আশ্চযা ভাবিত' শঙ শত বৎসর পূর্বেবে “তাঙ্ছ। 
দেউল, অশ্বথ-বৃক্ষ, এমন কি গৌড়ের াজ-পথ পধখান্ত 
নদীগভে বিলান হইয়াছে । যেখানে জাণ *মন্দরটি ছিল 
এক কালে সেই স্থান দিয়া ঘোর পরবে ভাগারথী: 
জপরাশি ছু টয়া যাইভ; আবার সেহ স্থানেই এখন শ্ঠামণ 
শশ্তক্ষেএ দেখিতে পাওয়া যায় । কালের গি 
কুটিল | 
সে সময়ে দেশশ্রমণের পক্ষে জণপ্রথহ প্রশস্ত ছিল। 
নাহাপা। দ্রুতগমন আবশাক বোধ 
হাহা পথে অথবা অশ্বপৃষ্ঠটে গমন করিতেন। 
প্রায় সহঅ বখসর পুবেব দুহজন অশ্বারোহা এত রাজপথ 
অবলথন করিয়া সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় মতিযুখে অগ্রসর 
হহতোছলেন। ভাদ্র মাস। ভাগীপথী কুলে কুলে ভরিয়। 
উঠিয়াছেন। কিঞ্চিৎ পুবেৰ বৃষি হওয়ায় পথ অত্যন্ত কর্দমাক্ত 
হহয়াছে। স্র্ধযাদ্দেব অস্তাচণে মাসন গ্রহণ করিয়াছেন, 
চারিদিক ক্রমশঃ হইয়া আসিতেছে । অশ্ব 
দুইটিকে দেখিলে বোধ হয় যে ঠাহার। ধনহুপথ অতিক্রম 
করিয়ছে।* আরোহাগণও তাহাদিগের অবস্থা 
ধীরে ধারে চালাইতেছিলেন। , 
অশ্বারোহীদ্ধয়ের মধ্যে একজন মুখাপুরু৯, 
খয়ঠক্রম বিংশতি বৎসরের আরধধক হইবে না! দ্বিতীয় 
ব্যক্তি প্রো তাহার কেশরাশি শুরু হইতে আগন্ত 
হইয়াছে, বর্মঃক্রম অনুমান পঞ্চাশৎ বধ ।॥ উভয়েই সশস্ত্র 


সতা সতাই 


তবে করিতেন 


অন্ধকার 


দেখিয়া 


তাহার 


ধর্মাপাল 


" এলৌহবন্বে উভয়ের দেহ আইধৃত, মন্ত্রকে বৃহৎ উ্ভীষ। 


১০১ 


প্রত্যেকের সম্মথে অশ্বপৃষ্টের আসনের ,সহিত রজ্জু দ্বারা 
আবদ্ধ এ একটি লৌহ-নির্শিত শিরন্্রাণ। যুবক. 
অগ্রে চলিতেছিলেন ? প্রোঢের অশ্ব খ্ুরে ধীরে প্রথমের 
অনুগমন করিতেছিল। 

পুরাতন মন্দিরের নিকটে আসিয়। যুবক প্রৌটকে 
লক্ষ্য করিয়া কহিলেন “কোন স্থানেই ত মনুষ্যের 
আবাসের চি দেখিতে পাইতেছি না, অপ্ধকারও 
গাঢ় হইয়া আপিঠেছে, কি করিব ?” 

প্রৌঢ় উত্তর করিলেন পুত্র, সত্য সতাই দেশের 
অবস্থা অতান্ত ভীষণ হইয়াছে । বিংশতি বৎসর পূর্বে 
বাজপথের উভয় পাশ্বেশত শত গ্রাম 'দেখিতে পাওয়া 
যাইত, তাহাদিগের চতুষ্পাশ্ব স্থিত শ্ঠামণ্‌ শস্মাক্ষেত্র 
দেখলে যেকি আনন্দ হহত তাহা আর কি বলিব। 
দেখিতে দেখিতে সমস্ত অন্তঠিত হইয়া গেল। দেখ, 
পঞ্চদশ ক্রোশের মধ্যে একখান গ্রাম দ্রেগ্িতে পখই 
নাই, একটি মগ্চষোর মুখ দেখিতে পাই নাহ, দেখিতেছি 
কেবল ভাষণ অরণা। পাঞ্িঞকালে লোকালয়ে আশ্রয়, 
পাইলে তাল হহণ। দরে একটা অশ্বখ-বক্ষ দেখা 
যাইতেছে না? দেখ ধণন্ম, এহ স্থানে একটি জীর্ণ দেবালয় 
ছিল, আমি একাকী এহ পথে চলিবার সময়ে তাহাতে 
কঠবার রাঞ্িকালে আশ্রয় লইয়াছি ৷”? 
. ধশ্ম।7 পিতা! অশ্বথ-বৃক্ষ দেখিতে পাইতেছি বটে 
(কিন্ত দেখালয়ের ত কোন চিহ্ন দেখিঙেছি না? « 

প্রৌঢ় ।- তবে চল অশ্বথ-তলেই রাত্রিযাপন করিতে 
হহবে। 

ক্লান্ত অখদ্ধয় ধারে ধারে গমন করিতে লাগিল। প্রৌঢ 
চারিদিক পক্ষা করিয়া দেখিঙেছিলেন। অশ্বথ-রক্ষের 
নিকটে আসিয়া তিনি বলিয়া! উঠিলেণ "“ধন্ম, এই স্থানই 
বটে, দেখ চারিদিকে প্রস্তর ও ইষ্টকখণ্ড পতিত 
রহিয়াছে । এহ বৃক্ষের পশ্চাতে বনমধো বোধ হয় সেই 
দেবালয় আছে।” 

উভয়ে অশ হইতে অবতরণ'করিলেন ও বৃক্ষকাণ্ডে 
অশ্ব ছুইটিকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া বনমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন। 


১০২ 


সেই স্থানে লোকসমাগম হয় নাই, ক্ষুদ্র বৃক্ষদমূহে তৃমি 
আচ্ছন্ন, বেতসী.লতা বৃক্ষ হইতে রক্ষান্তরে' আশ্রয় 
লইয়া দুর্ডেদ্য আববণ স্থষ্টি করিয়াছে। অস্ত্র দ্বারা পথ 
পরিষ্কার না করিলে বনে প্রবেশ করিবার উপায় নাই 
দেখিয়। উভয়েই আসি হস্তে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে 
অগ্রসর হইলেন। অন্নত্বর গমন করিবার পরই মন্দিরের 
সম্মুথে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরের সম্মুখে কতক স্থান 
পরিক্ষার ছিল। প্রৌঢ় কণ্টকাঘাতে জর্জরিত হইয়াছিলেন, 
তিনি মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিলেন “মন্দির 
শৃন্য । তুমি অশ্ব ছুইটিকে এইখানে লইয়া আইস।” 

পিতা মন্দিরদ্ধারের শিলার্গ্ডের উপর উপবেশন 
করিলেন, পুত্র অশ্বথ-বৃক্ষাতিযুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক অশ্ব লইয়া ফিরিয়া আসিপে 
প্রৌঢ় তাহাকে কহিলেন “নিকটেই নদী আছে, তুমি 
অশ্ব দুইটিকে জল পান করাইয়া লহয়! আইস।” 

নদাব দিকে অগ্রসর হইয়া যুবক দেখলেন কিয়ৎকাল 
পুর্বেব কে যেন পথ পরিষ্কার করিয়া পাখিয়াছে। যুখক 
বিস্মিত হহয়] দাড়াইলেন। দেখিলেন পথ সেই দিনই 
পরস্কুত হইয়াছে বেতসী লতার ছিনন শীষ সরস রাহয়াছে, 
কর্তিত ধক্ষশাখাগুলি শু হয় নাই আব্দ ভূমিতে অস্পষ্ট 
মনুষা-পদচিঞ্চ । অন্ধকার তখন গাঢ় হহয়। আসিয়াছে, 


সুতরাং পদচিহ্ন কোন দিকে গিয়াছে তাহ। |ম্থর কাঁর- 


বার উপায় নাহ। নিকটেহ ঘাট, বায় স্ফীত হইয়া 
নবীর জলে সোপানাধলী মগ্ন হইয়া গিয়াছে । ঘাটের 
উপরে একটি গৃহৎ আম্রবৃক্ষ' তাহার তলে অন্ধকারে 
শ্বেতবণ একটি পদার্থ পতিত আছে । অন্নক্ষণ পরে অতি 
ক্ষীণস্ধবে কাতরতাজড়িত কণ্ঠে কে বলিয়া উঠিল “জল” 

একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষে অশ্ব দুইটিকে বাধিয়া যুবক অসি 
হস্তে অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন ধক্ষতলে একজন মনুষ্য 
পতিত বাহয়াছে। সে বোধ হয় পদশব্ধ শুনিতে পাইয়া 
ছিল, ধীরে ধীরে বলিল “যাই_কে আছে--জল।” 
যুবক দেখিলেন তাহার সর্ববাঙগ রুধিবাপ্নত। বোধ হইল 
যেন তাহার অগ্তিম সময় উপস্থিত। যবক ব্যস্ত হইয়া 
নদী হইতে উষ্ভীৰ ভিজাইয়া আনিলেন এবং আহত 


প্রবাসী-_-বৈশাখ, ১৩২১ 


পথের উভয় পার্থে নীবড় বন, বোধ হয় বন্কাল ' 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ব্যক্তির মুখে একটু একটু করিয়া জল দ্বিতে আর্ত 
করিলৈন। জল পান করিয়া সে একটু সুস্থ হইল। 
তাহার ,পর বলিল “আমি যাই, আমার অধিক সময় 
নাই__তুমি বড় উপকার-_জল।” যুবক পুনরায় 
তাঁহার মুখে জল দ্িলেন। আহত ব্যক্তি তাহ পান 
করিয়া পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিল “আমি মণিদত্ত-_ 
গৌড়ে আমার গুহে দেবতার নিয়ে বু ধন_-জল।” 
আহত ব্যক্তি পান করিয়া একটু বিশ্রাম করিল, 
আহার পর পুনরায় বলিল “তুমি লইও--জল।” যুবক 
আবার জল দিলেন, আহত ব্যক্তি অনেকক্ষণ নীরব 


হইয়। রহিল । যুবক বুঝিলেন যে তাহার শেষ হইয়। 
আসিতেছে । তাহার পর আহত ব্যক্তি খলিয়া৷ উঠিল 
“রাজা নাই-_অরাঞজক--ধন্ম নাই-তুমি রাজা 





জ-_” এবক মুখে আবার জপ দিলেন কিন্তু তাহ! গড়ী- 
ইয়! পড়িপ। 'তখন উত্তপীয়খণ্ডে শবদেহ আচ্ছাদিত 
করিয়। যুবক অশ্বপ্ধয়কে জলপান করাইলেন ও মন্দিরে 
প্রতা।গমন করিলেন। বনমধা হইতে দেখতে পাইলেন 
মন্দির-মধ্যে অগ্নি জলিতেছে। আশ্চর্যযান্থিত হইয়া নিকটে 
আসিয়া দেখলেন ঘে তাহার পিত। অগ্নির পার্খে বাঁসয়া 
তাহাতে শুঞ্ক কাষ্ঠপণ্ড নিক্ষেপ করিতেছেন। পুব্রক্ষে 
দেখিয়া পিতা কহিণেন দেখ ধশ্ম, আমাদিগের পুর্বে 
বোধ হয় আপ একজন এই মান্দবরে আশ্রয় লইয়াছিল। 
সে মন্দিবের পার্শ্বে শুক্ষকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি উত্পাদন 
করিয়া গিয়াছে, বোধ হয় শীঘ্বই ফিরিবে |” যুবক তখন 
পিতাকে আহত ব্যক্তির কথা জ্ঞাপন করিলেন। প্রৌঢ় 
কাহলেন “সত্যই রাঞ্জার অভাবে, ধন্মের অভাবে দেশের 
সর্বনাশ হইতে চলিয়াছে। এরূপেষে কতর্দিন কাটিবে 
তাহা বলিতে পারি না। ক্রমে দেখিতেছি আর্ধ্যাবর্ত 
হইতে গৌড় দ্রেশের নাম লুপ্ত হইবে। বাক্রিকাল, 
দস্যু তন্করের অভাব নাই, চল অশ্ব দুইটি লইয়। মন্দির- 
মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি, কালি প্রাতে মণিদত্তের দেহের 
সৎকার ক/রব।” 

পুৰ্র নীরবে অশ্ব দুইটি লইয়া মন্দির-মধ্যে প্রবেশ 
করিলেন, তাহার পর.অসি হস্তে পিত] পুত্র ন্দিরের দ্বার 
বক্ষ! করিয়। সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। 


টু সংখ্যা ] 


হইয়া আসিলেন। নদীতীরে আসিয়। দেখিলেন বটের 
উপরে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন।” তাহার পুরিধানে 
গৈরিক বসন। তাহার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ ও কৃষ্ণ কেশ 
দেখিয়। যুবাপুরুষ বলিয়। প্রতীতি হয়। পার্খে লৌহনির্শিষ্ত 
ত্রিশুল ও অলীবুপাক্র'পড়িয়া আছে। সন্ন্যাসীকে দেখিয়। 
উভয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন। প্রৌঢ় জিজ্ঞাসা 
করিলেন “ঠাকুর, আপনি কথন এইছ্ানে আসিয়াছেন ?” 


উত্তর হইল “গোপালদেব, আমি তোমার অপেক্ষায় 
সমস্ত রাত্রি বসিয়া আছি ।” 

প্রো অধিকতর আশ্চরধ্যান্বিত হইয়। জিজ্ঞস| করি- 
লেন “আপনি কি আমার পরিচয় অবগত আছেন? 
আমি ত আপনাকে চিনিতে পারিতেছি না ?” 


সন্ন্যাসী ।_ তুমি আমাকে পূর্বে দেখ, নাই বলিয়। 
চিনিতে পারিতেছ না, কি? আমি তোমাকে চিনি। মণি- 
দত্তের দেহ দাহ করিবে ত? 

গোপাণ।_- আমরা পিতাপুতে তাহাই স্থির করিয়া 
ছিলাম । আপনি তাহ। কি করিয়া জানিলেন? 

সন্ন্যাসী ।-- বাধ্য হইয়। এামাকে অনেক অনাবস্তক 
কথা জানিতে হইয়াছে, ক্রমে সমস্তই জানিতে পাবিবে। 
মণ্দিবের পশ্চাতে অনেক শুক্ধ কাষ্ঠ সঞ্চিত আছে, তাহ। 
লইয়। চিত। প্রস্তুত কর। 


মন্দিরের পশ্চাতে রাশি রাশি শুষ্ক কাষ্ঠ সঞ্চিত 
ছিল। উতয়ে তাহ হইতে কাষ্ঠ লইয়া! ঘাটের উপরে 
চিতা রচনা করিলেন। তাহার পরে মাঁণদত্তের মৃতদেহ 
তাহাতে স্থাপন করিয়া কাষ্ঠরাশিতে অগ্নি সংযোগ 
করিলন। সন্ত্যাসী তাহাদিগকে সাহায্য করিতে 
অগ্রসর হইলেন না চিতার অদূরে ঘাটের উপরে বসিয়। 
রহিলেন। গুদখিতে দেখিতে মণিদ্বত্তের দেহ ভন্মে পরিণত 
হইল। [চতা জ্বলিয়া৷ উঠিলে উভয়ে সন্নাসীর নিকটে 
আসিয়া উপবেশন করিলেন। গোপালদেব * জিজ্ঞাস 
কাপলেন “ঠাকুর, নিকটে কি কোন গ্রাম আছে? আমরা 
গ্রামাস্তর, হস্কুতে যে আহাধ্য আনিয়াছিলাম তাহ! কলাই 
নিঃশেবিত/ছইয়াছে।” 


ধর্মপাল 


অতি প্রত্যুষে উভয়ে অশ্ব লইয়া মন্দির হইতে বাহির* 


মৃতদেহের অবশিষ্টাংশ জলে নিক্ষেপ করিণেন। 


১০৩ 


সন্লাসী।__ তোমাকে গ্রামে লইয়া যাইবার জন্যই 


, আমি এখানে আমসিয়াছি। ৪ 
গোপ্ৰল ।__- আপনি কিরূপে জানিলেন যে আমি' 
এই স্থানে আসিয়াছি। ৪ 


সন্যাসী ।-- সে কথা পরে বলিব। 

মণিদত্তের মৃতদেহ প্রায় ভন্মীভূত হইয়াছিল, চিতাও 
নির্ববাপিতপ্রায়। পিত। ও পুঙজ উভয়ে ভাগীরথী হইতে জল 
উঠাইয়া চিতা ধৌত করিলেন ও কাষ্ঠথণ্ডের সাহাযো 
সন্ন্যাসী 
তখন উঠিয়া দ্াড়াইলেন ও তাহাদিগকে 'কহিলেন 
“আমার সঙ্গে আইস ।” 

পিতাপুজ্র অশ্বারোহণে সন্নাসীর অনুসরণ করিলেন । 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ । - 
মাত্শ্যচ্ায়। 

রাজপথের অনতিদুরে জঙ্গলের মধ্যে কতকগুলি 
আত্মবৃক্ষ দেখা যাইতেছিল। সেই স্থানে পৃর্বেব মার একটি 
পথ নিগগত হইয়া পশ্চমাভিমুখে চলিয়। গিয়াছিল. ক্রমশঃ 
তাহ] তৃণে আবৃত হইয়। পড়িয়াছে, ছুই একটি ক্ষ বৃক্ষ 
সনে স্থানে জন্মিয়াছে। সন্রাসী রাঞ্জপথ পরিত্যাগ করিয়া 
দ্র পথ অবলম্বন কিলেন। সে পথটি আত্বনের ভিতর 
দিয়া পশ্চাথাস্থৃত একটি গ্রামে প্রবেশ করিয়াছে । রাজপথ 
হইতে গ্রামটি দেখা যাইও না, এখনও দেখা যাইতেছিল 
না। পথিকগণ বে-পথ অবলঘ্ন করিয়া চলিয়াছিলেন 
তাহা দৌঁখয়। তাহাদিগের বোধ হইতেছিল যে গর্বে 
সে পথে বু শকট যাতায়াত করিত কিস্তি কোন কারণে 
অনেক দিন এ পথে শকট চলে নাই। আম্রবন পার 
হইয়া তিনজনে গ্রামে প্রবেশ করিলেন। 

গ্রামের প্রান্তে সব্বপ্রথমে ইষ্টক-নিশম্মিত একটি 
অস্টালিকা তাহাদিগের নয়নগোচর হইল। অন্টালিক। 
পুরাতন নহে, তথাপি তৃণগুল্মে প্রাচীর ও ছাদগুলি তরিয়া 
গিয়াছে, সন্গুখের উদ্যানে এত বন হইয়াছে য়ে তাহাতে 
দুই একটি হিং জন্ত অনায়াসে লুক্কায়িত থাকিতে 
পারে, অক্টালিকার প্রবেশদ্ধারের কবাট নাই। তিন 
জনে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন । দেখিলেন সম্মুখে 
বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, তাহাও বনে ভরিয়া গিয়াছে । গ্রাঙ্গণের 
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পার্খে পূজার মণ্ডপ, তাহা হইতে ছুইটি শৃগাল মন্থুষোর 
পদশব্দ পাইয়া পলায়ন করিল। মণ্ডপের মুধো দুইটি 
'নরকন্কাল পতিত রহিয়াছে । আগন্তকত্রয় জ্।পিকার 
কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিয়। দেখিলেন যে নরকঙ্কাল 
বাতীত মানবের আবাসের কোন চিহ্ন নাই। 

সম্াসী ঈষৎ হাস্ত করিয়া কহিলেন “গোপালদেব 
কি দেখিলে” 

গোপালদে( জিজ্ঞাস করিলেন “অধিবাসীরা কি 
গহত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে ?” 

উত্তর হইল “মণ্ডপে ও কক্ষে কক্ষে ত অধিবাসীদের 
দেখিতে পাইয়াছ।” 

আগন্তকব্রয় অদ্রালিকা হইতে বাহির ভইয়া পথে 
আসিচলন। সন্ন্যাসী পূর্বদিকে অগ্রসর হইলেন। 
দেখিলেন পথের উভয় পার্থখে উচ্চ মৃণ্ময় প্রাচীর ছাদ- 
শৃন্ঠ, স্থানে স্থানে বংশদণ্ডের ভম্মাবশেষ প্রাচীরে সংলগ্ন 
র।হয়াছে। পখের বামপার্স্থিত একটি গুহে অথবা 
গুহের ধ্বংসাবশেষে কয়েকটা নারিকেল-বৃক্ষ তখনও 
অর্দদগ্ধাবস্থায় দ্রাড়াইয়। ছিল, সন্ন্যাসী তাহার মধো 
প্রবেশ করিলেন, অশ্বারোহীদ্বযও তাহার অনুসরণ করি- 
লেন। তাহার প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বিতুত প্রাঙ্গ- 
ণের মধাস্থলে নরমূণ্ডের একট স্তপ রহিয়াছে, তাহার 
চতুষ্পার্থে বহু নবকঙ্গাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । 
প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্থে অসংখা কুটারের মৃগ্ময় প্রাচীর 
সন্ন্যাসী তাহার একটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহের 
ছাদ নাই ।স্থানে স্কানে ছুই একটি অদ্দদগ্ধ মাংসখণ্ড 
পতিত আছে। গৃহতলে অসংখা পশ্তর দগ্ধ কঙ্কালের স্তংপ 
রহিয়াছে । গোপালদেব বিম্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করি- 
লেন “ঠাকুর ! অগ্নিদধাহের সময়ে গ্রামের লোক কি পশ্- 
গুলি রক্ষা করে নাই ?)? 

সন্নাসী উত্তর “যাহারা রক্ষা করিবে 
তাহাদিগেব ছিন্ন মস্তকগুণি তখন প্রাঙ্গণে স্তপীঞ্তত 
হইতেছিল।” 

তিন জনে নীরবে "গৃহ হইতে বাহির হইয়। রাজপথে 
আসিলেন। পথে আসিয়া গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন 
“ঠাকুর, এই গ্রামে কি এখন আর মানুষ আছে ? 


করিলেন 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২১ 


[ ৯৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


“সন্ন্যাসী ।-_ আছে, ছুই একজন মা্র। 

গোপাল ।-- আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চলুন, 
আমর'-ক্ষুধার্ত হইয়াছি । 

সন্ন্যাপী।-_ গ্রামে প্রবেশ করিলে, গ্রামা দেবতা 
দর্শন না করিয়াই চলিয়। যাইবে? 

গোপাল ।-- দেবতার মন্দির কোথায় ? 

সন্র্যাসী।-- আমার সহিত আইস । 

এই বলিয়া সন্ন্যাসী পথ দেখাইয়া চলিলেন, জন- 
মানবশৃন্ত গ্রামাপথ অতিক্রেম করিয়া গ্রামের মধ্যস্থলে 
উপাস্থত হইলেন। সেই স্থানে শ্তামল তৃণমণ্ডিত ক্ষেত্রের 
মধ্যস্থানে একটি মন্দির বহিয়াছে। , মন্দিরের কপাট 
নাই, দূর হইতে চতুভুজ পাষাণ-নিশ্মিত বাস্থদেব-মুপ্তি 
দেখা যাইতেছে । পিতাপুত্র অগ্রসর হইয়া দেখিলেন 
বনু নরকঙ্কাণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । তাহারা 
দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন যে ছুই তিনটি সম্পূর্ণ কন্কাল 
দেবমূত্তিকে আলিগন করিয়া বহিয়াছে। দেখিয়া স্পষ্ট 
বুঝিতে পারিলেন যে? মরণের আশঙ্কায় তাহার গামা 
দ্রেখতার আশ্রয় লইয়াছিল ; ভাবিয়াছিল' দেবতা তাহা- 
দিগকে অকাল-মৃত্যুরর কবণ হইতে রক্ষী করিবে। মৃত্যু 
যখন নিকটে আদিয়াছিল তখন তাহারা প্রাণভয়ে ব্যাঞুল 
হইয়া মন্দিরের বিগ্রহ জড়াইয়া ধরিয়াছিল, বোধ হয় 
তাবিয়াছিণ যে শেষ মুহুর্তে নিশ্বম পাষাণ কঞ্চণ হইবে 
এবং হস্ত প্রসারণ করিয়া আততায়ার অস্ত্রাঘধাত নিবারণ 
করিবে। শ্তম্তিত হইয়। পিতাপুঞ মন্দির-মধ্যে ঈাড়াইয়া। 
রৃহিলেন। সন্নাসা মান্দবের বাহর্দেশে অপেক্ষা কাঙতে- 
ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন «“গোপাপণদেব কি দেখি- 
তেছ? নির্বোধ গ্রামবাসীগণ তাবিয়াছিল যে দেব- 
মন্দিরে শক্র আসিবে না, আিলে স্বয়ং বাসুদেব তাহা- 
দিগকে রক্ষা করিবেন। বাসুদেব কেমন রক্ষা কাঁরয়া- 
ছেন তাহা দেখিতে পাইতেছ ত ?” 

গোপাল। -ঠাকুর, যথেষ্ দেখিয়াছি, আর দেখিতে 
চাহি নার আমরা খাদ্য বা আশ্রয় চাহি না, আপনি 
আমার প্রণাম গ্রহণ করুন, আমি এখনই এই স্থান পরি 
ত্যাগ করিব। ২. 
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এই ,বলিয়। গোপালদেব মন্দিরের বাহিরে আসি- 
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“বাস্ত হইও না, তুমি বিচলিত হইলে দেশ রক্ষার কোন 
উপায়ই থাকিবে না।, আমার সহিত আইস।” ৬ 

গোপাল ও ধর্্পাল সন্যাসীর পশ্চাতে পশ্চাতে 
একটি ক্ষদ্‌ নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। নদীতীরে 
দাড়াইয়া সন্নাঁসী ডাক্ষিলেন “গৌর রি 

কেহই উত্তর দ্রিল না। ছুই তিন বার ডাকিবার 
পরে বেণুকুপ্রের অন্তরাল হইতে কে একজন উত্তর 
দিল «কে ডাকে? ঠাকুর ?" 

সন্ন্যাসী তখন হাসিয়। বলিলেন “গৌর, ভয় নাই, 
মামিই বটে। তুমিপার হইয়া আইস।” 

গে।পালদেন লক্ষা করিয়! দেখিলেন স্থানটি ছুেছ্য, 
শ্চদ নপখটি বাকিয়। তাহার তি দিক বেষ্টন করি- 
গে । অপর দিকে নদীর পুরাতন গর্ভ, বর্ষ।র জগ 
তাহাও কুণে কুলে ভরিয়া উঠিয়ানছ। এই দ্বীপটির 
কলে কলে ঘন বেণকুগ্ধ, দেখিলে মন্ুষোর আবসস্থান 
নলিয়। বোধ হয় না। ইতিমপো গৌর তাল-রক্ষকাণড- 
নির্শিত উড়পে চড়িয়া নদী পার হইয়া আসিল এবং 
ভূমিষ্ঠ হইয়। সন্নাসীকে প্রণাম করিল, গোপালদেব বা 
শাহার পুরের দিকে ফিবিযাও দেখিল,না। সে বাক্তি 
ক্ষীণকায়, খববাকুতি, থোর কুঞ্চবর্ণ ঃ কোনও পরিহাপ- 
রসিক বো হয় ব্যঙ্গ কিয়া তাহার নাম বাখিগ়্াছিলেন 
গৌর । তাহার সমপ্ত অবয়বের মধো মাসিকাটি বিশেষ- 
তাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ তাহা শরীরের মাংসহীনতার 
অশাৰ পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেছিল। গৌর স্থির 
হইয়া সন্না।সীর সম্মথে দাড়াইল, সন্যাসপী তখন জিজ্ঞাসা 
করিলেন “গৌর কি দেখিতেছ 1” 

গৌঁ:।- প্রহ যাহা দেখিতেছেন তাহাই দেখিতেছি। 

সন্নাসী 1 তোমার সম্মুখে যে দুইজন অতিথি উপ- 
স্থিত তাহা গ্ি দেখিতে পাইতেছ না? 

গৌর ।_- অতিথি? প্রভূ, আমি অতি দীন, অতিথি- 
সেবার গৌভাগা কি আমার হইবে ? |] 

সন্্যাসী।- আরে পাগল, ছুইজন ক্ষুধার্ভ অতিথি 
সম্মুখে দাড়াইসু] রহিয়াছেন। 

গৌর 1 ঠাকুর তবে কি হইবে? 

৯৪ 
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৬. 
লেন, তখন সন্ন্যাপী তাহার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন 
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* গোৌরচন্দর এই বলিয়া ক্রন্দনের উপক্রম করিল । সন্ন্যাসী 
তাহ দেখিযু। আশ্চর্ধযাশিত হইয়া কিলেন “কি হে গৌর, 
পাপার কি? কাদিতে আর্ত করিলে কেন?” 
গোরচন্্ তখন ঈষৎ অন্নাসিক ক্রুন্দনমিশ্রিত সুরে 
কহিপ “প্রন, আমার সহিত ছলনা করিততিচছন।” 
সপ্যাপী অধিকতর আন্মধা।নিত হইয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন «কেন ?” 
গৌর 1 প্র, ঘরে মস্িমাঞ্র চাউল নাই দেখিয়া 
তিক্ষায় বাহির হষ্টব মনে করিতেছিলাম, এমন সময়ে 
প্র কি ন। দুইটি ক্ষুধার্ত অতথিদেবতা লইয়া .আমার 
ছয়ারে উপস্থিত। 
গৌরচন্দ পুনরায় করন্দনের চেষ্টা করিতেছিল। 
সন্াপী তাহাতে বাপধ। দিয়। কহিলেন “সে কি হে!*এক 
পক্ষ পূর্বে যে তোমাকে এক নৌকা চ।উল আনাইয়। 
দিয়াছি! তাহা কি করিলে?” 
গোল ।-- সে সমস্তই প্র$ শেষ করিয়াছেন ।* ্ 
সনযাসী ।-মামরা তিন জনে একপনক্ষে এক নোৌক। 
চাউল খাইয়াছি? 
গৌর ।-_ আজ্ঞা । 
সন্গাসী অত্যন্ত কুন্ধ হইয়। উঠিপেন, কিন্তু পরক্ষণেই 
কি ভাবিয়। উচ্চ হাস্য করিয়। উঠিলেন। গোপালদেব 
সপুত্র আমবক্ষের ছায়ায় দাড়াইয়। এই অভিনয় দর্শন 
কারিতেছিলেন। তাহাদিগের জন্য 
অন্নহীন গোপচঞ্জ বিপদে পড়িয়াছে, তিনি অগ্রসর হহ্য়। 
সন্ন্াাসীর নিকটে গেলেন এবং করজোড়ে কহিলেন “প্র 
হহাকে বিপন্ন করিয়া কাজ মাই। এখনও সময় আছে, 
আমাদিগের দ্রুতগামী অশ্বদ্ধয় শীঘ্রই আমার্দিগকে 
গ্রাম।স্তবে পৌছাইয়া দিবে ৮ 
সন্ন্যাসী হাহার কথ। শুনিয়। পুনবায় হাসিয়া উঠিলেন 
"গোপালদেব, গৌরচন্দ্রের কথায় বিশ্বাস করিলে চলিবে 
না, গৃহে যথেষ্ট তঞডল আছে, কিন্ফ সে ভাবিতেছে এই 
দীর্ঘকায় পুরুষদ্ধয় নি*চয়ই ছুই তিন সেবু চাউল আহার 
করিয়া! ফেলিবেঃ সেইজন্যিই সহজে তোমাদিগকে দুর 
করিবার চেষ্টা করিতেছে ।” গৌরুচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিভ 
হইয়া! নত দৃষ্টিতে দড়াইমলা রহিল। সন্ন্যাসী তাহা 
ঙ ঙঁ 


৫ 


[হন ভাবিশেন যে 


৯০৬ 


দেখিয়া কহিলেন '«গোৌর,' ইহাদিগকে নিদায় করিলে, 
চলিবে না, ইহ।দিগের জন্য কিছু তরুগ বায় কৰিতেই 
হইবে ।” ূ . 

গৌরচন্্র' হাহা! শুনিয়। নিশ্বাস ভাগ করিয়া কহিল 
“ঘে আজ্ঞ1” সন্্যাসী ও গোপালদেব তাহার ভাব 
দ্রেখিয়। উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। 

ধনমধে) শগালের পদশন্ব শুনিয়া অগ দুইটি অস্থির 
হইয়া উঠিল। এক্ষণে গৌরচন্ত্র তাহাদিগকে দেখিতে 
পাইল, দেখিয়ই তাহার মুখ শুখাইয়া গেল। সে ভাবিয়া- 
ছিল ছুই তিন সের চাউল ব্যয় করিলেই সে পার 
পাইবে, কিন্তু এখন বুঝিতে পাপ্রিশ যেআজ তাহার 
ঘোর ছুদ্দিন, প্রকাণ্ড প্রকাও হস্তীর য় বলবান অশ্ব 
দুইটি, নিশ্চয়ই দশ সের তুল আ'হার করিবে। সে 
ব্যাকুল হইয়া কম্পিত কঠে ডাকিল “প্রত 1” 

সন্নাসী তখন গোপালদেবের সহিত কথা কহিতে- 
ছিলেন। তিনি মুখ ফিরাইয়া কহিলেন «কেন ?” 

গৌর সভয়ে একপদ অগ্রসর হইয়া! কম্পিত কণ্ঠে 
 পিজ্ঞাসা করিল “প্রগ্, ইহারাঁও কি আহার করিবেন ?” 

সন্নাসী আশ্চর্যান্িত হউয়। 
“কহ ?” 

গোর ।-__ আজ্ঞা, এই চতুষ্পদ অতিথি দুইটি? 

সন্যাসী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন “ইহারা খাইবে ন। 
ত কোণায় যাইবে ?” 

গৌরচন্দ্র পুনরায় দীর্ঘনখাস ফেলিয়। কহিল “তাহাই 
জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।” 

তগুলবায় অবশ্ন্ত।বী দেখিয়া গৌর আলসা তাগ 
করিল ও ভেলাখানি তীরে লাগাইয়া 
দাড়াইল। 

সন্্য'সা কহিলেন “গো, তুমি আমাদিগকে পার 
করিয়। আসিয়। ঘোড়া দুইটির নিকট ফ্লাড়াইয়া থাক ।” 

গৌর উত্তর করিল “যে আজ্ঞা ।” 

সকলে পার হইয়া আসিলে সন্নাসী বনমধ্যে প্রবেশ 
কারলেন। গোপালদেব ও ধর্পাল তাহার অনুসরণ 
করিলেন। উভয়ে আশ্চর্যামিত হইয়া দেখিলেন যে 
বনমধো বেণুকুঞ্জসমুহের অন্তরালে একটি বৃহৎ অদ্রীলিকা 


জিজ্ঞাসা করিলেন 


প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২১ 


তাহ'র পাশে 


| ৯৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রহ্ধিয়াছে, নদীর পরপার হইতে তাহার কিছুই দেখিতে 
পাওয়া যায় না। অট্রাণিকার দুয়ারে ফ%াড়াইয়। 
সন্ন্যাসী ডাকিলেন পকাত্যায়নী, ছুয়ার খোল, আমি 
আসিয়াছি।” 'অল্লক্ষণ পরবে একটী অবপ্তনারৃত। প্রো 
ত্রমণী আসির়। দ্বার যুক্ত কবিল। সন্যাসী অতিথিদ্বয়কে 
লয়। গুহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। 

অটালিকার মধ্যস্থলে বিস্তৃত অঙ্গনঃ তাহার চারি 
পার্খে ইষ্টকনির্িত গৃহ। সন্যাসী প্রথম ছুই তিনটি 


, গৃহ পার হইয়া চতুর্থ গৃহে প্রধেশ করিলেন। গোপালদেব 


আশ্চর্য হইয়া গুহগুপির সজ্জা! দেখিতেছিলেন। প্রথম 
গৃহটি নানাবিধ বন্ম ও অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ, দ্বিতীয় গৃহে 
নৃতন ও পুপ্রাতন পরিধেয় বস্ত্রাদি সঙ্জিত আছে, চতুথ 
গৃহে বিশ্বৃত কাাননের উপরে ছৃপ্ধফেননিত শখ্য। বিস্তৃত 
ছিল। সন্ন্যাপী তাহার উপরে বসিয়। পড়িলেন ও 
গোপালদেবকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। 
সপুত্র গোপালদেব উপবিষ্ট হইয়া বন্ধ ও অস্ত্রা্দি মোচন 
করিয়। শধ্যার্ন উপরে রক্ষা করিলেন। পুর্বপরিচিতা 
প্রা বমণী আসিয়। পাদপ্রক্ষালনের জল দিয়া গেল। 
হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া তিন জনে শধ্যায় উপপিষ্ট 
হইলেন। গোপথলদেব জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রভূ, এই 
গহ কাহার ৭ 

সন্ন্যাসী হাসিয়া উত্তর করিলেন “উপস্থিত আমার ।”, 

অত্যন্ত আশ্চর্যাশ্িত হইয়া গোপালদেব জিজ্ঞাসা 
করিলেন “আপনার গুহ ! আপনার গৃহে এত অস্ত্র শঙ্স 
কেন?” 

সন্্যাসী।_- সময়োপযোগী গৃহসজ্জ। মাত্র । আপনি 
আহার করুন, তাহার পর সমস্ত কথা খুলিয়' বলিব। 
বলিবার জন্তই ত আপনাকে এখানে আনিয়াছি। 

(ক্রমশঃ) 


৫৯২ 


আরাখালদাস বন্দোপাধ্যায়। 


১ম সংখ্য। ] 


অন্তিম বাসনা 


|]. 
[ গ্রয়ুক্ত ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের একমাত্র গীতিকবিত। যাহ] * 


ছাপা হইয়াছিল। পুরাতন ভারতী হইতে উদ্ধ ত*।] 
অন্তাচলে গেল গে। দিনমণি 
আইল বজজনী 
* উঠিল শশধর বজত-রুচি। 
জিবনের সখের দিন-_ হায় 
এমনি চলি খায় 
রঙ্গ-তঙ্গ যায় চকিতে ঘুচি॥ 
স্বরায় গে! ফুরায় খুসি-হাসি-_ 
পোড়া অদৃষ্ধ আদি 
অন্তিম যবনিকা ফেণিতে বলে। 
খেলা-ধুলা সব্র্ল অবসান-_- 
বন্ধুজন-বয়ান 
ভাসে গো অবিরাম ন্য়ন-জলে | 
আাব এক এমানি--মপি হায় 
কি বেন মুছু বায়হ_ 
যাবে ৮চণি আমার উপর দিয়া । 
মনে হবে লীবন-যাত্র। মোর 
হইয়ে এল ভোর, 
বিএম করিবারে চাহিবে হিয়া ॥ 
প্রিয় বন্ধু সকল তোমরা কি 
ক।দিবে পাশে থাকি 
গেছি আমি এ ?খ প্রাণে না সয়ো 
তবে মোর আগ্জা যে-আকাশে 
যেখানে থাক-না সে 
কাদিবে তোমাদের দোপর হ'য়ে | 
তুমি-ও হে ফেলিও একধিন্দু 
অধিক শহে বন্ধু 
একটি-ফোট। শুধু নয়ন-লোর। 
ফল তুলি একটি প্রাণ-প্ররিয় 
মোর মাথায় দিও 
. সাধ শিটায়্ে চেয়ো শয়নে মোর ॥ 
পাপতির সোহাগে ঢল ঢল্‌ 
সে তব অশ্রজল 
মোরে তা সপি দিতে কঝ'ন। লাজ 
ত্রিবনে আছয়ে যত মণি ৃ 
সবার সেরা গণি' ১ 
রাখিব করি তারে মুকুট-সাজ ॥ 


কস 


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১০৭ 


দ্বিজেক্্রনাঁথ ঠাঁকুর 


১২৪৬ সালে ২৯এ ফান্তন শুর্ুপক্ষেরঁ, অষ্টমী তিথিতে 
কলিকাতা! সহরের ঞ্োড়াসাকোস্থ হরবনে স্বগাঁয় 
শ্রীমন্মহধি*দেধেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জো “পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ 
জন্মগ্রহণ করেন । 

যব। দ্রেবেন্দ্রনাথ তখন অতুল প্রশ্বয্যের অধীশ্বর। 
ইহার অনতি পরেই ভাহার পিতা দ্বারকানাথের সুদুর 
প্রবাসে মতা হইল। তাহার পর খণ-ভার-প্রপাড়িত 
দেবেন্দ্রনাথ কিরূপ অকাতরচিত্তে শেষ কড়িটি পধ্যস্ত 
দান করিয়। খণ-দায় হইতে মুক্ত হইয়া দারিদাকে বরণ 
কণিয়। লইলেন তাহ1 সকলেই গানেন। ,এখানে তাহার 
পুনরুজেধ নিষ্পয়োঙ্গন। 

এই সময়ে দ্বিজেপ্রনাথ নিহাগ্ত শিশু ছিলেন এবং 
পিতা স্রেহক্রোড়ে থ্য়া দুঃখ দারিদোর ক্লেশ 
কিছুমাত্র অন্ুতব করিবার অবসর পাশ নাই। 

পাঁচ ধৎসর বনস দ্বিগেন্দনাথের হাতে-খড়ি হয়। 
থিজন্দনাথ, সহোদর সতোন্দ্রনাথ এবং খুল্লতাত-পুত্র 
নগেন্দনাথ একসঙ্গে এক মাগ্াপের নিকট পড়িতে 
আরম্ভ করিলেন । এই সময়ে ফত্িবাসের পামায়ণ ও 
কাশীর|ম দ[সের মহাভারত দ্িগেত্নাথের প্রিয় পাঠা 
পুপ্তক ছিল। এক বদ কর্মচারী ছিল তাহাকে উহার 
খুকলেই “দাদ।' বলিয়া ডাকিতেন-- প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় 
মহাভারত, রামায়ণের গল্প তাহ।র নিকট শুনিতেন এবং 
যতক্ষণ ন| সে গল্প বাঁলয়। সেদিনকার পাল। শেষ করিত 
ততক্ষণ তাহার অব্যাহতি ছিল ন।। সাত কিংবা 
আট বতসর বয়স হইতেই দ্বিজেন্দরনাথের বাঙলা লেখার 
বেক আরগ ইল । যাহা কিছু মনে আমিত তাহাই 
গদো কিংবা পদ্যে লিখিয়া ফেলিহেন। এই সময় বাঙলা 
ক্ষনে তিন ভাই ভগ্তি হইলেন। 

দ্বিজেন্দ্রনাথ বালাকালে তাহা মেজ ক।কীমার নিকট 
প্রায় সর্বদঃই থাকিতে ভাল বাসিতেন। এখনও পর্যান্ত 
তাহার নাম উচ্চারণ করিবামাত্র বৃদ্ধের চক্ষু ছল্ছল্‌ 
করিয়া ওঠে এবং এশংসা আর মুখে ধরে না। স্কুলে 
যাহা কিছু নৃতন শিখিতেন তাহাই বাড়ী আসিয়া আগে 


১০৮ 


মেজ কাকীমার নিকট জাহির করিয়। তবে অন্য কাছ 
একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি তাহা হইতেই বুঝিতে 
পারিবেন মেজ" কাকীম।কে এই 
দেখিতেন। « 

বালা গ্কুল হইতে ইংরেজী স্কুল সেন্ট পল্স্এ যখন 
দ্বিজেন্্রনাথকে তগ্ডি করা হইল তখন দ্বিজেন্দনাথের বয়স 
দশ কি এগারো হইবে। একাদন কোন কারণে ছুটার 
সময় অধ্যাপক দ্বিজেন্দরনাথকে বাড়ী আসিতে দিলেন না, 
শীম্তিধরূপে তাহাকে আব পণ্ট। আট্‌্কাইন। ব।খিলেন। 
দ্বিজেন্্রনাথ ছটফট করিতে লাশিলেন পিগ্ররাবদ্ধ পাখীর 
মত। ইত ! 8॥* টার সময় মেজ কাকীমার পাছে 
ছুটিয়া যাইঘ়। প্লুলের সমগ্র দিনের বন্ধন যাতনার পত্র 
মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে পারিব না! এ হহতেই 
পারে না! আর অগ্রপশ্চাৎ িন্তা না করির। একেবারে 
সোজ্জ সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিগেন। সাহেব 
ঘেখানে নাই। সাহেদ আর কোথায় থাকিতে পারেন? 
নিশ্চয় পাশের কাপড় ছাডিবার থরে 
এই ভ।খিয়া বিন] পাঁকাব্যয়ে পঞ্চ। টানিয়। সেখানে 
যাইয়া উপস্থিত ! স।হেব ত চটিয়। খুন, ধমক দিয় এমন 
গহিত কাঁধ্য যেন কখন না করেন এই্প বাকা বলিয়া 
শাসাহয় দিলেন, কিন্তু বাড়া যাহার অন্ুমতিট।ও সঙ্গে 
সঙ্গে দিয়! দিলেন । যেমন ছুঁটা পাওয়। অমনি দ্বিজেত 
উচ্ছ,সিত আনন্দের আবেগে দ্রুত পদক্ষেপে হানযুখে 
নিমেষের মধো সাহেবের সম্মুখ হইতে অদুশ্তা হইয়া 
গেলেন এবং বাড়ী আপিরা মেজ কাকীমার কাছে গিয়া 
তবে নিশ্চিন্ত হহলেন। 


আছেন, 


বালাকাল হইতে ধিজেশ্নাথের বাঙলা শিক্ষা এবং 
লেখার প্রতি গ্রগাঢ অনুরাগ ছিশ এবং ইংরেজী গুলে 
পড়িবার সময়েও হংরজগী শাল করিয়া শিক্ষা করার 
বাতাল ইংরেঙজা লিখিবাপ ইচ্ছ। তাহার আদে ছিল 
না। সহপাঠগীগণ সকলেই হংরেজণ তাষাপ প্রতি অনুর্ক্ত 
ছিলেন কিন্তু দ্বিজেগ্নাথ সালোচনার 
নিযুক্ত থাকিতেন। একদিন এ স্কুলের অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্- 
(ব্দান্যতার) উপর এক 1:৯৯ 
দিয়াছিলেন। দ্বিজেন্্রনাথ 


বাগিলা ভাষার 


লাথকে €(100011৮ 


(প্রবন্ধ) লাথিতে এক 


প্রবাসী-_বৈশান, ১৩২১ 


বালক' কি চক্ষে 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


1 'প্রসিদ্ধ সাহেব সাহিতিকের গেখা হইতে ধারাবাহিক 


নকলা করিয়া লইয়া তাহা অধ্যাপকের হস্তে প্রদান করিয়। 
সেযাত্রী শিষ্কাত গপাইপেন। এবং অধ্যাপক গণ্ভীর ভাবে 
বলিলেন “হইয়াহে ভাপ, কিন্তু তুঁমি খুষ্টান নও কাজেই 
বৃষ্টান (01101105 কাহ|!কে বলে তাহ। তুমি গানিবে কি 
প্রকারে 2? 

এই সময় হহতে দ্বিজেন্্রনাথ কবিতা পিখিতে আরগ্ 
করেন। তাহার ভাষায় বলিতে গেলে তিনি তখন 
কবিহায় 'মস্গুল' ছিলেন। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যা- 
লীলা ঠাহার চিন্তকে এমনই মুগ্ধ করিত যে কবিতার পর 
কবিতা লিখিয়াও কিছুতেই তিনি তৃপ্তি অনুভব করিতেন 
না। সে-সকল কবিতা এসন্থের ফুলের ফুটিয়ই 
ঝরিয়া পাড়া কোথায় বিলীন হইয়। গিয়াছে! লেখার 
আনন্দে লিখিতেন আর শিমেষে তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া 
ছিডিয়। বাৰাগাময় ছড়াইয়া দিতেন। চিতরবিদার 
প্রতিও তাহার এই সময়ে অতান্ত অনুরাগ জন্মিয়াছিল 
এবং নিজেই বলেন “অঁ।কিতে পারিতাম এক 


সে ৭ 
সু । 


মত 


রকম মন্দ 


সেণ্টপল্স্‌ স্কণ হইতে দ্বিজেপ্দনাথকে আর একটি 
বাঙলা স্কুলে ভর্তি করা হইপ। এখানকার অন্ুশ।সন 
এখং ব।ধাবাশি নিয়ম তাঙার একেবারেই পছন্দ হহত 
ন|। কোন কালেই স্টণে বাহতে ভাল খসিতেন না 
এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলের প্রতি বিতৃষ্কা 
উত্তরোত্ব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্লাসে বসিয়া ছাব 
চগাকিয়া সময় কাটাইভেন। কখনও কখনও কবিতাও 
পিখিতেন। এইরূপে সারা ধ্সর ছবি আফিয়া, কবিতা 
পিাপয়া, ক।বা পাঠ করিয়া কাটাইলেন। সহসা একদিন 
শুণিলেন পরীক্ষার সময় আসনপ্রায়। কি করা যায়? মহা 
বিপদ! ইংরেজী, সংস্কত, বাঙলা, অঙ্ক, এসকল ত বেশ 
চলিবে, ইহার জন্ত তয় নাই, কিন্তু ইতিহাস যে একেবারেই 
পড়া হয় নাই, এখাণে কেধল নিছক কল্পনার দৌড়ে 
কাধ্য স্ুশাধা হওয়া ৬ অসম্ভব! অতএব এক ফন্দি 
বাহির করিলেন। একটি প্রকাণ্ড নক্সা প্রশ্তত হইল? 
তাহাতে সমগ্র ভাবতবধের ইতিহাসটি ঘটগা এবং কাপ 
অনুসারে বিতাগ করিয়া একটি মানচিত্র প্রস্থ. করিলেন 


১ম সংখ্যা ] | 


নর ্ ৫ নি 
তাহার সাহাযো অল্প দিনেত্র মধ্যেই ইতিহাস সহজে* এই প্রশ্ন উদয় হইল “কেন$ 


মুখস্থ হইল এবং পরীক্ষ।য় গৌরবের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন 
এবং দশ টাকা করিয়। বৃত্তি পাইলেন। এখনও রেগাগবরের 
পাঞুলিপিতে যা ছুই একটি কলমের চড়ে ছবি 
দেখিতে পাওয়া যায় তাহ! হইতে বোঝা যায় অভাঞ্ 
করিলে ইনি শকগন ঝুড়দরের চিরকপ হইতে পারিতেন। 

সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের প্রতিও বাঞ্যক্াল হইন্ে 
ইহার গভীর অনুরাগ ছিল। বান্মাকিবু রামায়ণ, এবং মেঘ- 
দত ইহার প্রিয় কাখ্য ছিল। উনি বলেন “এই ছুইটা কাণ্য 


যে কতবার পড়িয়।ছিলাম, তাহার ঠিক নাই, পড়িয়া 


আ।শ নিটিত না।? চৌদ্দ কি পনের বৎসর বয়সে মেঘ: 
রত কাব্যটিকে বাঙলার অন্থলাদ করিয়ছিপেন। কিছুই 
হয় নাই ধগিয়। তাহ] ফেলিয়। *রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কি 
গনি কেমন ক রর। এই একটিমত্র রচনা ধিনাশের হত 
হহতে শিক্কাত পাহয়াছিল এবং বহ্থাদন পরে মুর্দিত ভহয়। 
পুর্তিকাকারে বাহির হইয়াছিল। পঞ্চপাঠ দ্বিতীব তাগে 
এখন অনেকেই কুবের আলয় ছাড়ি, উন্তরে আমর 
খ।৬, ।গয়। তুমি দেখিবে তথায় ইত্যাদি কণ্ঠস্থ কেনে? 
কিন্য অল্প ণে।কে£ জানেন ঈহা কাহার রচিত। 

ইংরেজা পাব্য সাহিত্যের প্রতি ইনি খুব বেশী অগ্থরত্ত 
ছিণেন শা, তবে সেক্সপিয়ার, বাঈরন এবং কীটস্এর খুব 
শক্ত ছিলেন। এখনও পধ্যন্ত সেক্সপিয়ারেখ নাটক 
পঠতে তালধাসেন। তাহার সেক্াপিয়ারের আবৃত্তি 
প্রবন্ধ-ণেখক অনেকবার শুনিয়াছে। ওখেলোর বাষোর 
কথা পড়িতে পড়িতে মুখ আরক্তিম হইর়। উঠি, চক্ষের 
মণি আস্মুলিঙ্গের ন্যয় জ্বলিয়া উঠিত। হাস্যরসের 
সময় যে অট্টহাশ্য শুনিয়াছি সে হাস্য সমণ্ত শরীর ও 
অগ্তঃকরণ দিয। একটি বিধট সম্পৃণ হাত, তাহার মধ্যে 
কাপশ্য পেশ মাত্র থাকিত না, বাড়ীর ছাদ দ্বেধ। বিভক্ত 
হইবার উপ্চব্ূম হইত এবং করতলস্থিত টেবিপের কাষ্ঠ- 
খণ্ডের আযুঃশেষ হইবার উপক্রম হইত। এহাসি গ্রামো- 
ফোনে ভুপিয়া রাখিবার মত হাসি.-_সরসট উচ্ছ(দিত 
আনন্দের প্রাচুর্য্যে দীপ্তিময় হাসি । 

পূর্বেই $ বলিয়াছি প্রক্লতির সৌন্দর্যলীলা দ্বিজেন্দ্র- 
শাথকে শর্ধার করিয়া তুলিত। এক সময়ে তাহার মনে 


দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর 


৯১০৯ 


প্‌ 
সি 


এ সঙ্গ আকাশের বণ- 
মাধুরী আমার চিত্তে এমন নাড়া দ্রেয় কেন? আমা? 


" মন এবং আকাশের সহিত ক সঘন্ধ?? ইহার পর হইতেই 


তৰজ্ঞানেব আলোচনা 'মারন্ত করিলেন দ্রেশী এব" 
বিদেখী সকল শান্তর অপ্যয়ন করিতে লাগলেন ! অবশেষে 
তাহার প্রথম বচন 'তন্বব্দা? বাহির হইল । তখন 
ইহার বয়স কুড়ি কি একুশ হইবে। ইহারই দুই এক বৎসর 
পরেহ শ্বপ্র-প্রয়াণ কাব্য রচনা করেন। কাব্যের 
হরীরা একবাক্যে এই কাবের ভূয়সী প্রশংসা করিয়ী- 
ছেন। কিন্তু দ্বিজেন্ধনাথ নিজে বলেন “আমার যথাথ 
কবিতার 1১071 যখন ছিল--অর্থাৎ সেই বালাক|লে আমি 
এ কাবা শিখি নাহ বলির। ইহ] আমার মনোমত হয় 
নাই; সে সময়ে তন্বজ্ঞানের আলোচন।য় মস্গুল ছিলুম 
তাহ জন্ত উহাতে |1)(১101)1)১" 410১ ঢকিয়াছে ইহাতে 
আশ্চর্য হইবার বিষয় কিছু ন।ই। কেননা নিজের রচনাকে 
তীব্র প্রতিবাদের বাণপিদ্ধ করিয়া জঙ্জারত করিতে দিজে- 
নাথ যেপ্ধপ পটু সেরূপ পটুতা খুব কম শোকেরহ আছে। 
পরে আরও অনেক কবিতা ছাপা হহয়াছিল, তাহার মধো 
কতকগুপি 'আাবতী? পঞ্িক।য় স্থান পাইয়ছিল। স্বপ্প- 
প্রয়াণের সের পর সগ শিখিত হইত আর যাহাকে সামনে 
পাইতেন তাহাকেহ পড়িয়া শুনাহইতেন। বাড়ী এক 
বুড়ী দাসীকেও এ এসে বঞ্চিত করিতেন না । না বোঝা 
শন্েও তাহ।বরও কানে ইহা এমনই মধুত্র ঠেকিত যেসে 
ঠাকুর দেপভার শাম হইতেছে মনে করিয়া বার বার মাথা 
নত করিয়া দেবোদেশে প্রণাম নিবেদন করিত । 
দ্িজেত্দনাণ (শশুকাল হইতেই ঝড় একটা কাহাবও সঙ্গে 
মিশিতেন না। বাড়ার মধ্যে নগেন্দ্রনাথ ও সত্যেপ্রনাথের 
সহিত মিশিতেন এবং বন্ধুর মধ্যে একমাএ ধায় মহাস্থা 
পাজনাপায়ণ বসু মহাশয় ছিলেন। াহাকে হনি যেমন ভাল 
বাসিতেন তেমনি তাহাব প্রতি ইহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। 
বাঙ্দসমাজে কত লোক আসতেন, কত লোক যাইতেন, 
কিন্ত দ্বিেন্্রনাথ অনেককে চিনিতেনই না। এমন কি 
কেশব বাবু অনেক দিন পর্যান্ত দ্বিজেপ্রনাথের গৃহেই বাস 
করিয়াছিলেন কিন্তু মৌখিক আলাপ বাতীত আর পরস্পর 
কোন যোগ হয় নাই। নৃতন লোক আপিলে এখনও বড় 


১১৩ 


/ রি ? 
বাতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, স+হেব অ।সিলে ত কথাই নাই !, 'ছিগ্লেন, তাহা 


ইহার কিছু পে দ্বিজেন্দ্রনাথ “ভারতী” মালিক পার্রকার 


সম্প।দক হইপেন। . আজ পধ্যন্ত তাহার ' সাহিত্যা- 


লোচনার উৎসাহের কিছুমাত্র হাস দেখতে গ1ওয়। যায় 
না। এখনও পধ্যন্ত লিখিতে লিখিতে রাষ্রি বারটা 
একটা হইয় যায়, খেয়।লই থাকে না। পুর্বে দেখিয়াছি 
লিখিতে পশিখিতে ভোর হইয়া গেল, চাকরকে ভাকিয়া 
শয়ন করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সসয়ে শুনিলেন 


প্রভাতের বিহঙ্গম-বৈত।লিকগণ তাহাদের গান আবরন্' 


করিয়া দিয়াছে । আর শয়ন কর। হইল না, সন করিয়া 
দৈনিক ছুই মাইপ পধ্যটন সমাপ্ু করিয়া চাপান গিয়া 
আবার খাত। লইয়া লিখিতে বাসলেন। 

গত বৎসরে দ্বিজেশ্রনাথের একাদন খুব জ্বর হহল। 
ডাক্তারের গুষধধ ত কোন মতেই সেবন করিতে বাজী 
হইলেন না; পরদিন প্রাতঃকাণে নিয়মিত সময়ে 
গঞ্োখান করিয়। গত রাজের তোলা শীতল জলে সান 
করিয়া 9 পান করিলেন এবং ভাত খাইতে নিষেধ করার 
দরুণ আটার রুটি এবং অড়ুহড়ের ডাল পথ্যপ্ধপে 
নির্বিবাদে আহার করিলেন, রও সারিয়। গেল। 
ডালশর ত দেখিয়। শুনিয়। অবাক । এ কালের আমরা 
এপ করিলে শতল জন স্পর্শে অঙ্গ এমনি শাতল হহত থে 
পুনশ্চ উঞ্ণত। বিধানের পথ একেবারে চিরদিনের মত বন্ধ 
হইয়া! যাহত। 

বাল/কাণ হহতে দেখ। যায় দ্বজেঞগ্রনাথ একজন 
অক্ধ্রিম স্বদেশভক্ত । বাঙলা শিখিব, বাঙলা ভাষায় 
যাহা নাই তাহা দিয়। তাহার পুষ্টিসাধন করিব, এই ছিল 
ঠাহার জপ, এহ ছিল তাহার একমাত্র সাধনা! এমন কি 
বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান লিখিতে আবন্ত করিয়াছিলেন, 
কিন্তু অবশেষে এক "জনের ছারা সম্ভবপর হহবে না 
দেখিয়া ইহ1 ছাড়িয়া দিলেন। এই জন্ঠ অন্ধ শাস্ত্র এবং 
[বিজ্ঞান বীতিমত অধারণ করিয়াছিলেন এবং তাহার 
অধুন। রচিত ইংরেজীতে লিখিত বাক্স-রচনা-প্রণ/লী পুস্তক 
পাঠ করিয়া মাকিন এবং ইংলগ্ডের অক্ষশাস্ত্রবিদেরা 
তাহার অনন্টতদ্রভার ভূর়সা গুশংসা করিয়াছেন। অনেক 
দিন পুর্বেবে ছ্বাদশগ্রতিজ্ঞা-বজ্জিত জামিতি লিখিয়া- 


প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১' 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বোধ হয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় 
প্রকাশিতও হইয়াছিল। স্বদেশগ্রীতির বশবত্তাঁ হইয়াই 
তিনি এবং তাহার কয়েকজন আত্মীয় এবং বন্ধু মিলিয়। 
প্রথম হিন্দু-মেলা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার কতক 
হত্তাস্ত পুজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবন- 
স্বৃতি'তে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। 

শেষ বয়সে দ্বিজেন্দ্রনাথ এখন শান্তিনিকেতন আশ্রমের 
নিজ্জন কুটীরে বাস করিতেছেন। শালিক, চড়াই, 
কাঠবিড়ালী আসিয়া চতুর্দিকে ঘুবিয়া বেড়াইতেছে, 
গায়ের উপর, মাথার উপর, খাতার উপর নিয়ে 
নিশ্চিন্ত চিনে বিচরণ করিতেছে । লেখার ব্যাঘাত 
হইলে মাঝে মাঝে “আহঃ বড় জালাতন কর্চে' বলিয়া 
বৃদ্ধ চেঁচাইয়া উঠিতেছেন, তাহারা ভ্রক্ষেপ মাত্র না করিয়া 
বাহাবা ঘেমন ছিল তেমনি প্রহিণ, কেধল কাঠবিড়ালা 
ভদ্রতার অন্থরোধে লেখার টেখিল ছাড়িয়। পাশ্বস্থিত 
পাথরের টেবিলে লাফাইয়া চড়িয়া লেজে ভব কিয়! 
বসিল। বহুদিন পুর্বেবে একটি হাড়িচ।চ পাখী তাহার 
এমন পোষ মানিয়াছিল থে দ্বিজেন্্রনাথের সে একরূপ নিত্য 
সহচর হইয়া উঠিয়াছিল। “নাই দ্রিলে মাথায় চড়ে? ইহা 
জানা কথা। মাথায় ত চড়িত, অধিকন্তু পক্ষীস্ুলভ এমন 
সকল গঠিত কার্ধ্য করিত যে পরিধেয় বস্ত্র পবিদ্দার রাখা 
দ্বিজেন্্রনাথের পক্ষে এক গরকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়া- 
ছিল। একদিন সে ভাহার উক্ষের ভিতরে এমন 
ঠোক্রাইয়। দ্রিয়াছিল যে পনেরো দিন চোখ বাধিয়া 
রাখিতে হইয়াছিল । রাগিয়া তাহাকে দুর করিয়া দিতে 
বলিলেন । কিন্তু পরদিন প্রাতে যখন দেখিলেন সে উপস্থিত 
নাই, তখন ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন “আহা' 
তাড়াতে বল্লেন কি তাড়াতে হয়! যা, তাকে ডেকে নিয়ে 
আয়।' ডাকিয়া আনিতে হইল না' সে আপানিই আসিয়া 
উপস্থিত হইল। - 

দ্বিজেন্্রনাথ একদিন রাত্রে হঠাৎ উঠিয়। দেখিলে 
একটি এর্ণদেহ কুকুর বারাওায় শুইয়া শীতে থর্‌ থবু 
করিয়া কাপিতেছে এবং কুঁই বুঁই করিয়া কাদিতেছে। 
তৎক্ষণাৎ তাকে ডাকিয়া তাহণকে তৎ সন করিলেন, 
বলিলেন “তোদের কি কোনও মায় দয়া নই! আহা 


১ম সংখ্যা ] 


ড় 
কুকুরটা এই রকম করে কীদ্‌চে, তোরা দরজা বন্ধ* 


করে ভেশাস্‌ ভেশাস করে ঘুযুচ্ছিম?' এই বলিয়া 
আপনার একখানি নৃতন লাল রটেক্ক কমল আনিয়া 
কুকুরের গায়ের উপত্ন তাহা চাঁপ। দিয়া যখন দৌঁথিলেন 
যে সে কতকটা সুস্থ হইয়াছে তখন আবার কিরিফা 
গিষ। আপনার বিছানায় শয়ন করিলেন। পরদিন এই 
কথা শুনিয়া চাকরগ্ডল। হাসিয়। খুন। 

দশ এগারো বৎসর পুর্বে পরলোকগত কৰি 


»সতীশচক্্র রায় তাহার কোন বদ্ধকে একখানি স্মন্দর 


পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে অতি নিপুণ ভাবে ভাষ। 
দিয় ধ্িজেন্দনাথের অন্তঃকরণের একখানি অবিকল চিত্র 
গাকিয়াছেন। তাহ] নিয়ে উদ্ধত করিয়া আমার বক্তবা 
শেষ করিব। * 

“* * *গ একঘরে গিয়। কবি (রবীন্দ্রনাথ ) ও তাহার 
জোষ্ঠ ভ্রাতাকে * * * দেখিতে.পাইলাষ । দুজনকেই 
পা চুইয়া নমস্কার করিলাম !--পরে রবিবাবু আমাকে 
তাহার অগ্রজের কাছে চিনাইয়। দিলেন। দ্ি্েন্্রবাবু 
বলিলেন “তাই বটে ? তোমার সমালোচনাটি * বড় ঠিক 
হয়েছে। বড় আশ্চর্য! তুমি কেমন করে আমাকে 
ঠিক ঠ'কৃ ধরলে? * ** তুমি আমার মনের কথাগুলি 
কেমন করে জান্লে হে?” ইত্যা্দি। ক্রমে নানা কথা- 
বার্তীয় পরিচয় হইতে লাগিল। 

“এখন দ্বিজেন্দ্রবাবুর একটি প্রতিকৃতি আমি তোমায় 
দেখাইতেছি। প্রতিকূতিটি অবশ্ঠ অন্তরের । 

“এইরূপ লোকের প্রতিরূতি লিখিত করা খুব কঠিন 
“য় 1101101 তোমার প্রাণ থাকে । তোমার প্রাণ ন। 

থাকিলে এরূপ লোকের সৌন্দর্য বুঝিতে পারিবে না__ 
এমন কি একট্ু ভোলানাথ মনে হইতেও পারে। তুমি 
কি শির্রবিশেষেই ভোলানাথেরে 20010117015 আমি তত 
নই। একরকম ভোলানাথগিন্ি শদ্ধম।্র ০10104570৭৭ 
বা হ্যবরল"ত্ব হইতে জন্মিয়। থাকে--তাঁহাকে আমি 
20111171916 মনে করি না__এই- “সব ভোঁ লানাথদের 
বাহিরও যেমন শিথিল অন্তরও তেমনি শিথিল । হৃদয়ে 


শশা পিপি পা 


্ সতীশ রায় তখন “বঙ্গদর্শন ন:মক মাসিক পত্রিকায় 


দ্বিজেন্দনা থে এরি স্বিগ-প্রয়াণের' এক সমালোচনা লিখিয়াছেন। 


দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 


১৯৯ 


,কোন গভীর আোত নাই, এমন কি হ্দয় নিতান্ত মলিন। 


অবশ্ঠ এদের মধো 11011)1৩557০5৭এর একট] সৌন্দর্য 


" থাকিতে ঈারে, কিন্তু দবিজেন্দ্রবাবর মত ভোলানাথ কি. 


ইহারাসব 11৫7র ভোলানাথ। ২11 
বল, 1১111050137) বল, সমস্তের উচ্চতম শিক্ষা দ্বিজেন্দ্র- 
বাণুর মাথায় আছে। সাধারণ লোকের মত যে আছে তা 
নয়। (701)11৮5এনব মত আছে, বা 0011571711১ আছে। 
তিনি [(১010111 1[.110120010 হয়ত জানেন না (আমি 


01001120010 1 


"খুব 170097)এর কথাই বলিতেছি ) অথচ তাহার কোন 


ভাব ইহার অনায়ত্ত নাই, ইনি 1)1:77811১ সে সব 
জানেন। তা ত হইবেই, কবিতা পড়িরাই বুঝিতে পার। 
বিনা নকলে আমাদের দেশে অত বড়* কবি আধুনিক 


কালে আর কেউ আছে-_-তোমার মনে হয়? আমার 
তো। মনে হয় না। 
“দ্বিজেন্্রবাবু বলেন “তখন (যৌবনে) আমি 


কবিতা অনেক সময়ে লিখিতেই পারিতাম নো, তাদবে 
বিতোর হইয়া থাকিতাম। একটা তেতল। কামবায় 
থাকিভাম, সামনে একট! বাগান, দূরে একটা পুকুবু 
করে আমি মনে কড়ম এই উপবন এই সরোবর 
ইতাদি। ১২7101এর 50০7015তৈ বিতোরবর হয়ে থাকৃ- 
তুম। টাকে যে আমি কি ভালবাসতুম সে আর বল্‌্তে 
পারিনে। তোমাদের এই 1২0৭এর কবিতা আমার 


খুব ভাল লাগে-আমারও অনেকটা এই রকম ভান 


ছিল।' এই বলিয়া 1.71এর ১1. 
“১1. 
116 71] 1150০801015 তা 2৮১০6)101,৮ 

এই প্রথম লাইন ছুটি বলিলেন। বাস্তবিক তাহার 

কবিতার সঙ্গে 1.০71-এবু উতর সৌসাদৃশ্ব আছে 
নয়কি? 

“পোষাঁকপরিচ্ছদ বিষয়ে ইনি--শুন ! একদিন একটি 
বিছানায় পাতিবার লাল কম্বল গায়ে দিয়া উপস্থিত_ সে 
আবার ময়ল। ইনি সন্ধ্যাবেল। আসিয়। আমাদের সঙ্গে 
বসেন। আপিয়া এখানে একথা ও-কথা বলিতে বলিতে 
যদি একবার ধরিলেন ত 171), 1)111022, 
91১০1০01 বেদান্ত ইত্যাদি বিষয়ে ইহার যতগুলি মতামত 


১1005 15৮ হইতে 
,$০1705১ 1৬0---81711010601010111 16 ৮ ৮51 


()১২1 001" 


]11011)011 


১১২ 


সমন্জ আলোচন। কর্পতে জবুন্ত করেন- ছু'একবাঁর হয়ত 
বলিলেন “আপনাদের আমি কচ্ছি কি? 
আবার আরন্ত.'করেন। শেষে আমরা হয়ত খাইতে 
যাইব এই যেধগাড় দেখিয়া ও, তবে আপনাধ্রের খাবার 
এসেছে" বলে-ছৃতিনবার বলে ধীরে ধীরে অনিচ্ছা- 
সন্বেও “তবে এপন পালাই" বলিয়া চলিয়। বান। 

“হত কিছুর আলাপ করিতে করিতেই নিছগের 
থাতাটি বাহির করিয়া 'আপনারা আমার এই সার 
সত্যের আলোচনাটি শুন্বেন কি? এই বলিয়া আমা- 
দের মত একটু সক্কোচের সঙ্গে পড়িতে থাকেন এবং 
পাঠান্তে আমাদের মত সঙ্কোচের সঙ্গে সরলভবে জিজ্ঞাসা 
করেন “কেমন হইয়াছে?" “ভাল হইয়াছে শুনিলে “এ, 
ভান হইঈয়ছে ?' বলিয়। প্রীত হন। এত জ্ঞান? অথচ 
এত সরল লোক আমি আজ পধান্ত দেখি নাই । বাস্ত- 
ব্ক প্রকৃত জ্ঞানীরাই সরপল। আজ সবল বেলা 
১[50001]1110-এব 15010100000 190500 অর্থাৎ 


(1010011) 


পপ্রজ্ঞ। ও নিষঠি' নামক বহিটি পড়িতেছিলাম--পড়িয়। 
দেখিও তার মধ্যে প্রজ্ঞার কি গভীর কি সুন্দর ব্যাখ্য। 
ঠ1700111১ করিয়াছেন অত্ন্ত ব্যগ্র, পরম বিশ্বাসী, 
মেঘের মত প্রেমী, শিশাখের গায় শান্ত শিরহঙ্কার্ অথচ 
অতি উদার, সমপ্ত বিশ্বজগতের রহস্তের মুখামুখী শয়ান) 
অভিভূতধ্য চিত্তের একটি তাব, তাহাকে ই বলে প্রজ্ঞা বা 
২৬1511) 1 সেই প্রঞ্ঞ। দ্বিজেত্র বাবুর আছে। 

“তিনি বলেন “কেউ ঘর্দি আমার কাছে জান্তে চায় 
1১111.)5)1)1১ কি করে পড়তে আন্ত কণ্বে তা হ'লে 
আমি ঠিক পেয়ে উঠিনা1! তাকে কি উপদেশ দেব! তাঁকে 
কি পড়তে বল্ব !1)101.১91))" পড়বে ? কেন পড়বে ? 
তোমার কি দরকার? এই প্রশ্নটি আগে জিজ্ঞাসা 
করৃতে হয়।” বিয়া দেখকি গভীর! আমরা এই 
রকম করিয়া যদি জনোপাজ্জন করিতে যাই তবেই 
প্ররূত মানুষ হইতে পারি নাকি? একট] জিনিষ কেন 
পড়ি? টাকা-নয়ত নাম, নয়ত বিদাাাফলানের জন্ত-_ 
নয়ত গডডালিকী-প্রবাহে চলন! কিন্তু বাশুবিক আমার 
11117081111) গরুড়ের মত ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া হা 
করিয়া খাইতে চায়--১1)171009] 1719 ক্ষুধায় হা হা 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


করিতেছে, তার ক্ষুধা নিভাইতে দর্শন, বিজ্ঞান, কবিতা, 


অন্ক--কিছু একট] পড়িব--এ ভাবে ক'জন পড়ে? 

“].1(5এর ক্ষুধায় না পড়িপেই বিদ্যাটি জীবনের কাধে 
চড়িয় বসে-_ আম্মার চেয়ে বিদ্যা প্রবল হয়_-এ বিদ্যার 
জ্ঞান হয় না, অবিদ্যা জন্মে অজ্ঞান জন্মে। ইহাকে 
দ্বিজেন্দ্রবাধু ধলেন দোমেটে জ্ঞান--অর্থাৎ কিন। অসরল 
জ্ঞান_-আমার যাহা ০)11017) ৯০1৭০ আছে তার উপর 
বিদ্য। লেপিয়া দিপাম। ইহ] অজ্ঞান-_-ইহার উপর যদ্দি 
আবার তা নিয়। অহঙ্কার হইল হেওয়াই স্বাভাবিক) তাহ। 
হইলে হহল দোমেটে অজ্ঞান (দ্বিজেপ্রবাবুর াধায় )। 

“এখন বুঝিবে দ্বিজেন্দ্রবাবু কোন্‌ জায়গাটিতে দাড়া- 
ইয়।ছেন- অর্থাৎ গ্রপ্ত ড15101)এর উপরে । বাস্তবিক 
একএক সময় এ সরল খ্দয়টি ভেদ কারয়া যে গতর 
অধ্যাস্্-বাগ্রতা বাহির হয় তাহাতে যার হ্দয় ন। 
স্পর্শ করে সেপাষাণ হইতে পাষান। আমার চিরদিন 
এহ দৃশ্যটি মনে থাকিবে 

“বাত্র প্রায় এগারে।টা! শান্তনিকেতনের নীচের 
বেটকখানার ০9৪০) শুহয়। সেই ধৃদ্ধ কবি--পাশে 
চেয়ারে বসিয়া আমি । এ পাশে চেয়।রে গ্রোবের মধ্যে 
মোমের বাতি জলিতেছে। খুড়ার মাথাটিপ দূ সাবল্য- 
বাঞ্জক গঠনটি দেখিতেছি-উন্নত কপাপণে? চৌদিকে 
পিছে উঠান সাদাচুল। নাকের উপর চস্মা আলোতে 
চক চক করিতেছে-একএক সময়ে টক্ষুটি জণিয়। উঠি 


০ 
রী ষ্ঠ 
প্রকৃত 109211১এর প্রতিকৃতি এতদিনে আমি 


দেখিলাম । ইহাদের একটি লক্ষণ এই যে ইহার! 
যে কথাই বলুন তাহা নিজের অন্তরাত্বীকে লক্ষ্য করিয়া 
যেন বলিতে থাকেন-_ বাইরের লোক সাম্‌নে দাড়াইয়া 
থাকে মাআ। ভাবিয়া দেখ দেখি_-জাগাত গন্তরাত্মীকে 
সম্মুখে পাখিয়া আমর] যাঁদ কথাবার্তী সব বাল? তাহ। 
হইলে আঁদাদের বাক্যে কি সত্য, কি তীব্রতা,কি তেজ 
স্ষুরিত হইতে বাধ্য । আমর] যাখাকে ভালবাসি তার 
কথা বলিতে গেলে তার মধ্যে কি একটা বন্মবাতশ সুর 
থাকে তাব দেখি ! ্ 


১ম সংখ্যা ] 


“দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে এই ছু'দিনে কালীণর বেদাস্ত” , 


বাগীশের কথা কয়েকবার শুশ। গেল । সেই নাম উচ্চা- 


রণের সঙ্গে গভীর শ্রদ্ধার মুর্তি আমি দেখিয়াছি । * * * 


কালীবর বেদাস্তবাগঁশ মহাশয়ের কথা *পাড়িয়া বলিলেন 
“বাস্তবিক, আমাদের দেশে রাজা রাজড়ারা যে কেস 
ওকে [১2101191129 কবে না 1_আমি যদি পাম তাহলে 
কতুম। এবার গিষেই ভাকে দেখতে হচ্ছে, হয়ত তিনি 
জীবিত নাই, এতদিনে অন্তধান করেছেন।' এই সব কথায় 


বন্ধের স্বরটি এমনি তীব্র করুণ হইল বে তাহা তুমিনিজ্জে " 


ন। শুনিলে বুঝিবে নাঁ। এঁস্ুরেই আমি সশ্রন্ধ গ্লীতির 
মু্ডি দেখিতে পাইন্সাম। দ্বিজেন্দ্রবাবুর ভাষা ঠিক তাহার 
অন্তরটির ছবি। ঠিক এর রকম সরল তেজম্বী, চিরযুবা, 
সত্যান্বেণী, একাগ্র। * 

দ্বিজেন্্রবাবুর যুখে (রদ্ধের ছেহারা অন্তরেই দেখিতে 
পাইবে, আবার অন্তর তাহ!র কথাবার্ভীতেই দেখা 
যায়) সরল ভাব তে। আছেই, কিন্তু অন্তরের চেহারায় 
একটি বড় গ্জোরের অথবা বীর্যের ভাব আছে। এই- 
সকল ক্োতির স্পর্শে অন্তরাম্মা জাগে ।” 

রী রস রর রস 

দ্বিজেশ্বনাথের জীবনী লেখা বড় সহজ নহে । লিখিতে 
গেলে রীতিমত একখানি পুস্তক লিখিয়। ফেলিতে হয়। 
তবে মোটাযুটিতাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ ঘটনার সাহায্যে ভাহার 
আভাস দিবার চেষ্টা করিলাম । কৃতকার্য হই নাই সে 
বলাই বালা, তবে উপরিউক্ত পঞ্রটিতে তাহার পুর্ণ 
হহয়াছে। এমশ দৃষ্টি দিয়া! দেখিবার ক্ষমত! অল্প লোকেবই 
,ভাগো ঘটে। শ্রী । 


* প্রাণের জোয়ার 


প্রাণে আমার জোয়ার জাগে 


তর1 নদী কানায় কানায়, 
কুল-ভাঙ্গ! ঢেউ উছলে লাগে 


4? সান্বাধা এই বুকের রানায়। 


প্রাণের জোয়ার ১১৩ 


গুম্রে কাদে আতের ধরা 
মাথ। গৌজে ঘূর্ণিপাকে, 
আখঃনূ-পাখাল্‌ দিশেহার। | 
ৃ ছটছে নদী,বান্ের ডাকে। 
ঘাটের হটে ফেনিল ব্যথা 
কাপে ক্ষণেক বুদ্বুদিয়ে। 
দুখের মোটে ছুটি কথা৷ 
ফোটে স্বৃতি উদ্বোধিয়ে ! 
৮ 
অধীর জোয়ার গভীর নদীর ৃ 
কি যেবেগে ছুটছে ঘুরে, 
জান্বি যা, দেখবি যদি, ঃ 
বস্‌ রে বুকের ঘাটটি জুড়ে। 
ন। না তোরা আসিস্নে বরে! 
হলেও পাষাণ সিক্ত দাওয়া ; 
তোরা যে কেউ পারিস্নে রে রর 
সইতে হেথায় জলো' হাওয়া । 
উছল গাঁজে জল ধরে না। 
উজান বহে খর ধারে। 
স্বব্ধ শ্বাখ, জল ঝরৰে না; 
ক্ষুব্ধ দৃষ্টি অকুশ পাবে । 
শু 
পাড় ভেঙ্গে যাক নদীর তোড়ে, 
সান্‌ ভেগে যাক্‌ পাষাণ-বীধা। 
রুদ্ধ সন্ধি ক্দোড়ে জোড়ে 
বান্‌ ডাকিয়ে আমায় কাদ। ৷ 
তীরের ঢেউএ বুক ভরে না, 
ফেনিয়ে শুধু গুমবে মরি? 
উছল গাঙ্গে জল ধরে ন৷ 
পিছল পথে ঝাপিয়ে পড়ি। 
আধথাল্-পাথাল্‌ ঘোলা জলে 
* যাই বে ভেসে দিশেহারা ! 
োয়ার বহে প্রাণের তলে 
তীত্র বহে ক্ষিপ্তধার।। 
ভ্োবিজয়চন্দ্র মন্কুমদার। 


১১৯৪ 


অবিমারক 


মহাকবি ভাস-বিরচিত নাটক।; 


[মহাকবি ভাস নামে যে কোশো একক্ন শ্রেঠ সংস্কৃত নাটক- 
র5য়িঠ। প্রাশীন কালে ছিলেন, তাহা অধিকাংশ লোকেই 
জানিতেন ন]। ডাহার কোনো গ্ন্থও লোকসমাজে পরিচিত 
নাই | কেবল বিবিধ সংস্ৃত কাবো ও নাটকে হাসের গুণকীির 
উল্লেখ দেগিয়া অনুমান করা হইত মে ভাস নামে কোনে একজন 
শ্রেঠ নাটককার প্রাসীন ভারতে আবিউতি হয়াছিলেন। প্রসন্ন 
রাখণ নাটকে কধহাপ্পিণী কাযনীর বভিন লীলানিভ্রমের প্রতি- 
কূপ বশর [বাভন কাব বাত হইয়াছেন । সেই প্রসঙ্গে আমর। 
শুসের নাম পাই 
মহা শ্চোরশ্চি ুরনিকরঃ কণপুরো মযুরো, 
ভাসো হসঃ কাধখুলগুরুঃ কালবাসে। বিলাস2। 
হবো হবে জবয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্ত বাণঃ 
কফেনাং নৈম1] কথয় কবিতা-কা'মশী কৌতুকাধ ॥ 
( প্রস্রর।ঘব নাটক) 
সপ্তম শতাব্দীর মহাকবি বাণভটের হ্র্ষ)রিতেও ভাসের উল্লেখ 
মাহে-- 
“সু ্ধারকৃতা রট্চ্তর্নটকৈবন্ু হুমিকৈ2। 
সপতাটকধবোলেতে ভালো দেবকূলৈরিৰ ॥” 
মহাকবি রাসশেখরকত শক্তিমুক্তাবলীতে ভাসের নাম পাওয়া 
যায়-- 
ভাসনাট ক১ক্রেশিচ্ছেকৈঃ: ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুং | 
গপবাসবদত্তুশ্ত দাহকোরুন্ন গাবকঃ। 


স্বচাষিত-শাঙ্গধেরে এই অবিঘারক নাটকের প্রথম অঙ্কের শেষ 
ক্সনোক “পণা ধশন্ম চিন্তনীর, সতিবের মতিগতি প্রেক্ষণী নিজ বুদ্ধি 
লে,” ইতাাদি শ্লেকটি প্রায় অবিকল উদ্ধত দেখা যায়। 

এমন কি মহাকবি কালিদাসও মালবিকাগ্রিমিত্র নাটকের 


প্রস্তান্নায় লিখিযানেন কপ্রথিতমশলাং ভাস-সৌমিল্ল কনি- 
পুত্রাদীনাং |" এবং শকৃস্তলা নাটকের অনেক শ্লোক ভাসের 
শ্লোকের অন্কৃতি বলিয়া এখন বুঝা যাইতেছে। মুচ্ছকটিক 


নাটকেও "চাসের বন্থ পংক্তি অনিকল উদ্ধত হউফান্কে দেখা যাঁয়। 
ভাসের অবিষারক নাটকে নায়িকাকে হম্তীর আক্রমণ হহতে রক্ষা 
করিয়া নায়:কর প্রণয়বিলাগ ভবহৃতির মালতীমাধৰ নাটকে 
শার্দলকবল হইতে নায়কাকে রক্ষাকর্ধা নায়কের মুখে মলকৃত 
হইতে শুনা যায়। 

অতএব বুঝা! যাইতেছে ভাস বড় সামান্য কবি ছিলেন ন]। 

সম্প্রতি হ্ীযুক্গ ত গণপতি শাস্ী মহাকবি ভাঁসের বন্ধ পুস্তক 
আবিক্দার করিয়াছেন । নাটকগুলির নাম--(১) স্বপ্নবাসবদত্তা (২) 
প্রশিজ্ঞাশৌগন্ধবায়ণ (৩) পঞ্চরান্্র (৭) চারুদন্ত (৫) ঘুঁতঘটোত্কচ 
(৬) অবিমারক (৭) বালঢরিত (৮) মধামবাফোগ (৯) করণ্ভার (১৯) 
উত্তঙ্গ (১১) অভিষেক (১২) প্রতিমা! (১৩) একখানি নামহীন 
নাটক। পুস্থকগুণলর নাম হইতেই “দখিতে পাওয়া সাইতেছে যে 
পরবত্তু/ বনু কবির কাবাদর্শ হইয়াছিল ইহারা; অনেক প্রসিদ্ধ 
সংস্কৃত নাটকের উপাখ্যান ভাগের 'নাটকের অন্থরূপ। এই-সমস্ত 


_ প্রবাসী- বৈশাখ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পুস্তকের আসন্তরসাদৃশ্ প্রমাণ দ্বার] স্পষ্টই বুঝা যায় যে এগুলি 
একই লোকের লেখা, কিন্তু কোনে! নাটকেই লেখকের নাষ বা 
পরিচয় নাই। কিন্তু বাণভটের হর্মচরিতের উদ্বীত শ্লোক হইতে 
স্বপবাসবদত্রা যে ভাসের রচিত. তাহা জান যায়; এবং তাহা! জানিয়। 
রচনা সাদৃশ্ঠে অপরগুজ্সিকেও ভাস-রচিত বণিতে সন্দেহ থাকে ন1। 

বন্দাঘাটীয় সর্বানন্দের অমরকোষটীকাসর্ববন্ব, অভিনবগুপের 
ভরতনাটাবেদবিরুৃতি, বামনের প্নন্যুালে।ক ও কাব্যালঙ্কার সুত্তবৃত্তি, 
দিনের কাব্যাপর্শ, বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিতাদর্পণ, ভামহের 
কাবালঙ্কার, গুণাটঢ্যের পৃহৎকথা, বিঞুগুপ্তের কৌটিলা-অর্থশাস্, 
ভাতির মধো ভাসের নাটকের উল্লেখ দেখিয়া শ্রীযুক্ত গণপাত শাস্্ী 
'ভ।সকে খুষ্টায় দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক বলিয়া অঞ্চমান করিয়াছেন। 
শ্রীঘুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়দগ্ডাল এবং শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী 
ঞএতিহাপিক প্রমাণ দ্বারা ভাগের আবিগাবকাল খষ্টায় প্রথম 
শতাব্দীর এদিকে নয় স্থির করিয়াছেন। তাহাদের মতে মহাকবি 
ভান স্ুঙ্গরাজভৃতা কাধ বা কাথায়ন রাজবংশের তৃতীয় রাজা 
নরায়ণের সভ।কবি ছিলেন। অবিমারক নাটকের মঙ্গলাচরণে 
এই নারায়ণেরই স্ততি উদ্গীত হইয়াছে। তাহা হইলে ভাস দুই 
হাজার বৎসর পূর্ববকার কবি! ভাগের নাটকে উপাখানের 
পারিপাটা, ঘটণাশিন্যাপের কৌশল, কবিত্ব প্রভৃতি অপেক্ষা তাৎ- 
কালিক সামার্সি* রীতিনীতির যথেষ্ট পরিওয় পাওয়া যায় বলিয়। 
এগুলি বিশেষ সমাঁদরের যোগ । আমরা ক্রমশ ভাসের অধিকাংশ 
নাটকের অন্রবাদ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব |] 





পাত্র 
পুরুম-_ 
রাজা__নাটকের নায়িকা কুরঙ্গীর পিতা ঝুন্িতোজ। 


কৌপ্তায়ন 
কুন্তিভোজ রাঞ্জার অমাত্য। 
ভূমিক 


ভৃত্য-_কুন্তিভোজ রাজার, জয়সেন নামধেয়। 
অবিমারক-_নাটকের নায়ক, সৌবীররাগের পুত্র । 
সৌবীররা-_অবিমারকের পিতা। 
বিদূষক--অবিমারকের বয়স্ত, নাম সন্তষ্ট। 
নাপদ__দেবর্ধি। 
বিদ্ভাধব। 

স্ী_ 
দেবী-_কুস্তিভোজ রাজার মহিষী। 
কুরঙী_ঝুন্তিভোজ রাজার কন্যা । 
স্বরর্শনা_-অবিমারকের জননী, কাশীর।জ-মহিষী। 
প্রতিহারী-_কুন্তিভোজের অন্তঃপুরদ্বারপালিক।। 
দাসী_কুরঙ্গীর কিন্করী, নাম চত্দ্রিকা। 


বব 


ধাত্রী-_কুরঙ্গীর উপমাতা, নাম জয়দ। 


১ম সংখ্যা] 


নলিনিকা। 
মাগধিকা 


বিলাসিনী ।| 
বস্ুমিত্রা )] 

পু ] মহিষীর দাসী । 
হরিণিকা এ 
সৌদামিনী-_বিগ্ভাধরবধূ। 


( নান্দী পাঠের পর সুত্রধারের প্রবেশ) 
সুত্রধার 


প্রলয়পয়োপ্িজলে মচ্জমানা বসুধারে ধরি 

এক দত্তে জল হতে উদ্ধারিল যেই দয়। করি, 

ঝলিরে ছলিয়া যেই এক পদে ধরণীর বুক 

ঢাকি দিয়া দিয়েছিল গ্রাতিপুধ্ব পরিপূর্ণ সুখ 

একচক্রা বস্ুধারে ওয় করি নিজ এজবলে, 

সপ্তোগ করিল যেই চক্রবত্ব। রাজন্যমগ্ডলে, 

সেই নারায়ণ খাঁন বিশ্ববন্ধু নরের অয়ন, 

একচ্ছত্র ছায়াতলে বস্তধারে করুন পালন! 

(নেপথোর দিকে চাহিয়)) আর্ধে।, এই দিকে একবার এস। 
শটা (প্রবেশ করিয়া, 


আধ্য, এই যে আমি। 
হত্রধার 


আধ্যে, তোমার যুখের কৌতুহল ও ংশ্মিত ভাব 
অন্তরের ভাব প্রকাশ করে দিচ্ছে। তোমার কিছু 
পলতে ইচ্ছে হয়েছে নিশ্চয় । 
ন্টা 
আপনি থে মুখ দেখে মনের ভাব টের পাবেন তাতে 
আর আশ্চধ্য কি? আধ্য ভাবজ্ঞ। 
স্গরধার 
তবে অভিলাষ ব্যক্ত করে ফেল। 
নটা 
আধ্যের সঙ্গে উদ্ভানহ্রমণে যেতে অতিল্ুষ হয়েছে, 
সেখানে আমার কিছু মেয়েলি ব্রতকন্ম আছে। 
নেপথ্যে 
ডভিকুধুরজীকে রক্ষা করবার জন্তে তুমিও উদ্ঘানে 
যাও। এীঁজহস্তী অঞজনগিরি আজ মদমত্ত হয়েছে। 


অবিমারক 


কুরঙ্গীর সখী। | 


৯১৯৫ 


ত্রধার 

আর্্রো, তুমি শুনলে ত-_রাজকুমধ্রী ভগ্ভানে গেছেন। 

এখন উঠ্ভিরনের চারিদিকে পর্দা পড়েছে, পাহাঞা বসেছে"। 
বাজকুষ্কাণ! ফিরে এলে যাওয়া যাবেঞ্তখন। 


ন্টা 
আর্ষের যে আড1। 
(প্রস্থান) 
ইত স্থাপনা 
গম অঙ্ক 
পসিজন-পারবুত রাজ! নমাসীন। 
রাজ! 


নির্বিদ্ সকল যজ্ঞ, তাই তুষ্ট সর্বব দিজগণ, 
গর্বিত রাজেব্দ যত ভয়রস করে আশ্বাদন, 
তথাপি আমার মনে হষ নাহি তিল স্থান পায়, 
কন্যার পিতার প্রাণে নানা চিশ্বা শাস্তিবে খেদায়এ 
কেতুমতা, দেবীকে ডেকে আন। 
প্রতিহারী 
যে আজ্ঞা মহারাজ । 
(প্রস্থান ) 
দেবী ( পরিজশ-পরিবৃতা হইয়া] প্রবেশ করিয়া) 
মহারাজের জয় হোক। 


রাজা 
দেবী, তোমার নিত্যপ্রসন্ 'মুখ আঙজ্জ অতিপ্রসন্্ 
দেখাচ্ছে । এই আনন্দের কারণ কি? 
চদা 


মহ।াগ ঠিক ধরেছেন--কুরঙ্গীর জন্ঠে দূত এসেছে, 
অচিরে জামাইয়ের মুখ দেখতে পাব। 
রাজ। 
বটে? কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিছু ঠিক করে' ফেলে। 
এস, বস, সব বলছি। 
দেবী 
মহাবইজের যেমন অভিরুচি। 


না ত্যন। 


( উপবেশন করিলেণ) 
রাজ। 

দেবা, বিধাহ অনেক পরীক্ষার পর স্থির করা উচিত। 
কারণ, 


১১৬ _ প্রবাপী_ বৈশাখ, ১৩২১, [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আগে পবিশেষ নাহ বিচারিলে 
জামাতার সঙ্গতির কথা ৃ 
শেষে অনৃষ্টে অশেষ ছঃখ 
ইহ1 একেবারে অনন্যথা | 
গরীবের ঘরে ধনীর কণ্য 
দুই কুল সেযে ভাঁঙিবে স্বত, 
বর্ষায় বাওা ছুই-কুল-ভাওা 
ক্ষুন্ূসলিল। নদ্রীব্র মতো । 
আর্য গোলমাল কিসের ? 
বহুকঠে উচ্চরোল দুরে তবু নিকটে শুনায়, 
কুরঙ্গীর কারণেতে চিত্ত মোর ব্যাকুল শঙ্কায়। 
| দেবী 
ই], বাছ। আমার উদ্যানে গেছে। 
রাজা 


€ 


কে ওখানে? 
ভৃত্য (প্রবেশ করিয়া) 
মহারাজের জয় হোক । আধ্য কৌপঞ্জায়ন নিবেদন 
করতে উপস্থিত হয়েছেন । 


রাজা 
শান্ধ নিয়ে এপ । 

শুত্য 
মহাপাজের আজ্ঞ। শিরোধাধ্য | 


( নিক্ষান্ত ) 
(দরে কোঞ্জায়নের প্রবেশ ) 


কৌগ্রায়ন ( ছুঃখিত ভাবে ) 
হাঁ, অমাত্য হওয়া কি কষ্টু। 
স্থসম্পন হলে কাধা প্রশংসা যা সমস্ত গাজার) 
পণ্ড হলে, অমাত্যের সীম] নাহি থাকে লাগ্চনার | 
জয়সেন, প্রু কোথায় আছেন? উপস্থানগৃহে? 
সেইজন্ঠই এই স্থান নিঃশক্ক হয়েছে। (অগ্রসর হইয়। 
সসম্তরমে ) প্রই প্রসন্ন হৌন, প্রত প্রসন্ন হৌন। 


রাজ। 
আহ। থাক থাক হয়েছে । খস, বাপার ক বল। 
কৌগঞ্জায়ন 


প্রভৃকে সমস্তহ নিবেদন করছি। প্রভু আমাকে 
আদেশ করেছিলেন যে- রাজকুমারীর সঙ্গে তুমি উদ্যানে 


টি রাজ! 
হা! তা ত বলেছিলাম । তাতে কি? 
কৌম্ায়ন 


রাজকুমারী উদ্যানে গিয়ে আপন মনে খেলা করে? 
দাঁসদাসীদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাসতে হ।সতে 
ফিরে আসছিলেন, এমন সময় উচ্চ বৃংহণে-শ্রবণ বিদীর্ণ 
করে" মদমন্ত হস্তী মুত্িমান পবনের মতো দেখতে না 
দেখতে সেখানে ছুটে এসে পড়ল ; হস্তীর মস্তক হতে মদ- 
ধারাস্রাব হচ্ছিল, গমনবেগে উদ্ড্রিত ধূলিজাঁলে তার সমস্ত 
শরীর আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছিল; সে সমস্ত বুক্ষীদের 
ফেলে দিয়ে মাড়িয়ে বধ করে' রাজরক্ষদের দোষী করবার 
ও একজন অপরিচিত পুরুষের পৌরুষ প্রকাশেব অবসর 
দেবার জন্টেই যেন এসে পড়ল ।-*.**. 
রাজ। 
থাক থাক তোমার বিস্তারিত বিবরণ। আগে বণ 
কুরঙ্গী কুশলে আছে ত? 
কৌঞ্জায়ন 
প্রর সৌভাগা থাকতে তার কি অকুশল হতে 
পাবে? 
রাজ। 
তাগ্িস বেঁচে গেছে! যাক, এখন সব বল। 
কৌগ্জায়ন 
তখন সমস্ত লোকে প্রাণভয়ে পলায়ন করতে লাগল; 
ক্ীলোকের। তাদের প্রতিকারের একমাত্র উপায় হাহাকার 
স্রড়ে দিলে; সমস্ত বীররক্ষীর) নিহত হল; আমাকে 
মুহুর্তে দুরে নিক্ষেপ করে" সেই মদান্ধ হস্তী উদ্যানস্থ সমস্ত 
সামগ্রীকে একবার পরীক্ষা) করে? দেখবার জন্তেই যেন 
রাজকুমারীর পাক্ষীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। 
দেবী 
উঃ! তারপরে নাজানি কি ঘটবে! 
বাজ 
কুরঙ্গীর সহায় তখন কে হ'ল? 
| কৌপ্জায়ন 
একজন সুন্দর......( অর্দোক্ত কথা বন্ধ করিল) 
রাজ 
এখন বিপদ কেটে গেছে, এখন সব কথাই খুলে বল। 


১ম সংখ্য। ] 


কৌঞায়ন 
তখন একজন সুদর্শন অথচ নিরুহক্কার, তরুণ অথচ 
অনুদ্ধত, বীর অথচ বিনয়ী, সুকুমার অথচ, বলবান্‌ যুবক 
হস্ত্রীর আক্রমণে ভয়ান্তিভৃতা রাজকুমারীকে তৎক্ীল- 
দুলত অভয় দান করে নিঃশঙ্ক হৃদয়ে গিয়ে সেই গজ-, 


রাজকে বাধা দ্িলে। 
রাজ! 


তারপর তারপর ? 
কৌপ্রায়ন 


তারপর সেই দুষ্ট হস্তী সেই যুবকের ক্ষিপ্রহস্তের ঘণ , 


ঘন তাড়নায় রুষ্ট হয়ে রাজকুমানীকে ছেড়ে তাকেই বধ 
করবার জন্টে ঘুরে ধাড়াল। 
দেবা 
আহা, বাছার কুশল ত? 
রাঁজ। 
শাপূপর ? তারপর ? 


কৌঞ্রায়ন 
শারপর ভূতিক এসে পড়ল আমিও গিয়ে পড়গাম; 
বাজবুমারীকে তাড়াতাড়ি পাক্কীতে চড়িয়ে অন্তঃপুরে 
পাঠিয়ে দ্রিলাম। 


খু 


রাঙ্গা 
উঃ ধী ভয়ানক বিপদ! আচ্ছা, মন্ত্রী ভূতিক কেন 
সংবাদ দিতে এলেন না? 
কোগ্জায়ন 
ভূতিক আমায় বলে দিলেন_তুমিই গিয়ে এই 
বাপাব প্রকে নিবেদন কর। আমি সেই যুবকের 


পগ্চয় জেশে শীদ্বই শাসছি। 
রাজা 


ভূতিক যখন গেছে তখন সমন্ত ঠিক জেনে আসবে। 
বৌগু।য়নঃ সেই পরের বিপদের সহায় যুবকটি কোশ্‌ 
বংশের শোক বলে মনে হয়? 
গু কৌপ্রায়ন 
মহারাজ! তিনি আপনাকে অন্তাজ ,জাতি বলে 
পরিচয় দিয়ে বিষম বিসম্বাদ বাধিয়ে দিয়ে গেছেন । 
দেবী 
ষহারীজ অকুলীন লোক কি কখনো এমন পরছুঃখ- 
কাতর হয় 


অবিমারক 


রাজ।, 
তবে সেকি হওয়া সম্ভব? 
২. । দুরে তিকের প্রবেশ ) 
ঃ ভুতিক। সবিশ্ময়ে) 
আহা1”পৃথিবীর বুকে কত রত্বই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে! 
সেই যুবকটির ভরিত-প্রকাশিত অকপট বিক্রমের কাছে 
মনশ্বীদের বুদ্ধির ক্ষিপ্রতা ও বিক্রম হার মেনে যায়! 
একটা সন্দেহ আমার মনে জাগছে, কেন সে আপনার 
বঃশপরিচয় গোপন করছে? কিন্তু স্ব্যকে হস্ত দিয়ে 
আচ্ছাদন করার মঙ্ডেো তার ছগ্স পরিচয় তাকে গোপন 
করে রাখতে পারছে না। 
আপনার অন্তরের গুপ্ত হেতুবশে' , 
গুরুজন-আজ্ঞা মানি, কিংবা দৈববোষে 
সাধুজন ছদ্মবেশে ভ্রমে পৃথিবীতে; 
পরছুঃখে ভুলে কিন্তু নিজেরে সব্ঘতে। 
ভয়সেন, মহারাজ কোথায় আছেন? উপস্থান- 
গ্রহে? সেই হেতু এই স্থান নিঃশঞ হয়েছে। তবে 
প্রবেশ করি । (দরবার-গুহে প্রবেশ করিয়া) এ থে 
দেবীর সহিত মহারাজ বিরাজ করছেন। (অগঞ্সর 
হইয়া) মহারাঙ্জের জয় হোক । 
রাজ। 
দেবী, তৃমি অন্তঃপুরে গিয়ে কুরঙ্গীকে আশ্বস্ত করগে? 
আমি তোমার পায়ে পায়ে এলাম বলে । 
দেবী 
যে আজ্ঞ। মহারাভা। 
( নিক্ষা%) 
রাঞ্জ। 
পরের বিপদে নিজের শরীর ও প্রাণ যে তুচ্ছ করে- 
ছিল, সেই যুবকের সংবাদ কি? 
ভ্ুতিক 
মহারাজ শ্রবণ করুন। সে যুহুর্তমধো সেই দুর্দান্ত 
হস্তাকে বিশেষ কোন কৌশলে বশীভূত করে" ঠিক প্রিয় 
বয়ন্তের মতো! তার সঙ্গে খেলা করতে করতে ধেন 
এই কাঁধ্যের জন্য লজ্জায় ও সকল লোকের প্রশংসায় 
মাথা নত করে? ধীরে ধীরে নিজগৃহে প্রস্থান করলে । 


১১৮ 
, রাজ। 
আঃ বাচা গেল! এই আর এক লাত। 
॥ ভূতিক 


তারপর সেই হস্তীকে তস্তিনীদের দ্বারা পরিরত 
করে হস্তীশালায় তাকে বন্ধন ও বন্ধ করে রা।থয়ে আমি » 
সেই যুবকের পশ্চাতে পশ্চাতে অজ্ঞাতসারে তার পরিচয় 
জানবার জন্তে তার বাড়ী পর্যাস্ত গেলাম। 
রাজ 
কি জেনে এলে? আমব। ত শুনলাম সে অস্তাঞ্জ 
জাতি। ৰ 
| ভূতিক 
ন] না না। সে কখনো অন্ত্যজ নয়। কোনো কারণে 
এখন ছগ্পঞ্িচয়ে আত্মগোপন করছে। 
রাজা 
তুমি তা হলে কি জেনেছে? 
: ভুত্তিক 
এখানে জানবার আর বাকী আছে কি? 
দ্বেবঙাব তুল্য যার সুকুমার দেহথানি, 
ব্রাহ্ষণের মতো যার শ্িদ্ধ মিষ্ট প্রিয় বাণী, 
হৃদয়ের তেজ আর শক্তিবল শরীরের 
দেখিলেই পাই যার পরিচয় ক্ষত্রিয়ের, 
সেই লো ঘদ্দি হয় নীচ কুলে উদ্ভুত 
শান্তর তবে পণ্ড সব, ধর্শ পথাবচ্যুত। 
রাজা 
সে বাক্তি কি বিবাঁহত ? 
| ভূতিক 
স্রীলোক সম্বন্ধে মনোযোগ দেওয়। আমার স্বভাব নয়। 


বাজ! 
দর্শন পরিহার করলেও তার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ 


করার ত কোনো বাধ! ছিল না। 
ঠাঁতিক 
সেহ সংপুক্রসম্পন্ন ভ্দ লোককে দেখে 
বেকি। 
ব্যায়ামে বিপুল আয়ত বক্ষ উন্নত তার পঞ্চ, 
ধন্ুগ্তণের ঘন ঘর্ষণে কর্কশ মণিবন্ধ, 
চক্রবর্তাঁ-চিহ ফুটিয়া উঠিছে ছদ্ুবেশে, 
মেঘের আড়ালে রবির প্রতাপ প্রভায় উঠিছে হেসে। 


এসেছি 


প্রবাপী__বৈশাখ,'১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খ' 


রাজ! 
এই সব অনুমান কথা থাকুক । তুমি পুনরায় ও 
পরিচয় সন্ধান কর। 


$ 
৬ 


ভূতিক' 
যে আজ্ঞা মহারাজ । 
রাজা 
সম্প্রতি কাশীরাজের দূতকে কি বলা যায়? 
তিক 
প্রঙুঃ শত শত দূত যাবে, আসবে । কিন্ত তাঁতে বি 
কন্টার জনক? সে তযে-সেলোক নয়, 
তার কন্ঠা লাভ তরে সবার ব্রিনয়। 
যুদ্ধক্ষেত্রে পতাকার সম কন্যার ও? 
তারি অধিকার তরে সবাকার যত্বু। 


জি 


রি 


রাছ। 

তোমার কি পরামর্শ? 

ভূতিক 

সর্বত্র দয়া করা চলে না। চাইলেই ত যাকে-তা 
দান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। গুণবাছুলা দেখে, বর্তমা 
ও ভবিষ্যৎ আলোচন। করে, ত্ররা ও দীর্ঘন্থত্রতা পরিহা 
করে" দেশ ও কালের অবিরোধী বাবস্থা করা কত্তবা । 

রাজ] 

ঠিক বলেছ ভূতিক। কৌ্রায়ন, তুমি চুপ ক 

রয়েছ যে? 
কোৌঞ্জায়ন 

প্রভ়ঃ ক্ষত্রিয় ত আছেন অনেক! তার মধে 
সৌবীররাজ ও কাশীরাজ উভয়েই মহারাজের ভগিনীপঙ্ি 
স্থতরাং নিকট কুটুত্ব। সব্বন্ধ করতে হলে এরাই মহ! 
রাজের বৈবাহিক হবার যোগ্য বলে? আমার মনে হয় 
এর পুর্বেবই সৌবীররাজ তার পুঞ্রের সঙ্গে কুরঙী 
বিবাহের প্রন্তাব করে দূত পাঠিয়েছিলেন। কন্যা অর 
বালিকা বলে আমরা সেই দুতকে ফিরিয়ে দিয়েছি 
এখন কাশীরাজ পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবার প্রস্তাব করে 
দুত পাঠিয়েছেন। এর মধো কোন্‌ সম্পক সমাধির 
স্পৃহণীয় ত। মহারাজই বিচার করবেন। 


১ম সংখ্য। ] 
| রাজ। 
কৌপ্জায়ন ঠিক বলেছ। ভূতিক, সমস্ত রাজমগুলের 


মধ্যে এই বিশেষ দুজনের কোন জন সিশ্ষে ? 
* ভুতিক 5 


রাজারা ভৃত্যের দোষ গ্রহণ করেন না। মন্ত্রীদের , 
প্রভু রাজারাই ॥ রী 
রাজ] 
অত সম্মানের ছলনা রাখ । কিস্থির করেছ বল। 
ভতিক 


এখন আর না বলে” উপায় কি? মহারাজ, সৌবীর- 
রাজ ও কাশীরাজ মহার।জের ভগিনাপতি, সুতরাং 
উভয়েই তুলা আত্মীর কিন্তু সৌবীররাঞ্জ আবার দেবীর 
ব্রাতা, সুতরাং তারই স্বত্বপ্রার্থন। বলবস্তপ্ন। 
... ক্বাজা 
তোমার পরামর্শ আমাদের ইচ্ছার প্রতিকূল নয়। 
ভূতিক & 
সর্বব একারেই অন্ুগৃহাত হলাম। 
রজা 
আচ্ছা, সৌবীররাজ পুনরায় দত প্রেরণ করছেন ন। 
কেন? 
ভুঁতিক 
এ সন্ধে আমার কিছু সন্দেহ জন্মেছে । তালো 
করে পরীক্ষা করে বলব, এখন ঠিক বলতে পারছি না। 
রাজ। 
তাপ কুশল ত? 


11 


ডুতিক 
চ-মুখে শুশয়াছি পুত্র সহ রাঙা! নিরুদ্দেশ, 
পাঞঙ্জগ্য এবে মানিতেছে প্রতিশিধি অমাত্য-আদেশ, 
কাপ্ণ ইহার কিছু নাহি পাই করি অন্বেষণ, 
পিংব। তত্ব নাহি পাই কোথা আছে সপুত্র রাজন । 
রাজ] 
হায়হায়! এর কারণ কি? 
লোততন্ত্রী মন্ত্রী যত কুচক্র করিয়া 
রাজার জীবন রাজ্য নিল কি হরিয়? 
(কিংবা রোগাতুর হয়ে লুকাইয়া থাকি 
্স্ীয়ের আমুগতা পরীক্ষার ফাকি ? 


ঞ্ে 


অবিমারক 


৯১৯ 


কিংব। শাপে ব্রাহ্মণের সন্তপ্ত অববন। 
করিছেন প্রায়শ্চিন্ত শান্তি স্বস্তযয়ন ? 
সৌবীররাঁজের অজ্ঞাতবাসের কারণ নী নির্ণয় কর। 


ভূতিক ৪ 
যে আকন্া মহারাজ । 
রাজা 
বৌঞ্জায়ন, কাশীরাজের দৃতকে এখন কি বলা যায়? 
কৌন্রায়ন 


কাশীরাজের দূতকে সমাদরের সহিত ফিরিয়ে দেওয়া 


হোক ী 


রাজ] 
হায়, অমাত্দের বুদ্ধি শুধু কাজের কথাই জানে, 


স্েহের ধার ধারে না। 
নেপথো 


প্রুর জয় হোক, মহুাজের জয় হোক, দশট। “নল 
পূর্ণ হয়ে গেল--দশ দণ্ড বেলা হয়েছে। 
ভতিক 
মহারাজ, শেষ কথা আমব। চিন্তা করে *দেখব 1 
ন্নানের বেল অতিক্রান্ত হচ্ছে। রাজকুমারীকে আশ্বস্ত 
করারও প্রয়োজন আছে। মহাদেব অনেকক্ষণ 
আপনার প্রতীক্ষা করছেন। এই উপদ্ববে সমস্ত জন- 
সাধারণও আপনাকে দেখতে উৎসুক হয়ে উঠেছে। 
রাজ! 
হায়) রাজ্য করা কিঝকমাপ্রি! 
সদ। ধর্ম চিন্তনীয়? সচিবের মতিগতি 
প্রেক্ষণীয় নিজ বুদ্ধিবলে; 
প্রচ্ছন্ন রাঁথয়। মনে নরধম্ম বোষক্ষোভ 
সেহপ্পাতি, চলি যেন কলে; 
লোকের মনের মাঝে উকি মেরে ফিরি সদা 
চরচচ্ষু আমর। কুটিল; 
রণক্ষেত্রে আম্মরক্ষ। ধর্ম, কিন্তু আস্মচিন্ত। 
পাপ? রাজধশ্ম কি জটিল! 
( সকলের প্রস্থান ) 
প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত। 
(ক্রমশ) 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


খরেতত্ভািউজ্তততহক্যাঞ্নহহি 


৯২৩ 


আঁক্মত্যাগী 
কোথা তপোবঃন যজ্ঞকুণ্ডে জলেনি যজ্ঞানলঃ, 
অশুভ নাশিতে পড়েনি আন্ত শুকাতেছে ফুনজল। 
আহিতাগ্রিক । *'ফোনা নিরাশ_-দবীচি দিতেছে প্রাণ, 
অস্থি-শোণিত- ইঞ্ধন-হবি, দিতে যাগে বপিদান। 


বৃষ্টি অভাবে বৌদ্রের দাহে কোথা দেশ ছারখার । 

ধূধূ করে মাঠ, হু করে প্রাণ, মাঠে মাঠে হাহাকার । 
হে কুষকবর ! হয়োনা নিরাশ দধীচি দিতেছে প্রাণ। 
বর্ধণ-ধারে মেথগর্জনে আপিতেছে মহাক্রাণ। 


ধন্মজগতে বিপ্লব কোথা, পাপের নিত্যজয়, 

সত্যের গ্লানি, পুণ্যের মানি, শিরীহের শত ভয়। 
সাধু মহারাজ! উঠ উঠ আজ, দধাচি দিতেছে প্রাণ, 
ক্রুশে যোগে রণে কাগাগারে বনে তাহার আত্মদান। 


স্বগ কোথায় রসাতলে যায় অস্থরের করতণে, 

গিরি গুহ ধনে ফিরে দেবগণে লুকাইয়। দলে দলে । 

উঠ দেবরাগ, ত্যর্জ ঘৃণা লাজ, দ্ুখনিশ। অবসান, 

যোগাসনে এ বসেছে দধীাচি করিতে অস্থিদান। 
আকালিদ।স রান । 


একজন ওরাও্র আত্মকাহিনী 


মঙ্গরার পিতা পুষ্টধন্ম অবপখন করিয়াছে । সে মঙ্গল- 
বারে জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম যঙ্গপা; খুষ্টায়ান 
হওয়ার পর তাহার আর এক নাম হহয়াছে গাব্রিয়েল। 
সে একদিন আমার আফিসে আনিয়া আমাকে তাহার 
জীবনের যে কাহিনী বলিয়াছে, তাহাই নীচে বিবৃত 
হইল। ৃ 

“আমার শৈশবের প্রথম স্মৃতি সেই এক দিনের 
যে দ্রিন আমি আমাদের বাড়ী হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে 
বাবার কাধ হইতে ঝুশান শিকা-বাহিঙ্গার ঝুড়িতে বসিয়। 
একটি মেল। দেখিতে গিয়াছিলাম। আমাদের ওরাও 
মেয়ের মাথায় করিয়। বোঝা বহে, পুরুষেরা শিকা- 
বাহিঙ্গায় বোঝা বয়; তেমনি মেয়েরা পিঠে শিশুকে 


প্রবাসী--বৈশাখ, *১৩২১ 


[ ১৯৪শ ভাগ, ১ম « 


কাপড় দিয়া বীধিয়া ছেলে বয়, আর পুরু 


শিকাবাহিঞ্জ। করিয়। বহন করে । এই নিয়ম তঙ্গ ক 
শিষ্টাচারবিরুন্ধ। আমি এতদিন মাও দিদ্বিদের পি 
চড়িয়া বেড়াইতাম। সুতরাং বাবার কাধে ঝুল 


, শিকা-বাহিঙ্গায় চড়িয়া মেলা দেখিতে যাওয়ায় আম, 
খুব মজ। বোধ হইতেছিল। 

“বাপারীর। সেই মেলায় বিক্রয় করিবার জ 
নানাধিধ পণ্যদ্রব্য সারি সারি বলদের পিঠে ছাল 
বোনাই করিয়া লইয়া যাইতেছিল। বনপথের দু 
বড়ই সুন্দর । আপনারা তেমন দৃশ্ত বঙ্গের সম 
প্রদেশে দেখিতে পান না। কিন্তু আমার চোখে তে 
ভারবাহী বলদগুলিই নৃতন বোধ হইতেছিল। 

“শৈশবের মেল। 'দেখিতে যাওয়ার পরই মনে প। 
আর একটি অনেক বৎসর পরের ঘটনা । ওরাও গ্রাঃ 
গুলিতে অবিবাহিত বালক ও যুবকের! নিজের নিজে 
মা-বাপের বাড়ীতে ঘুমীষ্ব না। তাহার! “«ধুমকুড়িয় 
নামক আবপাহিতদ্ের সাধারণগূহে বাত্রিমাপন করে 
যে দিন আমি প্রথম ধুমকুড়িযা য় ভর্তি হইলাম, সে্দিনকা 
কথা এখনও ভুলিতে পারি নাই, আমি তখন ১২১ 
বৎসর বয়সের । আমাদের ধুমকুড়িয়।ট। একটা নী 
খড়ের চালযুক্ত কুঁড়েঘর মাত্র । দেওয়াল চারিটা মাটী 
তাহাতে মাত্র একটা দ্বার; জানালা মোটেই নাই 
তাহাতে আমরা ধ্রিশজন থাকিতাম। জন কুড়ির বয় 
ছিল যোল হইতে ২১ বৎসর; বাকী জন দশেকের বয়: 
হইবে ১২ হইতে ১৫ পর্যযন্ত। বড়রা 'আমার্দের উপ 
খুবই প্রত্ুত্ব কর্িত। প্রাচীন বীতি অগ্ুসারে আমাদিগবে 
বড়দের গা হাত পা টিপিয়া দিতে হইত, চুলে তেল দিয় 
শ্রাচড়াইয়া দিতে হইত, তাহাদের বরাত খাটিতে হই 
এবং আরও নানারকমে তাহাদের হুকুম তামিল করিছে 
হইত। বেশী বয়সের অবিবাহিত যুবকদ্তে কাহারং 
কাহারও গুপ্তপ্রণয়ের কাহিনী আমাদের কানে পৌছিত 
কিন্তু ছোটদলের আমাদের কাহারও সে-সব কথ 
রাষ্ট্র করিতে সাহস হইত না। মাঝে মাঝে ঠাদনী রাতে 
আমর ধুমকুড়িয়ার বাহিরে ঘুমাইতাম। তাহাতে আমা! 
দেরও ৰেশ আরাম হইত? বড়দেরও স্াধা হইত 


একজম ওরাওঁর আত্মকাহিনী 
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ওরাও শিকাবাহ্ঙ্গায় করিয়। ছেলে বহিতেছে। রর ্ 


আমরা ধুমকুড়িয়। হইতে অদুরে কোন খোলা মাঠে 
একটা খড়ের গাদায় শুইয়। শীন্বই থুমাইয়! পড়িতাষ। 
গাঢ়নিদ্রায় রাত্রি কাটিয়া যাইত । 

“আপনি মনে করিবেন না যে ধুমকুড়িয়ার ব্যবস্থাটা 
সম্পূণ মন্দ। ইহার ভাল দ্িকৃও আছে। ধুমকুড়িয়ায় 
বাধ্যতা শিখিবার এবং দল বাধিয়া একজোটে কাজ 
করিতে শিখিবার স্থযোগ হয়। সেখানে আমপা আম।- 
দের সামাঞজিক ও অন্যাঞ্গ কর্তবাও শিখিতাম ! কিন্ত 
সকলের চেয়ে আমাদের ভাল লাগিত শিকার-যাঁরা । 
প্রায়ই ধন্ুর্বাণ, লাঠি, বর্শা লইয়। কোন বনাকীর্ণ-পাহাড়ে 
বাস্রিস্তীত জঙ্গলে প্রবেশ করিতাম, এবং সমস্ত দিন 
শগয়ার আমোদে কাটাইয়া দিতাম । 

"কিন্তু এসকল সন্বেও, ধুমকুড়িয়ার কোন কোন 
বাপার এবপ দ্বণ্য যে তাহা আমি বলিতে চাই শা। 
আমার পুক্রপৌন্রদিগকে যে ধূমকুড়িয়া-জীবনের অভিজ্ঞতা 
লা করিতে হইবে না, ইহা ভাবিলে আমি এখনও 
যেন হাপ্র ছাড়িয়া ৰবাচি। আমাকেও সৌতাগাক্রমে 
বেশীদিন এরমকুড়িয়ায় যাপন করিতে হয় নাই) যদ্দিও 

১৬ 


যখন আমকে তথা হইতে বিদায় লইতে হইয়াছিল? 
শন খুব যে আনন্দিত হইয়াছিলাম তাহা নয়। 

“সেটা ঘটিয়াছিল এগ্ঠ প্রকারে । আমাদেপ এক 
প্রতিবেশীর একটি ছেলে হঠাৎ পীড়িত হইয়। মারা গেল। 
আমাদের গতিতে, হঠ।ৎ কেহ পীঙিত হইলে ও মারা 
গেলে, অধিকাংশ স্থলে জাছ, ডাহনে খাওয়া, বা এইরূপ 
একটা কারণ অন্রমান করা হয়। আমার ঠাকুরমা 
গ্রামের মণ্যে সকলের চেয়ে বৃদ্ধা ছিশেন। পাদ্ধকো 
হাহার চেহার। শুকৃন, শীর্ণ হহয়। গিয়াছিল, গায়ের চামড়া 
যেন ভতশজ পড়িয়া! গুটায়। গিয়াছল। সুঙরাং তিনি 
তিন্ন অব কাহার উপর গ্রামের লোকদের সন্দেহ হইবে 1 
তারপর, যা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, এামের লোকেরা, 
“সোখা” বা গ্রামের প্রধান জ্ঞানা ব্যক্তির মত গ্িজ্ঞাস৷ 
করায় তিনিও তাহাদেপই মতে সায় দিলেন । গ্রামবাসীরা 
পঞ্চায়েৎ ফবিয়। ঠাকুরমাকে বলিল, “তুমি যে-ভূতকে 
লাগাইয়া ছেলেটির" প্রাণবধ করাইয়াছ, তাহাকে সন্তুষ্ট 
কর।” সোথ। বলিয়াছিল যে অনেকগুলি শুকর? ছাগল 
ও মোরগমুরগী বলি দিলে তবে এ ভূত প্রসন্ন হইবে। 


ডু 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





ওরাও বালকদের খড়ের গাদায় নিশিযাপন। 


এতগুলি প্রাণীর দাম তকম নয়, অনেকগুলি চকৃচকে 
টাকা। ঠাকুরমা ভূতপ্রেতের সঙ্গে কোনও প্রকার 
সম্বন্ধ অস্বীকার করিলেন) বাবাও দৃঢ়তার সাহত তাহার 
পক্ষ সমর্থন করিলেন। কিন্তু সবই বৃথা। পঞ্চায়েৎ 
তাহাদের দাবী ছাড়িল না। বাবা চিরকালই একটু 
একগু য়ে ছিলেন। বর্তমান ক্ষেত্রে তাহার গো মাত্রায় 





ওরাও দেশে ব্যাপারীদের পণ্যবাহী বলপদের,দল। 


একটু বাড়ল বই কমিল না। ঠাকুরমা যে সম্পূর্ণ 
নির্দোষ তাহা তিনি দৃঢ়তার সহিত বার বার বলিতে 
লাগিলেন, এবং সোখাদের ধূর্তৃতা ও পৈশাচিক কৌশলের 
নিন্দা করিতে লাগিলেন । ইহাতে গ্রামবাসীরা তাহাকে 
নানা প্রকারে উৎপীড়ন করিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। 
তাহাকে সকলে একঘরে করিল। তিনি তাহাতেও 
নরম হইলেন না। শেষে 
একদিন ছুপরবেলা খাওয়। 
দাওয়ার পর তিনি নিকটতম 
পাদ্রিসাহেবের বাড়ী রওনা 
হইলেন। সন্ধ্যার সময় বাড়ী 
আসিয়া মা ও গাকুরমাকে 
বলিলেন 'আমি থৃষ্টা়ান হইব 
ঠিক করিয়াছি । প্রতিবেশী- 
দের উৎপীড়ন হইতে উদ্ধার 
লাভের ইহ ছাড়া আর উপায় 
নাই। মা জানিতিল বাবার 


১ম সংখ্য। ] 


প্রতিজ্ঞা টলিবার নয়। 
করিলেন না। 
“কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের "সমস্ত পরিবার 


স্বতরাং তিনি উচ্চবাচা 


একজন ওরাণ্ুর আত্মকাহিনী 


১২৩ 


ত্রাহার সাহাযা করিবার কেহ ত ছিল'না। তাই, শুদ্ধ 


িন্দস্থানীতে চিঠি লিখিতে শিখিবার আগেই আমাকে 
স্কুপ হইতে ছাড়াইয়। আনিশেন। যাহাই হউক আমি 


খু্টীয়ান হইল । আমর চিরদিনের জগ ভূত প্রেত তগণানের রুপায় খাঞজনার দাখিলা পড়িয়। দেখিতে এবং 
ডাইনী ধুমকুড়িয়া প্রভৃতির নিকট বিদায় লইপাম।* আমার কোঠের পরিমাণ কত তাহা পড়িতে শিখিয়া- 


ধুমকুড়িয়ার সাঁহত আত্মার সম্পর্ক পৃর্বেই ঘুচিয়া 
গিয়াছিল। এখন আমি মামার গলার নানা রকম 
জশকাল গহনা খুলিয়। ফেলিয়া তাহার বদলে একটি 





ওরাও ধন্থদ্ধারী। 


ছেট ঞুশচি্ত ধারণ করিলাম। আমাদের জাতির 
নল অকমেন্ম নাচ শেখ! ছাড়িয়া, কেমন করিয়। 
হাটু গাড়িয়া বসিয়। প্রার্থনা করিতে হয়, তাহদই শিখিতে 
লাগিলাম। তাহার পর আমি পাদ্রিদের প্রাইমারী 
স্কুলে প্রেরিত হইলাম। সেখানে আমি ছুহ বৎসরের 
নকছু অধিক,কাল ছিলাম । ছুঃখের বিষয় বাবা আমাকে 
সেখানে আর/ বেশী দিন রাখিতে পারিলেন না। চাষে 


ছিলাম। জমীদার ধূর্তহা করিয়া উহাতে কোন ভুল 
কর্পিলে আমি তাহা বুবিতে পারিতাম। 
“ইস্কুলে পড়িবার সময আমার চেয়ে চার বৎসরের 


, ছোট মরিয়ম নামে একটি বালিকার সঙ্গে আমার পরিচয় 


হয়। মপিয়মধের বাড়ী আমাদের গ্রাম হইতে তিন 


ক্লোশ দৃববত্তী এক গ্রামে । সে বাপিকা-বিদ্াালয়ের 





ওরা4 বালক ঠন্কুল ছাডিয়া চান কপিতেছে | 
ইচ্কুলেপড়া ছেলের ও মুখ ছেণের বেশের ভারতম্য দ্রষ্টব্য। 


ছাতীনিবাসে থ।কিত। এই ছাতীনিবাস ও আমাদের 
ইন্কুলের ছাত্র।বাসের মাঝখানে কেবল একটা রাস্তা 
বাবধান ছিল। হইস্কুলে পড়িবার সময় আমাদের 
কেবল গিঞ্জায় দেখ। হইত । কিন্তু ইস্কুল বদ্ধ হইলে 
ছুটিতে আমাদের গ্রামে আসিবার সময় এবং বাড়ী হইতে 
ইন্কুলের গ্রামে ফিখিয়] যাইবার সময় আমরা একসঙ্গে 
এক রাস্তা দিয়াই যাতায়াত করিতাম । এইরূপে 
আমাদের পরিচয় হয়, এবং আমরা পরস্পরের প্রতি 
আকৃষ্ট হই। মরিয়মের গ্রামের কাছেই দিদির শ্বশ্ডর- 
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ওরাও বিবাহের মিছিল_-বদূকে একজন স্ত্রালোক ঘে।মটায় টাকিয়া কোলে করিয়া লইয়। খাইতেছে। 


বাড়ী। হঠাৎ আমার দিদির প্রতি টান অঠ্যপ্ত বাড়িয়া 
উঠিল, আমি ঘন ঘন দিদিকে দেখিতে ঘাইতে 
লাগিলাম। 

“ইঞ্কুল ছাড়িবার দ্ধ বংসণ পরেই আমার বাপমা 
একটি বৌ রে আনিবার সাধ হইপ। আমি তখন মাকে 
আমার মনের কথা বপিলাম। মা দিদির সঙ্গে পরামশ 
করিয়া মিয়াকে পছন্দ করিলেন । মরিয়মের বাপ- 
কিছু দিন পরে এক গিজ্জায় 
মনিয়মের সঙ্গে আমার বিবাহ হইল । এ গিজ্জ। মে-গ্রামে 
অবস্থিত, আমাদের বাড়ী সেখান হইঠে চাপ ক্রোশ! 
বিবাহের পর আত্মীযঘ পুটুন্খ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমর। 
আমাদের গ্রামের নিকট আসিয়। পৌছিবা মাত্র বাজনা 
বাঁজিয়া উঠিল। এটি আমার দিদির কীর্তি । তিনিই 
এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়।ছিলেন। 
ইহাতেই তাহার তৃপ্তি হইল না। তিনি আমাদের গ্রামের 
সীমায় পৌছিয়াহ মরিয়মকে আমাদের জাতীয় প্রথা- 
অনুসারে ঘোমটা দিয়া ঢাকিয়া নিজ্জে কোলে তলিয়া 
লইয়া বরযাত্রী্দের সঙ্গে বাড়ী লইয়। আসিলেন। 


মায়েরও অত হইল না। 


(কিন্ত শুধু 


"আমার বিবাহের ছু বৎসর পরে, আমাদের গ্রামে 
বা অথাৎ ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। তাহাতে বাবা 
ও মা দুজনেই মাপা গেলেন। আম ইস্কলে থাকিবার 
সময়হ ঠাকুরমার সুত্রা হইয়াছিল। 

“বাবার মুঙাতে আমাদের 
পাইলেন। ওরাও দেশের ছোট ছোট জমীদারের। 
খুীয়ান ওরাও প্রজাদগকে দেখিতে পারে না। এই-সব 
প্রঙ্গা বে অগ্গ বায়তদের চেয়ে খারাপ তা নয়; বরং তাহা? 
থুব নিয়মিতরূপেই খাজনা দেয়। তাহাদের অপরাধ 
এই ধে তাহার। আইন-বহিভূত বাজে আদ।য়ের বিধোধী 
এবং আপদে ধিপদে ইউরোপীয় পাদ্দিদের পরামর্শ 
এহণ করে। আমাদের গমীদ।র মিথ্য। সাক্ষীর সাহায্যে 
শিম আদালতে আমার বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও' ফৌজদারী 
মোকর্পমী দি$তলেন ; কিন্তু আপীলে আমি জিতিলাম। 
কিন্ত জিতিলে কি হয়। মোকর্দমায় এত খরচ হইয়াছিল, 
যে তজ্জন্ঠ আমাকে মহাজনের নিকট ২০০, টাকা কর্জ 
লইতে হইয়াছিল। স্তরাং আমি আমার জমী জায়গা 
মহাঁজনকে বন্ধক দিয়া স্ত্রী ও ভাইদের সঙ্গে অন্থন্র 


জমদার খুব সুযোগ 


১ম সংখ্যা ] | একজন ওরাঁওর আত্মকাহিনী ১২৫ 


* কারয়া আমবা শের অর্দেকু শোধু করিয়া অদ্দেক 
মী বন্ধকমুন্ত করিবার মত টাকা জমাহলাম। ৩খন 
'অর্দেক জয়ী ফিরাইয়। পাইণার আশম্ঘ কা্ঠ-বিকেতা 
বাঙ্গালা বাবু শিকট হইতে বিদায় লইয়া, সাত দি 
ধরিয়। কন্টেস্থষ্টে পাহাড়িয়া ও জঙ্গল পধী অতিএঞম করিয়। 
এই চৌদ্দ দিন হইল বাড়ী পৌছিয়াছি। 

কিন্ত হায়! বাড়ী পৌছিবার ছু এক দিন পরে 
যখন মহাজনকে পুরা একশ টাক) (দিয়! অদ্ধেক জম 
াহিলাখ, তখন সে ঠাটা বিদপ করিয়া আমাকে 
একেবরে হতভঙ্ঘ করিয়। দিল। সে সমস্ত টাকা, ছু শ 
টাকা, এক সঙ্গে থোক চাহিয়। পসিণ । বলিল, তাহা 
ন। হইলে সে এক আসগ্ল জার়গ [৪ ছায়া দিবে না। 





ওরাও দণ্পাতি । 


রাজগাবের চেষ্টায় যাইতে বাপ। হইলাম । এ বন্ধক এ 
বপমের যে জমার উৎপন্ন ফসলেও মহাজনের দখল 
জন্মিল । এখানে বলা দরকার যে আমার জমীতে এত 
ফসল হইত যে ছুধৎসরের ফসলেই সমস্ত মুলধন শোধ 
হইয়া খাইতে পার্রিত। কিন্তু মহাজন কেবল স্দের 
জগই সমস্ত ফসল দাবী করিয়া বসিল। কি করি, গরীব 
লোক তাহাতেই রাজী হইলাম । সরকার বাহাছএ 
দয়া *রিয়া সুদের একটা সীমা নির্দেশ করিয়া দিলেই 
মঙ্গল । মছুবা আমাদের রক্ষা নাই। 

“নিকটবর্তী করদ রাগ্জ্যে নাগ্রার শান্ুবনে একজন 
বাঙ্গালী কড়িকাঠের সদাগরের অধীনে কাঠ কাটিতে - 
আমরা গেলাম । তিনটি বৎসর ধরিয়। আমরা গাছের “এখন বাধু মহশশয়, আপনার কাছে পরামর্শের জ্ 
ডাল ও পাতা দ্বার! নির্মিত কুঁড়েঘরে বাস করিলাম। আপিয়াছি ; আপনি বাঁলতেছেন ঘে আইন অনুসালে 
প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পধ্যস্ত কঠিন পরিশ্রম সাঁভ (মহাজন) অন্ততঃ আরও ছুবৎসন আমাকে এক 





জলা? খুষ্টানের মুতসমা ধিতি প্র।ধন| | 
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ওরাগুদের প্রবাসের কূ'ড়েখর। 


১ম সংখ্যা] 


পাঁরে। এরকম আইন আপনাদের মত বিদ্বান লোক- 
দের বিচারে এবং অবস্থাপন্ন লোকদের পক্ষে ভালহহইতে 
পাবে, কিন্তু আমাদেব মত সোঙ্গা পোকেরা ইহার 
্গাযাতা মোটেই বুঝিতে পারে না। যাকৃ সে কথা 
ফপে ব্যাপারটা দাড়াই৫তছে এই যে মরিয়ম ও আমার 
এাইদের সঙ্গে আবার অন্তঠঃ ছুই তিন বৎসরের হাড়- 
হাঙ্গা খাটুনি খাটিবার জন্য আমাকে নাগা! জঙ্গলে 


ফিবিয়া যাইতে হইবে। বাবু গো, আমি যদি না জন্মি, 


তাম ৩ ভাল হইত। আমি মঙ্গলবারে জন্মিয়াছিলাম 
ধলিয়া আমার বাবা আমার শাম পাখিয়।ছিলেন মঙ্গর] | 
ওর[|ওদের ধারণ। মঙ্গল-বারে জন্মিলে মানুষ বড় সৌগাগা- 
শালী হয়। তাহার প্রমাণ ৩ হাতত হাতেই দেখিতেছি। 
আপনারা খিদ্বান লোক বিশেষ বিশেষ তিথি নক্ষত্র লগ্নে 
মানুষ জন্মিলে তাহার তাগা ভাল বা মন্দ" হয় কি ন। 
সে বিষয়ে আপনার। কি মনে করেন জানি না; আমার 
নিজের জীবনে যাহা। দ্বেখিয়। বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার 
কিন্ত আর ও রকম বিশ্বাস নাই।” 
শীশরচ্ন্দ্র রায়। 


০ সস্-এ এই 


ভীমের লাঠি 


হদ্রাণীং শাতের সময় অগ্রহায়ণ ও মাথ মাসে, এবং 
হউনিভাসিটির পরীক্ষার পর বৈশাখে, শুভবিবাহের 
ভিড় লাগিয়া খায় । গত বৎসর শীতের মরসুমে কলি- 
কাতায় আমিয়। অহরহ বৈবাহিক বাড়ীর নিমন্ত্রণ তক্ষণ 
কাতে করিতে যখন জ্বর-যুক্ত হহয়া পড়িলাম, তখন 
ডাসা আবলন্বে কলিকাত। ছাড়িয়া অন্তএ বারুতক্ষণের 
নিশ্থম আর্রেশ প্রদান করিয়া ফেলিলেন। অগত্য। 
স্বাস্থ্যের জন্য পুরী-যাত্রার নিশিত্ত ৬স্তত হইলাম । কিন্ত 
দেওঘব-যাত্রী কতিপয় বন্ধু ভবার্ণবের অপর" পারের 
এাণ+প্তা ভীহ্ীত্জগন্নাথদেব অপেক্ষা বৈদানাথ জীউর 
চিকিৎসা-নৈপুণ্যের অধিকতর প্রশংসা জ্ঞাপনপুর্বব ক 


ক ওরাও4দেশে জমীর নূতনতম পরিষাণ । 


- ভীমের লাঠি 


কাঁনাশী * জমীও ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিতে 


৯২৭ 


«€দবগৃহবাসের অন্থপুলে বিস্তর উপদেশরহ্ন এ দীনের 


সম্মুখে তপীক্কত করিতে লাগিলেন।, আবার কেহ 


কেহ পশ্চিমে শ্রমনের উপদেশ দিনা পশ্চিমে-হা ওয়া 
যে দক্ষিণ মলয়-পণনের ন্যায় সদা মজাও প্রাথহবণ- 
কারী তাহ। নানা উদাহরণ আহরণ করিয়া সপ্রমাণ 
করিতে ক্রুট করিলেন না। এই তিন আতে পড়িয়া 
কিংকভবাধিযুত আমি একদিন সহস বাত" স্টার পর 
বাহাকেও বিশেষ কিছু না বলিয়া জনৈক চিব্র-পরিচিত 
সণ-জজ বন্ধুণ সঙ্গে হাবড়া স্টেশনে আসিয়া একদিকে 
ওন] হইয়া ছুটিলাম। , 

গজ মহ|শয় বয়সে বিশেষ ধৃদ্ধ না হইলেও সব্বপ্রকার 
জ্ঞান বিজ্ঞানে স্থবির বপিশেহ হয়। তিনি অবকাশ পহযা 
স্বাস্থ্য ও জানের অন্বেষণে মজঃফরপুরে যাইতেছেন। 
আমি তাহার সৎসঙ্গ পাহয়। ধন্থ হইলাম । ওাহার সঙ্গে 
টান্ক ছিল। উহ] ইগ্তক গীতাঞ্জলি, 
খরলিপি-সংহিত।, পাগাইদ বেদ-ম্বতি-পুরাণ*্তন্্-মঞ্্ে 
বোঝাই ছিল; মন্বত্রি খষির তেজে তোরঙ্গটি 
হরধনুর ন্তায় কতকট। বাক] হইয়। পড়িযাছিল। ষ্রেসনে 
ঘোড়ার-গাড়ী পহ"ছিবা মাত্র আমাদের অভ্ার্থনাকারী 
৪৭ নং কুলি উহার উত্তোণন-স্থথ অন্ুতব করিয়া 
মনে মনে পরম পুলকিত হইয়।ই থাকবে । সে আম্ম- 
গোপন-পূর্ববক ধীরে গন্ভীরে প্রস্তাব ক্িতেছিণ “বাবু 
সাঁহেব, সব মাল ওজন হোৌগ।।” তাহা শুনিয়া! “কিছু 
পরোয়া নাস্তি, সব মাল শগেজখানামে লইয়। যাও” 
ভূতের প্রতি এই হুকুম দিয়াই আমরা ১০ নং প্লাঢফরমের 
দিকে অগ্রসর হইলাম । তখন কি জানি কি তাধিয়া 
বুলির। ভৃতাকে নিরস্ত করিয়। বিনা বাকা ব্যয়ে মাল- 
পত্র আমাদের কামরায় বহন করিয়া আনিয়া দিয়। 
মুহুমু সেলাম জ্ঞাপন করিতে লাগিণ। কুপি-বিদায় 
কর। এক-কথায় হয় না। জজ বাহাছর তাহাদের দিকে 
পকেট হইতে খোস খেগার্জে যে বকৃশিশ নিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন তাহণ পাইয়। প্রাটফরমের পাধাণ-হ্ৃদম্নও প্রতিঘাত 
করিয়া “থ্যাঞ্ক উউ” বা তদ্বৎখ আনন্দধ্বনি ঝঞ্চার 
করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কুলিদের আনমনে সন্তোষের 
আতা দেখিলাম না, অথব] উহ তাহাদের হদয়কন্দরে 


একটি গুরুভার 
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লুক্কায়িত ছিল । মুখ দেখিয়া অনেককেই চেন; 
যায় শী। ৰ ্‌ 

আমাদের, প্রকোষ্ঠ রিজার্কপা1। উহার ভিতর 
নিদ্াদেবী ভিন্ন স্তন্স দনম[নবের প্রবেশ নিষেধ । ছোট- 
গল্পের প্রাণস্বব্ূপ। অপটন-ঘটন-পটায়সী কল্পন। দেবী 
চেষ্টা +রিয়াও আমাদের প্রকোষ্ঠে প্রবেশলাভ করিতে 
পারেন সাভ। স্তর।ং পেল-পণ গমণ-কাহঠিনী সংক্ষেপে 
সারতে হইল, প(ঠকগণ ক্ষম। করিবেন । 

পরদিন কুঁজটিকাময় তেরে ধারে ধারে গঙ্গ। পার 
হহয়। , এবং ট্রিমার কোম্পানির ধাপ শোধ করিয়া । 
বেলা ১১ সময় আমরা মজঃফরপুরে পহু'ছিণাম । 
ডবশাপ আু-বাবু ছ্েশনে ডগাস্থত থাকিয়। অশেষ আদর 
আপ্যারন সহকারে আমাদিগকে পহয়। হাহার গৃহাতি- 
মুখে পওন। হইলেন । ঘোড়াব্র-গাডীতে বাসযা বিজ্ঞবর 
জ5 যখন বালকের গায় হ। করিয়। পাপ্তার ডভয়পাশ্বাস্থৃত 
শ[না।বধ মষ্টামবপাণ। সুুপক কলা) এক পুষ্পক) 
অপ বোধ হয় শাভিশলবসনা পুণকুগ্তশার্ষ। শিশু সপ্তান- 
কক্ষ ধুডন কপ গনৈক। কাধ্যকুশণা হত প্রমণীর প্রত 
বিহ্বল দৃষ্টিপাত কাঁরিতোছিণেশ, তখন বিপরীত আসনে 
উপবিষ্ট আম বিম্মঘ-বিফারিত নেঞে এই জানবৃদ্ধের 
ব্নবিবরে বিখবদর্শন করির। খাস্তাবকই খণকাণ সমাধিস্থ 
হইয়। অবাক ছিলাম । গুহে আপির়। সু-বাবু “আতাথ 
প্রত্যশ্শ দেবতা” নে কায়মনোবাকো পুণ্য সঞ্চয় 
কৰবিতে লাগিলেন। আমরাও যাহাতে তাহার এই 
শুন তঙ্গ না হয় ৩ৎপক্ষে শিষ্যগুহে গুরুণ গ্ঠায় বিশেষ 
যাক থাকিয়। তাহাকে নিবি্কাচণে ধুতাথ করিতে 
লাগপাম। 

মগ্গঃফবপুর জেল। ভ্রিহুতের অন্তরগত। গঙ্গার (উত্তর) 
তীরবত্তী বাঁলয়। এহঁ প্রধেশ বৌদ্ধ যুগে পুর্ব হইতে 
তীর-উত্তি নামে পারাচিত ছিণপ। সেন বংশীয় রাঞজগণের 
তাত্রশাসনে প্রাচীন তারডুক্ত প্রদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। 
ভীরভৃক্তি হইতে তারছুত খ। িহুত শবেক্ উৎপত্তি 
হহ।হ আধুঁনক মহামহোপাধ্যায় মহাশয়ের। মীমাংসা 
করিয়া ধিয়াছেন। [কগ্ত মুনি খাষদের গ্ঠায় স্থান্শয় মৈোথল 


ত্রাহ্গণগণও একটি তিন্ন মত প্রকাশ করিয়। থাকেন। 


প্রবাসী-_-বৈশাখ, $৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খৎ 


তাহাদের মতে, মিথিলাধিপতি সারধ্বজ জনকের অনুষ্ঠি, 
তিনটি মহাযজ্ঞের হোত্রীয় ভূমি বলিয্বাই প্রাগিন মিথিলা 
নামকরণ কালক্রমে “লা কমুখে 'ভ্রিভুতে' পরিণত হইয়াছে 
প্রথম যজ্ঞ সীতা গন্মক্ষেত্র ম্ঃফরপুর গেলার পীতামাি 
প্গামে। দ্বিতীয় অগ্গুষ্ঠান হরধন্তুভঙ্গস্থল ধনুখ। গ্রামে 
তৃতীয় মহাধজ্ঞ বৈদেহীর বিবাহোৎসবে, বাঁজধানী জনক 
পুরে। ধন্ুখা ও জনকপুর এখন নেপাণের সীমা ঠক্ত 
আমাদের স্ু-বাবুও একটি তৃঙার মত পোষণ করেন 


তিনি বলেন, আরধামনীধাগণ আল্মসম্মান বিসজ্জন কনিষ় 


বিশা শিমন্ত্রণে রবাহৃত হইয়া এহদঞ্চলে পদাপণ করে, 
নাহ । তাড়কা পাক্ষলীর পূর্বপুরুষ ঝা পুর্ববপ্রী”গণ 
আযঘাবারাদ্দগকে পুনঃপুনঃ তার দ্বারা আহ্বান করাতে; 
এদেশের নাম তীরাঠৃত! বলা বানুপ্য এই মতটি সু-বাবু' 
নিজ, এবং ৫+পি-রাইটও ভাহার। 

এককণে ঝ্রিছুত অত বিস্তৃত পাঙ্গা ছিল। 
ইহার সীম। উত্তরে হিমালয়ের প্রাস্তদেশ, দক্ষিণে গঙ্গ 
ও মগণধ রাজ্য, পুর্বেব কৌশিক ব। ঞুখা নদী এখং পশ্চিতে 
গণ্ডকী নদা ও কোশল বাঞ্য। উত্তর কালে এ্রিহুতের 
গড ঞুমশও সক্ষোচপ্রাপ্ত হয়। ইংরেজা আমলের 
প্রথমে ত্রিহত একটি জেল। মাএ । এখনও ইহার খিপ্ার 
১৩০৩ বর্গমাহল। এত বড় জেল] একজন কালেক্টারের 
সাধ্যায়ত্ত খএয়। স্থতরাং ১৮৭৫ সনের একদিন মেঘশুণ্ঠ 
নিন্মল প্রভাতে ত্রিছুত জেলা সহসা ছুইখণ্ডে ভগ্র হইয়া 
গেল। একটু ঢু শবও হহল শা! পুর্ববাংশ হইল 
দ্বাপবঙ্গ জেল] এবং পশ্চিমাংশ মজজঃফরপুর জেপ1। তখনও 
বোধ হয় ময়মনাসংহ (৬২৪৯ বর্গমাইল) এবং মেদেনীপুর 
(৫০৮২ বগমাহল ) গেলাদ্বয়ের বর্তমান নেতৃ-বৃন্দ জন্ম- 
পররিগ্রহান্তে বাণ্যলীল। সমাপন করেন নাই। একাল 
হইলে জেলাবভাগ উপলক্ষে ত্রিছুতের গ্রামে গ্রামে, 
প্রাত আম্রকানন ও পিচু-বাগানের মু বাঁমুতে, তুমুণ 
আন্দোলন, উুতীত্র প্রতিবাদ ও আলাময়ী-বন্তৃত।-সঞ্চুল 
বিরাট সভার অনুষ্ঠান লোমহর্ষণ হৃংকম্প উৎপাদন 
কপিত। 

নিজ মজজঃফরপুর সহর আধুনিক । দুইশত বৎসর 
পুর্বে মঙ্জফর খা নামক কোনও কীত্তিমান জমিদার 


তধ* 


১ম সংখ্য। ] 


তাহার নামের স্থৃিটি ভূতলে ফেলিয়া রাখিয়া ভর্ধলোকে 
গণ্কীনদীর " 


প্রস্থান করেন। তদবধি নাম মজঃফরপুব। 
তীরে নৃতন বন্নিয়াছের উপর স্বাধীন ,ইংরেজী জ্প্রভাবে 
সর্যাম্পশ্ত। হইয়া নগরী ক্রমশঃ শ্রীসম্পন্না হইয়া উঠিয়াছে। 
ারপর, সে এদিন বিহার স্বতন্বা। হওয়াতে এ স্থানে রাজ- 
পরুষগণ সতত তিঞ্জিট করিতেছেন। ন্থতরাং নগরীর 
অঙ্গমার্জনা, প্রসাধন] ও নানারূপ গহনা রচনার ধুম 
লাগিয়া গিয়াছে । 

আমর) সকালে বিকালে সহরের অনেক স্থান দেখিয়খ 
লইলাম। সহরটি বেশ পরিচ্ছন্ন। উর্দতন রাজপুরুষ- 
গণের সতত যার্তীয়াত এবং প্রবল প্রতাপান্বিত নীলকর 


এ শত পারার 


পর ন্‌ কো ণ £ $ 
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রাম সীতা ও শিবের মন্দির | 


সাহেবদের মফংখধল হইতে মোটর যোগে অবিরাম আনা- 
গোনা । স্ৃতপ্নাং মিউনিসিপালিটী দ্বিবাশিশ শ্রীচৈ তন্ময় | 
জেল পোড হইতে আবপ্ত করিিয়। অপর সাম।নায় বড 
৬াকঘর পুধান্ত রাজ্জপথ বিশেষ সুরক্ষিত দেখিলাম । দ্বার- 
বঙ্গ প্রাসাদ, গণগ্ডকী ব্রীজ, প্রিন্স-অব-ওয়েল্স-পার্ক এবং 
কমিশনর সাহেবের নবনিন্মিত প্যালেস দর্শনযোগ্য । 
ন,'জ(রের ভিতর বাম সীত। ও শিবের মন্দির বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । মধ্যস্থলে প্রস্তর-সোপানে মণ্ডিত স্ুবৃহৎ 


গভীর জলাশয়, তীরে উচ্চচুড় মন্দির গগন ভেদ করিয়া 
উঠিয়াছে। | 


ভীমের লাঠি 


*বড় গগ্ডকীর অন্যতম শাখা। 





৯২৯ 


যঙ্গঃফরপুরেন বাজার এবং চাকর-বাকর অপেক্ষাকৃত 
সম্তা। শ্বীগ-মাংসের সের তিন আনা হইতে চারি 
আনা। বাড়ীভাড়াও বেশী নয়। কোন, কোন ডেপুটি 
বাব-সাচহেবগণ যে-সব কুঠিতে বিরাজ ফরেন, পৃর্ব্বে গানা 
না থাকিলে হথাকার গেট পার হইয়া বিনা টিকেটে 
অগ্রসর হইতে বাস্তবিকই ইতঃস্তত করিতে হয়। সহবের 
উত্তপে প্রবাহিত নদার নাম গগ্ডকী। ইহা গঙ্গার উপনদী 
নেপালের অরণা-সন্নিহিত 
গণ্ডকীর একদেশে শালগ্রাম-স্থল; 'তথাকার শিলাই 
আমাদের শাশগ্রাম-শিলা বলিয়া কথিত। চাবি পারে 
বিশাপ শাল রক্ষ; স্বতরাং পুক্কপিণীব “তাল-পুকুর” 
অভিধানে ন্যায় নেপালের শিকট- 
বণ্তা গমের নানটি «“শাল-গ্রাম” 
হওয়। বিচিএ নহে । বৃদ্ধেরা গগ্ুকণ 
নদীকে “নারায়ণী” বা “শালগ্রামী” 
আপা! দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়া 
থকেণ। আশ্চর্যোর বিষয়, মজঃফন- 
পুরের গামা লোকেরা গগুকীর 
জশ পান করে না। গগুকীর জল 
গিলশিলে শ।পি গলগণ্ড রোগ হয়। 
অন্গুপি নির্দেশ করিয়। ছুই একটা 
আাবন্ত উদাহরণ এদরশন করিতেও 
পণ্চাৎপদ নয়। অনেক 
সাধু সন্না।সা কণ্ঠে শালগ্রাম রাখেন, 
সুনিয়াছি। পথাটি গণগ্রামের গণ্ড- 

মুর্খদের স্বগণ্ডগঠিত কি না বল] যায় না। 
এখানে ক্লেজও আছে। শমটি বেশ, ভূমিহার 
ব্র্দণ কণেজ । একদিন কলেন্ছেব প্রত্রতন্ববিৎ অধ্যাপক 
শ্রীমান্‌ র-বাবু সহসা আমাদের আশ্রমে উপনীত হইলেন । 
তিনি পারা অর্থ্য প্র।ণ্ড হইয়া স্ুখাসনে উপবিষ্ট হইলে 
আমর! ত্রাহার শ্রীমুখ হইতে অনেক প্রত্বতত্ব জানিয়। 
লইলাম। অবশেষে তিনি প্রস্তাব করিলেন, “একবার 
সহরের বাহিরে বেড়াইয়। আপিলে হয় ন1 1” হয় বৈকি। 
আমরা তো তাই-ই চাই। আজকাল হুজবুগের মধ্যে এক 
প্রত্তত্ব। বায়স্কোপ যেমন বাই-খেমটা নাচকে দেশ 


হচণ] 
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হইতে বিদূরিত করিয়া দিয়াছে, প্র্ততবও তেমনি মাসিক-: 


পন্জের আসরে ছোষ্ট গল্পের গলদেশে অর্দচদ্র প্রদানে 


উদ্যত হইয়াছে । প্রত্বতত্ের ভুজুগ স্বদেশী হুঙ্গগকেও 
ছাড়াইয়! উঠিয়া্থে। এই যে কুমারী স্নেহলতা)7 আত্ম- 
বিসর্জনে শ্বশুরবাড়ীর তব্বের কথাটা উঠিয়াছে, ইহাও 
বেশী দিন টিকিবে পাও টিকিবে কেবল প্রত্ুতত্ব। সে 
যাহা হইক, আমাদের যেমন কথা, তেমনি কার্ধ্য। সেই 
দিনই কথাবারা ঠিক হইয়া গেপ। ভাক্তার “তায় 
সাহেব”কে ধন্যবাদ) তাহার চিকিৎস।-নৈপুণ্যে, ৩ঠতোধিক 
তাহার “গাতে সমাগত গরীব রোগীদের” প্রতি ওদারয- 
গুণে, আমি সপ্তাহে ভিতরই একরূপ সাপ্রিয়া উঠিয়াছি। 
তিনিও তৎক্ষণাৎ কৃপা করিয়া আমার প্রত্রতব্ব-যাত্রায় 
অনুমোদন করিলেন। 

পরদিন সুপ্রত'ঠে কাক-স্নান ও গো-গ্রাসের অভিনয় 
করিয়। আমর। ধোড়ার-গাড়ীতে “কলুহ” গ্রামাতিমুখে 
রওনা হইল[ম। আমরা তিন জন। অধ্যাপক ব-বাবু, 
শ্রীযুত অ-বাবু এবং আমি । জজ বই ফেলিয়া গেলেন 
না, তিনি একরপ গ্রন্থীট। বোধ হয় তিনি প্রাচীন 
কালের রীতানুসাপরে কেবল শ্টায়শান্ত্র পাঠের জগ্ঠই 
মিথিলায় আগমন করিয়াছিলেন। তিনি পুথি হইতে 


মুখ তুলিয়া অন্ুখের তান করিয়া বলিলেন, আমি 
যাইতে পারিব না। আমরাও বলিলাম, তথাপ্ত! 
কারণ এই বন্ধক লইয়। গেলে অনেক কৈকিয়- 


উকণল শ্-ধাবু সৌখান 
হয়া যাহতে 


তের ভিঠর পড়িতে হইত। 
ফটোগ্রাফারও বটে। 
আমি হোপ না হইতেহ ঠাহার শ্য়িবে বসিবা তাহার 
গাঞ্জোথানের গ্রচীক্ষা। করিতেছিলাম। কির প্রাতে 
নিদ্রা ভঙ্গের পণ অঞ্জন মিশ্র নামক জনৈক বিশিষ্ট মও- 
কেলের মুখ দর্শন করায় |5নি তাহার সঙ্গে কাছারা 
যাওয়ার উদ্যোগে রঠিলেন* এবং আমাদিগকে নারায়ণী- 
সেনা-স্বরূপ তাহার পোকণস্কর ও ক্যামেরা-সরঞ্জামাি 
সঙ্গে দিয়া বিদায় করিলেন। 

মজংফরপুর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৮ মাইল ডিট্রিক্ট 
বোর্ডের পাক রাস্তা অতিক্রম করিয়া আমরা কোনও 
ছোট নদীর উপর একটি সুন্দর পোল দেখিতে পাইলাম । 


তাহাকে 


প্রবাসী__বৈশাখ, ১৩২১ 


 ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বা দিকে সরায়া নামক স্থানের বৃহৎ নীলকুঠি ূ নীলকর- 
দের প্রসাদে রাস্তাঘাট স্ুুরক্ষিত। এমন সুন্দর রাজপথ 
বঙদেঙ্ছে মফঃস্বলে নাই বলিলেই শ্হয়। ইহাদের মোটর 
গাড়ী সহর হইতে সুদুর মফঃস্বণে সতত ধাবমান। 
রাস্তার ছুই ধারে নিয় ভূমিতে গোানের পণ । গোরুর- 
গাড়ীর উপরে উঠিবার হুকুম নাই । সরায়া হইতে কএক 
মাইল দুরে বখব। গ্রাম । স্থানীয় প্রবাদ, এই স্থানেই 
তগবান এ।বিষণণ বলিরাজার মগজ-স্থিত দর্প নামক সুকঠিন 


পদার্থটাকে পদাথাত করিয়া পাউডারে পরিণত 
করিয়াছিলেন। 
তৎপর আমাদের গন্তব্য স্থান “কলুহা”। কলুহ। 


হইতে গ্রাম্য রাস্তায় তিন চাপ্িমাইল দক্ষিণে ইতিহ।স- 
প্রসিদ্ধ বসাঢ় গ্রাম। এই স্থানে গগ্ডকীতীরে বৌদ্ধ 
যুগের পূর্ণববস্তী তার একি রাজোর রাজধানী বৈশালী 
নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। বসাঢেরই প্রাচীন নাম বৈশালী। 
মিথিলার রাজধানী জনকপুরের গৌরবসূর্য্য অস্তমিত 
হইবার পহুকাল পর, বৃজ্জি-বংশীয় “ণিচ্ছবী”-উপাধি-ধারী 
নরপতিগণ প্রথমে এই স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন । 
খিশাল বাজার নামানুসারে বাজধানীর নাম বৈশালী। 
কালক্রমে নামের পরিণাঁত বিসাঢ়া, বর্তমানে বসাঢট। 
বলাঢ়ে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেদীপামান | 
নেপাপ-াজকুমাপ শাকাসিংহ গৃহতাাগ কিয়া এই 
বেশালী নগরে পণ্ডিতদের নিকট কিছুকাল হিন্দুশাস্মাদি 
অধায়ন করিয়াছিলেন। ধন্মপ্রচারাথ পাটলিপুত্র হতে 
দেশভ্রমণ-সময়ে বুদ্ধদেব আরও ছুইবার বৈশাপ] 
শুতাগমন করেন। নগরের উপকণ্ঠে, বর্তমান কলুহ। গ্রামে, 
সেই অতীত যুগের সান্ষাশ্বরূপ এক অশোকস্ত,প ও 
প্রস্তর-গ্ বর্তমান । মহারাজ অশোক বুগ্র্দেবের অবস্থান 


নগরে 


"্মরণার্থ এই স্তংপ ও স্তম্ত স্থাপন করেন। সে আজ দুই 
৫ 

সহম্ কের কথা । খ্রীঃ পুঃ ২৩২ অব্দে 

অশোকের, মৃত্যু হয়। পরিব্রাজক হয়েনসবঙ্গ ইংরেজী 


৬৪০ সনে এই সপ ও ত্তস্ত দেখিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি 
এগুলি বর্তমান । কান্তির ধবংস নাই। 
এই স্থানে বহুকাল বৌদ্ধতিক্ষদদের আশম ছিল। 


বৌদ্ধধশ্শ [নর্ববাণপ্রাণ্ত হইলে উহারই সমাধিক্ষেঞ্জরে পর- 
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এই উত্ত,ঙ্গ বৌদ্ধস্তস্ত সগৌরবে দণ্ডায়মান । স্স্তের উপর 
উত্তরাভিমৃখীঃ সুগঠিত সিংহযুত্তি। বাড়ীর দক্ষিণদেশে 
শ্রীবামচন্দত্র ও সীতাঠাকুরাণীর ইষ্টক-নিশ্রিত মন্দির 
বাড়ীর বহির্ভাগে (উত্তরে) প্রবেশদ্বার ডানদিকে 

: অর্থাৎ পশ্চিমে অশোক্ত এপ । স্তপের উপর বিশাল নিম- 
বক্ষ। উপরে উঠিবার সিড়ি আছে। ভ্তুপের গাত্রে 
একটা পূর্ববদ্বানী ঘর, খোলার চালা। তাহার তিতর 
গ্রস্তবময় বুদ্ধমুত্তি। 

*.. ৩০৪ বৎসর পুর্বে নিকটবর্ভা ধান্টক্ষেত্রে কুষকেরা 
হল-সংযোগে এই বুদ্ধযর্তির আবিষ্কার করে।" পরে 
পের পার্থ এ খোলার-ঘরে মুর্তি রক্ষিত হইয়াছে; 
মুর্তির উপণ্ে চালিতে এবং নিয়ে আঁঞ্চত চিত্রগুলি 
তাপিবার বিষয়। মোহাত্ত কর্তৃক ইহার পুঙ্জা হয় মা। 
কিন্তু খারীগণের ফুলজল দেওয়ার ত্রুটি নাই। 

আমুল সমগ্র গুস্ত একটা বৃহৎ অখগু প্রস্তর দ্বারা 
নিশ্মিত। আমর] বংশদণ্ডের সাহাযো ইহার পরিমাণ" 
কারণাম। ভূতল হইতে সিংহের কর্ণ পর্ধযন্ত ইহার 
উচ্চতা ১৫ ইঞ্চি হাতের প্রায় ২১ হাত। নিম্নদেশে 
(ছবিতে যেস্থানে মোহান্ত শারায়ণ দাস উপবিষ্ট) হহার 
বেষ্টন৮ হাত ৪ অঙ্গুণি। উপরের বেড় ক্রমশঃ কম। 
ইহাকে প্রাচীন স্পতিবিদযার বিগয়প্তন্ত বলিলেও হয়। 
উপর্িস্থ কেশরসমান্বত সিংহপ্র$মুর্ত আঙ্করবিদ্যার 
জীবন্ত প্রমাণ 
ইংরেজেরা এদেশে আগমন করিবার পরক্ষণ হই- 

তেহ এই সিংহস্তম্ত তাহাদের অনুস্দিৎসা আকর্ষণ করি- 
মাছে। বন্থ ইউরোপীয় সন্দর্শক হহার প্রপ্তরগাত্রে 
ভাহাদের নাম খোদ্দিত করিয়া গিয়াছেন। যাহার] সন 
উল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে জি..এইচ. বালে 1 ১৭৮০ 
সর্ব প্রথম বপিয়া বোধ হইল। তারপর গত শতাব্দীতে 
অসংখ্য সাহেব বিবি হহার গাঞ্জে গ্রাচড় কাটিয়। অমর 





সিংহস্তস্ত বা ভীমসেনের লাঠি। 


ণণ্ডীকালে হিন্দু দেবমন্দিরের উদ্ভব হইয়াছে । বাষ- 
সাঁতভাব মণ্দির্ধ দ্বারা অধুনা এই বৌদ্ধমঠ অধিরুত। 
মন্দিরের বর্তমান যালিকের নাম মোহান্ত নারায়ণ দস। 
হহার। ব্রাহ্মণ । আমর] যে দিবস এই তীর্থক্ষেত্রে উপ- ৃ 
শাত হই তাহার তিন দিন পূর্বে ইহার পিতৃবা ,ও পুর্বব হইতে চেষ্টা কে [74887 
শোঠান্ত শিবরাম দাসের মৃত্যু হয়। আমাদের আগমন- হয়েনসাঙ্গের নাম আছে কিনা, বলিতে পারিলাম ন1। 
সময়ে তাহার শ্রাদ্ধের আয়োজন চলিতেছিল। উক্ত ডাহা “সি-ইউ-কি” গ্রন্থ তাহাকে যাবচ্চ্রদিবাকরোৰ 
প্রপুব-স্তস্তকে অন্তর্ভ,ক্ক করিয়া মোহান্তের প্রাচীর-বেষ্টিত জীবিত রাখিবে। তিনি স্তত্তটিকে ৫* ফুট (স৮৩০ হাত) 
খোলার-ঘর “নির্মিত হইয়াছে। প্রাঙ্গণের পশ্চিমাংশে, বলিয়া লিখিয়াছেন। ভূতলে এতদিনে ইহার অনেকাংশ 


১৩২ 


প্রোথিত হইয়া থাকিবে । গুণ্ডের (হিন্দি -জাঠ ) গান 
দেশীবিদেশী আশন্ত্কবর্গের নামের লেখায় ক্রমশঃ কলঙ্কিত 
' হইতেছে দেখিয়া ১৮৯৪ সনে ম্যাজিষ্টেট সাহেব এক 
নিষেধাজ্ঞ। প্রচার করিয়াছেন । প্রতোক তীর্থ-মন্দিরেই 
এইরূপ পেন্সিলের খোচা ও অঙ্জারের কলক্চ বিদ্যমাঁন। 

আমাদের দেশে কানু ছাড়া গীত নাই, অন্ততঃ শ্রীযুক্দ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাবের পুর্বে ছিপ না। সেইরূপ 
রামায়ণ ও যহাভারত ছাড়া অন্য ইতিহাস বা গল্পও 
নাই। এইজন্য সাদারণ অশিক্ষিত লোকেরা অনেক 


এতিহাসিক তথোর উপর রামায়ণী ব। মহ[ভারততীয় 





কলুহ। গ্রামে অশে(ক-শতগ। 


গল্পের আবণণ টানিয়। লয়। এই বৌদ্ধস্তপ্রের স্থানীয় 
নাম “ভীমসেনের লাঠি।” প্রবাদ এই, মধাম পাও 
মহাবীর ভীমসেন খকীয় বিপুপ যষ্টিথাণি বাহিরে ফেলিয়। 
রাখিয়৷ শ্রাতগণের সহিত এ স্তুপের ভিতর দিয়া 
পাতালে বলিবাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, 
আবার শীঘহ ফিপিবেন। মুর্তিকী খনন কিয়া 
যাওয়াতে এঁ স্তুপ হইয়া উঠিয়াছে)। আমরা সমবেত 
গ্রামবাসীদের নিকট এই প্রবাদের অন্ুকুপে কি 
যুক্তি আছে তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম । তাহাদের 
মুখপাত্র স্থানীয় পাঠশালার গুরু রূপনারায়ণ সিংহ 


৷ প্রবাসী-_বৈশাখ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বাতিরেকী প্রমাণ (11111150107) অবলম্ধন করিয়। 
বলিলেন, বাবু-সাহেব তাহ যদ্রি না হইবে তবে লাঠির 
উপক্িস্থিত সিংহটি উত্ত৫দিকস্থ পের প্রতি আকুল- 
দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিবে কেন, আর মুখ ব্যাদান করিয়া 


ভীমনাদের তঙ্গিই বা করিবে কেন? এই যুক্তির উপর 


আর কথা চলিল না। 
বু ছুরমুখো। ( দংষ্রা-বদ্বনা ) 
দ্বাপরধূগেও বোধ হয় সিংহমার্ক। যষ্টির 


আঙ্কাল হাঙ্গ রমুখো, 
ছড়ির ছড়াছড়ি 


' প্রাচুর্ধা ছিল। কলির ভীম রামযুর্তি, সাত প্রভৃতি 


বীপগণ ছুইবেণা কি আহার করেন তাহ! আমরা অবগত 
নহি। কিন্তু মাম 'পাওবেপ অতিথি 
ভোজন-দোষ সর্বজনবিদিত। ন্বর্গের 
দ্বার ক্ষুদ, কিন্তু শরীরটা প্রকাণ্ড 
এইজন্যই বোধ হয় তিনি সশরীরে 
স্বর্গে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। 
বকোদর যুধিঠিরের দেখাদেখি একা- 
দশবার উপনাস করিতে বাধ্য হইয়া 
উদ্ূরে কিরূপ বুভৃক্ষা্ষ্চি প্রজলিত 
করিতেন, ধাহারা ভাগলপুর লাইনে 
বেলভ্রমণ করিয়াছেন হ্াহারা সে 
পথার প্রমাণ দেখিয়া থাকিবেন। 
কহালগ! স্টেশনের নিকটে তিনটি 
স্নন্দর পাহাড় উনানের ঝিকের ভাবে 
থাকায় পোকে বলে ভীমসেন ভীম- 
একাদশার উপবাসেব পর এ স্থানে 
সম্গীক ( হিডিথ। দেবীকে লইয়।) পারণ করিয়াছিলেন 
এখং এ উনানের উপর তাহার বঙ্ধনার্দি হইয়াছিল। 
গয়াধামে বামহাটু গাড়িয়া পিগড দিতে হয়। গয়ার 
একটি পাহাড়ে একট! বৃহৎ গহ্বর আছে; “লোকে বলে 
ভীমসেন এ স্থানে পিগুদান করিয়াছিলেন এবং গহ্বরটি 
ভাহার বামহাট্রর চাপের চিহ্ৃ। মহাজনেরা কত স্থানে 
কত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন, কে তাহার হয়্তা 
করিবে? 

অশোকম্ত,প হইতে পশ্চিমদিকে প্রায় অর্দমাইল দুরে 
অঃরও দুইটি প্ত,প পাশাপুশি দৃষ্ট হয়। উহাদের নাম 


১ম সংখ্য। ] 


“ভীমসেন কা টুকরি |” ভীমসেনকে শ্রজীবীদের ন্যায় 
কোদাল ও ঝুড়ি লইয়া কাজ করিতে হইত। পুর্বে বলি 
ঘাছি তিনি তাহার হাঁঞ্তের লাঠি ফেলিয়া,কোদাল্ধরিয়া 
পাতাল যাত্রার জন্য মৃত্তিকা খনন করিয়াছিলেন। প্রবাদ্‌, 
(তিনি তাহার ঝুড়ি দুইটি উবুড় করিয়া রাখিয়া মধাহ্ে 
ক্ষণকাল এ স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন । হায়, আজ 
যদি ভীমসেন ইহলোকে বাচিয়। থাকিতেন, তবে এই 
লাইবেলের জন্য যে অনেকের উরু শহঙ্গ হইত না, কে 
বলিতে পারে । কিন্তু যখন আদি-মানধ আদমকেও' 
কোদাল ধব্িতে হইয়াছিল তখন ভর আর কে? 
অশোকল্ত,পের উত্তর-গাত্রে একটা গহ্বব দৃষ্টি হয়। 
এ স্থানটা এখন জঙ্গলানৃত। আ্োহান্ত ও তাহার সহচ” 
অন্ুচণু ও পার্খচরেরা বলিলেন, পঞ্চপাগ্ডব-মুর্তির অনে 
মণে জনৈক সাহেব এ স্তাণ খনন করিয়াছিলেন এবং 
দভটি মুর্তি অপহর্ণণ করিয়া পহঘ্ধা গিয়াছেন। জণ 
বাহির হওয়ায় তিনি বেশা ধর খনন করিতে পারেন নাই । 
এই কথা শুশিষা আমার মনোমধো একবার এহ গহ্ব? 
গবেষণার 'পরত্তি জাগিয়। উঠিল । বলিরাঞজা একশ এ 
মুর্খ দত প্র্গে গমন করার বর প্রঙা।খান করিয়। পাঁচজন 
পিতে? সঙ্গে পাতালবাস শ্লাথা মনে করিয়াছিলেন । 
আমার সঙ্গীয় পঞত ছুই সপভয়ে পাতালের দ্বাপে 
অগ্রসর হইতে চাতিলেন স্বতপাং অনেক ইত 


ভা*| 
না; 
পাঞ গাজী হইলেও তাহাদের সঙ্গে পাতাল দর্শন করা 
সমীচীন বোধ করিলাম না। 

পরপিব্রাঞ্জকাগ্রগণা হয়েনসাঙ্গ সিংংগ্তপ্তের দক্ষিণে 
একটি পুকুর দেখিয়াছিলেন, তাহ! বুদ্ধদেবের ব্যবহারের 
ঈগ্ঠ খনন করা হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ পুকুর মন্দিরের 
পশ্চাতে এখনও বিদ্রামান। ভহাপ্র খছু সংস্কার হইয়া 
গিরাছে। অধুন। ইহার নাম বামকুণ্ড। ধর্মান্তর গ্রহণ 
করিলে নামেরও পরিবর্তন হইয়৷ থাকে। 

আমরা অতঃপর রাম-সীতার মন্দিরে প্রণামী রাখিয়। 
নিবটবত্তাঁ আত্রকাননে জলযোগের ঝুঁড়ি খুলিয়া! বসিলাম। 
তখন গগনে মধাহ-তপন। «বেঙ্গলী”-পত্র আমাদের 
ধসিবার আসন, এবং কদলীপত্র আমাদের তোজনাধার। 
তোজনে বসিয়। জনার্দনের নাম লইতে হয়, কিন্তু আমর 


ভীমের লাঠি 


১৩), 


তাহা ভুলিয়া ভীমসেনের ভাবে বিভোর ছিলাম। সুতরাং 


ঝুঁড়ি খুলিয়া যে ভূরি ভোজন করিলাম *এ জনমে তাা 
এলি না। অন্যতম সহচর শুক্তিভাজন অ-্পাবু আমাদে? 
পরিবেষণ করিতেছিলেন এবং পরম জেহভরে কাছে 
বসিয়া! এটা খাও সেটা খাও বণিতেছিলেন । সৌভাগ্য" 
ক্রমে বদ্ধ ক্ঙ্জ সঙ্গে ছিলেন না, নতুবা ভোঙ্গুন-বাপারে 
বৃদ্ধা বচনং গাহ্ং করিতে পারিভাম কিনা বলিতে পারি 


স্। আমাদের দুই জণের আহাবান্থে অবাবু ভোজনের 
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মণো কন্ত,পে বুগগমুষ্ঠি | 


উদ্যোগ করিলেন। আহারে বসিয়া [৩নি সবে মাএ একটি 
সন্দেশে ক।মড় দিয়াছেন এমন সময়ে অধববর্তা অগ্ত এক 
আম্রবাগানে বাদ্যরধবান হইল এবং জনতা দেখলাম । 
শুনিলাম আম-গাছের বিবাহ হহতেছে। যেহ শোন। 
আর অমনি দংগ্রা-্ধত-সন্দেশ অ-বাবুকে তবস্থ ফেপিয়া 
আমর ছুই জন এক দৌড়ে বিবাহ-স্থানে ছুটিলাম । 
গক্লেই জানেন ভুত আমের জন্য প্রাসদ্ধ। কিন্তু 
এখানে প্রত্যেক আত্র-ধক্ষের বিবাহ দেওয়া হয় এ সংবাদ, 


১৩৪ 


বোধ হয় অনৈকেরই অবিদ্দিত *। অবিবাহিতা অবস্থায় 
আম-গাছের ফল হইলে সে কানীন ফল দেবার কেন 
মান্তুষেরও অল্পক্ষা। বাগানের মধো অন্ততঃ একটা 
রক্ষের বিবাহ দেওয়। টাই-ই চাই । বিবাহ-সতায় উপস্থিত 
হইয়া দেখিলাম, বটবৃক্ষের একটি শাখা আনিয়া একটি 
অন্পবয়স্কা আম্-তরুণীর সঙ্গে এক নব খস্্রে বন্ধন করা 
হইয়াছে । বটরক্ষের শাম বড়-গাছ। এই বড়ই আত্ম 
পুর বর! দেখিলাম, 
পররিহিতা সীমান্তনীগণ মঙ্গলগীতি গাহিতে গাহিতে 
পুষ্পসস্তার সহ সমবেত হইয়াছেন। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ 
করিতেছেন। কিঞ্চিৎ দুরে একটি কাষ্ঠের পুতুল প্রোথি ত 
করা হইয়াছে। ইহার নাম চুগলা, অথাৎ পরনিশ্দক। 
এহ বাক বিবাহের সাক্ষী । তাতৎপর্যা এই, অশঙঃপণ 
মার কে* কুৎসা রটনা কপিতে পারিবে না যে উদ্যান. 
বাম] গৃহস্থ বিবাহ না দিয়াই কানীণ ফপ ভক্ষণ করিয়।- 
ভ্বেন। হহা অপেক্ষ। তযঞ্চর মানহানির কথা আর কি 
তহতে পাবে? বিবাহ দোখয়। আমরা কোনমতে হাসা- 
সথণণ কিয়া ফিবিয়। আসিলাম ! 

শখন অপরাহ * গ্রহতঞঠিগমনের সময় হয়ছে । 
কিরিবার সময় পাতার ছুহ পারে বিস্তণ খেছুর্ণ ও তাপ 
পর দোখলাম | বর্ধমান অঞ্চলে যেমন পাটহ মদেএ 
পন্য। বহিমাছে, এ দেশেও তেমন তাডিপ্ আয়ে আখ- 
কাপি-নদদী উচ্ছলিত হইয়াছে । ব্রিহুতে তাড়ির রস 'মাতি 
প্রাচীন ; পিত-শোণিতের শ্যায় ইহা হঠর লোকের 
আন্মজ্জাগত। বৌদ্ধ ধন্মের অবনতির সময় বৌদ্ধ 
তিক্ষগণ আচাবত্রষ্ট হইয়া পাড়য়াছিল। তাহাদের 
শা দশবিধ আচরণ নিষিদ্ধ ছিল। মদপান তাহার 
অন্যতম । সামাজিক . অনাচারের বিচারের জন্য এই 
বৈশালী নগরেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তিক্ষু-সঙ্গতির 
দ্বতীয় অধিবেশন হইয়াছিল। অধিকাংশের ভোটে 
মীমাংসা হইয়। গেণ যে, হা তাড়ি পান দোষাবহ 
ধটে, কিন্তু বেশী মাতানো (০117)07)000) না হইপে 
উহাতে ধণ্মহানি হইবে না। আরও স্থিরীকৃত হইল 
* এ সংবাদ পূর্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 
সম্পাদক । 


প্রবাসীর 


প্রবাসী_-বৈশাখ, ১৩২১ 


' যে, স্বগৃহে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ 
ভক্ষণ করিতেও দোষ নাই। তখন ভোটের বিচার; 


লশাটে-সিন্দুরলিপ্তা বক্তবস্ত্র-. 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শতকএ ৫১ জনের যেমন ইচ্ছা কেমন বিধি। সেই যে 
ধন্মশশীসনে শিখিলতার প্রশ্রয় দেওয়। হইল তদ্বধি তাড়ি 
আদর হুহু করিয়া বাড়িয়া গেল, এবং এখনও উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি পাইতেছে। 

জ্োত্স্না-পুণকিত রজনীর শোভা দেখিতে দেখিতে 
আমরা বাসায় প্রতাগত হইলাম । ফটোগ্রাফার স্বু- 
ধাবুকে ক্যাষেরা-মুক্ত প্রমণচিরর উপহার দিয় আমি 
শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলাম । সু-বাবু যখন তাহার 
অন্ধকার কক্ষে (না, চিএ্র-চিস্তায় নিমগ্ন, 
৩খন আমি স্বপ্নে ভীমসেনের গদ। যুদৃগর ও লাঠির লড়াই 
দেখিতে দেখিতে নিশি পোহাইতেছিলাম । 

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় । 


।6)010)) 


শা শী শি 


পস্তক-পরিচয় 
ব্রহ্ষচর্য্য-_ 


শশরচ্চঙ্দ ৌধুরী বি-এ, প্রণীত । শিলচর এরিয়েন প্রেসে 
শ্রীমথ,রানাথ চৌধুরী কতক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২৯ পৃষ্ঠা। মূল্য 
ছঠ আনা। 

প্র্চর্ম্য পালনই মে ব্যক্তিগত ও জাতিগত কলাণের মূল লেখক 
তাহা 'বশেষ জোরের সহিত পাঠকের মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার 
1 করিয়াছেন । 


অপ্রয় প্রশ্নাবলী-_ 


ভাঙঙধন্মমহাযগুলের জনৈক সভা বিরচি৩। মহামণ্ডল সংস্কার- 
সমিতির আন্ুকুলো শপ্জংবাহাছবর সিংহ কর্তৃক প্রকাশিত। মুল্য 
এক আন।। 

ভারতধম্মমহাযগুলের পরিচালন! ও পরিচালকর্দিগের যত ও 
কার্ষের অসঙ্গতঙ ও গলদ আলোচন1 করা হইয়াছে । 


অবসরচিস্তা_ 


শ্ীসুরেন্দ্রচন্দ্র সেন হাইকোর্টের উকিল কর্তৃক প্রণীত। ছাপা, 
কাগজ, মলাট স্বন্দর। মুল্য আট আন]। 

ইহাতে নিম্নলিথি৩ বিষয়ে ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ সংগৃহীত 
হইয়াছে-__ 

কানন, সৎপ্রবৃত্তি, সথে স্্থী ও ছুঃখে দুঃখী, অতৃপ্ত বাসনা ও 
আ্মাভিমান, সৎ্প্রবৃত্তির পরিচালনা, উপকার ও প্রত্যুপকার, 
কপণতা, পিতা পুত্র, ভদ্রতা, সংসারে থাকিয়া ত্রটী ও অন্যান্যি কথা, 
অপরের স্বভাবের সমালোচনা, বদ্ধুতা, শক্রতা, কয়েকটী কথ।, 
নানা কথ! । 
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মণ্ডুথ বীণাপাণি'( চন্দনকাঞের । তার] (নেপালের 





প্রাচীন পারস্য-চিত্র পদ্পপাণি (নেপালের 7, 
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১৩৬ | / প্রবাসী--বৈশাখ, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 








মারেখন চিত্র (কাণ্ড) নেপালী ধাতুমু্তি 


সম 3 ০২১ 


গো. কউ. বট. ৯8 সুর 


উ১৮৮- ০.৯-৯- উ- ৪০০৫০৮০৭, -০০০স০পাস্পপ্ারি তত ১7০৯৮ -.৫ চর বরে 
(8৮ ৩০ এপ শাারজার-হাি-উরি--৯-0রাশিহা-হাইও বারাচট-এা বাক 
শট ও 2৯-৯৫-৬১85 যা০েডক হি ০৫ 
১৯০৯-৩৮-৯০ 


৫৯৮ 





লক্ষৌএর মিনা-কর। বদরী ও কফরসী হুকা। 


পরে মিউজিয়ামের কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধিৎহ ও জিজ্ঞান্থ দর্শকদের যথে। 
ইণ্ডয়ান মিউজিয়ামের পরিচয়-পত্র স্থবিধা করিয়! দিয়াছেন। মিউজিয়াম যে শুধু চোখ ,বুলাইয়' 


টাষ্টদের আদেশান্ুসারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । ২৮ চৌরঙ্শী দেখিবার স্থান নহে, সে যে জ্ঞানের ও শিক্ষার ভাগার তাহা অর 
রোড ইওডয়ান 1যউজিয়ামের স্ুপারিটেণ্ডেণ্টের আফিসে পাওয়া দর্শকই মনে রাখিয়া মিউজিয়াম দেখিতে যান। এই পুস্তকের 
খায়। ভিমাই অষ্টাংশিত ১৩৩ পৃষ্ঠা । মূলা মাত্র ছুই আনা। সাহায্যে এখন সাধারণ লোকেও সেখানে শিক্ষণীয় ও জ্ঞাতব্য কি 
এই পরিচয়-পত্র প্রকাশ করিয়া ও মুল্য অত্যন্ত সুলভ কারয়া আছে তাহার হদিস পাইবে । এই পুস্তকে প্রবেশ-তোরণের সম্মুখে 


১ম সংখ্য। ] 
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পেনারসী কিংখাব। 


রক্ষিত সামগীগুলি হইতে পরিচয় আরম করিয়া দক্ষিণাবঞে কমে 
ণমে কোন্‌ ঘরে কিকি শিষয়ের কি কি সামগ্রী সংপুহীত আছে 
তাং1বণিত হহয়াছে। 


প্রত্র হও বিভাগ । 


প্রবেশদ্বারের ডানহাতি প্রথমঘর “ভভ'ত গুহ” অর্থাৎ নাগোদ 
নামক দেশীয় রাজোর গণগণ্ড ৯৩ নামক স্থান ঠইতে সংগৃহীত 
বোধিক, বৌদি, ও প্রাতান মিশরীয় ঘুগের প্রাচীন পদার্থ হহাতে রক্ষিত 
আছে। এই গুহে রক্ষিত পদার্থগুলির মধ্যে বিশেষ কৌডুঙলের 
সামী ঈ্জিপট দেশের রক্ষিত মুতমন্যাশরীর ব। মমী: জাতক- 
 উপাখা।ন-চ্ত্র-খোদিত বৌদ্ধ গ্বাগভা, প্রাতীন পোষাক-পরিচ্ছদ- 
পরিভিত-মু্তি ; বুদ্ধদেবের দেভাবশেন-রক্গার পাত্র বৈদিকমুশে 
মতপোথনস্ত,পে প্রাপু সোনার পাতে খোদা স্বীমুষ্ঠি _পুথিবীদেবীর 
পরিকল্লিত ধ্লুপ। বৈদিক ঘুগের হারতীয়েরা ভাহাদের মৃত জাআ্ীয়কে 
মাতা পৃথিবীর ক্োড়ে সমর্পণ করিতেন । 

তাহার পরে “গান্ধার-গৃহ" বা গীস দেশীর খিল্পভাবাপন্ন বৌদ্ধ 
নিদর্শনের গৃহ । এই শিল্প পেশোয়ার প্রদেশে বিশেষ প্রশ্তি্ঠ লাভ 
ক. : পরে বৌদ্ধধন্মের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধারশিল্প মধাএসিয়া হইয়া 
চীনদেশে প্রবেশ করে। কিন্তু জাপানী শিল্পে গান্ধার শিল্পের 
ভাব অপ্ক্ষো গুপ্তসাআ্রাজাকীলের শিপ্পসের প্রভাব অধিক্ত দেখা যায়। 

গাক্দারগৃ* হইতে বামিকে ফিরিলে *গুপ্তগৃহ” | এখানে মাথু- 
সম্প্রদায়ের শিল্পনিদর্শন, গুপ্ত সময়ের নিদর্শন বুদ্ধ ও নানাবিধ £গীণ 
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বৌদ্ধদেবতাপ*্মুত্তি নানা দেশ হইতে 
সংগ্রহ করিয়া কালপধ্যায়ে সাত্বাইয়। 
রাখা হইয়াছে ।॥ 

গুপ্তগুহের পুর্বে ছোট ঘরটি 
“শপালিপি-গুহ” |» এ গুহে প্রাচীন 
হতিহসের উদ্চাদান বহু শিলালিপ 
সংগুহীত আছে। 


স্বকুম।রশিল-শিভাগ ॥ 

[শলশাল। যাহঘর্জের দোতালার 
দ(গণপ(শ্চমাংশে স্থিত, সরীস্পণুহের 
[৬৩৪ দিয় মাহলে পাওয়া যায়। 
এখানকার প্রদর্শিত সাধগ্রীগুলি তিন- 
ভাগে সাজানো (১) চিত্র (২) 
তৈজস ও দারু দ্রব্য (৩) বস্ত্রাদি। 
এই বিভাগে সমাট আরঙ্গজীবের 
পরিধানের পোষ], চেলী ও সাচ্চা- 
গার নমুন।, শ্ুচীশিপ ও তাতে 
কাপ 5, গালি, শঠরঞ্ি, শাল 
প্রড়তি বহুস্থাণ হহতে সংগৃহীত ও 
এশগ্বগায় রাক্ষত হয়ছে । ধাত- 


নিথিত ঙ্গিশিস, পাথরের জিনিস, 
উন মাটির জিনিস, গাুলার জিনিস, 
হ15র দাত ৩ মাহবের শিডের 
[গাণব, চড়ার জিনস, জমাট 
কাগজের জিনিস প্রভাত দ্বিতীয় 
পর্যায়ে রক্ষিত । এই পর্যায়ে 
ননাদেশ হহতে আনীত বিবিধ 


শিল্পগাতুর্ধা পক্ষ করিবার বিষয়। ব্রঙগাদেশের সাজা খিবর সিংহাসন, 
প্রথমেই দর্শকের দৃষ্টি আকষণ করে। চিত্রসংগ্রহের মধোও তিনটি 
পর্যায় আছে--( ১) প্রামীন হিন্দৃটজ। (২) প্রাচীন পারস্ঠ ও ০মোগল- 
চিএ (৩) গাধুনিক এবং হ্শ্দু € মোগল ভাবমিশ্রিত চিঞআ। খষ্ঠীয় 


"এাবে প্রভাবান্বিত কয়েকগানি চঞ্জ আছে; তাহার মধ্যে একটি 


মাতৃণুষ্তি বড় এন্বর | অন্যান্য 160 বু নমুনা সময়ে সময়ে 
প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে । এই বিভাগে সংগৃহীত কয়েকটি 
সামগ্রী চিএ এই সঙ্গে প্রদত্ত হহল। 
ভুতপ্রবিগাপ। 

সদর দরজার বামদিকে জীবাশ্ম বা ফসিলের ঘর। ভারতের 
অতী৩যুগের পশুপক্গী সরীল্পপ প্রভৃতির দেহাবশেধ পাষাণ হইয়া 
গিধাছিল : নেই-সমস্ত সংগ্রহ কয়া প্র।সীনকালের পার5য় লওয়ার 
হ্রবিধ] হইয়াছে | প্রাসীন কালেগ হাতী, ঘোড়া, হরিণ ও অঙুত 
একরের বহু জীবের গবাশেষ এখানে দেখিতে পাওয়া যাইবে | 

এই বিভাগের উপবিহাগ উদ্কাপিণ্ডের কামরায় বছু উ্কপ্রণ্তর, 
মানঠিজ্, মন্্রক্ুতি ও মডেল রক্ষিত আছে। 

চারতীয় ও বিদেশীয় আয়কর জিনিস কয়লা, ধাতু, অস্র, চীনা- 
বাসন তৈয়ারীর মালমসুলা, পালিসের জগ্তয আবশ্যক জিনিসও এই 


বিভাগের উপবিশাগে সংগৃহীত আছে। 


আমজাত দ্রবাসংগ্রহ বিভাগ । 
এই বিভাগে গঁদ ধুনা! রবর, তেল ও তৈলদ বীজ, রং ও চামড়া 
প্রস্ততেরু মসল।, তস্ত ব1 াশ,, ওষধের উপাদান, খাদাত্রব্য। কাঠ, 


্ চি 


চান 


জাছ্র।চঙ্গল দিযা কাতার 'জ্যণ। 
(পগ্াবের কাংডা পদেশের চিণ, আন্বমানিক৯১৮২ ৫1 ্াকে। ভবন্কত ) 


খনিজদ্রব্য প্রভৃতি ও তাহা হইতে প্রস্তুত সাযশ্রী পর্যাধকমে সঙ্কি 
আছে। 
প্রাণী ও মানবত 4 শিশ্াগ। 


এই বিভাগে এককোষ প্রাণী হইতে মারভ করিয়া, স্পঞ্, কৃষি, 
শুক্তিশত্বীদি, কীটপত্ক্ষ, মাছ, সরীপ, পার্থী, স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং 
ষানৰ পর্যান্ত ক্রযবিকাশের ধারান্রযায়ী সংগ্রহীত আছে। ইহাদের 
আকার প্রকার, স্বচাব প্রকৃতি তৃপ্রতির বণন। অতি বিশদ গাবে 
এই পুস্তকে সহজ'ভাষায় দেওয়া হইয়াছে। 


| প্রবাসী-_-বৈশাখ, ৯৩২৯ | 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এই পুস্তকের সাহায্যে 
মিউটজয়াম দেখা ও বোঝা 
লোকের পঙ্গে সহজ হইবে। 
এবং যাহার। মিউাজয়ামের 
দ্রবাসংগ্রহের সহিত ন1 মিলাইয়। 
অমনি শপড়িবেন তীাহারাও 
ঠহ।র মধ্যে প্রচর শিক্ষা! ও 
জ্ঞানের ৩ন্ব "ও তথ্য লাভ 
করিবেন । 

পুস্তকখানি অতান্ত উপ- 
কারী ও উপাদেয় হইয়াছে। 


তত্তজ্ঞ ন-_ 


ংজরতও হাজী কারা হাফেজ, 
মৌলবী, মগলানা জনাব মোহা- 
আদ শাহ সাহাণ-উদ্দীন চিশাত 
পার সাহেব প্রণাত “তো হফায়ে 
বে(পর্জখী??, নামক উদ, ও 
পাশ গ্র্থের বঙ্গানুবাদ । 
অঠ্বাদক তমোহাপ্মদ আশরফ 
উদ্‌দীন, রঙ্গপুর মুন্পীপাঁড়া। 
ছ[পা পাগজ ভালো নয়। 
[ডিমাহ আষ্টাংশিত) ৫২ পু | 
মুল আট আানা। 
শশ্বর্- আরাধনা ও শীতি- 
ধনের উপদেশমুলক গ্রস্থ। 
ঠহঠে শাম্থত সতা, সান্প্র- 
দায়ক মত ও গেড।মর 
সঙ্গে মিশিয়। প্রকাশ পাইয়াছে। 
আঁধকন্ত হহার মধো পীর বা 
গুরুবাদের মাহাখা ও গুক্ু- 
করণের প্রণালী ও উপকারিতা 
কীপ্ডিত হইয়াছে । যথা- 
“পীরের প্রতিমূর্তি অব- 
লম্বনে ধান করা, সাক্ষাৎভাবে 
ঘুঙও পুজার পরিপোষণ করি- 
লেও, ইহার উদ্দেশ্ত মহৎ। 
প্রথমত; ইহ|কে মুণ্তিপুজা ভিন্ন 
আর িছ্ুহ বলা যায় না, 
কিন্তু পরিণামে এই মুভিপৃজা 
ইনেই এবেশ্খরে উপলীত হওযঠ়। যায়। উহা বাতীত একেস্ছখরে 
পশাত হওয়ার আর কোন প্রশস্ত পথ দেখা খায় ন।। মওলানা 
নেয়াজ রহমতুল্লা বলিয়াছেন, “বোত পরস্তীকে ছেওয়া আওর মুঝে 
কুচ কাঁম নেহী"। মওলানা খস্র রহমতুরা! বলিয়াছেন ; সমস্ত 
পুথিবীর লোকে বণিয়া থাকে যে শামি মুর্তি পূজা করি; 
বাস্তবিকই আমি তাহাই করিয়া থাকি, কিন্ত পৃথিবীর লোকের 
সহিত মামার কোন সংতরৰ নাই। কেননা আমার চিন্তা আমার 
পীরের মুর্িকেই,ছআনয়ন করে। দেখিতে গেলে যদিও ইহা মুড 
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স্ত হহার উদ্দেশ্যে মুর্ঠিনাশক |” হজরত সখ 
মদ শিস্তি “আরব তালেবিণে”শ লিখিয়াছেন ; 
[হেত মুত্ডি এরূপ ভাবে ধান কর। কিবা যে, 
হা তখন হুরের মুজন্যও শন্তর হইতে অন্তাহণও 
হয়। আমি পরীক্ষা করিয়া দেণিরাছি, উহাঙ্ে 
*চযই ফল লাভ হয়।” 
















এঠরধীপ ঘুক্তি অবিদ্যার ফল। এরূপ পুস্তব পদটি 
কাশে পবিত্র ইসলাম বর্সের একেখ্সরবাদ ও চন 
3 1, ৮ *| 4 ৯ ঞ ঢা) & তু ঠ হি | 
রাকার ভাঙোপাননা অঙ্ঞানে আচ্ছন্ন ৯ঈযা ি 





তগ্রপ্ত হয়। মুঙারাঙ্গস। 
; 
তের জন্মকথা- 


আাকুত্ত্ বন্দোপাধায় বি-এ-প্রণত। প্রণাশক 
ঠঞিয়ান শ্রেস, এলাঠাবাদ, হাগয়ান পা্রাশং 
(চস, কালকাতা। ১৪২০ | মুলা এাঢ-আনা। 
5 বহখানি ছেলেমেয়েদের জন্য লেখা । উহার 
পাই খুব সুন্দর ও বাংলা বির পঞ্ষে এ তন 
[মের । কাগজ পুরু ও ঢেকসই, ছাপ। বেশ 
বার | ভার প্রতোক পুগএ তবি, এবং প্রতোক 
|ব নানা পঠে ছাপ ছবিগ্ডল শানা রঙে ভাপা, 
স্ত “লথা ক।ল কালাতে ছাপা। এ রঈ্ঈমের 
প1 ব£হ বাঙ্গালা সাহতো এই প্রথম | ঠহ। 
মপথো গণালীতে হ।প। হযাছে। 
বাংল! শিওপাঠা শতনক পাঁভ আছে, মাহাতে। 
এক বার্থ রাসকতার চে, করিত লাখব।এ 
নেপ বার্থ প্রয়াস দেখা যায়। পালকের ছবি 
[কিতে গিয়া কচি দো পাকা খু বসাইবার দ্টান্ত 
হাতে পিরণ নহে। এত বহিথানি এত শ্রেণীর নহে । হহার 
25 ছেলোদর জানিবার বিষধধ, (বশেস*৪ শহরের ছেলেদের | 
১, ক্ষেতে লাঙ্গল দেপয়। ঠইতে আবহ কপ্রিয়। পান্য সপ 
»াডপণ প্রত করা এবং তারপর শ্াতর বা পথাশ্ু সমুদয় প্রকিথ। 
নাাবদলামায় বাত হইয়াছে | কবিতার একনি গং ক্তিতে৪ 
[251 বা কষ্টকল্পনা নাত উহার গতি অন্তর আবাধ প সহজ। 
[না খপ সোজা । এই বার সাহ।মো শিশদের প্রকৃতির সঙ্গে 
[র১এ গট্বে, এবং চাষাপা খে আমাদের কেমন বন্ধু তাহা ভাঙার 
ঝ০ে পারবে । 
নাহখানির আরত্ত এহরাপ £ 
গৃহস্বদের ছেলেমেয়ে খেতে বস্ল হাত, 
ডানে নিয়ে গেলাস ঘটা সামনে পেতে পাত। 
বার গিন্লি মুভিষতী-গনপূনা- বেশে 
গাঁরাবেষণ করেন সবে মিষ্ট মধুর হসে। 
“আমাধী সাগে, ৪ ঠাডরমা কেউ বা বলে ডেকে, 
“তকে আগে, দিলে" বলে কেউ বা বসে বকে 
(কেউ বা £[কে মাছের ঝোল ; কেট বা ঠাকে ডাল, 
শাল শোনে মিষ্ট থা, হষ্ট খায় গাল। 
পন্বমুখে সোজা হয়ে খেতে বসে ভাত 
নানান মুখে কমে কমে পা ছড়িয়ে কাত। 
চারে মুখে ডাল ভাত, কতই ফেলা ছড়।, 
9চামেটি গণ্ডগোলে অস্থির সে পাড।। 
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এ] ৭৮ লীগাব পালায় তোলা কাস ৮ কানের পাশাড়ি। 


( এঠধন শঙাবার মুসলমানা শিল্প) 


চট ছেলেদের জন্য [লিখিত বলিয়া হাতে যে প্রকৃত কবিহ 
লই, তা নয! 
“নবীন পানের মঞ্জরী ঠিক লক্মীদেবার দুল, 
মাংনক হার নয় সে ঠবু “শা শাঠে অতুল, 
পানার বরণ শানগুলি পন সবুস বরণ গাছে, 
হাপ্যার ভালে চে তুলে মে গুলে যখন নাটে, 
হর্াক্ষেতের কে পটি গ্রুছে তখন আঙগমান 
ঢলছে দেখার জগত বুটি ১লির আচলখানি ।” 
এর্বাগ বণনা পা 5ম আমাদের শৈশবের অঙ্গভূত কান্ত গবাক্ আনন 
আবার ফিরিয়া পাঠ । বানের ক্ষেঠের সেঠ ০েটখেলান শোভা, 
০সঠ [মছ্ (পে|র 5৯ সত শাতল সমারণ»--সবহ তন পড়িয়া যার। 

ইহার [ত“কর ছপির সমস্ত (বিনয পুক্বালগুখক্জপে আকেন নাই 
বটে, কন্ত তাহার আন কমেকাতি হরখার অঁচিড়ে এক একটি ছবিঠে 
বঙ্গের এগএ। কডঠ মধুর ভাবে ফুটিথা উঠিধাছে। যেষন সেই 
হবিপান যাহ।তে এস গুংলঞ্ষীর সদা হইতে জল আনার চিএ অ।কা 
হ5রাছে। 


সম্পাদক | 
শার্তিময়ার গল্প-- 
ঙ 
বসস্তবুমর বঠ প্রণীত | আারামপুব লিম্মাপা-কার্ধযালয় হতে 
প্রকাশিত । মুলা চার গান।। ছাপ। কধমা। 


শান্তময়ী নারী এক ধান্ম9। বালবিধবার মুখ দিয় গল্পচ্ছলে 
পৌরাণিক পঠিনীর টিতর দিয়] সুতীমহিমা কাণডিত হইয়াছে । 


১৪০ 


বিজ্ঞানসূত্র (প্রথম ভাগ )__ | 


শ্রীঅম্থিকাচরঠ ঘোম কর্তৃক প্রণীত ও প্রকা(শত, মুলা এক 
আনা । 

এই শ্বৃঙ্ তির জীবনে যে-সমন্ত ঘটন। বালকবালিকারা 
প্রতাক্ষ করে তাঙ্কারই মধ্যকার সহজ সরল বেজ্জানিক তন্গুলি 
প্রশ্নোন্তর-পরম্পরায় বিবৃত হইয়াছে । ইং] পাঠ করিয়। বালক- 
বালিক। কেন বয়স্ক ব্যক্তিরা অনেক নুঙনজ্ঞান লাভ করিতে 
পারিবেন । এই বহখ।নি বেশ ভালো করিয়া হ্রদৃণ্ঠ স্বন্দর আকারে 


ছাপাইলে* সর্বত্র সমাদত হইবে। এমন একখথাশি পুস্তকের 
যথে প্রয়োজন ও উপকারিতা আছে। পুত্তকখানি চমৎকার 
হইয়াছে। * 





“পথ বিজন তিমিব সঘন” 
শ্রীযুক্ত অবশীঙ্জনাথ ঠাকূর সি- আই-ই অদ্ষিত। 
(ইহার একখানি বড় প্রতিলিপি পুর্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে) 


সরল বাঙ্গাল-ব্যাকরণ-_ 


শীনগেক্জকুমার ১'দ প্রণীত, ১২ মালীটোলা ঢাকা। 
আনা । 

একামিনীকুষার সেন, ঢাক জগন্নাথ ও ময়মনসিংহ সিটী 
কলেজের ভূতপূর্বব সংস্ঈতাধাপক মহাশয় ভূমিকায় লিখিয়াছেন__ 

"ভাষা! শিক্ষার [বিজ্ঞান-সম্মত উপায়, প্রথমতঃ উদাহরণ ও 
তৎপরে সেই উদ্দাহরণসমুহ হইতে লক্ষ স্তর আয়ত্ত করা। বর্তমান 
ব্াকরণখানিতে এই প্রণালী মবলখিত হষঈয়াছে ইহাই ইহার 
বিশেষদ | গ্রন্থকার যে-সকল উদাহরণ দিয়াছেন, তাহ! আদর্শস্বরূপ 
গণা করিয়া শিক্ষকমহাশয় বনু উদাহরণ সংগ্রহ করিবার অবসর 
পাবেন এবং ছাত্রেরা যত অধিক উদাহরণ জদয়ঙ্গম করিয়া মুলশুত্র 
বুঝিতে পারিবে, তাহাদের শিক্ষা ও জ্ঞান ততই দৃঢ় হইবে। 
আরো! একটী বিশেষত্ব এই ফে, এই বাঙ্গাল! ব্যযকরণথানির 


মূলা ঢার 


চিনা ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, রঃ খণ্ড 


ভাম্ব৷ অতি সরল ও খাঁটি বাঙ্গালা । ইহাতে সংস্কৃতের ছড়াছাড়ি 
নাই কিন্বা সংস্কৃত ব্যাকরণের অযথা অন্ত্করণ বা অনুসরণ নাই। 
বাঙ্গাল। ভাষায় ৯ বর্ণের ব্যবহার না থাকিলেও বণমালার সম্পূর্ণতা- 
বিধান্ত জন্য তাহার উল্লেখ করা হইয়া,ছ মাত্র।” 


আমরা এই ধথার সম্পূর্ণ অগ্থমোদন করি। মুদ্রারাক্ষস। 





পরাইখানায় শাগুন পোহানো। 
(ইহার একখানি বড় প্রতিলিপি পৃর্ধে প্রবাসীতে প্রকাশিত ২ইয়াছে, 


চিত্র-পরিচয় 


প্রচ্ছদ্রপট । 


পাখার গাছে জন্ম। এখনও সে গাছে বাস করি, 
তেছে বটে, কিন্তু তাহার আর সে স্বচ্ছন্দ গতি নাই' 
সে এখন খাঁচার পাখী । যে গাছে তাহার জন্মঃ এ 
গাছও ত তাহার মত দেখাইতেছে না। ইহারও শিকড়, 
গুড়ি, ডাল পালা, সব আছে; কিন্তু তবুও পাখীর জন্ম 
বৃক্ষ হইতে ইহাকে ভিন্ন বোধ হইতেছে। 

মূলদেশের করেকটি সজীব পর্রপল্লব হইতে জান 
যাইতেছে যে গাছের প্রাণশক্তি এখনও কোথাও লুক্কায়িত 
আছে। আর তাহার পাদদেশ ধৌত করিয়া, আশয়ভূমিব 
সরসত। সম্পাদন করিয়া অনস্ত অতলম্পর্শ জীবন-আোত 
বহিয়া যাইতেছে, এবং তাহাতে ভগবানের লীলাপদ 
প্রস্মটিত হইতেছে। 


সস সপ 


রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি দুখানি শ্রীযুক্ত অসিতকুমা: 
হালদারের মানসকল্িত মুর্তি । ববীন্দ্রনাথকে শিল্পী ন্মর' 
হইতে তাহার গানের ভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন। 





“সত্যম শিবম্‌ হুন্দরমূ |” 
“নায়মাগ্তা বলহীনেন লভ্যঃ |" 


১৪শ ভাগ ররর 
জৈষ্ঠ, ১৩২১ 1 ২য় সংখ্য। 
১ম খও ৃ | 
বিদ্যালয়পাঠ্য অল্পসংখ্যক পুস্তক ছাড়া কয়খানি বহি 
বিবিধ প্রমঙ্গ আছে? উচ্চ অঙ্গের বিজ্ঞান শিখাইবার একথানিও 


াহিতাজম্ষিতনন্নে লিন্যস্্র লিন্ডাগ। 
বঙ্গীয় সাহিতাসঞ্সিলনকে বিষয় আনুসাধে সাহিতা, 
বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস এই চারি ভাগে ভাগ করায় 
মতভেদ উপস্থিত হইয়াছে । বঙ্গদেশে শিক্ষার ও দেশীয় 
সাহিত্যের বর্তমান অবস্থায় এইরূপ বিভ(গ ঠিক হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় ন1। 

ছাত্রের যখন বিদ্যাশিক্ষা) করেঃ কখন কিছুদূর পর্যপ্ত 
সকলেই সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, প্রতৃতি 
শিখে। কতকদুর অগ্রসর হইলে কেহ বা গণিত শিখে, 
কেহ বা তাহা ছাড়িয়া দেয়। ইতিহাস ভূগোল মাদিও 
সকলে শেষ পধ্যন্ত শিক্ষা করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে 
শক্ষার শেষ অবস্থায় ছাত্রের কেবল এক একটি বিষয়ের 
'এক একটি অংশ বিশেষ ভাবে শিক্ষা করিয়া তাহাতেই 
পারদর্শিত। দেখায়। 

বাঙ্গালীদের মধ্যে অতি অন্পসংখ্যক লোক কোন 
কোন বিদ্যায় খুব অগ্রসর হইয় থাকিলেও, অধিকাংশ 
লোক নিক্কক্ষর, এবং শিক্ষিত লোকদের অধিক।ংশই 
কতকগুলি বিষয় অল্প অল্প জানেন, কোন বিষয়ই খুব 
ভাল করিয়। জানেন না। এরূপ অবস্থায় যদ্দি বলা 
খায় যে বাঙ্গালীরা এখনও শিক্ষালয়ের নিয়শ্রেণীতে 
আছেন,.তাহ1 হইলে কথাট। মিথ্য। হয় না। 

তাহার পর দেখুন, সাহিত্যের অবস্থা । বিজ্ঞান বিষয়ে 


দর্শনের বহি কয়খানি আছে? ধাহ। পড়ি! 
পাশ্চাত্য প্রধান প্রধান দার্শনিকর্দের মত 
জ|না যায় ও বুঝা যাঁয়, এমন বহি একখানিও আছ 
কি? অন্য দেশের ইতিহাসের কথা দুরে থাক্‌, ভারত- 
বর্ষের ব! বাঙ্গলাদেশের একখানিও সম্পূর্ণ ইতিহাস 
কেহ নাঙ্গলাতাষায় লিখিয়াছেন কি? বিগ্চালয়ে বালক- 
বালিকাদিগের পাঠ্য ইতিহ।সগ্রন্থ গণনাষ় ধর্তবা নহে। 

পাশ্চাতা নানাদেশে শিক্ষার অবস্থা এন্সপ যে তথায় 
এক এক বিদ্বার এক একটি অংশেরও আলোচনার জন্য 
ত মাসিক ও কত ধ্রমাপিক পন্তর আছে। আমাদের 
দেশে যথেষ্ট সংগ্যক শিক্ষিত পাঠকের অভাবে একই 
মাসিকপত্রে সাহিতা শিল্প সঙ্গীত বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন 
প্রস্ততি সব বিষয়েরই আলোচনা করিতে হয়। তাহাতে 
রং তামাসা আদিও চাঁলাইতে হয়। তাহাতেও যদি 
আশানুরূপ গ্রাহক না জুটে, তাহা হইলে স্থলবিশেষে 
গালাগালি ও ঞুৎসা৷ ছাপিবার ব্যবস্থাও হইয়া থাকে । 

কেবলমান্র এতিহাসিক বিষয়ের আলোচনার জন্ 
কাগজ চালাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে । আমর] যত 
দুর জানি, শুধু বিজ্ঞানের চর্চার জন্য একখানি মাত্র 
মাসিক আছে। উহার পরিচালক গণকে সম্ভবতঃ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইতেছে। বাঙ্গলা যত বহি বাহির 
হয়, তন্মধ্যে সাধারণ সাহিত্যিক বহিই বেশী; অর্থাৎ 


বহি নাই। 
প্রাচ্য ও 
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কবিতার বহি, »ছাঁট গল্প, উপন্তাস, নাটক, প্রবন্ধ- 
পুস্তক, ইত্যার্দির সংখ্যাই অধিক। এইগ্তপি ভাল কি 
মন্দ হইতেছে, ইহাতে বাঙ্গালীর ভাব ও চিন্তার গতি 
কোন্‌ দিকে যাইতেছে এবং কোন্‌ দ্রিকেই বা যাওয়া 
উচিত, ভাষার পরিবর্তন তাল বা মন্দর দিকে যাই- 
তেছে, পুথিবীৰ লোকের মনের সঙ্গে বাঙ্গালীর মনের 
যোগ রুক্ষ! হইতেছে কি না,-এই সব কগ। বলিবার 
জন্য অন্ততঃ একখানিও পাক্ষিক বা মাসিক কাগজ 
থাকা উচিত, সমালোচনাই যাহার প্রধান কর্তব্য হইবে। 
কিন্তু সেরূপ কাগঞ্জ একথানিও নাই। সাধারণ মাসিক- 
পত্রগুলিতে সমালোচনা ভ।ল করিয়। করিবার মত স্থান 
নাই, সমালোচনা করিবার মত সম্পাদকদিগের যথেষ্ট 
সহায়কও নাই। 

বাজলাদেশে শিক্ষা ও সাহিত্যের অবস্থার কিছু 
আতাপ ইহা হইতে পাওয়া যাইবে । এই দেশে বর্ত- 
মান সময়ে সাহিতাপম্মিলনের চারিটি ভাগ করা উচ্চ।- 
কাজ্ষান্চক হইলেও সঙ্গত বা আবশ্তক বলিয়! স্বীকার 
করিতে পারি না। ছাত্রেরা বিদ্যাশিক্ষায় অনেকদূর 
পথ্যস্ত অগ্রসর হইলে তাহারাঁও বুঝিতে পারে খে 
ভাহাদের কোন্‌ বিদ্ঞার দিকে বেশী ঝেোক এবং 
কোন্টি শিখিবার 'ও অনুশীলন করিবার শক্তি তাহাদের 
বেশী আছে, এবং তাহাদের অধ্যাপকেরাও বুঝিতে 
পারেন যে তাহারা ভাল করিয়া কোন্‌ বিষয়ে জ্ঞানলাভ 
করিতে পারিবে । দেশের শিক্ষিত লোকেরাও, ২১০ 
জন লোক বাদ দিলে, সকলেই সাহিত্য, ইতিহাস, 
বিজ্ঞান, দর্শন, সব বিষয়েই পল্লবগ্রাহী; সব বিষয়েই 
ঠাহাদের কৌতুহল আছে। এই কৌতুহল যাহাতে 
আরও বাড়ে, তাহাই করা বর্তমান দময়ে আমাদের 
কর্তবা। সুতরাং এখন সব বিষয়ের গ্রবন্ধই কিছু কিছু 
একই সতায় পঠিত ও আলোচিত হওয়। উচিত। ইহাতে 
পঠিত প্রবন্ধের সংখা। কম হইতে পারে,কিন্তু ফল ভাল 
হইবে। বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ কেবল জনকতক 
বিজ্ঞানবিৎ গোত। শুনিলেই চলিবে না!। দেশের খুব 
বেশী সংখ্যক লোকের বিজ্ঞানে কৌতুহল ও জিজ্ঞ।সা 
জন্মাইতে হইবে। বিষয়বিতাগ হওয়ায় ইহাতে বাধা 
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পড়িয়াছে। তন্িন্ন বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধলেখকগণ যদি জানেন 
যে তাহাদের প্রবন্ধ কেবল বিজ্ঞানবিৎ শ্রোতা ও পাঠক- 
দের জন্ত লিখিতে হইবে, তাহা হইলে তাহার উহ! 
যথেষ্ট সহজ ও চিত্তাকর্ষক করিয়া লিখিবেন না। কিন্ত 
যদ্দি উহা! সাহিত্যসম্মিলনের সমুদয় সভ্যের সমক্ষে 
পাঁড়তে হয়ঃ তাহা হইলে লেখাও বেশ সহজ ও মনোজ্ঞ 
করিবার দিকে লেখকগণের ঝোক থাকিবে । তাহ৷ 
হইলে সেগুলি যখন মাপিক পত্রার্দিতে ছাপা হইবে, 
তখনও দেশের হাঞ্জার হাজার পাঠক তাহ। পড়িয়। 
উপকৃত হইবে। বিজ্ঞানে যেমন দর্শনাদ্দিতেও তেমনি 
কৌতুহল ও জিজ্ঞাসা জন্মানই সাহিত্যসম্মিপনের একটি 
প্রধান কর্তব্য হওয়া! উচিত। 

বিশেষজ্ঞ জন্মাইবার সময় বাঞ্গলাদেশে এখনও আসে 
নাই, একথা আমর ধলিতেছিনা। সময় আসিয়াছে। 
তাহার প্রমংণও রহিয়াছে । বিশেষজ্ঞ কেহ কেহ ইতি- 
মধ্যেই জগতের পণ্ডিতমগ্লীর নিকট পরিচিত হইয়া- 
ছেন। কিন্তু ঠাহাদের নিজের আবিষ্কৃত তথ্য সকল 
এখনও বাঙ্গল! ভাষায় প্রকাশ পায় নাই? তৎসমুদয়ের 
আভাসমাত্র আমরা বাঙ্গল। ভাষার সাহায্যে পাইয়।ছি। 
সম্পুর্ণ জ্ঞান যিনি চাহিয়াছেন, তাহাকে ইংরাজীতে লেখা 
মূল প্রবন্ধ বা গ্রন্থ পড়তে হইয়াছে । আমাদের মত 
এই যে এই সকল নবাবিষ্কত তথ্যের যতটুকু, বাঙ্গাল।- 
ভাষায়, সাধারণ শিক্ষিত লোকদের বোধগম) করা যায়, 
তাহাই বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের সমুদয় সত্য ও প্রতি- 
নিধিবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিলে তাল হয়। 

আমাদের প্রস্তাবত বফায় রাজি হইতে হইলে পণ্ডিত- 
মণ্ডলী সাহিত্যসম্মিলনে আমাদিগকে তাহাদের জ্ঞানের 
সম্পূর্ণ ফলভাগা করিবার সুযোগ পাইবেন না বটে। 
কিন্ত এখন যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহাতে অনেকে 
সম্মিলনের কোনও শাখাতেই বেশীক্ষণ থাকি.ত পারেন 
নাই; অনেকতক জ্ঞানফলের অন্বেষণে শাখায় শাখা 
ত্রমণ করিতে হইয়াছে । আমর! পগ্ডিতবর্গের সম্মানের 
কোনও হানি করিতে চাহি না। কিন্তু তাহারাও শ্রোতৃ- 
বর্গের শাখাচাবিত্ব বন্ধ করিতে পারিলে ভাল হয়. 

বিলাতের বুটিশ এসোসিয়েশন বৈজ্ঞানিক পরিষৎ। 


২য় সংখ্যা] 


শতশত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তাহাতে উপস্থিত হন। 
কিন্থ তাহারও বার্ধক অধিবেশনে সভাপতি যে অভি- 
ভাষণ পাঠ করেন, তাহা এরূপভাবে *লিখিত হুয় যে 
অবৈজ্ঞানিকেরাও তাহ। বুঝিতে পারে । যে দেশে বিজ্ঞ 
নের এত চর্চ1, সে দেশেও সভাপতির অভিভাষণ সহজ- 
বোধ্য করিবার এই যে ড্রেষ্টা, ইহা হইতে আমাদের কি 
কিছু শিক্ষণীয় নাই? আমের বিবেচনায় উহ? হইতে 
ইহাই আমাদের শিক্ষণীয় থে আমদের এই অবৈজ্ঞানি- 


কেপ্র দেশে কি বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের জন্য, কি মাসিক, 


পঞ্ের জন্ত, পিখিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, সাধারণ শিক্ষিত 
লোকদের বোধগম্যু হওয়া উচিত, এবং আমাদের 
বিজ্ঞনবিদ্গণের সম্ভ্রম ও গৌরব রক্ষার জন্ত স্বতন্ত্র দল 
বাপিবার প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞান সঞ্ঘন্ধে যাঙ্গা বলিলান, 
জ্ঞানের অন্যান্ত বিতাগ সব্বন্েও তাহ। নুনাধিক সত্য। 

আলাহিতা-পলিতঅত ও সলবকাক্ৰী 
্াহাঁম্ম/। বঙ্গীয় সাহিত্য-পপিধৎ গবর্মেণ্টের নিকট 
হইতে বার্ষিক সাহায্য পাইয়। থাকেন। এরূপ সাহায্য 
পওয়ার ফলাফল চিন্তা করা কর্তব্য । 

হহ] সকলেই জানেন যে? যে সকল স্কুণশ কলেজ 
গবর্ণমেপ্ের নিকট হইতে সাহাধ পায় তাহাদিগকে 
গবর্মেন্টের অনেক নিয়ম মানিতে হয় এবং শিক্ষাবিতা- 
গের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা দিতে হয়। গবর্ণ- 
মেণ্টের পদ্ধতি যে সব্বোত্কৃষ্ট, কি! একমাত্র উৎকৃষ্ট 
পদ্ধতি তাহা নয়। সুতরাং সাহায্যের টাক। পওয়ায় 
যেমন সুবিধা আছে, নিয়মের বাধনের তেমনি অস্থু- 
বিধাও আছে; শিক্ষাপদ্ধতি নির্বাচন বা. পরিবর্তন 
পিখয়ে স্বাধীনতা না থাকায় ততোধিক অসুবিধ। আছে। 

সুতরাং দেখ যাইতেছে যে গবর্ণমেন্টের টাকা 
লওয়র সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে অনস্ুবিধাওত আছে। 
এমন এক ব্মময় ছিল যখন গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন 
কাজে টাকা চাহিলে.সরকারী কন্মচারীর] আমাদিগকে 
নিজের প।য়ের উপর দীাড়াইতে বলিতেন | এখন তাহারা 
সাধিয়া ঘাচিম। সাহাধা দেন; এমন কি খাহার। সাহাযা 
চার না, তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত ও অতিষ্ঠ করিয়া 
ভলেন। শিক্ষাদান এরূপ বায়সাধা করিয়া তুলা হই- 
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* তেছেযে সাহাযা ন। লইপলে স্কুল কপলঙগুলির টিকিয়। 


থাকা কঠিন হইতেছে। এই সকলের অর্থ কি? ফিনি 
গবর্ণমেণ্টের সাহাযা লইবেন, তিনি গবর্ণমেন্টের নিয়- 
মের অধীনে আসিতে বাধ্য হইবেন। ্রনানতঃ দেশের 
শিক্ষাপ্রণালী ও দেশের সাহিত্য দ্বার মান্ুমের মন 
গঠিত হয়। শুধু আইনের দ্বারা মানুষকে শাসন কন 
যায়না। তাহার মনকে ইচ্ছান্ুপ্ূপ গড়িজে পারিলে। 
শনের গতি ইচ্ছান্টরূপ দ্রিকে চালিত করিতে পারিলে 
শাসনকার্ধ খুব সহজ হয়। এই জন্য দেশের শিক্ষ। 
সম্পূর্ণরূপে গরর্ণমেন্টের করায়ত্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। 
লর্ড প্রিপনের সময়কার এডকেশন কমিশন এইরূপ 
মত প্রকাশ করেন যে গবণমেন্ট নিয় ও উচ্চশিক্ষ। 
দান কাধ্যে কফেবশ আদর্শ দেখাইবার জন্য কতকৃগুলি 
আদর্শ পাঠশালা, স্কুল) কলে রাখিবেন; কিন্তু দেশের 
অধিকাংশ শিক্ষাকার্ধ্য বেসরকারী পাঠশ।লা ও স্কুলকলেজ 
দার! নিষ্পননহইবে । লঙকাজ্জনের সময় হইতে স্টেট 
শীতি পরিতাক্ত হইয়া বর্তমান নীতি প্রবর্তিত হইয়াছে । 

শিক্ষাকে নিজের নিয়মের অধান করার মত 
সাহিতাকেও নিয়মের মধ্যে আনিার ইচ্ছা ও চেষ্টা 
গবর্ণমেণ্টের পক্ষে স্বাভাবিক | তাহার বন্দোবস্তও হই- 
যাছে। বাঙ্গলা পাঠশালা ও ক্গলগুলির ও মাইনর 
স্কলগুলির পাঠ্যপুস্তক, মাপ, অভিধ।ন, পাঠা পুস্তক-ক মিটি 
স্থির করিয়া দ্বেন। ইংপেজী ইস্কুলের উচ্চশ্রেণীর এবং 
কলেজের পাঠ্পুস্তকসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় নির্ব(চন করেন। 
সম্পর্ণ বেসরকারী কতকগুলি এণ্টেন্সস্কল অন্যান্তশ্রেণীর 
পাঠাপুশ্তক স্বাধীনভাবে নিব্বাচন করিতে পারেন বটে, 
কিন্ত পাঠ্যপুস্তক-কমিটির নির্ববাঠিত পুস্তকের কাটুতি 
বেশী বলিয়া গ্রন্থকার ও প্রকাশকগণ উহ1 প্রণয়নে ও 
প্রকাশে বেশী মন দেন। সুতরাং অনেকস্থলে উক্ত 
কমিটির নির্বাচিত বহিই পড়ান হয়। এ কমিটি গ্রাইজের 
বহি এবং স্কুল লাইব্রেরীতে রাখিবার বহিও বাছিয়। দেন। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে ঘে আমর] “ক” “খ' শিক্ষা 
হইতে আর্ত করিয়ী কলেজের উচ্চতম শ্রেণী পর্য্যন্ত 
অধিকাংশ বহি যাহা পড়ি, তাহ। সাক্ষাৎ ব। পরোক্ষ- 
ভাবে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত ও অনুমোদিত । 


৯৪৪ 


বাকী থাকে 'অন্ প্রকারের সাহিত্য । খবরেনু কাগন্ধ 


এবং মাঁসিকও অ্রেমাসিকপত্র তাহার অন্তত! গবর্ণমেন্ট 
যে কাগঞ্জ, সাময়িক, পত্র না পুস্তক আইনবিরুদ্ধ মনে 
করেন, বির্দেশ হইতে তাহা ভারতবধে আসিতে দেন 
না। দেশে এরূপ কিছু ছাপ হলে তাহ। বাজেয়াপ্ত 
হয়। সাহিতাকে নিয়মের মধ্যে আনিবার চেষ্ট এখানেই 
ক্ষান্ত হয় না। স্কুল কলেদ্দের পাইব্রেরীতে বা পাঠ।- 
গরে ব। ছাত্রনিবাসে কোন্‌ কোন্‌ কাগঞ্জ ও মাসিক- 
পর লওয়| যাইতে পারে, কোন কোন প্রাদেশিক 
গবর্ণমেণ্ট তাহার এক তালিকা বাহির করেন। হহার দ্বারা 
পরোক্ষতাবে ত/লিকাবহিভূর্ত কা।গর্জগুপির কাটতি 
কমান হয়। অনসেকস্থলে ছাত্রের তালিবা-বহিভূঙ কাগজ 
ও মাসিক্পত্র লইপে শিক্ষকেরা তিরস্কার করেন, এবং 
ছাত্রপ্িগকে উহ! পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করেন। তত্র 
পুলিশ কোন্‌ কোন কাগছের গ্রাহকদের তালিকা প্রপ্থত 
করায় লোকে শুয়ে সে সব কাগজ লয় ন।। উচ্চ- 
পদ বাজপুরুষের। ছমিদারাদি ধনী বাক্তিদিগকে কথা 
প্রসঙ্গে কোন কোন কাগজ লইতে ও পড়িতে নিষেধ 
করেন, এপপও শুণ। গিয়াছে। 

স্থতরাং দদেখ। যাইতেছে যে শুধু আইন মানির] 
১পিলেই যে খববেপ কাগঞ্জ ও মাসিকপঞ্জগুলির প্রচার 
অবাধে হইতে বা বাড়িতে পাবে, তাহ নহে; পরোক্ষ 
বধাও আছে । যেসব সম্পাদক এই সব বাধা অতি- 
কম করিতে চান, এবং অধিকন্থ গবর্ণসেণ্টের সাহাধা 
চান, ভাহাদিগকে গবর্ণমেণ্টের ও গবর্ণমেণ্টকমশ্মচারীদের 
কাজের সমাপোচন। ত একপ্রকার ছাড়িয়াই দিতে হয়, 
তাহার উপর ঠাহাদের প্রশংসার মাত্র।টও বাড়াইতে হয় । 

গবণমেণ্ত ও বিশ্বধদ্বালয় কোন কোন বহির কয়েক- 
খও ঞ্রুয় কর্িয়। গেখকগণকে উৎসাহিত করেন। এই 
সঞ্চল বহি কিন্রপ হওয়া দরকার, তাহা! |বগশভাবে 
বলিবার প্রয়োজন নাই। 

এই সকল কণা অপ্রাসাঙ্গক মনে হইতে পারে, 
কিন্ক বাস্তবিক তাহ নয়। আমাদের হহাই দেখান 
উদ্দেশ্বী যে গবর্ণমেন্ট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষশাবে নিগ্রহ ও 
অন্মগ্রহের খাবস্থ। করিয়া 


সাহিত্যকে নিয়মিত 


,  প্রবাসী--জ্যৈন্ঠ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কবেন, এবং আইন মানিয়। চলিলেও সাহিতোর প্রচাও 
আমাদের দেশে অবাধ নহে। যাহারা গবর্মেণ্টের 
সাহায্যের প্রতটাশ। রাখেন, তাহাদিগকে আইনে যত- 
টুকু সাবধান হইতে বলে, তাহ? অপেক্ষা আরও অধিক 
সাবধান হইতে ত হয়ই, অধিকন্তু রাঁজকন্মচারীদের তুষ্টি- 
সাধনজন্য শুতিবন্দনাত করিতে হয়। এমন অবস্থায় 
সাহিতোর স্বাধীন বিকাশ সম্ভবপর নহে। 

অবশ্য সাহাধ্য দ্বার সময় গবর্ণমেণ্ট ফোন সর্ত 
নিদদেশ না করিতে পারেন, কিন্তু সত্তুট। উহা থাকে। 
মদদ সাহাব্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সমিতি গবর্ণমেন্টের অসন্তোষ 
জনক কোন কাজ করেন, তখন হয় তবিষাতে এরূপ 
কাধ্য হইতে বিরত হইতে হয়, নতুবা সাহাব্য বন্ধ 
হহয়া ঘায়। অতএব যাহাতে সাহাধ্য বন্ধ না হয়, 
তজ্জন্য সভকতার সহিত কাজ করিতে হয়। কেবল 
আইনের কবলে না পড়িবার মত সাবধান হইলেই 
চলিবে না) তদপেক্ষা অধিক হুশিয়ার থাকা দরকার । 
মনের মধ্যে এতটা হুশিয়ারী থাকিলে সাহিত্যেব্ পুর্ণ- 
বিকাশ সম্ভবপর নহে । তা ছাড়া, রাঁজভূতোরা শিক্ষা ও 
সাহিত্যকে নিয়মিত করিয়া নিজেদের অর্থাগমের পথ ও 
প্রত অক্ষুপ্ন রাখিতে চান; কিন্তু আমর। এরূপ শিক্ষা ও 
সাহিত্য চাই যণ্থারা আমাদের মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয়। 

এক্ষণে কথা উঠিতে পারে যে সাহিতাপরিষ্দের 
প্রতি এসকল মন্তব্যের প্রযোজাত। কোথায়? এ পগ্রশের 
উত্তর দিতে হইলে সাহিত্যপরিষদের উদ্দেশ্ট ও কার্ষেযর 
একট। ধারণ। থাক দরকার। এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য- 
সাম্মলনের সপ্তম অধিবেশনে বিজ্ঞানশাথার সভাপতি 
আগুক্ত রামেক্সুন্দর ক্রিবেদী মহাশয় ভীহার অভিভাষণে 
যাহা লিখিয়াছেন, তাহ। উদ্ধংত করিতেছি £ 

“নয় বৎপর পূর্বের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিনদের সম্পাদকতা গ্রন্থণের 
পর্ন একদিন জোড়াসাকোর খাঁড়ীতে বসিয়া মাননীয় শ্রীযুক্ত 
রবীশ্রনাখ ঠাকুরের সহিত সাহিত্যপরিঘদের কত্রব্য সম্বন্ধে 
অ।লোচণ। করিতেছিলাম। দশ বৎসর ধরিয়া আমি সাহিতা- 
পরিষদের ঢাক বাজাইয়াছি। যখনই অবসর হইয়াছে, কাঁধে হইতে 
ঢাক নামা ইয়া পরিষদের ভুঁত৬বিষ্যৎ বন্মান সন্ধে অন্যের সহিত 
অ[লোচনা এবং অন্টের উপদেশ গ্রহণ আমার ব্যাধি হইয়া ঈ্াড়াইয়া- 
ছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট যখনই গিয়াছি, 
তখনই কি পা কিছু লাশ করিয়া আগিয়াছি। সেই দিন প্রস্জ 
ক্রমে তিনি বলিলেন, সাহিত্যপরিনদের কার্ধযক্ষেত্র বাঙলা দেশ 


দুড়িয়া বিস্তৃত হওয়া শাবশ্টক। বাঙলা দেশ এবং বাঙলা জাতি 
সম্বন্ধে াহ। কিছু জ্ঞাতরা হইতে পারে, সাহ্তাপরিষৎ যদি .সেই 





২য় সংখ্যা ] 


সমস্ত বার্তা কেক্জীতৃত করিতে পারেন, তাহা] হইলে পরিষদের ” 


জীবন সার্থক হইবে। এই কার্ধের জন্য সমস্ত বাঙলা] দেশ ব্যাঁপিয়। 
সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে যণাসম্তব জাগাইয়া তোল। পরিষদের সম্প্রতি 
মুখ। কন্ঠব্য।” ই ৫ 


রামেন্দ্রবাবু উদ্ধত বাক্যগুলিতে যাহা লিখিয়াছেন, 
তাহ। নিশ্চই পরিষদের কর্তব্য । উহাই একমাব্র কর্তবা 
বলিয়া ধরিয়া লইলেও* দেখা যায় যে বাশলাদেশব 
একখানি ইতিহাস লেখান পরিষদের উচিত। কিন্ত 
গবণমেণ্টের সাহাষ্য প্রাপ্ত এবং সাহায্যকামী কেহ কি 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও নির্ভীকতা?ব বঙ্গের ইতিহাস লিখিতে 
পারেন? বাঙলাদেশের ইতিহাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ অংশ 
লইয়া থে দকল ,বাঙলা এতিহাসিক গ্রন্থ অক্ষয়কুমার 
মৈঞ্জেয়,। নিখিলনাথ রায়, প্রভৃতি লিখিয়াছেন, সেগুলি 
গবর্ণমেণ্টসাহাখ্যপ্রাপ্ত সমিতি ঝকঁর্তক লিখিত ও প্রকা- 
শিত হইতে পারিতকি? অথচ সেগুলি আইন বিরুদ্ধ 
বপিয়। গবণ্ণমেণ্ট খোষণ। করেন নাই, করিখার যুক্তিযুক্ত 
কোন কারণও নাই। কিন্তু তৎসমুদ্ধয় থে গবর্ণমেণ্টের 
প্রীতি উৎপাদন করে নাই, তাহাও নিশ্চিত। 

আমাদের বিশ্বাস বিদ্যালয্বপাঠ্য ইতিহাস ব্লচনা 
করিবার সময় পাঠ্যপুস্তক-কমিটির প্রীত্যর্থ লেখকগণকে 
যেমন সত্যগোশন কপিতে হয়, গধর্ণমেপ্টসাহাবপ্রাপ্ত 
ও সাহযাকামী সভাকেও বাঙলার ইতিহাস লিখিতে 
হইলে তদ্রপ আচরণ করিতে হইবে । গুতরাং হয় ইতি- 
১।স ন। লেখারূপ ক্রটি, নয় লিখিবার সময় সত্যগোপনরূপ 
ক্রটি হইবে । পরিষদের পক্ষে ইহা ক বাঞ্চনীয়? 

ৃষ্টান্তস্বরূপ কেবল বাঙলার ইতিহাসের উল্লেখ করি- 
য।ছি। কিন্ত রামেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে পরিষদের 
সমৃধয় কর্তব্য লিপিবদ্ধ হয় নাই। পরিষূ এমন বৈজ্ঞ।নি ক 
গ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছেন, যাহা বাঙালীর হিতকর, 
কপ্ত যাহার বিষয় বিশেষভাবে বাঙলাদেশ বা বাঙালী- 
জাতি স্ঘদ্ধীয় নহে। বাস্তবকও বৈজ্ঞানিক এবং 
ধতিহাসিক গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা পরিষদের কর্তব্য। 
এতিহাসিক গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন ও আধুনিক উন্নত দ্রেশ 
সকলের ইতিহাস থাকা উচিত। কিন্তু এই সকল দেশেই 
প্রজাশক্ত ও বরাজশক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, 
এবং ক্রমশঃ প্রজার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই 


'সাহাঘা বঞ্ধ হইতে পারে। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_সাঁহিত্য-পরিষং ও সরকারী সাহায্য ১৪৫ 


গকল ব্যাপারের যথাযথ ইতিহাস না" থাকিলে কোনও 
এতিহাসিক, গ্রস্থাবলী আদরণীয় হইতে পারে ন1; সেরূপ 
বহি লিখিবারও প্রয়োজন নাই। কিন্ক সরকারের. 
অন্থগৃহীত কোন সতা৷ কি এইরূপ গ্রগ্রাধলী লিখাইয়! 
প্রকাশ করিতে পারেন £ অথচ তাহ। না করিলেও 
পরিষর্দের একটি কর্তব্য কপ! হইবে না। 

বিদেশী সাহিতা হইতে ভাল ভাল বহ্ির অনুবাদ 
করান গরিষদের একটি প্রধান কর্তব্য । কিন্তু পরিষদ 
কি মিলের "ম্বাধীনতাপ্র মত বহির অন্ুবাদদ করাইতে 
পারিবেন? প্রশ্ন হইতে পারে, যে, পাশ্চাত্য নান।- 
দেশীয় সাহিত্যে এ৩ তাল বহি থাকতে, তাহার মধ্যে 
এরূপ ছুএকখাশি বহির অনুবাদ গাই ধা হইল ১ কিন 
তাহার উত্তরে জিঙুমা করা যাইতে পারে যে এ 
বহিখানি একখানি খুব ভাল পুস্তক হইলেও কেন উহা 
বাদ দেওয়! হইবে? ব্যক্ত না হইলেও অবান্র উত্তর 
এই হইবে যে ওরূপ বহি প্রকাশ করিলে গরর্ণমেণ্ডের 
অথচ মিলের “*স্বা্ধীনত)” 
বহিথানি আইনবিরুদ্ধ নহে; উহার হিন্দী অনুবাদ বাহ 
হইয়াছে ও বিক্রী হইতেছে। 

ভারতবর্ষের অর্থনীতি কিরূপ হওয়া উচিত। তৎ- 
সন্ধে গবর্ণমেপ্টপাহাধ্যকামী সঙ। কি নিরপেক্ষ কোন 
বাহ প্রক্কাশ করিতে পারেন ? ভারতবর্ষের ইতিহাস- 
সম্বন্ধে, অজ্ঞভাবশতঃ ব৷ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে, একটি 
পাশ্চাত্য মত প্রচারিত হইয়া আসিতেছে, যে, এদেশে 
যথেচ্ছাচারী রাজার শাপনই ুটিশ শাসনের পূর্বব পধ্যস্ত 
চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে, শাসনকাধ্যে প্রঙ্জগার মতা- 
মতের মূলা? বা প্রজার অধিকার পূর্বেব কখনও ছিল না, 
রাজা যেমনই হউন, তাহার হুকুম যাহাই হউক, [নির্বিব- 
চারে তাহা মানিয়া চলাই পূর্বে এদেশের চিরন্তন রীতি ও 
ধর্মবিধি ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে প্রকৃত তথ্য অন্যরূপ; 
তাহ! প্রডুক্বপ্রিয় রাজকর্ম্চারীদের মনোরঞ্জক হইবার 
সম্ভতীবনা কম । অথচ তাহ। সর্বসাধারণে জানিতে পারিলে 
দেশের উন্নতি হয়। এইরূপ প্রত্রতব্ববিষয়ক জান বিস্তার 
পরিষদের উদ্দেশ্রাবহিভূতি নহে। কিন্তু ইহাতে কি 
পরিষদ হাত দ্বিতে পারিবেন ? 
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হিন্দুমুসলমানে১ আরবীফাসাঁ ও সংস্কৃতে, পূর্ববঙে ও" 
পশ্চিমব্ে। লিখিত ভাষায় ও কথিত তাধায়, জেলায় 
জেলায়, বিরোধ, সংঘর্ষ, ঈর্ষযাদ্ধেষ জন্মিয়। বঙগভাষা ও 
সাহিত্যের এধন্ব,নষ্ট হইবার আশঙ্কা এখনও পুর্ণ- 
মাত্রায় বিগ্ভমান রহিয়াছে । এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 
দ্বারা বাঙগলাতাষ। 'ও সাহিতোর ইষ্টানিষ্ট কি হইবে, 
তাহ] দেখিতে বাকী আছে। এই সেদিনও একজন মুসল- 
মান নেতা ঢাঁকানগরে মুসলমানদের বাবহৃত আরবী 
ফারসী শব্দ এচুর পরিমাণে বাঙ্গলাভাষায় চালাইবার 
সপক্ষে মত প্রকাণ করায় খুব তর্কবিতক হইয়। গিয়াছে। 
এপর্যন্ত বঙ্গের সেন্সসরিপোটদমূহে, গ্রিয়ারসন সাহেবের 
তাধিক বৃত্তান্তে (15010701900 ১৪৮০৮ তে), ঢাকা- 
বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির রিপোর্টে, ভিন্ন তিম্ন সময়ে 
বঙ্গের শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক প্রচারিত প্রাথমিক শিক্ষার 
জন্য গ্রণীত পাঠ্যপুস্তকের ভাষাসঘন্ধীয় মন্তব্যে রাজ কর্- 
চাঁরীদের তেরূপ তাব দেখ! গিয়াছে, তাহাতে তাহা- 
দের দ্বার! বঙ্গীয় ভাষা ও সাহিত্যের একত্র রক্ষার 
সাহাযা হইবে বলিয়। মনে হয় না। এরূপ অবস্থায় 
বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ সম্পূর্ণরূপে সরকারী অনুগ্রহ-নির- 
পেক্ষতাবে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহারা কিছু 
টাক1 পান বলিয়া ভাবা 'ও সাহিত্যের একত্বনাশে মত 
দিবেন, বা এক ত্বনাশের সম্ভাবনা দ্েখিয়াও চুপ করিয়া 
থাকিবেন, আমরা ইহা বলিতেছি না। কিন্তু আমর1) 
তাহাদের পক্ষে কর্তব্যপথ হইতে মনেমনেও রেখামা্র 
বিচাত হইবার সম্ভাবন। রাখিতে চাই না। 

গোম্সালগাড়াক্ম আনসাম্লীকস। ৩৩ 
লাত্গাতন।। সমগ্র আসাম প্রদেশে ৭০১৫৯১৮৫৭ জন 
লোকের বসতি । তাহার মধ ৩২২৭৬০৪ জনের ভাবা 
বাঙল! এবং ১৫,৩২,৩২ জনের ভাষা. আসামীয়া। 
বাস্তবিক প্রাকৃতিক এবং ভাষিক হিসাবে আসামের শ্রীহট্র 
প্রভৃতি কয়েকটি জেল! বঙ্গেরই অংশ এবং বাঞ্জনৈতিক 
হিসাবেও পূর্ব্বে বঙ্গের অন্ততূ তি ছিল। এই সধ জেলার 
লোকের। বাগলাদেশুক্ত হইবার জন্য প্রার্থনাও করিয়া- 
ছিলেন। সে প্রার্থনা মঞ্জুর হয় নাই। যাহা হউক, এ 
প্যাস্ত এই সকল স্থানে আফিস, আদ্দালত ও বিদ্যালয়ে 


,  প্রবাসী--জ্যেষ্ট, ১৩২১. 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


' বাঙগল! ভাষায় কার্য নির্বাহিত হওয়ায় লোকের বেশী 


দ্রিগকে আফিস' আদালত 


অসুবিধা হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি আসামের চীফ 
কমিশনার হুকুম দিয়াছেন যে গোয়ালপাড়া জেলার 
আফিস, আদালত ও বিদ্যালয় সমূহে আসামীয়া ভাষ! 
প্রচলিত করিতে হইবে । এই আদেশ গ্ঠায়সঙ্গত নহে। 
যাহার যাহা মাতৃভাষা নিজের বাসভূমে তাহাকে তাহাই 
ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত। অল্লসংখ্যক বাগালী 
য্দি নাসিক জেলায় গিয়।! বাস করে, তাহা হইলে তাহা- 
ও বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত মরাঠা 
তাষাই ব।বহার করিতে হইবে। আগ্রায় গেলে তাহ।- 
দিগকে হিন্দী বাবহার করিতে হইবে । এইরূপ যিনি যে. 
থানে ওপনিবেশিক হইবেন, তিনি তথাকার প্রচলিত ভাষা 
শিখিবেন। কিন্তু ঘি কোথাও আদিমনিবাসীদিগের 
অপেক্ষা ওপনিবেশিকদিগের সংখ্যা অধিক হয়, ব। 
উভয়ের সংখা; প্রায় সমান হয়, তাহ] হইলে ওপনিবেশি- 
কেরাও নিঙ্গেদের মাতৃভাষ! ব্যবহার করিবার অধিকার 
হায়তঃ দাবী করিতে পারে। কিন্তু গোয়ালপাড়া 
জেলাব বাঙ্গালীরা ওপনিবেশিক নয়, তাহার। তথায় 
পুরুষাঞ্চক্রমে বাস করিতেছে । এই জেলার ৬,০০৭৬৪৩ 
অধিবাসীর মধ্যে ৩,৪৭,৭৭২ জনের মাতৃভাষা বাঙ্গলা, এবং 
কেবল মাত্র ৮৫,৩২৯ জনের মাঁতৃতাষ। আসামীয়।। 
স্তরাং দেখ! যাইতেছে ষে বাঙ্গালীর সংখ্যা আনামীয়। 
দিগের সংখ্যার চারি গুণ অতএব এক্ষেত্রে বাঙ্গালী 
দ্িগকে মাতৃতাষ। ব্যবহারের অধিকার হইতে বঞ্চিত কর 
কখনই ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে না। ধাহাদের মাতৃতাষ। 
আদামীয়। তাহ।দেবও কোন অসুবিধা জন্মান উচিত নয়। 
যদি তাহার। ইচ্ছা করেনঃ তাহ। হইলে তাহাদিগকে 
আসামীয়! ব্যবহার করিতে দ্েেওয়। উচিত ।' 
হহিতরহ্শ্মিলন্নে স্ুস্ললন্মাঁন্ন। বঙ্গীয় 
সাহিত্যসম্মিলনের গত অধিবেশনে সাহিত্য-শাখায় ২৬টি 
দশন-শাখায় ১২টি? বিজ্ঞান-শাখায় ২১টি, এবং ইতিহাস- 
শাখায় ২০টি প্রবন্ধ পঠিত ও আলোচিত হয়। এই উন- 
আশীটি প্রবন্ধের মধ্যে কেবল দুটি মুসলমানের লেখ!। 
সাহিত্য-শাখার জন্ত চট্টগ্রামের মুন্শী আবছুল করীম 
“বাঙ্গলা মুসলমানদের মাতৃতাষা” এই বিষয়ে প্রবন্ধ 


২য় সংখ্যা]. 


লেখেন এবং ইতিহাস-শাখার জন্য ম।ননীয় যুন্শী আমানত * 


উল্ল। “উত্তরবঙ্গের পীরগণের কাহিনী” সম্বন্ধে একটি গ্রবন্ধ 
লেখেন। সাহিত্যসম্মিলনের অধিৰেশনের সময়, মুসল- 
মানদিগের শিক্ষা-কন্ফারেন্সের অধিবেশন হইতেছিল। 
কিন্ত সেই সময়ে বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনও 
কুমিল্লায় হইতেছিল ; তাহাতে বেশীর ভাগ হিন্দুরাই যোগ 
দিয়াছিলেন এবং বরাবর দিয়া থাকেন। তাহাতে 
সন্মিলনে প্রবন্ধ পাঠাইবার পক্ষে হিন্দুদের কোন বাধা হয় 
নাই। স্ুুতারং অন্তত্র অন্ত প্রকার সভার অধিবেশন, 
হওয়াতেই যে মুসলমানগণ সাহিত্যসম্মিলনের কার্যে 
যোগ দেন নাই, তাহা নহে | তাহার্দের যোগ ন। দিবার 
প্রধান কারণ ২টি$_-তীাহাদের মধ্যে এখনও শিক্ষার 
বিস্তার ভাল কৰিয়া হয় নাই, এবং তাহাদের শিক্ষিত 
লোকের! এখনও বাঙগলাকে মাতৃভাষা বলিয়া শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখেন ন1। যাহাতে এই ছুই প্রতিবঞ্ধরু দুর*হয়, তাহার 
জন্য যুসলমান-বাঙ্গালী এবং অন্ত সকল বাঙ্গালীরই সচেষ্ট 
হওয়া কর্তব্য 
সমগ্র তারতবর্ষে ৪১৮৩১৬৭,০*০ জনের অর্থাৎ প্রায় পাঁচ 
কোটি লোকের মাতৃভাঁষ! বাঙ্গলা। বর্তমানে বাঙ্গলাদেশে 
মুসলমানের সংখ্য। ইহারা সকলেই 
বাঙ্গালী না হইলেও, অধিকাংশই বাঙ্গ'লী; ততিন্ন শ্রীহ্ 
প্রস্তুতি জেলার বহুসংখ্যক বাঙ্গালী মুসলমানধর্মীবলমী। 
স্বতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বল! যাইতে পারে যে বাঙ্গল। 
থাহাদের মাতৃভাষা তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক যুসল- 
মান। আড়াই কোটা লোক তাহাদের মাতৃভাষা ও 
সাহিত্যের প্রতি উদাসীন থাকিলে তাহাদেরও মঙ্গল 
নাই, এবং এঁ তাষা ও সাহিত্যেরও যতদূর উন্নতি হইতে 
পারে, তাহ] হইবে না। 
বর্েল প্রাছেশ্পিক্চ সম্সিত্তিসম্মহ । 
কোন দেশে অন্পসংখ্যক অস্থায়ী প্রবাসী ছাড়। যদি বাকী 
মার সমস্ত লোকের মাতৃভাষা একই হয়, তাহ! হইলে কি 
ধর্মে, কি বিদ্যায় কি ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পার্দিতে সে 
দেশের উন্নতি যত সহজে হইতে পারে, দেশমধ্যে অনেক- 
এলি তাষ! প্রচলিত থাকিলে তত সহজে হইতে পারে না। 
তাষ। সম্বন্ধে বাঞগল। দেশের যেরূপ সুবিধা ভারতবর্ষের 


২,৪২১৩৭,২২৮। 


বিবিধ প্রস্ঈ-*বঙ্গের প্রাদেশিক সমিতিসমূহ 


১৪৭ 


আর কোনও প্রদেশের তেমন সুবিধা নাই। বঙ্গের 


অধিবাপীদিগের মধ্যে শতকরা ৯২ জনের ভাষা বাঙ্গলা। 
অন্য কোনও প্রদেশে একই-ভাষা-ভাষীর অনুপাত এত. 
বেশী নহে। সত্য বটে আগ্রা-অযোধ্য! "অর্থাৎ উত্তর- 
পশ্চিম প্রদেশে শতকরা ৯৭ জনের ভাষ হিন্দী, হিন্দু- 
স্তানী বা উর্দ,। কিন্তু হিন্দী নাগরী অক্ষরে ও উদ 
ফারসী অক্ষরে লিখিত হওয়ায় এবং হিন্দুমুসলমানের 
মধ্যে হিন্দী উর্দ, লইয়! ঝগড়া থাকায়, কথিত ভাষার 
একত্বের ম্থুফল তথায় পুর্ণমাত্রায় পাওয়া যাইতেছে না? 
বাঙ্গল। দেশে হিন্দু মুসলমানের কথিত ও লিখিত ভাষায় 
যেকিছু কিছু প্রভেদ নাষ্ট, তাহা নহে) কিন্তু সকলেরই 
ভাঁষা একই অক্ষরে লিখিত হওয়ায়; 'এবং* শ্রেষ্ঠ মুসলমান 
গ্রস্থকারদের ভাষা ও শ্রেষ্ঠ হিন্দু গ্রন্থকারগণের ভাষা, একই 
প্রকারের হওয়ায়, এ পরধ্যন্ত কোন অন্থবিধা অনুভূত 
হয় নাই। 

পূর্বেবে বলিয়াছি বঙ্গের বাদিন্দাদের মধ্যে শতুকর1 ৯২ 
জন বাঙ্গলা বলে। শতকরা ৪ জন হিন্দী-উর্দ, বলে; 
তাহাদের পক্ষে বাঙ্গল। বুঝা কঠিন নহে । ২,৯৪১০০০ জন 
ওড়িয়! বলে; তাহারাঁও বাঙ্গল। বুঝে । ছয় লক্ষের উপর 
সশাওতালী বলে; তাহারা অনেকেই বাঙ্গলা বলিতে ও 
বুঝিতে পারে । এতডিন্ন আরও অনেক তাষ| অল্প অল্প 
লোকের মাতৃভাব।। 

আসামে প্রায় অদ্ধেক লোকের মাতৃভাষ। বাঙ্গল।, 
পঞ্চমাংশের আসামীয়।, এবং বাকী তিন-দশমাংশের 
মাতৃভাষার সংখ্যা +৮টি। বিহার ও 'ড়িষাতে ছুই- 
তৃতীয়াংশের ভাষা হিন্দী ও বিহারা, পঞ্চমাংশের ভাষা 
ওড়িয়া, শতকর। ৬ জনের ভাষা মুগ্ডাবী, সাঁওতালী, হো, 
ইত্যার্দি। বোদ্বাই প্রেসিডেন্পীর শতকর। ৪০ জন মরাঠী, 
২৮ জন গুজরাটী, ১৩ জন সিন্ধী, ১১ জন কানাড়ী 
বলে। মধ্য প্রদেশ ও বেরারে শতকরা ৫৫ জন হিন্দী, 
৩১ জন মরাচ্টী, ৭ জন গৌড়, ২ জন ওড়িয়া এবং একজন 
করিয়া রাদস্থানী, তেলুগু ও কুকুুবলে। মান্দ্রাঞজ গ্রেসি- 
ডেন্সপীতে শতকরা ৯১ জন তামিল; ৩৮ জন তেলুগু। 
৭জন মলয়ালম, & জন ওড়িয়া। এবং ৭ জন কানাড়ী 
বলে। 


১৪৮ 


এইরূপে ভারপবর্ধের সমুদয় প্রদেশের 

দেখা যাইবে যে বঙ্গের মত কোথাও শতুকরা ৯২ জগ 

- একই ভাষা এবং একই অক্ষর ব্যবহার করে না। শতকরা 
৯২ জনের সাহিত্য আর কোনও প্রদেশে এক নহে। 

আমাদের এই যে বিশেষ সুবিধা, সর্বপ্রকারে ইহার 

সাহায্যে আমাদের উন্নতির চেষ্টা করা কর্তব্য। রাজ- 


টনতিক প্রঞ্দেশিক সমিতি, সমাজসংস্কারসধন্ধীয় প্রাদেশিক 
সমিতি, কষিশিলবাণিজাবিষয়ক প্রাদেশিক সমিতি? এই 
উন্নতিচেষ্টারই অঙ্গ । | 
সমাজ-সংস্কার প্রায় সম্পূর্ণ রূপে দেশবাসীরই কাজ। 
ইহার সহিত ধিদ্রেশী রাজার কোন সম্পক নাই। ছুই 
এক স্থলে, যেন বিধবা-বিবাহকে বা অসবর্ণবিবাহকে 
আইনসঙ্গত করিবার ভন্য, আইনের প্রয়োজন হইয়াছে । 
তখন গবর্ণমেণের সাহাধ্য লওয়া ও পাওয়। গিয়াছে । 
কিন্ত বিধবাবিবাহ বা অসবর্ণ বিবাহ চালাইবার জন্য ইহার 
বেশী গবর্গমেণ্ট কিছু করিতে পাবেন না। তাহার নিমিত্ত 
চেষ্টা, যাহার] এরূপ বিবাহ চান, তাহাদ্দিগকেই করিতে 
হইবে। সমাজসংক্কারকদিগের বাঞ্চিত অন্ঠান্ত পরিবর্তনও 
ভাহাদ্দিগেরই চেষ্টাসাপেক্ষ। সুতরাং বঙ্গে সমাজসংস্কার- 
সমিতির সমুদ্দয় কার্য বাঙ্গল। ভাষাতেই হওয়া উচিত। 
যখন কোন আইনের প্রয়োজন হইবে, তথন সমিতির 
প্রস্তাব ও আবেদন আদি ইংরাজীতে লিখিয়া গবর্ণমেন্টের 
নিকট পাঠাইলেই চলিবে । বাঙ্গালীর সমাজকে শুধ- 
রাইতে চাই, আর বক্তৃত। করিব এবং প্রস্তাব উপস্থিত ও 
ধার্য করিব ইংরেঞ্জীতে, যাহ দেশের মধ্যে শতকরা এক- 
গন মার জানে, ইহা বড়ই অসঙ্গত বাবস্থা। অন্য 
প্রদেশে যাহাই হউক, বাঙ্গল। দেশে, সভাপতির অভিভাষণ 
হইতে আরস্ত করিয়। সমাজসংস্কার-সমিতির সমুদয় কার্ষ্যই 
বাঙ্গলায় হওয়। একা স্ত আবশ্তঠক। দেশের নেতৃস্থানীয় 
সকলেই বাগগলায় বক্তৃত। করিতে পারেন। যদ্দি কেহ 
বাঙ্গলায় বক্তৃত। লিখিয়। পড়িতেও না পারেন, তাহ হইলে 
তাহার পক্ষে সভাপতি বা বক্ত৷ না হইয়। শ্রোতা হওয়াই 
তাল। | 
কষিশিল্পবাণিজ্যেননতি-বিষযয়ক সমিতির উদ্দশ্, 
কিরূপে আমরা দেশের লোকের নিজের দেশের কষিশিল্প- 


প্রবাসী-__জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


সংবাদ লইক্রে ” বাণিজ্য নিজেদের হাতে রাখিতে বা লইতে পারি ও :হা' 


৯৪শ ভাগ, ১ম গু 


উন্নতি করিতে পারি। বিদেশীরা কি প্রকারে ইহা 44, 
বেশী প্ররিমাণে নিজেদের করায়ত্ত করিতে পারে, ত।£ 
এই সমিতির উঁদেশ্ট নহে; সে চিন্তা ও চেষ্টা বিদেশীর'ঃ 
করিতেছে ও করিবে। আমাদের যাহা উদ্দেশ্ী তাহ 
সিদ্ধ হইবার পক্ষে আমাদের চেষ্টা চাই, এবং কোন কোন 
বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য চাই । যেখানে গবর্ণমেন্টের 
সাহায্য প্রয়োজন হইবে,সেস্থলে দরখাস্ত ইংরাঙদীতে করিব, 


, আমাদের সমিতিতে গৃহীত প্রয়োজনীয় প্রস্তাবগুলির 


ইংরাজী অনুবাদ গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইবঃ আবস্াক 
হইলে কোন কোন বক্তৃতার ইংরাজী অন্ুবাদও পাঠাইব। 
কিন্ত সভাপতির অভিভাষণ হইতে সমুদয় বন্কৃত৷ ও প্রস্তাব 
পর্য্যন্ত, বাকী সব কাজ, বাঙ্গলায় হওয়। চাই । যদি কাষি- 
শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্ত এমন কোন প্রক্রিয়। ব। প্রণা- 
লী প্রবর্তম আবশ্তক হয়, যাহার বর্ণনা 'ও ব্যাখা! সম্পূর্ণ 
রূপে বাঙ্গলা ভাষায় করা যায় না, তাহা হইলে সেস্থলে 
ইংরাজী ব্যবহার করা উচিত । আমাদের দেশের প্রধান 
ব্যবসা চাষ। বঙ্গের বার আন। লোকের জীবকা পশ্ড- 
চারণ ও চাষ; ছুই-তৃতীয়াংশের জীবিক] শুধু চাঁষ। 
ইহাদের অধিকাংশই বাঙ্গলাও পড়িতে পারে না। চাষের 
উন্নতির কথা আমরা বাবুরা ইংরাজীতে বলিলে 
তাহাতে চাষার কি শিক্ষা বা লাভ হইবে? আমর 
লাঙগলের বা গরুর গাড়ীর কোন্‌ অংশকে কি বলে, তাহাও 
জানি না। জমী চষ। হইতে চাল প্রস্তুত করা পর্যন্ত, 
ধান-চাষের কিকি প্রক্রিয়া আছে, ইত্যাদির কতটুকু 
জ্ঞান আমাদের আছে? চাষের কথাট। বাঙ্গলাতেই 
বলা উচিত। বাঙলা দেশের বাণিজ্য প্রধানতঃ 
ইংরেজের হাতে, ভাহার নীচে মাড়োয়ারীদ্ের হাতে 
এবং তন্নিয়ে বাঙ্গালী কোন কোন ব্যবসায়ী জাতির 
হাতে। মাড়োয়ারী এবং বাঙ্গালী ব্যবসাতী জাতিদের 
মধ্যে ইংরাজব শিক্ষার প্রচলন কম। সেই কারণে এবং 
দেশের তাঁষ! বাঙ্গলা বলিয়া! বাণিজ্যের উন্নতি বিষয়ক 
সমুদয় আলোচন। বাঙ্গলায় হওয়া উচিত। আমাদের 
দেশের ছুতার, কামার, তাতি, প্রভৃতি শিল্পীদিগের মধ্যে 
ইংরাজী জানা লোক কম। এইজন্য এবং দেশের ভাষ। 


২য় সংখ্যা] 


বাঙলা বলিয়া শিল্পোপ্লতি বিষয়ক সমুদয় আলোচনা * 


বাঙ্লায় হওয়। উচিত। 

রাষ্্রীয় উন্নতির জন্য আমরা যে, পরামর্শ-সমিতি 
স্থাপন করিয়া! বৎসর বৎসর তাহার অধিবেশনের বন্দোবস্ত 
করিতেছি, তাহার কাধ্য কোন্‌ ভাষায় হওয়া উচিত, 
এখন তাহাই বিবেচ্য । “গোড়াতেই ইহ স্বীকার করিতে 
কোন বাধা নাই যে, বিদ্রোহ দ্ার। প্রজাশক্তির প্রাধান্ 
স্থাপন করা, বিদ্রোহ দ্বারা দেশের শাসনকারা স্বায়ত্ত 
করা যখন আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তখন আমরী আন্দো- 
লন করিব, দাবী করিব, চাহিব, এবং গবণষেণ্ট তদন্ব- 
খারী ব্যবস্থ। করিবেন, ইহাই প্রাদেশিক সমিঠির কাধা- 
প্রণালী ও উদ্দেশ্ত। কিন্তু তাহা হইলেই কণা উঠিতেছে, 
এবং সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজেরা এ কথ বার 
বার বলিয়াছেন, যেঃ কে আন্দোলন করিতেছে, কে 
দাবী করিতেছে কে চাহিতেছে ? , সমু গবর্ণমেণ্টই 
স্থিতিশীল, সহজে নড়িতে চান না। তাহাদের উপর 
চাপ পড়িলে তবে ঠাহারী কিছু করেন। যতক্ষণ তাহার 
বেশ শান্তিতে দিন কাটান, কেহ চীত্কাঁর কবিয়া ব! 
অন্য প্রকারে তাহাদের আরামে ব্যাঘাত উৎপাদন না৷ 
করে, ততক্ষণ তাহারা প্রায়হ কিছু করেন না। আপনা 
হইতে তাহারা যাহা করেন, অধিকাংশস্থলে তাহ। 
অ।পনাদের সুবিধার জন্ঠ করেন । প্রজাপক্ষ হইতে যাহ। 
চ|ওয়] যায়, তাহ] গ্যাধা ও সঙ্গত হইলেই যে পাওয়। 
যায়, তাহা নহে। ২৭ জন লোকে চাহিণে গবর্ণমেপ্ট 
কছু করেন না। যখন এত বেশী লোকে এত বেশী চীৎ- 
কারার্দি কপিতে থাকে? যে শাসকদিগের মনে শাস্তি 
থকে না ও শাসনকার্ষ্যে অসুবিধ। বোধ হইতে থাকে, 
তখনই গবর্ণমেণ্ট পরিবর্তন করেন। 

আমরা যে চাওয়। ও পাওয়ার কথ। বলিল[ম. তাহা, 
ব/হিরে কিভাবে প্রজাদের অধিকারলাভ ঘটে, তাহারই 
বণনামাত্র। বাশ্তবিক ভিতরের নিগুঢ কথ) তাহ। শয়। 
প্রজ্জাপক্ষ একতা, জ্ঞান, সাহস, দশের কাজে উৎসাহ 
ও তন্জন্ত স্বার্থত্যাগ, প্রভৃতি দ্বারা শক্তিশালী হইয়। 
উঠিলে, তাহাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ অনিবাধ্য হইয়া 
উঠে। কেবল বিদ্রোহ ও যুদ্ধ দ্বারা অধিকার লাত 

্‌ 


বিবিধ প্রসঈঈ--২বজের প্রাদেশিক সমিতিসমূহ 


৯৪৯ 


রুরিতে হইলেই শক্তির দরকারঃ আর আইনসঙ্গত উপায়ে 
অধিকারলাভ করিবার জন্য শুধু নাকে, কাদিতে পারাই 
যথেষ্ট, এরূপ মনে কর। বাতুলতা। ইহাতেও শক্তি চাই। 
এই শক্তি একপ্রাণ না হইলে জাতীয়ু চিত্তে অবতীর্ণ 
হয় না। ক্ষুদ্র একদল লোক বিদেশী ভাষায় বক্তৃতার 
আতসবাজী দেখাইলে, এই একপ্রাণত। জন্মিতে পাত্রে 
ন1। প্রাচীন খষির। এক্যলাভের যে উপায়*্বলিয়াছেন 
তন্মধো “সংবদর্ধবম,* “একসঙ্গে একই কথা বস'” এই 


. উপদেশও আছে। আমরা চাই একএপ্রা্পীতা! সকলের 


প্রাণের প্রকাশ ও মিল দেশ ভাষার যেমন হইতে পারে' 
এমন আর কোন্‌ ভাষা দ্বারা সপ্ত? আমাদের বার্ীয় 
আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য দ্বায়ত্তশাসনৈর অধিকার 
লাৃত। এই স্বায়ত্ব-শাসনেপ ভিত্তি বা প্রথম ধাপ 
পল্লীগ্রামে । সেখানে ইংরাজীতে সুপপ্ডিত সাহিত্যাচাধ্য, 
বিজ্ঞানাচয্য, দর্শনাচার্, বাবস্থাচার্ষোরা বাস করেন না। 
নিরক্ষর না অল্পশিক্ষিত লোকেরাই তথাকার বলবুদ্ধি 
ভরসা । তাহার্দিগকে স্বায়ত্তশাসনের জন্য ব্যাকুল, 
রাষ্ত্ীয়ব্যাপারে শিক্ষিত কেমন করিয়া করা যাইবে, যদি 
তাহাদের ভাবায় এই সব বিষয়ের আলোচন। না হয়? 
বাঙ্গলাদেশে শতকরা একজন ইংরেছী জানে। এই 
জান।র অর্থ গভীর জ্ঞান শহে, সাম।ন্থ লিখিতে পাঁড়তে 
পার! মাত্র । এহেন ইংরাজী জানা লোকদের ও সকলে 
বা আর্ধকাংশ, আন্দোলনে যৌগ দেন না, দিতে পাবেনও 
না; কারণ থাহাঁরা বেশী ইংরেজী জানেন, তাহাদের 
মধ্যে অনেকে সরকারী চাকরী করেন। সুতরাং দেশের 
খুব অন্নসংখ্যক লোকই বাগনৈতিক আন্দোশনে যোগ 
দেন। আহাদের সম্বন্ধে ইংরেজ রাজভহ্কাদের ধারণ! 
এই, যে, ভ্াহারা দেশের অবস্থা জানেন না, দেশের 
লোকদের সঙ্গে তাহাদের যোগ নাই, হাহারা সাধা- 
বণ লোকদের মঞগল চান না, ববং তাহাদিগকে বঞ্চিত 
করিয়া নিজেদের স্বাথাসদ্ধি করিতে পারিলে ছাড়েন 
না। এইধ্ধারণা সত্য কি মিথা।, আন্তরিক না কপটতা- 
প্রস্থত, তাহার মীমাংসা করিবার প্রয়োজন নাই । আমরা 
যাহ চাই, তাহ। দেওয়া না! দেওয়া এই ইংরেজদেরই 
ইচ্ছার উপর নির্ভর করে! সুতরাং আমাদের দাবী 


৯৫০ ৃ 


যে দেশের দাধী, তাহার এমন প্রমাণ উপস্থিত 
করিতে হইবে,, যাহা) যদ্দি বা ভাহার! মুখে অস্বীকার 
, করেন, তাহাদ্রিগকে মনে মনে ও কার্্যতঃ স্বীকার করি- 
তেই হইবে প্লদেশী আন্দোলনের সময় আমরা যাহ] 
চাহিয়াছিলাম, তাহা যে দেশের লোকেরই চাওয়া, 
তাহার প্রমাণ এই যে নয়ঞ্জন বাঙ্গালীক্ে শির্বাসন দিতে 
হইয়াছিল? স্বদেশী আন্দোলন এত বিস্তৃতি, গভীরতা 
ও বল লাভ করিতে পারিয়াছিল এইঞ্জন্ঠ যে উহ] দেশের 


শিক্ষিত অশিক্ষিত আবালরদ্ধবনিতা সকলেরই জয়ে 


আঘাত .করিয়াছিল। দেশবাসী সকলেই ষে স্বদেশী মন্ত্র 
গ্রহণ করিয়াছিল, তাহ। নহে । অনেকে ইহার দারুণ 
বিরোধী হইয়াছিল। কিন্তু শক্তির ওসারবত্তার পরি- 
চয়ই ত এইখানে ;)-তুমি যাহা বলিতেছ তাহার সম্বন্ধে 
যদি লোকে উদাসীন থাকে, তাহা হইলে তাহার মুল্য 
আছে কিনা বুঝ। গেল না; কিন্তু যদ্দি কেহ তাহাকে 
প্রাণ দিচ!ভাল বাসে, কেহ বা অন্তরের সহিত ঘ্ৃণ। 
করে, তবে তাহাতে বস্ত আছে বুঝিতে হইবে। বরং 
উত্পীড়িত হওয়া ভাল কিন্তু উপেক্ষিত হওয়া বাঞুনীয় 
নহে। স্বদেশী আন্দোলন উপেক্ষিত হয় নাই। উহার 
শক্তির অগ্ঠান্ত কারণ আছে কিন্তু মাতৃভাষায় আন্দো- 
লম যে একটি প্রধান কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। 
এই আন্দোলনের সময় বার্গলা ভাষায় বলিতে অভ্যস্ত 
বাগ্মীর। ত বাগলায় বন্ৃতা করিয়াই ছিলেন ; ইংরাজীতে 
বক্তৃতা করিতে সুদক্ষ সুরেন্দ্রবাবু, ভূপেন্দ্রবাবু, অন্িকাবাবু 
প্রতিও বাঙ্গলা ভাষা অবলম্ধন করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা- 
ভাষায় আন্দোলন না করিয়া কেবল ইংরাজীতে বলিলে 
শত শত সুবেত্রবাবুও জাতীয় জীবনে ঢেউ তুলিতে 
পারিতেন না। | 
অতএয দেখ! যাইতেছে মে রাঙ্জনৈতিক প্রাদে- 
শিক সমিতিতে সভাপতির অভিভাষণ প্রভৃতি সমস্তই 
বাঞগলায়, খুব সোজ। বাঙ্গলায়। হওয়া উচিত। তাহা 
হইলে দেশের আরও বেশী লোক উহাতে যোগ দিতে 
পারিবে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেশের অশিক্ষিত 
সাধাৰণ পোকেও বেশ স্ুযুক্তিপূর্ণ মর্খ্ম্পশী কথা 
বলিয়াছে। প্রাদেশিক সমিতিতেও এইরূপ লোকদিগকে 


প্রবাসী-_জ্যোষ্ঠ, ১৩২১: 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


' বলিতে দেওয়া! উচিত। তাহ। হইলে, শিক্ষিত লোকদের 


সহজে চোখে পড়ে না, এমন অনেক অতাব, বেন ও 
প্রতিকার দেশের লোকের গোচর হইবার সম্ভাবন|। 
রাজনৈতিক প্রার্দেশিক সমিতির এমন কোনও বিবেচ্য 
বিষয় নাই, যাহার আলোচন। সম্পূর্ণরূপে বাজলায় কর! 
যায়না। আমাদের সমুদয় রাঞ্জনৈতিক আশ। আকাঙ্কা 
অভাব অভিষোগ দাবী দাওয়া! প্রকাশ করিবার সম্পূর্ণ 
ক্ষমতা বাংল! ভাষার আছে। সমিতির প্রস্তাবগুলির এবং 
সভাপতির অভিত।বণ ও অন্টান্ কোন কোন বক্তৃতার 
ইংবাজী অনুবাদ গবর্ণষেণ্টের নিকট পাঠান যাইতে 
পারে। সম্বংসর ধব্রিয়া জেলায় জেলায় বাঙ্গলাভ।ষায় 
আন্দোলন হইলে এবং প্রাদেশিক সমিতির 
সঘুদয় কাজ বাঙ্গলায়'হইলে প্রজাপক্ষের দাবী এমন 
বলবৎ হইবে যে গবর্ণমেন্ট নিঞগ্জেই রিপোর্ট লইবার 
ও ইংরেজীতে অনুবাদ করাইবার বন্দোবস্ত করিবেন। 
তথাপি বিকৃত রিপোর্ট ও অনুবাদের অপকারিতা নিবারণ 
জন্য আমাদের তরফ হইতেও রিপোর্ট ও অনুবাদের 
বন্দোবস্ত থাক! দরকার। সমিতি হইতে দরখাস্তও 
ইংবাজীতে লিখিয়! পাঠান যাইতে পারে। 

বাঙ্গলাদেশে দ্রেশভাষায় প্রাদেশিক সমিতির কাজ 
চালাইতে কোনই অন্থুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই। 
এখানকার শতকরা ৯২ জনের মাতৃভাষ। বাঙ্গল।। 
বাকী অধিকাংশ লোকও বাঙ্গলা বুঝে। কিন্তু অন্যান্ত 
অধিকাংশ প্রদেশের এ স্ুখধিধা নাই। বোহ্াইয়ে 
মরাঠীতে কাঞ্জ চাপাইতে গেলে শতকরা ৪০ জন বুঝবে, 
গুজরাটীতে আরও কম, শতকর1 ২৮ জন মাত্র । মান্দ্রাজে 
তামিলে কাঙ্জ চালাইতে গেলে শতকরা ৪১ জন এবং 
গেণুগ্ততে ৩৮ জন বুবিবে। বাঙ্গালীর এই অনন্ত- 
সাধারণ সুবিধার সুফল হইতে বঞ্চিত থাকা সুবুদ্ধির 
কাজ হইবে না। বাঙ্গল৷ ভাষায় প্রাদেশিক সমিতির 
কাজ চালাই গেলে প্রথম প্রথম ইংরাজীতে বক্তৃতা 
করিতে অত্যন্ত ২১ জনের একটু বাধ বাধ ঠেকিতে 
পারে। কিন্তু প্রত্যাশিত সফলের তুলনায় এই অতি 
সামান্য অন্থবিধ। উল্লেখযোগ্যও নহে। 

বল। বাহুল্য, জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেস, সমগ্র 


২য় সংখ্যা ] 


ভাবতের জাতীয় সমাজ্সংস্কারসমিতি, প্রভৃতি সমগ্র 


ভারতের সমিতিগুলির ভাষা আপাততঃ ইংরেজীই 
থাকিবে । কখনও যদি কোন দেশতাষা ভাব্রতবা!পী 
হয়, তখন পরিবর্তন সহজেই করিতে পার। যাইবে । 

লক্জে স্পিল্ষিতৈল ভলঙ এ।11 ভারতবর্ষের 
কেবল বড় বড় প্রদেশ্গুলি ধরিলে শিক্ষায় বঙ্গ সর্বাপেক্ষা 
অগ্রসর । এখানে শিক্ষিতের সংখ্যাও সর্ধবাপেক্ষ। বেশী, 
শতকরা হারও সর্বাপেক্ষা বেশী। বঙ্গে শতকর। 
৭.৭, বোদ্বাইয়ে ৬৯, মান্দ্রাজে ৭৫, আগ্রা-অযোপ্ন্যায় 
৩৪, বিহার-উড়িষ্যায় ৩৯, আসামে ৪.৭, মধ্যপ্রদেশ ও 
বেরারে ৩৩, শঞ্জাবে ৩৭ এবং উত্তর-পশ্চিম পীমান্ত 
প্রদেশে ৩৪ জন শিক্ষিত। এই তুলনাম্ন বাঙ্গালীদের 
হয় ত. অহঙ্কার জন্মিবার সম্তাবন! আছে। কিন্ত 
ইউরোপ আমেরিকার সভ্যদেশ সকলের সঙ্গে কিন্বা 
জাপানের সঙ্গে তুলনা করিলে গ্রহ অহঙ্কারের কোন 
কাখণ থাকিবে না। অথবা আমাদের অহঙ্ষারের 
সম্তাবন। দ্র করিবার জন্য অতদ্বরে যাইবারই বা 
প্রয়োজন কি? খাস্‌ ভারতবর্ষের বাহিরে কিন্তু ব্রিটিশ 
ভারতীয় সাআাজ্যের অন্তর্গত ব্রন্দদেশে শতকরা ২২২ জন 
শিক্ষিত। অর্থাৎ তথায় শিক্ষিতের হার বঙ্গদেশের 
তিন গ€৭। ভারতবর্ষের মধোই কোন কোন দেশীয় 
রাঞ্জো শিক্ষিতের অনুপাত বঙ্গদেশ অপেক্ষা অধিক। 
মথ৷ কোচীনে শতকরা ১৫"১ জন (অর্থাৎ বঙ্গের দ্বিগুণ), 
ত্রিবাঞ্কুরে ১৫ (বঙ্গের দ্বিগুণ ) এবং বড়োদায় ১০.১ 
(বঙ্গের প্রায় দেড়গুণ) শিল্ষিত। বঙ্গের সব জেলায় 
শিক্ষার 'অবস্থা সমান নহে। কোন্‌ জেলায় হাজার করা 
কত জন শিক্ষিত তাহা নীচের তালিকায় দৃষ্ট হইবে। 
হাজার করা যে অঙ্ক দেওয়া হইল, তাহাকে দশ দিয়া 
ভাগ করিলেই শতকরা কয় জন শিক্ষিত তাহা পাওয়: 
বাইবে। 


হাজার কর] কয় জন শিক্ষিত। 


জেদ মোট পুরুষ স্ীলোক 
বদ্ধমান ১০০ ১৮৬ ১১ 
পীরভূম * ৮৮ ১৭১ ৬ 
বাকুড়া ৯৪ ১৮৪ ৭ 
মেপিনীপুর ৯৪ ১৮১ ৭ 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_বঙ্গে শিক্ষিতের সংখা] ১৫১ 


* জেলা মোট পুরুষ স্সরীলোক 
হুগলী ৪ ১১১ ১৯৯ ৪ ছু 
হাবড়। ১৪২ ২৪৮ ২৩ 
২৪ পরগণ। ১২৪ ২৯১৬ ও ১৭ 
কলিকাতা ই ৩৯৬৬ ১৬৪ 
নদীয়া ৯৮ ১৪ 
মুর্শিদাবাদ ৫৮ ১০৮ ৯ 
যশোহর ৭৩ ১৩৭ ১০ 
রাজশাহী ন্‌ ৮৬ "৭. ৫ 
দিনাজপুর ৫৯ ৮ ৪ 

গজলপাইগুড়ী ৫৬. ৪৪ রা 
দাজিলিং ৯৯ ১৬৯ ১৯ 
রংপুর ৪২ ৭৬ রি 
বগ্ডড়া ৫৯ ৫ 
পাবন। ৫ ১ ৭ 
মালদহ ৪৬ ৮? ৩ 
কুচবেহার ৭8 ১৩৪ 
খুলন। ৮৪ ? ৩ ১২ 
ঢাক! ৭৫ ১৩ ১৬ 
মেমনসিং 8 ৮৫ ৫ 
ফরিদপুর ৬১ ১১৩ ৪2 
বাখরগঞ্জ ৮৬ ১৫৬ ১১ 
ভিপুর! 0" ১৩২ ৮ 
নোয়াখালী ৬১ ১১৮ ৬ 
১ট্গ্রাম ৬৭ ১৩৩ 1 
এঁ পার্বত্য ৬৪ ১১৫ 8 
পার্বত্য ত্রিপুরা ৪০ ৬৯ ৮ 
মান ন্৫ ৮৪ ৫ 
গোয়ালপাড়া ৯১ ৭ম ৪ 
কাছাড় (সমতল) ৬১ ১১৪ ৮ 
*শ্রাহট ৫8 ৯৮ ঙ 


উপণের তালিকায় সন্নিবিষ্ঠ মানভূম, গোয়ালপ্রাড়া, 
কাছাড় ও শ্রীহট জেল। বর্তমান সরকারী বিভাগ অনুসারে 
বঙ্গের অন্তর্গত নহে কিন্ত এ সকল জেলা প্রাকৃতিক 
বঙ্গের অন্তর্গত এবং উহাদের অধিবাসীদের মধো যত 
লোক বাঙ্গল৷ বলে এত আর ,কোন শাযাহ বলে না। 
এই জন্য আমরা উহাদিগকে বঙ্গের বহিভূত মনে করি 
না। আমাদের দেশ যে কিরপ নিরক্ষরের দেশ, তাহা 
সকলে অনুতব করুন, এবং নিজ নিজ জেলার অবস্থ। 
দেখিয়। শিক্ষ। বিস্তারে প্রবৃত্ত হউন। যিনি বেশ কিছু 
করিতে পারিবেন না তিনি অন্ততঃ একজন লোককেও 
সংযুক্ত ও অসংযুক্ত অক্ষর পরিচয়ের ধহি এক একখান। 
দিয়া উহা পড়িতে শিখাইয়া দিউন। 


৯৫২ 


বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষার অবস্থা বিশেষ করিয়া শোচনীয় ।' 
বঙ্গে হাজার করা, ১৯ জন স্ত্রীলোক শিক্ষিত ;. আজমের- 
মেরোমারায় ১৩, আগামান-নিকোবরে ২৯, বোদ্বাইয়ে 
১৪, ব্রন্মদেশে ৬৯৭ কুগে ২৮ মান্্জে ১৩, বড়োদায় ২১, 
কোচীনে ৬৯) মহীশুরে ১৩ এবং প্রিবাঞ্কুরে ৫০ 

লন্পঘ ৩ জাতি অন্ুসালে শ্পিল্ষিত 
৩ অস্পিক্ষিতৈল্ল সঙ হা111 ইউরোপীয়দিগকে 
বাদ দিলে ব্রাঙ্গদের মধ্যে শিক্ষিতের অনুপাত সর্বাপেক্ষ। 
বেশী; তাহাদের মধো শতকরা ৭৮ জন লিখিতে পড়িতে 
পারে। দেশীয় খুষ্টিয়ানদিগের মধ্যে শতকরা ২৪ জন, 
হিন্দদের মধ্যে ১২ জন, বৌদ্ধদের মধ্যে ৯ জন এবং 
মুসলমানদের মধ্যে ৪ জন শিক্ষিত। অসত্য আদিম 
নিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা একজন৭ শিক্গিত নহে, 
হাজারে ৫ জন মাত্র শিক্ষিত। 

হিন্দুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম শিক্ষিত জাতি _- 
বাগী হাগারে ১৯ জন শির্গিত, বাউরী দশ, ভু ইমালী 
৩৪, ধোব। ৫৫) গোয়াল ৭৭, জেলিয়া ?কবন্ত ৪৪, কপালা 
৬০, কোচ ১৮, কুমার ৮০, মালো। ২৮, মুচি ১২, নমশুড্ 
«৯, পাটনী ১৮, বাজবংশী ৫১, পঞ্রধন ৮৬, তিয়র ২৭। 

বঙ্গে হিন্দুর সংখা। ইকোটি নয় লক্ষ পয়তাল্লিশ 
হাজার তিন শত উনআশী। ওন্মধো বাগ্দী দশ লক্ষ, 
বাউদী ছয় লক্ষ, গোয়ালা ৩৯ লক্ষ, নমশুদ্র উনিশ লক্ষ, 
রাজবংশী উনিশ লক্ষ, কোচ সওয়। লক্ষ, জেলিয়! বর 
তিন, লক্ষ, মালো৷ আড়াই লক্ষ, তিয়র ঢুই লক্ষ, মুচি 
সাড়ে চারি লক্ষ, ধোবা ছয় লক্ষ, কপালী দেড় লক্ষ, 
স্ুত্রধর দেড় লক্ষ, ঝুঁমার আট লক্ষ, ইতাদি। সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে বাঙ্গালী হিন্দুদের মধো যে সকল জাতি খুব 
কম শিক্ষিত, তাহাদের সংখ্যা এক কোটি পঁচিশ লক্ষেরও 
উপর। অর্থাৎ অদ্ধেকেরও অধিক হিন্দু মধো শিক্ষার 
বিস্তার অতি সামান্তরূপ হইয়াছে। 

অল্পশ্পণিশ্ষিভ জাভ্িছেজ আহঙ্ছে 
স্শিক্ষ1 লিস্তাল্র । সখের বিষয় এই সকল অল্প- 
শিক্ষিত জাতিদের মধ্যে শিক্ষা বিগাবের চেষ্টার স্ত্রপাত 
হইয়াছে। এই কাজ তারতবর্ষের অন্যান্ত প্রদেশে 
হইতেছে, বঙ্গেও আরজ হইয়াছে । দাক্ষিণাঁতো যে 


। প্রবাসী- জ্যেষ্ঠ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


চেষ্টা হইতেছে তাহার প্রধান কেন্দ্র বোত্বাই, সম্পাদকের 


নাম শ্রীধুক্ত বিঠলরাম শিন্দে। এই শিক্ষা-সভার অধীনে 
১৯১২ ।থৃষ্টান্বে ২৭টি শিক্ষালয় ছিল। তাহাতে ৫৭ জন 
বেতনভোগী শিক্ষকের অধীনে ১২৩১ জন ছাত্র ও ছাত্রী 
শিক্ষ। পাইতেছিল। ছাত্র ও ছাত্রীদের সকলের মীতৃভাধা 
এক নহে; পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা তাহাদের মাতৃভাষা! । 
বোম্বাই, পুণ1, হুবলী, মাঙ্গালোর, ভাবনগর, অমরাবতী, 
আকোলা, দ।পোলী, মালগডআন, সাতারা, ঠান।, 
'মাথেরান, রাঁজকোট এবং য়েওটমলে এই সভার শাখা 
আছে। মোটের উপর ইহার বার্ষিক ব্যয় পঁচিশ হাজাৰ 
টাকা। এই সভা কেবগ লেখাপড়া .শিখাইয়াই ক্ষান্ত 
হন না; স্থানে স্থানে ছুতাৰ ও দররজির কাজ, বহি 
বাধাই এবং সাইন-বোর্ড ম্বীকা শিখাইয়া। থাকেন। 
তত্তিন্ন পাঁচটি ভঙজনসমাঞ্জ স্থাপন করিয়া ছাত্র ও 
ছাত্রীগণকে ধর্শখ ও নাতিশিক্ষ। দেওয়া হইয়াছে, কাওয়াজ 
(01111) এবং সঙ্গীত শিখান হইয়াছে, এবং মাঙ্গালোরে 
এড়ির সুতা ও কাপড় গ্রস্ত করিতে শিক্ষা দেওয়। 
হইতেছে। 

বাঙগল। দেশে সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের 
চেষ্টা অনেক বৎসর পূর্বেই আরগ হইয়াছে । বর্তমানে 
নানাস্থানে কাজ হইতেছে । সকল স্থানের কাঙ্জের 
যুদত বৃণ্ডান্ত পাওয়া যায় না। যে সকল সশা। এই 
কাঞ্জ করিতেছেন, তন্মধ্যে “বগ ও আসাম অবনত শ্রেণী 
সকলের শিক্ষাসমিতি” অন্যতম । কপিকাতায় ইহার 
সম্পাদক শ্রীধুত্ত হেমচন্দ্র সরকার, এবং ঢাকায় 'ভ্রযুক্ত 
হেমেত্রনাথ দত্ত। এই সমিতি ঢাকা, মৈমনসিং, 
নোয়াখাপি, চট্রগ্রাম, যশোহৰ ও বাখরগঞ্জ জেলায় 
কাজ করিতেছেন। ইহার অধীনে চারিটি মাইনর 
স্থল, পয়ত্রিশটির উপর উচ্চ ও নিয় প্রাথমিক পাঠশালা, 
কয়েকটি বালিকাবিদ্যালয় এবং প্রাপ্তবয়স্ক “ব্যক্তিদের 
শিক্ষার জন্য অল্পসংখ্যক নৈশ বিদ্যালয় আছে। সকলেরই 
এইরূপ কাজে সাহায্য করা কর্তব্য । | 

গনল্দতালন লত্বু্প অভ্িনন্দ্ম্ন। গ্রীযুক্ত 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহশয়ের বোলপুরস্থ বিদ্যালয়ের 
গীষ্পাবকাশ উপলক্ষে ছুটি হৃয়াছে। ছুটির পূর্বে 


২য় সংখ্যা ] 


রবীন্দ্রনাথ কষেকজন অধ্যাপক ও ছাত্রকে লইয়া 
“সচলায়তন” নাটকের চমৎকার অতিনয় করিয়াছিলেন। 


এই উপলক্ষে কলিকাতা 
হইতে বিদ্যালয়ের অনেক 
বন্ধু বোলপুর গিয়া 
ছিলেন৷ বিখ্যাত চিত্র 
শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু 
তাহাদের মধো এক জন! 
রবীন্দনাথ তাহার মত 
গুণী বান্ডিকে আশ্রমে 
পাইয়। ঠাহার ঘযশোচিত 
আদর করেন । ইহা 
সাম।ন্য সৌভাগ্য নঠে। 
ববীজ্নাথের অভিনন্ধ ন- 
কবিতার প্রতিলিপি 
আমর] মুদিত করিলাম । 

আগামী ও 
»সছেশ্পী। স্বদেন৷ 
আন্দেলনের সময় অনেকে 
দেশী জিনিষ না পাইলে 
আদর করিয়া জাপানী 
জিনিৰ কিনিতেন, এবং 
এখনও কিনেন। অনেকে 
পরদেশী ও জাপানী গ্রিশিষ 


প্রায় সমান আদরণীয় 
মনে করেন। কিন্তু উহা 
মহা ভ্রম । শিল্পবাণিজ্য 


পধয়ে জাপান মোটেই 
'আমাদের বন্ধু নহে,প্রবল- 
তম প্রতিদবন্দী । কাবুণ, 
»পান ভারতবধে তাহার 
শিল্পজ!ত দ্রব্য যত সম্তায় 
দিতেছে, ইউরোপের 


কোন জাতিই তত সস্তায় দিতে পারিতেছে ন|। 
জাপানের প্রতিযোগিতায় আমাদের দেশী শিল্পসমূছের 


বিবিধ প্রাসঙ্গ__জাপানী ও শ্বদেশী 


নি: 
২) 


স্েঠম১প নন্দননার্লা ত 
প্রোম কস্ট খোছু। 


ভেসমল্রি হলি কণ পা্তিরু ত করি 
টি শর্ত ঠ)- 2৩ । 
রম) ভাবে রত 
0/৮গ7৮ ঠতন গিভ | 
৩১০ বিরতি ১শিহ ম্ি 
নদিখেচ্ছে ভিসি কশো 
নিস্বেবি 97৯ প্রতি শী 
লে 24 আধ 
তে শিব এখনিস কার্ট করব হমখ 
নিও ক) পন্দ । 
৩৮ পা নেন ৫৫৮ 
শিট এখন চিন্চ। |] 
চিত পুন্যবে পর 0৮ তরি 
বেসখএার্ধি্টিনে 4757) । 
শিধি্৯সম ঠেপ্ত তব নি 


গ্রিস নিন? 1 
কা 
৭ ই 2 | 


আতরাং 
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১৫৩ 


লনিষ্ট ও বিনাশ যেমন হইবে, গ1*চাঙাা দেশ সকলের 
প্রতিযোগিতায় সেরূপ হইবে ন1। 


জাপান ম্যাগাজিন 
নামক মঃগিক পত্রে লেগা 
হইয়াছে যে জাপান 
ভাঁরতবষের বাজারে ইত্তি- 
মধে)হ দিয়াশলাই, কোন 
কোন প্রকারের কাপাস 
বস, কোন কোন কুকমেনু 
ক।চের জিন, গ্রভতিতে 
জ।ন্গা। ইডেন), ইংলও, 
লাগ, প্রভৃতি উউতো- 
পীয় দেশকে পরা 
বরিয়াছে। 
বাজারে জাপানের এধল- 
ভম প্রহিদন্দ্রা জ্রামেনী। 
শাহার কারণ আামেনর।, 
ভাপতবধষেণ লোকের] 
কিরীপ জিশ্ষ চায়, অহ 
দেশের নানাস্থানে ঘুরিয়া 
বেশ করিয়া জাশিয়া লয়, 
এবং আমাদেশ কুচি 
অনুবাযী জিনিষ জোগায়, 
এবং খুব সন্ত। দরে দেল্ম। 
জাপান মা।গা্জিন 
মাঁপানীদিগকেও এইরূপ 
করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। 
জাশানীদের ধারণা যে 
তাঁহারা ভারতবর্ষে যেরূপ 
সস্তা দরে জিনিষ বিঞুয় 
করিতে পারিবে, আর 
কেনও দেশের লোকে 
সেরূপ নিত না।ঈ 


ভারতের 


১৫৪ 


১৯৮--*৯' খৃষ্টাব্দে জাপান হইতে নত 
২+১৪,৭০,০০০ টাকার মাল আসিয়াছিল।। পাচ বৎসরে 
এই আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ বাড়িয়া ৯১০৬,৬ ৭১০০০ 
টাকার অর্থাৎ প্রায় ছিগ্তণ হইয়াছে । জাপানীর। বৎসরে 


চারি কোটি টাকার উপর জিনিষ ভারতবর্ষে বেচিতেছে ! 
জাপানীদের দৃটবিশ্বাস যে আমরা 
মতেই তাহাদের সঙ্গে পারিয়। 
ও অপাটতায় থে 


সহজ কথা নয়। 
প্রতযোগিতায় কোন 
উঠিব না। আমাদের অকর্মণ্যতা 
জাপানীর৷ খুব আনন্দিত 

তাহ। জাপান ম্যাগ্জি- 

নের ভাষ| হইতেই বুঝ! 

যায়। | 
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অথাৎ- “জাপানের এরূপ কোনই আশঙ্কা নাই যে 
শিল্পদব্য উৎপাদন জন্য প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কলকারখাঁনাদির 
এরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইবে. যে তাহাদের দ্বারাই, ভারতবর্ষের 
লোকর্দের যত জিনিষ দরকার, সমগ্তই সরবরাহ হইবে। 
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রবাসী__ জো, ১৩২১ 





্রযুক্ত নন্দলাল বস্থু। 
( শ্রীযুক্ত অদিতিকুমীর হালদার কর্তৃক অক্ষিত।) 


১৪শ ভাগ, ১ম খগ 


কি হাতের কারিগরী বারা শিল্পদব্য নির্বাণ, রঃ কঃ 
কারখান। দ্বার তদ্রপ দ্রব্য উৎপাদনে, গত কয় বৎস] 
জাপান যেরূপউন্নতি করিয়াছে, ভারতবর্ষ সেরূপ করিত 
পারে নাই; এবং ইহা নিঃসন্দেহ যে সন্তা জাপানী 
জার্সেন ভ্রিনিষের আমদানীতে ভারতীয় শিল্প সকলে 
উন্নতিতে আরও বাধা পড়িবে। অন্ততঃ, ভারতবর্ষী: 
বাণিঞ্জ্য জাপানের সহিত প্রতিদ্বন্দি তা করিয়! কেহ সফল 
প্রধত্র হইতে পারিবে, জাপানের এরূপ কোন আশঙ্কা নাই। 


অতএব ইহা আ: 
তাল করিয়া বুঝাইতে 
হইবে না যে জাপান 

. আমাদের এমনই বন্ধু যে. 

যদি আমাদের শিল্পসমূহের 

শ্রীব্দ্ধি হইত, তাহ। হইলে 
তাহ। ভাহার “আশঙ্কার 

কারণ হইত; এবং সেই 

আশঙ্কা নাই বলিয়া 

জাপান আনন্দট। চাপিয়া 

রাখিতে পারিতেছে ন|। 


জাপানীদের প্রতি 
২ আমাদের বদ্ধুতাব ও 
স্হনুভূতির স্থযোগে 
তাহারা কেমন আমাদের 
ক্ষতি করিবার সুবিধ। 
পাইয়াছে, জাপান ম্যাগা- 

জিন হইতে তাহারও প্রমাণ পাওয়। যাঁয়। 
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অর্থাৎ আরও কতকগুলি অবস্থ। আছে, যাহাদের 
আনুকূল্য ভারতবর্ষের সহিত জাপানের বাণিজ্যের 
তবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিয়াছে । জাতি হিসাবে জাপানীদের 
সহিত ভারতবর্ষের লৌকরের খুব সহানুভূতি আছে? এবং 


লোকে জাপানী জিনিষ খুব ভাল বাসে ও উহা 
খুব সন্ত) ।) 


২য় সংখ্যা ] 


জাপানীর! জাহাজ ভাড়া দিয়া তুল। এদেশ হইতে 
নইয়। যায়। তাহা হইতে জিনিষ প্রত্তত করিয়।৷ আবার 
রাহাঞ্জ ভাড়া দিয়! ভারতবর্ষে আনে। দুবার জাহাজ 
তাড়া দিয়াও তাহার! ভারতের কাপাস হইতে ভারতে 
প্রস্তুত শ্তী জিনিষের চেয়ে সম্তাদরে নিজেদের জিনিষ 
বিক্রী করে। ভারতবর্ষ হইতে কীচা মাল লইয়া গিয়া 
তাহারা এইরূপ আরও কোন কোন জিনিব ভারতবর্ষেই 
আনিয়। দেশী জিনিষের চেয়ে সম্তায় বেচে। ইহা 
কেমন: করিয়া হয়, তাহার অনুসন্ধান দেশের লোকের 
ও গবর্ণমেন্টের করা উচিত: জাপানীদের শিক্ষ।, 
নাম!জিক রীতিনীতি, পারিবারিক বাবস্থা, জাতীয় 
১রিত্র, জাহাজ ভাড়া ইত্যার্দি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহাধ্য, 
প্রভৃতি কিকি কারণে জাপানীর।* আমাদিগকে পরাস্ত 
+রিতে পারিতেছে, তাহ। অনুসন্ধান করিবার জন্য শিল্প- 
বাণিঙ্গ্ে বিচক্ষণ পর্যাবেক্ষণদক্ষ কয়েকজন তারতবাসীর 
গাপান যাওয়া উচিত, এবং তাহাদের রিপোর্ট সমুদয় 
দেশভাযায় মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হওয়া উচিত। 

জ্গান্ডাল্প িন্নি ও গুড় । 
ৃষ্টাব্দে জাত হইতে ভারতে ৬ কোটি ২* লক্ষ ২১ হাজার 
টাকার চিনি ও গুড় আসিয়াছিল। ৫ বৎসর পরে ৯ 
(কোটি ৫৩ লক্ষ ৯১ হাজার টাকর আসিয়াছে । প্রাচীন 
কাল হইতে চিনি ও গুড়ের প্রধান আকর ছিল এই 
শারতবর্ধ। এখানে যে আর যথেষ্ট শর্করা হইতেছেনা, 
বাহা হইতেছে তাহাও যে জাভার গুড় চিনি হইতে 
শহার্থ তাহার কারণ কি? বিদেশী চিনির কাট্তিহু হু 
ণন্দে বাড়িয়া চলিতেছে দেখিয়া কয়েকটি দেশী চিনির 
কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইল. উগঠ্িয়াও গেল, কিন্তু কেহই 
বোধ হয় জাতায় গিয়া একবার দেখিয়। আসেন নাই যে 
[ক কি কারণে সেখানে এত সম্তাযব এত বেশী পরিমাণ 
এড় চিনি উত্দপন্ন হয়। দেশের লোকের একটা একটা 
করিয়া জীবিকা মাটি হইতেছে, ত'হার প্রতিক।র 
আমরাও করিতেছি না, গবর্ণমেণ্টও করিতেছেন না। 
গুড়চিনিতে ভারতের সহিত ইংলগ্ডের প্রতিযোগিতা 
নাই। স্মুতরাং এক্ষেত্রে গবর্ণমেপ্ট অবাধে কিছু করিতে 
পারেন! 
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বিবিধ প্রসঙ্গ *ম।লষ্ারের “আইনসঙ্গ ত” আন্দোলন 


৯৫৫ 


ভনন্ন। কয়েক শত বৎসর পুর্বে ইংলওগ আয়লও জয় 
করেন। তখন হইতে, দেশটাকে বেশ শায়েস্তা করিবার 
জন্তঃ অনেক ইংরেজ ও স্কচকে আয়ল্ডে বসান হয়। 
তাহার! প্রটেষ্টাণ্ট ধন্মাবলম্বী এবং তাহাদের বংশধরের 
প্রধানতঃ আল্ষ্টার প্রদেশে বাস করে। আয়লণ্ডের 
মুল অধিবাসীদের অধিকাংশ রোমান ক্যাথলিক। 
প্রটেষ্টাণ্ট ও রোমান ক্যাথলিকে ঝগড়া বিদ্বেষ বেশ 
আছে; তাহার উপর প্রটেষ্টাপ্টদের বিজেতা ও এ্হু বলিয়া 
ওদ্ধত্য ও অহক্কারও আছে। সুতরাং গুকে 


৮, আল্গ্টালেন্স “আইনহক্ন্ত” আছ 


 আম্শাসন ক্ষমতা দিবার ০গ্ত খুটিশ পালেমেণ্টে হোম 


রূল বিল নামক যে আইনের পাঞুলিপি উপস্থিত কব] 
হইয়াছে, আলষ্টারবাসী প্রটেষ্টাপ্টরা তাহার ভীষণ বিরোধা 
হইয়া উঠিয়াছে। রক্ষণশীল দলের নেতারা ইহাদের 
পঙ্গে যোগ দিয়াছেন। তাহার বরাবর "ভয় দেখাহয়। 
আসিতেছিল যে হোখরূল আইন পাস হইণে তাহার! 
যুদ্ধ করিয়] তাহা আলষ্টারে চালাইতে দিবে না। তঙ্জন্ 
হাজার হাগার লোক ভলান্টিয়ার বা সখের সৈন্ঠ হইয়াছে, 
তাহাদিগকে কুচকাওয়াজ শিখান হইয়ছে। অন্পদিন 
হইল, উপদ্রব ব। রক্তপাত নেবারণ জন্ঠ যদ আবশ্তক 
হয়, সেই নিমিত্ত কয়েক দল সৈম্ভকে গবর্ণমেণ্ট আমল ওে 
পাঠাইবার হুকুম দেন। তাহাতে, “আলষ্টারের বিরুদ্ধে 
অন্ত্রধারণ করিব না”, বলিয়া! বহুসংখ্যক সেনানায়ক 
ইস্তফ] দেন। রক্ষণশীল দলের ও আল্ষ্টাবের নেতাদের 
এমনই ষড়যন্ত্র! সম্প্রতি কৌশল করিয়া এবং কোথাও 
কোথাও সমুদ্রোপকুলরক্ষী প্রহরীদিগকে বন্দী করিয়া 
হাজার হাজার বন্দুক এবং লক্ষ লক্ষ টোটা আন্ষারে 
অশনিয়া নানা স্থানে তলান্টিয়ারদের মধ্যে বিতরণ করা! 
হইয়াছে । সম্াট পঞ্চম জর্জ . প্রকাশ্ত ঘোষণ। ছার! 
আয়ল ও বন্দুক গোলাগুলি আমদানী নিষেধ করিস্া- 
ছিলেন। কিন্তু তাহাতেও রবক্ষণশালদলের নেতারা ও 
আলষ্টোরের নেতারা নিবৃন্ধ হন নাই। ইংলগ্ডের উদার- 
নৈতিক দলের মন্ত্রীরা এবং ডেলীনিউক্র প্রন্থতি 
পত্রের সম্পাদকের এই সকল নেঙাকে বিদ্রোহী 
বলিতেছেন, এবং বাস্তবিকও "তাহার বিদ্রেহা। 
কিন্ত বিদ্রোহের নেতা সার এডওয়ার্ড কাসন বা আর 
কাহাকেও ফৌজদারী সোপর্দ করা হয় নাই। অথচ 
এই ইংলগ্ডেই, “ধন্মঘটকারী শ্রমঞ্জীবীদের উপর বন্দুক 
চালাইও ন।)” সৈনিকদের উদ্দেশে, বক্তৃতার মধ্যে শুধু এই 
অন্ুরোধটুক্ধু করায়,* বর্তমান উদারনৈতিক গবর্ণমেণ্টই 
শরমজীবীদের নেতা টম্‌ ম্যান্কে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। 
আইন তঙ্গ করিতে উত্তেজন। দেওয়ার অপরাধে রা্্রীয়- 
অধিকার প্রার্থিনী সাফ্রেজ্টু দলের নেত্রী মিস্স্‌ প্যাঞ্ধ- 
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হাগেরও দণ্ড হ্য়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ঘে' 
ইংলও্ডে অবস্থাচক্রে উদ্বারনৈতিক মন্ত্রিসভকে "শক্তের 
ভক্ত নরমের য়” সাজিতে হইয়াছে। ও 

মেরপ অসাবধানতার সুযোগে রক্ষণশীল ও আল্ষ্ঠার- 
পক্ষীয়েরা এত বন্দুক ৪ গোলাগ্ুপি আল্ষ্ারে আমদ।নী 
করিতে পারিয়াছে, উদারনৈতিকদের সেই অসভর্কতা 
যারপরনাই নিন্দনীঘ। কিন্তু তাহারা থে বিটদোহী নেতা- 
দিগকে দণ্ড দিবার চেষ্টা করিতেছেন না বা সশন্ধ আলুষ্টাব- 
বাসীদিগের অস্থ কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিতেছেন না, 
ত।হা বিজ্ঞতারই পরিচায়ক; যদিও তাহাতে ঠাহাদের 
আচরণে অসঙ্গতি দেখা মাইতেছে। কেন শা ইহা 
অপেক্ষ। শতগ্িণ লু অপরাধে এমজীবীদের নেতাদের 
এবং সাফেজেটদের নেত্ীদের বশু হহয়ছে। খিজ্ঞত।র 
পরিচায়ক এইজন্য বলিতেছি খে এখন বিদোহোনশ্মপ নেতা - 
দ্গকে শান্তি দিবার ণ। ক্াহাদের অন্ুচরদিগকে নিরম্ 
করিবার চে করিলে নিশ্চয়ই দেশে অন্তযুদ্ধ আরস্ত 
হইবে, এবং হোমরূল বিধিবদ্ধ হওয়। সুদ্বরপরাহত হইবে; 
কারণ বিদোহোলুখ নেতাদের সাহস আছে, অর্থবল 
আছে, যুদ্ধের উপকরণ সংগুহীত আছে, যুদ্ধনিপুণ সেনা- 
পতিগণপসহায় আছে এবং যুদ্ধ করিতে সমর্থ অন্রচরও 
বিস্তর আছে। এ অবস্থায় আসল উদ্দেন্য যে হোমরূল 
তাহার দন্ত স্কিরচিত্তে ধৈর্যাবলম্বন নাষ্টনীতিকুশলভার 
বিশেষ পরিচাষক । হোমরূপপ্রাথী আইরিশ ও ত'ভাদের 
নেতাদের টৈর্ধা, গাজীর্য্য ও বাকৃসংষম বিশেষ 
প্রশংসনীয় । 

আলগ্টারপক্ষীয়র। বলেন ঘে তাহার বিদোহী নহেন, 
কারণ ভাহারা নিজের প্রদেশকে ব্রিটিশ সামাঙ্জোর 
পতাকার নীচে অর্থাৎ উল্ত সামাজাএক্ত রাশিতে 
চাঁহিতেছেন, সমাট্‌ ছর্জের অদীন ব।গিতে চাহিতেছেন। 
কি আমলগ্ুকে যে আম্মশাসন-ক্ষম»। দিবার প্রস্তাব 
হইতেছে, তাহা কাশাডা বাঁ অগ্ট্রেলিয়ার আস্মশ।সম- 
ক্ষমতা অপেক্ষা বেণী নয় । এরূপ ক্ষমতা পাইয়া 
কানাডা ব| আষ্ট্রেণিয়া খখন ত্রিটিশ সাশাঙ্জোর বাহিরে 
চলিয়। যায় নাই, তখন আয়লণ্ডিই বা কেনখাইবে? 
আর, কাস যে এত রাজভক্িপ ভান করিতেছেন, 
তাহার গ্রমাণ সম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধে বন্দক টোটা 
আমদানী করাতেই পাওয়া গিয়!ছে। 

ভারতের অনেক এংলো-ইতিয়ান কাগজ স্বপ্প দেখেন 
যে এদেশে ভয়ক্র বাঁজবিদ্রেহের আয়োজন হইতেছে 
এবং সিপাহীদ্দিগকে অবাধা ও বিদেহী করিবার চেষ্টা 
হইতেছে ; অথচ একজন সিপাহীও বাশুবিক বিদোহী 
হইয়াছে বলিয়। কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্ত 
আলষ্টারে বিদ্রোহ ও বিদ্রোহের আয়োজন এবং বহু- 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সংখাক সেনানায়কের অবাধ্যতা সপ্ঘন্ধেত কোনই সন্দেহ 
নাই। কিন্তু পৃর্ব্বোল্লিখিত কাগজগুলি সব আলঙ্টারের 
পক্ষে ; কেন না,_মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। 

আচ্ছা, যদ্দি বঙ্গবিভাগের পর একদল বাঙ্গালী বলিত, 
“আমরা কোনমতেই পূর্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাটের 
এলাকার মধ্যে যাইব না, বঙ্গের ছোটলাটই আমাদের 
শসনকর্ত। থাকুন + ঘর্দি আমাদের কথা ন। শুন, তাঁহ। 
হইলে আমর? আমাদের রাজভক্তি, ব্রিটিশপতাকা ভক্তি 
এবং বের ছোটলাটের প্রতি ভক্তির অনুরোধে 
যুদ্ধ করিব”, এবং এই বল্িয়। তাহারা সখের সেনাদল 
গড়িত, তাহাদিগকে দুদ্ধ শিখাইত এবং হাজার হাজার 
বন্দুক টোটা আমদানী.করিত, তাহ। হইলে পূর্ববেক্ত 
এংলোইগ্ডিয়ান কাগজ্গুলি কি এ সব বাঙ্গালীদের 
পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহাদের প্রাজতক্তির প্রশংস। 
করিতেন? কথনই না। প্রপ্ণত কথা এই যে আলষ্টারের 
প্রটেষ্টান্টর| গেমন ভুপিতে পারিতেছেন না যে তাহার। 
জেতার বংশধর এবং আইরিশের। বিক্গিত, এখানকার 
এংলোইগিধন্বাও তেমণি সর্বদাই ভাবেন যে তাহারা 
জেহাঁর জাতি ও ভাগতীয়ের। বিজিত। তাই আলষ্টারের 
সহিত এংলো-ইও্ডিয়ানদের এত সহান্তভুতি। 

আছমেমল্সিকাজ জিশ্রলিদ্পালস্মগুলিল 
নম্পন্তি। ভারতবর্ষে অর্থাভাবে শিক্ষার উন্নতি হয় 


না। আমেরিকার বিশ্ববিদাালয় গুলি কিরূপ ধনী দেখুন। 
বিশ্ববাা।লয় | সম্পত্তির পরিমাণ । 
হাঁভার? ৮) ২৩) ২০) ০০০ ট।ক। 
ানফোড নি র52155714 
শিকগেো! ৫, 88, ৩৫, ৯০০ » 
ত্যেল্‌ 8, ৩৯, ৯৫১ ০০০ ঈ 
টেকাস্‌ 5) ৩৩) ০০,০৯৪ ৪ 
কর্ণেল ১) ৮৭, ৫৫, ০০০ 8 
কোল।প্িয়] ২), ৭০১৮৫) ০০০ ॥ 
কানে গী শিল্পশিক্ষীলয়, 
পিট্‌ন্বর্, 8882... 
পেশ্সিল্ভে নিয়া ১) ৯৯) ৬৫) 55০ 
বিশ্ববিদ্যালযগুলির বাধিক আয় নিশ্নলিখিতরূপ-_ 
হাভাড ৭৬, ৯৫, ০*০ টাক] 
করেল ৭8১ ৫৫,০০০ ঈ 
মিনেসে।ট! ৭০, ৬৫, ৯৭৯ ৯, 
উইস্কন্সিন্‌ ৬৪, ৬৫) *০০ ৪ 
পেক্সিলভেনিয়। ৫৭, ১৫,০০০ ৬ 
কোলা নিয়া ৫২) ৬৫) ০০০ ৯ 
শিকগে। ৫হ) ২০১ ০০০ & 
ঘ়েল ৪৯) ৬৫) ০০০ ৯ 
মিশিগান ৪৫) 8৫) ০০০. » 
ানভোর্ড ম২) 5০ ০০০ ৯ 


২য় সংখ্যা ] 
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ধধি বলিয়াছেন, আনন্দান্ধ্েব খম্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, 
আনন্দেন ঞাতানি জীবস্তি, আনন্দং প্রযস্তঃভিসংবিশস্তি-_ 
আনন্দ হইতেই ভূত-সকল জন্মগ্রহণ করে, আনন্দেই 
জীব্ন ধারণ, করে এবং পরিণামে আনন্দের মধ্যেই 
প্রবেশলাভ করে । 

এই মধ্যব্রজ্জনীর নিবিড় বিরাম ও শাস্তির মধ্ো চুপ 
করিয়া বসিয়া আমি এই খবিমন্ত্রের গভীরতা উপলব্ধি 
করিতে পারিতেছি। 
দুইটি ছত্র ৫ 

তা কোথ! নাহি জানি, নাহি জানি সত্য কারে কই, 

মনে হয় এ আধার একেবারে নহে রস বই! 

আমার মনে হইতেছে যে, ঈশ্বরকে যখন আমর] সতা 
বলি, তখন তাহার পুর্জ। হয় না, যখন রস রলি আনন্দ 
বলি তখনই পুজা হয়। সত্য আর সতি অর্থাৎ আছে 
বোধ হয় একই কথা-_-সত্য বলিলে একট। “আছে' মাঞ্তকে 
স্বীকার করা৷ হয়। বিশ্বত্র্মাণ্ডে সর্বত্র এক নিয়ম 
ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা আজ বৈজ্ঞানিক মানুষ 
বাস্ত। সে বগুমাত্রের উপদানত্ব খু'ক্জিতে গিয়া দেখে যে 
তাহার ইন্জ্িয়গ্রাহ স্কুল উপাদান কিছুই নাই, বস্ত এক 
কম্পিত তরঙ্গিত অবস্থা মাত্র । সে জড়ে জীবে যেসকল 
ব্যবধান ছিল তাহা দূর করিয়া সর্বত্রই প্রাণের নর্তন 
অন্থতব করিতেছে-দ্েখিতেছে যে এক পবিণামের সুত্রে 
গড় হইতে উন্নততম জীব পধ্যস্ত বাধা । এম্নি করিয়। 
বিশ্বের আর্দি ও অন্ত এক অথগ্ড নিয়মে বিধৃত, ইহাই 
সে উপলব্ধি করিতেছে । বিশে যেমন, তেমনি মানুষের 
ইতিহাসে, মানুষের সমাজে, মানুষের মনে এক পরিণামই 
মাপনাকে নানার মধ্য দিয় পরিণত করিয়া তুলিতেছে, 
হহাই সে দেখিতে পাইতেছে। সর্বত্র সেই এক, সেই 
অদ্বৈত, সেই সর্বময় এক আছেন_কিন্তু এই এক 
'আছেন' মাত্র এই ধারণায় বুদ্ধি যতই সায় দিক, এই 
বোধে জীবন কাল যে জায়গায় ছিল, আজও সেই জায়- 
গায় থাকিয়া যায় এবং আগামী কল্য যে তাহার কোন 
নডুচড় ঘটিখে এমন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। বৈজ্ঞানিকের 
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মনে পড়িতেছে কবি সতীশচন্দ্রের * 


১৫৭ 


সত্যের নব নব রূপ আবিষ্কারের আনন্ ইহাতে নাই-__ 
ইহা কেবলমাঞ্র একটা বিশ্বজোড়া স্বীকার মাত। হী, 
আছেন-__এক আছেন। তাহারই মধ্যে অণুপরমাণুর 
হৃত্যকল্পোল; তীহারই মধ্যে গ্হচন্ত্রের অশ্রান্ত ঘূর্ণি। 
তাহারই মধ্যে সকল' বিকাশ উদ্ভিন্ন হইতেছে, জীধনের 
রূপরূপাস্তর দেখা দ্রিতেছে। তিনি এক, সকল কাল ও 
দেশকে পুর্ণ করিয়া, সকল সীমা ও অসীমুতাকে পুর্ণ 
করিয়া অতিক্রম করিয়। পরম এক, চরম সত্য । 
* আজ রাত্রে আমি তাবিতেছি, যে, এসব কথা তে? 
অনেক দিন গুনিয়। আমিতেছি, আলোচন। করিতেছি, 
কিন্ত জীবনে বেদনার মুহূর্তে, সমস্যার অন্ধকারের মধ্যে 
হাতড়াইয়। বেড়াইবার সময় এসকল কথা অন্ধকার রাত্রে 
সমুদ্রের ফেনার মত জ্বলিয়া উঠে এবং নিডিয়৷ যায় 
কেন? কোন স্থির আশ্রয় এসকল কথায় "মলে 
নাকেন? 

তাহার কারণ এখন আমার স্পঞ্ঘহ মনে হইতেছে_এ 
যে তত্ব, এ তো! রস নয়। এ চিন্তা, সুক্ষ চিত্ত। মার, গোটা- 
কতক বাক্যের পিঞ্জরের মধ্যে এই চিন্তাটিকে রুদ্ধ করিয়া 
বরাবর ইহার এই এক বুলি শোনা-হ আমার অভ্যাস 
হইয়াছে । শুধু আমার অভ্যাস নয়-_সমস্ত মানুষের এ-ই 
অত্যাস। তাহার গির্জায়, মান্দরে, মঠে? সর্ববঞ্জই এই 
থাচার পাখীর ঝাধ! গান; তাহার শান্ত্রগুণি এই বুলিরই 
পু্জমাত্র। কিন্তু বুলি যেমনহ কায়েম হোক্‌, জীবন 
জিনিসটা! একেবারে আর এক রকমের । সেএঁ থোলা 
আকাশের পাখীর মত আজ এই বনে গান ধরিয়াছে বটে, 
কিন্তু বসন্ত গেলেই তাহার পাখা চঞ্চল হইয়া তাহাকে 
আর এক দেশে যাত্রা করাইবে এবং হয়ত যোঞ্জন 
যোজন ব্যাপী সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেও তাহার লেশমাঞ্র 
ডর হইবে না। বাধা বিশ্বাস বাধ! খাচার মত ধা বড় 
জোর বাধা নীড়ের মত তাহার চিএদিনের ঠাই নয়, 
তাহার ঘুরিয়া বেড়ানে। চাইই চাই। কারণ তাহার নূতন 
চাই, রস চই। 

জীবনের সঙ্গে তন্বের এই অসামগ্রন্ত আছে বলিয়াই 
তক্তদের বানীতে আমরা বাধা বিশ্বাসের কোন লক্ষণ 
দেখিতে পাই না। ভক্ত হয়ত মুখে অদ্বৈতবাদী, কিন্তু 


১৫৮ 


াহার বাণীতে তিনি স্বীকৃত তত্বকে ক্রমাগতই উ্জ্যন ' 
করিয়। চলিয়াছেন। ঘযাশুধুষ্ট বল, কবীর বল, নানক বল, 
উপনিষদের খধষিগণ বল-_-সকলেই পৃথিবীর সকল তত্বের 
জালকে ছিয্ন কৃরিয়া তবান্বেবী ব্যাধগণের ধরিবার 
প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। এই জন্য তাহাদের 
বাণীর পরিমাপকার্ধ্য আজও শেষ হইল না-_কালে 
কালে তাহার নব নব ব্যাখ্যার প্রয়োজন হইল। 

আমার একটা উপম। মনে পড়িতেছে। নাটক দেখিতে 


যাইবার সময়ে নাট্যাবন্তের পূর্বে একটা যবনিকা। পড়িয়া 


থাকে--অনেক সময় তাহাতে নাট্যটির মুলঘটন৷ বা 
দৃশ্তটি অঞ্িত থাকে । সকল যবনিকায় থাকে না, কোন 
কোন যবনিকায় থাকে । ধন্মতত্ব সেই যবনিকায়-অক্ষিত 
নাট্[বন্তর মূল দৃষ্টি ব। ঘটনাটি । কিন্তু জীবননাট্য অঙ্কে 
অর্কে যখন নব নব দৃশ্ঠপট উন্মোচিত করিতে থাকবে, 
তখন সেই যবনিকার ছবির কথ [ক কাহারও মনে 
পড়িবে 5 প্রত্যেক অক্ষেই তখন নৃতন রস নৃতন 
বিস্ময় । 

যে কবি এই রাত্রির অন্ধকারের যবনিক। অপসারিত 
করিয়া তাহার মন্বস্থিত স্ধাভাগারে প্রবেশ করিতে 
পারে, সেই বলিতে পারে সত্য কোথায় জানি না, 
মনে হয় এআধার রসতিন্ন আর কিছুই নয়। সে এই 
অন্ধকারের অঙ্কে অঞ্ষে নব নব বসৃশ্তপট অপারৃত হইতে 
দেখে। সে শুধু বলে না যে এই অন্ধকার একটা 
পরিপূর্ণ স্তব্ধতা বা শাস্তি বা আর কিছু। 

হে আমার চিরচঞ্চল জীবন, তোমাকে আমি যে-কোন 
বাধনে বাধিনা, যে-কোন অভানস্ত সত্যের মধো বা 
আদর্শের মধো চিরকাল খোটায় বাধা নৌকার মত ধরিয়। 
সাথিতে চাই না, তুমি নদীর জলের তরঙ্গের মত ক্রমা- 
আর, আপনার সমস্ত পূর্ব ইতিহাসকে নিঃশেষে মুছিয়া 
তাহার প্রমা-, 
আমদানী করাপুনার বর্তমানকে ক্রমাগতই একটি ক্ষণ 

তারতের অনের্নধালাই়া দিয়া কোথায় চলিয়াছ, 
যে এদেশে তয়ক্র ব'নার দেশে, তাহার আমি কিজানি! 
টা সিপাহী দিগকে অত তোমার পাশেই যেসব লোক 
হইতেছে ॥ আচ এক বাও ভিন্ন ভিন্ন র্জমঞ্চে ভিন্ন ভিন্ন 


হইয়াছে বলিয়া কোন প্রম 
আলষ্টারে বিদ্রোহ ও বিভিন্ন ভিন্ন আোতের পাকে 


প্রবাসী-_জৈষ্ট, ১৩২১, 


অসম তরঙ্গ-সকল উৎপন্ন করিয়। অস্ষুট কলধবনিতে 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম বণ 


বহিয়া চলিতেছে_-তাহারা তোষাকে কতটুকু জানে, 
তুমিই বা তাহাদের কতটুকু জান! না, এই বড় আশ্বাস 
যে কিছুই তোমার কাছে চিরদিনের মত স্থির নয়। 
সতা তোমার যাহা জানা আছে তাহা জানা মাত্র 
আছে এই জীবনের শ্রোতের টানে সে জানার খু'টিখেটা 
কোথায় ভাসাইয়। লইয়! চগিল ! 

কে বলিস এই ক্ুগতের সমস্ত বাপারই অর্থযুক্ত ! 
নাটকের মধ্যে সবই কি মিলনাত্ত নাটক, বিয়োগাস্ত 
নাটক কি নাই? শেক্সপীয়রের হ্যামলেট কি সত্য নাটক 
নয়? হ্যামলেট আপনার পিতার মৃতার প্রতিশোধ 
লইয়! ওফেলিয়াকে বিবাহ করিয়া সকল সমস্যার সমা- 
ধান করিয। গুছাইয়। বসিতে পারিত না কি? কে তাহাকে 
সিদ্ধশকুনের মত সংশয়-তবঙ্গের চুড়ায় চূড়ায় উড়াইয়া 
উড়াইয়৷ কোথাও বিশ্রাম দিল না__গর্জিত জীবনসমুদ্রের 
অন্ধ তরঙ্গের উপর কম্পমান সন্ধ্যার আলো-ছায়ার মত 
অস্থির করিয়া ম!রিল? আমাদের ইচ্ছা ও চেষ্টাই কি 
পর্ধযাপ্ত-_যাহা ভবিতব্য তাহ! কি আমাদিগকে কিছুমাত্র 
বেয়াৎ করে» অবশ্ত আমর] বলি “যে-নদী মরুপথে 
হারাল ধারা, জানি হে জানি তাও হয়নি হার।'__ আমরা 
অনস্তলোকের মধ্যে সকল অশান্তি, সকল বিপ্লব, সকল 
অকৃতার্থতার একটা স্থিরনিশ্চিত শান্ত পরিণাম ও সফ- 
লত। কল্পন। করিয়া থাকি, কিন্ত সে আমাদের এক রকম 
মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা মাত্র। ইতিমধ্যে জীবনের 
ক্ষেত্রে নয় হয় এবং হয় নয় হইয়া চলিয়াছে। বড় বড় 
ঝড়ে তিনশত বৎসরের বনম্পতি উন্ৃলিত হইয়া যাই- 
তেছে-_অনস্তকালের মধ্যে তাহার বনম্পাতজন্ম আবার 
কবে সার্থক হইবে সেই সাস্ত্বন। তাহার কোন কাজেই 
লাগিতেছে না। 

কিন্তু তবে আনন্দট1 কোথায় ? রসটা কোথায়? তত্ব 
যদ্দি জীবন বাধা পড়ে, তবে ছাড়া পায় কিসে, ভরসা 
পায় কিসে? না,জীবনের এই নিয়ত পরিবর্তনের মধ্যে, 
তাহার এই নাট্যলীলার মধ্যেই রস। ঈশ্বরকে সত্য 
বলিয়া যখন ভাবি, তখন ভাবি মাত্র, তখন এই অনির্ববচ- 
নীয় রস পাই না। কিন্তু তাহাকে জীবনের জীবন বলিয়া 


২য় সংখ্যা এ 


যখন অনুভব করি--যখন জানি যে 1 এই নাট্যের ্লটটা * 
কাহারই মধ্যেৎ তখনই জীবনের সকল ছুঃখ-সংগ্রামের 
মধোও আনন্দ । তখন, “সত্য কোথা নবহি জানি) নাহি 
জানি সতা কারে কই!? 

চারদিকের আ্োত এক জায়গায় মিলিয়া এক ঘুর্ণি 
পাকের স্থষ্টি করিয়াছে& ঘ্ুরিয়া ঘুরিয়্া জীবন ক্লান্ত, 
অবসন্ন-সে বলে, আর পারি না! কিন্তু যদি জানিযে 
জীবনের ভিতরে যে জীবন, তিনি ঘুরাইয়। মারিলেও 


প্রবাহিত করিয়া দিবেনই দিবেন, তবে এই ঘ্ুরিতেও, 


কত মজা! ! ঈশ্বর, তুমি এই সঙ্কট হইতে আমায় রক্ষা 
কর। না, কদাঁচ এ প্রার্থনা নয় । এ সঙ্কট তোমারই স্থষ্টি, 
এ সঙ্কটকে দুরও তুমিই আমার মধ্য দ্রিয়। মাপন শক্তিতে 
করিবে, ইহা আমি জানি। * 

কিন্তু ইহাও আমি কেবলমাত্র জানার কথ! বলিতেছি 
_ইহাও বস নহে । রস প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না হইলে 
জন্মেনা। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম হয়, একথা 
জানিয়া রাখিলে কি হয়? কিন্তু যখন সত্যই ছুটি চোখ 
ছুটি চোখের জন্য তৃষিত হয়, এক হৃদয় অন্যের জন্য বাজিতে 
থাকে, তখনই প্রেমের রস অনুভব কর] হয়। ঈশ্বরকে 
জীবনে উপলব্ধি,-__তাহাকে জীবন বলিয়া উপলব্ধি 
কিলেই রস। কিন্তু এ যে বড় সর্বনেশে কথা ! তাহাকে 
আমার জীবন বলিলে জীবনের যত গ্লানি, যত অন্ঠায়, 
যত পাপ, সমস্তই তে| ব্ঝায়_-সে সমস্ত কি ঈশ্বরের 2 
আমি বলিহা--সে সমস্তই ঈশ্বরের । শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত 
ঠাহার সত্তা বা সতা হইলেও আমার জীবনে তিনি 
অশুদ্ধি, তিনি নিবৃদ্ধি ও তিনি বন্ধন। কিন্ত তিনি যদি 
ইহাই হইতেন, তবে কে ঠাহাকে মানিত ? তিনি নদীর 
জলের মত ক্রমাগতই এই নামরূপকে বদল করিয়। 
নিজেকে সকল রূপের অতীত করিয়াছেন। জীবনকে 
তিনিই বাধন, আবার তিনিই তাহার বন্ধন মোচন 
করেন। এইযে তিনি রস এ আর বাক্যের রস নহে, 
একেবারে জীবনের মজ্জ।গত রস। 

আমরা অনেক সময় ভাবি জীবনকে কোন একটা 
স্থনির্দিষ্ট আদর্শের গণ্তীর মধ্যে বা কর্মের পরিবেষ্টনের 
মধ্যে বরাবর একটানাভাবে যাপন করিলেই বুঝি তাহাকে 


জীবনরস 


৯১৫৯ 


সফল করিয়া তোল। যায়। কিন্তু গর্ভববরণ হইতে মুক্তি- 
লাভ যেমন জন্ম, সেইরূপ সকল প্রকারের অত্যন্ত আব- 
রণকে বিদীর্ণ করিয়া নৃতন নৃতনের পথে বাহির হইয়!, 
পড়াই জীবন। জীবনেও তাই সত্য হইৰ এই কামন।- 
টাই সকলের চেয়ে বড় কামন৷! নয়_রসলাত করিব, 
আনন্দলাভ করিব 'এই কামনাটাই সবার বাড়া কামন।। 
জল যেমন বীধা পড়িলেই বিকৃত হয়, রস্ঙও তেমনি 
হবতগতি হইলেই, বিশেষ কোন একটি আধারের মধ্যে 
'নবন্ধ হইলেই বিকারপ্রাপ্ত হইয়। পচিয়া উঠে। এইজন্য 
জীবনের ধন্মই পরিবর্তন, সে ক্রমাগত মরিয়া মরিয়। 
নব নব রূপে আপনাকে প্রকাশমান করিয়া চলিয়াছে। 
মানুষ সেই পরিবর্তনকে জড়তাবশতঃ তয় করে এবং 
বাধ! দিবার চেষ্টা করে। সে সব বসাইয়া৷ রাখিতে চায়, 
গুছাইয়া জম। করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চায়। ইতিহাসে 
বারবার তাহার এই চেষ্টার নিদর্শন দেখ। গিয়াছে 
এবং বড় বড় চিন্তাশক্তি যে কেমন করিয়। বন্যার মুত 
বেগে তাহার সমস্ত কৃতকীত্তি, সমস্ত সঞ্চিত আয়োজনকে 
বিধ্বস্ত করিয়া চুর্ণবিচুর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে তাহাও 
দেখিতে পাওয়। গিয়াছে । যাগ যঞ্ঞ ক্রিয়া কম্ম যখন 
বৈদ্িকযুগে অত্যন্ত জটিল ও গ্রুব হইয়া উঠিবার উপক্রম 
করিয়াছিল, তখনই তাহার প্রতিক্রিয়া এমন অভাবনীয় 
জায়গা হইতে আসিল যাহ বাশ্তবিকহ বিস্ময়কর । 
নৈপালের প্রাস্তপীমায় এক ক্ষুপ্ররাজোর রাঞ্জকুমার যে 
এই বাহৃআচারপরায়ণ ধন্মের প্রতিবাদ করিয়। তাহাকে 
বিলুপ্ত করিয়া দিবেন একথা কে চিন্তা করিয়াছিল? 
পৌরাণিক যুগে যখন অনাধ্য দেবদেবীর পুজাপন্ধতির 
দ্বারা আমাদের সমাজ অভিভূত হইয়। গিয়াছিল, তখন 
যে দ্াক্ষিণাত্যে এক মহাপগ্ডিত বিশুদ্ধ বেদাস্তধম্মের ধার। 
শ্োতরোধকারী তৃণশৈবালদামকে তাসাইয়। প্রবাহিত 
করিয়া দিবেন তাহ। কে ভাবিয়াছিল? কে স্বপ্রে 
জানিত কোথায় আবুবের মরুভূমিতে বিচ্ছিন্ন দস্যুপলের 
মধ্যে এক* নিরাকার আল্লার পৃজ জাগিয়! উঠিবে, এবং 
পারস্যে তাহাই আসিয়। সুফী তক্তধন্মে পরিণত হইয়া 
অবশেষে এই ভারতবর্ষে একদিন ঝড়ের বিজয় নিশান 
উ্ভ্রীন করিয়া দিয়া সকল মন্দিরের কল্পিত দেবমুত্তিগুলিকে 


১৩৬০ 


ও প্রবাসী__জযো্ঠ, ১৩২১ 


 ১৪শ ভাগ, জি 


তারি ডা এখানকার লোকের চিত্তসমুদ্র মধিত, ' পারি ন$। বলিতে পারি এ কথ। বলিলে অন্য মানুষ 


করিয়া পুণরায় নব নব ধর্মের সুধাপাত্র উদ্ধার করিবে? 
নানক, কবীর, দাদু প্রত্বতির মধ্যে হিন্দুমুসলমানের 
মিলনসঙ্গীত যে স্গুমে বাজিয়া উঠিবে, একথা কি সেই- 
দিনকার ভারতবর্ষের কোন মন্দিরের পুজারী ব্রাহ্মণ 
কল্পনামাত্র করিয়াছিল? ইতিহাসের বিরাট মানুষের 
জীবনে যে 'তরঙ্গলীল।, যে উত্থানপতন, আমাদের ক্ষুদ্র 
মানুষের ক্দ্রজীবনে সেই একই লীলা । ইতিহাসের 
রগমঞ্চ বড়, দৃশ্ত বিরাট ও ৰিচিত্র_-আমাদের রঙ্গমঞ্চ 
ক্ষুদ, দৃশ্ঠ্‌ ব্বল্প ও সংকীর্ণ__ইহা। ভিশন আর কোন প্রভেদ 
নাই। 

ইতিহাসের 'সেই বিবাটজীবনের মধ্যে য্দি কোন 
অথগ্ড,রস থাকে, যর্দি তাহা স্বপ্নের মত বিচ্ছিন্ন না হয়, 
তবে আমাদের জীবনের মধ্যেও অথগ্ড বস থাকিতেই 
হইবে। সেই অথণ্ড বসটিই ঈশ্বর। না-_তিনি কেবল 
কল্পনা নন্‌, তিনি তত্বকথ। নন্‌, তিনি প্রতাক্ষ, স্রম্পষ্ট, 
আনন্দের সব্বঙ্গয়ী প্রবাহ । তিনিই জীবন। আমরা 
নিঙ্গেকে নিজেদের জাঁবনের মালেক মনে করি বলিয়। 
ভুল কারি, আমর) যে জীবনকে বাধি_বাধা কথায়, 
বিশ্বাসে? অনুষ্ঠানে, সমাজে, শিক্ষায়। তিনি যুক্তি দেন, 
তিনি প্রলয় আনেন,_-পিণাক বাজে, যজ্ঞ লণ্ডতগ হইয়া 
যায়, শ্াশানের ভন্মবিভূতি সমস্ত কৃতকীর্বিকে ছায়ার মত 
অন্ধকাধময় করিয়। দেয়। . 

তাহাকে সতা বলিতে যদ্দি আপত্তিই থাকে. তবে 
উহাকে আনিবার প্রয়োজন কি? সতা বলিতে তো 
আপত্তি নাই কিন্তু সত্যকে জানিনা বলিয়াই তাহাকে 
বাধ কথা বলিয় ঠেলিতেছি। জগৎকে যখন সতা 
বণি, তখন মনে করি বুঝি আমাকে বাদ দিয়া আর 
একটা কোন পদার্থকে আমি বিশ্সেষণ করিয়া পরীক্ষা 
করিয়া তাহার ভিতরকার মম্মোদঘাটন করিতেছি। 
কিন্ত আমার জগৎ একেবারেই অবাবহিত ভাবে আমার 
জগৎ অগ্ঠ জাঁব দুরে থাকুক, তাহা ত্বান্ত কোন 
মানুষেবও জগৎ নহে। এ আমার ইন্ত্রিকগ্রাহ্ মনে- 
অন্ুতব-করা আমার স্য্টু জগৎ্বাস্তবিক জগৎ 
আছে কি নাই তাহা আমি জানি না, জানিতে 


বা জীবের সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা আমার পক্ষে 
অসম্ভব হইত। ' কিন্ত আমরাকি বাস্তবিক নিজের 
ছাড়া আর কারো কোন খবর জানি? অন্তকে বখন 
জানি, তখন নিজকেই আর এক রকম করিয়। জানি। 
অন্ত মানে নিজেরই রূপান্তর । আমার মধ্যে ষে অসংখ্য 
রূপ আছে-_জগৎকে যে আমি আমার ইন্দ্রিয় মন দ্বারা 
সথষ্টি করিতেছি । এই জন্য যে মানুষ জড় নয়, যে বাধা 


*অত্যাসের নিগড়ে অন্যের মুখের বাকা আওড়ায় না, যে 


সত্য সত্যই স্থঙ্জন করিবার শক্তি রাখে, তাহার স্থষ্টি 
একেবারেই তাহার সৃষ্টি হয়। ৮শকৃস্পীয়রের স্থষ্টির 
সঙ্গে মহাভারতকারের সৃষ্টি মিলিবে না কোন কবির 
সঙ্গেই কোন কবির শুলনা চলে নাঁ। হয়ত ছুইজন 
কবি একই কথা বলিতেছেন, তথাপি এমনি একটু 
বিশেষ রং "বিশেষ ধরণ বিশেষ স্বাদের তফাৎ আছে 
যাহাতে কখনই একজনকে আর-এক জনের সঙ্গে 
ঘোলাইয়। দেওয়৷ যায়না । বিশ্বেষণ করিয়। সেই পার্থক্য 
দেখানো ও যায় না, কারণ তাহ জেব পার্থক্য। 

ঈশ্বরকে বাধ! ঞ্ব সত্য না বলিয়। জীবন বলি এই 
জন্য যে তাহা নহলে জীবনের রস কোথায় তাহ উপলদ্ধি 
করিতে পার। যায় না, জীবন বিকাশের পথে ধাবিত না 
হইয়া অভ্যাসের চাকার মত আপনার চারিদিকে আপনি 
ঘুরিতে থাকে । জশ্বর মামার জীবন, তাই তিনি বিশ্বের 
জীবন-_কারণ আমার জীবনের সঙ্গে বিশ্বের জীবনের 
কোথাও কোন বিচ্ছেপধ নাই। বিশ্ব নিয়ত স্জ্যমান, তাহা 
আমার তিতরকার অশান্ত স্ষ্টির ভিতর হইতেই দেখি। 
বৈদিক খধির৷ ষে প্রাণকে সমস্ত জীবন-মৃত্যু-সুখ-ছুঃখের 
মধ্যে বিরাট করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহার অর্থ এইজন্য 
বুঝিতে পারি। তাহার) ঈশ্বরকে সত্য ও অনন্ত যে 
বলয়াছেন তাহ। কোণ বাধা অর্থে নে।' সে সত্য 
প্রত্যেক পরিরর্তনের সত্য, সে অনন্ত প্রত্যেকটি অস্তের 
অনস্ত। নহিলে এমন স্ববিরোধী কথ! তাহারা বলিতেন 
না, যে? তিনি চালান অথচ চলেন ন।। চল। বলিলে পাছে 
একটান। একঘেয়ে চল। বুঝায়, এইজন্য চলাকে ত্বচল চল! 
বল৷ হইয়াছে । কিন্তু চলাটাই জীবন, চলাতেই আনন্দ্। 


২য় সংখ্যা ] 


জীবনরল ৰ 
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প্রয়োজন আরও এক জায়গায় আছে। আমাদের 
'আপনি' জিনিসট। বাধে, সে একটা 'আবর্ভের» মধো 
সমস্তকেই ঘুরাইয়৷ মারিবার চেষ্টায় আছে। জীবনে যখন 
আর কেউ নাই, আমি আপনি একা আছি, তখন সে- 
জীবনের ভার বড় ভয়ানক ছুঃসহ তার। কিন্তু যেম্নি 
দেখি আর একজন প্রেমে আমাদের সেই 'আপনি'টিকে 
কাড়িয়া লইয়াছে, অমনি আবর্তন থামিয় যায়, আোত 
আবার জগতের অভিমুখে কলধ্বনি জাগাইয়! চলিতে, 
থাকে। 
জীবনকে ছাড়। দেয় না, তেমন প্রেম বিরল। লাখে না 
মিলল এক । কিন্তু যদি দেখি যে আমার পাশাপাশি আর- 
একজন আমার জীবনের প্রতিমুহুর্তের সঙ্গের সঙ্গী হইয়া 
চলিয়াছেন-_ঠাহান সঙ্গে আমার জীবনের বিচ্ছেদ আর 
কোথাও নাই, কেবল &ঁ 'আমি* বোধটাই একমাত্র 
বিচ্ছেদ__-তখন জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা কি আশ্চর্য 
রহস্যময়--প্রতোকটি পরিবর্তন কি অসীম বিস্বরের নিদান। 

ধাহাদিগকে আধুনিক জগৎ 177১-511" নাম দিয়াছে, 
তাহার আমাদের সত্তাকে এই দ্বিবিভক্ত করিয়। দেখিতে 
পাইয়াছেন এবং ঈশ্বরকে সমস্ত জাবনের পতিব্ূপে অতান্ত 
নিশ্চিতরূপে অন্ুতব করিয়াছেন । এই যে অতান্দরিয় 
চেতনা, সম্ভার অন্র্নিহিত সত্তার বোধ, ইহাকে অত্যন্ত 
অবিশ্বাসী ব্যক্তিও কোন-নাকোন সময়ে উপলব্ধি 
কবিয়াছে। সকলেই জানেন যে উইলিয়ম জেম্স বিশ্ব- 
সত্তাকে অসংখা বাঁলয়াই মনে করিতেন, তিনি এককে 
উড়াইয়! দিয়াছিলেন। অথচ তিনি এক ঈশ্বর সম্বন্ধে 


তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথ। এইরূপ লিখিয়াছেন; 
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মানুষের ভিতর দিয়।৷ এই দ্িব্যপ্রেম সব সময়ে . 


অর্থাৎ__ইন্ধ! এত অম্পষ্ট যে বর্ণনা করিষা বলা অসম্ভব, 
বাক করা অসম্ভব। ইহা কতকট। আমার আর একটি 
অভিজ্ঞতার মত--যেন আমার মনের প্লিছনে একট] সুর 
বাজিতেছে অথচ সেটা কিতা আম জানি না, আমার 
কণ্ঠে তাহাকে আনিতে পারি না, তাহাকে মন হইতে 
দ্র করিতেও পারি না। ঈএর কিন্বা আমাদের অতীত 
কোন সত্তা সম্বন্ধে আমার এ রকমের মন্ুভব হয়। 
বিশেষ ত যখন কোন নৈতিক আলোড়ন চলিতে থাকে, 
সে সময়ে যেন অজানা কোন সত্তা আমাকে পিছন হইতে 
নিভর দান করিতেছে এমন একট। বোধ মনে জাগে। 
ইছ। অত্যন্ত ভাসাভাসা।, ক্ষীণ বোধ, সন্দেহ নাই । কিন্ত 
ইহ! য্দ একেবারে থামিয়া যাইত, তবে আমার জীবনে 
যে বড় একটি শুগ্ঠতা, বড় একটি নীএবতা শাসিত তাহা 
আমি বিলক্ষণ জানি। 

তারপরেই তিনি লিখিতেছেন বুদ্ধির কাঞ্জ বদি 
বশ্নেষণ কর ধল, তবে [বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার 
মত কোন বপ্ত তো তাহার চাই-সে বগুকে বুদ্ধি স্ষ্টি 
করে না, হাহ। বুদ্ধির অনধিগম্য গতীপতগণ নিবিড়তর 
আনর্বচনায় এক বোধ। ধন্মজগতে যাহারা এই বোধকে 
লাভ কাপয়াছেন, তাহারা মকলেহ বলেন যে হহা কোন 
কোন শুভ মুইর্তে বু্ধকে পরাস্ত কিয়া স্বহ-উচ্ছবাসিত 
তাবে আসিয়াছে। ভাহারাহ ইহার সাক্ষী। আমর। 
যেমন বৈজ্ঞানিকদের মুখের কথায় আস্থা স্থাপন করিয়া 
বৈজ্ঞানপ সতাকে সত্য বলি, ভাহাদের সেই সাক্ষ্য 
অবলঘ্বন কার) আধকাংশ পোক সেইরূপ এই বোধের 
প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয় না।) 

জেমস এই লেখায় যাহাকে ধুদ্ধ ও অধ্যাত্মবোধ 
বলিয়। বর্ণনা করিতেছেন।ঃ আমি তাহাকেই খলিতেছি 
জীবনের দ্বিবিতও রূপ-_ আমার জাবন এবং ঈশ্বরের 
জীবন। আমি হশ্বরকে ভি করিবার জন্য কোন 
বিশেষ মঞ্তারবাদ বা গুরুবাদ আশ্রয়ের কোন সার্থকত। 
দেখি না। থৃষ্তান ও বৈষ্ণব প্রভৃতি ভক্তিধন্মে তাহাই 
করিয়াছে । তিনি থুষ্ট, কি কৃষ্ণ; তাহা ভাবিবার কোন 
আবশ্তুকতা আমার নাহ । আমার জাবনের তিতরেই 


১৬২ | 


টাহার সৃর্তিষান্‌ জাঁবন আমি দেখিতে পাইতেছি। আমাক 
জীবনের প্রতোক্‌ অংশে অংশে বিশ্বের রূপরসের আনন্দ 
, উপলব্ষিতে, নেহপ্রেমকল্যাণের সকল রসে, হুঃখে বিপদে, 
পাপে মলিন গায়,«সংশয়ের অন্ধকারে দুর্য্যোগের ঝটিকায় 
_নিশ্বাসে প্রশ্বাসে সেই দ্বিতীয় জীবন, সেই চিবস্থজ্য- 
মান গীপন লীলায়িত। ঠাহার স্বরূপ কি আমি জানিনা 
সঙ খলি, এক বলি-যাহাই বলি__-সে সব কথার কথা। 
তাহার স্বরূপ আমার কাছে নিত্য নৃতন এবং আনন্দময়। 


যে বৈজ্ঞানিক বলিয়াছিলেন ঘে তিনি অনন্ত 


আকাশের অসংখ্য গ্রহ তারকা তন্ন তন্ন করিয়৷ দেখিলেন 
কিন্তু কোথাও ঈশ্বরকে দেখিতত পাইলেন না, তিনি সত্য 
কথ! বলিয়াছিলেন। এ অগ্ধকার কোটি কোটি ব্রহ্গাণ্ডের 
জো(ধ্ময় আলোকছটার নীচে কত রাত্রে ব্যথিত 
হৃদয়ে করজোড়ে দাড়াইয়াছি, কিন্তু বাথাকে মুছিয়। দেয় 
কে? ওখানে যে-শক্তির খেলা, সেই শক্তি কি আমার 
কেহ? চিনি অনস্ত শক্তিমান হইতে পারেন, কিন্তু তিনি 
যে ভগবান্‌, তিনি যে বন্ধু এ আশ্বাস তাহার অনস্ত শক্তি 
দেয় না, এ আঙ্বাস একমাত্র দেয় জীবন--সে যখন তাহার 
মধ্যে তাহার মাধুরধ্যরস আম্বাদন করে, তখন সমস্ত জগৎ- 
থানি 'একটি সুন্দর ফ্রেমের মত তাহার ছবিটিকে ঘিরিষ। 
দাড়ায়-_-তখন সমস্তই তাহার, সমস্তই তাহার স্থপ্তি। তখন 
ঞ্োতি বলে আমি তোমারই জ্যোতি, অন্ধকার বলে 
আমি তোমারই ন্সিপ্ধতা, আক!শ বলে আমি তোমারই 
অস্লীমতা_তুমিই আমাদিগকে এমন করিয়। স্থষ্টি করিয়। 
তোমার জীবনের সঙ্গে মিলিত করিয়া লইয়াছ। তোমার 
এই সমস্ত জীবন চিরচঞ্চল চিরপরিবস্ত্যমান অথচ 
চিরানন্দময়। ইহা কখনই নির্ধ্বিশেষে নয়, ইহা তোমার 
তোমার তোমার-__-ইহা একান্ত বিশেষ । এবং তোষার 
সেই একান্ত-বিশেষ তুমি তোমাতে ওতঃপ্রোত। 

আঞজজ এই রবাপ্রির গতীরতার মধ্যে আমি 
আমার সেই লোকলোকান্তরপরিপুর্ণ একমাত্র বিশেষকে 
আমার জীবনের সমস্ত ছঃখ-বেদনার অতান্ত মাঝখানে 
দেখিতে পাইতেছি। আমি তাহাকে বিশ্বাস না করিয়াও 
বিশ্বাস করি- ভক্তের মত তাহাকে জান না, কিন্ত 
জানি যে আমার সমস্ত উদত্রান্ত বিশৃঙ্খল জীবনের মধ্যে 


প্রবাসী- জ্যেষ্ঠ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


চে 


তিনি হইতেছেন, নব নবরুপ স্থষ্টি করিতেছেন । আমার 


জীবনের দৃষ্ঠ আমি, দর্শক তিনি? যন্ত্র আমি, যন্ত্রী তিনি; 
ঘটন।আমি, পলেখক তিনি? নাট্য আমি, নট তিনি। 
তাহাকে জানি না এই আনন্দ, তাহাকে শেষ করি নাই 
এই আনন্দ। আমার জীবনের এই চলার পথে, ঘর 
বাড়ি সমাজ ইস্কুল গির্জা সমন্তই এক পাশে সরিষা . 
ধাড়াইবে, পথ রোধ করিয়া তাহাকে তাহার চরমসার্থকতা 
হইতে বঞ্চিত করিবে না। 
জীঅজিতকুমার চক্রবর্তাঁ। 


জন্বলপুর ও গঢ়ামগ্ডল। 
খষ্টপুর্বব তৃতীয় শতাব্দী হইতে এ প্রদেশের প্রকৃত 
ধরতিহাসিক তত্ব পাওয়া যায় । মৌর্য)বংশের মহারাজ 
অশোকের অনুশাসন (একখানি শিলা-পট্িকায় খোদিত) 
সীহোর! তহসীলে “রূপনাথ নামক স্থানে পাওয়। 
গিয়াছে। খুষ্টপূর্ব ২৭২ অবন্ধে মহারাজ চগণ্ডাশোক 
সিংহাসন আরোহণ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও অন্যানা 
অমাতাগণকে হত্যা করিয়া ইনি রাজ। হন বলিয়া 
ইনি ইতিহাসে “চগ্ডাশোক? বলিয়া! পরিচিত। ইনি 
অতিশয় পরাক্রান্ত নবরপতি ছিলেন। ১৬১ খুষ্টপূর্বাৰে 
কলিগ বিজয়ের সময় বনুসহশ্ সৈনা হতাহত 
দেখিয়া তাহার মানসিক পরিবর্তন ঘটে ও তিনি বৌদ্ধ 
ধর্মে দীক্ষিত হইয়া যুদ্ধবিগ্রহ ত্যাগ করেন। সেই 
হইতে তিনি ধন্মাশোক' বলিয়া পরিচিত। ইহার আর 
একটি উপাধি “পিয়াদসি” ; ইহা পালি শব সংস্কৃত 
“প্রিয়দর্শী শব্দের অপত্রংশ। বৌদ্ধ শান্ত্রানসারে ইনি 
দেবতাদ্দিগেরও প্রিয় ছিলেন। ইনি দেশ বিদেশে বৌদ্ধ 
প্রচারক প্রেরণ করেন ও অনুশাসন-খোর্দিত স্তস্ত স্থাপন 
করেন। রূপনাথে ইঞ্কার যে অন্ুশাসন পাওয়। গিয়াছে 
তাহাতে এইরূপ লেখা আছে-_“ ৩২ বৎসর হইতে 
আমি এই ধশ্মমত শুনিয়া আসিতেছি কিন্তু পালন 
করিতে তপর ছিলাম না। বৎসরাধিক কাল হইতে 
আমি তিক্ষুসম্প্রদায়-তুক্ত হইয়াছি ও যথোপযুক্তরূপে 
ধন্মানুশাসন পালন করিতে চেষ্টা করিতেছি । আজ 


তর সংখ্য। 


পর্ন জনুতবীপে ৷ যে-সকল দেবতা পৃজিত হইতেন 
আজ তাহার! পরিত্যক্ত হইলেন। পুরুষার্থ দ্বারাই 
মহত্ব লাভ হয়। উচ্চ বংশেজন্ম দ্বারা নয়। একটী 
নিকৃষ্ট ব্যক্তিও পুরুবার্থ দ্বারা অত্যুচ্চ স্বর্গ লাভ করিতে 
সক্ষম হয়। নীচ ও মহৎ নির্ব্বিশেষে সকলেরই পুরুযার্থ 
প্রকাশ দ্বার ধর্্পথে থাকা প্রয়োঞজজন। এই ধর্খ চির- 
কাল থাকিবে, আর কিছুই নহে। এই নিমিতই এই অনু- 
শাসন শিলায় খোর্দিত ও প্রচারিত হইল ।” বুদ্ধদেবের 
তিরোতাবের ২৫১ বৎসর পরে ইহা! থোদ্দিত হয়, সুতরাং 
২১২ থুষ্টপুর্ববাব্ধ ইহার সময়। 

মৌর্্যবংশ ১৭৪ থৃষ্টপূর্ববান্ধে শেষ 
হয়। তখন পুধ্যমিত্র নামক একজন 
সেনাপতি সিংহাসন অধিকার কম্েন 
এবং শুঙ্গবংশ নামক রাজবংশ স্থাপন 
করেন। পাটলিপুব্রই রাজধানী থাকে, 
রাজযও নন্মদ নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। 
ইহারই সময় গ্রীকৃরাজ। মেনান্দার 
বা মিলিন্দ ভারত আক্রমণ করিয়। 
বিফলপ্রযত্ব হন। ১১২ বৎসর পর্য্যস্ত 
এই বংশ রাজ্য করিয়। ৭২ থৃষ্টপূর্বাবে 
অগৌরবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই 
বংশের দশম ও শেষ রাজ চবিত্র- 
হানতায় ও অন্যান্য জঘন্য কার্যে 
জীবন নষ্ট করেন। 

শুঙ্গরাজের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী যিনি 
শুঙগবংশ ধ্বংস করেন তিনি ও তাহার অধস্তন ৩ 
পুরুষ ৪৫ বৎসর পর্য্যস্ত রাজত্ব করেন। ২৭ থৃষ্টপুর্ববান্ে 
“অন্ধ বা শাতবাহন' বংশের রাজা কর্তৃক শেষ 
রাজা নিহত হন। এই “অন্ধ” বংশ দাক্ষিণাঁত্যে আসমুদ্র 
বিস্তৃত রাজ্য শাসন করিতেন । ২৩৬ থুষ্টাব্দ পর্্যস্ত 
এই বংশ রাজত্ব করে। শুক ও “অন্ধ; বংশ স্বীয় 
রাজত্বের কোন চিঞ্ছই রাখিয়। যায় নাই। ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে খুষ্টীয তৃতীয় শতাব্দী অন্ধতমসাচ্ছন্ন। ৩০৮ 
ৃষ্টান্দে আবার এতিহাসিক তত্ব পাওয়া যায়। এ সালে 
পাটলিপুত্রের রাজ! “দ্বিতীয় চন্দ্র নেপাল-রাজ- 
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' কন্তাকে বিবাহ করেন। এই রাঙ্গকন্তা বৌদ্ধশান্ত্ে 
প্রশংসিত; “লিচ্ছবি? রাজপুত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই 
বিবাহের নিমিত্ত সেই রাজা যথেষ্ট প্রতিপত্তি ও মৌধধ্য- 
বংশের সমকক্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মন্বারাজাধিরাজ 
উপাধি গ্রহণ করেন। ৩২০ থষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী 
তিনি সিংহাসন আরোহণ করিয়া সেই দিন হইতে এক 
নৃতন সালের প্রবর্তন করেন। ৫1৬ বৎসর পরেই তাহার 
মৃত্যু হয়। তাহার পু 'সধুদ্রগুপ্ত সিংহাসন মারোহণ 
করিয়াই রাজা জয় করিতে আরম্ভ করেন। গঙ্গার 


_ উভয় তীরবর্তী সকল রাজ্য ইনি অন্নকালেই স্বীয় অধিকার- 
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গোড় রাঞ্জার্দের হাতীশালা। 


যদন মহল হইতে কিছু দরে গঙ্গাসাগরের দক্ষিণ-তীরে। 


ভুক্ত করেন। পরবে “দাক্ষিণাত্য' জয় করিতে প্রবৃত্ত হন। 
এই অধ্যবসায় অসাধারণ বলবীধ্য ও কাধ্যঞ্শলতার 
পরিচায়ক । প্রথমেই তিনি “মহানদী'-উপত্যকাস্থিত 
“দক্ষিণ কোশল' আক্রমণ করিয়া উড়িষ্যা ও মধাপ্রদেশ 
জয় করেন! এলাহাবাদের থোদ্দিত-স্তত্তে লেখা আছে 
যে তিনি বনু রাজাকে বন্দী করিয়া মুক্তি দান করেন। 
প্রায় সকল' করদরাজ্যই তাহাকে যথেষ্ট সম্মান ও ভয় 
করিত । এই শিলীলিপিতে “খপরিক” জাতি বিশেষ 
ভাবে উল্লিখিত আছে। ম্মিথধ সাহেব মনে করেন যে 
সিউনি ও মগুলাবাসীরাই ধধর্পরিক' বলিয়। উল্লিখিত 
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অশোকের শিলালিপি । 
জব্বলপুর হইতে প্রায় ৩* মাল দ্বরে রূপনাথ নামক স্থানে । 


হইয়াছে। কিন্তু দামোহ কঞ্জলায় একখানি শিগালিপি 
পাওয় গিয়াছে, তাহাতে খপর সৈন্যের উল্লেখ আছে। 
সুতরাং “ধর্পবিক'গণ সগ্তবতঃ দ্ামোহ ও জব্বলপু্র 
জেলারই অধিবাসী ছিল। 

জব্বলপুর সে সময়ে “গুপ্তবংশের করদরাজা ছিল। 
'পরিব্রাজক মহারাজ? উপাধিধারী রাজ এই দেশ শাসন 
করিতেন। এই বংশের রাজাদিগের থোদ্দিত গপ্ত- 
সম্ঘতযুক্ত ৬ খানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে । এইগুলি 
সম্ভবতঃ ৪৭৫ হইতে ৫২৮ খুষ্টাব্ষের মধ্যে খোদিত। 
“বেতুল' জেলার ভূমাধিকারীর নিকট যে শিলালিপিখানি 
ছিল, তাহ দ্বারা জানা যায় যে “প্রস্তর বাটক' ও 'দ্বার- 
বাটিক নামক দুইটী গ্রাম 'ত্রিপুবিরাজোর, অন্তর্গত 
ছিল। এই গ্রামগ্ডলি এখন “মুরওয়ড়া তহশালের? অস্ত- 
গত বিলহরিব? নিকট অবস্থিত। ইহাদের আধুনিক 
নাম 'পট্‌পরা' ও 'ঘার'। জব্বলপুর সহর হইতে ৬ মাইল 


দুরে 'তেউর” নামক যে গ্রাম আছে তাহাই পূর্বে 'কুল- 
সরী” বংশের রাজধানী ব্রিপুরি” নামে পরিচিত ছিল। 
]01)19811)019 19150166 ত82565০7এ কুলস্ুুরী বংশের 
বানান 1২910107। কলচুরী লেখা আছে। বাঙ্গাপা গ্রন্থে 
কয়েকস্থলে “কুলস্ুবী” দেখিয়া কুলন্ুরীই ব্যবহার 
করিলাম )। 

পবিজরাঘোগড়ের' প্রাস্তদেশে উচ্চকল্প মহারাজা” 
নামক এক বংশ জব্বলপুরের কিয়দংশ শাসন করিত। 
এই বংশ “পরিব্রাজক মহারাজা"দিগের সমসাময়িক, ও 
কখন বন্ধুতাবে, কখনও বা শক্রভাবে ব্যবহার করিত। 
'পরিব্রাঞ্জক' ও 'উচ্চকল্প মহারাজ'গণ 'গুপ্তবংশের' প্রাধান্ত 
ক্বীকার করিতেন, কারণ তাহাদের শিলালিপিতে গপ্ত- 
সম্বৎ বাবন্ৃত হইতে দেখা যায়। 

'হুন'দ্িগের আক্রমণে ণগপ্ত'বংশ হীনবীর্য্য হইয়। 
পড়ায় করদরাজগণ স্বাধীন হইয়া পড়েন, কেবল 
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নামমাত্র অধীনত স্বীকার করিতেন। 
শিলালিপিতে জানা যায় যে হুনেরা এ জেলাও আক্রমণ 
করিয়াছিল কিন্তু ৫২৮ থ্ৃষ্টার্ে উহারা-বিতাড়িত্‌ হয়। 
রাজ “সংক্ষে(ভের? সময়কার ৫১৮ খুষ্টাবের শিলালিপি 
“বেতুলে' পাওয়া যায়; তাহাতে প্রকাশ যে “পরি- 
ব্রাক মহারাজ'বংশ এদেশে রাজত্ব করিতেন ও এত্রিপুরি 
এক গ্রধান নগর ছিল। “বিজরাঘে গড়ের? নিকট 'খোহ' 
নামক স্থানে ৫২৮ খুষ্টাব্ধের একখানি শিলালিপি পাওয়া 
ঘায়। কতকাল যে এবংশ নির্ব্বিপ্নে বাঁজত্ব করিয়াছিল 
তাহা ঠিক জান] যায় না। কিন্তু সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত 
বর্তমান ছিল ইহ] অনুমান করা যার। “কুলসুরী'বংশ 
ঠিক কোন্‌ সময়ে এদেশে রাজত্ব স্থাপন করে তাহা 
নিশ্চিতরূপে জান যায় না' একাদশ শতাব্দীতে আরবী 
পরিব্র।্ক *আল্বেরুণী' জববলপুর-প্রান্তকে “দাহাল' 
নামে উল্লেখ করেন। পরিব্রাঙ্ছক মহারাঙ্জ'দিগের 
শিলালিপিতেও এদেশের নাম “দাতাল' পাওয়া যায়। 
অনেকের মতে “কুলন্থুরী'বংশ “চেদী'বংশের একটী শাখা। 
“চেদী'বংশ মহাভারতে প্রসিদ্ধিলান .করিয়াছিল। 
শিশুপাল এই 'চেদী'বংশের রাজা ছিলেন। “কুলসুরী'- 
বংশ জব্বলপুরে আধিপত্য বিস্তার করে। ইহাদেরও 
একট। অব প্রচলিত ছিল। এই অব্দ ৫ সেপ্টেম্বর ২৪৮ 
খুষ্টরর্ধষে আব হয়। ইহার উৎপত্তি সন্বন্ধে বিশেষ 
কিছুই জান! যায় না। আক্তার তগবানলাল ইন্্জী 
বলেন থে 'পশ্চিমভারতে' খুষ্টীর প্রথম শতাবীতে এই 
ংশ গুজরাত ও অন্যান্য প্রদেশে রাজত্ব করিত। ইহার। 
শকাবা ব্যবহার করিত। “ঈশ্বরদত্ত' নামক “আতীর? 
জাতীয় রাজ] সমুদ্রপণে “সদ্ধুদেশ' হইতে আসিয়া এ রাজ্য 
জয় কূরন। “নাসিক? গুহায় ইহার বর্ণন। পাওয়। গিয়াছে । 
ইনি পশ্চিম সমুদ্রতীর জয় করিয়। 'ত্রিকুটে' রাজধানী 
স্থাপন কনেন। তাহার পূর্বের রাজার রাজত্ব ১৭* 
শকাব্ধায় বা ২৪৮ থুষ্টাবে শেষ হয়। 'জখ্রদন্ত' তাহার 
পর হইতে নিজ নাষে অব প্রচার করেন। সুতরাং 
“কুলন্থরী' অব ও ঈশ্বরদত্তের পত্রেকুটক অন্দ' একই সময় 
স্থপিত। ডান্তার ভগবানলালের মতে ব্রৈকুটক' 
অবই পরে 'কুলস্ুুরী? বা 'চেদী'অন্ধ নামে পরিচিত হয়। 


 জধ্বলপুর ও গটামগুল! 


দসাগরে। প্রাপ্ত ' 
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প্তসাস্বাজোর পতনের সহিত পরিপ্রাঙ্গক মহারাঞ্জা- 
দের ক্ষমতা হাস হইতে থাকে ও 'কুলনুরী' এই রাজ্য 
গ্রাস করিতে থাকে | “কুলম্ুরী'বংশের রাজধানী “আত- 
শৌরয্য? নামক কোনও স্থানে ছিল। ইহার বর্তমান অবস্থান 
এখনও নির্ণাত হয় নাই। শিলাগিপি আদির ত্বারা জান! 
যায় যে ৯০* খুষ্টাব্দে 'ব্রিপুরি' নগরে রাজধানী স্থাপিত 
হয়। কুলস্ুরীবংশ প্রায় ৩*০ শত বৎসর, “তেরে? 
থাকিয়া 'জববলপুর' শাসন করেন। ৮৪৫ থৃষ্টাের পুর্বে 
ফুলসুরী'বংশের কোন এ্ঁতিহাসিক তথ্য সঠিকভাবে 
পাওয়া যায় না। এই বংশের ১৫টী রাজা ৮৭৫ হইতে 
১১৮০ থুষ্টাব পর্যস্ত এদেশে রাজত করেন। কতকগুলি 
শিলালিপি হইতে যে ক্রমবংশাবলী সংগ্রহ কর। হই- 
যাছে তাহ] নিয়ে দেওয়। গেপ। 

“কুলম্বরী'বংশাবলী-_ 

(১) কোকল্লা প্রথম--৮৭৫ গ্রীঠান্দ (২) মুগ্ধতুঙ্গ, 
প্রসিদ্ধ ধবল, কোকল্ল্ের পুল্র ৯০০ খুষ্টাব্ৰ (৩),.বালাহ্র্ষ 
মুগ্ধতুঙ্গের পুত্র (৪) কেয়ুরবর্ষ, যুবরাজ দেব প্রথম, 
যুগ্ধতুঙ্গের পুত্র ও বালাহর্ষের ভ্রাতা ৯২৫ খুষ্টাব্দ। 
(৫) লক্ষমণরাজ, কেযুরবর্ষের পুক্র ৯৫* থুষ্টাৰ (৬) শঙ্কর 
গণদেব, লক্ষমণরাজের পুত্র ৯৭০ থুষ্টাব্দ (৭) যুবরাজ 
দেব দ্বিতীয়, লক্ষণরাজের পুভ্র ৯৭৫ থুষ্টাৰ (৮) 
কোকল্পাদেব দ্বিতীয়, ৭ম-এর পুরে ১৯০০০ খুষ্টাব্য (৯) 
গশঙেয় দেব বিক্রমা্দিতয, ৮ম-এর পুজ্জ ১০৩৮ খ্ুঃ 
(১০) কর্ণদেব, ৯ম-এর পুত্র ১০৪২ থুষ্টার্দ (১১) যশঃ- 
কর্ণদেব, ১০ম-এর পুল ১১২২ খ্রীষ্টাব্দ (১২) গয়াকর্ণ 
দেব) ১১শ-এর পুত্র ১১৫১ খ্রীষ্টাব্ব (১৩) নরসিংহ দেব, 
১২শ-এর পুভ্র ১১৫৫ গ্রীষ্টাব্দ (১৪) জয়সিংহ দেব, 
১২শ-এর পুত্র ১১৭৭ থৃঃ (১৫) বিজয়াসংহ দেব, 
১৪শ-এর পুল্র ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দ । ৃ | 

প্রথম কোকল্লোের নাম সম্ঘলিত ' খানি শিলাগিপি 
পাওয়া গিয়াছে । দুখানিতে ৭৯৩ ও ৮৬৬ “কুলন্ুরী' 
অন্দ অর্থাৎ ১০৪১ ও ১১১৪ খুঃ খোদিত আছে। 
তৃতীয় খানিতে কোনও তারিখ নাই। এই শিলালিপিগুলি 
হইতে জানা যায় যে চন্দ্রবংশে রাবণবিজয়্ী 
“কার্তবীর্ধযার্জন? জন্মগ্রহণ করেন। এখান হইতে 


৬* মাইল দুরে “মণ্ডল।? নামক স্থানে তাহার. 
রাজধানী ছিল।, তাহারই কুলে “হৈহয়' রাজা জন্ম- 
গ্রহণ করেন। মহামতি “কোকল্প' এই রাজবংশকে 
অলম্কত করেম।, (আশ্চধ্যের বিষয় এই যে €চেদী”, 
“কুলস্থরী” ও 'হৈহয় একই বংশের নাম। অবশ্ত শিল'" 
লিপিগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে)। এই বাজা 
কান্কুক্জের রাজা ভোজকে, স্বীয় জামাতা দাক্ষিণা- 
তোর রাষ্ট্রকুটের অধিপতি গ্বিতীয় কৃষ্ণকে, চন্দেলরাজ 


হর্কে ও চিত্রকুটরাজ শক্ষরগণকে অভয়দান করিয়া 


ছিলেন। ( অর্থাৎ ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণের তার লইয়া- 
ছিলেন)। রূতনপুরের শিলালিপি অনুসারে মহারাজ 
কোকল্ল্যের ১৮টী সন্তান ছিল। তন্মধ্যে একজন ক্রিপু- 
রির বাজ। হইয়াছিলেন। মহারাজ কোকল্লা *চন্দেল" 
রাজকন্। “নাট্যদেবী'কে বিবাহ করেন। তাহার গর্ডে 
মুগ্ধতুঙ্গ' জন্মগ্রহণ করেন, পরে পপ্রসিদ্ধধবল” উপাধি 
গ্রহণ করিয়। পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনিই 
সম্ভবতঃ তেউরের প্রথম বরাজা। ইনি পূর্বদিকের 
সমুদ্রতীর পর্য্স্ত সকল দেশ জয় করেন ও 'কোশল'রাজের 
নিকট হইতে পালি” কাড়িয়া লয়েন। “বালাহর্।, ও 
“কেযুরবর্ষ' নামে ইনার ছুই পুত্র ছিল। একজনের 
পর আর একজন রাজ্য করেন। “কেযুরবর্ষ' “যুবরাজ 
দেব? উপাধি গ্রহণ করিয়া নানা দেশ জয় করেন। 
তাহার পুত্র লক্মণরাঁজ “পশ্চিম ভারত' জয় করিয়া সমূত্রে 
স্নান ও গুজরাতে “সোমেশ্বর' দেবের পৃক্তা করেন। 
ই্টার কন্তাকে পশ্চিম চালুক্য*বংশের রাজা বিবাহ 
করেন। ইহাদের পুত্র প্রসিদ্ধ “তৈলপ' "চালুক্য' বংশ 
উজ্জ্বল করেন। লক্ষ্ণরাজের পর তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র 
“শঙ্করগণদেব' রাজা হন। তাহার পর তাহার কনিষ্ঠ 


ভ্রাতা “দ্বিতীয় যুবরাজ দেব" সিংহাসনে আরোহণ করেন। 


'উদ্য়পুর? প্রশস্তির অনুসারে মালবাধিপতি বাকৃপতি- 
মু, যুবরাজদেবকে পরাজিত করিয়া ব্রিপুরি জয় 
করেন। চালুক্যরাজ তৈলপকেও ইনি ,ষোড়শবার 
পরাজিত করিয়া সগুদশবারে নিজেই পরাজিত ও 
নিহত হন। তৈলপও স্বীয় মাতুল যুবরাজদ্বেবকে 
আক্রমণ করিয়। বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। 


প্রবাসী_ জ্যেষ্ঠ, ৯৩২১ 
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শক্িতীয় যুবরাজের, : পর ভাহার পুত্র “দ্বিতীয় কোকল্যানই 
দেব ও কোকল্লযদেবের পুত্র গাঙ্গেয়দেব' সিংহাসনে 
আরোহণ করেনন গাঙ্গেয়দেব অতি প্রসিদ্ধ ও পরা. 
ক্রাস্ত নরপতি* ছিলেন। জব্বলপুরের তাম্রশাসনে 
পাঁওয়] যায় যে গাঙ্গেয়দেব 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন । চচন্দেল' দেশেও ইনি বিশ্ববিজয়ী বলিয়। 
বিখ্যাত। ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইইার পরাক্রম “ভ্রিহুত পর্য্যস্ত 
কাপাইয়। তুলিয়াছিল। ইনি স্বর্ণ বৌপ্য ও তাত্রমুদ্রা 


নিজের নামে প্রচলিত করেন। ১৫টী রাজার মধ্যে ইহার 


মুদ্বাই পাওয়া গিয়াছে। ১*৩* এ িং 


ব্রাজক আল্বেরুণী গাঙেয়দেবকে 'দাহনাধিপতি? 
বলিয়া উল্লেখ করেন। ১০৪০ খুষ্টাব্দে ইইান বাজত্ব শেষ 


'হয়। প্রয়াগের অক্ষয়বট তাহার প্রিয় বাপস্থান ছিল। 


সেইখানেই তিনি এক শত পত্ীর সহিত নির্বাণল।ত 
করেন। গাঁ্গেযদেবের পর কর্ণদেব রাজা হন। ইনি 
'কর্ণাবভী” নগরী (“তেউরের? নিকট ) স্থাপন করেন ও 
কাশীতে “কর্ণমের' নামক মন্দির নিশ্বাণ করান। 
ভেড়াঘাটের অহ্নদেবীর শিলালিপিতে প্রকাশ যে 
কর্ণদেব, 'পাগ্য”, “মূরল, “গৌড়, 'কুঙ্গা) বঙ্গ” 
“কলিঙগ” 'কির', ও “হুন? জাতিকে দমন করিয়াছিলেন। 
করণবেলের” শিলালিপি অনুসারে তাহার অধীন 'চোড়'। 
কুঙ্গ' ভছুন”, গৌড়” গ্র্জর” ও “কির জাতি ছিল। 
“কর্ণদেবের' তাম্রশাসনের প্রায় ৮১ বৎসর পরের তাহার 
পুজের একখানি শিলালিপি পাওয়া যায়। ইহাতে 
জান! যায় যে কর্ণদেব দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। 
্রীষ্টাব্দে কর্ণদেব গুজরাতের রাজা ভীমের' 
সহিত যোগদান করিয়। 'মালবের' পগ্িত রাজ “ভোজের' 
রাজা ধ্বংস করেন। 'নাগপুর" প্রশস্তি অনুসারে মালব- 
রাজ “উদয়াদিত্য' কর্ণদেবের হাত হইতে ১০৮গ্গ্রীষ্টাব্ে 
স্বীয় রাজ্য উদ্ধার করেন। “চন্দেল'রাজ 'কীন্তিবন্্ণ?ও 
ভ্ীর বরপুত্র কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়া চন্দেগের 
স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন। এই সময়ই বোধহয় মুর- 
ওয়াড়া তহসীলের “বিলহবরী" চন্দেলরাজকে দেওয়া 
হয় ও অনুমান শতবৎসর ইহাদের হাতেই 'থাকে। 
এখানকার মন্দিরগুলি যদিও কুলমসুবীগণের নির্শিত, 


১০৬৩ 


২য় সংখ্যা । 
(কারণ শিপালিপিতে তাহাই প্রকাশ পায়) তথাপি 
লোকের! এই মন্দিরগুলি চন্দেলরাজের নির্মিত বলিয়াই 
পরিচয় দেয়। ইহাতে চন্দেলবংশের প্রতিপত্তিই প্রমাণিত 
হয়। কর্ণদেব হুনরাঁজকন্যা 'অবল্পদেবীকে” বিবাহ 
করেন। তাহার পুত্র “যশঃকর্ণদেব” ১১২২ খৃঃ একটা 
তাত্রশীসন প্রচার করেন॥ কনৌক্রাজ গোবিন্দচন্দ্র-দেব 
১১৭৭ বিক্রম সম্তে বা ১১২০ খুষগ্কাব্ষে একটী তাশ্র- 
শাসনে কিছু ভূমি হস্তান্তরিত করিবার অনুমতি দেন। 
ইহাতে আরও প্রমাণ হয় যে কুলস্মুরী রাজ্যের কিয়দংখ 
আহা ঠিক জান। যন ছিল। নাগপুর প্রশত্তি অন্ু- 
সারে উদ্য়াদিত্যের পুত্র মালবরাজ লক্ষণদেব 
ক্রিপুর বিধস্ত করেন। “যশঃকর্ণদেব' শিলালিপিতে 
গোদ্দাবরী“তার-বাসী অন্ধরাজবে, ধ্বংস করার কথা 
উল্লেখ করিয়াছেন। ভেড়াঘাটের অহলন দেবীর 
শিলালিপিতে প্রকাশ যে যশঃক্বর্দেব “চম্পারণ্য” 
বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। এই “চম্পারণ্য, যে কোথায় 
তাহা এখনও স্থিবীকৃত হয় নাই। কিন্তু বল্পভাচার্য্যের 
শিষ্গণ রায়পুর জেলায় রাজীমের নিকট “চম্পাঝাড়' 
নামক স্থানকেই চম্পারণ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। 
(কথিত আছে ব্ল্লভাচার্যয চম্পারণ্যে জন্মগ্রহণ করিয়।- 
ছিলেন)। যশঃকর্ণদেবের পুল “গয়াকর্ণদেব' তাহার পর 
রাজা হন। ইনি মেবারের “গুহিল'বংশের রাজা “বিজয় 
সিংহের” কন্তা 'অহ্লন'দেবীকে বিবাহ করেন। ইহাদের 


অব্বলপুর 'ও গঢ়ামণ্ডল। 


১৬ 


দুই পুত্র হয় 'নরসিংহদেব' ও “জয়সিংহদেব” ৷ “কুলস্ুুরী 
অন্যের ৯০২ সালের অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্ব ১১৫১ সালের 'গ়া- 
কর্ণের” একখানি শিলালিপি পাওয়। যায়। গয়াকর্ণের স্ত্রী 

ন দেবীই. তেড়াঘাটের প্রসিদ্ধ “গৌরীশহ:র” ও “চৌবন্ি 
যোঁগিনীর” মন্দির প্রতিষ্ঠা করান। এই মন্দির প্রসিদ্ধ। 
যুদ্ধবিগ্রহের সময় ইহা কেল্লার কাজ করিত ।মহারাষ্ট্রদের 
সহিত 'গোড়' রাজাদিগের যুদ্ধ এই মন্দিরের চারিপাঙ্খে 
বহুবার হইয়াছিল। এই মন্দিরে অহলন দেবীর একখানি 
শিলালিপি ছিল। তাহার অনুবাদ নিয়ে দেওয়। গেল। 

“নরসিংহপ্রেবের জননী অহ্বানদেবী এই অন্তুত 
সুদূঢ-তিত্তিসঙ্কুল শিবমন্দির ও তৎসংলগ্র এক মঠ 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। জাউলী পন্রগণার উদী নামক 
সমগ্র গ্রাম দেনতার জন্য নির্দিষ্ট রহিল।” আরও এক- 
থানি শিলালিপি এখানে ছিল, সেখানি এখন আমেরিকায় 
আছে। জাউলী পরগণা এই জব্বলপুর জেল]। চৌধটি 
যোগিনীর বুর্তিগুলি বোধ হয় কালাপাহাড় বা ওরজ- 
জেব কর্তৃক খগ্ডিত হইয়াছে। *পিগুারীদের” আক্রমণের 
সময়ও ইহ] খণ্ডিত হইতে পারে । কেবল মধ্যস্থ গৌরী- 
শঙ্ষরমৃত্তিই একপ্রকার অধগ্ডিত অবস্থায় বর্তয়ান। 
৬৪টী যোগিনীমুর্তি ব্যতীত ৮টা শক্তিমুর্তি। ৩টী নদী- 
মৃত্তি, শক্তির ৪টী মুত্তি, শিব ও গণেশের ছুই মূত্তি, মোট 
৮১ মুর্তি মন্দিরের চারি পার্খে বর্তমান। নিয়ে মৃত্তিগুলির 
নাম বাহন ও পরিচয় দেওয়া গেল। 


১৩০৩ সালের কাঠ্িক সংখ্যার ভারতীতে প্রকাশিত। 


১ ভীগণেশা 7. 5৪০০০, 

২ ছত্রসম্তপ হব্িণ 

৩ অজিত সিংহ 

৪ চণ্ডিক। নরকক্কাল 

৫ আনন্দ পদ্ম 

৬ কামদি (অবনত) পুরুষ ও স্ত্রী মুক্তি 

৭ ব্রহ্মাণী রাজহংস 

৮ মাহেশ্বরী ও 

৯ টক্কারি সিংহ 
১০ শীজয়। মাজ্জার 
১১ , পস্মহংস। গি্গ 
১২ রণজীব। হস্তী 


উপবিষ্ট স্ত্রযুত্তি যোগিনী 
এ ্ী 
দণ্ডায়মান ্রীযুত্তি শক্তি 
, উপবিষ্টী। স্ত্রী যোগিনী 
এ 
এ শক্তি 
এ এ 
দশভৃজ। স্্রীমুর্তি যোগিনী 
উপবিষ্টা স্ত্ীমৃত্তি যোগিনী 
এ ঞ 
এ এ 


১৬৮ 


১৩ 
৯৪ 
৯৫ 


১৭ 


৯০১ 


ই... 


চি 
খ 
৩ 


২৪ 


৫ 
শখ ৩ 
সখ ৭ 
২৮ 
চক 


১৯ 
৩২ 
৩৩ 
৩৪ 
৩৫ 
৩৬ 
৩৭ 
৩৮ 
৩৯ 


৯১ 
৮২ 
৪৩ 
৪8 
8৫ 
৪৬ 
8৭ 
5৮ 
৮৪৯ 
৫৩ 
৫১ 


৫৩ 
৫৮ 


প্রবাসী--জ্ষ্ঠ, ১৩২১ 


(নাম নাই) নাগিনী 
হংলিনী বাজহ'ংস 
(নাম নাই) ষোড়শ-হস্ত পুরুষ 
ঈশ্বন্তী ষণ্ড 
স্থানী পর্ববত চূড়া 
ইন্দ্রজালী হন্তী 
“(ভগ্ন বণ্ড 
(স্থানচ্যুত) ১০১০, 
থাকিনী উদ 
ধনেন্দ্রী অবনত মনুষা 
(শৃহ্য অংশ) রর 
উত্তল। কালসার 
লম্পট অবনত মনুষ্য 
শ্রীউহ] মযূর 
2678 ববাহ 
গান্ধারা অশ্ব 
জাহ্ছবা মকর 
ডাকিনী মন্ুষাকগ্কাল 
বন্দিনী স্ত্ীমুত্তি 
দপহারিণী সিংহ 
বৈঞ্ুবী গরুড় 
অঙ্গিনী 
খক্ষাণী মকর 
শাখিনী গুধ 
ঘণ্টালি ঘণ্ট। 
তক্বারি হস্ভী 
(খোদা নাই) ০০, 
গজিনী ধষ 
শ্রীভীষণী অবনত মনুষ্য 
সতনুসম্বর হরিণ 
গহনী মেষ 
(খোদা নাই) ১. 
উদ্রী সজ্জিত ঘোটক 
বারাহি বরাহ 
নলিনী বৃষ 
(দক্ষিণ-পুর্বব প্রবেশদ্বার) 
(স্থানচুাত। নী 
নন্দিনী সিংহ 
ইন্দ্রাণী - প্ীরাবত 
ইরারি গাভী 
সান্দিনী গর্দত 
শিঅঙগিনী হন্তিমুদ্ধা মন্রঘা 


এ 
এ 
গিনেতর শিবমুর্তি 
উপবিষ্ট স্্রীমৃত্তি 
এ 
রী 
3) 
ঁ 
এ 
উপবিষ্ট স্ত্রীযুর্তি 
উপবিষ্টী। স্ত্রীম্তি 
উপবিষ্টা স্ত্ীমূর্তি 


দ্বিহস্তা দেবী 
উপবিষ্টা স্ত্রীমু্তি 


বরাহমুদ্ধা 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রী 

ী 
যোগিনী 
যোগিনী 

এ 


 যোগিনী 


গজ। 


৩৬৩৪ ওত 
৬৪৩৭৩ ৪ 


শক্ত 
যোগিনী 


২য় সংখ্যা ] 

৫৫ (নাম নাই) 

৫39 তেরাস্ত' মহেশ্বর 

৫৭ শ্রীপারণী অবনূত মনুষ্য 
৫৮ বায়ুবেগ। কালমার 

৫৯ ভূভাগবর্দিণী পক্ষী 

৬০ (খোদ। নাই) রে 

৬১ সর্বতোক্খী যন্ত্র ও পণ 

৬২ মন্দোদরী কতাঞ্জলি পুরুষদ্বয় 
৬৩ ক্ষেমুকী সারস 

৬৪ জান্বতী তল্পুক 

৬৫ আরোগ নগ্ন পুরুষ 

₹৩৬ (স্থান শ্ন্য) » ক্* গা সং 
৬৭ স্থিরচিতা কৃতাগ্জলি পুরুষ 
৬৮ যমুন। কু 

৩৯ নীলদান্বর। »  গরুড় 

৭০ বিভাষ মানুষ ও নরকক্কাল 
৭১ নারসিংহ নৃসিংহমৃত্তি 

৭২ অস্তকারি *.. মহিষ 

৭৩ পিঙ্গলা মযূর 

৭8 অক্ষল। যোড়হস্ত পুরুষ 
৭৫ (খোদা নাই) হা 

৭৬ ক্ষেত্রধন্মিণী শচ্খলাবদ্ধ বৃষ 

3৪ বীরেন্দ্রী অশমুদ্দ 

3৮ স্থানত্রষ্ট) 

৭৯ খধানি দেবী কোন অজানিত জন্তযুর্ি 


৮১ স্থানত্রষ্ট। 
গয়াকর্ণেব পর নরদিংহদেব ও তাহার পরু জয়- 
সংহদেব রাজা হন। নরসিংহদেবের বাজত্রেব 


সময়কার ৩ খানি শিলালিপি পাওয়া গিয়।ছে । ছুখানিতে 
কুলস্ুরী অন্দ ৯০৭ ও ৯*৯ (১১৫৫ ও ১১৫৭ খুঃ) 


আছে। জয়সিংহ দেবের ৩ খানি শিলালিপি পাওয়। 
বায়। তন্মধো ২ খানি ৯২৬ ও ৯২৮ কুলমুরী অব্য 


(পশ্চিম প্রবেশ-পথ) 


জব্ধলপুর ও গঢ়ামগুলা . হত 


শা 


যুক্ত (১১৭৬৪ ও ১১৭৭ থুষ্টাব্)। জয়সিংহদেব গোশাল। 
দেবীকে বিবাহ করেন। ইন্থারই স্থাগিত গ্রাম পনাগড়ের 
নিকট গোশলপুর নামে বিখ্যাত। ইহীার্দের পুত্র 
[বিজয়সিংহদেব রাজা হন। তাহার সময়কার ছুখানি 
তাত্রশাসন পাওয়া যায়। একখানিতে কুলন্গরী ৯৩২ 
অন্দ ( ১*৮০ খৃষ্টাব্দ ) ও অপরথানিতে ১২৫৩ বিক্রম 


আ্ীমুর্তি বিংশভূজা ১১০ 
দশত়জা 5 িউরিতং 
ভগ্ন হরেক 
7 88488 
ত্রিমুর্দা। দ্বাদশহস্তা ২০১০৭ 
স্ত্রীমৃঠি তগ। মা 
ঃ সা ১০ সা সা সা সঃ গা 
হিরা অজ্ঞাতব্য 
হা ,যমুন। নদী 
দ্িহস্তা যোগিনী 
নর স্থির নাই - 
টিনা শক্তি 
উপবিষ্ট নরসিংহমুগ্তি যোগিনী 
উপবিষ্টা স্ীমুণ্ত শক্তি ; 
তি 
দা 
উপবিষ্ট সী যোগিনী 
ওঁ 
ঘোগিনী 


উপবিষ্ট স্ত্রী 


সহ 


ঞ্ 


সত (১*৯৬ খষ্টান্দ) আছে। বিজয়সিংহের পুত্রের 
নাম অজয়সিংহ দেব পাওয়া যায়। কিন্তু ইনি বাজ' 
হন নাই। ইহার পর কে যে রাজ হন তাহ] জানা যায় 
না। শিলালিপি হইতেই জানা যায় যে কর্ণদেবই প্রথমে 
ব্রিকলিঙ্গাধিপতি উপাধি ধারণ করেন। বিজয়সিংহ 
পর্য্যন্ত তাহার বংশের সকলেই এই উপাধি ভোগ করিতে 
থাকেন। কিস্ত যদি বিজয়সিংহের মৃত্যুর সহিত 
কুল্ুরী বংশের রাজত্ব শেষ হয়, তাহা হইলে এত বড় 
রাজ্য হঠাৎ কিরূপে লোপ পাইল তাহার কোন প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। * 

কটকের রাজা দশম শতাব্দীতে 'ত্রিকপিঙ্গাধিপতি' 
উপাধি গ্রহণ করেন। অতএব অনুমান হয় যে “ত্রিকলিজ' 


১৭০ 


( তৈলঙ্গ ) কটকে্র রাজারাই শাসন করিতেন, কারণ 


তাহারা নিকটে ছিপেন। কর্ণদেব ব্যতীত ব্রিপুরির 
অন্ত সকল রাজাই উপাধি মাত্রই ধারণ করিতেন। 
দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ববতাঁগে কুলস্থরী-ক্ষমতা অনশ্ত খর্বব 
হইয়। আসিতেছিল। ইহার পতন হঠাৎ হয় নাই। 
মালবের পোমার,. নাগোড়ের পরিহর, বুন্দেলখণ্ডের 
চন্দেলা, ১3 দাক্ষিণাত্যের চালুক্যেরা ইহাকে ক্রমে 
দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। পরিহর ও চন্দেলাগণ 
কিছু অংশ আত্মসাৎ করিয়া বিলহরিতে বাস করে'। 
চন্দেলরাজ মদনবর্শী ১১২৮ ও ১১৬৫ থুষ্টাব্বের মধ্যে 
রাজত্ব করেন। তাহার শিলালিপিতে প্রকাশ যে 
'সিংগৌর গড়” ছুর্গ তাহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 
সিংগোর গড় কুলম্থরী-রাজধানী হইতে মোটে ৭৮ ক্রোশ 
দুরে ছিল। ইহাতেই জানা যায় যে কুলম্ুরী রাজ্যের 
অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। বঘেলাগণ 
গুজরাত হইতে আসিয়া রেবা অধ্ধকার করেন। 
আদিম নিবাসী গৌড় জাতিও প্রতিবাসীকে তুর্ববল 
দেখিয়া মাথা তুলিতে পশ্চা্পদ হয় নাই; বরং অন্ঠান্ঠ 
প্রতিবাসী প্রতিযোগী অপেক্ষা ইহারাই সমধিক কৃতকাধ্য 
হয়। প্রায় ৫৬ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার এদেশে রাজ্য 
করিতে থাকে! (ক্রমশ) 
শ্ীকুমারেন্্র চট্টোপাধ্যায় । 


জে সিল 


অরণ্যবাঁস 


[ পূর্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমূহের সারাংশ £--কলিকাতাথাসী 
ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়৷ পৈত্রিক বাবসা করিতে করিতে 
ধণঞজালে জড়িত হওয়ায় ,কলিকাতার বাটী বিক্রয় করিয়া মানভুম 
জেলার অন্তর্গত পার্বত্য বল্পভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই খানেই 
সপরিবারে বান করিয়া কৃষিকাধ্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার 
কৃষিবিভাগের তন্বাবধায়ক বদ্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্ত গ্রামনিবাসী 
স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাহাকে কৃষিকার্ধযসন্বন্ধে বিপরক্ষণ উপদেশ 
দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজ্জার সহিত ভূম্যধিকারীর 
ঘনিষ্ঠতা বর্ধিত হইল। গ্রামের লোকের! ক্ষেত্রনাথের জো্ঠপুত্র 
নগেন্্রকে একটি দোকান করিতে অন্থরোধ করিতে লাগিল। একদ। 
মাধব দত্তের পত্রী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে 
আনিয়া! কথায় কথায় নিগের স্ন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের 
পুত্র নগেন্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধ 


প্রবাসী--জ্যৈ্) ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৩. 5৫ ্ _:৭৮/৭৯/৯-৫িিািাসি 
সতীশবা'বু পূজর ছুটি ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার 
সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কল্যা সৌদাধিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ 
হইয়াছেন। এই সংবান পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্ছকে 
কন্ত'দটুনের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্ব্ধাদ 
করিবেন স্থির হয়' সত্তীশচন্্র অনেক ইতন্ততঃ করিয়! সৌদা মিনীকে 
আশীর্বাদ করিলে, দুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে 
আলোচন! হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহ্ের অপ্রচলন সত্ত্বেও 
তাহার শাস্ত্রীয়ত। পিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্তন তারিখে সতীশের সহিত 
সৌপামিনীর বিবাহ হইবে, স্থির হয়। সতীশের অনুরোধে ক্ষেত্রনাথ . 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র স্থরেন্দ্রকে পুরুলিয়৷ জেল| স্কুলে পড়িবার জন্য 
পাঠ।ইতে সম্মত হন। সতীশ স্বরেন্দকে আপনার বাসায় ও 
তত্বাবধানে রাখিবার প্রস্ত।ব করেন। ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নামক 
একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্পভপুরে একটি পাঠশালা ও 
পোষ্ট-অফিস খুলিবেন, এবং সেই-সকল কর্মে তাহাকে নিযুক্ত 
করিবেন সঙ্কল্প করিলেন। 

সতীশচন্্র তাহার পিসতুতো ভাই, পুরোহিত প্রভৃতির সঙ্গে 
বল্লভপুরে আসিয়াছেন। আগন্তকের1বল্লভপুরের এ ও ক্ষেত্রনাথের 
সম্পদ দেখিয়া প্রীত হইচ্লেন। সতীশচন্ত্রের পিসতুতো ভাই কথা 
প্রসঙ্গে জানিলেন যে ক্ষেত্রনাথের স্ত্রী তাহার ভগিনীর সী, তাহাদের 
বিশেষ পরিচিতা। ] 


অষ্টুত্রংশ পরিচ্ছেদ । 


আজ সতীশ-সৌদামিনীর শুভ বিবাহ। ক্ষুদ্র বল্পভপুর 
গ্রামটি আঙ্গ উৎ্সবময় হইয়াছে । সৌদামিনীর ন্যায় 
নুন্দগী গ্রামের মধ্যে আর কেহ নাই; সেনিজ সৌন্দর্য্য 
ও মধুর স্বতাব দ্বারা সকলের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। 
সকলে সৌদামিনীকে স্েহ করে; সকলেই তাহাকে 
দেখিয়। আনন্দিত হয়; সে যেন গ্রামের আলোক-স্বরূপ ! 
--আজ তাহার শুভ বিবাহ। সতীশ বাবুর স্থায় সুশিক্ষিত, 
সুন্দর ও উচ্চপদস্থ রাঁঞজপুরুষের সহিত তাহার বিবাহ 
হইতেছে । যোগ্য যোগোর সহিত মিলিত হইতেছে। 
তাই গ্রামস্থ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আহ্বাদের আর পরি- 
সীমা নাই। শুধু গ্রামবাসী কেন, এই প্রদ্দেশবাসী 
জমীদার ও গুহস্, যাহার ভট্টাচার্য; মহাশয়ের সহিত 
পরিচিত,_-সকলেরই আনন্দের সীমা নাই, ষাহার যেরূপ 
সাধ্য, প্রত্যেকেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে এই শুতকার্য্যে 
সহায়তা কৰরিতেছেন। তট্রাচাধ্য মহাশয়ের অস্তঃপুর ও 
বহির্ববাটী আজ আনন্দ-কোলাহলে মুখরিত। দুরবর্তা 
আত্মীয়-কুটু্গণের সমাগম হইয়াছে । নিকটবর্তী হিতা- 
কাজ্ষী মহাশয়ের শুতাগমন করিয়াছেন। কেহ চন্দ্রাতপ 
টাঙ্গাইতেছে; কেহ ঝাড় ঝুলাইতেছে) কেহ খুটি 


২য় সংখ্য। ] 


প্রাঙ্গণ ঘিরিতেছে। কোথাও গ্রামবাসী যুবকেরা শোভা 
যাত্র। করিয়া বরকে আনিবার নিমিত্ত মশাল বাধিত্যেছে; 
কোথাও বালকবালিকারা রওশনচৌকীর 'সুমধুব বাদ্য 
শুনিতেছে। কোথাও ভারে ভারে দধি, ক্ষীর ও মৎস্য 
আসিয়! পঁহছিতেছে+ মহিপাঁগণের কলরবে, হাস্ত 
পরিহাসে এবং বালকবালিকাগণের ক্রন্দন ও চীৎ্কারে 
অন্তঃপুর শন্দায়মান। এমন সময়ে সহস। বিচিত্র পরিচ্ছদ্- 
পরিহিত একদল ব্যাগ-পাইপ. বাদ্যকর আসিয়া ভট্টাচার্য্য 
মহাশয়ের বহির্ববাটীর প্রাঙ্গণে সমবেত হইল! তাহার! 
মুহুর্ত মধ্যে তাহাদের যন্ত্রাদি বাহির করিয়! একতাঁন বাদ্য 
আরন্ত করিল। মৃদঙ্গে ঘা পড়িল; ব্যাগপাইপ. হইতে 
বিচিত্র সুর বাঞ্জিয়। উঠিল। সকলে চমকিত হইয়া সেই 
দিকে ছুটিয়া আসিল। এমন বিচিত্র বাদাধধবনি কেহ 
কখনও শুনে নাই ও এমন বিচিত্র বাদ্যকর কেহ কখনও 
দেখে নাই ! বাঁলক ছুটিল, বালিক! ছুটিল; যুবক ছুটিল, 
যুবতী ছুটিল; প্রৌঢ় ছুটিল, প্রৌঢ় ছুটিল? বৃন্ধ ছুটিল, 
বৃদ্ধা ছুটিল। সকলেই চমত্কৃত ও যুদ্ধ! কুটিত মংস্য 
ছাড়িয়া দাসী ছুটিয়া আপিল ; সেই অবসরে চিলে ছে" 
মারির। ছুই চারি থানা মাছ লইয়া পলাইল, এবং একট 
মার্জার একটী মাছের মুড়া। লইয়। কোঠাঘরের সি'ড়িতে 
উঠিল। দধি, ছুগ্ধ ও ক্ষীর ভাগডারে না তুলিয়াই অপিত- 
তার কুটুম্ব মহাশয় বাদ্য শুনিতে ছুটিয়। আসিলেন। অন্তঃ- 
পুরের মহিলার! স্ব স্ব কার্ধ্য ছাড়িয়া বাদ্য শুনিবার জন্য 
সদর দ্বারে সমবেত হইলেন! চন্দ্রাতপ একদিকে টাঙ্গানো। 
হইয়াছিল, অপর দিকে আর টাঙ্গানো হইল না। 
কুলী খু'টি পু'তিতে পুতিতে আর থু'টি পু'তিল না। 
যুবকগণেৰ আর মশাল প্রস্তুত কর। হইল না। সকলেই 
ম্ত্রমু্ষবৎ বাদ্যকরদিগের চতুর্দিকে দীড়াইয়া এই 
অদ্ভুত ও শ্বিচিত্র বাদ্যধ্বনি শুনিতে লাগিল। কোথা 
হইতে এই বাদ্যকরদল আসিল ও তাহঃদ্িগকে কে 
আনিল, তাহা কেহ জিজ্ঞাসা করিল না, অথব1 জিজ্ঞাসা 
করিবার আবশ্ঠকতাও বুঝিল না;)-সকলেই তন্ময় 
হইয়া এই. অদ্ভুত বাদ্যধবনি শুনিতে লাগিল। সহসা 
বাছ্ধ্বনি নীরব হইল। বাদ্করেরাও কাহারও সহিত 


অরণ্যবাস 


পুঁতিতেছে, কেহ ফটক বাধিতেছে ; কেহ কানাত দিয়া 


হপ৭5 
বাক্ষালাপ না করিয়! ঘস্ত্রাদি সহ কাছারী-বাড়ী অভিমুখে 
প্রস্থান করিল তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব]ুলকবালিকারা 
দৌড়িতে লাগিল । 
সতীশচন্দ্র নান্দীমুখ ক্রিয়া্দি শেষ কথুরিয়ী রজনীবাবু 
প্রভৃতির সহিত টৈঠকখানার বারাগায় বসিয়৷ ছিলেন, 
এমন সময়ে বাগ্ভকরের। তাহাদের সন্মুধীন হইয়া বাগ 
পাইপ বাঞজাইতে আরম্ত করিল । সতীশচন্দ্র ব্যাপার কি 
বুঝিতে না পারিয়। ক্ষেত্রনাথের মুখের দিকে চাহিলে, 
,তিনি হাসিয়। উঠিলেন এবং বলিলেন «এটি তোমার বদ্ধ 
ডিদ্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার হরিগেপাল বাবুর কাজ।. তিনি 
সেদিন এখানে এসেছিলেন এবং তোমার বিয়েতে ব্যাগ 
পাইপ, নিয়ে আস্বেন ব'লে তয় দেখিয়ে গেছলেন। 
তিনি যা ব'লে গেছেন, তাই করলেন, দেখ তে পাচ্ছি" 
সতীশচন্দ্র বলিলেন “সে হতভাগাটা এখানে এসেছিল 
নাকি? আজও আস্বে, বলে গেছে না কি? এলে 
মুস্কিল কর্বে দেখতে পাচ্ছি।” ব্যাগপাইপ থামিলে, 
তিনি বাদ্ভকরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন “কে তোমাদের 
এখানে পাঠালে ? তোমর। কোথা থেকে আস্ছ ? 
প্রধান বাদ্যকর সন্মুখ দিকে অদ্ধেক ঝুঁকিয়া ও 
জোড়হাত কিয়া বলিল “হুছুরঃ আমরা বর্ধমান থেকে 
আস্ছি? হুজুরের চাপরাসী আমাদের নিয়ে এসেছে 1” 
তখন সত।শচন্দ্র বুঝিলেন, ইহা হরিগোপালেরই 
কাজ। ঠিকৃ সেই সময়ে সাইকেলে চাপিয়া তিনটি 
ভদ্রলোককে কাছারীবাড়ী অভিমুখে আসিতে দেখা 
গেল। সভীশচন্দ্র সভয়ে দেখিলেন যে, হরিগোপাল- 
বাবু, যুন্সেফ সুখময়বাবু ও ডেপুটী অভয়বাবু আলিতে- 
ছেন! হরিগোপালবাবু সাইকেলে আসিতে আসিতেই 
“ছুবুরেঃ হুর্রে” শব্দে চীৎকার করিতে লাগিলেন। তাহা 
দেখিয়া সতীশচন্্র রবজনীবাবুৰ পশ্চাতে দাড়াইলেন, রজনী 
বাবুকে দেখাইয়া, হাত নাড়িয়া বাড়াবাড়ি না করিবার 
জন্য ইন্গত করিতে লাগিলেন। কিন্তু হরিগোপাল 
সেদিকে যেন লক্ষ্য না করিয়া, সাইকেল হইতে নামিয়াই, 
বাদ্যকরদিগকে বলিলৈন “ব্যাটার চুপ, করে আছিস্‌ 
যে? বাজা, বাজ1।” বাদ্যকরের৷ আবার বাদ্য বাজাইতে 
আরম্ত করিল। 


১৭২ 


ক্ষেত্রনাথ অভ্যাগত ব্ক্তিত্রয়কে সমাদর করিয়]' 


বসাইলেন। হরিগোপালবাবু বজনীবাবুর দিকে চাহিয়া 
বলিলেন “মশায়, ,আম্মার বে-আদবী মাপ করবেন। 
আপনার! নিশ্চয়ই বরযাব্রী; মশাই, আমরাও তাই; 
তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এইটুকু যে, 
আমরা অনিমন্ত্রিত, অনাহৃত ও রবাহৃত। যাই হোক্‌, 
আমরাও যে বরযাত্রী, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। 
কিন্তু সতীশভায়ার আকেনটার একবার পরিচয় শুনুন। 
সতীশ তার বিয়ের কথ। আমাদের আদে জানায় নাই। 
আজ যে তার এখানে বিয়ে, তা আমর ঘটনাচক্রে 
জান্তে পারি। জান্তে পেরে বরধষাত্রী হ'য়ে আমরা 
এখানে এসেছি । আর, মশায়, বদ্ধমান থেকে এই 
ব্যাগপাইপের দলও আনিয়েছি। 
হলেন ডেপুটা, এই স্বুখময়বাবু হলেন মুন্সেদ, আর 
আমি, মশায়, হলাম রাস্তাঘাটের তদবারককার । আমর] 
দব্বদাই সতীশবাবুর বাসায় যাই ও একসঙ্গে উঠি বসি। 
কিন্ত ইনি এমনই চমৎকার লোক যে, এমন একটা 
ব্যাপারে আমাদের আদে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সেই 
দুঃখে, আমি এই ব্যাগপাইপ বাজনা নিয়ে এসেছি। 
মশায়, আমি কিছু অন্ঠায় করেছি কি?” 

রজনীবাবু হাসিয়। বলিলেন “আপনি অন্যান কি 
করেছেন? খুব ভাল কাজই করেছেন। শুভকার্ষেয 
বাদ্যভাঙের প্রয়োজন। তবে আমরী--? 

হরিগোপাল বাবু রঙ্জনীবাবুকে বাধ! দিয়া বলিলেন 
“বস্‌! মশায়, আর কোনও কথায় কাজ নাই। আমি 
আর কারুর পরোয়া রাখি না! এই ক্ষেত্রবাবু সেদিন 
এই বিষয় নিগে আমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছিলেন। 
এই ব্যাগপাইপ. ছাড়া আমি কতকগুলি গেঁঠে বোম্‌, 
হাউই, চরকী, তুবড়ি, রোশনাই গ্রভৃতিও আনিয়েছি; 
তা ছাড়। লোহা গড়ের রাজাসাহেব তার প্রধান ওস্তাদকে 
পাঠিয়ে দ্রিয়েছেন। আসরে তার কালোয়াতী গান হবে ।” 

রজনীবাবু হাসিয়। বলিলেন “আপনি (বেশ ব্যবস্থা 
করেছেন।? 

হরিগোপালবাবু উল্লাসমিশ্রিত বিদ্রপের 
সতীশচন্দ্রের দিকে একবার চাহিলেন। 


সহিত 
সতীশচন্দ্র 


প্রবাসী--জ্যেষ্ঠ, ১৩২১ 


এই অভযষ়বাবু 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এইবার যে পাইয়। বলিলেন “আঙ্গ না হয় রবিবার । 
কিন্ত তোমর। ষ্টেশন ছেড়ে এলে যে ?" 

হাকিম দুইজন উচ্চৈঃস্বরে হাসি! ৭লিলেন “তার 
জন্য ভাবনা নাই। আমরা সাহেবের অন্থমতি নিয়ে 
এসেছি । এত কাচা কাঞ্জ আমর। করি নাই। কাল 
সাতটার টেনে পুরুলিয়ায় ফিরে গিয়ে আবার কাছারী 
কর্ব।” 

সতীশচন্দ্র বড় দমিয়া গেলেন। রজনীবাবু সেখান 


. হইতে উঠিঘ। এমণের জন্য মাঠের দিকে বাহির হইলে, 


তিনজনে সতীশচন্দের সহিত এরূপ হাস্য পরিহাস ও 
ঠাট্ট। বিজরপ আরস্ত করিলেন ঘে, বেচারী তাহাতে 
একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন। 

ক্ষেত্রনাথ আগন্তকত্রয়ের জলখাবার ও চাষের 
বন্দোবস্ত করিয়া দিয়, ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাটীতে 
কিরীপ উদ্যোগ-আয়োক্জন হইতেছে, তাহা বেখিতে 
গেলেন। 


একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


সন্ধ্যার সময় বিবাহের সভা৷ সুসজ্জিত হইল । চন্দ্রা- 
তপের চাপ্িদিকে বিচিত্র ধর্ণের কাগজের মাল ও ফুলের 
ঝালর লপ্িত হইল। ফটকটি লতাপাতায় বিষগ্ডিত 
হইল। সেই সময়ে বনে অপংখ্য পলাশবুক্ষ পুম্পিত হইয়া- 
ছিল। লোহিত বর্ণের পলাশপুষ্পগুচ্ছসমূহ হরিদর্ণ 
পঞ্জরাঁজির মধ্যে বিন্যত্ত হওয়ায় ফটকের এমন অপূর্বব 
শোভা ও সৌন্দর্য্য হইল যে, তাহা দেখিবার জন্য দলে 
দলে দর্শক-বৃন্দ সমবেত হইতে লাগিল। বিবাহ-সভ। 
ঝাড়-দেওয়ালগিবি-সেঙ্গ প্রভৃতিতে ঝকৃমকৃ করিতে 
লাগিল। গ্রাম হইতে কিছু দ্বরে--অথচ সকলে দেখিতে 
পায়__ এরূপ স্থলে, আতসবার্জ পোড়াইবার বন্দোবস্ত 
হইল। অন্তঃপুরে বিবাহ-মগপও সুসজ্জিত হইল এবং 
দানসামগ্রীস্মুহ সুবিন্তস্ত করিয়া রাখা হইল। সেখানে 
তদ্রলোকগণের উপবেশনেরও স্থান নির্দিষ্ট কর! হইল। 
নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের ভোজনের সুব্যবস্থা হইল। এই 
সমস্ত দেখিয়। শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ কাছারী বাটিতে প্রত্য।- 
গত হইলেন । ৃ্‌ 


২য় সংখ্যা] 


আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, সতীশচন্দ্র বদ্ধুগণের * 


দহিত বিবাহসম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন। সতীশচন্দ্র 
বলিতেছিলেন “ভেবে দেখ, আমাদের, মতন লোকের 
একে তো বিবাহ করাই একট। বিষম সঙ্থট ; তার উপর, 
তোমর। সব এসে পড়ে আমার সঙ্কট শতগুণে বাড়িয়েছ। 
আমি মনে 'কবেছিঞ্লাষ, চুপি চুপি কাজট। সার্ব; 
কিন্ত এই মহাত্মাটি ( হরিগোপালবাবুকে দেখা ইয়। ) ত৷ 
কর্‌তে দিলেন না। ইনিই যত নষ্টামীর গুরু । এখন 
তোমর সত্য ক'রে বলদেখি, আমি বর সাঞ্জিকি করে 1 
আর তোমাদের এই বাদ্যভাওড নিয়ে পাজী চ'ড়েই বা 
যাই কি করে ?” 

হরগোপাঁল বলিলেন “মাচ্ছ1, তোমার যদি এত 
লজ্জ। হচ্ছে, তা হ'লে আমাদের মধ্যেই যে হোক্‌ বর 
সেজে চলুক (সকলের মধ্যে উচ্চ হাস্যধ্বনি ); আর এই 
ব্যাগপাইপ. বাজনাট। সঙ্গে নিক়্ে যেতে যদি আপত্তি 
থাকে, তাহলে মাদোল আর কাড়ানাগ বার ব্যবস্থা 
করা যাকৃ্‌।” (সকলের মধ্যে আবার উচ্চ হাসাধবনি )। 

সতীশচন্্র বলিলেন “তোমাদের সঙ্গে এটে উঠা 
ভার। আমি যেন আঙজ তোমাদের কাছে চোর হঃয়ে 
ধর] পড়েছি !” 

স্ুখময়বাবু বলিলেন “সত্যই তে; তুমি চোর নও 
তো কি? চুরী ক'রে বিয়ে করতে এসেছ, আর তুমি 
বুঝি সাধু পুরুষ । ঙেপুটী অভয়বাবুর কাছে আজ চোবের 
বিচার হোকৃ।” 

ডেপুটী অভয়বাঁবু গম্ভীর ভাবে বলিলেন «চোরের 
বিচার আমি অনেক আগেই করেছি, আর সাজাও ঠিক 
করে রেখেছি । চোর, তুমি আমার হুকুম শোন--তুমি 
আজ মাথায় টোপর দিয়ে, আর বেনারসী চেলী পরে 
পাক্ধীতে চড়ে, ব্যাগপাইপ. বাজনা সঙ্গে নিয়ে, 
শট্টাচার্ধ্যমন্ভাশয়ের কন্ঠা সৌদামিনীকে বিবাহ কর্‌তে 
যাঁও। না গেলে, তোমাকে এক জনের জেলে ছয় 
মাস আটক ক'রে রাখব।” দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া আবার 
সকলের মধ্যে হাসি পড়িয়। গেল। 

ক্ষেব্রুনাথ বলিলেন “হুজুরের চমৎকার বিচার হয়েছে! 
তানইলে আপনাকে লোকে ধর্শাবতার বলবে কেন? 


অরণ্যবাস 


১৭৩ 


এ 


এখন আপনাদের এজলাস্‌ ভাঙলে “হয় না? সতীশ, 
ওঠ) ওঠ; সায়ংসন্ধ্যে ক'রে প্রস্তত হও ।” 

সুখময়বাবু বলিলেন “আজকে আবার সায়ংসন্ধ্যে 
কি মশায়? আজকে যে পুর্ণিমা-_সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি ! 
শট্রাচার্ধ্য মশায়ের বাটীতে গিয়ে সতীশ একেবারে 
সায়ংসন্ধে্যে কব্বে। (আবার সকলের হাস্য )। বিয়ের 
লগ্ন ক'টার সময় ?” 
ক্ষেত্রবাবু বলিলেন “রাত্রি দশটার পর।” 
স্থখময়বাবু বলিলেন “তবে, সতীশ ভায়া, ওঠ) ওঠ। 
আসরে গিয়ে ছুটো। কালোয়াতী গান শুনতে হ'বে। 
বসে বসে আর তাবছকি? সাহস কর, সাহস কর। 
অত এলিয়ে পড়লে চলবে কেন? আলে, ভাই, একটা 
রাত্রি ধা কষ্ট; তার পর আর কষ্ট কি? কবির বাক্যটি 
স্মরণ কর £-_ 

কাট। হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে? 
দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে? এ * 

স্থথময়বাবুর কথা শুনিয়। সকলে “ক্যাবাত, ক্যাবাত” 
বলিয়৷ আধার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। 

সকলে বাহিরে আসিয়৷ দেখিলেন, পুর্ব গগনে পূর্ণ- 
চন্দ্রের উদয় হইয়াছে । বনে বনে কোকিল ও পাপিয়ার 
»ঙ্কার হইতেছে ও বির বির করিয়। শীতল বাতাস 
বহিতেছে। পাক্ষী বেহারা সমস্তই প্রস্তত। লোহাগড় 
রাজবাটী হইতে রৌপামগ্ডিত আসাসেণটা লইয়। কুড়ি 
জন ভৃত্য আসিয়াছে; এসিটালিন্‌ গ্যাসের অনেকগুলি 
আলোক ও ঝাড় আসিয়াছে; গ্রামের লোকের অসংখ্য 
মশাল ইয়া আসিয়াছে । কন্তার বাড়ী হইতে মধুর 
রওশন্ভৌকী বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে একদল লোক 
বৰের অভ্যর্থনার জন্য কাছারীবাড়ী-অভিমুখে আসিতেছে। 
এই সমস্ত দেখিয়া সুখময়্বাবু প্রভৃতিও বরের সঙ্গে 
যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। | 

হরিগোপালবাবু ও হাকিমবাবুদিগকে শিবিকারোহণ 
করিয়। যাইবার জন্য বূজনীবাবু অনেক অনুরোধ করি- 
লেন ; কিন্তু তাহারা* বলিলেন “পালী চড়ার প্রয়োজন 
কি? প্রয়োজন হ'লে আমর] সাইকেলে যাব। এও 
তো যাঁন ?” 


৯৪৪ 


সশ1শগন্দ্র বণঘজ্জ। করিয়া বাহিরে আপিলেন; এবং 
রজনীবাবু ও পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিয়া শিখি 
কায় আরোহণ করিলেন। তাহার শিবিকাটি ছুন্দন 
পুষ্পমাল্যে স্থলজ্জিত হইয়াছিল। ক্ষেত্রনাথ ও হপ্সি- 
গোপাল বাবু শোভাযাঙ্ঞার লোকজনকে সুখিন্যন্ত করিয়া 
দিলেন। সর্বাগ্রে ছুইটী গ্যাসের ঝাড়; তার পর রওশন- 
চৌকীর বাদ্য; তৎপরে মশালশ্রেণী; ততৎ্পরে ব্যাগ. 
পাইপের বাদ্য; তৎ্পরে আ'সাসোটাধাগী বিচিত্র পরি- 
চ্ছদ-পরিহিত ভ্ত্যবৃণ্দ এবং এস্টিলিন্‌ গাস ল্যাম্প ও 
ঝড়ের শ্রেণী, তৎপরে বরের পুষ্পমগ্ডিত সুসাঙ্জত 
শিখিক1) ততৎ্পরে অন্যান্ত শিবিকা ও সর্বশেষে সাইকেল 
যানাধোহী বন্ুতয়। "সাইকেল যানারোহা” বিলে 
তাহাদের ঠিক বর্ণনা কর। হয় না। তাহারা নিক্জ 
নিজ সাইকেল, বাম-হস্তে ধরিয়া গল্প করিতে করিতে 
পদরব্রঙ্জেহ গমন করিতে লাগিপেন। যাহাতে শোতা- 
যাত্রার ক্রম ভঙ্গ ন। হয়? তজ্জগ্ঠ ক্ষেত্রনাথঃ অমন, নগেন্দ্র 
ও তাহাদের ভূত্যগণ ব্যস্ত রহিলেন। 

শোশহাধাত্রা অগ্রসর হইতে আরম কপ্সিবাাত্র, 
দিগন্ত ও পব্বতের কন্দবসমূহ প্রতিধ্বনিত করিয়া একটা 
বোমের ভীষণ শর্দ আকাশখার্গে উথিত হইল। সেই 
শবে সন্ত্রস্ত হইয়। 'বহঙ্গ-কুল বৃঙ্গশাখা পরিত্যাগ পুর্ববক 
আকাশে উডডীন হইল 'ও ভয়স্ুযক চীত্কাব্ধব:ন কপিতে 
লাগিল, এবং অদুরে পর্বতকন্দপ্ে কতিপয় বন্তপড 
ভীতিমিশ্রিত বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। বোমের 
শব্দ নিবৃত্ত হইতে ন| হহতে, পোঙাবাআার পুরোভাগে 
একটা হাউই আকাশে উত্থিত হইয়। নানা বর্ণের বিচিত্র 
তাধকামাল। বণ কিল। এক মিনিট অন্তর এক 
একটা ০বোষের শব্দে চতুর্দিক প্রতিধধ্বনিত হইতে লাগিল 
এবং এক একটী হাউই আকাশে উঠিয়া বিচিএবণের 
আলদোকচুণ বিকীর্ণ করিতে লাগল । ব্রাস্ডার উভয় পার্খে 
শত শত দর্শক এই অপূর্ব ও মনোহারিণী শোভ। দেখিয়। 
বিম্মত ও আনন্দিত হইল। মধ্যে মধ্যে (এক একটী 
তুবড়ী অপুর্ব আপোক-প্রত্রবণের সৃষ্টি করিয়া সকলের 
চিত্ত বিমোহিত করিতে লাগিল। যথাসময়ে ভষ্ট[চার্যয 
মহাশয়ের বাটির সম্মুখে শোত।যাক্রা উপস্থিত হইলে 


প্রবাসী-_জ্যৈঠ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


' ফটকের নিকট পান্ধী লাগলে, তাহার গ্যেষ্ঠ পুত্র সযাদর- 


পুর্বক বরের করধারণ করিয়। তাহাকে বহুযুল্য কারুকার্ধ্য- 
খচিত নির্দিষ্ট আসনের উপর উপবিষ্ট করাইগেন। 
অমনই অন্তঃপুর হইতে উলুধ্বনি ও তুযুল শঙ্খধবনি 
হইতে লাগিল। বরযাঞ্জিগণও যথোচিত সমাদৃত হইয়। 
বরের উভয় পার্থে উপবিষ্ট হইলেন। বিবাহসভায় 
শোভা সৌন্দধ্য দেখিয়। সুখময় বাবু, অভয় বাবু, রঞ্জন 
বাবু প্রতি সকলেই চমত্কৃত হইলেন। এই আরণ্য 


প্রদেশেও যে এরূপ আড়দ্বর সম্ভবপর হইতে পারে, 


তাহা তাহাদের বিম্ময়ের বিষয় হইল। পান তামাক 
লইস্বা ভূত্যের। সকলের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। 

সভায় সকলে উপবিষ্ট হইলে, ছুইটী ব্রাঙ্গণ বালক 
এই বিবাহোপলক্ষে রচিত একটী চমৎকার গান গাহিল। 
তাহাতে “সতীশ সৌনামিনী"র সুখ, সম্পদ ও মঙ্গলে 
জন্য তগব[নের নিকট প্রার্থনা হিল। গান শুননয়। সকলে 
চমত্কৃত হইলেন। তৎপরে সঙ্গীতজ্ঞ কতিপয় ব্রাহ্মণ 
যুবক বেহালা, এস্রাজ, তানপুর। ও মৃদক্গ প্রভাত যন্ত্রের 
সাহ।যো নান। প্রকার বৈঠকী সঙ্গীতের দ্বার সকলের 
চিন্ত বিনোদন করিলেন। পরিশেষে লোহাগড় বাজজ- 
বাটির ওস্তাদজীর গান আন্ত হইল। তাহার গান 
শুণিয়া সকলে মন্ত্রধুগ্ধবৎ বসিয়। রহিলেন। 

বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মহাশয় 
ব্রাঙ্গণগণের ও সভাস্থ সকলের অনুমতি গ্রহণ করিয়া 
সতরী-আচারাদির অনুষ্ঠানের জন্য বরকে অন্তঃপুরে লইয়। 
গেলেন। পরে কন্তাদানের সময় বরঘাত্রী ও অভ্যাগত 
ভদ্রব্যক্তিগণকে অন্তঃপুরে আহ্বান কধিলেন। দরিদ্র 
ভট্টাচার্য মহাশয় বরের জন্য যে-সমস্ত দ্ানসামগ্রী সজ্জিত 
করিয়া রাখিয়াছিশেন, তাহ] দেখিয়া সকলেই বিম্মিত 
হইলেন। যখন সালঙ্কারা সৌদামিনী বিবাহ-মণ্ডপে 
আনীত হইল, তখন রাজ্জীর ন্তায় তাহার সৌন্দর্য্য ও 
বেশভূষা দেখিয়া রঙ্জশী বাবু, সুখময় বাবু, অতয় বাবু, 
হরিগোপাল বাবু প্রভৃতি সকলেই বিস্ময়ে ও আনন্দে 
অভিভূত হইলেন। ন্ুখময় বাবু অন্ুচ্স্বরে বলিলেন 
“সাধে কি সতাশ তায় এই বল্পতপুরে ফাদে পা 
দিয়েছে 1” 


অরণ্যবাস 


এ, লু, 8 দি এ ৭৯৫৯, 


৫৯ পাত পিছ তে ৬ তানি %. পাত তত, পাশ টা এ পর « 


অভয় বাবু যে “সাক্ষাৎ শিক হে রতি 1” *“কি গো, গিত্দ টি চাও ” ঝুব'তীরা বদির নি 


হরিগোপাপ্ বাবু বপিলেন "এর পৌদামিনী নামটা 
ঠিক হয় নাই। এ'র নাম স্থির সৌামিনী'* রাখা 
উচিত ছিল ।” 

যথাসময়ে, কন্তাদান হইয়া গেল। সকলে আবার 
বিবাহ-সভায় আপি উপবিষ্ট হইলেন। বওশন্চৌকী 
ও ব্যাগপাইপ আবার বাঞ্জিয়া উঠিল এবং সভার 
সম্মুখবন্তাঁ মাঠে আবার বোমের ভীষণ নান উ্থিত হইয়া 
পর্বতগাঞ্জ ও কন্দরসমূহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ।* 
আতশবাজি দেখিয়া গ্রামবাসিগণ যারপরনাই আনন্দিত 
হইল। পরিশেষে নিমগ্রিত বান্তিগণকে নানাবিধ উপাদেয় 
দ্রবা ভোঙ্গন করাইয়৷ প্রচুররূপে পরিতুষ্ট করা হইল। 
কোক্লি ও পাপিয়ার ঝঞ্চারে রজনী প্রতাত হইল। 


চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ | " 


প্রাতে কাছারীবাটীতে চাপান কিয়া হঠিগোপাল 
বাবু প্রস্থৃতি সাইকেলে চাপিয়া ্েলওয়ে ষ্টেশন অতিথুখে 
প্রশ্তান করিলেন। মধ্যান্ছে কুশগ্ডিকা সমাপ্ত হইন। 
অপরাহু সময়ে বহকগ্ঠর বিদায়ের উব্যোগ হইল। 

সেই সময়ে রঙ্জনী বাবু, ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতি সকলেই 
শষ্টাচার্ধ্য মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত ছিলেন। রজনী 
পাবু বরকর্ত। রূপে কাঙ্গালী ও অন্ধ-খঞ্জ-দিগের মধ্যে 
অর্থ বিতরণ করিয়া তাহাদিগকে সন্তষ্ট করিলেন। গ্রাম- 
ণাসীরা গ্র(মভাটী চাহিতে আসিল । গ্রামের বু] শিবের 
জী মন্দির সংস্কারের জন্য পঞ্চ'শ টাক ও গামে নৃতন 
স্থাপিত পাঠশালার জন্য একশত টাকা প্রদত্ত হইল। 
যখন রজনীবাবু সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া 
কাছ।পীবাসি অভিমুখে আপিতে উদ্যত হইলেন, ঠিক 
সেই সময়ে ফটকের নিকটে একদল ভূমিজ যুবতী তাহার 
গমনপথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং তাহাকে 
গখোধন করিয়া বলিল “এ হে, তুই কুথা "যাচ্চ,স্;) তুই 
আমাদের সঙ্গ-ছাড়ানি দিয়ে যা।” রজনীবাবু মহ] বিপদে 
পড়িলেন ; তিনি তাহাদের কথা কিছুই বুঝিতে পারিলেন 
শা। ক্ষেত্রনাথও ব্যাপার কিছুই বুঝিয়া উঠিতে 
পা্িলেন না; তিনি ফুবতীদ্িগকে জিজ্ঞাসা করিলেন 


জন্য এরা কফিহু পাবার দাবা রাখে। 


আবার চ্ইবো হে? তোর আমাদের সঙ্গ-ছাড়ানি 
দিয়ে যা।” পেই সময়ে একজন স্থানীয় ব্রাঙ্গণ হাসিতে 
হাপিতে সেই স্থানে আসিয়া বলিলেন “মশায়, কনে 
এই গ্রামে এদের সঙ্গে এতদিন হিল; আঙ্জ আপনারা 
তারে এদের সঙ্গ ছাড়িয়ে আপনাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। 
সেই জন্য এদের মনঃকষ্টু হচ্ছে । সেই মনঠকষ্ট শান্তির 
তারই নাম সঙ্গ- 
ছড়ানি।” বঙ্জনীবাবু হাসিয়া বলিলেন «ওঃ, এতক্ষণে 
বুঝলাম । বেশ কথাটি তো? সঙ্গছাড়ানির হ্ুণ্ত এদের 
কি দিতে হ'বে?” সেই ব্রা্গণ বলিলেন “আপনার যা 
অতিরুচি হয়; এদেশে সঙ্গ-ছাড়ানিও একটা গ্রামতাটী।” 
রজনী বাবু পকেট হইতে পাঁচটি টাকা বাহির করিয়। 
অগ্রবর্তিনী যুবতী হস্তে প্রদান করিলেন। যুবতী 
আনন্দে এক মুখ হাসিয়া বলিল “ঢের দিয়েচুদ্‌, ঢের 
দিয়েচুন্‌, যা তোরা এখন যা ।” এই বলিয়া তাহাদিগকে 
পথ ছাড়িয়া দিশ। 

রজনী বাবু রাস্তায় বাহির হইয়া হাসিয়া অস্থির 
হইলেন। ঢিতনি ক্ষেত্র বাবুকে বলিলেন “এদেশের ভারি 
অদ্ভুত শিয়ম দেখহি। আমাদের দেশের মেয়ের শযা।- 
তোলাণি বাসর-গাগানি ইতাদি আদায় করে। এদেশে 
দেখছি আবার সঙ্গ-ছাড়ানি আছে। গ্রামভ্াটী 'প্রথাটি 
কোনও-না কোনও আকারে সর্বঞরই বিদামান। আচ্ছা 
ক্ষেত্রবাবু, আপনি বল্তে পারেন, এ প্রথার উৎপত্তি 
কিরূপে হ'ল ?” 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “উৎপত্তি বলা বড় শক্ত) তবে 
আমার মনে হয়, এই প্রথাটি প্রাচীন কাপের বিবাহ- 
প্রথা থেকেই উৎপন্ন হ'য়ে থাকৃবে। প্রাচীনকালে বল 
প্রয়োগ করে কণ্তাকে হরণ করে নিয়ে যাওয়া হ'ত। 
সেই কন্তা হরণের ব্যাপার নিয়ে ছুই দল অর্থাৎ ছুইটী 
এঞামের অধিবাশীদের মধ্যে ভয়ানক বিবাদ, কলহ, এমন 
কি, যুদ্ধ ও রক্তপাত পধ্যন্ত হ'ত। শেষকালে, কন্ঠার 
অভাব-জন্ঠ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কগ্ঠার পিতাকে ও গ্রামধাসী- 
দ্রিগকে কিছু টাকা কড়ি দিয়ে বিবাদ মিটানে। হ'ত। 
প্রসঙক্রুমে এস্থলে তীক্ষের অথ ও অদ্বালিক। হরণ? 


১৭৬ 


অর্জুনের হুতদ্রা 'হরণ প্রতৃতি পৌরাণিক গল্পের উল্লেখ 
করা যেতে পারে। বঙ্পপূর্বক কন্যা হরণ করার পরিণাম 
বড় ভয়ানক ছেখে, শেষে বিবাহার্থা যুবক বা৷ তাঁর অভি- 
ভাবক কন্ঠার পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব কর্ত 
ও তাকে টাক] কড়ি বা গোমহিষ দিয়ে রাজি করে কন্ত। 
নিয়ে যেত। কিন্তু কন্যার পিতা একৃল1 রাজি হ'লে 
চলুত না,” গ্রামবাসীদেরও রাজি করা আবশ্তক হ'ত 
কেনন। কন্ঠার পিত। “গ্রামনী? অর্থাৎ গ্রাযপতি বা গ্রামের 
পঞ্চায়েতের অনুমতি ব্যতীত কোনও কাজ করতে 
পারত না। এখনও পল্লীগ্রামে কোনও সামাজিক 
কাধ্যানুষ্ঠানের পূর্বে গ্রামনী বা এগ্রামুনি'র অনুমতি 
নিতে হয়। খ্রামবাসীদের সন্তুষ্ট করবার জন্তই এই 
গ্রামভাটীব স্থষ্টি হ'য়ে থাকবে ।” 

রঙ্জনীবাবু বলিলেন “আপনার কথা যথার্থ বলেই 
মনে হচ্ছে। শুনেছি বিশ পঞ্চাশ বৎসর পুর্বে এই 
বাকল দেশেই বিবাহের সমস্ব গ্রামবাসীরা একটা! যুদ্ধের 
অভিনয় কর্ত। অর্থাৎ, বরের পান্ধী গ্রামের মধ্যে 
প্রবিষ্ট হওয়া মাত্র গ্র।মের ছেলেরা ও যুবকের] পান্ষীতে 
চিল মার্ত। তারপর তাদের কিছু দিতে স্বীকার 
করলে তবে তারা ক্ষান্ত হ'ত। এই সব প্রথার বিদ্যমানতা 
দ্বারা দেখতে পাচ্ছি, আমরা সেই প্রাচীন কালের 
অসভ্য সমাজের প্রথা হ'তে বড় বেশী দুরে যাই নাই।” 

যতীন্দ্রনাথ কিছু দিন পূর্বের পল্লীগ্রামে বিবাহ করিশে 
গিয়া বিবাহের সময় শ্তালকদের কাছে কিল-চাপ্ড় এবং 
শ্টালীদের হাতে এক-আধটা কানমলাও থাইয়াছিলেন। 
সেই ব্যাপারটি তাহার স্মরণ হওয়ায়, তিনি বলিলেন 
“যুদ্ধের অভিনয়ই বটে! পাড়াগায়ে বিয়ের সময় শ্ত।লার। 
কিল চাপড় মার্তে, আর শ্ঠালীরা কান ম'ল্তেও ছাড়ে 
না। তারা বলে যে বিয়ের সময় কিল মারা ও কানমলা 
একটী সনাতনী প্রথা ও বিয়ের একটী প্রধান অঙ্গ। 
সনাতনী প্রথা হোক আর নাই হোক্‌, এটি যে সেই অসত্য 
সমাজের বুদ্ধ বিগ্রহের একটী অবশিষ্ট নিদর্শন, সে বিষয়ে 
কিছু সন্দেহ নাই।” £ 

রজনীবাবু ও ক্ষেত্র বাবু উভয়েই হাপিয়। উঠিলেন। 
ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “যতীন্দ্র বাবুর অন্থমান বোধ হয় মিথ্য। 


প্রবাশী--জ্যৈষ্ঠ, ১৬২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নয়,।” এইরূপ গল্প করিতে করিতে তাহার। কাছারী- 
বাটীতে উপনীত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বরকন্তা 
বিদায় গ্রহণ করিয়া কাছারীবাটীতে উপস্থিত হইল। 
সতীশচন্দ্র শিবিক! হইতে অবতরণ করিয়া বৈঠকখানায় 
প্রবিষ্ট হইলেন । সৌদামিমী তাহার দাসীর সমভিব্যাহারে 
মনোরমার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইল। 

সং সং সী ও সং চি ৪ 

যে গ্রামে সৌদামিনী জন্মগ্রহণ করিয়া এত বড় 
হইয়াছে, যে স্থানে সে বাল্যকাল অতিক্রষ করিয়া যৌবনে 
পদাপণ করিয়াছে, যে স্থ,নের সহিত তাহার কত সুখ- 
ছুঃখের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে, সেই গ্রাম ও গ্রামবাঁসি- 
গণের প্রতি মমতা ত্যাগ করিতে সৌদামিনীর হৃদয় গ্রন্থি 
যেন ছিন্ন হইতে লাগিল। স্বর্ণনতা জননীদেবীর স্মৃতি, 
বৃদ্ধ পিতা, পিতৃঘস1 ও ভ্রাতৃগণেন সহ, বৌদিদ্বির সাদর 
বত্তঃ প্রতিবাসিনী মহিলাগণের সন্সেহ ব্যবহার, সঙ্গি নী- 
গণের সুমধুর সখ্য, আর সন্বোপবি মনোবরমার অকপট 
স্নেহ ও সৌহার্দা-এই সমস্ত প্মরণ করিয়, এবং এই 
সমস্ত হইতে অতঃপর তাহাকে চিরদিনের জন্য দুরে 
থাকিতে হইবে, ইহা মনে করিয়া সৌদামিনী ছুঃখে ও 
কষ্টে বিহবণ হইয়াছিল এবং অদ্য প্রায় সর্বক্ষণই নীরবে 
ক্রন্দন করিয়াছিল! কীদিয়। কাদিয়া তাহার বৃহৎ চক্ষু 
ছুটি শিশিরসিক্ত রক্তকমলদলের ন্যান্ প্রতীয়মান 
হইতেছিল। মনোরমার অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র ও 
মনোরমাকে দেখিবামাত্র, তাহার হৃদয়ের আবেগ আবার 
উদ্বেল হইয়! উঠিল এবং সে অঞ্চলে মুখ লুকাইয়! কাদিতে 
লাগিল। 

মনোরমার চক্ষুদ্বপ় অশ্রুপূর্ণ হইল। কিন্ত তিনি 
কোনও রূপে আত্মসংঘম করিয়া বলিলেন “ও কি কর, 
সছু? ছিঃ, কাদতে আছে 1” এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর 
অধিক কিছু বলিতে পারিলেন না । তিনিও অঞ্চলে 
চক্ষু মুছিয় কাদিতে লাগিলেন। 

নরু সেই সময়ে ছুটিয়া আসিয়। উভয়কে কীদিতে 
দেখিয়া বলিল “মা, মাসী-মা, তোমরা কাদৃছ কেন? 
মাসী-মা, তুমি কোথায় যাচ্ছ, বলন1? আমিও তোমার 
সঙ্গে যাব।” 





২য় সংখ্য। ] 

সৌদামিনী আর থাকিতে পারিল না। একবারে 
ফুকারিয়া কাদিয়া। উঠিল। পরে কোনও রূপে সংঘত 
হইয়া নরুকে ক্রোড়ে লইয়া ছাদের উপুর উঠিল | সে- 
খানে সে নরুকে বলিল “লক্মী-ছেলে, বাবা ছেলে, তুমি 
কেঁদো না । আমি তোমার কাঁকা বাবুর সঙ্গে কল্কাতায় 
যাচ্ছি। দেখান থেকে তোমার জন্য একট! গাড়ী, আর 
একটা ছোট বন্দুক নিয়ে আস্ব। তুমি আমার জন্য 
কেদে। না। আমি আবার শীগগীর আস্বো!। বুঝলে ?” 


নরু বলিল “হ'1) আমি কীদ্‌্ব না, মাসী-মা। তুমি, 


আমার জন্যে কাক! বাবুর মতন একট। গাড়ী নিয়ে 
আম্বে? তুমি আবার কবে আস্বে ?” 


সৌদ্ামিনী বগিল «“শীগগীর আসব ।” 


মনোরম! ছাদে আপি! সৌরামিনীকে বপিলেন “চল, 
সছ্‌, নীচে চল। তুমি কিছু খাবে এস।” 

সৌদামিনী বলিল “না, দিদি, আি কিছু খাব না; 
তুমি চল; আমি মাচ্ছি।” এই বলিয়া! সৌদাষিনী সেই 
ছাদ হইতে একবার চারিদিকে চাহিয়। পাহাড়, নদী, বন, 
জঙ্গল, শসাক্ষেত্র গ্রাম ও তাহার পিতার বাড়ীটি দেখিয়। 
লইল। আবার তাহার চক্ষুত্বন্ধ অগ্রুপূর্ণ হইল, এবং সে 
দাড়াইয়। দীড়াইয়। কাদিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে 
সৌদামিনী ঈষৎ স্যত হইয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের 
আনত অঙ্গুলিগুলি মন্তকে স্পর্শ করিয়া তাহার প্রিয় 
জন্মভূমির নিকট বিদার গ্রহণ করিল । 


ভত্যেরা গো-যানে জিনিমপত্র বোঝাই করিয়। 
, অগ্রেই ষ্টেশনাভিযুখে গমন করিয়।ছিল। অতঃপর 
বল্পতপুর হইতে পান্ধী না উঠিলে, রাত্রি আটটার টেন 
ধর কঠিন কার্ধ্য হইবে । এইজন্ ক্ষেত্রনাথ মনোরমাকে 
স্বর প্রদান করিতে লাগিলেন। মনোরম শৌদামিনীর 
ঝোঁপাটি মুনোজ্ঞ করিয়! বাধিয়। দিলেন এবং তাহার 
কপালে একটা ছোট সিন্দুরের টিপ. দিলেন। তৎপরে 
দুইটা স্বর্ণমগ্ডিত শাখা বাহির করিয়া সৌদামিনীকে 
বললেন “এই দুইটী তোমার দিদির উপহার; এস, 
তোমার হাতে পরিয়ে দিই।” পৌদ্রামিনী আপত্তি 
করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া মনোরমা দুঃখিত 


অরণ্যবাঁস 
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* হৃইয়া বলিলেন “সদু, তোমার দিদি€ক মনে রাখবার 


জন্ত হাতে কিছুই রাঁথবে না?” 
সৌদাযিনী আর আপত্তি করিতে পারিল না! সে. 
মনোরমার দ্িকে হাত বাড়াইয়। আবার * অঞ্চলে চক্ষু 
আৰ্ত করিয়া কাদিতে লাগিশ। শশাখা পরানো শেষ 
হইলে, সৌদামিনীর ভয়ানক আপত্তি সবেও, মনোরম। 
তাহার পদধুলি লইয়! নরু ও বিভার মাথায় দ্বিলেন। 
মনোরমার আগ্রহাতিশঘ্য সৌদামিনী কিছু না 
খাইয়া থাকিতে পারিল না। এদিকে বজনীবাবু 
সতীশচন্্র প্রস্থতিও কিছু জলঘোগ করিয়া লইলেন। 
যথাসমরে সকলে ক্ষেত্রনাথ প্রভৃতিন নিকট বিদায় গ্রহণ 
করিয়া শিবিকারোহণ করিলেন। মুহুর্ত মধ্যে শিবিকা- 
গুলি দৃষ্টিপথের অতাঁত হইল। নরু বৈঠকখানার 
বারাগায় দড়াইয়া অনেকক্ষণ মাসীমার জন্য কাদিল। 
নগেন্দ্র, অমপ্ধনাথ ও খাই সর্দার গো-যানগুলির 
সহিত অগ্রেই ছ্েশনে গিয়াছিল। অুতরাং এক্ষত্রন্মুথ 
আর ষ্রেশন পধ্যন্ত গমন করিলেন না| তিনি বৈঠক- 
থানার বারাগায় কিম়ৎক্ষণ নীরবে বপিয়। থার্িয়। অব- 
শেষে নরুর সহিত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। হূর্ধ্যাস্তের 
পর কক্চা-প্রতিপদের তরল অন্ধকার সেই নিস্তব্ধ গ্রাম- 
থানির উপর অবতীর্ণ হইয়া নিরানন্দ গ্রামবাসিগণের 
হৃদয়ের তাত্কালিক অবস্থাটি যেন স্ুচিত করিয়া! দিল । 


একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


সতীশ-সৌদামিনীর বিদায়ের পর ক্ষেত্রনাথ দুই তিন 
দিন কোনও কাজে ভাল করিয়া মন লাগাইতে পারি- 
লেন না। তাহাদের শুত বিবাহোৎ্সবটি তাহার কঠোর 
জীবনসংগ্রামের মধ্যে যেন ক্ষণিক সুখন্বপ্নব্ৎ প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল। ছুই চারি দিন পরে সেই স্বপ্নের মোহ 
ভাঙ্গিয়। গেলে, জীবন-সংগ্রামের কঠোরত। তাহার মানস- 
চক্ষুর সম্মুথে আবার দেদীপ্যমান হইয়া উঠিণ, এবং 
তিনি অদম্য উৎসাহে সেই সংগ্রামে পুনঃপ্রবৃত্ত হইলেন। 

ক্ষেত্রনাথ একন্দিন মাধবদত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া বল্লভপুরে একটী হাট-স্থাপনের প্রস্তাব-সন্ধে 
আলোচনা করিলেন। মাধবদ্ত্ত বলিলেন যে, সৌদামিনীর 
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বিধাহের : সময় বল্লভ ভপুরে দি ভিন তাহার উল্ত প্রস্তাব 
অবগত হইয়াছেন। একটী হাট স্থাপিত উইলে, সর্ধ্ব- 
সাধারণের যে বিশেষ সুবিধা হইবে, তব্িষয়ে তাহার 
কোনও সন্দেহ,নাই। কিন্তু হাটে জনসাধারণকে আকু্ট 
করিত হইলে, হাটের নিকট আড়ত এবং কাপড়, 
মশলা, বাসন ও মনোহারীর দোকান স্তাপন কর] কর্তবা 
পুরণলয়ার দরে, কিন্বা দুই এক আনা উচ্চ দরেও দুধা 
বক্রয় কছিতে পারলে, লোকে পুরুলিচায় না গিয়া 
বল্লভপুবরেই জিশি'ষপঞ্জ ত্রুয় করিতে আসবে । | 
ক্ষেত্রমাথ বলিলেন “আমিও তাই ভেবেছি। আগার 
জোষ্ঠপুত্র নগেন্্র কোনও একটা কাজ কৰুতে চায়? 
কিন্ত সেছেলেমানুষ, একলা কাদ্দ চালাঠে পারবে কি 
»॥),তাই ভাবছি । আমার নিজের সময় বড় অন্ন; 
এক কৃষিকাজ নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকি । আমি নিজে 
দেখতে পাবুলে কোনও কথা ছিল না।” 
, মাধবদত্ত মহাশয় কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়। বলিলেন 
“দেখুন, বাবসাই বলুন* আর কৃষিকাজ বলুন, শিগগে 
না দেখতে পাবৃংল, কোনটিহেই লাত হর না। 
বলে 'অতে পুত চাষ; বাবসা সন্বদ্দেও এ কথা খাটে। 
আমিও নিঙ্জে কৃষি-কাঞ্জ নিয়ে বান্ত থাকি; নিঙ্জে 
কোনও বাব্স'তে লিপ্ত হ'তে পারি না! আমার বড় 
ছেলে হরিধন মাঝে মানবে এদেশের উত্পন্ন দ্রব্যাদি 
সুবিধাদবে এ্ুয় ক'রে কখনও পুরুলিয়া, আর কখনও 
বা কল্কাতায় গিয়ে বেচে আপে। তারও একট। কা 
কর্বার খুব ঝেোক আছে। বল্লশুপুরে হাট স্থ(পিত হবে 
এই কথা শুনে সে বল্ছিল যে, সেখানে গিয়ে সে একটা 
দোকান খুলুবে। আমি এখনও তার প্রশ্তাবে সম্মত 
হই নাই। আপনার কাছে শুনছি, আপনার পুএ নগেন্দ্রও 
কিছু একটা কাজ করতে চায়। কিন্তু আপনিও এখন 
পর্যন্ত কিছু স্থির ববুদতি পাবেন নাই। তারা যখন 
কিছু কাচ্চ করতে চার" তখন একটা কাজে তাদের 
লিপ্ত করে দেওয়া আবশ্যক । নতুবা, পর কোনও 
কাজে আর তাদের তেমন উৎ্সাহ'থাকৃবে না। আমার 
মনে হয় হরিধন আর নগেন্দ্র যদি একপ্র মিলে কাজ 
তাহ'লে কতকট। সুবিধা হ'তে পারে । আপনি 


ধণ-য় 


করে, 
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নিকটে আছেন, জি তাদের কেও তহ্বাবধান কর্তে 
পারবেন; আর আমিও অবসর-মত গিয়ে দেখে শুনে 
আস্র। টাকাকড় সব আপনার কাছেই থাকৃবে। 
রোজ যা নগদ বিক্রয় হবে, তহবীল মিলিয়ে আপনার 
কাছে তা জমা রাখবে। আপনি যর্দ এই প্রস্তাবে 
সম্মত হন, আর অংশমত টাক। দেন, ত। হণে, না হয়, 
একটা যৌথ কারবার খোল। যায় ।” 

ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন “আপাত 
য়ের কারবার খুলতে চান ?” 

মাববদত্ত বাপলেন “প্রথমে একটী আড়ত খুলতে 
চাই। আডঙে চাল, কলাই, গম, সবিষ।, সব রকমেরই 
শহ্য থাকবে, খর্দ্দিরও অনেক আস্বে। ঘযার। জিনিষ 
বেচতে আস্বে, তাদের জিনিষ বেচে দেওয়ার জন্য 
আমরা দস্তধাী পাব; যারা ক্রয় করৃতব, তাদের গরজ 
অন্ুসাবে তারাও সময়ে সময়ে কিছু দস্তখে দেবে । আমর) 
কেবল ব্যাপার জি'নষপত্রগুলি উচিত দরে বেচে দিয়ে 
ক্রেতার শিকট থেকে টাকা আদায় করে দেব। বেটা- 
কেন। সব নগদ টাকায় হবে । ধারে কারেও জিনিষ 
দেওয়া হবে না। তবেঘারা মাল নিয়ে আম্বে' ভাদের 
মাল বিক্রয় না হালে, তারা কখনও কখনও আনাদের 
গুদামে মাল রেখে যাবে; আর হয়ত কখনও কখনও সেই 
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তঃ কি কি বিষ- 


মালের উপরে তাদের কিছু টাকাও দাদন করতে হবে। 
এতে বিশেষ কিছু কোক নাই। এই জন্য আপাততঃ 
আমাদের পঃচশত টাকা মূলধন চাই । চাল, কলাই 
ইত্যাদ ব্যশীত, লাহার সময়ে লাহা।, তসপরের সময়ে 
তসব, হপিতকাী আমল। কুস্ুমবাজ ৬ভৃতি বনজ মালের 
সমর বনজ মাপ, এই সমস্ত দ্রবঃও আড়তে আম্দাশী 
হবে। কিন্তু এই কাজের জন্ত একটী পাক। কারবার 
লোক চাই । নিকটবন্তী এবটী গ্রামে মহেশহাণদার নামে 
একজন গন্ধবণিক্‌ আছেন। সেই শোকটি খুব তাল ও 
হু'মসিরার লোক--এই সব কাজে একপ্রকারের খুধ। 
তাকে খাওয়াপরা ব্যতখত মাসে দশটি টাক বেতন 
দিলেই চল্বে। এছাড়। মাল ওঞ্জন করা ও অন্যান্য 
কাজের জন্য আবও দুই তিন জন লোক রাখতে হবে। 
তাদের বেতন ও বাসাধরচ ইত্যাদি বাবতে মাসে 


২য় সংখ্যা] 


টাকা] খরচ হ'তে পারে। কিন্ত যি আড়ত 
চলে, তা হ'লে এ এক আড়ত থেকেই মাসে দুইশত টাকা। 
আয় হ'বে। আর আড়ত না চল্বার তো! আমি 
কোনও কারণ দেখি না। হাট বসাবার আগেষ্টারি- 
পিকের গ্রামে ঢোল দেওয়াতে হবে। একবার লোক- 
জন আস্তে আহন্ত করণে মুখে মুখে হাটের কথা 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে । আমি ঝাশদযা, তুলীন, 
চাড়িল। বেগডনকুছ, পুরুপিয়া প্রন্থতি স্থানে সংবাদ পাঠিয়ে 
দেব। আমাদের নিকটবর্তা অনেক গ্রামের গন্ধবণি- 
কেরাও তাদের জিনিষপঞ হাটে বেচতে নিয়ে আস্- 
বেন । এ অঞ্চ,লর সব লোক্কেই আমি চিনি, আর মহেশ 
হাপদবারও চেনেন। সুতরাং ঠকৃবার সগ্তাণন। খুব অল্প। 
“এই হ'প একটী কারবার |» এই কারবাপু ছাড়া 
হাটের নিকটে আমাদের তিনটি দোকান খুলতে হপে। 
একটা কাপড় আর বাসনের দোকান, এবন্টা মশলার 
দোকান, অংপ একটা মনোহারপ দোকান। এখন বেখ। 
পুর দরকার মাই। কাপড় ও খাসনের দোকানের 
জন্য আপাততঃ হ।জার ট[+1 পুাজ হ'লেই যথেষ্ট হবে। 
এদেশের ৮শাকে যে রকম কাপড় পরে ও পছন্দ করে, 
সেই কাপড়হ বেশ হবে। 
রকমের কাপড়ও আব্্তর্কমত বাখপেই চল্বে। বাসনও 
নানা রকমের আনাঠে হবে। সশলার দোকানের 
পু[ঞজ আপাততঃ পাচশত ঢাকার বেশা দরকার হবে না। 
মনোহাগা দোকানেরও পুজ সাতশত টাকার বেখা নয়। 
মনোহাঞী দোকানে খিলক্ষণ লাও হবে। এদেশের লোকে 
যেয়ে গ্রাশধ পঞ্ছস্দ করে, সেই সমস্ত [জিশ্িষই বেশ 
রাখতে হবে। মনোহারা দোকানে অন্প দাষের আয়না, 
চিরুণী- কাচের বাটী, ফিতে গেঞ্জা, মানা রঙ্গের কাচের 
মাল), পলার মালা, পুতির মালা, ছুই এক ডজন মোজা, 
দুই এক ডঙ্গুন রুমাল, প্লেট পেন্শল্‌, কল।ইকরা লোহার 
বাটী রেকাব প্রভৃতি, কালী, কলম, চিঠির কাগজ, সাদা 
কাগজ, বাদামী কাগজ, ছুরী, কী(চি, ছুচ-সুৃতা, বাগ্ডল, 
ল৯, হ্যারিকেন্‌ লন, ল্যাম্প, বাণ্টশ, অন্নবামের নানা 
প্রকার সুগদ্ধি তৈল. সাবান, ভোয়ালে, চানামাটার 
গুতুলঃ ছেলেদের নানারকমের খেলনা যেমন বঝশী 


৫০ ৬০ 


রকম প্াখতে অগ্যান্য 


অরণ্যবাস 


*নুম্বুমী ই 


৯৭৯১ 


তযার্দি, তাস, ছুই দশখানা ব্টতলাবর রাখায়ণ 
মহাভান্তত ও পাঁচালী, ছেপেদের জন্ত বর্পত্চন্ন প্রথম 
ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ ইত্যাদি, অল্লমূল্যের পশমের কন্ফটার 
ও ট্রপি-__এই সব জিনিষ রাখতে হবে। এ ছাড়া, এই 


দোকানে তারের চালুশী, লোহার কড়া) ছান্তা, হাতা, 
বেড়ী, কোদাল, কুড়ল, টাঙ্গি' গীত, লাঙ্গণের ফাল, 
ক্রু. ভলুই, গঞ্জাল, ক'টা, এই সবও রাখতে হবে। 


এদেশের লোকেরা এই.সক্ষল দ্রব্য সর্বদাই চায়, আর 
জা কিন্পর অন্ত পুরুলেয়া, ঝাল্দা, বলরামপুর প্রভৃতি 
যায়। কাটুঠীর যুখেই লাভ; িন্ি যেমন 
কাটুতি হবে, তেমনই লাভ হবে। 

এখন ধরুন, আড়তের জগ্ঠ আপাতত? ৫**২ টাকা, 
কাপড় বাননের দোকানের জন্য ৯০০০২ টাকা, মশলার 
দোকানের জন্ত ৫**২ টাকী, আর মনোহাগী দোকানের 
জগ্য ৭০০২ টাকা, এই খোট ১৭০০২ টাকা এাজব 
আবশ্যক । এছাড়। গুদামের জন্য করকুগেটেড, লোহার 
ছাদের একটা ঘর, আতর তিনটি দোকানের জন্যও 


এপূপ ছাদের ভিনটি ঘত প্রস্তুত করৃতৈে হবে। 
ত1'তেও ৫*০ টাকা খরচ হবো তা হ'লে মোট 


৩২০০ টাকার দগকার। এ ছাড়। ৭০০।৮০০ টাপা মৌস্গুৎ 
রাখতে হবে। তাহ'লে ৪০০ টাক যুপবন আব্শ্বচ। 
আপাশ খধি ২০০০ টাকা দেন, আর আমিও ২০০০, 
টচক। দিই, তাহ'লে বল্পএপুরে একটি বেশ কারবার 
চলুবে। গুদাম আর দোকানগ্ুণি পাশাপাশি হনেই 
ভাপ হয়। হাঁর্ধন যদ বাসন-কাপড়ের দোকানে থাকে, 
আমার মেজছেলে বুকধন যদি মশলার দোকানে থাকে, 
আপনার নগেক্র যপি মনোহাগা দোকানে থাকে, আর 
মহেশ হাপদাপ খাদ আড়তের জখায় থাকেন, তাহলে 
৩৫০০ টাক মুলধন খাটিরে যদি বত্সবের শেষে সাড়ে 
[তন হাজার টাকাই লাভ হয়, তা'তেও বিশ্যেত 
হবেন না।” 

ক্ষেএনাথ সত)সত্যই বিশিত হইয়া বলিলেন “সাড়ে 
তিন হাজার টাকা মুলধনে সাড়ে তিন হাঙ্জাৰ টাকা 
লাভ কি রকমে হবে, তা আম বেশ বুঝতে পাবৃছে 
না। লাভের হার কি খুব বেশী ধরবেন +” 


১৮০ 


মাধবদত্ত হামিয়া বলিলেন “আরে, মশায়, না, না. 
আপনি নিঙ্জে গন্ধবেণে, এ কথাটা আর বুঝ তে পারুলেন 
ন।? প্রত্যেক চুলানে টাকায় যদ্দি দুই আন লাত থাকে, 
আর বখ্সন্পের মধ্যে আটবার সেই টাকার জিনিষ 
আনিয়ে যদি এ হারে লাভ করা যায়, তা? হ'লে বৎস- 
রেব শেষে টাকায় টাকা লাভ হ'বে। এই জন্যই তো 
বলছিলাম; কাট্তির মুখেই লাভ । পুরুলিয়ার অনেক 
দোকানদার টাকায় দুই আনারও অধিক লাভ রাখে। 
আমরা এখানে টাকায় দই আনা লাত রাখলে, পুরুলিয়ার 
দরেই জিনিষ বেচতে পারুব। যদি গ্িনিষের কাটতি 
বেশী হয়, তা হ'লে লাতের হার কম করলেও ক্ষতি 
নাই। কেনন্। কাটৃতির মুখেই লাত। বৎসরের মধ্যে 
যত বেশীবার চালান আস্বে, লাভের পরিমাণও ততই 
বাড়বে।” এই বলিয়া মাধবদত্ত কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ গৃহি- 
লেন। পরে বলিলেন “হাটে লোকের আমদানী আর 
ন্চোকেনা বেশী রকম হ'লে, অন্য একটী উপায্বেও 
আপনাপ কিছু আয় হবে। যত লোক হাটে জিনিষ 
বেচতে আস্বে সকলেরই নিকট আপনি কিছু কিছু 
তোলা পাবেন। তাতেও আপনার বাৎসরিক ছুই 
তিন শত টাকা আয় হ'তে পারে।” পুনর্ববার 
কিয়ৎক্ষণ নিস্ত্ধ থাকিয়া মাধবদত্ত আবার বলিতে 
লাগিলেন প্্রেখুন, আমি এই অঞ্চলের সব হাটই 
দেখেছি। সে-সব হাঁটে ই একটী ছোট আড়ত, অংর 
দুই একটা সামান্য দোকান আছে। কিন্ত আম যে রকম 
দোকানের কথ। বল্লাম+ সে রকম দোকান এক পুরুলিয়। 
ব্যতীত এ অঞ্চলে বড় একট দেখতে পাওয়া যায় না। 
এ অঞ্চলের কোন কোন দোকানদার ঠিক বেন ডাকাতের 
মত ব্যপহার করে। সাঁওতাল, কুড়মি আর পাড়াগায়ের 
লোক দ্রেখলেই তার। তাদের ঠকিয়ে বসে। আমরা 
খরচ পুষিয়ে আর কেবল সামাগ্ত লাভ রেখে জিনিষ 
বেচব। আমাদের সাধুতায় লোকে একবার বিশ্বাস- 
স্থাপন করুলে, সহজে সে বিশ্বাস টল্বে না। ব্যবসায়ে 
সাধুতা না থাকৃলে, তায় কখনও শ্রীব্দ্ধি হয় না। 
গন্ধবেণের একটী উপাধি হচ্ছে সাধু, ত। আপনি 
জানেন।” 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


* ক্ষেত্রনাথ মাধবদত্ত মহাশয়ের নিকট কারবারের 
প্রস্তাব শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। তিনি বলি- 
লেন “মাপনি একজন বহুদরশাঁ, প্রবীণ ও পাকা লোক। 
আপনার কাছে যা শুন্লাম, তাতে মনে হয়, আপনার 
পরামর্শ অনুসারে কাজ কর্‌লে নিশ্চয়ই কারব।রে লাশ 
হবে। কিন্তু মশল।, মনোহারী ও বাসনকাপড়ের দোকানে 
এক এক জন লোক থাকৃলে তো চল্বে না। আরও 
সহকারী লোক চাই।” 

মাধবদত্ত হাসিয়৷ বলিলেন “তার জন্য ভাব ছেন কেন 
ক্ষেত্রবাবু? কারবারে যদ্দি লাভ হয়, এক একট 
দোকানে এক এক জন সহকারী কেন, পাঁচ পাঁচ জন 
সহকারী নিযুক্ত করা যাবে । লোকের অভাব হবে না। 
খাওয়া পরার ব্যবস্থঃ থাকলে, আর মাসে মাসে কিছু 
বেতন দিলে অনেক সহকারী পাওয়া যাবে। এ অঞ্চে 
খ্বজাতির অনেক ছেলে বেকার বসে আছে। তাদের 
মধ্যেই একজনকে এখন পাক কর্‌তে নিযুক্ত করা যাবে। 
সে পাকও কর্বেঃ আর অবসর-মত দোকানেও বস্বে। 


ডাল, ভাত আর একট তরকারী রশাধলেই যথেষ্ট হৰে 


ব্যবসা করতে গেলে কি নবাবী করা চলে? আমার 
ছেলেরাও সেখানে থাকৃবে ; সকলে যা খাবে, তারাও তাই 
খাবে। প্রথমে দুঃখ ন। করলে কি কখনও সুখ হয় ?" 
ক্ষেব্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “আপনি যা বল্ছেন 
তা খুব সত্য। যাই হোঁক্‌, আপনার প্রস্তাবচী আছ 
বেশ ক'রে বুঝে দেখি; তারপর শীদ্ই আপনাৰে 
আমার মত জানাব)” এই বলিয়া! তিনি মাধবদত 
মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়। বল্পভপুরে প্রত্যাগত 


হইলেন। (ক্রমশ ) 
ভ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস। 


রেহেনা 


প্রদক্ষিণ 


আমারি দ্রশ মাগি অবিরাম ঘুরে এস তুমি, 
সার! পূর্থী, অতিক্রমি শৈল সিন্ধু নদী বনভূমি ; 
ধরণী যেমন সদ বসন্তের আনন্দের লাগি, 
তপনে ঘ্বুরিয়। চলে, সারাবর্ষ অহর্নিশি জাগি! 


জীপ্রিয়ত্বদ। দেবী । 


২য় সংখ্য। ] 


প্রতিফল 
(এঁতিহামিক গল্প) 


বড় বিরাট পুরুষ ছিলেন মাকিদনরাজ সেঁকেন্দর সাহ। 
অমন বীর আর কেহ আঙ্জ পর্্যস্ত ভারতবর্ষ আক্রমণ 
করিতে আসেন নাই ।« ছূর্দান্তেরও দুর্দান্ত যে অশ্বকিনয় 
জাতি--আর দশহাজার রাজপুত অসিযাদের সহায় ছিল 
তারাও সেকেন্দরের বীরত্বের কাছে টিকিল না। 


এই অশ্থকিনয় জাতির রাজধানী মেসেগা ছিল ভারত-, 


বর্ষের উত্তরপশ্চিম কোণে । পাহাড়ে জঙ্গলে আকীর্ণ সে 
দেশ। তার পূর্ধবপশ্চিম ছুইদ্িক্‌ দিয়া সোয়াত ও কুণা- 
রের জলধার কাবুল নদীর দিকে ছুটিয়াছে। তিন সীমায় 
তিনটি স্বভাবের পরিখ। লইয়। উত্তরে উন্নত পর্বতপ্রাটীর 
লইয়া আর চারিদিকে চারি মাইল প্রস্তর-প্রাকারে 
বেষ্টিত হইয়া, অজেয় মেসেগার ছুর্ভেদ্য ছুগ দণায়মান__. 
ইহা হিমাচলের মত সুদৃঢ়, কারাগারের মত সুরক্ষিত, 
পাতালপুরীর মত অনধিগম্য ৷ 

এ বাঙ্েরঃযারা অধিবাসী, তার। ছিল স্বভাবতই 
বীর। মালভূমির পবিত্র বায়ু তাদের রক্তে সজীবতা 
দান করিয়াছিল. শেলভ্রমণের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যায়াম 
তাদের মাংসপেশীতে শক্তি যোজনা করিয়াছিল; এবং 
জীবিকার কঠোর সংগ্রাম তাহার্দিগকে সকল বিষয়ে 
কষ্টসহিষু। করিয়। তুলিয়াছিল। তাদের খর্বকায় ঘোটক 
পাহাড়ের গায়ে পাহাড়ী হরিণের মত ছুটিত; তাদের 
দীর্ঘ বর্শা সাততাল তেদ করিয়াও শত্রুর বুকের রন্তপান 
কৰিত, তাদের সুযোজিত ধনুর্বাণ মেঘের উপরে বাজের 
চক্ষু লক্ষ্য করিত। এমন জাতি অশ্বকিনয়, আর তাদের 
সহায় ছিল দশ হাজার সিদ্ধু-মরুর রাজপুত। 

সেহ দশ হাঙ্গার রাজপুত আর পঞ্চাশ হাজার অশ্ব 
কিনয় পাঁচ দিন পর্য্যস্ত সেকেন্দর সাহকে যুদ্ধ দিল। 
পাচ দিনে পাচ হাজার সৈম্ত প্রাণ দ্বিল__ব্মইশ হাজার 
অশ্বকিনয় আর তিন হাজার রাজপুত । কিন্ত গ্রীক সৈন্য 
দুর্গধারে পৌছিতে পাবিল ন1| ছয় দিনের দিন ছুই 
হাজার গ্রীকৃসৈন্ত হত্তীদেশ লুঠন করিয়া কুণার পার 
হইয়া সেকেন্দরের সৈন্যের সঙ্গে মিলিল। 


প্রতিফল 


৪ ৯৮১ 


মেসেগা-সর্দার যখন এ সংবাদ *গশুনিলেন, তখন 
পাত্র মিত্র, সৈন্য সেনাপতি সকলকে জড় করিয়। 
ছ্িজ্ঞাস। করিলেন “বল দেখি বীরগণ, আজ তোমাদের 
কর্তব্য কি?” 

কেহ বলিল “পিতৃপিতামহ হইতে এ দাস মেসে- 
গার বুকে খেলিয়া অসিয়াছে, আজ সে মেসেগার বুকে 
প্রাণ দিবে ।” পু 

কেহ বলিল “এ পাহাড়ী ভূমির রাও মাটীতে 
নিজের হৃদয়খানি এতদিন বিগাইয়। রাশিয়াছিলাম, 
আজ পরের পদধূলি পড়িবার আগে হৃদয়ের রক্ত দিয়া 
তাকে ডুবাইয়। দিব।” 

আবার কেহ বলিল--“এ জন্মে বহু শচতায় আগুন 
ধরাইয়াছি) আদ্গ বরং নিজের চিতা নিজে রচনা করিব, 
তবু আমাদের এ পাহাড়-তলীর ফটিকগালা ঝরণ। পরের 
পায়ের ধুলি মাখিবে, তা দেখিতে পারিব না” 

তখন সর্দার শিন্ধুসেনাদের ডাকাইলেন “বাজপ্রুতগঞ্চ! 
সত্য বল দেখি, আজ তোমরা কার ?” 

রাঁজপুতগণ উত্তর করিল “যশুদিন মেসেগার একটিও 
পুরুষ মেসেগাব জন্ঠ লড়িবে, ততদিন আমরা মেসেগার।” 

তারপর ?” 

“তারপর যে আমাদিগকে রাখিতে পারে, আমরা 
তার ।)? 

" মেসেগাপতি বাঁজপুতদিগকে ভুল বুঝিলেন। মনে 
করিলেন ব1 বিপদ দেখিলে ইহারা সেকেন্দর সাহের 
পক্ষও লইতে পারে । “অতএব ইহাদের ঘদ্ধশেষ পধ্স্ত 
বন্দী করিয়। রাখ ।” 

সাত হাজার রাজপুত কোন কথা না বলিয়া ধীরপদে 
দুর্গ-কারাগারে প্রবেশ করিল। 

এদ্দিকে সদরপথে ছর্গে প্রবেশ করা অসম্ভব দেখিয়া 
সেকেন্দর সাহ অন্য উপায় দেখিতে লাগিলেন। কিন্ত 
উপায় কোথায়? পাহাড়ে যদি চড়িতে পারা যায়, তার 
বাহিরে ত প্রাচীর আছে! প্রাচীর যদি ভাঙ্গিতেই পারা 
যায় তার বাহিরে ত পরিখা আছে! গ্রীকবীর চিস্তিত 
হইলেন। অবশেষে আদেশ করিলেন যে গতীর পরিখার 
একটা দিন্ত গাছপাথর মাটি ফেলিয়া ভরিয়া তুলিতে 


১৮৯২ নর 


হইবে। শক্রর তীরের ঘ৷ খাইযাও তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়] 
সৈন্যদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন। এমন লোকের 
নাড়া পাইলে মড়ার দেহেও সাড়া আসে। গ্রীকসৈনাগণ 
অন্তরের মধ মহাপ্রাণের স্পর্শ পাইয়া প্রবলবেগে ছঃসাধা 
সাধন করিতে লাগিল । অবশেষে নয় দিনে সে “সেতু- 
বন্ধ” শেষ হইল । 

দশদিহুনর দিন যখন ভোর হইয়ী9 হয় নাই; চাদের 
মণ্ডল ডুবিয়াছে, ত তারার হাঁসি মিলায় নাই; গাছের 
মাথায় আলে। পড়িয়াছে, কিন্ত গাছের তলায় অন্ধকার 
রহিয়া গেছে; সেকেন্দর সাহ তখন সৈন্য লইয়া দুর্গ 
আক্রমণ করিলেন। গ্রীক সৈন্যের তীরের রাশি ঝড়ের 
মুখের পুলির মত ছুটিল। মেসেগা সৈন্যগণ আশা করে 
নাই যে এত সকালে গ্রীকৃগণ হান! দিবে। সুতরাং 
তার। দুর্গ দ্বারে এক-শ প্রহরী খাড়া রাখিয়া ভিতরে 
যুদ্ধের সাজ পরিয়াই ঘুমাইতেছিল। এমন সময়ে প্রধান 
প্রবীর বিপদের শিড1 যখন বাঁজিয়৷ উঠিল, তখন তারা 
বাহাতে চক্ষু মুছিঘী আর ভান হাতে বর্শা ধরিয়। 
লাফে লাফে বাহির হইতে লাগিল। মুহুর্তমধ্যে গ্রীকসৈন্য 
দেখিল, তাদের সম্মুখে মেসেগর পঁচিশ হাজার অসি 
পার্বত্য নদীর ক্ষিপ্ত তরগের মত নাচিতেছে। 

তখন ভম়ঙ্চব যুদ্ধ বাধিয়া গেল। ছুর্দম পাহাড়িয়া 
জাতি ত আর তয় কাহাকে বলে জানে নাঃ মুলা 
তাহাদের কাছে শিদ্রার শত সামানা, আসির আঘাত 
পিঁপড়ার কামড়ের মঠ তুচ্ছ; তারা কেবল মারে 
আর মরে, কিন্তু পথ ছাড়ে না; গ্রীকসৈন্য ব্যতিব্যস্ত 


হইয়। পর়িল। বেলা প্রহর খানেক থাকিতে বিশহাঙ্জার 
অশ্বকিনয় প্রাণ দিয়ছে; কিন্ত বাকী পাঁচ হাজার 
যে আছে, তারা পাধাণ-প্রাচারের মত অটল। 


এদিকে সেকেন্দর সাহের শীবন্দা্গগণ সারাদিনের 
পরিশ্রমে অবসন্ন । তবে উপায়? ভুবন বিজয় 
করিয়া কি মাকিদ্রনের গৌরব ভারতবর্ষের পাহাঁ- 
ডের গহ্বরে তলাইয়। যাইবে? সেকেন্দর সাহ হাত 
তুলিয়। গ্রীকদিগকে প্রশ্ন করিলেন, 'আর অমনি হাজার 
সৈন্য লাফাইয়া উঠিপ। যারা লড়িতেছিল, তারাও 
লাফাইয়া উঠিল, আর যারা রক্তপাত হইতে হইতে অবশ- 


প্রবাপী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১* 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


” দেহে পড়িয়া রহিয়াছিল, তারাও লাফাইয়। উঠি: 


সেকেন্দর তখন বাছা বাছ। পাঁচশত নৃতন সৈন্য লষ্ট? 
শত্রর উপর ঝশাপাইয়৷ পড়িলেন। অসুরের মত বলশাগ 
সে সেনাগণ; বাজের মত ক্ষিপ্র তাদের গতি; সিংহ. 
নখের মত তীক্ষ তাদের অন্ককলক। পাঁচশত লক্ষ] বর্শ 
সামনে পাতিয়া যখন তার! বেগে ধাওয়া করিল? মেসে- 
গার রণক্লান্ত খর্বকায় বীরগণ তখন মাটিতে নিম্পেষিত 
হইয়া গেল। মাকিদন-বীর হাপ ছাড়িয়া দুর্গ অধিকার 
করিলেন। 

হুগের সাত হাঞঙ্জার রাজপুত বন্দী তখন সেকেন্দর 
সাহের হাতে । সেকেন্দর পাঁচদিন ইহাদের বিক্রম লক্ষ্য 
করিয়াছেন; ইহাদের অব্যর্থ হাতের তীক্ষ তীরের যুখে 
পাঁচ হাঙ্জাঝ প্রাণপ্রিয় সৈন্যকে বলি দিয়াছেন; আজ 
ইহাদিগকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি 
নিশ্চিত বুঝিলেন যে, এই সাত হাজার সৈন্য যদি ভারত- 
বর্ষে ফিরিয়া ঘায়, তবে গ্রীকের ভারত জয় সিন্ধুনদীর 
পশ্চিম পারেই সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে । তাই এবার তাকে 
রাজনীতির আশ্রয় লইতে হইল । বন্দীদের প্রতি আদেশ 
হইল “তোমরা সসাগর! পৃথিবীর সম্রাট সেকেন্দর সাহের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারয়াছিলে, সুতরাং তোমরা প্রাণদণ্ডের 
উপযুক্ত। কিন্তু সম্রাট দয়াবশে তোমাদিগকে মার্জন। 
করিতে পারেন- যদি তোমর। প্রতিজ্ঞ। কর যে ভারত 
জয়কালে তাহার পক্ষ হইয়। যুদ্ধ করিবে ।” 

আদেশ শুনিয়া রাজপুতদের মধ্যে প্রথমে একটা 
মৃত কাটাকাটি চলিল। কেহ নীরব থাকিল; কেহ 
বলিল “ভালই বুদ্ধি করিয়াছে সেকেন্দর সাহ।” কেহ 
বলিল “প্রাণ দিতে হয়, তাতেও রাজি আছি ;কিন্তু দেশের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা_-জীবন থাকিতে তা হইবে না” তার 
পর কতক্ষণ কি কানাকানি পরামর্শ চলিল। একজন 
হঠাৎ বলিয়া উঠিল “বশ্বাসঘাতকতা 1 একজন উত্তে- 
জিত হইয়া উত্তর দিল “বিশ্বাসঘাতক হইয়া! নরকে যাই, 
তাও তাল ;..তবু দেশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিব না।” তখন 
আর সকলে ধরিয় তাহাদিগকে নীরব করিয়া দিল। 
সন্ধ্যার সময় সেকেন্দর উত্তর পাইলেন “সম্রাট যদি 
সম্প্রত তার বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দেন, তবে ভারতবর্ষে 


২য় সংখ্যা ] 


পৌছিষাই তিনি তাহাদিগকে পক্ষে পাইবেন ।” সেকেন্দর ৬ 


সাহ ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন “আচ্ছা, কাল সকালে 
ইহার্দিগকে ছাড়িয়া দিও ।” * রি 

রাজপুতদদের মধ্যে একব্যক্তি ছিল, নাম তার চন্দন । 
চন্দন দ্বিপ্রহর রাঞ্রে শিবিরে গিয়! সেকেন্দর সাহের 
দর্শন মাগিল। নয়নের অনিদ্রার পর সেকেন্দর সাহের 
তখন একটু ঘুমের আবেশ আসিয়াছিল। কিন্ত রাঞ্জপুত 
সেনার কথ! শুনিয়া সকল জড়তা বাসন্তা কুয়াশা মঠ 
মিলাইয়া গেল। 
দড়াইলেন। রাঙ্জপুত তাহাকে কুরণীশ করিয়া লিজ্ঞস| 
করিল “সম্াট, ভয়ে বলিব, ন। নির্ভয়ে বলিব ? 

সম্রাট উত্তর করিলেন “সেকেন্দর সাহের কাছে কথা 
বলিতে কারো ভয় পাইবার কারণ নাই |”) 

চন্দন বলিল “রাজপুত সেনারা পরামর্শ করিয়াছে, 
সম্রাটের হাতছাড়া হইলেই তারা" দেশের জনা কোমনু 
বধিয় দীড়াইবে।?। 

একট বিকট ভ্রভঙ্গী সেকেন্দর সাহের কপালের উপর 
মাধাঢের বিদাদ্দীণ মেঘের মত ঘনাইয়। উঠিল। 

পরদিন ভোর বেলা খখন রাঞ্পুতগণ বাহির হইবে, 
হখন দেখে, তাদের ক্ষুদ্র কারাগৃহ অসংখ্য গ্রীকৃসৈন্যে 
পরিবেষ্টিত, উবালোকে তাদের উন্নত বর্শাফলক দাব।- 
নলের লক্ষ শিখার মত লকৃ লক করিতেছে। 

ধারে ধীরে সতা তাদের মনে গ্রীগ্মনধাঞ্জের কঠোর 
আলোকের মত পরিক্ষার হইয়। আসিল। গ্রাণ দেওয়ার 
বাড়া আর উপায় কি? প্রাণের জন্য যদ্দি কিছু মমত। 
থাকে, তা শুধু কাজের সময় তাকে পাত করিবার 
জন্যই। প্রাণের গন্য প্রাণের মমতা রাজপুত বাখে 
না। সুতরাং সাত হাজার ক গর্জয়া বলিল “মারো আর 
মর।” অমনি সাত হাঙ্জার বন্দীর সাত হাজার তলোরার 
কোষের মধ্যে ঝঙ্কার করিয়া উঠিল; পরযুহূর্তে সাতহাজার 
বিদ্যুৎ গ্রীকৃসৈন্যমধ্যে লাফাইয়৷ লাফাইয়া খেলাইতে 
লাগিল। রাজপুতের অসি নিভাঁক-শরিদাতের মত 
ছুটে, ক্ষুরের মত কাটে) সেকেন্দর সাহ মুহূর্তের জন্য 
প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু তার অসংখ্য সৈন্য শীপই 
সেই অসিনঘ্বণ রাজপুহিগকে ঘিরিয়া ফেপিল; গ্রীসের 


প্রতিফল 


তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া, 


১৮৩ 


দীর্ঘ বর্শার কাছে ইহার] ঘে'সিতে পাকিলি না। অবশেষে 
নিরাশ হষ্য়া পাগলের মত শক্রপ্র অস্ত্রয়ুখে পড়িতে 
লাগিল। সে ভীষণবেগে গ্রীকৃসৈন্য টলেটলে হইল-_ 
কিন্তু টলিল ন।' নি 

পরে যখন বেণা পড়িয়া আসিল, স্থ্যঃদেব পশ্চিম- 
আকাশের একরাশি মেঘের তলে ডুবিয়। গেলেন; আর 
মানুষের রক্তগন্ধে লুক্ধ শগাল অদূর বনমধা হইতে উল্লাসে 
চীৎকার করিতে লাগিল, রাঁজগুতদের শেষ বার তথন 
ভাঙ! অসির প্রচগ কোপে একজন মেকিওনীয়কে হত ও 
একজনকে আহত করিয়া মূচ্ছিত হইয়। প়িলেন» শক্রর 
বর্শা তার পাঁঞজজর ভেদ করিয়। চলিঘ। গিয়াছিল। 

সেকেন্দর সাচের ভারত আক্রমণের পথ এমনি করিয়। 
নিপ্ষপ্টক হইল। দিথিজয়ী বীর, চন্দনের হাতে মেসেগার 
শাসনভার দিয়া, পূর্বদিকে সৈন্য চালনা কিলেন। 

(২) 

চন্দনের কুটবুদ্ধি সেকেন্দর সাহ ঠিক ধরিতে্পাকিষ্মা- 
ছিলেন। আর "বুনিতে পারিরাছিলেন যে, একট। নূতন 
রাজ্যকে বশে আনিতে এমনি লোকের প্রয়োজন। 
সামান্ত সেনা চন্দন তাই একট।| রাঙ্জের রাঙা হইল; 
পচ-শ গীকৃসৈনা তার হাঁঙগত মানিয়া চলিতে লাগিল; 
অশ্বকিনয়র। ত চিনিতেই পারল শা, এ কোন্‌ চন্দন । 
এ কি সেই_যে নিঝারণীর কুলে বপিয়া পাথরের উপর 
হেলিয়া পড়িয়া পাহাড়ী বালকদের কাছে সিন্ধুনদীর 
বিশাল জলধাণার গল্প করিত? যে বাপ্রবেলা কুটীরের 
আঙ্গিনায় আগুন পোহাইতে পোহাইতে মেসেগার 
পিত। পুত্র কন্যার কাছে বাঁজপুতানার মরুভূমির কথা 
কঠহিত? যে হিংবনের কোণায় কোণার পাথরের সৈন্য 
সাজাইয়! মেসেগ। শিশুদের বুদ্ধকৌশন শিখাইত? একি 
রে অপরূপ খেপ! ! 

চন্দনও ভাবিল--এ একট| ভাগ্যের খেলা! অথচ 
তাও মনে হইল না, যেঃ খেলা যখন-তখনই ভাঙ্গিরা 
যাইতে পরে । তাই খন ভোরবেলা দরবার করিতে 
বসিলে শ্রীকৃসেন। * তাকে কুরণীণ করিত, যখন কোন 
গল্পের সাথী বৃদ্ধ অশ্বকিনয় ভয়ে কাপিতে কীপিতে তার 
রাজন বিচারের আবেদন লইয়ী আমিত, সন্ধ্যাবেলায় 


৯৮৪ 


সুবর্ণ তরঙ্গমালাকে যখন সে নিতান্ত আপনার বলিয়া 
ভাবিত, তখন, আনন্দে, গর্বে আশায় তার বুকের 
ভিতরট। পৰিপূর্ণ হইয়া উঠিত; একটা মন্ততা তাকে 
সমস্ত ভুলাইয়। রাখিত। সে ভাবিত, ছুনিয়ায় যতট। স্ুথ 
আছে, সে ই তার একমাত্র মালীক। 

এমনিভাবে কিছুদিন কাটিল। 

একদিন চন্দন বিচারে বসিয়াছে। একজন অশ্বকিনয়- 
রমণীর শিশুপুত্র এক গ্রীকৃবীরের ঘোড়ার পায়ের তলায় 
পড়িয়া নিষ্পেষিত হইয়া গেছে, তারই বিচার । রমণী 
সঙ্জল করুণ নেত্রে বলল “দেখ রাজা, আমার সাত ছেলে 
ছিল; শালগাছের মত উচু, বাঘের মত বলিষ্ঠ, কার্ডি- 
কের মত সুন্খর--সাত সাতটি ছেলে--নাড়ী ছিড়িয়। 
তাদের পাইয়াছিলাম, বুকের রক্তে তাদের পালিয়া- 
ছিলাম, চোখে চোখে তাদের আগুণিয়া রাখিতাম। 
কুক্ষণে 'কালযুদ্ধ বাধিল; আমার সাতমণির হারের 
ছটি মণি 'একে একে খসিয়। পড়িল। থালি স্থৃতায় একটি 
মণি ঝুলিতেছিল, এর দিকে চাহিয়া চোখ মুদিয়া বুক 
বাধিয়া পড়িয়া-রহিয়াছিলাম। কাল তোমার তুরুক্- 
সোয়ার তার বুকের উপর দিয়! ঘোড়। চালাইয়। দিয়াছে! 
ওগে।, সে ঠাদমুখে রক্তের ফেন। উঠিয়াছিল। সে কচি 
হাড়--না না--পাপি ন। রাজা, আর বলিতে পারি না-- 
তোমার ধন্ম তোমার ঠাই।” অনাথিনা হাউ হাউ 
করিয়া কীদিয়া উঠিল; শিশুগণ তার কানা শুনিয়া 
ক।দ্িতে লাগিল; সৈন্য সেনাপতি পাইক চর চক্ষু যুছিল; 
কঠোর হইতেও কঠোর যে জল্লাদ সেও চোখের জল 
লুকাইতে এদিকৃ ওদিকৃ চাহিতে লাগিল; কিন্তু চন্দন 
টলিল না। €স রাঙ্জ-মৃত্াশিলার মত স্থির; শ্মশানের 
মত গম্ভীর ; পাষাণের মত অকর্দম। স্থির কণ্ঠে সে 
উত্তর করিল “তুরুকসোয়ারের কোন 'অপরাধ নাই। 
তোম।র পুল অসাবধান। সে আপন প।পের ফল পাই- 
যাছে। তোমার কান্নাকাটি বুথ! । যে ছত ছেলেকে 
বলি দিয়াছে, তার একছেলের জন্ত আবার ছুঃখকি ?” 

শুনিয়া হতভাগিনী নারী কপালে করাঘাত করিয়। 
বিয়া পাঁড়ল; আর সেই, আঘাতের শব্দ হঠাং যেন 


প্রবাসী- জ্যেষ্ঠ, ১৩২১ 


হুর্গপ্রাচীরে দাঁড়াইয়া সেই বিশাল পার্বত্যরাজ্যের 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
চিতানলের কাঠ ফাটার শব্দের মত চন্দনের বুকে বাজিয়' 
উঠিল। কিন্তু চন্দন নিমেষমধ্যে আপনাকে সামলাইয় 
লইলেন। 

দিনও গেল ন।-প্রহরও গেল না-দণ্ডও গেল না_ 
পাঞ্জাৰ হইতে খবর আসিল সিম্ধুরাঞ্জের সাত হাজার 
সৈন্য ও সাতজন সেনাপতি সেকেন্দর সাহের যুদ্ধে 
হত হইয়াছে। চন্দন অমনি লীফাইয়। উঠিয়া বিল 
“সৈন্টের সেবা! সৈন্ভত আমার সাত পুত্র--আলোরের 


, সেনার সরছ'াক। ননী 1”, 


চন্দন নৃতন রাজ্যের দিকে চাহিলেন না, নৃতন 
রাজপদের দিকে চাহিলেন না--সব ফেলিয়!, সৈম্তসা মত্ত 
মন্ত্রী সেনাপতি সব ছাড়িয়া ঘোড়ায় চড়িলেন; পাগলের 
মত তারতবর্ষের দিকে 'ছুটিয়। চগিলেন। 

উন্মন্ত উপদেবতার মত চন্দন ছুটিলেন। পোয়াপথ 
যাইতে ন। যাইতে যুখে ফেন] উঠিয়া ঘোড়াটি মার পড়িল, 
হাতে ছিল সোনার অঙ্জদ, তাই দ্বিয়া এক পার্বত্য 
ঘোড়া কিনিয়া লইয়।! আবার ছুটিলেন। কিছুদূর গিয়। 
এক পার্বত্যন্দী লাফ দিয়া পার হইতে সেটিও পা 
ভাঙ্গিয়া চিত হইয়া পড়িল। তখন গলার মাল (ফেলিয়া 
দিয়া কিনিলেন আর এক ঘোড়া । এমনি করিয়। 
অশ্রান্ত দ্রিবল আনিদ্র রজনী ছুটিতে ছুটিতে, কোনদিন 
বা ফলাহারে, কোনদিন বা জলাহারে, কোনদিন বা 
অনাহারে কাটাইতে কাটাইতে, আধমরার মত চন্দন যখন 
আলোরে পৌছিলেন, তখন সেখানকার দগ্ধ গৃহসমষ্টির 
তন্মরাশি হইতে ধু'য়ার কুগুলী বিগতদুর্দেবের স্থৃতির 
মত থাকিয়া থাকিয়া কীপিয়া উঠিতেছিল। অস্থির 
চিত্তে তিনি বাড়ীর খোজে চলিলেন। কোথায় বাড়ী? 
কেবল পোড়া অঙ্গার, আর আধপোড়া শবের রাশি। 
ঘরের আধপোড়া খোটাগুলি সন্ধ্যার আলোকে মহাশ্বশা- 
নের প্রেতের মত দাড়াইয়৷ আছে। কার ব্ড়ী কোথায় 
ছিল, তার চিহ্ছমাত্রও নাই ! 

চন্দন পাগলের মত ছুটিতে লাগিলেন। পথে এক 
কৃষকের সঙ্গে দেখা । “তুমি কে হে?তুঁম কেহে? বীরের 
সেরা বীর আলোরের সেনার সরছ"াক ননী সাতভাই 
রাঠোরের খবর জান?” 


২য় সংখ্য। ] 


“সাত ভাই রাঠোর 1? 


“হা হা! আলোধের সেনার সরছ"াক। ননী সাতভাই 


রাঠোর !?, 

«ইঃ 1 তারা কি ভয়ঙ্কর লড়েছে !” 

“তারপর ?” 

“তারপর সেকেন্ডুর সাহের অস্থরের মত সেনাদলকে 
তিন তিন বার হটিয়ে দিয়েছে। 

“বেঁচে আছে তার] ? বল বল-_-শীদ্র বল--সাত ভাই 
রাঠোর”-- 

“সাত তাই ত নয়, সাতহাজার সৈন্য! ভূবনবিজয়ী 
বীর সেকেন্দর তাদের বর্শার যুখে পড়তে পড়তে বেঁচে 
গেলেন ।” 

“আর তাঁরা সাত ভাই?” 

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তারা সাত ভাই লড়ল-আলোরের 
দ্রশহাজার সেনা তখন প্রাণ দিয়েছে ।” 

“তারপর ?” 

“তারপর রাজাকে আর হয় মন্ত্রীকে পালাতে বলে 
তার এক-শ মাত্র টসন্ নিয়ে লড়তে লাগল।”? 

“আবে লড়তে লাগল?” 

“উঃ! সেকি ভয়ঙ্কর লড়াই। অন্ধকার চারধারে 
ঘিরে এসেছে-গ্রীকৃদের ঘোড়াগুলি ঘন ঘন চীৎকার 
করছে-_সেকেন্দরের পাঁচ-শ নূতন সৈন্য লম্বা লন্বা! বর্শা 
পেতে সার বেধে তেড়ে আস্ছে”-__ 

“আবার নূতন সৈন্য ?? 


“বাছা বাছা--গ্রীকৃূসেনার সার পাচ-শ নৃতন 
সৈন৮-- 
“হায় হায়! তারপর %” 


“আলোরের এক-শ সৈন্য তখন করে কি? তারা সার 
বেধে বুক পেতে দাড়িয়ে “শিবশভ্তু' বলে চীৎকার করে 
উঠল, আৰু এক সঙ্গে এক-শ বর্শা শক্রর কপাল লক্ষ্য 
করে ছুটুল।" ০ 

“আর সাত ভাই ?”-- 

“এক-শ বর্শা এক-শ শক্রর কপাল ভেদ করে' চলে' 
গেল-কিন্তু বাকী চার-শ'র চার-শ" ঘোড়া আলোরের 
সেনার বুকের উপর দে" ছুটে চল্ল 1” 


প্রতিফল 


১৮৫ 


“তারপর ?” 

“তারপূর আর কি? কাল সকালে ছয় মন্ত্রীকে শুলে 
দিয়েছে ।” 

“আর তারা সাত তাই? আলোরের সেনার-_ 
সরছণক। ননী সাতভাই রাঠোর? 

“তারা বীর 1” 

“বেচে আছে তার ১” 

“কোথাকার বৃদ্ধ তুমি? বীর কিবাচে? অই তারা 
বীরের মত শুয়েছে।” 

“কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?” 

“বীরের মত শুয়েছে। কাল! নাকি হে তুমি %” 

“কোথায় % কোথায় শুয়েছে তারা ৭” 

“অই _অই ভন্মরাশির নীচে-_আলোরের সাতহাজা 
ঘর জ্বলে" তাদের চিত| রচনা হয়েছে 1” 

“চিত 7” 

“হ) গো হা1। শাশান! চিতা ।_-আর , প+ঞ্জেনে 
তোমার সঙ্গে বকতে ।” খলিয়া কৃষক চলিয়া গেল। 
চন্দন প্রথম কিছুক্ষণ জড়ের মত দ্রাড়াইয়া রহিল; 
লোকটার কথার জাল তার বাাছে কেমন এক কুহেলিক1- 
»য় ম্বপ্রকাহিনীর ঘত ঠেকিতে পাখিল। গভারপর 
যখন মাথা একটু ঠাণ্ডা হইয়া আদিল, চাবিদিকের 
ধ্বংসের দৃষশ্তঠ যখন পরিষ্কার অর্থ লইয়া চক্ষুর উপর 
তাসিয়া উঠিণল-_ সঙ্গে সঙ্গে যখন ম্যালেরিয়া.কম্পের 
মত ব্যাপক, সাপের বিষের মত তীব্র, পাপের অন্রুতাপের 
মত মন্দস্পর্শা এক বেদনা তার সমণ্ত অন্তরকে পীড়িত 
করিয়া তুলিল, তখন হতভাগা কপালে ঘ। দিয়া বুক- 
ফাটা সুরে ফুকারিয়া উঠিল-_ “হায়রে হায়! এই কি 
আমার তর বৎসর গ্রীকৃসেবার পুরঙ্কার %” 

তখন চাদ উঠিয়াছে; মরুদেশের চাদের অবাধ 
আলে। সে মহাশ্মশানের উপর ডাকিনীর অন্রহাসির মত 
পড়িয়াছে । চন্দন তীব্র কটাক্ষে একবার আকাশের দিকে 
চাহিয়া যত্ত দগ্ধ গৃহের ভক্মের স্ত,প সরাইতে লাগিল । 

ধীরে ধীরে বাজি শুন্ধ হইয়া গেল। টাদ পুবদিকে 
উঠিয়াছিল ; পশ্চিমর্দিকে হেলিয়া পড়িল। প্রহবী পাখী 
প্রহর ড্টুকিয়া সেই আকাঁশপাঁতীলব্যাপী নীরবতাঁকে 


১৮৬ 


বিছ্যদ্দীর্ণ অন্ধকার মত আরও গভীর করিয় তুলিল।' 
তাল বেতালের মত 


চন্দনের তখনো বিরাম নাই। 
অক্র।ত্তভাবে সে কেবল তন্মস্তপের পর তম্মপ্ত,প সরাই- 
তেছে। অবশেষে একরাশি পোড়। খঘোড়ার নীচ হইতে 
সাতটি আধপোড়া শবদেহ বাহির হইল । চিনিবার উপায় 
নাই সেগুলিকে ; চামড়া পুড়িয়া গিয়াছে, চোখ ফুটিয়। 
গিয়াছে, ৫ঠট গলিয়। গিয়া দাতের সারি বাহির হইয়া 


পড়িয়াছে। চন্দন সেগুলিকে একত্র করিয়া দেখিতে 
ল/গিল। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ভীবণ হাস্তে চীৎকার, 


করিয়! উঠিণ “প্রতিফল! প্রতিফল ! প্রতিফল !” 
তারপর চন্দনকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। কিন্ত 
অনেক দ্রিন গধ্যন্ত, গভীর পাত্রে খখন সংসাপ নীরব 
হইয়ু। যাইত, পশুপাখী মানুষ যখন গভীর স্বপ্পে ডুবিয়া 
থকিত, যখন গাছের পাতায় ও আকাশের নীলিমায় 
মায়াবী রঙ্গনী স্তম্তন মন্ত্র পড়িয়া বাখিত, তখন গ্রামের 
গৃ্হরা, ঘুম ভাঙ্গিলে শুনিতে পাইত কে চীৎকার করিয়া 
বলতেছে --এপ্রতিফল ! প্রতিফল ! প্রতিফল !” 
শ্রীঅশ্িনীকুমার শশ্মা। 


তিরোধান 


(১৯) ৮ 
এই কাননে মিলিয়ে গেল আমার মারার উর্বশী, 
থে গো আমার হদ্গগনের মোহন শ্রমধুর শশী । 
তার-অধর পাক? খিশ্বফলে, 
পা'ছুটী তার থলকমলে, 
টুলঞুলি ভার মিলাইপ তমাল ঝাউয়ের অঞ্চকারে? 
হর্ষ তাহার পরশ তাহার-কুস্থমধাশির গন্ধভারে। 


অঙ্গ তাহার লিয়ে গিয়ে জড়াল কোন্‌ বৃক্ষপরি, 
পাখীর গানে বাজলো বলয় মুখর বন-বক্ষ তরি” । 
কিসলয়ের তাত্ররাগে 
কর ছুটা তার রম্য জাগে, 
লাবণ্য তাত্ন উঠলো ফুটে সকল তপ্বল্লীপ্রাণে, 
শতায় পাতায় দুকুল ভুলে, নূপুর বাজে বিল্লীত্বানে। 


শ্রবাসী-_ জ্যৈষ্ঠ, ১৬২১ 


| ১৯৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


(২) 

মনের বনে মিলিয়ে গেল আমার মায়ার অপ.সরী, 

নয়নে আর পাইনাক তায় ফিরেনা সে রূপধরি। 
চুলগুলি তার গভীর কালো, 
নিরাশাতে তাই মিলালো, 

রক্ত চরণ উঠস্ে ফুটে গভীর রাঙ। যন্ত্রণাতে, 

হরষ তাহাপ পরশ তাহার জাগছে রথ! সান্তবনাতে | 


লাবণা তার, মোহ হয়ে ফেললে মোবে অন্ধ করি, 
তাহার হাসি আবেশ হয়ে উঠণো! হিয়ার বন্ধ, তরি? । 
স্বপন হয়ে বসন উড়ে 
মনের চোখে বেড়ায় ঘুরে, 
তাহার আশ। তালবাস। সঙ্গে সে যে লক্ষপাকে 
হয়ে স্বতির নিবিড় লতা জড়ালো এই বক্ষটাকে। 
শ্রীকালিদাস রায় । 


"পা পেনিস 


ধন্মপাল, 


| “গাপালদেব ও তাহার পুত্র ধন্মপাল সপ্তগ্রাম হইতে গোড় 
খাইবার রাজপথে ঘাইতে যাইতে পথে এক ভগ্মমন্দিরে রাত্রিষাঁপৎ 
করেন। শ্রভাতে ভাগারথী তীরে;এক সন্যাসার সঙ্গে সাক্ষাৎ হর 
সন্নযানী তাহাদিগকে দস্থ্যশুঠিত এক গ্রামের ভীষণ দৃণ্ঠ দেখাই 
এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন হুর্ণে লইয়। যান। | 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
আর্তত্রাণে 
অপরাঞে সন্গ্যাসা তাহার অতিথিদ্রকে লইয়া বিশ্রামের 
জন্ত পুনরায় সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাহাব। 
পালক্ষের উপরে উপবিষ্ট হইলে সন্ন্যাসী গোপালদ্েবকে 
বলিণেন, “গোপাশদেখ ! তুমি নিজ্ঞাসা করিতেছিলে-_ 
এ গৃহ কাহার ? ইহ] দ্েখিয়। তোমার কি মনে হয়ে, 
ইহা! গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর আবাস ?” 
গোপাল না। যেরূপ দুভেদ্য স্থানে ইহা নিশ্মিত 
হইয়াছে তাহা দেখিয়া বোধ হয়, ইহা যুদ্ধব-ব্যবপায়ীর 
গৃহ। শত্রুর আকম্মিক আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার 
জগ্ঠ জলবেষ্টিত স্থানে ইহা নিন্দিত হইয়াছে। 
ইহা ত গৃহ নহে, একটি সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য ছুর্গ। 


প্রশু! 


২য় সংখ্য। ] 


সম্্যাসী ।-_ গোপালদেব ! সত্য সত্যই ইহা যুদ্র-ব্যব- 
সায়ীর গৃহ । ইহা এই অঞ্চলের ভূত্বামীর দুর্গ । প্রভাতে 
যে গ্রাম দেখিয়া আসিয়াছ, তাহা এই ছুগন্থীমীর 
অধিকারতুক্ত ছিল। 

গোপাল।-_ তুর্গস্বামী জীরিত থাকিতে তাহার 
অধিকারে দস্যু তস্কুরে অত বড় বৃহৎ এামখানিকে 
শ্বশান করিয়। গেল, দুর্গশ্বামী তাহ) নির্ধিিকার চিত্তে গর্গে 
বসিয়া দেখিল? 

সন্ন্যাসী ।-- এ কথা স্বীকার করিতে হইলে মহাবীর 
নরবশ্নীর প্রতি অবিচার করা হইবে। দস্থ্যুগণ যখন 
গ্রাম নুন করিতে আপিধ়াছিল, তখন নরবন্মা মহাঁ- 
প্রস্থানের পথে যাত্রা করিয়াছেন, তাহার পুব্বে ছুগ 
স্বামীহান হইয়াছে। দুর্গধামীগণ্যে সহিত পঢেকবী”র 
সামন্ত রাঁজগণের বনুবর্ষব্যাপী বিবাদ ছিল। যতওদ্দিন 
দেশে রাজা ছিলেন, রাঞশক্তি অগ্রুতিহত ছিল? ততদ্দিন 
দুর্বল দুর্ম্বামীগণ প্রবলের গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশ যখন অরাজক হইল তখন 
ঢেক্কদীয়রাজ অনায়াসে দুর্গঙামীর আধকার গ্রাস 
করিলেন। পৈত্রভূমি রক্ষা করিতে গিয়া বৃদ্ধ নরবন্মা 
প্রাণ হারাইলেন। তদবধি এই গৃহ জনশুণ্ঠ ছিশ। 

গোপাল ।__ তবে গ্রাম লুখঠন করিল কে ? 

সন্ন্যাসী ।_ ঢেক্করীয়রাঞ্জ অবশ্য গ্রাম পুন করিতে 
আসেন নাই। দস্থ্য তঙ্করে গ্রাম ধ্বংস করিয়।ছে। 

গোপাল ।-_ গ্রামের নৃতন অধিকারী কি প্রঙ্জারক্ষ। 
করিতে চেষ্টা করেন নাই? 

সন্ত্যাসী।-_ তখন গ্রামের অধিকারী কে গ্রামপাসী- 
গণই তাহ জানিত না। চেক্করীর রাজা পরসিংহ তখন 
স্ছদুর দৃক্ষিণে সপ্তগ্রাম পন্দরে লুনে ব্যপ্ত। তাহার 
সৈম্তগণ যখন বাজন্ব গ্রহণ করিতে আসিত, তখন 
গাযবাসীগঞ্চ রাজস্ব প্রদান করিত। কিন্তু স্বেচ্ছায় তাহার 
কাহাকেও কর দিত না। সুতরাং বিপদের প্ময়ে কেহই 
তাহাদিগকে সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হয় নাই। 

গোপাল ।__ এত বড় গ্রাম, ইহার অধিখাসীগণ কি 
'আত্মরক্ষ। করিতে সমর্থ হয় নাই।' 

সন্ন্যাসী ।-- এখন দস্থ্যগণ সুশিক্ষিত সেনা লইয়া গ্রাম 


ধর্মাপাল 


৮৮৭ 


"বা নগর আক্রমণ করিয়া থাকে, তাখাদিগের আক্রমণ 


হইতে - ৃ্‌ 
সন্ন্যাসী কথ। শেষ হইবার পুর্েই দূরে সজোরে 
বংশীরব হইল? তাহা শুনিয়। সন্ন্যাসী বুস্ত'হইয়া উঠিয়া 
ধাড়াইলেন । পুনরায় বংশীরব হইল, তাহ শুনিয় 
সন্যাসী বলিলেন “গোপালদেব ! কি বিপদ হইয়াছে। 
বুঝিতে পারিতেছি না, আমি দেখিয়া আসি ।” * 
গোপালদেবও গাত্রোখান করিরা কহিলেন “আমিও 


, আপনার সহিত আদিতেছি।” 


কিন্ত তাহারা কক্ষ হইতে বাহির হবার পূর্বেই 
গৌর আপিয়। দুয়ারে দাড়াইল। সে সন্াসীকে 
প্রণাম করিতে ঘাইতেছিল, কিন্তু সম্পঈগাপী তাহাতে 
বাধা দিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন “গৌর কি হইয়াছে?” , 

গৌর বলিল "প্রভু! মধ্যম প্রন্$ আসিয়াছেন, আমি 
তাহাকে পারে রাখিয়া আপনাকে পশংবাদ দিতে 
আসিতেছি।” ৃ » ০ 

সন্ন্যাসী ।- তাহাকে পারে রাখিয়া আসিলে কেন? 

গৌর ।-_ আপনি যদি কিছু মনে করেন? 

সন্নাসী।-_ তুই শীপ্ধ তাহাকে লইয়া আয়। 

গৌর বাহির হইয়া গেল। সন্ন্যাসী অন্ঠমনক্ক হইয়া 
গৈরিক বসনের উপরে বন্ম পরিধান কনিতে আবন্ত 
করিলেন, তাহা দেখিয়া গোপাল ও ধন্মপাল স্ব স্ব ধন্ম 
গহণ করিলেন। ইহতিমধো আর একজন সন্ন্যাসী 
আসিয়। সন্যাসাকে প্রণাম করিল। সন্যাসা তাহাকে 
পিজ্ঞাসা করিলেন “অমৃত কি সংবাদ ??, 

অমৃত ।-__ প্রত! বড়ই খিপর্দ। গোকর্ণের গ্রাম 
খামিনী সংব।দ দিয়া পাঠাইয়াছেন বে, অগ্য রাত্রিতে গ্রামে 
দস্যু আসিবে, তাহারা সংব।দ দিয় পাঠাইয়াছে। গ্রাম- 
ামী রঘুসিংহ ছুই বৎসর পূর্বেব__ 

সন্যাসী।- সে সংবাদ আমাকে দিতে আসিয়াছ 
কেন-? 

অমৃত + প্রঃ! উপায়ান্তর না দেখিয়া । আমাদ্িগের 
গ্রামে এখন কেহ নাই। সমস্ত সেবক লইয়া অচ্যুতী- 
নন্দ ভাগীরথী-পারে শশ্ত সংগ্রহ করিতে গিগ্রাছে, ছুই তিন 
দিন পরে, ফিরিবে। 


৯৮৮ 


সন্্যাপী।-__ গোবর্ধনে তোমর। কয়জন আছ? 

অমৃত।__ একা আমিই ছিলাম। সেই লুন্তই আপ- 
নাকে সংবাদ 'দিতে আসিয়াছি। গোকর্ণে শ্বামী- 
পুগ্রহীনা দূর্ঘ্বামিনী ব্যতীত আর বড় একটা কেহই 
নাই। অধিকাংশ গ্রামবাসী দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে 
মরিয়। গিরাছে। ঘাহ।রা অবশিষ্টও ছিল, তাহার। 
দেশ অরাঞ্জক দেখির।, গ্রাম স্বামীহীন দেখির। দেশান্তরে 
পলায়ন করিয়াছে । গ্রামে স্ত্রী ও শিশুর ভাগই অধিক। 
যে কয়জন পুরুষ আছে তাহার] দম্থাদলের সম্মুখে অধিক- 
ক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিবে না। 

সন্ন্যাসী মন্তকে হস্তাপণ করিয়া বসিয়া পড়িলেন, 
দীর্ঘানশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “অমৃত, তবে উপায় ?” 

সপুত্র গোপালদেব কক্ষের পারে দাড়াইয়া সমস্ত 
কথ শুনিতেছিলেন, তিনি অগ্রসর হইয়া সন্যাসীকে 
সবোধন করিয়। কহিলেন, "প্রভু! যুন্ধ ব্যবসায়ে জীবন 
অন্ন্র্াঠিত করিয়াছি, পুত্রকেও এই ব্যবসায়ে শিক্ষিত 
করিয়াছি, সুতরাং আমরা থাকিতে আর্তত্রাণের জন্ত 
আপনার লোকাভাব হইবে না।” 

সন্ন্যাসী মস্তক অবনত করিয়া! চিন্তা করিতেছিলেন, 
তিনি গোপালদেবের দিকে চাহিয়া কহিলেন “গোপাল- 
দেব! যাহার। সংবাদ দিয় ছরগ আক্রমণ করিয়া থাকে, 
তাহারা সাধারণ দন্ুযু বা তন্করনহে। দেশ অরাজক 
হইলে, চিরকলই প্রবল ছর্বলকে গ্রাস করিয়। থাকে; 
ইহাই মাতস্যন্যায়। রঘুসিংহের বিধবাকে অনাথা ও 
আশ্রয়হীন। দেখিয়া তাহার অধিকারের প্রতি প্রতিবেশী 
বহু সামস্তরাজের লোলুপ দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহারাই দেশের 
দন্্য তস্কর। হীনবল ধাঞ্গশক্তি যখন অত্যাচারী 
হুন্গামীগণকে আর নিবৃত্ত রাখিতে পারে না, তখন 
সকল দেশেই এইরূপ 'মঅবন্থা হইয়া থাকে । অমৃত ! 
কে গোকর্ণ লুন করিতে আসিতেছে ? 

অমুত।-_ জ্ীীপুরের নারায়ণ ঘোষ। 

সন্ন্যাসী ।-_ বসুদেব ঘোষের পুত্র ?. 

অমুত ।-- হা। | 

সন্াপী।-- গে।পালদেব, শত শত সুশিক্ষিত বশ্মীরৃত 
সৈনা লইয়া নারায়ণ ঘোষের পুজ গোকর্ণ লুল. করিতে 


প্রবাসী-_জ্যেষ্ট, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আসিবে | আমর! চারিজনে কতক্ষণ তাহাদিগকে 
বাধা দিব? 

গোপাল ।-- প্রভু! আর কিছু করিতে পারি আর ন! 
পারি, একবার ত বাধা দ্রিব। গোকর্ণে কিদুর্গ আছে? 

সন্্যাপী। - আছে। কিন্ত তাহা নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। 
সে ছুর্গ রক্ষা করিতে হইলে বহু সৈন্যের আবশ্যক: 

গোপাল ।-- গ্রামে কত লোক অস্ত্র ধারণ করিতে 
জানে? 

অমৃত ।-_ পঁচিশ জনের অধিক হইবে না। 

গোপাল।-_ তাহাতেই যথেষ্ট হইবে । নিকটে আর 
কোন স্থানে সহাষ্য পাওয়া যাইবে কি? 

সন্ন্যাসী !-_ উদ্ধারণপুরে সংবাদ দিতে পারিলে হয়, 
কিন্তু কে সেখানে সংবাদ দিতে যাইবে ? 

গোপাল ।- কেন, গৌর ? 

সন্ন্যাসী ।- সে ভয়ে পথেই মরিয়া থাকিবে । 

গোপাল ।-_ তবে আপনার শিষ্যকেই উদ্ধারণপুরে 
প্রেরণ করুন, আমরা তিন জনে গ্রামবাসীদিগের সাহায্যে 
সমস্তরাত্রি হূর্গ রক্ষা করিব। 

সন্যাসী।-_ পাবিব কি? 

গোপাল ।-- পারিতেই হইবে । বিলব্দে প্রয়োজন 
নাই। গোকর্ণ এখান হইতে কতদ্বর হইবে? 

অমৃত ।-_ প্রায় তিন ক্রোশ হইবে। 

গোপাল।-- উত্তম। গাত্রোথান করুন 
যাত্রা করিব। 

গৌর ভেলায় তাহাদিগকে পার করিয়া দ্িল। 
গোপালদেব পার হইয়। দ্রেখিলেন যে, তাহাদ্দিগের অশ্ব 
দুইটির সহিত আরও ছুইটি অশ্ব বাধ রহিয়াছে । চারি 
জনে অশ্বারোহণ করিয়। জনমানবহীন গ্রাম্যপথ অবলম্বন 
করিয়। চলিলেন। রাজপথে উপস্থিত হইয়! নৃতন সন্ন্যাসী 
তাহার্দিগের নিকট বিদায় লইয়া দক্ষিণাভিতুথে চলিয়। 
গেলেন। তাহারা তিনজনে ভরত অশ্বচালন। করিয়। 
উত্তরাভিমুখে চলিলেন। 

এক ক্রোশ পথ চলিয়। সন্ন্যাসী সগুগ্রামের রাজপথ 
পরিত্যাগ করিলেন। পথের উভয় পার্খে আতর পনসের 
নিবিড় বন, তাহার ভিতর দিয়া একটি বক্র সন্ধীর্ণ পথ 


এখনই 


২য় সংখ্য। ] 


৮ এ 


পশ্চিমাভিযুখে চলিয়া গিয়াছে, তিন জনে সেই পথ 
অবলদ্ন করিলেন । গোপালদেব বিম্মিত হইয়া দেখিলেন 
ঘে, সুদীর্ঘ পথের কোন স্থানে মন্থুঘ্য আবাসের চিহ্নযাত্রও 
নাই; স্থানে স্থান তাল, তমাল, তিন্তিড়ীর ঘন আবরণ ভেদ 
করিয়। ক্ষুদ ক্ষুদ্র গ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইতেছে । 

পথ বনঘুক্ত হইযু$ একটি পুরাতন নদীগর্ডের পারব 
দিয়া চলিতেছে, সন্নাসপী অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া 
কহিলেন “গোপাল, দেখ, ইহাই তাগীরখীর পুরাতন 
গন” পথের উভর পার্খে নিখিড় বন, বেতসী লতার 
ণন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। সপ্ধার অবাবহিত পুর্বে 
সন্যাসী জিশু(সা| করিলেন «কে £? গোপালদেব বিস্মিত 
হইয়] চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিছুই দেখিতে 
পাইলেন না, আশ্চর্্যান্িত হইয়া সন্নাপীকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন পপ্রভু, কাহার সহিত কথা কহিতেছেন ?” 
সন্নাপী কোন উত্তর না দিয় উহার দিকে মুখ 
ফিরাইলেন। গোপালদেব দেখিলেন, লৌহফলকমুক্ত 
দ্বিহস্ত পরিমিত শর সন্নাপীর উদ্পীষ ভেদ করিয়াছে। 
তিন জনেরই শিরস্ত্রণ আসনের সম্মখে আবদ্ধ ছিল, 
বাক্যব্যর না৷ করিয়। সকলে উব্ণীষের পরিবর্তে শিরস্ত্রাণ 
গ্রহণ করিলেন। তরুচ্ছায়াঘন আম্রকুজের মধা হহতে 
উত্তর আমিল “তোমরা কে?” সন্যাসী হাসিয়া 
কহিলেন “তর নাই, আমি বিশ্বানন্দ 1" 

তখন অধ্ধকার হইতে একটি খন্মীৰৃত মনুষামৃত্তি 
বির, হইম্বা আপিল, সন্নাসী শিনস্ত্রাণ খুলিয়া তাহাকে 
অপণার মুখ দেখাইলেন। সে ব্যক্তি প্রণাম করিয়া 
কহিল "প্রস্তু! অপরাধ মাঞ্জনা করুন, গ্রামস্বামিনা 
আপনারই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।” সে ব্যক্তি 
বঙ্না ঢাস্তর হইতে বংশ নিশ্শিত বংশী বাহির করিয়া 
তাহ। পাদন কগিল। তাহা শুনিয়। তাহারই গ্ঠায় চারি 
পাচজন *বন্মীবৃত পুরুষ ধনুহত্তে বৃক্ষকাণ্ড হইতে 
অবতরণ করিল। প্রথম বন্মাব্ত পুরুষ, তাহাদিগের 
মধ্যে একজনকে সম্বোধন করিয়া কহিল “কেদার। 
গোবদ্ধন হইতে প্রহর আপিয়াছেন, তুমি ইহীাদিগকে দুর্গে 
লইয়া যাও।” যোদ্ধা পথ প্রদর্শন করিয়া চলিল, তিন 
জনে তাহার অন্ুুমরণ করিলেন। 


ধন্মপাল 


৯৮৯১ 


আস্কুঞ্জের অনতিদুে নদাগঞ্জে ক্ষুদ্ধ ছুগটি অবস্থিত । 
তাগীরথী যখন এই পথে প্রবাহিতা, ছিলেন, তখন নদী 
বক্রগতি হইয়া! এইস্থানে একটি কোণ স্থষ্টি করিয়াছিল, 
এই কোণের উপরই এই দুটি নিশ্ষিত। ছুর্গের 
চারিদিকে ইষ্টকনির্শিত প্রকার, প্রাকারের ছুই দিকে 
নদী, অপর দুই দিকে পরিখা! এবং পনিখার পরপারে 
আম্ব ৪ বেণুকুঞ্জবেষ্টিত গোকর্ণ গ্রাম । পরিখ্টার উপরে 
কাঠনিশ্মিত একটি ক্ষুদ সে, দুর্ঘবাসীগণ শক্র আগমনের 


, গঁতীক্ষায় তাহ। উঠাইগ্| ব্রাখিয়াছে, সেতুর পরিবর্তে ছুইটি 


বংশদণও পিখার উপর পতিত রহিয়াছে । 

অশ্বারে।হী দেখিয়া ছুর্গাভান্তর হইতে একজন জিজ্ঞাস! 
করিল “কে ঘায় %” 

পথপ্রদর্শক উত্তর করিল “আমি কেদার, গো বর্ধন 
হইতে পঙ বিশ্বানন্দ আসিয়াছে, সেহ নামাইয়া দাও1৮ 

সে বাট ছুগাভ্যন্তর হইতে উত্তর করিল “মহারাণীর 
অনুমতি ব্যতীত পারিব না, তোমরা প্র স্থানে দাড়া 9০ 
সে বাক্তি অল্পক্গণ পরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল "সেতু 
নামাইতেছি । লৌহশৃঙ্খপাবদ্ধ সেতু ধীরে ধীরে 
অবতরণ করিল । শু্যাস্তের অব্যবহিত পরে অশ্বারোহী- 
বয় গোকর্ণ ছুগে প্রবেশ করিলেন । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
আগ্রদাহে। 

আগন্তকত্রর ছুর্ণে প্রবেশ করিয়। দেখিপেন যে পথের 
উভয় পাশে বহু বশ্মাঙত সুসঙ্জিত ঘোদ্ধা দাড়াইয়। 
আছে। তোরণের সম্মুখে একজন বষাঁয়ান যোদ্ধপুরুষ 
দড়াইয়। তাহাদিগের অন্য অপেক্ষা কিতেছেন। তিনি 
প্রথমে সন্ন্যাসীকে চিনিতে পাবেন নাই, কাণণ সন্ধ্যার 
অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিতেছিল। সন্ন্যাসী তাহা 
বুঝিতে পাগিলেন, বুনিয়া একপদ অগ্রসর হইয়া বলিলেন 
“আমি বিশ্বানন্দ, গোবদ্ধীন মঠ হইতে আসিতেছি।” 

বৃদ্ধ তাহার নাম শুনিবামাঞ্ প্রণাম করিয়। 
কহিলেন, “প্রহু। মন্জনী করিবেন, আপনাকে কখনও 
বন্ম পরিধান করিতে দেখি নাই, সেই জন্যই চিনিতে 
পারি নাই ।” 


৯৯১০ 


সন্ন্যাসী ঈষৎণহাস্ত করিয়া কহিলেন “তাহাতে আর 
&ক হইয়াছে? তুনি বোধ হয় উদ্ধব দোষ ?) 

বৃদ্ধ বলিল “আজ্ঞা ই11”) 

সন্ন্যাসী দেশের যে প্ুকম অবস্থা হইয়াছে, যেরূপ 
কাল পড়িয়াছে তাহাতে সন্ন্যাসীৰ অস্ত্রধারণ কিছুই 
বিচিপ্র নহে। অনেক সন্গাসীই বন্ব ধারণ করিয়াছে, 
দেবকাধ্য, পর্ধিতাগ করিয়া নরহতার জন্ত অস্ত্র ধারণ 
কবিতে বাধ্য হইয়াছে । আজি আমাকেও এই বৃদ্ধ 
বয়সে বন্্ ধারণ করিতে হইয়াছে । উদ্ধব, 
গোবদ্ধন মঠে এমন কেহ নাই যাহাকে প্রাতঃখ্খরণীয় রখু 
সিংহেন আশ্রয়হীন পরিবারের সাহায্যে লইয়া আসি। 
আমি বিশ্বানন, আমি বড় অহঙ্কার করিয়া বলিয়।ছিলাম 
বে,গোবর্ধন মঠের অস্তিত্ব থাকিতে দেশে আর্তত্রাণের 
জন্ত লোকাভাব হইবে না । কিন্ত আজি আমিও নিরুপায় 
নিঃসহায়। অমৃত আসিয়া খলিল যে গোকণে দস্থা 
আঃফ্িতিছে। সে দস্ত্য অপর কেহ নহে, বাস্থ ঘোষের 
পুত্র নারায়ণ ঘোষ। শারায়ণ ঘোষের পরিবর্তে 
তাহার পিতা যদি আসিত তাহাতেও আমি বিচলিত 
হইতাম না, কিন্তু আজ আমি বলহান। মঠে কেহই 


নাই, সকলেই ভাগীরখাপারে শহ্ত সংগ্রহের চেষ্টায় 
গিয়াছে। 
উদ্ধব ।-- প্রভু! আমরা ঘে আপনার ভরসায় 


গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা লইয়া আসিয়া! দুর্গে আয় 
দিয়াছি! তাহাদিগের উপায় কি হইবে ? আপনার 
শিদ্যগণের ভরসায় মহারাণী স্বয়ং দুরক্ষার জন্য প্রস্তুত 
হইয়াছেন, কিন্তু ছুর্গেও ভ্রিশজনের অধিক স্ত্রধারী সৈন্গ 
নাই। কি উপায় হইবে প্রভু? 

সন্ন্যাসী ।- উদ্ধব, উপায় নার!য়ণ। কোন চিন্তা 
নাই, আমি অমৃতকে দ্রুতগামী অশ্বীরোহণে উদ্ধারণপুরে 
পাঠাইয়াছঃ ঢেক্ষরীয় রাজের সেনা লইয়া সে শ্রীদ্রই 
আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিবে । বতক্ষণ তাহারা 
না আসে ততক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে হইবে। তোমাদি- 
গের রক্ষার জন্য একজন মহাপুরুষের সাহাধ্য পাইয়াছি। 
বরেল্স মগুলের সামগুচক্রচুড়ামণি গোপালদেবের নাম 
শুনিয়াছ কি? মহারাজ গোপালদেব স্বয়ং,.ও সুবরাজ 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


আজি, 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ধন্মপালদেব তোমার সম্মুখে উপস্থিত । ইহার্দিগকে 
বথোচিত অভ্যর্থনা কর । 

গোপাল।-- প্র, অভার্থনার আবশ্তক নাই, ইহা 
অভ্যর্থনার সময়ও নহে । ক্ষল্রশ্শপালনে ক্ষত্রিয় কখনও 
পরাক্মুখ থাকিতে পারে না। বূজনী আগত প্রায়, হয়ত 
দেখিতে দেখিতে শক্রসৈন্ত আসিয়। পড়িবে, সর্বাগ্রে 
দুর্গরক্ষার বাবস্থা করা আবশ্তাক | 

উদ্ধব।_- মহান্ুতব, গৌঁড়বঙ্গে এমন কে আছে যে 
আপনার বলবীর্য্যের কথা শুনে নাই? আপনি যখন 
আসিয়াছেন তখন আর গোকর্ণের ভয় নাই! প্রডু! 
আপনি স্বয়ং ভুর্গরক্ষার ভার গ্রহণ করুন, আমি মহা” 
রাণীকে আপনাদের আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিয়া 
আসি। 

বৃদ্ধ উদ্ধব পোষ অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। 
আগন্তকত্রয় ছুর্গের চাবিপাশ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
তাহারা দেখিলেন যে দ্র্গপ্রাকারের সংস্কার হইয়াছে, 
প্রাচীরের পার্খে স্থানে স্থানে বৃহৎ কটাহে শক্রসৈন্যের 
অত্যর্থনার জন্য তৈল উত্তপ্ত হইতেছে, বশ্দাৰত এক 
একজন সৈনিক সমান্তরালে দাঁড়াইয়া পরিখার পণপার 
লক্ষ্য করিতেছে এবং প্রাকারের পাশ্বে অস্ত্রশস্ত্র সাজাইয়। 
রাখিতেছে, দেখিয়া গোঁপালদেব অত্যন্ত সন্তষ্ঠ হইলেন। 
এই সময়ে উদ্ধব ঘোষ ফিরিয়া আসিরা বলিলেন “প্র, 


মৃহারাণী আপনাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।” 
দ্রগের মধ্যস্থলে ছুর্স্বামীর গৃহ, গ্রহদ্ধার যবনিকায় 


আনৃত, দ্বারের সম্মুখে একজন দাসী প্রজপিত উল্না হস্তে 
দ্গডায়মান রহিয়াছে । উদ্ধব ঘোষের পশ্চাৎৎ পশ্চাৎ 
গোপালদেবঃ ধর্শপাল ও সন্ন্যাসী দ্বারের সম্মুখে আসিয়। 
দাড়াইলেন। উদ্ধব বলিলেন “মহারাণি, প্রঠ বিশ্বানন্ন 
ও বরেন্দ্রীপতি মহারাজ গোপালদেব সপুতরক উপস্থিত 
হইয়ীছেন।” যবনিকার অন্তরা!ল হইতে উক্ষন আসিল 
“প্রচ, আপনার ভরসার আমর এখনও উত্তর বাঁছে 
বাস করিতেছি । আমার অবস্থার কথা আপনাকে আর 
কি বলিব। শুনিলাম বারেক্রাজ স্বয়ং আমাকে রক্ষা 
করিতে আসিষাছেন। তাহার হস্তে আত্ম সমপণ করিয়া 
আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম। যদি আবশ্তক হয় তাহ] হইলে 


২য় সংখ্যা ] 


বঘুসিংহের বিধবা, পিতৃহীনা কল্যাণী ও গোকণ্ের সমস্ত 


কুলবধূ ধর্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিবে । 

সন্ন্যাসী ।-- মা, কোন চিন্তা নাই, "বুঘুসিংহেন্ দর্গে 
পুরুষাভাব, গোবদ্ধন মঠে লোকাভাব, সমস্তই তগবানেৰ 
ইচ্ছা, কিন্তু বুদ্ধ বিশ্বানন্দ জীবিত থাকিতে আপনাকে 
অস্ত্রধারণ করিতে হহর্কব না। 

গোপাল 1-- উদ্ধবদেধ, মহারাণীকে নিবেদন করুন 
ঘে, গোপাল বা ধর্শপাল জীবিত থাকিতে গোকর্ণছর্গে 
শরুসৈন্য প্রবেশ করিতে পারিবে না। 

উদ্ধবকে কিছু বলিতে হইল না, যবনিকার অন্তরাঁণ 
হইতে উত্তর আসিল "ভগবান আপনাদগকে জয়ণুওঁ 
করুন,” দ্রাসী উক্ক। লইয়। গৃহাত্যন্তরে চলিয়া গেল। 
সন্নাপীর সহিত উদ্ধব, গোপালদেব ও ধন্মপাণ ছুর্গ- 
দ্বারাতিমুখে অগ্রসর হইলেন । পথে গোপাণদেব জিজ্ঞাসা 
করিলেন *উদ্ধবদে, শক্রর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার 
জনা, ছুথের বাহিরে আপনাদের লোক আছে দেখিতে 
পাহলাম । আর কোন স্থানে কি লোক রাখিয়াছেন 1” 

উদ্ধব।__ রাখিরাছি, বণগ্রামের থাটে পাঁচজন 
খোদ্ধা লুকাইয়। আছে, তাহারা শক্রসেনার বিরুদ্ধে 
দডাইতে পারিবে না বটে, কিগ্ত সৈনা পার হইতে 
দেখণে শীন্দ আসিয়া আমাদিগকে সংবাদ দিবে। 

গোপাল । - আর কোন দিক হইতে আমবাএও 
পথ শাই ? 

উদ্ধব।__ উত্তর হইতে আসিতে হইলে রণগ্রাম 
বশীত আত কোন স্থানে ভাগীরণীগরভ পার হওয়া 
ধায় না। 

গোপাল |-- উত্তম | পণগ্রামে কি মন্ষোর আবাস 
নাই; 

সন্ন্যাসী ।-- আবাস আছে, ৩বে মনুষা নাই । 

দেখিতে দেখিতে চারিদিক অন্ধকার হইয়। গেল, 
?গের স্থানে স্থানে উক্চ! জ্বলিয়৷ উঠিল, কিন্তু" গোপালদেব 
তাহা নির্বাপিত করিতে আদেশ করিলেন। গা 
অঞ্ধকারে নিস্তদ্ধ হইয়। গোকর্ণবাসী শক্রর আক্রমণ 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। 

০€তারণের সঙ্ষুখে দ্াড়াইয়া আগন্তকত্রয় শক্রসৈন্যের 


ধম্মপাল 


১৯১ 


আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিপেন। হঠাৎ দুরে আকুপ্রে 
একটি উন! জ্বলিয়। উঠিল, পরক্ষণেই, পরিখার পাবে 
দাঁড়াইয়া একজন বলিয়। উঠিল '“য়ারে কে আছ ৭” 

উত্তর হইপ “'কে ?" নি 

আমি কেদার |”? 

“কি সংবাদ ?” 

“রণরায়ের লোক কিও্রিয়াছে।? 

'ভিতবে আসিতে বল।" 

'ধাহিরে ঘটি থাকিবে, না উঠাভয়া আনিব ?” 

“এখন থাক ।?? 

বংশদগুদ্বয়ের সাহায্যে চারি পাচজন লোক পরিখ। 
পার হইনন| তোরণের কপাটের ছিদ্রপথে ছর্গে প্রবেশ 
করিল । উদ্ধব, গোপালর্দেব ও সন্ন্যাসী তেকরণের 
পশ্চাতেই দ্রাড়াইয়। ছিলেন। গোঁপালদেব তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিতে আরন্ত করিলেন । 

“কত লোক আপিল ?” 

''আট নয় শত।” 

"সকলে পাপ হইয়াছে 

“শেষ নৌকা রণগায়ের ঘাটে পাখিণে আমরা চলিয়া 
আিয়াছি।” 

“৩খন খেলা কঠ 2) 

" স্যার কিছু পুব্বে 0? 

“উত্তম । তোমরা কয়জন এহখানেন্ থাক । উদ্ব- 
দেব! বাহিরের খাটি উঠাহয়া আনুন ।?' 

একজন সেনা বংশদণ্ড অবলম্খ:ন পরিখ। পার হইয়া 
চলিয়। গেল ও মুহুর্তের মধ্যে আর পাঁচজন সেনা 
লইয়। ছুশে প্রবেশ করিল। গোপালদেব তখন পুএকে 
সন্বোধন করিয়া কহিলেন “ধন্ম 1" এই পীচজন সেনা 
লহয়া তুমি অন্তঃপুর রক্ষায় চলিয়া বাও।১ 

ধম্ম ।-_ এখন অগ্তঃপুরে পাঠাইবার 
প্রয়োজন আছে? 

গোপাল ।_ অন্তঃপুর অরক্ষিত, তুমি ইহাদিগকে 
লইয়] দুস্বামীর গৃহদ্বারে অপেক্ষা কর । প্রাকার রক্ষার 
অগ্ঠ যদ ইহাদিগকে আবগ্তক হয়, তাহ] হইলে আমি 
তোখাকে”সংবাদ দিয়া পাঠচইব। 


সেন! কোন 


১৯২ 


পিতাকে প্রণাম করিয়া পাঁচজন সেন! লইয়। 
ধন্মপাল তোরণ পরিত্যাগ করিলেন । এট সময়ে দুরে 
উজ্জ্বল আলোক দেখ! গেল, দুর্গবাসীর৷ বুঝিতে পারিল 
যে, শত্রসৈন্ঠ ত্বাসিয়। পড়িয়াছে। আলে।ক নিকটে 
আসিল, গোপালদেব উদ্ধার আলোকে দেখিতে পাইলেন 
যে, প্রায় সহজ্র বন্মাবৃত সেনা দ্র্গাতিমুখে অগ্রসর 
হইতেছে । সর্বাগ্রে একজন অশ্বারোহী এবং তাহা? 
পশ্চাতে সারি সারি বম্মাধত যোদ্ধা। বিবাহের বর- 


যাত্রার মত এই সৈম্ভশেণী অতান্ত বিশুঙ্খলভাবে ছুগ- 


দ্বারে আমিয়৷ উপস্থিত হহপল, তাহাদিগকে দেখিয়া বোধ 
হইতেছিল যে, তাহাপা। উৎসবে যোগদান কর্ণিতে 
যাইতেছে, যুদ্ধ করিতে নহে। 

তোরণের সম্মুখে পরিখার পাড়ে দাডাহয়। একজন 
অশ্বারোহী পুরুষ উচ্চৈঃম্বরে দিজ্ঞাসা করিলেন “ছুগে 
কে আছ? তোরণ মুক্ত কর। উদ্ধব খেধ কোথায় ?” 
উদ্ধব' খোষ তোরণের পশ্চাভেই দাড়া ইয়া ছিলেন, তিশি 
উত্তর করিলেন «প্র+, ছুর্গবামিনীর আদেশে তোরণদ্বার 
রুদ্ধ আছে।? 

অশ্বারোহী ।__ শী ছুয়ার খুলিয়। দে. নতুবা তোকে 
এবং তোর ছুবামিনাকে কুক্ধুর দিয়া খাওয়াহখ । তোরা 
ভাবিয়াছিস্‌ ধে, গোবদ্ধন মঠের সন্নাসা আশিষা তোদের 
রক্ষা করিবে? তোরা জানিস্‌ না বদ্ধ শ্রগাল খিশ্বানন্ধ 
এখন দেশে নাই?” 

সন্যাসী প্রাকারের উপরে উঠিয়া বলিলেন “নারায়ণ, 
দস্তহীন বৃদ্ধ শৃগাল দেশে5ভ আছে, যি 
গহে ফিরিয়া যাও |, 

সন্ন্যাসী কথন্বর শুনিয়। অশ্বারোহা ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় 
হইয়া উঠিল, বলিপ "বৃদ্ধ, তোকে অনেক দিন মার্জন। 
করিয়াছি, এইবার তোকে সদলে গোবর্দন 
পোড়াইয়৷ মরিব।”) 

সন্ন্যাসী ।-_ নারায়ণ, ব্ব্ধ গালের গতি অপ্রতিহত, 
তাহাকে উত্তেজিত করিও না। 

এই সময়ে গোপালদেব নিয়ে দাড়াইয়। কহিলেন 
“প্রভু! বাক্যযুদ্ধের আবশ্তক নাই, আপনি নাময়। 
আসুন ।?; ১ 


মঙ্গল চাও 


মঠে 


র্‌, £ 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


* বাধ পাইয়। ক্রোধে অধীর হইয়। নারায়ণ ঘোঁষ ছু? 
আক্রমণের আদেশ প্রদান করিল । বংশদণ্ডের সাহাযে; 
সেতু 'নির্মিত হইল, কিন্তু সেতু অবলম্বনে শত্রসৈন 
দুর্গের নিয়ে আসিবামাঞজ কটাহের পর কটাহ অগ্নিবং 
উত্তপ্ত তৈল তাহাদ্দিগের উপর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল 
শক্রুসেন৷ ভঙ্গ দিয়া পণাইল । ইহার পরে একই সময়ে 
চারি স্থানে চারিটি সেতু লাগাইয়া নারারণ ঘোষের সেন 
পরিখ। পার হইবার চেষ্টী করিল, কিন্তু উত্তপ্ত তৈল ও 
ছুর্গবামীগণের শরসমূহ তাহাদিগকে পলায়ন করিতে 
বাধা করিল। এইরপে চতুর্থবাপ্ণ প্রতিহত হইয় 
নারারণ থোষ আপ ছুগ আরএমণ না করিয়। সপির। গেল 
অল্পক্ষণ পরে গ্রামে অগ্নিশিখা দেখ। গেল। বিদ্বাদ্বেগে গুং 
হইতে গুহাগ্তরে আগুন পাগিয়া। গেপ, কোথা হইতে প্রবৎ 
বয় আসিয়। অগ্নির সম্ায় হইণ। পাম হইতে শত শত 
পশুর আত্নাদ উথিত হইল, তাহ। শুনিয়া চগবাসীগং 
হাহাকার করিয়া উঠিল। ছুণবাসীগণ যখন গুহপ্াহ ং 
গহপালিত পশুঞ্লিব নিধনে ব্যাুল হইয়। উঠিল, তখ 
স্থযোগ বুঝিয়া শক্রসেন। প্রনপায় ছু আক্রমণ কিল 
নানাস্থানে আক্রাগ্ড হহয়া দুর্গরক্ষীসেন। বাতিবাস্ত হইয় 
পড়ণ। সন্নাসী, গোপালদেব ও উদ্ধীনঘেষ তিনস্থানে 
থাকিয়া ভাহাদিগকে পরিচালন। করিতে লাগিণেন। শত্র 
সেনা বাণ বার হুগপ্রাচীর আক্রমণ করিয়াও দ্ব্গে প্রবে' 
করিতে পাবিল না। 

গ্রামের গৃহগুণি জুলিয়া উঠিধার সময়ে প্রবল বা 
বহিতে আরস্ত করিয়াছিল, অগ্রিম্ষলিগগগুলি দ্রতবেণ 
গুহ হইতে গৃহান্তরে গমন করিয়া সমস্ত গ্রাম ভীষণ চিতা 
পরিণত করিয়াছিল। ছুই একটি অগ্থিস্ফুলিঙ্গ ক্রমে হুর্গ 
মধো আসিতে আরম্ত কর্ধিল, রমণী ও শিশুগণ যথাসাধ 
চেষ্টা করিয়া অগ্নি নির্বাপিত করিতে লাগিল। কিং 
গ্রামের অগ্নি যখন দুর্গের নিকটে আসিয়। “পড়িল তখ 
তাহাদিগের সকল চেষ্টা বার্থ করিয়া ভর্গভান্তরের পণ 
শালাগুলি জ্বলিয়৷ উঠিল । দেখিতে দেখিতে অট্রালিকা 
কপাটে ও বাতায়নে অগ্নি লাগিয়া গেল। ব্যস্ত হইয় 
পুরমহিলাগণ অঙ্গনে বাহির হইয়া আসিলেন। পাঁচজ, 
সেনা লইর। ধন্পাণ তখন ছুয়ারে দাড়াইয়া আছেন। 
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২য় সংখ্য। ] 


কে? 

ধর্ম ।_- মা! আমি ধর্মপাল, গোপণলদেবের পু 

দুর্গষ্বামিনী ।__- এখানে কেন 1 

ধর্ম ।__ পিতা আমাকে অন্ঃপুর রক্ষায় নিযুক্ত 
করিয়াছেন। এ 

দুর্গপ্।মিনী | অন্তঃপুর ত আর রহিল না বাপু, তুমি 
সেন। পঁ(চঙজনকে প্রাকারে পাঠাইয়। দাও । 

ধন্মপালের আদেশে সেনাগণ প্রাকারাতিম্বখে ধাবিত" 
হইল । দ্র্গশ্বামিনী কহিলেন “পুত্র! আমরা আত্মরক্ষা 
করিতে পারিব, কিন্তু এই বালিক। ভয়ে আকুণ হইয়। 
পড়িয়াছে, তুমি ইহাকে যে প্রকারে পার বরক্ষা করিও |”? 
এই বলিয়া তিনি তাহার পশ্চাতে লুক্ধয়িতী। ভয়-বিহ্বলা। 
কন্ঠার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিলেন। ধন্দমপাল অতি- 
বান কর্িয়। সম্মতি জানাইলেন ।* এই সময়ে শক্রপক্ষের 
ভীষণ য়ধ্বনিতে শ্ষুদ ছুগ কীপিয়া উঠিণ, তিন স্থানে 
ও অবওরণিকার সাহাযো তাহারা হ্গপ্রাকার অধিকার 
করিল, মুষ্টিমেয় দুগরগ্লীসেনা তাহাদিগকে স্থানচুুত 
করিতে পারিল মা। 

শূদ্ধ প্রায় শেষ হহয়া আনিয়াছে দোখয়া গোপালদেখ 
দুবক্ষীসেন। একত্র করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চাৎপদ হইতে 
ল।গিলেন। ভুগে নানাস্থান হইতে বৃদ্ধ, বালক ৫ 
বমণীগণ দুগসন্বামীর গৃহের ধ্বংসাবশেষের দিকে পলায়ন 
করিতে লাগিল । তখন ছুগধামিনী ধম্মপাণকে বলি- 
পেন “পুত্র! এখন তুমি কল্যাণীকে রক্ষা কর। নদী- 
তীরে আত্রকুঞ্জে স্ুসঙ্সিত অশ্ব আছে, শক্রসেনা 
মেদিকে খায় নাই। যদি পরিখা পার হইতে পার তাহ 
হইনে রক্ষা পাইবে । আমাদিগের জন্ঠ চিন্তা করিও ন। ৮ 

ধন্মপল কালবিলম্ব না করিয়। মুচ্ছাগতা কল্যাণী 
দেবীকে স্ৰঞ্ধে লইয়া পরিখার পারণ্থে একটি বাতায়নে 
গিয়া! দাড়াইলেন, দেখিলেন--গ্রামে তথনও অগ্নি জ্বণি- 
তেছে কিন্তু সেস্থানে শক্রসেনা নাই । এই সময়ে ছুগ- 
মধ্যে শক্রসেনা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, ধন্মপাল তাবি- 
লেন দুর্রক্ষীসেন। বোধ হয় আত্মসমপণ করিল। তিনি 
কটীবন্ধ দৃঢ় করিয়া, স্বপ্ধে কলাণীর দেহ লইয়া বাতায়ন- 


নিশীথে 


তাহাকে দেখিয়া ছূর্গস্বামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি 


৯৯৩ 


পথে লম্ফষ প্রান কর্সিলেন। তিনি" যখন শূন্যে, ভখন 

শুনিতে পাস্ীলেন কে যেন পরিচিত স্বপে চীৎকার করিয়া 

বলিতেছে “তয় নাই, ভয় নাই।” (ক্রমশঃ ) 
্ীনাখাণদ।স বন্দ্যোপাধ্যায় । 


সী পপ পা 


নিশীখে 

€ গল্প ) 
গভীর পাত্রির শুন্ধতা ভেদ কর্িরা একটা আবুল 
আর্ত্ধর ফুটিয়। উঠিল, “আগুন লেগেছে । আগুন 1” 

স্থপ্ত নর-নারী চকিতে জাগিয়া উঠিপ। কোথায় 
আগুন! একটা আশঙ্কা বুক তাহাদের কাপিতেছিল, 
যুখ শুকাহয়। গিয়াছিল। তাডাত [ডি জানালার »্পানে 
সকলে ছুটিয়। আসিল । এ দুরে অগ্নির শেলিহান শিখ। 
গঞ্জিয়। উঠিয়াছে_চারিপার কে যেন লাণ পডে পাঙাইয়। 
ভলিয়াছে। যেন কে নিশাথনার কমনীয় কোন কে 
শাণিত ছুরকা বসাইয়া দিয়াছে-নিশাথনীর কচ, 
ছি'ড়িরা উঞ্চ লোহিত বুভধধারা উৎসের মতহ ঝরিয়া। 
পড়িয়াছে। 

উন্মাদ্ের মত বাগ লোকজন অখ্ি পক্ষা 
ছুটিয়া চলিল। 

সহরের প্রান্তে দারদর-বাত্ত_দান-ছঃখার মাথা গুঞজি- 
বার আশ্রয়, জীর্ণ পর্ণঞুটিএ! তাহারহ উপর আজ্জ 
ভীষণ ভতাশনের বোষ-দৃষ্টি পড়িয়াছে! রক্ষা নাই-রক্ষা। 
নাই। এ কুদ্র পোষানল থামাইবার এতটুকু সামথ্য, 
জীণ পণকুটিরের শীণ কঞ্চালের কোথাও নাই, কোথাও 
নাহ। 


করিয়া 


সার দিন ধারয়া এই-সকল দরিদ্র, ধনীর চলিবার 
পথ হইতে.কট। বাছিষ। তুলতে গিয়া দেহের রক্তপাত 
করিয়। আসিয়াছে, ধপাসার সজ্জিত ভবনে সন্ভতোগের 
উপকরণ সাঞ্জাইয়। একসুষ্টি অন্নের জোগাড় করির। 
ফিরিয়াছে। এখন প্রসন্ন চিত্তে আী-পুঞের মধুর সঙ্গলাতে 
বেচার। দরিদ্রের দল দিনের শ্রাস্তি ভুলিয়৷ স্থথে নিদ্রা 
বাইতেছিশ । তাহাদের এ নিশ্চিন্ত পিদ্রা-সুখ কোন্‌ নিষ্ঠুর 
অদৃশা, দেবার অসহা বোধ হইল! তাই ভাহাপ উঃ 


১৯৪ 


নিশ্বাসে আজ উপায়হীন বান্ধবহীন দরিদ্রের সর্বস্ব বুবি-বা 
পুড়িয়া ছারখারু হইয়। যায়! ঃ 

মা শিশুকে কোলে তুলিয়া সামী স্ত্রীকে বুকে ধনিয়। 
উন্মাদের মত কুটির ছাড়িয়া খাহিবের পানে ছুটিল। 
মৃতার দামামা বাজিয়া উঠিয়াছে_ওনে কে কোথায় 
আছিস্‌, আয়, আয়, মৃত্রা কোল পাতিয়াছে, ছুটিয়া আয়! 
নিদ্রা যাউবার পুর্বক্ষণে অনুষ্টকে ধিক্কার দিয়া মৃতাকে থে 
আহ্বান কিয়াছিল, সেও এখন মৃত্যুকে সম্মুখে দেখিয়া 
তাহান্ কাছ হইতে দ্ূরে পলাইবার জন্য অধীর আগ্রহে 
ছুটিয়। চলিয়াছে। 

পাশাপাশি অস্ংখা থর । আখ দুঃখ, হয বেদনা? 
লাপাতিনর়-ক্ষে্র এই অসংখ্য থরে মুহুর্তে একট? চাঞ্চলা 
সাড়া দিয় উঠিল। ভয়ের একটা নিকষ-কুঞ্চ শিখা 
ঘরগুলাকে বিছ্যুতের মতই চিৰিয়। দিয়া গেল। 

একটি ঘরে কুগ স্বামী ভুর্ববণ দ্েহে পড়িয়াছিণ। 
পৃর্বাহ্ছে তাহার বিবম কলহ হইয়া গিয়াছিল। 
স্ত্রীকে অকথ্য গালি দিরা প্রামী তাড়াহয়। দিয়াছিণ। 
স্ত্রীও সতেজে স্বামী মুখের উপর বলির গিয়াছিল" «এই 
চললুম, ঘ্দি আর কখনও ফি্ি--” আপা একটা উতৎ্কট 
শপথ করিয়া বিদায় লহয়াছগ | 

এখন পণে দ্াড়াহয়া স্ত্রী আগ্তনের পানে চাহিয়া ছিল। 
চোখে পণক পঠিতেছিল না । সে যেন পুতুলের চিত্রকরা 
চোখের মতই-শাহার ছুহ চোখ! বুকের মধো রুদ 
আমান হিংসার আবরণ পরিয়া সাপের মতই খু'সিতে- 


এ৯-- কী 
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ছিল। আগুন প্াউ দাউ করিয়া জিয়া উঠিরাছে। 
এক জায়গা হহতে অপর জায়গা লাফাইয়। 


ছটিয়ছে! সে ধেন এক ভৈরবের উন্মাদ নৃত্য! প্রলয়ঙঞ্চরী 
কপালিনশীর তা খপর ধেন নিশীথের গা অন্ধকার 
কাটিয়। জলিয়া ঝকিঘা। উঠিতেছে! সহসা শারীর 
আপাদ-মস্তক শিহরিয়া। উঠিণ। উশ্ম।দের মত ছুটিয়া সে 
অনলের মধ্যে প্রবেশ করিণ । 

বাহিপ্রে দাড়াহয়া কৌঠহলা দর্শকের দল তামাসা 
ধেখিতেছিল। এই আগুনের মুখে অগ্রসর হয় কাহাঃ 
এমন সাধ্য আছে! নারীকে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
দেখিয়া! চোখ তাহাদের ঠিকরিয়া পড়িবার মত হইল 


প্রবাসী-_জ্যেন্ট, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


সকলে কলরব করিয়া উঠিল! কলরব কব! ছাড়া উপায়ও 
কিছু ছিল না। দগ্ধ বংশখণ্ড ফট ফট. করিয়। ফাটিয়! 
বাজিন মতই আকাশে লাফাইয়া উঠিতেছে। যেন অগ্থির 
সাগর, চারিধারেই অনলের তরঙ্গ ছুটিয়াছে! ব্রহ্মার 
ক্ষুধা জাগিয়াছে; যতক্ষণ না সে ক্ষুধার পরিতোষ হয়, 
ততক্ষণ মৃক্তি নাই, মুক্তি নাই ! কাহারও মুক্তি নাই ! 
সহসা দুরে ঢঙ. ৪. ঢ$ ৪. করিয়া ঘণ্টা বাঞজ্জিয়! 
উঠিল। এ দমকল-- দমকল আমিতেছে! আঃ, বাচা 


 গেল। এতক্ষণে দর্শকের দল নশ্বাস ফেলিয় বাচিল। 


মুক্তির আরাম এ গাড়ীখানার পৃষ্ঠে চড়িয়া এতক্ষণে 
আসিয়া দেখা দিয়াছে। 

গাড়ী আসিয়। পড়িল। নল চালাইয়া জল ছড়াইয়। 
আগুন শিবাইবার উদ্রোগে সকলে লাগিয়া গেল। 
মুখে তাহাদের কথা নাই। হাত-পা-লা কলের মতই 
ক্ষিগ্র সহজ গতিতে কাজ করিয়া খাইতে পাগিল। 

কিয়ত্ক্ষণ পরে সকলে ধরাধরি করিয়া একট। জ্বলন্ত 
পদার্থ বাঠিরে লইয়। আসিল । দর্শকের দল ঠেশট 
বাকাইয়া বিস্কান্বিত নেত্রে দেখিল, গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ দুইটি 
প্রাণী । একটি পুরুষ, অপর নারী । দর্শকের দল শিহপরিয়। 
উঠিপ। এ সেই নারী--উন্মাদের মত এই কিছুক্ষণ পুর্বে 
থে এ আগ্ঘির মুখে ছুটিয়। গিয়াছিল ! এই কওক্ষণ পৃর্বেব থে 
শপথ করিয়। শ্বামার নিকট হইতে চির-বিদার লইর। 
আসিয়াছিল, সে স্বেচ্ছার অনল-স।গরে ঝাপ দিয়া .কগ্ন 
্বামীকে বাচাইতে পা পারিয়া শেষে স্বামীর সহিত সহ- 
সরণে গিয়াছে ! 

আগ্তন নিবিয়। গিয়াছে । দেখিবার আর কিছু নাই। 
ধর্শকের দলও নিশ্বাস ফেলিয়। গুহে ফিতরা আরাম পাইয়। 
বাচিয়াছে! দমকল চলিয়া গিয়াছে । এখনও দূর হইতে 
তাহাপ্র ঘণ্টাধবনি অস্পন্ক আসিয়া কানে তাগিতেছে। 
দগ্ধ ভন্মও্প নিশীথের কাণিমাকে আরও ঘন করিয়া 
তুলিয়াছে! এবং সেই কৃষ্ণ ভন্মপ্ত,পের সম্মুখে 
আশ্রয়হীন ডপায়হীন নরনাপীর দল পাথরের মুত্তির মতই 
নির্বাক নিম্পন্দভাবে বসিয়। বহিয়াছে-_তাহার। গুহহীন, 
রিঞ্ত, সর্ব-হারা । এত ছুঃখে কাদিতে কাহারও চোখে এক 


২য় সংখ্য। ] 


ফোঁটা জল অবধি নাই! সে জলটুকুও আগুন- 
তাতে শুকাইয়া গিয়াছে। জড়পিগের মতই মৌন 
মুক তাহারা তাল পাকাইয়া বপিয়! ছিল 1* সব 
তাহাদের ফুরাইয়। গিয়াছে_কাল যে আবার এ রান্ধি 
পোহাইয়া দিনের আলে দেখা দিবে, সে সন্ভীবনাব 
কথাও কাহারও আনে ছিল না! তাহারা কেবল 
ভাঁবিতেছিল, এত কোলাহলঃ এত লোকজন, আলা 
ও কোলাহলের এমন সমারোহ এইমাত্র যেখানে 
ফুটিয়া উঠিয়াছিল, মহুর্থের অবসরে মৃত্যুর এ কি 
সঘন [নিবিড় স্তব্ধতায় সে-সব চাপ পড়িয়া গেল। 
ঘেন একটা স্বপ্প চকিতে সকলকে স্পর্শ কবির 
গিয়াছে! লোক-জন, সাহাধ্য--সে সব যেন জোয়ারের 
জল__উচ্ছ(সিত নদীণক্ষ ছাপাইয়! তীরে আসিয়া 
উঠিয়াছিল, এখন কৌতুহল-পরিতৃপ্তির অবসানে শাটার 
টান পড়িয়াছে। সে উচ্ছ,সিত জন্লরাশি কোথায় সারিয়া 
গিয়াছে আর তাহার জলে-তাসা কাঠি-কুটাগুলার মতই 
তারে তাহাদের কুৎসিত দৈন্যের যু্তি লইয়া পড়িয়া আছে 
জল তাহাদের লইয়া যায় নাই, ধরণীর আবজ্জনা 
বলিয়া ফেলিয়। প্রাখিয়। গিয়াছে ! 

জ্রীসৌীন্রমোহন মখোপাধায়। 


পপ 


লোকশিক্ষক বা জননায়ক 


লোকশিক্ষার সুচনা । 
ভারতবধের খিভিন্ন প্রদেশে লোকশিক্ষা বিস্তারের জন্ 
নানাপ্রকার চেষ্টা হইতেছে। বাঙ্গালাদেশেও অ্রমজীবী- 
গণের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্তে কয়েক বৎসর হইল 
অনেকগুলি বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । মযুশিদাৰাদ 
জেলায় গঞ্জ সাতবৎসর ধরিয়া লোকশিক্ষার আয়োজন 
চলিতেছে-_এক্ষণে কুড়িটি নৈশবিগ্যালয়ে শ্রমজীবী-শিক্ষার 
বাবস্থা হইয়াছে । কৃষক মদ্ছুর ও শিল্পীগণকে বিদ্যা 
লাভের স্থযোগ দিতে হইলে রাঞ্জেই বিগ্ভালয়গ্লির 
অধিবেশন করিতে হ়। ছাত্রদের অধিকাংশই সমস্ত দ্রিন 
কঠোর পরিশ্রম করিয়া থাকে । ইহার্দিগের পাঠগুলি 


লোকশিক্ষক বা জননায়ক " 


৯৯৫ 


সরস করিয়া তুলিবার জন্য বিগালয়ের শিক্ষকগণ বখা- 
সম্ভব চেষ্টাৎ করিয়া থাকেন। তাহারা সচরাচর ছাত্র- 
দিগকে গল্প বপিয়া থাকেন এবং ম্যাজিকলঠন ও ছবিব্ 
সাহায্য গ্রহণ করিয়া! ছাত্রগণের মধো্কৌহুল জাগা- 
ইয়। দেন। শ্রমজীবীগণের ভীরু ও ছুর্ব্বল গ্দয়ে আশা ও 
উৎসাহ সঞ্চার করিবার জন্য তাহাদিগকে মহাপুরুষের 
গীবনী ও দেশের ইতিকথা শুনান হয় এবং রামায়ণ 


মহাভারত প্রভৃতির গল্পের ছ্বাণা তাহাদিগের চব্রিত্রের 


উন্নতি সাধনেরৰও চেগ্া বিদ্যালযগুপিতে 
বিজ্ঞান শিক্ষার ও পিশেষ আয়োজন আছে। উওিদ- ও 
জীখ-বিজ্ঞান ও জ্যোতিষ মাজিকলনের সাহাযো অতি 
সুন্দর এবং হ্বদর়গ্রাহী ভাবে শিক্ষা দ্েওয়। হইতেছে ; 
এক্দপে বিশ্বজগতের অনন্ত দৃশ্তাপলী বিজ্ঞানালোকে 
বর্জিত হইয়া শ্রমজজীবীগণের নিকট একটি নূতন বার্ত। 
আনিয়া দিতেছে । বিচিএ তরুলতা, স্থুনীল আকাশ, 
অসংখা তারকারাক্ছির সহিত তাহাএ। এখন নৃতনী পরি- 
চয় লাত করিয়া বিম্মিত ও আনন্দিত হইতেছে । বাঙ্গালার 
ধ্ষক এবং শ্রমঙ্গীবী সমাজে নবজীবনের উন্মেষ দেখা 
গিয়াছে । ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষা রমগাবীগণের মধো 
যেমন নৃতন প্রাণ সঞ্চার করিতেছে, শিল্পশক্ষাও তাহা- 
দিগের দৈনন্দিন জীবিকানির্ববাহের সহায় হইয়া] ধদয়ে 
নৃতন বল প্রদান করিতেছে। 
লোকশিক্ষা উদ্দেশ্ত । 

সাত বৎসর হইল আমাদিগের শমজীবীশিক্ষা-কার্ধয 
আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথমে আমরা কিছুই ফল পাই 
নাই, অকুতকাধ্য হইলাম মনে করিয়। ভগ্রহদয় হইয়া- 
ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে শ্রমজীবীগণের উন্নতি দেখিয়া 
সকলেরই হ্র্দযে আশার সঞ্চার 'হইয়াছে। এই কয় 
বৎসবের মধ্যে যে আমাদিগের উর্দাম কিয়ংপরিষাণে 
সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা বিশেষ সৌতাগোর বিষয় ; 
কারণ শিক্ষার ফল কখনও শীঘ্ধই পাওয়া যায় না। 
অনেক নিষ্ঠঠ ও সংযম অভ্যাসের পর অনেক ছুঃখ ও 
ব্যর্থপ্রয়াসের মধ্য দিয়া ছাত্রের চরিত্র ফুটিয়া উঠে। 
তাই হঠাৎ ফল না৷ পাইলে নিরাশ হইবার কারণ নাই। 
লোকশ্িক্ষাঞ্প্রদান্র কার্ষেচু যাহার! ভ্রতী হইয়াছেন 


করা হয়। 
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তাহাদিগের এই কথাটা যনে রাখা! বিশেষ প্রয়োজনীয় | 
মানুষকে ত এক'দনে গড়িয়া তুলা যায় না; তাই শিক্ষককে 
বছুবৎসর ধরিয়া 'পরিশ্ম কলিতে হয়? ফলপ্রত্যাশী 
না হইয়] কর্তব্যপথে ধীরভাবে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে 
হয়। ফলের জন্য বাগ্র হইলে উন্নতি ন। হইয়া স্বনতি 
»ইতে পারে । তাই অসংখ্য অসম্পূর্ণতার বন্ধনে এ্রঙ্গলিত 
হইয়া আমাদিগকে স্থির দৃষ্টিতে উচ্চতম আদর্শকে 
নিরীক্ষণ করিতে হইবে, নৈরাশ্টের অন্ধকারকে একযার্র 
আলোক মনে করিয়। অটল খিশ্বাসের সহিত দুরূহ 
এবং কণ্টকময় কর্তব্পথে অগ্রসর হইতে হইবে । ভগবান্‌ 
লোকশিক্ষায় ব্রতীগণকে সে বিশ্বাস দান করিয়া তাহা 
দিগের সহায় তউন। 

লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য শ্রমজীবীগণকে কতকগুলি বই 
মুখস্থ করান নহে । মানসিক বৃত্তিগুলিকে ফুটাইয়া তুলা 
শিক্ষার চরম উদ্দেশ্তট । আমাদিগের দেশের শ্রমজীবী 
দিগের চপিঞ্রে কতকগুলি গুণ ও কতকগুলি দোষ আছে। 


গুণগুলি যাহাতে আরও বৃদ্ধি পায় এবং দোষগুলি 
সংশোধিত হয়, শিক্ষকের তাহাই চিন্তার বিষয় । 
জনসাধারণের চািত্র্ডণ । 
আমাদিগের জনসাধারণের চরিত্রের প্রধান গুণ 


তাহাদিগের আপ্যাখিকতা। যে কারণে এই চরিত্রের 
প্রতাব হউক না কেন, রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি 


ধশ্াগস্থেন বভলপ্রচার ও জনসাধারণের মধ্যে ধর্মচর্চ।, 


ও আন্দোলন জাতীয় চরিত্রের এই গুণটিকে এখনও 
উদ্দ্বল বাখিয়াঞছে। বাংলার কুষক শ্রমজীবীদিগের ন্যায় 
ধন্মপ্রাণতা পৃথিবীর অন্য দেশে নাই। কোণ বাঙালা 
ক্লুষক সংসারের জ্বালা যন্ধণা শোক ছুঃখে নিতান্ত 
ক্রিষ্ট হইলেও পান্তনার কথা বলিতে যাইলে সে এরূপ 
দুই একটি তাব প্রকাশ করিবে, বাহ। অত্যন্ত গভীর, 
যাহ। জ্ঞানের নহে, অনুভূতির সামগ্রা, এবং যাভা তাহার 
অন্তরতম অন্তরের সামগ্রী বলিয়া সে গৌরব অন্ুতব 
করে । এরূপ ভাব, সংসারের অনিত্যতা। সন্বন্ধে এরূপ দৃঢ় 
ধারণা, ভগবানের প্রতি অটল বিশ্বাস প্রেম ও তক্তি, 
অনৃষ্টের প্রতি অটল নিরতা, অন্য কোন জাতির জন- 
সাধারণের হ্ৃদ্রয়ে কখনই স্থান পায় না। ইহা বেষণার 
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কল নঙ্চে, বিদ্যালাভের ফল নহে, বহুকালব্যাগী জাতীয় 
সংযম ও অভ্যাসের ফল। ইউরোপীয় জাতিসমূহের এই 
সাধন* নাই বলিয়া ইউরোপীয় ও ভারতবধাঁয় জনসাধা- 
রণের এইরূপ প্রভেদ, এবং ইহার জন্যই ইউরোপীয় 
লোকসাহিতো ও ভারতবর্ষের লোকসাহিতো একবপ 
বৈসাদৃশ্ত। ইউরোপীয় জনসাধারণের গানে গল্পগুজবে 
আমোদ মাজ্লাদে অনেক সময়ে এরূপ একটা নীচতাব ও 
প্রবৃত্তি লক্ষিত হয় যাহ! আমাদের নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত 
ও জঘন্য বলিয়া! মনে হয়। আর আমাদের দেশের জন- 
সাধারণের প্রেম ও ভক্তি বশতঃ আমাদের লোকসাহিত্যে 
এরূপ একটা ভাবুকতা আছে যাহ! ইউরোপীয় জাতি- 
সমুহের উচ্চ সাহিতোও বিরল । আমাদের কূষক শিল্পী 
শ্বমজীবীগণের মধো প্রচলিত রাম প্রসাদী গান, ভাটিয়াল 
গান, হরগোৌরীর গান, বাউলের গান, প্রভৃতিতে এমন 
অনেক উচ্চ ভাব আছে যাহ! একজন ইউরোপীয় দার্শ- 
নিককে বিশ্লেষণ করিতে বিশেষ প্ররাস পাইতে হয়। 
মধ্যবিত্ত সমাজের রুত্রিমতা। 

বাস্তবিক বাঙালীসমাজ যে এত তাবুকতাপূর্ণ, সমাজের 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তিতর দরিয়া যে একট ভাবুকতাণ সঞ্জীবনী 
আ্োত এখনও বহিয়। যাইতেছে তাহার প্রধান কারণ 
আমাদের জনসমাজের উদার ও মহৎ প্রাণ । আমাদের 
মধ্যবিত্ত-সমাজ আধুনিক কৃত্রিম শিক্ষা ও দীক্ষার গুরুভারে 
ক্রমশঃ হীনবল পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে, একথা কেহই 
অন্বীকার করিতে পারিবেন ন1। মধ্যবিত্বজীবন বহ্ৃবর্ষ 
হইতে পাশ্চাতা শিক্ষার আদর্শে গঠিত হইতেছে । এ 
শিক্ষার আদর্শের সহিত'জাতীয় আদর্শের সামর্জন্ত হয় নাই 
বলিয়া শিক্ষা! জীবনকে একট! সার্কতার দিকে লইয়া 
না যাইয়া, একটা সর্ববাক্ীন পরিসমাপ্তিতে পর্যবসিত 
ন] করিয়া ক্রমশঃ একটা অন্ধকার অচলায়তনের মধ্যে 
আবদ্ধ করিতেছে । তাই আমাদের মধ্য।বন্ত সমাজে 
এরূপ কৃত্রিযতা, এরূপ অস্বাভাবিকতা, এরূপ সরলতার 
অতাব। যাহা কৃত্রিম তাহার বিকাশ নাই। যাহা 
সহজ সরল তাহার ত বন্ধন নাই, তাহাই উন্নতিশীল। 
কিন্ত দ্বেশের ছুর্ভাগ্যঃ সমাজের হুর্ভাগ্য, এই কৃত্রিমতা- 
পরিপূর্ণ মধ্যবিত্ত সমাজ আপনার চিন্তা ও কষ্টের মাপ- 
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কাঠিতে সমগ্র সমাজের আদর্শ গঠন করিতে প্রয়াপী : 


হইয়াছে। যদি মধ্যবিত্ত সমাজের আদর্শ কখনও জন- 
সমাজ্জে প্রতুত্ব স্থাপন করিতে পারে? বে সে স্কময় যে 
হিন্দুসমাজ, ভারতীয় সভ্যতা ও জগতের সভ্যতার পক্ষে 
ঘোর ছুর্দিন, সে কথা বলা৷ বাহুল্য মাত্র। আমাদের 
বিশ্বাস সে দিন কখনই আসিবে না। কারণ কুক্রিমতার 
জয় কতদিন থাকে 2 
আধুনিক সাহিতোর পঙ্গুতা । 

আমাদের আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি-* 
নিক্ষেপ করিলে এই কৃত্রিযতা যে. কত দুর্বল তাহ 
বুঝিতে পারিব। বর্তমান বাঙালা-সাহিত্যে এখন 
কৃত্রিমতা বুঝাইতে হইবে না। বাঙালা-সাহিত্যে এখন 
রচনাকৌশলল আছে, বাক্যবিন্তার্স আছে, কলাকৌশল 
প্রচুর পারমাণে আছে। কিন্ত অকৃত্রিম ভাব নাই, 
সরলত৷ নাই, সহঞ্জ ও স্বাভাবিক ভাবুকতা৷ নাই। ভাবৃক- 
শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ যখন বাঙালী ভাবুকতাকে জগৎসত্যতা- 
ভাগ্ডারের শ্রেষ্ঠ রত্ব বল্লিয়। প্রম।ণ করিয়াছেন, তখনও 
বলিতে হইবে বাঙাল! সাহিতা সহজ নহে, সবল নহে, 
অকৃত্রিম নহে । আর এই সরলতার অভাবের জন্যই 
সাহিতা তাহার সত্লীবনী শক্তি হারাইয়াছে। মধ্যবিত্ত- 
সমাজের আজীবন কৃত্রিযতার মধ্যে সাহিত্যের প্রাণ পন্ধু 
হইয়। পড়িয়াছে। তাই সাহিত্য সমাজের মর্্স্থলের 
তিতর নিবিড় আনন্দ সঞ্চার করিতে পারে নাই, সাহি- 
ত্যের বাণী সমাজের মর্্স্থলকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতে 
পারে নাই। সাহিত্যের প্রাণ ঘেরক্তের মত সমাজের 
রুদ্ধ ধমনীসমূহের ভিতর দ্রতগতিতে সঞ্চারিত হইয়! 
সমাজকে জীবন-চাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিয়া তুলে, সমা- 
জের জীবনস্পন্দনকে দ্রুততর করিয়৷ এক অপূর্ব পুলক 
এক নিবিড় অনুভূতি আনিয়। দেয়। সে প্রাণ কি 
আমাদের*মাধুনিক বাঙালা-সাহিত্যের আছে? 

প্রাচীন সাহিত্যে প্রাণের পরিচয় । 

আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যের সে প্রাণ নাই। সে প্রাণ 
সে সঞ্জীবনীশক্তি প্রাচীন বাঙালা-সাহিত্যে ছিল। সে 
প্রাণের পরিচয় কৃত্তিবাস কাশীরামদাসে পাওষ! যায় ; ধর্ম 
মঙ্গলে, মন্সার তাসানে পাওয়া যায়। সেই প্রাণে অনু- 


'লোকশিক্ষক বা জননায়ক. 


'বামের অকৃত্রিম ও 


৯৯৭ 


প্রাণিত দরিদ্র কবি যুকুন্দরামের কাঁধ্য। কবিকক্কণের 
চণ্তীর সহিত্ক ভাবতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের, তুলনা করিলে 
সাহিত্যে প্রাণ না থাকিলে কি দশ! হয় তাহাবুঝা যাইবে। " 
জনসাধারণের বাণী মুকুন্দরামের কারে যেরূপ প্রকাশ 
পাইয়াছিল, আর কোন বাঙাঙীর কাব্যে সেরূপ প্রকাশ 
পায় নাই। বাঙালী সমাজ যদি আবার কখন জাতীয় 
আদর্শধিকাশে মহীয়ান হইয়া! উঠে, তখন বুঝিবে যুকুন্দ- 
ভামাপারিপাট্যবিহীন সাহিতা 
বাঙালীর মন্রকথ। এত স্পষ্ট সহজ ও সুন্দর ভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেযষে আর কোন কাব্যসাহিত্য তাহা, করিতে 
পারে নাই। 

কবিকঙ্কণের কাব্যে কাহাদিগের চরিত অঞ্ষিত 
হইয়াছে? দরিদ্র ব্যাধ কালকেতু ও সহিষ্ণুতা প্রতি- 
মুত্তি সাবী বাঙালীপমণী ফুল্লরার চরিত্র; বাঙালী সাগর 
ধনপতি শ্রীমন্ত ও সদাগরপত্বী খুল্লনার চরিত্র । কবিকঙ্কণ 
দরিদ্রের ভাঙা কুটির চিত্রিত করিবাছেন, দপ্চি্র -- 
লীর সুথ দুঃখ আকাজ্ষ। আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। 
কবিক্কণ জনসাধারণের কবি, তাই তাহার কালকেতু 
কুঁড়েঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াও রামচন্দ্র অজ্ভ্বনের সহিত 
সমান স্থান অধিকার করিয়াছেন) তাই ফুল্লরা, খুল্পনা, 
অশিক্ষিত নিমবংশীঘ্না হইলেও সীত! সাবিত্রী দময়স্তীর 
সহোদর] ভগ্নীরূপে গৃহীত হইয়াছেন। 

কণ্বিকক্কণের সাহিত্যের সহিত পরবর্তী যুগের সাহিত্য 
তুলনা করিলে, ভারতচন্দ্রের যুগের কথা স্মরণ করিলে, 
দেখিতে পাই সাহিত্য কিরূপ বিকৃত অবস্থায় আসিয়াছে। 
এ সাহিত্য ভাষ। সুন্দর ও মার্জিত, কিন্তু আদর্শ হীন ও 
মলিন। এ সাহিত্যে আবেগ নাই, সরলত। নাই,_-আছে 
কেবল অসংযম, হৃদয়হীনতা, ন্ুত্রমতা। এ সাহিত্য 
মিষ্টভাষী, কিন্তু ভিতরে উহার গরল)_বিষকুঁন্তং পয়ো- 
মুখম্এর মত। সাহিত্য তখন জনপমাজ-_দেশের প্র।ণ 
হইতে আপনার শক্তি সঞ্চয় করে নাই বলিয়া উহার এত 
ছুর্দশ]। * বিজাতীয় মুসলমানী আদর্শ, কুরুচি-কনুষিত 
যুসলমানী শিক্ষা-দীক্ষায় সাহিত্য পুষ্ট হইতেছিল বলিয়। 
সাহিত্য বিকৃত হইয়াছিল । কিন্তু কবিওয়ালাগণ রাজধানী 
হইতে বহুদূরে থাকয়া নিভৃত পল্লীগ্রামে জনসাধারণের 


১৪১৮ 


হৃদয়ের কথ। পাইয়া এই বিকৃত রুচির দিনেও সাহিত্যের 
প্রাণকে সজীব রাখিয়াছিল। 

তাহার পর বহুশতাব্দী চলিয়া গিয়াছে। রাষ্ট্রীয় 
পরিবর্তনের সঙ্তে সাহিত্যের তিতর দিয়া নৃতন আদর্শ 
ফুটিয়। উঠিয়াছে। টেকাদ, ঈশ্বরচন্দ্র, ভূদেব, বঙ্কিম, 
হেম, নবীন, মাইকেলের ভিতর দিয়! বাঙালীর সাহিতা্য- 
সাধনা এক নূতন পথে অগ্রসর হইয়াছে । আরও অগ্রসর 
হইবে, বিশ্বসভ্যতা-মন্দিবের দিকে কতদুর অগ্রসর, 
হইবে, বিশ্বসভ্য তা-মন্দিরে বাঙালা-সাহিত্য কি অঞ্জলি 
প্রদান করিবে, তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কাব্য- 
সাহিতো পাওয়। যাইবে । বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথে 
বাংলার প্রাচীন সাহিতোর সমস্ত ধারাগুলি ক্রমবিকশিত 
হইয়া আগিয়া মিশিয়াছে; শুধু মিশিয়াছে নহে, সমুদ্রে 
নদীগণের মত একেবানে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রাচীন সাহিত্য-গৌরবের কেবল 
মা উত্তরাধিকারী নহেন? তিনি স্বয়ং একট! নৃতন 
জগৎ আবিষ্কার করিয়াছেন, তিনি অষ্টা ও তিনি পরিদর্শক, 
যে জগৎ তিনি স্থষ্টি করিয়াছেন সে জগতে শুধু বাঙালীর 
জাতীয়তা নহে, বিশ্বসভাতাও সার্থকতা লাভ করিবে, 
সে জগতে পৌছিবার পথ কন তাহার গানে কাব্যে 
উপন্তাসে ইঙ্গিত করিয়াছেন । 


“ব[ঙালীর কবি গাহিছে জগতে মহামিলনের গান, 
বিফল নহে এ বাঙালী জনম বিফল নহে এ প্রাণ।” 


তাই রবীন্দ-সাহিত্য শুধু বাঙালীর সাহিত্য নহে, রবীন্দ্র- 
সাহিত্য বিখ্বপাহিত্যে আপনার স্থান অধিকার করিয়! 
লইয়াছে। 
রবীন্দ্রসাহিত্য সার্বজনীন নহে। 

কিন্তু যে রুবীন্দ্র-সাহিত্যে বাঙালীর যুগধুগান্তরের 
সাধনা নিহিত, যে ববান্দ্রসাহিত্যে ভবিষ্যৎ বাঙালীর 
আশ! আকাজঙ্ষ। ও আদর্শ স্থচিত হইয়াছে, সে সাহিত্য 
কি বাঙালীর অন্তরতষ প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে? রবীন্দ্র- 
নাথ আমাদের এত নিকটতম হইলেও -এত দুরে 
কেন? 

ইহ। রবীন্দ্রনাথের দোষ নহে, ইহ৷ আমাদের জাতীয় 
জীবনের দুর্ভাগ্য । আমাদের আধুনিক সাহিত্য বহুকাল 


প্রবাসী- জ্যেষ্ঠ, ১৩২১. 
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তেছে। জনসাধারণের ভাব ও চিস্তাপ্রণালীর সহিত 
আমান্দর আধুনিক সাহিত্যিকগণের ভাব ও চিস্তার 
মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ থুব বেশী হইয়া পড়িয়াছে। 'এজন্য 
আধুনিক সাহিত্য জাতীয় ভাব, আদর্শ ও আকাঙ্ক। 
প্রক্কাশ করিলেও, প্রকৃত পক্ষে জাতীয় বল। যায় না। 
কারণ প্রকৃত জাতি ত কয়েকজন ইংরেজী-শি্ষিত উকিল 
ব্যাঞিষ্টার মাষ্টার কেরাণী সম্পাদক লইয়। নহে। বাঙালী 
জাতিকে চিনিতে হইলে পর্ণকুটিরবাসী অশিক্ষিত কৃষক, 
তাতী, গোলা, মজুর, কামার, কুমোরঃ তেলী ও নাপিতের 
অতাব ও অভিযোগ আশ। ও আকাজ্ষা জানিতে 
হইবে। 
সাহিত্য ও জনসমাজ। 

ইহ।দিগের ভাব ও চিন্তাই সাহিত্যের মুন প্রঅ্রবণ। 
এই মূল প্রস্রবণের সপ্তীবনী অমৃতধার। হইতে সাহিত্য 
যদি বহছুক।ল বঞ্চিত থাকে, তবে সে সাহিত্যে 
কাহারও পিপাসা মিটিবে না, সে সাহিত্য অস্বাস্থ্য 
আনিবে, ন্বাস্থা আনিবে না। আর সে সাহিত্যের জীবনও 
অধিক কালের নহে। বালুকারাশির মত কৃাত্রমতা সে 
সাহিত্যধারার গতি রোধ করিবেই এবং অচিরে বাক্য- 
বিস্তাস ও হৃদয় হীনতার শুষ্ক মরুভূমিতে সে সাহিত্যধার! 
জীবন হারাইবে। পক্ষান্তরে জনপমাঞ্জ-_যাহ। সমাজের 
মন্মস্থল, সাহিত্যে সঞ্জীবনীশক্তি প্রদান করিলে, জন- 
সমাজের অভাব ও আদর্শ সাহিত্যের প্রাণসঞ্চার 
করিলে, সাহিত্য অমর হইবে। নদীর স্রোতের মত সে 
সাহিত্য প্রতিযৃহূর্তে শক্তি সংগ্রহ করিয়া সমাজক্ষেত্রকে 
সুশ্ত(যল ও অনন্ত সৌন্দর্যে মণ্ডিত করিয়। তুলিবে। এবং 
পে সাহিত্যই জাতিন্ন সমগ্র ভাবরাশিকে বিশ্বসভ্যতারূপ 
মহাসমুদ্রের দিকে নিশ্চিতই পৌছাইয়। দিবে। 

বিশ্বসাহিত্য জনসাধারণের বাণী, 

বিশ্বসাহিত্য এ শক্তির পরিচয় যে প্রায়ই ঘটে 
তাহা নহে। তবুও যখন কোন সাহিত্য এ শক্তিতে 
শকিসম্পর তখনি ইহাকে অমর ও অসীম তেজসম্পন্ন 
হইতে দেখা যায়। ইউলিয়ম ল্যাঙ্গপ্যা্ড (১৬1111817 
[.51701270) তাহার 1১165 070 1১10,7721এ দরিদ্রের 


হয় সংখ্যা] 


ক্রন্দন প্রকাশ করিয়া অমর হইয়াছেন । জন বুল (0011 
1011) তাহার ৬5116) 20210 061560 810 1555 ১1১21), 
110 ৮৪5 07911 009 £910191021। ছন্দে যে সুর তুলিয়া- 
ছিলেন তাহা৷ তাৎকালীন ইংলগ্ডের সমাজে যে বিপুল 
আন্দোলন আনিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। 
51010011217 1.০0৪৮95 ও 13117 গানেও জন্সাধ।- 
রণের বাণী অতি সুন্দরভ।বে প্রকাশিত হইয়াছিল; এ 
গান ও গল্পগুলিকে অবলম্বন করিয়া যখন কোন 


সাহিত্যের স্থষ্টি হইয়াছে তখনি তাহ! জনসমাজের অন্তর- * 


তম প্রাণকে স্পর্শ করিয়!ছে। স্কটল্যাণ্ডে ওয়াণ্টার 
স্কট (৬৮৪1161 ১০০৫) পুরাতন চারণদ্িগের গানগুলি 
নৃতনভাবে চালাইয়| দরিয়া সাহিত্যে এক নূতন স্থুর 
আনিয়াছিলেন; জনসাধারণের আত্মাকে তিনি কিরূপ 
স্পর্শ করিয়াছিলেন তাহা! তাহার ৬৬14811 0£ 07৩ 
(11) নামেই প্রমাণ। রবাট বার্নস্‌ (0২০1১০1 1311111৯) 
অসংস্কত ভাষায় কৃষকের প্রেম-সঙ্গীত গাহিয়৷ সাহিত্যে 
চিরন্মরণীয় হইয়াছেন। ইংলগে গ্রে, কলিন্স, কাউপার 
(515) €9111115, 0০9৬1১০ দরিদ্রের সুখতুঃখের কথা 
গাহিয়াছিলেন। জশ্ম'নসহিত্যে হারার, ফরাসীসাহিত্যে 
তিজ্তর হাগো (৬1০০) 1101০) এবং রুশ সাহিতো 
1১910170511) )--তাহাদিগের প্রতিভা ও অকৃত্রিমত। জন- 
সমাগের সহিত তাহাদিগের সমবেদনার উপর প্রতিষ্ঠিত। 
তিন জনই আপনাদের লেখনীপ্রভাবে স্ব ঘ্ব সমাজে 
যুগান্তর আনিয়াছিলেন। সাহিত্যসন্বন্ধে 
কি বলিয়াছিলেন ?--তুমি লেখক হইতে চাহ? তবে 
তুমি তোমার জাতির শত শতাব্দীর সঞ্চিত দুঃংখ-বেদনার 
কাহিনী পড়। তাহাতেও যদ্দি তোমার অন্তঃকরণ না 
কাদিয়া উঠে, তবে কলম ছুড়িয়া ফেলিয়া দাও। তোমার 
পাষাণ হৃদয়কে সকলে চিন্গুক। 


171710511) 


রবীন্দ্রনাথের “এবার ফিরাও মোরে”। 
তী 


ইহার সঙ্গে আমাদের রবীন্দ্রনাথের বাণী মিলাই-_ 
ওরে তুই ওঠ আজি 
আগুন লেগেছে কে।থ1 ? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি 


জাগাতে জগতজনে ? কোথা হ'তে ধ্বনিছে ক্রন্দনে * 
শন্যতল ? 


'লোঁকশিক্ষক বা জননায়ক , 


১৯১ 


ক ৪ গচ 
ওই থে দাড়ায়ে নতশির 
মুকঈসবে, - শলান মুখে লেখ। শুধু শত শল্চাবীর 
বেদনার করুণকাহনী; স্বন্ধেযত ঢাগে ভার 
বহি ঢলে মন্দগতি, যতক্ষণ থাঁকে প্রাণ তান্ত,- 
তারপরে, সন্তানেরে দিরে যায় বংশ বশ ধরি'। 
নাহি ৬ৎসে অনুষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে ন্মরি, 
মানবেরে নাহি দেয় দোষ: নাহি জাণে অভিমান 
শুধু ছুটি অগ্ন খুঁটি কোন মতে কষ্টক্রিষ্ট প্রাণ 
রেখে দেয় বীচাইয়। ॥ সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে, 
সে প্রথণে আঘাত দেয় গর্ব্বান্ধ নগর অত্যাচারে, 
৫ নাহি জানে কার দ্বারে দাড়াইবে বিচারের আশে, 
দারিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়। দীর্ঘশ্থাসে 
মরে সে নীরবে ,-এই সব যুঢ ম্লান মুক মুখে 
. দিতে হবে ভাবা, এই সব শ্রান্ত পচ শু বুকে 
পনিয়! তুলিতে হবে আশা, কিয়! বলিতে হবে 
মুহ্ তুলিয়! শির একজ দাড়া দেখি সবে! 
এ স্‌ 
কবি, তবে উঠে এস, যদি থাক্ে প্রাণ__ 
তবে ভাই লহ সাথে--তবে তাই কর মাজি দ!ন; 
বড় দুঃখ বড় ব্যথা, - সন্দুখেতে কষ্টের সংসার 
বড়ই দারিদ্রা, শুন্ট, বড় ক্ষুপ্র, বদ্ধ অন্ধকার ! -- 
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো] চাই, চ।ই মুক্ত বায়ু 
চাই বল, চাই স্বাস্থ, আনন্দ-উদ্দ্রল পরমায়ূ, 
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট ! এ দৈহ্য মাঝারে কবি 
একবার নিয়ে এস খ্বর্গ হ'তে বিশ্বাসের ছবি ! 


এৰার ফিরাও মোরে,-_-লয়ে যা সংসারের তীরে 
হে কল্পনে, রঙ্গমী! 
ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়! 
৯ রঙ স 
বাংিরিনু হেথা হতে 
উন্মুক্ত অশ্বরতলে, বূসর প্রসর রাজপথে 
জনতার মাঝখানে ! 
ঘে দিন জগতে চলে আসি 
কোন্‌ মা আমারে দিল শুধু এই খেলাবার বাশি ১ 


স্‌ ঁ খা 


সে বাশিতে শিখেছি যেত্মর 
তাঁহার উল্লাসে যাঁদ গাতশুন্ঠ অবসাদপুর 
পননিয়! তুলিতে পারি, মৃত্গ্রয়ী আশার সঙ্গীতে 
কর্মহীন জীবনের একপ্রান্ত পারি তরঙ্গিতে 
শুধু মুহর্ডের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা, 
স্রপ্তি হতে জেগে উঠে অন্তরের গভীর পিপাস! 
স্বর্গের অমৃত লাগি,--তবে ধন্য হবে মোর গান 
শত শত অসন্তোষ মহাগীতে লাভৰে নির্বাণ । 


রবীন্দ্রনাথ দল্িদ্রের ক্রন্দন শুনিয়াছেন। তিনি 
পেন্তের মধ্যে “বিশ্বাসের ছবি” আকিয়াছেন। ভিনি 
মৃত্যুঞ্জয়ী ক্লাশার সঙ্গীত গাহি়াছেন। কিন্তু সে ছবি, সে 


দা 


»০ ৭৫৯ 


সাত জনসাধারণকে, ইতি স্পর্শ রি পারে 
নাই। ছুর্ভাগা আমাদের । ছুর্ভাগ্য আমাদের সাহিত্োর। 


পোষাকী সাহিতা ও আটপৌতব সাহিত্য । 


আমাদের সাহিত্যে কোন্‌ গানও কোন্‌ কাব্য অমর 
হইয়াছে কোন্‌ গান সকলের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে 
তাহা অজ্সন্ধান করিতে যাইলে দেখিব আমাদের 
আধুনিক সাহিত্যিকগণের সহিত সমাঙ্জের কোন যোগই 
নাই। কোন্‌ কবির গান আমাদের সমাগে আদরণীর ? 
রবীন্দ্রনাথ খা দ্বিজেন্্রলালের গান নহে। জ্ঞানদ।স 
চণ্তীদদাসের গান, রামপ্রসাদ রামকঞ্চের গান, নীলক 
ও বাউলের গাণ, ভাটিয়াল গান, গম্ভীরার গন, হরু- 
ঠাকুর গোপালউড়ের গান। অনেকে বলিবেন আমাদের 
জনসমাজে ধর্মসঙ্গীত ভিন্ন অপর সঙ্গীত সহে ন1। তাহা 
অনেকট। ঠিক, কারণ ধর্মই আমাদের সমাজের অন্তর- 
তম এ | কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্ত কবিগণ কি ধর্্ম- 
সঙ্গীত রচন। করেন নাই? তাহাদিগের ধন্মসঙ্গীতগুলি 
সার্বঙ্গনীন হইল না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর,-- 
ইহাদ্দিগের গানের ভাব সহঞ্জ নহে, সরল নহে, অকুঞ্ডজিম 
নহে, ইহাদ্িগের ভাষাই এই কৃত্রিমতার প্রধান 
সাক্ষী। তাব ও ভাষার কৃঞ্সিমতার জন্যই ইহাদিগের 
গানগুলি সার্বজনীন হইতে পারে নাই। শুধু ধন্মসঙ্গীতে 
কেন প্রেম-সঙ্গীতগুলিতেও এই কৃত্রিমত। লক্ষিত হয়। 
আধুনিক বাঙালা-সাহিত্যে প্রেমসঙ্গীতের অভাব নাই, 
কিন্তু শ্রীধর রামবস্থু নিধুবাবুর প্রেমসঙ্গীত ভিন্ন বাঙালী 
কষক শিল্পী অপর কাহারও গান ত কখনই গাহে না। 


এই সকল কারণে আমার অনেক সময় মনে হয় 
আমাদের আধুনিক সাহিত্য প্রোষাকী, আটপৌরে নহে ; 
ইহা বিলাসিতা, সৌধীনতার উপকরণ; জল বাতাসের 
মত আমাদের অত্যাবশ্যক, আমাদের আত্মীয় নহে) 
ইংরেজী. শিক্ষিত ভদ্রসমাজের ভহা। ০101), 01711101007 
অথব| [11901এর কল্পনার সামগ্রী মাত্র । সেখান হইতে 
ইহার অন্য কোন স্থানে গমনাগমনের হুকুম নাই। 
আমাদের সাহিত্যের স্বাধীনতা নাই। আমাদের সাহিতা 
শিল্পকলা, কারুকার্ধা, নৈপুণ্য ও অলঙ্কারের বোদ্ধা ়ঃছুর্বল 


প্রব সী জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ 


নর টা তাখ, ১ম খঙ 


৯৯ পাটি পাতি পেস্তা 


হইয়া, ভাডিনাছে | চন রা হুত্যের বাণী বেশে 
হাট মাঠ ঘাট বাটে শুন। যায় না। 


্ “আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কারা, 
আ।ম ঢালিব ঝরণ। ধার।, 
আমি জগৎ প্লাবিয়। বেড়াব গাহিয়া 
আকুল পাগল পারা” 


আমাদের সাহিত্যের সে শক্তি) সে তেক্গ নাই। 
লোকসাহিত্যের শক্তি ও স্বাধীনত] । 


সাহিত্যকে সার্বজনীন হইতে হইলে সাহিত্যের ভাষা, 
উপমা, 17001) বা শব্দের ছবি, ভাবের অভিব্যঞ্জনার 
পদ্ধতি সার্বজনীন হওয়া চাই। একটা উপম1, একট! 
বা শব্দের ছবি খুব স্বন্দবর হইতে পারে 
কিন্তু তাহা যর্দ কল্পনার সামগ্রী হয়, দেশের সমাজের 
বাস্তবজীবনের সহিত যদি তাহার সামপ্রস্ত না থাকে, 
তাহ! হইলে উহ। কবির মস্তিষ্কের একটা 71950200 
ব। বস্ত-অনপেক্ষ ভাবষয় অলীক ধারণ হইয়া থাকিবে 
মাত্র তাহা জাতির হৃদয়ে স্থান পাইবে না। গমীরার 
গায়ক গাহিলেন, 


11102700107 


তুমি হয়ে ঢাষী কাশীবাসী কেন কা শীশ্বর 
কর্দক্ষেত্র এ ব্রঙ্গাওক্ষেত্র তব হর । 
গং গং গাঁ 
মন আজ্ম। ছুই বলদে বেঁধে 
কন্ধ-জুয়।ল চাপিয়ে কাধে 
যায়ারজ্জুনাসায় ছেদে 
কতই বা আর তাড়? 
সৃথ দুঃথ দুই শক্ত তোতা 
সেই জুয়ালে আছে যোত।! 
আশ। লাঠির দিচ্ছ গুতা 
ওহে দিগম্বর ! 


এ গানের 1108001 বা ছবিগুলি কল্সন। করিতে হয় 
নাই। কল্পনা বরং কবিকে আশ্রয় করিয়া এমন একট 
সুন্দর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল, যে। প্রত্যেক কৃষক 
পল্লীবাসীই সে ভাবমাধূর্য্যে মুগ্ধ হইল। এ গান অমর, 
কারণ দেশের কৃষকের প্রাণকে ইহা স্পর্শ করিয়াছে। 


কাঙ্গাল ফিকিরাদ যখন বউলের স্থরে গাহিলেন 


দোকানি ভাই, দে।কান সার না। 
কত করবি আর বেচাকেনা ॥ 


২য় সংখ্য। ] 


ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল 
দোকানের সব মাল মশল।, চোর ছজন মিলে 
(দোকানি); 
ও তোর মহাজনের ৪ 

(ওরে ও ও দোকানি) 
কি করিবি তাগাদির দিন বল না। 
ফিকিরচাদ কয় ফিকিরের কথা, 
এখন, মহাঞ্চনের শরণ লয়ে জানাও গো ব্যথা, 
€ দোকানি) তিনি বড় দয়াল; 

(তার মত আর দয়াল নাই রে) 
শুনলে সাঁওয়াল, তোরে নিদয় হবেন না ॥ 


অমনি সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী এ সুরে সাড়া দিয়া উঠিল ।* 
পূর্ববঙ্গের মাঝি “তাটির শ্রোতে ভাটার গড়ানে” নৌকা 
ছাড়িয়। যখন গাহিয়। উঠিল 


ওগে। দরদী- আমার মন কেন 
উদাসী হইতেচায়? 
ও তাঁর ডাক নাহি, হাক নাহি গে! 
আপনি আসে চইলেবায়। , 
ধেরষ নাধরে অন্তরে * 
সদ। কেঁপে উঠে মন শিহরে, 
যেন নীরবে, স্থরবে সদ1-- 
ডাকিতেছে আয় গো আয়। 
যেন ভাটির শোতে ভাটার গড়ান 
সাগর যেমন সদ! গে। টানে 
নদীর পরাণ 
সে টান. এতই সরল, মনেরই গরল 
অমৃত হুইয়ে যায়। 
তখন তাহার ভাব ভাষা কল্পনা একেবারে শ্রোতার 
মনের মধ্যে গিয়া পৌছে! যুগযুগান্তর ধরিয়। তুমি 
উদাসী হইয়া ব্যাকুল ভাবে ভগবানকে খুশজতেছ, 
সে খোজার অন্ত নাই, আড়ত্বর নাই, আছে 
কেবল ক্ষণে ক্ষণে পুলক-বেদনা ; আর তিনিও কত 
না যুগষুগান্তর ধরিয়া তোমাকে নীরবে অথচ সুরবে 
আয় আয় গে! আয় বলিয়া ডাকিতেছেন। এ ডাকে 
এ আকুল আকর্ষণে সাড়া না দিয়া থাকা যায় 
না, এ প্রেমের টানে তোমার সব কুটিলতা সব পাপ 
এক নিমেষে দুর হইবে । তুমি অম্ৃতময় হইত্ব। এ প্রকার 
সাহিত্য অমর, সার্বজনীন। ইহার ভাব যেরূপ উচ্চ 
ইহার ভাবের অভিব্যপ্রনার পদ্ধতি সেরূপ সহজ ও 
সরল। এ সাহিত্যে “ভাবের কুজ্জটিক1 ও ভাষার ব্যাস- 


কুট” নাই। এ সাহিত্য মন্খ্রম্পশর, গ্রাণোম্মাদনকারী। 


'লৌকশিক্ষক বা জননায়ক. 


২০৯ 


লোকসাহিতো হিন্দুসমাজের বাণা। 


আর ধদি বাঙালীর বাঙালীত্ব কিছু থাকে তবে 
আমাদের এই সাহিত্যেই উহা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাই-' 
য়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায় নহে? বাংলার দরিদ্র জনসাধারণ 
কৃষক শিল্পীগণই বাঙালীর বাগালীত্বকে এখনও সঙ্জীব 
সতেজ রাখিয়াছে। বাঙালীন্ন কি তাহা পৃর্বেই স্থচন' 
করিয়াছি,_ভাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুর অনন্ত- 
বোধ ;--সংসারের সমস্ত বন্ধনের মধ্যে থাকিয়াও একটা 
অসীমে প্রীতি একটা অনন্তের আকর্ষণ। শুধু যে 
একটা মুক্তিত্ব প্রতীক্ষা বর্ধন ছি'ড়িবার আকাজ্কা, তাহা 
নহে; দেনন্দিন। কঠোর জীবনকে ও এই অপীমে প্রীতির 
দ্বার মধুর সরস করিয়া তুলা, সংসারের ক্ষুদ্র কার্ধ্য- 
কলাপ অসীম মানবের সমস্ত বন্ধনকে এ অনস্তশ্বোধের 
দ্বারা অন্ুরঞ্জিত করা,--সংসার ও সন্্যাস, বন্ধন ও যুক্তি, 
ভোগ ও ত্যাগ, ইন্দ্রিয় ও তুরীয়, সসীম ও অসীষের 
সমন্বয় সাধন। ই 

অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ 
সীম| হতে চায় অশীমের মাঝে হারা। 

ইহাই হিন্দুসমাজেব, বাঙালা সমাজের অন্তরতম প্রাণের 
আকাজ্ষা; ইহাহ হিন্দুসাহিত্যের। বাংলার লোক- 
সাহিত্যের বাণী। 


সমাজ ও সাহিতো বিপ্লব । 


এই আকাজ্ষ। এই সুর বাংলার জনসমাজে এখনও 
পরিস্ফুট রহিয়াছে । এই আকাজ্ষা, এই ভাবুকতা, 
এই আধ্যাম্মিকতাকে আরও পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে 
হইবে। আধুনিক বাঙালা সমাজের ইহাই সর্বাপেক্ষা 
গুরু দ্ায়িধ। আধুনিক লোকশিক্ষকের ইহাই মহত্তম 
কর্তব্য । এই মৃহৎ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য আধুনিক 
মধ্যবিত্ত সমাজ ও সাহিতোর ভাব ও চিন্তার কৃত্রিমতাকে 
একেবারে বিসঞ্জন দিতে হইবে । লোকশিক্ষক দেশের 
জনসাধারণের তাবুকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে উদ্বদ্ধ করিয়া 
আধুনিক সমাজ ও"সাহিতোর আমূল পরিবর্তনের সথজ্র- 
পাঁত করিবেন, সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে এই বিপ্লবের তিনি 
নেত হইবেন । 


৯, 5875-08 


পধোঁকশিক্ষক ও যুগান্তর । 
জনসাধারণ্রে মধ্যে এই আধ্যাত্মিকত।॥ বিকাশের 
' ফলে, আধুনিক বাঙ্গালা সমাজ ও সাহিত্যজগতে এই 
বিপ্লবসাধনের ফল, বাঙালী সমাজ ও সাহিত্য আরও 
জাতীয়, আরও মহুনীয় হইয়। উঠিবে, বাংলার সমাজ ও 
সাহিত্য নৃতন ফল ও নৃতন প্রাগ লাত করিবে, বাঙালীর 
বাণী বিশ্বর্জগতের চিস্তাক্ষেত্রে আরও বিচিত্রঃ মধুর ও 
অমোঘ সুরে বাজিয়া উঠিবে। বাস্তবিক লোকশিক্ষক 
বাংলার. সমাঞ্জে এক যুগান্তর আনিবেন। 
, জনসাধারণের এই আধ্যাক্বিকতাকে উদ্ব দ্ধ করিয়। 
লোকশিক্ষক যে সন্তুষ্ট থাকিবেন তাহ] নহে। এই 
আধ্যাত্মিকতা তিনি কার্য্যকারী করিয়া তুলিবেন। 

লোকশিক্ষকের কনক্ষেত্র। 

দেশে আধুনিক কালে জনসাধারণের মধ্যে এমন 
একট। অবসাদ, আলস্য ও কর্থের প্রতি অনাদর জন্মিয়াছে 
বাহ] হুর করা অত্যাবশ্তক এবং যাহ দুর করা এখন 
ছুঃসাধ্য হুইয়। পড়িয়াছে। জনসাধারণের এখন অসংখ্য 
অভাব, নিত্যনৈমিত্তিক অভাবের তাড়নায় তাহার। 
জর্জরিত, কিন্তু অভাব-সধুধয় মোচন করিবার জন্য 
তাহাদ্দিগের বিশেষ ব্যাকুলতা নাই। ব্যাকুলতা 
থাকিলেও তাহাদ্দিগের কার্ধ্যশক্তি অত্যন্ত অল্প। 
তারতবর্ষ বহুকাল হইতে রাস্ীয় স্বাধীনত1 হারাইয়াছে। 
কিন্ত সামাঞ্জিক স্বাধীনতাকে আপনার পল্লীসযাজে 
সজীব রাখিয়া জনসাধারণের কর্মশক্তিকে উদ্ধদদ্ধ 
রাখিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে অনেককাল অভ্যাসের অভাবে 
কণ্ধশক্তি ও সমবেত উদ্রোগ একবারেই হ্বাসপ্রাপ্ত 
হইয়াছে । লোকশিক্ষক একদিকে যেমন জনসমাজের 
স্বাভাবিক চরিত্রগ্ুণকে ভাবুকতাকে উদ্ধ,দ্ধ করিবেন, 
অপরদিকে সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে কর্মের বাণী 
প্রচার করিয়া তাহাদিগকে এক বিপুল কর্মজীবনে 
যোগদান করিতে আহ্বান করিবেন। বিদ্যালয়ে তাহার 
কর্ম আবদ্ধ থাকিবে না। তাহার কর্মক্ষেত্র বিদ্যালয়ের 
ক্ষুদ্র গপ্ডী অতিক্রম করিয়া সমগ্র সমাজে বাপ্ত হইবে । 
সমাজের যেখানে যাহা অতাব তাহা তিনি জাগাইয়। 
তুলিবেন, তাহা মোচন করিবার জন্য তিনি বিপুল 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


আয়োজন করিবেন এবং সেই আয়োজনে অদম্য উৎসাহের 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সহিত জনসাধারণকে ব্রতী করিবেন। বিপন্ন মধ্যবিত্ত, 
নির্যাতিত শিল্পী,ও অনশনক্িষ্ট কৃষকগণকে তিনি তাহার 
কর্মক্ষেত্রে আহ্বান করিবেন। স্বাস্থ্য চাই, বল চাই, 
অন্ন চাই, শিক্ষা চাই, দীক্ষা চাই, আনন্দ চাই,-তিনিই 
তাহাদ্দিগের বিচিত্র অভাবনিচয়ের অভিযোগের প্রতি 
সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিবেন। নিজেই কম্মাঁ হইয়! 
বিচিত্র শিক্ষা, কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় অনুষ্ঠান প্রবর্তন 
করিয়া এই-সমস্ত অভাব যাহাতে জনসাধারণের সমবেত 
চেষ্ট৷ ও উদ্যোগে মোচন করা যাইতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা করিবেন। 
লোকশিক্ষকের আদর্শ। 

লোকশিক্ষক কেবল যে শিক্ষাদানে অভ্যস্ত থাকিবেন 
তাহ। নহে। পাশ্চাত্জগতের উন্নত কৃষি ও শিল্পকর্ম 
প্রণালীর বিচিত্র খবর পল্লীসমাজে প্রচার করিয়া তিনি 
সন্তষ্ট থাকিবেন না। গ্রাম্যকৃবি, শিল্প ও বাণিজ্যের 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীগুলি তিনি হাতে কলমে কাজ করিয়। 
পল্লীসমাজে প্রচার করিবেন। কেবল যে তিনি কৃষি-শিল্প- 
ও বাণিজ্য-প্রচারক হইবেন তাহাও নহে। আমাদের 
প্রাচীন সামাজিক অনুষ্ঠানগুলির সংস্কার-সাধন করিয়। 
এবং নব নব অনুষ্ঠান প্রবর্তন করিয়। তিনি পল্লীসমাজের 
প্রাণ-প্রতিষ্ঠার ধীর ও বিপুল আয়োজন করিবেন। সমগ্র 
পল্লীসমাজ তাহার নিঃম্বার্থ জীবন হইতে প্রাণ পাইবে, 
তাহার প্রাণ পল্লীসমাজের উন্নতিসাধনে নিযুক্ত থাকিয়। 
প্রসারলাত করিবে । 


তং বেধা বিদধে নূনম্‌ মহাভূতসমাধিন|। 
তখৈৰ সর্বের্ব তত্তাসন্‌ পরাধৈচ ফলাগুণাঃ ॥ 


পঞ্চভূত যেমন শুধু সেবার জন্য উৎসগাঁকৃত সেরূপ 
তাহার সমস্ত গুণই সমাজ-সেবায় নিযুক্ত থাকিবে। তিনি 
পঞ্চভূতের উপাদানে গঠিত হইবেন। লোক শ্রিক্ষক এরূপ 
উপাদানে গঠিত না হইলে সমাঞ্জকে তিনি জাগ্রত 
করিতে পারিবেন না। স্বুপ্ত জাতিকে বহুশতাবীর নিদ্রা 
ও অবসাদ হইতে উদ্ধার করিতে হইলে তগবানের 
অংশসভূত লোকচরিত্রনিয়মক কক্্ার প্রয়োজন। 
তাহার চরিক্রে দুইপ্রকার গুণের সমাবেশ চাই। এক- 


২য় সংখ্য। ) 


দিকে তিনি বন্জকঠোর অসীম । তেজসম্পর হইবেন | উহার 
ধূমকেতুর মত করালমৃত্তির তেজে সমস্ত বাধাবিপ্ 
শত্রুতা অসম্পর্ণত। জিয়মাণ হইবে । অপর দিকে*তিনি 
কুক্ুমমৃদু,_নি রহঙ্কারী, অসীম প্রেম ও ভক্তির আধার 
হইবেন। যে,সমাঞ্রে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে 
সমাজ তাহাকে শেশবে লালন-পালন করিয়াছে এবং 
ষৌবনে বিদ্যা! অর্থ ও সম্মান গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছে, 
যে সমাজ তাহার প্রাণে বল, কে ভাষা, বাহুতে শি 
ও হৃদয়ে ভক্তি দান করিয়াছে, ভাহার সেই শিক্ষা- ও 

দীক্ষা-গুরুর নিকট তিনি ভক্তিগদ্দগদ চিত্তে বলিবেন,_ 


--*ইহা আমি কিঢ়ুই নাজানি 

যে তুমি কচাবে সেই কহি আমি বাণী। 

তোমার শিক্ষায় পড়ি যেন শুক পাট, 

সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে বুঝে তোমার নাট? 

হৃদয়ে প্রেরণ কর জিহ্বায় কহাও বাণী ূ 

কি কহিৰ ভাল বন্দ কিছুই ন1 জানি।” 
সমাজের বাণী তাহার বাণী হইবে, জাতির সাধন। উহার 
সাধনা, দেশের শক্তি তাহার শক্তি হইবে। সমগ্র 
সমান্গের সুপ্ত কর্ণাশক্তি হইতে তিনি ধীরে ধীরে আপ- 
নার শক্তি সঞ্চয় কারবেন। শুধু সমাজ নহে, বিশ্বপ্রকৃতি 
হইতেও তাহার শক্তিসঞ্ধার করিতে হইবে । অমাবস্যার 
নিবিড় অন্ধকার, বৈশাখ মধ্যাহ্ের গ্রথর দীপ্তি, বর্ষারান্রির 
বঞ্াবাত ও বজ্ধবনি, দুর্গম গিবিকন্দর ও নিবিড় অরণ্য 
হইতে তিনি তাহার সাধনায় অপীম শক্তি লাভ করিবেন। 
রুদ্রপ্রকৃতির সমস্ত তেজ তাহার তেজ হইবে। বিশ্বপ্রকৃতি 
হইতে অমরজীবন লাভ করিয়া তিনি তখন নিজীঁব 
সমাজকে জীবন্দান করিতে পারিবেন। হীনবল জন- 
সাধারণকে বিন্দু বিন্দু করিয়া শক্তিদান করিয়া তিনি 
তাহার্দিগকে কর্মক্ষেত্রে প্রণোদিত কন্সিবেন। তাহার 
পূর্ণ-জীবনে জীবন লাভ করিয়া জনসাধারণ জাগিয়৷ উঠিয়। 
একটা কন্ঠ জাতিতে পরিণত হইবে । লোকশিক্ষক 
প্রকৃত লোকচবরিক্রনিয়মক--জননায়ক হইয়। নিজের ও 
জাতির জীবন সার্থক করিবেন। 


জীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় । 


একট অতি 


টের শিব 


দুষ্ট হয় ন1। 
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ূ * নাটেশ্বর শিব . 


বিগত ১৩১৮ বঙ্গাব্ধের “ভারতী” পল্িকাঁয় যহামহো- 
পাধ্যায় শ্রযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ““লঙ্কা'য় নট- 
রাজ-শিব” শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন $-. 


“নটরাজের মুঠি অতি ছুলভ। আর্ধযাবর্ধের কোথাও এ মুঠি 
দক্ষিণাপথের কেবল একটা স্থানে নটরাজের মুগ্তি 
রিদামান আছে। এইস্থানের নাম চিদম্বরম্‌।” 


ডাক্তার বিগ্ভাভূষণ মহাশয় “ভারতী” পত্রিকায় লঙ্কার 
নটরাজ-যুদ্তির যে প্রতিপিপি প্রদান করিয়াছেন, এরূপ 
গঠন-সমম্বিত শিবের নৃত্য-বেশের মুর্তি মস্তবতঃ অগ্যাপি 
বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু শিবের অন্যবিধ নৃত্যা- 
ভিনয়-সংস্থিত শিলাময়ী মূর্তি আমর। বঙ্গদেশে একাধিক 
প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 

বর্তমান সময়ে শিবের লিঙ্গযুণ্ডি পৃঙ্দিত হইয]..থা!কে 
কিন্তু পুরাকালে শৈবগণ ভবেশের পুরাণোক্ত বিবিধ যুন্তি 
নির্মাণ করাইয়া তাহার অর্চনা করিতেন। তাহার নিদ- 
শন স্বরূপ বর্তমান যুগে আমর। প্রাচীন দীঘী ও পুক্চরিণীর 
পঙ্কোদ্ধারকালে, উম1-মহেশ্বর, অর্দানারীশ্বর, নাটেশ্বরঃ 
পঞ্চানন প্রভৃতির তগ্ন ও অভগ্র যূর্তিগুলি প্রাপ্ত হইতেছি। 
এ-সকল মুত্তি কোন্‌ সময়ে নির্মিত হইয়াছিল তাহ। নির্ণয় 
করাও কঠিন নহে। ইতিহাসজ্ঞগণ সকলেই স্বীকার 
করিবেন যে, লক্ষ্ণসেনের পূর্বববস্তী সেনবংশীয় নৃপতি- 
বৃন্দ পরম শৈব ছিলেন। বল্লালসেন কাটোয়।-শাসনে 
হেমস্তসেনকে “বৃষধবঙ্জচরণান্থুজষটূপদগুণাভরণ” বলিয়। 
কীর্তন করিয়াছেন। বল্লালসেন তাহার শাসনের 
প্রারন্তেই অর্ধনারীশ্বরের বন্দনা করিয়াছেন। বিশ্রয়সেন 
হরিহরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন 
বৈষ্ণবধন্্ গ্রহণের পুর্ধেষ যে-সকল তাত্র-পষ্ট প্রদ্দান 
করিয়াছেন সেগুলির প্রারস্তেও মহাদেবের বন্ধনাই 
দৃষ্টিগোচর হয়। বিক্রমপুর অঞ্চলে যে-সকল প্রাচীন 
দেউলের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে, তম্মধ্যেও টশৰ 
দেউলের নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। “নাটেশ্বর” দেউলে 


মং মহাদেবের নৃত্যবেশের মৃগ্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা 


& দেউউলের নামেই স্মুচিত হইতে +৬..*শক্ষরবন্দ”: 
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নাটেশ্বর শিব । 


দেউলেরও নাম দ্বারাই উহার শৈবত্ব প্রতিপন্ন হয়। বরেন্দ্র- 
অনুসন্ধান-সমিতি দ্বার! সংগুহীত বাঙ্গীলার মুপ্তিশিল্পের 
চরযোতৎকর্ষের নিদর্শন স্বরূপ অর্দনারীশ্বর যুর্তিধানি 
বিক্রমপুরের অন্তর্গত কুড়াপাড়। গ্রামের দেউলের শোভা- 
বর্ধন করিত। উল্লিখিত দ্েউলগুলি সেনরাজগণের 
রাজধানী রামপাল নগরের অনতিদুরে অবস্থিত। এই- 
সকল কারণেই অনুমান হয় যে স্েনবংশীয় ভূপতিবর্গের 
রাজত্বকালে এই-সকল মুর্তি নির্মিত হইয়াছিল এবং সেই 


সময়ে বঙ্গদেশে শৈবধর্শও সবিশেষ বিস্তার লাভ করিয়া- 


ছিল। প-'?* স্কিমপুর অঞ্চলের উচ্চশ্রেণীর হিন্নুগণ; 


প্রবাসী-_জ্যেষ্ঠ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শক্তিমন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে, শিবমন্ত্রও গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
কোনে! কোনে। পরিবারে উক্ত উভয় মন্ত্রের নিমিত্ত 
বিভিন্ন গুরুবংশ' নির্দিষ্ট আছেন। যে দেশে শৈবধর্থব 
এতদূর বিস্তার লাত করিয়াছিল এবং যে দেশের শাসকগণ 
শৈবধন্মাবলম্বী ছিলেন, সে দেশে নাটেশ্বর ব। নটরাঙ্জের 
মূর্তি বিদ্যমান থাক। নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে। 

বিগত ১৩১৯ বঙ্গাব্দের “সম্মিলন” পত্রে শ্রীযুক্ত 
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় একখানি ভগ্রমূর্তির প্রতিলিপি 
দারাঃ ডাক্তার বিদ্যাভুষণ মহাশয়ের উক্তি খণ্ডন করিতে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাহার ফলে, সম্মিলন পঞ্দ্রে এক 
ছোট খাটো সাহিত্যিক সংগ্রাম হইয়। গিয়াছে । আমর 
সেই ভয়ে ভয়েই মুর্তিধ।নিকে “নটরাজ' না বলিয়া! “নাটেশ্বর? 
নামে অতিহিত করিলাম । কারণ “নাটেশ্বর? নামক দেউল 
অন্ততঃপক্ষে বাঙ্গালীর উক্ত নামধেয় মহাদেবের উপর 
দাবী সব্ষন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিবে । সেনবংশীয় নরপতিগণের 
পূর্বপুরুষ দক্ষিণাপথ হইতে বঙ্গে আগমন কবিয়াছিলেন, 
অধুনা এতিহাসিকগণের মধ্যে কেহ কেহ একথা স্বীকার 
করিয়া থাকেন। হইতে পারে, সেনরাজগণের নটরাজ- 
গ্রীতি, দক্ষিণাপথ হইতে আমদানী হইফ়াছিল। তবে 
দক্ষিণাপথের নটরাজধূর্তি কিছু উগ্র, কিন্তু বাঙলার নাটে- 
শ্বর বঙ্গীয় ভাস্করগণের স্বতাব ও শিক্ষানুযার়ী, অপেক্ষাকৃত 
সৌম্য এবং শাস্ত। নটরাজ, নটেশ, নর্ভেশ, নাটেশ্বর 
প্রভৃতি মহাদেবের নামগুলি একার্বোধক। ডাক্তার 
বিদ্যাভৃষণ মহাশয় দক্ষিণাপথে প্রচলিত নটরাজের যে 
ধ্যান লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতেও নটরাজের পরিবর্তে 
নটেশ শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। * শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত 
ভষ্টশালী এম্‌, এ মহাশয় ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদের নিমিত্ত 
ত্রিপুরা জিলা হইতে একখানি মহাদেবের বৃত্যবেশের মুক্তি 
আনয়ন করিয়াছেন। এ মূর্তির পাদপীঠে প্রাচীন অক্ষরে 
“নর্ভেশ” এই লিপিটী ক্ষোদিত আছে। প মূর্তি এবং 
বর্তমান প্রবন্ধে যে মুক্তির প্রতিলিপি প্রর্দান-করিলাম, তাহ! 
একই রূপ। সুতরাং বঙ্গদেশেও যে এক সময়ে নট- 


* লোকানাহুয় সর্বান্‌ ডমরুকনিন!দৈ খে।র সংসারমগ্নান্‌। 
দত্ব! ভীতিং দয়ালুঃ প্রণতভয়হরং কুঞ্চিত সপাদপন্মষ্‌ ॥ 
উদ্ধ ত্যেদং বিমুক্তে বয়নমিতিকরাদ্দর্শয়ন প্রতায়র্থ। 
বিভ্রদূ বন্ছিং সভায়ীং কলয়তি নটনং সঃ স পায়াননটেশঃ ॥ 


২য় সংখ্য। ] 


8৯28) জি 


রাজের আবির্ভাব হইয়াছিল তছিধয়ে কোন সন্দেহের * 


কারণ বিদ্যঘান নাই। আমরা নিয়ে এই শিলাময়ী 
নাটেশ্বর মুর্তিধানির যথাসম্ভব পরিচয় প্রদ্রান করিলাম ।* 

মহাদেব নৃত্যাবস্থায় কুঞ্চিত পদে দণ্ডায়মান।' পদ- 
তলে বৃষ নৃত্যানন্দে বিভোর হইয়া প্রভুর পানে 
চাহিয়া নৃত্য 'কর্িতেছে । দক্ষিণ পার্থখে মকরবাহিনী 
গঙ্গা । বামপার্থখে সিংহবাহিন্ী গৌরী । উভয় মুর্তিই 
শিল্পসম্পদে গরীয়সী। উক্ত উভয় মূর্তির নিয়ে ভূত 


বেতালগণ তাওব নৃত্য করিতেছে। দেবাদিদেব দ্বাদশ, 


হস্তবিশিষ্ট । দ্বাদশ হস্তই অঙ্গদ- ও বলয়-পরিশোভিত ৷ 
সর্ব্বোর্ধের উম্ম হস্ত উত্তোলন পূর্বক গজাজিন ধারণ 
করিয়া আছেন। তন্নিয়ের উভয় হস্ত দ্বার অর্দমানবা- 
কুূতি নাগরাজ বাস্থুকিকে ধন্রুককারে ধারণ করিয়। 
রহিয়াছেন। ততনিয়ের দক্ষিণ হস্তে অক্ষমালা এবং 
বাম হস্তে ভ্রিশল পরিশোভিত4 তন্লিয়ের দক্ষিণ হস্তে 
ভমরু, বাম হস্তে সম্ভবতঃ নরকপাল। তন্নিয়ের দক্ষিণ 
হস্ত অভয় দানে নিয়োঙ্জিত এবং বাম হস্ত দ্বারা কমগুলু 
ধারণ করিয়া আছেন। সর্বনিয়ের হস্তদ্বয় তুন্বিফলযুক্ত 
বীণ। বাদনে নিয়োঙ্রিত। মহেশ্বরের বদনমগ্ডল হর্ষোৎ- 


ফুল্প। গলদেশে আবক্ষবিলঘিত রত্মহার। উভয় কর্ণ 
কুগুল ও অন্তান্ত আভরণ দ্বার সমলম্কত। কটিদেশ 


বেষ্টন করিয়া নাগহার দোছুল্যমান। পরিধেয় নাগচ্খর 
নানাবিধ কট্যাভরণ দ্বার। বেষ্টিত। চরণদ্বয়ে নৃত্যকালীন 
আভতরণ নৃপুর শোত1 পাইতেছে। চালিতে কয়েকটা 
ক্ষুদ্র মুর্তি তক্ষিত রহিয়াছে; তন্মধ্যে বিষণ, কান্তিকেয় এবং 
গণেশের মুত্তি পরিস্ফুট। অপর মৃত্তিগুলি অপরিস্ফুট | 
মত্স্যপুরাণান্তর্গত প্রত্িমালক্ষণ নামক অধ্যায়ে, রুদ্রমুত্তি 
নিশ্মাণ সম্বন্ধে যেরূপ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহ। 
নিয়ে উদ্ধত হইল। 


অ$$পরং প্রবক্ম্যামি রুদ্রাদ্যাকারমুভমম্‌। 
আপীনোরু ভুজন্ন্ধ স্তপ্তকাঞ্চন-সপ্রভঃ॥ 
ীঁ 


সস নিশি ৯ ৯০০ ০ 


* এই মুধিখানি রামপাল নগরীর ৩॥ মাইল পশ্চিম দিকস্থ 
আউটসাহী গ্রাষের জমিদার শ্রীধুক্ত ইন্জ্রভূষণ গুপ্ত বি, এ মহাশয়ের 
বাটীর বাধাতাটের উপরৈ একটা গুত্তগাত্রে সংলগ্র আছে। ইহ] 
তাহাদের জধিদারীর অন্তর্গত রাণীহাটী গ্রামে মুত্তিকাঁখদন-কালে 
পাওয়া গিয়াছিল। রাণীহাটি, আউটসাহীর দক্ষিণপ্রান্তসংলগ় গ্রাম। 


শে 





পাবম। জেলার প্রজা-বিদ্রোহ 


২০৫ 


শুক্রার্করশ্ম্িসংঘাত চন্দ্রার্ষিতজটে। বিভুঃ 
জট"মুবুটধারী চ স্থিরষ্টবৎসরাক্ুতিঃ ॥” 
বাঙ্রারণহস্তাভে। বৃত্তজজ্বৌ কমণ্ডল্‌2। 
উদ্ধংকশস্ত কর্তব্। দীর্থায়তবিলোচনঃ | 
ব্যাস্্র-শ্বপরিধান: কটিগৃত্রত্রয়ান্িত। 
হারকেযুরদম্পন্নো ভুজঙ্গাভরণ স্তথা ॥» 
বাহুবশ্চাপি কর্তব্য নানাভরণভূষিতা2। 
পীনোকুগগুফলকঃ কুগুলাভ্যামল্গঁতঃ ॥ 
আজ্গানূলম্ব বাস্শ্চ সৌম্যযুতিঃ সুশোভনঃ 
থেটকং বাঁমহস্তে তু খডগাপেবতু দক্ষিণে ॥ 
শক্তিং দণ্ঁং ভ্রিশূলধ দক্ষিণে তু নিবেশয়েখ। 
কপালং পামপার্থে তু শাগং খটবঙ্গমেব চ॥ 
একশ্চ বরদে। হস্ত স্তথাক্গবলয়োহপরঃ। 
বৈশাখং তানকং কৃত] নৃত্যাভিনয়সংস্থিতঃ ॥ 
নৃত্যে দশভুজ: কারে! গজাস্বরবধে তথ]। 

তথ ত্রিপুরদাহে চ বাহবঃ যেড়নশৈব তু ॥ 

শঙ্খং চক্রং গদ! শাঙ্দং ঘণ্টা তত্রাধিকা ভবেৎ। 
তথ। ধন্থঃ পিনাকঞ্চ শরে। বিষুময়স্তথা ॥ 


উল্লিখিত বিবরণে ন্ৃত্যকালীন মহাদেবের দশ হুস্তের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আলোচ্য মুর্তিতে হস্তের 
খ্য। দ্বাদ্দশটী। প্রকৃতপক্ষে মুঠিতে দশ হৃস্তেরই কার্য্য- 
কারিতা পরিলক্ষিত হয়। উর্ধের ছুইটী হস্ত নিশ্েষ্ট 
ভাবে মস্তকোপরি স্থাপিত রহিয়াছে । সম্ভবতঃ ভাস্কর 
মুণ্তির শোভা বর্ধনের নিমিত্ত অতিরিক্ত হস্তদ্বয়ের 
সমাবেশ করিয়। থাকিবেন। 


শহরিপ্রসন্ন দ।সগ্ুপ্ত বিদ্বাবিনোদ। 


পীবনা জেলার প্রজা বিদ্রোহ 


বাঙ্গাল ১২৭৯।৮০ সালের জমিদার ও রায়তগণেপ মধ্যে 
বিবাদ পাবনা জেলার আধুনিক সময়ের প্রধানতম 
এতিহাসিক ঘটন|। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়৷ বাঙ্গা- 
লার ভূম্যধিকারিগণ গবর্ণমেণ্টের সাহত চিরকালের জন্য 
স্থায়ীভাবে রাজন্ব বন্দোবস্ত করিয়া লন, কিন্ত্বু তীহার। 
প্রজার নিকট হইতে যদৃচ্ছ। থাজ্রনা আদায় ও তাহা 
বৃদ্ধি করিতে পারিতেন। এমন কি স্থানবিশেষে তাহার 
জোর করিয়া! ও উৎপীড়ন করিয়৷ খৃদ্ধি-জমা ও বাজে-জম। 
ইত্যাদি আদায় করিতেন। এ বিষয়ে যাঁদও পুর্বব হইতে 
দেশে নানাপ্রকার আন্দোলন চলিতেছিল, তথাপি প্রজা 
ও জমিদারগণের মধ্যে এযাবত খাজনা সস্ীয় আইনের 


২০৩ 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৯৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কোন বিশেষ বিধান না থাকায়, গবর্ণমেপ্ট জমিদারগণের ' হওয়ায় নিয়লিখিত কয়েকজন ভূম্যধিকারী তাহ] খরিদ 


এতাদ্বশ অত্যাচর হইতে রায়তগণকে রক্ষা করিতে 
সহস হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। পাবনা জেলার 
রায়তগণ সাধারণতঃ" শান্তপ্ররৃতি ও নিরীহ হইলেও 
এক্ষণে তাহার1 "সবিশেষ উৎ্পীড়িত হইয়। স্থানে স্থানে 
বছলোক একন্র দলবদ্ধ হইয়। জমিদারগণের বৃদ্ধি-জম] 
আদায়ে বাধা প্র্ধান করে এবং তদুপলক্ষে স্থানে স্থানে 
নানাপ্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামা উপস্থিত হইয়া! সমস্ত জেলায় 
অশান্তির সৃষ্টি হয়। ১২৭৯৮০ সালের জমিদার ও 
প্রজাগণের মধ্যে এই সংঘর্ষই পাবন। জেলার প্রজাবিদ্রোহ 
নামে পরিচিত। এই তুমুল আন্দোলনের ফলে গবর্ণমেন্টের 
দৃষ্টি এই বিষয়ে, বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয় এবং ফলম্বরূপ 


১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রঞ্জান্বত্ববিষয়ক আইন প্রবর্তিত 
হয়। ্‌ 
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বিদ্রোহের কারণ । 
(১) বাজে-জমা আদায়। 


প্রজাগণ তাহাদের দেয় খাজনা ব্যতীত বাজে-জম। 
প্রভৃতি দিতে আপত্তি করে) জমিদার ও তাহাদের কর্ম 
চারিগণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া তাহা আদায়ের 
নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করেন। তাহার! গ্রামখরচ, স্কুল- 
থরচ, ও বিবাহাদিতে প্রজার নিকট সাহাষ্য ও তিক্ষা] 
প্রভৃতি আদায় করিতে থাকেন । কোনস্থলে রায়তগণ 
স্বেচ্ছায়, কোনস্থলে অনিচ্ছায় বাধ্য হইয়। এই-সমস্ত দিয়! 
আসিতে থাকে । 

যখন জমিদার ও প্রঙ্জাগণের মধো বাজে-জম1 প্রভৃতি 
লইয়া এবন্প্রকার আন্দোলন চল্সিতেছিল, সেই সময় 
সিরাজগঞ্জ মহকুমার অধীনস্থ নাটোররাজ জমিদারির 
অন্তর্গত ইউন্ুফসাহী পরগণ। বাকী রাজস্বের জন্য নিলাম 


চা 


করেন। ৃ 
(১) কলিকাতার ঠাকুর জমিদার 
(২)' ঢাকার বন্দ্যোপাধ্যায় ৮ 
(৩) সলপের সান্তাল রর 
(৪) পোরজনার ভাছুড়ি ” 
(৫) স্থলের পাকড়াশি * 
পূর্ব হইতেই প্রজাবর্গ উপরোক্ত বাজে-জম। প্রভৃতি 
আদায়ের জন্য জমিদারগণের প্রতি অসন্থষ্ট ছিল। এক্ষণে 


উক্ত পরগণা নৃতন মালেকগণ খরিদ করিয়! প্রকারান্তরে 


প্রঙ্জার খাজন৷ বুদ্ধি করিতে চেষ্টিত হওয়ায় অসস্তোষ 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। 
(২)' নৃতন জরিপপ্রণালী। 


তাহার প্রজার জযি জরিপ করিতে গিয়া নৃতন 
জরিপপ্রথ। প্রবর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। নাটোর- 
রাজের সময়ে জরিপের যে নিয়ম প্রচলিত ছিল, তীাহার। 
তৎপবিবর্তে নৃতন মাপের নল প্রচলন করিয়া প্রজার জমি 
জরিপ করিতে লাগিলেন । পুর্বে রাঁক্জ। রামজীবনের সময় 
হইতে সাধারণতঃ ২২॥০ ইঞ্চি হাতের মাপের নল প্রচলিত 
ছিল? এক্ষণে ১৮ ইঞ্চি হাতের মাপের নল দ্বার। জরিপ 
আরম্ভ হওয়ায় প্রজার জমি হাস হইতে লাগিল, পক্ষা- 
স্তরে নানাপ্রকার বাজে-জম। প্রভৃতি লইয়। তাহাদের 
দেয় থাজনা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইল। ইহাতে ঝায়ত- 
গণের মনে বিষম আঘাত লাগায় মনোমালিন্ত ক্রমশঃ 
ঘনীভূত হইয়া উঠিল। 
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[). 285.) 
(৩) বৃদ্ধি-জমার করুলিয়ত গ্রহণ। 
এই সময় রোডসেস্‌ আইন সর্বন্র জারী হওয়ায় 
জমিদ্দারগণ পথকরের রিটারনে প্রঞ্জার জমিজমাঁর বিব- 


২য় সংখ্য। ] 


রণ প্রদর্শন করিতে বাধ্য হইলেন। এ কারণে তাহার।” 


রায়তের নিকট হইতে বৃদ্ধি-জমার কবুলিরত আদায় 
করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রজাগণকে »পাট্রা্দি , কিছুই 
দিতে স্বীকৃত হইলেন না। নাটোর-বাজার সময়ে যাহার 
থাজনা ১ টাক। ছিল, পরে তাহার উপর ॥০ আনা 
বৃদ্ধি হইয়াছিল, এক্্ণে ১৮৭৩ সালে তাহার উপর 
আরও ॥* আনা বৃদ্ধির চেষ্টা হইল; মোটের উপর 
যাহার খাজন! পুর্বে ১ টাক ছিল, এক্ষণে তাহ ২. টাকা 
হইতে চলিল ; আদালতের বিচারে স্থলবিশেষে ১” টাক! 
সাব্যস্ত হইতে লাগিল। এই প্রকারে প্রর্জাগণ আপনা- 
দের দেয় খাজনার পরিমাণ সহসা নির্ণয় করিতে 
পারিতেছিল না। যেখানে যেখানে জমিদারগণের 
কার্যকারকগণ জোর করিয়া প্রশীগণের নিকট কবুলিয়ত 
রেজেষ্টারি করিয়া লইয়াছিলেন, সেক্ষেত্রেও প্রজাগণ 
তাহ অন্বীকার করিল, এবং স্থলবিশেষে প্রজার বিনা- 
সম্মতিতে বলপুর্বক কবুলিয়ত লওয়া৷ হইয়াছে, বিচারে 
এমত সাব্যস্ত হইতে লাগিল। 
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বিদ্রোহের প্রকাশ । 

অমাসঘ্ন্ধীয় গোলযোগ ক্রষশঃ জমিসঘন্ধীয় গোল- 
যোগের সহিত (মিলিত হওয়ায় উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল । ইতিপূর্বে রাঁয়তগণ 
স্বেচ্ছা জমির্দারগণের খাজন। প্রভৃতি দিয়া আমিলেও 
১২৭৯ সালের চেত্র ও ১২৮০ সালের বৈশাখ মাসে 
তাহার। খ্রাঙ্জনা দিতে একেবারে অস্বীকার কবিল। 
কেন কোন গ্রামের লৌক জমিদারের বিরুদ্ধে ২।১টী 
মোকন্বমায় জয়লাভ করে ও আগীল আদালত কর্তৃক 
ব্ধিজম|। রহিত হয় এবং ঝায়তকে কয়েদ রাখার ভন্ম 
কোন কোন জমিদারের পক্ষের লোকের শান্তি হয়। এই- 
সমস্ত কারণে উৎসাহিত হইয়া সাহাজাদপুর থানার 


+৩০901)0 01 1301 8), 


পাবন। জেলার প্রজা-বিদ্রোহ, 


২০৭ 


এলাকাস্থিত রায়তগণ একেবারে খাঞ্জন। আদায়ে বাধা- 
প্রদান করে এবং ক্রমশঃ দলবদ্ধ হইয়! আপনাদ্দিগকে 
বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করে। 
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অন্যান্য জমিদারগণ সহজে বিবাদ মীমাংস। করিতে 
স্বীকৃত হইলেও বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারের, পক্ষের 
কন্মচারিবর্গ কিছুতেই আঁপোধে বিবাদ মীমাংসা করিতে 
রাঞ্ী হন না; কোন কোন রায়তকে" কয়েদ রাখিয়। 
খাজনা আদায় ও কবুলিয়ত গ্রহণের চেষ্টা করায় সিরাজ- 
গঞ্জের তাৎকালীন মহকুমা-ম্যাজিষ্টরেটে মিঃ নোলন 
সাহেবের বিচারে জমিদারপক্ষীয় লোকের শান্তি হয়। 
উল্লিখিত কারণে প্রোৎসাহিত হইয়া বাড় জ্যে জ্সিদারের 
এলাক। ধুবড়াবেড়া গ্রামের প্রঙ্গাগণ একেবারে খাজনা 
আদায়ে বাধ! প্রদান করে এবং রাঁয়তগণকে ধরিয়৷ 


আনিবার চেষ্টা করিলে তাহারা পেয়াদদাকে বেদখল 


করে। ইহাই বিদ্রোহিগণ্রে কার্ষোর প্রধান স্ত্রপাত। 
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সচরাচর বিদ্রোহী অর্থে আমরা যাহ] বুঝি, ইহাদের 


উদ্দেশ্য 
তাহ। ছিল ন1) দলবদ্ধ বায়তগণ প্রকাশ করিতে লাগিল 
যে, জমির থাঞ্জন! কম দিবে, অথচ তাহারা 


বেশী মাপের নল প্রচলন করিবে । যাহাতে জমিদারগণ 
নিজ নিজ ইচ্ছামত ব্লুম মাপের নল দ্বারা জমি জরিপ 
কৰিয়। প্রজার জমি হাস ও জম] বৃদ্ধি করিতে না পারেন; 
তাহা নিবারণ করাই তাহাদের প্রধান উদ্দস্য। 


২০৮ 


বিদ্রোহিগণের কাধ্য । 
উপরোক্ত উদদেস্ত সধন মানসে বিদ্রোহিগণের মধ্যে 
বহুলোক দলবদ্ধ হইয়া সিরাজগঞ্জের মহকুম।-ম্যাজিষ্ট্রে 
মিঃ নোলন সাহেবের নিকট জমিদারগণের অত্যাচার- 
কাহিনী জ্ঞাপন করিবার জন্য ১৮৭৩ সালের এপ্রিল 
হইতে ১ল্লা জুলাই পধ্যস্ত সর্বসমেত প্রায় ২৬৯ খানি 
গ্রামের অধিবাসিগণ দরখাস্ত করে। 


“এই জেলার উল্লাপাড়া থানার মধ্যে দৌলতপুর নামে একখানি 
গ্রাম আছে । তথাকার রায়বংশ অতি প্রসিদ্ধ; এই বংশে ঈশানচন্দ 
রার নামে একজন বুদ্ধিমান ও সুচতুর লোক ছিলেন। হ্ুরাসাগর 
নদীতীরস্থ বেতকান্দি গ্রাম লইয়। বন্দ পাধ্যায় জম্পি'ব্দিগের 
সহিত তাহার ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল । কস্ত তাহার] প্রবল ও 
ধনবান্‌ জম্দার? কিছুতেই দমা নহেন। সুতরাং ঈশানচন্দ্র অনেক 
চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই কিছু করিতে পারিলেন না। তখন তিন 
এই বিঞ্রোহীদলের সহিত মিলিত হইলেন এবং নিজ বুষ্চিবলে 
তাহাদের নেতা হইলেন।” (সিরাজগঞ্জ হইতে প্রকাশিত “আশা লতা” 
৯1১০ সংখ্যা--১৪৯ পৃষ্ঠা) । 


ঈশানচন্দর বায় বিদ্রেহিদলের “রাজা” বলিয়া 
আঅঙহিত হইতেন। রুদ্র্গাতির বিখ্যাত অশ্বারোহী 
গঙ্গাচরণ পাল নামক জনৈক কায়স্থ তাহার প্রধান 
সহকারী ছিলেন; তিনি বিদ্রোহী রাজার দেওয়ান বণিয়। 
পরিচিত ছিলেন- নিয়লিখিত পল্লীগাথায় তাহ! স্পষ্ট 
প্রতীয়মান হয়। ৃ 


* ও চাঁচা বিদ্রোহিদলের কথ! কব কি। 
নুতন আইন, শৃঙন দেওয়ান কালুপালের ব্যাট? 
সকলের আগে চলে মাথ। বাণ্যা ফ্য।টা।” 


গঙ্জগাচরণ পালের পিতার নাম কালীচরণ পাল, তিনি 
পাবনায় মোক্তারী করিতেন বলিয়। জান। যায়। 

এতদ্বযতীত ডেমর1 অঞ্চলের বাজু সরকার, ছালু সর- 
কার, রোমজান খ। প্রভৃতি কশকগুলি মুসলমান বিদ্রোহি- 
দলে যোগদান করিয়া অনেকের ৭রবাড়ী লুণ্ঠন করিয়া- 
ছিল। 

২৪ গ্রামের বায়তগণ দলবদ্ধ হইয়] অন্তান্য গ্রামের 
লোকদ্িগকে জমিদারগণের বিরুদ্ধে আপনাদের দলে 
যোগদান করিতে অনুগোধ করিত। যাহার তাহাদের 
দলে যোগদান করিত ন। বিদ্রোহিগণ তাহাদের ঘর 
বাড়ী লুঠ করিত। রাত্রিতে মহিষের শি বাজাইয়। 
সকলকে উৎসাহিত ও একঠ্রিত কৰিত। মংস্য শীকার 


প্রবাসী__জ্ে্ট ১৩২১ 


[১৪শ ভাগ, নী খণ্ড 


করিবার তান করিয়া তাহারা প্রত্যেকে স্বদ্ধে একটা 
বাশের লাঠির অগ্রভাগে এক একটী "পলো, লইয়! 
বহুলোক একত্রে যাতায়াত করিত, এজন্য বিদ্রোহিদল 
সাধারণতঃ “গশালো গুজ্সীলা” বা “সললস্মাথ 
ন্কোম্পান্লী” নামে অভিহিত হইত। 


“লাঠি হাতে পল কাধে চল্ল সারি সারি 
সকলের অ'গে জা'য়ে (যেয়ে) লুটিল বিশির কাচারি।” 


জেলার সর্বত্রই লোকের আতঙ্ক এতদূর বৃদ্ধি হইয়াছিল 
যেঃ কয়েক মাস পর্য্যস্ত কোন গ্রামের একজন এ “পলো- 


"ওয়াল৷ আসিয়াছে বলিলে সে দ্রিন সে গ্রামের অধিবাসি- 


গণের আহারাদি বন্ধ হইত। কেহ হাটে ব৷ বাঞঙ্জাবে 
কোন প্রকার উচ্চবাচা করিলে, বিদ্রোহিদলের কার্ধ্য 
মনে করিয়া সে দিন হাট ভাঙ্গিয়া লোকে পলায়ন 
করিত। ধনী গুহস্থের বাটাতে অনেকে লুট করিবার 
ভয়প্রদর্শন করিয়া পঞাদি লিখিয়! তাহাদিগকে শঞ্ষিত 
করিত। অবস্থাপন্ন লোক প্রত্যেকেই আত্মরক্ষর্থ নিজ 
নিজ বাড়ীতে লাঠিয়াল সর্দার নিষুক্ত করিয়াছিল। 
বিদ্রোহিদল প্রকাশ্ঠ দিবালোকে দলবদ্ধ হইয়] জমিদার ও 
ধনী গৃহস্থাদ্ির বাড়ী আক্রমণ করিত। তাহারা! কোন 
বাড়ীতে গিয়া প্রথমে গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাস করিত, তিনি 
তাহাদের দলে আছেনকি না। যদ্দি তিনি তাহাদের 
পক্ষাবলম্বন করিয়া তাহাদের কাধ্যের সহায়তার জন্ত 
অগ্রসর হইতেন, তবে তাহার নীরবে চলিয়া যাইত) 
নচেৎ বিদড্রোহিদল তাহার বাটী লুন করিয়৷ সর্বস্বাস্ত 
করিত । এই প্রকারের বহুলোক এখনও বর্তমান আছেন, 
ধাহাদের নিকট জানা যায় যে, তাহারা বিদ্রোহিগণ 
বাড়ীতে উপস্থিত হইলে দলপপতিকে ১০।২* টাক] পর্যাস্ত 
নজরান। বা সেলামী দিয় ও ততৎপক্ষ।(বলম্খনে তাহাদের 
সঙ্গে লোক (প্রেরণ করিয়া আত্মপম্মন রক্ষ। করিয়াছেন। 

প্রথম প্রথম সিরাজগঞ্জের অধীন সাহাজাদপুর থানার 
অধীন গ্রামসমূহেই বিদ্রেহের সুচন। হয়, কিন্তু ক্রমশঃ 
তথা হইতে পাবন। সদর পর্য্যস্তও বিদ্রোহিগণ আপনাদের 
প্রভাব বিস্তার করে। নাকালিয়!, সারাসিয়াঃ হাটুরিয়া, 
গোপালনগর প্রভৃতি গ্রামে এতছৃপলক্ষে অনেকের বাড়ী 
লুষ্ঠিত হয় এবং অনেকের গৃহাদি অগ্নিদাহে তম্মীভূত 


২য় সংখ্যা ] 


হয়! সর্বশেষে গোপালনগরের মজুমদার মহাশয়দিগের 
বাড়ী লুঠ করিতে গিয়। বিদ্রোহিদলের ২।৪ জন সাংঘাতিক 
রূপে আহত হয় এবং কয়েকজন ধৃত হওয়ায় বিদ্রোহি- 
গণের অত্যাচার ক্রমশঃ প্রশমিত হইতে থাকে | 
এখনও গোপালনগরের মজুমদারগণের বাড়ী লুঠ সম্বন্ধে 
নিয়লিখিত ছড়া স্থানে স্লানে শুনিতে পাওয়া যায়। 


“গোপালনগরের মজুমদাররা তার কেঁদে ম'ল 
ডেমর! হইতে বাজু সরকার বাড়ী লুটে নিল; 
কাশী কাদে, মহেশ কাদে, কাদে তাহার খুড়ি, 
গোলামের বেট! বিদ্রক আ'সে লুটল সকল বাড়ী; 
বিদ্রুক এসে লুটে নিল গাছে নাইকে। পাতা 
জঙ্গলের মধ্যে নুকায়ে থেকে ফুচকি পারে মাথ11” 


বিদ্রোহ-দমন | 

গবর্ণমেন্ট প্রথম হইতে প্রঞ্গ৷ ও জমিদারগণের মধ্যে 
এই গোলযোগ আপোষে মীমাংসা! হয় তাহার চেষ্টায় 
ছিলেন। রায়ত ও ভূম্যধিকারিগণ নিজের। *আপনাপন 
বিবাদ মীমাংসা করিবেন, সরকার বাঁহাছর তাহাতে বথা- 
সাধ্য সহায়তা করিবেন-_প্রথম হইতে সরকার পক্ষ এই 
মতই পোষণ করিয়াছিলেন। নিরীহ পাবনাবাসী রায়ত- 
গণ এতাদৃশ কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারে, কেহই 
তাহা আদে বিশ্বাস করে নাই। জেলার তাৎকালীন 
ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভি,জি, টেলার লাহেব বাহাদুর অত্যাচার- 
পীড়িত লোকের কথায় সহস। আস্থা স্থাপন করিতে 
পারেন নাই। যখন বহু লোকের বাড়ীঘর লুণ্ঠিত হইল এবং 
লোকে পুল্রকলত্রাদি ও আত্মসম্মানাদি রক্ষার্থ গ্রামাস্তরে 
আশ্রয় গ্রহণ করিল, এবং এমন কি পুলিসের লোক 
পর্য্যস্ত বিদ্রোহিদলের সহিত সংঘর্ষে পরাজিত ও অপ- 
মানিত হইয়। ফিরিতে লাগিল, তখন গবর্মেণ্ট হইতে 
বিদ্রোহ দমনার্থ সবিশেষ চেষ্টা হইল। 

যে-সমস্ত গ্রামে অধিকতর অত্যাচার হইয়াছিল, 
ম্যাজিষ্রেট সাহেব স্বয়ং সেই-সমূদয় স্থান পরিদর্শন করিয়া 
বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দকে গেরেফ তার করিলেন। যে- 
সমস্ত স্থানের প্রঙ্জাগণ অধিকতর উচ্ছ জ্বল হইয়া নুট- 
তরাজে যোগদান করিয়াছিল, তিনি সেই-সসুদয় গ্রামে 
স্পেশাল পুলিসকর্শচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

বিভাগীয় কমিসনার সাহেবের আদেশে অন্ত জেলা 


পাবনা*জেলার প্রজা-বিদ্রোহ , 


২৩৯ 


শুইতে ৪*্জন অতিরিক্ত পুলিস, এবং লাটপাহেবের 
আদেশে গোয়ালন্দ হইতে একদল সামরিক পুলিস 
পাবনায় আনা হয়। কুষ্টিয়াতে ১০* রিজার্ভ পুলিস 
রাখা হয়। ম্যাঞজিষ্ট্রেটে সাহেবের আদেশে ঈশানচন্দ্র 
রায় ও অগ্ঠান্ত দলপতিগণকে পাবনায় স্থানান্তরিত কর! 
হয়। বিচারে ঈশান রায় মহাশয় মুক্তিলাভ করেন। 
অন্ান্ত ৩০২ জন অপরাধীর ১ মাস হইতে ২ বৎস্র পর্য্যস্ত 
কারাদণ্ড হইল। 

* এই প্রকারে ক্রমশঃ লুঠপাট বন্ধ হইল এবং লোকের 


: শান্তি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইল । গবর্ণমেণ্ট জমিদার ও 


প্রঞ্জাগণের উপর ১৮৭৩ সালে ৪ ভুলাই তারিখে নিয়- 
লিখিত অনুজ্ঞ। প্রচার করিলেন । 


অনুজ্ঞাপক্র । 
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পাবনা জেলায়, জমিদারেরা জম] বৃদ্ধি করিবার ও প্রজার] 
তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করাতে দাঙ্গা ফসাদ উপস্থিত হইয়াছে। 
উভয় পক্ষকেই বিশেষ ভাবে সতর্ক করা যাইতেছে যে কাহারও 
বে-আইনী কাধ্য ক্ষমা করা হইবে না। প্রজারা জমায়েত না হইয় 
শান্তভাবে তুহাদের 'নালিশ জানাইলেসরকার তাহা শুনিয়া 
স্থবিচার করিবেন বিষ্রোহীর গণ্ডগোলে কর্পাত করিবেন না ত 
বটেই, বরং বিশেষ শান্তির ব্যবস্থা করিবেন । প্রজার! মহারাণীর 
থাস প্রজা হইতে অভিলাষ প্রকাশ করিতেছে । তাহা হইবার নহে, 
সরকার কাহাকেও ন্যাধ্য অধিক!র হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন 
ন1। জ্হিপারের ন্যায্য পাওন] তাহার গাওয়া উচিত; কিন্তু অপর 
পক্ষে অন্ায় বাজে আদায়ে বাধা দিবার জন্য প্রজ।র সমবেত শক্তি 
প্রয়োগও ন্যায়সঙ্জগত-_-এই বাঁধা অবশ্ঠট আইন-সঙ্গত উপায়ে শাস্তি 
ভঙ্গ না করিয়৷ দেওয়! কর্তব্য । 


কিন্তু প্রজাগণ সহজে জম্দারগণের থাজন। দিতে বাধ্য 
হইল না, ৩৪ বৎসর পর্য্যস্ত জমিদারগণের খাজনা 
আদায়ে বিশেষ বেগ পাইতে হইল । বহু বাকীখাজনার 


মোকদ্দমা উপস্থিত হওয়াতে প্রজাগণ ক্রমে নিরস্ত হইল। 
ভীরাধারমণ সাহা । 


পর্চশম্য 


তাস্থরস; শিল্পের পুনরুখান যুগের শিশুমূত্তি (/01- 
1৫৮1৮ [1৩১ ) :-5 


পাথর কাটিয়। শিশুর স্বরূপ প্রকাশ করা ভাক্রধ্য শিল্পের কঠিন- 
তম প্রয়াস। এইজন্য অনেক শিপী ভাক্কর শিশুমুত্তিকে অনেকট। 





ভাক্কর্ধো প্রথম রি শিশু । লুক! দেলারবিয়া কর্তৃক গঠিত। 


প্রবাসী-্জ্যৈ্, ১৬২১ 


€ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ 





শিশুর হাসি।__দেসিদেরিও দা সেতিঞ্রানে। কর্তৃক গঠিত । 


কাল্পনিক ভাবরূপ (19411১11) করিয়া গঠন করেন; প্রকৃতি 
প্রকৃত হুবু নকল কেহ করিতে পারেন ন। কিন্তু পরবর্তী যু! 
যখন আটকে প্রকৃতির দর্পণ করিয়া তুলিয়া! শুধু নকলের চে 
চলিল, তখন শিল্পীঃ1 মহা ফাপরে পড়িল_-কেমন করিয়া সত্যকা 
শিশুর সদচঞ্চল সুকুমার ভাবটি কঠিন পাষাণে স্থায়ী করি 
পারিবে। বয়স্ক লোকের মুখের প্রতি রেখায় রেখায় তাহার অন্তরে 
পরিচয় দাগ হ্ইয়া যায়, হৃতর।ং তাহাকে পাথরে প্রকাশ ক. 
তত কঠিন নয়; কিন্তু শিশুর মন যে মুখে কোনো স্থায়ী ছাপ 
তখনে। ফেলে নাই, শিশু যে চিররহস্তময়। অনেক শিপ্দী শিশু 
চরিত্রের কোনো ধরা-বাধা নিয়ম ধরিতে নাপারিয়। যাহা চো 
স্থন্দর তাহাই গড়েন, কিন্তু তাহ! সত্যকাঁর শিশুর প্রতিরূপ হয় ন। 
কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীতে একদল ভাক্কর ইটালীতে পরাভূত হই! 
সত্য ও হন্বরকে একত্র মিলাইয়া সমন্বয় করিতে শারিযাহিজের 
তাহাদের শিশুমু্তির ৃষ্টিতে রূপ ও মন ছুই ধর! পড়িয়াছিল। ৫ 
খেন ফুলের সহিত তাহার গন্ধটিকেও রূপদান করা! ইঠাদের মে 
আটের সুতিকাগার ফ্লোরেন্সের দোনাতেলো (1)91810) 01 11011 
1,141) এবং তাহার ছাত্রগণ--আন্তিয়। (17010506115) 1২01)1)12) 
এবং লুক (10107 00117 1২901019120 প্রধান । শিশুর প্রকৃত বাহ্‌ 
সৌষ্ঠব বজায় রাখিয়া অন্তরের ভাবলীলা প্রকাশ পাইয়াছে এব 
মোটের উপরও মুক্তিটি হন্দর হইয়াছে-_ইহাই ইহাদের শিল্পচাতুর্্যে 
বিশেষখ। 


ইট গাথিয়। প্রতিমূত্তি গড়া ( ১৩1০1৮1$0 4200071 
(1) ) :- 


প্রাচীন বাবিলোনিয়ানের ইট গাথিয়া গাখিয়া বিবিধ মু 
সংগঠন করিতে পারিত £ বাবিলোনিয়ার ধ্বংসাবশেষ হইতে সের? 


২য় সংখ্য। | .. পঞ্চশ্য ২১১ 





(শিশু ।-_আন্দ্িয়া দেলা রবিয়] কর্তৃক ফ্লোরেছ্সের শিশু- 
হাসপাতালের দেয়ালে উৎকীণ। 


মুত্তি আবিকৃত হইয়াছে; ইহার পরি5য় প্রবাসীর পাঠকেরা পূর্বেবেই 
পাইয়াছেন। বর্তমানকালে তাহারই অস্থকরণ করিয়! ইটে গীথিয়] 
মহ্নষ্য ও পশুপক্ষীর মুর্তি সংগঠনের চেষ্টা হইতেছে । এই-সমস্ত 
মুক্তি চার কোণ। ইট আকারান্থযারী কাটিয়া গাথ। হয় না ; কারণ 
ইটের উপরকার স্তর পোত় খাইয়া যেমন কঠিন হয় অন্তর তেমন 
হয় না, সেই পোড-খাওয়া কঠিন স্তর কাটিয়া] ফেললে জলবাতাসে 
ইট শীগ্র জথম হইয়া নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য একটি মু্তির অঙ্গ প্রতাঙ্গের 
বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন আকার, খাঁজ, বাক প্রভৃতির অনুযায়ী করিয়া 
শান। আকারের খণ্ড থও ইট গড়িয়া পোড়াইয়! তাহাই যথাস্থানে 
গাখিয়া একটি অখণ্ড মৃষ্ঠি গড়িয়া তোলা হয়। এইরূপ উপায়ে পারী 
নগরের ছুইল্রন স্থপতি-ভাঙ্কর এজার (121410) ও দোন”। 
(1)077:1)11) একটি উদ্টারোহী মুভি গড়িযাছেন। ইহা জান্বানীর 
একজণ আফ্রিকাপর্ধ্টক নবদেশ-আবিষ্কারকের হুবহু প্রতিমুস্তি, 
তাহারই স্ৃতিমংরক্ষণের জন্য ওয়েজার শহরে প্রতিষ্টিত হইবে। 


প্রকৃতির ফ্ষারখানায় নকসার নমুনা (1০36115 
০910 1২০০০10) :-- ৭ 


জার্্মাপীর ডুসেগডফর্” শহরের ফটোগ্রাফিক গবেষণাগারের 
(11১৩19811)100 1650008 1961)7078001)1) অধাক্ষ, ডাক্তার 


45884118705 লি ৮.1 
1 
এরউইন €কডেনফেল্ড ট: প্রাকৃতিক ব্যাপারের ফটোগ্নাফ হইতে 245 তরি) 
কাপড়ের নকাপি ও ফুলকাটার নমুন! সংগ্রহ করিবার পন্থা আবিষ্কার 


করিয়্াছেন। এতদিন পর্ান্ত ফুল, লতা, পাতা, পশুপক্ষী, ক্রিষ্টালের ইটে গাথা প্রতিমুণ্তি। 





২১২ প্রবাসী-_-জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম 





প্রার্কতিক নকৃসার নমুন1। 
(১) ফুলের মালার নকৃসা, (২) প্রজীপতির ডানার নকৃসা, (৩) মার্বেল পাথরের দাগের নকৃসা, (8) রঙিন পাথরের দাগের 
নকৃসা। (৫, ৬, ৭১ ৮) ক্রিষ্টাল বা দানার ঘন আয়তন ব] বর্ধিতায়তনের নক্সা । 


গঠন, প্রভৃতির অন্থকরণে নক! কাটা! হইত । এক্ষণে ক্যালিডোক্কোপ 
হইতে বিভিন্ন নকা'র ফটোগ্রাফ লইয়া! তাহাই কাজে লাগানো 
হইতেছে । ইহাতে মানুষকে নিভিন্ন বস্তকে শোভনসুন্দর সুসযঞ্জস 
ভাবে সাজাইবার জন্য আর মাথা ঘামাইতে হয় না, একেবারে 
তেরী-করা ন্কৃসা পাওয়া যায়। একটা চোঙের মধ্যে তিনখান। 
কাচ ভ্রিতুজাকারে বসাইয়! তাহার মধ্যে নানান রঙের কাচের কুচি 
দিয় ঘুরাইলে তাহার মধ্যে বিবিধ বর্ণভ্ষমায় বিচিত্র নকৃসা হইতে 
দেখা যায়।- এই মন্ত্রকে বলে ক্যালিডোক্কোপ অর্থাৎ স্বন্দর-নকৃসা- 
দর্শন । এই প্রণালীতে নকৃস৷ পাইবার জন্য ফটোগ্রাফের ক্যামেরাকে 
ক্যালিডোস্কোপের ধরণে গঠন করিয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর গায়ের 
দাগের ফটোগ্রাফ হইতে বিচিত্র নকৃস। পাওয়া! যাইতেছে । যার্ব্বেল 
পাথরের উপরূকার হিজিবিজি ডোরা, প্রজাপতির ডানার দাগ, 
ফুলের পাপড়ির সংস্থান প্রভৃতি হইতেও তিনি বিচিত্র লক্সার 
ফটোগ্রাফ লইতে সক্ষম হইয়াছেন। 


কৃষিবিদ্যালয়ে ছাত্রোপনিবেশ উ171660 15111)110) 


অনাথ ও দরিদ্র শিশুদের লইয়। কি করা যাইতে পারে ইহা 
জগতের একটা বৃহৎ সমস্যা। সম্প্রতি অষ্টরেলিয়াতে একটি কৃষি- 
বিদযালয়-সংলগ্ন শিশ-উপনিবেশ স্থাপন করিয়! তাহাদিগকে জীবন- 
সংগ্রামের উপযুক্ত করিয়া তুলিবার আয়োজন হইতেছে । এই 
উপনিবেশে ৩৩টি বালক ভর্তি হইয়াছে, সব-বড়র বয়স ১৩, সব- 
ছোটর বয়স ৮1 ইহার! ইংলগ্ডের দাঁবাপ-হার1 অনাথ ছেলে । 
ইহাদিগকে এদেশ হইতে জইয়৷ যাওয়! হইয়াছে । এইসব নানান্‌ 
ংশের নানান্‌ স্বভাবের ছেলে সৎপথে থাকিয়৷ জীবিক1 অর্জনের 
এক উদ্দেশ্টে একত্র সশ্মিলত হইয়াছে। চৌন্দ বশর বয়স পর্য্যন্ত 





কৃষিবিদ্য। লয়ে ছাঝ্জেরা গাছ ছ'াটিবার উপদেশ শুনিতেছে। 


ইহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়া তারপর ইহ্বা।দগকে রীতি 


চাষবাস শিল্প! দেওয়। হইবে। কিন্তু ইহার] কৃষিবিদ্যালয়ের অস্তভু 


বলিয়া দেখিয়া! শুনিয়! বাল্য হইতেই কৃষিপন্ধতি শিক্ষা! ক? 
লইতেছে। ইহার! স্বেচ্ছায় মনের আনন্দে চাষ করার খেলা ক 
তাহাতে ইহার লাঙল দেওয়। হইতে আরস্ত করিয়া ফলবাগা 
কাজ পরাস্ত সমস্তই নিজের হাতে করিতে পারে । কোনো বাত 
চাষের প্রণালীতে দক্ষত। দেখাইতে পারিলেই তাহাকে আড়ে ৮ হ 
ও লন্বে ও হাত এক এক খণ্ড জমি দেওয়া হয়; সেতাহ্াতে আ' 


২য় সংখ্যা ] 

হাতে নিজের খেয়াল খুশী মতো! চুটির সময় ও অবসর কানে নানাবিধ 
উত্তদের চাষ করে। সেই ক্ষেতে উৎপন্ন তর্রিতরকারীর তিন 
ভাগের এক ভাগ তাহার স্কুলকে দান করিতে হয়; ৰাকি ছুভাগ 
কুল বাজার-দরে তাহার নিকট হইতে কিন্বিয়া লয়। যাহার! 
লেখাপড়ায় নিতান্ত অগা, তাহারাও চাষে যথেষ্ট দক্ষতা দেখায়। 

ইহ] ছাড়া বড় বড় হেলেরা ফলের গাছ ছা টা, ফল পাড়া, প্যাক 
করিয়া বাজারে রপ্তানি করা, ঘ।স শুকানো, ছধ দোহা, পশুপক্গী 
পোষণ ও পালন প্রভৃদ্চি ক্ষেত্রকন্মের আহ্বঙ্গিক অনেক কাজ 
করিতে শিখিতেছে। 

শিশুকালে দেখিয়। দেখিয়| যাহ! কেবল অভ্যাসের ফলে করিতে 
শিখে, চৌদ্দ বৎসরের পর তাহার কারণ ও প্রণালীর উদ্দেশ্ট বুঝিতে 
শিখে । প্রত্যেক ছাজজকেই পালা করিয়। বিদ্যালয়ের রান্না, ঘরকন্না, 
পরিবেষণ, ধেপার কাজ, চাকরের ক।জ, সমস্ত করিতে হয়। 

এই ছেলেরা শহরের অনাথাশ্রমের কয়েদখানা হইতে মুক্ত 
প্রান্তরে প্রকৃতির কোলে ছাড়া পাইয়া! বাঁচিয়া গিয়াছে। ইহারা 
এখানে পেট ভরিয়! খায় ও প্রাণ ভরিয়। খেলা করে : কাজেই দেশে 
ফিরিতে মোটেই চাহে না। 

এই-সমস্ত ছেলে পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যেন্বড় হইয়! উঠিতেছে বলিয়। 
. ইহার] স্বাবলম্বন, সতভা, দায়িত্ব, শৃঙ্খল! স্থাপন, সমবেত হইয়া 
মিলিয়৷ মিশিয় কাঁজ কর] এবং নিজেদের বুদ্ধি ও ঢেষ্টায় কাজ করিতে 
পর! প্রভৃতি বহু সদ্গুণ অর্জন করিতেছে । উহার1" বিনয়ী, স্বশীল, 
এবং বেশ সণগততিভ এইজগ্ঠই ৷ তাহাদের স্বাস্থা ভালো, মন প্রফুল্ল । 

এরূপ স্কুলের সফলতা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে 
উহার পরিচালকদের উপ্রে । যাহারা সমস্ত 
লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন, যাহারা নানান শ্রেণী 
হইতে আগত, যাহাদের মধ সমাজের নানান্‌ 
স্তরের লোক আছে, তাহাদিগকে সত্য ও মঙ্গলের 
পথে চালনা করিবার জন্য খুব দক্ষ ও সহৃদয় 
ভদ্রলোকের প্রয়োজন--হৃদয়ের ক্ষুধা না মিটিলে 
মন অনাহারে কৃশ দুর্বল হইয়। পড়ে, এমন ফি মারা 
যয়। শিশুর শিক্ষার জন্য যেমন-তেমন লোক 
নিযুক্ত কর] বড় ভূল $ঃ বিশেষত যদি সেই শিশু 
মা-বাপ-হার! অনাথ হয়। ইহাদের শিক্ষার জন্য 
শ্রেঠতম ব্যক্তির প্রয়োজন। এই বিদ্যালয়ে সে 
বিষয়ে খুব দৃষ্টি রাখ। হয়। 

বালকের] ঘুষাঘুষি, ফুটবল, ক্রিকেট, সাতার 
প্রভৃতি খেল! শিক্ষা করে। তাহার] ডি,ল করে; 
এবং শিশু-সৈন্দল গঠন করিতেছে । ইহাতে 
তাহাদের দেশগীতি এবং স্বয়ং আয়োজন সংবিধানের ন্মমতা জম্মে। 

এই-সব অনাথ শিশু-উপনিবেশীর মধ্যে বংশগত গুণাগুণের 
প্রভাব কিরূপ তাহ! ভাবিয়া দেখিবার কথা । কিন্তু বংশগত গুণাগুণ 
ও অবস্থান-অর্জিত গুণাগুণ কোনটি মানব-চরিত্রকে অধিক গঠিত 
ও প্রভাবান্বিত করে, সে বিষয়ে বিজান এখনে! শেষ নিষ্পত্তি করিয়! 
উঠিতে পারে নাই । এই কৃবি-বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাই অবস্থানের 
গুণে বেশ সৎ ও সুশীল প্রকৃতির । 

প্রথম এক বৎসরে ফি ছাত্র-প্রতি গড়ে ৩৯১২ টাক করিয়া! খরচ 
পড়িয়াছে । এই খর5 পরে ৩**২ টাকায় সারিতে পার! যাইবে আশা 
হয়। 


অট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে এই আদর্শের ককষিবিদ্যালয় স্থাপনের 
চেষ্টা চলিতেছে । 


পঞ্চশস্ত ২১৩ 


আমাদের দেশে বোলপুর ব্রঞ্চবিদ্যালুয়ে অনেকটা এই 
প্রণালীতেই শিক্ষা দেওয়া হয়। আমাদের দেশ কৃমিপ্রধান। 
এখানে এইরূপষ্ট বু বিদ্যালয়ের অবকাশ ও আবশ্টক আহ্ে। অভাব 
কেবল উদ্দোগী অন্থ্ঠাতার। 


অনুভবের সীমা (146৫]নাঘ 1)1081)45 

একজন স্কচ আস্কিক না গণিয়া শুধু একবার দেখিয়াই একট। 
ভেড়ার পালে কতগুলা ভেড়! আছে বলিয়া দিতে পারিতেন। এখন 
এইরূপ গণনার একটি যন্ত্র উদ্তাব্তি হইয়াছে তাহার নাম টাচিষ্টে- 
স্কৌপ অর্থ ত্বরিত-অন্ুভব-যান। মনোযোগ মানে কোঞ। বস্তর প্রতি 
লক্ষা কর1।-__-এই লম্গ) ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় ঘটিতে পারে। এই লক্ষ্য 
ঘ্ববরা বাহিরের বস্তকে আমরা অন্তরে ধারণ| করিয়া থাকি | ফটো- 


* গ্রাফের ক্যামেরার সম্মুখে যা পঢ়ে সে তাই গ্রহণ করে । কিন্তু যত- 


টুকুতে আমরা! মনোমোগ করি চক্ষু ততটুকুই মাত্র গ্রহণ করে। 
প্রথম ছবিতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই, যে-বিন্দুব উপর দৃষ্টি 
নিখদ্ধ হইবে তাহার নিকটের নগ্সাগুলি স্পষ্ট দেখা যাইবে এবং 
দৃষ্টিনিবদ্ধ বিন্দু হইতে যে-নকৃসা মত দরে দে-নকৃসা তত অন্পষ্ট 
লাগিবে বা একেবারে নজরেই পড়িবে না। ইহাতে বুঝ! যায় যে দৃষ্টির 
ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ, এবং তাহার মধ্যকার সমণ্ত জিনিস পরস্পর জঁড়াইয়া 
কতক স্পষ্ট কতক ব1 ঝাপসা দেখায়। এক্ষণে কথা হইতেছে কতটুকু 
মনোযোগে কতখানি দেখা ঘায়? তাহাই মাপিবার যন্ত্র টািষ্টো- 
ক্ষোপ। এই শন্ত্রের মধ্যে কতকগুলি কার্ডের উপর নিভিন্ন প্রকারের 





টার্ষ্টোঞ্ষোপ যন্ত্র ও অন্থভবশক্তি পরীক্ষার নকৃস]। 


দাগ কাটা থাকে; যঞ্ের সম্মুখে ফটোগ্রাফের ক্যামেরার মতন 
একটা ঝাপ (শাটার) থাকে; এক সেকেওণ্ডের অতি সুক্ষ ভগ্রাংশ 
কালের জন্ত সেই ঝাপ তুলিয়৷ সেই কার্ড দেখানো হয়; এবং কে 
সেই সময়টুকুতে কতগুল। দাগ দেখিতে পায় তাহা জানিয়া! মনো- 
যোগ ও অন্গভবশক্তির মাপ বুঝাষায়। কোনো কাগজে যদি এলো- 
মেলো৷ ফোটা কাটা থাকে, তবে ৮ ফোটা" পর্য্যন্ত গশিয়। বুঝিতে 
এক সেকেও্ডের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ সময় লাগে। সেই 
সমস্ত ফোটা যদি শৃখ্ধলায় কোনো! নির্দি্ট আকারে স:ংজানেো থাকে 
তবে & সময়েই বেশী গণিতে পারা যায়। এই যন্ত্রে, বাক্য, শব্ধ, 
ভূল পদ প্রভৃতি পড়িতে বা! সংশোধন করিতে কত সময় লাগে তাহাও 
মাপা যাইতে পারে-_এক একটা কার্ডে এ-সমস্ত লিখিয়! মন্ত্র 
পরাইয়? দিলেই হইল। এই সুত্রে দৃষ্টির অন্ুভূৰ ছাড়া স্পর্শের ও 


২৯৪ 


অবণের অন্ভবও মাপা যায়। একটা কার্ডে গোটাকত আলপিন 
বিধিয় তাহার উপর হাত দিলে একেবারে ছয়টার বেশী অন্ুভৰ 
করা যায় না । এই জগ্যই অন্দের লেখায় কোনো অক্ষরে পাঁচের 
বেশী ধিন্দু নাই। 

টাফট্স্‌ চিকিৎসা-বিদযাঁলয়ের অধ্যাপক ডাক্তার ডিয়ারবণ 





কিনেসথেসিং1 বা পেশীর অন্ুভবশক্তি পরীক্ষার নক্সা । 


বলেন যে ইন্দ্রয়ের মধো চক্ষই সর্বাপেক্ষ] ত্বরিত; কিন্ত 
তাহ। অপেক্ষাও পেশীর অন্ুভবশক্তি আরে। ত্বরিত-_যে 
অন্থভবশক্তি হইতে আমাদের শরীরের অঙ্গএত)ঙ্গ সধ্ালনের 
জ্ঞান জন্মে সেই পেশীর অন্থভখকে তিনি নাম দিয়াছেন 
কিনেস্থেসিয় (11701176515) | এই অন্ুভুতি হইতেই, 
আমাদের স্গ্ুটৈতণ্য অবস্থাতেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালিত হইয়া 
থাকে; ইহা হইতেই আমাদের দক্ষতা নামক শক্তি লাভ 
হয়। ইহার অভাবে মানুষ নির্বধোধ, অঙ্গ সংযমনে অক্ষম 
এষন কি পাগল পর্যন্ত হয়। তিনি ইহার সম্বন্ধে অনেক 
পরীক্ষা করিয়াছেন । মন্তিক্ষের ছকুম বুঝিয়া পালন করা এই 
পেশীর অনুভূতির প্রধান কাজ । ডাক্তার ডিয়ারবর্ণ ৩৮ জন 
লোকের চোখ বাধিয়। হাত ধরিয়া প্রদর্শিত নকৃদার উপর 
দাগ। বুলাইয়া দিয়া আলাদ1 কাগজে সেই নক্সাটি 
আকিতে বলেন ; তাহার) উহা] না দেখিয়া আকিয়া [দিয়া- 
ছিল। এই না-দেধিয়া কেবল পেশীর গতি অনুভৰ 
করিয়া কার্ধা করা ডাক্তার ডিয়ারবর্ণের মতে কিনেস্থেসিয়ার 
কাধ্য। ইহাই কোনো কর্ন দক্ষতা] ও কুশলতা অর্জনের প্রথম 
সোপান ও মুল কারণ। ষে বাক্তি চোখ বাধিয়া দাগ! বুলাইবার 
পরও কোনে নক্সা ন! দেখিয়। নকল করিতে পারে না, সে নিশ্চয় 
অতি নির্বোধ, তাহার কিনেস্থেসিয়া বা পেশীর অন্ুভবশক্তি নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে। 


রাঁ্ট্রীয-অধিকার-লাভেচ্ছু রমণীর প্রতি পুরুষের 
অত্যাচার (1.17001) :-- 
ইংলও প্রভৃতি সভ্য দেশ স্ত্রীষ্বাধীনতা লইয়া যতই বড়াই করুক 
স্বাধীনতা কোথাও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। জাদিম সমাজে 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
রমণী যে কারণেই হোক পুরুষের অধীনত ম্বীকার করিয়াছি 
প্পুক্ুষ এখন সেই স্বাধিকার ত্যাগ করিতে পারিতেছে না 
রমণীর যে পুরুষের সমকক্ষত লাভের ইচ্ছা ও চেষ্টা করিতে 
ইহা তাহাদের. সহিতেছে না। যে রমণী-মাতা পুরুষ 
প্রসৰ বরিয়াছেন*তাঁধাকে অমান্য ও অবহেল।| করিয়া হীন ভা 
তুল্য অধিকার ন| দিতে চাওয়ার মতো! হৃদয়হীন বর্বরতা আর 
হইতে পারে? ইংলওড প্রভৃতি দেশের নারী-গন্প্রদায় অনিচু 
পুরুষের নিকট হইতে জোর করিয়া অধিকার আগায় করিবার অ' 
পণ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছ্েন। তাহার ফলে তাহ 
প্রহার খাইতেছ্ছেন, কয়েদ হইতেছেন, লাঞ্ছিত অবমানিত হইতেছে 
এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন দিতেছেন-কিন্তু তাহাদের 
হইয়াছে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর গতন। তাহাদের নিষ্ঠ তেজ 
১ উদ্দেশ্ট সিদ্ধির দৃঢ় প্রতিজ্ঞ! দেখিলে শ্রদ্ধ! হয়, অবাক হইতে হ 
আর আমাদের মতো ভীরু কাপুরুষ যাহার] তাহাদের লঙ্জান্ন মা 
ঠেট হয়, কিন্ত বুকে বলও বীধে। 

ইংলগডের রাস্ত্রীযররঅধিকার-লাভেচ্ছ রমণীদিগকে প্রায়ই ক 
কর! হইতেছে বলিয়৷ তাহার। যুক্তির এক উপায় ঠাওরাইয়াছে 
তাহার! জেলে গিয়। প্রায়েপবেশন করে; ছাড়িয়া দিতে হয় ছাড়ি 
দাও নতুবা না খাইয়া! উপবাসে মরিব। জেলখানার কর্তৃপক্ষ না 
উপায়ে? তাহাদিগকে খাওয়াইতে দেষ্ট] করিয়। বিফল হইয়] প্রং 
প্রথম তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেছিল। কিন্তু যখন দেখি 
অনেকেই মুক্তি লান্ডের এই পন্থা! অবলম্বন করিতেছে, তখন কর্তৃপ 
কঠে।র হইয়া কৃত্রিম উপায়ে আহার করাইতে চেষ্টা করিতেছে 
ইহ1 ন্টির অত্যাচারের নামান্তর মাব্র। চেয়ারে ব খাটের স; 
বাঁধিয়া রাখিয়া হাত প। চাপিয়। ধরিয়া যন্ত্রবলে মুখের ই] চাঁড়ি 
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উপবাস্প্রতিজ রমণীকে জোর করিয়া আহার দান। 
রাখিয়া গলার মধ্যে একটা নল ঢুকাইয়৷ দেওয় হয়; সেই নজ্ে 
মধো তরল খাদা ঢালিয়া দিলে তাহ অনিচ্ছাতেও উদরস্থ হয় 
কখনো কখনে! নাকের ভিতব দিয়া ব। অন্ত উপায়েও খাদ্য উদরষ 


করানো হইয়া থাকে । এইরাপ জোর জবরদস্তির ফলে অনেক সময় 
গায়ের ছাল উঠিয়! যায়, ছড়িয়] যায়, দাত ভাঙিয় যায়ঃ গল' ছি'ড়িয়া 
যায়, এবং সমস্ত ন্নাহুমগ্ুলীর উপর যে ধার লাগে তাহ] ত কহতবাই 
নহে। নাকের ভিতর নল ভরিয়া থাওয়াইবার উপায় আরে! নিছুর। 
তাহাতে ভয়ানক যন্ত্রণা হয়, নাকের মধ্যে ক্ষত হইয়া নানাবিধ 
যন্ত্রণাদায়ক রোগ উৎপন্ন হয়। এখানে এইরূপ জবরদন্তি আহার 
করানোর একটি চিত্র প্রদর্শিত হইল। 


২য় সংখ্যা] 


পপ 


২১৫ 


মুক্তা তুলিবার শেতাজ তুর বিজ ১75) স্থপ্রজনন- বিদ্য। ও প্রতিভা (13174191 1১1৩11৩5] 


শ্বেতাঙ্গ উপনিবেশীরা এসিয়ার লোককে দেখিতে পারে না। 
তাহাদের ভয় যে এপিয়ার লোকের সহিত ঘনিষ্ঠ হইলে গপরব্তণ 
বংশধরের1 কৃষ্ণাঙ্গ হইয়। যাওয়ার সম্ভাবনা; এসিয়ার লোকের! 
অল্পে তুষ্ট, হৃতরাং জীবন-সংগ্রামে শ্বেতাঙ্গ টিকিয়া খার্কিতে পারিবে 
না। এইজন্য ইংরেজদের কোনে উপনিবেশে এসিয়াবাসীর প্রবেশ 
অব্যাহত নহে ; এবং ভ্রাহাদের দেখাদেখি অন্য শ্বেতাঙ্গ জাতিরাও 
এপিয়।বাসীদের বিষনঞ্জরে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে । কিন্তু পরিশ্রম- 
বছল কুলির.কাজ করিতে গিয়া শ্বেতাঙ্গদের দম বাহির হইয়1 যায়, 
এবং কর্মদাত] ব্যবসাদারদের মছুরীও দিতে হয় অনেক বেশী। 
এইজন্য এসিয়াবাসীদের কুলির কাজে লইতে আহার! বাধ্য হয়, 


কিন্ত তাহাদের সহিত মন্ৃষ্যেচিত ব্যবহার না করাতে উভয় পক্ষে” 


বিস্তর মণোমালিন্যের কারণ ঘটে। উপনিবেশীরা এসিম্ার লোকদের 
মান্থষ বিয়া মানিতে চাহে না, অথচ না মানিলেও শাস্তি নাই-_ 
এই উভয় সমস্তায় পড়িয়া উহার! এসিয়ার লোককে দেশ. হইতে 
বিদায় করিবার নান! উপায় উত্তাবন করিতেছে ; ইহাতে তাহাদের 
অস্থবিধা হইবে যথেষ্ট, কিন্তু তাহাও ম্বীকার তবু এপিয়াবাসীর 
সহিত মহুষ্যোচিত সাম্য ব্যবহার করিতে তাহার? নিতান্ত নারাঞ্জ। 

আষ্টোলয়াতে মুক্তা তুলিবার ব্যবসায়ে সপ্প্রতি যুরোপীয় ডুবুরী 
নিযুক্ত করিয়া দেখা গেল যে ছুই বৎসরের্র মধ্যে তাহারা হয় মরিয়া 
গেল, নয় পক্ষাঘাতে পঞ্গু হইয়া গেল, এবং খরচও যে মারাত্মক হইল 
তাহা ত বলাই বাছল্য। অধিকস্ত প্রত্যেক যুরোপীয় ডুবুরী বৎসরে 
বড় জোর এক টন (২৭ মণ)মুক্তা উঠাইয়াছিল; সেই স্থানে 
এপিয়ার ডূবুরী 8৫ টন তৃলিতে পারে। এপিয়ার ডুবুরীর ম্ভুরী 
বাসে ৩* হইতে ৪৫ টাক17 যুরোপীয় ডুবুরীর মন্তুরী অন্ততঃ ২১৯ 
টাকা, এবং তাহার যাতায়াতের খরচ এপিয়ার ডুবুরীর তিন গুণ 
বেশী। অতএব ইহা স্থির [ন্শ্চয় যে ডুবুরীর কাজ শাদ। চামড়ার 
লোকের পোষাইবে না। 

কাল আদমি ন'হলে শ্বেতাঙ্গদের যথন সংসারযাত্রা অচল হয়, 
তখন সংসারে সে বেচারাদের একটু সপে স্বচ্ছন্দে থাকিতে দিতে 
তাহাদের যে এত আপত্তি কেন তাহ। ত বুঝিয়া! উঠ! স্বকঠিন। 
মহুষ্যধন্ম অপেক্ষা গরজ এতই প্রবল হওয়া! কি কল্যাণের কথা ? 
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রূষিয়ার একজন লেখক লিখিয়াছেন যেরাজসরকার হতে মদ 
বিক্রয় বাড়াইবার জন্য যেরূপ চেষ্টা ও বাবস্থ। হয়, বই বিক্রয়ের জন্য 
সেরূপ করিলে পৃথিবীতে জ্ঞানের সভ্যযুগের আবি'ভাৰ হইত। 
গ্রামে গ্রামে, শহরের গলিতে গলিতে মদের দোকান ; যাহাতে 
মদের বিক্রয় বেশী হয়, অর্থাৎ প্রজাদের বেশীর ভাগ লোক মাতাল 
হয়, তাহার জন্য রাজার বিশেষ আগ্রহ । কারণ মদ সর- 
কারের থাস একচেটিয়। ব্যবপা, এবং আবকারীর আয় সন্ত 
আয়। কিন্তু অপর দিকে বই, খবরের কাগজ, ছাপধখান। প্রভৃতির 
প্রচার ও বিস্তার সম্থদ্ধে রাজসরকারের কী কঠিন কড়াকড়ি__কারণ 
জ্ঞা"বিস্তার হইলে অন্যায় করা চলে না। একখানা বই বা 
খবরের কাগজ কর্তাদের ইচ্ছ। হইলেই বাজেয়াপ্ত বা বন্ধ কর! খুব 
সহজেই হয়; কিন্তু প্রজ।দের শত চেষ্টাতেও" একট! মদের দোকান 
বন্ধ হয় না, একট] খোলাভাট ঠাই-নাড় কর] যায় ন1। 

ভাত । 


]0011150] ) :-5 


সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশে 150861)05 ( ইউজেনিকৃস্‌) নামে এক 
নৃতন বিদ্যার আবির্ভাব হুইয়াছে। মানুষ ্উত্তরা'ধকার স্বৃত্রে 
পিতামাতার দোবষগুণ প্রাপ্ত হইতে পারে ইহ1 একরূপ সর্ববাদী- 


সম্মত কথা । এরূপ স্থলে ঘে-সকল ব্যক্তির শরীর বা মন ঠিক 
বাভাবিক নয়, তাহাদের পক্ষে বংশবৃদ্ধি করা যে ঘোরতর অন্যাধ 
এ কথায় বিশেষ আপত্তি করা হয়তো সঙ্গত নহে । সকলকেই যে 
বিবাহ করিতে হইবে তাহার কোন অর্থ নাই। খাহারা সম্পূর্ণ 
সুশ্থ--যাহাদের শরীর বা মমের কোনরূপ ছূর্ববলতা লাই-- শুধু সেই- 
সকল ব্যক্তিই বিবাহ করিয়1 বংশ রক্ষা করুক- -রুগ্র দুর্বল ব্যক্তিদের 
জীবনসংগ্রামে টিকিয়] খাকিবাঁর় অনুপযোগী সন্তান উৎপন্ন করায় 
কোন অধিকার নাই । 1:0$6170৯ ( ইউজেনিকৃম্‌) বিজ্ঞানের যূল 
মন্ত্রই এরূপ ব্রিটিশ মেডিক|!ল জার্ণালের (13110151) 1১10100] 
19017)81) সম্পাদক মহাশয় স্ুৃপ্রজননবাদী:দর (1:106101515 ) 
উক্ত মতের উপর একটি মন্তব্য প্রকাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন 
তাহাদের কথা যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করা যায়, তাহা হইলে 
কিছুদিনের মধ্যে 27010),] (জীব ) হিসাবে মানবজাতি সম্পূর্ণ সুস্থ 
ভাবাপন্ন হইবে বটে- কিন্তু মানুষ হিসাবে মানব জাতিয় বিশেধ 
ক্ষতিরই আশঙ্কা করা যায়। মানুষের মধ্যে সময়ে সময়ে এষন 
ছু-চারিজন ক্ষণজন্মা লোক জনম্মান ধাহাপিগকে সাধারণ মানবশ্রেণীর 
সহিত কোন মতেই তুলনা করিতে পারা যায় না। লোকে এই- 
সকল মহ'জনকে (90।)105 বা “প্রতিভাবাম্‌” বলিয়া অভিহিত 
করিঃ থাকে। শ্বপ্রলননবাদীদের (1:-161)151) মতানুসায়ে 
বিবাহ-সংস্কার করিলে, পৃথিবীতে 1:07)10১ ( প্রতিভ1) অভ্যুদয়ের 
আর কোণ আশা থাকিবে না'ত্রটশ মেডিব্যাল জারণাল্‌ 
পঞ্জিকার সম্পাদক মহাশয় এইরূপ আশঙ্কা করেন। মিঃ এডষও গস 
তাহার 41১91012118 00 21560017051 নামক পশুকে কবিবর 
(5৩101১01000) স্থইন্বানের চগ্লিআ্বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে এ বিষয়ে 
কতকগুলি সমীচীন কথ! বলিয়াছেন। তিনি বলেন, মহাপুরুবদের 
(8০)195) জন্মরহহ্য আজ পর্ধান্ত স্থির হয় নাই। তাহারা কোন্‌ 
নিয়মের বশবত্ী হইয়া কার্য করেন তাহাও ঠিক বলা যায় না। 
একথা! অস্বীকার করা যায় না যে জগতে এ কাল পর্ধাস্ত যে-সকল 
বাক্তি কোন একট ঝড় আবিষ্কার করিয়াছেন, কি অসাধারণ 
চিন্তাশীলতা বা মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহাদের প্রায় 
কাহাকেও 20195910161) 10010011020) 01 50100] (সম্পুণ 
স্বাভাবিক নর বা নারী ) বলা যাইতে পারেনা পূর্ণ খ্াস্থা।বিশিষ্ট 
বলিলে যাহাদের বুঝায়, ইহাদের মধো ক্সেরূপ বাত্তি নাই বলিলেই 
হয়। পৃথিবীতে যাহার! ভাব ও জ্ঞানের পরিসীমা বুদ্ধি করিয়াছেন, 
ভাহাদের সংখ্য। যে খুব বেশী তাহা বলা যায় না। 1)7151) 
(ডারউইন) জাহাজে কাজ করিয়াছেন বলিয়া সকল মাল্লারাই যে 
ডারউইন হইতে পারে কিন্বা 10112719011) 1২1077108 €( এলিজাবেথ 
ত্রাউনিং) কৃষকের ঘরে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া সকল কৃষক* 
কুমারীই এলিজাবেথ ব্রাউনিতে পরিণত হইতে পারে তাহার 
কোন অর্থ নাই। যেসকল মঠিমাণ্িত পুরুষ বা রমণী জগতে 
বৈচিজ্রোর উৎপাদন কয়, মীনবজীবনকে দুঃসহ একঘেয়ের হাত 
হইতে আাণ করিয়াছেন, একদল চিকিৎসক তাহাদের চিরকালই 
জোক বঞ্তাইয! আসিতভেভেন। ভীতু মনে করেন জগচ্যে নৈচিজো 


২১৬ 


যেন কোন আবশ্টক.নাই ; সকল নরনারীর দন ও মন একটা, 


আদর্শের অন্ঘায়ী করিয়া! তুলিতে চেষ্টা করা কর্তব্য । জগতের আরভ 
হইতে একাল পর্যাস্ত থে'সকল প্রতিভাবাশ্‌ পুরুষ ভগবরাজো কিন্ব। 
কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অপাধারণন্বের পরিঠয় দিয়াছেন, তাহাদের বিষয় 
ধতই পর্ধযালোঢন1 কমা বায় ততই মনে হয়, বৈচিঞ্র্যের মূল উৎপাটন 
করিয়া, সকলকেই বটি ধারায় আপিতে গেলে মোটের উপর জগ- 
তের লাভ অপেক্ষা ক্ষতিরই বেশী সম্ভাবন1। কেননা, এরূপ হইলে, 
যে-সকল প্রতিভাবান্‌ পুরুষ বৈচিত্র্যের ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়া, 
ম(নবজীবনকে চিরশ্টামল করিয়! থকেন, তাহাদের আর্বিভাবের আর 
কোন সম্ভবনা! থাকিবে না। আমরা 11)011) 0 20১০1128010) 
ও 1)07101)) 001)100)7072111১তৈ গোল করিয়া বসি। আদর্শের 
একটু এদিক ওদিক হইলেই আমর। তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া মুন 


করি। এই অশ্বাভাবিকেরও যে ভাল মন্দ আছে তাহা! বিগার * 


করিয়া দেখি না। এই কারণে আমর! কাহারও মধ্যে যদি কোন- 
রূপ অন্বাভাবিকঙ দেখি অমনি নেটা একটা মানসিক রোগবিশেষ 
বলিয়! স্থির করিয়। বসি । পৃথিবীতে এতকাল যে-সকল প্রতিভ'বান্‌ 
(8০9)0১) পুরুষ ও নারী জগ্িয়াছেন তাহাদের নৈতিক বিশেষত্ব 
বর্ণনাকালে হয় আমরা সেটাকে একেৰারে উপেক্ষা করি, নয় রে।গ- 
বিশেদের গৌণফ্ল বলিয়া নিশ্চিন্ত হই। গস উদাহরণ স্বরূপ 
1১75০, 1)1)1: ।১1101161 4১118010) এবং 17১59 প্রভৃতির নাম 
করিয়াছেন । আরও বলেন থে, কবি স্ইনবাণের শরীরটা! একবারেই 
সাধারণ মানবের মত ছিলনা । ঠাহাকে কাহারও সহিতই তুলনা 
করা চপেনা। তিনি ঘেন সম্পণ স্বতন্ত্ব ছিলেন। এই [শেষ 
মাহুমটির 0100510910০ (মানবজাতির) কোন স্থানে ঠাই 
তাঁহ। বল! বড়ই কঠিন । অবগ্ঠ স্বাভাবিকের বিকৃতি বলিলে ত 
সব গোলই চুকিয়1 যায়| কন্ত বাস্তবিকই কি তাই? টিকিৎসা- 
শাস্ত্রে বিকৃতির" যে-সব লক্ষণ আছে স্ুইনবার্ণের বেলায় ে-সব 
খাটে না। তাহার শরীরের এই অঙুত অবস্থা যে রোগের পরিণামফল, 
তা বলিবারও নে! নাই। বংশের দুর্বলতার জন্ঠ সেরূপ হইয়াছে 
সে কথাও বলি:ঠ পার। যাঁয় না। আসল কথা, সাধারণ মানুষ 
আর সুইনবাণূকে এক্ বলিয়! মনে করিলে কবিবরের উপর নিতান্তই 
অবিচার করা হয়। 'পিগার সন্বদ্ধে কাউলে বলিয়াছিলে ন__&])০ 
(6)717100] 7 ৮০১1 ১1১০৫1০৯170,” ঠ ইনব।ণ স্বন্ধেও এ উক্কিটি 
সম্পূর্ণ খাটে-_-তিনি নিজেই একটা বিশাল জাতি। যদি এমন সম্ভব 
হইত তে স্ইনবান আমাদের পুখিবীতে জন্মগ্রহণ না করিয়। 
এষন কোন পৃথিবীতে জন্মাইলেন-_ যেখানকার সবাই এক একটা 
স্থইণবান? তাহ! হইলে কবির শরীর ও মন কোনটাই অস্বাভাবিক 
বলিয়া! ঠোথে ঠেকিত না। কপির যাহ! নাহা আমাদের চক্ষতে 
অস্বভাবিক বলিধা ঠেকে, |সে-সৰ যে অন্বাঙ্থোর (111 1)0:1011) জন্য 
তাহা বল! যায় না। এগুলি ঠাহার সহজ্জাত। তথাপি মোপাস! 
স্থইনবানে'র থে বিধরণ লিখিয়।ছেন (এবং গস্‌ তাহা সমর্থন করিয়া- 
ছেন) তাহা পাঠে কবিকে “বিকৃতি” (016101161281101)) বলিয়াই যনে 
হয়। শিশুর দেহের উপর ঘেশ একট। প্রকাণ্ড মণ্তক, ন 
আছে বুক পিঠ; না আছে ফন্ধদেশ। খ্ুত্ী বদনখানি নিম্নে 
স্রতীক্ষ চিবুকে শেষ হইয়াছে, উদ্ধে বিশাল কপালাট যেন 
গম্বুজের মত উথিত হইয়াছে; তাক চক্ষু ছুটির উপর দুষ্টি পড়িলে 
সরীক্পের চক্ষু মনে পড়িয়া য।য়। শরীর সর্বদা কম্পমান, 
নড়াচড়া উঠাবদ। যেন কোন নিয়মের বশে নয়, দেহ্যস্ত্রের 
শ্প্রিংটি যেন বিগড়।ইয়া গিয়াছে । হ্থপ্রলণনবাদীদের (30161151) 
কাছে কবির এ-সব অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত, হও খুবই 
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প্রবাসী--জ্যেষ্ঠ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, 
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১ম খং 


সম্ভব, তথাপি একথ1 জোর করিয়! বল! যাইতে পারে সুপ্রঞ্জন 
রাদীদের কল্সিত লক্ষলক্ষ আদর্শ পুরুষের মায়। জগৎ অনায়া 
ত্যাগ করিতে পারে--তবুও তাহাদের ছ্বার। নিন্দিত, উপেন্ি 
একটি ( 4১1617)01) 01791195 ০+1101)011)6 ) এলগ্যারনন্‌ চাল 
স্ুইন্বাধ্ণর মায়। ত্যাগ করিতে পারে না। 

প্রাচীন গ্রীসে স্থপ্রজনন-চেষ্ু। (131103]) 01515 


]907011071 ) 27 

ডাক্তার 1১. ১191১১101১) (1700১) জেনাস পত্রিকায় এব 
প্রবপ্ধ লিখিয়াছেন। গ্রীকের1 যাহাতে হূর্ববল ও কুগ্রকায় ন। হ 
তাহার জন্ প্রাচীন গ্রীসে যে-সকল বিধি ব্যবস্থ। প্রচলিত ছিল ডাক্ত 
ময়দায়ডিস তাহার প্রবন্ধে নেই-সকল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন 
প্রবন্ধট পড়িয়। আমাদের এই কথা মনে হয়_-সভ্য জগতে বর্তম 
সময়ে এ বিষয়ে যতট। আন্দোলন ও চেষ্টা হইতেছে_ প্রাচীন গ্রী। 
তাহা অপেক্ষা কোন অংশেই কম চেষ্ট হয় নাই। অনেক বিষ 
গ্রীকের! বেশী অগ্রসর হইয়াছিল বলয়াই বোধ হয়। 

রাঁজপুরুষ, দার্শনক, চিকিৎসক, এমন কি মহিলাগণ পযন্ত 
বিষয়ে যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎপাহ প্রকাশ করিতেন। বিবাহ বিন! 
প্রামীন শ্রীসে অতিশয় কঠিণ নিয়ম প্রচলিত ছিল। ক্রীটু (০16৮ 
দ্বীপে নিখু ত. হুন্দর ও বলবান ব্যক্তি ছাঁড়া আর কাহারও বিব! 
করিবার অধিকৃ!র ছিল না। ইহার উদ্দেশ্য বলবান্‌ সুন্দর সন্তা 
উৎপাদন শিশ্ন আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। উচ্চ বংশে এব 
সৈনিকদিগের মধ্যে ষাহাতে কোন প্রকার বংশগত দুর্ববলত1 প্রবে 
ন] করিতে পারে, তাহার জন্য লাইকার্গ্যাস্‌ (1-)00182১) £ 
সকল বংশে ঘথেচ্ছ! বিবাহ একবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন 
রাজ। আর্কিডিমাস্‌ (97071170105) একটি খর্ববকায়। রমণীর পা, 
গ্রহণ করেন বলিয়া তাহাকে বিলক্ষণ অর্থদও দিতে হইয়াছিল 
প্টার্কের (111070)) গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া ঘায় যে, সেক।ে 
গ্রীসে বালক বালিকাদের শিক্ষা! বিষয়ে কোন রূপই তেদবিগার ছি 
না। কুষারীদেরও দস্তর মত ব্যায়াম করিয়] শ্ররীর দৃঢ় ও মজবুত 
করিতে হইত । ইহারা পুরুসেরই মত কুণ্তী করিত, মুগুর ভাজিত 
ধনুরবিদ্যা শিখিত, দৌড় ঝাপ, অশ্বারোহণ প্রভৃতি করিত। মাত 
বলবত্তী না হইলে সন্তান সবল, পুণাবয়ব হয় না-পাইথাগোরাসে। 
(১১0)889195) এইরূপ ধারণা ছিল। সন্তান ভুমি হইলেই 
গ্রামের দশজন প্রাচীন মিলিয়! তাহাকে রীতিমত পরীক্ষ! করিয় 
দেখিত। থে শিশুটিকে রুগ্ন, কদাকার, বিবর্ণ ও বিকৃতাঙ্গ বলিয় 
বোধ হইত, তাহাকে তদ্দণ্ডে জলে ডবাইয়। মারিয়! ফেলা হইত। 

প্লেটো (1১191) ত'হার 1.7/5 (লজ.) নামক বিখ্যাত অন্ুশাসনের 
একন্থলে বলিয়াছেন বিবাহ ব্যাপারটাকে কেবল গাহস্থা বা।পার মনে 
করিলে চলিবে না। ইহার উপর জাতীয় গভাশুভ সম্পূর্ণ ভাবে 
নিভর করে। এই কারণে প্লেটোর মতে পাত্রকন্ঠার মতের উপর 
সম্পূর্ণ ভাবে নিউর না করিয়া! বিবাহ ব্যাপারট1 (১191) ্টেটের হস্তে 
ন্যস্ত থাকা কর্তবধা। বিবাহের ঘটকালী ম্যাজিষ্রেট (১1781502016) 
করিবেন। তিনি খুব খলবান খুবক বাছিয়। হন্দরী যুবতীর 
সহিত মিলন ঘটাইয়। দিবেন। এরপ মিলনের সম্ত।শ্গণ সর্ববাঙ- 
সুন্দর ও সাহসী হইবারই-কথ। | ণ 

বিবাহের বয়প সম্থঞ্ধে গ্রীসে নান! মুনির ণানা মত। তবে বাল্য 
বিবাহের কেহই সমর্থন করিতেন না। তীহারা বলিতেন বাল্য 
বিবাহে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়,”আর সম্ভানগণ ছূর্ধ্বল হয়। এরিস্টটেল্‌ 
(417519016) বলেন বালা বিঝহের সম্তানগণ ক্ষুদ্রকায়, দুর্বল ও 
অপুর্ণদেহ হুয়। ইহারা অধিক বয়সে বিবাহও আবার অন্গুযোগন 


২য় সংখ্যা] * ৪ 


পরিণতি লাভ করিতে পারে ন1। বৃদ্ধ বয়সে কদাচিৎ সবল দীর্খাযু 
সম্ভ।ন হইতে দেখা যায়। এখেম্া, (0)1)১) নগরে বিবাহে পাজ- 
কন্থার মতের আবশ্যক হইলেও বিবাহে তাহাদের কোন কালেই পূর্ণ 
স্বাধীনত! ছিল না। বিবাহারণ ও বিবাহার্থিনীদের সর্বধাঙ্গ »্পরীক্ষ। 
করা হইত - কোনরূপ দুর্বলত1 ও বিকলাঙ্গতা দেখিতে না! পাইলে 
তবেই বিবাহে সম্মতি দেওয়া হইত । ছেলে যেয়ে সকলকেই 
একরকম শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহারা .একব্রে দৌড়াদৌড়ি 
জিমন্তাষ্টিক প্রভৃতির 2চ%1 করিত, প্রতিযোগী পরীক্ষায় মেয়ের 
পুরুষদের সহিত প্রতিন্দিতা করিত। বিবাহের পর স্ত্রীলোকের 
এসকলে আর কোন অধিকার থকিত না। টার্ণাস্‌ (1458১) 
নগরে এথেনেলাস্‌ (১01700710১) নামে একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক 


ছিলেন। তিনি বলতেন সম্পুর্ণ স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি ছাড়া আর কাহারও ৪ 


সন্তান কামনা করা উচিত নহে। সন্তানাথীদের দেহ ও মন প্রফুল্ল 
হওয়] উচিত। পরিমিত শারীরিক শ্রম করা উচিত; সহ্জপাঢ্য 
অথচ পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়া কর্তব্য । 

পানাহার প্রভৃতি সকল বিষয়ে সংঘম শিন্দাও দেওয়া হইও | 
মাতালের সন্তানগণ কণনও ভাল হয় না--গ্রীকদিগের কাছে তাসাও 
অজ্ঞাত হিল না। ডায়োজেনিস্‌ (1)198০/৩১) একটি বিবহা্গ 
বিকৃতমস্তক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন “যুবক ! তোমার 
পিতা মাতাল বলির তোমার আজ এই শআবস্থ1 |”  * 

আমাদের দেশেও এইজগ্ মন্বদি সংহ্তায় ও ধর্মশন্ত্রে 
বিধাহের বু সতর্ক বিবিনিনেধ আছে দেখা যায়। বর্তমান সময়ে 
এ-সকল বিষয়ে ইহা অপেক্ষা পুতন [কহ শুনিতে পাওয়া যান 
আমাদের এমন মনে হর না। 


মৃহিলব-স্বাস্থ্া-প্রচার-সমিতি ( 1)110517 1১160৭10.1] 
)1)0711)৭1 ) ০ 


স্বীবিদেধীপা যতই বলুন শা, কতকগুলি কান আছে, যেগুলি 
০ময়েদের হাতে নতট| সফলতা লাভ করে এমন পুরুষদের দ্বারা নয়। 
আর্কের সেব।, সন্তান পালন, রোগীর পরিচর্ধ1 প্রভৃতি কাষে নারী- 
জাতি চিরকালই পুরুষদের পরাভৰ করিয়া আমিতেছে। জন- 
সাধারণকে বানা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া কাণটাতেও রমণীদের 
যতখানি স্বাভাবিক উপযোগিতা আছে এমন পুরুষের নন । সম্প্রতি 
(ভদ্রমহিলা) নামক পত্রিকার সম্পার্দিক এ 
বিষয়ে সকলের চিত্র আকষণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। তিনি 
বলেন, স্বাস্থারক্ষ। সম্বন্ধে সাধারণের কোনজ্ঞান নাই বলিলেই হয়। 
জাতীয় উন্নতির পথে এ যে একটা প্রকাণ্ড বাধা এ কথ1 সকলকেই 
স্বীকা.। করিতে হইবে। এ অজ্ঞতা দূর করিতে না পারিলে দেশের 
আর আশ। নাই। কিন্তু তাহ কিরূপে সম্ভব সম্পািকা মহ1- 
শয়। বলেন-_-শিঙ্ষিতা মহিলারা যদি চেষ্টা করেন তবেই ইহ। আঁট- 
প্লাথ দূর হওয়া সম্ভব । গুহকর্মের পর সকলেরই কিছুনা কিছ 
সব্সর থাকে, মে সহ্য়ট। আলে না কাটাইয়া, ছাস্থা-সমাতার 
প্রচারের জন্য বায় করিলে, দেশব্যাপা অজ্ঞান৩] বেশীদিন স্থায়ী 
হইতে পারে শ1। পূর্ববাপেক্ষা এবন দেশে শিক্ষার বিস্তার হইয়াছে 
সত্য--তথাপি স্থাস্থ/বিষয়ে জনসাধারণ পূর্ব্বেরই হ্যায় অজ্ঞ রহি- 
যাছে। চিকিৎসক সম্প্রদায় এ বিষয়ে কতকটা কাধ করিতেছেন 
বটে, কিন্তু ভাহাদের চেষ্টা শিক্ষিত সম্প্রনায়ের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, 
সাধারণের নিকট তাহাদের উপদেশবাকা (পৌছায় কিনা সনোহ। 


()6101010৬011)11) 


পঞ্চশস্য 


করেন না। ইহাতে সম্তানগণের দেহ ও মন €োনটাই সম্যক * এরপ স্থলে রষণীরা যদি অগ্রবর্তিনী হয়েন, তাহা হইলে, স্বাস্থা- 


২১৭। 


টি 


সম্পকীয় অঞ্ঞান-অন্ধকার শীদ্রই বিদুরিত হইতে পারে। স্বাস্থা- 
রক্ষা সন্বন্ধে মন্্নুষের যে-সব ভুল ল্লাস্তি ও কুসংস্কার আছে সেগুলির 
অপনোদন্র জন্য যে কোনই চেষ্টা হয় নাই বা হইতেছে না আমরা. 
অবশ্ব সেকথা বলিতেছি না। এ কথা স্বীকার কুরিতেই হইবে, 
নিজেদের বুদ্ধির দোষে, এবং হাতুড়েদের মিষ্টগ্রচনে প্রলুগ্ধ হইয়া 
জনসাধারণ সর্বদাই বিপথে গমন করিতেছে । বিজ্ঞাপন ও প্রশংগা- 
পত্রের চটকে ভুলিয়া! লোকেরা রাশি রাশি পেটেন্ট (1১:1671) 
ওষধ ক্রয় করিয়া, এবং তাহ1 সেবন করিয়। অর্থ ও স্বাস্থ্য এই উভয়ই 
নষ্ট করিতে উদাত হইয়াছে। বিজ্ঞাপন্বর্ণিত রোগলঙ্গণগুলি পাঠ 
করিয়া, মনে মনে কাল্পনিক রোগ সৃষ্টি করিয়! লইয়া, তাহার অপ- 
প্লোদনের আশায় বছবিধ পেটেন্ট (1১7161)0) উষধ, এবং দৈব 
বা সন্ন্যাসী প্রদত্ত কিন্বা স্বপ্লাদা উষ্ধাি সেবন করিয়া আজীবন কষ্ট 
ও অশাণ্তি ভোগ করিতেছে । রোগকালে, যথাসময়ে উপযুক্ত 
চিকিৎদকের শরণাপন্ন না হইয়া, হাতুড়েদের হস্তে আত্মসমর্পণ 
করিয়। জীবনকে সতা সতাই ছৃঃসহ করিয়া তুলিতেছে। উপযুক্ত 
শিক্ষিত চিকিৎসকের কথায় ও চিকিৎসায় বিশ্বাসস্থ।(পন ন। করিয়া, 
আর্রগ্ডবী অলৌকিক চিকিৎসা দ্বার! নিরাময় হইবার আশায় 
সাধারণের খে কি ছুর্গাত হইতেছে তাহা প্রকাশ কর? যায় 
ন|| ঠিকিৎসকগণ যদি কোন 19761) (পেটেণ্ট) বধ বা হাতুড়ে 
চিকিৎসার বিরুদ্ধে কোন কথা বলেন, লোকে তাহা ঈষাসঞ্জাত 
মনে করিয়! সম্পূর্ণ অগ্রান্ত- করিতে পারে। কিন্তু বুদ্ধিমতী 
সুশিক্ষিত মহলার। মদে এ ব্রত গ্রহণ করেন, ভাঙা হইলে 
লোকের মনে অন্তবিধ ধারণ! জন্মাইতে পারে। গুহকার্ষ্যরর পর 
অনেক নহলারই যথেষ্ট অবসর থাকে, সে সময়ট। কেবল নাটক 
নভেল ন! পড়িয়া, অথব। তাস ন1 পিটিয়া, (কিম্বা পরচর্চা না করিয়। 
যদি পূর্বেবাক্তভাবে অতিবাহিত করেন, তাহ হইলে সমাজের কত 
দিকে কত যেউন্নতি হয় তাহার ঠিকানা] নাই। ডাক্তারের উপদেশ- 
বাকা যেধানে মন্ত্র স্পর্শ করিতে পারে না, সেরূপ স্থলে রমণীর 
চেষ্টায় অনেক কায হইতে দেখাযায়। শিক্ষিত মহিলার! ইচ্ছ। 
করিলে শিশুদের স্বস্থাবিসয়ে শিক্ষা দিতে পারেন, অশিক্ষিত। 
জন্নীদের শিশুপালন বিনয়ে উপদেশ দিতে পারেন। এইকুপে 
সাধ।রণের চিত্ত হইতে কুসংক্ক(র ও অজ্ঞানতা দ্র করিয়া চিকিৎস] 
বিষয়ে তাহার ডাক্তারদের বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। 


প্রেমের নিদান (11176 1১,101,01965 011,9৮5: 
1)1101১1) 11001021 )00111)71 ) 2 


প্রেম.রোগটার সঙ্গে সকলেরই কিছু-না-কিটু পরি5য় থাকা 
সগ্ডব। অনেকের বেলার কিন্তু এটা নিতান্ত কাব্ারসায্সক হইয়। 
একবারেই কাল্সনিক বা।পার হইয়া ফধাড়ায়। কিন্ত তা বলয়! 
সত্যকার প্রেমরোগ যেহয়না ইহা ঘেন কেহ মনে না করিয়! 
বসেন। আমরা এমন অনেক নিরাশ প্রেমিকের কথা জাশি, 
যাস্থাদের বেলায় হহাকে কোন মতেই কাপশিক তোগ ৰল। যায় 
ন1। ব্যর্থ প্রেমের পিদারুণ বেদনায় আমরা অনেকের ক্ষুধাতৃষা 
লোপ পাইতে দেখিয়াছি । শরীর ওকাইয়া কঙ্কালমা এ সার হইতে 
দেখিয়ছি । 13101101) (ৰাঁউন্‌) তাহার +১1):107)১ 07 ৯15171)01919 
( এনাটম্বী অফ. মেলাঙ্কলী) নামক পুস্তকে সর্ধপ্রকার বিষাদেরই 
লক্ষণাবলি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন বটে, কিন্তু হতাশ প্রেমের কি লক্ষণ 
তাহ।র উল্লেধ,করেন নাই । কিন্তু গ্রেমরোপে, শররীর-বিধানের যে- 


বটে ও 


২১৮ 


সকল পরিবর্তন হয়, তাহাদের বর্ণনা-প্রসঙ্গে প্রান দার্শনিক" 
(12701১0০০1১) এুপেডোক্লেসের কথা উদ্ধত করিয়া দিয়াছেন। 
প্রেষ-যাতনায় মৃত কান বাক্তির দেহ ব্যবচ্ছেদকালে? এম্পেডোক্লেস 
' উপস্থিত থাকিয়৷ 'নিয়প্রিখিত পরিবর্তননিচয় লক্ষ্য করিক্সাছিলেন। 
সে ব্যক্তর হ্ৃণ্পিণডট! পুড়িয়া অঙ্গারবৎ হইয়া গিয্লাছিল, যকৃত 
হইতে ধূষ উদগীণ হইতেছিল, ফুস্ফুস্‌ ছুটি শুকাইয়! গিয়'- 
ছিল। প্রেমের ছতাশনে বেচারার আগ্রাপুরুবটি যেন পুড়িয়া 
শিককাবাবের দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল । অধুনা একটি লেখক €্রমের 
ভ্বালার মে চিত্র অস্ষিত করিয়াছেন, তাহাও কম কৌতুকাবহ নহে। 
প্রন্বলিত আগ্রকুণ্ডের উপর একটা প্রকাণ্ড কটাহ্‌ স্থাপিত হইয়াছে 
আর (01১ (মদনদেব) কুলার বাতাসে আগুন নিভাইতে দিতেছেন 
না। অগ্নিতাপে যেমন জল বিশুক্ষ হয় প্রেমানলে তেমনি শরীরের 
রস শুকাইয়া যায়। (1)010]1) ওলান্নাজ শিলীরা প্রেম-রোগের যে 
মুভি কল্পন। করিয়াছেন, এস্থলে তাহাও উল্লেখযোগ্য । ইহারা প্রেষ- 
জ্বরকে একটি কৃশা, ক্ষীণাঙ্গী নারীধুর্ঠিতে একাশ করিয়াছেন, 
তাহার পার্থে ভাগ হস্তে একজন চিকিৎসক দণ্ডায়মান আছেন। 
চিকিৎসকের নেত্রদ্বয় হস্তস্থিত ভাগের প্রতি অর্পিত রহিয়াছে। 
সম্প্রতি একখানি ইতালীর চিকিৎসা পত্রিকায়, 1)1.13217০1 (ডাক্তার 
ব্যারে) নামক এক ব্যক্তি প্রেম-রোগের উপর একটা প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন। ডাক্তার ব্যারেট বলেন -৫প্রম 1০ তো স্নামুকেন্দর- 
গুলির (701৮6 ০0170) অতাধিক উত্তেজন। ভিন্ন আর কিছু নহে। 
ইহাতে রক্ত সঞ্চালনের যন্ত্রাদও কম আক্রান্ত হয় নাবিশেষতঃ রোগী 
যদি কম বয়সের হয় _আর রোগট। যদি প্রথম দেখ। দেয়। ইহাতে 
আামাদের সেকালের গালেনের ( (১10) ) একটি রোগ্িণীর কথা 
যনে পড়িল। একনার একটি যুবতীর সহসা রোগ দেখা দেয়। রোগ 
যেকি, কোন চিকিৎসকই তাহ1ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। 
রোগিণীর নাড়ী বপিয়৷ যাইবার মত হইয়াছিল, তাহার দেহ নিস্তেজ 
হইয়। গিয়াছিল-__ দেখিলে বোধ হয় তাহার জীবনীশক্তি বিলুপ্ত 
হইবার যেন আর বিলম্ব নাই। যুবতীর বাপ ম। নিরুপায় হইয়া, 
অবশেষে গযালেনকে ডাকেন । হচতুর গালেনের আসল রোগ 
চিনিতে কালবিলম্ব হইল না। তিনি বুৰিলেন যুবতী প্রেম রোগে 
জর্তজরিত। তাহার এরূপ অবস্থার কারণ যুবতীর প্রতিবেশী একঞ্জন 
যুবক । গ্যালেন সেই মুবা পুরুষটিকে সঙ্গে করিয়া পুনরায় রোগিণীর 
নিকট আনিলেন এবং তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। 
যুবকের উপস্থিতি দেখিতে দেখিতে যুবতীর হৃদয়ে মন্ত্রের ন্যায় ক্রিয়া 
করিতে লাগিল। তাহার নুপ্ত নাড়ী ফিরিয়া আসিল__সমস্ত 
দেহে স্চুপ্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল। ডাক্তার বারেট প্রেমার্ত 
বাক্তির রক্ত পরীক্ষা করিয়া তাহাতে শ্বেতকণিকার সংখা! 
বৃদ্ধি হইতে দেখিয়াছেন। তিনি বলেন_ প্রেম-রোগের যদি শান্ 
ঢিকিৎসা করান না হয় তর্হা! হইলে শেষে ইহা হইতে বিবিধ বায়ু- 
রোগ (1)21:৮0015 0150256), এমন কি উন্মাদ রোগ পর্যান্ত জন্মাইতে 
পারে। ব্যর্থ প্রেমে যাহাদের হৃদয় ভাঙিয়া গিয়াছে-_তাহাদের 
ক্ষয়কাশ (1১11)1১15) রোগ হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। 
প্রেষ-রোগের ডাক্তারী মতে আজ পর্যন্ত কোনরূপ চিকিৎসাই 
আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহাকে আর উপেক্ধা করিলে চলিবে না। 
কিন্তু কি প্রণালীতে ইহার চিকিৎসার চেষ্টা কর। উঠতি তাহাই 
জিজ্ঞাসার বিষয়। প্রেগ, বসন্তাদি রোগের মত প্রেমের কোন 
বীজাএ (1১2011105) আছে কি না তাহ! আজিও স্থির হয় নাই। 
সুতরাং ৮৭০০77800)) € টীক1 ) দেওয়া চলিতে পারে না । ম্যালে- 
রিমায় যেষন কষউনাইন অবার্থ-/পেষ-রোগে পেরপ কোল পথ 


প্রবাসী--জ্যেষ্ট, ১৬২ 


সস 


্‌ ৯৪শ ছার ৯ম খু 


৯ ৬/ 


আছে কিন! তাহাও এখনও ই বলিতে পারে ন না। 1)1. ৮ 
(ডাক্তার ব্যারেট) প্রেম-রোগকে চিকিৎসা-শাস্ত্ের অধীন করিতে 
চাহেন, কিন্ত পি উপায়ে তাহা সম্ভব তাহার কোন ইঙ্গিত প্রকা* 
করেন নাই। প্রেম কোন কালেই কাহারও বশ্তা স্বীকার করে 
নাই__ইহা যে কখনও চিকিৎসা-শাস্থ্ের অধীনতা স্বীকার করিবে 
আমাদের এমন মনে হয় না। 0৮10 (ওভিড,) 18017)601% 4১1000715 
(রেষিডিয়া এমোরিস্‌) নামক পুস্তকে প্রেম-রোগ চিকিৎসার 
অনেকগুলি উপায়ের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্ত এদের কোনটার 
প্রয়োগে কাহারও যে কিছু ফল হইয়াছে এমন কথা কেহই বলিতে 
পারেন না। প্রেষ-রোগ চিকিৎসার পথে একটা মস্ত বাধা এই যে 
রোগী নিজেই অনেক সময় রোগমুক্ত হইতে চাহে না। 


ক্রীজানেন্দ্রনারয়ণ বাগটী, এল-এম-এস। 


নাতনজৈনগ্রন্থমা ল! 
( ষমালোচনা ) 


সম্পাদক আ্ীঘুক্ত পণ্ডিত গজাধর লাল প্রন শাস্ত্রী, প্রকাশক 
জৈনবন্মপ্রচণারণী সভার মন্ত্রী শ্রীযুক্ত পও্ডিত পন্নালাল বাকলী- 
বল জৈন, শ্রীজৈনধর্মপ্রচারিণী সভা, কাশী, বেনারস পিটী। ইহাতে 
দিগশ্বর চজৈনসপ্প্রনায়ের মুল সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত দর্শন, 
সাহিতা, ব্যাকরণ, পুরাণাদি সর্ব-কাঁর প্রাণীন গ্রন্থ প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । আকার প্রতিথণ্ড পার রয়াল ৮ পৃষ্ঠার দশ ফন্া, 
১২ খণ্ডের অগ্রিম মূলা ৮২। 

নৈয়ায়িক ও বৈদাস্তিক পর্ডিতগণকে এবং সংস্কৃতপুস্তকালয়- 
সমূহে বিনামুল্যে প্রদত্ত হয়। 

প্রথম খণ্ড শ্যান্বাদবিব্যাপতি শ্রীমাদ বিদ্যানন্দস্বামি-বিরচিত 
(১) আগ্তপরীক্ষ। ও (২) পত্রপরীক্ষ। | 

ছিতীয় খণও্ড-_শ্ীমদ্ভগবৎ-কুন্দকুন্দাচীরধা-বিরঠিত সময়- 


প্রাভৃত। 
তৃতীয় খপ্ডঃ_গ্রীমদ্ভট(কলঙ্ক-দেব বিরচিত তত্তীর্যরাজ- 


বাতিক | 


পূর্বে আমরা বোণ্াই হইতে শপরমক্রতপ্রশ।বকমণ্ডল-প্রকাশিত 


রায়চন্দ্র জেনশীস্ত্রমাল। ও কাশীর যশোবিজয়জৈন- 
গ্রন্থম।ল। অবলোকন করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম, অদ্য 


সনাতনজৈনগ্রন্থমাল! শন করায় আমাদের সেই প্রীতি 
আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে । ভারতের নানাস্থানে জৈনসাহিত্য 
আলোচনার বিপুল উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে। জৈন সাহিত্যিকগণ 
এবার যোধপুরে চ্ভ্রীগনসাহিতাসন্মিলনের” ব্যবস্থা করিয়া ভারতের 
সর্বত্র নিমস্ত্রণপত্র প্রেরণ করিয়াছেন। ইহা অতি শুভ চিহ্ন। 
আশা করা যার এইবার জৈনধশ্প ও জৈনসাহিত্য সম্বন্ধে লোকের 
অজ্ঞান ও জঞান্ত ধারণা ধীরে ধীরে লোপ প্রাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষ 
দার্শনিকের দেশ, এখানে দর্শনশান্ আলোচিত .হয়, সতা, কিন্ত 
এই আলোচন। যে সম্পূর্ণ নে তাহা অসঙ্ষোচে বলিতে পার যায়। 
দেশীস্তরীর দর্শনের কথা স্বতন্ত্র, ভারতের দর্শনশাস্ত্র বলিতে কেবল 
ব্রান্ষণা দর্পঘ ধৰিলে চপিনে না । তাকার পার্টে এক দিকে জৈন 


২য় সংখ্য। ] 


ও আর এক দিকে বৌদ্ধ দর্শনের হ্থান দিতে হুইবে। আমাদের 
দেশের পঙিতগণ ক্রক্মস্থত্রের শারীরকভাষ্র মধ্যে জৈন ও 
বৌদ্ধ দর্শনের ছুই-চারিটী কথ! পড়িয়াই মনে করেন এ ছুই দর্শনশাস্ 
অকিঝিৎকর, তাহাতে কিছু আলোচনার যোগ্য, নাই। তাহাদের 
এইভ্রান্ত বিশ্বাসের একটি প্রধান কারণ এই ঘষে, তাহারাছজন ও 
বৌদ্ধ দর্শন আলোচনা করিয়া দেখেন না। আর একাট কারণ 
এ বিষয়ে ডাহাদের সুবিধাও হয় ন।|। জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রসমুহের 
যেরূপ স্রলভ ও বিপুল প্রচার হওয়া আবশ্যক, এ পর্যন্ত সেরূপ হয় 
নাই। এই কারণেই সংঙ্কৃত নাহিতোর ইতিহাস লিখিত হইলেও 
তাহার মধো এই ছুই সাহিতোর কোন স্থান নাই । এখন যাহার! 
নূতন করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবেন, তাহাদগকে 
এই ছুই সাহিতাও সবিশেষ আলোচনা করিতে হইবে, অন্যথা 
তাহাদেরও গ্রন্থ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। 


ভারতের অধিবাসী বৌদ্ধের সংখ্যা! অতান্ত অল্প। যাহ] মাছে 
তাহার মধ্যে আবার বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রচার-প্রকাশাদি বিষয়ে 
উৎসাহী বা কাধ্য*টু ব্যাক্তর খুবই অভাব। এজন্য ভারতীয় 
বৌদ্ধগণ স্বকীয় সাহিয-প্রচার সঙন্ধে এ পরাস্ত তেমন কিছুই 
করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, দিংহল, বন্মা, শ্তাম ও 
পাশ্চাত্য দেশের পণ্ডিতগণ তাহাদের এ কার্ধ্য বিশেষ ভাবে 
নিজ-নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন, এবং ইহাতেই বৌদ্ধ সাহিত্যের 
প্রচারের অভাব কতকটা দুরীভূত হহ্রুয়াছে। ভারতে বৌদ্ধ 
অপেক্ষা জৈন অধিবাসী অধিক, এবং ইহাদের মধ্যে কার্য্যানপুণ 
ব্যক্তিও অনেক আছেন। দেশান্তরীর পগুতেরা জেনসাণছতা- 
প্রচারের তেমন কোন ভার গ্রহণ ন। করিলে ও তাহার! শ্বয়ংই তাহ। 
গ্রহণ করিয়া স্বকীয় কর্তব্য ও জাতীয়তা রক্ষী করিতেছেন। 
জৈন সম্প্রদায়ের যধ্যে অর্থের অভাব নাই, এবং স্বধশ্ন ও 
সাহিতা-প্রচারে অর্থের বিনিয়োগ করিতেও ইহার! জানেন। 


ইখার পরিচগ্গ আমরা পাইয়াছি। সনা *নজৈনগ্রন্থমালার 
আবিভভাবেও আমাদের এই কথাই প্রমাণিত হইতেছে । এই 
গ্রন্থমাল] বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করা অপেক্ষা! যোগ্য পাগ্রে 
বিতরণ কারর] জৈনসাহিতোর প্রচার করাই ইহার অধিকতর 
প্রয়োজন বলিয়া “মনে হয়। প্রকাশক পঙিত আপান্নালাল 
বাকলীবাল মহাশয় নিয়মাবলীতে বলিয়াছেন যে, নৈয়ায়িক, 
বৈদান্তিক বা পুস্তকালয়ের জন্য এই গ্রন্থমাল! বিনামুল্যে দেওয়] 
হইবে। যাহাতে তাহার এই সাধু ইচ্ছ! পূর্ণ হয় তদ্ধিষয়ে সাহাঘা 
করিবার জন্য তিনি তাহার জেনভ্রাত্গণকে আবেদন করিয়াছেন। 
পিত পাশ্নালাল জৈন সাহিতা বিষয়ে স্বয়ং অনেক গ্রস্থ লিখিয়াছেন, 
চাহার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক। ইনি জৈনসাহিত্য 
প্রচারের জন্য নীরবে বিপুল পরিশ্রম করিতেছেন। যদি কোন 
বঙ্গীয় পাঠক গৈনসা হত্য আলোঠনা করিতে চান, তিনি তাহাকে 
বুপ্রকারে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। তাহার এই সাধু 
সঞ্ষ্প সম্পূর্ণ হক, আমরা প্রার্থনা করি। 


আলোচ্য গ্রন্থমালার ১ম খণ্ডে প্রকাশিত আগুপরীক্ষা ও 
পত্রপরীক্ষা! উভয়ই জেনদর্শশে সুপ্রসিদ্ধ দার্শশিক বিদ্যানন্দি 
বা বিদ্যানন্দ স্বামীর রচিত। যিনি বিশ্বতত্বজ্ঞ, শ্রেয়োষার্গের 
উপদেশক ও কন্মরাশির বিনাশক তিনিই আপ্ত। এই আপ্ত কে? 
ঈশ্বর, না কপিল (স'খ্যকার ), ন! প্রধান (সাম্ধাশাস্ত্রের প্রকৃতি ), 
ন। স্থগত (বুদ্ধ ), না অহৎ? গ্রন্থকার আপ্তপরীক্ষায় নান] যুক্তিতর্কের 
সাহাষ্যে ইহাই পরীক্ষা করিয়া অনশেষে। বলা বাছলা, অহ্থকেই 


' সমাতনজৈনগ্রস্থমালা 


৬সেই পদলাভের গৌরব প্রদান রা 
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অনস্তর মোক্ষ ও 
মোক্ষলাভের "উপায় কি ইহাই প্রতিপাদন করিয়া তিনি গ্রস্থশেষ 
করিয়াছেন। ইঈশ্বর যে আপ্ত হইতে পারেন ন, ইহা বিচার করিতে 
গিয়া গ্রন্থকার একবারে ঈশ্বরের অস্তিত্ব খগুন করিয়াছেন। যাহার! 
কুমারিলভট্টের শ্লেকব'ঠিকের সহিত পরিচিত আছেন, তাহার 
টি এই অংশের যুক্ষিপ্রণালী পাঠ করিন্তে অবশ্টই বলিবেন 

ম, ইনি ভট্টপাদকে অনেকটা অন্থকরণ করিয়াছেন। পাথসারথি 
বিজ শাস্ত্রদীপিকতেও ঈশ্বরধগুনের বহু যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। 
সাথ্া-মীমাংসা ও ?ুন দর্শনের সাধারণ কথা ঈশ্বর-মস্বীকার। 
বৌদ্ধদর্শনেও ঈশ্বরের স্থান নাই। ঈশ্বরের কথা ছাত্তিয়া দিলেও 
জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে, এই তন্ব সুত্রযুগের পূর্বেই ভারতীয় 
তব্রব্দ্গণের জদয়ে প্রকাশিত হয়, এবং জৈনদর্শনে তাহাই স্থান 
লাভ করিয়াছে। 

দেবনন্দির পত্রপরীক্ষ! একখানি অনতিক্ষু্ধ স্তায়গ্র্থ। 


প ত্রশব্দেরপারিভাষিক অর্থ বাকা? যেহেতাশব্দাত্মক বাকাকে 
লিপিতে আরোপিত কর। যায় ও তাহা প অ্রে( কাগজ-প্রভৃতিতে ) 
থাকে সেই জন্য তাহার নাম পত্র। বস্তত বিচারবিষয়ীভত বাক্যই 
এখানে পত্র-শব্ের বিবক্ষিত অর্থ| গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে 
একান্তবাদী অক্ষপাদ-প্রভৃতির 'এতাদৃশ বাকাই পরীক্ষা করিয়া 
দেখিয়াছেন। অক্ষপাদ স্বকীয় ন্যায়দর্শনে অন্মানের প্রতিজ্ঞা-প্রভতি 
পাঁচটি অবয়ব বাক্য আছে বলিয়াছেন, দেবনন্দি ইহ! যুক্তিপ্রভাবে 
খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যাহাকে বুঝাইতে হইবে তাস্থার 
বুদ্ধি অনুসারে অবয়ববাক্য স্থলবিশেষে তিনটি হইতে দশটিও হইতে 
পারে। ইহার পর তিনি শন্ঘবিষয়ে একান্তবাদিগণের বিভিন্ন মত 
সমালোচন1 করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি ইহ] দ্বারা ইহাই 
গ্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াঞ্ছেন যে, নৈয়ায়িকাদিসম্মণ 
একান্তবাদ টিকিতে পারে না, জৈনদর্শনসম্মত অনেকাস্তবাদই 
যুক্তিযুক্ত ' 

জেনধন্মে প্রাচীন আচাধ্যগণের মধ্যে কুন্দকুন্দীচার্যেযের নাম 
অতিপ্রসিদ্ধ। ইনি সময়নার, পঞ্চান্তিকায়, প্রইত্যা দ 
বু গ্রন্থ রচনা করিরাছেন। প হে ড় (প্রাভৃত) নাষে 
প্রসিদ্ধ ৮৪ খাণি গ্রস্থেরও ইনিই র5য়িত! | সময়প্র!ভৃত 
ইহাদের অন্যতম । ইহা প্রকৃত ভাষায় আর্যাছন্দে লিখিত। 
জৈনদর্শনের প্রপিদ্ধ শুদ্ধ নয় ও ব্যবহার নয় অবলম্বনে জীৰ বা 
আত্মারম্বরূপ কি. দেহাদিব্র সহিত ।তাহার সম্বন্ধ কি, অগ্ঠান্ত- 
বাদিগণ কাহাকে আত্মা বলেন এবং তাহা কতদুর সতা, কর্মের 
সহিত আত্মার কি সব্ন্ধ, আত্মার বন্ধ বা মুক্তি কি. ইত্যাদি আত্মতন্ 
ইহাতে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে । আলোচ্য সংস্করণে প্রতিগাথার 
সংস্কত অন্নবাদ এবং তাৎ্পর্য্যবৃত্তি ও আ ত্রখাতি নামে দুইটি 
সুন্দর সংস্কৃত টীকা যোজিত হইয়াছে। গ্রন্থমালার দ্বিতীয় খণ্ডে 
এই গ্রস্থের কিয়দংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। 

তৃতীয় খণ্ডে তত্তবার্থরাজবাত্তিকের দ্বিতীয় অধ্য।য়ের 
প্রথমাহ্িকের একাংশ রহিয়াছে । শ্রীযদ্‌ উমাস্বাতি বা উম্াস্বামী 
বিক্রমসংবতের প্রথষ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার প্রশ্নীত 
তত্ব াধিশমসূত্র জৈনদর্শনের মুলভূত গ্রন্থ। ইহা তত্তর্থসুপ্র 
ব মোক্ষশাজ্স নামেও কথিত হইয়া থাকে। শ্বেতান্বর ও দিগন্বর 
উভয় সন্প্রদায়েরই এই গ্রন্থ পরম আদরণীয়। উমাশ্বাতি স্বয়ংই 
ইহার একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন ( কলিকাতা ও বোম্বাই 
নগর তে*ইহা প্রকাশিত হইয়াছে )। ইহ! ছুধ্গুুহুর্তি যহাভাষ্য, 
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আরও ব্যাখা আছে। ভট-অকলক্কদেব-রচিত রাঞ্জবার্িকালক্কার 
ইহাদের অন্যতষ"ও উপাদের। পুঞ্যপাদস্বামীর সর্ববার্থসিদ্ধি- 
নামক ভাষ্যকে সম্পর্ণ অনুকরণ করিয়া! ইহা বিস্তৃত ভাবে রচিত 
হইয়াছে । বৌনশাস্্রে স্থানান্তরে ৩৬৩ প্রকার পাষগুবাদের উল্লেখ 
কর] হইয়াছে। খহাদের মধো ক্রিয়াবাদ ১৮৯, অক্রিয়াবাদ ৮৪, 
অজ্ঞানবাদ ৬৭, ও বৈন[রিকবাদ ৩২। স্ুত্রকৃতঙজ সুত্রে (১. ৫. ৮. 
৯, ১১-১৩। ইত্যাদি ) ইহাদের কতকগুলি আলোচিত হইয়াছে। 
দ্বাদশ অঙ্গশাস্ত্রের অন্যতম দৃষ্টিবাদ (অথবা! দৃষ্টিপ্রবাদ ) অঙ্গুত্রে 
এই-সকল) মত বর্ণিত আছে। আমাদের অদাকার আলোচ্য 
তত্বার্থরাজবার্তিকে (৫১ পৃঃ) এই সকল মতবাদের উদ্ভাবন কর্তাদের 
কতকগুলির নাম উদ্ধত দেখিতে পাওয়া যাইবে । ভারতীয় দর্শন- 


শাস্ত্রের ইতিহাস রচনায় ইঠাদের নামের উল্লেখ ও মতের আলোচন| 


অবশ্যই করিতে হইবে। 

এই গ্রন্থমালার কাগজ ও ভাপ! ভাল। কিন্তু সংস্করণ 
আশানুরূপ হন্দর হইতেছে না, ইহ] ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে । 
বছস্থানে অশুদ্ধি থাকিয়া যাইতেছে, শোধনকর্তার ক্রুটি স্থানে- 
স্থানে সবিশেষ পরিলক্ষিত হয়| বাহুল্য ভয়ে আমরা কেবল দুই 
একটি স্থান দেখাউতেছি। জষ্টবা- তত্বার্থরাজবাস্তিক ৬৯ পৃষ্ঠা, 
২য়? ৪র্থ ও ৭ম পওক্তি। এর গ্রন্থেরই ম৯ পৃষ্ঠায় (২০২) “মতিজ্ঞানং 
ব্যাখ্যাতং তৎ পূর্ববমন্তেতি । পূর্ববং”, এই স্থলে “মতিজ্ঞানং 
ব্যাখ্যাতৃং, তৎ পূর্ববমন্যে তি মতিপূর্ববং" ইহাই হইবে। ইত্যাদি, 
ইত্যাদি। এরূপ ভূলও আছে যাহা ছাপার ভূল বলিয়া মনে করা 
যায় না। পত্তরপরীক্ষার (২ পৃষ্ঠায়) “বিশ্বতস্চক্ষুঃ” ইত্যাদি বৈদিক 
মন্ত্রটিকে বিকৃত করিয়া উদ্ধত করা হইয়াছে । সময়প্র।/ভূতে (৭ম 
পৃষ্ঠা, ১২শ গাথ।) “নিচ্চ,বজুতো” এই প্রাকৃত শব্দের সংস্কৃত অন্থবাদ 
“নিত্যোদ্যত£" কর! হইয়াণ্েে, কিন্তু তাহ1 “নিত্যো পযুক্ত' হইবে। 
এই গ্রন্থেরই ৬৯ পুষ্ঠায় "ব্রীক্গেণে। ন শ্লেচ্ছিতবাঃ” স্থানে “ব্রাক্মণেন ন 
শ্লেচ্ছিত বৈ” হইত। 

্রচ্থমালার প্রথম খণ্ডে হুইখানি গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে, কিন্ত 
একথানিরও স্থচীপত্র কর1 হয় নাই। গ্রন্থে প্রতিপাদদিত [বষয়সমূহের 
সুচী ত থাকিবেই, তাহা ছাড়া, উদ্ধত গ্রন্থ, গ্রন্থকার, আবশ্ঠক 
শব্খাবলী ও ক্লোক সমুহেরও স্চী দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। সম্পাদক 
পঞ্জপরীক্ষার টিগ্ননীতে কতকগুলি অনাবশ্ঠক শব্জের অর্থ না লিখিয়। 
সেই সময়ট। এই দিকে দিলে ভাল হইত । আশ। করি গ্রস্থমালার 
এই সমস্ত ক্রুটি সংশে।ধিত হইবে। 

শীবিবুশেখর ভটাচার্ধ্য। 


কর্মাকথ। 
( সমালোচন। ) 


জয়ুক্ত রামেব্দ্রমুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রঞ্মীত “কর্ধকথা” নামক 
পুস্তকথানি অনেক দিন পর্যান্ত আমার হাতে সমালোচনার জন্য 
অ।সিয়াছে, কিন্তু আমি আজ পাস্ত আমার লেখ] পাঠাই নাই বণ্লয়। 
“গ্রাবাসী” আফিস হইতে সম্প্রতি তাগিদপত্র পাইয়াছি। 

সাধারণত ৫ সকল পুস্তক চোখে পড়ে, এ গ্রন্থখানি যদি সেই 
শ্রেণীর হইত্‌ৎ তার্এয দিন ইহা! হাতে আগিয়াছিল, লেই দিনই 


প্রবাসী-_জ্যেষ্ট, ১৩২১ 


শ্লোকবার্তিকালক্ব।র,' গজগদ্ধিহস্তিমহাভাষা, সর্ববার্থপিন্ধি প্রভৃতি 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দুর অগ্রসর হইতেই দেখিলাম যে ইহা! অলসভাবে চোখ বুলাই 
পড়িয়া যাইব|র মত গ্রন্থ নহে । ইহার পশ্চাতে সুদীর্ঘ কালের গে 
উত্তাপ। সেই পেবণ, সেই সাধনার ইতিহাঁপ রহিয়াছে যাহা সহ 
মুখোচ্চারিত ছে'দে। কথার পুনরাবৃত্তির অঙ্জার-কালিযাকে ভাবে 
জ্যোতিশ্নয় হীরক-দীপ্তিতে পরিণত করিয়। দেয়। 

সেইজন) রামেন্্র বাবুর এই ২১২ পৃষ্ঠার বইখানিতে আমি এম 
ঠেকিয়া গেলাম সে অনেক দিন পর্যন্ত এই বইখানির যধো আঁ 
কি যে দেখিলাম তাহা বলিবার €কোন ইচ্ছাই আমার হইল না 
আমি স্পষ্টই অন্থভব করিলাম যে আমাদের সাহিত্যের যে বিশ্ববন্দর 
টিতে বিদেশের ভাবসম্পদ্‌ বহন করিয়া বাঁণিজ্যতরী-সকল আসি: 
লাগিতেছে, এবং এদেশের যুগপঞ্চিত পণ্যপকল আহরণ করি: 
যেখানে বড় বড় মহাজন লেনাদেন! করিতেছেন, মূল্য যাচাই করিতে 
ছেন--ইনি সেই বন্দরটিতে বাস করেন, ইনি সেই বড় মহাজনদে 
মধ্যে একজন। উনি বিদেশের ভাবের পণযকে অজন্র গ্রহণ করিয় 
ছেন, অথচ যুঢের মত গ্রহণ করেন নাই, __দর যাচাই করিয়। লইয় 
ছেন। ইনি শুধু গ্রহণ করেন নই, ইনি ভাবের পরিবর্তে ভাৰ 
আনিয়াছেন। ইহার স্বোর আছে- ইনি স্বাধীন ভ:ংবেই গ্রহ 
করিয়।ছেন এবং স্বাধীন ভাবেই বর্জন করিয়াছেন-_পরের জণ্রালে 
ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া! আপনাকে ভারাক্রান্ত করেন নাই। স্থৃতরা 
ইহার সঙ্গে কোন্‌ ভাবের কি মুল তাহ] লইয়! যদি ঝগড়াও করি 
তবে তাহাতেও আনন্দ আছে। 

এই গ্র্থে ১১টি প্রবন্ধ আছে এবং গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছে 
শে প্রবদ্ধগুপি গত বিশ বৎসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছে । তথা 
এই প্রবন্ধগুলি এমনি একটি বিশেষ ভাবের এক্যস্থত্রে গ্রথিত € 
ইহাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখ! অসম্ভব । এই গর 
কেবল মাত্র একটি প্রবন্ধ আমার চোখে পড়িয়াছে যাহা এই সুত্রে 
মধ্যে ধর] দেয় নাই-_যাহ। বান্তবিকই স্বতন্ত্র । সেই গুবন্ধটির না 
“প্রকৃতি-পৃজা”। 

প।/ঠকগণ এইবার আমাকে প্রশ্ন করিবেন--সেই এঁক্য্থত্রটি কি 
কিন্ত আমি ছুএক কথায় তাহার জবাব দিতে চাহি না। কারণ ০ 
স্বত্রটি ব্রশ্থক্সের মত। তাহ প্রাচ্য সভ্যতার সহিত প্রতীঃ 
সভ্যতার প্রবল সংঘাত ও সংঘর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে । এই ছু 
বিরুদ্ধ সভ্যতার বিরুদ্ধ আদর্শের ঘাত প্রতিখতের মধ্যে তাহার জ' 
বলিয়া তাহ! এমনি কঠিন যে হঠাঁৎ কোণ খুক্তির শাণিত অস্ত্রের দ্বার 
তাহাকে ছিন করিবার কল্পনাও যনে আনা সম্ভাবনীয় নহে । তাং 
নিজের দেশের শাস্ত্র সমাজ সমস্তকেই এমন বাধনে বীধিয়াছে, যে 
কোথাও অঙ্গুলির সাহায্যে গ্রস্থি ধরিবার মত থপ রন্ধ,টুকু মাত্র রা 
নাই। সমস্ত পুস্তকটির পাতায় পাত'য় সেই কঠিন গ্রন্থির উপ 
হাত পড়ে। 

এই কঠিনতা যতই বিস্ময়কর হোক্‌, ইহাকে জীবনের পরিচায়, 
বলিয়া মনে করিতে পারি না। পৃথিবীতে মৃত্যুই কঠিন, জড়ই কঠি, 
কিন্তু জীবন কোন এক জায়গায় বাধ। পড়িতে চাহে ন1 বলিয়াই 
তাহাকে অবিরত চলিতে হয় বলিয়াই, বিধাতা তাহাকে কঠি, 
করিয়া সৃষ্টি করেন নাঁই। যে আদর্শ জীবনের আদর্শ, তাহার পরিচয় 
লক্ষণ জীবনের মতই হওয়া উচিত। তাহার মধ্যে ষে টুকুস্থিতি: 
কথা আছে, সেটুকু গতিকে ছন্দিত করিবার জন্য, গতিকে ব্যাহং 
করিবার জন্য নহে। পাষাণ কঠিন পর্ববত যেমনি উতূঙ্জগ হৌক্‌ ন 
নদীপ্লাবনে তাহাকে এক মুহূর্তে দীর্ঘ বিদীর্ণ করিয়া দিতে পারে 
ঠিক সেইরূপ স্থিতির আদর্শ, বন্ধনের আদর্শ যতই নিশ্চল, ধরব ং 


২য় সংখ্যা ] 


শান্তিময় নি প্রতীয়মান হৌক্‌, জীবনের একটি তরঙ্গ-অসুষ্ঠের রি হইবে, অসতা সত্যে বিলীন হইবে। 


আঘাত সহিবার শক্তি তাহার নাই। মান্ধষের প্রাণশক্তি যদি 
এইরূপ অপরাজিত না হইত, তাহা হইলে মান্ধষের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, 
মানুষের সমাজ তাহাকে ক্ষোন্‌ কালে জড়পিণ্ডের,সঙ্গে সমান, করিয়া 
রাখিয়া দিত। 

কিন্তু প্রতিক্রিয়ার মুখে এ-সকল কথ! কোন কালেই রুচিরেচন 
হয়না। নদীর একদিকে যেমন ভাঙে এবং অন্য দ্িকে ঢড়া পড়ে, 
সেইরূপ অধুনা আমাদের সমাজে বাহির হইতে প্রবল আঘাত 
আসিয়া সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিঙ্গক রিয়া দিতেছে, তাই আমাদের সমা্গ 
আপনাকে বঝঠাইবার জন্য নদীর গতির মুখেই নিশ্চলতার চড়া 
ধাধিবার উপঞ্ষ করিতেছে । তাহাতে৪ বদি না কুলায় তবে 
কৃত্রিম বাধ দিয়াও নদীবেগকে রুদ্ধ করিবার প্রস্তাব উঠিবেই। 
কারণ ভাঙিবার বেগ যত প্রচণ্ড, বাধের কঠিনত| ৩তই সুদৃঢ় না 
হইলে তাঁল রক্ষ! হইতে পারে না । কিন্তু এই আবাত প্রভিঘাতের 
মধ্যে সতোর চেহার।)া ক্রমশই অন্তধ্ান করিতে আরম করে। 
যে বাস্তব বোধ জীবনের একেবারে মন্বগত গ্িনিস--জীবন যখন রুদ্ধ 
হয়, তখন দেখিতে দেখিতে তা হারও বিকার খটিতে খাকে। 

কেবল ধে প্রতিক্রিয়ার তাড়নায় আর] সত্যকে ঠিক-মত 
দেখিতে পাইতেহি না আমি তাহ মনে করিনা । তাহ? একট। 
বড় কারণ। কিন্তু তাহ।র চেয়েও বড় কারণ আহে । আমাদের দেশে 
স্ুপীর্ঘকাল পর্যান্ত আমর! আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র গাই 
নাই বলিয়! বাস্তবের বোধটা আমাদের একৈবারেই ঝাপসা হইয়া] 
আনিয়াছে। এইজন্য ধর্মে বল, সমাজে বল--যেখনেই আমর যে 
কোন তন্ত্রক দাড় করাইবার চেষ্ট। করি না কেন, দেখানেই এখন 
একট! কথা বলিয়া বমি যাহ] চুড়ান্ত হইতে পারে, কিস্তুযাহ 
অস্বাভাবিক, যানবপ্রক্ুতিবিরুদ্ধ, অব্যবহাধর্ট এবং সর্ববতোও।বেই 
কাল্পনিক। ধর্মব্যাপারে যেমন সমখবুদ্ধির কথা--সুথছঃখকে 
সমান জ্ঞান করা সকল ভুঙকে সমান জ্ঞান করার উপদেশ। 
এখযে সমত্ব এ সমস্ত বিশেবহকে লোপ করিয়! দেয়, এ একান্তে 
নথার্থ ভেদের কেন স্থানই নাই। আমি সুখ অন্থভব করিব ণা, 
আমি ছুঃখও অন্কভন করিব না-আমি “হখছুঃখাবিনিম্মুক্তি” 
কি একটা অদ্ভুত অবস্থা প্রাপ্ত হইব ইহ! এমনি একটা ক।প্পনিক 
, কথা যে রামেগ্র বাবুর মত লেখক খন তাহার প্রথম প্রবন্ধেই 
ইহাকে 'ব্যাধা। কর্রিতে বপিয়া সেই সঙ্গে লিখিতেছেন “এই 
মুক্তিবাদ ভারতবর্ষে জনসমাজকে গঠিত, নিয়মিত ও চালিত 
করিয়াছিল” তখন এই কথাই ভাবি, যে, এ মুক্তিবাদের মধ্ো 
“ণিয়ষিত' করিবার আয়োজন থাকিতে পারে, কিন্ত “চালিত, 
করিবার আয়োজন কোথায়? সমস্ত সমান ধর বললে কোন 
কথাই বল! হয় না--এই কথাই বল! চলে যে সমস্তই আধ্যাত্বিক 
পরশপাথরেরব্ স্পর্শে রূপান্তরিত কর, সোনা করিয়া দাও। হৃখকে 
বিচ্ছিন্ন কারয়া দেখিয়ো না, দ্ুঃখকে একান্ত করিয়। তুলিয়ো না-- 
একটি অথগ্ড পরিপূর্ণ আনন্দের মধো বদি সব সুখ ছুঃখ ধরা দেয়, 
তবে সমস্ত জীব্ম এমন একটি আশ্চর্য সঙ্গীতের মত হয় যাহার মধ্যে 
বেহরাগুলাও স্থরের অঙ্গীভূত হইয়। উঠে। সর্ববভুতকে সমান দেখ-_ 
ইহাও বলিলে বিশেষ কিছুই বল! হয় না। কারণ একটা ফুলও আমার 
কাছে যেমন মুল্যবান একট! প্রস্তরও সেইরূপ-_- ইহা বলিলে সমস্ত 
জিনিসের মুল্যকে একেবারে অস্বীকার করা হয়। এই কথাই ৰল। 
উচিত যে একটি অসীম আনন্দের মধ্যে সৌন্দর্য্যের মধো কল্যাণের 
মধ্যে সত্যের মধ্যে যদি সমস্ত ভেদকে স্থাপন করিয়া দেখিতে পারি, 
তবেই দেখিব যে অহন্দরও সুন্দর হইয়। উঠিবে, অকল্যাণ কল্যাণে 
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অর্থাৎ ছেদকে বিএুপ 
করিহা যে অন্ডেদঃ সে একটা দার্শনিক সংজ্ঞ! যাত্রব-তাহাকে লইয়। 
জীবনে কোনষঈব্যনহার চলে না। ইহার জন্টা কোন তর্কের 
অবতারণার আবশ্যকতা দেখি ন1-সমহরবোধই নদি আমাদের . 
দেশের মুক্তিতত্র হয় তবে সমাজে বিষয়ের বিষ এমনওপ্রবল আকারে 
প্রকাশ পাইল কেমন করিয়।£ তরে ভেদকে মার্ধনন। কিন্তু বাবহারে 
মনি-_-এ অপঙ্গতিকে কোন স্তক্ষা যুক্তির আবরণে বাঢাইবার চেষ্টা 
মাত্র করা হাস্যকর ' 

ধন্মের প্রসঙ্গে যেমন আ।মরা পরিমাণবোধ হারাই--আমরা 
মনবপ্রকৃতিকেই অস্বীকার করিয়া বসি, আমরা এমন* কথা বলি 
যাহ! আমদের সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিঠানের বিরুদ্ধ, 
আমাদের সমস্ত আচগণ হার প্রতিবাদী, ঠিক সেইরূপ সনাজের 
কথ বলিতে গেলেও সেই একই কাওড ঘটে। আমর! বলি, যে- 
সমাজে “বাঞ্তিজীবন সমাজজীবনের অন্বকূল, যেখানে প্রবৃত্তি 
নিরস্কুণ নহে, ঘেখ!নে নিবৃত্তি প্রবৃত্তিকে নিয়মিত র।খে" সেই সমাজই 
সংল এবং তাহারই জম হয়। কারণ সেখানে “জীবানের পরিধি 
প্রসার লাঁভ করে; জীবনের আয়তন বদমান হঁয়। * * % 
এবং নিবুন্তিই ক্রমশঃ প্রবুত্তিতে পরিণতি লাভ করে।” এ সমস্ত কথাই 
মায়া লইল।ম কিন্ত প্রন এই থে ঘাহাকে নিবৃত্তি বলা হইতেছে 
তাহাকে সমস্ত সযাঞ্জের মধো জাগাঠয়া তুলিবার কি উপায় শবলম্বন 
করা হইব? বদি নিয়ম, আটার, অক্রষ্ঠান এভৃতি বাহা ব্যাপারের 
দ্বারা মান্ষকে ধরিয় বধির] নিবৃত্তিমার্গে চালাইবার চেষ্টা কর] হয় 
(আমাদের দেশে ঘে চেষ্টা এ কাল পর্যাস্ত অবলম্বিত হইয়া 
আসিয়াছে), তবে নিবুত্ভির তো! প্রবুি হইয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনা! 
থাকে নাতবে বে নিবৃত্তিসাধনা মান্ুনকে একেবারে কল বানাইয়। 
ছাড়িয়। দিবে । আমাদের দেশে কি তাহারি ঢচেহার! অত্যন্ত কদর্যয- 
রূপে আমরা ঘরে বাহিরে সর্ধঞ্জ দেখিতে পাই না|? আমরা মুখে 
আস্কালন করিয়া থাকি ঘে আমাদের মত 'ধন্মপ্রাণ' জ।তি পৃথিবীতে 
নাই, কারণ দেখ__ আমাদের সান, পান, আহার প্রভৃতি শারীরিক 
কন্মের মধ্যেও ধন্মকে আমরা স্বীকার করিয়াছি_কত ধোতি, শুদ্ধি, 
আচমন, কততকি অনুষ্ঠান আমাদের সমস্ত কলম্মকে কেবলি ধর্মের 
বন্ধনে বীধিয়। কল্যাণের আকর করিয়া তুলিয়ছে ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার কোথাও “কান জায়গা মাত্র রাখে নাই। কিন্তু এই 
'ধন্মপ্রাণতার" মধ্যে প্রাণ কোথায় দেখিতেছি 2 'জীবনের পরিধি" 
এখানে কোথায় “প্রসার লাভ করিতেছে? জীবনের আয়তন" 
কোথায় বদ্ধমান হইতেছে? প্রাণের মধ্যে তো অন্তহীন পুনরাবৃত্তি 
নাই- তাহার যে নব নব লীলা-নণনব রূপ। কোথায় আমাদের 
সমাজে €সই প্রাণের তরঙ্গিত উচ্ছ,াস যাহ। শিলে সাহিতো দর্শনে 
বিজ্ঞানে নানা ধারায় নৃত্য করিয়া চলিতেছে ? যাহার মধো নবজ্রান। 
শেষ হইয়া নাই, সব কম্মান্্টান স্থির হইয়া, নাই,_যাহ] ক্রমাগতঠ 
পরীক্ষা! করিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে, আঘাত করিতেছে, ভুল করিতেছে 
এবং এমৃছন করিয়া সমাজকে সকল দিক্‌ হইতে গড়িয়া! তুলিতেছে? 
আমর আমাদের সমাঞ্জে 'ধশ্মপ্রাণতার' কোন পর্ণ দেখিতে পাই 
না, যাহ। দেখিতে পাই যদি তাহার কোন নামকরণ করিতে হয় তবে 
তাহাকে *ধর্মজড়তা" বলাই উচিত। আমদের মত এমন ধর্মজড় 
জাতি পৃথিবীতে খুজিয়া গাওয়া ছুল ভ--কারণ আমরা সমাজকে 
অঠ্টেপৃষ্ঠে নিয়মের দ্বারা এমনি করিয়। বাধির়।ছি মে মানুষের স্বাধীনতা 
নামক পদার্থকে সেই নিয়মের চাকার ওলায় গুড়া করিয়া দিয়াছি। 
মানুষের স্বাধীন প্রবৃর্তি যদ স্বাভাবিক উপায়ে নিবৃভিম।র্গে 
উপনীতৎ্হয় তবে তাহ। সত্য হয় তবেই তাহুঢুত.ও1৭ আপন।কে 
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প্রকাশ করে। কি যদি কৃত্রিম আচারের দ্বারা মানুষকে 
জবরদস্তি করিয়! নিবুত্তিসাধন করানে। হয় তথে শিবৃত্তি প্রাণতা 
ঘুচিয়] গিয়া নিবৃঙিজড় চাই রাজ কবিতে থাকে । মানুষ অর 
মানুষ থাকে ন।,,সে উট পাথরের সমান হইয়াযায়। সে তখন 
জড়তাকেই যুক্তি বলয় মনে করে, অভ্যাসের পাঁকে পুরিরা 
বেড়ানোকেই মস্ত চলা বলিয়। ভ্রম করে। 

কিন্তু এসকল কথ] কি রামেন্জ্র বাবু অস্বীকার করেন? 'আচার' 
প্রবন্ধে তিনি স্পছই বলিয়াছেন ঘে আধুনিক কালে আমাদের 
দেশের সামাজিক আচঢারগুলি অথশুগ্ ও অনাব্ঠযক। কিন্ত তিনি 
সেই সঙ্গে একথাও বালতেছেন “যে-সকল পুরাতন অনুঙ্গান আবহমান 
কাল হইতে সমাজমধো আচরিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের 
সহিত সমাজশরীীরের রক্তমাংসের অস্থিমদ্জার এরূপ একট। সম্বন্ধ 
দাঁড়াইয়া! গিয়।ছে যে, তাহাদিগকে বর্ন করিয়া নৃতন অনুষ্ঠানের 
প্রবর্তন স্ববুদ্ধির কাজ বলিয়া! বিবেচিত হয় ন|। পুরাতন মন্দ হইতে 
পরে, কিন্তু ঘুতনের ভিতর কি আছে কেজানণে? পুরাঙনে অর্থ 
দেখিতে পাইতে ছিনা; উপঘোগিত। দেখিতে পাইতেছি শা। ক্ষতি 
নাই, এতকাল ত একরবধমে চলিয়া আমিতেছে, এখনও চলিতে 
দাও ।” 

ক্ষতি নাই? আচারপরায়ণতা খে আমাদের বুিকে নষ্ট করিয়া 
দিয়াছে, আমাদের সমস্ত মন্ুষ্যত্বকে শুক্তিকে পঞ্চু করিয়া আমাদিগকে 
সর্ববিময়ে দুর্বল ক'রয়াছে--ইহ] কি কোনমতেই অস্বীকার করা 
১লে? আমাদের যে ঢতুর্দিকেই বাধার অন্ত নাই, নি.ষধের অন্ত 
নাই। তিথি মানি, নক্ষত্র মানি, হাচি মাশি, টিকৃটিকি মানি, মনসা 
শীতল ওলাবিবি, সব মানি-_কি যে মানি না তাহ তো জানি না। 
সমুদ্রমাত্রার বিধান শাস্ত্রে আছে কিন ইহা লইয়া আমাদের দেশে 
আজিও আলোঢন1! চলিতেছে । শুদ্ধমাত্র এই ব্যাপারটিই কি 
কষ হাস্তজনক ? পুথিবীতে জন্মিয়াছি, পুথিবীর সব স্থান দেখিব - 
ইহ।র আবার বিধিই বা কি, নিষেধ বাকি? অবশ্য আমর! 
আরামে মনে করিতে পারি ঘে আমাদের নিরর্থক আঢারগুলির 
মধ্যেও একটা সৌন্দর্যা আছে, কিন্তু যাহারা বাহির হইতে দেখে 
তাহার! আমাদের এই ভয় ও মুটতা দেখি না হিয়া থাকিতে 
পারে না। তাহং।দের কাছে আমরা স্বপ্পগালিও বাক্তির মত 
(১০7)))70)1)1151) প্রতীয়মান হই গানর। থে জাগিয়। আছি 
এ কথা [বিশ্বাস কর। তাহার্দের পক্ষে শক্ত হয়। সুতর।ং আটার 
মানিলে ক্ষতি নাই, এতকাল ঘাহ। চলিয়া আসিতেছে গাহ।কে 
চলিতে দাও---একথ। কথনই মানা $লেণ।। ক্ষতি সামান্য হয় নাই 
- আমাদের সমস্ত মনুষ্য ক্ষতিগ্রস্থ হইমাছে। আমাদিগকে 
কৃত্রিম উপায়ে নিবৃর্তি সাধন ক্রাইতে গিনা। শিরথক আচারের 
বন্ধনে এমনি বাধা হইয়াছে যে আমর! বগুযুগ ধরিয়া স্বাধীন চিন্ত।শক্তি 
ও কন্মাশক্তিকে একেবামে খেয়াইয়া বসিয়াছি। এই “মতলায়তনে'র 
বেড়া ভাঙিবার ওৎসুককে রামেশ্র বাবু 'ববিসুলভ ভাবপ্রৰণত।' 
বলিয়া যতই নিন্দ| করুন্‌ ইহ ভারঠিয।ছে ভাডিতেছে এবং ভাডিবে 
কারণ ইহ স্বভাবকে, বুদ্ধিকে, বশুব জগৎকে দুরে ঠেলিয়! রাখিয়। 
জড় অভ্যাসের কারাগারে মাহ্বকে চিরকালের মত বন্দী করিয়! 
রাখিবার চেষ্ট। করিয়াছে । বাহিরের বিশ্বের আাকনণকে ঠেকাইবার 
জন্য ইহা প্রাচীর তুলিয়াছে, ভিতরের স্বভাবের স্বতোচ্ছ,সিত প্র।ণকে 
আনন্দকে ইহা অবিশ্বাস করিয়াছে, বুদ্ধিকে অভ্যাসের শতপাকের 
ফাসিতে মারিয়া ফেলিয়] অন্ধ সংস্কারের ভয়াবহ শাসনকে অদ্বিতীয় 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে । 'নরদেহের অন।বশ্যক বসনভৃষণের" সঙ্গে 
আঁচারকে তুন্তস্মরিয়া তাহার সমর্থন করা রামেন্দ্ কাবুর ন্যায় 


প্রবাসী__জ্যেষ্ঠ, ১৩২১ 


সুপ্ডিত ও বিচক্ষণ লেখকের নিকটে প্রত্যাশিত নহে। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অনাবশ্ঠক 
ভূষণ যদি প্রাণহস্ত। হয়ঃ তবে তাহাকে অনাবশ্ঠক বলা আর চলেনা! 
কারণ প্রাণ বাচানোট।ই সর্বাগ্রে আবশ্যক | 

আম প্রবন্ধারভ্তেই যাহ] বলয়! আসিয়ান্ি তাহাই আসল কথা 
_অর্থাৎ আমাদের'সমাজের মধ্যে কৌন সজনী শক্তি নাই বলিয়া, 
আধর। বড় কর্মক্ষেত্রে সবস্ত জাতি সন্মিলিত হইয়। কিছুই গড়িতেছি 
ন1 বলিয়া, আমরা সমাজের হইয়। যে ওকালতি করি, তাহ। একেবারেই 
ভিত্তিহীন ও মিথ্যা হয়। আমরা প্রানের দোহাই দিয়! যে এক 
আদর্শ সমাজ কল্পনার সাম্নে খাড়া করি, বাস্তব সমাজ তাহাকে প্রতি- 
পদেই অপ্রমাণ করিয়| দেয়। আমাদের গতিশ[জ্তকে যে-সকও 
কৃত্িিম বাধা অবরুদ্ধ করিয়াছে, আমরা কোন মতেই মানিতে চাই 
নে সেগুলি বাধা-কারণ আমরা গে কাজ করি ন।, কথা কই-- 
2তরাং বাধ! যে বাধ! নয় তাহার পরীক্ষা হইবেকি উপায়ে? “জাঙি 
ভেদ' জিনিসটা খুব ভাল, যাঁদ “বর্ণাআরম ধশ্ম' নামক কলিতব্যবস্থাঃ 
দ্বারা অ'মাদের বর্তমান সমাজ বাস্তবিকই চালত হইত- অর্থাৎ 
জাতিভেদ নদ সত্য সতাই বুত্তিভেদ হইত এবং বুর্তিভেদের জন্‌ 
নি মন্ষ্যন্থের কেন আবম!নন। না ঘটিত । কিন্তু কোথায় বর্াশ্রম- 
ধন্ম--কোথায় বুত্তিভেদমুক্ক সমাজ-ব্যবন্থা! আজ ব্দি হাত প 
নাড়িয়া আমাদের দেশের সব লোককে একত্রিত করিয়। দেশে 
কোন মহৎ ক।জ আরম্ভ করিতে হয়- তখন কি তাসের কেপলার মত 
এই কল্পিত বন্ধন ভাড়িয়া পড়িবে না? তখন জাতিভেদ সত্ত্ব 
আযর1 এক জাতি, “এক সনাতন ধন্মান্থশাসনই হিন্দুর জাতীয়তাবে 
সহত্র বিপত্তির মধ্যে অশ্গুধ রাখিয়াছে” এই মায়াটা দ্বুর হইতে কি এক 
মুড সময় লাগিবে? হিন্দুর জাতীয়তা কোটিকোটি ভাঁরত 
বাসীকে যে অস্পৃশ্য করিয়া. রাখিয়াছে, যাহাদের ছায় মাড়ানো পাপ 
বলিয়া ঘোষণ। করিয়াছে__জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে তাহাদের 
আ।ভ্বান করিলে তাহারা এই অপমান এক মুহূর্তের মধ্যেই 
ভুলিয়া গিয়া “অখোবধ]] মথুরা মায়া হইতে কাশী কাণ্চী অবস্তিক 
পর্ষান্ত, পুরী হইতে দ্বারাবতী পধান্ত সর্ব দেশ” হইতে ছুটিয় 
আদিবে, কারণ এখন মুটতাবশত পুণঃলোঙে এ সকল তীর্থ স্থানে 
৩াহ।র1 ছুটিয়া ঘায় £ এ-সকল কল্পনা করিয়া খুব আরাম আছে-- 
কিস্তব আমাদের এখন আপনাদের ভুল।ইবার আর সময় নাই; অনেব 
দিন পন) গত সে কার্জ আমরা করিয়া আসিয়াছি। আমরা যে ঝি 
প্রকারের 'জাতীয়ত।' গড়িয়া তুপিয়াঞ্ি, তাহা আজ বিশ্ব জগতে; 
সকলেই দেখিতেছে: আমাদের “তেই প্রবল জাতীয় কোন 
বাহা শ্চির নিকট অদ]পি সম্কুচিত পাপরাহত হয় নাই” ইহ 
এতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় পঞ্ডিত বলিলেও শ্বীক।র করিৰ ন। 
কারণ সন্কোচ এবং পরাভব আমাদের যুগঘুগ ধরিয়। ঘটিয়াছে। 

আমর।জাতি রক্ষা করিয়াছি বলিয়াই জাতীয়তা রঙ্গ করিয়াছি 
ই€| সতা নহে । আমাদের দেশ ধখন এক সময়ে সভ্যতার উন্নতগম 
শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, তখন আমাদের সম।ঙ্জ এমন জাতি 
বিচ্ছিন আচারবদ্ধনে আবদ্ধ জড় সমাজ ছিল না। মহাভারত 
পড়িলেই আমর। বেশ দেখিতে পাই দে সমাজের মধ্য তখন নান' 
বিচিত্র এবং বিক্লুদ্ধ শক্তির আঘাত প্রতিঘাত চলিতে ছিল, নান। প্রথ 
ও অন্ুষ্টানের ৩রঙ্গে সমাজ তরঙ্জিত গতিবেগ লা করিয়াছিল- 
সমস্ত একেবারে টিপকালের মত সংহিতার শিলমোহরের ছা” 
লাভ করিয়া স্থির হইয়া যায় নাই। তখনই আমাদের 
“জাতীয়তা প্রকৃত ছিল। কিন্তু আমরা এক সময়ে অনার্ধজাত্ি 
ও বৈদেশিক জাঁতিদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অত্যন্ত একট 
বিশিষ্টতাহীন একাকারত্বের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া, 


২য় সংখ্যা ] 


ওরাও যুবকদের জীবন-যাত্র! 


২২৩ 





ওর(5দের মাহধর। | 


তাহার প্রতিক্রেমা রূপ আমাদিগকে টিরকা।লের নত এক জায়গায় 
বাধিয়। রাখবার আয়োজন হইয়াছিল। “পেই দিনত আমার 
'ভাতঙীয়তার' একা জাতিভেদের দ্বার! শতধা বিচ্ছিন্ন খণ্ড পিণও হইয়। 
বিনষ্ট হইয়। খেস। এখন আমাদগকে খাদ পুনরার 'জাতীঘ়ত) 
গড়িয়া তুলিতে হম, তবে শুদ্ধ মাত্র (হপ্পু উপকরণে গড়া সম্ভবপর্ধ 
হইবে ন।--সমস্ত ভারতবধের সমস্ত জীতিকে এক এঁক্যগুজে বানতে 
হইবে, ভারওঙবধধের জাতীর মন্দির নানা জাতির নান! মালনসল্লর 
সাহাযো পাথিঠে হইবে । কারণ যে ভেদের ভপরে জাতিতন্র 
প্রতিষ্ঠিত, "সই ছেদই ঘে 'জাতীয়তার' প্রাণ সংহ।রক সেই েদ 
দূর করিতে হইলে ভিন্তকে প্রশস্ততর করিতেই হইষ। এ কথ। 
তিন পর্যান্ত শ্বাদেশিক সংস্কারে বন্ধ থাকিয়া অঙ্গীকার করিব, 
ততদিন আঘাতের পর আবাত. বিনাশের পর বিন।শ, আমাদের 
দেশের ভাগ্যে চির বর্তম।ন। 

রামেঞ্জ বাবু ঠাহার সমস্ত গ্রস্থো স্থতিশীল দলের (বিচারের নাশ- 
দণ্ডের গারা তাহার সমাজ ও ধন্ম সন্বপীয় প্রশ্নগুলির বিচার করিয়া 
ছেন। তিণি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার ঠষ্। করিয়াছেন 
ইহ! স্বীকার্য্য, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবার্দী গতিশীল পক্ষকে বরাবরই তিনি 
প্রতিপক্ষেরইঞ্ায় গণ্য করিয়াছেন। তাহার বিঢারের সহিত আমাদের 
বিচারের পার্থক্য কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে তাহা সংক্ষেপে নির্দেশ করিতে 
বাধ্য হইলাম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাহার ঠরফের কথা থে 
জোরের সহিত এবং ঘথেছ নৈপুণেঃর সহিত বলিয়াছেন. এ স্ষঞ্চে 
আম কোন প্রশ্ন নাই। আমাদের দেশে সচরাচর তে-সকল লোক 
স্থিতিশীলতার পক্ষ হইয়1 সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করিয়া! থাকে, 
তাহাদের অনেকের নাম পাঠকেরা অবগত আছেন এবং তাহাদের 
প্রলাপব।ণী মে অনেক সময়ে কিরূপ হান্তকর এবং সময়ে সময়ে 


কিরূপ পিরাক্তক্র ৩116 তাহাদের গবিদিত নাই। (সই-সক্ল 
লেখকের নামের সহিত রামেন্দ বাবুর নামোচ্চাণ কর।ও বিগহিত। 
[নি যে মঠই প্রচার করুন্_-সাহিড্ের দিক দিরা দেখিতে গেলে, 
তাহ।র গার মনম্বী প্রবদ্ধ-লেবক আমদের দেশে দুএকর্জন ব্যতীত 
আর কেহই নাই। মঠামতের উপর সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকষের 
শিভর নাই । ঘনি ঘে-মতই প্রচার করন, যাহাই বলুণ্‌, যদি 
তাহার রচনায় আগাগোড়া একটি ঘুক্তির হসঙ্গতি থাকে, ভাব- 
পকাশের সংঘত ও শিপুণ “নান্দর্্য থাকে, ভানা ভাবকে কোথাও 
আচ্ছন্ন না করিয়! তাহাকে সমাক্‌ ব্যঞ্জ করিতে পারে এবং গতি দান 
করিতে পারে, তবেই রচন! মাহিত্য হিসাবে উৎ্কছু বলিয়। বিবেচিত 
হইবে। রামেন্্ বাবু এই গ্রস্থধানি আমাদের সাহিত্যের সেই 
সধেবোৎকষ্ঠ গ্রন্বগুলির মধো গন্যতম। ৃ 
জীঅিতকুমার চক্রবর্তী । 


ওরাও যুবকদের জীবন-যাত্র! 
আমাদের পুর্বববর্তী প্রবদ্ধের নায়ক মওবা ওরাঁও্ঁকে 
ধুমখুিয়ার জীবন সব্বন্ধে তাহার কি অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাসা 
করাতে মে নিয়লিখিত নিবরণটি দিয়াছিল। 
»* বাড়ী। . 
আমি বলিয়াছি ধুমকুড়িয়া একটি সাদাসিধা ধরণের 
বাড়ী-_তাহাঙে সাধারণতঃ ৮রিটি মাটির দেওয়াল এবং 
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, চ্যাটাইয়ের উপর নিদ্রা যায়, কখনো কখনো 
খড়ের আটি বালিসের কাঁজ করে। শীতের রাত্রে 
ঘরের এক প্রান্তে কাঠ জালাইয়! রাখা হয়। 
সাধারণত বাড়ীর অভ্যন্তর মোটামুটি পরিফার 
পরিচ্ছন্ন রাখিলেও, বহিঃপ্রদেশ অতিমাত্রায় নোঙর! 
ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকে । দালানের লাগালাগি 
( কোনে কোনে! গ্রামে ঘরের অত্যন্তরেই ) একটি 
দুন্ধ নর্দামা থাকে । উহা কখনো পরিসষ্কত হয় 
না। উহার মধ্যে ধুমকুড়িয়ার বালক্ষের! প্রস্রাব 
কবে। 

অন্যান্ত গ্রামে এই উদ্দেশ্তে ঘরের মধ্যে একটি 
মৃৎপাত্র রক্ষিত হয়। প্রতিদিন প্রাতে ছোট 
ছেন্বেরা। উহার 'মধ্যস্থিত জলীয় পদার্থ বাহিরে 
ফেলিয়া! দ্যায়। কোনো কোনো গ্রামে এই 
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ওরা? সঙ্গীতঘন্ত্র।--ছবির বা দিক হইতে যন্ত্রগুলির নাম বথাক্রমে__স1ইবেখ, তুহিলা, মাদল, থেচকা, মুরলী। 


একটি দরজা থাকে ; জানালা থাকে না। বাড়ীগুলি, হয় মন্ুযামূত্র গৃহপালিত পশুর আহার্যোর সহিত মিশাইয়! 
টালির চাল, নয় বুনে ঘাস দিয় ছাওয়া। বাড়ীর মধ্যে দেওয়া হয়-তাহাতে না কি পশুগুলির শক্তি ও 
একটি বিশ্ব বদ উহার মধ্যে বালকেরা তালপ্াতার তেজ বৃদ্ধি হয়। 
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ওরা 3এর ঘুদ্ধ সজ্জা । 
আসুরিক বিব।হের নকল অভিনয়ে এখন পরা হয়। 


ধুমকু'়ষার ধাঙড়দিগের বয়স। 
প্রায় বাঞধোবংসর বয়সে ওরাও-বালক ধুমকুড়িয়ায় 
বাস করিবাঞ্চ অধিকার পায়। শুনা যায় পুর্বকালে 
ভর্তি হইবার বয়স আরে! বেণী ছিল কিন্তু ইদ্দানীং 
সম্ভবত স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীগণের দুষ্টান্তে ওরাও 
বালকবালিকার বিবাহের বয়স কমিয়া যাওয়াতে তদনু- 


সারে ধুমকুড়িয়ায় তর্তি হইবার বরসও কমাইয়া দেওয়। 
হইয়াছে | 


ওরাও যুবকদের জীবন-যাত্রা। 


& ২২৫ 


ধাঙড়ের শ্রেণী। * 
ধুমকুড়িয়ার রালকেরা তিন শ্রেণীতে বিতক্ত। (১) 
পুনা জোখার বা নিম্তমশ্রেণীর ধাওড় শিক্ষানবীশ (২) 
মাঝতুড়িয়া জোথার বা মধ্যম শ্রেণীর সত্য। ইহারা 
দ্বিতীয় শ্রেণীর ধাড়। (৩) 'কোহা জোখার বা প্রাচীন- 
তম ধাউড়, ইহার] তৃতীয় ব1 সর্বেবাচ্চ শ্রেণীর অস্ততুক্ত। 
প্রথম ছই শ্রেণীর বাঙড়েরা তিন বৎসর ধুমকুড়িযনার সত্য 
থাকিতে পারে কিন্তু তৃতীয় বা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ধাঙ- 
*ড়ের। তাহাদের বিবাহ না হওয়। পর্যযপগ্ত সভ্য থাকিতে 
পারে। কিন্তু আঙ্কাল সাধারণত ওরাও বালকেরা 
অতি অন্পবয়সে বিবাহিত হয় বলিয় প্রায়শই তাহার! 
ছুইএকটি সন্তানের পিতা হওয়া পধ্যন্ত "সত্যশ্রেণীভুক্ত 
থাকে। সেই জন্য ধুমকুড়িয়ার মধ্যে বারে? বৎসরের 
বালক হইতে বিশ বৎসরেরও অধিক বয়স্ক যুবক দেখা 
যায়। 
(৩) আমোদপরমোদ। 

মাছধরা, শীকার করা, পাখীধরা, নৃত্য ও যন্ত্রবাৰন-_ 
এইগুলিই ধুমকুড়িয়ার বালকদের প্রধান আমোদ । অন্ঠান্ত 
অধিকাংশ আমোদপ্রমোদ এত অশ্লীল যে সেগুলির 
উল্লেখ করা যায় না। ওরাও বালকদের নিরীহ 
আমোদগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়! গেল। 

মাছধরা। 

মাছ আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মায় না, 
সে জন্য ইহ! আমাদের একটি প্রধান খাদ)সামগ্রী হইয়া 
উঠে নাই; কাজেই মাছধরা আমাদের বালকদের ক্রীড়া- 
শাত্র ব্যবস।য় নহে । আমাদের ছয় প্রকারেরও অধিক 
মাছধর। জাল? ঝুড়ি ও ফাদ আছে। এগুলি হয় বাশ 
নয় তুলার সুতা দিয়া নিশ্মিত। , কতকগুলি ফাদের 
আকারের, আবার কতকগুপি জালের মত। বুনে! ঘাস 
দিয়া তৈরি মাছধর। ফাদও ব্যবহৃত হয়। বাল্যকালে 
আমরা কখনো কখনো প্রাতরাশের পর পাঁচ ছয় জন 
করিয়া দরে দলে মাছধরা ফাদ ও জাল লইয়৷ কোনে। 
নদী, পুকুর ব জলাম্ন গিয়া! উপস্থিত হইতাম এবং মাছ 
ধরিয়া। সাঁতার কাটিয়া, ডুব দিয়া, পরস্পরের গায়ে 
কাদা ও জল ছিটাইয়া সমস্ত দিন কাটাঈম্! দিতাম । 
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ওর।$ শিকারী 1-ধন্থুকপগাঁপর কতক গুলতি, বাটুল ছুড়িবার; +৬ক তীর চড়িবার। 


পাখীধরা। 
মাছধরার ন্যায় পাখীধরাও আমাদের ছেলেদের 
ক্রৌড়াবিশেষ, ব্যবসায় নহে। বীখাপ্বির গায়ে আঠ। 


লাগাইয়া, কয়েকটি বাখান্ি খানিকট। জায়গা এরিক 
পোতা হয়। মাঝখানে একটি ইদ্ুরকে একখণ্ড ছোট 
বাশে ল্যাজ বাধিয়! ঝুলাইয়া রাখা হয়। ই্রের 
লোভে পাখীর যেই উড়িয়া আসে অমনি তাহাদের 
ডানা বাখারির আঠায় আটকাইয়া গিয়া তাহারা ধরা 
পাঁড়য়। যায়। 


সঙ্গীত। 


সকল প্রকার আমোদ্প্রমোদের মধ্যে ওরাও বাল- 
কেরা নাচ গান এবং যন্ত্রধাদনহই ধেশী তালব|সে ; 
আমাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে লোহার নাগেরা 
বা বড় ঢাক, মুণ্ময় মাদল বা ছে!ট ঢাক এবং বাশের 
মুরলী বা বাশি বহিজগতে পরিচিত, কিন্তু আমাদের 
আবে! কতকগুলি প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র আছে। সেগুলির 
ব্যবহার ক্রয়শ্ব কমিয়া আসিতেছে । তাহাদের বিষয় 


যেমন আমাদে 
মনে হয় আপনাদ্ে 


বাহিরের লোক অঠি অল্পই জানে; 
থেচকা বা কাঠের করতাণ; 
কাশার করত।ল ইহা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে । আম' 
দের আর একটি খাঁদ্যধপ্ত্ের নাম সাইকো- সে! 
আপনাদের মত সভ্য লোকদের বিস্ময় উত্পাদন করিবে 
একটি বড় লোহার আংটায় ছোট ছোট লোহার আং 
গলানো, হাত দিয়া ইতস্তত নাড়াইলে বেশ মে 
আওয়।জ হয়, আপনারা তাহাকে হয়ত ঝিন্‌ ঝিন্‌ শ. 
বপিবেন। প্রত্যেক হাতে এক-একখানি সাইকে 
লইয়া একই সময়ে বাজানো হয়। 
পাইকি নৃত্য। 

আমাদের সকল নাটঢের মধ্যে পাইকি নাচই বাহি 
রের লৌকের ভালে। লাগিবে। কেবলমাত্র বিবাহে 
মিছিলেহ এই নাচ দেখা যায়। ছুইটি বা তাহার অধিং 
সংখ্যক বালককে আমাদের প্রাচীন যোদ্ধার সাজে সজ্জি 


করা হয়--হাতে ঢাল ও তরবারি এবং মাথায় কাপড়ে 
শিরজ্ীণ। মিছিলের সর্বাঞ্রে তাহারা চলে। বরযাত্রী 


এ 0. নু 


দল যখন কন্তার গ্রামের পরাস্ত আসিয়া উপনীত হয়ঃ * 
তখন কন্ঠাপক্ষীয়ের দলও মিছিল করিয়া সম্মুখে 
আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং ছুই দলের পইকিদের মধ্যে 
নকল যুদ্ধ বাঁধিয়া ষায়। আঙ্জকাল এইট 'প্রথাও লোপ 
পাইতে বসিয়াছে ! শুনা যায় পুরাঁকালে কন্ঠাকে তাহার 
পিতার গ্রাম হইতে সত্যসত্যই এইরূপে দখল করিয়। 
কাড়িয়া আনিতে হইত-_এই প্রথাকে আপনাদের মত 
বিদ্ধান লোক বোধ হয় আস্ুরিক বিবাহ বলিবেন ? 





ওয়াএদের অভিবাদনপদ্ধতি। 


সটমাজিক রীতি ও ধর্মানুষ্ঠান শিক্ষ। | 
সামাজিক ও নৈতিক কর্তশ্য বলিতে আমার 
অশিক্ষিত দেশবাসী যাহা বোঝে ধুমকুড়িয়াতে সে বিষয়ে 
কিছু পরিমাণ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শিক্ষার একটি 
অঙ্গ হইতেছে বয়ঃজ্যেষ্ঠ, সমবয়স্ক ও কনিষ্ঠদের প্রতি 
কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে তাহারই শিক্ষা । সম- 


ওরাও যুবকদের জীবন-যাত্র। 


২২৭ 
য়স্ককে অভিবাদন করিতে হইলে উভয়েই বাম হাতের 
তালু দক্ষিণ হাতের কৰুইয়ের নীচে রাখিয়া নত হইবে 
এবং সেই তঙ্গীতে দক্ষিণ হাতের আঙুল” দিয়া কপাল 
স্পর্শ করিবে। বয়ঃক্যেষ্ঠকে অভিবাদন করিবার সময় 
সেই একই প্রকার নিয়ম, কেবল বয়সে বা সব্বন্ধে যে 
ছোট সে খুব নত হয়; বয়ঃঙ্েষ্ঠ প্রায় সোজ হইয়া 
দাড়া ইয়। থাকে । 


চণ্ডী-পৃজা। 

শীকারে সাফল্যলাঁত এবং মানুষ ও গৃহপালিত পশ্তবর 
ব্যাধি দেশ হইতে তাড়াইবার জন্ত যে-সব ক্রিয়াকলাপের 
প্রয়োজন, ধুমকুড়িয়ায় যুবকগণকে সে-সকলই শিথান হয়। 
অবিবাহিত ওরাও যুবকের। বিশেষ করিয়া *যুদ্ধ ও শীকা- 
বের দেবী চণ্ডীকে পুজা করে। ধুমকুড়িয়ার অবিবাহিত 
একটি যুবক পুরোহিতপদে বৃত হয়। যুক্ত উচ্চভুমির 
উপর চণ্ীপ্রস্তর রক্ষিত। মন্যে মধ্যে মধ্যরাত্রে পুরো- 
হিত সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া সেখানে গিয়া পাথরের উপর 
জল ঢালিয়া চণ্ডীর ভ্রীতিসম্পাদ্দন করে। 


ব্যাপি-বিতাড়ন। 


থে ছৃষ্টাত্মা গৃহপাপিত পশুর পীড়। জন্মায় তাহাকে 
তাড়াইবার জন্য নির্দিষ্ট দিনে মধ্যরা্রে ধুমকুড়িয়ার বালক 
ও ঘুবকের। দল বাঁধিয়া লাঠি হাতে লইয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ 
'অবস্থ।য় বাঠির হইয়া পড়ে! গ্রামের রাখাল কাষ্ঠনিশ্মিত 
গরুর ঘণ্টা গলায় পরিয়া আগে আগে দৌড়াইয়া যায়, 
(এই ঘণ্টাটিকে ব্যাধিত্র ভূত ধলিয়! মনে করা হয়) এবং 
পশ্চাতে উলঙ্গ যুবকের পল তাহাকে তাড়া করিয়া ছোটে । 
প্রতোক পাবার তাহাদের বাড়ীর সামনে ছুই একটা 
শৃৎপাএ রাখিয়া দ্যায়, যুবকেরা ছল করিয়া পাখালকে 
তাড়া দিবার সময় লাঠি দিয়া সেগুলি ভাঙিতে তাঙিতে 
গরুর মত “হাঁ ঠাপা কত্িয়া ডাকিতে ডাকি 
ছুটে । এই সময়ে গ্রামের অগ্ঠাগ্ঠ সকলে টু'-শব্ধ 
করিতে পারে না। কেহ বাড়ীর বাহির হইতেও পারে 
না। আহির বা রাখাল নিজ গ্রামের সীমান। ছাড়াইয়। 
গিয়া ঘণ্টাটি ফেলিয়া চলিয়। আসে। তাহার পশ্চাৎবস্তা 
যুবকেরা ও সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আ্দের লাঠিগুলি 


শ্রবাসী_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৯ 


[ ১৪শ ভাখ, ১ম খণ্ড 





ওরা যুবকেরা গ্রাম হইতে ব্যাধির ভূত তাড়াইতেছে । বাস্তবিক ক্ষেত্রে উহার উলঙ্গ হইয়। এই অনুষ্ঠান করে; 
ভদ্রতার খাতিরে কাপড় পরাইয়া ফটো লওয়া হইয়ছে। 


ফেলিয়। দার এবং একটি মুরগির বাচ্ছার কপালে পি"ছুর 
লাগাইয়। বাঁধির ভূতকে সেটি ঘুস দ্যায়। এরূপ করিলে 
ব্যাধির ভূত আর গ্রামে ফিরিয়া আসিবে না এইরূপ 


বিশ্বাস। 


রশচি। শ্রীশরত্চন্দ্র রায়। 


আব্মারক 
মহাকবি ভাঁস-বিরচিত নাটক 


[ পূর্বকথার বস্তুসংক্ষেপ-কুস্তিভোজ রাজার কন্যা কুরঙ্গী উদ্যান- 
ভ্রমণে গিয়। মত্তহন্তীর 'দ্বারা আক্রান্ত হন। অন্ত্যজ জাতি বাঁলয়! 
পরিচিত আবমারক নানক এক যুবক রাজকুমারীকে রক্ষা করেন। 
প্রথম দর্শনেই উভয়ের মনে প্রণয়সঞ্চার হয়। ] 


দ্বিতীয় অন্ক 
বিদুষক 
আঃ পোড়াকপাল ! কৃষ্ণের জীবের কখন যে কি 
অদৃষ্টে থাকে ৩ বল যায় না। অবিমারক ভায়৷ এদিকে 
ত খষির শােং,ভাজ রূপে প্রবাসে পড়ে .আছেন, কিন্ত 


কুন্ততোজকন্ঠ। কুরঙ্গাকে যেই দেখা অমনি একেবারে 
অজ্ঞান-_নিজের ছন্ম অপস্থা! ধর পড়ে বাবে, কি বাপমা 
কি বলবে, :সর্দিকে ছ'সই নেই, একেব।রে ছুটে গিয়ে 
লাগিয়ে দিলে হাতীর নঙ্গে হাতাহাতি! সেই দ্দিন থেকে 
লোকট1 একেবারে বিগড়ে গেল গ।! আমার সঙ্গে 
পর্য্যন্ত একটু কথা বলে না, সদাসর্বপ] চিন্তার নেশায় 
একেবাবে বুদ হয়ে রয়েছে । হাঃ হাঃ হাঃ! লোকে 
যে বলে যে আপদ একল৷ আসে না; হা বড় মিথ্ো নয়। 
রাজার মেয়েও স্বয়ং একট] অন্ত্যজ লোকের খোজ নিচ্ছে ! 
আর আমিও কিন৷ ব্রাহ্মণত্থের অপবাদ অগ্রাহা করে” সেই 
অন্ত্যজটার সন্ধানে তার বাড়ীতে চলেছি! 
দাসী (প্রবেশ করিয়া) 

রাজবাড়ীতে হুলস্থুল বেধে গেছে, কাজকর্ম কিছু নেই, 
তাই একটু নগর দেখতে বেরিয়ে পড়েছি। (অগ্রসর 
হইয়] ) এ যে সন্তষ্ট ঠাকুর যাচ্ছে । €লোকট। ভারী আমুদে 
কিন্ত। ওর সঙ্গে একটু বঙ্গ করা যাক ।:..... ( অগ্রসর 
হইয়! অন্য দিকে মুখ ফিরাইর]) ওলো! কৌমুদিকে ' 


২য় সংখ্যা ] অবিমারক ২২৯ 
বামুন খুজে পেলি লা ?1......... কি বলছিস? পাস. ৃ বিদুষক 
নি 1...... তাই সইচন্দ্রিকে তাই সই। 
বিছুযক দাসী 
চন্দ্রিকে! ব্যাপার কি? ঠাকুর তোমার আংটি দেখি। 
দাসী বিদুষক - 
ঠাকুর, একজ্জন বামুন খুঁজে বেড়াচ্ছি। দেখ দেখ, দেখনে বৈকি, এ আমার দেখবার যতন 
+ বিদুষক জিনিস। 
ব্রাহ্মণ নিলে তোর কি কাজ? দ|সী (মাংটি লইরা ) 
দাসী ঠাকুর ঠাকুর তোমাদের ছোট কর্তী এই দিকে 
বামুনের আবার কাজ কি? নেমস্তর খাওয়া! " আসছেন! 
বিদুষক বিদূষক (মুখ ফিরাইয়া অন্য দিকে দেখিতে দেখিতে 


বটে ? আমায় বুঝি চোখে স্ুঝছে না? আমি বুঝি 
ব্রাহ্মণ নই, বৌদ্ধ শ্রমণ নাকি আমি ? 


দাসী 
তুমি ত ঠাকুর মুখ খু অবৈদ্দিক ! 
বিদ্বধক * 


কী! আমি মুখখু অবৈদিক; তবে দেখ আমার 
বিদ্যের দৌড়_রামায়ণ নামে একখান! নাটক আছে, 
সপ্ঘংপরে তার পাঁচরপাচট। শ্লোক আদ্দি পড়েছি! 


বুঝলি ? 
দাসী 
বুঝেছি ঠাকুর খুব বুঝেছি !; ঠাকুরের কি যে বুদ্ধি! 
| বিদুষক 


শুধু শ্লোক নয়, তার মানেও আমি জানি। আরো 
আছে। পড়তেও পারে অর্থও বোঝে আমার মতন 
এমন ব্রাহ্মণ তুই আজকালকার দিনে কঙ্গন পাবি? 

দাসী 

আচ্ছ।, দেখি তোমার বিছ্বে? পড় ত কি লেখা আছে? 
( শীল-আংটি বাহির করিল) 

বিদ্ুবক 
(স্বগত ) বিপদে ফেল্লে দেখছি 14 পড়তে ত জানি 
অষ্টরস্তা | *এ-কে এখন বলি কি? চিন্তা করিয়) আচ্ছা 
মলতব ঠাওরেছি ! ( গ্রকান্তে ) চন্দ্রিকে ! ও রকম অক্ষর 


আমার পুথিতে নেই ত! 
দাসী 
পড়তে যদি না জান তবে ভোজনদক্ষিণ। পাবে না 
শুধু ফলার। 


৯২. 


কই কই কোথায় সে? 
দাসী 

বোকা বামুনকে থুব ঠকিয়েছি। এই ভিড়ের মধ্যে 
ঢুকে পড়ে” চৌমাথায় গিয়ে বামুনকে ভোগা দিয়ে 
ভাগতে হবে। (দৌড়) 

বিদ্বধক (চারিদিকে চাহিতে চাহিতে : 

চন্দ্িকে ! ও চন্দড্রিকে ! কোথায় রে চক্দ্রিকে কোথায় 
আ। আমার পোড়াকপাল্‌! আমায় ডাহা ঠকিয়ে গেল। 
গাটকাট। মাগীর নেমত্তন্নর কথায় আমার মতিচ্ছন্ন হয়ে- 
ছিল। ভোজনের ভজংভাজং দেখিয়ে আংটি নিয়ে চম্পট । 
( অগ্রসর হইতে হইতে ) ভোজের কথাটাও মিছে বোধ 
হয়। ( সম্মুখে দেখিয়া) এ যে এ দৌড়ে পালাচ্ছে। 
থাম থাম থাম রে ওরে অধন্মিষ্ঠে পাপীরসী দাসী । দাড়! 
দাড়া! ওরে অত ছুটছিস কেন? আমাকেও দৌড় 
করালে দেখছি। কিন্তু স্বপ্নে হাতীর তাড়া খেয়ে 
দৌড়ানোর মতন আমার পা ছুটে! লটপট করে" সেই 
একই জায়গায় পড়ছে! হায়হায়! দাসী মাগার খবতাস্ত 
বন্ধু অবিমারকের কাছে নালিশ করুতে হবে! 

(প্রস্থান? 
ইতি প্রবেশক। 


দু (অবিমারক উপবিষ্ট) 
» অবিষারক 
হতীর শু'ড়ের শীকর জেগে শীতলদেহ সেই যে বাঁল। 


ভয়ে ডাগর বিষাদ-কাতর চক্ষু দুটি সুহখন্ডা। 
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স্বপ্পে আমার চিনে ৪ গে, জাগলে কি তিন, 
জ[তিস্মরের পূর্বজনম-ছায়াটুকুর আভা স-মগেত। | 
হায়, প্রেমের কি প্রভাব! 
সে দিন হতে, দৃষ্টিতে আর কোনো রূপই রুচছে না, 
ক্ষণে ক্ষুপ্ন ক্ষণে হৃষ্ট মনের দ্বিধ। ঘুচ ছে ন1। 
বদন আমার পাওবরণ, শরীর হল আধ খানা, 
দিনটব কাটে কেঁদে কেটে, রাতটা দুখের একটানা । 
কিন্তু পুরুষের অধৈর্ধ্য হওয়া মানায় ন|। (চিন্তা 
করিয়া) আহা কি তার রূপ! যেমন রূপসী তেমনি 
স্বকুমারী ! 
যুব্তীরূপের নমুনা! করিয়। বিধি কি গড়িল এরে, 
কিংবা জ্যোত্স্সা নারীরূপ ধরি ধরার পৃষ্ঠে ফেরে? 
হ। কি শ্বয়ং ত্যজি নারায়ণ স।গরে শয়ন-ভয়ে 
ধরণীর ধুলি করে কুতৃহলী রাজার বিয়ার হয়ে? 
আবার আমি তারই চিন্তা করছি! কি বা করা 
যায়? মন যে আর আমার বশে নেই। 
যত্বে তাহারে করিলে বারণ বশ তবু নাহি মানে, 
অনাযত্ত সে বিদ্া যেমন কোথ৷ যায় কেবা জানে। 
মনটাকে বশ করা গেল না। তবে তাকেই বসে 
তাব যাক। সে যেন নারীর সকল গুণের প্রতিমূর্তি । 
(চিন্তায় অভিভত ) 
(ধান্ী ও নলিনিকার প্রবেশ ) 
ধাত্ী (চিন্তিত ভাবে) 
হায়, কি কঠিন কাজই হাতে নিয়েছি! যদি করি 
তবে বাজকুল দূষিত হয়। ঘদি না করি তবে তার ক্রেশ 
হবে। অনেক রকম ভেবে চিগ্েে দেখেছি। তাকে ত আমিই 
এক রকম ঢেকে ঢুকে আগলে বেখেছি। ঢাকতেই 
বা পেরেছি কই? সেদিন থেকে তার ফুলে চন্দনে 
অরুচি হয়েছে, আহার বন্ধ হয়েছে; সখীদ্র সঙ্গেও 
আর আমোদ আহলাদ করে না, শুধু হা ছতাশ, দিনরাত 
দীর্ঘনিশ্বাস, লুকিয়ে লুকিয়ে কাদে, আপন মনে হাসে, 
কি যে বলে তার ঠিক নেই; দ্দিনকের দিন রোগা হয়ে 
যাচ্ছে, পাঙাশ বর্ণ হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, এমনতর অবস্থ। 
হলেও সে লজ্জায়, ভয়ে, কুলমানের খাতিরে তার মনের 


কথা একজনের নুন বলে না। 
৬ ধা ২২১, / 


প্রবাসী জ্যেষ্ঠ ১৩২৯" 


রা রা নর ডাহা 


|  নলিনিকা 
কেন বলবে না, আমায় ত সব কথাই বলে। 
ধাত্রী 


হা লাহ্যা, তোকে যত বলে তা আমার জানা 
আছে। তুই সমস্ত ব্যাপারটা যাই জানিস তাই ওর 
অবস্থার সঙ্গে জুড়েতেড়ে মনগড়া একটা কিছু বানিয়ে 
তুলেছিস। 
নলিনিকা 
আচ্ছা, যার অত গুণ সেলোক কি কখনো অস্ত্যজ 
জাতি হতে পারে? 
ধাত্রী 
তাই ত সন্দেহ। মহারাণীর কাছে মন্ত্রীরা বল্‌্ছিল 
আমি শুনেছি_সে অন্ত্যজ নয়। কোনো কাহণে 
আপনাকে নীচ জাতি বলে গোপন করে রেখেছে। 
নলিনিক। 
তবে ও লোকট1 কে? 
ধাত্রী 
ও যে কোনো সত্বংশের লোক তাতে কোনে সন্দেহ 
নেই । ওর চেয়ে বেশী গুণবান্‌ জামাত আর কে হবে? 
নেপথ্যে 
কুলহান জন হতে পারে ধনী, রূপে জ্ঞানে বলে পূর্ণ, 
কিন্তু তাহার স্বভাব আচার শুদ্ধির লেশশৃন্। 
পাবে নিশ্চয় এর পরিচয় বলিয়। বাখিন্ু কব, 
ত্ঙ্জি সংশয় কর প্রত্যয় পরিণাম এর শুভ! 
ধাত্রী 
ওমা ! কে এ কথা বল্লে লো ! 
নলিনিক। 
এ তল্লাটে তকাটিকে দেখছি না। 
ধাত্রী 
আমার গায়ে কাট। দিয়ে উঠেছে। নিশ্চয় এ দৈব- 
বাণী। আমি বুঝতে পারছি, এ ছেলেটি মানুব্ব নয়। 
/ নলিনিক। 
তার কুলের সন্দেহ ত কেটে গেল। আমাদের কথ! 
সে রাখবে, না রাখবে না, তাই এখন ভাবনা । ধন্তি বটে 
সেই দেবতা যে এমন লোককেও ক্ষেপিয়ে তোলে। 
আমাদের রাঙ্জকুমারীকে দেখলে মন্মঘর মনও. ক্ষেপে 


২য় সংখ্য। | 


ওঠে, অন্তে পরে ক কথা । তাই সে বেচারাও ক্ষেপে 


গেছে। 
ধাত্রী 


রী ডউ 
ওলো ! এই ত তার বাড়ী। সেই" হাতী ক্ষেপার 
দিন কৌতুহলের বশে সঙ্গে সঙ্গে এসে আমি দেখে 


গিয়েছিলাম । 


৮. নলিনিক! 


বাঃ! এই দরজার সামনেটি ত দিব্যি সাজানো, 
দেখবার মতন | চল, আমরা এবেশ করি। 
ধাত্রী 
ওগো, ছোট কর্তী। কোথায়? কি বলছ 1--চতুঃশালে 
আছেন? (অগ্রসর হইয়া, দেখিয়া) এই যে আমাদের 
ছোট কর্তাটি একল| বসে কি তাবছেন। 
নলিনিকা ' 
চল, আমর। কাছে যাই । 
ধাত্রী ** 
তাই টল। (নিকটে গিয়া) আধ্যের সুখ ত? 
অবিমারক 
কিক্ুন্দর তার রূপ। 
ধাত্রী (ব্যাকুল ভাবে) 
. ওম কি হবে গো! .....আর্যোর কুশল ত?. 
অবিমারক | 
তম্নুলতা তার অতি সুকুমার 
যৌবন-ভার-নতা। | 
ধাঞজী 
আহারে! কি আবোল তাবোল বকছে। 


অধিমারক 
কমল-বদ্দন 


অধর বিশ্ব যথ।। 
ধাত্রী 
আহা"! ধন্য সেই ভাগ্যবতী যার জন্তে এমন লোক 
পাগল! & 


আহা ! 


অবিমারক ৪ 
শঙ্কা-কাতর রূপ মনোহর 
নয়নপান্র-পেয়। 
পাত্রী 


আহা! স্থির হও, ঠাণ্ডা হও! 


' '  অবিষারক ও 


২৩১ 


অবিম।রক 
প্রণয়-লীলায় নাজানি (সহায় 
কেমন অন্ুপমেষ় ! 
ধাত্রী ৭ র্‌ 
নিশ্চয় তার জন্টেই পাগল । 
নলিনিক| 
ঠিক বলেছ-_-এও কষ্ট পাচ্ছে। 
ধাস্ত্রী 
ঠিক ধরেছিস তুই 1......আধোর কুশল ত ? 
আবিমারক ( দেখিঘা, লড্জত ভাবে) 
আনম্মুম, আপনর] আস্্ন। 
উভয়ে 
আপনি কুশলে আছেন? 
সবিমারক রত 
আপনাদের দর্শনেই কুশল হবে। 
ধা) 
আখ, কি ভাবছিলেন £ 
আবিমারক 
এই শাঞ্টের বিষয়। 
ধাত্রী 
সে এমন রমণীয় কোন্‌ শান্ত যে বিরলে বসে চিন্তা 
করছেন ? 
আ[বিযারক 
সে রমণীর যোগশান্্। 
ধাএী ম্সিতমুখে ) 
আপনার মঙ্গণবচন সত্য হোক, যোগশাস্ত্রই হোক । 
অবিমারক 
( স্বগত ) এ কথার মানে কি? নিঙ্গষের মনের অতি- 
লাষের বশে এক্‌কে আর ভাবছি হম্বত। (প্রকাশে) 
আপনাদের কি অভিপ্রায়ে আগমন হয়েছে ? 
পাঞ্জা 


যোগের অভিপ্রায়েই আসা হয়েছে । আধ্য যোগের 
অভিলাধী, আমদের ও কার্য রাজার অগ্তঃপুরের বিজন 
মন্দিরে । সেখানেও একজন যোগের চিন্তায় ব্যাকুল 
হয়ে আছে। সেখানে তার সঙ্গে আর্চযের যোগ হলে 
যোগশীন্্রটার আলাপটা জমবে ভালে,, 


২৩২ 


অবিমারক : 

আমার ভাগ্যে স্থখ তা হলে একেবারে নিঃশেষ হয়ে 
ফুরিয়ে যায় নি! (আসন হইতে উঠিয়। ) আপনার! 
আমায় পুনজর্শবন,দান করলেন। কারণ-_ 

তয়াকুল দৃষ্টি হতে অতিতীক্ষু মনোহর বিষ 

ক্ষরয়া পশিয়াছিল দৃষ্টি দিয়ে অন্তরে আমার । 

সেই ধিষে জরজর ক্ষিগুপ্রায় চিত্ত অহনিশ, 

আপনার বাকামৃত পানে এল চেতনা আবার। 

ধারী 

আমি ত আর্য্যেরই প্রতিপালিত। আজকেই 
আপনাকে কন্ঠান্তঃপুরে যেতে হবে। কন্তাপুররক্ষক মন্ত্র 
আধ্য ভূতিককে আমাদের মহারাজ কাশীরাজের দূতের 
সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছেন । 


অবিমারক 
চমত্কার! উত্তম হয়েছে। ওষধ সেবনের পর 
কোন্‌ রোগীর অবস্থা মন্দ থাকে? 
ধাক্রী 


প্রবেশ করাটাই কঠিন; একবার 
পারলে থাকতে পার। যায় অনেক দ্িন। 
অবিষারক 
আমি প্রবেশলাত করেছি, এই কথা ভাবাই ভালে।। 
আজ প্রাসাদের দ্বারগুলির অর্গল মুক্ত করে রাখবেন । 
ধা 
তাই করব, তিতর থেকে যা করবার তা আমি 
করে রাখব । আর্য, খুব সাহস করে? চলে যাবেন। 
অবিমারক 
একবার আমাকে বাঁজবাড়ীর সংস্থ।'নট। 
দিন ত। 


গিয়ে পড়তে 


বুঝিয়ে 


ধাত্রী 
এই রকম, এই রকম । 
অবিমারক 

হায় !-- 

রাজার পুরীর নকৃসার মাঝে 

বুদ্ধি আমার অতি অবাধ । 
পৌরুসে আর দেবে লেগেছে 
'কলঙ্কারু বিসম্বাদ । 


প্রবাসী জ্যেষ্ঠ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম ও 


* (চিন্তা করিয়া ) আচ্ছা, আমাদের এই কার্ষ্যে 
প্রত্যয়ের প্রমাণ কি? 
. ধাত্রী ও নলিনিক! 
এই প্রত্যয়ের প্রমাণ ( অভিজ্ঞান দান )। 
দারকের জয় হোক । 


তর্তৃ- 


অবিষারক 

তোমরা এখন যাও। অর্দরাত্রে মামার প্রতীক্ষা 

কোরে]। 
ধাত্রী ও নলিনিক। 
তর্তদারক যেমন মাজ্ঞা করেন তাই হবে। 
(প্রস্থান ) 
(বিদুষকের প্রবেশ ) 
” বিদ্বষক 

বাঃ বাঃ নগরের কি শোভা হয়েছে। রাস্তার 
চুনকাম-কর] দৌকান-বাড়ীর ছাদের পিছনে ক্র্য্যদেব 
তান্ত যাচ্ছেন, মনে হচ্ছে যেন দইয়ের ডেলার উপর কে 
গুড়ের ধার! ঢেলে দিচ্ছে। সৌখীন নাগরিকের। সুন্দর 
সাজসজ্জ। করে লোককে দেখাবার জন্তে নিজের নিজের 
বাড়ীতে কত লীলায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে । আমি এইসব 
দেখে সেই পাপনটার সঙ্গে রাত কাটাব বলে নগর থেকে 
চলে এলাম। আমাদের কপালের দোষে লোকটা কি একট 
অনর্থের কথা ভেবে ভেবে একেবারে বিগড়ে গেল গ! 
এই ত তার বাড়ী । বাজারের চকে জল্পনা শুনে এলাম 
যে আজ এ বাড়ীতে রাজকুমারীর ধাত্রী আর সখীর 
শুভাগমন হয়েছিল; এখানে তাদের পায়ের ধূলো পড়ল 
কেন? কেজানে বাব। পুরুষের ভাগ্যের কথা_সে 
হাতীর শুড়ের মতে। সদাই চঞ্চল! তবে কি আমাদে; 
বিপদ কেটে গেল? যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে আমর 
রাজপুরীতে বাস করব ? (গৃহে প্রবেশ করিয়।) হাঃ হা 
এই যে ভায়! সৌখীন লোকের চন্দন অনুল্পেনের মত, 
একেবারে পধুতা মেখে এইখানেই আসছেন। সুদ 
লোকগুলে। যা করে তাই কি ছাই শোভ] পায়। (নিক 
গিয়া ) জয় হোক মশায়ের ! 

অবিষারক 


বন্ধু, এত দেরী করে নগর থেকে ফিরলে? 


২য় সংখ্যা ] 
১৮, বিদুষক 
তুমি ত ভাই ফলারের নিমন্ত্রণবঞ্চিত ব্রাহ্মণের মতো 
দিনরাত্তির মহাচিস্তায় ডুব দিয়েই আছ। আমি সেই 
অবসরে সমস্ত দ্রিন নগর বেড়িয়ে নিষ্ষল হয়ে রাতের 
বেল! নিজের লোকটির পাশেই এসে জুটেছি। 
রর অবিষারক 
বন্ধ, তোমায় একটা সুখবর দেবো । 
বিদুষক 
কি? আমাদের খধিশাপ শেষ হল? 
অবিম।রক 
মূর্খ কোথাকার ! হবেই যা নিশ্চয় জানা আছে তার 


মধ্যে আবার আনন্দ কি? 
বিদুষক 
তবে আবার কি? * 
অবিমারক 
কুরঙ্ীর ধাত্রী আর সধী নলিনিকা কি তোমার চোখে 
পড়ে নি? 


বিছ্ুধক 
হা হ্যা! তাদের তদেখলাম। কি এনেছিল? 
অবিমারক 
আমার শোকের ওষধ। 
বিদুষক 
দেখি দেখি। 
অবিমারক 
সমষ্কে দেখবে পরে । এখন শোন। 
বিদুষক 
বল বল। 
অবিমারক 


অল্প কথায় মোট কথা এই--ওরা বলে গেল আজ 
কণ্ঠাস্তঃপুরে যেতে হবে। 
বিদুষক (হাহ্য করিয়া) 
প্রাণট। নিয়ে ভিতরে যাবার কি উপায় ঠাওরেছ? 
কুস্তিভাজরাঞজার মন্ত্রীগুলো বড় বিষম ! 
৪ অবিষারক 
কি! তোমারও ভয় হচ্ছে !__ 
একাকী আমি যে সৈন্ঠের সহ 
শত্রু করেছি নাশ, 
আজে। আর কেহ ভয়ে সন্দেহে 
ভিড়ে না আমার পাশ। 


অবিমারক 


২৩৩ 
মানুষ [ক ছার অন্থুরেশবর 
॥ যেই 'অবি' নামধারী, 
আমি বিখ্যাত অবিমারক 
ভুজবলে তারে মারি” ! 
বিদূষক 
জানি জানি তোমার অতিমানুষের তুল্য সমস্ত কর্ধ- 
কীর্তি। কিন্তু রাত্রির অঞ্ধকারে পরের ধরে প্রবেশ কর! 


বড় ভয়ের কথ। ! 
অবিম।রক 


সংক্ষেপে বলছি, যেমন করেই হোক কুন্তিভোজের 
কন্ঠান্তঃপুরে প্রবেশ করতেই হবে। মহাব্রাহ্গণের এখন 
সেটা সমর্থন করতেই হচ্ছে । 
বিছ্ুষক 
কি! আমাকে ছেড়ে তুমি যাবে? আমি তোমাকে 
এক দণ্ড ছেড়ে কোথাও থাকি ? কেউ আক্রমণ করলেও 


ত একজনের সাহায্য দরকার হতে পারে। 
অবিমারক 
ঠাকুর তশাস্ত্ের ধার ধারেন না। নইলে জানতেন 


পরগুহে গেলে একলাই যাবে, 
মন্ত্রণার কালে দুইজন; 
যুদ্ধক্্মব অনেকে মিলিয়া, 
এই শাস্ত্রের নির্বচন। 
অত এব কুন্তিতোজের কন্তান্তঃপুরে আমার একলাই 
যেতে হবে। আমাদের জন্টে তোমার তয় করতে হবে 
না। কারণ দেখ-_ 
রাজার বাড়ীর দারোয়ান গুলো 
দিব্যি আয়েসে আছে, 
দাড়ি চুমরায়, ভাল-রুটি খায়, 
ঘুমাইতে পেলে ঝাচে ! 
আমার হাতের বলটা'ও সখা 
নেহাৎ নয় ত কম, 
দারোয়ানগুলে। এগোবে ভেবেছ 


দোয়া তাদের যম? 
| বিদুষক 

যদ্দি এই রকমই ঠিক করে থাক তবে চল এখনই 
আমর। নগরে প্রবেশ করে থাকি, সেখানে আমার এক 


বন্ধু আছে, তার বাড়ীতে ততক্ষণ ₹*০*-*-ক্তরা যাবে। 


৫ * ৯ 


২৩৪ 
অবিমার ব 
বেশ বলেছ। এখন বাড়ী ভিতব্রে গিয়ে আফিক 


করে নিইগে; তারপর মহারাজের অনুমতি টা শর়ন- 
গৃহে প্রবেশ করে সেখান থেকে সকলের অজ্ঞাতসারে 
নগরে চলে যাওধ$| যাবে, আর তোমার বন্ধুর বাড়াতে 
গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করা খাবে। 
(দাসীর প্রবেশ) 
্ দাসী 
ভর্তদারকের জয় হোক । আানের জল আনা হয়েছে । 
এবিমারক 
£হ আমি এলাম বলে। তুমি যাও, আমি যাচ্ছি। 
এ] 
তর্তৃদারকের ঘেমন আজ্ঞা । 
| | ( শিক্ষযাপ্ত ) 
এপিখারক 
হুর্যাদেব ৩ অপ্ত গেলেন। এখন-- 
পুরব্বের গায় িমিহ-প্রলেপ, 
পছিমে লাশিষ-লেখা। 
হু-রও1] আক।শ ভবগৌবীণ 
মতন থেতেছে দেখা । 
বিদূষক 
দিবস অধসান, সন্ধা সমাগত । 
আখমারক 
আহ।। জগতে কি বিচিএতা ! দেখ - 
একরুতি রাণী সে, লণাট হইতে 
পবিপ্ তিলক মুছি 
গশায় প্থিল মালায় 
তারার রতণ-কুচি। 
বৌদের জ্বাপ। চাইয়া হে 
মুদুল শাতল বায়, 
প্রেমিক পুকায প্রেয়সীপ পাশে, 
চোর যত বাহিরায়। 
প্রতি রাণীর বেশবিগ্ঠাস 
বিলাসী লোকের মতো, 
থনে খনে নব তার বেভব 
লীলা-বিভ্রম শত । 
(প্রস্থান) 
হতি দ্বিতায় অঙ্গ । 


চারু বঙ্দযোপাধ্যায়। 


ব্ঝু। সু 


ঠিক বলেছ। 


গিয়া 


প্রবাসী-_-জ্যে ঠ, ১৩২১ 


পুস্তক পরিচয় 


পুষ্পছার 


আীউদ্সিল। দেবী প্রণীত। শ্রীগুরুদাস ১ট্রোপাধ্যায় কর্তৃ 
পকাশুত। মুল্য কাপড় বাধ! ১। ও কাগজের মলাট ১২। ডং 
ধ্াউন, ষোল পেজী। 

পুষ্পহার ছে'ট গলদের বই । “আম্মকথা” বা ঠমিকাতে দেখি 
পাইতেছি “পুষ্পহারের” কয়েকটি গল্প ইংরাজী গল্ের ছায়াবলঘ। 
লিখিত ) েণটি বা বহু পূর্বে পস্ত বিদেশী গঞ্সের ছারার উপর 
ফলাহয়। লিখিত হইয়াছে । বাকী কয়টি মৌলিক। কোনটি 
অন্থবাদ নহে ।" 

পুস্তক্টিতে মোট সাতটি গর আছে। ইহার মধ্যে অন্ততঃ হন 
(“ফরামী বিপ্রণের চিত্র”, “নিত ধন” ও “এক নিভাক হৃদয়" 
থে ইংরেজী গল্পের আঅধিকল অন্ুনদ তাহা যিনিই সেগুলি পা 
করবেন তিশিত বিনা আয়াসে বুনিতে পারিবেন। এ তিনটি গল্প 
বিিন্ন ইংবেজী মাসিক গনের কাগজ হইতে “ছায়াবলম্বনে'? কিন 
“ছায়ার উপর রং ফলাঠয়া” নহে,যদিও ছায়ার উপর র 
ফলানো বাপারটি যে কি তাহ1 আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পা 
নাউ--একেবারে কায়াবলদনে রচিত । ছায়াতে কি অন্থবাদের তী; 
গপ্ধ থাকে? “একটি নি] দয়" গল্পটি তংরেজী 1২০১৭] ১178 
/]1,0 এর 4১৮17175011 0712 নামক বহুদিন পূর্বে প্রকশিত 
ক্ুনায় নিহিলিই্টদিগের একটি গপ্গের অগ্থবাদ | গল্পটির বাংল! নামটি 
পধান্ত অগ্গণাদের স্ুম্পষ্ট চিক বঠমান। “একটি নিশক জদয়” বি 
বাংলা বাক্যরীতি ব। 1017)1),এর উপর ঘথেচ্ছাঢার নয় ?” 

মোট সাঙটি গল্পের মধো তিনটি তো দেখা গেল ইংরেজীর 
সবক অন্রবাদ। বাকী পহ্ল ঢারিটি। এখন দেখা যাক এই 
চারটিল মধ “কোনটি বা বছু পূর্ধেন পঠিত বিদেশী গল্পের ছায়া; 
উপর পং ফলাইয়া সম্পূর্ন শিজের ভাবে ও ভাষার লিখিত” আর 
“বাকী কয়টিউ?? বা “মৌলিক ।” আমরা পড়িয়া যতদূর বুঝিতে 
পারিলাম তাহাতে মনে হইল এই চারিটি গঞ্জের মধ্যে “অবগ্ডগনবতী" 
ও “একটি চিত্র” এই ছুইটি গল্প পার ও পাত্রীর বাংল! নামকরণ 
কিয়া ইংরেজী হইত ষথাযথভাবে অনুদিত এন” “শিক্ষা” গর 
“হায়াৰলদপনে, অর্থাৎ ই'রেজী গল্পের প্লট লইয়া রচিত। সুতরাং 
“বাকী কয়টি মৌলিক” গপ্পের মধ্য একটি অর্থ।ৎ “কল্যাণী” গলটি 
মৌলিকঠার দাবী করিতে পারে। কিন্ত হুঃখের বিষয় লেখিকা 
ঠাহার এই একটিম।ব্র মৌলিক গল্পতেও ব্যথকাম হইয়াছেন। 

মৌলিক গঞ্পের কথা দুরে থাকুক ইংরেজী গল্পের অন্ববাদেও 
লেখিকার অক্ষমতা পদে পদে প্রকাশ পাইয়াছে। অন্থবাদের ভাষা 
কৌোনস্থলেই হংরেজীর ছাপ এড়াইতে পারে নাই। এষন কি 
লেখিকা স্থনে স্থানে অনুবাদের মধ্যে মারাজ্মক ভুল করিয়া বসিয়া- 
ছেন। একটি দৃষ্টান্ত দিলাম । "স্থানটি বড় জঘন্য, স্থানবাসী সকলেই 
পরায় দরিদ্র ও আঁধকাংশই অত্যন্ত সন্দিগ্ চরিত্রের লোক”” € “অৰ- 
গু %৩1,” ৩" পৃষ্ঠা, ১৭ পংক্তি)। স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে লেখিকা 
এস্কলে ১০১[)/০190৭ 1)1450101৯এর বাংল। করিয়াছেন “সন্দিগ্ধ 
চরিত্রের লৌক !” কিন্তু আসল অর্থ ঠিক ইহার বিপরীত । 

পুষ্পহার সচিত্র ঃঠ একখানি জিব্ে মুদ্রিত ও ছয়খানি একরঙ! 
ছবি আছে। কিন্তু ছবিগুলিতে যেরূপ কলাকুশলতা প্রকাশ পা ইয়াছে 
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তাহা দেখিয়। মনে হয় পুস্তকে চির যোজনা না কিলেই ভাল * 


হইত । ফরাসী বিপ্রবের সময় ফ্রান্সের লোকের অঙ্গে আধুনিক 
যুরোগীয় পোষাক এবং কুষীয় মজুরের পরণে টাদনীর কাটা কোট 
প্যান্ট দেখিলে বান্তবিকই হান্ত সন্বরণ করা দুর হইয়) উঠে। 
পুস্তকের ছাপা কাগজ মন্দ নহে। ট 

পরিশেষে বক্তব্য এই ষে বিদেশী সাহিতোর উৎকৃষ্ট গন 
বাংলাতে অনুবাদ কর। ভালই । তাহাতে আমাদের কথা- 
সাহিত্যের সমুদ্ধি বৃদ্ধিই পায়। কিন্তু তাই বলিয়া আমাদের 
বর্তমান কথা-সাহিত্যের এমন কিড়ু দৈন্যাবস্থা উপস্থিত হয় 
নাই যে ইংরেজী মাসিক কথা-পাহিতা-পাত্রকার আবর্জনান্ত,গ 
দ্বার তাহাকে অলস্কঠ করিতে হইবে। লেখিকা ঘযে-সমন্ত 
ইংরেজী গঞ্পের অন্বার্দ তাহার এই সমালোছয পুস্তকখানিতে 


প্রকাশ করিয়।ছেন তাহাদের সন্ধে এইটক বলিলেই বোধ হয়ঃ 


বথেষ্ট হইবে যে বাংল1 কথ-সাহিত্যে প্রবেশের দাবী বা বোগ্যত। 
তাহাদের কোনটিরই নাই । 
জীঅমলঢন্দ হোম। 


গীতারসামব ত-_ 

শ্রীনকুলচন্দ্র 5কবত্তী প্র্ীত ও প্রকাশিত, বোয়ালিয়া খিপুরা। 
ডঃ ক্রাঃ ১৬ অং ২২৭ পুষ্ঠা। মুলা দশ আনা মাহ। 

মূল এবং কঠিন কঠিন শনদের আর্থ ও মাহায্সা সহ আশতি সরল 


পধ।র ছন্দে রচিত আমগ্ভগবদৃগীতা। দ্বিতীয় সংস্করণ | 


আনন্দ্যা__ 


একুষবিহারী গুপ্ত প্রণীত । 
পুরগণ। মুলা হর আনা। 

ইংরেজ কৰি টেনিসনের (0101170 71015010 গাথা অবলম্বনে 
এই গল্পট লিখিত হইয়।ছে। গেরাণ্ট (গিরণ) ইংলগ্ডের পৌরাণিক 
রাজ1 হার্থারের সভাসদ্‌ ছিলেন; তিনি বহু ছুর্দর কার্য্য করিয়। 
এনিডকে ( অনিন্দা) বিবাহ করেন। এনিড মহিমখর প্রিয়পান্জ্রী 
হইয়া উঠেন। মহিষীর ঢরিত্রের সম্বন্ধে কলঙ্ককথার কানাদুষ! 
শুনিয়। গেরাণ্ট স্ত্রীকে লইয়! রজসভ। ত্যাগ করিয়া দুরে চলিয়া 
ধাশ; একদিন নিদ্রাঙ্গের পর স্ত্রীর অসম্পূর্ণ কথ। শুনিয়। তাহার 
স্্রীর প্রতি সন্দেহ হয় এবং তিনি স্ত্রীকে বনবাস দিবার জন্য লয়! 
মান। পথে সাদী স্বী হইতে বন্ধু বিপদে উত্তীণ হইয়া গেরাণ্ট 
এনিডের সঙঙজের মহিষা উপলব্ধি করেন এবং শে জীনন সুখে 
স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করেন। ইহাই গল্পের কাঠায | 

ইহার রচনা চলনসই। স্বীপাঠা হইবার উপযুক্ত । 
পঞ্চ মকার-_ 

শীগাত্ামোহন দাঁপ সম্পাদিত, চন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ড হইতে শীহর- 
কিশোর অধিকারী কর্তৃক প্রকাশিত, মূলা চার আন।। 

ইহাতে পঙ্গমকার সাধনের আধ্যাজিক অর্থ শান্ববচন দ্বারাই 
বিবৃত কর। হইয়াছে। 
কর্পর জব-_ 

পাগল প্রণীত। রঙ্গপুর-সাভিতা-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত । 
মুল্যের উল্লেখ নাই। 

কালীর কোন্‌ বীজমন্ত্রজপ করিলে কি ইঠ্সিদ্ধি হয় তাহাই 
পদ্যে বিবৃত হইয়াছে । ইহার.মধো কদধ্য অশ্লীল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
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প্রকাশক গুরুদাস চটোপাধ্যায় ও 


পুস্তক-পরিচয় | 


২৩৭ 


স্বর! কদর্থা কু্মীল মতলব হাসিল করারও বাবস্থা আছে। এই কি 
ধর্ম; ধণ্মে অধন্মে প্রভেদ তবে কোন্খানে£? গৌড়ামি করিয়। 
গায়ের জোরে ইহার ওকালতি কর] চলে, ক্ষিস্ত ধরঞ্টবুদ্ধিতে ও 
যুক্ষিসিদ্ধান্তে ইহ1 অতান্ত হেয়। ইহার রচগিতা বাস্তবিকই পাগল | ' 
কথায় বলে পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না,খায়। পাগল 
মাহা ইচ্ছা! বলুক, রঙ্গপুর সাহিত্যপিষৎ ঘাহা পান তাহাই প্রকাশ 
করেন কেন তাহাই আশ্চর্য বোধ হইতেছে । ইহা প্রাটান 
হইলেও ত্যাজা। কিন্ধ রচনা দেখিয়। প্রাচীন মনে হম না। 


শ্রী রীভগবৎ-লীলা মুত__ ও 


গাদর্শ-গৃহিণী, নীতিক বিত। প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িত্রী প্রণীত, পুরীধাম 
১ইতে শীমতী রত্রমালা দেবী করত প্রকাশিত। ডঃ ক্রা ১৬ মং 
২১৭ পৃ। | মূলা এক টাকা। 

'ভগবান্‌ প্রককঞ্ণের জন্ম হইতে আরগ করিয়া বুন্দাবনলী'লা, মথুর।- 
লীল] ও পাওবদিগের সাহচর্ধযলীল। প্রভৃতি উপাধ্যান-আ।কারে বর্ণিত 
হইয়াছে। গ্রস্থরচয়িরী “কৃষস্থ ভগবান স্বঘং এই বিশ্বাসের 
বশবন্তা হইয়। শ্ীকৃষ্ণ-সন্পকণয় সমস্ত কাহিনীই বর্ণনা করিয়]ছেন। 
সুতরাং বিশ্বাসী ব্যঞ্জি ডিন অপরে ইহা পাঠে আনন্দ পাইনেন ন।: 
পদে পদে যুক্তির অভাব দেগিষা ক্ষ হইবেন। 
পূর্বববঙ্গে পালরাজগণ-__ ৃ 

শীবীরেন্দনাথ বঠু ঠাকুর প্রণীত । 
ঞনরেন্্নাথ ভদ্র কতৃক প্রকাশিত। 
মূলা বারে! আনা । 

গৌড়ের পালরাজবংশের অধংপতনের সময় সেই বংশের কোনো 
কোনো লোক পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল, ধামরাই, সাহার প্রতি 
আধুনিক কাল পথ্যন্ত প্রসিদ্ধ স্থানে গিয়া! কয়েকটি স্বতন্ত্র খণরাজ্য 
স্থাপন করেন। এই পালরাজারা ২০০০ হইতে ১০০০ বৎসর পূব্নে 
পূর্ববঙ্গ রাজত্ব করেন। এই পালরাজগণ গোৌডের পালরাজগণের 
পূর্ববপুক্ুষ ছিলেন বলিয়। অনেকের ধারণা ; লেখক প্রমাণ করিতে 
চাহিয়াছেন ইহারা গৌরর[জগণের অধস্তন পুরুব, এবং ভূইঞা বা 
মাহিষ্য ছিলেন না, ডাহার! ক্ষত্রিয় অর্থাৎ কাঁয়স্থ ছিলেন। ইহার! 
বৌদ্ধধণ্মাবলম্খী হইয়াও হিন্দুধন্ধে আস্থাবান ছিলেন) এজন্য পূর্বব- 
বঙ্গের এই অংশে বহু বৌদ্ধ আপ মৃণ্তি মন্দির প্রভৃতির প্নংসাবশেষের 
সহিত হিন্দু দেবদেবীর দুঙ্তি, মন্দির প্রভৃতি মিশ্রিত দেখিতে পাওয়া 
যায়। এই রাজাদের প্রাসাদ ছুর্গ নগরাদির ভগ্রাবশেন ও বুহৎ 
গুহৎ পু্ষরিণী, নঞ্স(কাট। ইষ্ক, উৎকীন স্তস্ত, বণমুদ্রা প্রভৃতি কার্ডি- 
[৮৬ অদ্যাপি বর্তমান থাকয়া ঠাহাদের পরি ধাতহাগিককে 
দিতেছে । গ্রন্থকীর শিজের চেষ্টার অনেক তথ্য ও নিদশন সংগ্রহ 
করিয়া কুড়িখানি মানচিত্র নণ্সা। ও পুরাকাডির স্থান ও প্রধা-নপনার 
চিত্র দিয়াছেন। বরেত্র অহ্সব্ধানের শ্টায় এঃ দিকেও একধল 
কম্মী বাঙালীর যথেষ্ট কম্মন্দেত্র রহিয়াছে ; লেখব সকলকে বাংলার 
এই প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের জন্য আহ্বান করিয়াছেন | বহখানি 
বাগালীর কখঠ্টকাহিনী £ প্রতোক বাঙালীর পাঠ করিয়া আনন্দ ও 
গৌরব অন্থএব করিবার* মতে অনেক €কৌতুককর তথা হৃহাতে 
সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থের ভাব। এতিহাসিকের উপধুক্ত প্রাগুল ও 
স্থির ধীর। 


০।কা নয়াবাজার হঠতে 
ডঃ করাঃ ১৬ অং ১০১ পষ্ঠা। 
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জমীদারী শিক্ষী__ 


শ্রীতারকগোবিঃৰ চৌধুরী প্রণীত । মূলা ১০ দেড় টাকা মাত্র। 

গ্রন্থকার পাবনা . জেলার তাতি-বন্দের একজন জমীদার। 
জমীদার, জমীদ'রী ক।ম্য শিক্ষা দিবার জন্য “জমীদারী শিক্ষা” রচন] 
করিয়।ছেন, দেখিয়া আমরা আগ্রহের সহিত পুস্তকথানি পাঠ 
করিয়ান্ি, এবং পাঠাণ্তে সুখী হইয়াছি। জমীদারী কার্য শিক্ষা 
দিবার জন্য ছোট বড় অনেকগুলি গ্রন্থ আছে; তথাশি তারক বাবু 
আবার কেন “জমীদ।রী গ্রগ্থের দপ্তর” ভারি করিলেন, সহজেই এই 
কথাটি যনে আসে; কিন্তু পুস্তকধানি পাঠান্তেই সে প্রশ্নের সমাধান 
হইয়] যায়, কারণ এই গ্রন্থখানিণ কিছু বিশেষত্ব আছে, গ্রন্থকার 
“গণ্ডায় অণ্ড” মিলাইয়] যান নাই। পুস্তকথানির আকার খুব বড 
না হোক্‌ ইহাতে জমীদারী কারের জ্ঞাততবা এবং শিক্ষণ।য় অনেক 
বিষয়ই সম্গিবিষ্ট হইয়াছে। 

জনীপারী সেরেন্তার কাগজপঞ্জের বিবরণ; কোন্‌ কর্মচারীর 
কি কর্তব্য কার্ধা॥ সেরেশ্ার কাগজপঞ হেপাঞ্জাতে পাখিবার 
বন্দোবস্ত ॥ হিসাব-নিকাশ।দির প্রস্তঙপ্রণাপ, ও জমীদারী কাজ 
কল্মের সুবিধার নিমিও পানাবিধ ফরম, দাঁললাদির মুশাবিদাও এ 
গ্রন্থে আছে। জমীদারী কার্যে সময় সময় যেসকল আপদ বিপদ 
উপস্থিত হওয়া সম্ভব, সে-সৰ উল্লেখ করিয়া সেজন্য পূর্বব হইতে কি 
কে উপর সাবধানতা শবলম্বন করা করখ্য, তদ-সকল বিষয়ের 
মাদলাচনাও গ্রন্থকার এ এগ্থে কারয়াছেন। 

আঞ্জক।ণ যেরূপ দিন কাল গড়িয়াছে, তাহাতে আইন কানুন 
ন1জ্রানিলে জমীদরী কার্ধ। পরিচালন কর। এক প্রকার অসস্তব। 
সে অভাব দুর পরিবার জন্য জমীপারী কাশ বাবহত রাজস্ব আইন, 
পওশি আইন, প্রজাস্বধ বিময়ক আইন, পেজেষ্টার। আইন, কে।টিফি 
আঙন এবং হিন্দু ও মহম্মদীয় আইন সংক্ষেপ এ এছে প্রদত্ত 
হহয়াছে দেখিয়া স্থধী হ্হয়ান্ছি। 

কা।ঞাঞ্রেল স।ডে ও সেটেলমেন্ট সধগ্ষে জ্ঞাতবা অনেক বিষয়ও 
গ্রুকার মহাশয় এ পুপ্ঠকে সম্সিবেশিত করিয়া গহখাশির উপ- 
খো[গিত। পদ্ধি করিয়াছেন। 

জঅমীদারী কার্ষে বাধহাতঙ্িন্ন ভিন্ন ভাষার বিবিধ শব্দের অর্থও 
গ্রন্থের পরিশিষ্ট প্রদণ্ড হইয়।ছে। ৩বে ইহা নৃতন নহে এ প্রকার লিষ্ট 
পূর্বে প্রকাশিত অন্য গ্রন্থকার মহাশয়দের জমীদারী সংক্রান্ত পুস্তসেও 
আছে। মোটের উপর গ্রন্থকার সাধারণের সমক্ষে গন্থখানণিকে 
'পূর্ণাবয়বে উপস্থিত করিতে যে চেষ্1 করিয়াছেন, তাহা সম্পরণ ভাবে 
সদ্ল ন! হইলেও খ্রন্থখ।নি জমীদারী-কার্ধ-শিক্ষাবীদের বে অনেৰ' 
উপকারে আমিবে, তাহাখে সন্দহ নাই | 

গন্থথাশির 'পুশাবয়নের? ০ষ্টা কেন সদল হয় নাই, কেন ইহ।র 
কিঞিৎ অঙ্গহ।ন ঘচিরাছে, তাহার উল্লেখ মংঙ্গেপে করিতেছি। 
গ্রন্থকার স্থানে স্থানে শিক্ষাথার জ্ঞাতবা বিনয় ঝড় সংক্ষেপে 
লিখিয়াছেন, সেট] কামারকে হশগপাত ফাকি দেওয়ঃর মত হইয়াছে। 
তাহাতে শিক্ষার্থীর আশ মিটিবে না, শিক্ষাও সন্পুর্ণ হইবে না, উদাহরণ 
দিয়। বুঝাইতে গেলে আমাদের সমালো)নার পু'খি বড়ই বাঙিয়া যায় 
স্বতরাং গন্থকার মহাশয়কে ইশারায় জানাইয়।! গেলাম, কারণ 
ভাহাকে জমীদারী রসে হরপিক বলিয়াই মনে হয়, তাই আশ 
করি ইঠার ফলাফল ভবিষ্যত সংস্করণে *ঘ।বে জান।”। 

ফরমগ্ডলি আরও কিছু বিস্তৃত ভাবে আলোঢন। করা এবং জমা 
ওয়াসাল বাকীর-৬.বমে আরও কতকগুলি ঘর দিয়া সে সঙ্গন্ধে 
পরার তান্দে ০" ₹ বিষয়ে উপদেশ দিলে ভাল হইত । 


প্রবাসী- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খং 


জরিপ শিক্ষা! সম্বন্ধে একটি পৃথক পরিচ্ছেদ না দেওয়াতে পুন্ত 
থানির বিশেষ অসম্পূর্ণতা রহিয়! গ্রিয়াছে। অবশ্য শ্রন্থকার বলি। 
পারেন, জরিপ শিক্ষার জন্য প্বতন্ত্র পুস্তকের প্রয়োজন বলিয়া তি 
সে দিকে হাত দেন নাই,_কিস্ত এ কথা ত আইনের পম্থন্ধেও খাঁ 
৩বে আইনের মন এ গ্রন্থে দিলেন কেন £ পুস্তকখানি পূর্ণাব 
করিতে ত? আমরাও তাই বলি, জমীদারী কাধ্যর আইন কে 
দক্ষিণ হস্ত নহে, দক্ষিণ ও বাম দুই তাজানি, কিন্ত আবার জর্ত 
শিক্ষা, সেট। জমীদারীর “পদ”; এই “পদ” সংযোগের অভাবে বৰ 
খানি কিঞ্চিৎ খোড়া হইয়াছে । সমালোচকও থোড়া বিপ 
পডিয়াছেন | যাহোক ভবিষ্যতে গ্রন্থকার মহাশয় জরিপের অংশ 
জেড দিলেই সব গে।ল ঢ কিয়! যাইবে । 


্ীণৈলেশচন্দ্র মছ্ুষদার । 


শপ পি দ্পিস্পীী 


ভিক্ষা 
( সংস্কত ভইতে ) 

রূপনামহীনে ধেয়ানে আরোপ 

করিয়াছি রূপ নাম ! 
গ্তি-গণ্জীতে বচন-অতীতে 

খিরিয়াছি অবিরাম ! 
নিখিল ব্যাপিয়। আছ তুমি, দেব! 

তীর্থে গিয়াছি ভবু; 
এ মুঢ় জিদোষে দোষী, জগদীশ ! 

মার্জন। কর, প্রড় ! 

শীসত্যেঞ্রনাথ দণ্ড । 


আলোচন। 


( বাঙ্গালা অক্ষর) 


বৈশ।খের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যে।গেশচন্দ রায়, এম্‌, এ, বিধ 
নিধি মহ।শয় মৎকুত “বঙ্গাক্ষর সহজ করিবার প্রস্তাব” সমালো। 
পূর্বক থে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে এ প্রস্তাবটির প্র 
কিছু অবি৮ার করা হইয়াছে অনুভব করিতোছ। তিনি আঃ 
প্রস্তাবের এক ভাগ অন্থমোদন করিয়।ছেন, একভাগ করেন না 
কিন্তু যে অংশ তিনি গ্রহণ করেন নাই তাহ] কিরাপে ১২শোধন ব 
যাইতে পারে তৎসন্বন্ধে কোন উপদেশ দেন নাই। সর্বাপে 
অধিক আঁবচার এই করিয়াছেন যে, আমার প্রস্তাবটা কি ত' 
আপনার পাঠকবর্গকে পরিক্কৃত রূপে বুঝাইয়া দিতে ০্টা ক 
নাই। অতএন্ব আমি এ সম্বন্ধে দুই একটি কথ! বলিতে অন্থম 
চাছিতেছি। 

প্রথমতঃ কয়েকটি প্রশ্ন করিয়া আমার প্রস্ত।বের স্থচন! করিব। 

(১) সংস্কৃত ভাষায় ৪৯টি মূল বর্থ, ইহ] প্রসিদ্ধ বাক্য । ধরি 


২য় সংখ্য। ] 


পইল।ম, সংস্ুতের ন্ার বাঙ্গালাতেও ৬৭টি মূলপবনি আছে কি থাকা 
বাগ্ুনীয়। «৯টি ধ্বনি জ্ঞ।পনার্থ ৪৯টি চিগ্ত বা অক্ষর নথেষ্ট হওয়া 
উচিত : কিন্তু পে স্থলে আমাদিগকে প্রায় ৪৯*াট অক্ষর শিবিতে 
ইইতেছে। এ অত্যাচার সহি কেন? 

(২) ব্যগ্রন ব্ণের যধ্যে অঞ্সপ্রাণ বণগুলির, সঙ্গে হ ঈনোগে 
মহ।প্রাণ বর্ণগুলি উচ্চারিত হয়। শ্রবশেন্দিয় খারাই ইহার অন্ুভ্ুতি 
হয়; শ্রীঘুক্ত বিদ্যানিধি মহ।শয়ও ইহা স্বীকার করেন। আর, 
আমরা দেখিতেছি » অক্ষরের সঙ্গে হ অক্ষর যুক্ত হইয়া ছ অক্ষর 
গঠিত হইয়াছে । এখন আমর প্র এই-বি চ অক্ষরে হ বোগ 
করিম] ছ গড়া যাইতে পারে, তবে ক অক্ষরে হ যোগ করিয়া খ গড়া 
বাইবে না কেন? অল্পপ্রাণ অঙ্গরগুলির সহিত প্রচলিত নুপ্ত অকার 
অক্ষর বোগ করিলেই অনারাসে মহাপ্রাণ অক্ষরগুলি গঠিত হইতে 
পারে; যথা-কহ-খ্। ০হ-হ্। উঠতি, তু খ, পহ -ফ, 
হতাাদ। 

(৩) বাঞ্রন বর্ণ স্বরবর্ণের পাশায় ব্যতিরেকে স্পষ্ট্ধূপে স্বত্ত্ 
উচ্চারিত হতে পারে না, এলন্য আমরা ব্যগন বর্ণ অকারাস্ত 
উচ্চারণ করিয়া খাকি। কিন্তু ব্যগনগুলির নাম ও উচ্চারণ 
মকারান্ত না হইয়। অকারাদ্য ও হলন্ত হউক না কেন; ঘথ|--অকৃ, 
অথ অপ, অঘ, অঙ,, ইত্যাদি? 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রণের সহিত আমাপ প্রস্তাবের বিশেম সংস্ব 
না; উহার মীম[ংসা ঘেও্াপ হউঞ্ শাহাতে আমার নুপ প্রস্তাবের 
এভ কিক্ষতি তি সামান্য । অতএধ এ দন্দ্ধে আমি আর 
আক বাক্য বায় করিব না। 

প্রথম প্রশ্নের উপরে আমার প্রস্তাব সম্প্রণর্প শিভর করে। 
এঠ প্রমেধ উত্তর এই-যুপ্তাঙ্ষর থাকতে বাঙ্গালা ভাষায় এ৩ মক্ষর 
গ[বশ্যক হইয়াছে। 

সুক্তাঙ্রের প্রয়ে।অজন ও স্থবিধা শিদ্যাশিপি মহাশয় ভাঙার প্রসিছ 
বাপালা ভাষা ব্যাকরণ গ্রপ্থে এইপপ ব্যক্ত করিয়াছেন +--*ঘুজাক্ষর 
থাণ।তে লেখার সমর, কাগজ, পরিশ্রম বাঢে, হ্সন্ত চিহু দিতে দিতে 
পান্থ হইয়া পড়িতে হয় না।”? 

নে কালে পুম্তকাণি করিয়! সমণ্ড লিগিকার্ধয হস্ত দার! সম্পন্ন 
২১৩, উর্জগত্র ক তালপত্রে লিখিঠে হইত, অথব| ক্1গজের মুল্য 
এত/ত্ত অবিক ছিল, সে সময়ে ঘুক্তাক্ষরের প্রয়োতণ খুব বেশী ছিপ, 
মনো শাই। কিন্তু ব্তমাণ সময়ে মুদ্রাঘখের কল্যাণে হাতের 
লেখার প্রয়োজন অনেক কমিয়। গিয়াছে, এবং কাগজ গ্বলভ এবং 
ধপ্পনুণা হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার টাঠপিং সন্ত্র প্রস্তুত হইলে 
এ শ্াধায় হাতের লেখা আরও কমিয়া সাইবে। টাইপিং যত্রে 
লেখশী অপেক্ষা অনেক দ্রত লেখা নায় এবং এক সঙ্গে ২৩ কপি 
প্রস্ত ২ইতে পারে । ইংরেজী ঢাইপিং মঞ্ত্রে কেবল সাফ লেখা হইয়া 
থাকে এমন নহে; ইহাতে খসড়া লেখাও হইয়া খাকে, ঘরাও চিঠি 
গহপ্ত লেখা হইয়া খাকে। যাহার টাইপিং নম আছে তিনি নিতান্ত 
সাবশ্ক না হইলে আর হাতে কলম ধরেন না। ধরিবেনই ব। 
কেন? অনেকঞ্লে শর্টহাওে খসড়া প্রস্তুত হইয়া টাইপিং যন্ত্রে সাফ 
ও আফিশ কপি প্রস্তুত হয়। বাঙ্গালা অক্ষরেরও এইরূপ পরিণতি 
একান্ত বাগ্ুনীয়। যুক্তাক্ষর থাকিতে হহ1 এক প্রকার অসাধা। 
অ৩এব বাঙ্গাল ভাষার যুক্ত।ক্ষর ছাড়িয়া দিতে পারা যায় কি শ! 
তাহ) দেখাই আবশ্যক । 

এ সন্ধে বিদ্য।শিধি মহ।শয়ের আঁভম৩ এই--“সংঘুক্ত ব্যঞগ্ন 
গাশে পাশে লিখিবার রীতি হলে অক্ষর-সংখ্য। কম হইতে পারিবে ; 
কিন্তু কাগজ ও সময় বেশী লাগিবে। এই দ্ুইএর সামগ্রহ) করিয়। 


॥ * আলোচন। 


২৩৯ 
»ছাগাখাশার অগ্ধরসংখ্যা কম করা আবশ্যক, ইইয়াছে।” বিদ্যা" 
নিধি মহাশয় ' লক্ষা করিয়া থাকিবেন' এখন সামান্য দোকাশী 
পশারীরাও বঈগজ দিয়া জ্রিনিসপত্র মোড়ক করে। কাগজের 
মূল্য বৃক্গপত্র অপেন্ষাও কম। আর টাইপিং বন্ত্র প্রস্তুত হইলে লেখার 
সময় অনেক সংঙ্ষিপ্ত হইবে । আতএব এ সন্ধে কাগজ ও সময়ের 
চিন্ত| তিনি মন হইতে দুর করিতে পারেন 5: 

বঙ্গভ।বাকে নুক্তাক্গরের বাধি হইতে মুক্ত করিবার জন্য বিদ।- 
নিধি মহ।শয় দীথকাল থাবৎ কঠোর পরি করিয়া! আসিতেছেন। 
তিনি ও প্রভৃতি উগ্র উপসর্গের শাস্তির জন্য ভাষান্তর হইতে ং অনুর 
আমদানি করিয়াছেন; আর, বিষহ্য বিষমৌষধম্‌--নূতন শৃতন ধনি 
আবিক্কার করিয়া] তজ্জন্য ধতধ্ধ অন্দর ঢালাই করাহয়াছেন। কিন্ত 
এ পর্য্যন্ত তাহার বন্্ কত দূর সফল হইয়াছে, জাণিনা। তিনি 
আমার প্রস্তাবের আলোচনায় প্রবুত্ত হইয়া আরণেই মাক্ষেপ করিয়। 
বালয়াছেন *বাঙ্গ।লা শব্দকোন ছু(প।র সময় খিভিন আকারের 
অক্ষরের অভাব পুনঃ পুনঃ অগ্চভব করিয়াছি |”, বাঙগালার ঘুক্তান্গর 
যি উঠিয়া নায়, অন্গরগুলি স্বতন্ন ভাবে ব্যধদত হয়, তবে 
বাজালাঙেও ইংরেজীর ভ্ায় নানা হাচের শক্ষর প্রস্তুত হইঠে 
পারিবে । অতএব রুক্ত।ক্ষর সথ্ক্ধে আপোসে রফা করিতে শা 
বইয়া উই সমূলে তুলিয়া দিতে সাহস €রাই কব | * 

আমার আশা হঠতেছে, যুক্ত।ক্্ ছাড়াইবার একটি উপায় আমি 
পাইয়।ছি। তাহ। এই সংস্৩ ভাবার ন্যায় বা্স(ল। এবাতে অপর 
সমন্ত ষরবণের এক একটি সংঙ্গিত্ত আকাম কিংব। চিহ আছে, 
কেবল অ খণের নাই । আমার প্রপ্তাব, বর্ধমান আ।-কার চিহু অ বৰণৈ 
দিয়া, অ! বথণের অন্য ছুইটি অকার গ্রংণ করা হউক । বাঙ্গাল! 
ভষ[তে দুখ আকারের ১পন ন।থাক্পেও খুগল দাড়ির ব্যবহার 
প্রসলিত আছে। অতএব আ-বের চি রূপ হঠটি আ-কার গ্রহণ 
করা ভাষার প্রকিবিকথী হহবে না। অ বর্ণের জন্য আ-কার 
অপেশণ গবিধাজণক সিংহ "কহ উতাবন পিঠে পারিলে তাহ। 
গ্রহণ করিতে আমার বিন্ধূম49 আপত্তি শাই। 

অ ৭ণের জন্য একটি খ্বঙশ্র চিহ্ন বাবস্থাপি৩ হইলে কেবল এ 
এবং আ| বণের চিড় থাকিবে, অপর সমস্ত শবরাপর অখগুর্ধপে 
বংঞ্রনের সহিত ঘুক্ত হইবে; পাঞ্জন বথে মুক্তা থাকিবে না, 
একটির পাশে মার একটি বসিবে। কেপল তিনটি দসুক্তাক্ষর 
থবিবে--ঞ। জজ এবং ক্ষ । 

এশার শ্রওগাবি৩ এই উপায়টি আমার ানকটে অতি সহজঙই বাধ 
হয। একটি উদাহরণ দির। দেখা ইতেছি-- 

বহমান প্রণালীতে 

যো গেশচঞ্রা বদ শাবি 
উদ্ভাবিত প্রণ।লীতে 
আব ৬গএশ চনবরা *ইদনা।নহদহহ 
ইংরেজীতে 
) ১০১ ০100410৮ ড19500100)1 

ইংরেল্সী অক্ষর দ্বারা ধেপপে বণবিন্যাস করা বায়, বাঙ্গালা 
অক্ষর গ্বারা! সেইরূপ করা যাইবে শা কেন? অতি সহজেই গারা 
যাইবে । কেবল একটি কথ! মনে রাখিতে হইবে-_ব্যগ্রনের উচ্চারণ 
হলস্ত। পরস্ত, একটি বিষয় ভুলিতে হইবে-_-অভা।স। 

এই ছুইটি বিষয়েই শ্রধুক্ত বিদযাশিধি মহাশয়ের মহিত মামার 
মঙভেদ | তান খলেন “বাঞন অক্ষর যাতেই আঅকারান্ত--ইহাই 
বিধি।” আমার বিনাতি, বাগ্রন এ মাঙই ইহা জগদ্বযাপা 


রা চা 


বিধি। “যোগেশ” শব্দে “যোগ যো মা, উনের সঙ্গে 


২৪০ 


স্বরচিহ: ঘুক্ত হঠলে বঞনাক্ষর স্বকায় হসন্ত-চিু ত্যাগ করিয়। স্বর-। 


চিত ধারণ করে ; অ বণের কোন চিহু নাই, এজন্য বাঞ্জনের সহিত 
অবর্ণ ঘুক্ত হইলে স্বার চিটি মাও ত্যাগ করে. এটি লিপি 
সংক্ষেপার্থ সংগত ভাবার একটি সঙ্ধষেত। আমি এই সন্ষেতের স্থলে 
স্পষ্ট একটি চিঙ ব্যবহারের প্রস্তাব করিয়াছি মাণ। 

“গশাস ভোলা কঠিন” বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই উক্তি ঠিক, 
সন্দেই নাই । কিন্তু আবশ্তক স্থলে অভঠাস পরিবর্তন করিতে ০ 
করাই কহবা; ৩ৎপর, খাহারা এখন পর্যন্ত আভাস করে নাই, 
এবং গাহাদের সংখা! অ।মাদের অপেক্গী অশেষ গুণে বেশী, তাহাদের 
বিষয় ঠিস্তা করা করবা । সর্ব্বোপর ভাষার মঙ্গল চিন্তা করা 
কতবা। 


কুমিল!। শ্রীসারদ।কান্ত সেন। 


বাঙ্গাল। ভাষায় বাবহ্ৃত কতিপয় শব্দের বুৎ্পঞ্তি 
শিরূপণের চে৪। | 


ধপ্তুন মাসের প্রবাসীতে আধুক্ত কালীপদ মেএ মহাশয় বাঙ্গাল। 
শাঁষার কতকগুলি দেশজ বাখাবনিক শের ব্যুৎপান্ত নিরূপণ চেষ্টা 
করিয়াছেন। এইরূপ চেষ্টা প্রশংসণীয় বটে; পরস্ত এ কারো 
হস্তক্ষেপ করিতে হইলে নান ভাবায় জ্ঞান না থাকার পদে পদে তুল 
হইবার সম্ত/বন|। কালীপদ বাবু মে-সকল শব্দের তালিকা দিয়া- 
ছেন তাহা আমরা নিভূ'ল বলিয় গ্রহণ করিতে পারি না। কণ্চি 
শব্দ ফারসা “কমৃচি” শব্ধ হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয় না, সংস্কৃত 
“কপ্চিকা" শন্দ হইতে উৎপন্ন । নোলক--সংস্্রত নাল শব্ধ হইতে 
উৎপন্ন | মাইরী_-১1.১ ( বীশুধুষ্টের মাতা ) হইতে গৃহীত হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হয় ন।, মাঠরা শব্ধ হিন্দী হইতে উৎপন্ন; “মাইরী?। 
অর্থ “ও গো মা" । পু -সংদুত লোটিক।" শব্দ হইতে উৎপন্ন । 
হালি (মুগ)--হ্ণী সুগের অপভ্রংশ বলিয়। বোধ হয় শা; উহ। 
হিন্দী শব “হাল” হইতে উৎপন্ন; ণহাল”'এর অর্থ বর্ধমান, ভতরাং 
নতম; হালিমুগ (হালের মুগ )--খতন মুগ। 


থ$য়া, নধাপ্ররেশ | হানফ১জ্দ যোম। 


দেশের কথা 


অনেক সময়েই শুশিয়। থাকি যে আমরা আমাদের 
দেশের কোন খবর ব্রাখি না, দেশের লোকের সহিত 
আমাদের কোন খেগ নাহ, তাহাদের সুখ ছুঃখ অভাব 
অভিযোগ কাধ্যকলাপ যত ও চিন্তা সম্বন্ধে আমরা 
সম্পূর্ণ উদ্দাপীন। কথাটা, শুনিতে ষতই অপ্রিয় হউক 
না কেন, আংশিক্তাবে সত্য । আমাদের মধ্যে অধি- 
কাংশহ নিজ নিজ আবাসস্থলটি তিন স্বদেশের অন্য কোন 
অংশের যে কোনই সংবার্দাদ্দ রাখেন না সে কথা অন্বী- 
কার করিবপএটিপায় নাই। আঙজকাণ দেখা খায় 


প্রবাসী-_জ্যৈষ্, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খং 


অনেকের পক্ষেই ইংরেজী দৈনিক পঞ্জের স্তস্তে প্রব 
শিত অতি সামান্ত ও সংক্ষিপ্ত তারের সংবাদটুকু পা 
করা ভিন্ন দেশের অন্ত কোন প্রকার সংবাদ্ধ রাখিব 
অবসর ঘটিয়].উঠে না। কিন্তু তাহাদের মধ্যেই আব 
অনেকে সম্পূর্ণ অনাবস্ক বহু বিদেশী সংবাদের বো 
অনর্থক বহন করিয়। মরেন। 

সে যাহাই হউক একথা সকলেই স্বীকার করিতে 
যে স্বদেশ সব্বন্ধে সতাজ্ঞান না জন্মিলে আমাদের দে; 
প্রেমের বুনিয়াদ কখনই সুঘৃটতিত্তি পাইবে না, .চি 
কালই তাহ শুধু ভাবপ্রবণতা ও বাক"বিলাসের উদ 
প্রঠষিত থাকিয়া ঘাইপে। দেশকে বথার্থ ভালবাসি; 
এবং শাহাব কাধ্যে আপনার শক্তি নিয়োগ করি 
হইণে সমগ্র দেশের ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, সাহিত্য 
সমাজ সন্ন্ধে যেমন একদিকে জ্ঞান থাকা প্রত্বোজ, 
অপরদিকে ' তেমনি তাহার ভিন্ন তিন্ন অংশ, জ্জিল। 
পল্লীগ্রামণ্ডলির সমস্ত তথ্য জানা ও তাহাদের কন্ম 
9গ্তার সহিত যোগ রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক 
একথা ভুলিলে কোন মতেই চলিবে না থে পল্লীগ্রামে 
সমষ্টিতেই দেশের ত্যষ্টি। স্বুতরাং দেশের পল্লীগ্রামে 
ভাষা, সাহিত্য সমাঞ্জ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, লোকব্যবহা' 
উৎসব, আনন্দ, বাণিজ্য সন্বদ্ধে আমাদের খথাসপ্ত 
জ্ঞ/নলা৬ কপ্রিতে হহবে? নতুবা দেশের কাজে আম' 
আপনাদিগকে লাগাইতে পারি না। 

বাংলাদেশের পল্লীগ্রায ও মফঃম্বলে সহিত প্রবাসী 
পাঠকদের অন্তত কতকট। যোগ যাহাতে শ্বাপিত হই 
পারে, সেই উদ্দেশ্তে মধ্যে মধ্যে আমরা এই €দ্স্ণেহ 
হ১খা। বিভাগে মফঃমস্ষল হইতে প্রকাশিত সামি: 
পর্খিকাদি হইতে তথাকার কার্যকলাপ, মতামত 
অভাব অভিযোগ, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, শিক্ষ। স্বাস্থ্য এব 
অন্যান্ত জাতব্যবিষয়ের সংবাদ সংকলন করিয়া দিব । 
মফস্বলের স্লাস্থ্য ৪ 

গ্রীষ্ম পড়িতে না৷ পড়িতেই বাংলাদেশের চতুর্দি, 
হহতে নানা রোগের প্রাদভাবের সংবাদ আসিতেছে 
বহুস্থলেই কলের বসন্ত প্রভৃতি দেখ! দিয়াছে; তাহা 
উপর আবার ম্যালেরিয়া তো আছেই। নিয়োদ্ধ, 


২য় সংখ্য। ] 


সংবাদগুলি পাঠ করিলেই মফঃম্থলের ্বাস্থ্য স্্ছে 
কতকটা আন্দাজ পাওয়। যাহবে ! 

মানভূম জেলার বছ পঞ্সীগ্রামে কলেন। ও পুরুঁলয়। সহরে 
বসন্তের প্রাদুতাব বহুদিন হইতে লাক্ষত হইতেছে গন্ধ বৎ্মর 
এখানে কলেনায় বছ গোকক্দয় হ্হয়ছিল। 'এ বংনর এখনও 
পধান্ত মুতুুসংবান খুব কমই ওন1 বাইতেছে। পুরুণিগ্াদপণ, 
৭ই বৈশাখ ১৩৩৮। 

মালদহ সংরে অন্য ন্লাসাধিক কাল হইতে বণন্ত রোগ দেখ। 
দিয়াছে । এতক হ্হার প্রকোপ কমে নাই। এখনও মধ্যে 
মধো ২।১টা আকুমণের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কর্তৃপক্ষের 
বিশেন সাবধানতা অবলন্ধন করা বিধের। এ সমস্ত সংক্রামক 
ধাধির সময় খাদাদ্রবোর দোকাণগুলির সন্ধে কিঞ্খপ 
সাবধানতা গণ্লদন করা উচিত তাহা অশিক্ষিত দোকানদ|বগণ 
বুঝেনা, কাঙ্জেই তাহারা অনাবৃত খাদ্য ডে।পের উপর বা ডি,ণের 
ধারে বিজ করিতে হতশ্তত করে না। এঞ্সগ্ঠ আমরা ৭ দিন 
হহতে খাদ্াদ্রব্যের দোকানগুলিতে আলমাপী এচলন জন্য 
বলিয়া আসিতেছি (কপ্ত এত তাহাতে কোনই এপ হয় শাই। 
আদে। হইবে কি না জানিনা । কিন্ত হ। থে একটা সাধারণের 
খাস্থা "রক্ষার পঙ্গে বিশেন শন্থকূণ ব্যদস্থ! তাও। যুক্তি দ্বারা 
বুঝাইবার ০১ করা নিষ্পায়েরজন |--গোঁড্দূত, ১৪ই বেশাখ | 

আজকাল দেশের অবস্থা সেরূপ শোচখীয় তাহ। 1১৭1 করিলেও 
শরর শিহরিয়া উঠে ॥ মুর্শিধাবাদ, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, 
ব্মান প্রভাতি শিকটবর্তী গেঁপার পল্লী সনৃহ হইতে প্রতিনিশ্নত 
কঞঙেরার মারাগক প্রকোশের কথা শুনা বাইচতছে, নিরীহ 
পল্লীবামীগণ কঠোর ব্যাধির আগঞ্মণে পিয়া হাহাকার করতঃ 
প্রাণ ত্যাগ করিতেছে । যেসকল খামে এখনও কলেরার 
সংঞ্াখকত। প্রসারিত হয় নাই সেহইসকল আমের লোকও ভগে 
আক্হারা হইঠেছে। প্রঙেতক গানের শদারুণ জলকষ্ট5 ঘে এই- 
ধগ ব্যাধির মুখা কারণ তাহা আমরা ধাঞাবণ উল্লেখ করিয়া 
আনিঠেোছ। ফলে দেখা নায় আমাদের কাতর কঞ্শাদে কাহারও 
আসন টলিবে না, কাছেই কলেরা, বনন্ত ও মলোরয়-জনিত মৃতু 
সংখ।াও কখন কমিবে শা। আভানি না, কত দিনে এই গুরুতর 
বধয়ের কথা কর্তৃপক্ষ ও দেশের কভাক শী নেতৃব্ের [6৪1বষণ 
ঝারবে।--প্রতিকার, (বহরমপুর )১ ৪ঠ1 বৈশাখ, ১৩২১। 

মুর্শিদাবাদেগ ভাগীরর্থী এখন একটা দীথক+ায় শিঙ্জল! দীঘিক।য় 
পরিণত হইয়াছে বা তাহা অপেক্ষা হীনতোরা পঞ্ষিলা হইয়াছে 
বলিলে মতুযুক্তি হয় না। এই জেলার উত্তব-দক্ষণে এই 
পরিত্রসগিলা নদী প্রবাহিতা ছিল, কস্তু এই জেলার উত্তর 
সীমা ১হতে আরত্ত করিয়া শেষ সীমা দক্ষিণ পর্যন্ত পর্ষাবেক্ষণ 
করিলে দেখা যান, থে, এই জেলার প্রবাহিত স্থান মনকলেই হার 
দুর্দশার পরাকাঠ1। শ্বাস্থ্যোন্তির জন্য সধ্াশয় গবণমেণ্ট বিশেবরূপে 
চেষ্ট! করিতেছেন, কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলা যে ম্যালেরিয়।, কলেখা, 
বসন্ত, উদরার্নয় প্রং ভূতি রোগের আবাসস্থান হইয়া ক্রমে মুর্শিদাবাদের 
খ্বাস্থ্য ভীষণ হইতে ভীষণতম করিতেছে তাহার প্রন্তি কি একবার 
কপ।কটাক্ষপাঙ করেন? বত্রমান সময়ে এজেলার সহর মফ:যষলের 
সহত সংস্ম নরনারী কলেরা বসন্ত প্রভৃতির তাড়নায় ভ্রাখি ত্রাহি 
করিতেছে, চিকিৎসা-অভাবে কত নিহ্খ নিরীহ আর প্রাণবায়ু 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে কত দরিদ্র প্রাণ পোগবন্ত্রণার 
অস্থির হইয়া হাহাকার করিতেছে তাহার ইয়ন্তা নাঃ | মুর্শিদাবাদের 


দি কখা 


২৪১ 


»৪বে দিকে দৃট্টিপাত্ত করা বায় সেই দিকেই অন্গাস্থ্যকর স্থান ভিন্ন 


কি্চিন্াাত্রও স্বাস্থ্যকর গান আছে বালয়া জান!"মায় ন|। 
অপেয়জলা নষ্ঠী, অপর দিকে খাল ডোবা কর্পন্ধময় নদ্দমা জঙ্গল 
পরিলক্ষিত হয়। মুর্শিদাবাদের পূর্ব পশ্চিম উভয়” পর্বে ই রেলওয়ে 
বিস্তার হওয়ায় মুর্শিদাবাদের কেবল দূরদেশে গধনাগমণের এবিধ 
হইয়াছে মাত্র, কিন্তু ইহার ফলে স্বাস্থোর কোন উপর্কার হয় শাই। 
পেটে অন্ন, শরীর নঁরোগ, হৃদয়ে বল না থাঞ্লে' রেলওয়ের সামান্য 

উকারে কোন সুফল কলে না। ঘেরুপ মমর উপস্থিত হইয়|ছে 
তাহাতে মুর্শধাঝাদখাপা একমাত্র শীরোগ থাকিয়া সবখে বা দুঃখে 
জীবন ধারণ করিতে পারলেই জীবন সার্থক মনে করেন্ধ। আমর। 
মুশদাব(দবাসী, আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্টের নিকট মুর্শিদাবাদের 
একমাত্র পানীয় জলের সম্বল ভাপীরথীর প্রতি কৃপানৃষ্টিপাত করিতে, 


একদিকে 


* মুর্শপাবাদ্র খাল ডোখ। জঙ্গলাপি পরিক্ষার করিয়। দিবার জন্য চেষ্টা 


করিয়া সাখাতে কাধোদ্ধার হয় তাহার বাবস্থ। করিয়া দিতে প্রার্ণন! 
করিতোছি। মুশিদাবাদহিত৩ষী, ৯ই বৈশাখ, ১৩২১। 

মপো ভাগারথীর তখকপ  হর্দশ। উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে 
আমরা নি৩া% আশাঙ্কত হইয়ছিলাম। কারণ এ সময় পুণাতোএ! 
হাগীরথীর জল অতান্ত দুষিত হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে 


স্থানে স্থুনে শেওলা ও বেডাচি উৎপন্ন হউয়। সমস্ত" জলই 
বিষাক্ত করিয়া হুলে। কারণ ভাগীরখখর আত একেবারে 
বদ্ধ হইয়া বায়। এমন কি, তখন খড় গঙ্গার জল ভাগীরথা দিয়া 


বহিয়। যাইবে কি ভাগীরথীর জলই বড় গঙ্গায় গিয়া পড়িতেছিল। 


এক্ষণে আমরা ওপিয়া থা হইলাম, যে, বড় গঙ্জাৰ জল পুনরায় 
শাগীরথীতে আসিথ। পড়ায় তাহার োত হইয়াছে এবং তাহার 
ফলে পূর্বেবাক্ত শেওল। ও পেঙাচি অনেক পরিমাণে নট হইয়ছে। 
প্রতিকার (বহরমপুর ), ৪1 বৈশাখ, ১৩১১। 

স্পন্টহ দেখা যাঁহতেছে থে দিন-দিনহই বাংলার 
পল্লীগ্রাম ও মফন্্লের স্বাস্থা খারাপ হইয়। আসিতেছে, 
অগ্চ হহার প্রতিকারের চেষ্টা কোন ্িক দিয়াই তেমন 
হইতেছে না। গবর্ণমেণ্টের দিক হইতে এ সব্ষঞ্ধে যেটুকু 
হইতেছে বা হহতেছে না শুধু তাহাপ্ি মুখাপেক্ষা করিয়া 
খপসির। থাকিলে চলিবে না । ইহা? সত। বটে যে সমস্ত 
দেশব্যাপী খা গ্েলাধ্যাপী প্াস্থ্যবিধায়ক কোন বৃহৎ 
কাম্য আমর] সহজে কপিতে পাবি না। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট 
ব। দেশের নেতৃবগ সবই করিবেন ব। করিতে পারেন, 
এরূপ আাশী করা যায় না। আমগা নিজে নিজে কিছুই 
করিতে পারি না, নিজেদের ক্ষমতা সন্বন্ধে এরপ 
অবিশ্বাসের ভাব পোষণ করা বড়ই নৈরাশ্তজনক। 
আমর। নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু করিতে পারি) এবং তাহ! 
করা সর্বতো তাবে কর্তব্য। পলীর প্রত্যেক গৃহস্থ যদি 
খানা ডোবা বুঙ্জাইয়া আগাছা জঙ্গল কাটাইয়। তাহার 
শিক্জের বাড়াটির চতুর্দিক যথাসাধ্পুরিক্ষার রাখেন 


২৪২ | প্রবাসী-_-জ্যৈষ্, ১৩২১ | ১৪শ ভাগ, ১ম খ' 


তাহ। হইলে কশকট] কাজ হয়। তাহার পর কলেরা, 


বস্ত প্রভৃতি মহামারীর সময়ে পীর ত্রলেক্গণ সকপে 
একত্র হইয়া অন্ততঃ সেই স্মষটার জন্য হাটে বাঁঞারে 
যাহাতে পচ? মাছ বা অন্থ কোন খাদ্যদ্রধা না৷ আসিতে 
পারে, সংক্রামক'বরোগার ব্যবহত বস্ত্রাদ কিতা অদ্ধদগ্ধ 
মৃতদেহ পুক্করিণা অথবা বদ্ধ জলাশয়ে ধৌত বা নিক্ষিপ্ত 
ন1 হয়, সেই বিষয়ে তন্বাবধানের বন্দোবস্ত করেন তাহ 
হইলে অনেকের প্রাণ বাচিয়া যায়। এ-সব কাজে 
গবর্ণমেণ্টের সাহাব্য বা প্রচুর অর্থের দরকার হর না। 
গ্রাম্য বাদ খিসখত্র খা দলাদলি ত্যাগ করিয়া সকলে 
একজোট হইলেই এই-সব ব্যাপার আতি 'সুচারুপ্নপেই 
সম্পন্ন হয়। 

পল্লীগ্রামে কোন ব্যাধির একোপ পাগিলেই সটগাচ্র 
দেখা যায় সঞ্ধ্যাকালে বারোয়ার]ঙণায় পলীবাসীগণ 
হবিসংকীত্তন করিবার ও শুনিবার জন্ঠ দলে দলে সমবেত 
হয়। গ্রামেপ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সেই সময়ে যদি সেখানে 
উপস্থিত থাকিয়া নিরক্ষর পল্লীবাসীগণকে স্বাস্থ্যতত্বের 
সাধারণ নিয়মগুলি সনব্ধল গ্রাধ্য কথায় ও মিষ্ট ভাষায় 
বিশদ করিয়া বুঝাহয়া দেন তাহা হইলে যে কত উপকার 
হয় তাহ! বলা যায় না। পল্লীগামে মহামারী উপস্থিত 
হইলে স্বভাবতই গ্রামবাসাগণ অতাপ্ত ভীত ও কিংকর্তবা- 
বিমুঢ হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়। 
সাহসবাকো উত্পাহিত কিয় যাহাতে তাহারা স্বাস)- 
হনিকপ কোন কাজ না করিয়া খসে সেহ বিয়ে 
তাহাদিগকে সতক করিয়া দেওর। শিক্ষিত লোকে? 
উচিত। 

তারপর পানীয় জল সন্ধে কথা। মফন্বলস্থ পাত্রক- 
দিগের মতে পপ্রত্যেক গ্রামের নিদারুণ জলকণ্ঠুই 
সংক্রামক ব্াাধিপ মুখা কারণ” ১ আপ বাস্তবিকই তাহাই । 
কিন্ত এ স্প্ধে নিশ্চেষ্ট হইয়৷ বসিয়া না থাকিয়া এমন 
কিছু উপায় অবলম্বন কর উচিত যাহাতে অন্তত পাশীয় 
জলের কষ্টটা কতকট। নিবারিত হইতে পারে । আমাদের 
যনে হয় ধেসমস্ত গ্রামে নদী কি! পানীয় জলের 
পুর্রিণীএ অতাখ, সেইহ-সকণ স্থলের অধিবাসীগণ বদি 
গামের স্থানে ডন এক একটি কুপ খনন করিয়া সেই 


এ সী ও ২৯ 


জল প্রথমে “পারয্যাঙ্গনেট অফ পটাশ” দ্বার। সংশো 
করিয়া সন, তাহ] হইলে উত্তম পানীয় জলের ব্যবস্থ। হঃ 
কয়েকটি কুপ খনন, নৃতন পুষ্করিণী খননের ন্যায়, ব্যয়সা 
নহে ; অতি অল্প আয়াস ও অর্থব্যয়েই ইহা কর খাই€ 
পারে। গরমে কলেরা কিদ্বা অন্ত কোন মহামারী 
সময় কুপের জল পিদ্ধ কি ফিলটার করিয়া পান কারি 
ঝোগাক্রান্ত হইবার ধিশেষ কোন আশক্ষা থাকে না| 

বাংলাদেশের বহু গ্রামেই অনেক সময় দেখ! বাঁ 
বছ সুন্দর সুন্দর পু্রিণী পঙ্কোদ্ধার্ের অভাবে অবাবই।' 
হইয়া পড়িরা প্রহিয়ীছে। গ্রামবাসীগণ এক একা 
খারোয়ারী পুগভার সমর যে টাকা শুধু কয়েক পাত্র 
আমোদে প্রমোদে বায় করেন সেই টাকাটা থদি গ্রামে 
কোন ভাগ পু্চৰিণীর পঙ্ষোদ্ধারের কাঘো নিয়োগ করে। 
তাহা হইলে বহু লোকের গাণও বাচিয়। বায়' আ. 
দেবতাও সন্তুষ্ট হন। আর পুকপ্িণার পঞ্চোদ্ধার করিবা' 
জন্য যর্দি অর্থ নাও জোটে তবে সমণ্ড গ্রামবাসী দি 
প্রতিজ্ঞা করিরা নিজেরাই শ্বহস্তে সেই কাধ্যে পাগিয় 
যান তাহা হইলে গ্রামের লক দুর হহতে কাঁদি, 
লাগে? আর এইরূপ দৃষ্টান্ত তে! বিল নহে। অল্পাদিন 
পুর্বেব ফরিদপুর জেলার কোন কোন গ্রামের যুবকগৎ 
স্বহস্তে পুক্ষারণীন পঞ্োদ্ধার করিয়া তাগ ও সেবা? 
স্থমহত দৃষ্টান্তে দেশের মুখ উজ্ঘণ করিয়ছিদেন। বাংলার 
জণকণ্টপীড়িত পলীগামের খুধকর্শ যধি ইহাদের 
পদাঙ্কান্ুসরণ করেন তাহা হহলে পাশার অলেপ অভাব 
কতকটা ঘোচে নাক? আমরা কাহাকেও সাধ্যের 
বহিভূ ত কাধ্যে হগ্তক্গেপ করিয়া বিক্ষলপ্রধহ্ন ও হাস্তাম্পৎ 
হইতে খপি না; কিন্তু ক্ষমতা থাকিতেও আপনাকে 
অসমর্থ ও অসহায় ভাবা অন্ুচিত। অতএব কলিকাত। 
ও মফশ্বলের সম্পাদকগণ ঘাঁদ সকণেহ দেশের মধ্যে 
যথাসম্ভব স্বাবণম্বনের ভাব জাগাইয়া তুলিবাপর চেষ্টা 
করেন, তাহ। হহলে বড় ভাল হয়। | 


কষকের কথা £-- 


বাংণদেশের কমকের দুর্দশা (চপগন ১ কিছুতেই 
আর তাহা খুচিল না। দেব তো চিরকাণই তাহার 


২য় সংখ্যা ] 


প্রতিকূল; তাহার উপরে আবার বাকী খাজানা ও 
সুদের" যন্ত্রণায় বঙ্গীয় কৃষককুল উৎখাত হইতে বসিয়াছে। 
দেশের নানাস্থানে “কো-অপারেটিত ক্রেডিট সোস্বাইটি' 
ও কবিবাণাঙ্ক' প্রভৃতি স্থাপন না করিলে শাইলক-রূপী 
মহাজনের হাত হইতে কষকদিগের রক্ষা পাওয়া দুক্ষর | 
অ।বার অনেক স্থলে “ক্রেডিট সোসাইটি” ও কৃষিবাঙ্গ 

তিষিত হওয়া সত্ত্বেও শিক্ষার অভাবে কুষকেরা তাহ! 
হইতে কোন উপকার পাইতেছে না । 

এ বৎসর অপর্যাপ্ত ঝড় ও শিলা বৃষ্টির জন্ঠ নেরাখালী 
জেলার অন্তর্গত বভ গ্রামের শস্যার্দি একেবারে নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে । এ সম্বন্ধে “নোয়াখালী সন্মিলনী” 
পত্রিকায় “প্রঙ্জার প্রার্থন।” শীর্ক যে প্রনদ্ধ প্রকাশিত 
হইয়াছে তাহ। নিয়ে সঙ্কলন করিয়া পদলাম। 


প্রজার প্রার্থনা । “আমরা দরিদ্র কৃষিজীবা প্রজা; কুষিই 
আমাদের একমাত্র সপল। বিগত ১৯১২ সনের অকাল জলাধিক্য 
মাযাদিগের শঙ্গাদি সমস্ত নষ্ট হইয়া] মায়। খণ গ্রহণ করিয়। 
আমরা অন্ন বন্খের স"গহ করতঃ অতি কষ্টে সষ্টে থাকিয়া ভবিষাতের 
ওহযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলান। কিন্ত ছঠাগ্যবশতঃ গত 
বৎসর উপঘ্র্ণপরি ভয়ানক শিলানুষ্টি সমস্ত শীত ও গীয্ম কালীন 
শহ্য সমূলে শিশ্ম,ল করতঃ আমাদিগের সব আশ ভরস। পণ্ড করিয়া 
দেয়। মনিবের খাজ।ন। ও মহাজনের খণ শোধ করাদুরে থাকুক 
নজ নির্জ শনবশ্রাভাবে আমাদিগকে নিরতিশদ কই পাতে হইয়া 
[ল। ইনার উপবষ আবার বর্ষার অপরিমিত জলে আশু ধান্য 
একেবারে বিনঈগ হইয়া বার । এইকপ অবস্থা দেখিয়া কোন মহাজনই 
বাহাঁকে? অ।প টাকা কর্দ দিতে চ।'হিলেন না। কোঅপারেটিভ 
ক্রেঞিট সোসাহটী খোল।র জন্য বিস্তর চেষ্টা প।ইয়াও মহাজন 
অনাবে বিফলমনে।রথ হইতে হইয়(ছিল। ফলে আমাদের ছুর্গতির 
সীমা রহিল না। তারপর হৈমস্তিক ধান্য যাহা কিছু পাওয়া গেল 
রাজা, মহাজন ভাগাভাগি করিয়া প্রায় সমস্তই বিক্রয় করাইয়া 
ঙ।হাদের প্রাপ্োের কিঘ্দংশ উল করিয়া লইলেন। কেহ কেহ 
গতি কে ২1১ মাসর খোরাকী রাখিতে পারিলেন, কেহ কেন 
একেবারেই নিঃসখল হইয়া পড়িলেন। এমতাবস্থায় আবার খাইয়া 
ন| খাম মরিচ, ঠিল, কালিজির, পট প্রভৃতি বপন কর। হইল, শহ্য 
গুহে আনিবর সময় হইল, নিশ্বাস ফেলিবার আশ। জন্মিল; কিন্তু 
ছুরদৃষ্টবশতঃ বর্ধমান মাসের অপধ্াপ্ত ঝড়, ও শিলারুট্টি হেসু 
হায়দরগঞ্জ, গঞজারিরা, পাঙ্গাশিরা, ঝাউডগা, দিঘলী, গ|ইয়ারচর, 
১র আবাবিল£বেপারির ৯র, উদমারা, বালুধুম প্রভৃতি বনু গ্রামের 
সমস্ত শ/ একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়ছে। অনেক গুহপালিত 
পশু সাংধাতিকরূপে আহত হইয়াছে; ফলবান রক্ষ-সকল 
এমন কি পত্রবিহীন হইয়। পড়িয়াছে । অধিকাংশ গৃহ ভূতলশায়ী। 
আমরা একেবারে হতাশ হইয়। পড়িয়াছি। জমিদার, মহাজনদের 
মত্যাচারের কথ! মনে করিয়া আমরা পিতৃমাভহীন বালক- 
বালিকার ন্যায় বিরলে বসিয়া রোদন করিতেছি । পেটে অন্ন নাই, 
পরনে বস্ত নাই, অস্থায়ী সম্পন্তি উতঃপূর্ববেই গিয়াছে । এইবার 


ডি 


এশা? 


' ' দেশের কথ! 


২৪৩, 
"স্থায়ী সম্পত্তি নেওয়ার জন্য রাজা, মহাজন হন্ত প্রসারণ না করিয়। 
পারিতেছে না কাজে কাজেই দরিদ্র প্রজার আছে বলিতে আর 
কিছুই খাকিল না। বিশেষতঃ আমন! নিরক্ষর *ও নিরীহ | চাষ 
ব্যতীত আর কোন উপায় জানি না। এই জ্িলার টাউন হইতে 
এই স্থানট বহুদুরে ও এক প্রান্দে অবস্থিত বলিগ্লা কর্তৃপক্ষের 
যাতায়াতের বিশেষ অস্থবিধা। স্বতরাং নদিওঃ এই স্থানের ছুভাগ্য 
প্রজানুন্দ এই তিন বৎসর ধরিয়। বিভিক্ন প্রকার শো5নীয় অবস্থায় 
জঙ্জরীভূত হউক, তৃথাপি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আদে৷ ইহাদের প্রতি 
আকৃষ্ট হয় নাই ও হইতে পারিতেছে না। অগত্যা তাহার! মৃতামুখে 
পতিত । এখনও ঘদি পিহ-সদূশ সদাশর গভর্ণষেণ্ট এই মুখুণু” সম্ভতান- 
সম্ততির প্রাণ রক্ষার ঘথোপণুক্ত উপার বিধানে নিশ্চেষ্ট থাকেন তাহা 
হঠলে নগণ্য শিরা শ্রয় প্রজাবুন্দেরই ভবলীলা সাঙ্গ হতবে। দৈব- 
পাড়ি অধিকাংশ গ্রামই সদাশয় পরটিশ গভর্মেণ্টের ভিয়রা 
খাসের মন্তর্গত। আমাদের অভাব অভিযোগ রাজপুরুষগণের 
গোচরীভূত করিবার ক্ষমতা না খাকিলেও আমরা ভরসা করি, 
এমাদের এই দেব ছব্দিপাকে ষখোপযুক্ত সাহায্য করতঃ আমাদের 
প্রাণ রক্ষা করিতে আমাদের মহামান্য সদাশয ডষ্কা মাঁজিষ্ট্রেট 
কিছুতেই নিশ্েষ্ট থাকিতে পারিবেন না। অবশ্যই তিনি অনতি- 
বিলম্বে এই স্থানে রিলিফ ফণও্ড বা অন্ততঃ কো-অপারেটিভ চ্কেডিট 
সোসাইটী স্থাপনে এই হংস্থ নিরীহ এরজানুন্দের প্রাণ রক্ষার উপায় 
বিধান করতঃ সর্বব সাধারণের ধন্যবাদাহ হইবেন ।৮-.- 


নোয়াখালী সম্মিলনী, ৭ই বৈশাখ, ১৩২১।, 


আমরা আশ! করি গভর্ণমেণ্ট প্রজার এই প্রার্থনায় 
কর্ণপাত করিবেন । 


কৃষি ব্যাঙ্ক -.দেশের অবস্থা কি হইল আমর প্রতিনিয়ত এখানে 
বাম করিয়াও স্থর করিতে পারিতেছি ন।। মাছ, দুধ, ডিষ, 
ওরকারী মাংস যেদিকে দুর্টি করা মায় বাজার অত্যন্ত এদ্ধি 
পাইয়ছে। চাউলের কথা না বলিলেও চলে, কারণ প্রত্োক 
আধবাসী উহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। বালাম চাঁউলের দর ৬॥* 
টাকা, ধানের বাজার কথন ৩।* কখন ৩%০ আনা। এই ছাগ্গনে 
বথেষ্ট আয় হইলেও সংসার চালান কঠিন, সামান্য আয়ের কর্চারী- 
দিগের অবস্থা যে কত শোটনীয় তাহা বলা অপেক্ষা অনুমান করা 
সহ । কিন্তু আদ আামর। তাহাদের অবস্থ।! আলোচন1] করিতে 
উপস্থিত হই নাই। যহার। দেশের প্রকৃত ধনবুদ্ধিক(রক সেই 
কঠোর পারশ্রমী কৃষককুলের শোচনীয় অবস্থার কথা [বিবৃত 
করিতে আমর] আজ অগ্রসর হইয়াছি ।--আইনব্যবসায়ী হাকিম 
বা ডাক্ত।র সমাজের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় হইলেও ইহার 
সাধারণের অর্থ কেন্দ্রীডুত করা ভিন উৎপাধধন করিতে সক্ষম নহেন | 
ধন বৃদ্ধি করিতে সক্ষম ওধু গ্রাযের এ নিরন্ন চাষা, যাহ।র বিলাস 
নাই ব্যসন নাই বিশ্রাম নাই, শুধু ভূমি কৰণ শহ্য উৎপাদন। আজ 
কৃষকের বড় ছুর্দিন। বৃলদ বীজ ভূমি সমণ্ত দ্রবোর মুল্য পুদ্ধি 
পাইয়াছে। তাহার আগায় অপেন্গ। বায় অত্যন্ত বাড়িয়। গিয়াছে। 
কুসীদজীবীর নিকট পে দাসখত দিয়াছে, পরিত্রাণের উপায় 
দেখতেছে না। সদাাশয় গভণমেণ্ট তাহার জন্য মুক্তির উপায় স্বরূপ 
যে কো-অপারেটিভ ব্যান্ম স্থাপন করিয়াছেন তাহার কোন সংবাদ 
সে রাখে না। শিক্ষিত বদ্ধ, তোম।র শুভ মিলন ভিন্ন গরীবের দ্বারে 
এই ঠসংবাদ কে প্রদান করিবে £ 

নোয়াখালী সম্মিলনী. . 


২৪৪ 


৯ হিং ৩ 


পূর্বেই বলিনাছি যে শিক্ষার অভাবে, আমাদের 
কৃষকের তাহাদের উপকারের নিমিত্ত যে-স্যুদয় বাণস্থা 
হইয়াছে তাহা হইতে কোনই সাহাম্য লাভ করিতে 
পারিতেছে 'না । উপন্ি-উ মন্তব্যটিও আমাদের 
কথার সমর্থন করিতেছে । ইহা যে কত বড় ক্ষোভের 
বিষয় তাহা বলিতে পারি না । আমাদের দেশের যাহারা 
শীযুস্ত ৫ে।খেলের “বাধাতামূলক শিক্ষাবিধির” বিরুদ্ধে 
ঈ্াড়াইয়ছিলেন ভ্রাহারী এ স্বন্ধে কি বলেন এই সময়ে 
তাহ। একবার জানিতে ধড়ই হচ্ছা হইতেছে। শিক্ষার 
প্রচলন ব্যতিরেকে আমাদের রুষক্দের দুরবস্তা কখনই 
সম্পূর্ণ ঘুচিবে না। 


উদ্ধত 


মফম্লের মতাম ত-- 


হিন্দুর সংখ্যা হাস। ১৯০১ খ্ুষ্টাদ্দের আদন স্ুমারিতে জানা 
শিয়াছিল যে সমগ্র বালিয়া জেলায় ভ্ুইজন মাঞ্জ দেশীর খুষ্টান ছিল, 
কিন্ত ১৯১১ খ্রষ্টান্জের আদম ভমারিতে চারি হাজার দেশী খাষ্টান 
পাওয়া গিয়াছে । ১০ বৎসরে একটি মাত্র জেলাম্ চারি হাজার 
হিন্দুর খ্রীষ্টান হওয়া নিশ্চয়ই উপেক্ষ।র বিনয় নহে। এনদ্বাতীত 
সুসলমানও মে না হইয়াছে এমন শহে। ণউরূপে সমস্ত ভারতবর্ষে 
স্ুহু শব্দে খৃষ্টান ও মুসলমানের সংখ! বাড়িয়া বাইতেছে এবং 
সেই পরিমাণ হিন্দুর সংখ্যা কমিতেছে। হিন্দু হয়ত বলিতে 
পারে, যে যাবে সে যাক তাহাতে হিন্দুমমাজের কোন ক্ষতি নাই। 
ক্ষতি আছে কি নাতা২[| ভাবিবার বিষর খটে। হিন্দুর সংখ্যা! পৃদ্ধির 
অন্য কোন উপায় নাই, ন্বর্থাৎ জশ্ম ভিন্ন বাহির হইতে মানিয়া বুগি 
করিবার উপায় নাই। শ্তরাং ঘে পরিমাণ হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া 
যাহবে, সেই পরিমাণে হিন্দুসমাজের খল হাস হইবে এবং সই পরি- 
মাণে অন্য সমাজ বলবান হইবে, ইহাতে হিন্দুসঘাজের ক্ষতি নাই 
কেহ বদি বলেন, তবে তাহার মুলা কতদূর তাহা বিবেচা বিষয় 
তাহাতে সন্দেহ নাই। ফগণ কথা হিন্দুর সাবধান হওয়া উচিত। 
নিরশ্রেণীর হিন্দুই ধণ্মান্তর গ্রহণ করিয়া থকে । তাহাপানে ধশ্মের 
জন্য পাগল হহয়া ধণ্মান্থর গ্রহণ করে তাহ! নহে। সহান্ুহুতির 
অভাবেই অন্য সমাজে মিশিবার জন্যই ধম্মাস্তর গ্রহণ করিয়া খাকে। 
প্রমাণ স্বরূপ চণ্ডালের কথ! ধল। যাইতে পারে-আমরা নাহাদিগকে 
চশাড়াল বাল, তাই।র। শান্্রকখিত ০গ1ল নহে অথ» তাহার নাপিত 
ধোপ! পায় না। শ্রাজ মাঁদ সেই চণ্ডাল মুসলমান হয় ৩বে তৎক্ষণাৎ 
ন|পিত ধোপা পাইবে । যে নাপিত কাল চ[ড়াল বালয়া তাহাকে 
ক্ষৌরী করে নাই, আজ সেই নাশিতই নিরাপতো নেই মুনলম।ণ 
টাড়ালকে আগ্রহ করিয়া ক্ষেরী করিবে। অতএব আমাদের 
সামজিক নিয়ম অনুস।রে দেখ। যাইতেছে, মুসলমান অপেক্ষাও 
চশাড়ালগণ খুণিত। এ অবঙ্থায় চাড়ালগণ এখনও যে হিশুআছে, 
উহা অবশ্যই হিন্দুধম্মের সৌাগোর বিষয়। কিন্তু এ সৌভাগ্য 
কতদিন থাকিবে? এ অবিগ।র আর অধিক দিন ঢচলিলে হিন্দুর 
সংখ্যা দ্তগতিতে কমিয়া নাইবে। সামাজিক বল দ্রুতগতিতে 
হ্বাস হইবে। আরে রে হিন্দূসমাঞ্জ কয় দ্রিন টিকিবে ? সুতরাং 


৮) 


ৃ প্রবাসী জ্যেষ্ঠ, ১ ১৩ 


৬ 


| ১৪শ ভা ১ম: 


মাহাত্তে বল ভার ন1 হর, সংখ্য! যাহাতে কমিয়া নাং ঘা ত। 
চেষ্টা কর! হিন্দূসমাজের কর্তব্য। 
হিন্দুরপ্সিক! ১৪ই বৈশাপ, ১৩২১ জা 


স্বুখর বিষয় মে এই পরুতর বিষয়ে ক্র 
লোকের দৃষ্টি পড়িতেছে। হিন্দু-সমাঁজনেতৃগণ যদি সক 
একত্র হইয়া এ বিষয়ে আলোচন। ও ইতিকর্তব্য নির্া 
ভাঁল হয় ॥। বিষয়টিকে অ 


তা ত্ত 


করেন ভাহা হইলে বড়ই 
অবহেলা কর। উচিত নয়। 


মু্টিভিক্ষা,_মাযাদের দেশে আজকাল ভিক্ষুকের সংখ্যা অন্ত 
ব্বা্থি প্রাপ্ত হইয়াছে । সন্যাসীর ৬ ধারণ করিয়। কো।নর 
গহস্থগণের শিকট ভিক্ষা সংগ্রহ কর৩ঃ সংস।রের সকল হখ উ 
শ্েগ করাই কতকগুলি লস কুকারানিত বাক্তি সপথ বি 
গ্রহণ করিয়াছে। আসার ইহার উপর মুষ্টিভিক্ষারূপে উপ 
আসিয়া জুটিযা দেশের এবং সমাজের কৈ ভয়ঙ্ষর অনিষ্ট সা 
করিয়াছে তাহা অনুধাবৃপ করিলে সহজেই বুঝিতে পারাসা 
সুষ্টিভিক্ষাগতণকারা জাত ও ব্ক্তিগণের দ্বারা সমাজের কিছ্রম 
হিত হয় না। আথ5 অলম ছুর্ুতিপরায়ণ বাক্তি ও জাতিগণ 
প্রশ্রয় দেওয়ায় । যে মুষ্টিতিক্ষ। বর্ধমান সময়ে সমাজের অং 
পতনের অন্যবিধ করণের মধো গণনীক্প হইতে পারে তাহা! 'একঃ 
সর্ববাদীস'ত বলিলে অত্যন্তি হয় না। ভারতের ভদাং 
স্ববতি- বা ছৃদ্ধতিপরায়ণ সঙ্গম ব1 অক্ষম সকলেই অবাধে বিব 
করিয়া বংশ বুদ্ধি করিতে পায়। কাজেই এ শ্রেণীর লোবে 
দ্বার] যে বংশবিস্ত তি ঘটিতেছে ইহা নিশ্চিত । এক।রণ আগর দে 
যেদিন দিন ভিক্ষুক-  সন্যাপী-বেশধারী জনগণের সংখ্যাবাড়ি 
চলিতেছে । সমাজের হিতকা'মী জনগণের এ বিষয়ের প্রতিকারা 
সবিশেষ চেষ্টাখিত হওয়া কর্তন্য বলিয়া আমরা মনে করি। অল 
মঅকন্মণা, ছঞ্ষতিপরায়ণ জনগণের দ্বারা বংশপুদ্ধি ঘটতে থাকি। 
পরিণাষে মেধাবী লেকের সংখ্যা কমিরা গিয়া সমাজদ্নংসের প 
প্রশস্ত ভইবে ইহা নিশ্চিত। সাজকাল মুষ্টিতিস্*] দেওয়ার ফা 
দেখ! যায় যে, অল্পবয়ন্ধ টুপ্য।রঘতি নাঁলক খালিকা, যুবক যুবত 
ভিক্ষুক ও ভিক্ষুণীগণের সংখা। দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। য 
ইহাদের মধ্যে কন্মক্ষন কোনও শ্রীলোক বা পুরুষকে কোনও কা; 
দ্ব।র| অর্থ উপার্জনের পথ দেখাউয়। দেওয়] মায় তবে তাঙ্কার] বু 
যে, অঙ্গঘণ্ট। কাল ১1৪ গ্ুতস্থবাড়ী ঘুরিলেই আমাদের ঝুলি পুর্ণ হই: 
বাইবে, কাজ করিবারতকোন ৭ আবশ্কতা নাই । আমাদের মালদ 
জেলায় কতকগুলি টিশ্ুক জাতি আছে যাহ'দের পাকা বাড়ী, জা 


জম] কর দাদশ ইত্যাদি সঞ্জেও এই উপরি লাভ পরিত্যাগ করিত 
পারে না। এ পষণ্ত ভিশ্কক জাতি সমাজের কণ্টক স্বরূপ নহে কি 


কি হিন্দু কি মুসলমান উভয় সপগ্রদায়ের বন্শাস্ত্রে দান একটি অবশ্ঠ 
করণায় সৎকাধ্য এবং ইহা! দ্বারা দাতার অক্ষয় স্বর্গল-ভ হয়, ব্যব 
থাকায় ধশ্মপ্রাণ হিন্দু মুসলমান গুহস্থগণ বর্তমান কালে পাত্রাপা, 
বিচার না করিয়] ভিক্ষাদান করিয়া] থাকেন। পুর্ববকালে কি মুসত 
মান ফকির কি হিন্দ্র সন্গাসী বিদা। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের চরম সীমা 
উপস্থিত হইয়া সমাজের অশেষবিধ মঙ্গল সাধন করিতেন? কিন্তু বর্তমা্‌ 
খুগে এরূপ ফকির বা সন্ন্যাসী বিরল । এক্ষণে অবস্থা দৃষ্টে আমাদে 
মনে হয় যে যাহাতে অগ্পবয়ন্ধ ও অগ্পবয়ক্কা বালক বালিকাগ' 
হিক্ষুকবৃত্তি অবলম্বন করিতে না পারে. তজ্জন্য কোনও উপা 


২য় সংখ্য। _ 


কর! কর্তব্য, ইহাতে সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গলের আশা নাই। 
তর্বস্থান "মাত্রেই ভিক্ষুকের আধিক্য দেখিলে আশ্চর্ধযাখিত হইতে 
হয়। এসকল লোকের মধ্যে সকলেই যে অক্ষন এমন নহে, বহুতর 
সবল ও ত্ুস্থকায় ব্যক্তি আলস্তের বশব্ত হইয়া” অথবা সঞ্চসারের 
সকল লোক অপেক্ষা নিজকে চতুর মনে করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন 
করতঃ সংসারের সকল সখ ভোগ করিয়া থাকে। 

গৌড়দ্বত, ১৪ই বৈশাখ, ১৩২১। 


সমাজে নিক্বন্মী লেকের সংখ্যাধিক্য হইলেই ভিক্ষুক 
বৃদ্ধি পায় । এই-সমস্ত নিক্ষশ্মাদের ভিক্ষাদান করিয়া 
প্রশ্রয় দেওয়া! কখনই উচিত নয়; 'তাহাঁতে আলগ্তেরই 
প্রশ্যয় দেওয়] হয়। 
পাঞ্র ও যোগ্যাষোগ্য বিচার করা উচিত । তিক্ষার্দান 
হিন্গৃহীর অবশ্তকর্তবা। তাই মনে হয় মুষ্টিতিক্ষা 
জিনিসটা আমাদের দেশ হইতে কখনো লোপ পাইবে 
নাঃ আর লোপ পাওয়াও বাঞ্চনীয় নয়। ইহাতে 
মান্থষের একটি সদ্ধৃত্তির বিকাশ সাধন হয়। 1১00৮ 
1101156 কিনব] (1781105 1109150এ ম্বাসিক অথব। বার্ষিক 
হিসাবে কিছু চাদ। দিয়া দরিদ্রের প্রতি সমস্ত কর্তব্য 
শেষ হইয়া গেল মনে কর! আমাদের নিকট যেন কেমন 
বিসৃশ ঠেকে। 


রাজসাহীর ইতিহাস-_ 


আমাদের দেশে কি আছে,কি ছিল, সেগুলি কি অবস্থায়ই 
বা আছে তাহা আমরা কিছুই জানি না। বিদেশের ভুগেল, 
ইতিহাস, প্রত্ুতত্ব আমরা! বালককাল হইতে কগস্থ করিয়া 
আমিতেছি, [লজ্ঞাসা করিলেই বলিতে পারি, কিন্তু দেশের সংবাদ 
রাথ না। দেশের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারি 
শা! আজকাল সর্বত্রই হিতৈষী মনস্বীগণ শিজ নিজ জেলার 
ইতিহাস লিখিয়া। দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছেন ! ঢাকা, 
ময়মনসিংহ, বিক্রমপুর, নদীয়া, মুরশিদাবাদ, ফরিদপুর, বগুড়া, 
সেরপুর প্রভৃতি স্থানের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে । 

আমি রাজসাহীর একখাশি বিস্তৃত ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা 
করিয়াছি । রাজসাহীবাসী সন্গদয় বাক্তিগণ স্ব স্ব গ্রাযের, 
শিম্লিখিত প্রশ্নক্রমে ভৌগোলিক ও এতিহাসিক বিধরণগুলি 
ধথাসম্তব সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করিরা আমাকে সাহাধ্য 
করেন, ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা । খিনণি যাহা লিখিবেন, 
হিন্দুরপ্রিকা পদ্ত্রকায় তাহার নাম দিয়! তাহ1 প্রকাশ করা হইবে। 

১। গ্রামের নামোৎপত্তির কারণ, জনসংখ্যা, বিভিন্ন জাতির 
বিবরণ, বিদ্যালয়, মক্তব বা টোলের কথা । 

২। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, মঠ, মন্দির, মসজিদ, এ্রাচন 
অট্টালিকা, বৃক্ষ, জাত দেবতা, গৃহসজ্জা, থোদিত লিপি, তাত্রশাসন, 
মুদ্রা ইত্যাদির বিবরণ, প্রাচীন প্রস্তরমূত্তি, ইত্যাদি । 

৩। পোল, ব্রাণ্ত, থাল, বন্দর, হাট, মেলা, নদী, খিল প্রভৃতির 
বৃত্তান্ত । 


১৪ 


দেশের কথা ১ 


ভিক্ষা দিবার সময় সর্বদাই পাত্র" 


২৪৫ 


৪ গ্রামের খ্যাতনামা মুত বাক্তির জীঘনী, সম্ভবপর হইলে 
চিত্র সহ সন্তরাষ্ঘ বংশের কথা, প্রাচীন হস্তলিখিত পুম্তকের পরিচয়, 
তন্ত্র, জ্যোতিষ, পুরাণ, কাব্য ইত্যাদি। ঃ 

৫ ॥ মহিলার বত ও কথা, উপকথ1, ডাকের কথা, প্রবচন, 
গ্রাষ্যএ্সঙ্গ, ছড়া, পাঁচালী, সাধু, ফকির, পীর প্রতৃতিথি তত্ব, স্থানীয় 
ধশ্মসম্প্রদায়ের ও ভিন্ন ভিন্ন জাতির আচার, ব্যবহঃর, উৎসব আদি। 


গ্রামের শৌহদ্দি । 
শ্ীবিনোদবিহারী রায়। 
সহকারী সম্পাদক । 


হিন্দ্রিক1 (রাজসাহী ) ১৪ই বৈশাখ, ১৩২১। 


ভ্ীযুক্ত বিনোদবিহারী রায় মহাশয় অত্যন্ত আবশ্ত- 
কীয় ও মূল্যবান কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আশা করি 
উাহা'র উদ্দেশ সফল হইবে । এইভাবে বাংল। ..দশের 
প্রত্যেক জিলার ইতিহাস বাঙালী কর্তৃক রচিত হইলে 
আর আমাদিগকে বাংলার ইতিহাসের জন্য বিদেশীর 
দুখের দিকে তাকাইতে হইবে না। ৰ 


স্রীহউ্র সম্মিলনী,__ 


আসাম বেঙ্গল টি এও ট্রেডিং কোম্পানীর অরগেনাইজার 
যুক্ত উমাতরণ বিশ্বাস মহোদয় “বর্তমানে বঙ্গীয় মহিলা সমাজের 
শিক্ষা-তাহার শ্রেন্ঠ আদশ ও বিস্তারের প্রকট উপায়”__বিষয়ে 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবন্ধলেখককে একটি খর্পদক পুরস্কার 6দওয়ার জন্য 
সম্মিলনীর নিকট সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। প্রবন্ধ বঙ্গভাবায় 
লিখিতে হইবে এবং ষে-কেহ এই পুরক্কারের জন্য প্রতি- 
যোগিতা করিতে পারেন। প্রবন্ধলেখকগণ তাহাদের প্রবন্ধ 
আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে সম্পাদক, শ্রাহট্র-সণ্মিলনী ১৩৫ নং গটল- 
ডাঙ্গ স্্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। মহামহোপাধ্যায় 
শ্রাযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই, মহোদয় প্রবন্ধ গুলি 
পরীক্ষা করিয়। দিতে ম্বীকৃত হইয়াছেন। পুরক্কার আগামী 
শারদীয় পূজার পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইনে। 


প্লেগের চিকিৎসা, 


স্তালভেশন আন্দি বা মুক্তি ফৌজের জেনেরেল বুখ টকার 
সাধারণের অবগতির জন্য, প্লেগ রোগের নিম্মলখিত চিকিৎসাপ্রণালা 
প্রচার করিয়াছেন। তিনি পিখিয়াছেন ৮" 

বিহারে প্রেগ পুনরায় ভীষণ ও দাংঘাতিক নুক্তিতে দেখা দিয়াছে 
বলিয়া আমি, আইযোডাইন নামক ওধধে প্রেের বিষণাশক কমতার 


কথ পুনরায় প্রকাশ করিতেছি । চিকিৎসাপ্রণালিটি অতি সহজ । 


সংগতি আনাদের দলের একটি সেবাকাপ্িণী ইউরোপীয় রমণীর 
সহিত দেখা হইয়াছিল, তিনি আমাকে বলেন যে, কয়েক দিনের 
মধ্যে তিনি নয়টি রোগীকে এই আইয়োডাইন ব্যবহার করা হয়া- 
ছিলেন, নয়টি রোগাহই আরোগ্যলাভ করিয়াছে । তন্মধ্যে ছুইটি 
রোগীর অবস্থা এতই ভয়ানক হইয়াছিল যে চিকিৎসকগণ ছুই ঘণ্টার 
মধ্যে এ ছুই জনের মৃত্যু হইবে বলিয়া তিল করিয়াছিলেন । 
চিকিৎসা-প্রণালী এইরূপ ৫ 


ঞ্ 


২৪৬ 


প্রথমে রোগীকে একমাত্র ক্াষ্টার অয়েল বা. এরগুতৈলের 
জোলা'প দিতে হয় এবং তৈল খাওয়াইবার অব্যবহিত পরেই একটু 
জলের সহিত ৫ ফোটা হইতে ৭ ফোটা পর্যান্ত টিংচার আইয়ো- 
ডাইন খাওয়াইয়। দিতে হয়। যদি গ্রন্থিষ্যীতি হয় অর্থাৎ কোন 
স্থানে গ্রন্থি ফুলয়া,থাকে তবে সেই গ্রন্থির উপরেও টিংচার আইয়ো- 
ডাইন লাগাইয়া দিতে হয়। পরদিন প্রাঙঃকালে জলের সহিত 
দুই ফোট। মাত্র আইয়োডাইণ দিতে হয়। বদ আর থাকে গৰে 
কুঈনিন দিতে হইবে । রোগীর পথ্য ছদ্ধ | 

ইতঃপূর্ব্বে এই ওষধ ব্যবহার করিয়া একবার ৫৭ জনের মধ্যে 
৫* জন এবং আর একবারে ৩৫ জন রোগীর মধ্য সকলেই আরোগ্য 
লাভ করে । এই-সকল রোগীকে একেবারে এক মাত্রায় ৫৭ 


ফোটা আইয়োডাইন না পিয়া প্রতি ছুই ঘণ্টা অন্তর এক ফৌট!, 


করিয়া আইফ়োডাইন দেওয়া হ্য়। 


জেন্খরেল মহোদয়ের প্রচারিত চিকিৎসাপ্রণালী অতি সহজ 
এবং স্থলভ | আজকাল ম্যালেরিয়ার কল্যাণে, প্রীহা ও যকতের 
উপর টিংঢার আইয়োডাইন দিতে হয়ঃ ইহা বোধ হয় কোন ব্যক্তিরই 
অজ্ঞাত নহে। সুদূর মফণন্বলের বেণের দোঞানেও “টিংচার াইডিন” 
ছুই চারি পয়সায় কিনিতে পাওয়। যায়। 


জ্যোতিঃ ৩*শে চৈত্র ১৩২০ । 
স্কর্্া,_ 


বরিশালের এক ধনবতী পতিতা রমণী তাহার সমস্ত ধন সম্পত্তি 
দরিদ্র-বান্ধব-সমিতির হাতে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন, রম 
অনেক দিন প্োপবস্ত্রণায় ভূগিতেছিলেন। বরিশীলের জননায়ক শ্রীযুত 
অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিরা তাহার বিপদের সময় সহায়তা 
করিয়াছিলেন। রমণীর যা হইলে দরিদ্র-বান্ধব-সমিতির 
সভ্যগণ রমণীর দেহ সৎকার করিয়াছেন। রমণী যে ধন সম্পত্তি 
উইল করিয়! “দরিদ্র-বান্ধৰ” সমিতির হস্তে ন্যন্ত করিয়াছেন তাহার 
পরিমাণ প্রান ২৯,**০. হ।জার টাকা। 

ভ্রিপুরাহিতৈষী ২র] বৈশাখ, ১৩২১। 

মালদহ জেলার টাচলের রাজ! শরচ্চন্দ্র রায় বাহাছুর তত্রত্য 
দাতব্য ওষধালয়ের জন্য মঃ ৭৫*০* পঁচাত্তর হাজার টকা দান 
করিয়াছেন। গভর্ণর রাজগাহী বিভাগের কমিশনর সাহেবের নিকট 
হইতে এই সাধারণ-হিতকর সংব1« প্রাপ্ত হইয়। রাজাকে ধন্যব(দ 
প্রদান করিয়াছেন। 


২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার 'এল।কান্তগতি ধানবরিকার 
জমিদার বাবু দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, ৰসিরহাট সবডিভিসনে একটি 
'উইষধালয় ও ডিসপেনসারির নিমিত্ত মত ২০১**০ হাজার টাকা দান 
করিয়াছেন। গঙর্ণমেণ্ট তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। 
সৎকাধ্য করিলে অবশ্য তাহার পুরস্কার পাওয়া ধায়। 


কাশীপুরনিবসী, ৯ই বৈশাখ) ১৩২১। 
ভশ্ীঅমলচন্দ্র হোম । 


প্রবাসী--জ্যেষ্, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খত 


রবীন্দ্রনাথের প্রতি 


(ইউৰোপ ও আমেরিকার আন্তর্জাতিক মহিলা-সমিতির অভিণন্দন 
অন্তরে তুমি দিলে আনন্দ__ 
নব আনন্দ-ধারা; 
1ণে সুগভীর দিলে প্রশাস্তি 
গ্রনি-সন্তাপ-হারা । 
মায়া-তুলিকায় অঁ(কিয়া দেখালে 
আশাখিরে কত না ছবি, 
বীণ]-ঝঙ্কারে ছন্দের হারে 
কর্ণে তুষিলে কবি! 
আত্মারে তুমি যে দান দিয়েছ 
সে দান সবর সেরা,__ 
সে তার অলোক-উদ্ভধ-স্বতি,__ 
স্বর্আলোকে ঘেরা । 
জ্ীসত্যেন্্রনাথ দত্ত । 


কষ্টিপাথর 
বিক্রমপুর ( বৈশাখ )। 


ঢাকায় শিখধন্ম্েন শেষ চিশ্ত_শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যাঃ 


শিখ-গুরু পানক সাহেবের ধশ্শ এক সময়ে বে ঢাক] নগ 
চতুর্দিকে বিশেষরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, বর্তমান সময়ে বু 
মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ হইতে ইহ] বুঝিতে পারা বায়। 

ইদগার কিছুদূরে পিলখানার নিকট একটী প্রাঠীন শিখ স 
আছে। এখানে উচ্চবেদীতে একথানি কুষ্ধবর্ণ প্রস্তরে 
নাণকের পুণ্য পদ-চিহ্ন উৎকীর্ঁউহা শিখেরা পূজা কর্ট 
থকেন। প্রাঙ্গণমধ্যে অষ্টকোণবিশিষ্ট একটি ইন্দার] দৃষ্ট হ 
ইহা “গুরু শানকের কপ” বলিয়া স্থানীয় লোকমুখে শুনি 
পাওম়া যায়। জনত্ত যে, শিখগুরু নানক এক সময়ে ঢা, 
আগমন করেন এবং তিনি খয়ং এই ইন্দারার জলপান করিয়াছিতে 
মহাপুরুষের প্পর্শহেতু এই কুপোদকের অলৌকিক শক্তি অ 
মনে করিয়! রোগমুক্তির জন্য আজিও বু হিন্বু এখান হং 
জল লইয়া যান। সম্প্রতি এই ইন্দারায় একখানি প্রস্তরফ 
পাওয়া গিয়াছে। উহা গুরুমুখী ভাষায় লিখিত। ইহার মর্ম 
যে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মোহান্ত প্রেমদাস এই ইন্দারা সং' 
করাইয়াছিলেন। 

গুরু নানক ঢাক! আসিয়াছিলেন একথা ইতিহাসে পা 
যায় না। নবম গুরু তেগ বাহাদুর সআাট ওরংজেবের সময় ঢা: 
আগমন করিয়াছিলেন, এবং তিনি এখানে বহু শিষাকে দী 


হয় সংখ্যা ] 


করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহাকেই সাধারণ লোশ্চে গুরু নানক 
বলিয়া মনে করিয়া থাকিবে । ঘোড়দৌড়ের মাঠের শিকট একটী 
শিবষন্দির দেখিতে পাওয়া! যায়। শিখের! এখানে সম্মিলিত হইয়! 
গ্রন্থ সাহেবের? পুজা করিয়া থাকেন 





প্রতিভা ( বৈশাখ )। 
চগ্রকাস্ত তকলঙ্কার মন্তাশয়ের রচিত পুস্তকাবলী-_ 

১। গনেশ-স্তেকম্‌ ২। ঈশ্বর-ন্তোজ্মূ ৩। গুকু-স্তোত্রযূ ৪1 ছর্গাঁ 
স্তোত্রম ৫। শিব-ভ্তোত্রধূ ৬। বিষু-ক্তোআম্‌ ৭1 ব্রঙ্গ-স্তোত্রমূ ৮। গঙ্গা" 
স্ঞোহমু ৯। কালী-স্তোতআমু ১০। সরস্তী-স্তোত্রমূ ১৯। ভাব- 
পুষ্পাগুলিঃ ১২। আনন্দতরাঙ্গণী ১৩। ঘুবরাজ-প্রশস্তি; ১৪। বীর- 
প্রশপ্তিত ১৫ | রস-শতকমু ১৬। প্রবোধ-শতকম্‌ ৯৭। সঠী-পরিণয়ম্‌ 
(মহাকাব্য) ১৮। চন্দ্রবংশমূ (মহাকাব্য) ১৯। কৌমুদী-স্ধাকরয্‌ 
(দৃষ্ঠকাবা) ২০ পলঙ্কার-সুত্রমূ ২১। কাতন্ত্রচ্ছন্দঃশুক্রিয়া (বৈদিক 
ব্যাকরণ) ২২। বেদ-প্রামাণ্যমূ ২৩। তত্াৰলী ৩৪। কুঙ্গযাঞ্জলি- 
ব্যাখ্য।বিভাগঃ ২৫ | বৈশেষিক-ভাধাম ২৬। যীমাংসাসিদ্ধাস্তসং গ্রহঃ 
২৭। ঢচলসংক্রান্তিনিণয়ঃ ১৮। গোভিলগু্সথৃত্র ভাষাম্‌ ১৯। গৃহনা- 
সংগ্রহ-ভানাষ্‌ এাদ্ধকল্প-ভাখাম ৩১। উদ্বাহ-চন্দ্র।লোকঃ 
৩২। উদ্ধদেহিক-চন্দালোকঃ ৩৩। শুদ্বি১গ্বালোক2.৩৪ | আহ্িক- 
চপ্দ।লোকত ৩৭ | বাবহার-চন্(লোক: উ৬। দায়ভাগ-চন্দ্রালোকঃ 
৩৭। কল্মপ্রদীপ-টাকা প্রভ1 ৩৮। অন্নভূতি-প্রকাশ-টাকা। 


৩০ | 


বাঙ্গালা গ্রন্থ। 

১। শিক্ষা ২। সতাবতী (চম্পু) ৩। ফেলোসিফের লেকচর 
(১মবর্ষ) ৪ .এ ২য় বন ৫1 এ ৩য় বর্ষ ৬। এ ধর্থ বধ 
৭! এ ৫ম বর্ধ। 


বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জেলার স্বাস্থা-_শ্ীবিলাসচক্জ 
দাস। 


বিগত ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জিলায় স্বাস্থ্যের অবস্থ। বিষয়ে সরকারী 
রিপোরটগুলিতে সাধারণতঃ দেখ! বায়, পশ্চিম বাঙ্গলা অপেক্ষা 
পূর্বববাজলার স্বাস্থ্য ভাল । এবং চট্টগ্রাম বিভাগ সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর । 
ঢাক! জিলার স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল। ঢাকা জিলার জশ্মের হার 
যুত্যুর হার অপেক্ষা বেশী । মারাম্রক ব্যাঁপিগুলির আক্রমণও সই 
হিসাবে কম | স্তরাং ঢাকা জিলার লোকসংখ্যা ক্রমশ; বাড়িতেছে। 
১৮৮১ খুঃ অঃ ঢাঁক1 জিলায় ২* লক্ষ লোকের বসতি ছিল। 
বৎসরে ১০ লক্ষ বুদ্ধি পাইয়াছে। প্রথম দশ বৎসর পরে ২৩ লক্ষ, 
দ্বিতীয় দশ বৎসর পরে ২৬॥ লক্ষ এবং তৃতীয় দশ বৎসরে জনসংখ্য। 
২৯। লক্ষে পরিণত হইয়াছে । অর্থাৎ প্রত্যেক দশ বৎসর লে।কসংখ্যা 
প্রমাঞ্থয়ে শতকরা ১৯, ১৫ এবং ১৩ জন হিসাবে বুদ্ধি পাইয়াছে এবং 
মোটের উপর ত্রিশ বৎসরে ঢাকা জিলায় শতকরা ৬৪ জন হিসাবে 
বাড়িয়াছে। এই সময়ে ময়মনসিংহে ৬৬ জন, বাখরগঞ্জে ৩২ জন, 
ত্রিপুরায় ৭৫ জন, পাবনায় ৮ জন, বর্দমানে ৯ জন, দিনাজপুরে ৭ জন 
বুদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু নদিয়া, যশোর প্রভৃতি জিলায় লোকসংখ্য! 
শতকর] « হইতে ১০ জন হ্রাস পাইয়ান্ছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
এই পার্্ববস্তী জিলাগুলির মধ্যে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহের পরেই 
টাকার স্থান। কিন্তু বিগত ১০ বৎসরে ইহার জনসংখ্যা কেন পূর্বের্বর 


৬৩৩ 


কষ্টিপাথর 


খা 


২৪৭ 


ন্যায় বুদ্ধি পায় নাই, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করা, উচিত। বাৎসরিক 


বৃষ্টিপাত, খাদাউ্রবোর মুল্যের হ্রাসবৃদ্ধি, শীতের আতিশব্য প্রভৃতির 
সহত জন্মমৃত্যুহারের তারতম্য হইয়া! থাকে। ,যে বৎসর ঢাকা 
জিলায় বর্ষা বেশী হয়, সেই বৎসরে মৃত্ুসংখ্যা কমে । ইহার কারণ 
এই যে বর্ধার জলে সমস্ত ময়লা ধুইয়া যায় এবং অতিরিক্ত আদ্র 
কিম্বা! জলমগ্র ভূমিতে মেলেরিয়ার কাটা] জম্মিতেপারে ন1। ঈষদুষঃ 
আর্রঁ ভূমষিউ রোগকীটা?র জন্ম ও বাপস্থান। ম্ৃতরাং বর্ধাকালই 
বঙ্গদেশে স্বাস্থ্যকর সমম্ব। উহার পরে কান্তিক অগ্রহায়ণ ও 
পৌষমাদে বর্ধার জল সরিয়া গেলে চারিদিকে ম্যালেরিয়া জর 
ও কলেরার প্রাছুর্ভাব হয় । এই সময়টাকে যমাষ্টক বলে। চলিত 
কথায় মের ছুয়ার খোল] থাকে বলা হয়। 

ঢাঁক। জিলায় বসস্তের মারী পিশেন হয় না। কিন্তু এখানে গঙ্গা 
ও কাশির বারাম কলিকাতা ও হাবঙা ভিন্ন অন্যান্য জিলা অপেক্ষা 
বেশী। ইহার কারণ অন্থসন্ধান করা উচিত। আরো একট! 
গুরুতর কথ। এই দে ঢাকা জিলায় আত্মহতার সংখ্যা, ও হার, 
বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের মধো, অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত বেশী। পুরুষের 
দ্বিগুণ স্ীলোক আত্মহত্যা করে। প্রতি বৎসর ঢাকা জিলার ছুই 
শতাধিক লোক আম্মহতা য় মারা বায়। 

ছু্গপোষ্য শিশুর মুত্র হারও অত্যধিক । প্রত্যেক ঢরিটী 
শিশুর মধ্যে একটা ১ বৎসর মধ্যেই মার! যায়। শিশুমুতাুর হার 
বিগত ত্রিশ বৎসর একই ভাবে চলিয়াছে। পেটের অশস্বথ, জ্বর, 
সন্দি কাশি এবং আতুড় ঘরের ণুবন্দোবস্ত প্রভৃতি শিশুমৃত্যুর কারণ। 
ওল্সমধো পেটের অস্থখ কিম্বা ছধহার] রোগই সর্ববপ্রধান। পৈশ্রিক 
ও মাতৃক হুর্ববলতাহেতুও কতক শিশু যার! যায়। 

টাক! জিলায় প্লেগের প্যারাম নাই। ইহার কারণ অন্যসন্ধান 
করিয়া জান! গিয়াছে-_যে-সকল ইন্দ্রের শরীরে প্লেগের মাছ কিছ 
পিশ্ থাকে, এরূপ ইন্দুর খোলার ঘরের চালে বাস করে। এখানে 
খোলার ঘরের সংখ্যা খুব কম, হুতরাং চাক! জিলায় সে ইন্দুর 
দেখিতে পাওয়া যায না। 

ঢাক জলায় বন্।, জলমগ্র, ঝঞ্জাবাত, প্রভৃতি আকম্মিক কারণেও 
অপগুতুুর সংখ অত্যন্ত অগ্প। গছপড়তায় 'হাজারকরা মৃত্যুর হার 
২৫ হইতে ৩* জন; কিন্তু জ্বর, কলেরা, বসন্ত ও আত্মহতা। এইসকল 
কারণে মৃতসংখ্যা সর্ববাপেন্গ] বেশী | তন্বধ্যে যালেরিয়া জ্বরই 
সর্বপ্রধান। গত সনের সরকারী মুতুযুঙালিখায় প্রকাশ ঢাক 
জিলায় হাজারকর] ৯৬ জন অর্থাৎ মোট মৃতুাসংখ্যার অর্দেকের 
বেশীজ্বরবোগে মার! গিয়াছে । আড়াই জন কলেরা রোগে, আশি 
জন বসন্ত রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ম্যালেরিয়া রোগে দেশ 
উচ্ছন্ন মাইতেছে। মাণিকগঞ্জ সবডিবিসন উহার প্রধান আক্রমণস্থল। 
তথায় বিগত ৪ বৎসর যাবৎ অআ্বরের প্রকোপ পুর্বাপেক্ষ! কম । ১৯০৮ 
সনে হাজারকরা ১৬ জন, ১৯০৫ সনে ২৩ জন, এবং ১৯০১ সনে ২২ 
জন লোক জ্বররোগে মারা গিয়াছে । বিগত কয়েক বংসরে কেন 
ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কম ছিল তাহ] অনুসন্ধান করা উচিত। 
ঢাক] জিলায় ম্যালেরিয়। জ্বরে মৃতাাসংখাা সমগ্র প্রদেশ অপেক্ষ। 
সামান্য কম। 

স্ত্রীলোকের মৃত্যুর হার কম। শতকর। ৮ জন পুরুম বেশী মার! 
যায়। অথাৎ যে স্থলে ১০* জন স্নীলোকের মৃত্যু হয় সেস্থলে 
১০৮ জন পুরুষ মরে। বঙ্গদেশের দেশীয় খ্ুষ্টানদিগের মধ্যে মৃতার 
ছার হিন্দু মুদলমানের হার অপেক্ষা কম। কিন্তু ঢাকা জিলায় 
সবই সমান। 


জন্মের হার সম্বন্ধে আলোচন! 775 পাওয়। যায় 


২৪৮" 
ঢাকা জিলায় হাঁজাঝককর। জন্মের হার প্রতি বৎসর ৩৫ হইতে ৪২৭ 
৬ অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসেই জন্মস্থ্যা অত্যধিক। 
*১ দশ্বৎসরের গড়পড়তার হিসাবে এ বিষয়ট। বেশ 
স্পষ্ট বুঝা য'য়। ফেব্রুয়ারীতে তিন জন (২.৯৮ ), মার্চে সোয়া 
তিন € ৩.৩১ 4, এপ্রিলে পৌনে তিন (২.৩১), জুলাইয়ে আড়াই 
(২.৩৯ ), আগষ্টেপোৌনে তিন (২.৭৯ ), সেপ টেন্বরে পৌনে তিন, 
অক্টোবরে সাডে তিন (৩.৪১), নবেম্ধরে সাড়ে তিন (৩.৪১), 
ডিসেম্বরে সাঁড়ে তিন (৩.৫ ), জাহ্বয়ারীতে সোয়া তিন (৩.২৫ ), 
মোট সাড়ে পয়ন্রিশ (৩৫.৬) অর্থাৎ মার্চ, অক্টোবর, নবেশর 
ডিসেম্বর শু জান্ুয়ারীতে জন্মসংখ্য! সর্বাপেক্ষা বেশী । ইহার কারণ 
অনুসন্ধান করিলে মনে হয় মাঘ ফাল্ভন চৈত্র ও বৈশাখ মাসই অন্যান্য 
পশুপক্ষীর ন্যায় মাহষের গধারণের উপযুক্ত সময়। সে সময় 
খাদ্যদ্রব্য অপেক্ষাকৃত স্রলভ থাকে এবং সাধারণ স্বাস্থ্যও ভাল থাকে । 
বঙ্গদেশের সর্ববাগ্রাসী ম্যালেরিয়। ভ্বরের প্রকোপ তখন কম থাকে। 
এই সময় সকলে সর্বাপেক্ষা স্থথে কাটার । বসস্তের আগমনে মলয়- 
হিল্লোল সকলের হৃদয়ে শৃতন বল, নৃতন আশ।, নৃতন ভাব জাগাইয়] 
তোলে। 
যেমন কয়েকটী বিশেষ মাসে জন্মসংখা। বেশী, তেমনি কতকগুলি 
বিশেষ স্থানেও জন্মের হার খুব বেশী। এ বিষয়ে মধ্য প্রদেশ ও যুক্ত 
এদেশ ভারতে সর্ব প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে । বিহারে মুঙ্গের 
জিলায় জন্মের হার অত্যধিক । বঙ্গদেশে ত্রিপুপা, নোয়াখালি, নদীয়া, 
মালদহ ও মুরশিদাবাদ জিলায়্ জন্মের গড়পড়তা সবচেয়ে বেশী-_ 
হাঁজারকরা ৪০ হইতে ৪৪ জন। ঢাকা জিলায় বিগত পাঁচ বৎসরে 
হাজার লোকের সন্তানের সংগ্যা ছেলে ১৮টী ও মেয়ে ১৭টী মোট 
৩৫টী। কন্যা অপেক্ষা পুত্রের জন্ম ও মৃত্াসংখা। ছুইই বেশী। ফলে 
এখানে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোক পাঁচ হাজার অধিক। কলিকাতা 
সহরে জন্মের হার অতাস্ত অল্প, মা হাজারকর। ১৯টী। গ্রামে 
জন্মের হার সহরের প্রায় দ্বিগুণ। উহার কারণ এই নয় যে সহরগুতি 
শিশুজন্মের প্রতিকূল স্থান, কিন্ত সহরের গভতবততী স্ত্রীলোকের 
প্রসবের সময় গ্রামে চলিয়া যাওয়ায় গ্রামের জন্মের হার বুদ্ধি 
পাইয়াছে। মোটের উপর ঢাকা জিলার জন্মের হার মৃত্যুর হার 
অপেক্ষা হাজারকর1 ৫--১০ জন বেশী। নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় 
বিশেষতঃ রায়পুর! থানায় জন্মের গড়পড়তা সবচেয়ে বেশী । আমার 
মনে হয় মুসলমানপ্রধান স্থানগুলিতে জন্মসংখা। বেশা । 
স্বাস্থ্যনীতি পালন করিলে বু বাধির আক্রমণ হইতে নিস্তার 
পাওয়া যায়। ইংলও, ফ্রান্স, এবং হ্ম্মানি দেশীয় বিগত অদ্ধশতাব্দী- 
ব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণ। ও স্বাস্থ্যাবিবরণ আলোচনা দ্বার নিশ্চিত- 
রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে জ্বর বসন্ত কলেরা রোগগুলি নিবারণ- 
বোগ্য। কলিকাতা ও তথৎনিকটব্ত স্থানসমুহের মৃত্যু-তালিকা 
তুলনা করিলে দেখা যায়,যে কলিকাতায় স্বাস্থাসশ্বন্ধীয় উন্নত বাবস্থার 
সঙ্গে সঙ্গে উহার মৃত্যুর হার পার্খ্বস্তী হাবড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি 
জিলার হার অপেক্ষা! হাস পাইতেছে। 
আমাদের জান! দুই একট] দৃষ্টান্ত হার! দেখান যাইতে পারে মে 
স্বাস্থ্যবিধি পালন করিয়া আমরাও যুরোৌপের ম্যায় কলের বসম্ত, 
স্বররোগগুলি কোন কোন স্থানে নিনারণ করিতে পাশ্রিয়ছি। 
বঙদেশের মধ্যে নারায়ণগঞ্জ ও বরিশাল সহরে কলেরা রোগের 
বিশেষ প্রাহ্ভাব ছিল । তথায় বিশুদ্ধ পানীয় জলের বাবস্থা! 
হেতু কলেন্নার প্রকোপ বছ পরিমাণে কমিয়াছে | বিগত ২* বৎসরে 
টাকা ও নারারণগঞ্জের কলেরায় মৃত্যুর হার সরকারি রিপোর্ট 
হইতে উল্লেখ কৃ, রা 


স্পা উ পক্জি তা পাপেশীপিীাশিীশিশীশ্ী নট 7 পাছত 


প্রবাসী--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২১ 
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ঢাকা 
লারণয়ণগঞ্জ 


অর্থাৎ পূর্বের নারায়ণগঞ্জে কলেরায় মৃত্যুর হার ঢাকার চতুগ্ডণ 
কিন্তু।১৯০৮ সনে, নারায়ণগঞ্জে জলের কলে বিশুদ্ধ পানীয় ং 
ব্যবস্থা হওয়ায়, এ বৎসর হইতেই নারায়ণগঞ্জে মৃত্যুর হার 
অপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে । গত বৎসর জলের কল হওয়ায় বরিশ 
পূর্ধ্বের ম্যায় কলেরার প্রকোপ হয় নাই। স্থতরাং বিশুদ্ধ ₹ 
ব্যবস্থা দ্বারা কলেরার আক্রমণ অনেক পরিমাণে নিবারণ কর! 
সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। 

বসম্তব্যারাম নিবারণ করিবার জন্য গোবীজের টীকার ব 
করিত সমন্ধে মতভেদ থাকিলেও গণন1 দ্বার। স্থিরীকৃত হই 
যে, যাহাদের একবারযাত্র টীকা হয় নাই এরূপ রোগীদের £ 
হার শতকর] ৫* জনের উপর | যাহাদের টীক। হইয়াছে, সে? 
রোগাদের মৃত্যুর হার শতকরা ৩০-৩৫ জন। যে-সব 
রোগীদের দুইবার টীকা হইয়াছিল তাহাদের মধো মৃত্যুর 
শতকরা ৫-৭ জন। যাহাদের তিনবার কিন্ধা ততোধিক 
টীক1 হইয়াছিল তাহারা বসন্তে আক্রান্ত হইলে শতকরা ১ জ 
কম মারা ষায়। 

পূর্ব্বেই উল্লেপ করিয়াছি ম্যালেরিয়] জ্বরই সর্বাপেক্ষা মারাত 
উহাতে অদ্দেক হইতে ছুই-তৃতীয়াংশ লোক মার] যায় । ম্যালো 
প্রধান স্থানগুলি নানা উপায়ে স্বাস্থাপ্রদ করা যায়। দুই এ 
সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি । ঢাকা সিভিল ষ্টেসন হওয়ার পুর্বে “র: 
অত্যন্ত য্যালেরিয়াপ্রধান স্থান ছিল। কিন্তু এখন জঙ্গল পরি 
হওয়াতে ও জলনিকাশের ব্যবস্থা দ্বারা রমণ! ৮াক1 সহরের : 
সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর স্থান হইয়াছে। 

কলিকাত। নান! উপায়ে ক্রমশঃ স্বাস্থ্যকর হইতেছে । চতুঃপ 


বৃত্তখ স্থানগুলি অপেক্ষা কলিকাতাতে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ আ্‌ 
কম। 


১৯১২ ১৯৩৫ ১৯৬১ টি 
কলিকাত1-- ৩১৬ ৫ ৭ 
২৪ পরগণা-_ ১৬ ১৮৭০ ১৬ 


বিগত ২০ বৎসরে ২৪ পরগণ। জিলায় ম্যালেরিযায় মৃতুার 
সমশ্বেই আছে কিন্তু কলিকাতায় ক্রমশঃ কমিতেছে। স্থত 
দেখা যাইতেছে আমাদের চেষ্টা ঘার1 য্যালেরিয়াপ্রধান স্থানগুলি 
আমর] প্রভূত পরিষাণে স্বাস্থাকর করিতে পারি । স্বাস্থ্যের উহ 
স্রিতে হইলে গবর্ণমেন্ট ও সাধারণের উভয়ের সাহাধাই দরকা' 
ইংলও ফ্রান্স জান্মেণী সব দেশেই গবর্ণষেণ্ট ও সাধারণের সাহা 
স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে । হাতরাং আমাদেরও গবর্ণমেতে 
সহিত একযোগে কাধ্য করিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশের 
দেখাদেখি আমাদের দেশের নগরে সাধ।রণের টাকাতে অধিকা 
উন্নতি কর! হইয়াছে । কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ লো 
২৯॥ লক্ষের মধ্যে ২৮ লক্ষ লোক, গ্রামে বাস করে । গ্রামণ্ড 
বড়ই অস্বাস্থ্যকর। ধনীগণ সহরে চলিয়! যাওয়াতে এগুলি হত 
হইয়াছে । তুন্দর ত্রন্দর দীঘিগুলি ভরিয়া যাওয়ায় গ্রামে গ্রা 
জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । পূর্ব্বের ন্যায় সন্তায় মজুর পাঁওয়। ষ 
না বলিয়া এ পুকুরগুলির পক্কোদ্ধার কর হয় না। ইহার উ? 
ঢাক! জিলার গ্রামগুলি অতি নীচু, সর্বদা ভিজা স্তাৎস্শা। 
থাকে--হ্ুতরাং কলেরা ও মেলেরিয়ার আবাসম্থান। দেশের লো 
অগ্রসর হইয়া গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের উপায়, জঙ্গল পরিক্ষার 
জল নিকাশের ব্যবস্থা করিলে, জ্বর বসন্ত কলেরার প্রকোপ নিবারি 
হইবে । সকলেই স্স্থদেহে সৃথে দীর্ঘজীবন যাপন করিতে পারিবে 


+স্ঘালিস স্রীট, ত্রাঙ্মমিশন প্রেসে জ্অবিনাশচন্্র সরকার দ্বার! মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
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তা ৬ ॥ ৩য় সংখ্যা 

ক পুরুষের সকল লোককে হরির ও তাহার অধস্তন ৫২ 

বিবিধ প্রস্থ পুরুষের সকল লোকের কাছে মাথা নীঠু করিয়া থাকিতে 


পল্পান্বরীনতা ও নিক্রুষ্টতাা। পরাধীন 
দেশসমূহের লোকেরা অনেক সময় এই ভাবিয়া নিরুৎসাঠ, 
অবসন্ন, নিরুদ্যম ও কর্মবিমুখ হন যে আমরা ত পরাজিত 
জাতি, আমাদের দ্বারা আর কি কাঙ্জ হইতে পারে? 
তাহার পরাধীন দেশের লোক বলিয়া তাহারা যেন 
প্রত্যেকেই বিজ্েতা জাতিদের প্রত্যেক মানুষের চেয়ে 
নিকৃষ্ট, এইরূপ একটা ধারণ| তাহাদের ব্যবহারে বান্ত 
হইয়া পড়ে; কিন্ব। বাহিরে প্রকাশ নাপাইলেও মনের 
কোপে লুকাইয়! থাকে । কিন্তু এরূপ ধারণা কখনও 
যুক্তিসঙ্গত নহে । পরাদীন দেশের মানুষ বলিয়া কাহারও 
রুৎসাহ+ অবসন্ন, নিরুদ্যম ব1 কর্শাবিমখ হওয়াও উচিত 
নহে। কারণ পরাধীনতার ইতিহাস কি? কোনও 
অতীত কালে কোন জাতির কতকগুলি লোক অপর এক 
জাতির কতকগুলি লোককে ছলে বলে কৌশলে হারাইয়া 
দিয়াছে । কিন্তু এই অতীত ঘটন1 দ্বারা অতীত কাল 
হইতে আরম্ভ করিয়। বর্তমান ও তবিষাৎ কাল পর্য্যন্ত 
বিজিত দেশে যত মানুষ জন্মিয়াছে ও জন্মিবে, তাহার; 
বিজেতাদের দেশের ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ কালের 
প্রত্যেক মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট, ইহা কেমন করিয়া 
প্রমাণ হইল? হরির বৃদ্ধ প্রপিতামহ রমের পরদ্ধ 
প্রপিতামহকে কুন্তিতে যদি হারাইয়। থাকে, তাহ। 
হইলে কি তজ্জন্য রামকে ও তাহার অধস্তন ৫২ 


হইবে? শুধু শারীরিক বল ও কৌশলের দৃষ্টান্ত হইতেই 
ষে আমাদের বক্তব্য সহজে পৰা যায়, তাহা নয়; 
মানসিক শক্তিরও দৃগ্ঠান্ত দেওয়া যাইতে পাকে। 
একজন গ্রন্থকার নানা গ্রন্ক লিখিয়া মানসিক শক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন; একজন অধ্যাপক কঠিন কঠিন 
বিষয়ের অধ্যাপনা করিয়া মানসিক শরক্তর পরিচয় 
দিয়াছেন। তাহাদের বাড়ীতে কেহবা পশাধুমার কাজ 
করিয়।, কেহ ব। বাসন মাজিয় দিন গুজরান করে। এই 
কারণে কি গ্র্ককাব ও অধাপকের সমুদ্র বংশধর 
অপেক্ষা পাচক ও চাকরের বংশধরের। চিরকাল নিকষ 
হইয়া! থাকিবে? বাস্তবিক তাহা ত ঘটে না। অনেক 
বুদ্ধিমান সুপপ্ডিত লোকের বংশধর মুখ” ও হানাবস্থাপন 
হইতেছে, এবং অনেক নিরক্ষর অল্পবুদ্ধি লোকের বংশ- 
ধরের] বুদ্ধিমান ও বিদ্বান বলিয়। পরিচিত হইতেছে ও 
মাথ। উ“চু করিতেছে। এক এক জনু মানুষের পক্ষে বঠ। 
সভা, এক একট] জাতির পক্ষেও তাহ। সত্য। কেননা, 
জাতি কতকগুলি মানুষের সমষ্টি তন্ন আর কিছু নয়। 
মান্রষের উন্নতি উদ্যমের উপর নিব করে। উদ্াম না 
থাকিলে স্বাধীন দেশের লোকেরাও হীন হয়, উদ্দাম 
থাকিলে পরাধীন দেশের লোকেরাও মহৎ হয়। 
উদ্যমের শক্তি সকল মানুষেরই প্রকৃতির মধো গিহিত 
আছে। 


২৫০ | 

প্রাচ্ীন্ন স্ন্ুত্ম ও প্রাজীন্ন) জান্তি। 
পরাধীন দেশের মানুষ মাঞ্জেই নিকৃষ্ট, এইরূপ যেমন 
একটা ধারণ! আছেঃ তেমনি, কোন জাতি প্রাচীন 
হইলেই তাহার'শক্তি সামর্থ্য কম হইতে থাকিবে, এই 
প্রকার একটা ধারণাও আছে। কিন্তু বার্দক্যে মানুষের 
শক্তির হ।স যেমন অনিবার্ষা, প্রাচীনতায় জাতিবিশেষের 
শক্তিহীনত কি তেমনি অব্্পগ্তাবী? মানুষ বৃদ্ধ হইলেই 
তাহার মৃত্যু হয়; এ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম নাই। যে 
জাতির সত্যতা! আত প্রাচীন, তাহার নিলোপও কি 
এইরূপ সুনিশ্চিত? তাহা ত বোধ হয় না। পুরাকালে 
আসীরিয়! ও বাবিলোনিয়! সত্য ও শক্তিশালী দেশ ছিল। 
তাহাদের সভ্যতা ও শক্তির প্রমাণ এখন মাটা খু'ড়িয়। 
বাহির করিতে হইতেছে। নানাবিধ মৃর্তিতে ও নানাবিধ 
শিলালিপি ও ইষ্টকলিপিতে তাহ পাওয়া যাঁইতেছে। 
কিন্ত এ দুই দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের কি হইল, 
তাহাদের বংশধর কোন জাতি আছে কি না, থাকিলে 
তাহারা কে, এ-সকল প্রশের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। 
অন্য দিকে দেখ। যাইতেছেঃ মিশর দেশের সভ্যতা অতি 
প্রাচীন। মিশরের প্রাচীন ধর্থ বা ভাষা এখন সে দেশে 
গ্রচলিত নাই। কিন্ত প্রাচীন মিশরীয়দিগের বংশধরের। 
এখনও সে দেশে বাস করিতেছে । এবং নব্য মিশরীয়- 
দিগের মধ্যে ব্বদেশ-ও-খখজাতিপ্রেম জাগিয়। উঠিয়াছে। 
চীনদিগের দৃষ্টান্ত হইতে প্রাচীনতা যে জাতিবিশেষের 
শক্তিহীনভার নামান্তর নহে, তাহা আরও ভাল করিয়। 
বুঝ যায়। চীনের সভ্যতা অতি প্রাচীন। প্রাচীন চীন 
ও বর্তমান চীনের! মোটের উপর একই জাতি। আধুনিক 
টীনজাতি সকল বিষয়ে নিজ শক্তির পরিচয় দিতেছে। 
পুরাকালে গ্রীস ও ইটালী শক্তিশালী ছিল। এখন 
আবার নূতন করিয়া তাহাদের শক্তির পরিচয় পাওয়। 
যাইতেছে । কিন্তু অনেকে, যথেষ্ট কারণ ব্)তিরেকেই 
মনে করেন যে,ইউরোপে যে নিয়ম থাটে, পৃথিবীর অন্তর 
বিশেষতঃ এশিয়ায় তাহ। থাটে না। এইজন্য আমর! 
ইউরোপের বাহিরের দৃষ্টাস্ত দিয়াছি। 

বস্ততঃ প্রত্যেক জাতিকেই কালক্রমে জরাজীর্ণ ও 
খিলীন হইডুক* ইতিহাস এ কথা বলিতেছেন না। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খৎ 


_ শৃথিবী বিলুপ্ত হইতে পারে, মানবজাতি বিলুপ্ত হই 


পারে; কিন্তু সে কথা শ্বতন্ত্র। 
কোন কোন প্রাচীন জাতির কোন জীবিত 1 


পাওয়। যাইতেছে না, আবার কোন কোন প্রা! 
জাতি এখনও বাচিয়া আছে ও ক্ষমতার পরিচয় দিতেছে 


এরূপ কেন হয়? এক কথায় এই কঠিন প্রশ্নের উ' 
দেওয়া যায় না। 
কিন্তু প্রাচীন কালে যাহাই ঘটিয়া থাকুক, বর্তম 


সময়ে দেখ! যাইতেছে যে জাতীয় বিলোপ নিবার 
উপায় আছে। দেশ যদ্দি অস্বাস্থ্যকর হয়, বৈজ্ঞানি 
উপায়ে তাহার স্বাস্থ্যের উন্নতি করা যায়। ইটালী 
ম্যালেরিয়। খুব কমিয়! গিয়াছে । উত্তর আমেরিকা 
দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যবর্তী পানামা যোজক খু 
জাহাজ যাওয়া আসার জন্য একটি প্রকাও খাল কা 
হইয়াছে । এ যোজক ও তাহার নিকটস্থ স্থান-সব 
এরূপ অস্বাস্থ্যকর ছিল যে প্রথম প্রথম খাল কাটিবার ও 
মজুর লইয়া গেলে কয়েক মাসের মধ্যেই হাজারে কয়ে 
শত জ্বরে মার। পড়িত। এখন কিন্তু এ-সব জায়গা 
্বাস্থাকর হইয়াছে । ইউরোপে পুর্ব্বে খুব প্লেগ হই' 
এখন আর হয় না। এইরূপ আরও অনেক দুষ্ট 
দেওয়া যাইতে পারে। মামাদের দেশের স্বাস্থ্যের । 
উন্নতি হইতেছে না, তাহার কারণ যথেষ্ট উদ্যো 
নাই, অর্থব্যয় নাই। যদি দেখা যায় যে অন্নাভা 
ও সামাজিক কু প্রথায় মানুষ ক্ষীণর্শীবী হইতেছে, তা! 
হইপে তাহারও প্রতিকার মানুষের ক্ষমতার বহিভূ 
নহে। বদি দেখ। যায়, জ্ঞানের অভাবে মানুষ শ্বাস 
রক্ষা করিতে পারিতেছে না, কৃষি, ।শল্প, বা বাণিঞজ 
দ্বারা অরসংস্থান করিতে পারিতেছে না, ধর্শপথ চিনি: 
লইয়া নিজের ও দেশবাসীর এহিক পারঞিক মঙ্গ 
সাধন করিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে সর্বসাধারণে 
মধ্যে শিক্ষ। বিস্তারের আয়োঞ্জন করাও মানুষের পদে 
অসাধ্য নহে। অন্য দেশে যে-সব উপায় অবলঘ্ঘি 
হইয়াছে, আমাদের দেশেও তাহা হইতে পারে । 
প্রাচীন মানুষ জরাজীর্ণ হইয়। মৃত্যুমুখে পতিত হয় 


কিন্তু জ্ঞান ও উদ্দ্)াগ থাকিলে প্রাচীন জাতি নব যৌব' 
লাভ করে। 


৩য় সংখ্যা 1 

লংহস্ণান্মুত্রনক্ম | শ্ঠঠমের পিতামহ জমীদার 
ছিলেন বলিয়! গরীব শ্ঠামের অন্নকষ্ট ঘুচিতেছে না। যর 
প্রপিতামহ বিদ্বান ছিলেন বলিয়া সে ন৷ পড়িয়া পণ্ডিত 
হইতে পারিতেছে না। তাহাদিগকে উদ্ভোগ দ্বারা ধন ও 
বিদ্যা লাভ করিতে হইতেছে । রাজপুতেরা এক সময়ে বীর 
জাতি ছিল বলিয়। কেহ এখন তাহাদের ভয়ে কম্পম।ন হয় 
না। সুইডেনের দ্বাদশ চাল স্‌ একদ। শৌর্ষ্যে রুশিয়াকে 
পরাঞ্জিত করিয়াছিলেন বলিয়া, এখন সুইডেনের রশ- 
ভীতি থুচিতেছে না; এখন স্ুুইডেন্কে কশিয়ার গ্রাস 
হইতে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধের জন্ত যাহ! কিছু প্রয়োজন 
তাহার আয়োজন করিতে হইতেছে। পূর্বপুরুষের ভাল 
যাহ। ছিল, তাহা! আপনা হইতেই যেমন পাওয়। যায় না, 
মন্দ যাহ! তাহাও তেমনি আমাদিগকে ছুর্দশায় ফেলিয়া 
রাখিতে পারে না। যে জাতি বীর বা জ্ঞানী ছিল, 
তাহ৷ চিৰকাল বিন। চেষ্টায় বীর জ্ঞানী থাকে না; 
বে জাতি তীরু বা! মূর্খ ছিল; তাহা চেষ্টা সম্ত্বেও চিরকাল 
ভীরু বা মুখ থাকে নী। উদ্যোগই অজ্যাদয়ের পথ; 
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষ। বদস্তি । 

জ্াতীস্ত্র চল্বিভ্রেল্র সলিলত্ুন্। এমন 
কোন সদগ্‌ণের নাম করা বোধ হয় কঠিন হইবে, যাহার 
সপ্বন্ধে ইহ! নিঃসন্দেহে বল। যাইতে পারে যে উহা! কেবল 
কয়েকটি জাতির চরিত্রে আছে অন্যান্ঠ জাতিদের নাই। 
কোন দোষের সম্বন্ধেও ইহা বলা যায় না, যে, উহা 
কতকগুলি জাতির আছে, অবশিষ্ট জাতি সকলের নাই। 
বাস্তবিক সমুদয় দোষগুণের বীঙ্জগ পৃথিবীর সর্বত্র 
সকল জাতির ৮রিত্রেই আছে। অথচ এইরূপ একটা 
ধারণা সকল দেশেই দেখা যায়, যে, জাতি-বিশেষের 
চরিত্র অপরিবর্তনীয়। তাহাদের যে-সব দোষ আছে, 
তাহা বরাবর ছিল ও চিরকাল থাকিবে, এবং যে" 
সকল গুণ আছে, তাহাঁও প্রাচীনকাল হইতে আছে 
ও চিরকাল থাকিবে। জাতীয় চরিত্রের ইতিহাস 
পর্যালোচনা করিলে কিন্তু দেখা যাইবে যে এই ধারণ! 
ভুল। | 

জার্মেনীর বিখ্যাত দার্শনিক অয়কেন (150015017) 
দেখাইয়াছেন যে একশত বৎসরে জার্মেন জাতির চরিত্র 


বিবিধ প্রসঙঈ্__জাতীয় চরিত্রের পরিবর্তন 


চে 


২৫৯ 


"গভীরভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে । গত শতাব্দীর প্রারস্তে 


প্রসিন্ধ লেখি মাদাম ছা স্তাএন (19191)৩ 00 ১০৪০]) 
জার্মেনদিগের বুদ্ধি এবং দার্শনিক বিচারদক্ষতার প্রশংস। 
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের কতকৃণগ্ডলি গুরুতর 
প্রকৃতিগত অভাবেরও উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি 
পিখিয়াছেন যে কাজ করিবার মত উদ্যম ও শক্তি 
তাহাদের নাই। কিছু একট। লিখিতে বল," দেখিবে 
তাহ।দের' প্রতিতা সর্বতোমুধী; তাহাদের সাহিত্যিক 
শক্তি সব দ্বিকে সব বিষয়ে খেলে । কিন্তু কাজের 
বেলায় তাহাদের এ প্রকার সর্বতোমুখী শক্তি নাই। 
কেজেো জীবনে তাহারা €নপুণাহীন, ক্ষুদ্রমনী। মন্থর- 
কম্মী, অনড়; প্রত্যেক বিষয়ে তাহার ফেবল বাধাই 
দেখে, এবং তাহাদের মধ্যে যেমন ঘন ঘন “ইহ! অসাধ্য, 
ইহা অসম্ভব” এইরূপ কথা! শুনা যায়, এমন আর 
কোথাও নয়। যাহা [কিছু বিদেশী, জার্সেনজাতির তাহ। 
আপনার প্রকুতিসাৎ করিয়া লইবার ক্ষমত থাকায় এবং 
বন্তবিচ্ছিন্ন ভাবসকলের (:৮1১50500 11075) সহিত 
অনিরাম যোগ থাকায়, তাহাদের এই এক অমগগলের 
সম্ভাবনা আছে, যে, তাহারা এই (উনবিংশ ) শতাব্দীর 
প্রাণশক্তি (51111) দ্বার! হয়ত অনুপ্রাণিত হইবে 
না এবং বর্তমান ও বাস্তব যাহা তাহা তাহার। উপলব্ধি 
করিতে পারিবে না। 

লেখিকার এই কথাগুলি লক্ষ্য করিয়া অয়কেন তাহার 
একটি প্রবন্ধে বলিতেছেন, “তখনকার জান্েনদের সহিত 
বর্তমান কালের জাম্েনদের তুলনা করিলে কি মহ] 
পরিবর্তন দেখ! যায়! কারণ এখন জার্মেনদিগকে? তাহা- 
দের সৈনম্যদলের সুশৃখখল ব্যবস্থা ও শিক্ষ।। তাহাদের 
সব কাজে শক্তি ও দক্ষতা, এবং কৃষি শিল্প বাণিজ্যে অধি- 
শ্রাস্ত উন্নতি,_-এই-সকলেত্র জন্যই বিশেমতাবে বড় জাতি 
বলিয়া মনে হইতেছে। এখন মনে হয় যে জান্নেনর! 
বর্তমানের বাস্তব জীবনে যেন ডুবিয়া রহিয়াছে। স্ুকু- 
মার সাহিত্যের অনুশীলন এখন নিয্স্থান আকার করিয়া 
অ।ছেঃ এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এখন 
দার্শনিক প্রশ্নের মীমাংসা করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক |” 
আচার্য্য অয়কেনের সিদ্ধান্ত এই যে জামে পদেন আধুনিক 


২৫২ ৪ 
কর্মবছণ জীবন*অতীতের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে সন্বন্ধ। 
“বছ শতাব্দী ধরিয়া আমাদের জাতি জীবনের যে বিভাগে 
উৎ্কর্ষলাভে, অবহেলা করিয়াছে, তাহাতে এত শী 
এত তাল কল্‌ তাহারা কখনই লাত করিতে পারিত 
না, যর্দি তাহার্দের বনুযুগসঞ্চিত আধ্যাত্মিক শক্তি- 
সম্ভার এবং বুদ্ধির পুঞ্জি না থাকিত।” 

শুনিতে পাই ভারতবর্ষের লোকের এমন সব দোষ 
আছে, যাহাতে তাহাং। আর বড় হতে পারিবে না। 
বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা বড় কন্মবিমুখ, ভাবোচ্ছাসপ্রবণ, 
ছদ্রকপ্রিয়, বাক্যবাগীশ, এবং নিরুদ্যম। সত্যসত্যই 
আমাদের এই-সব দোষ থাকিলেও নিরাশ হইবার কোন 
কারণ নাই। কোন জাতি যেদিকে যাইতে চায়, 
নিশ্চই সেই দিকে যাইতে পারে। পথ খু'সিলেই 
দেখিতে পাওয়। যায়, শক্তি চাহিলেই পাওয়। যায়। কিন্তু 
এই চাওয়া আন্তরিক হওয়া চাই। ইহা আন্তরিক কি 
না, তাহ! পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে, আমর 
যতক্ষণ জাগিয়। থাকিঃ ততক্ষণ [কিসের পশ্চাতে ধাঁব- 
মান হই, রাত্রে স্বপ্ন দেখিলে কিসের স্বপ্প দেখি। 

স্সাললহ্বন্ন ও সল্লকাল্রী জাহালা/। 
দেশের অতাব নানাবিধ, ছুঃখদুর্গতির অবধি নাই, 
কতদিকে যে উন্নতি হইতে পারে, তাহার সংখা। 
নই । আমাদের বিরুদ্ধে একটা প্রধান নিন্দার কথা 
এই শুনা খায় যে আমর! সকল বিষয়েই গবর্ণমেন্টের 
মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি। এই নিন্দা কি পরিমাণে সত, 
তাহ] নির্ণয় করিবার আবশ্তক নাই। পরমুখাপেক্ষী 
হওয়া ভাল নয়, স্বাবলম্বী হওয়। ভাল) ইহ সকলেই 
জানেন। কিন্তু আমাদের ধিপদ এই বে-_অন্য 
সভ্যদেশের লোকে গবর্ণমেণ্টের টাকার উপরও 
নিজের টাকার মত দাবা করিতে পারে; আমর! চাহিলে 
ভিখারীর যে দশ আমাদের তাই থটে । ইউরোপের 
সত্য দেশসকলে স্বাস্থ্য শিক্ষ। প্রভৃতির উন্নতি হইয়াছে 
দুই প্রকারে £--(১) গবর্ণমেণ্টের টাকায়, ২) এক এক- 
জন ধনী লোক যাহা দিয়াছে, বা অনেকে চাদ করিয়া 
যাহ। সংগ্রহ করিয়াছে সেই অর্থে । সবদেশেরই গবর্ণমেন্টের 
টাক] বাস্তবিক দেশের লোকেরই টাকা) তাহারাই 
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'খাজন দিয় গবর্ণমেণ্টের কোব পুরণ করে। 
আমাদের দেশে ও এসব দেশে প্রভেদ এই যে, তাহারা 
যাহ] ট্যাক্স দেয়, তাহা কিকি কাজে কি পরিমাণে 
খরচ হইবে তাহা নিজেরাই পরোক্ষভাবে স্থির করিয়। 
দিতে পারে; আর আমর] শুধু দিবার মালিক, খরচ কি 
ভাবে হইবে তাহা নিদ্ধীরণ করা আমাদের ক্ষমতার সম্পূর্ণ 
বহিভূত। তাহাতে ফগ এই দ্াড়াইয়াছে যে এসব 
দেশে স্বাঙ্থ্যের জন্তঃ শিক্ষার জন্য, দরিদ্রের হর্গতি 
নিবারণের জন্য যথেষ্ট টাক। খরচ হয়; আমাদের দেশে. 
সৈনিক খিভাগের ব্যয়, উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদিগের 
বেতন, বিলাতে অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজদের পেম্সন, 
ইও্িয়]-আফিসের ব্যয়, ইত্যাদি বাদে যাহা উদ্ধত থাকে, 
তাহ] হইতে শিক্ষ। ও স্বাঙ্থোর জগ্ কিছু কিছু বায় হয়। 
অতএব যর্দি আমাদিগকে কেবল সম্বাবলম্বন দ্বার! 
পাশ্চাতাদেশের লোকদের মত সুশিক্ষিত, সুস্থ, ও ধন- 
শালী হইতে হয়, তাহা হইলে তাহার। গবর্ণমেণ্টের 
টাকা এবং সর্বসাধারণ কর্তক দেশহিতার্থ স্বেচ্ছাপ্রদত্ত 
দান ও স্বেচ্ছাকৃত সেবা এই উভয়ের সাহায্যে যে উন্নতি 
করিয়াছে, আমাদিগকে কেবল স্ষেচ্ছাপ্রদত্ত দান ও 
স্বেচ্ছারৃত সেবা! দ্বারাই তাহ! করিতে হইবে। ইহ! 
কর সম্ভব কি অসম্ভব তাহার বিচার নিস্রয়োজন। 
কারণ, তগবান্‌ সম্ভব অসম্ভব বলিয়া ছুই জাতীয় 
কাজের শষ্টি করিয়। তাহাদের মাঝখানে একট। অলঙ্ঘা 
প্রাচীর গীধিয়া দেন নাই । যেযষত প্রেমিক ও শক্তি- 
শালী সে সেই পরিমাণে অসম্ভবের রাজ্যে অভিযান 
করিয়া সম্তবের পতাকা উড্ডীন করে । আমাদের গবণ- 
মেপ্ট দ্েশহিতের জন্য কিছুই খরচ করিতেছেন না 
বা করেন নাই, তাহা নহে । যাহা খরচ করেন, তাহ 
প্রয়োজনের তুপনায় অতি সামান্য । এই জন্য যে-সব 
দেশে গবর্ণমেন্ট দেশহিতার্থ বথেষ্ টাক। ব্যয় করেন, 
সেই-সব দেশের লোকদের সমান উন্নতি করিতে হইলে, 
তাহার দেশহিতকল্ে নিজ নিজ আয়ের ও সঞ্চিত ধনের 
যেরূপ অংশ দান করে, আমাদিগকে তদপেক্ষা অনেক 
বেশী অংশ দান করিতে হইবে; তাহাবা। যে পরিমাণে 
নিজেদের সময় ও শক্তি সমাজসেবায় নিয়োগ করে। 


৩য় সংখ্য। ] 


আমাদিগকে তদপেক্ষ। অধিক সময় ও শক্তি সেবারতে 
উতসর্গ করিতে হইবে। ইহাই আমাদের প্রধান সাধন 
হইবে। | 

কিন্ত গবর্ণমেণ্টকে নিষ্কৃতি দিলেও চাঁলিবে না। সদ্বায় 
করিবার জন্ঠ গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ যত বাড়িবে, ততই 
অল্প অল্প করিয়। সদ্ধ্যয় বাড়িবে। চাপধদি কমেব না 
থাকে, তাহ। হইলে বাজে খরচেই অধিকাংশ বা সমস্ত 
টাক ব্যয়িত হইবে। অতএব সরকারী টাক! প্রকৃত 


প্রস্তাবে দেশহিতার্থ বায় করিতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য।, 


গবর্ণমেন্টের টাক! আমাদেরই টাক।, উহা! আমরা 
ভিখারীর মত চাহিতেছি না, উহাতে আমাদের ন্যায়সঙ্গত 
দাবী আছে, এই-সকল মত দেশমধ্যে প্রচারিত 
হউক । এই-সকল মত দেশবাসীর 'অস্থিমজ্জাগত বিশ্বাস 
পরিণত হউক । সর্বসাধারণের স্ঠায়সঙগত মান্তরিক দাবী 
অগ্রান্থ করিবার শক্তি কোন গুবর্ণমেন্টের ' নাই। সে 
চেষ্টা করিতে গেলে গবর্ণমেপ্টকেই পরাঙ্জিত হইতে হয়, 
ইতিহাস ইহাই বলিতেছে। 

অন্ঠান্ঠ সভ্যদেশসমূহ অপেক্ষা আমাদের দেশে কেন 
যে ত্যাগের ও সেবার অধিক প্রয়োজন, তাহা দেখা- 
ইয়াছি। ভগবান মামাদের পক্ষে ত্যাগ ও সেব। 
সহজতর কবিয়াও দিয়াছেন। শীত প্রধান দেশে মাগ্ু- 
ষের জীবনধারণ এক মহ! সংগ্রাম; প্রচুর পুষ্টিকর 
উত্তাপজনক খাদ, যথেষ্ট শীতবস্ত্র ভাল ঘর, এ সব 
না হইলে বীাচ। দায়। আমাদের দেশে জীবনধারণ 
অপেক্ষাকৃত সহজসাধা । সুতরাং কেবল বাচিয়। থাকার 
জন্য বেশী সময় ও শক্তি প্রয়োগ করিতে হয় ন। বলিয়। 
আমাদের পক্ষে বিষয়সুখ ত্যাগ করিয়া সেবাব্রত ধারণ 
সহজতর হওয়1 উচিত। সন্্যাসী বৈরাগী মামাদের দেশে 
[বস্তর আছে। কিন্তু তাহারা সকলেই তাল লোক নহে, 
সেবাব্রতধারী নহে । জাতীয় আকাজ্ষার উদ্রেক হই- 
লেই সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য সেবায় পরিণত হইবে | 

সুসলম্মান্েেক্র প্রর্ভি অন্যুগ্রহ । বাংলা 
গবর্ণমেন্ট এই হুকুম জারি করিয়াছেন, যে, সরকারী যত 
কেরানীগিরি চাকরী খালি হইবে, পুর্বববঙ্গে তাহার এক 
তৃতীয়াংশ মুসলমানের। পাইবে এবং বঙ্গের অন্তান্ত স্থানে 


বিবিধ' প্রপঙ্__মুসলমানের প্রতি। অনুগ্রহ 
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সমগ্র লোকসংখ্যার যত অংশ মুসলমান, মোট চাকরীরও 
তত অংশ টুঁসলমানের। পাইবে। 

এই হুকুম ন্াায়সঙ্গত নহে, গবর্মেগের কাজও 
ইহাতে তালপূপ হইবে না, এবং হা মহাপ্াণী ভিক্কো- 
রিয়ার ১৮৫৮ সালের ঘোষণাপত্রের বিরোধী) কেনন। 
তাহাতে জাতিবর্ণনির্বিশেষে কেবল যোগ্যত। অনুসারে 
রাঞজ্জকাধ্যে নিয়োগের অঙ্গীকার আছে। ০ 

এক-শ টি কেরানীগিপি চাকরী খালি হইলে বদি 
তাহার জন্ প্রার্থীদের মধো ৮* জন যোগা হিন্দু খৃষ্টান বৌদ্ধ 
থাকে, এবং ২ জন যোগ্য মুসলমান থাকে, তাহা হইলে 
প্রথমোক্ত যোগ্য ৮০ জনের ১৩ জনকে বঞ্চিত করিয়। 
১৩ জন অযোগ্য মুসশমানকে কেন কাঙ্জ দওয়া হইবে? 
আবার যর্দি ৬ জন যোগ্য অ.মুদলমান থাকে), এবং 
৪০ জন যোগা মুসলমান থাকে, তাহ হইলে কি এ 
৪৩ জনের মধ্যে কেবল ৩৩ জনকে চাকরী দেওয়। 
হইবে, না ৪* জনকেই দেওয়া হইবে? ধদ্দি ৩৩ জনকে 
দেওয়া হয়, তাহা হইলে বাকী যোগ্য মুসলমান ৭জন 
কিদোষ করিল? যদ্দ ৮* জনকেই দেওয়। হয়, তাহ! 
হইলে মুসলমানের বেলায় যোগাতা থাকিলে শতকরা 
৩টিরও বেশী চাকরী তাহারা পাইবে, আর অমুসল- 
মানের বেলায় যোগ্যতা থাকিলে শতকরা ৬৭টির 
বেশী চাকবী তাহারা পাইধে না, ইহা কিরূপ ন্যায়- 
বিচার? এইরূপ নিয়ম বড় অসঙ্গত! যোগাতা অনু- 
সারে যে সম্প্রদায়ের লোক যত বেশী চাকরীপাকৃনা, 
এমন কি যদি সবগুলাই পায়, তাহাতেও কাহারও কিছু 
বলিবার থাকে না। যোগ্য লোক থাকিতে অযোগ্য 
লোক নিনক্ত করিলে সরকারী কাজও খুব ভাল করিয়া 
হহবে না। আর এক কুফল এহ, হইবে, যে, যাহারা 
যোগ্যতা দ্বারা চাকরী না৷ পাইয়। অনুগ্রহম্বরূপ পাইবে, 
তাহাপা একটুও স্বাধীনচেত। হইবে না। ইহাও বাজকার্যেণ 
পক্ষে ভাল নয়। দেশের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে এই 
হুকুম নুতন করিয়া অসন্তোষের স্থষ্ট করিল। হিন্দূমুসল- 
মানের মধ্যে ঈর্ষ বৃদ্ধিরও ইহা একটি কারণ হইবে। 
স্বদেশপ্রেমিকের মনে এরূপ কারণে ঈর্ধাজন্মা উচিত নহে। 
কিন্তু স্থিরবুন্ধি, দুরদ্রশশা লোকেন সংখা। সব দেশেই কম। 


২৫৪ ও 


এই আাদেশ মুসলমানদের ম মধ্যে (উচ্চতম শিক্ষালাভের 
আগ্রহ কিছু কমাইয়া দিতেও পারে। কারণ ধদ্দি হিন্দুর 
সমান যোগ্যতা না থাকিলেও চাকরী পাওয়া যায়, 
তাহ হইলে" বেশী মুসলমান ছাত্র শিক্ষায় হিন্দুর সমান 
যোগ্যতা! লাভ করিতে চেষ্ট। কৰিবে বলিয়া মনে হয় 
না। জ্ঞানের জন্য জ্ঞান উপার্জন কর। উচিত, এইরূপ 
একটি আদর্শ সকল দেশেই আছে। কিন্তু অধিকাংশ 
বিদ্যার্থই জীবিকার কথাট। মন হইতে সম্পূর্ণরূপে 
দুর করিতে সমর্থ হন না। এবং জীবিকার জন্ বিছ্ার্জন 
কিছু দোষের বিষয়ও নহে। 

চৌকিদার, কনষ্টেবল, পিয়া, প্রভৃতি অল্নবেতন- 
ভোগী সরকারী চাকর ভিন্ন আর সকলকে ইংরেজী জানিতে 
হয়। বঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ২ জনের কম ইংরেজী 
জানে, মুসলমানদের মধ্যে হাজারে তিনজন। অত এব 
হিন্দুদের মধ্যে ইংরেজীর চলন মুসলমানদের চেয়ে ছয় 
গুণেরও বেশী! কিন্তু চাকরী পাইবার সময় হিন্দুরা 
সে পরিমাণে পাইবে না। 

ইহব্িস্্) ক্কৌম্সিলেজ প্ুনগঁভিনমি। 
একদেশে বসিয়। দুরস্থিত আর এক দেশের কাঞ্জ ভাল 
করিয়। কখনও চালান যায় না। এইরূপে কাজ চালান 
আরও কঠিন হয় যদি প্রধান কর্শচারীর এই দেশ সব্বন্ধে 
নিজের অভিজ্ঞতালন্ধ কোন জ্ঞান না থাকে । ভারতবর্ষ 
শাসনসম্পর্কে রাজার প্রধান কর্মচারী সেক্রেটরী অব ষ্টেট 
অর্থাৎ ভারতসচিব। তিনি লগ্নে থাকেন। ভারতবর্ষ 
সম্বন্ধে তাহার সাক্ষাতজ্তান প্রায়ই থাকে না। বর্তমান 
সেক্রেটরী একবার ভারতবর্ষ বেড়াইয়। গিয়াছেন মাত্র । 

সেক্রেটরী অব ষ্টেটুকে রাজকাধ্য পরিচালনে সাহায্য 
করিবার জন্য ইগ্ডয়া কৌন্সিল নামক একটি মন্ত্রীসভা 
আছে। তাহা পুনর্গঠিত করিবার জন্য নূতন আইন 
হইতেছে। তদনুসারে সভ্যসংখ্যা সাতের কম বা দশের 
বেশী হইবে না। তন্মধ্যে দুজন ভারতবাসী নিষুক্ত 
হইবেন। ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাগুলির বেসর- 
কারী সভ্যের। চল্লিশ জন যোগ্য লোকের একটি তালিকা 
প্রস্তুত করিবেন। 
স্টেট দুই জন বাছিয়া.লইবেন। এ প্রকার ছেলে-ভুলান 


প্রবাসী-_আাঢ, ৯৩২১ 


'ন্মাম মাত্র রী টনারিকা্ে কেহ ন্ট হইতে পারে না 


২২৫০-২ করিয়। পাইবেন । 


তাহার ভিতর হইতে সেক্রেটরী অব. 


্ ১৪শ ভাগ, ১ম ও 


সেক্রেটরী অব ষ্টেট আমাদিগকে অপমানিত করিবার 
জন্য এইরপ প্রস্তাব করেন নাই, ইহা নিশ্চিত। কিন্ত 
আমাদিগকে ইংরেজের৷ রাষতরীয্ ব্যাপারে এইরূপ নাবালক 
মনে করিলে আমরা খুব গৌরব অন্কুতব করিয়া আনন্দে 
বিতোর হইতে পারি না। সমুদয় সভ্যের বেতন মাসে 
১৫০০২২ করিয়া হইবে । কেবল ভারতবাসী ছইজজন বাড়ী 
হইতে দুরে কাঞ্জ করিবেন বলিয়া ইহার দেড়গুণ, অর্থাৎ 
যিনি আইনে এই ধারাটি 
বসাইয়ছেন, তিনি খুব চতুর লোক । কিন্তু এই কৌশলে 
তারতবর্ষের লোক মন্ত্রমুগ্ধ হইবে না। এই ব্যবস্থা ঘ্বার 
ইংরেজেরা আমাদিগকে প্রকারান্তরে ইহাই বলিতেছেন 
যে “দেখ, আমরা যেখন তোমাদের দেশে আসিয়! 
তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী বেতন পাই, তোমরাও 
তেমনি আমাদের দেশে গিয়ী আমাদের চেয়ে বেশী 
বেতন পাইবে ।” উত্তরে আমর! বলি 

(১) তোমরা আমাদের দেশে আসিয়া যে বেতন 
পাও, সে টাকাটা আমরাই দি; আমাদের দেশের 
এই দুঙ্জনমান্রর লোক তোমাদের দেশে গিয়া যে বেতন 
পাইবে, তাহাও আমরাই দিব, তোমর1 তাহার একটি 
পয়সাও দিবে না। 

(২) আমাদের দেশের কেবল ছুটি লোক বিলাতে 
গিয়া বৎসরে মোট ১৮০০০- টাক মাত্র অতিরিক্ত বেতন 
পাইবে; আর তোমাদের দেশের শত শত লোক 
তারতবর্ধে আঙিয়। এই ছুঞ্জনের চেয়ে অনেক বেশী 
হারে বেতন পায়, এবং লক্ষ লক্ষ টাকা দেশে লইয়! 
যায়। যত ইংরেজ ভারতবর্ষে মাসিক মোট যত টাকা 
ভারতবাসীর প্রদত্ত খাঞজন। হইতে বেতনস্বর্ূপ পায়, তত 
তারতবাসী ইংলণ্ডে মাসিক মোট তত টাক ইংলগডের 
রাজকোধষ হইতে পাইলে বুঝিতাম ব্যবস্থাট। সমান সমান 
হইল। যদি কেহ বলেন,_-এ বড় অদ্ভুত কথা; ইংরেজ 
হচ্চে রাজা, আর তোমর! হচ্চ প্রঞ্জী; তোমাদের ভালর 
জন্য ইংরেজরা তোমাদের দেশে আসিয়। দেশ শাসন 
করেনঃ এক্ষেত্রে সমান সমান ব্যবস্থা কেমন করিয়। 
হইবে? তাহার উত্তর এই, যে, বৃটিশসাম্রাজ্যের 


সংখ্যা ] 


একজনমাত্র রাজা াছেন, তিনি ইংরেজদের ও রাজা, ' 
ভারতবাসীদদেরও রাজা । ইহাই আইনের কথা । কেহ 
যর্দি বলে যে ইংবেজজাতি ভারতবৃর্ষের বাজ্বা, সে 
বে-আইনী কথ। বলে; তাহার কথা অগ্রাহ। ইংরেজের! 
ভারতবর্ষের কাজ চালানতে ভারতবর্ষের যত লাভ হয়, 
থুব কম করিয়া! ধুরিলে ইংলগ্ডের লাভ অন্ততঃ তাহার 
সমান সমান হয়। সুতরাং ইংলগুকে ভারতশাসনের 
অর্দেক ব্যয় দিতে হইলে বিন্দুমাত্রও অবিচার হয় না। 


(৩) ভারতবাসী দুজন মাত্র সভ্য ইংলণ্ডে ইংরেজ, 


সভ্যের সমান সমান কাজ করিয়া কেবল তাহাদের 
দেড়গুণ বেতন পাইবে। আর ভারতবর্ষে শত শত 
ইংরেজ, ভারতীয় কর্মচারীর যে কাজ করে ঠিক তাহাই 
ব। তদপেক্ষা কম কাজ করিয়া, ম্তারতীয কর্মচারীদের 
তিন চারিগুণ বেতন পায়। 

আমাদের বিবেচনায় তারতমুচিবের কৌন্সিলটি উঠিষ। 
যাওয়া উচিত । ভারতে প্রত্যাগত নিবিলিয়ানরাই ইহার 
অধিকাংশ সভ্য । তাহাদের স্যাঁয়ান্তায় জ্ঞানে আমার্দের 
আস্থ। নাই। তাহার] ভারতের মঙ্গল অপেক্ষা আপন।- 
দের সম্প্রদায়ের স্বার্থ বেশী দেখে । যদি কৌন্সিল উঠিয়া 
নাযায় তাহা হইলে ইহার সভ্যসংখ্যা অন্যান দশ 
হওয়1! উচিত। তাহার মধ্যে পাঁচ জন সত্য ভারতীয় 
মিউনিসিপালিটি ও ভিস্রীক্ট বোর্ড সকলের বেসরকারী 
নির্বব।চিত সভ্যগণের এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নির্বাচিত 
ফেলোদিগের দ্বার] নির্বাচিত হইবেন। তিনজন সভ্য 
ভারত গবর্ণমেণ্টের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদিগের 
মধ্য হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাসমুহের সরকারী 
ও বেসরকারী সমুদয় সভ্য কর্তৃক নির্বাচিত হইবেন। 
ধাহাব। নির্বাচনের সদয় হইতে ছুই বৎসরের অধিক 
কাল পুর্বে অবসর লইয়াছেন তাহাদের নির্ধাচিত 
হইবার আবিকার থাকিবে না। বাকী ছুই জন সত্য 
ইংলগ্ডের মন্ত্রীসভা কর্তৃক ইংলগীয় রাজনীতিজ্ঞদিগের 
মধ্য হইতে নিযুক্ত হইবেন। ভারতীয় বা ইংরেজ 
সকল সত্যের বেতন সমান হুইবে। ব্রিটিশ সাত্রাজ্য 
এক রাজার অধীন। ইহার যেখানেই যিনি চাকরী 
করুন: জন্বস্থান হইতে দূরে কাজ করেন বলিয়া বেশী 


: বিবিধ ্রসঙ্গ__ইডয়া কৌন্সিলের পুনর্গঠন 


২৫৫ 


বেতন পাইতে পারেন না। সেক্রেটরী অব স্টেটের 
বেতন ইংলগ্ডের রাজকোষ হইতে ফেওয়া কর্তব্য ; 
কারণ তাহ] হুইলে তাহাকৈ সহদেই পার্লেমষেণ্টে তাহার 
কার্যের জন্য দ্া়ী করা যায়। ততিন্ন; পাঁচ জন 
সত্যের বেতনও ইংলগের রাজকোষ হইতে দ্বিলে 
ভাল হয়। 

ভারতবাসীর পক্ষ হইতে কংগ্রেস চাহিয়াছিলেন যে, 
ভারতবাসীর। তিন জন ভারতীয় সভ্য নির্বাচন করিবেন, 
এবং গবণমে্ট তিন জন ভারতপ্রত্যাগত রাজ্জভৃত্য ও 
তিন জন ইংলগীয় রাজনীতিজ্ঞ নিধুক্ত করিবেন। কিন্ত 
ভারতসচিব এই ন্যায়সঙ্গত সামান্য দাবীও অগ্রাহা 
করিয়াছেন। সুতরাং উপরে আমরা যে প্রস্তাব করিলাম 
তাহাতে যে কেহ কান দিবে, তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব। 
কিন্তু কৌন্সিল রাখিতে হইলে এঁরূপই কর উচিত। 

নূতন আইনে ব্যবস্থা কর! হইয়াছে যে ভারত সচিব 
তাহার কৌন্সিলের সত্যদ্দিগকে না জানাইয়া গোপনীয় 
বিষয় সন্বন্ধে আদেশ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইতে 
পারিবেন। ইহা বড় সাংঘাতিক ব্যবস্থা । পরামর্শ 
করিবার জন্যই ত কৌন্সিল। কোন্‌ বিষয়টি যে গোপনীস়্ 
নহে, তাহা ঠিক করিয়। বলাও কঠিন। শ্ুতরাং, বিস্তর 
টাক! বেতন দিয় ১৭ জন সত্য রাখ! হইবে, অথচ ভারত- 
সচিব প্রয়োজনমত তাহাদের পরামর্শ না লইয়াও কাজ 
করিতে পারিবেন, এরূপ অসঙ্গত ব্যবস্থা! থাক৷ উচিত 
নয়। এখন সপ্তাহে একদিন কৌন্সিলের অধিবেশন 
হয়। নৃতন আইন অনুসারে ভারত-সচিবের ইচ্ছান্ুসারে 
অধিবেশন হইবে । ইহাতেও তাহার ক্ষমতা বাড়াইয়। 
দিয়! কৌন্সিলের আবশ্তকতা কমান হইতেছে । এত বড় 
একট। দেশ, প্রায় ৩২ কোটি যাহার অধিব!সী, 
তাহার কাজ চালাইবার জন্ত অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন 
সভা না বসিলে, অনেক গুরুতর বিষয়ে একা ভারত-সচিব 
ব। এক এক জন সভ্য হুকুম দ্িবেন। কারণ, প্রস্তাব 
হইতেছে যে এক এক জন সত্যকে এক একট বিভাগের 
কর্। করা হইবে। ইহাতে ভারতশীসন স্বেচ্ছাকারী 
এক এক জন বৃদ্ধ (সিবিলিয়ানের একচেটিয়া হইবে। 
তাহাতে কখনও সফল হইবে না। 


২৫৬ 


প্রাচ্িশন্ন হিন্দু সন্ড'তাল্ লিস্ত.ভি। 
তিব্বত চীন, পান, শাম, কার্োডিয়া। আনাম, জাভা, 
প্রভৃতি দেশ পুর।কালে হিন্দু সভ্যতার প্রভাবে সত্য 
হইয়াছিল, হার প্রমাণ অনেক পাওয়া গিয়াছে। 
মস্তি বলি ঘাছে। আ।সপ্তগবদ্গীতার কিয়দংশ আবিষ্কৃত 
হইয়।ছে। মধ্য এশিয়।র বালুকাচ্ছন্ন মরুময় দেশসমূহের 
ভূগভে চিত্র, পুথি ও মুর্বিতে ভারতীয় সঙ্যতার প্রমাণ 
পাওয়া যাহতেছে। 

বিখ্যাত পর্যটক ও আবিপ্দারক ডাক্তার শন ল্য ককৃ 
(1). ৬০1) 1,009] কিছুদিন হইতে চীন-তুকিস্তানে 
ভূগভ হতে প্রত্বতন্বানুসন্ধীনের উপকরণ উত্তোলনে 
ব্যাপৃত ছিলেন, ঠিনি তাহার সংগৃহীত নানাবিধ সামগ্রী 
১৫২টা বড় বড় বাক্রে ব্ধ করিয়! দেশে পাঠাইয়াছেন। 
তিনি মরালবাশীর নিকটস্থ কুবা এবং টুমশ্তগ. নামক ছুটি 
জায়গায় কাজ কবিয়াছিলেন। মরালবাশীতে তিনি 
অনেকগুলি খাঁটি গান্ধার তক্ষণশিচল্পর নমুনা পাইয়াছেন। 
কিন্তু এগুলি পাথর খুদিয়। প্রস্থত করা হয় নাই, মাটী দিয়া 
গড়িয়া চনবালীর আন্তর দেওয়। হইয়'ছে। অনেকগুলির 
উপর এখন'৭ রং এবং সোনার পাত লাগিয়া আছে। 
অনেকগুলির ছ"চ নিকটেই পাওয়। গিয়াছে । ডাক্তার 
লে ককৃ বুসংখ্যক হস্তলিখিত পুথি আবিদ্দার করিয়া 
ছেন। তন্মধো কতকগ্চলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা, অপর 
গুপি ইরাণীয় ভাষ।বিশেষে লিখিত । 

আমাদের পূর্বপুরুষের] পাহাড় পর্বত সমুদ্র মরুভূমি 
পার হইয়া কত দেশে হিন্দুসভ্যতা বিদ্রার করিয়াছিলেন। 
আর আমরা নিজের দেশের জ্ঞানের অভাবই দ্র করিতে 
পারিতছি ন।। ভাহারা মে একটা বড় জাতি ছিলেন, 
ইহাই তাহার প্রমাণ । 

লড আর্তি । বড় জাতির লক্ষণই এই থে 
তাহাণা খে কেবল নিজের দেশের সর্বববিধ অভাব নিজেই 
পুরন করিতে পারে, তাহা নয়ঃ প্রয়োজন হইলে অন্য 
দেশেও ধন্মবীর, জ্ঞানবীর ও কন্মবীরদ্িগকে প্রেরণ 
করিতে পারে । ভারতের যখন ম্রদিন ছিল, তখন 
ভার*বাসী নানা দেশে গিয়া তদ্দেশবাসার্দিগকে নানা 
শিল্প, নানা বিদ্যা শিখাইয়াছে ; তখন কত দেশ হইতে 


প্রবাপী--আষাঢ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভারতের তক্ষশিলা, নালন্দ। প্রভৃতি বিশ্ববিদ্ালয়ে 
ছাত্রের জ্ঞান লাভ করিতে আসিত, কত পর্যটক ভারত 
ভ্রমণ করিয়া পুণ্যসঞ্চয় ও বিদ্যা অঞ্জন করিত। এখন 
অন্য দেশের লোকেরা ভারতে আসিয়া আমাদিগকে 
খিদযাতিক্ষা দেয়, শিক্ষার জন্য আমাদিগকে বিদেশে 
যইতে হয়। এখন বিদেশীরা ধন্ম বা বিদ্যালাভের 
জন্য এদেশে আসে না. আসে ধনী হইন।র জন্য । 

পারস্তের অর্থসচিবের প্রয়োঞ্জন হইল, আসিল এক 


জন আমেরিকার বা হউবরোপের লোক ; সৈনিকর্দিগকে 


যুদ্ধ শিখাইবার প্রয়োজন হইল, আসিল সুইডেন হইতে 
সেনাপতি । তুরস্কের টৈনিকদিগকে যুদ্ধশিক্ষা দিল, 
জামেনীর লোক । জাপানকে শিল্পবিজ্ঞান শিক্ষা দ্বিল, 
আমেরিকান, ইংরেজ, ফ্রেঞ্চ ও জার্মেনরা। তাহাদের 
দৈনিকদ্দিগকে যুদ্ধ শিখাইল প্রধানতঃ জার্মেনর1। টৈছ্য- 
তিক আলোকের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এঞ্রিনীয়ার 
আসিল বিলাত হইতে । এখন ইউরোপ আমে- 
রিকা নিজের নিগ্চের অভাব পূর্ণ করিয়া পুথিবীর 
সব্বত্র যোদ্ধা, এঞ্জিনীয়ার, বণিকৃ, অর্থনীতিজ্ঞ, শিক্ষক, 
বৈজ্ঞানিক, কারীগর, ধর্মপ্রচারক, প্রভৃতি পাঠাইতেছে। 
এখনও ৫৭ বৎসর পুর্ণ হয় নাই, জাপান আধুনিক 
জ্ঞানলাত করিতে আরম্ত করিয়াছে । ইতিমধ্যেই চীন 
ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে তথায় ছাত্র যাইতেছে। 
ইতিমধ্যেই জাপ।ন আমেরিকার হাার্ড বিশবিদ্যালয়ের 
মত জ্ঞানকেন্দড্রে অধ্যাপক যোগাইয়ছে, এবং নানা বিষয়ে 
আবিক্ষিয়া করিয়াছে। 

ভারতবর্ষ কবে আবার নিজ অভাব নিজেই দুর 
করিয়া পৃথিবীকে জ্ঞানে ধর্শে কর্থে এরশর্ধ্যশালী 
করিবে ? 

ক্লে জেলাভ্গাপ। মেদিনীপুর, মৈমনসিং, 
বাখরগঞ্জ নোয়াখালী, প্রভৃতি জেলাকে বিভক্ত 
করিয়া নৃতন নৃতন জেলার স্ুষ্টি করিবার প্রস্তাব হই- 
তেছে। মৈমনসিং জেলাকে তিনভাগে এবং অন্ত- 
গুলিকে দুইভ1গে বিভক্ত করা হইবে, শুনিতেছি। 
কারণ নাকি এই, যে, এখন মাজিষ্রেট সমস্ত জেলার সঙ্গে 
ংস্গর্শ রাখিয়। ভাল করিয়া কাঙ্জ চালাইতে পারেন 


৩য় | সংখ্য। ] 


না। রেল মারের বন্দোবস্ত যখন থুব কম ছিল বা 
ছিলই না, তখন মাজিষ্রেটরা৷ কাঞ্জ চালাইতে পারি- 
তেন, এখন পারেন না, তাহার অর্থকি? যদ্ধ ধরিয়। 
লওয়। যায় যে পারেন না, তাহারও ত সহজ প্রতীকার 
এই যে, যেখানে যেরূপ উপায় সম্ভবপর, সেখানে রেল 
ব। ছ্রীমারের বা উভয়ের বন্দোবস্ত করিয়া যাতায়াতের 
সুবিধা করিয়া দাও বিচার ও শাদনবিভাগ পৃথক্‌ 
করিয়া মাজিষ্রেুকে বিচারকার্ষোর দায়িত্ব হইতে মুক্ত 
কর, স্বায়ভ্শসনের বিগার দ্বার। মাজেষ্টরেটের হাত 
হইতে বিবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ উঠাইয়া লইয়। তাহ! 
দেশের লোকের হাতে দাও, এবং যদ্দি তাহাতেও 
কাজ না চলে, তাহা হইলে ২১ জন ডেপুটী ম্যাঙ্জি- 
ষ্রেট বাড়াইয়া দাও । ১৭৭৪ খুষ্টার্জে যখন ওয়ারেন 
হেষ্টিংস্‌ ভারতবর্ষের প্রথম গবর্ণর জেনারেল নিযুক্ত 
হন, তখন বৃটিশশাসিত ভারতের আয়তন যাহ ছিল, 
এখন ১৪* বৎসর পরে তাহ। অপেক্ষা কত বাড়িয়াছে। 
কিন্তু গবর্ণর-জেনেরাল সেই এক জনই আছেন, কেবল 
অধস্তন কর্মচারীর সংখ্যা বাড়িয়াছে। জেলাগুলি 
যেমন ছিল, তেমনি রহিয়াছে, বিশেষ কিছু হাসবদ্ছি 
হয় নাই। অথচ একজনের যায়গায় ২ জন বা ৩ জন 
করিয়। মাজিগ্রেট জঞ্জ আদি বাড়াইতে হইবে কেন বুঝা 
যায় না। আমরা এইরূপ জেলা বিভাগের সম্পূর্ণ 
বিরোধী । টাকা নাই, এই ওজুহাতে গবর্মেপ্ট দেশের 
স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য, শিক্ষা বিস্তারের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা 
করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু জেল। ভাগ করিয়া লক্ষ 
পক্ষ টাক: নূতন আফস আদালত ও জঙ্জ মাজিষ্ট্ে 
ছার বাসগৃহ নিম্নমীণে এককালীন ব্যয় করিতে 
পারিবেন, এবং এক এক জন জজ, মাজিষ্ট্রেট, জয়েন্ট 
মাজিষ্রেট্‌, পুলিশ হৃপারিন্টেণ্ডেপ্ট, প্রভৃতি কন্মচ।রীর স্থলে 
ছুই বা তিন জন করিয়। এরূপ কর্মচারী নিযুক্ত করিয়। 
তাহাদিগকে মাদে মাসে হাজার হাজার টাক। বেতন 
দিতে পারিবেন। জেল! ভাগ করিলে ইংরেজদের জন্য 
উচ্চ বেতনের আরও অনেকগুলি চাকরী বাড়িবে। 
এটি তাহাদের লাভ । কিন্তু দেশের লোকের ইহাতে 
কি সুবিধা হইবে? যে টাকা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নতির 
জন্য খরচ হওয়া! উচিত, তাহা ইট চুন গ্োহার কড়ি ও 
কাঠের দরজ। জানালায় এবং ইংরেজকে / বেতন 
দানে নিঃশেষ হইবে। 

অনেক জেলার সদর সহরে সমস্ত জেলার লোকের 
দেশহিতৈধিতার ফলে এবং সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে 
তাহাদেরই প্রদত্ত অর্থেস্ুল, কলেজ, জলের কল, হাস- 
পাতাল আদি স্থাপিত হইয়াছে । সমস্ত জেলা হইতে 
নান। বিষয়-কর্খ উপলক্ষে লোকেরা আসিয়া সদরে অল্সা- 


বিবিধপ্রসঙ্গ_-কোমাগাতা মারু । 
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ধিক সময় ফ্ল্পণ করে, তাহাদের ছেলেরা তথায় শিক্ষা 
পায়। জেল। ভাগ হইলে অনেকে এই, সব সুবিধা 
হইতে বঞ্চিত হইবে। নূতন জেলার নূতন কেন্দ্রে 
আবার নৃতন করিয়া সত্য সমাজের উপযোগী শিক্ষালয়, 
চিকিৎসালয় আদি স্থাপনের চেষ্টা করিতে*হইবে। দেশের 
লোকের কত টাকাই বা আছে, এবং ষদি জেলাঁগুলির 
সীম] ও সদর সহর পুনঃ পুনঃ বদল হইবার আশঙ্কা থাকে, 
তাহ। হইলে লোকের টাকা দিবার উৎ্সাহই ব। "থাকিবে 
কেমন করিয়া? তত্তিন্ন লোকপমষ্টি যত বড় হয়, 
এক প্রাণ হইলে তাহার তত বড় কাজ করিতে 
পারে। অখণ্ড জেলার পক্ষে যে কাজ করা সম্ভব, 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ, জেলার অন্ততঃ একখানি তাল খবরের 
কাগজ চালাইয়া রাজপুরুষর্দের এবং দেশের মতের উপর 
যেরূপ প্রভাব বিস্তার কর। সম্ভব, বিভাগজ।ত ক্ুদ্র ক্ষুদ্র 
জেলার পক্ষে তাহ সম্ভব নহে। মানুষ নিজের গুহ 
পরিবার, নিজের পাড়া, নিজের গ্রাম, নিঙ্গের সহর, 
নিজের জেল।, নিজের এদেশ, ও নিজের দেশকে ভাল- 
বাসে, এবং কোন-না-কোন কারণে তাহার গৌরব 
করে। এই যে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সমষ্টি এবং স্থান সন্বঙ্ধে 
প্রেম ও গৌরববোধ, ইহ মানুষে অশেষ কল্যাণের 
আকর। ইহাকে ভাবুকতা ব| কবিকল্পন। বলিয়া উড়া- 
ইয়া দেওয়া] সহজ | কিন্তু যে-সব দেশের লোৌক ন্বাধীন, 
তাহাদের দেশে প্রদেশের বা জেলার সীমায় এক বার 
হাত দ্বিতে যাও দেখি,_ওয়েল্সের কতকটা অংশকে 
ইংলগ্ডের সঙ্গে জুড়িয়। দিয় বল ইহ] ওয়েল্স্‌ নয়, ইংলণ্ড ; 
আলক্টরের কতকট। অংশ কাটিয়! লইয়! বল ইহ! মানস্রীর, 
সসেক্সের কতকট। অংশ কাটিয়। লইয়। বশ ইহ! এসেক্স,_ 
দেখিতে পাইবে মানুষের এই স্থানিক নামের প্রতি 
অনুরাগ কি প্রবল। 

ভারতবর্ষের সর্বত্র ইংরেজদের মুখে এই ধুয়া শুন! 
বাঁয়, যে, দেশে বড় অশান্তি (1101৩৯৮) হইয়াছে । কিন্ত 
মানুষকে উদ্দিন ও অস্থির করিয়। তুলিয়। যদি অশান্তির 
সৃষ্টি কর। হয়, তাহ হইলে উপায় কি? 

“বালাগাতভা ন্নীজভ |” বৃটিশ সাম্রাজ্যের 
এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরের যে-কোন জাতির ধর্মের বা 
বর্ণের সুস্থ বা অসুস্থ সৎ বা অসৎ, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত 
যেকোন লোক ভারতবর্ষে আসিতে পারে। কিন্ত 
আমরা ব্রিটিশ সাত্রাঞ্জের উপনিবেশগুলিতে অবাধে 
যাইতে পারি না । কানাডা একটি এইরূপ উপনিবেশ । 
তথাকার শ্বেতকায় লোকের। ভারতবাসীর্দিগকে সে 
দেশে গিয়। উপার্জন করিতে দিতে চায় না। যাহাতে 
আর বেশী ভারতবাসী সে দেশে যাইতে না পারে; এবং 
যাহার গিয়াছে, তাহার পলাউষা। আগন্িলজ্  অখশীত তত 
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তাহার জন্য কানাডার লোকেরা নানা উপায় অবলম্বন 
করিয়াছে। প্রথমে যাহারা গিয়াছিল, 'াহার। সঙ্গে 
বাড়ীর মেয়েদের লইয়া যায় নাই। তাহার] এখনও 
প্রায় সকুলেই মাত সী ভগিনী কন্ঠার সঙ্গ হইতে 
বঞ্চিত হইয়া বৃহিয়াছে। এপ্প ভাবে মানুষ চিরকাল 
থাকিতে পারে না। থাকিলেও, ক্রমশঃ নির্বংশ হইয়া 
সকলে লোপ পাইবে। ভারতবর্ষের পুরুষ বা নারীর 
আগমন বঞ্ধ করিবার প্রধান উপায় কানাডা এই 
করিয়াছে, যে, যাহার মে দেশে বাড়ী তথা হইতে 
বরাবর একই জাহাজে সে যদি কানাডা না আসে, 
তাহা হইলে তাহাকে নামিতে দেওয়। 
ভারতবর্ষ হইতে একাযগ়িক কানাডা যাইবার কোন 
জাহাজ না থাকায় এই কৌশলে ভারতবাসীদের 
কানাডা যাওয়া! বন্ধ ছিল। এই কৌশল ব্যর্থ করিবার 
জন্য সর্দার গুরুদিৎ সিং নামক একজন ব্বদেশপ্রোমিক 
পাঞ্জাবী শ্বয়ং “কোমাগাতা মার” নামক একটা জাপানী 
জাহাজ ভাড়। কিয় প্রায় ৬০০ তারতধাসীকে একায়িক 
কানাডা লইয়া গিয়া তথাকার ত্যাঞ্ধুনর নামক বন্দরে 
উপস্থিত করিয়াছেন। এদিকে কানাডা গবর্ণমেণ্ট 
আর এক হুকুম প্রচার করিয়াছেন যে আপাততঃ বিদেশ 
হইতে কোন মজুর বা কারীগর কানাডা! আসিতে 
পারিবে না। এই হুকুম প্রথমে ৩১শে মাচ্চ পয্যস্ত 
বলবৎ ছিল) এখন সময় বাঁড়াইয়৷ দিয়া ৩০শে সেপ্টে- 
কবর পর্য্যন্ত বলবৎ রাখা হইবে। সুতরাং এঁ ৬০* যাত্রী 
একায়িক কানাড়। গিয়। থাকিলেওঃ তাহাদের প্রায় 
সকলেই ম্ুৰ বা কারীগর বলিয়। জাহাজ হইতে নামিতে 
পাইবে না। সর্দার গুরুদ্রিৎ সিং এই কৌশলেও নিরস্ত 
হননাই। ঠাহার জাহাজের ১০০ জন যা শিখধশ্ম- 
প্রচারক রূপে গিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে শিখদের 
ধন্মগ্রন্ক এগ্রন্ধসাহেব” আছেন। কানাঙাব ব্রিটিশ 
কলম্ষিয়। প্রদেশে নানাস্থানে ছয়টি শিখ ধর্মমন্দির আছে। 
তাহার। এই ছয় মন্দিরে এগ্রন্থলাহেব” প্রদর্শন, সম্বর্ধনা ও 
পাঠ করিবেন। তাহাদিগকে যদ্দি কানাডা প্রবেশ 
করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহার। সম্ভব 
বিচারালয়ে এই যুক্তি উপস্থিত করিয়! লড়িবেন যে, 
খুষটায় নান। প্রচারকদ্লকে কেন কানাডা আসিতে দেওয়। 
হয়? ভ্যাঞ্চুবপের হিন্দুরা বলিয়াছেন যে বিচারালয়ের 
শেষ মীমাংসা না হওয়] পর্য্যস্ত জাহাজের হিন্দুর্দিগকে 
নামিয়। সহরে থাকিতে দেওয়া হউক । তজ্জন্তয তাহার 
তিন লক্ষ টাকা জামীন দিতে রাজী আছেন। বিলাঁতের 
প্রিভি কৌন্সিল পর্য্যস্ত মোকদ্দমা চপিবে। গুরুদ্িৎ সিং 
চাহিয়াছিলেন যে রাজকীয় কমিশন নিযুক্ত করিয়া হিন্দু- 
দের দাবীর ও কানাডার আপত্তির মীমাংসা কর হউক। 


প্রবাসী--আধাঢ, ১৩২১ 


হইবে না।' 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কিন্তু কানাঙা গবর্ণমেন্ট তাহাতে রাজী হন নাই। 
৯* জন যাত্রীকে ডাক্তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া, কানাডায় 
প্রবেশ করিবার অনুপযুক্ত বলিয়াছেন। এই এক 
প্রর্তিবন্ধক। '১৩ জন পূর্বে কানাডায় ছিল বলিয়! তাহা" 
দিগকে নামিতে দেওয়া] হইয়াছে । গত ৪ঠ1 জুন খবর 
আসিয়ছে যে, জাহাজের যাত্রীরা ২ দ্দিন উপবাসী আছে, 
জলও পায় নাই বলিয়া রাজ পঞ্চম জর্জকে ও ডিউক 
অব. কনটকে টেলিগ্রাফ করিয়াছে । তাহার। বড় অশান্ত 
হইয়া উঠিতেছে। তাহারা বৃটিশ গবর্ণমেন্টের ও সভ্য- 
জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য অন্পাহারে হত্যা 
দিয়া থাকিবে । 

এই সংগ্রামে গুরুদ্িৎ সিংহ ও তাহার সহ্যাত্রীর। 
জয়ী হউন, এই কামন। ( অল্পসংখ্যক নিমকহারাম ভীরু 
তোষামোদকারী তিন্ন) প্রত্যেক ভারতবাসীই করিবেন। 
ব্রিটিশসাভ্রাজ্যের যে-কোন অধিবাসীর ইহার যে-কোন 
অংশে অবাধ যাতায়াত ও বসবাসের অধিকার থাকা 
উচিত। নতুখ ইহ] নাষে মাত্র সাস্ত্রাঙ্জ্য। যদি সাম্রাজ্যের 
কোন ফোন অংশ ভারতবর্ষের পোকদ্বিগকে নিঞ্জ সীমার 
বাহিরে রাখিবার অধিকার পায়, তাহা হইলে ভারত- 
বর্ষেরও এঁ-সকল স্থানের লোকদ্দিগকে বাহিরে রাখিব।র 
অধিকার থাক। উচিত। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় 
বে-সরকারী সত্যগণ প্র প্রস্তাব গৃহীত না হওয়! পর্য্যন্ত 
পুনঃ পুনঃ উপস্থিত করুন, যে-সকল ব্রিটিশ উপনিবেশ 
ভারতবাসীর্দিগকে তথায় যাইতে দেয় না, তাহাদের 
অধিবাসীরাও ভারতবর্ষে আসিতে পাইবে না, এবং তথ! 
হইতে ভারতবর্ষে যে-সকল পণ্যদ্রব্য আসিবে, তাহার 
উপর শুন্ক আদায় করা হইবে। আমরা স্বদেশে শক্ত 
অর্থাৎ শক্তিশালী হইতে না পারিলে বিদেশে কেন' 
লোকে আমাদিগকে সম্মান করিবে ব! ভয় 
করিবে ? যাহারা সুস্থ, সুশিক্ষিত ও একপ্রাণ নয়, তাহ।র। 
শক্তিশালী হইতে পাবে ন!। 


শকল্িবিতাল আদল । আমেরিকার পুস্তক 
প্রকাশক ম্যাকমিলন কোম্পানীর সভাপতি জর্জ ব্রেট 
বলিয়াছেন যে বর্তমান সময়ে সকল প্রকার সাহিত্যের 
মধ্যে কবিতারই বিক্রী বেশী। উপন্থাসের কাটৃতি 
খুব ছিল; কিন্তু এখন যে-কোন উপন্তাস বায়ে'স্কোপে 
দেখানযায়। কবিতা ত বায়োস্কোপে দেখবার দিনিষ_ 
নয়। 

ব্রেটে বলেন, ধাহার খাঁটি কবিপ্রতিভা আছে, 
তাহার এখন যত শ্রোতা জুটিবে, পৃথিবীর ইতিহাসে 
কখনও তত বেশী শ্রোতা কোন সাহিতি)কের জুটে 
নাই। অন্যান্ত গ্রন্থকারের মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের 
নাম করিয়া বলেন, “যে-সব উপন্তাসের কাটৃতি খুব 


৩য় সংখ্যা | 
বেশী, ইহার কাব্যগ্রন্থের বিক্রী'তার চেয়েও বেশী। 
তাহার “07109101”এর বিক্রী আমেরিকাতেই 
এক লক্ষের উপর হইয়াছ। লোস্‌ এঞ্জেশীস্‌ সহুরের 
একজন পুস্তকবিক্রেতাই এ বহি ৫*** খান। 'বক্রী 
করিয়াছে । টেনিসনের খা!তি প্রতিপত্তি যখন চরমসীমায় 
উপনীত হইয়াছিল, তখন তাহার এক এক খানি নূতন 
কাব্যগ্রন্থ বাহির হইব্লামাত্র ইউবোপ আমেরিকা উভয় 
মহাদেশে কথা-প্রসঙ্গের বিষয় হইয়া উঠিত। তাহার 
পর আর কাব্যগ্রন্থের বিক্রী কখনও বর্তমান সময়ের 
মত হয় নাই।” ববিবাবুর €:5/00175 কয়েক মাস 
মাত্র বাহির হইয়াছে। 
আমাদের দেশে সর্বসাধারণের পাঠ্য নানাবিধ পুস্ত- 
কের মধ্যে কাব্যগ্রন্থের বিক্রীহ সর্বাপেক্ষা কম। 
স্শেলেশন্ণ ৪তদ্র ্মজ্ুন্নদ্োল 1 “বজদর্শন”- 
সম্পাদক শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মন্গুমদারের মৃত্যুসংবাদে 
দুঃখিত হইলাম । তিনি বসন্ত রোগে প্রাণ হারাইলেন। 
তাহার বয়স ৪৬ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি “ইন্দু” 
নামক উপন্যাস এবং ““চিত্রবিচিন্রু” নামক ছোট গল্ের 
বহি লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রদীপ” মাসিক- 
পত্রে তিনি “কলিকাল” নামক একখানি উপন্যাস লিখিয়া- 
ছিলেন। তত্তিন্ন “নীলক” প্রভৃতি ছুই এক খানি উপ- 
হাস আরন্ত করিয়' শেষ করিতে পারেন নাই! “চিত্র- 
বিচিত্র” বহিখানিতে উকীল, উমেদার, সম্পাদক, ব্যারি- 
টার, হাতুড়ে ডাক্তার প্রভৃতির চিত্র বেশ সুন্দর হইয়াছে। 
শৈলেশবাবু পরিহাসবসিক ছিলেন। এই রসিক ত] “*চিত্র- 
বিচিত্র” বহিখানিকে উপভোগ্য করিয়াছে। 
শৈলেশ বাবু বঙ্গদর্শনের নবপর্ধযায়ে প্রথমে রবীন্দ্র- 
ন।থের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পরে রুবিবাবু উহার 
সম্পাদকত। ত্যাগ করিলে তিনিই সম্পাদক হন। কিছুকাল 
“সমালোচনী” সম্পাদন ও প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিন 
“স[হিত্যসন্মিলনী”? নামে একটি সাহিত্য আলোচনার 
সঙ! স্থাপন করিয়াছিলেন । তাহার যে কয়টি অধিবেশন 
হয়, তাহাতে ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুযার মৈত্রেয়) 
রজনীকান্ত সেন, মোহিতচন্দ্র সেন, প্রভৃতি খ্যাতনামা 
ব্যক্তিগণ যোগ দিয় প্রবঞ্ধ পাঠ, গান, গল্প, আলোচনা 
করিতেন, এবং নব্য লেখকদিগের সঙ্গে পরিচয় করিতেন । 
রবিবাবুর শক্কুস্তলা, কুমারসম্তব, মেঘদ্বত প্রস্ততি প্রাচীন 
সংস্কৃত কাব্য সবন্ধীয় প্রবন্ধগুলি এই সভায় পঠিত হয়। 
শ্িলেশবাবু বেশ অমায়িক ও মিশুক লোক ছিলেন। 
বল্ল বাক? | উন্নতি করা দুরে থাক্‌, স্বাস্থ্য 
ও শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন জাতি টিকিয়াও থাকিতে 
পারে না। বঙ্গে শিক্ষার অবস্থ। সম্বন্ধে প্রায়ই লিখিষ। 
থাকি। এখন স্বাস্থ্যের কথা কিছু লিখি। ১৯১৩ সালের 


বিবিধ প্রসঙ্গ__বঙ্গের স্বাস্থ্য । ২৫৯ 


বাস্্যবিবরণা। এখনও প্রকাশিত হয় নাই। ১৯১২ 
রিপোর্ট হইতে কয়েকটি জাতব্য বিষয় সঙ্কলন করিয়া 
দিতেছি । 

১৯১২ সালে বঙ্গে ১৯৬৩১০০১৩৩৫ জলের জন্ম ও 
৯৩৪৯১৭০৯ জনের মৃত্যু হয়। তাহাধ পুর্ব বৎসর 
১৫১৮৫১১৮৭ জনের জন্ম ও ১২,২১,৫৮০ জনের মৃত্যু হয়। 

১৯১২ সালে জন্মের হার হাজারকর। ৩৫৩ এবং 
মৃত্যুর হার ২৯৭৭ ছিল: এঁধৎসর অন্যান্য কয়েকটি 
প্রদেশের সঙ্গে বঙ্গের ছন্মমৃত্যুর হারের তুলনা নীচের 
তালিকার সাহায্যে করা থায়। 


প্রদেশ হাজারকরা জন্মের হার হাঞ্জারকর] মৃত্াুর হার 
বঙ্গ ৩৩ ২৯৭৭ 
মধ্য গ্রদেশ ৪8৮২৭ ৪২৩৫ 
পঞ্জাব ৪৫৩ উল্লেখ নাই 
যুক্তপ্রদেশ ৪৫:৩৮ ১৯৯১ 
বিহার ও উড়িষ্যা ৪২৫২ ৩১-০১* 
মান্দ্রাজ ৩০-৯ ২৪.৩ 
বোম্বাই উল্লেখ নাই ৩৪৮৮ 


দেখা যাইতেছে যে মধ্য প্রদেশে জন্ম ও মৃত্যু উভয়েরই 
হার সর্বাপেক্ষা অধিক, এবং মান্দাজে উভয়েরই হার 
সর্বাপেক্ষা কম। গবর্ণমেণ্ট ও সর্বসাধারণ স্বাস্থাবিষয়ে 
জ্ঞানলাত করিয়া তত্প্রতি মনোযোগা হইলে মৃত্যুর হার 
কিরূপ কমিতে পারে, পাশ্চাত্য সত্যদেশসমূহে 
তাহ! দেখিতে পাওয়! যায়। আমেরিকার ইউনাইটেড, 
ষ্টেটুস্‌ তাহার মন্ততম দৃষ্টান্ত । তথায় ১৯১০ সালে 
সৃত্যুসংখ্য। হাঞ্জারে ১৫ মান্র ছিল। 


বঙ্গের ভিন্ন তিন্ন জেণায় হাজারকরা জন্ম ও মৃত্যুর 

সংখা নীচে দেওয়া গেল । 

জেলা জন্মের হার মৃতার হার 
বর্ধমান ৩০২৭ ৩১৭৮ 
বীরভূম ৩৪৩২ ৩৪:৫১ 
বাকুড়। ৩৫:৭৭ ২৯৬৮ 
মেদনীপুর ৩১৮৩ ৩১৬২ 
হুগলী ৩১৫৯ ৩৫-১৬ 
হাবড়। ৩৩৭৫ ২৮১৯ 
২৪ পরগণ! ২৯:৫৮ ২৭'৯৬ 
কলিকাতা ২১৬৭ ২৮১৩ 
ন্দীয়! ৩৮৯৫ ৩৭১৬ 
মুর্শিদাবাদ ৪৩২৯ ৩৬:৯৪ 
যশোর ৩২৮৫ ৩৩০১৪৯ 
থুলন। ৩৯৪৯ ৩৬*১১ 
রাজশাহী ৪১:৫৬ ৩৬:৪৮ 
দিনাজপুর ৩৯:৫৮ ৩%৭১ 
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জেল। " জন্মের হার মৃত্যুর হার 


জলপাইগুড়ী ৩৫:৩২ ৩৬৩৮ 
দ্ারঞজিলিং ৩৪৭১ ৩৭১৩ 
রংপুর রঃ ৩৬৩০ ২৯২২ 
বগুড়। ৩৭২৮. শ্‌ ২৯০১ 
পাবন। ৩৭০৪ ২৬৪৭ 
মালদহ ৩৬৩৬ ৪৩৩৬ 
ঢাকা ৩৪৮৭ ২৭'২৯ 
মৈমন [সিং ৩০'৬৮ ২০:০৬ 
ফরিদপুর ৩৮৬৫ ৩০*৭১ 
বাখরগঞ্জ ৪০*৪০ ২৯৭৭ 
চট্টগ্রাম ৪০৮৪ ২৮১৭ 
নোয়াখালী ৪8৪৪১ ২৬৪৪ 
ত্রিপুর। ৩১:২০ ২১৫২ 


ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে বর্ধমানঃ বীরভূম, 
মেদিনীপুর, হুগলীঃ কলিকাতা, যশোর, জলপাইগুড়ী, 
দারঙ্জিলিং ও মাঁলদহে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু অধিক হইয়াছে । 
মালদহের মৃত্যুর হার সর্বাপেক্ষ। অধিক, এবং মৈমনসিংহ 
ও বগুড়ার সর্বাপেক্ষা কম । 

সহরের মধ্যে সর্ববাপেক্ষ। বেশী মৃত্যুর হার মেদিনীপুর 
জেলার চন্দ্র কোণার (৫০৯৭); তাহার পর যথাক্রমে এ 
জেলার ঘাটালের (৫০৭২), মালদহের (৪৯০৬) 
মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুরের (৪৪৩৩), এবং 
কাসিঅডের (৪৪৩১)। পলীগ্রাম অঞ্চলে যে যে 
স্থানে মৃত্যু খুব বেশী হইয়াছে, তাহাদের নাম ৪. চর্ধিবিশ- 
পরগণায় টালিগঞ্জ ৮৭৫২7 মুর্শিদাবাদে আসানপুর 
৭০"০৫) মালদহে ইংরেজবাজার, গোমাস্তাপুর ও নবাব- 
গঞ্জ ৫*এব উপর; সিলিগুড়ি ৫০এর উপর; ঘাটাল 
৫*এর উপর। 

সব্বাপেক্ষ। বেশী লোক মরিয়াছে জ্ববে; তাহার পর 
যথাক্রমে ওলাউঠায়, আমাশয় ও উদরাময়ে, আঘাতে, 
শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায়, বসন্তে এবং প্রেগে। 

সকল বয়সেই স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মৃত্যু 
বেশী হয়। 

মৃতার হার সর্বাপেক্ষা অধিক হিন্দুদের মধ্যে (৩১ 
:০৯)) তাহার পর মুসলমান (২৮৬০) বৌদ্ধ (২৪৪৮) 
এবং খুষ্টিয়ানদের (২০৮৩) মধ্যে । 

শেমন্সমহজ্িহহে প্রাথন্সিক্ স্পিক্ষা। 
কুমিল্লায় গত প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে শ্রীযুক্ত 
অনাথবন্ধু গুহ মহাশয় প্রাথমিক ধিক্ষা সম্বন্ধে একটি 
সারবান্‌ বক্তৃতা করেন। তিনি তাহাতে ঢাক বিভাগের 
তাৎ্কালীন কমিশনার বাট্সন্‌ বেল সাহেবের ১৯১৩ 
আগষ্টের এক রিপোর্ট” হইতে দেখান যে মৈমনসিংহে 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


জেলাবোর্ডের সাহাধ্যপ্রাপ্ত উচ্চ প্রাথমিক স্কুলের ও 
ছাত্রের সংখ্য। যথাক্রমে ১৪৬ ও ৭১৮৭৫ হইতে কমিয়। 
১০৩ ও ৫,৭৯৮ হইয়াছে। নিয়প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা 
২.৫৯ হইতে' ১,৪৫১এ নামিয়াছে এবং ছাত্রের সংখ্যা 
৬৮,০০২ হইতে কমিয়! ৪০,১৭৭ হইয়াছে । 

এইরূপে পাঠশাল। ও ছাত্রের সংখ্যা কমিয়া যাঁওয়। 
অত্যন্ত দ্বলক্ষণ। দেশের লোকসংখ্য/ কমে নাই, 
বাড়িয়াছে; লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা কমে নাই, 
বাড়িতেছে। সহকারী ভারতসচিব মণ্টেগ্ড সাহেব 
পালণমেণ্টে ভারতবর্ষের আয়ব্যয়ের আলোচনার সময় 


' বলিয়াছিলেন যে শতকরা ৭৫ টি করিয়া স্কুল বাড়ান 


হইবে, অর্থ/ৎ যেখানে ১০০ স্কুল আছে তথায় ১৭৫ টি 
হইবে । কিন্তু সে কোন্‌ শতাব্দীতে হইবে ? অ।পাততঃ ত 
বৃদ্ধি না হইয়। হাস হইতেছে । মৈমনসিংহের নমুন। 
বড় ভয়ের কারণ । শিক্ষাবিভাগের কন্মধরচারীত্না বলিতে 
পারেন, বহুসংখ্যক মন্দ বা চলনসই স্কুলের পরিবর্তে 
অল্পসংখাক উৎকরুষ্ট স্কুল চালান ভাল, অনেক ছাক্রকে 
অপকুষ্ট রকমে না'শিখাইয়া তার চেয়ে কম ছাত্রকে 
উৎকষ্টরূপে শিখান তাল, বহুসংখ্যক অল্প-বেতন-ভোগী 
অনিপুণ শিক্ষকের চেয়ে অন্নসংখ্যক যথেষ্ট-বেতন-ভোগী 
সুদক্ষ শিক্ষক ভাল। আমর! এসব বাজে কথায় সন্তুষ্ট 
হইতে পারি না। দেশের সমুদয় বালক বালিকাকেই 
ভাল স্কুলে কাধ্যক্ষম শিক্ষক দ্বারা শিক্ষা দেওয়া গবর্ণ- 
মেন্টের কর্তব্য, এবং এই কর্তব্য সভ্য দেশের গবর্ণমেন্ট- 
সকল পালন করিতেছেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টও 
ইহ1 করিতে বাধ্য। একট। গ্রামের ছেলের ভাল স্কুলে 
পড়িবে, আর একট] গ্রামে মোটেই স্কুল থাকিবে না; 
ইহ1 হইতে পারে না। সকলেই খাজন! দেয়, সবাই 
রাজার প্রজা, সকলেরই শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে 
গবর্ণমেণ্ট বাধ্য । ইহা অনুগ্রহ নহে। শিক্ষা পাইতে 
সকল গ্রজার সন্তানদের শ্ঠায়সঙ্গত অধিকার আছে! 
নিশ্চিন্তপুর গ্রামের রামের ছেলেরা তাল গুরুমহাশয়ের 
কাছে পড়িতেছে, ইহা শুনিয়। পাঠশালাবিহীন বিদযা- 
গঞ্জের শ্যামের কি লাভ হইবে? তাহার ছেলের 
যে কথামালা-বোধোদয়-পড়া গুরুমহাশয়ের নিকটও 
পড়িতে পাইতেছে না, তাহার জন্য দায়ী কে? 
বর্তমান শিক্ষালয়গুলির উন্নতি এবং শিপ্শালয়-সমূহের 
দ্রুতবেগে সংখ্যাব্বদ্ধি, একসঙ্গেই করিয়া যাইতে হইবে। 
শিক্ষার উন্নতি সাধন করিতে হইলে কতকগুলি স্কুলের 
জন্য অর্থ ব্যয় করিয়। বাকীগুলি উঠাইয়৷ দিতে হইবে, 
বা কতকগুলি শিক্ষকের বেতন বাড়াইয়। দিয় অন্ত কতক- 
গুলির চাকরী ঘুচাইয়। দিতে হইবে, ইহাই কি উন্নতির 
একমাত্র প্রণালী ? বাঙ্গালা, বিহার, ছোটনাগপুর, 


৩য় সংখ্যা ] 


ওড়িশা, এই চারি প্রদেশের জন্য, পুর্ব একজন মাও 
ছোট লাট ছিলেন। এখন একজন লাট, একজন ছোট 
লাট হইয়াছেন। এবং প্রত্যেকের তিন তিন জন করিয়া 
কার্য্য নির্বাহক সভার সভ্য, নান! বিভ্ঃগের স্বেক্রেটরী, 
প্রতোকের অধীনে এক একজন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্ব্র, 
পুলিসের ইনস্পেকন্টর গ্েনেরেল, প্রভৃতি কত কর্মচারী 
নিযুক্ত হইয়াছেন। ঢাকায় একবার রাজধানী হইল, 
তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাক] গেল । বাকীপুরে রাজধানী হইবে, 
হাইকোর্ট হইবে, আবার বেহারের শীতক!লের বাঁজধানী 
হইবে; এই-সকলের জন্য কত লক্ষ টাকা খরচ হইবে। 
বঙ্গের কয়েকট। ন্ষেল। ত্রিখণ্ড ব1 দ্বিখ্ড করিবার জন্ম 
এককালীন ও বার্ধিক বায় কতই না করিতে হইবে। 
এইরূপে দেখ। যায় যে গবর্ণমেণ্টের নিজের যে কাজটি 
যখন ভাল লাগেঃ তখন তাহার জন্য অর্থের অভাব হয় 
না। অথচ, শিক্ষার উন্নতি করিতে হইলেই, কতকগুলি 
স্কুল উঠাইয়। দিতে হয়, ইহার অর্থকি ? 

কোন দেশের কতকগুলি লোক যদ্দি প্রচুর পরিমাণে 
স্ুখাদ্য পায়, এবং অন্টেরা দিনান্তে আধপেটা মোটা 
চালের ভাত এবং নুনও পায় না, তবে সে দেশে 
লোকের অবস্থা ভাল, বা তথাকার রাজ! স্ুশাসক, 
ইহা কখনই বল যায় না! অথবা, কেহ যর্দি কোন 
রাজাকে বলে, তোমার দেশের লোকেরা ভাল খাইতে 
পায় না, তাহ] হইলে যদি তিনি প্রজাদের মধ্যে ছুই 
আনা আন্দাজ লোককে ভাল করিয়া খাওয়াইবার ওন্য 
বাকী চৌদ্দ আনার মুখের গ্রাস কাঁড়িয়া লন বা 
তাহাদের আহারের কোন বন্দোবস্ত না করেন, তাহ 
হইলে কি তাহার কর্তব্য করা হয়? কিন্বা যদি 
কেহ হরিকে বলে, তোম।র ছেলে মেয়ে দশটির 
লেখাপড়া হইতেছে না, এবং হরি কেবল ২টি ছেলের 
জন্য তাল শিক্ষক রাখিয়া বাকী ৮ জনকে গরু 
চরাইতে বলেন, তাহা হইলে কেহ কি হরির বুদ্ধিমত্তা 
ব। কর্তব্যপরায়ণতার প্রশংসা করিতে পারে? 
ছুর্ভিক্ষের সময় যদ্দি রাজা একজন কর্মচারীকে হুর্ভিক্ষ 
নিবারণের জন্য পাঠান, এবং এঁ কর্মচারী কতকগুলি 
লোককে ১০ টাক মণ চালের অন্ন এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন 
নিত্য ভোজন করান, এবং অনশনক্রিষ্ট বাকী লোকগুলির 
কোনই গ্লবর না লন, তাহ! হইলে তাহাকে কেহই বিবে- 
চক ব1 কর্তব্যপরায়ণ কশ্শচারী বলিতে পারে না। 
আমাদের দেশের সর্বত্র জ্ঞানের দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। 
এখন যাহাতে সকলে অন্ততঃ কিছু জ্ঞান পাইতে পারে, 
তাহার বন্দোবস্ত কর। রাজকম্মচারীদের একান্ত কর্তব্য । 
রাজ। পঞ্চম জর্জ এদেশে আসিয়া বলিয়। গিয়াছেন 
যে জ্ঞানের আলোকে তাহার প্রত্যেক প্রঙ্জার 


বিবিধ ্রসঙ্গ__পাঠশালাবিহীন খাম 


২৬৯ 


গৃহ আলোকিত বে অ।মর] জানি ও 
বুঝি যে প্রতোকের গৃহে এক দিনের মধ্যে আলো 
জ্বালিবার মত তেল প্রদীপ ও মশালচী "রাঞ্জকন্মচা্রীদ্দের 
নাই। কিন্তু যত দিনের পর দিন যাইবে, ততই নৃতন 
নৃতন গৃহের আধার ঘুচিয়া তাহাতে আলো জ্বলিতেছে, 
এরূপ দেখিতে পাইবার মাশ। ও দাবী আমর। নিশ্চয়ই 
করিতে পারি। কিন্তু তাহ। ঘটতেছে না। তৎপরিবর্তে 
যে-সকল ঘরআধার ছিল, এবং তাহাদের সংখ্যাই অধিক, 
তাহারা আধারই থ|কিতেছে; যে অন্পসংখ্ক ঘরে 
মাটার প্রদীপ জিতেছিল, তাহাদের কতকগুলি নিবাইয়। 
দিয়া রাজভ্বত্যের] বাকীগুলিতে চিমনি-যুক্ত কেরোসিনের 
উজ্জ্বল আলো জ্বালিবেন বা জালিয়াছেন বলিতেছেন। 
ফলে, আমরা এই বুঝিতেছি যে রাজভুত্োরা রাজার 
মনোবাগ্ছ। পূর্ণ করিতেছেন না। 

বিলাতের তৈরী দামী বোডে” ছেনগের। অঙ্গ না 
কষিলে কি অঙ্ক [শখা যায় না? ভাল ভাল বাড়ীন৷ 
হইলে কিস্কুল হয় না? আমাদের দেশে বৎসরের অধি- 
কাংশ সময় গাছের তলায় ছেলের। পড়িতে পারে, এবং 
তাহাতেই তাহাদের স্বাস্থা ভাল থাকে । বেঞ্চিতে না 
বিলে কি তাহারা লেখা পড়া শিখিতে পারে না? 
মাটীতে আসন বিছাইয়। বসিয়াও বিদ্যা লাত করা যায়। 
প্রত্যেক জেলায় পরিদর্শক কর্মচারীর (1151১00111)5 
১৪) সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। কোন কোন জেলায় 
দ্বিগুণ অপেক্ষাও বাড়িয়াছে। অথচ স্কুলের সংখ্য। 
সামান্যই বাড়িয়াছে, বা কোথাও কোথাও কমিয়াছে। 
ঘোড়ার গ! মাঞ্জা ঘসার জন্ত এবং সে বিষয়ে খবর লইবার 
জন্য লোক বাড়িতেছে. কিন্তু ঘোড়ার খাদ্যের পরিমাণ 
বাড়তেছে না। 

মৈমনসিংহে যাহা ঘটিয়াছে, আর কোন্‌ কোন্‌ জেলার 
অবস্থা এরূপ হইয়াছে, তাহা জানা কর্তব্য । প্রত্যেক 
জেলার সংবাদপত্র-সম্পদকেরা জেলা বোর্ড হইতে 
সংবাদ লইয়া এই বিষয়ে আন্দোলন করিলে বড় ভাল 
হয়| 

সাভস্পালালিহীন্ন গ্রান্ম। ইহা অপেক্ষা 
একটু কঠিন একটি কাজ আছে, তাহাও জেলার 
কাগকজগুলির দ্বার হইতে পারে। বড়োদ। রাজ্যে যে- 
সকল গ্রামে পাঠশাল নাই, অথচ পড়িবার বয়সের 
অন্যুন ১৫ জন বালকবালিক আছে, তথায় নূতন 
পাঠশাল। থুলিবার আদেশ হইয়াছে । বঙ্গেও প্রত্যেক 
জেলায় পাঠশালাবিহীন এমন কত ও কোন্‌ কোন্‌ গ্রাম 
আছে, যেখানে (১৫ জন না হউক) ৩০ জন ছাত্রছাত্রী 
বা কেবল ৩০ জন ছাত্র জুটিতে পারে, তাহার তালিক। 
জেলার কাগজে বাহির হওয়া উচিত। মোট বাসিন্দা 


২৬২ 


সংখ্যার শতকরা ৯৫ জন পড়িবার - বয়সের লোক, 
সরকারী হিসাবে এইরূপ ধরা হয়। স্ুত॥াং কোন 
গ্রামের লোকসংব্যা ২০০ হইলেই তথায় ৩০টি ছাক্র- 
ছাত্রী, বা লোকসংখ্য। ৪০০ হইলেই তথায় ৩ জন ছাত্র 
আছে ধরিতে হইবে । 

স্পিক্ষান্ল জন্য দ্ানন। টেপার জমিদার 
শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন রায় চৌধুরী রঙ্গপুরে একটি প্রথম 
শ্রেণীর কলেজের জন্য নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও 
পঞ্চাশ হাঞ্জার টাকার ভূসম্পত্তি, একুনে এক লক্ষ টাকা 
দিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। যে যে জেলায় কলেজ 
নাই, তথাকার ধনীর এই প্রকারে ধনের সদ্বাবহার 
করিয়। ধন্ত হউন । 

জগদ্স্পচ্জ্দ্র আঙ্বু। সংবাদ আসিয়াছে 
যে গত ২০শে ঘরে বিজ্ঞানাচার্ধয জগদীশচন্দ্র বস্থু অকাফর্ড 
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রধান শরীরতত্ববিতৎ (1)1)510- 
195156৯) এবং অগ্রণী ছাত্র সমূহের (20৮2।)০০৫ 900- 


00115) সমক্ষে উত্ভিদের উত্তেজনা-প্রবণত। সম্বন্ধে নিজ. 


গবেষণালক্ধ তথা-সকলের বিষয়ে বক্ত.তা করেন। তিনি 
যে-সকল তত্ব এ বক্ত,তায় প্রচার করেন, প্রাণ-সম্পক্ত 
নানা ব্যাপারের বিশদ ব্যাখ্যায় তৎ্সমুদয়ের বিশেষ গুরুত্ব 
স্বীকৃত হইয়াছে। বন্থু মহাশয়ের আবিষ্কৃত বন্ত্রগুলির 
কার্য প্রদর্শিত হয়। বক্তৃতায় যেসকল শরীরতত্ববিৎ 
উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের মতে বস্থ মহাশয়ের নৃতন 
যন্ত্র এবং তত্বান্ুসন্ধানের নৃতন প্রণালী দ্বারা শরীরতব- 
বিষয়ক গবেষণার অনেক উন্নতি সুচিত হইতেছে। 

অধ্যাপক বসু মহাশয়ের নিজের উদ্ভাবিত যন্ত্র সকল 
ত্বারা যখন তাহার আবিষ্কৃত সত্য- সমূহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
দেখাইলেন, তখন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের বিশ্বাস হইল 
যে বিশ্বে গ্রাথ এক । যন্ত্র সহযোগে প্রমাণ দ্বচক্ষে দেখিবার 
পূর্বে বস্তু মহাশয়ের আবিষ্কৃত তত্বসমূহের সত্যত। তাহারা 
বিশ্বাস করিতে পারেন নাই, সেগুপি এতই বিন্ময়কর। 
তাহার উদ্ভাবিত যন্ত্রপকলে যে বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় 
পাওয়। যায় তাহ। দেখিয়। তাহারা চমত্কুত হইয়াছেন। 
তাহারা সকলেই জিজ্ঞাসা করেন, “আপনি এগুলি 
কোথায় তৈরী করাইয়াছেন ?” গৌরবের সহিত বসু 
মহাশয় উত্তর দেন, “ভারতবর্ষে ।” রয়্যাল সোসাইটা 
বিলাতের শেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সভা। উহার সভাপতি 
ডাক্তার বসুর গুহে আসিয়। তাহার আবিষ্কৃত তত্বসমূহের 
যান্ত্রিক প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দিন স্থির করিয়া- 
ছিলেন বলিয় চিঠিতে সংবাদ পাওয়। গিয়াছিল। সম্ভবতঃ 
তিনি প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়। গিয়াছেন। 

ধাহাদের বয়স আছে, তাহার! বসু মহাশয়ের ভৃষ্টাস্তে 
অনুপ্রাণিত হইয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হউন। 


| প্রবাসী-_আষাঢ, ১৩২১ ' 


চা 


[ ১৪শ ভাগ, ট্ খণ্ড 
জাতি শুক্র লাম্পেল চেস্টা। ইউরোপে 
পৌঁলাগু নামে একটি স্বাধীন দেশ ছিল। রুশিয়া, অস্ত্ীয়। 
ও জার্মেনী তাহ। ভাগ ক€রয়। লইয়াছেন। রুশিয়। নিজের 
অংশে ৫পাল্যাণ্ডের ইস্কুলে পোলিশ ভাষা শিথিতে দেন 
না, আফিস আদালতে পোলিশ ভাষ। ব্যবহার হয় ন|। 
এই প্রকারে পোলরা যে একটি স্বতন্ত্রজজাতি, এক 
সময়ে স্বাধীন ছিল, তাহা, তাহাদের সাহিত্যচচ্চ! বন্ধ 
কবিয়1, তাহাদিগকে ভুলাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে; 
কিন্ত পোলিশ সাহিত্যের চর্চ। বাড়িয়া চলিয়াছে। 
জার্খেনী পোলদের জাতীয়তাব কোন প্রকারে বিনষ্ট 
করিতে ন। পারিয়া, নূতন আইন করিয়া তাহার মংশে 
সহজ সর্তভে জমী দিয়া বিস্তর জার্মেন প্রজ1 বসাইয়। 
পোলদিগকে উদ্বাস্ত করিতেছে। ফিন্ল্যাও রুশিয়ার 
অধীন হওয়ার পর হইতে ক্রমে ক্রমে স্বায়ত্ুশাসনের 
অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতেছে । এখনও তথায় স্বতন্ত 
গবর্ণমেন্ট আছে। কিছুদিন আগে রুশিয়া এক নুতন 
আইন করিয়া তথায় রুশ ও ফিনদের অধিকার সমান 
করিয়। দিয়াছে । ইহার অর্থ এই যে ফিনদ্দের ফিনল্যাণ্ড- 
বাসী বলিয়া চাকরী ইত্যাদিতে এবং রাজনৈতিক বিষয়ে 
যে-সব অধিকার আছে; কশের। বিদেশী হইলেও লেই 
সব অধিকার পাইবে । ইহ ফিন্ল্যাণ্ডে বেশী পরিমাণে 
রূশের আমদানী করিয়া ফিনদের শ্বাতন্ত্যলোপের চেষ্ট! 
বলিয়া বোধ হয় | সম্প্রতি রুশিয়া একটি অপেক্ষাকৃত 
ক্ষুদ্র কাজ দ্বার! নিজের ছুরভিসন্ধির পরিচয় দিয়াছে। 
প্রাচীন গ্রীসে চারি চারি বৎসর অন্তর ওলিম্পিক ক্রীড়। 
হইত। তাহাতে সমুদয় খাঁটি গ্রীক দৌড়, লাফ ঝাপ, 
প্রভৃতি নান। পুরুষো চিত ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় এতিযোগিতা 
করিত । গ্রীসের যে প্রদেশের বা নগরের লোক কোন 
ব্যায়াম বা খেলায় জিতিত, তাহার খুব সম্মান হইত। 
ইহ দ্বারা টহিক শক্তি ও কর্মপটুতার দিকে লোকের 
দৃষ্টি থাকিত, এবং গ্রীকদের খুব দৈহিক শক্তিসৌন্দর্য্য 
বৃদ্ধি পাইত। কয়েক বৎসর হইতে ইউরোপ আমেরিকাষ 
এই ওলিম্পিক খেলা আবার প্রবর্তিত হইয়াছে । শেষ 
খেল। আমেরিকায় হয়। তাহাতে ফিন্ল্যাণ্ডের কোলেহ- 
যেনেন নামক একজন বলিষ্ঠ পুরুষ দৌড়ে শ্রেষ্ঠ স্থান অধি- 
কার করেন। তাহার শ্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে 
ফিন্রা দ্িখিজয়ী বীরের আগমনের মত উৎসব করে। 
তাহাতে রুশিয়া দেখিল যে ফিনর। দ্বনামধন্য হইতেছে, 
কোলেহ মেনেন্‌ রুশীয় সাম্রাজ্যের লোক বলিয়া পরিচিত 
ন] হইয়! ফিন্‌ বলিয়া! পরিচিত হইতেছে । অতএব রুশিয়। 
এই হুকুম জারী করিয়াছে যে অতঃপর িন্ল্যাণ্ড আর 
নিজের নামে ওলিম্পিক খেলায় যোগ দ্বিতে পারিবে ন।। 
ফিনিশ ওলিম্পিক কমীটীও বোধ হয় ভাঙিয়। দেওয়। হইবে। 


৩য় সংখ্য। ] 


এপ্পিক্সালাতনীল্ল লাগু৪সনা। বয়টার তারে" 


ংবাদ দিয়াছেন, যে, বৃটিশ উপনিবেশ নিউজীল্যা্ডে 
এশিয়াবাপী লোকদের আগমন বন্ধ করিবার জন্য 
তথাকার ব্যবস্থাপক সভায় এই জুন'মাসে এব আইন 
বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হুইবে। দক্ষিণ আফ্রিকায়, 
কানাডায়, অষ্টোলয়ায়, সর্বত্র বৃটিশ উপনিবেশ-সকলে 
এশিয়াবাসীদের যাত্রা! নিষিদ্ধ হইয়াছে । দেখাদেখি, 
পোর্ভূগীজ ও আধ্নেরিকানেরাও এইরূপ আইন করিতে 
ইচ্ছুক হইয়াছে । এরূপ নিয়ম করিবার প্রক্ত কারণ 
এই যে এশিয়াবাসীরা অপেক্ষাক্ত অল্পব্যয়ে জীবিকা 
নির্বাহ করিতে পারে, তাহারা যোটের উপর ইউরোপ 
আমেরিকার শ্রমীবীদের মত নেশার ভক্ত ব৷ ছুর্দাস্ত 
নহে, এবং তাহারা পরিশ্রমী; এই-সকল কারণে 
তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শ্বেতকায় এমজীবীর। 
পারিয়া উঠে না। তাহাদের বিরুদ্ধে আর একট অভিযে।গ 
এই যে তাহারা যাহা রোজগার করে, তাহার বেশীর 
ভাগ প্রবাসে খরচ করে না, সঞ্চিত অর্থ দেশে লইয়। 
মাসে বা! পাঠাইয়। দেয়। কিন্তু শ্বেতকারের| যে সমস্ত- 
পৃথিবী হইতে ধন সঞ্চয় করিয়। স্বদেশে লইয়া যায়, 
তাহাতে দে।ষ হয় না? অন্য এক অভিযোগ এই যে, 
এশিয়।বাসীরা যে-সব দেশে মঙ্গুরী বা ব্যবসা করিতে 
যায়, তথাকার শ্বেতকায়দের সঙ্গে তাহাদের মিশিয়। 
যাওয়া অসম্ভব । কিন্তু শ্বেতকায়ের যে-সব দেশে, শাসন 
ও ব্যবস। উপলক্ষে, বাস করে, তথাকার লোকদের সঙ্গে 
বৈবাহিক আদান প্রদান দ্বারা তাহার। কি মিশিয়। যায়? 
আর এক অভিযোগ এই যে এশিয়াবাসীদের সভ্যতা 
পাশ্চাত্য সভ্যতার চেয়ে নিকৃষ্ট । ইহার প্রমাণ কি ?প্রাচ্য 
দেশের লোক যুদ্ধে পাশ্চাতা দেশের লোকের মত 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে মানুষ মারিতে পারে না বটে; কিন্ত 
সেটা একট। শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ মনে করিলে বাঘকে ঘোড়া 
ও গরু অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। এক সময়ে প্রাচ্য 
দেশের লোকেরাও পাশ্চাত্যদেশের লোকদের মত 
বিদেশঙ্জয়রূপ দন্ত্যুতা কারত। সুতরাং এ বিষয়ে 
অতীত ও বর্তমান উভয় কাল ধরিলে কে “শ্রেষ্ঠ” হইবে 
বল ঘায় না। অহিংসা, দয়াদাক্ষিণ্য, বুদ্ধি) গৃহধর্শর, 
শিল্পদ্রব্য নিশ্দাণে হাতের নৈপুণ্য, এই-সকল বিষয়ে 
এশিয়াবাঙ্গী নিকৃষ্ট নহে । কল কারখানায় এশিয়াবাসী 
পাশ্চাত্যদের মত উন্নতি করে নাই। কিন্তু জাপানীরা 
অস্ভুপ্দিনের মধ্যেই পাশ্চাত্যের প্রায় সমকক্ষ হইয়াছে; 
চানরাও হইতেছে; যে-কেহ সুযোগ পাইবে, সেই 
কল চালাইতে পারিবে । সভ্যতার প্রকৃত মানদণ্ড হদয় 
ও বুদ্ধি। তাহাতে এপিয়াবাসী নিকৃষ্ট নহে। আর 
এক অভিযোগ এই যে এশিয়াবাসীরা অপরিষ্কার । 


বিবিধ প্রসঙ্গ__শৈলনিবাস । 
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দেহের শুচিতা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায়; এশিয়াবাসী কোন 
দেশের ধৌকের চেয়ে নিকৃষ্ট নহে, বরং শ্রেষ্ঠ। কিন্ত 
তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ্দ 9 ঘরবাড়ী অনেক সময় 
তেমন ফিটফাট বা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখা যায় না। 
ইহা কতকটা দরিদ্রতাবশতঃ কতক্ট| বাহ্‌ বিষয়ে 
অমনোযোগ বশতঃ। অনেক বুটীশ উপনিবেশে এশিয়া- 
বাসীদ্িগকে সহরের অপকৃষ্ট অংশে থাকিতে বাধ্য করা 
হয়, সেস্থলে তাহাদের নিকট হইতে পারিপাট্যের দাবী 
করা উপহাসের মত শুনায়। যাহা হউক পরি্কার 
থাকাটা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। এ বিষয়ে 
এশিয়াবাসীদের মন দেওয়া উচিত। তথাপি এ কথা 
আমাদিগকে বলিতেই হইবে, যে, এশিয়াবাসীর ঘর- 
বাড়ী ও পোষাক ফিটফাট না হইলেও, শ্রেতকায়ের। 
বন্দুক দ্বারা, এবং মদ ও কুৎসিত সংক্রামক ব্যাধির 
আমদানী করিয়া নান। দেশের যেরূপ অনিষ্ট করিয়াছে, 
নোংবামি দ্বারা এশিয়াবাসী তাহার সহআংশের একাংশ 
অনিষ্টও কোন বিদেশের করে নাই। 

স্থতরাং পৃথিবীর যত সুখস্ুবিধা আমরাই তাহ 
লুটিব, এশিয়াবাসীরা অংশ পাইবে না, ইহা খাটি গাংজোরী 
তিন্ন আর কিছু নয়। এশিয়াবাসী দল বাধিতে না পারায় 
ও অন্ঠান্ট কারণে হীনবল হুইয়] বহিয়াছে। কিন্ধ স্বাস্থা। 
শিক্ষা, একপ্রাণতা ও প্রতিযোগিতার বাহা সরঞ্জামের 
দিকে সর্ববদ] দৃষ্টি থাকিলে এশিয়াবাসীর দুর্দশ। বেশী দ্বিন 
থাকিবে না। 

শ্শেলনিনিলাজন । হিমালয়ের ক্রোড়ে অবস্থিত 
একটি সহরে বসিয়! দেখিতেছি, এখানে যাহার সারা 
ব্সর বা বৎসপ্রের অনেক মাস থাকে, তাহারা জীবি- 
কার জন্য এথানে বাস করে। যাহার অরিন থাকে; 
তাহারা হয় শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্য, নয় শারীরিক সুখের 
অন্বেষণে এখানে আসে। আত্মাকে সুস্থ সবল করিবার 
জন্য এখানে কয়জন আসে? এখানে রুগ্নের বিলাপ 
ব। মৃদ্হাস্ত, বিলাসীর জান্তবযৃত্তি ও ফাক হাসি, আর 
নানাবিধ ফ্যাশন মানুষকে উপলব্ধি করিতে দেয় না, 
যে, এই সেই হিমালয় যাহার অঙ্গে প্রাচীন আধ্যগণ 
দেবমন্দির, মঠ ও আশ্রম নিন্ধাণ করিতেন ; যাহার নাম 
করিলে যোগীধাঁষ ব্রহ্গচারীদের কথাই মনে হয়; যেখানে 
মানুষ ভগবানের আরাধন। ধ্যান ধারণা এবং অধ্যয়ন 
অধ্যাপন। ও তপশ্চর্যযায় ব্যাপূত থাকিত। 

দেশে নানা রোগের যেরূপ প্রাহুর্ভাব হইয়াছে 
তাহাতে পাব্বত্য গ্রাম ও নগরসমুহে আরও স্বাস্থ্যনিবাস 
স্থাপনের প্রয়োঞ্জন আছে। কিন্ত পার্বত্য প্রদেশে স্বাস্থ্য- 
নিবাস ভিন্ন অগ্তবিধ প্রতিষ্ঠানেরও আবশ্তক আছে । 

ধষিকবি ওআর্ডসোআর্থ তাহার একটি সনেটে 


২৬৪ | | 


লিখিয়াছেন, মুক্তির বাণী পর্বত ও সমুদ্রের কণ্ঠে যুগে 
যুগে উচ্চারিত হইয়াছে। ॥ 

পর্বত মানুষকে সুস্থ দেহ, সুস্থ মন, মুক্ত আত্মা লাতে 
সাহায্য করে। পার্বত্য প্রদেশে বালক ও বালিক1- 
দিগের জন্য শিক্ষায়, ব্রন্ষচর্য্যাশ্রম স্থাপিত হওয়া উচিত । 
বাঙ্গালী এ বিষয়ে মন দ্িতেছেন না। 

পার্ববতা প্রদেশে ধর্মসাধনার্থ আশম প্রতিষ্ঠার গুয়ো- 
জন আছে, । বামকঞ্চ শিষ্যেরা মায়াবতীতে এইরূপ আম 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। 


মহালাজ্া শ্পৌল্ীত্র্রমাহনন ৯।কুুলর । 
সত্তর বৎসরের অধিক বয়সে মহারাজ! সার শোরীক্দ্র- 
মোহন ঠাকুরের মৃতা হইয়াছে । তিনি সঙ্গীতের উৎ- 
সাহদাত। বলিয়া! দেশবিদেশে বিখ্যাত ছিলেন । এখন দেশে 
ভারতীয় সঙ্গীতের যে অপদর ও চচ্চ| দেখা ঘ*ইতেছে, 
তাহার চেষ্টা, উৎসাহ ও অর্থব্যয় তাহার মূলে। তিনি 
সঙ্গীতান্ুরাগী না হইলে সংগীতের অনুশীলন এখন যে 
অবস্থায় পৌছিয়াছে, তাহ! সম্ভব হইত না! তিনি 
অনেক প্রসিদ্ধ ওন্তাদের দ্বার] সগ্গীতবিষয়ক পুস্তক রচনা 
করান, এবং দেশীয় সঙ্গীতের স্বরলিপি ও নৃতন যন্ত্র রচন। 
করান। সম্মানস্ব্ূপ অক্সাফর্ড বিশ্বশিগ্গালয় তাহাকে 
সঙ্গীতাচা্য (1)9০69৮ 0 [10১1০ )উপাধি প্রদান করেন। 
বোধ হয় এন কোন সত্য দেশ নাই যেখান হইতে 
তিনি সন্মানস্থচক উপাধি না পাইয়াছেন। 


“চিত্রা ।” রবিবাবুর “চিত্রাঙ্গদা”র ইংরেজী গগ্ভানু- 
বাদ “চিত্রা” * নামে প্রকাশিত হইয়াছে । বিলাতে 


ও আমেরিকায় ইহার খুব আদর হইয়াছে । নারীর 
নারীত্ব, নারীর প্রকৃত স্বরূপ দৈহিক সৌন্দধ্যে নয় তাহার 


অন্তরে যে চিন্ময়ী সতী, তাহার যে "“আপনাত্”” আছে, 
তাহাই নারী। নারী যদ্দিতাবেন তিনি কেবল পুরুষকে 
মুগ্ধ করিবার যন্ত্রের মত, তাহা হইলে তিনি আপনাকে 
বুঝেন নাই। পুরুষ যদি ভাবেন নারী কেবল ভোগ্যা, 
তাহাতে তাহার হৃদয় অতৃপ্ত থাকে, নারীকেও পাওয়। 
হয় না। পুরুষ-নারীর সম্পর্কের এইরূপ অনেক নিগুঢ় 
কথা বহিখানি পড়িলে উপলব্ধি করা যায়। কবি শেষে 
চিত্রাঙ্গদাকে যে কথাগুলি বলাইয়াছেন তাহা যেমন 
সুন্দর; তেমনি নান! অর্থসম্ভারে এরশ্বধ্যশালী। 
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(17708) 04 05580170601 2 100 
প্রনজ্ধাছিল্স দর্ঘ/7 । বাহার প্রবাসীর জন্য 
প্রবন্ধার্দি প্রেরণ করেন, তাহার! অনুগ্রহ করিয়। ব্রণ 
রাখিলে উপকৃত হইব যে নাতিদীর্ধ প্রবন্ধাদি আমরা 
একটু বেশী সহঞ্জে ও শরীপ্র ছাপিতে পারি প্রবন্ধ 
প্রবাসীর 91৫ পৃষ্ঠ অপেক্ষা লম্বা না হইলেই তাল হয়। 
গল্প ইহ। অপেক্ষা! কিছু বড় হইলেও চলে। রচন] ক্রম ণ- 
প্রকাশ্য ন। হইয়। এক সংখ্যায় সমাপ্ত হওয়াই বাগুনীয়। 
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বাঙ্গাল ছন্দ 


(কলিকাত। সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত ) 


ছন্দ নামক আপাতপ্রতীয়মান অনাদি" পদার্থটির যদ্দি 
একটা নিদান নির্ধেশ-পূর্বক ভূমিকা করিয়া অগ্রসর 
হইতে হয়, তাহ1 হুইলে বলিব, সঙ্গীতের ক্ষেত্র হইতেই 
ছন্দের উতপন্তি। মন্টষ্য-মনের মন্ুষ্য-কণ্ঠের আদিম 
উদ্ভাবনা সঙ্গীত। যখন মানুষ তাষ। পায় নাই, যখন 
তাহার বাগিন্দ্রিয়ে বর্ণ পর্য্যন্ত পরিস্কুট হইয়। উঠে নাই, 
তখনও কিন্তু মানব সঙ্গীতকে লাভ করিয়াছিল ; ইতর 
প্রাণীর ন্যায় অস্পষ্ট বিরুত ভাবের উৎসাহকে অস্পষ্ট 
কণ্ম্বরে প্রকাশ করিয়াই তৃপ্ত হইতেছিল। সরস্বতী 
মন্ষ্ত্বের আদি দেবতা, সংস্কত ভাষায় তীশার কয়েকটি 
নামের মধ্যেই মন্তুষ্যের অতীত ইতিবত্ত-পথে এই দেব- 
হার ক্রমবিকাশ-পদবী সুচিত হইতেছে । গীর্-বাকৃ-_ 
বাণী-বীণাপাণি। বাকৃপ্রকাশের পূর্ববর্তী অবস্থার 
নাম_-ভাবের অস্পষ্টঘৃত এবং প্রধানতঃ গীতাত্মক অব- 
স্থার নাম গীর্‌! “বাক্যের রস খকৃ, এবং খকের রস 
উদ্‌্গীথ।"ঃ ইতর প্রাণী-জগতৎ এখনে 
এই অবস্থায় আছে--মনুষ্যও এককালে ছিল। ক্রমে 
বর্ণাম্মিকা বাঁদ্দেবী প্রকটিত হইয়া, মন্ুষোর জ্ঞান ভাব 
এবং জধণার প্রবৃত্তিকে সমাক গন্দতে ধারণ করার 
যোগ্যতালাত করিয়া বাণীরপে-মানব-সভ্যতার আদি 
ধারীরূপে দাড়াইয়াছিলেন। উহার পর হইতেই সঙ্গীত 
এবং কাব্য আম্ম-জাগরণ লাভ করিয়া আপন আপন 
বিশিষ্ট ধারায় ছুটিয়া গিয়াছে । এই বাণীকে বীণাপাণি 
এবং পুস্তক্ষধারিণী রূষণীরূপে ধারণা করিয়। মানব তাহার 
উপ!সন। করিতেছে। 


( ০১৭6)০০ ) 


আমর] দেখিব, বগীয় ছন্দের; স্বুতরাং বঙ্গসাহিত্যের, 
সমস্ত উন্নতির যূল কারণ সঙ্গীত। পয়ার লাচাড়ী এবং 
পাচালী--এই তিনটি শব্দ বঙ্গসাহিত্যের শৈশব-ইতিবৃত্ত 
বহনু করিতেছে । উহাদের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিতে 
জানিলেই আমর। তাহার সাহিতোর নিদান-পরিচয় লাভ 
করিতে পারিব। সংস্কৃতই আর্যভারতের বিদ্বজ্জনের ভাষা- 
রূপে পরিণতি লাভ করে; প্রাচীন ভারত নিজের সমস্ত 


বাঙ্গাল ছন্দ 
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উন্নত জ্ঞান্নাঙ্ছন এবং ভাবের উচ্ছাসগুলি এই ভাগুারেই 
রক্ষা করিয়া! আদর্শ রাখিত। কিন্ত 'তাহার গাহস্ 
জীবনের মৃহূর্ত গুলি, অষ্ট প্রহণীয় জীবনের সুখদুঃখ-সংঘাত, 
আনন্দের কিংবা বেদনার আবেগগুলি অনেক দিকে 
“গাথা নামক ভাষাপথে, অথবা] 'ঞ্াকৃত' ভাষার মধ্যেই 
নিতাকাল ফুটিয়া ঝব্রিয়া এবং মরিয়া আদিতেছিল। 
বৌদ্ধ প্রতাব হইতেই পল্লাভাষাপর আদর বৃদ্ধ পায়? 
এবং একটি দিকের কশলগুপিই পালীভাষ। গোলাজাত 
করিতে চেষ্টা করিতেছিল বই নহে। কিন্ত ভারতাবস্তৃত 
শস্যসগ্তারের তুলনায় এই রক্ষাবাপার কত সামাগ্ত | উহার 
পর, মুনলমানের প্রভাব হইতে- ইসলাম ধর্মের অনুপম 
সাধারণতশ্খের দুষ্তাপ্ত এবং আরবী ও পাশা ভাষার 
রাজকীয় গৌরবপ্রত্ষ্ঠার স্বযৌগ হইতেই তারুহের 'জান- 
পদ তাষাগুলি তলে-তলে আ্মপ্রতিষ্ঠা করিবার স্থবিধা 
লাভ করে। এইরূপে, বলবান্‌ মুগধর্ম্ের বশবত্তা হইয়! 
দেশে দেশে নানক কবীর তুকারাম এবং শ্ীচৈতন্ গ্রমুখ 
যুগধর্শের “অবতার” পুরুষের মধ্য দয়া ভারতবর্ষ প্রাচীন 
সংস্কত-হিমগিপ্রির মাহাম্্টাকে আপাততঃ বিস্বৃত 
হইয়াই অনাদূৃত প্রাকৃত হদয়ব্বত্তির সমতলকে বিস্তারিত 
ভাবে বণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তৎপূর্বেবও ত 
দেশের গহস্থ-প্রাঙ্গণে রাগাদিদি খনা এবং “ডাক' 
ঠাকুবদাদ! দিনরাঁতি আদর জমাইয়া বসিতেন, নিত্য” 
নৈমিত্তিক উৎসবাদিতে পল্লীর আনন্দবাজারে গানের 
মজপিশ জমিত, বাসর-সভায় খি্দপ্ধীগণকে প্রতিপত্তি 
লাভ করিতে হইত, ধন্মকথকতানন ব্যাসাসন হইতেও 
,শুকদেব'কে, ফুলদুর্ববা-গ্রহণ-পূর্ব্বক পদতলে ভক্কিনিবিষ্ট 
প্রাঞ্কতগণের উদ্দেশে তাহাদের প্রাকৃত ভাষাতেই বাক্যো- 
চারণ করিতে হইত! এই-সমস্তের ফলে দেশে দেশে 
অগ্ুগৃহীত প্রাকৃত ভাষাগুলি উঠিতে বসিতে এবং বলিতে 
শিখিতেছিল । দ্দিন দিন উহ্ভার চলৎশক্তি এবং উচ্চতর 
অভিলাষ বৃদ্ধিলাভ করিয়া, পরিশেষে এই বঙ্গদেশেই 
এমন অবস্থা দাড়াইল ঘে, সে একদিন স্বয়ং ব্যাসা- 
সনে পদকল্পতরু হইয়া! বসিল, এবং দেবভাষাকেই 
(ন্বপ্নতীত ভাবে) উহার কথাগুণি টীকা-টিপ্পনী 
করিয়া বুঝিয়া লইতে হইল! লৌকিক দেবমাহাস্ম্যের 


! 
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কীর্তন এবং পাঁচালীসভার প্রতিপত্তি এত ঝাড়িয়া উঠিল 
যে পাচ শত নসর পূর্বকার কোন পুজ্যব্যক্তি আমাদের 
জন্য একট। দীর্ঘনিশ্বাস রাখিয়। গিয়াছেন ৫ 


মঙ্গল৪গীর কথা গাহে জাগরণে 
দত্ত করি বিষহরী! পূজে কোন জনে ! 


এই মঙ্গণচণ্ডী বিষহরী সুবচনী ষষ্ঠী বঙ্গসাহিত্যের 
পরম কৃতজ্ঞত।-পাতী ; ভাহাদের পাঁচালী-কীত্তনগুলিই 
বাঙ্গালীঞ্দয়ের গুপ্তগুহানির্গত আদিম গোমুখীধার] ! 
ক্ষুদ্র পাঁচালীর পঞ্ঈতিই ক্রমে হৃদয় হইতে হৃদয়ান্তরে 
বিপুলত1 লাত করিয়া মহাগাথায় পরিণত হইয়াছিল। 
বাঙ্গালীর গৃহপ্রাঙ্গণ হইতেই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির 
পৃজা-গৌরবের প্রতিষ্পর্ধী হইয়া মাথা তুলিয়াছিল ! 
নিজের প্রতিপত্তি রক্ষায় উপায়ান্তরহীন হইয়াই দেব- 
ভাষার পরমপুজ্য রামায়ণ মহাভারত এবং পুপাণাদ্দিকে 
প্রাকৃত বাঙ্গলার পরিচ্ছদ এবং পাঁচালী-গাথার রূপ 
পরিএরহ করিতে হইয়াছিল। ফুলিয়ার প্রসিদ্ধ পগ্ডিতটিই 
সব্বপ্রথমে শাস্মকারগণের নিষেধ-পত্তিক। অবহেল। করিয়! 
বাল্মীকির আধ্যগাভীর্ধাপুর্ণ ঞবপদ্কে পাচালীগানের 
নিয়ভূমে নামাইয়া আনিতে লাগিয়। গেলেন। ইহার দেখা- 
দেখি ক্রমে অচলপ্রতিষ্ঠ মহাভারত এবং মহামান্য 
শমদ্বাগবৎ প্রভৃতিও আপনাদের শুচিতা পিতা এব 
মর্যাদা বিস্বৃত হইয়া একেবারে সাধারণের আসরেই 
নামি দাঁড়াইলেন ; এবং ঢোল এবং কাশী সহযোগে 
পয়ার-প্রধন্ধে গলা তাজিতে অথবা লাচাড়ীর নৃণ্তা- 
তালে অঙ্গভঙ্গী করিয়া সুর ধিনাইতে পাগিয়া গেলেন । 
এই ব্যাপাপ্ের সঙ্গে সঙ্গে নবদ্ধীপচন্দ্রের “হাট' হইতে 
তাহার পরম বিনয়ী 'ঝাড়দার'গণ এই পাঁচালীর আসরেই 
এমন সুর সঙ্গৎ করিয়া গেলেন যে, উহ।ই একদিকে 
প্রাচীন খধিপদবার সমস্ত মহিম। উল্লজ্বনপূর্বক বাঙ্গী- 
লীর হ্ৃদয়টাকে বাহুবলে অধিকার করিয়া স্বয়ং রাজা 
হইয়া বসিল। ইহাদের সমস্ুক্রে চণীদাঁস বিদ্যাপতি 
রামপ্রসাদ প্রভৃতিও এই পাচাঁলীগানের আসরভিত্তি 
হইতেই আপনাদের স্বতন্ন পথে এমন এক রাগিণী বিনা 
ইয়া গেলেন যে উহাতেই বঙ্গসরস্বতী্ আম্মসম্পূর্ণ বাঁণা- 
পুশ্তকধারিণী মুর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়।ছে। 


প্রবাসী--আষাঢ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


» আুতরাং এই পাঁচালী পয়ার এবং লাচাড়ী তিনটি 
কথার প্ররুত মর, উহাদের প্রকৃত শক্তি এবং খদ্ধি 
আমদের সাহিত্যের ইতিহাস এখনে যেন সম্যক ধারণা 
করিতে পাবে নাই । আমর) দেখিতেছি, পায়ে পায়ে চলে 
অথবা দাড়ায় বলিয়া উহার নাম পয়ার ; এবং নাচিয়! 
নাচিয়া চলে বলিয়। উহার নাম লাচাড়ী। এই ছুইটি কথা 
বাঙ্গালার প্রাচীনতম গাথা এবং গ্রানের মজলিস হইতে 
পরিতাধ। ম্বরূপে উদ্ভূত হইয়াই নান! অবস্থার মধ্য দিয়] 
আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হইতেছে । কথা যখন ছন্দকে 
অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হয় তখন তাহার প্রত্যেক 
পাদের নাম হয় “পদ”--শ্লোকপাদং পদ্দং কেচিৎ”। 
এইরূপে পদ বা পদকার হইতেই পয়্ারের উৎপত্তি । পুর্বব- 
পুরুষগণ প্রাকৃত ভাষার লেখকগণকে কবি বলিতে যেন 
সঙ্কুচিত হইয়াই পদকর্তা খা পদকার নামেই [নির্দেশ 
করিতেন । পয়ার বঙ্গভাষার একটি আদিম ছন্দ; তারপৰু 
বলব, আর একটি ছন্দও বঙ্গবাণীর নিজস্ব, উহাও বঙ্গ- 
তাখার হ্ৃদম্ন হইতে উদ্দুত। বাঙ্গালী শিশুর কণঠরুচি বা 
এ শিশুভাষার অভিবাক্তি আলোচনা কালে তাহা 
প্রধান প্রমাণটুকু মিণিবে। উহার নাম ছড়া, বাঙ্গালার 
ন্েহ-তরঙ্গিনী মা$হৃদয়ের প্রথম তরঙ্গ । এই ছড়ার 
ছন্দটাই পন্নীর আসরে আসিয়া নর্ভনশীল লাচাড়ীর 
জন্মপ্রান করিয়াছে । সুতরাং এই পয়া্ এবং লাঁচাড়ীকে 
বঙ্গবাণীর জন্মশক্তি ও প্রথম প্রাপ্তি বলিয়। উহার আদিম 
এবং স্বতঃসিদ্ধ কবিতার ছন্দ রূপেই বুঝিতে হইবে। 
তেমনি পাঁচালীও বাঙ্গালী বাণীপুধের আদিম কাব্যচেষ্টা 
-তাহার গ্রথম উচ্চাভিলাবধুক্ত এবং সামাজিকগণের 
হদয়-বিজয়োদিষ্ট বঞ্চার ! খনা বা ডাকের বচন ব৷ ছড়ার 
ক্ষুদ্র উদ্দেশ্টাকে, উহাদের জ্ঞান-সক্গচলনের আদর্শকে অতি- 
ক্রম করিয়া, পরিবার অথবা গার্ধস্থ্য জীবনের আটপৌরে 
গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বঙ্গকবি যখন বাহিরর দিকে 
প্রথম দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন_-তথন সরস্বতীর অপর হস্তে 
যে পুস্তক মূর্তিমান হইয়া উঠিল তাহার নাম কইল 
পাঁচালী । অগ্ঠ এত দুরে দাড়াইয়া৷ বঙ্গ-কবিতার আদি 
চিন্তা করিতে যাইয়া দেখিতেছি এ যুগল বীজচ্ছন্দ 
হইতেই ক্রমে বঙ্গীয় কাব্যচ্ছন্দের বটবৃক্ষ বিপুল-আয়তন 


৩য় সংখ্য। 


_.... . ূ 
হইয়া অনন্ত শাখ। প্রশাখায় অতিবনাক্ত হইয়। আসিয়াছে । 


বঙ্গের কাব্যসাহিত্য উহাদের ছায়াতলে সমস্ত বঙ্গদেশের 
বিশাল হৃদয়কে রসানন্দে শীতল করিতে,, এবং বাঞ্জালীর 
জ্ঞান তাব ইচ্ছ। বৃত্তির তাবৎ স্কত্তি প্রকাশ করিতে সক্ষম 
হইতেছে। 

সচরাচর খাঙ্গাঞ্জ। অলঞ্চ।র গ্রঙ্থে একটা কথা দেখা 
যায় যে সংস্কৃত কবি জয়দেব হইতেই যেন বাঙ্গালী কবি- 
গণ এই পয়ার 'ও লাচাড়ী ছন্দ শিক্ষা করিয়। বঙ্গ- 
সাহিত্যে প্রচলিত করিয়ীছেন। উহার ন্যায় একটা অবথার্থ 
কলঙ্কের কথা বাগালাকাব্যের বিষয়ে আর হইতে পারে 
না। ইহা নিশ্য় যে জয়দেবের-_ 


সরস মঙ্ণমপি 1 মলয়জ-পঞ্কমূ 
পশ্যতি বিষমিব। বপুষি সশ্ম্গস্‌ ॥ 


কিংবা- বসতি বিপিন-বিতানে । ত্যজতি ললিত ধাম। 
লুঠতি ধরণীগলে । বনু বিলপতি তব শান্স ॥ 


পতঙতি পতত্রে - বিচলিত পত্রে 
শঙ্কিত ভবছপঘানযূ। 


প্রভুতি শ্লোক আপনাদের বিভক্তিচিহ্ন পরিত্য।গ 
করিলেই ডাহা দ্বিপদ পরার ঝা ত্রিপদী পাচাড়া হইয়। 
দীড়াইবে। কিন্ত তাই বলিয়। আমরা এই ছন্দগুলি 
স্কত হহ্তে ধার কণিয়াছি বলিলে আমাদের ভাষার 
প্রক্কাতি বা উহার পদগর্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত প্রচার 
করা হয় সন্দেহ নাই। ষাঁহাা সংস্কত কিন্। বৈদিক 
আধ্যতাষার প্রকৃতি চিন্তা করিয়াছেন তাহারা জানেন 
ধৃত্তছন্দই উহাদের প্রধান শক্তি। হশ্ব দীর্ঘ বর্ণের একটা 
নির্দারিত তাজই বৃত্তছন্দের প্রাণ, উহাতে বাঞ্জন বর্ণের 
কিছুমাত্র প্রভৃতা নাই। মাঞ্জাছন্দের মধ্যেই ব্যঞনবর্ের 
কিঞ্চিং প্রভূত্ব দাঁড়াইয়াছে। বরঞ্চ উহাতেও সংযুক্ত- 
পূর্বব শ্বরবর্ণকে গুরুবর্ণরূপে ধরিয়া উহাকে একটা ডবল 
বর্ণপ্ূপে গণনা এবং পরিমাণ করার বীতি প্রচণিত। 
এখন, সমগ্র বেদে একটিমাত্র মাত্রাছন্দ নাই; সমগ্র 
মহাভারতে একমাঞ্রত আধ্যাশ্লোক মিলিতেছে, এবং 
উহার প্রক্ষিপ্ত লক্ষণটাও সুস্পষ্ট । দশম শতাব্দীতে বিরচিত 
জীমন্তাগবড গ্রন্থেও মাত্রাছন্দের দৃষ্টান্ত মিশিতেছে না। 
এই ছন্দ ভারতীয় আধ্যন্ৃদয়ের পরবর্তকালের সুষ্টি। 
সঙ্গীতের কীতি হইতে, কঞ্ঠগতির স্বাধীনতা লক্ষ্য 


বাঙাল ছন্দ | 


২৬এ 


করিয়াই মবাত্রাছন্দে এ. এবং পরিণতি । গীতি, গাথা, 
উদ্‌্গীতি, আর্ধাগীতি প্রভৃতি মাত্রাছন্ম্ের নাম হইতেই 
উহাদের সঙ্গীতযুল প্রতিপন্ন । গীঠগোধিন্দ বা গীতাবলি 
প্রস্তুতি গ্রন্থও মংস্কত-সাহিত্যে অর্ববাচীন,। সুতরাং সাহস 
করিয়া বলিতে পারা যায় যে বাঙ্গাল। পয়ার ঝা লাচাড়ীর 
মধো পাদান্ত ব্যঞ্জনবর্ণের যে মিলনের রীতি পরিস্ফুট 
হইয়! দাড়াইয়াছে-_-অন্ত্যবর্ণের অন্ুপ্র।সের" উপরেই 
যাহার প্রধান শক্তি নিহিত আছে-__তাহা কোন মতে 
সংক্ষচত কাব্যচ্ছন্দের প্রধান লক্ষণ নহে, বরং সংস্কতের 
মধ্যেই বাঙ্গালা পরার- বা লাচাড়ী-লক্ষণের ছন্দৃষ্টান্ত 
যোগ।ইয়াছেন বাঙালী কবি জয়দেব । পারসিক গীতি কিম্বা 
বাঙ্গালীর হৃদয়নিঃস্ত গীতধারার সহিত' পরিচয়লাতের 
পূর্বে, চতুর্দশ শতাব্দীর এই বাঙ্গালী কবির বাহিরে, 
সংস্কত ভাষার বিপুল প্াজ্যে এই জাতীয় যাত্রাছন্দের 
ৃষ্টান্তও কদাচিৎ মিলিতেছে, বৃদ্ধা মাতামহী সংস্কত 
তাঁষ| বঙ্গীয় লাচাড়ীর এই নৃত্যবিলাস যে আদবেই 
অনুসরণ করেন নাই, তাহার দৃষ্টান্ত সব্বএ প্রতীয়মান । 
স্থতরাং আমরা যর্ধি একেবারে স্পট করিযাই বণিয়া 
ফেণি যে, বাঙ্গালীই সংস্কতকে গানের ক্ষেত্রে আনিয়া 
এই চতুর্দশ-অক্ষরের পদচ্ছন্দ বারপদীর ছন্দ শিক্ষা 
দিয়াছে তাহা হইলেও নিতান্ত বাছল্য হইবে না। 

যে ছন্দদ্বয়কে সংস্কৃত ভাষার মধ্যে অর্বাচীন বলিয়া 
উল্লেখ করিতে পারা যার তাহাই বঙ্গতাষার প্রধান 
শক্তি, এবং এই প্রসঙ্গে আমব। দেখিব যে উহারাই বঙ্গ- 
ভাষার অতীত-ভবিযাতের অনপ্ত ছন্দের যূলাধার | সমতল- 
গামী পদবন্ধে দ্রুত অথব। ধীধোদাত্ত পাদদ্ধয়ে পরিচালিত 
রচনার নাম যেমন পরার, তেমন নুভ্যশীল পরদ্দরচনা- 
মাব্রেই লাচাড়ী। প্রাচীনকালে এই পরব বা লাচাড়া 
জাতি নামে ((50170610) ব্াখহ্ৃত হইত । পদের গতি- 
বা বিবাম-যতির মূল সুরটুকু অবলঘন কপ্রিয়াই এই 
দুই বিভাগ । ঠিতরে দুষ্টি করিলেই দেখিবেন এখন 
বঙ্গভাষার সমস্ত ছন্দকে, আধুনিক কালের আবিষ্কৃত 
অসংখ্য মিআ্ছন্দকেও বৈজ্ঞানিক নিয়মে এই পয়ার বা 
লাচাড়ীর কোন-ন-কোন বিভাগে সন্নিবেশ করিয়া 
নামকরণ করিতে পারিলেই আযর! যথার্থতা রক্ষা 


২৬৮ ৃ 


রি বিষয়টি একবার বুঝিয়া লইলেই |বাঙ্গল৷ ছন্দ 
নির্ণয় করিতে কিছুমাত্র বিলব্দ খটিবে না । এইস্থলে আমরা 
প্রাচীনকাল হৃইঈতে. আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা পয়ার 
ছন্দের এক একা পংক্তি নির্দেশ করিয়া যাইতেছি। 
দেখিবেন যে প্রকুত প্রস্তাবে বণসংখ্যার উপর পয়ারের 
প্রকৃতি কিছুমাত্র নিভপ্ন করিতেছে না, অমিশ পয়ার 
সাধারণতঃ পরস্পর -সংযুক্ত অথচ সঞ্চারী পদদ্বয়ের উপরে 
নির্ভর করিতেছে । পাদ্দসংখ্যাকে কচিৎ বর্দিত করিতে 
পারা যায়, কিন্তু এ ঘটন। ব্যতিক্রম বট নহে । বিরাম- 
যতিটুকুই পয়ারের প্রধান শক্তি, এবং উহার সংস্থান 
বিষয়েও কোন অপরিহাধ্য বিপি নাই বপিয়া কবিপ্রতিভা 


বেশী কম স্বাধীন ভাবেই পয়ারের সাহাযো আম্মপ্রকাশ 
করিতে পারে। 
এস্লে ৯ হইতে ১৮ অক্ষরযুক্ত পরার ছন্দের বিভিন্ন 
বিরাম-যতিযুক্ত দৃষ্টান্ত উপস্থিত কর। গেল__ 
৯ গাছ রুইলে।, বড় কম্ম। 
| মণ্ডপ দিলে। বড় ধন্ম॥ _খনা। 
॥.. নব অন্থরাগিণী। রাধ|। 
কু নাহি মানয়ে। বাধা ॥- বিদ্যাপতি। 
৯ এধনি। কর অবধান। 
তে] বিনে । উনমত কান ॥ -বিদাপতি। 
১৯ আনু কেগো। মুরলী বাজায়। 


এত কু । নহে শ্যানরায় ॥_-5গীদাস! 
». মুছমন্দ। দক্ষিণ পবশ। 

সুশীতল। হগন্ধি চন্দন ॥ 

পুস্পরস। র্-মাভরণ। 

আজি কেন। হল ছৃতাশন॥ আলাওল। 
১১ আজি কেন তোমা । এমন দেখি। 

সবনে ঢুলিচে। অরুণ আবি ॥ 

অঙ্গ যোড়া দিয়।। কহিছ কথা। 


নাজানি অন্তরে । কি ভেল বাথ ॥--5গ্তীদাস। 
১২. শয়ন খুগলে। সলিল গালত। 

কনক মুকুরে। মুকুতাখচিন | কবিরপ্রন রামপ্রসাদ | 
১৩ ক্ষণে ক্ষণে দশন। ছটা ছট হাস। 

ক্ষণে ক্ষণে অধর । অংগে কর বাস ॥--বিদাাপাঙি। 
». আপনি জলঙ্থল। আপনি আকাশ। 


আপনি চন্দ্র*্যু। আপনি প্রকাশ ॥ --গোবিন্দ- 
চত্দের গান। 
“.. সন্মুখে রাখিয়া করে। বসনের বা। 
মুখ ফিরাইলে তার। ভয়ে কাপে গা ॥-5তীদাস। 
”.. এ সখি কি পেখন্ু। এক অপরূপ । 


শুনইতে মানবী । স্বপন-স্বক্জপ ॥-_বিদ্যাপতি । 
১৪ কার কিছু নাহি টঢাই। করি পরিহার। 
যথা যাই তথায়। গৌরব মাত্র সার ॥-_-কুভিবাস। 


প্রবাসী__আধাঢ, ১৩২১ 


১৪শ ভাগ, ঠ খণ্ড 


পয়ার এইরপে চতুর্দশ অক্ষরের সমপূ্ণত। লাভ করিয়া 
ক্রমে পঞ্চদশ, ষোড়শ, অষ্টাদশ অক্ষর পর্য্যন্ত অধিকার 


করিয়াছে। 
১৫ সরোবরে সান হেতু । 
কমল কানন পানে। 


যেওনা লো যেগ্ন]। 
2েয়োনা লো ১যোন। ॥ 
-ভারতচন্দ্র | 
বন কহসি হসি। 
শীরদ পুণিম! শশী ॥ 
-_বিপ্যাপতি | 
»॥.. যথা চাতকিনী কুতুকিনী। ঘন দরশনে। 
যথা কুমুদিনী প্রমোদিনী | হিমাংশ মিলনে | 
মরি কিবামুরহর | পুরহর এক দেহে। 
যেন নীলমণি ক্ষটিকে। মিলিত হয়ে হে ॥ 
মদনমোহন তর্কালঙ্কার | 
১৮. মার্দিম বসন্থু প্রাতে | উঠেছিলে মন্থিত সাগরে 
হাতে স্ধাভাও। বিষভাগড লয়ে বাম করে ॥ 
| রবীন্দ্রনাথ 
দ্বেপাদ পয়ারছন্দ এইরূপে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে। 


পয়ারের ধীরোধদান্ত পদবঙ্গকে অতিক্রম করিয়া নৃতাশীল 
পাচাড়ীছ"ও বঙ্গসাহিতো স্বকীয় স্বাতন্তরোর উপর নিভর 
করিয়াহই অগ্রসর হইয়াছে । লাচাড়ীর মুল, ছড়ী-- 


১৬ ননুয'বদনী ধনি। 
আময় বরিখে যেন। 


নমুন!বতী। সরম্থতী। কাল যমুণ।র বিয়ে, 
নমুন।বাবেন। শ্বশুরবাড়ী। কার্জিতলা দিয়ে। 


পুষ্টি পড়ে । টাপুর টুপুর | নদী এল বাণ, 
শিবু ঠাকুরের । বিয়ে হল। ঠিন কন্যা দান। 


উহ! হইতেই অক্ষপরছেদে ব1 স্বরবর্ণ বাঙ্গল। কিংব। 
সংস্কত নীতির উচ্চাপণ-ভেদে কতপ্রক্ণার লাচাঁড়ী উদ্ভুত 
হইয়। ব্রিপদী, লৎুঞ্রিপদী, ভঙ্গ-লঘুঞ্রিপদী, চৌপদী, লঘু- 
চৌপদী, দীর্ঘচৌপদী প্রভৃতির জন্মদাঁন করিয়াছে, প্রাচীন 


কাল হইতে তাহাকে অন্ুসবূণ কর] যায় 8 
চিন কালা। গলায় মাল|। বাজন নুপুর পায়, 
চুড়ার ফুলে । শ্রমর বুলে। তশুরছ চোখে চায়! 
_-গোবিনদদাস। 
অতি পুরাতন নাঁ 


অথির নার। গভীর ধীর। অগাধ নাহিক থা॥ 
কল কল কল। হিল্লোল কলৌোল। দেখিয়া হানিছে গা, 
হেলিছে ঢুলিছে। তুলিয়া ফেলিছে। চল চল শোতসা, 
জ্ঞানদাগের | কেবল ভরসা । ও পাঙ্গা ছ'থানি পা॥ 
শুনলে। ভর! বাদর। যাহ ভাদর। শুন্য মন্দির মোর। 
--বিদ্যাপতি। 
যুবতী হইয়া। শ্যাম ভাঙ্গাইল। এমতি কঠিন কে, 
আমার পরাণ। মতি করিছে। তেমতি করুক সে॥ 


_চতীদাল। 
প্রত্যেক পদের অক্ষব্রসংখ্যা প্রেমে বাড়িয়া চালয়াছে, 


৩য় সংখ্যা ) বাঙ্গাল। ছন্দ ২৬৯ 
- ড় ৮ রঃ 
এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্দের মিলনটিও ইচ্ছামত পরিচালিত $নয়ন কেবল। শীল উৎপল । 
মুখ শতদ্দল। দিয়া গঠিল, 
হইতেছে £-- কুন্দে দন্তপাতি। রাখিয়াছে গাখি। 
আধ অশাচরে বপি। আধ অধরে হাসি। আাধই প্য়ন্টেতরজ | অধরে নবীন। পরব দিল ॥ 


_বিদ্যাপঠি। 
হেরি হেরি ফিরি ফিরি । বাছ ধরাধরি । নাচ৩ রঙ্গিণী মেলি । 
জ্ঞনদাস কহে। নাগর রসময়। কর কত কৌতুক কেলি। 


রজনী শাওন ঘন। »ত্বন দেয়! গরজন। রিমঝিম শবদে বাঁরমে। 
হাসির হিলোলে মোর | পরাণ-পুতলী দোলে। 
দিতে চাই ঘৌবন নিছনি। 

- জ্ঞান্দাস। 
বৈধুব পদাবলী :ছাড়াইয়া, পীঁচালী ব। কাব্যকারগণের 
মধ্যে আসিয়া অক্ষরসংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছিল, 
এই চল্তির বঝেশাক হইতেই চৌপদী পঞ্চপদীর জন্ম 
হইয়াছিল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে লাচাড়ীছন্দ একদিকে 
নিঙ্ছের চর্মকে পাত করিয়াছে। ইংরেজ আমল 
প্রবন্িত হইবার পরেও একশত বৎ্সপ কাল 'বঙ্গীয কবি- 
গণ নানাদিকে কেবল অমিশ্রপয়ার এবং ধ্রিপদা ও 
চৌপদী লাচাড়ীর সাধনীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। 
কমে উহ1 যে প্রার্পত। এবং পরিিমাজ্জনা লাভ করিয়াছিল, 
আমরা কেবল অঙ্গরসংখার পদ্ধি সম্মুখে রাখিয়া তাহার 
দৃষ্টান্ত দিয়? যাইব £-- 


এবং 


কত মায় কর | কঙমায় ধর। হেরিহেরিহর। হারে। 
জিত মরামর। তর সেই নর। তমিদয়াকর। মারে ॥ 
-৮ারতচশ্দ | 


এইরূপ টিম! তালে সন্তষ্ট না হইয়া কবিগণ আর এক 
ছন্দের স্থষ্টি করিলেন; উহার একপদ অন্যপদের উপর 
ক”পাইয়া পড়িতেছিল বলিয়, নাম হইল “মাল ঝশাপ'__ 


কোতোয়।ল। যেন কাল। খাঁড়া ঢাল। ঝাকে। 
ধরি বাণ। খরশান। হান হান। হাকে॥ 
_-ভারতচক্দ। 
কিবুপসা। অঙ্কে বসি। অঙ্গ খসি। পড়ে। 
প্রাণ দহে। কত সহে। নাতি রহে। ধড়ে॥ 
ব্লাষপ্রসাদ | 


ভারতচন্দ্র ঈচৌপদীর পদগতি আরও বদ্ধিত করিয়া 
গাহিলেন £._ 


বশন্ত রাজা আনি। ছয় রাখিণা রাণী 
রচিল রাজধানী । অশোক-মুলে। 
কুস্থমে পুন পুন। ভমর গুন গুন। 
মদন দিল গুণ। ধনুক-হুলে। 
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মদনমোহন তর্কালক্ষার £-- 


এই চৌপদীর সাহাযো মনের আবেগঞ্ও অপগপ মুস্তি 
দান করিতে পারা গেল £- 


নিদার আবেশে । গজনার শেনে। 
মনোহর বেশে । বধুআসিয়া। 
প্রেম-পারাবার | করিল বিস্তার । 
নাহি পাই পার । যাত শাসিয়।॥ 
উহার পদচ্ছন্দে পবন্যাত্মক দ্ুতগতিও অপূর্বরূপে 


আকার পাইয়া উঠিপ ৫. 


ওলো স্লাচনে । কট।ক্ষ সন্ধানে । 
আপনার পানে । চেও না চেত না ০ না। 
উহার বেদনা । তুমি তজাননা। 
অনর্থ বানা । পেন না পেত নাপেওনা॥ 
ও ঘেখরতর | নয়নের শর। 
কেকা মআগ্রপর। জানে নাজানে না জানে না। 
পড়িলে বপশী। খরধার অনসি। * 
কামার বলিয়া । মানে না মানে না মানে না। 
-মদলমোহ্ন। 
উহার পদক্রম আরও বাড়াইয়া দিয়া, সন্রকৌতৃকের 
কটাগ্-উল্লাসকে মুটিমান করিতে পারা যায় ৪ 
নিত্য তুমি খেল যাহ1। শিওা ভাল নহে তাহ! । 
মামি যে খেলিতে চাঠি। সে খেল। ধেলিও তে! 
হমি ঘেচাহনী ঢাও। মেচাহনী কে।থা পাও । 
শারত যেমত টাহে। সেচাহনীঢাও হে! 


নশ্শেরে প্রকাশিয়া। গম্মেরে বিনাশিয়া 
শীতল করিি হিয়া । বাহবারে হাওয়। ! 
--শারতচন্দ্র | 
প্রথম দ্বিতীয় £তীয় পদ আরও উচ্চাভিলাষা হইয়া পয়।র 
হইতে একাবলী প্রভৃতি ধার করিয়াও উল্লসিত হইতে 
চাহিয়াছে ৪ 


লক লণ্ক ফণণী। জট। বিরা, 
তক তকৃ তক | ধঁনী-বাজ, 
ধক ধকৃ ধকৃ। গহন সভা 
বিম্ল*০পল গঙ্গিয়। | 
চনুটলু পু | নয়ন €লাল, . 
লু হুল হুণু | “যাগিনা-তবোল, 
কুনু কুনু কুলু। ডাঁকিনা-রোল 


প্রমদ-প্রমথ-সঙ্গিয়া ৷ 
বল। বাহুল্য, এই চৌপদীই পরে পরে মধুস্দনের মধো 
আসিয়। আগ্রহচঞ্চল পদবান্দ এসবান্ন দিক গত লক শি 


২৭০ | 


পিফকুল কল কল। ১ঞল অলিকুল 
উথলে ঠচরখে জল । ০ল লো বনে। 


রি ৬ রি এ 
উহাই নবীনচন্দের মধ্যে কর্ণকুলীর তারে বসিয়া দীর্ঘ- 
নিশ্বাস ফেল্ছিয়াছে ৫-_ 

"এই কালিন্দীর তীরে 
এই কালিন্দীর নীরে 
এই তপ্ুতলে, এই গভীর কাননে, 
বসি এই শিলাতলে, 
এই নিঝরিণী-কুলে 
্‌ বলেছিলে কত “কথা, ভুলিলে কেমনে । 
উহাই আবার ভারত-সমৃদ্রের তরঙগ-ভঙ্গ অনুকরণ করিয়! 
উত্তাল হইয়া গড়াইয়। গড়াইয়৷ চলিয়াছে £__ 


গাউছে পশ্চিমে । পুরবে দক্ষিণে । 
হুারুত-সাগর | আনন্দে ৩রল। 
নাঠিয়া নাচিয়া। নীলিনা অসীমে। 


দেয় করতালি। তরঙ্গ চঞ্চল ॥ 

উই হেমচন্দ্রের মধ্যে অংসিয়া “হতাঁশের আক্ষেপ 
গান করিয়াছে এবং নিজের বিশ্রতব্বধ্যানী দৈব প্রতিভার 
ক্বার্য অবলঘ্বনে হিমাদ্রি-শিখরে দণ্ডায়মান হইয়। মহা- 
শূন্যে দষ্টপাত করিয়াছে £-- 


হেরিত উপরে । নীলকান্তি ধরে । 


শুনা পৃণু করে। ছড়ায়ে কায়। 
হেরিত অনু । অধূত আড়ঙ 
নক্ষ র খুটিয়া। ঠাটিছে তায় ॥ 


এই পয়ার এবং লাচাড়া নুনাপিক অবিমি শতাবে 
যেমন আদিবদ্ধে বের সন্বপ্রথম ভাব-করি চণ্ডাদাসেব্র 
মধো, তেমন ভাব-চ্ছন্দের অপুর্ব বাণীসাধক কবি বিদ্য।- 
পতিণ মধ্যেও বিকাশ প-ইন্ধাছিল; যেমন বাঙ্গালী- 
জীবনের অপূর্ব পরিদর্শক কবিকক্কণের মধ্যে, তেমনি 
বঙ্গনাহিতভোব অদ্বিতীয় শব্দমন্ত্রনাধক ভারতচন্দ্রের মধ্যেও 
নানাপথে বিকশিত হষ্টয়া আধুনিক যুগসীমায় উপস্থিত 
হইয়াছিল ; এবং উহাঁরাই মধু হেম নধানের মধো আসিয়। 
নানা মিশ্রপথে আধুনিক তাবসাধনায় অবহিত হইসাছে। 
কিন্তু এই চৌপত্ী আরও অগ্রসর হইয়া খগবাণীর পদগতি 
বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে_-ভারতচন্দেই তাহার উদ্ভাবন! 
পরিদৃষ্ট হইবে । তবে, এই চেষ্টা সফল হইয়াছে বলিতে 
পারি না। হয়ত বঙ্গীয় ছন্দগতির পক্ষে এই চৌপদীই 
শেষ সীমা - তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন £__ 


জটজালিনি। শিরমালিনি। শশিভালিনি। 
স্তখশালিনি। করবালিনি গো ! 


্ শে 


প্রবা সী-_-আষাঢ, ১৩২১ 


রী ১৪শ ভাগ, রঃ ন্‌ 


শিব-দেহিনি। শিব টি মি | 
শিব-মোহিনি গো ! 


এই ছন্দের আত্ন্তরীণ শ্থরটুকু যেন অতিরিক্ত টানে 
ছিন্ন হইয়া তাহা গদো পরিণত হইয়া দাড়াইয়াছে ! 
একমাত্র পংক্তি ধরিয়া যেমন ছন্দের প্রকৃতি স্থির করিতে 
হয়, তেমন ইহাঁও নিশ্চয় যে, এই পংক্তি একনিশ্বীস- 
সাধ্যতার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না-উহার 
অক্ষরূসংখ্য। যর্দৃচ্ছা ক্রমে বর্দিত করা যায় না। বঙ্গ- 
তাষার প্রঞ্কতি এবং বাঙ্গালী-কণ্চের অপিচ তাহার 
ফুশফুশেপ শক্তির সঙ্গে বাঙ্গালাছন্দের অপরিহার্য সম্বন্ধ । 
সভ্যজগতের সমস্ত প্রাচীন এবং আধুনিক ভাষাগুলির মধ্য 
হইতেই দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়। জানাইতে পারা যায় যে 
ছন্দের ক্ষেএ্ে অক্ষর-বৃদ্ধির পরীক্ষা-ব্যাপার যথেচ্ছ 
চলিতে পারে না। তবে বঙ্গীয় ছন্দের উচ্চাতিলাষ যে 
এইস্থলে শে হয় নাই তাহ আমর শিশ্রছন্দের বেলায় 
দর্শন করিতে পারিব। 

বলিতে হয় যে, এই অমিশ পয়াপ্ এবং লাচাড়ীর 
বিভিন্ন পর্গর্ত পেঁড়শত বৎসর পুর্বেব ভ|রতচন্দের মধ্যে 
আসিরাই পুরাপুরি নিযলতা লাত করে, এবং তাহার 
দ্বারাই উহাদের সংযোগ এবং সম্প্রপাপণের সাহাঁধো নব 
নব ছন্দের পরিল্ষ,ট মুত্তি আবিষ্কার করার পথ পরিষ্কৃত 
হয়। কিন্ধু তাহার পরেও একশত বৎসর পধ্যস্ত 
মদনমোহন, হরিশ্চন্দর মিত্র, কৃষ্ণচত্খ মন্দার, জশ্বরচন্্র 
গুপ্ত প্রভৃতি কবিগণ ভারতচঞ্জের €নমিবৃত্তি অবলম্বন 
করির।ই চলিতেছিলেন, প্রচলিত ছন্দের সংমিঅুণে ষে কত 
অগণিত অনন্ত ছন্দের ধারণ। করা যাইতে পারে তাহার 
স্থম্পন্ট উপলব্ধি কিংবা সমুচিত অনুসরণ এই যুগে 
প্রকাশিত হইতে পারে নাই; তখনো বঙ্গবাণীর 
ছন্দ-প্রতিভা আধুনিক কালের উপযোগী জীবন কিংবা 
শক্ত লাত করিতে পারে নাই। বঙ্গভাষা এ দীর্ঘকাল 
যেন প্রকৃত কবি-প্রতিভার জন্যই প্রতীক্ষা কবতেছিল। 
হৃদয়ের যে পরিমাণ আবেগ গভীরতা বা উন্মাদনা হইতে 
জাতিবিশেষের সরস্বতী অভিনব পদ-পনস্থার আবিষ্কার 
করিয়। প্রবাহিণী হইতে পারে, উহাদের কাহারও মধ্যে 
তাহার সঞ্কুলান ছিল না বলিয়াই ধরিতে হয়। প্রাচীন 
রীতির বিবরণী (11911470155) কবিতা রচনায় তাহারা 


দির মোর 


৩য় সংখ্য। ] 
সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু আধুনিক নিয়মের 
ভাবুকতার রং ধরিলে বা আন্তরিকতা ল।ত করিলে 
কবির ভাষ। যেমন নিজের সহকারী ছন্দ 'মাবিক্কার চবিতে 
করিতে অগ্রসর হইয়! যায় ইহাদের ভিতর সে ঠৃষ্টান্ত 
মিলিতেছে ন1। 

শত বৎসরের গর এই শৈলগুহারুদ্ধ ছন্দনিঝরে বলের 
মধ্যে সর্ব প্রথম নবজীবনের কলকল্পোল আনিয়াছিলেন 
মধুস্থদ্রন দত্ত! বলা বাহুল্য, বাঙ্গলা পয়ার একদিকে 
অতান্ত শক্ত রচনা; বিরামের যতিটুকুই উহার একমাত্র 
পরিচালনী শক্তি বলিয়া, উহাকে হৃদয়-তাবের অনুগত 
গতি প্রদান করিতে না পারিলে, কেবল অক্ষরসংখ্যা 
বা বাহক মিলের দিকে দৃষ্টি রাখিলে, এই পরাপ্ন অতি 
সহজেই একঘেয়ে হইয়া পড়ে । সকল প্রাচীন কবির 
মধ্যেই ইহার দৃষ্টান্ত আছে। তাহারা যে ইহা টের না 
পাইয়াছিলেন, এমন নহে) এই কারণে ভাহার। 
পরম্পরাক্রমে পয়াত্র এবং লাচাড়ীর শরণ লইতে বাধ্য 
হইতেন। বিরামের শক্তির উপর নিব করিয়া শব্দের 
বাহিক মিলনকে অবহেলা করিতে পাধিলেই এ সমস্যার 
তগ্জন হয়? মধুস্থদনই সর্ব প্রথম তাহ হৃদয়ঙ্গম করিতে 
পারিয়াছিলেন। মধুর হৃদয় ইংরেজীর মধ্য দিয়া সমু দ- 
যাত্রা করিয়া বাঙ্গাশীকে সম্পূর্ণ অভিনব এশবর্য-_ 
এমন কি আধুনিক বিশ্বসাহিত্যের অন্তরঙ্গ জীবনটুকুই 
উপহার আনিয়। দিয়াছে । পাশ্চাত্য কিংব। প্রাচা কবি- 
গণের মধ্যে মিলটনের সমুদ্চ্ছন্দা জদয়ের সহমশ্মিতা 
লাত করিয়াছিলেন বোধ করি কেবণ আমাদের এই 
যধুস্থদন। মিলটন থে জগতের ছন্দ-কপিগণের মধ্যে 
অদ্বিতীয়, ইহ হৃদয়বান মাত্রেই স্বীকার করিতে বাধ্য। 
শেপ।র বলিয়াছেন, প্যারাডাইস লষ্টের ছন্দ 1৯ 110 ৮০7৮ 
০5৯০10০০0১6 1)9001) 1 বলা বাল্য, অমিএ ছন্দ সমস্ত 
ছন্দের হুলাধার। মেখনাদদবধের ছন্দও সব্বপ্রকার 
বাঙ্গাল পয়ার এবং লাচাড়ী ছন্দের হৃদয়নিহিত 
আদশাশপ্জিকে ধারণা করিয়াই বিলসিত হইয়াছিল। 
এই ক্ষেত্রে মধুশ্দন এখনো আমাদের দেশে অদ্বিতীয় 
বলিতে হইবে । এস্লে অমিত্র ছন্দের বিস্তারিত 
আলোচনার সময় নাই। এক কথায় বলিতে পারা 


বাঙ্গাল ছন্দ 


২৭১ 
যায় যে খমধুস্দ্ন উহার দ্বারা সমুচিত দৃষ্টান্ত পথেই 
বাঙ্গালীকে দেখাইয়াছেন যে, কাবের ছন্দ প্রকৃত 
প্রস্তাবে অক্ষরের বান্িক মিলনের মধো 'নহে-_উহার 
মূল কবির হৃদয়ে; এবং উহার প্রধান তত্ব 001109 11) 
৮০01৮, বৈচিজ্রের মধ্যে এঁকা সম্পাদন । প্রাচীন 
কালে খন কবিতা ও সঙ্গীত অবিশিষ্ট ভাবে অবস্থান 
করিতেছিল তথন উভয়েই কেবল রৃত্তগতি বাঁ 170070-. 
এর উপর নির্ভর করিত। ক্রমে উভয় কলা নাণ। 
দ্রিকে বিশ্লিষ্ট হইয়। স্বতন্ব মুর্তি লাত করিয়া পরম্পর 
হইতে বহু দূরে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে । স্বতরাং সঙ্গীত 
যেমন সবরের আস্থায়ী অন্তর আভোগ সঞ্চারী গতি এব 
এঁক্যতানের নিভরেই বিশিষ্টত1 লাভ করিয়াছে, কাবাও 
হনেমনি এই স্ুরকে বাগর্থের রাজ্যে আনয়ন করিয়। 
উহার যাহাগ্াকে কবি-হদ্য়ের ভাব বা কল্পনাবিতব 
এব রসাতম্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াই স্বতন্ত্র হইয়া 
গিয়াছে । সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তান যেমন সুরের সহকারী 
মাত্র, কাব্যের ক্ষেত্রে বাহিক মিলনাত্মক ছন্দটাও সহকারী 
বই নহে, অপিচ এই ক্ষেত্রে উহার প্রভৃহ্থের অনুপাতও 
অনেক কম। মধুস্ঘনের দৃষ্টান্তের পর হইতেই 
বাঙ্গলার কবিগণ পয়ার এবং লাচাড়ীকে নিজ নির্জ তাব- 
গতিক মিশ্পথে পরিচালন করিয়া নব নব বস্তসাধনায় 
মনোনিবেশ কত্রিতে পাপ্রিয়াছেন ; ছন্দের “বাধি গত 
বিস্বত হইতে পারিয়াছেন । এই ব্যাপারে মাহাম্রয স্বল্প- 
কথায় শেষ করা যায় না, আমরা উপস্থিতক্ষেত্রে মধুস্দন 
হইতে কেবল একটিমাত্র দৃষ্টান্ত পাঠকের বিচারের জন্য 


বাখিয়া অগ্রসর হই £-- 
বাহিরিল! পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজ 
বাবণ- -বিশদ বন্ধ বিশদ উত্তরী 
নতুরার মালা থেন পূর্চজ্ঞাটর গলে ॥ 
চারিদিকে মত্রিদল দুবে নত ভাবে। 
নীরব কর্ণ অশ্রুপৃণ আখি, 
নীরব সসাববুন্দ শধিকারী যত 
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, বাঙহিরিল কাদিয়। পশ্চাতে 
রক্ষোপুরবাসী রক্ষ-__আবালবনিতা- 
পদ্ধ ; শুন্য করি পুরী-আধার রে এবে 
গোকুল "ভবন নথ! শ্ামের বিহনে। 
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে তিতি অগ্ুনীরে 
চলে সবে, পুরি দেশ বিবাদ-নিনাদে। 

যদ্রচ্ছ তত উদ্ভাঁল র্লিসপ্ষলিন ) লি সি শি 


| টা 
মধুস্থদনের কারা মধ্যে রী গণ্য, কইলো 
তিব্র এস্থলে “নত কোন অলঙ্ধার ধিশেষ গ্রত্ুতা 
দেখাইতে পারে নাই। কিন্তু ছন্দ! কবির গদয়গত 
ভাব-মুর্তিই অপরূপ ছন্দগতি অবলদনে পাঠকের 
ঈদয়ে নিজেকে মুদ্রিত করিয়। দিতেছে। বাঙ্গালা 
পরার 'এবং লাচাডী এই ক্তিশয় পংক্তির মধ্যে বিরাম 
যতির শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া, অক্গপ্সংখ্যাকে 
একেবাণে অগ্রাহা করিয়া কেবল কমা সেমিকোলন 
দাড়ীর উপরই নির্ভর করিতেছে! কখন ধীর গতিতে, 
কথন দ্রুতপদে চলিয়, কখন বা একেবারে স্থগিত 
হইয়। ফধাড়াইয়। আমাদের মনে কি অপরূপ বেখা- 
বিস্তাপ করিয়া চলিয়াছে! এবং শেষের ছই চরণের 
প্রবাহের সাহাম্যে আমাদের মানসনেএের সমক্ষে সনগ 
শোভাযাত্রার ধার বিষগ্ প্রবাহ-যু্িটুকু কি অনুপম 
ভাবে অদ্ষিত করিয়া যাইতেছে !* 

" মধুস্দনের পর হেম নবীন প্রভৃতি কবিগণ কতমতে 
এই পন্নার এবং লচাড়ীপ মিশ পথে অগ্রসর হইয়াছেন, 
এবং পরিশেষে খঙ্গদেশের অতুলনীয় সঙ্গাতচ্ছন্দের কবি 
রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আপিয়। এই মিশ্রচ্ছপ্দ যে কত শত 





* এস্থলে বলা আবশ্যক যে, মধুহ্দনের এই চতুদদশাক্ষর- 
চরণুক্ত অমিএ পয়ারকে আরও স্বাধীনতা প্রদান পূর্বক মোল- 
মাণায় অথবা! একেবারে মাত্রা-মধিকারের বহিভ।গে লইয়া গিয়া 
স্বেচ্ছাচ।রে প্রবাহিত করার চেষ্টাও চলিরাছিল। উহাকে রঙ্গালয়ের 
মধ্যে আনিয়া । সম্বতঃ কঠস্থ করার হাবধ। সন্খুবে রাখিয়াই ) 
শিরীশটন্্র ঘোষ প্রমুখ নাটাকারগণ এই ০ষ্টা করিঘাছেন। কিন্ত 
উহাতে প্রকৃত প্রস্তাবে কণিত জশম্িয়াছে কি না সে বিষয়ে 
পাঠমাঞ্জেই সন্দেহ হইতে থাকে । গিরীশ বাবুর অভিনেধ 
শাটক .রচনার শ্তি অনাধারণ বলতে. হইবে। কিন্ত, তৎ- 
সন্ত্রেও তাহার কাধন্রশক্তি_ভাবকে কাবারপাখ্রক ছন্দে আকার দান 
করার শক্তি, ঘখোচিঠ ছিল ন! বগয়াই ধারণ! জন্মে। আমজ ছন্দের 
মূল তদ্, বাহ মধূঞ্দনের মধ্যে এত উচ্ছল মুগ্তি ধারণ করিয়াছে, 
উহ।র ঘথার্থ ধারণ। আমাদের অহ্ঠনের নাটকগুলির মধ্যে কদািৎ 
মিলিতেছে । এ কালের অনেক অঙিনেয় শ।টকের মধ্যে এমনও দেখা 
যায়, ষে পর্যান্ত গদ্য কথাবান। ১লিয়।ছে পে পধান্ত উহ! বেশ ঢচলন- 
সই গাবেই চলতে থাকে, কিন্তু যেই ভাবের কোন একট। উচ্ছ'াসেণ 
সম্মুগীন হওয়!, অমশি পাত্রগণ আমঞএ ছন্দের বুলি গ্রহণ করিলেন, 
আর সমণ্ত রন বিচিকিংস ভাবেই শিহত ংইয়। গেল। অনেক স্থলে 
বিপরীত হাঠরনই উর্্িক্ত হইয়া পড়ে। ইহার প্রধান কারণ হয়ত 
লেখকের শক্তির অভাব । কিন্ত ইহা জোরের সহিত বললেও 
অতুযুক্তি হইবে না যে শ্ষেচ্ছাটারী অমিজ্র পয়ার এখনো বাঙ্গালার 
কবিতা .স্ল লাভ করিতে পারে নাই। 


প্রবাসী-_-আষাচ, ১৩২ 


১৪শ ভাগ, নু বড 


সহ রূপে আন্ত প্রকাশ করিয়াছে তাহা আমর! ছি 
জানি। এই ক্ষেত্রে মধুস্থদন হইতে আরন্ত করিয়া 
আধুর্দিক কাল 'পর্য্যত্ত এই মিশ্রচ্ছন্দের নানা পরিণতি 
অনুসরণ করিয়া একট শ্বতন্ধ গ্রন্থ রচনা করিতে পার 
যায়। তবে, এই ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা বড় কথা বাঙ্গলায় 
শ্লোকস্তবক বা ১০7%মব প্রচলন। উহা] হইতেই 
বাঙ্গালী কবির হ্বদয় স্বাধীনভাবে পরিচালিত হইবার 
পক্ষে অনন্ত সম্তাব্যতার ক্ষেত্র লাভ করিয়াছে । সংস্কৃত 
ছন্দ চারিটি চরণেই আবদ্ধ ছিল, বৃত্ত এবং জাতি ছন্দ 
“তত” প্রভৃতি দশটি “গণের” সাহায্যে সমগ্র সংস্কৃত 
সাহিত্য দখল করিয়। আছে 
“সমন্তং বাগ্যযং ব্যাস্তং জেলোক্যমিব বিদ্ুনা।” 

সংস্কত ছণ্দ চারি চব্তণের এই দেওয়াল-দেওয়। কারাগার 
মতিঞ্ুম করিতে পারে না, গ্রীক এবং লাটিন ছন্দও 
এই প্রকারে “মিটাবের” পাশে আবদ্ধ থাকিতে 
বাধ্য ছিল। আমির ছন্দ বণ্ভমান ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের 
অপিচ ইযুরোপীয় সত্যতার নব জীবনের (1২০11715৯207০9) 
আপিৰর--অতিনব স্বাতন্ত্র্যের আদর্শে জাগ্রত ইটালির 
আবিক্কার। ৩ৎপুর্ববে ফরাশি দেশে উহার কথঞ্চিৎ 
উচ্চাবনা ঘটির়া থ।কিলেও হটাপি ইঘুপ্বোপকে এই 
(শক্ষ। দিরাছিন) তন্বযতাঁত, ইটাপণি হয়ুরোপকে (এই 
্্যাপ্তার পহ্থায়) উহার কাব্যছন্দকে “মটাধের' 
অপরিবপ্তনীয়্ ছণচ হইতে মুগ্টিশাহ করির। যদৃচ্ছ ভাব- 
গতির অনুসরণে লীপায়িত হইবার রহঠ্ও শিক্ষা 
দিয়াছে । গ্রীক লাটনকে নান। দিকে আম্মপাথ করিয়া 
আধুনিক ইনুরোপীয় ভাষাগুপির স্ষ্টি এবং ভন্নতি_ 
উহাদের আশ্ন্তরীণ প্রতিও এই ষ্ট্যাঞ্জার পরিচয় 
ল[ভ ক্িয়াই আধুনিক জীবনের বনু বিমি শর ভাবগতি এবং 
আন্তরিকতাকে সমুর্চত ব।কো প্রকাশ কবিতে করিতে 
নিত্য নব নব ছন্দ প্রয়োগে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের 
বঙ্গভাষাও প্রাচীন আধ্য সংস্কতকে আাত্মপাৎ করিয়াই 
গঠিত- মধুকদনের মধ্যে আসিয়াই উহা নিজকে 
ইঘুরোগীয় সমস্ত আধুনিক ভাষার সমধন্মাী বলিয়। আত্ম- 
পরিচয় লাভ করিয়। সর্ব প্রথম বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে 
বসিবার জন্য উচ্চাভিলাষ অন্ুতব করিয়াছিল । মধুস্থদ্বন 


৩য় সংখ্য। ] 


খেষন চতুর্দশ চরণের কবিতা বলিতে আধুনিক 
ইঘুরোপের “সনেট'কে ধারণ। করিয়াছেন, তেমন তাহার 
"রসাল ও ্বর্ণলতিকা”, “মেঘ ও চাতক”,.এবং “আসার 
ছলনা” ও “বঙ্গভূমির প্রতি” প্রস্ততি ক্ষুদ্র কবিতার 
মধ্যেও বাঙ্গালার শৃঙ্খলবদ্ধ ব্রিপদদী চৌপদীকে অপুর্ব 
স্বাধীনতায় দীক্ষিত »করিয়াছেন। নবীনচন্দ্র 'অবকাশ- 
রঞ্জিনীর” মধ্যে, বিশেষতঃ হেমচন্দ্র তাহার কবিতাবলির 
“লজ্জাবতী লতা” “পন্মের মুণাল” এবং পিগাবীয় ওভড.- 
গুলির মধ্যে এই ষ্ট্যাঞ্জীকেই সর্বাপেক্ষা সতকভাৰে 
আয়ত্ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দিজেন্দরনাথের এল্মপ- 
প্রয়াণ”, বিহারীলালের “শাবরদামঙ্গল" ৭ “বজসন্দ রী?” 
স্বরেশ্বনাথের “মহিলা” বঙ্গীয় পয়াৰ এবং পাচাড়ীকে নব 
নব ষ্ট্যাপ্তার মূর্তির মধ্যে সনিবিঞ্ঠ' করিয়া [বিকাশ 
শীভ করিয়াছে। 

ইহাদের পর, রবীন্দ্রনাথ যেই শনি লইয়। বাঙ্গালার 
আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন উহ! বিশেষভাবেই সঙ্গীত- 
অধিকারের শক্তি । তাহার অগণিত ছন্দের মুল 
রহস্য এই মনে হয় যেন ছন্দটাই তাহার মনে 
স্ববাগ্রে কবি-প্রতিভার ভাবোদ্দীপনার সুররূপে জন্ম. 
গ্রহণ করিয়। পথে পরে বাক্যচ্ছন্দে আকার প্রাপ্ত হইয়। 
বায়। এইরূপ একটি মৌলিক এবং অসাধারণ 
ছন্দপ্রতিভাঁর পুণ্য-সঙ্গম হইতে বঙ্গবাণী যে অতান্প 
কালের মধোই এক অভিনব গীতিকবিভার কসলে ভাঙার 
গরিপূণ করিবে? এব নিজের বৈঞঃবী কাঁবাকলাকেও 
সঙ্গীত এবং কবিতার মধ্যক্ষেত্রে লইয়া গিয়া থে 
অভিনব ভাবগত কবিতার সৃষ্টি করিবে তাহাতে কিছুমার 
বিচিত্রতা নাই। এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী ইয়রোপের সমক্ষে 
নিজের একটা বিশেষ উপাচ্জন উপস্থিত করিতে 
পারিভেছে। গ্রীক লাটিনের ও, ইটালির সনেট, 
জাপানের তটুন্কা, পারস্তের “গঞ্গল” এবং “জবাই” 
প্রভৃতি জাতীয়-বিশেবত্ব-জ্ঞাপক কবিতার ন্যায়, এই ক্ষেত্রে 
ণাঙ্গালী& “ল্রাালী লী তিক ন্বিত1% বলিয়া 
একট স্বতন্ত্র ভাবগতিক কবিতা-যুর্তি বিশ্ব-সাহিত্যের 
'রবারে উপস্থিত করিতে পারিতেছে। আমাদের এই 
[তিকবিতা৷ বিজাতীয়ের দৃষ্টির সমক্ষে, বাকাচ্ছন্দের 


বাঙ্গাল। ছন্দ 


| ২৭৩ 
প্র 
নানাধিক দেত্লীয় মাহাত্মাটুবু বাদ এখিয়াও, কেবল 
ভাবের স্বাতন্ত্রেই আম্ম প্রতিষ্ঠা করিতে পাব্িতেছে। 

আমর] এতক্ষণ কেবল লঘু-গুরু-বিচারহীন পয়ার 
এবং লাচাড়ীর দৃষ্টান্তই দর্শাইয়া আসিলাম। ইহ] ছাড়া 
বঙ্গভাষায় আর এক প্রকার পয়ার এবং লাচাড়ী আছে; 
অতি প্রাচীন কাল হইতেই বঙ-কবিতার প্রকৃতির মধ্যে 
এই লক্ষণ বিকশিত হইতে চেষ্ট। করিতেছে, উহা"প্রকৃত 
প্রস্তাবে ধর-মাত্রিক ছন্দ । আমরা জানি সংস্কত ছন্দ মাত্রেই 
স্বরমাতিক ; স্বরবর্ণ ই সংস্কত ছন্দের নিয়ামক, ব্যঞ্জন 
বর্ণ উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে বই নহে । সংস্কৃত ছন্দ 
শাঙ্তরে বরের নামহ অক্ষর; সংগত শার্দিকগণের মতে এঠ 
সমণ্ত স্ব অবিনর ধ্নি; এবং উহাদের বিকাশে 
খাপঠীয় বাঞ্জন বর্ণের উৎপত্তি । ঠাহারা আরও অগ্রসর 
হইরী, একমাএ বণ হইতেই--শববররশ। হইতেই সমস্ত 
বর্ণের উৎপত্তি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করেন। যাহা হউক 
এই স্বরবর্ণ ই সংস্কত ছন্দের প্রধান শক্তি । রুদজামঞ। 
বলিয়াছেন ৫-- 

“খরা অঙ্ষরনংজ্ঞাঃ হয হলাস্তদনুযায়িনঃ | 

বাঙ্গল! ছন্দও যলতঃ স্বরমাত্রিক সন্দেহ নাই। কিন্ত 
বঙ্গতাষা সংস্কতের তত্ব দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদ অনেক দ্বিকে 
পরিহার করিয়া, সবর-পরিস্ফুট বাঞ্জন বর্ণের মিলনের উপর 
এত অধিক ঞোর দিয়াছে থে, ব্যঞ্জনকে বাদ দিলে বঙ্গীয় 
ছন্দের অগ্তিহই দাড়াইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি 
সংক্চত ভাষার প্রকৃতিবশে বত্তছন্দই তাহার প্রধান 
এশ্বধা ; উহার দ্বারা সংস্কতে অতি বিম্ময়কর ছন্দ 
সংখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে । সচরাচর অলঙ্ষার-শাস্্রে 
৩৫০টি ছন্দের উল্লেখ দেখা যায়। সংস্কৃত ছন্দের আদি 
দাশনিক পিঙ্গলাচার্ধা বলিয়াছেন উহার ছন্দসংখা। 
(১৬৭৭৭০১৬) এক কোটি সাতষটি লক্ষ সাতাতর হাজার 
যোলটা হইতে পারিবে! ম্বরধর্ণের লঘু গুরু এবং তৃম্ব 
দরীর্ঘতার মাহা ক্ম্য হইতেই এই অভাবনীয় ঘটনার সম্ভব 
হইয়াছে । অথচ বেদে সাতটির অধিক ছন্দ নাই। এই অল্প- 
সংখ্যক মৌলিক ছন্দ হইতেই এত সমস্তের উৎপত্তি। এখন 
বঙ্গতাষা স্বরের লঘু গুরু উচ্চারণ অগ্রাহা করার জন্যই 


তাহার পক্ষে সংস্কত ছন্দের এই অনন্ত মাহায্ময কজন 


২৭৪ 


করা অসম্ভব । কিন্ত, এই ক্ষেত্রে, সংস্কত উন্লারণের রীতি 
প্রচলিত করিবার উদ্বেগে আদিকাল হইতেই কবিগণের 
মধ্যে অশ্রাস্ত চেষ্টা পরীক্ষা এবং পর্যাবেক্ষণ চপিয়া 
আসিতেছিল।”এই চেষ্ট। কোথাও একেবারে শিক্ষণ হইয়া, 
কোথাও বা চলন-সই সুফল প্রসব করিয়া পরিশেষে বঙ্গ- 
ভাষার মধ্যে ন্যনাধিক স্বাধীন ভাবের একটা] স্বর- 
বর্ণাআ্মক ছন্দরীতি স্থির করিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। 
প্রাচীন কবিগণের মধ্যে, বিশেনতঃ বিগ্ঠ।পতি এবং ভাব ত 
চন্দ্রের মধোই, এই চেষ্টার দৃষ্টান্ত সর্বাপেক্ষী অপিক। 
ইঙ্ঠার। প্রাচীন বঙ্গীয় ছন্দের বাজা বপিলেও অতুযৃন্তি হয় 
না। ইহাদের ছন্দের কান এত তীক্ষ যে দেখিবেন বাগলার 
এই ব্বরমাত্রিক ছন্দের প্রধান লক্ষণগলি ঠাহাদের মধ্যেই 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই চেষ্টার ধারাকে ছুইভাগে 
বিভক্ত করা যায়-__প্রথম সংঙ্গুত শিরমে লঘু গুরু উচ্চারণ 
গ্রবর্তীনের চেষ্টা; দ্বিতীয় নিখুত সংস্কত ছন্দের 
প্রচলন। 

বৈষ্ণব কবিগণের মধো বিদ্যাপতিপ বচনাই সংস্কতের 
সর্বাপেক্ষা অধিক নিকটবত্তী, এমন কি বিদ্যাপতি পাঠ 
করিতে বসিয়। স্বরবর্ণকে অনেকটা সংস্কতের অন্ুবায় 
উচ্চারণ করিতে ন। পাপিলে, দীর্ঘ বর্ণকে অথবা সংযুক্ত- 
পূর্বব ব্ণকে দীর্ঘ উচ্চারণ কিয়া গণনার সময় উহাদ্দিগকে 
দ্বিমাব্র। বলিয়। না ধরিলে, এক কথায় বাঙ্গালা উচ্চারণ 
নানাদিকে বিশস্বৃত না হইলে, তাহার কবিভার প্রধান 
বসটাই আমাদের রসনা! হইতে দুরবত্তী থাকিয়া যাইবে । 
এ স্থলে প্রধান কথা এঠ যে বেষধব কবিগণের মধো 
ব্রজবুলি ব্যবহারের--সংস্কত এবং অদ্ধ-হিন্দি-মিশ অপর 
চলিত তাষ। বাবহারের--প্রধান কারণটাও হয় ত এই 
স্থলেই মিলিবে, তাহারা সংস্কত অন্ুঘাফী উচ্চারণের 
আবছায়া রক্ষা উদ্দেশ্টেই যেন আটপৌরে বাবহার 
হইতে দূরবস্তী একটা ভ!য। কল্পনা করিতে প্রয়াস পাইয়া- 
ছিলেন; কিন্তু স্বীকার করিতে হইবে বিব্বাপতির চেষ্টা 
সকল দ্বিকে সফল হয় নাই) তবে, স্বতন্্ স্বতন্ধ চরণের 
মধো যে-স্থলে সফল হইয়াঁছেঃ তাহাই অনেক সময়ে ভাব 
তাষা এবং ছন্যনির এঁক্যতান ঘটনার দিকৃ হইতে 
বিদ্বাৎ" তির শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়াই প্রতীতি হইবে । 


প্রবাসী-_-আষাঢ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


বিদ্যাপতির দুইটি অতুলনীয় পয়ার .পংন্তি 
করুন-__ 
৬ 


গ্রহণ 


: | 
“কি কহবরেসখি। আনন্দ ওর। 


চিরদিন মাধব | নন্নিরে যোর ॥” 
ইহা একট! যোড়শাক্ষরমাত্রিক পয়ার ছন্দের দৃষ্টান্ত। 
ইহার প্রধান শক্ত দীর্ঘ বণেবৰ এবং সংবুক্তপুর্বব বরের 
সংগত অনুধায়ী উচ্চারণ ; এখঞ্চ দীর্ঘ মাকে ভ্বিমাত্র 
বলিয়া গণনা । এই গণনার নিরম সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্ে 
আছে-- 

'এক মারো ভবেঘ হস্থে। দবিমাত্রো দীর্ঘ উচ্যতে।' 
এইরূপ আর কতিপয় পংও _ 


লোচন জন্ঈ।থির | ভৃঙ্গআকার 
মধু মাল কিয়েউরই নণপার! 
নীর ক্ষীর দুহু। করহ সমান। 


বল বাহুপ্য এইপপে বিদ্যাপতির মধ্যে সংস্কৃত বীত্যনু- 
যাষ়ী দীর্ঘ স্বর দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হয় এমন 
পয়ার ছন্দ যথেষ্ট আছে। লাচাড়ী ছন্দেরও ছই একট। 
দৃষ্টা্ত দেখুন_ 


পাঁচ বাণ অব। লাখ বাণ হউ, 
মলয় পবন বনু মন্দা । 
ইহার প্রথম ছুই চরণে আটটি করির। অক্ষর, তৃতীয় 
চনুণে বারটি। এই দৃষ্টান্ত যথেচ্ছ বদ্ধিত কৰা যায়__ 
চন্দন-তরু যব, সৌরভ ছোড়ব। 
শশবধর বরিখব আগ। 
চিন্ত।মণণি সব, শিজ গুণ ছোড়ৰ 
কি মোর করম মভাগি॥ 
কিন্ত উহাদের নিকটবস্তা পংক্তিগুলি ধরুন-__ 
সোহি কোকিল। অবলাক ডাঁকছু 
লাখ উদয় কক চন্দনা । 
অথবা।-__ 
সিদ্ধ নিকটে যদি। ক শুকায়ব। 
কে দুর করব পিয়াষা। 
এই-সমস্ত চরণের উচ্চারণে খামখেয়াপিব্র লশবত্তী হইতে 
ন। পাপিলে চলিবে না। 
এইরূপে বিদ্যাপতি এবং সকল বৈষ্ণব কবির ক্চই 
সংস্কত এবং প্রাচীন রীতির মধ্যস্থলে অস্থির ভাবে 
দোলায়মান হইতে দেখিবেন। বাঙ্গাল ছন্দ কোন্‌ পথে 


শ্নাধীন ভাবে সংস্কতের ছন্দধ্বনিও বথাসাধা অজ্জন 


নয। ৮পজ ভা 


সমর 


৩য় সংখ্যা | 


কারয়া চলিতে পারে, এই প্রশ্নের সযুচিত মীমাংস| সঙক 
তাবে কাহারও মনে ন। জাগিয়া থাকিলেও, অতকিতে 
সকলেই যেন সংশয়ারূঢ হইয়া এদিক ওদিক্ু ঝুঁকিসাহ 
চলিতেছিলেন। সংস্কতনুলক শবের উচ্চারণ-বিষয়ে 
কিছুমাত্র অপেক্ষ। ন। থাকিলেও বাঙ্গালা বিতক্তান্ত পদের 
উচ্চারণ-সমূহ তীহাগ্দর সমক্ষে অনতিক্রম্য অগ্তরার 
উপস্থিত করিতেছিল- বাঙ্গালা পদের উচ্চারণ সংস্কৃত 
অনুযায়ী করিতে গিয়। সময় সময় নিতান্ত অস্বতাবিব 
ঠেকিতেছিল। ভারতচন্দ্রের মধোও একস্থলে এইক্প 
সন্দিপ্ধ রীতির দৃষ্টান্ত আছে, 


আধত হদয়ে। হাড়ের মাল।, 


আব মণিময়। হার উজালা,, 
আধ গলে শোডে। গরল কাল], 
আধই স্ধা-। মাধুরী রে। 
এক হাতে শোভে। সণিভুষণ, 
এক হাতে শোতে । মণিন্ন্কণ, 
আাব মুখে হাঙ্গ । ধুতুরা ভঙ্গণ, 
আধ তাশ্বুল পূরি রে। 


বণ] খালা এই ছন্দকে কে।ন্‌ নিরমে পাঠ করিলে উহার 
মাবুযায (1015145) খা প্দগতির সৌঠ্ঠব (0১001) ) 
রক্ষিত হইবে তাহার কিছুমাঞ্জ ঠিক নাই। এইরূপ 
ষ্টান্ত যখন স্বয়ং তারতচন্ট্রের মধ্যেই মিলিতেছে--এবং 
এই দ্রোষ অতকিতি নহে-তখন, দেখিবেন* বিষয়টি 
কত গুরুতর আকারে তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিল! 
উহার ফল এহ দাড়াইপ যে, হঠাহারা মাত্রীছশে 
বাঙ্গালা পদ যথাসাধ্য পরিত্যাগ করিতে, অথবা বাঙ্গাল। 
পদের ইচ্ছান্ুর্ূপ বর্ণবিন্ঞাস করিতে চেষ্টি৩ও ভইলেন। 
এইরূপে থে ছন্দ জন্মপর্রিগ্রহ করিল উহাকে ঠিক বাঙ্গালা 
বল! খায় কি না সন্দেহ; সংস্কত ভাষাই কেবল নিজের 
অনুন্বার বিসর্গ পরিত্যাগ করিয়া দেখা দিল বই নহে। 
গতগোবিন্দের সংস্কত হইতে বাশ্ুলা। পদের বেশা তফাৎ 
রহিল না। ধ্লৌবিন্দদাস গাহিলেন £ 
ঈষৎ হসিত বদনচন্দ, 
* .  তরুণী-নয়ন নয়ন-কন্ন। 
বিশ্ব-অধরে মুরলি ঘুরশি 
ব্রিভুবন মনোমোহিনী । 


কুত্বম-মিলিত চিকুর-পু্ 
টৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী গুঞ%- 


বাঙ্গাল। ছন্দ 


২৭৫ 


নিচয়রঠিত মুকুট 
মকর-কুগল-দোলনী। 
শ্রন্পরী রাধে আওএ বনি 
প্রজ-রযণীগণ-মুকুটমণি। ৪ 
আভ্রণধারিণী -আছারাণিণী 
স-মাবেশিনী টিন রে। 
অধর এরঙ্গিণী 
সঙ্গিণী-নখ-নব-রঙ্গিণা রে। 
নব-অগরাশিণা শিখিল-সোহাখিনী 
গঞ্চম-রাগিণী-রাপণী বে। 
পাস-বিহারিণ। হাশ-বিকাশিনী 
গোবিন্দপাস-চিত-মাতিনা রে। 
হহার পর তারতচন্ড আসিয়া বাঙ্গালা শব্দ এককালে 
পরিহার করিয়। এলগদশঘ নিয়মে নিশ্মল মাঞা-ঞিপর্দা 
এবং চৌপদধশ প্রচনা করিয়া গেণেন ৫ 
নগনন্দিন। সুরবন্দিশি। 
জয়কারিণি। ভয়হারিণি। 
ডায়তি জননি অন্নদ] 
(গপশ-নরন- শন্মদা। 
মাঁথল ভুবন-। শক্তকুল-। তুঞ্জি-মুক্তি-শন্মদা ॥ 
তরুণ কিরণ | কমল-কোব-। নিহিত ঢরণ চ।রদ]। 
ভবনিপতিত। ভারতন। ভব-জলনিধি-পাবদ] ॥ 
জয় ইরারিনাশন। বুষেশবাহন। ভূুজঙ্গও্ষণ জটাধর, 
হয় হমালযালয় | মহামহে ময় | খিলোকনোদয় চাচর । 
বল। বাহুল্য সংসুত ব্ীতিরু উচ্চারণজনিত ধ্বনিগৌবধবে 
যুদ্ধ হইয়া ভারতচদ্দেনু প্রদর্শিত পথে আপুনিক কালেও 
বহু কবি মাক লাঁচাড়] ব্চন। করিয়াছেন । অধস্থঠ 
ববীন্্রনাথই তাহাদের অগ্রণী । 
ইহ।র পর এই দ্রিকে আর একটিমাত্র কার্ধা ছিল; 
তাহা এক্েবাোে সংস্কত ধুত্তন্দকে মানা প্রচলিত 
করার চেষ্ট।| অবশ্য ভাপতচন্দ্রের মধ্যেই উহার উৎসাহ 
মুত্িনান না হইয়। গা্িত নাং উহা হইতেই তারতচন্র 
এবং তাহা সমকালান ব।মপ্রসাদ রা বাঙ্গালায় 
তুণক তোটক ভূঙ্ঙপ্রয়াত প্রঈতির প্রবর্তন । এই সমর 
হইতে আরন্ত করিয়! মধুস্দনের সময় পধ্ান্ত, এব 
এবালেও বছু লেখকের মধ্যে এতজ্জাতীয় উৎসাহ থাকিয়া 
থাকিয়া প্রকাশ পাহইয়াছে। কয়েকটা! দৃষ্টান্ত না 
তুণিলে বাঙ্গাল ছন্দের আোঁচনা অসম্পূর্ণ থাকে 8-- 
তুণক-__ 
রাজযথণ্ড ল৬ও বিস্ফুলিঙ্গ ছুটে 
হলস্ুল কলকল ব্রক্ডিন্ব ফুটে ॥ 


মঙ্গঙরগিণা 


চচিরনপ্বিশি। গো 
ভবতারিণি। গেো।। 


২৭৬ 


রুত্রদৃত ধায় ও ভূত নন্দী ভূৃঙ্গি সঙ্গিয়া 
ঘোর বশ মুক্ত কেশযুদ্ধরঙ্গ রঙ্গিয়। 
মৈল দঙ্গ ভূত বঙ্গ সিংহনাদ ছাড়িছে 
ভারতের £ণকের ছন্দবদ্ধ বাড়িছে। 
ভুজঙ্গগ্রয়াত-_« 
লট[পট জটাগুট সংঘট গঙ্গ। 
ছলচ্ছল টলটল কলঞ্চল তরঙ।, 
অদ্বরে মহা রুদ্র ডাকে গভারে 
অরে দক্ষ অরে দক্ষ দেরে সতীগে। 
এজন্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে 
সতী দে সতী দে সতী সতীদে। 
তোটক-- 
শুনি সন্ধর হ্রন্দরীরে কহিছে, 
তুহি পঙ্গজিনি মুহি ভাঙ্গর লো। 


ছন্দসন্লিবিষ্ট, বাক্যের এই ধ্বনি এই আবেগ এবং এই 
শক্তি বঙ্গতাবায় অপূর্ব এবং এখন পধ্যন্ত অতুলনীয় 
বলিতে হইবে। উহার গুণকীর্তনে আর অধিক বাক্য 
ব্যয় না করিয়। এইমাত্র বলিব যে সং%&ত রীতির ধ্বনি- 
গৌরব বা পদলালিত্যের আকর্ষণে আবিষ্ট হইয়াই বহু 
লেখক- মদনমোহন তকালগ্কার, বলদেব পালিত, ৬ধন- 
মোহন চৌধুরী প্রভৃতি__পরে পরে আরো অনেক গুলি 
সংঃত ছন্দকে বাঙ্গলায় অবতারিত করিতে চেষ্টা করিয়া- 
ছেন। অনুষ্টপ, পঙ্খটিক1 শশাবদ্না মালিনী মন্দাক্রাস্ত 
শিখরিণী শার্দ,লবিক্রীড়িত প্রভূতি বারংবার পরী- 
ক্ষিত হইয়াছে; বাঙ্গল৷ ছন্দের ক্ষেত্র প্রসারিত করার 
জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টার কিছুমাত্র পুটি হয় নাহ। কিন্ত 
এ চেষ্টা সফল হইয়াছে বণিতে পারি না। উপরে উদ্দত 

দ্-সৌন্দর্য্যের চরণগুলি লক্ষা করিলেও দেখা যাইবে 
ষেঃ বাঙগলাশব্দকে সংস্কৃত ছন্দে বসাইতে গিয়। ব্যাকরণের 
বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে পরম অপ্রমন্তবুদ্ধি ভাঁরতচন্দ্রকেও স্থানে 
স্থানে প্রমাদদ ঘটাইতে হইপ্লাছে, তিনিও হন্বকে দীর্ঘ 
এবং দার্থকে খঙ্ধ উচ্চারণের ““কারসাঞ্জি” করিয়াই 
চলিয়াছেন। উদ্ধত দৃষ্টান্তের দ্বারা বরং "সংস্কৃত বৃত্ত- 
ছন্দকে বাঙলার পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই 'যেন ধারণা 
জন্মিতে থাকে ৷ যে কয়টাকে কথঞ্চিৎ গ্রহণ করিতে পারা 
যায়, ভারতচন্দ্র যেন তাহার শেষ পর্য্যস্তই দেখাইর। 
গিয়াছেন। বগা বাহুল্য তোটক ধেমন বিলাতী সাহি- 
ত্যের পরম শক্তিশালী 4111১১0 ণক তেমনি 0)০1৩0| 
উঠ এক প্রবর্িত করিতে পারিলে বাঙ্গলাছন্দের 


প্রবাসী__আঘাঢ, ১৩২১ 


ঁ ১৪শ ভাগ, ট খণ্ড 


শক্তি অপরূপ খুদ্ধিলাভ করিভা কিন্ত নতি 
নিদারুণ পরিহাস এই যে আধ্্যছন্দের মহিমান্বিতা 
তাগ্ররথী আমাদের কর্ণরূচি হইতে বহুদূরে সরিয়। 
গিয়াছেন, এখন তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে 
হইলে দুব্বগাহ বালুচর এবং মরুকঞ্কর ব্যতীত আর 
কিছুই চক্ষে পড়িতেছে না। সংস্কৃত ছন্দকে বাঙগপায় 
আনিতে গিয়া.ফল এই দাড়াইরাছে যে লেখকগণ প্রাণ 
পণে বাঙ্গলা শব্ের পাশ কাটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 
তৎ্সত্বেও অপরিহাধ্যস্থলে বাঙ্গলাপদ নিতান্ত বেগতিক 
না হইয়া পারে নাই। দৃষ্টান্ত উদ্ধারপুর্বক একটা 
সাধুচেষ্ট-অথচ দৈব ছুর্ববপাকে নিদারুণ নিক্ষল- 
তার প্রতি আপনাদের হাপ্য উদ্দীপ্ত করিতে আমাদের 
ইচ্ছা নাই। আধুনিক কালে শ্রীযুক্ত বিজয়চত্খ মজুমদার 
একজন সংস্কত-অভিজ্ঞ অথচ শক্তিশালী কবি। তাহার 
পরীগণাগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃত বৃত্তের ক্ষেত্রে অতিশয় সুন্দর 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। তাহার রচনা হইতেই 
কতিপয় দৃষ্টাস্ত উপস্থিত করিতেছি £ 
প্রচ এুরষ অস্ত(চল-গত 
প্রতপ্ত ধরণী ধীরে প্রশামত । 
শীতল মুছু মু দক্ষিণ বাতে 
পুষ্পিত কানন রমা দিনাস্তে ॥ 
বিহ্ঙ্-গানে কুস্থমের বাসে 
ঠশ্যাম ঝঠেো নব হাসে। 
বিমুগ্ধ মোহে খুবতীর চিত 
মধ ক্ষরেরে উপজাতি নিও।। 
বসশুতিলক খথা - 
উৎকুল্ল পললবদলে কুহমের পুপ্রে 
সপ্তচ্ছদে মদভরা সিত পুণ্পকুে 
শেফালিকা-তরুতলে মুচুকুন্দ মুখে 
নাগেশ্খরে মদনমত্ত দ্বিরেফ গুগ্রে। 





মালিনী 
বিহগ শিশির-পাতে ধুনিল। আর্ পাখা, 
সিল পবন কুগ্রে মন্মরে ওক শাখা, 
অবিরত বনবাল৷ পাড়িতা হে অনঙ্গে, 
বিরচিল কবি গাথা মালিনী সরগভঙ্গে 1 
শারদ, লবিক্রাড়িত-_ 
গাহে কোকিল চুত-চ্পক-ৰনে ঢালে হধ] চগ্রমা। 
হাসে কিংশুক পাটল। বিকশিয়! শোভা স্ববর্নোপমা1) 
পুস্পামোদ ভরে সমীরণ সদ ক্রীড়াবেশে কল্পিত, 
আনন্দে কবি বর্ণিল। বিরচিয়। শার্দ'লবিএীড়িত। 


ধাকার করিব যে, বঙ্গভাষায় গোঁড়া সংস্কতের ছন্দ- 
ধারণার এগুলি উত্তম দৃষ্টাস্ত। বিলয়চঞ্রের এই সংস্কৃত 


৩য় সংখ্যা ] 


ছন্দ বাঙ্গলার নিয়মে অন্যব্যঞ্জনের মিল বুক্ষাপূর্বক 
বিশেষ শক্তিলাত কারয়াছে এবং তাহার স্বক্দৃষ্টির 
পরিচয় দিতেছে । কিন্তু বাল! শব্খবিভক্তি “ক্রিয়া 
বিতক্তি বা অকারন্ত পদের সহিত দেখ হইলেই 
কি সন্দেহ হইতেছে নাহার বাঙ্গল। উচ্চারণ কি? 
এই সমণ্ড ছন্দস্টদাহরণের যধ্যে অনেক শব্দই এমন 


সংক্কত ধরণে উচ্চারণ করিতে হয় যাহা বাঙ্গলার 
উচ্চারণ নহে । ইহাতে সংস্কত ছন্দের প্বনিটি বেশ 
ভাল রূপে জানা না থাকিলে পড় যায় না; 


বাগলা ধরণে উচ্চারণ করিয়া পড়িলে পদে পদে ছন্দ- 
পতন হয়। বঙ্ভাবাষ় সংস্কত ছন্দের উপঘোগিত।- 
বিষয়ে কুঙহল সার্ক করা ব্যতীত উহাদের অন্য 
মাহাত্ম্য যেন প্রবল হহঠে পারতেছে না। খাঙ্গলার 
উচ্চারণের ধাতু ঠিক বঙ্গায় পাখিরা সংকত ছন্দ রচনায় 
কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেশ প্রক্মাত্র সত্যেক্রনাথ দত্ত । 
তাহার দৃষ্টান্ত পরে উদ্ধত করিয়। দেখাইব। সে সণ ছন্দ 
ছন্দের প্রক্কাতি না জানিয়। বাগল। উচ্চারণে পড়িয়া গেলেও 
ছন্দের স্বরূপটি আপনা হইঠে গ্রকাশ হইয়া পড়িবে। 

কপ্ত এই চেগ্ভা এবং বিফলঙাবোধ হইতেহ খঙ্গ- 
সাহিতা একদিকে পরুমল[ত উদ্ধত করিশ্বাছিল। আমরা। 
এহ সুঝ্রে বাঙ্গল। পয়ার এবং লাঁচাড়ীর অপর এক- 
দিকের খিকাশ লঞ্ষা করিয়াউ উপসংহারে 
হহব। বাঙ্গলার সংস্কৃত শ্বরমাঞিক ছন্দের প্রবর্তনের 
জন্ট আদিকাল হহতে যে চেষ্টা হহয়াছে, এবং সেই 
চেষ্টার শিলা'ঙলে পুরে পুর্বেব অনেক কবি মাথা খু'ডিয়া- 
ছেন-- তাহা! আমর] দেখিয়া আপসিলাম। কিন্তু সংস্কতের 
প্রভাৰ হইতে বহুদরে বাঙলার গৃহকেণ হইতেই বঙ্গ 
ভাখারৰ আর একট স্বাধীন অথচ অক্ষরমাত্রিক ছন্দ 
বিকাশের প্রবচেষ্টা অতর্কিতে কার্ধা করিয়া আমিতেছিল। 
বৈষ্ণব ক্বগণ এবং পরবত্তাঁ সভা কিংবা সভাসদ কবি- 
গণ উহার দিকে বিশেষ দৃষ্টি করিতে পারেন নাই; সাধু 
বাঙ্গল। উহাকে উপেক্ষ। করিয়া আসিতেছিলঃ তাহারা 
পদ্যের ভাষাকে গদ্য হইতে নানাদিকে পৃথক করিয়। 
তুলিয়াছিলেন, সংস্কত শবের সংপ্রসারণ এবং বিপ্রকষণ 
করিয়া বঙ্গদেশের মধা হইতে 7০০০) নামক পধার্থটি 


উপস্থিত 


বাঙ্গীল ছন্দ 
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যেন নির্বআসিত করিতেই নিযুক্ত "ছিলেন। সংস্কৃত 
বৃত্ত অন্ুকরণের বহিঃক্ষেত্রে বাঙ্গালা” পদ্য কেবণ 
কতকগুলি ঝাড়াঝুপা ব্যঞগ্জন বণের সমষ্টি হহয়া 
পডিতেছিপ। লিখিত গদ্য অথবা বর্মথত ভাষা হইতে 
বছ দুবস্তী এই যে পদ্যভাষার চষ্টি তাহার তুণনা 
অন্য কোন দেশে সুলভ মহেঃ মধুস্দন তদ্বিরুদ্ধে 
প্রবণ বিদ্রোহ তাবের বাধ্য হইয়াই মেঘনাদবধের 
মধ্যে সময় সময় দুর্ুচ্চাগা সংস্কঠ শব্ধের বনজ করতাল 
বাজাহতে চাহিয়াছেন। কিন বঙ্গভাষা যেই পরিমাণে 
লবুগ্তরু ব। উদ্দাত্ত অন্ুণাত্ত উচ্চাপ্ণ অন্ুসণ করিতে 
পারে, তাহার পরিচয় হয়ও এই পরিত্যক্ত রীতিতে. 
খোবে। পীতিতে বা পুব্বকথিশ ছড়ার মধ্যেই মিলিবে। 
ছড়া আমাদিগকে যেমন লাচাড়ীছন্দ শিখা হয়াছিলঃ তেমনি 
উহা আমাদের ভাবাপ্ন একটা ৭০০।!যুলক উচ্চারণু- 
পদ্ধতিও গোপনে গোপনে জাগাইয়া বাখিতেছিল; 
উহার [দিকে ভারতচন্দ্রের দৃষ্টি যেখন আকৃষ্ট হয় নাই, 
তেমন বেষ্ণ ঞবিগণের মধ্যে উপরে উদ্ধত দুই 
চা্রিটি স্থল ব্যতীত উহাএ বিশেষ আমল না । এইস্থলে 
বলিয়া ফেলা উঁচশ যে সমর সময় খাখখেরালীর 
বশবস্তী হইয়া চলিলেও উহাই স্বাধীন বাঙগন। উচ্চারণ। 
আমরা যেমন সংস্কত নিয়ষের অনেক দার্থ বর্ণকে 
অন্ুদ্াত্ত উচ্চারণ পিয়া প্রকারান্তরে হরধ্ধ করিয়া 
তুগিয়াছিঃ তেমনি অকাণান্ত উচ্চারণের বাহুল্য পাঁণর। 
সংস্কৃত শঝেধ [বিরুদ্ধে থে একট: অভিযোগ আছে 
আমরা সংপূর্ণ হলন্ত বা ওকারান্ত উচ্চারণ করিয়া 
উল্ত অভিযোগ অনেকটা কাঁটাইয়! উঠিয়াছি ; মোটের 
উপর সংযুক্তবর্ণের পুর্ববপ্ধর্র ব্যতীত আমাদের মধ্যে 
বাধাবাধি দীর্ঘ উচ্চারণ নাই বণিলেও চলে! এইরূপে 
হলপ্ত উচ্চারণ করিয়াই পুর্ববত্তী স্বরেব দীর্ঘতা ব। 
০৩৩7) উৎ্পাদনপুর্বক একদিকে তাঙ্গিয়া অন্যদিকে 
গড়িতেছি বই নহে। খাঙ্গালার লিখিত এবং উচ্চারিত 
ভাষার মধো এই বিঞোধ, সংস্কত ধণবিস্তাপ বনাম 
বাঙ্গ।লা উচ্চারণ, ক্রমে পসমস্তাআকারে উপস্থিত 
হহতেছে। অবগ্ত, কালে হহার একটা ফুল মণিবে। 
যাহোক, উচ্চারণের এই প্রাকত পীতিই চন্য, প্রাণ। 


২৭৮ 


প্রাচীন কালের লাখত গ্রস্থার্দি অপেক্ষা বরং কৃবিওয়ালা 
ঝুমুর খেউড় এবং পাঁচালী গায়কগণের মধ্যেই উহ। 
সমধিক প্রসার লাশ করিয়াছে। দাশরথ যখন 
গাইতেন--_ | দ 
পিছু পুরুত মন্ত পড়ায় অদ্দেক তার তুল, 
কিন্তু নাপিও দাড়া কামায় অগ্জেক তার চল। 

তখন তিনি খাঁটি বাঙ্গলার ০০০) (যুলক লাচাড়ীই 
ব্যবহার করিতেছিলেন। কত্তিবাস হইতে আরণু করিয়া 
কাব্যকারগণের মধ্যেও এই প্রণালা নানাদিকে প্রকাশ 
পাইয়াছে। মধুস্তদন ও ভেমচন্দ্রের প্রহসন এবং 
প্রাকৃত ভাবের লেখাগুলিতে উহার পরিচয় আছে। 
রবীন্দ্রনাথ ভাহার কড়ি ও কোমল এবং মানসীতে স্থানে 
স্থানে উহার আশ্রয় লইয়াছেন। ক্রমে এই প্রণালী 
সমধিক স্থিরত!। এবং পরিমাজ্জন! লাভ কৰিয়। তাহার 
ক্ষণিকা খেয়া ও আধুনিক ব্রচনাগুলির মধ্যে এবং 
দেখাদেখি বছ তরুণ কবির মধ্যে, তরল, নর্ম্-কৌতুক 
বা ছড়া-কাটার লক্ষণ অতিক্রম পুর্বক “তন্র" ভাবেও 
প্রকাশ পাইতেছে। আমরা মবুস্রদন হইতে আর 
করিয়া ইহার গতি অনুসরণ করিতেছি-_ 

যেমন কম্ম । তেমনি ধন্ম। পুডো শালিকের। ঘড়ে পোয়া। 


_-মব। 
হায় কি হলো। বজদর্শন। বঙক্ষিমূ দিলে ছেড়ে। 
ঠায় কি হলো। দেশটি গেল সাপ্ত।হিকে ছুড়ে। 

হেমচন্দ্র | 
রাত পোহালে!। ফস হলো । ফুঢুলো কও ফুল। 
এলো চলে । ৰেনে বউ । আল্ত। দিয়ে পার়। 

দাঁনবধ্ধু । 
সাতটি চাপা। সাওঙটি গাছে । সাতাট টাপ। ভাই । 
বাঙা-বসন। পারুল দির্দি। তুলনা তার নাই। 
পা ছড়িয়ে। বসৃপে হেথায়! সার। দিশের শেষে, 
৬ারায় ঘেরা । আকাশ-তলে। সব-পেয়েছির দেশে । 


--রবীন্জনাথ । 
সদাই তখন । কাব্যরসে। ভরে থাকৃত মনটা, 
গয়ার লিখে । কেটে মেত। জিওমেটি,র ঘন্ট।। 
বিজয়চল্দ। 
এই-সমণ্ত লাচাড়ী কি উপায়ে উদাত্ত এবং অনুদাতও 


উচ্চারণ করিয়া উহাদের খ্বরমাত্রার সংখ্যা এবং 
তন্মধ্যে একট? সৌষ্ঠব রক্ষা করিতেছে তাহা বাঙালী 
মাত্রই বুঝিতে পারিবেন । রবীন্দ্রনাথ এই প্রণালীকে 
দগক্ষরা,'” এএকাবলী পরারেও প্রসারিত করিয়াছেন-- 


প্রবাসা- আধা, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আজ বুকের বসন। ছি'ড়েফেলে 
দাড়িয়েছে এই প্রভাতখানি, 
আকাশেতে । সোন।র আলোয় 
৬ ছড়িয়ে গেল। তাহার বাণী । 
সপ্ত ধা । গগন-সীমা হতে 
কখন কোন্। মন্ত্র দিল পড়ি। 
তিমির রাতি। শব্দবিহান সোতে 
অদয়ে তব আসল অবতরি | 
এক মনে তোর | একতারাতে 
একটি যে তার । €সইটে বাজ।, 
ফুলবনে তোর । একটি যে ফুল 
হাহ নিয়ে তোর ডালি সাজ! । 


রবীন্দ্রণাথ। 

৪২ দুধ-পাথরের। পরে রাখ 
রক্তকমল। প। ছুটি, 

এস হধ-পাথারের | ল্া আম।4 
গীর-সাগরের | পণ্টি ।--সতোন্দ্রনাথ দর্ড। 

তার গঙ্জাজলী। ৬রের ডোর 


বুকে আশাকে | দিঘীর জল। সত্যের । 
ছখের বেশে । এসেছ লে । তে।মারে নাহ । ডরিৰ হে। 
বেখানে বাথ।| সেথায় তোমা । নিবিড় করি। ধরিব হে। 
রবীন্দ্র | 


ক্লুমে ইহার শতন নৃতন শান্তি আবিষ্কৃত হইতেছে। 
হহাকে মিশ্রচ্ছন্দেও অন্পম ভাবে অবতারিত করিতে 
পারা যায় 2- 
আদি অন্ত। হারিয়ে “মলে, 
সাদা কাপেো।। আসন “মলে 
পড়ে আছে আকাশটা খোশখেয়াল। | 
এমরা যেসব। রাশিরাশ 
মেঘের পুঞ্জ ভেসে আনি 
আমরা তারি খেয়াল তার হেয়।লা। 
মোদের কিঠ। ঠিক ঠিকান।। নাই, 
আমরু। আসি। আমণ1 চলে যাঁঠ। 

_রবাপ্রনাথ | 
বলিতে পারা যায় থে এই খোশখেয়ালী এবং ঠিক- 
ঠিকানা-হীন ছন্দই বাঙ্গলার একট অপরূপ শক্তি । এই 
জঙ্গলাকে লাভ করিবার জন্ত কোবিদগণ এবং কালো- 
য়াৎগণও দর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে পারেন £__ 

আবার মোরে । পাগল করে । দিবেকে? 
সগর্দয় যেন। পাষাণ হেন। বিরাগশরা। বিবেকে। 
আবার প্রাণে। নূতন টানে। প্রেমের নদী 

পাষাণ হতে । ছল আোতে। বহাবে বদি, 

আবার ছুটি। নয়নে নুটি। জদয়হরে। শিবে কে? 


আবার মোরে । পাগল করে। দিবে কে? 
_ব্বীন্দ্রনাথ । 


& 


৩য় সংখ্য। ] 


বঙ্গ-নিঝরিণীর এই তরল মধুর কুলু কুলু সবরের 
শক্তিটুকুই উচিত বিজ্ঞানীর হস্তে পড়িয়া! উত্তাপ 
আলোকে বা তাড়িতে পরিণত হইথ1! অসাধ্য সাধন 
করিতে পারিবে । এই অপুর্ব রন্্রজালিক শিশুকে দোল। 
দিতে জানিলে উহার দ্বার হৃদয় মন বাধিতে পারা 
যায় 8 রা 
ঝুলিয়ে দোলা । ভুলিয়ে দে। 
শরম আচে। সদ্য ছুধের। ফেনার রাশি ফুলিয়ে দে। 
প্রাচীন দোলার নূতন মালিক 
এসেছে এ এত্দলালিক, 
অরাজকের আপনি রাজ! পাবে জয় মন বেধে। 
রর --সত্যেল্পনাথ। 
উহ দ্বারা মনকে হীাঙ্গত এবং ঈশারার নাজ্যে লহম়। 


গিয়া তদগত অবসাদে আবিষ্টি রাখিতে অথবা ঘুম- 


পাড়ানিয়। মাসীর ছায়।-নাট্যে ঘুরাইতে পারা যায় £-- 


দিনের শেষে । ঘুমের দেশে । খোমটাপর। এ ছায়! 
ভুলাল রে। ভুলাল হ্রার প্রাণ, 
ওপ|রেতে । সোনার কৃূলে। আধারমূলে। কোন মায় 


গেয়ে গেল। কাজ-ভাঙানে। গান। 

অন্তাচলের | তীরের ওলে। ঘন গাছের । কোল থেসে 
ছায়ায় ঘেন। ছায়ার মত যায়, 

'দাকলে আমি । ক্ষণেক থামি। হেথায় পাঁড়ী। ধরবে সে 


এমন নেয়ে । আছেরে কোন্‌ নায় । 


ববীন্দ্রনাথের এই পথে মেয়েলী ছড়ার ঘুম-নগরের 


বাজকুষারীর দেখাটাও তরুণ কবি সতোক্দনাথ লাভ 
করিয়াছেন ৫ 
দেখা হল। শুমনগরের। রাজকুমারীর সঙ্গে 


সন্ধ) বেলায়। ঝাপসা ঝোপের ধারে । 
আবাপ নিপুণ “নাচুনের' হস্তে পড়িলে এই পাগশী 


গাচাড়ী ছন্দ “ছুলকি চাণে' এবং “নৃত্য তালে" নাচিতে 
পারে? কলিকাতা সহবের উড়ে বেহারার কাধে চড়িয়াও 


তাল দিতে পারে £-- 
পানী ০চলে রে 
শঙ্গ চলে রে' 
“মার দেরী কত 
আরো কত দুর?” 
“আর দুর কিগো 
বুড়ো শিবপুর, 
ওহ আমাদের! 
ওই হাটতল। 
ওরি পেছু খানে 
ঘোষেদের গোলা |” 

সত্যেন্দ্রনাথ । 


বাঙ্গাল। ছন্দ 


২৭৯ 


মন লাচিতে আরম্ভ করিলে এই ছন্দ-দেহটাঁকেও 


নাচাইয়। নাচাইয়! পাছে পাছে তাল ঠুকিতে পারি £-- 
মম চিত্বে। নিতিনৃত্যে। কেষে নাত, 
তাতা থে থে। তাতা থৈ থে। তাতা থৈথে। 
রবীন্দ্রনাথ । 


একেবারে মাথার মধ্যেই ঘুরপাক লাগাইয়া দিয়! 


ভোলানাথী নৃত্য করাইতে পারি ৫ 
আমার ঘুর লেগেছে। তা ধিন। 
তোমার পিছন পিছন। নেচে নেচে 
ঘুর লেগেছে । ত। ধিন্‌ তা ধিন্‌! 
তালে আমার। ঢরণ গলে, 
শুনতে নাপাহই। কেকি বলে, 
গানে আমার । প্রাণে বা কোন্‌ 
পাগল ছিল। সেই জেগেছে। 
তা ধিন তা ধিন্‌। 
_ববীন্দ্রনাথ | 
'কেবল এক তাপ তেতালায় নহে, এই পাগল ব্রন্গ- 
তালেও নাচিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের পথে বাঙ্গালীর 
অন্তঃপুরবাসিনী লাচাড়ী ছন্দ হিমালয়পর্ববতবাসী পাগুল1- 
ঝোরার মতন বিগলিততুষারতঙ্গতীষণ রুদ্র ছন্দে 
ছুটিয়াছে--দিন দিন উচছার নূতন নুতন সঙ্গী জুটি- 


তেছে ৫-- | 
পিছল পথে । নাইকো] বাধা । পিছনে টান। নাইকে] মোটে, 
পাগলা ঝোরার। পাগল নাটে। নিত্য নূতন সঙ্গী জোটে। 
লাফিয়ে পড়ে। ধাপে ধাপে। ঝাপিয়ে পড়ে। উচ্চ হতে 


চড়বড়িয়ে। পাহাড় ফেড়ে। নুতা করে। মত শ্বোতে। 
_-সত্যেন্দনাথ। 
বাঙ্গল লাচারী ছন্দ এইরূপে নৃত্য করিতে থাকুক । 


বল। বাহুল্য উহা এ যাবত কেবল নৃত্য করিতেই বিশেষ 
নৈপুণা দেখা ইয়াছে ; পধ়াব্রের ক্ষেত্রে এই ০০০1) লইয়। 
গিয়। বিশেষ প্রতিভ1 দেখাইতে পারে নাই। হয়ত 
এই বিশেষ কেবল লাচাড়ীর ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থাকিবে । 
ইহ] নিশ্চয় যে বিদ্যাপতি যখন অন্তর্যোগের পরম 
অনুভূতি রূসোজ্জল যুগ্ধ কে গাইয়াছিলেন £- 

শ্/ম পরশমণি । কি দিব তুলনা, 

সে অঙ্গ*পরশে আমার । এঅঙক্ত সোনা! ! 
তখন একরঁপ অতর্কিতে এই ০০০1)এর ছন্দচেষ্টাই 
করিয়াছিলেন । তাহার মধ্যে এবং সকল পরবর্তী কবির 
মধ্যে এই চেষ্টা কার্য্য করিয়া কতদ্দিকে পরিণতি লাত 
করিয়াছে তাহ। আমর] মোটামুটি দেখিয়া আসিলাম। 


ইহাও ঠিক যে রবীন্রনাথ যখন গাহিয়াছেন :ব, 


তা ধিন। 


তোমার 


তোমার 


২৮০ 
নিয়ে বমুনা বহে। স্বচ্ছ শীতল ॥ 
উদ্ছেপামাণ তট। শ্যাম শিলাতল। 
অথবাঁ- স্রন্দর তুমি. এসেছিলে আজ প্রাণে 


অনুণ-বরণ পারিজাত লয়ে হাতে। 


তখন ভারতচন্দ্র বা মণুস্থদনের প্রদর্শিত পথে শবের 
ংপ্রসারণ- বা বিপ্রকর্ষণ-প্রণালী পরিহার করিয়। সতর্ক- 
ভাবে বাঙ্গল। পয়ার ছন্দকে স্বরমাত্রিক শক্তিদান কৰিতেই 
চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্তু এ প্রণালীকে ক্ষুদ কবিতা কিংবা 
খগুযশ্লোকের স্বল্প পরিসর তিক্রম করিয়া প্রবাহিত 
করিতে কিংব। উহাঞে অমিব্রচ্ছন্দে অথব। দীর্ঘ দীর্ঘতর 
পয়ারচ্ছন্দে প্রসারিত করিতে কোন বিশেষ চেষ্ট। হয় 
নাই । বঙ্গীয় পয়ারের প্রকৃতির মধো 8 শক্তি আছে 
কি না, উপযুক্ত প্রতিত্বা কুকি পরীক্ষিত হওয়ার পুর্বে 
কাহারও মতামত প্রকাশ করার ক্ষমতা নাই । তখিবাতের 


অনন্ত সম্তাব্যতার আজান! পাজ্যে কোনরূপ খুটি গাড়িতে, 


কিংবা কবিপ্রতিভাঁর সমক্ষেও কোনরূপ সীমা নির্দেশ 
করিয়। তাহাকে নিরুৎসাহ করিতে আমাদের ই্জা নাই। 
এস্থলে কেবল অতাব নির্দেশ করিয়াই বিরত হইতেছি। 
আমরা এসলে পুনরুক্তি করিয়াও বলিন যে এই 
পয়ার এবং লাচাড়ী-বিবাম-যতি এখং বর্ণের উদ্দান 
ও অনুদাত্ত উচ্চারণের উপর নিব্খাল পয়ার ও লাচাড়ীই 
বঙ্গবাপীর নিজন্ব ছন্দ। নিজের হচ্ছাস্থখে উহাকে 
অমিশ্র কিংব। বিমিএভাবে পারচালিত করিয়া ভাবযোগ 
সাধন করাই বঙীয় ছন্দ-সাধকগণের সর্ববপ্রধান স্বন্ত 
এবং দায়ি । এ দ্ুইটিকে অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী 
এ পযন্ত কোন নবতর ছন্দ সম্যকতাবে আবঞ্চার করিতে 
পারে নাই। এই মূল প্রকৃতিকে যথাস্গব মাণিয়। 
চলিতে জানিলে বাঙ্গালী সর্বদেশের সর্বকালের মানব- 
হদ্য়জাত ছন্দকেই আয়ত্ব করিতে পারিবে বলিয়া 
আমরা বিশ্বাস করি । পরস্ত এই ক্ষেত্রে কাধ্য যে একে- 
বারে আরব্ধ হয় নাই তাহা নহে। সংস্কতের বা যে” 
কোন বিদেশী ছন্দের মূল 1111টুকু 111৫টুকু--উহার 
ধ্বনিটুকু ধরিতে জানিলে এই ছুই ছন্দকে আরও কত 
দিকে প্রসারিত করিতে পার। যাইবে তাহার ইয়ত্ত নাই। 
বাঙ্জালার ক 7০০০!মুলক ছন্দের শক্তি কম নহে। 


প্রবাসী--আঁষাট, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রণ কবি সতোন্দ্রনাথ মন্দাক্রান্তা ছন্দের ধ্বনিটুকু 
এইরূপে অনুকরণ করিতে চেষ্টা] করিয়াছেন 3 -- 
পিঙ্গণ্‌ বিহ্বল্‌ ব্যথিত নভতল্‌ 
কই গে। কই মেঘ. উদয় হও। 
সন্ধ্যার তন্দ্রাব্- মুরতি ধরি আজ, 
মন্্র-মন্থর্‌ বচন কও । 
সর্ষের রক্তিম শয়নে তূমি মেঘ, 
দাও হে কম্জুল্‌ পাড়াও ঘুম। 
বৃষ্টির চুন্বন্‌ বিখারি? চলে ধাও 
অঙ্গে হযে গড়,ক খুম্‌। 


ইংরেজী ছন্দকে এইরূপে আকাব দান করা" 
হইয়াছে__ 
০ সর্ব টিপ সিংহল্‌ দ্বীপ, 


কাপনময় দেশ, ? 
চন্দন বাধ অঙ্গের বাস্‌ 
তাধল্-ব্ন কেশ, ! 


(৭ 
বস 


নাপ উত্তাপ্‌ তাল্-বুস্তের ৰায়, 
মন্থর নিশ্বাস। 
আর এক্ডল খার্‌ অশবর্, আর 


উচ্ছল্‌ যার্‌ হাস্‌! 
অক্ষরসংখ্যাকে অগ্র।হা করিয়া কেবল 7০০০1এর 
উপর নিঞর করিলে বাঙ্গাল৷ পয়ার বা লাচাড়ীর ভবিষৎ 
যে উজ্জলতর হইবে তাহ। উপরে উদ্ধত কবিতাংশগুলি 
দেখিলেই বিশ্বাস হয়। 
এই পয়ার এবং লাচাড়ী বাঙ্গাল। ছন্দের পুরুষ ও জ্ী। 
আমরা মিশ্র ছন্দের কয়েকটি দৃষ্টান্ত টপস্থিত করিয়া এবং 
উহাদের অর্থকেও স্বার্থে বাবহার করিয়া এই প্রসঙ্গের 
উপসংহারে উপনীত হইতেছ্ি : বাঙ্গাল। পয়ার লাচাড়ীকে 
চিনকাল বলিতে পারে ৪- 
(তামরা হাসিয়া ভাসিয়া চলিয়া যাও 
কুলু কুলু কল নদীর শ্োতের মত, 
আমর। তীরেতে দাড়ায়ে চাহিয়া থাকি 
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত। 
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি, 
কোন ঠলগনে হব নাকি কাছাকাছি? 
কিন্তু কেবল কোমপকাস্থ পদ্াাবলীতে শব্দ-কবিতা। 
রচন। করিয়া! নহে, এই লাচাড়ী কুদ্র তাল বাঁজাইয়াও : 
পাঠকের মনের সমক্ষে অপরূপ বিদ্যুৎ-বিভায় অসীমের 
ঝিলিক দিয়] যাইতে পারে ৫ 
বর্জ হাতের। হাততালি সে। বাজিয়ে ফিরেচায়, 
বুকের ভিতর | রক্তধার1। নাচিয়ে দিয়ে যায়। 


হয় দেখিয়ে। হাসে আবার । চিকৃমিকিয়ে রে! 
াকাশ জুড়ে। চিকৃমিকিয়ে। চিকৃমিকিয়ে রে ! 


৩য় সংখ্য। | 


বাঙ্গল। ছন্দের এই অত্যন্তরতনব্ববিজ্ঞানে সুপ্রগল্ভ 


হইয়াই কবিহৃদ্ধয় গাইয়াছে-_ 


কথনে। উড়িব উধাও পদ! 
কখনে| নামিব গভীর গদো 
নাগর. দোলায় দুলিয়। ! 


গদ্যপদ্যের আভ্যন্তরীণ ধ্বনিতত্বটাকেই বঙ্গতাঁষ। 

'ছন্দ' নামে ব্যাপরু অর্থে ব্যবহার করিয়া সংস্কত ছন্দ- 
শব্ধ বা গ্রীক মিটরকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। 
বাঙ্গালী কবি উহার রসপানে একেবারে পাগল হইয়! 
পরম জোরের সহিত বলিয়াছে 

ধরিৰ প্মকেতুর পুচ্ছ 

বালু বাড়াউব তপনে। 
বিখহদয়ের সমস্ত ছন্দের আধষ্ঠাত্রী দেবতাকে উর্দ্বশা 
বলিয়। ধারণা করিয়া অতুলনীয় মিএস্ছন্দে গাইয়াছে-_ 
ই্রসভ। মাঝে থবে নৃতাকর পুলকে উচ্ছাস 
হে বিলোল-হিপ্লোল উর্ববশী, 
সিন্ধু মাঝে ছন্দে ছন্দে নচি উঠে তরঙ্গের দল, 
শসাশীর্ষে শিহরিয়া কেঁপে উঠে ধরার অঞ্চল, 
একম্মাৎ পুরুষের বক্ষে দিশাহা র! 
কাপে রক্ত-ধার। ! 

কিন্তু হায়, ভাষা ও ভাবের এই মিলন-নৃতা কতক্ষণ! 
সসামের সীমাকারাগারবদ্ধ মানব-কবির পক্ষে এই যোগ- 
ধারণার স্থিরতাই বা কতক্ষণ !-_ 

দিগন্তে মেখল। তব টে আঢবিঠে 

অগি অসম্ব তে! 

জড়তার কারাবদদ কবির ছন্দ এইরূপে হঠাৎ কাটিয়। 
ঘায়--তাহাঁর ভউর্বশীর তালতঙ্গ হয়। পয়ার এবং 
লাচাড়ীৰর আদিম ছন্দকে নব নব পথে সার্থকভাঁবে 
ধরিবার জন্য কবিন্ৃদয় নিত্যকাল চেষ্ট| করিয়া আসিতেছে 
-_এবং পরম নিষ্ষলতায় চিরকাল অতৃপ্তি অন্ুতব করি- 
তেছে! কিন্তু এই অতৃপ্তি বোধের মধোই সাহিতোর 
সমস্ত উন্নতি এবং গতির তত্বনিহিত আছে: কবি- 
গণের উৎসাহের সমক্ষে সেই পরম করুণাময় অপ্রাপ্য 
এবং,অব্যক্ত নিত্যকাল দাড়াইয়। আছেন বলিয়াই মন্থুষ্য- 
জ[।তর সাহিত্যহ্ৃদয় এখন পর্য্স্ত বৃদ্ধ হইয়! মৃত্যুমুখে 
পতিত হয় নাই। তাব ভাষা! এবং ছন্দের এই চরম 
অপ্রাপ্যের অতিমুখেই মহামিলনের অভিমুখেই চিরকাল 


বাঙ্গালা ছন্দ 


২৮৯ 


সাহিত্যের গতি--এবং কবিসমাজের অধ্যাত্মলোক 


ভইতে ইহা চিন্রকালের দীর্ঘনিশ্বাস ৫ ও 
এ পারে সে। ফুটল না গো । ফুটল না 
ওপারে যে। গন্ধেকরে। মাৎ। 
কিন্তু মনুষ্ের বিশ্বাস আছে, তৃপ্তি এবং সফণতার সেই 
অজান। ফুল ওপারে ফুটিয়াছে £- 
স্ব্গভূবন। মন্ত্র তারি। স্গন্ধে 
কুটেছে সে। মন্দারেরি নাথ; 


ইল্প তারে । বক্ষে ধরে । আনন্দে 
অনিন্দ্য সে। পারের পারিজাত ! 


মানবজন্মের প্রধান স্বত্বভৃত এই চরম অপ্রাপ্তি-বুন্ধির দীর্ঘ- 
নিশ্বাস সহকারে এই ছন্দের চিন্তা শেষ করিব । পরিশেষে 
বন্ধব্য এই যে সংস্কত ছন্দের লপুগ্ডরু তেদ বা সংক্কত 
পর্ণের জাতিতেদ আমর অনেক দিকে হারাইয়াছি বটে, 
কিন্তু তাহাতে ছঃখ কাপবাপ যে বড় পেশী কারণ নাই, 
তাহাবোধ করি এতক্ষণে আমাদের হ্দয়গম হইয়াছে। 
ইউরোপীয় সাহিতোর দ্দিকেও দৃষ্টি করিয়া দেখিতেছি 
খেগ্রীক এবং লাটিন ভাষার দশপাশবদ মিটরের গতি 
বর্তমান ইউরোপীষ ভাষাসমূহের মধো ক্রমে শিথিল হইয়। 
আসিয়াই অপরূপ স্বাধীনতায় সাধারণের হ্ৃদয়গতিপথে 
অপরূপ বিস্তীর্ণত। শক্তি এবং প্রকাত। লাত কপ্রিয়াছে। 
ইটালী কর্তৃক প্রবন্তিত সাহিতোর নবঙ্গীবন-খুগের সময় 
হইতে ইউরোপীয় কাবোর ভাব তামা এবং ছন্দোবন্ধ 
নানা যুখে অপুবা তরঙ্গভরে প্রবাহিত হইয়াই দেশে দেশে, 
একদিকে যেমন জাতীয় পিশিষ্টতা অন্যদিকে তেমন 
বিশ্বজনীনত(কে ৭ উদ্দেন্ত করিতেছে । প্রাচান ছন্দ 
অনেক দিকে একটা চিরস্থায়ী পদার্থ; এ ছণাচের 
মধ্যে পড়িতে হইত বলিয়াই প্রাচীন সাহিত্যে ভাব- 
প্রকাশ অনেকট। একঘেয়ে। তাই উহার উন্নতির 
ধাপগুলিও পরস্পর হইতে খহুদুরে অবস্থিত; স্তরাং 
প্রাটানকালে সাহিত্য ধীর গতিতেই উন্নতিপাধন কর্রিয়া- 
ছিল। আধুনিক সাহিত্য প্রাচীন আদর্শের ছচ অস্বী- 
কার করিয়। নানাদিকে ছুকজ্জয় স্বেচ্জাচারিত। দেখাইয়াও 
মোটের উপর অন্পকালের মধ্যে আশা তীত এনং অতাব- 
নীয় উন্নতি দেখাইতে পারিয়াছে। ভারতবর্ষেও সমস্ত 
আধুনিক তাষা এবং তাহাদের কাব্যসা হিতগুষ্রুগতের 


৬৪৮০৫ ৯/ ৯ ৯ 
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যুগধশ্ববলে, বিশেষতঃ ইংরেজীর সাহায্যে লোঙ্গায়ত 
হইয়া! পড়ার, দরুণ উহাদের মধ্যে আধা সংস্কতের 
বর্ণছাতিভেদ এবং ক্লাসিক বিধিবন্ধন নানাদিকে .শিখিল 
হইয়! গিয়াছে সৃতা, কিন্তু আধুনিকের ভাবগঙ্গ। প্রাকৃত- 
জনের সমতলে আসিয়া ধে তরঙ্গ যে আবেগ যে উচ্ছাস 
এবং সময় সময় যে গভীরতা লাত কারয়াছে, পর1- 
ধীনতান্র' উচ্চ পুঙ্যশিখবরে অবস্থান করিলে এ ঘটন। 
কদাপি সগ্ভব ছিল না। ধরঙ্গতাঁবা যাহ] হারাইয়াছেন 
তাহ? পরম গৌরবময় হইলেও, ঘাহা লাভ করিরাছেন 
এবং ভবিষ্যতে লাশ কর্সিবার আশা রাখেন, তাহার 
মাহাস্ম্য ও কোন অংশে কম নছে। প্রাচীন মন্দাকিনীই 
এখন পোকপাবনী হইয়। বিশ্বমানবেপ হৃদয় হইতে ভাবের 
অনস্ত উপাদান পরিগ্রহ করিয়া শতমুখে সাগরগামিনী 
হইতেছেন। শাহার এই গতি রোধ কলা এখন কোন 
এরাবতের সাধা নহে। তাহাকে পুনর্বার প্রাচীনতার 
পুঙ্যশিখরে ফিরাইয়া। লইয়া যাওয়াও সর্ধথা অসাধ্য 
এবং অসম্ভব। ভাষার বাহক দিক হইতে ভাবের 
চলাচল শক্তির প্রতি কোনরূপ বিরোধ কিংবা প্রতিষ্ঠ। 
ন। থাকিলেই হইল । আমর দেখিতেছি বঙ্গভাষ! 'গণ'- 
শঙ্খল ছাড়াইয়া ফেলিয়া ছদয়সঞ্জাত ভাবের ছন্দকে 
আপন গত্তে ধারণ করার পথে সমধিক অগ্রসত্ু 
হইয়াই গিয়াছে। বঙ্গভাঁষা নানাদিকে ইউরোপীয় আধু- 
নিক ভাবাগুলির সমধন্মাঁ হইক। আপন কৌলিন্যের উপর 
নির্ভর কাপিতেছে। এই অনুপমা সরস্বতী আমর লাভ 
করিয়াছি; এখন যখোচিত শক্তিসদ্ধলান এবং তদগত 
সাধনার উপরেই আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের 
অদৃষ্ট নিউ করিতেছে । আমরা আর্য. গৌরবময় 
ভারাবি রচনা] করিতে পাবি মাই, কিন্ত মেখনাদবধ ও 
বৃও্রসংহার ধারণা কর্িয়াছি। বামায়ণ বা মহাভারত 
আমাদের শক্িবহিভূতি থাকিলেও আমরা ত উনবিংশ 
শতাব্দীর মহাভারত রন] করিতে পারিয়াছি। আঁমব। 
পুষ্পদন্তের ন্যায় হৃদয়কে শিখরিণীর উদ্দান্ত মৃহিমাময় 
পাদপন্থায় পরিচালিত করিয়! মহিয়স্তোত্র পাঠ করিতে 
পারিব না সতা, শঙ্করের হায় প্রাণের আনন্দলহরীকে 
শাস্তগম্ভী-ই পদতরঙ্গেও আকারদান করিতে পারিৰ না, 


প্রবাসী-_আঁষাঢ, ১৩২১ 


' [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মন্দাক্রাস্তার প্ৌরুষতরঙ্গিত উচ্ছসে হৃদয়কে প্রবাহিত 
করিয়৷ চিরবিরহের করুণ কাকলীও বিনাইতে পারিব 
না-াঙ্গলা ছন্দের উর্বশীর সেই গৌরব-সৌভাগ্য 
চিরতরে অস্তুমিত হইয়। গিয়াছে । আমরা উপনিষদ্‌ রচনা 
কধিতে পারি নাই; শ্রীমছ্জাগবত যোগবাশি্ঠ কিংবা 
ভগব্দ্গীতা আমাদের হৃদয়মনোবুদ্ধির সাধ্যসীয। হইতে 
চিরতরে দৃরান্তৰিত হইয়া গিয়াছে । কিন্ত আমর] বৈষ্ণব 
পদাবলী পচন করিয়াছি, তাহাদের পদ্দপন্থা অনুসরণ 
করিয়। শ্রিসঙ্গীত ও ব্রহ্গসঙ্গীত--ব। আমাদের আধুনিক 
যুগের উপনিষদ বচন] করিয়াছি; হদর-রাঞার চরণে 
নৈবেধ্য এবং গীতাঞ্জণি নিবেদন করিষ্ব! সোনার তরীতে 
আরোহণ করিয়া অজ্ঞাতের উদ্দেশে খেয়া দিয়াছি | 
আমাদের সাধনা রহ পরিমাণে একদেশী হইলেও 
ভবিষ্যৎ আরও উজ্জলতর বণিয়াই বিশ্বাস করিতে পারি। 
বিশেষতঃ 'হতাশ্বাসের পক্ষে এই প্রসঙ্গে মনে রাখাও 
আবশ্তক যে ন্যনাধিক সঙ্গীত-ক্ষেত্রের এই ছান্দসিক 
বিশেষন্বই সাহিত্যের সর্বস্ব নহে। স্বদেশ অথবা স্বজাতির 
সীমার বহির্ভাগে কিংবা বিশ্বসাহিত্যের দরবার-ক্ষেত্রে 
উহার মাহাত্ম্য অধিক নহে । এই ক্ষেত্রে বরং ভাবকে-_ 
আইডিরাকেই মুখা বলিয়া গ্রহণ করিয়া পদচরণেখ 
আন্তর্জাতিক বিশিষ্টতাকে গৌণভাবে গ্রহণ করার বিচার- 
প্রণ/লীই প্রচলিত হইয়া গিয়াছে । তাৰ এবং ছন্দ 
যে স্থলে অচ্ছেদ্/রূণে প্রকটিত হইয়া ভাষাস্তরের 
সমক্ষেও নিজের মাহাত্মা রক্ষা করিতে পারে তাহাই 
কাব্যাধিকারের মণিকাঞ্চন যোগ বলিয়া গৃহীত ; ছন্দে 
মাহাম্ম্য ঘে স্থলে ভাঁবকে নানীধিক তরল করিয়াই নর্দিত 
হয়, সাহিতাদার্শনিকগণ উহাকে 0০05001)1 কবিত। অধঃ- 
পতিত কবিতা বলিয়াই নির্দেশ করেন । শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণ 
চিরকাল নিজের দিক হইতে এই সমস্য। নির্বিব্বাদে ভগ্ন 
করিয়াই অগ্রসর হন! এই ছন্দের বিষয়ে এই স্থলে আর 
একট! কথাও অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, খণ্ডিত শ্লোক বা 
খণ্কবিতাকে অবলম্বন করিয়া যেমন ছন্দের মাহাত্ম্য 
ধাড়াইতে পারে, তেমনি সমগ্র গ্রন্থকে সমগ্র রচনাকে 
এমন কি কবি্ীবনের সমস্ত ভাব এবং কর্মমচেষ্টাকে বেষ্টন 
করিয়। পরিণতি এবং সঙ্গতি লাভ করিয়াও একটা পরম 


৩য় সংখ্যা | 


ছন্দ সাধিত হইতে পারে । এই ছন্দ লেখকের হৃদয় হইতে, 
তাহার সমগ্র জীবন চরিত্র হইতেই নিজের চরিত্র এবং 
স্বর সংগ্রহ কর্িয়াই সাহিত্য-জগতে নিজের বিশেষে 
স্থির হইয়া যায়। শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর ছদ্দশিলীগণ ক্ষুদ্র বাক্য- 
চন্দ অপেক্ষাও কৃতিহের এই বৃহৎ ছন্দকেই কাব্যের 
মধ্যে প্রাণপণে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। সাহিত্যের সমস্ত 
শ্রেষ্ঠ উপার্জন_-ইলীয়ড বা ডিভাইন কমিডী, প্যারে- 
ডাইস লঙ্ট' হামলেট, ধামায়ণ বা শকুস্তলা কিংব। আধুনিক 
কালের শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহও--এই অধ্যাত্চ্ছন্দ সাধন 
করিয়াই মন্ুষ্যের মনোরাজ্জে চিরস্থায়ী আসন আরধকার 
কারিয়াছে। 

উপসংহারে যেমন আধিবদ্জের তেমন চরমের কথাও 
এই থে বিশ্রজগতৎ ছন্দোময়। "ভারতীয় খষিশিষোরু 
চক্ষে শিশ্ব্গং ধ্বনিময়-কবিন চক্ষে উহা, পাগিণীময় | 
এই বিশ্বরাগিণীই জগত্প্রকটিতা ঈশ্বরীয় ইচ্ছারূপে 
_মহামায়ারূপে ণানাভাবে খষি সাধক দার্শনিক 
বেজ্ঞানিক কবিবা শিল্পী পর্ধয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের 
ভাবকম্পন জাগ্রত করিতেছে । আমাদের প্রাচীন 
সঙ্গীত-গ্রগ্থাদিতে রাগ বরাগিণী আলাপ করার জন্য যে 
ভিন্ন ভিন্ন শুভ এবং সহকারী কাল নির্ধারিত আছে, 
উহা] অনেক স্থলে মন্ুষাহ্ৃদয় এখং বহিঃপ্রকৃতির গভীর 


সদ্ধজ্ঞান হইতেহ উদ্ধাবিত। সংগাতকলার ক্ষেত্রে 
যেমন প্রাগরাগিণী এবং তাণ, কাব্যকণার ক্ষেত্রে 


তেমনি ছন্দ ও তিন ভিন্ন প্রকার সহযোগিতা, বিভিন্ন 
শাবোদ্দীপনার সময়ে হৃদয়ঙ্গম হয়। সুতরাং ছন্দের 
যোগ একট। খামখেয়ালী কথা নহে। জাতীয় হৃদয়ের 
পরাত্পরা বাক্‌প্রক্কতি হইতেই জাতীয় বাণীছন্দের উদ্দব। 
স্ৃত£ং কবি যত অধিক পরিমাণেই প্রকূতির তান-লয় 
পিদ্ধি করিতে পারেন, তাহার হৃদয় ততই স্বতাবসগগতে এই 
পরাপ্রক্কতিবু মহাকাল হইতে যথাযুক্ত ছন্দটুকু সংগ্রহ 
করির। বিলসিত হইতে থাকিবে । 
আবিঞ্ার কিংবা ধারণাও এইরূপে লয়ান্ুতবসিদ্ধ বা 
অতর্কিত না হইয়। পারে না; গণিতের প্রণালীর 
সঙ্গে উহার সম্পর্ক নাই। এই প্রকৃতির বশেই আনন্দের 
হন্দ যেমন নাচিয়া নাঁচিয়া চলে, বিষাদের ছন্দও 


দি প্রশ্ন 


বাস্তবিক পক্ষে ছন্দের 


রি 
তেখনি। গম্থীর পদ্ববর্ধে অথব। উদ্দাস্ত উচ্ছ দিত নিশ্বাসে 
প্রবাহিত হইয়া আপনার সরস্বতীলাভ বরষা অবলীলা- 
ঞমে অবতীর্ণ হইয়। আসে। স্বতরীং এই প্রকৃতিযোগ 
লাভ করাই প্রথম কথা! কাব এই স্থলেখবিশবজগতে নিত্য 
সত্য ছন্দের দ্রষ্টামাত্র, অষ্ট। নহেন। সরদ্ধতী বাণী কিংবা 
বাণাপাণি উভয় মৃক্তিই কবিপ্রতিতার শতদণবাসিনী। 
স্বতরাং সাহিত্যের দিক হইতে আপাততঃ ইহাও 
বলিতে পারা মায় যে কবির হৃদয়-গুহাগত ভাবকম্পন 
হইতেই নিত্যকাশ ছন্দের উৎপত্তি । বিশ্বজগতের এই 
ছন্দের সঙ্গে সঙ্গত হইয়া ক্বিহদয় যতই নৃতা করিতে 
শিখিবে, তাহার সিদ্ধ শেল আকাশের অন্স্ত ছন্দ-যুখর 
অনস্ক বিকাশের সঙ্গে কবির আত্মা ঘতই এঁকাতানে 
আপনাকে বিনাইয়। বিনাইয়া চপ্মমের অখণ্ড এঁক্যের 
দিকে যতই লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে পারিবে, বিশ্বসংসার- 
প্রপ প্রণবসঙ্গীতের চরমস্থ পয়বিন্দু্ দিকে ঘতই নিজের 
তাবগতি স্থির রাখিতে পারিবে, ততই সাহিত্যে সঙ্গীতে 
এবং যাবতীয় লণিত কলায়, কবির কথায়-_চিস্তায় 
কে এবং লেখনীতে, ভিতর কিংব! বাহিরের চরিত্র- 
ধারণায় এবঞ্চ হাহার সমগ্রজীবনেও মব নব ছন্দের 
নব নব ভাবধুর্তি আকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে চরমার্থের 
অভিমুখে অগ্রসর করিবে । ওমিতি ক্রমঃ ॥ 

শ্রীশশাঞ্চমোহন সেন। 


শশী পাস্পীপিপসপাসসম্স স্পা 


চিরন্তন প্রশ্ন 
একটা চিরন্তন প্রথ্রের বোঝা বহন করিয়। মানুষ 
সংসারে বিচরণ করিতেছে । প্রশ্টা যে কি, তাহা 


তাবিয়! দোঁখবার অবসর বা স্থযোগ অতি অল্প £লাকেরই 
জোটে-অথচ সকলেরই মনে এ সন্ধে একটা তাসা- 
ভাসা অনুভূতি দেখিতে পাওয়। যায়। খাহার মনে 
প্রশ্নটা একটা স্ুম্পষ্ট আকার ধারণ করে, এবং যিনি তরসা 
করিয়া তাহার একটা উত্তর দাবা করিতে পারেন, 
জগতের চিন্তাসম্পদের হিসাবে, তিনিই কৃতী লোক। 

সেই একই অবাক্ত প্রশ্ন ঘুরিয়। ফিরিয়। শিল্পে 


সাহিতোে বিজ্ঞানে ও ধর্মজগতে নানা ভূমুতীনানা 


হত 


আকারে জাগিনা ২ উঠিতেছে | সেই একই প্রশ্থের তাড়নায় 
মানুষের চিন্তা ধিচিররে জিঞ্ঞ।সার মধ্য দিয়া বিচিত্র রকম 
উত্তরের প্রত্যাশায় ঘুপিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ যদি স্বচ্ছন্দ 
পশুগীবশের শিশ্িন্ততার মধ্যে তৃপ্ত থাকিতে পার্িত, 
তবে এ প্রশ্নের আদে কোন প্রয়োজন হঠত না; কিন্ত 
সন্বতর£ঠ দেখ। যহতেছে যে, শাহার দেনিক জীবন- 
যাঞার আয়োজন করিতে গিয়াও, তাখাকে পদে পদেই 
তাহার একাপ্ত প্রয়োজনীয় আগার নিদ] স্বাচ্ছন্দোর 
অরিপ্রিক্ত ব্যাপার সগদ্ধে চিন্তা করিতে হয়। যে ষে- 
পথেই চণি না কেন, যে মতই চিস্তাহীন সাধনবিমুখ 
সংসারাসক্ত জীবন যাপন করি না কেন, প্রশ্নটার হাত 
কেহই সম্পূর্ণরূপে এড়াইতে পাত্রি না। জানিয়া হউক, 
না-জানিয়। হউক, জীবনের সফলতার ভিতর দিয়া, ন। 
হয় জীবনের ব্যর্থতাৰ ভিতর দিয়া, 
অন্বেষণ বারবার সেই একই প্রগ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে; 
এবং আমরা সকলেই আমাদের প্রত্যেকের সাধ্য ও 
অবস্থামত চিন্তা ও আচরণের দ্বাপা জগতে তাহার এক- 
একটা স্পষ্ট বা অস্ফট অবাব রাখিয়া যাইতেছি। 

শিল্পে ও কাব্যে, ধর্ম ও বিজ্ঞানজগতে, মানুষের 
সকল প্রকার সাধনা-ক্ষেঞ্জে, আমরা দেখিতে পাই এক- 
একটা প্রশ্ন থাকিয়া থাকিয়া অনিবার্ধ্যরূপে জাগির়া উঠে। 
মানুষ তাহার প্রাতাঠিক সাধনা ও কত্তব্যা্ুসপরণে 
ব্যাপৃত থাকিয়াও এক-একবার অস্তির হইয়া জিজ্ঞাসা 
করে,-«“আমার লক্ষা কি” “এ অশেষণের শেষ কোথায়” । 
শিল্পীর অগ্তনিহিত রসাঞ্চভৃতি অতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই 
তাহাকে শিল্প-সাধনায় প্র্থৃত্ত জ্ঞান-পিপাস। 
মিটাইবার গন্য বৈজ্ঞানিক নব নব জ্ঞানের অন্গেষণে 
ধাবিত হন+ সংসারা মাঞুষ ক্ষুধার তাড়নায় বা স্ুখাসক্তির 
লালসায়, প্রেমেপ আকর্ষণে বা সযাজ-সংগ্রামের পেষণে 
সহজেই কহ বিচি কর্তবোর মধা দিয়া চালিত হয়, 
অণ৮ এই-সকল অতান্ত স্বাভাবিক প্রয়াসের মুলে যে 
কি একটা অপূর্ব রহস্য নিহিত আছে, মানুষ কিছুতেই 
তাহা ভলিতে পারে না। জ্ঞান প্রেম ও সৌন্দধোর 
সগ্জানে মানুষ নিরস্তরই ছুটিতেছে। অথচ সেই সঙ্গে সঙ্গেই 
গর ৫, ৭২ তছে কোথায় চলিয়াছি”) 


আমাদের সকল 


পে, 


«এ কিসের 


প্রবাসী _খাষাচ, ১৩২১ 


[ নন ভার টি খও 


আকর্ষণ”! ইচ্ছান্ব অনিচ্ছায় এক অজানা স্রোতে 
ভাসিয়৷ চলিয়াছি, কেবল এই জ্ঞানটুকু লইয়াই মানুষ 
তপ্ত াকিতে শারে না-“কোথায় চলিয়াছি” "কেন 
চলিয়াছি” এ প্রশ্রও সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়াছে। অনেক 
সময়ে আমরা মনে করি বুঝিবা আমাদের জ্ঞানগত 
কৌতহল চরিতার্থ করিবার জন্যই এই-সকল প্রশ্নের উত্তর 
অন্বেষণ করিতেছি; সেই জন্য প্রশ্নটাকে অবান্তর জ্ঞান 
করিয়া আমরা অনেক সময়ে তাহাকে এড়াইয়া 
চলিবার চেষ্টা করি। কিন্তু প্রশ্ন আর আমাদের 
ছাড়িতে চাহে না। কাধ্যতঃ দেখা যায় আমাদের 
জীবনের সকল প্রশ্ন সকল সমস্যার মূলে এইরূপ একট) প্রশ্ন 
নিহিত রহিয়াছে । যখনই কোন নৈতিক বা সামাজিক 
প্রশ্ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাস হই,-কি করিব” “কেন 
করিতেছি" এই প্রশ্ন যখনই মনের মধ্যে উদ্দিত হয়? 
তখনই দেখি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন ছায়ার মত 
ঘুবিতেছে__“আমি কে” “এই জীবনের অর্থ ও উদ্দেশ্ঠ 
কি” “আমার জ্ঞান, আমার অন্ুভৃতি, আমার ভাল- 
লাগা-না-লাগার মধ্যে কি রহস্য লুক্কায়িত রহিয়াছে ?” 
হাতের কাছে এই-সকল প্রশ্নের কোন উপস্থিত মীমাংসা 
ন। পাইয়। মানুষ অনেক সময়ে অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। 
মান্ুধ মনে করে, এ আলেয়ার পশ্চাতে ছুটিয়া লাভ কি? 
এবং গোড়ার প্রশ্নটাকে একেবারে বাদ দিয়া একটা 
কোন আপাতবুক্তিসিদ্ধ মীমাংসার সঙ্গে আপোষ করিয়া 
লইতে চায়। ইহ] হইতেই “জগতের কল্যাণ' "11)9 
(7810১6101)000 0101৩ 019৭10৯01701001)05 10৩ 
(1 17110101011” ইত্যাদি কতকগুণি যুক্তি- 
সাপেক্ষ সংস্কারের উপর মানুষের সমগ্র ধন্ম ও কন্ম- 
নীতির প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করা হইয়ছে। কিন্থ 
ইহাতেও অদম্য প্রশ্নকে নিরম্ত করিবার কোন উপায় 
দেখ। যায় না। কারণ, এই-সকল স্থত্রকে কার্যে পরিণত 


করিতে চেষ্টা করিলেই প্রশ্ন উঠে, “কল্যাণ কি ?” 0০০৫ 


[১100104৭ 


কি ?” 41১109016৭5 কি ১৮ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই 


চিরপুরাতন প্রশ্ন আবার জাগিয়া উঠে। সকল ক্ষেত্রেই 
মানুষের চিত্ত দ্বারে দ্বারে আথাত করিয়া ফিরিতেছে__ 
“এ প্রশের সমাধান কোথায়? এবং বার বার 


৩য় সংখ্যা ] 
একই উত্তর পাইতেছে “অন্বেষণ করির। 
দেখ” । 


কোথায় অন্বেষণ করিব? কিসের জুস্বেষণ কাব? 
অথেমণ ত নিরস্তরই চলিয়াছে-কিন্তু আমাদের অহেষণ 
মূল প্রশ্নে আসিয়া ঠেকিতেছে কে? বাস্তবিক আমাদের 
অন্বেষণ প্রশ্নেরই অনেষণ-_প্রথ্রকে যখন ঠিক ধরিতে পারি 
তখন উত্তর পাইতে আর বিলন্ব হয় ন|। মানুষের চিন্তা 
মানুষের সাধনা মানুষের সামাজিক রাজনৈতিক সকল 
প্রকার প্রয়াসের যধো প্রশ্নটাকে বার বার নানা দিকে 
নানা বিচিএরিপে জাগিয়া উঠিতে দেখা যায়। বণ্হার 
মধো প্রশ্ন এরূপে জাগে তাহার শিক্ট অন্েষণের একটা 
পথ খুপিয়। বার; কিন্তু সে পথ যে দেখে নাই তাহার 
অন্বেণ কেবল একটা আস্থর অনিশ্চিততার মধ্যেই 
খুিয়। বেড়ায়_-"*এই পাইলাম” “এই থে আলো” "এই 
আমার পথ” খলিয়। যে-কোন একটা অবান্তর আপাত- 
তপ্তিকর উপাষ ও মীমাংসাকে আশয় করিয়া নিশ্চিন্ত 
থাকিতে চায়। সেই জন্যই আমাদের সাধনা পদে 
পদেহ লক্ষ্যশ্রষ্ট হইয়া পড়ে। আমরা চাই শাশ্বত 
আনন্দ, খুঁজি সংসারের স্ুখ; চাহ জীবন্ত সতা, খুজি 
শান্ত্বাণী ও পঞ্ডিতের প্রমাণ; চাই জ্ঞান ভক্তি, খুঁজি 
কল্পনা ও ভাবুকতা। *ঘাহ। চাই তাহা ভুল 
ক'রে চাই, যাহা পাহ তাহা চাই না।” কিগ্ড যদি 
কোথাও ঠিক-মতই চাই এবং মনের মতই পাই, তবে 
ক প্রগ্নটা মিটিয়া যায়? আমণ্া অনেক সময়ে তাহাই 
মনে করি । গ্রপ্ন যে সকল ক্ষেত্রেই সকল অবস্থাতেই 
বিচিআ্ররূপী অনন্তরূপী আমরা, অনেক সময়েই তাহা 
ভুগিয়া থাই। যখন যেরূপ উত্তর পাই মনে করি 
“ইহ।ই শেষ উত্তর, হহাই চরম মীমাংসা ।” তাহাতেই 
তপ্ত হইয়! প্রশ্নটাকে একেবারে ঝাড়িয়া মিটাহয়া 
ফেণিতে চাই। কিন্ত প্রশ্ন তাহাতে নিরন্ত হঈবে 
কেন? 
* জবনসমস্যার সহিত সংগ্রামে মানুষ সহজে পরাস্ত 
হইতে চায় না, কিন্তু পদে পদেই সঞ্ধি করিতে চায়। 
মনকে ভলাইবার মত একটা কিছু পাইলেই, সন্দেহের 
প্রবল তরগ্গের মূধা একটু দীড়াইবার মত স্থান 


চিরন্তন প্রশ্ন | 


২৮৫ 


দেখিলেই, মান্নুষ সেই খানে আসিয়। এক্ষেনারে নিশ্চিত 
হইতে চায়; তাহারণই মধ্যে বাস। বাধিয়। চিরকালের 
মত নিরুপদ্রবে বিশ্রাম করিতে চায়। অনেক সময়েই 
মানুষ যতটা বিশ্বাস করিতে চায়, সন্দেহকে অতিক্রম 
করিয়া ততদুৰ যাইতে পারে না; অতকপ্রতিষ্ঠ সত্যকে 
তরক-যুক্তির উপর দাড় করাইতে গিয়] ধরিবার চু ইবার 
মত একটা নিশ্চিত জমি খরঁণীজয়। পায় না। অথচণ্প্রাণের 
মধো সত্যের বে ম্বাঙাবিক আকধণ রহিয়াছে, যে 
অবাক্ত শাঞ্র টানে মান্তবকে নিবস্তর জ্ঞাত হইতে 
অঙ্ঞতে, দূশা হহতে অরুশোর দিকে উন্মুখ করিয়া 
তুণিতেছে, তাহ।কে৪ ত এডাইহবাপ কোন উপায় নাই! 
সেই জন্ঠ মান্রষ সন্দেহাতীত সত্যকে না পাইয়া একটা 
যেমন-তেখন মনগড়। শীমাংসায় তৃপ্ত থাকিতে চাহিয়াছে। 
তাই মানুষ সত্যকে ছাড়িয়া জ্ঞানকে ছাড়িয়া, যুক্তি 
হইতে কক্পনায়, কণ্পনা হইতে রূপকে, রূপক হইতে 
ওচ্ছ শাবুকতায় অবতরণ করে। কিন্তু সন্দেহের কব 
হইতে খগ্র বিশ্বাস ও ছব্বল কল্পনাকে কে রক্ষা করিবে ? 
সত্য যন স্বয়ং প্রাণের দ্বারে আঘাত করিতে থাকে, 
তখন সে কি বপিতে চায় তাহা না পুঝিলেও, সেই 
আঘাতকে উপেঙ্গ৷ী ক্রি কিরূপে? অথচ অপর দ্বিকে 
আপাত-অজ্ঞাত সত্যের খাতিরে আমাদের চিরাত্যস্ত 
সংস্কারের বন্ধনকে অতিক্রম করীও সহজ নহে । সেহ 
জগ্ঠ মাক্রুষের চিন্তা ও কাধ্যেঃ বিচারবুদ্ধি ও কণ্মঞজীবনে 
কেমন একটা বিরোধ যেন থাকিয়াই খায়; এবং এই 
বিরোধ হইতেহ প্র আবার নৃতন করিয়। জাগিয়া 
উঠে। একটা আপাঙবিরে।ধা দ্বন্বকে আশ্রয় করিয়াই 
প্রশ্ন ঘুগে খুগে দেশে দেশে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া 
থাকে । এক এবং অনেকের দ্বম্্, নিতা ও অনিত্যের 
বিরোধ, ভিতর ও বাহির, জড় ও চেতন, আম্মা ও 
জগৎ ইত্যাদি তেধকল্পনার অসামগ্রস্তঃ এসকল একই 
প্রশ্নেরই তিন্ন ভিন্ন রূপ। 

মানুষের চিন্তা যেখানেই রা করিতে চায়, 
তাহার.জিজ্ঞাসা যেখানেই তপু ও্ান্রশ হইতে চায়, 
বিরোধ সেইখানেই প্রবল হইয়া উঠে, সেহখানেই 
আবার নৃতন সংগ্রাম জাগিয়া উঠে। মাকউযতবার 
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আমার প্রশ্ন :3 উত্তর, চাওয়া এবং পাওয়ার শেষ, 
ততবারই সে ঠকিয়াছে, এবং ঠেকিয়া। শিখিয়াছে যে 
শেষ কোথাঁও পাই_গোড়ায় গিয়া না পৌছিলে শেষকে 
পাওয়। যায় না। আঘাতের পর আঘাত আসির। 
মানুষকে বারবার এই শিক্ষাই দেয়--“বিশাম তোমার 
জন্য নয়; সত্যকে খে সাক্ষাংভাবে, জীবন্তভাবে, সমগ্র- 
ভাবে পায় সেই কেবল বিআাম করিতে জানে 
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।” মানুষ একদিকে 
আপোষ করিতে যায়, সন্ধির প্রাচাণ তুলিয়া সন্দেহের 
তরঙ্গাধাত হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে চায়,_আর 
একদিক দিয়। নৃতনতব সন্দেহের বন্যা আসিয়া তাহার 
বাধ তাওয়া তাহার কল্পনীর ঘরবাড়ীকে একেবারে 
ডুবাইয়া ভূমিসাৎ করিয়া দেয়। মানুষের সমগ্রজীবন 
ও চিন্তার ইতিহাস এইপ্ধপ সাঞ্ধ ও বিদ্রোহ পরম্পরারই 
ইন্ডিহাস। 

আজকাল এই প্রকার একটা বিরোধকে শিল্পজগতে 
আমরা বিশেষতাবে দেখিতে পাই। "শিল্পের মূল উৎস 
কোথায় ?” “শিল্পের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও সাথকত। কিসে ?৮-- 
এইরূপ একটা প্রশ্ন মানুষের শিল্পসাধনার সঙ্গে চিরকালই 
গড়িত আছে। যেখানে মানুষ সৌন্দ্যাবোধকেহ শিল্পের 
উৎস ধলিয়া বুঝিয়াছে, সেইখানেই সৌন্দয্যের সন্ধান 
পড়িয়া গিয়াছে; সৌন্দ্যপিপাস্থ মান্ধষ শিল্পরচনার 
'জন্য প্রর্কতির রাজ্যে খুিয়। ঘুরিয়া সৌন্ধা চয়ন করিয়। 
বেড়াইয়াছে। সৌন্দয্যের আলোচনা, সৌন্দধ্যের সাধনা, 
সৌন্দয্যের ধান,_.আলোকের মহিমায় সৌন্বধ্য, ছায়ার 
গহস্যে সৌন্দযয) দেহের গঠনে সৌন্দর্য, বর্ণের 
বৈচিত্র্যে সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির নিধ্ণত গাণ্ভীধ্যে সৌন্দর্য্য, 
গতির মৃদুচঞ্চল ছন্দের মধ্য শৌন্দধ্য। এমনি .করিয়া 
মানুষ বাহিরের সৌন্দর্যকে তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ 
করিয়াছে-সাধনের তিতর দিয়া, অনুভ্াতির তিতর 
দিয়া, গভীর ঘোগের(স্তিতর দিয়া, সৌন্বধোর পরিচয় 
গ্রহণ করিয়াছে । +১*১ বিরাটভাবে তাহার সমগ্রতাকে, 
কখন খণ্ড থণ্ড করিয়া তাহার বিশেষ বিশেষ প্রকাশকে 
ায়ত্ত এত চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু সৌন্দধ্যকেও 
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মান্গষ নির্বিচারে গ্রহণ করিতে পারে নাই। 
যাহাকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে অনুনুতির দ্বারা 
পার, তাহাকেরেও বুঝিতে গিয়। মানুষ তর্কবিচারের 
শারামাধির মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। ইহার মধো আবার 
প্রশ্ন উঠিয়াছে--সৌন্দধ্যকে এরূপ বাহিরে অখ্ষণ কর 
কেন” সৌন্দর্য কি বাহিরের. জিনিষ? «সৌন্দর্যয”” 
বলিয়া একটা শ্বতন্তর জিনিম কি এই-সকল দৃশ্ঠ 
পদাথের গায়ে মাখান থাকে যে তাহাকে খুটিয়া খু'টিয়া 
বাহির করিতে হইবে? তোমার অন্তরে যে সৌন্দর্যের 
আদর্শ রহিয়াছে, তাহাকেই বাঁহরে প্রতিফলিত 
দেখিতেছ । অতএব প্রকৃতির বাহিরের চেহারা দেখির। 
ভুলিও না । তাহার রূপের দ্বাস হইও শা অন্তরের মধ্যে 
থে সৌন্দধ্যের ছাপ রহিয়াছে তাহাকেই চিনিতে শেখ, 
এবং তোমার শিল্পের মধা দিয়া তাহাকেই পরিস্ফুট 
করিয়া তোল । 

আপাতত মনে হইতে পারে বুঝি একট] ভাল 
মীমাংসা পাওয়া গেল) কিন্তু ইহার মধ্যে সমশ্বয়বাদী 
আসিয়া নূতন সুর ধরিলেন-“ভিতরই বাকি আর 
বাহিরই বা কি? যাহাকে ভিতর বপ, আর ধাহাকে 
বাহির খল, তাহাদের মধ্যে বিরোধহ বা কোথায়? 
ভিতর হইতে বাহির, বাহির হইঠে ভিতর, মানুষের 
সকল সাধনাহ ত এই ভাবেছ চণিয়া থাকে | বাহিরে 
ঘে সৌন্ধ্য দেখ, অন্তরের আদর্শের সহিত তাহাকে 
মিলাইয়। লও ; আবার অন্তরে যে অব্যক্ত সৌন্ধধ্য আছে 
বাহিরের রূপের মধ্ধোে তাহাকেই অন্বেষণ কর। বাহিরের 
রবূপকে অন্তরের ভাবের দ্বারা বুঝিয়া, বুঝাইয়। দাও, 
এবং অন্তরের ভাবকে বাহিরের রূপের মধ্য দিয় জগ- 
তের কাছে প্রকাশ কর। অন্তর ও বাহিরের মধ্যে 
এই পরিচয়কে নিগুঢ় যোগে পরিণত করাই শিল্পীর 
পাধন।-এবং সেই যোগপ্রহত আনন্দ হইতেই তাহার 
শিল্পের উৎপত্তি ।” মীমাংসাটা শুনিতে বেশ তৃপ্তিকর 
বোধ হয়, মানুষের মন সহজেই ইহাতে সায় দ্দিতে 
চায়। কিন্তু কার্যত সর্ধপ্রই দেখ। যায়, কেবল বিচার- 
লব্ধ কোন সিদ্ধান্তের দ্বারা জীবনের কোন প্রশ্ন কোন 
সমস্যারই মীমাংস। হয় না। মীমাংসাকে. জীবনের 
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অভিজ্ঞতা দ্বারা আবার নৃতন করিয়া! অর্জন করিতে 
হয়, জ্ঞানের সিদ্ধাস্তকে হাতে-কলমে পরীক্ষা ক্রিয়া 
আয়ত করিতে হয়। ১ 

মানুষ যতক্ষণ তাহার অভিজ্ঞতার মধো হাতড়াইয়। 
সাধনার উৎসকে ধরিতে না পায়, যতক্ষণ সে আপনার 
শিল্পীরূপকে ঠিকমত ছিনিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার 
সাধনাকে নিরাপদ মনে কর! চলে না। ততক্ষণ সে 
হয় উত্ক উৎকেন্দ্র স্বেচ্ছাচারিতাঁর দাস হইয়। পড়ে, 
না হয় বিশেষত্ববঞ্জিত গতান্ুগতিকতার মধো পথ 
হারাইয়া ফেলে । একবার কোন বিশেষ শিল্প বিশেষ 
ফাশান, বিশেষ প্রথাতন্ত্রতার পশ্চাতে ছুটিয়া যায়, 
আবার বিদ্রোহী হইয়া! প্রথা, সংস্কার, 
মাত্রকেই বন্ধন জ্ঞানে ভাঙিতে চায়? একবার শিশুর মত 
অন্ধের মত নির্ব্বচারে বহিঃপ্ররুতির অনুসরণ করে, 
আনার মুখ কিরাইয। প্রকৃতি-চষ্তীকেই উচ্চশিল্পের অন্থ- 
রায় জ্ঞানে খড়গহস্ত হইয়া উঠে। শিল্প আজ হয়ত সাক্ষ্য 
দিতেছে--“সতাকে পেখ। বর্ণাদি দ্বারা তরজমা] করিলেই 
সত্যকে ব্যক্ত করা ভয় নারূপক ও অলঙ্কারের দ্বারা 
১১171)0115য)এর ইঙ্গিতে তাহাকে 
পরিস্কট করিয়া তুলিতে হয়। শিল্পের সত্য বাহি- 
রেব রূপে নয়__রূপের মধ্যে নিহিত অর্থগৌরবেই সতা।” 
কিন্তু আজ সে যত জ্বোরের সঙ্গেই এ কথা বলুক না 
কেন, কাল না হউক ছু-দিন বাদে তাহাকে এসুর 
একবার বদ্লাইতেই হইবে, একবার তাহাকে বলিতেই 
হইবে, “সতা আপনার মহিমায় আপনি প্রতিষ্ঠিত, 
তাহার জন্য অলঙ্কার আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? তাহাকে 
খেমন সাক্ষাংভাবে গ্রহণ কার তেষনি সহজ সুন্দর 
স্বাঙ'বিক ভাবেই প্রকাশ করিতে হয়। আমরা যে 
সেঞ্প করিতে পারি না, ক্রমাগতই অলঙ্কার ও উপমার 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হই, তাহা আমাদেরই 
অক্ষমতা-_-প্রকাশের অক্ষমতা, ধারণার অক্ষমতা, ভাষার 
অক্ষমতা । উপমী থঞ্জশিল্ের যষ্টি, শিল্পের একটা আন্ু- 
যাজক ব্যাপার মাত্র । সে যখন শিল্পে কাব্যে ব চিস্তা- 
রাজ্যে সর্বস্ব! হইয়। সত্যের আসনে বসিতে চায়, 
তখন তাহাকে ঘাড় ধরিয়া একেবারে নামাইয়া দেওয়া 


(1201011))) 


০01৮০170101) ও 


_ চিরন্তন প্রশ্ন 
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রঃ চু 
উচিত। য্বহাকে “রূপ, বলি, “বাহিরের সত্য" বলি, 


শিল্পের চক্ষেও সে সতা এবং আদরশীয়_ আপনার 
মহিমাতেই সত্য. কেবল শিল্পীর ব্যাখ্যার খাতিরে 
সতা নয়। তাহাকে জানা, তাহার সাধন! করা, শিল্পীর 
পক্ষে সর্বতো ভাবে কর্তব্য |” 

এইরূপ ছুইট। বিভিন্ন সুর শিল্পজগতে- শুধু শিলে 
কেন, সব্বত্রই--থাঁকিয়া যায়; এবং এইরূপ থাকাই 
প্রয়োজন। কারণ, এ উভয়ই সত্য--ঠিক সত্যকে 
ধরিতে পারিলে, তাহার মধ্যে এ ছুই মীমাংসারই যথার্থ 
স্থান পাওয়। বায় । বর্তমান সময়ে (001)1505১ 1700711505 
প্রভৃতি কয়েকটি বিপ্লববাদী দশ এই-সকল্‌ খণ্ডতত্বকে 
তাডঙিতে গিয়া আপনাদের অজ্ঞাতসারে একেবারে ঠিক 
সত্যটাকে, যুপ প্রশ্নটাকে, বাহির করিয়া ফেলির।ছেন। 
ইহারা বলেন, *সুন্দব অসুন্দর আবার কি? শিল্পের 
রাজ্যে আবার আইন কানুন কি? অসতা অন্ুন্দর 
ইত্যাদি কল্পনা শুধু নিরর৫ক কল্পনামাত্র। মানুষ 
যখনই একটা কিছু বাহিরের ্িনিষের অনুসরণ করিতে 
চারর--ত] সে প্রথাতন্ত্রতাই হউক আর রূপের সাধনাই 
হউক, 'শাচার্ষোৰ্ উপদেশই হউক আর সৌন্দর্য্য নাম- 
ধারী কুসংস্কারই হউক, তাহার উপর সর্বববাদীসম্মতির 
ছাপ থাকুক আর নাই থাকুক, এই অনুসরণই দাসত্ব, 
এই অন্ুনরণই বন্ধন। অতএব, সব্ব প্রথমে সাধনের 
মূলগত এই বঙ্ধনকে ভাঁঙ, সর্বপ্রকার সংস্কারের অন্ু- 
সরণকে বঙ্জন কর! তোমার শিল্পের নিয়ম, তোমার 
০9179180010 তোমার সৌন্দয্যের সংস্কার, তোমার 
02010101এর নজীর, তোমার ইচ্ছ। অনিচ্ছা--যেখানে 
তুমি দাসখত লিখিয়ছ--সব তাঙিয়া কেবল বিদ্রোহের 
পতাক। তুলিয়া রাখ । দ্েখিবে এই নিম্মমতার মধ্য 
হইতেই পরমতন্ব প্রকাশিত হইবে । কাহাকে অসুন্দর 
বলিয়া শিল্পরাজ্য হইতে নির্বাসিত করিতে চাও? 
ওই অসুন্দরেরই তপস্যা করিয়া দেখ -.৮৩ 3141] 
10৮০1] 11) 00111705১-৮ 9 21211 । ৯0110 (01 6170 
10170800 0£7 00৮17)5 2110 06 8217), 01 10085 
- রূপের বন্ধন ও ভাবের অত্যাচার এ উভয়কেই পদ- 
দলিত করিয়৷ অস্ুন্দরেই মত্ত হও চি্তকেউউার- 


২৮৮ 


বিষুক্ত করিয়। একেবারে নিরক্কুশভাবে ছাড়িয়া দাও _ 
সে আপনাকে যথেচ্ছ প্রকাশ করুক”? । শিল্পীৰ এই থে 
বিদ্রোহীমৃত্তি; ইহার বিদ্রোহের মাবরণ খসিলেই ইহার 
প্রকৃত চেহারা ॥প্রকাশ পাইবে। বিপ্লবালোড়িত পঞ্চিলত। 
ঘখন কালক্রমে সাধনার স্থিরতার মধ্যে তলাহয়! বাইবে 
তথন এই বিপুল মঞ্চনব্যাপারের মধ্য হইতে এই 
পরমতন্ব আবিভূত হইবে-_-“আপনাকে প্রকাশ কর-- 
আপনাকে প্রকাশিত হইতে দাও।” আপনাকে যে 
পরিমাণে পাইবে, আপনাকে যে পারমাণে বিলাইয়। 
দিবে, তোমার শিল্পসাধনা-_-তোমার ঘে-কোন সাধন। 
_সেই পরিমাণে সার্থক হইবে। বাহিরের আশয় 
আশ্রয়ই নহে; বাহিরের উপদেশের উপর, বাহিরের 
উদ্দীপনার উপর তোমার শেম নির্ভর পাখিও ন।-- 
অন্তরের প্রেরণাই তোমার নিভর। তোমা বিটিএ 
অপুর্ণতার মধ্যেই ততোমার পুর্ণ রূপ সার্থক রূপ শিহিত 
রীহয়াছে, তাহাকে বিকশিত হইতে দাও-_তোযার সমস্ত 
লক্ষ্টহীন ব্যর্থতার মধ্যে “আদর্শ"রূপী তুমি ছায়ার 
মৃত ঘুরিতেছ, সেই আদর্শকে তোমার মধ্যে প্রকাশিত 
হহতে দাও। 

শিল্পরাজ্যে যেরূপ দেখ যায়, সেইরূপ মানুষের সকল 
প্রকার সাধনাক্ষেত্রেই তাহার অন্বেষণের সকল প্রকার 


খুটিনাটির মধ্যে কতকপগ্ডণি বিপরীতমুখী অথচ 
পরম্পর সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারা দেথতে পাওয়' যায়। 


দেশ কাল পাত্র ও অবস্থাভেদে ইহাদের মধ্যে কখন 
একটি কখন অপরটি প্রবল হইয়। ন্টঠিতে চায়, 
এবং সেই সঙ্গে মানুষের জিজ্ঞাসাও মুলপ্রশ্নের এক 
মাথ। হইতে আর-এক মাথায় ঘুবিয়া বেড়ায়। বাতাস 
গ্রহণ ও বাতাস মোচন এই ছুই ব্যাপাবের মিলনে 
যেমন শ্বাসকাধ্য সম্পূর্ণ হয়ঃ সেইরূপ মানুষের অন্বেষণের 
সাফল্যের জন্য তাহার সকল দিজ্ঞসার মধ্যে একটা 
অন্তম্খী ও একটা বহিন্ুখী ঝেশিক থাকা গয়োজন। 
একবার মানুষ সৎব্যাপারের দ্বিকে চাহিয়া বলে 
প্জগৎটা ত এক+১৯০, বোঝা গেল, কিন্তু যে বুঝিল 
সে কে? ইহার মধ্যে “আমি” লোকট। দীড়ায় 
কোথ্চুর্ধ দে আবার যখন নিজের দিকেই তাহার দুষ্ট 


প্রবাসী--মাষাঢ, ১৩২১ 


| ১৪শব ভাগ, ১ম খণ্ড 


"পড়ে তখন সে বলে “আমি যে এই-সব জানিতেছি, 


তাহ! না হয় বুঝিলাম-কিন্ক যাহাকে জানিতেছি 
সেট কি এব্লং এই জানার অর্থই বাকি?” 

বিজ্ঞানের চক্ষে প্রশ্নটা এইরূপ একটা জটিলতার মধ্য 
দিয়া দেখা দিতেছে । বিজ্ঞানের অন্বেষণ এতকাল আত্মাকে 
ছাড়িয়া টিতন্যকে ছাড়িয়া জগত্-ব্যাপারের সন্ধানে 
জড় প্রবাহের পশ্চাতেই ছুটিয়াছে। তাহার মধ্যে আম্মাকে 
কোথায় স্থান দিবে বিজ্ঞান আঙ্গ পধ্যন্ত তাহার 
কোনরূপ কিনারা করিয়৷ উঠিতে পারে নাই। বিজ্ঞান 
কেবল জগতের সাক্ষ্যকে বিশ্লেষণ করিয়। দেখাইতেছে 
“অশাতে এই পথে আসিয়াছি, বর্তমানে এই পথে 
চিলিতেছি, এই শাবে জঙজজগতৎ মাপনাকে ধারণ 
করিয়া রাখিয়াছে-শ্রইপূগ বিচিঞ নিয়ম*বন্ধনের ভিতর 
দিয় হ্থষ্টিপ্রবাহ মুহুর্তে মৃহ্র্ডে আপনার ভবিতব্যকে 
গড়িয়া তুলিতেছে।” একের বিচি লীলাকে বিচিক্র- 
রূপে খণ্ডিত করিয়া দেখ। এবং সেই বিচিত্র খণ্ডতাকে 
আবার জোড়া দিয়া অথণ্ড নিয়মের একত্বকে প্রতিষ্ঠিত 
করাই বিজ্ঞানের স।ধনা। কিন্ক এই সাধন একটি 
স্থত্রকে বিজ্ঞান আপনার সংগ্রামের দ্বারা কোথাও 
খুঙ্জিয। পাইতেছে না। বিজ্ঞান আপনা আন্মশিবির 
ছাড়িয়া ঘুক্তিবিচারের অকাটা অস্ত্রে ক্রমাগতই জগৎ- 
শঙ্খলার বুুহ ভেদ করিয়। তাহার ভিতরকার নিয়ম- 
বন্ধনের মধ্যে গ্রখেশ করিতেছে এবং দেশ কাল, একহ 
বুনন, সত্তা শর্তি ও চৈতন্য, এই সপ্তরথীর সহিত নির- 
গতর সংগ্রাম করিয়া পদে পদেই ক্লান্ত হইব পড়িতেছে। 
আর সকলকে একরকম এড়ান যায় কিন্তু এ যে 
বাহের মুখে, তিতর-বাহিরের সন্ধিস্থলে চৈতন্তরূপী 
ঈয়দ্রথ বসিরা আছেন, বিজ্ঞানের অস্ত্রে 5 তাহার গায়ে 
কোন দাগ পড়ে না। বিজ্ঞান নিজবলে আম্মার শিবিরে 
করিবে কোন্‌ পথে? 

যে দেশকালাশ্রিত পরিবর্তন-পরম্পরাকে আমর! 
সংসাররূপে জানিতেছিঃ বিজ্ঞান এই অবিরাম গতির 
পূর্বপর কিছুই দেখিতে পায় না-_তাহার যূলে একট 
স্থিতিরূপ কেন্দ্রের কোন সন্ধান পায় নাই। অথচ, 
এই পরিবর্তন-ক্রোতের মধ্যে নিত্য, আপনাতে-আপনি- 


৩য় সংখ্য। ] 


স্থিত, একট কিছু ন। থাকিলে সমণ্ত গতিটাই একটা 
নিরর্থক ব্যাপার হইয়া! পড়ে। বিজ্ঞান এক সময়ে 
জড়পরমাণুর স্থায়িত্বের উপর নিত্যতার ,প্রতিষ্ঠ। বাঁরতে 
চাহিয়াছিল। বিজ্ঞান বলিয়াছিল, «এই শক্তির বিচিত্র 
লীলার মধ্যে শক্তির কেন্দ্ররূপে, অনন্ত গতির অন্তনিহিত 
অনন্ত স্থিতিরূপে এক অজ্ঞাতজন্ম শাশ্বত পরমাণ বর্তভমান। 
এই প্রবহমান নিত্য পরমাণুর বিচিত্র সংযোগ বিয়োগ- 


নি 


কেই আমর" জগতব্যাপাররূপে জজানিতেছি।”» কিন্ত 
বিজ্ঞান যে আপাতস্থাযস্বকে নিত্য নামে অভিহিত 


করিয়াছিল, তাহার মধ্যে আমরা গতি বা শঞ্ষির কোন- 
রূপ মীমাংসা পাইনা । বিশেষতঃ, আজকাল পরমাণু 
সন্বন্ধে সুঙ্ষ অনুসন্ধান করিতে গিয়। তাহার মধ্যে একান্ত 
অনিত্যতার যে-সকল প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, 
তাহার ফলে বিজ্ঞান তাহার পূর্বতন নিশ্চিন্ত ভরসা 
হারাইয়া, এখন কোন কিছুকেই নিতা বাঁলতে সাহস 
পায় না। গতিন কেন্দ্রে পরমাণু, পরমাণুর মধ্যে সুক্ষ 
তর গতি,-_বিজ্ঞানের অন্বেষণ এইরূপ চক্রের মধ্যেই 
ঘুরিতেছে। একটা অন্ধ আবর্তে মধ্যে পড়িঘ। বিজ্ঞান 
মূল প্রশ্নের আশেপাশেই ঘুরপাক থখাইতেছে অথচ 
কোথাও প্রশ্নে আসিয়। ঠেকিতেছে না। সুতরাং প্রগ্ন 
থাকিয়াই যাইতেছে “শক্তির মূলে কে?” শক্তিব্যাপারটা 
গতিরই নামান্তর মাত্র; এই মুহূর্তে যাহ এখানে পর মুহুর্তে 
তাহা ওখানে-_এইরূপ কালতেদে জড়ের দেশভেদের 
নামই গতি। সুতরাং অনেকের মতে শক্তি তেমন 
একট প্রশ্নের বিষয় নয়, জড়পদার্ধের খ্রূপ লইয়াই 
আসল সমস্তা। কেহ বা বলেন, দেখা দরকার শক্তি 
এবং জড় ইহাদের মধ্যে কাহার মুলে কে ?--অথবা 
ইহ*র] কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্ত, না ইহাদের উতয়ের মুলে 
ইথার বা ইলেক্টুন্‌ বা অপর কোন সমন্বয়তত্ব নিহিত 
আছে? আবার কেহ কেহ প্রশ্বটাকে একেবারেই 
বাদ দির্তে চান। তাহাদের মতে) একেব্টরে গোড়ায় 
গিয়া» ঠেকিলে কোন্‌ জিনিষ স্বরূপতঃ কিরূপ দাড়ায় 
সে আলোচন। নিক্ষপ, এবং__অন্তত বিজ্ঞানের তরফ 
হইতে-_সে বিষয়ে মাথা ঘামাইবার কোন আবশ্তকতা 
দেখা যায় না। 


চিরখন প্রশ্ন 


২৮৯ 


কিন্ত প্রশ্ন যখন একবার উঠিয়াছে, তখন এরূপ উত্তরে 
মন প্রবোধ মানিবে কেন? যে শক্তির প্রেরণায় স্থষ্ি- 
প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়া, যে শক্তির নিরন্তর আঘাতে 
জীবন গড়িয়। উঠিতেছে, তাহক্কে যতক্ষণ” লক্ষ্যহীন 
অন্বপ্রবাহরূপে জানিতেছি ততক্ষণ তাহার সঙ্গে কোনরূপ 
আদান প্রদানের সধন্ধ কল্পনা করা চলে না। বলিতে 
হয়, প্রবহমান শরক্তর মধো এই অন্ধ সংঘাতের ফলে 
আমার জ্ানশক্তিটুকু লইয়া আমি তাপিয়া! উঠিয়াছি__ 
সে শক্তি জানিত না আমান মধ্যে সেকি অযূল্য 
সম্পদরূপে বিকশিত হইতেছে। স্যষ্টবিকাশের আলো- 
চন করিতে গিয়া মানুষ যখন ক্রমোন্নতির কথ বলিতে- 
ছিল বিজ্ঞান তাহাকে ধমক দিয়া বলিয়াছিল_-উন্নতি 
নয়, পরিণতি । অন্ধশন্তি আপনার মদ্যেই আপনাকে 
সংযত করিবার জন্য, আপনার বিবোধের মধো সামপ্রশ্ত 
রক্ষ। করিবার চেষ্টায় অন্ধ সংগ্রামের দ্বারা আপনার 
সংঘাতে আপনি গড়িয়ী উঠিতেছে_তাহ।কে 'মক্ধ 
বলিতে না চাও আগ্মপ্রচোদিত বল-কিন্ু জ্ঞান প্রস্থত 
বা চৈতন্তময় বল কেন? সপে আপনার বু কিতে, 
আপনার অনিবাধ্য গতির প্রেরণায় অনিবার্ধয অজ্ঞাত 
পরিণতির দিকে ছুটিয়াছে, তুমি কেন তাহা উপর 
তোমার জ্ঞান, তোমার চিন্তা, তোমার অতৃপ্তি, তোমার 
ভবিষ্যতের আশাকে আরোপ করিতেছে? জগত্ব্যাপার 
কেবল বর্তমানকেই জানে, বর্তমানকেই আশ্রয় করিয়া 
থাকে। সে অতীতের সোপান বাহিয়। আসিয়াছে এবং 
অতীতের ছাপ নিজদেহে ধারণ করিতেছে সতা, কিন্ত 
প্রতিমুহূর্থেই সে অতীতকে ছাড়িয়া অতীতের বোঝাকে, 
অতীতের সঞ্চয়কে; নৃতন হইতে নৃতনতর বর্ভমানতার 
মধ্যে বহন করিয়। আনিতেছে। সুদূর পরিণতির কোন 
সংবাদ সে রাখে না, প্রতিমুকুর্তের পরিণতিই তাহাকে 
পরমুহর্তের পথ দেখাইয়। দিতেছে । 

স্থষ্টিপ্রবাহের মধ্যে থে একটা নিরবচ্ছিন্নতা দেখা 
যায় যাহা সমস্ত জগৎকে দেশে বং কালে খণ্ডিত 
করিয়াও, সংযোগস্থত্ররূপে সমগ্র, কে ধারণ করিয়া 
রাখিয়াছে, এবং প্রতিমুহূর্তে এইস্%হের নিত্যতাকে 
রক্ষা করিতেছে? বিজ্ঞান এখন 







জ্ঞাস্থ 


২৯০ 


ন্ট ৪ 


বিজ্ঞ।নের সকূল সাধন! সকল অন্বেষণের সমহবয়তত্ 
নিহিত রহিয়াছে । সুতরাং পরোক্ষভাবে জ্ঞানলক্ষণ- 
সম্পন্ন একট! অকাটা প্রেরণাশক্তিকে প্রকারান্তরে স্বীকার 
করিয়াও বিজ্ঞান এই জ্ঞানবপ্তটাকে কোথাও ধরিতে 
চেষ্টা করে নাই । কারণ, বিজ্ঞান ত চেতন্যকে খু'জিতে 
আসে ন।ই, সে শক্তির নিয়মকেই খুঁজিয়াছে, এবং সেই 
জন্থই পদে পদেই জীবন্ত জ্ঞানের সাক্ষ্য পাহয়াও সে 
তাহাকে উপেক্ষ। করিয়াছে। 

আপনার মধ্যে ঘখন জনকে অন্বেষণ কার আপ- 
নার জ্ঞানের মধ্যে আপনার অন্বেষণের মধ্যে আপনার 
সন্তারহস্তের মধ্যে যখন খু'জিয়া দেখি, তখন ত জ্ঞানরূগা 
অথগ্ু তাকে দেখিতে পাইই--যে দেখিতে জানে সে বাহি- 
বের দিক দিয়া, নিয়মের অন্বেষণ ও খণ্ডতার সাধনের 
ভিতর দিয়াও তাহাকে এচুব পরিমাণেই পার। মানুষ 
ব%মানের সঙ্গে থানিকট। অতীত ও খানিকটা ভবিষ্যৎকে 
সর্বদাই জুড়িয়া পাখিয়াছে। একদিকে সে আপনার 
অভিজ্ঞত।, স্থৃতি ও সংস্কারের দ্বারা তাহাপ প্রতিমুহূর্তের 
জীবনকে একট। ব্যাপকত। প্রদান করিতেছে, অপর দিকে 
তাহারই সঙ্গে বিজ্ঞান ও ইঠিহাসের সাক্ষ্য জুড়িয়া দিয় 
সেআপনার জ্ঞান ও চিন্তাকে আরও সুদ্বর অতাতের 
আতা ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিতের মধ্যে গুড়াইয়। দিতেছে। 
বিলুপ্ত অতীত ও অনাগত ভবিষ্যৎকে সে আপনার 
জ্ঞানের তিতর দিয় এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় বাধিয়। 
রাখিতেছে। শুধু কালে দিক দিয় নয়, দেশের দিক 
দিয়াও দেখা যায় যে, কঝাধ্যতঃ সকলেই অল্লাধিক 
পরিম।ণে দেহাগ্মবাদী হইপেও, পদে পদেই আমরা এই 
শরীরকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছি। আমাদের চেতনা 
আমাদেপ প্রাণস্ফর্ত আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের ভিতর 
দিয়া আমরা গ্রাতিমৃহর্তেই দেহের গণ্ডীকে লজ্বন করিয়া 
বাহর্জগতে ছড়াইয়। পড়িতেছি। বাহিরে যেমন আগার 
নিশ্বাসাদ্ির মধা দয়া জগতের সঙ্গে আদান প্রদান 
চলিয়াছে--তেমশি এ নার ভিতর দিয়াও নিরস্তর একট 
বোঝ।-পড়। চলিঙ্গ ' । শুধু যদ্দি চোখটুকুকে আমার 


দশণেন্দুং নে কাঁবখতাহার সঙ্গে আদ্োপাস্তযোগ- 
রিপন 78 যখন রর 


প্রবাসী-_আষাঢ়, ১৩২১ 


দ্বারে আঘাত ফরিয়া দেখে নাই। অথচ ইহারই মধ্যে 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যুক্ত “ইথার'সমুদ্র ও জগৎব্যাপী আলোকতরঙ্কে না 


দেখি, তবে ইন্দ্রিয় জিনিষটা একটা নিরর্থক ব্যাপার 
হইয়£ পড়ে । টেলিগ্রাফের যন্ত্র হিসাবে শুধু সংবাদ- 
গ্রাহক কলটুকু একটা কলই নহে, বিছ্যৎপ্রবাহ ও 
সুদুর প্রসারিত তার অথবা ইথার-বন্ধনকে ছাড়িয়া তাহার 
কোনও সার্কতাই নাই। আলোকতরঙ্গ আমার 
চক্ষে আঘাত করিবামাত্র, চেতনা উদ্দদ্ধ হইয়া, সেই 
আলোককে আশ্রয় করিয়াই, দেহকে অতিক্রম করিয়া! 
যায়--এই আলোক+এই বাহির, এই জগৎ) এই বৃক্ষলতা। 
এই শ্দ্ুর আকাশ, এইরূপ করিয় প্রতি অনুভূতি প্রতি 
ইনব্দ্রিয়বোধের ভিতর দিয়, চেতনা ছুটিয] গিয়! জগতের 
মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে, বিশ্বত্রহ্মাগকে আপনার মধ্যে 
টানিয়া আনে । এইভ্'পভাবে চিন্তা করিতে গেলে দেখা 
যাঁয়, এই একটা হস্তপদ্ব-পিশিষ্ট জড়পিগুই আমার শরীর 
নহে- ইহা আমার দেহের কেন্দ্র মাত্র; আসলে সমস্ত 
জগৎ নিখিলধিশ্ব আমারই বিরাট শরীর। 

বিজ্ঞানের খুটিনাটি ও সুস্ম জটিলতার মধ্যে মন 
যখন আপনার সম্যকৃদৃষ্টিকে হারাইয়া ফেলে, বাহিরের 
থণ্ডতার মধ্ো ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন সে মার পথ খু'জিয়। 
পায় না, তখন পরিশ্রান্ত মানুষ তাহার চিরন্তন প্রশ্নের 
বোঝাকে আপনার মধ্যে অন্তরের দ্বারে ফিরাইয়। 
আনে। এই যাওয়। এবং আস। যখন সম্পূর্ণ হয়, তখন 
মানুষ আপনার মধ্যে প্রশ্নরকে ও প্রশ্নের অন্তনিহিত 
সাম্যকে আবার যথার্থতাবে দেখিতে পায়। তখন মানুষ 
বুঝিতে পারে বাহিরের সাধন! দ্বারা যে “আমি”কে 
আমণা অন্বেষণ করি, সে আমাদের প্রকৃত স্বরূপ নয়। 
বিবর্তনবাদের ভিতর দিয়া, জগতের সঘন্ধের ভিতর দিয়া, 
মানব-ইতিহাসের ভিঠর দিয়া আমার যে চেহারাকে 
দেখিতে পাই, সে কেবল আমার একট] বাহিরের ছায়! 
মাঞ্র। এই ভ্রান্ত আমিহের সংঙ্কারকে আবার জ্ঞানের 
আঘাতে ভাঙিয়া দেখিতে হয়। আমি এই দেহ নই, 
এই দ্রেহের মধ্যে আবদ্ধ শক্তিবিশেষ নই, আমি এই 
প্রবহমান পরিবর্তন-পরম্পরা নই-- 

“মানুষ-আকারে বন্ধ যে-জন ঘরে, 
ভূমিতে লুটায় প্রতি নমেষের ভবে, 


ওয় সংখ্যা] 


বাহারে কীপায় গুতিনিন্দার জ্বরে” 
_-কেবল সেই আমিই আমি নই। এই-সকল যাহার ছায়া 
অ।মি সেই সত্যবন্ত ; আমার জীবনমোতের অনিথ্যতার 
মধ্যে নিহ্যরূপে আমিই বর্তমান; আমার অন্তনিহিত 
পূর্ণতার আদর্শের মণ্ো আমি, আমার জীবনের মূলগত 
স্ুখছঃখাতীত আনুশ্ের মধ্যে আমি-- 
“ঘে মামি পপনধুরতি গোপনচারী 
যেআমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি”_- 
_-সেই আমিই প্রকৃত আমি । তাহাকে জানাই জাবনের 
প্রশ্ন, তাহাকে প্রকাশিত হইতে দেওয়াই জীবনের সাধনা, 
তাহার প্রকাশেই জীবনের সার্থকতা | জীবন যে-পথেই 
চলুক না কেন, যাহার সাধনা আপাতত যেরূপই 
হউক না কেন--ক বাপ্সিগতভাবে কি জাতিগতভাবে, 
সকলকেই কোন-না-কোন দিক হইতে এই প্রশ্নে 
আসিয়া ঠেকিতেই হইবে « | 
প্রশ্ন কি আমাদের জীবনে উপস্থিত হয় নাই? 
সেকি আমাদের দেশে আমাদের কাছে একটা উত্তরের 
দাবী করিতেছে না? কতবার, কতর্দিক হইতে, কত 
বিচি. রকমে, এ প্রশ্নের অন্েষণ হইয়াছে--কত থুগে 
কজন জীবনে অভিজ্ঞতা ও সাধন! দ্বার 
মামাংসা করিয়। গিয়ছেন। কিন্তু তাগাতে আমাদের 
জীবনের সমস্যা কোথায় মিটিয়াছে? অদমা প্রশ্নের 
মীমাংসাকে সহঞজ্জ করিবার জলন্ত, একট পাকাপাকি 
মীমাংসা দ্বার। প্রশ্নের অস্থির তাড়নাকে নিবস্ত করিয়া 
মীমাংসাকে সমাদ্ধের আশ্থিমজ্জাগত করিয়া] দিবার জন্য, 
মানুধ কৃত আচার, কত শ।সন, কত নিয়মবন্ধনের মধ্যে 
মানুষকে বাধিয়াছে-কতস্থানে কত উপায়ে তাহাকে 
ঘাড় ধরিয়। দাসধত লিখাইয়া লইয়াছে দাসত্বের 
নিশ্চভ্ততার মধ্যে তাহার চরম ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়াছে 
মীমাংসার 'হাড়নায় প্রশ্নরকে নির্বাপিতপ্রায় করিয়| 
তুশিয়ছে। এত বদ্ধনে বাধিয়াছিল, খগ্ডতাপ এত প্রাীর 
তুলিয়াছিল, তাই আজ প্রশ্নরকে এত নির্দয় এত হিংক্র- 
বাপে জাগিতে দেখিতেছি, তাই এত আঘাতের পর 
আঘাত আসিয়া এমন নিরুপায় করিয়া আমাদের বাধ 
ভাঙিতেছে। কিন্তু এই আঘাতই চরম সত্য নয়--এই 


তাহার 
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খিদ্রেহই শেষ মীমাংসা নয়_ইহারই মধ্যে চিরস্তন প্রশ্নের 
শাশ্বত উত্তর প্রতিধ্বনিত হইতেছে, “অ/পনাকে অন্বে- 
ধণকর, আপনাকে প্রকাশিত কর।” বাখিরের নিয়ম 
সংঞ্চারের আকর্ষণ সমাজের কষাণাতে খুনেক চলিয়াছ। 
একবার অগ্থরের আলোককে অগেষণ করিয়। দেখ, 
একবার তাহারই দ্বারা চালিত হইয়। দেখ। ধর্্বকে 
সহজ করিবার শোকপ্রিপ্ন করিবার চেষ্টা অনেক হই- 
যছে, একবার ধন্মকে জীবন্ত করিয়। দেখ! আমর] ধন্মের 
আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া ধন্মকেই আশয় দিতে চাই-_ 
ধর্শে প্রতিঠিত না হইয়াই মনে করি ধন্মকে গ্রতিঠিত 
করিব। তাই আমাদের বিরোধ আর মিটিতে চায় 
না__আমাদের প্রশ্ন দ্বন্দের পর দন্দের মধ্যেই ঘুরিয়া 
বেড়ায়। 
অতীত গৌরবের জীর্স্বতিকে রোমন্ধন করিয়া মানুষ 
আর কতকাপ ত্বপ্ত থাকিতে পারে? কাণের রথচক্র- 
নিষ্পেষণকে আর কতকাল উপেক্ষা করিতে পারে? আমন 
চাই আর নাই চাই, ইচ্ছ। করি আর নাই করি, অমোঘ 
প্রশ্ন যখন জাগ্রত হইয়াছে, সে যখন একবার এ পতিত 
জাতিকে এমনভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, “কে তুমি-- 
কোথায় চলিয়াছ--কি তোমার করিবার ছিল আর 
কিই বা করিতেছ” তখন সে আমাদের ঘাড়ে ধরিয়া, 
আমাদের জাবনের সফশতা ও ব্যর্থতাকে নিংড়াইয়। 
তাহার জবাধ আদায় না করিয়। ছাড়িবে না। 
শীন্ুকুমার বারচৌধুরী | 


অরণ্যবাস 


[ পূর্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমুহের সারাংশ 2--কলিকাতাবাসা 
ক্ষেত্রনাথ দ্ধ বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক বাবসা করিতে করিতে 
ধণজালে জড়ি৩ হওয়ায় কলিকাতার বাটী বিক্রম করিয়া মানভুম 
জেলার অন্তর্গত পার্ববতা বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই খানেই 
সপরিবারে বাস করিয়। কৃষিকার্ষো লিশ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার 
কষিবিভাগের তত্বাবধারক বন্ধু সতীশ০ত্ৰ এবং নিকট বন্ত গ্রামনিবাসী 
জাতীয় মাধৰ দও ঠাহাকে কৃমিকার্্যসন্বন্ধে বিলঙ্গণ উপদেশ 
দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্র“! ন সহিত ভুমাধিকারীর 
ঘনিষ্ঠতা বদ্ধিত হইল। গ্রামের লোথ্্‌ 
নগেন্্রকে একটি দোকান করিতে অন্থরে। 
মাধব দণ্ভের পত্রী গ্েএনাথের বাড়ীতে 
আসিয়া কথায় কথায় নিজের সুন্দরা, ক & 
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পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। 
সতীশবাবু পৃজার ছুট ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার 
সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কন্য। সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ 
হইয়াছেন। এই সংখান পাইয়া পৌদামিশীর পিতা! সতীশচন্দকে 
কন্ঠাদানের প্প্তাব, করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্যা আশীর্বাদ 
করিবেন স্থির হয়। সত্তীশচগ্র অনেক উতভ্ভতঃ করিয়া সৌদামিনীকে 
আশীর্বাদ করিলে, ছুই বদ্ধুর মধো কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে 
আলোঢন| হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহের অপ্রচলন সত্ত্বেও 
তাহার শান্্ীয়ত। পিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্গুন তারিখে সতীশের সহত 
সৌদামিনীর বিবাহ হইয়া গেল। সতীশের অনুরোধে গ্ষেত্রনাথ 
তাহার দ্বিতীয় পুএ গুরেন্্রকে পুরুলিয়া জেল। স্কুলে পড়িবর অন্য 
পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ স্বরেজ্জকে আপনার বাসায় ও 
ঙন্ত্রাধধানে রাখিবার প্রস্তাব করেন। ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নামক 
একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া ব্লভপুরে একটি পাঠশালা! ও 
পোষ্ট-অফিস খুলিবেন, এবং সেই-সকল কন্মে তাহাকে নিযুক্ত 
করিবেন সঙ্কল্র ক্রিলেন। সতীশচন্দ ও সৌদামিনীর বিবাই হইয়! 
গেলে পর ক্ষেত্রনাথ মাধব দর্তের সহিত পরামর্শ করিয়া বল্লশুপুরে 
একটি হাট ও কয়েকটি দোকান প্রতিষ্ঠ। করিতে সঙ্গল করিলেন । 


দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


ক্ষেএ্রনাথ গৃহে আসিফ মাধবদত্ত মহাশয়ের দোকান 
করার প্রস্তীব মনোপ্রমাকে জ্ঞাপন কব্রিলেন। মনোরম। 
সকল কথা শুনিয়। বলিলেন “আমি যেয়েমানুষ ;) কাজ- 
কারব।রের কথা কিছুই জানি না। কিন্তু আমার যনে হচ্ছে, 
দত্ত মশায়ের প্রপ্তাবটি ভাল। নগিন ছেলেমান্রষ; একল! 
কাজকন্দম চালাতে পারবে না। দত্তমশায়ের ছেলেরাও 
যদি তা সঙ্গে একত্রে কাজ করে, তা হ'লে কোনও 
ভাবন। থাকৃবে না। তুমি দত্তমশায়ের প্রস্তাবে সম্মতি 
দাও গে। তুমি তো দুই হাঞঙ্জার টাকা দিতে পার্বে ?” 

ক্ষেত্রনাথ খাসির বলিলেন “তা পার্ব। ব্যাঙ্ছে 
কেবল বাৎসরিক শতকরা চারি টাকা স্থদে টাকা জমা 
আছে। তাতে বহরের শেষে ছুই হাজার টাকার সুদ 
মোটে ৮*. টাকা হয়। দওমশায় বণৃছিলেন যে, বেশ 
বুদ্ধিবিবেচনা করে কান্দ চাগাতে পারুলে, বছরের 
শেষে ছই হাজার ট।কায় দুই হাজার টাক লাভ 
হ'তে পারে। টেিকথা আমি অবিশ্বাস করি ন]। 
কথায় বলে রত, 'বসতে লক্ষী । কৃষিকাজেও 
বিলক্ষণ লাত হয়* মছেস্ধ বাণিজ্যে বে রকম লাভের 
সন্তা বনু ০২ * কারি আর কিছুতেই থাকে না। 


পর বাসী--আ'যাট, ১ ৩২ ৯ 


ক্ষেএনাথের বন্ধু 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বাণিজ্য ও কৃষি, এই ছুইটিই বৈশ্ের বৃত্তি। আমি কৃষি- 
কাজের তত্বাবধান করব, আর এদের কারবাঁরও নিজে 
দেখে পাধ্ব। নগিনের জন্য কি কর্ব, তা আমি 
ভেবে কিছু ঠিক কর্‌্তে পারি নাই। সেই কারণে, আজ 
দত্তমশায়ের সঙ্গে পরামর্শ করতে গরেছলাম। তিনি 
নিজেই যখন যৌথ কার্বার কর্বার প্রস্তাব করলেন, 
তখন ভালই হ'ল।” 

পরদিন বৈকালে হ্ষেত্রনাথ আবার মাধবদত্ত মহা- 
শয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রস্তাবে নিজ সন্মতি 
জ্ঞাপন করিলেন। মাধব দত্ত তাহ! অবগত হইয়! 
আনন্দিত হইলেন। তিনি হরিধন ও কৃষ্ধধনকে ডাকিয়া 
সকল কথা বলিলেন। ঠাহারাও তাহা অবগত হইয়। 
আনন্দিত হইলেন । 

পরদিন প্রভাতে মাধব দত্ত ছুই পুত্রের সহিত বল্লত- 
পুরে আসিয়। ক্ষেত্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
কোথায় গুদাম ও দেকান-ঘর হইবে, এবং কোন্‌ দিকে 
হাটের জন্য ছুইচাল। ঘরসমূহ নির্মিত হইবে, তাহ। তাহার 
স্থির করিলেন। কাছারী-বাড়ীর দক্ষিণ দিকে সম্মুখবর্তী 
বৃহৎ মাঠের নিয়েই রাস্তা । রাস্তা হইতে কাছারীবাড়ীর 
এই মাঠে প্রবিষ্ট হইতে হইলে, একটী ফটকের মধ্য দিয়া 
যাইতে হয়। উত্তমুখ হইয়া! ফটকে প্রবিষ্ট হইলে, বাম- 
তাগে রাস্তার ধারে বাবুচ্চিখানা, খানসামাদের ঘর ও 
গুদ্াম-ঘর। আর দক্ষিণভাগে রাস্তার ধারে আন্তাবল ও 
সহীসদের ঘর। এই সমস্ত ঘরই উত্তরদ্বারী, এবং রাস্তার 
দিকে তাহাদের পশ্চাপ্তাগ। আস্তাবলটি পাঠশালাগৃহে 
পরিণত হইয়াছিল, আর বাবুর্চিখানাটি ক্ষেত্রনাথ ডাক- 
ঘরে পরিণত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাধব 
দন্ত বলিলেন যে, বাবুচ্চিধানায় ডাকঘর স্থাপন না করিয়। 
সহীসদেের ঘরেই তাহা স্থাপন করা কর্তব্য। তাহ! 
হইলে, ডাকঘর ও পাঠশাল। একদিকে এবং পাশাপাশি 
থাকিবে । আর বাবুর্চিখানায় মনোহারীর দোকান, খান- 
সামাদের ঘরে মশলার দোকান, আর গুদ্ামঘরে ব*সন- 
কাপড়ের দোকান স্থাপন করাঝাইতে পারে । এই সমস্ত 
ঘর পরস্পর সংলগ্র থাকায়, দোকানগুপিও পাশাপাশি 
হইবে। ইহাদের সম্মুখে বারাগু! না থাকায়, শালের 


৩য় সংধ্য। | 


খুটি ও শালের কাঠামোর উপর করোগেটেড, লোহার 
চাদরের একটী বারা! করিলেই তাহ।দেরু উদ সফল 
হইবে। কেবল আড়তের জন্য একটী ডুঁদাম-ঘর  গ্রপ্তত 
করা আবশ্তক। যে পাকা গুদামঘরটি বাসনকাপড়ের 
দোকানের জন্য নির্দিষ্ট হইল, তাহার কিছু দুরে উত্তর- 
পশ্চিম ভাগে পূর্ববগশিষে লম্বা করিয়। এই নূতন গুদবামঘর 
প্রস্তুত করিতে হইবে । তাহার সম্মুখের ভাগটি তিনদিকে 
খেলা থাকিবে, আর ইহার পশ্চিমে অর্থাৎ পশ্চাছ্াগে 
গুদামঘর হইবে। এই গুদামঘরটি ছুই-কুঠারী হইবে। 
সন্মুখের কুঠারীতে বিক্রেতৃগণের অবিক্রীত মাল মৌন্তুৎ 
থাকিবে, আর সর্বপশ্।তের কুঠারীতে ক্ষেত্রবাবুর কৃষি- 
ভাঁত অতিরিক্ত শসাসমূহ সঞ্চিত থাকিবে। গুদরামঘরের 
পশ্চাদ্দিকের স্ুপ্রশত্ত মাঠে মাল বোঝাই গাড়ীপমূহ 
আসিয়া লাগিবে এবং উক্ত গাড়ীসমূহ সদর টক দিম 
প্রবিষ্ট ন! হইয়া গুদামের এশ্চান্দিকের পথে প্রবিষ্ট 
হইবে। বাসন-কাপড়ের দোকানের অব্যবহিত পশ্চিম- 
দিকে রন্ধনশাল1 ও বাসাবাটা হইবে। মাধবদন্ত বলি- 
লেন, তিনি তাহার জঙ্গলে অনেক মোটা মোটা শালের 
খুঁটি কাটাইয়াছেন; গুদামঘর, রঙ্গনশালা, বাসাবাটী 
এবং দোকানসমূহের সন্মুখবন্তা বাবাও পিন্মীণের জন্য যত 
কাষ্ঠ লাগিবে, তাহা তিনি দিবেন। গুদামঘরের চাবি- 
দিকে মোটা মোট। শালের খুটি পুতিশ্নী ও শালকাষ্ঠের 
কাঠামো করিয়া চাৰিদিকের দেওয়াল ও ছ।দ করো- 
গেটেড. লোহার চাদর দিয়া ঢাকিতে হইবে; কেবল 
মেজেটি পাক। করিয়। লইতে হইবে । ক্ষেত্রবাবুর ইট ও 
চনস্ুরকী মৌনুৎ ছিল। মেজে প্রপ্তঠ করিবার জন্ত তিনি 
তাহা দ্রিতে সম্মত হইলেন। 

পাঠশালা ও ডাকঘরের পুর্ববভাগে রাস্তার ধারে ধাপ্সে 
উত্তরমূখ করিয়া এবং তৎপরে হাতার পুর্বসীযায় পশ্চিম- 
যুখ করিয়া হাটের জন্য তৃণাচ্ছাদ্িত চল্লিশটি ছৃ'চালা৷ ঘর 
প্রস্তুত কৰা হইবে, তাহ স্থিবীকৃত হইল । একটী 
প্রশন্ত রাও গুদামঘর হইতে আরম্ভ করিয়। প্রথমে 
দক্ষিণমুখে, তৎপরে দোকানথরের নিকটে আসিয়া পৃ্ধব- 
মুখে দোকানঘর, পাঠশালা, ডাকথর ও হাটের গৃহশ্রেণীর 
সন্মুখ দিয়] ঘাইবেঃ পরে তাহার পূর্ববসীমায় উপনীত হইয়া 


অরপ্যব 


২৯৩ 


উত্তরষুখে জ্বাটের গৃহশ্রেণীর সন্মুথ দিয়া যাইবে । ক্ষেত্র- 
নাথ তাহার বাটীপ সম্মুখে দশ বিঘা গ্বান বেড়। দিয় 
ঘিরিয়। লইবেন; অবশিষ্ট পঁচিশ বিঘা স্থান, হাটের জন্য 
ছাড়িয়া দ্িবেন। এই পঁচিশ বিঘার মধ্যে অধিকাংশ 
ভূমিই তাহার বাটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে থাকিবে । অনতি- 
দুরে নন্দাজোড় প্রবাহিত "হইতেছে; সুতরাং পানীয় 
জলের কোনও অতাব হইবে না । | 

এই বাবস্থ। ক্ষেরনাথের মনোনীত হইল। তিনি 
মাধব দন্ত মহাশয়ের বৈষয়িক জন ও বাবস্থাশক্তি দেখিয়। 
চমত্কৃত হইলেন । ঠাহার সহিত পরামশক্রমে স্থির 
হইল যে, এখন হইতেই গধামণব ও হাটের জন্য ঘর 
নিশ্নাণ কর? হউক । শুভ বৈশাখমাসের দ্বিতীয় দিবস 
হইতে দোকান ও হাট খোলা হইবে; আবও স্থির 
হইল যে, ক্ষেএনাথ হপিধনকে সঙ্গে ণইয়। শীগ্গ কলি- 
কাতায় যাইবেন এবং দেখান হইতে করোগেটেড, 
গোহার চাদর ক্রর করিয়া সহব বরভপুরে পাঠাইবেন। 
ততৎ্পরে দোকানের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যা্দ ক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিয়া ও হরিধনকে কণিকাতায় রাখিয়া তিনি 
বল্পতপুবে প্রত্যাগত হইবেন। হপ্রিধন যেমন যেমন 
জিনিম ক্রয় করিবে, অমনি রেলে তৎসদুদয় বোঝাই 
দিয় পাঠাইতে থাকিবে। 

এই-সকল কথাবার্তা স্থির হইলে, মাধবদত্ত মহাশয় » 
ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন “ক্ষেত্রবাবু, এখন কারবার কোন 
নামে চল্বে, তাহা আমি স্ির করেছি, শুনুন । 
কারবার “ক্ষেত্রনাথ দত্ত কোম্পানী'র নামে চল্বে! 
আমার নাম দেবার জন্য আপনি অনুরোধ কথ্‌বেন 
না। আমি আর কয়দিন? আমাদের সৌভাগ্য 
বশতঃই আপনি এই দেশে এসেছেন। আপনা হাতেই 
আমি আমার ছেলেদের সপে দিলাম । আপনি তাদের 
সুরধিব ও অভিতাবক হয়ে তাদের রক্ষা ও পালন 
কর্বেন। তগবান্‌ আপনাকে সুখে রাখুন। আর 
অধিক কি বল্বো ?” এই কথা! মর্লতে বণিতে তিনি 
বাম্পগদগদক হইলেন । 





২৯৪ 


অবশেষে তিনি "বলিলেন “আমার আর একটী কথ 
আছে। আমদের শ্রীশ্রী গন্ধেশ্খরী দেবীর টাট। 
গন্ধবেণেদের মধ্যে কারবারনাম। প্রায়ঈ লিখিত পঠিত 
হয় না। ধণ্ম আর বিশ্বাসই আমাদের মূল, আগ আমা- 
দের খাতাপত্রই আমাদের পাকা দলীল ।” 

ক্ষেত্রনাথ বণিলেন "আপনার কথা যথার্থ |” 

পরর্দিন প্রাতঃকাণে ক্ষেত্রনাথ মগুলগণকে ডাকাইয়! 
হাটের ঘরের শুন্ত বিশ, কাঠ ও উলুখড় সংগ্রহ করিবার 
জন্ত আদেশ করিলেন। হাটের ঘর কি প্রণালীতে প্রস্তুত 
হইবে, তিনি তাহাদিগকে তাহার একটি আভাস দ্রিলেন। 
মাধবদত্ত মহাশয় আসিয়া কাধ্য পর্যবেক্ষণ করিবেন, 
াহাও তিনি তাহাদিগকে জানাইলেন। 

ছুই তিন দিনের মধ্যে মাধব্ূত্ত মহাশয়ের বাটী 
হইতে মোট। মোটা শালের খুটি প্রভৃতি আপিয়া পঁছ্‌- 
ছিল। দত্তমহাশয় একটা শুভদিনে ও শুভমুহুত্তে গদাম- 
ঘরের পরিমাপ-অন্রসারে চারিদিকে মোটা মোট। থু'টি 
পৌত।ইলেন। তৎপরে কতিপয় সএ্ধর নিযুক্ত করিয়া 
তাহার কাঠামে। প্রপ্তত করাইতে লাগিলেন। প্রঙ্জারাও 
জঙ্গল ও পাহাড় হইতে শালের খুটি, বাশ ও উলুখড় 
কাটিয়া আনিতে লাগিল। এইরূপে চারিদিকে কাধ্যারস্ত 
হইলে) ক্ষেএ্নথ হরিধনকে সঙ্গে লইয়া একটী শুত- 
দিনে কলিকাতা বাত্রা করিলেন। 

ধাঞ্চ হইতে 9ই সহ টাক বাহির করিয়া, ক্ষেত্র 
নাথ আবখক-মত +রোগেটেড৬ লোহার চাদর ও বোণ্ট, 
বিভেটু কীট। প্রভৃতি ক্রয় করিয়া ততৎসমুদয় পেলে 
বোঝাই দিলেন। তিনি বড়খাঞ্জারের একটী পরিচিত 
বড় কাপড়ের দোকান হইতে মাধবদত্ত মহাশয়ের 
প্রস্তুত তালিকাগুসারে বস্ত্রাদিৎ অপর একটা পরিচিত 
বড় মশলার দোকান হইতে মশলাদি, এবং মুগ্গাহাটা ও 
কলুটোলার দোৌঁকানস্মৃহ হইতে মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয়ের 
ব্যবস্থা করিলেন। বাসন কতক কলিকাতায় ও কতক 
বাকুড়ায় ক্রীত ইং তাহ স্থির হইল। হরিধনকে 
সকল বিষয়ে উপর প্রিয়া, তিনি একদিন উত্তরপাড়ায় 
সতীশচন্দ্র ও হে _$র সহিত দেখা করিয়া আসি- 


লেন। ৭ € চে ক দেখিয়! আনন্দিত হজলেন। 
এপি যখন * 


রবাপী_া্, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে সঙ্গে লইয়া চোরবাগানে রজনী- 
বাবুর সহিত দেখা করিতে যাইবার প্রস্তাব করিলেন; 
কিন্তু ক্ষেত্রনাথ তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি 
বলিলেন “রজনীবাবু আমার শ্বশুরের প্রতিবাসী ; আমার 
শ্বশুরবাড়ীর কারুর সঙ্গে এখন দেখা কর্বার ইচ্ছ। 
নাই। সেখানে গিয়ে যদি তাদের সঙ্গে দেখা না করি, 
তা হ'লে সেটাও ভাল দেখাবে না।” 

সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া 
তাহাকে সে বিষয়ে আর অনুরোধ করিলেন না। 
সতীশ ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন যে, আর সাত আট দিন 
পরেই তিনি সপরিবারে পুরুলিয়া যারা করিবেন । 
সব-ঙেপুটীবাবু নৃহন বাস! ভাড়া করিয়াছেন। সতীশচন্দ্র . 
যেদ্দিনে পুরুলিয়ায় পঁছছিবেন, তাহার পূর্বব্িনেই তিনি 
নৃতন বাসায় উঠিয়া যঃইবেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন 
“আমি পুরুলিয়ার মেসে স্থুরেনকে দেখে যাব ।”" 

দুই এক দিন পরেই অবশিষ্ট কাধা সম্পন্ন করিয়। 
ক্ষেত্রনাথ কলিকাতা হইতে পুরুলিয়া গমন করিলেন । 


ত্রি-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ | 


পুরুলিয়ায় সুবরেক্দরনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে উপস্থিত হইলেন। তিনি ষ্টেশনে 
সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, এখনও উহার প্রেরিত 
দ্রব্যাদি সেখানে আসপিয়। পহুছে নাই। খললতপুরে 
আসিয়া দেখিলেন মাধব মহাশয় গুদামপরের কাঠামে। 
প্রস্তুত করাইয়াছেন। দোকানবরসঘুহের সম্মুখের 
বারাগডার কাঠামোও প্রস্থত হইয়াছে । বাসাবাটী এবং 
পদ্ধনশালার কাঠামোও প্রস্তুত হইয়াছে! প্রজারা কেবল 
দুই তিনখানি হাটের ঘর বাধিয়াছে মাত্র। দত্তমহাশয় 
বলিলেন “ক্ষেত্রবাবু) বেগার দ্বারা কখনও কাগ্গ তাল হয় 
না। আপনার প্রঙারা যে ঘর বেঁধেছে, তা বেশ 
পোক্তা হয় নাই। সেই জন্য ঘরবীধ| বন্ধ রেখেছি। 
জনমন্ত্ুর লাগিয়ে ঘর বাধাতে হবে। নতুবা ঘর পোক্তা 
হবে না। একদিনের ঝড়েই ঘর ভূমিসাৎ হ'য়ে 
যাবে। যা কাজ করতে হবে, তা পাকা হওয়া 
আবশ্তক। নতুবা পয়সা ও পরিশ্রম সবই নষ্ট হয়।” 


৩য় সংখ্য। _ 


দুই তিন দ্বিনের মধ্যেই করোগেটেড লোহার চাদর 
প্রভৃতি আসিয়া পহু'ছিল। মাধবদত্ত মহাশয়, মিশ্ত্রী 
লাগাইয়। তর্থঘারা গুদামের ছা ও $তৎপরে তাহার 
ভিত্তি প্রস্তুত করাইলেন। তৎপরে দোকানের বারাগডার 
ছাদ প্রস্তুত হইল। সর্বশেষে বাসাবাটী প্রস্তত হইল। 
কেবল রসুই ঘরচি তৃণাচ্ছার্দিত হইল। 
_. এই-সমস্ত প্রস্তত হইলে, তিনি দৈনিক বেতনে পঁচিশ- 
জন মজুর লাগাইয়া হাটের ঘরগুলি প্রস্তত করাইতে 
আরম্ভ করিলেন। ঘরের সন্গুখভাগ খোল। বরাখিয়! 
পশ্চান্তাগ ও ছুই পার্থ ঝাটি ও বাশের কঞ্চী দ্বারা, আবৃত 
করাইলেন এবং তাহার উপর মৃত্তিকা ও গোময় লেপাই- 
লেন। এইরূপে প্রায় বারদিনের মধ্যে চল্লিশটি ঘর 
প্রস্তত হইল। ঘরগুলি প্রপ্তুত হইলে, মাঠের এক 
অপূর্বব শোতা হইল। ৃ 

সর্বশেষে দত্তমহাশয় গুদামের মেজে ও দৌোকান- 
ঘরসমূহের বারাগার মেজে ইট দিয় গাঁথাইয়া পাকা 
করিয়।৷ লইলেন। এই-সমস্ত কাধ্য শেষ হইলে, তিনি 
বাশের জাফরী করাইয়া ক্ষেত্রনাথের বাটীর সম্মুখবস্তা 
দশবিখা ভূমি বেষ্টন করাইলেন। বাশের জাঁফরী দ্বার! 
এই প্রশস্ত ভূমি বেষ্টিত হইলে, তাহার মনোহারিণী 
শোভা হইল। তৎপরে তিনি আপণশ্রেণীর সম্মুখতাগে 
একটী প্রশস্ত রাস্ত। প্রস্তুত করাইলেন। বল বাছুলা, 
এই-সমস্ত কাধ্যের পর্যবেক্ষণে তিনি নগেন্্র ও অমর- 
নাথের বিলক্ষণ সাহায্য পাইফ়াছিলেন। 

চেত্রমাসের মাঝামাঝি সময়ে, কাপড়, মশলা, মনো- 
হারী দ্রব্য ও বাসন প্রভৃতি বল্পতপুরে আসিয়া পহ'ছিল। 
দত্তমহাশয়, ক্ষেত্রনাথ, নগেন্দ্র, হরিধন প্রভৃতি সকলেই 
চ'লানের ফর্দ অনুসারে ্রিনিষপত্র মিলাইয়া যথাস্থানে 
তৎ্সমুদায় সজ্জিত ও বিন্যস্ত করিতে লাগিলেন । কাপড়ের 
গইট হইতে কাপড় বাহির করিয়া প্রত্যেক কাপড়ে 
বিক্রয় মুল্যের সঙ্কেত চিহ্নিত করা হইল। কাপড় 
রাখ্িবার জন্য কাষ্ঠের কতকগুলি ফ্রেম বা মাচা প্রস্তুত 
হঈল। মনোহারী দ্রব্যাদিরও মূল্য নির্ধারিত করিয়া 
তাহা মনোহররূপে সুসঙ্জিত করা হইল। মহেশ 
হালুদার, গোপীনাথ দী, হারাধন মল্লিক প্রভৃতি 


অরশ্থাবাস 


২৯৫ 


কর্মচারিগঞ্জ আসিয়া আপনাপন কর্ধের ভার লইতে 
লাগিলেন। 

বল্লতপুরে একটী নূতন হাট বদসিতেছে, তাহা 
চতুপ্পার্ববত্তী গ্রামসমুহের অধিবাসিবৃন্দ ও দোঁকানদারগণ 
অবগত হইয়াছিল। তথাপি ঢোলসহরত দ্বারা সকলকে 
তাহা জ্ঞাপন করিবার ব্যবস্থা হইল। গ্রামের বলরাম 
মগুলের একটী পুরাতন নাগরদোলা ছিল") তাহার 
সংস্কার করাইয়। সে ক্ষেত্রনাথ ও মাধবদত্তের অন্ুমতি- 
ক্রমে তাহা হাটের পূর্বদিকের কোণে স্থাপিত 
করিল । 

বুধনাবে প্রথম হাট বসিবে; সেই বারে নিকটে 
অন্ত কোথাও হাট বসে না। মাধবদত্ত মহাশয় 
বুধবারে ও রবিবারে বল্পতপুরে হাট বসাইবার সঙ্কলপ 
করিলেন । 

প্রথম হাট বসিতে আর সাতদ্িনমাপ্র অবশিষ্ট 
আছে, এমন সময্বে সতীশচন্দ্রের পত্র পাইয়া ক্ষেত্রনাথ 
ডেখুটীকমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পুরু- 
লিয়ায় গমন করিলেন । 

মাধবদত্ত মহাশয় ইত্যবসরে হাটের পুর্ববদক্ষিণ কোণে 
একটি উচ্চ মাচা বাঁটগগ বাধাইলেন ; এবং প্রতি হাট- 
বারে প্রাতঃকাঁল হইতে বেল! দশট পরাস্ত তাহাও 
উপরে একটী টীকারা বাজাইবার বন্দোবস্ত করিলেন। 
টাকারার শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হয়। টীকারার 
শব্দ শুনিলেই পার্বত্রাঁ গ্রামবাদিগণ সেই দিন হাট- 
বার বলিয়। বুঝিতে পারিবে । । রি ব্যবস্থা করিয়। 
মাঁধবদ্ত্ত মহাশয় হাটের কথা »,ট্রিদিকে ঘোষিত 
কবরাইলেন। 

ক্ষেত্রনাথ পুরুলিয়ায় উপস্থিত হইয়া সতীশকে সঙ্গে 
লইয়া! ডেপুটীকমিশনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করি- 
লেন। সাহেব ক্ষেত্রনাথকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন 
ও বলিলেন যে, তিনি তাহাকেই নন্দনপুর মৌজা বন্দো- 
বস্ত করিয়া দেওয়! স্থির করিয়াণে! নন্দনপুরের নক্সা! 
ও কাপজপত্র প্রপ্তত হইয়াছে 9 ন এখন জেলার 
বার্ষিক বিবরণী ব। রিপোর্ট 
রিপোর্ট লেখা শেষ হই 


২৪১৬ 


গিয়া স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া আসিয়। তাহাকে উক্ত 
মৌজা বন্দোবন্ক করিয়া লইবার জন্য আহ্বান করিবেন। 
প্রস্ক্রমে তিনি গিজ্ঞাসা করিলেন “মাপনার কার্পাস 
কিরূপ হইয়াছে %&" ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “কাপাসের স্ু'টি 
বেশ পুষ্ট হইয়াছে; এখনও স্ু'টি ফাটিয়া তুল বাহির 
হয় না ।” তৎ্পরে, সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়। 
জাঁনিলেন যে, বল্লতপুরের রাস্তার সংস্কার-কার্ধা শেষ 
হইয়াছে । সাহেব ক্ষেত্রনাথকে হাসিয়। বলিলেন “আপনি 
শুনিয়। সুখী হইবেন যে রেলওয়ে স্টেশন হইতে বল্লভ- 
পুর ঘাইতে বালীনদী নামক যে ছোট নদী পার হইতে 
হয়। বর্তমান নৃতন বৎসরের বঙ্জেটে তাহার উপর একটী 
পাকা সেতু নিন্নাণ করিবার জন্য টাকা মগ্তুব করা 
হইয়াছে । এই বৎসরের মধ্যেই পুল প্রস্তুত হইবে ।” 
ক্ষেত্রনাথ তাহা শুনিয়া যারপরনাহ আহ্লাদ্িত হইলেন 
এবং তচ্জন্য সাহেবকে প্রচুর ধন্যবাদ দিলেন। 

_সতীশচন্ডের বাসায় গ্রামোক্ষোন্‌ নামক একটী নৃতন 
বাদ্য-ও-সঙ্গীতযন্ত্র দেখিয়া ক্ষেত্রনাথ আনন্দিত হইলেন। 
তিনি সতীশচন্দ্রকে বলিলেন “সতীশ, তোমরা আপনা- 
দরের মনোরঞ্জনের জন্য এই যন্ত্রটি আনিয়েছ। তোমার 
কাছে এটি ছুহ দশ দিনের জন্য চাওয়া অন্যায় হয়।” 

সতীশচন্দ্র বলিলেন “তুমি বল্লজপুরে এটি নিয়ে যেতে 
চাও নাকি? তা অনায়াসে পার। উত্তরপাড়ায় আর 
এখানে এ যন্ত্রের বাগ আর গান শুন্তে শুনতে সৌদা- 
মিনী বিরক্ত হ'য়ে উঠেছে । আর এটি বাসায় আছে 
ব'লে, সঙ্গ্যার সময় বন্ধুবান্ধবেরা এসে বাজাতে আরস্ত 
করে। তা'তে আমাদের তে। বড় বিরক্তি হয়-ই, 
আর সুরেনেরও পড়াশুনার বড় বাঘাত হয়। তুমি এটা 
কিছুদিনের জন্য নিযে গেলে বাচি।” 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তবে এটি আমি নিয়ে যাব। 
আমাদের নৃতন হাটে লোক আকর্ষণ কন্পবার জন্য 
এটি একটি চমৎকার উপায় হবে।” 

সতীশচন্দ্র বিপ্রি হইয়া বলিলেন “আরে, তুমি 
মতলব-ছাড়। কান, না, দেখছি। তুমি খাটি 
বৈশ্ঠ । আমি পু (সং রেছিলাম, বুঝি নর ও নগিনের 
মার হু পদ কাধ রা 


' প্রবাসী-_-আষ ট, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


» ক্ষেত্রনাথ তাহার কথা শুনিয়া কেবল হাসিতে 
লাগিলেন। 

টষ্ষালে স্বেত্রনাথ পুরুলিক্বার আড়তে ও বাজারে 
গিয়া জিনিষপঞ্জের উপস্থিত নাঞ্জার-দর জানিতে লাগি- 
লেন। চালের আড়তে র্যালী ব্রাদার্সের একজন এজেণ্টকে 
দেখিয়া তিনি তাহার সহিত আলাপ করিলেন । পুরু- 
লিয়ায় আঙ্জগ কতিপয় দিবস হইতে চালের আমদানী 
না থাকায়, তিনি অনর্থক বপিয়া আছেন ও অন্যত্র 
যাইবার সঙ্কল্প করিতেছেন, ইহা অবগত হইয়। ক্ষেত্র 
নাথ তাহাকে বলিলেন “'বল্পভপুরে একটা নৃতন হাট 
বসিতেছে ; আপনি দেই হাটে গেলে সহস্র সহঅ মণ 
চাউল খবিদ করিতে পারিবেন।” চাউল ক্রয় করিতে 
এজেন্টের বাতা দেখিয়া, ক্ষেত্রনাথ তাহাকে বল্পতপুরে 
ধাইবার পথ বশিয়। দিলেন এবং ২রা €বশাখে যে 
প্রথম হাট ধসিবে, তাহাও ঠাহাকে জানাইলেন। 

ক্ষেত্রনাথ বল্লভপুরে মাসিয়। মাধবদত্তকে সমস্ত কথ। 
বলিলেন এবং প্র তারিখে আড়তে প্রচুর পরিমাণে 
চাউল আমদানী করিবার জন্য নিজগ্রামে ও পার্বতী 
গ্রামসযূহে লোক পাঠাইলেন। মাধবদত্ত ক্ষেত্রনাথের 
আনীত সঙগীতমন্ত্রটি দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। 
তিনি বলিলেন “ক্ষেত্রবাবু, আপনি যে যন্ত্র এনেছেন, 
তার জন্তঠই দেখতে পাবেন, আপনার হাটে লোক 
ধরবে না। চমন্কার হয়েছে; আপনি তারি বুদ্ধির 
কাঁজ করেছেন। যেখানে নাগর.দোল। আছে, সেই" 
খানের একটী ঘরে এই ষন্ত্র বাজাতে হবে। অমরকে 
বাজাবার তার দ্বিবেন। সেই এই কাজের জন্য বেশ 
উপথুক্ত। ঘরের মধ্যে একেবারে কুড়িজনের অধিক 
লোক ঢুকৃতে দেওয়া হবে না। প্রথম দিনে সকলে 
যন্ত্রট দেখতে পাবে না তা নিশ্চয়? যারা দেখতে 
পাবে না, তার এই যন্ত্র দেখবার জন্য আবার আস্বে। 
হাট বস্লে কেবল এক ঘণ্টামাত্র যন্ত্র বাজানো হবে; 
তার পর বন্ধ ক'রে দেওয়া যাবে। নইলে, সকলেই 
যন্ত্র দেখবার জন্য ছুটবে । দোকানে বেচাকেনা! কম 
হবে।” | 

ক্ষেত্রনাথ দৃত্তমহাশয়ের অভিপ্রায় বুঝিয়। হাসিলেন। 


৩য় সংখ্য। ] 
চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


| 

শুত ১ল1 বৈশাখ তারিখে, নৃতন গুদ্রামগৃহে শীপ্ী৬ 
গন্ধেশ্বরী দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা কর হইল। 
কেবল ঘটস্থপন করিয়া এবং নৃতন তোল, দড়ি, পড়েন, 
বাটুখারা প্রৃতি*ঘটের নিকট সুসজ্জিত করিয়া দেবীর 
আহ্বান ও পুজা হইল। যথাসময়ে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণকে 
ভোঞ্জন করানো হইল। বলাবাহুল্য যে, গু্দামঘর ও 
দোকানঘরগুলি আত্রপল্পবে এবং নানাবিধ পুষ্প-মালায় 
স্ুসঙ্জিত হইল। হাটের ঘরগুলিকেও তদ্রপ স্ুপজ্জিত 
করা হইল। 

২রা বৈশাখ হারিখের প্রতাষে হাটের উচ্চ টঙ্গ 
হইতে টীকারা বাদ্দিত হইতে লাগিল। বল্লপতপুরের 
নৃতন হাট দেখিবাপ জন্য গ্রামবাসী ও পার্খববন্তী গ্রাম- 
সমুহের অধিবাদিগণের মনেন্এক ঘৃতন উৎসাহ ও 
আনন্দের সঞ্চার হইল। বেল। দশট। হইতে হাট বসিবে। 
আজ পাঠশালার ছুটি হইয়াছে । মমরনাথ গ্রামোফোন্‌ 
লইঘ্া নাগরদোলার নিকটবর্তাঁ একটি গৃহে উপবিষ্ট 
হইহল। যাহাতে বছলোক একেবারে তন্মধ্যে প্রবেশ 
করতে না পারে, তল্জন্ত গ্রহরীও নিযুক্ত হইল। 

রেলওয়ে &্রেশনের একজন ময়রা হাটের মধ্যে 
একটি ঘর ভাড়া লইয়াছিল। সে তাহার মিষ্টান্ন গ্রভৃতি 
লইয়া হাটে উপস্থিত হইল। ক্ষেত্রনাথের পরামর্শক্রমে 
পরিষ্কত পানীয় জলের দ্বারা সে ছুহটী জাল! বা মটুকা 
পরিপূর্ণ করিল এবং পিতলের ঘটা ও গ্লাস্‌ প্রভৃতি 
সংগ্রহ করিয়া রাখিল। 

.ব্যালীব্রাদাসের সেই এজেণ্ট মহাশয় তাহার লোক- 
জন সহ বল্লতপুবে উপনীত হইলেন। ক্ষে্রনাথ তাহাদের 
আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়। দিলেন। 

উচ্চ টঙ্গ বা মঞ্চ হইতে টীকারার শব্দ চতুর্দিক্‌ প্রতি- 
ধ্বনিত কারিতে লাগিল। নগেন্দ্রঃ হরিধন) কুষ্ষধন 
প্রভৃতি সকলেই শুদ্ধন্নাত হইয়। আপন আপন দোকান 
খুলিয়া তন্মধ্যে গঙ্গাজল ছিটাইল ও ধূপ জ্বালিয়। দ্িল। 
ধুপের মধুর গন্ধে সেই স্থান আমোদিত হইয়। উঠিল। 

মহেশ হাল্ৰার আড়তের মধ্যে একটী চৌকী বিছা- 


অরপুুবাস 


২৯৭ 


ইয়া তাহাঝু উপর বাক্স, কাগকজপত্র 'ও খাতা লইয়! 
বসিল। ওজনের জন্য কাট! টাঙ্গান হইলণ। 

ধীরে ধীরে ছইটি চারিটি করিয়া লোক হাঁটে উপনীত 
হইতে লাগিল। তাহারা হাট দেখিয়! *বিম্মিত হইল। 
এমন সুন্দর ও স্ুব্যবস্থিতি আপণ-শ্রেণী তাহার আর 
কোনও হাটে দেখে নাই । মনোহারী দোকান, কাপড়ের 
দোকান, মশলার দোকান ও আড়ত দেখিয়া! তাহাদের 
আনন্দের সীমা রহিল না। মনোহারী দোকানের 
নানাবিধ অপূর্বব সামগ্রী দেখিয়। তাহার চমত্কৃত হইল। 
পুরুলিয়ার কোনও দোকানে এত জিনিষ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। 

নগেন্্র তাহাদিগকে ডাকিয়া ঞরিনিষপত্র দেখাইতে 
লাগিল এবং তাহাদের প্রশ্নান্রসারে তাহাদের মূল্য বলিতে 
লাগিল। প্রথমে কেহ কিছু ক্রয় করিল না; পরস্ত 
স্থানে স্থানে দরাড়াইয়। তাহার] পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ 
করিতে লাগিল পরে আবার আসিয়া মুল্য কিছু 
কমিতে পারে কি না, তাহ] গ্িজ্ঞ/স| কর্সিল। নগেন্দ্র 
বলিল “আমাদের একদর ; কোনও হাটে বা পুরুলিয়াতে 
যদি এর চেয়ে কম দর হয়ঃ তোমরা জিনিষ ফিরে 
দ্রিয়ে মূল্যের পয়সা নিয়ে যেও। আমরা একেবারে 
কল্কাত! থেকে জিনিষ নিয়ে এসেছিঃ আর সামান্য লাতে 
ত1 বিক্রয় কর্ব ।” 

যাহার] পুকুলিয়ায় বা অন্ত কোনও হাটে সেই প্রকা- 
রের দ্রব্য ক্রয় করিয়াছিল, তাহার সরলতাবে আসিয়া 
বলিল যে, নগেন্্রনাথ ঠিক কথাই বলিয়াছে; পুরু- 
লিযাতেও সেই দ্রব্যের বেশী দাম। তখন তাহারা 
মনোহারী দোকান হইতে দ্রব্য ক্রয় করিতে আরম্ত 
করিল। একজনের দেখাদেখি আর একজন ক্রয় করিল। 
তাহার দেখাদেখি আর একজন ক্রয় করিল। এইরূপে 
নগেন্দ্রের দোকানে ক্রয়বিক্রয় আরম্ত হইল। অল্পক্ষপ 
মধ্যেই তাহার দোকানে ভিড় লাগিয়া! গেল। 





কাপড়ের দোকানেও ভিড়) &৮গিল। নানাবিধ 
সুন্দর বন্ত্র দেখিয়া! সকলে বিস্ছি3.. টা । কেহ কেহ 
কাপড় এবং কেহ কেহ বাসন ক" এবতে লাগিল। 


নর " স্পা 
বাদন ও কাপড়ের দোকানের “বি - অ্মাকর্ষণ 


২৯৮ 


প্র বাসী-াষাঢ, ৯৩২১ 


1 ১৪শ ভা? ১ম খণ্ড 


রি জন্য একটা বালক মধ্যে মধো কদর বা ঝাজ * তেলেভাজা ফুলারু, ভাপ রাও গুড়গিঠা বিক্রয় করিতে 


বাঙ্গাইতে লখগিল। বস্ত্রা্দি পুরুলিয়ার দরে, এমন 
কিঃ এক অ।ধ অবন। সুবিধাজনক দ্রেও বিক্রাত হইতেছে 
দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইল। 

মশলার দেকানে পাইকার খরিদ্ধবারগণ আসিয়া 
মশলার দর প্রস্তি জানতে লাগিল। পুরুলিয়ার দরে 
এখানে মশলা বিক্রীত হইতেছে, ইহা দেখিয়া তাহা- 
রাও মশল। ক্রয় করিতে লাগিল। মাধবদত্ত মহাশয়কে 
সেই দোকানে উপস্থিত দেখিয়। পাইকারেরা তাহাকে 
বলিল যে, হাটে ঠাহার1 যদি খুচরা মশল। বিক্রয় না 
করেন, তাহ হইলে তাহারাই পাইকারী দরে মশলা 
ক্রয় করিয়া হাটে বসিয়। খুচর। দরে তাহ! বিক্রয় করিবে। 
দর্তমহাশয় বলিলেন “তোমরা যদ্দ হাটে ব'সে খুচরা 
বিক্রয় কর, তা হ'লে দোকানে খুচর। বিক্রয় হ'বে ন1।” 
নিকটবস্তাঁ গ্রামসমূহের ছোট ছোট দোকানদ|রের। হাটে 
ও নিঞ্জ নিজ গ্রামে মশলা বিঞ্রুয় করিবার জন্ট পাই- 
কারী দরে মশল। ক্রপ্ন করিতে লাগিল। 
 আড়তের পশ্চাদ্ভাগের বিস্তৃত মাঠে গো-গাড়ীতে 
চাউল আমদ।নী হইতে লাগিল। বিক্রেতৃগণ চাউলের 
নমুন। আ'নয়। দেখাইতে লাগিল । ক্রেতৃগণ তাহা দেখিয়। 
দর কারতে লাগিলেন। দর স্থির হলে এক একটী গাড়ী 
আড়তের সন্মুধে আনীত হইল এবং চাঁউলের বস্তা- 
গঁলিকে কাটায় তুলিয়া ওজন করা হইতে লাগিল । 
মহেশ হাল্দার দরদস্তর চুকাইয়৷ দিতে ও ওজন দেখিতে 
লাগিলেন এবং হারাধন মল্লিক প্রত্যেক ব্যাপারী নাম 
এবং চাউলের পরিমাণ, দ্র ও মূল্য লিখিতে লাগিলেন। 
আড়তে কলাই, সগিষ। প্রভৃতিও আমদানী হইল । তাহ।- 
দেরও অনেক ক্রেত। জুটিল। 

যে-সকল লোক হাটে কোনও দ্রব্য বিক্রয় করিতে 
আসিল; ক্ষেত্রনাথ ও দত্তমহাশয় তাহ!দিগকে যথাস্থানে 
বসাইতে লাগিলেন । যাহার। পেয়াজ, রসুন, ডিঙ্গল 
(বিলাতা কুম্ড়া )লাউ, ও তরকারী লইয়া আপিল, 
তাহাদিগকে দন খ্বতন্ত্রস্থানে বসাইলেন। 
যাহারা মুর. )মক্ষেরিতে আপিল, তাহাদিগকে 
অন্য কে কা স্মখু. কেহ মুড়ী, মুড়কী ও 


আ্িল। কেহ ছোলাভাঞ্জা ও ফুট্ুকলাই, কেহ চিড়ে, 
কেহ" টানা লাল, ও দেশীয় মিষ্টাব্র, কেহ সরু চাউল! 
কেহ কলাই, কেহ মুগ? কেহ অড়হর,ঃ কেহ রমা বা! 
বরবটী, কেহ গম, কেহ ময়দা, কেহ যবের ছাতু, কেহ 
বুটের ছাতু, কেহ গুড়, কেহ বিটে বা ঝোলা গুড়, 
কেহ তৈল, কেহ থইল, কেহ ঘ্ৃত, কেহ দুগ্ধ, কেন 
দি, কেহ ছানা, কেহ টাছি বা মোয়া, কেহ মধুং কেহ 
মোম, কেহ মালা ও ঘুন্সী, কেহ কাগজের ঘুড়ি কেহ 
সোলার পাখী ও কদঘফুলঃ কেহ কাঠের পুতুল; কেহ 
ছেলেদের জন্য টিয্টিমি বাদ্য, কেহ বাঁশের ঝাট?, ঝুঁড়ি। 
ধুচুনি, চেঙ্গারী, টোকা ও পেখে, কেহ ঢোলকবাগ্যঃ কেহ 
মাদোলঃ কেহ বাশী, কেহ রশী, কেহ সিকে, কেহ 
দড়ী ও ধড়া, কেহ বাশের ছড়ি ও ছাতা, কেহ জুতা, 
কেহ কাটারী, কেহ জাতী ও ছুরী, কেহ কিরোশিন 
তৈল, কেহ হরিতকী, কেহ আমলকী, কেহ ধাইফুল, 
কেহ কুঁচিলা, কেহ সনরঞ্চ ও কন্বল, .কেহ বিলাতী 
কাপড়ের গাইটু ও কাটাপোষধাক--এইরূপ নানাবিধ দ্রব্য 
লইয়। হাটে উপস্থিত হইল। লোকের কলরবে, মাদেো- 
লের ও তোলকের ধ্বনিতে এবং কাঁসরের শব্দে সেই 
বৃহৎ মাঠটি শন্দায়মান হইতে লাগিল। হাটে গো, 
মহিষ, ছাগল, পাঠা, ভেড়া, টা্ট,ঘোড়া, পাতিইস, 
রাজহাঁস, বাল-হাস, মোরগ, মুরগী হরিণশিশু, মঘূ- 
শাবক, তিতির, গরুড়পাঁখী, কপোত, পার্বতীয় পারা- 
বত, হড়িয়াল্‌ বা হরিৎ-কপোত, টিয়াঁপাখী, ফুলটুসী, 
ময়ূর, চন্দনী, দেশী ময়না বা শালিকপাখী, পাহাড়ে ময়না, 
শ্টাম, দয়েল্‌, কোকিল, বানরশিশ, গোচর্মম। মহিষচন্, 
ছাগচন্্, মেষচন্, হরিণচর্শশ, ব্যাদ্চশ্্, মহিষশূজ) হরিণ- 
শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত প্রভৃতিও বিক্রয়ের জন্য আসিল। হাটের 
ূর্বদিকের আপণ-শ্রেণীর পশ্চাদঁ মাঠে গোমহিষাদি 
বিক্রয়ের স্থান নির্দিষ্ট হইল; তাহার একপার্খে পক্ষী- 
বিক্রয়ের স্থান এবং আরও কিয়দ,রে শুফ মর্্মাদি 
বিক্রয়ের স্থান নির্দিষ্ট হইল। অপরাহ্ সময়ে জনতা 
ও কলরব এত অধিক হইল যে সবলকেই ভিড় ঠেলিয়া 
হাটের একস্থান হইতে অন্তন্থানে গমন করিতে হই. 


৩য় সংখ্যা 1 


এবং কেহ নিকটের লোকেরও কথা শুনিতে পাইল না। 
কোথাও অশ্বের হষা, কোথাও গাভীর হাশ্ধীরব, 
কোথাও পাখীর চীৎকার, কোথাও ছ্গ ও মেষের 
রব, কোথাও বাগ্যধ্বনি, কোথাও হ'কাহাীকি, কোথাও 
ডাকাডাকি, কোথাও তকৃরারঃ কোথাও হাস্তধ্বনি, 
কোথাও সঙ্গ হারায় বালক-বালিকাদের ক্রন্দনধ্বনি -- 
এই-সমস্ত বিচিত্র ধবনির অপূর্বব সংমিআণে হাট হইতে এক 
মহাশব উখিত হইল। 

নাগর-দোলায় বালকবালিকার। ও পার্বতীয় যুবক- 
যুবতীর চাপিয়া দোল খাইতে লাগিল ও অতিশয় 
আমোদ অনুতব করিতে লাগিল। নাগব-দোলা এক 
মুহর্তের জন্যও অচল থাকিল না। গ্রামোফোনের 
ঘরের নিকটে ভয়ানক ভিড় হইল । সেখানে জনতা 
কমাইতে ন। পারিয়া অমপ্ননাথ ঘন্ত্রবাদন বন্ধ ধরিয়া 
দিল। ম্যরার দোকানেও ভিড় ফম হইল না। গোপীনাথ 
দাও লখাই সর্দার প্রতি বিক্রেয় জিনিষের অবস্থা ও 
মূল্যান্ুসারে কাহারও নিকট অর্দ আনা, কাহারও নিকট 
এক পয়স। এবং কাহাবৰও নিকট অর্ধ পয়স। পর্য্যন্ত তোগা 
আদায় করিল। যাহার দ্ববা সামানা, তাহার নিকট 
কিছুই গ্রহণ করা হইল না। সুধ্যান্তের সময় হইতে 
হাট ভাঙ্গিতে আরন্ত হইল এবং সন্ধা! না হইর্তে হইতে 
সেই কোলাহলময় প্রকাণ্ড হাটটি প্রায় জনশুন্ঠ হইয়া 
গেল। সেই বিশাল জনসজ্ঘ যেন খাছুমন্ত্রণে কোথায় 
বিলীন হইয়। গেল! তবের হাটেও ম।নুষের লীলাখেলা 
এইঈরূপই হইয়া থাকে! এই সংসারে কত সোনার হাট 
এইরূপ নিত্য বসিতেছে, আবার নিত্য ভাঙ্গিয়া 
যাইতেছে! 

্ ্ , 

সন্ধ্যার পর, আড়তের ও প্রত্যেক দোকানের নগর্দ- 
বিক্রয়ের হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, আড়তে সেদিন 
নয়শত মণ চাউল, ছুইশত মণ কলাই, পঞ্চাশ "মণ সরিষ1, 
ধাইট*মণ গম ও ক্রিশ মণ মুগ বিক্রীত হইয়াছে। 
এতদ্বারা আড়তের দন্তরী প্রায় ৪* টাকা পাওয়া 
গিয়াছে। হাটের তোলা ৫%৭ আদায় হইয়াছে। 
বাসন-কাপড়ের দোকানে ১০৩. টাকা, মশলার দোকানে 


অরণ্যবাস 
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৬১ টাকা ও মনোহারী দোকানে ৪৭1%* নগদ বিক্রয় 
হইয়াছে। ; 

মাধবদত্ত মহাশয় ক্ষেএবাবুকে বগিলেন *ক্ষেত্রবাবু, 
প্রথম দিনের হাট যে এমন জম্কালো হবে, তা আমি 
ভাবি নাই। না হোকু আজকের বেচাকেনা দেখে 
আমার মনে খুব আশা হয়েছে। দেখছেনু কি? 
প্রত্যেক মাসেই কল্কাতা থেকে সণ রকম জিনিষের 
নৃতন আমদানী করতে হবে। পোকের কথা শুন্‌- 
লেন না? তারা বলে? এমশ হাট আর কখনও দেখে 
নাই, আর পুরুলিয়ার ৮য়েও জিনিষ শস্ত1। কালক্রমে 
দোকানের টা আবুও বাড়াতে হাবে। নগদ টাকা 
ছাড়া ধাণে আমা কারেও একটা পরসার জিনিষ 
বেচব না। বরং টাকায় আধ আনা শস্তা দেব তবু 
ধাবে জিনিষ দেওয়া হবে না” 

দত্তমহাশয় ক্ষেরনাথের অন্ুপ্রোধক্রমে তাহার বাটাতে 
জলযোগ করিয়া ব্রি আটটার সময় গৃহে প্রত্যাগত 
হইণেন। নগেত্রনাথ প্রভৃতি আপন আপন দোকান 
বন্ধ কিল। রাধ্রিতে দোকানে পাহারা দিবার খন্দো- 
বন্ড করা হইল। কর্মচারীর দোকানঘরে ও আড়তে 
শয়ন করিবে, এবং ছুইজন ভৃত্য বাহিরের বারাগায় 
থাকিবে । প্রভাহ সন্ধার পর দোকান বন্দ করিয়া ও 
বোকড় মিলাহয়া হরিধন ও কৃধ্ধন বাটা যাইবে, তাহ! 
স্থির হহল। 

পরদিন প্রভাতে আবার সকপ্পে, আপন আপন 
দোকান খুলিল। হাটবাণ ব্যত।ত অন্তদিনেও দোকানে 
কিছু কিছু কয়বিক্রয় হইবার সপ্তাবনা ছিল। 

ক্ষেতরনাথ হাটতলায় নট দেওয়ার ও জল ছিটাহবার 
জন্য তিনটি দস নিযুক্ত করিলেন। হাটের সমস্ত 
আবন্জন। রাশীকৃত করিয়া আগ্রসংযোগে তত্পযুদায় দগ্ধ 
করা হইল। আবার সেই ৰহৎ যাঠটি পূর্রববৎ পরিষ্কৃত 
ও পরিচ্ছন্ন দেখাইতে লগিল। 


(৭ 
পঞ্চচত্ডারিংশ গা 
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হারী দোকানে, মশগার দোকানে ও  খান- কাপড়ের 
দোকানে, জিনিষপত্র স্থবলত দরে পাওয়া যাঁইতেছে, 
এই সংবাদ চারিদিকে বিকীর্ণ হওয়ায়, দুরবস্তাঁ স্থান 
হইতেও অনেক লোক হাট দেখিতে আসিতে লাগিল। 
এই কারণে দোকানে এবং হাটে ক্েয়বিক্য় সতেজে 
চলিতে, লাগিল। দশ পনর দিনের মধ্যে মনোহারী 
দোকান প্রভৃতির জন্য জিনিষপঞ্ণ কলিকাতা হইতে আবার 
আমদানী করিতে হইবে, তাহা মাধবদত্ত মহাশয় ও 
ক্ষের্রনাথ বুঝিতে পারিলেন, এবং তজ্জন্য বাবস্থা করিলেন । 

প্রত্যেক দোকানের নগদ খিক্রয়ের টাকা প্রত্যহ, 
ক্ষেএরনাথেক নিকট জমা পাখ। হইত । ক্ষেত্রনাথ প্রত্যেক 
দোকানের টাক] সেই দ্রেরকানের নামে জমা করিতেন। 
স্থতরাং কোন্‌ দোকানে মোট কত টাকার দ্রব্য বিক্রীত 
হইল, খতীয়ান্‌ দেখিলে তাহা সহজেই বুঝা যাইত । 


খাত! ও খতীয়ানের সঙ্গে তাহার তহবীলের মিল 
থাকিল। 
হবিধন, কৃষ্ণধন। নগেত্দ বা কোনও কনম্মচারার 


উপর কোনও বাবতে কিছু খরচ করিবার ার অপিত 
হইল না। তাহারা দোকানে কেবল জিনিষপঞ্ 
বিক্রয় কারত। সকলপ্রকার খরচপঞ্জের ভার ক্ষেঞ্রনাথ 
নিজ হস্তে রাখিলেন। প্রত্যহ প্রতোক দোকানের 
নগদ বিক্রয়ের টাক] বুঝিয়া লইবার সময় তিনি সেই 
দোকানের খাতায় নিজ নাম স্বাক্ষরিত করিয়া বন্ম- 
চারবীকে তাহা ফেরৎ দ্িতেন। এইরূপ সুব্যবস্থায় 
কাধ স্রচারুরূপে চলিতে লাগিল, এবং হিসাবেরও 
কোনও গোলযোগের সন্তবন। রহিল না। 

বল্পভপুরে একটী পোষ্টঅফিস্‌ খোল। যাইতে পারে 
কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্ত একদিন 
পোষ্টঅফিসের সুপারিণ্টেগেণ্ সাহেব সেখানে আগ- 
মন করিলেন। তিনি পুরুলিয়ায় প্রতাগত হইয়! 
বল্পতপুরে একটি ব্রাঞ্চ পোষ্ট অফিস্‌ খুলিবার আদেশ 
প্রদান করিলেরনর্ অমরণাথকে মাসিক ১০ দশ রি 
বেতনে ডাকৃ-মৃঁণ «যুক্ত করিলেন। কিন্ত প্রথমত 
তাহাকে." কাম লে শিক্ষানবিশী করিবার আদেশ 
রর 2৫ শে যেখণ হইতে একটী অভিজ্ঞ 


আম 


০8 লীগ 


্রধসী মায় ১৩ ১৩২১, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ব্যক্তি , এক মাসের জন্য ডাক্মুন্সী নিযুক্ত হইয়] আসি- 
লেন'। অমরনাথ তাহার নিকট কার্ধ্য শিক্ষা করিতে 
লাগিল। গ্রামর একটীবিশ্বাপী নোক পিয়ন নিধুক্ত 
হইল। 

স্থলসমুহের ডেপুটী ইন্সপেক্টারবাবু আসিয়া এক- 
দিন বল্লতপুরের পাঠশালা দেখিয়া গেলেন। তিনি 
পাঠশালা-গৃহ, ছাত্রসংখ্য।, অমরনাথের ন্যায় প্রধান শিক্ষক 
এবং আর একটি মধ্য-বাঞ্গলা-পরীক্ষোতীর্ঁণ শিক্ষক 
দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি পাঠশালার জন্য 
মাসিক সাঁত টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিলেন। বুধবারে 
যেদিন হাট হইত, সেদিন কেবল প্রাতঃকাঁলে পাঠ- 
শাল! বসিত। রবিবারে পাঠশালা বন্ধ থাকিত। 

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ে ডেপুটী কমিশনার 
সাহেব খাশ-মহাল নন্দনপুবে আসিয়া তাহার তাবু 
খাটাইলেন। ভীহার সঙ্গে খাশ-মহালের ডেপুট- 
কলেক্টার ও তহশীলদার এবং সতীশচন্দ্রও আসিলেন। 
দুই তিন দিন তাহারা নন্দনপুরের অবস্থা উত্তমরূপে 
পর্যাবেক্ষণ করিয়া একদিন প্রাতঃকালে ক্ষেত্রনাথকে 
ক্যাম্পে আহ্বান করিলেন। ক্ষেত্রনাথ তাহাদের সঙ্গে 
নন্দনপুর মৌজার অনেক স্থান পরিদর্শন করিলেন। 
সাডে নবম! ও চিঠায় দেখ! গেল ঘে, নন্দনপুর মৌজার 
মোট বকৃবা (3৭) ৮৭৫৩ বিঘা * তন্মধ্যে প্রায় নয় 
শত বিঘার উপর ছোট শালবৃক্ষের বন একশত 
বিঘার উপর তিন সহজ সুরক্ষিত বড় শালবৃক্ষ, 
একহাজার পাঁচশত বিঘার উপর কতিপয় বনাচ্ছন্ন 
শৈল, পাঁচশত বিঘথার উপর কতিপয় পার্বতীয় নদী 
বা জোড় ও তিনশত বিঘার উপর একটী স্বভাব-খাত 
হর্দ আছে; অবশিষ্ট ভূমি অকৃষ্ট অবস্থায় পতিত রহি- 
যাছে। সুতরাং বন, জঙ্গল, পাহাড়, নদী ও হদ্ যে 
ভূমি অধিকার করিয়। আছে, তাহা বাদ-দিলে, প্রায় 
৫৪৫৩ বিঘা কৃষিযোগ্য ভূমি হইতে পারে। কিন্তু ইহার 
মধ্যেও কক্করময় ও প্ররস্তরাকীর্ণ উচ্চনীচ ভূমির পরিমাণ 
প্রায় দেড় হাজার বিঘা! হইবে। তাহা হইলে প্রকৃত 
কুষিযোগ্য ভূমিন্র পরিমাণ প্রায়. চাবি সহত্র বিঘ!] 
হইবে। ডেপুটী কমিশনার সাহেব তহশীলদাবের কাগজ - 


ওয় সংখ্য 1 রা 


পত্র দেখিয়া অবগত হইলেন যে, এই যৌন্রার জঙ্গল ও 
কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়। গড়ে বাৎসরিক ৬*. টাকার গমধিক 
আদায় হয় না; অথচ তহশীলদারকে স্বাসিক ১০. টাকা 
হিসাবে বাৎসরিক ১২০ টাকা বেতন দিতে হয়। অর্পাৎ, 
এই মৌঙ্জাটি গতর্ণমেন্ট খাসে রাখিয়' প্রতিবৎসর ৬০. 
টাকা করিয়া গত সহা করেন। এই মৌঞ্জার মধ্যে 
বহু ষধুক বৃক্ষ ( ময় বা মোল গাছ) দেখিয়া ডেপুগি 

মিশনার তহশীলপ্দারকে বলিলেন “এই সমস্ত 
রক্ষের ফুল ও ফল কি হয়? তাহ! বিক্রয় করিলে তো 


মম 


'আঁরও অনেক টাক। আদায় হইতে পারিত? তুমি, 


তৎসমুদ্ধায় বিক্রয় করিয়। সরকারী টাকা নিশ্চয়ই আশ্ম- 
সাৎ কর।” 
সরকারী টাক! আত্মপাৎ ক্রিধার অভিযোগ শুনিয়া 
তহণীলদ(র ভয়ে কাপিতে লাগিল, এবং তরহার ক ওষ্ক 
হইয়। গেল। সে টকফিয়তস্বরূপ বলিল “্ধন্মাব তাপ, 
মভয়াফুল বা কঁচড়া কল একটীও আদায় করিতে পারা 
যায় না।'? 
সাহেব জিজ্ঞাস! করিলেন “কেন ? 
তহশীণ্দান বলিল নন্দনপুরে তালুকের 
ভয়ানক উপদ্ব। ফুল পড়িবাবাত্র ভালুকে তাহা খাইয়। 
ফেলে ।” 
সাহেব বলিলেন “আর কঁচড়। ফল ?” 
তহশালদার বলিল “হুদ্বর, এই নন্দনপুরে বাঘ ও 
ভানুকের সংখ্যা অনেক ; সেই কারণে, কেহ ফল ভাঙ্গিতে 
আমিতে সাহস করে না) 
সাহেব হাসিয়া বলিলেন “আর সেই কারণই বুঝি 
নন্দনপুরের পলাশবনে ও কুশ্গমগ।ছে কেহ লাহা লাগাইতে 
আসে না? আমি তে। অনেক গাছে লাহ। দেখিলাম ?” 
তহশীলদার বলিল “নহুক্ুর, কেহ লাহা তাঙ্গিতে 
আসিতেঞ্চায় ন। বলিয়! তাহা খুকিয়। যায়.” (অর্থাৎ 
লাহার কাটগুলি লাহ। কাটিয়া বাণ্হর হইয়! যায়) 
"সাহেব আবার বলিলেন “মাঁচ্ছ, আমি তো আজ 
তিন দিন এখানে আছি; কই, একটীও তো বাঘ বা 
ভালুক দেখিলাম না?” 
তহণীলদার বলিল “হুচ্ষুর, গ্রীষ্মকালে রৌদ্রের সময় 


“ভুভার, 


অরণ্যবাস 


৬০১ 


তাহারা বর্গহর হয় না; সন্ধ্যার পর বাহির হয়। কিন্ত 


হুঙ্বের ভাবুর চারিদিকে রাত্রিতে আন জলে । আগ্চন 


দেখিয়। কোনও জানোয়ার এদিকে আসে নাও” 
সাহেব তহশীলদারের কা শুনিয়া কাপয় উঠিলেন। 


“তুমি পাক তহশীলদার ! তুমি যে-সমস্ত কথা বলিলে, 
তাহা সঠ্য হইতে পারে? কিছ্থ আমি তাহ। বিশ্বাস করি 
না। আচ্ছা, তুমি এখন যাইতে পার ।” 
তহশালদার যেন হাপ ছাড়িয়া বাচিল। 
সেখান হইতে সপ্রিয়। পড়িল । 
ক্ষেত্রনাথকে সথোধন করিয়া! সাহেব বলিলেন “ক্ষেত্র- 
বাবু, আমি আপনার কমিকামো উৎপাঁহ দেখিয়। 
আনন্দিত হইয়ছি; আপশাপ বাবস্থাশক্তিও যথেছু 
আছে। এই কারণে, এই মৌক্স। আপনাকে বান্দোবপ্ত 
কিয়া দিবাপ জন্য আমি গহর্ণমেণ্টকে অন্ুবোধ 
কর্ণিয়াছি। আমি বুঝিতে পারিতেছি থে, এই মৌজাে 
প্রজা স্থাপন করিচ্চে আপন[কে কিছু কষ্ট পাইতে হইলে। 
এই কারণে, আমরা স্থির কপিয়াছি খে, প্রথম পাঁচ বৎসর 
এই মৌজা? জগ্তড আপনার নিকট কোনও রাজন গ্রহণ 
কর। হহবে না। এই পাঁচ বধত্সরের পরে, আপনাকে 
বিখা প্রতি অদ্ধ আন হিস!বে পাজন্ দিতে হইবে। এই্ঠ 
রাজধ আপনি পাচ বস কাল দিবেন। 


£স ততক্ষণ।ৎ 


তাহার পর 


আপনাকে খিদ। প্রতি এক আনা হিসাবে রাজন 
দিতে হইবে । তাহ। হহলে মোট মৌজার রাজন্ব ৫৭/০ 
হইবে। এহ বাজন্বহ চিনস্থায়া রাঁজন্ব হইহবে। এই 


খৌজাণ মধ্যে ষে-সকল বড় খড় শাপরৃক্ষ সুরক্ষিত কণা! 
গিয়াছে" তাহার আন্মাণিক মুলা ৯০*২ টাক। হয়। 
গভর্ণমেণ্ট এই গ|ছগ্ুলিও আপনাকে বিনাধুলো দিবেন, 
কিন্ত প্রথম পঁত বৎসরের মধো আপনি একটিও গাছ 
কাটিতে বা বিক্রয় করিতে পারিবেন না। আপনি এই 
সদয়ের মধো এই মৌজার প্রজ। বসাইতে পারেন কি না, 
তাহা দেখিয়া তবে আপনাকে গাছের উপর অধিক 
দেওয়া হইবে । আপনি সকল রে ভাল করিয়া বুঝুন। 
যদি নন্দনপুর মৌজা পূর্বোক্ত ; *খ্ব বন্দোবস্ত করিয়া 
লইতে সম্মত হন, তাহ। হই 7 কে জানাহবেন। 


আপনার পর পাইলে, শর. ও সি, কবুলতীর 
মুসাবিদার জন্ত করিক* ৭ 


৩২ 


ক্ষেত্রনাথ জিজ্ঞাস করিলেন “মৌজ। বন্দোবস্ত করিয়। 
লইলে, মৌজার তলসবও তো৷ আমার হইবে ?” 

সাহেব হাসিযা বলিলেন «নিশ্চয়ই হইবে । আপনার 
দলীলে তাহাও স্পষ্ট করিয়া লিখিয়! দেওয়া যাইবে ।” 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন «আপনার কথিত সর্ভে মৌজা 
খন্দোবস্ত করিয়া! লইতে আমার কোনও আপত্তি নাই। 
কিন্ত এই মৌঞ্জায় যে-সকল প্রজা! বসাইব, তাহাদ্দিগকে 
এক একটী বন্দুকের পাশ দিতে হইবে। নতুবা, এখানে 
বাঘ.তালুকের যেরূপ উপদ্রবের কথ। শুনিতে“, তাহাতে 
কেহ সহঙ্জে সাহস করিবে না।” 

সাহেব বপিলেন “ঘোগ্য ব্যক্তিকে বন্দুকের পাশ 
দিতে আমি আগত্তি করিব না। আর আপনি বাধ- 
ত(লুকের রপ্ত ভয় বা চিপ্তা করিধেন না। আগামী 
শীতকালে শিকারের ব্যবস্থা করিয়া আমর এই স্থানের 
বাঘ-ভালুক নির্পাল করিব। বদি প্রথম বাণে নির্মল 
ন] হয়, তাহা হইলে দুই তিণ বার উপন্পরি শিকারের 
ব্যবস্থা কঠিলে তাহারা যে নির্মল হইবে, তদ্বিষয়ে 
আমার সন্দেহ নাই।” | 

তাধুর সন্মুখতাগে কিয়দুরে একটী পার্ববতা পথ দিয়া 
কতকগুপি নরনারী শ্রেণীবদ্ধ হইয়া গান গাহিতে গাহিতে 
য[ইতেছিণ ; এবং ঙাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মাদোল 
বাজাইতেছিল। তাহ দেখিয়। নাণেব ক্ষেত্রবাবুকে নিজ্ঞাসা 
করিলেন “এই-সকল লোক কোথায় যাইতেছে ?) 

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন “ম।মি বল্লতপুরে একটী হাট 
স্থাপন করিয়াছি। আঙ্জ বুধবারের হাট । ইহারা হাটে 
যাইতেছে।" 

সাহেব বিশ্মিত হইয়া! জিঙ্ঞাসা করিলেন «আপনি 
কত্দন হইল হাট স্থাপন করিয়াছেন ?%” 

ক্ষেতরনাথ বণিলেন “এই বৈশাখ মাসের প্রথম 
হইতে ।?? 

সাহেব বলিলেন “চমদ্কার তো! চলুন, আপনার 
সঙ্গে আমরা আপূর্ণা হাট দেখিয়। আমি । এখন 
বৈকাল হইয়াছে £ন" বর তেঞ্জও আর বেশী নাই।” 


এই বলিয়া স্ল4., সং কেলেক্টার ও সতীশচন্দ্রকে হাট 
দেখি ৬ নে 


যখন *স শন্দ্ল্্ব্ন | 
ঞী স্‌ 


প্রবাসী-_আম়াট, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


* তিন হাকিমে সাইকেলে যাওয়া অভিপ্রায় করি-. 

লেন। || ক্ষেঞ্রনাথ বলিলেন “এই পাহাড়ের উপর দিয়া 

একটী সোদ্ধা পথ আছে, আমি সেই পথে যাইতেছি 1” 
(ক্রমশ )। 

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস। 


রাম-কবচ 


(গল্প) 


“বায়পুরের গৃহিণীর একমাত্র বংশধর হ্থরেন্্রনাথের 
অনেক বয়স পধ্যস্ত সন্তান না হওয়ায় দিনকত তাহার 
চক্ষে শিদ্রাভাব হইয়াছিল। বধূর বয়স পঁচিশ উত্তীর্ণ 
হইয়া গিয়াছে; এবং মাতার অনেক চোখের জল ও 
সাধ্য সাধনাতেও কপিকালের ছেলে দুইটা বিবাহ 
করিতে চায় না, সুতরাং শ্বশুরের পিগুলোপের য়ে 
গৃহিণী ব্যাকুল ও বাস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন । 

মানুষ যখন নিজের শক্তি বা অন্ত মানুষের সহায়তা 
সম্বন্ধে হতাশ হয়, অগত্যাই তখন দেবতার আয়ে 
আসিয়া দাড়ায়। তারকনাথ, বৈদ্যনাখ, পঞ্চানন তল1-- 
ঘুরিয়া খুর্িয়া গৃহিণী শ্রার্ত হইয়া পড়িলণেন। শেষে 
একজন সন্যাপী তাহাকে বলিলেন? তিনি যদি 
অযোধ্যায় গিয়া সরঘুতীরে রাম-মন্ত্রে স্বশ্তায়ন করাইতে 
পারেন তাহা হইলে নিশ্চয় তাহার বধূর সন্তান হয়-_ 
বংশ থাকে । 

এ কথা তো কঠিন নয়! অল্প দিনের মধ্যেই তিনি 
বধু ও সন্ন্যাসীকে লইয়া অধোধায় গিয়া কথিত- 
মত স্বস্তায়ন করাইলেন। অনেক ঘট। করিয়। পৃজ। হইল, 
অনেক ঘি পুড়িল+_-তাহাপ পর সন্ন্যানী সেই পুজ্জার ফুল 
ও ভূর্জপত্রে রাম-কৃবচ লিখিয়া বধূর বামবাহু বা কণ্ে 
ধারণের জন্য দিলেন। কথা থাকিল সন্তান হইলে কবচ 
তাহারইহই গলায় রাখিতে হইবে, আজীবন সে তাহা 
থুলিতে পাইবে না । র 

যাহাই হউক, গৃহিণীর অর্থব্যয় ও সন্ন্যাপীর হোম 
বিফল হয় নাই, সেই বৎসরের মধ্যেই বধু অন্তঃসব্ব। হইয়া 
সুরেন্দ্রনাথকে পর্যস্ত বিশ্মিত করিয়া দ্রিলেন। তিনি 


৩য় সংখ্যা ] 


আপনার ন নবাভা বগ্র্ত ব্ধ্িগের নিকট সধ্যাসীর গল্প 
করিয়া বলিলেন, “আমর। মানিনে বটে, ক্ি এ 
ব্যাপারটায় যে কোন আশ্চর্য্য কাওন্া বাঁহাদুবী নাই 
তা তো বলতে পাবিনে আর !-ডাক্তার দাস পর্যন্ত 
বলেছিলেন যে--ওর গর্ভ হবার কোন সম্ভাবনা নাই,__ 
তারপর দ্যাথ দেক্খ-__” 

উত্তরে অনেকেই নীরব ছিলেন-_শুধু চরণ মাষ্টার 
বলিল,--“আরে সে তো ছু'বৎসর পূর্বের কথা, তারপর 
এই যে একবৎসর ধরে মিস্‌ এলেনের চিকিৎসা 


করাচ্ছিলে তার ফল কিহতে পারে তা ভাবছ না? 


_এক সন্ন্যাসীর কাছেই কৃতজ্ঞ হয়ো না, সব দিকেই 
চেয়ো। 


সুরেন্দ্র বলিলেন, "ন! না তা তো বলছিনে-_, 
মোটের উপর কথা এই যে সন্র্যাপীর উপরও আমার তক্তি 
হচ্চে ভাই__সত্যি।--” 

ইহার পর তাহার খোক। ব্রামপ্রসাদ এখন ছয় 
বৎসরে পড়িয়াছে। তাহার গলায় সোনার হারে গাঁথ। 
সেই রামকবচখানি। প্রত্যহ সকালে উঠিয়া! গৃহিণী সেই 
কবচ-ধোয়। গঙ্গাজল শিশুকেও খাওয়ান ও নিজেও খান। 
কত সাধের রাম, গৃহিণীৰ দ্বিতীয় প্রাণ-_নয়নের মণি; 
যত দিন পারিয়াছিলেন শিশুকে তিনি কোল-ছাড়া করেন 
নাই, বৌ বা খোকার ঝি বুড়ী $বনকে দিয়া তাহার 
বিশ্বাস হইত না। ছেলের জন্ঠ তাহাদের প্রয়োজন, 
অথচ খোকাকে ছাড়িয়া তিনি একদ্‌ওও থাকিতে পারেন 
না, তাই জোড়া-উপগ্রহওয়াল। গ্রহের মত তিনি দ্রিন- 
রাত বধূ ও ডুবন--এই দুইজনকে সঙ্গে লইয়া ছেলেকে 
মানুষ করিতেছিলেন। ঠাকুমা, বৌমা ও ডুবো মা, 
এই তিনটি ব্যতীত রামেরও চলে না । 

শিশুকালটি বেশ নির্ব্বিদ্ে কাটিয়া গেল, কিন্ত এখন 
একটু মুস্কিল বাধিযাছে? থোক। আর এখন শুধু ঠাকুরমার 
কোলে বাঁ চোখের সামনে বাধ! থাকিয়। সুখী হয় না। 
ছুটিঞ। পথে বাহির হয়, বাগানে নামিতে পাইলে উঠিতে 
চায় না; বাবার সহিত গাড়ী চড়িয়া বেড়াইতে যাইবার 
জন্য কীদিয়। ্বনর্থ কৰে! প্রথমে বাধা দিয়া গৃহিণী তাহার 
এসব “বেষাড়া বায়নার” প্রশ্রয় দিতে চান নাই-_কিন্ত 


রাম-কবচ 


৩০৩ 


স্থবরেন্ত্রনাথং তাহা হাসিয়া উড়াইলেন। “ছেলে কি 
শুধু কোলে কোলে মানুষ হয় ম।1 দৌড়াদৌড়ি 
খেলাধূলা না হলে ছেলে সবল হবে কেন?” বলিষ। 
ট্রাইস|ইকেল, ফুটবল প্রভৃতি খেলার "উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়। দিয়া পুলকে তিনি বাহিবের জীব করিয়া 
তুলিতেছিলেন। গৃহিণী তাহাতে বিরক্ত। 

এমনি সময় হঠাৎ একদিন খোকার গলার কবচ 
হারাইয়া গেল। সন্ধ্যা ধেলায় জাম। কাপড়ের ভিতর 
গৃহিণী অত খু'জিয়! দেখেন নাই, সকালেও ভুবন কখন 
তাহাকে তাড়াতাড়ি পোষাক পরাইয়। বাহিরে লইয়া 
গিয়াছিল তাহা তিনি জানিতে পারেন *নাই,--হঠাৎ 
পূজার সময় ছেলের কবচের খোঁজ হওয়ায় দেখা গেল-- 
তাহা গলায় নাই। কখন হারাইয়াছে কি বৃত্তান্ত কিছুই 
বোঝ যায় না। 

গৃহিণী যেন পাগলের মত হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী 
নাকি বলিয়াছিপেন যে, কব্চ হারাইলে শিশুর থোর 
বিপদ থটিবে। কোথায় হারাইল? কে লইল?-_ 
ছেলে যখন ঝডড়ী ছাড়িয়া কোথাও যায় নাই তখন 
বাড়ীর চাকর দাসী ব্যতীত আর কে লইবে? খোকার ম৷ 
দ্রাসীদের সঙ্গে লইয়া বাড়ী ঘর তন্ন তন্ন করিয়। 
খুঁঞ্জিলেনঃ বাগানের ঘাসগুল। পধ্যত্ত ঝ”ট।র দৌরাস্ব্ে 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়। পড়িল-_-কিন্তু কোথাও কবচ পাওয়। 
গেল না। গৃহিণীর মুখে কিন্তু এক কথা।- “দাসী চাকর 
ছাড়! আর কেউ নিতে আসেনি,_বাছ। বৌমা, আগে 
সেদ্দিকে নজর দাও ।” 

পুল্রের অমঙ্গলের আশঙ্কায় বধূর মুখ শুখাইয়৷ চোখ 
ছল্ছল. করিতেছিল -__তিনি বলিলেন, “য। তাল হয় তাই 
করুন নামা !? 

গৃহিণীও কিংকর্তব্য খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। 
কখনো ভাবিতেছিলেন, পুলিশ ডাকিয়া দলসুদ্ধ থানায় 
পৃরি ; কখনো মনে হইতেছিলঃ পুলিশে মাল আদায় 
করিতে পারিবে না, দরোর়ান ড। ন্চয়া সবাইকে ধরিক়া। 
একচোট ভ্বতার মাহাত্ম্য পর নপবগার বা 
বকৃশিষের গ্রলোতন দেখাইবে রস তেছিলেন। 
এমনি কত উপায়ই..৮ +$. ৩18 
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কিন্তু স্থরেন বাবু এসকলের মধ্যে দরোয়া$নর মারটি 
বাদ দিতে বলিলেন ।-«“এখন আর সেকাল নেই মা।, 
আর এ কলকাতা. সহর- তোমাদের রাইপুর হলেও বা 
ঘা খুসি তাই হত,__-ও মার টার এখানে হবে না মা; তা 
ছাড়া তোমার যা খুসি তাই কর।” 

কিন্তু মারের ব্যাপান্রটাই গৃহিণীর সর্ববাপেক্ষ। মনঃপৃত 
ছিল। পুলিশের হাঙ্গামায় গৃহস্থের অনেক নাকাল, হয়, 
বিশেষ বৌ ঝি লইয়া কথা_সে তো হইতেই পারে না। 
তবে আর কি করিবেন 1-কীদিয়া কাটিয়। সেদ্দিন 
অমনি গেল । স্ববেনবাবু বলিতেছিলেন, মা অত ব্যস্ত 
হচ্চ কেন? সে সন্নাসীর ত ঠিকাঁনা জানি, তাকে ন। 
হয় আনিয়ে আর একট কবচ নেওয়া যাক !--” 

পুলের হাসি দেখিয়া মাতার আরও হাড় জলিয়। 
উঠিল। “তুই যা তো শ্ুরেন, তোকে তো আমি কিছু 
জিজ্ঞাসা করতে বাইনি-__খামোখ। বিরক্ত করিস কেন?” 
বলিয়া তিনি সেখান হইতে উঠিয্না উপরের তুলসীতলায় 
গিয়। শুইয়। পড়িলেন । 

বধূ থাকিয়। থাকিয়। শুধু বলিতেছিলেন,--“কি 
হবে গা ?”-- 

উত্তরে স্ুুরেন্্র বলিলেন, “তগবান যা করবেন তাই 
হবে। তার জন্য তোম্রা এত তাবছ কেন বল দেখি? 
স্থির হও--যাও, মাকে উঠিয়ে খাবার জোগাড় কর, 
উপোস দিলে কি আর কবচ পাওয়। যাবে ?” 


(২) 


কোন উপায় হইল না। সন্ধ্যার পর গৃহিণী 
উঠিলেন কিন্তু আহারের নামও উঠিল না। বধূ একবার 
মানমুখে কি বলিতে গিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে ঠাকুরাণী 
আরও জলিয়। উঠিলেন !__«“বৌ মা, তোমার রকম সকম 
আমার কেমন কেমন লাগছে বাছা,তোমার না 
বঞ্জিশ-নাড়ী-ছেড়া ছেলে! পেটের বাছার প্রাণের 
উপর টান্‌ পড়ে সে দিকে কোন ভাবনা নেই-_ 
আর কে কো, দে এসব ভাবনা ভাবছ 
কি করে বৃন্৫.. ম$/তামাদের ক্ষিদে পেয়ে থাকে 
ধাও ৪: ৮৮ কাই এ০এম্তুত আগুন হলেনি ! 


প্রবাসী-_আষাঢ়, ১৩২১ 
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রূঙাদের বংশ !”-_বলিতে বলিতে আবার তাহার চক্ষে 
জল দেখা দিগ। দেখিয়া বধ্‌ স্মীয়া গেলেন। 

অনেকক্ষণ টিপরে থাকিয়া গৃহিণী কি ভাবিলেন। . 
তাহার পর নীচে আলিয়া! গৃহদেবত1 শালগ্রামের ঘরে 
গিয়া পুরোহিত ঠাকুরকে ডাকিয়। পাঠাইলেন। রাষ- 
প্রসাদ বাড়ী আসিয়। ঠাকুরমার জন্য কাদিয়া অনর্থ 
করিতেছে, কিন্তু সের্দকে তাহার মন ছিল না, আজ 
যেন তাহার শিশুর প্রতি চাহিতেও ভয় হয়। আম়ুহীন 
বালক, উহার জীবনের যে আর কোন আশাই নাই, তবে 
আর কেন মায় ? 

শ্বাশুড়ীর কথা শুনিয়া বধু চমকিতেছিলেন। সুরেন্দ্র 
বলিতেছিলেন। “মার কথা শুনে হাসি পায়ঃ সানান্ 
কথাটাকে কত বড় করে নিয়েছেন দ্যাখ ত? যদি সত্যি 
ওর আয়ু না,থাকে তবে-_” 

স্বামীর কথায় বধু আরও চম্কাইয়। বলিলেন, “চুপ, 
কর ওগো--ওকথা মুখে এনো না।” 

মাতার ভীতি, বধূর কাতরতা ও দ্াসদাসীগণের 
আশঙ্কায় বাড়ী যেন আধার হইয়া গিয়াছিল; শুধু 
মাঝে মাঝে উপর হইতে শিশু পুত্র ও পিতা-_হাঁসি 
খেলার মিষ্টর্ঘনি তুলিয়া! বাড়ীর সে বিকল নিস্তব্ধ ভাব 
ভাঙ্গিয়। দ্িতেছিলেন।-- 

পুরোহিত আসিফ গৃহিণীকে বলিলেন, “আমায় 
ডাকিয়েছ কেন ম1 !” | 

গৃহিণীর ত্র কুঞ্চিত হইল, অস্পষ্ট স্বরে বলিলেন,_ 
“বস, বল ছি।” 

পুরোহিত মনে মনে প্রমান অনুতব করিলেন। 
দেখিলেন দেবারতির সন্ধ্যারতির সমস্ত প্রস্তুত করিয়। 
পৃজারী ব্রাহ্মণ নীরবে দুরে বসিয়া আছে, কর্তার ভাব 
দেখিয়া শঙ্খ ঘণ্ট। বাজাইতে সাহস করে নাই, গৃহিণীরও 
তাহাতে লক্ষ; নাই! কবচ হারাইবার কথা পুরো- 
হিত জানিতেন কিন্তু সেই ঘটনাই যে গুহিণীকে এমন 
কাতর করিয়াছে তাহা তিনি বুঝিলেন না, সতয় 
বিম্ময়ে দূরে গিয়া বসিলেন। 

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ; সময় দেখিয়া পৃ্জারী মৃদ্ধতাবে উঠিয়া 
গিয়। শঙ্খে ফু দিল। সেই শব্দে গৃহিণী প্রথমে চমকিয়। 


৩য় সংখ্য। ] 


মুখ তুলিলেন, পরে ডাকিয়। বলিলেন,_-“৫ক ? ভট্‌চাঘিয- 
ঠাকুর এলেন ?” 1 

“এই যে মা, আমি অনেকক্ষণ এসে ধসে আছি 1” 

“ওঃ! হ1 শোন এদিকে 1” পুরোহিত আসিয়| তাহার 
সম্মুখে ঈাড়াইলেন ;-__-গৃহিণী বলিলেন, “বস বাবা, বস, 
তাল করে শোপঁ।”--ভট্রাচধ্রের বিম্ময় উত্তরোত্তর 
বাড়িতেছিল, তিনি আসন টানিয়। কত্রার নিকট আসিয়। 
বধিলেন। ঠাকুরাণীর এতক্ষণে আরতি ও ঠাকুরের 
প্রতি লক্ষ্য হইয়াছিল, এইবার তিনি দণ্ডবৎ হইয়া 
প্রণাম করিতেছিলেন। 

খানিকক্ষণ আবার চুপ 7 পুরোহিত চঞ্চলভাবে 
এদিক ওদিক করিতেছিলেন। অনেকক্ষণ পরে গৃহিণী 
মুখ তুলিলেন; তাহার মুখ অশ্রপ্/বিত;-দেবতার 
উদ্দেশে করযোড়ে কি জানাইয়। ডাঁকিলেন, «শোন 
তটচায!” 

ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত মনোযোগের ভঙ্গীতে তাহার কাছে 
গিয়া বসিলেন। কাসর বাজাইতে বাজাইতে চাকরটা 
তাবিতেছিল,_“কবচ-চোরের কোন কথা বোধ হয় 
ঠাকুরমশায়ের ৪।না আছে,-তাই চুপি চুপি এত কথা 
হচ্চে 1-- 

সভাই, অতি মৃছৃকণ্ে গৃহিনী বলিতেছিলেন, “দেব- 
তাঁর উপর ভার না দিলে আর সে কবচ পাবার 
কোনও উপায় নাই বাবা, এখন একট। কথা জিজ্ঞাস। 
করি তোমায়-_তুমি চার-ইয়া্দীর 'চাঁলপড়া কবে দিতে 
পার ?---, 

“চার-ইয়ারীর চালপড়া ?”_যুহুর্থে ব্রাহ্মণের মুখের 
সভয়ভাব দূর হইয়। গেল,-_কাণগুট1! তবে গুরুতর নয়! 
প্রসন্নভাবে উত্তর করিলেন “চার-ইয়ারীর চালপড়। !-_ 
এ আর বঠিন কি মা? একটা চার-ইয়ারী মোহর পেলেই 
হয়ে যাবে, 

“মোহর আমি দিচ্চি। তুমি এক্ষুণি নেয়ে'এস গিয়ে ।” 
বলিষী! গৃহিণী একটা সোনার মোহর বাহির করিয়া 
ক্টাহার সম্মুখে দ্রিলেন। পুরোহিত ব্যগ্রহস্তে তাহা 
নাড়িয়া চাড়িয়া-_-ভাল করিয়। দেখিয়। আবার গৃহিণীকে 
ফিরাইয়া দিয়া! বলিলেন, “সান? আচ্ছা_আমি যাচ্ছি 


রাম-কবচ 
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মা, স্নানই 'করব এখন।-_কিন্তু নূতন সরা, আতপ চাল 
এ সব কি সন্ধ্যার মধো জোগাড় হয়ে উঠবে রী 

“চাটি আলোচাল আর একখানা সর!? তুমি বণ 
কি পুরুৎ ঠাকুর ?--ছুটি চাল আর সরাধি জন্যে আমার 
কোথাও খুজতে বেরুতে হবে নাকি ?--তুমি শীতের 
তয় কে।রো না, নেয়ে এসগে। যদ্বি আমার কবচ 
পাওয়] যায়_-তোমায় আমি শাল কিনে দেব এখন।” 

“আপনার দয়াতেই তো৷ আমরা বেচে আছি, আপনি 
ন]দিলে কে দ্রবে? কিন্ক সে কথা নয়._স্ান আমি 
এখনি করছি গে- ততক্ষণ আপনি খানিকটা গোবর 
গঙ্গাজল আর একট] মাটার নৃতন প্রদীপ আনিয়ে 
রাখুন !”-- 

“আমি দব জান তুমি যাও । বেশ শুদ্ধ হয়েপথ চলিও 
_আার একখানা রেশমী কাপড় পরে এস-_ জান তো 
আর নিয়মই এসবের প্রান” ্ 

পুরোহিত চলিয়৷ গেলে গৃহিণীও কাপড় ছাড়িয়া 
গঙ্জগাজল লইয়া ঠাকুরঘরে গিয়৷ বসিলেন। একথানি 
বড় সরায় আতপ চাউল, গোময়ের উপর নূন প্রদীপ, 
গঙ্গাজল তুলসী গ্রস্তি চালপড়ার সব উদ্যোগ ঠিক 
করিয়া তিনি দিন।স্তের পর এতক্ষণে আহ্ছিকে বসিলেন। 

পুরোহিত মুখে ঘতটা বলিয়াছিলেন চাঁলপড়া 
ব্যাপারটায় তাহার ততদূর অতিজ্ঞত। ছিল না। তাহার 
পিতার মৃতার পর এদানি কাহারও বাড়ীতে চালপড়া 
তিনি দেখেন নাই । চার-ইয়ারী মোহর,_নূতন সরায় 
চাল-_-এসব গল্পই শোনা আছে-তাহার মধ্যে কোন 
মন্্ আছে কি অন্য বিধান আছে তাহা তিনি জানিতেন 
না। ছুটি পাইয়। তিনি মান করিতে গেলেন না, ঘরে 
গিয়া পিতার পুঁথি লইয়। পড়িলেন। টক? সব পুঙজ। 
পাঠেরই তো বিধান লেখা আছে কিন্তু চালপড়ার কথা 
তো। নাই? নাম পর্যযস্ত নাই। পুরোহিত লব্বা ল্ 
প। ফেলিয়। সাহার পণ্ডিত ৮ মহাশয়ের বাড়ী 


ছুটিলেন। 
আসর! | “এখন- 


, কথ। শুনিয়। পঙ্ডিত মহাশয় এ 
কার লোকেরাও কি এসব রং ্্্ যাক্‌, 
ও সব কোন শম্ত্রীষ , জয় 


৩০৬ 


দেখাইয়া কতক ভেল্ীর ভাবে ভুজাং ধর্দয়। চোর 
ইতাদি ধরিবার উপায় মাত্র । দাসী চাকর শ্রেণীর লোক 
চোর হইন্সে ভয়ে কাঠ হইয়া ভ'ল করিয়া চাল চিবাইতে 
পারে না, তাহাখতই মুখে রস থাকে না, চাল গুড়া হয় ন! 
গোটা থাকে কিন! জোরে দাত চাপিতে গিয়া রক্ত পড়ে। 
এই সকলে উহাকে চোর বলিয়া ধরে। মন্ত্র তন্ কিছুই 
না, লোক দেখাঃন ভড়ং যহ বেশি পার করিয়ো, বাস। 
আর গৃহিণীর মনন্তষ্টির জন্ত কতকগুলি সংস্কতমন্ত্র উচ্চারণ 
করিগেই হইবে ।” 

শুনিয়া পুরোহি5ও হাসিলেন, কিন্তু কত্রী ঠ'কুবাণীর 
সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে ভড়ং নামক ঝুট! সামগ্রী চালানে। 
যে কতটা কঠিন তাহাও তাহার স্মণে আসিয়া সে 
হাসিটাকে অনেকখানি ম্লান করিয়। দিল। কলের আল 
বন্ধ__চৌবাচ্চার তোলা জল ঘটা দ্বই মাথায় ঢালিয়! 
একখানি মটকা। পরিয়] আবার তিনি স্ুরেন বাবুর বাড়ী 
চলিলেন। তখন চালপড়া শব্দট! মু.থ মুখে বাড়ীর সর্ববঞ্র 
রাষ্ট্র হইয় গিয়াছে ! 

পথেই বাড়ীর বামুন্ঠাকুবের সহিত সাক্ষাৎ উগ্রমৃত্তি 
চক্রবর্তী ঠাকুর বলিলেন, “এই যে ভটচাষ মশায়? চাল- 
পড়তে যাচ্ছেন বুঝি? আমাকেও পাওয়ানে। হবে শুন্ছি। 
ভদ্রলোকের ছেলে- পেটের দায়ে তদ্রলোকের বাড়ী 
ন| হয় ভাত রাধতেই এসেছি-কিন্তু তা বলে আমাদের 
সাত পুরুষে চুরি চামারীর নাম জানে না। কাল তো 
যাব না, কিন্ত এই চালপড়ার হাঙ্গাম মিটুলে আর এ 
বাড়ীতে চাকরী করা হবে না। চোর ?--মশায় আমি 
বুঝি চুরি করতে গেছি! তাই ছোটলোক চাঁকরবাকর- 
দের সঙ্গে চালপড়া খাব? এই কালকার দিনটা চোখ 
কান বুজে আছি মাত্তর-_এখন গেলে নুড়ী জলজ্যান্ত 


চোরই বলবে !”-_ 

তাহার কথ! শুনিয়া ওদিক হইতে দরোয়ান্‌ মিঠঠ 
সিংহ বলিল,_“তুমহারে বাংল! মুলুক কা ইয়ে কুল 
আজুবা তামাশা % সজি !_থোড়া চাউড় খিপানে সে 
কোই চোর রি রি 

টি রি ঠা ণৈ. তাপিতেছিলেন। চক্রবস্তার 
উদ? খ িন্ধীন্িংলিলেন, “তার জন্থ 


প্রবাসী_-আধাচ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ও 


ঃখ কি ঠাকুর? এ তো৷ থানাও নয় পুলিশও নয় যে 
অপম্বন হবে? ঠাকুরের নামে এ একটা সত্য মিথ্যার 


পরীক্ষা, তাতে তামার ক্ষতি কি?” 


উত্তরে চক্রবস্তাী গজগজ করিয়া কি বশিলেন। তাহা 
না] শুনিয়াই ভট্টাচার্য্য দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়। গেলেন। 
বাড়ীর পুরানে। চাকর নলতে বলিতেছিল,_-: চালপড়াই 
হোক আর যাতেই হোক্‌ ছেলের কবচটি পাওয়। গেলে 
ব/চি! বউমার কানা দেখে কাঁরে। মুখে অন্ন রুচছে না৷ 
বুড়ী তো মার যেতে বসেছেন।” 

(৩) 

পরদিন প্রভাতে বাড়ীর সব দাসী চাকর স্নান করিয়। 
ঠাকুরঘবের দালানে একব্র হইয়াছে । চক্রবর্তী ঘরের 
মেঝেয় গিয়া বসিযাছেন-_-কিছুতেই তিনি ছোটলো।ক- 
দের সঙ্গে এক পংক্তিতে খাইতে বসিবেন না, ইহাতে 
তাহাকে পুলিশে যাইতে হয় তাঁও স্বীকার! ঠাকুরাণী পূর্ব 
হইতেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন-_পুরোহিত আসিতেই 
বলিলেন-_-“্যাও বাবা শীগগীর শীগগীর চাল উঠিয়ে 
আন, শুনেছি যত ভোরে হয় ততই স্থুবিধে।” 

“নিশ্চয়! এ যে ভোরেরই কাজ।” বলিয়া গুরুগন্ভীর 
ভাবে আড়ম্বরের ভান করিয়া পুরোহিত ঘরে ঢুকিলেন ! 
তিনি কিছুতেই চক্রবত্ত্ীকে ঘরে থাকিতে দ্রিবেন না--থরে 
দ্বিতীয় মানুষ থাকিলে নাকি মন্ত্র ঠিক হয় না। 

সমবেত ভূষ্যবর্গের মুখ শুকাইয়। উঠিয়াছে। ব্যাপার- 
টির হাস্তজনক জটিলতা দেখিয়া সুরেন্রনাথের হাস্তরঞ্জিত 
মুখও কখনো কথনে। বিস্বয়াবিষ্ট হইতেছিল। কর্রী 
ঠাকুরাণীর দক্ষিণ হস্তটি বুকের কাছে কাপড়ের মধ্যে 
দ্রুত অন্গুলীচালনায় অত্যন্ত নড়িতেছে, মুথে কেমন 
একাগ্র অচঞ্চন ভাব,ঠোট দুইটি বন্ধ থাকিলেও-_ 
চিবুকের স্পন্দন দেখিয়। স্পষ্ট তাহার জপের ভাব বে।ঝ। 
যাইতেছিল। 

পুরোহি'ত চাঁলপড়ার চৌকিটী ছুই হাতে উঠাইয়! 
বাহিরে আনিলেন। ক্ষুদ্র চৌকির চারিদিকে ঘ্বৃতএরদীপ 
তখনও জপিতেছে। মধ্যে তুলসীপত্র ও পুষ্পস্তুপের মধ্যে 
চালপড়ার সায় তুলসীপত্রে আবৃত চাল ;-__-তাহার উপর 
চকৃচকে চৌকা মোহরটি ঝন্‌ বন করিতেছে, দেখিলেই 


এ সংধ্যা ] 


কেমন সত্য বা শপথের ধারণায় মন শীত হইয়। 
পড়ে। আসনটি নীচে রাখিয়া ঠাকুর ্ রবে শর্খৃধবনি 
করিলেন। 

“উঠে এস, সবাই একসারিতে বস, এই শ।লগ্রামের 

সন্দুথে এস।” ভট্রাচাধ্যের কথায় সকলে অবসর তাবে 

আসিয়া সম্মুখে বসিল, এমন কি উ্রমুণ্তি চক্রবন্তাঁও থতমত 
পাইয়া বাহিরেই বসিয়! পড়িলেন। তখন চাঁউলের 
উপরের তুলসী তুলিয়া ধৌত নিক্তিতে সেই চৌকা 
যোহরটির মাপে এক মোহর করিয়া চাল সকলের হতে 
দেওয়া হইল। এবং সকলেই পূর্বব মুখে গঙ্গা নারায়ণ ও 
তুলসী স্মরণ করিয়। চাউল মুখে দিল। “এবার আর জুচ্চরি 
খাটবে না । যে আমার কবচ নিয়েছে তার মখের চাল 
প/থর হয়ে যাবে, মুখে ছাই উঠবে, রক্ত উঠবে দ্যাথ না!” 
কত্রীঁর স্বরেই সকলের জিহ্বা! শুকাইয়1 উঠিতেছিল ! 

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে তট্টাচার্ধয বলিলেন, “এইবার 
ফেল দেখি, সবাই যুখ থেকে ছিবড়ে ফেল।” 

কেহ ভয়ে কেহ নির্ভয়ে মুখ হইতে চিবানো চান 
ফেলিল। স্বয়ং গৃহিণী আসিয়া সেই চাল লক্ষ্য করিয়া 
পরীক্ষা স্বর করিলেন । চাঞ্র দরোয়ানর1 বেশ মোলায়েম 
করিয়া চিবাইম়্াছে, তাহাতে রসও আছে। খোকার 
ছোক্রা চাকর রদুয়ার চালে রপ কম--ধেন গুড়া গু'ড়। 
ধূপার মত। দ্বাসীর্দেরও কতক গোটা কতক আঠা গোছ, 
রস প্রায় সকলেরই আছে। কিন্তু ও কিঃ-_বুড়ী ভবন 
দাসীর চিবাঁনে। চাল যে রক্তে রক্তময়। প্রায় আন্ত আস্ত 
চাল ও একমুখ লালার সহিত শুধু তার-টানা রক্ত ! 

গৃহিণী চীৎকার করিয়। উঠিলেন-_ও মায়া-রাক্ষুপী ! 
তোমারই এই কাজ? ছেলের বুকের রক্ত তুইই খেয়েছিস 
ডাইনী! দে--আমার কবচ দে"-এক্ষুনি দে।” 

অন্যান্য দাসীমহলে তথন বিকট হ্্ষধবনি উঠিয়াছে। 
কেউ বলিন্েছে “বাবা ! ও যার কর্ম তারে সাজে ! আমি 
তো বলেছিলাম যে ও কাটা ছোট খাটো কল্জের নয়!” 
ঢেউ 'বলিতেছে,__*হা গা, নিলে কি করে বল দেখি? 
হাতে করে মানুষ-করা ছেলে,__তার পরমীয়ুট্রকু নাকি এ 
কবচে-তুচ্ছ সোনার লোতে কি করে নিলে!” চক্রবস্তা 
তাহার গামছাখানি বেশ করিয়া! কোমার বাধিত জাদিজ 


রাম-কবচ 


৩০৭ 
বলিতেছিলেস--"বড়মান্থষের ঘরে চুরি ডাকাতি এ সব 
সোহাগের দাসী খান্সামাদের দ্বারাতেই ত হয়।”? 
ইত্যাি। 

ভট্টাচার্যের মুখ প্রধুল্প। হুবেন্দ্রনাথ" বিস্ময়ে চিন্তায় 
নীরব হইয়া ছিলেন। আর গৃহিণী পদলুষ্ঠিত। বৃদ্ধার 
কাতরোক্তিতে কর্ণপাত না করিয়। কান্না চীৎকার ও 
গালির চোটে তাঠাকে অদ্দমৃত করিয়। দিতেছিলেন। 
বনের কথায় যথার্থই কষ্ট হয়। একবার স্ুুরেক্জনাথ 
মৃদুষ্ববে বলিলেন, “মা, তুমি একটু তেবে দেখ, ভুবন বুড়ে। 
মান্ুষ-ওর দাত খার।প, ওর চাল মে অমনি হবে এতে 
আশ্চধ্য কি? যে খোকাকে মানুষ করেত্ছ সে কি 
সত্যি কবচ নিতে পারে 2?) 

“কেন পারবে না! তুমি বগ কি স্ুবেন? কলিকালে 
কি মানুষের মনে দয়া মায়। আছে? সোনার গোতে লেকে 
শালগ্রামের পেতে চুরি করেত! বলছ্ছ ছেলের কবচএ 
চালপড়ার ডাক কি মিথো বণ্তে পাবে? মাগী আটি 
আঁটি ডট! চিবোয়--তাতে তো £ক রক্ত দেখিনি 
কথনো ? তুমি সুদ্ধ আস্কার। দিও না, এখন যাতে মাল 
বাহির হয় তার উপায় কর।” 

«সে সব তুমিই কর মা, আমি এর মধো নেই।” 
বলিয়া স্পেন্্রনাথ বাহিরে চাপয়া গেলেন । 

“আচ্ছ। আমি তাও করতে গর পি।” বলিয়। গৃহিণী 
তাহার গৃহপালিত ত্রাতুদ্পুঞ গরাণকে ডাকিয়। বপি- 
লেন,_“গয়া, এদিন ধরে বসে বসে আমার অন্ন ধ্বংস 
করছিস,একট1 কথ! আমান রাখতে পারবি কি??? 

গয়! বলিল, “কেন পারব না পিসিম। 1” 

“তাতে যদ তোর জেল হয়? ভেবে বল।--এককজন 
বড়মানুষ তে। দ।সীর ভয়ে পালালো দেখলি ?? 

গয়ারও মুখ শুকাইয়। গিগাছিল, তবু মুখে সাহস 
দ্রেখাইয়। বলিল, “যদি গেল হয় তোমরা ব:ঢাবে তখন ।” 

“তবে আয়, জ্াাগে এই রান্ধুপী বুড়ার হাড় ভেঙ্গে 
কব5 বাহিপ কর-_তারপর যদি এ জেল হয় তো 
তোর সাতগুক্টকে এনে আমি ঘহে ৮৬” 

- ভুবন আর্তনাদ ক” আরা স্পা যা, আমি 
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শান্ত থাকিত, কিন্তু বাহিরে তাহার দৌরায্ম্যের সীম 
ছিল না। পথে ঘাটে ভুবনকে দেখিলে সে রোদন আরও 
ভয়ানক হইন্ত। কিন্তু স্ুরেনবাবুর নিষেধে কেহ তাহা 
কাছে কাছাইত 'না! ভূবনও পলাইত।-_-এমনি করিয়া! 
কয় দ্িন সে-পাড়ার রাস্তা ঘাট শিশুর ক্রন্দনে অস্থির 
হইয়া! উঠিল,__দেখিয়া ভূবন সে পাড়। ছাড়িল। 

অনবরত কীদিয়! শিশুর শরীর শীর্ণ হইতেছিল। গৃহিণী 
বলিতেছিলেন, “ডাইনী মাগীর দায়ে বাছার আমার 
ছুর্দশ] হ'ল ! পলকে পলকে বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে !-- 
এবার তে! কাউকে কিছু বল্ব না, গু লাগিয়ে মার 
খাইয়ে-_মাগী;ক বিছানায় ফ্ল্বে।” 

কিন্তু এ দিন ত থািল না, নিত্য নূতন খেলনা ছবি 
পাইয়। রামপ্রসাদও ক্রমে স্থির হইয়া আর্সিল। বাণকের 
তরল চিত্ত ছুরধদিনেই প্রঞুল্ল হইল--উতপাত থামিয়। 
গেল। বাড়ী শান্ত। কিন্তু গৃহিণীর প্রাণ সুস্থ ছিল না,__ 
তিনি সেই সন্ন্যাসীর সন্ধানে লোক ছুটাইয়াছিলেন। 

প্রায় একমাস অতাীত। মাতাপুল্রের মনান্তর প্রায় 
ঘুচিয়া৷ আসিয়াছে। এই সময় বাগবাঞ্গার বন্ুপাড়া 
হইতে 'ঠাকুরাণীর ননদের বাড়ীর নিমন্ত্রণ আসিল। 
পৌন্রের বিবাহ। বাল্যকাল হইতে এই ননন্দার সহিত 
গৃহিণীব অত্যন্ত হৃদ্যতা, রামের জন্মের পূর্বেবে ননর্দের এই 
পৌজ্র বসস্তই ইহার প্রাণ ছিল। তাহারই বিবাহ । বহুমূল্য 
উপহার লইয়া বধূ ও পৌনত্রকে সঙ্গে করিয়া তিনি কয়দিন 
পূর্ব্বেই সেখানে গিয়া উঠিলেন। মধ্যের আশঙ্ক(জনক 
দুর্ঘটনার বিষাদস্তির ভিতর হইতে হঠাৎ চিরপরিচিত 
বাড়ীর আনন্দপ্রদ সধীসঙ্গে মিশিতে পাইয়। বধৃও বাচিয়' 
গেলেন। 

বিবাহ হইয়। গেল। বৌভাতের পরদ্দিন তাহারা 
ফিরিবেন। বিবাহের পরদিন সুরেন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। 
অযত্ধ হইতেছে বলিয়া বধূ বাড়ী ফিরিবার জন্য একটু 
ব্যস্ত-_-তাই সঙ্গিনী জা! ননদের1 তাহাকে ক্ষেপাইতেছিল। 
থোকা চাকরের কোলে রীতির গিয়াছে। নিমন্ত্রিত ও 
অভ্যাগতদের পরিদুর্' .ম: "দীবয় ঘুরিয়। বেড়া ইতেছেন। 

প্রভাতেরু৫০,, কা না সদপি্দেকে ফাল্তুনের রং 
ছড়াইক্রেছিসে .. ২3 ১১৮ পাবাজিতেছে।-_ 


শি চর 
এ রর. এ? টি ুরিরতি 


প্রবাসী-_-আষাঢ়, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সহস৷ বাহির-বাড়ী হইতে একটা বিকট কোলাহল শোনা 


গেল ।" সকলেই চম্কিয়া উঠিল, __বাটীর কত্রী ডাক দিয়া 


বলিলেন_-“দেখত রে বাহিরে অত ট্যাচাচ্ছে কে !” 
ধু ১ র্ঁ সা 

যাহা হইয়া থাকে ;_খোকাকে বাড়ীর অন্যান্ত 
ছেলেদের সহিত খেলিতে দিয়! তাহার চাকর অন্য ভৃত্য- 
দের নিকট তামাক খাইতে বসিয়াছিল। ছাতের উপর 
একট৷ টিনের ছোট ঘরে চাকরদের আডড।, সেই ছাতেরই 
উপর বাড়ীর ও নিমন্ত্রিতদের প্রায় আট' নয়টি শিশু ছুটা- 
ছুটি খেলিতেছিল। এমন সময় রাম টেচাইল,-_“ওরে 
দ্যাখ, দ্যাখ এ আমার ঝি-ম1ভুবে। মা! ও ভুবো-মা ! 
ঝি-মাআয় না এ বাড়ী-_-এই দ্যাখ. এদিকে !--ও ঝি-মা 
-আয় আয়!” নীচে হইতে ভূবনও তাহাকে দেঁখিয়াছিল, 
কথা ন। বলিয়। সে হাত তুলিয়া নাড়। দরিয়া! ইসার। করিল 
সরিয়া যাও। কিন্তু বালক তাহ। মানিল না, চীৎকার 
করিয়া ডাকিল, “ন] তুই আয় বি-মা। দাদার বৌ দেখে 
যা।” তাহাকে ধারে দেখিয়া বন কী1পিয়! উঠিল,ভাকিয়। 
বলিল,_-“চাকর-বাকর কি সব মব্ছে না কি? ছেলেকে 
এক। ছেড়ে দিয়ে গেল কোথা? ধাবা আমার, ধন 
আমার, সরে যাও--ওরে ধোক। খুকখএ।, তোরাও সরে 
ঘ। না, অত ধারে এসেছিস কেন ?” উপর হইতে রাম- 
প্রসাদ বলিল, “না আমি যাব না! তুই আয় ন। বি-মা, 
একবার আমায় কোলে নে না, কতদিন তোর কোলে 
চড়িনি বলৃত?" 

ঝি সে কথার উত্তর ন! দিয়া চোখের জল মুছিল। 
খোকা আবার ভাকিল “আয় ভুবোমা1! তোকে আমি 


সন্দেশ এনে দেব।”, 
ভুবন একবার উপরে চাহিয়া খোকাকে দেখিগ, 
তাহার পর দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া একটু দুরে গিয়া বলিল 


“না বাবা না, তোমার হাতের সন্দেশ আমার কপালে 
নেই--আমি যাই, কেউ দেখলে আর রক্ষা থাকৃবে ন]। 
যাও তুমি খেলা করগে।”' বলিয়। সে অগ্রসর হইলস |” 

শিশু অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া গেল। ব্যারুল দৃষ্টিতে 
মুখ ফিরাইয়া৷ চারিদিকে চাহিয়া দেখিল কেহ নাই, 
যাহারা তাহাকে ভুবনের কাছে যাইতে বারণ করে 


৩য় সংখ্যা ]. 
তাহার! কে নাই? 


বন সে কেরা আলিসাত় 


উঠিয়া পড়িল-_ঝুঁঠকিয়া হাত বাড়াইয়া ডাকিল, বিমা ও - 


ঝি-ম! যাসনে ঈ। ! এখানে কেউ টিটি চলে আয়-_ 
দেখে যা ।” 

ভুবন বিপদ দেখিয়! ছুটিয়! নিকটে আসিয়া ভাকিয়! 
বলিল, “ওরে ও থোকা, করিসকি বাব? সরে যা 
পড়ে যাবি সরে য। 1৮ বালক তাহার কথা শুনিয়া 
হাসিতে লাগিল। বিকে কাছে দেখিয়। তাহার সাহস 
বাড়িয়া উঠিল, “তুই আমায় ধরে নেনা”__-বলিয়! সেই 
উচু তেতালা হইতে লাফ, দিয়া ঝ"াপাইয়৷ পড়িল। 
নীচে ফুটপাথ, ভূবন দৌড়িয়। কাছে আসিবার পূর্বেই 
সে উণ্টাইয়া মাথার ভরে নীচে আসিয়া পড়িল। 
একবার মাত্র অস্ফুট চীৎকার, তার পরে চুপ! 

চারিদিকে কোঙাহল উঠিতেছিল, প্রথমে বাস্তার 
লোক, মুটে মজুর__বাজনদারগণ-__তাহার পর 
বাড়ীর লোক, বাবুর পর্রজনবর্গ । চারিদিকে গোল- শব্দ 
উঠিতেছে “ডাক্তার ডাক্তার!” তাহারই মধ্যে কে 
একজন বলিল “আর কেন? আর ভাক্তারে কি করতে 
পারে ?- অন্নক্ষণেই বাহির বাড়ীর উঠানে স্ত্রীলোকের 
আর্তনাদ শোন। গেল। পথের লোক ইতস্তত করিতেছিল, 
দরোয়ান হাকিল তফাৎ যাঁও--“মাক্সীলোক বাহার 
আতা হৈ” 

ভাগিনেয় নরেন্দ্র বাবু বলিয়া উঠিলেন, “ত 
এখানে কেন? যাই আমি--” 

( ৬ ) 

শোকের অন্ত নাই। সেই দিনই সুরেন্দ্রনাথ সকলকে 
নাড়ী লইয়। আসিয়াছেন। বৌভাতের উদ্যোগ ফেলিয়া 
তাহার পিসীমাও সঙ্গে আসিয়াছেন। বধূ অচৈতন্ঠ, গৃহিণী 
উন্মাদ প্রায়,_্থরেক্রনাথ বিষাদ-শিথিল প্ররস্তরযুত্তিবৎ 
নিস্তন্ধ।, নরেন্দ্রনাথ নানা কথায় ভাইকে প্রবোধ দিতে 
চেষ্ট। করিতেছিলেন, তাহার উত্তরে স্বরে বলিলেন, _ 
“পনি তাই, সংসারে এই খেলাটাই যে সব চেয়ে 
জাকালে। তা আমি জানি। কিন্তু এই ছেলেটার আমু যে 
সেই কবচটার সঙ্গে এমন-করে জড়ানো ছিল তা জাঁন্লে 
একটু সাবধান হতাম। ম। মেয়েমানুষ, কিন্তু _” 


1র1? তার! 


পঞ্চশন্ত.:... * 
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বাধা দিয়া নরেন্দ্র বলিলেন, “তাই যাঁদি হ'ত, কবচেই 
যদ্দি ওর প্রাণ ছিল সত্যি_-তবে এতদিন £বলম্ব হ'ত না, 
এও তুমি জেনে রাখ ম্থুরেন !) 

এমন সময় বাড়ীর মধ্যে আবার প্রবল োদনধ্বনি 
'শৌন। গেল, যেন কোন নৃতন বিপদের নূতন চীৎ্কার। 
দুই ভাই উঠিয়৷ তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলেন। সত।ই 
নুতন কাগ্ড। ঠাকুরাণীর চাকর বিবল পাড়িতে গিয়। 
কাকের বাসায় সেই কবচটি পাইয়া কত্রাকে আ.নিয়। 
দ্রিয়াছে,-_তাই দেখিয়া! সকলের এই নূতন শোক! 
গৃহিণী চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, “ফেলে দ্দিগে-জলে 
ফেলে দিগে ও কবচকে ।- আমার বাছাকে কেড়ে নিয়ে 
ও মাধ্'-কবচ এত দিনে উড়ে এল-__ও ফেলে দিগে!-_” 

নরেন্দ্র ডাকিলেন -“স্থরেন -_১ 


পঞ্চশম্য 


সম্মানিত গ্রাম্য কবি (1416017271৮ [015৩8 ) 


১৯৯৪ সালে শাশ্বত সাহিত্যস্থষ্ট্ির জন্য যিনি নোবেল পূরস্কার 
পাইয়াছি. সেই কবি আল্তো। ফেদেরিক মিপ্াল্‌ গত ২৫ যার্চলন 
মার গিয়াছেন। সম্বগ্র যুরোপে তাহার জয়জয়কারের সহিত 
শোকের পরিচয় পাওয়া! যাইতেছে । অথচ ইনি ছিলেন একজন 
গ্রামা কবি। আসল কবিত্রশক্তি থাকিলে গ্রামে বা শহরে বাসে 
যেকিছু আসে যায় ন। মিস্্াল্‌ তাহার প্রযাণ। 

মিস্তাল্‌ ফাল্সের দক্ষিণে প্রভেন্স প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। 
এককালে এই প্রদেশের ভাষাই, সাহিত্য ও রাজ-দরবারের ভাষা 
ছিল। কিন্তু পরে পারী নগরীর প্রাধান্য হওয়াতে প্রভেন্সীল ভাষা 
একরূপ মৃতগ্ায় ও বিস্মৃত হইয়। যাইতে বসিয়াছিল। মিস্ত্রাল যখন 
নিজের অন্তরে বীণাপাণির বীপারধ্নি শুনিয়া উদ্বদ্ধ হইয়া গান 
করিবার অন্ুপ্রাণনা উপলব্ধি করিলেন, তখন স্থির কগিলেন ভাহার 
যে জন্মজেল! এককালে সকলের মুখে ভাষা জোগাইত, সাহিতোর 
ভাষার আদর্শ যে জেলার ভাম1 ছিল, মেই জেলা ও ভাষ। 
এখন “গ্রান্্য" বলিয়া অবজ্ঞাত হইতেছে_-তাহাকে সম্মানিত পুন২- 
প্রতিষ্টিত করিবার ভার তঠাহাকেই লইতে হইবে। প্রভেপ্পাল 
ভাষ! সম্্রাঙ্জীর আসন ন। পাক, অন্তত গর্ব্বিতা পারী স্থন্দরীর দেমাক 
ত খর্ব করিবে, “গ্রামা" ৰলিয়া নাক সিটকানোত বন্ধ করিবে। 
মিস্ত্রালের প্রাদেশিক গ্রাম্য ভাবায় কবিঠ রচনার আর একটি 
সুন্দর কারণ এই ঘটিয়াছিল যে তাহার ম। একেবারে গেঁয়ে। ছিলেন, 
গেঁয়ো ভাবা ছাড়া তিনি পারী শহারর কৃত্রিম পাঁচমিশালী ভাষা 
বুঝিতেন না; বালক মিস্ত্রাল্‌ স্থির ১১: এন পোষি যাহা লিখিব মা 
তাহা বুঝিবেন না, এ হইতেই পতি. যৃষি মাতৃ-ভাষাতেই 
লিখিব। মিস্ত্রাল্‌.. ছ জা সু কপাল ভাষাকে 
সমৃদ্ধ করিয়াই কষা" ॥ ৩৭৭২৯, বছুবিস্বৃত 


৩১২ 


প্রবাদ, প্রবচন, গল্প, 
কাহিনী, রুপকৃথ।, 
ছড়া সংগ্রহ করিতে 
লাগিলেন, তাহাতে 
অতীত সাহিত্যের 
সহিত ঠাহার সষ্ট 
নবীন সাহিত্য যু 
হইয়া একট] অখণ্ড 
সাহিত্য-থান1 উপস্থিত 
করিল। ইহাতে তিনি 
শীঘ্র প্রভেন্দবাসীর 
মনের সিংহাসন দখল 
করিয়া বদসিলেন__ 
তিনি তাহাদের কবি, 
তিনি প্রিয়, তিনি 
জদয়ের অধীশ্বর শতিনি 
তাহার্দের অতীত 
কীত্তির ভাগারী ; 
ডাহারই কথা 
লোকের যুখে, 
তাহারই গাথা হাটে 
ঘাটে মাঠে গীত 
হইতে লাগিল, কিন্ত 
শহুরে লোকের! 
পাড়ার্গেয়েকে কি 
সহজে আমল দেয়। 
মিস্ালের যশ অতি 
ধীরে ধীরে বিস্তৃত 
হইতে লাগিল। 
দেখিতে দেখিতে 
তাহার পাশে আরে! 
ছয়জন গ্রভে্দাল কবি 
আসিয়া জুটিলেন। তাহারা দেশের ভাষা, রীতিনীতি, 
এতিহ্য বজায় রাখিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ “হইলেন _ডাহার! 
প্রচার করিতে লাগিলেন সহ-জ দেশভামাতেই দেশের প্রাণ- 
শক্তি দেশের আম্ম। বিরাজ করিতেছে, দেশভাষাকে উন্নত ও 
স্প্রতিষ্ঠ করিয়া দেশ-আন্মার মঙ্গলশক্তিকে উদ্বোধিত কর! সকল 
প্রদেশবাসীর কর্তব্য । ১৮৫৯ সালে মিশ্বালের ২৯ বৎসর বয়সে 
কাহার মিরেইও (১11161)) নামক কাব্য প্রকাশিত হইল। এই 
কাব্যের খ্যাতি, দিকে দিকে দাবানলের মতো! দেখিতে দেখিতে 
ছড়াইয়৷ পড়িল ; ক্বরাশী, ইংরেজি প্রভৃতি বহু ভাষায় তাহার কবিতা 
অন্থবাদিত হইয়া প্রচার হইতে লাগিল। এই কাব্য ১২ সর্গে লিখিত। 
.আধখ্যানবস্ত্ব অতি সামান্য একটি দরিদ্রা রমণীর ধনী প্রেমিকের 
প্রথয়কাহিনী। কিন্তু মিস্ত্াল এই কাব্যে প্রভেশের জীবনযাত্রা- 
প্রণালী, রীতিনীতি, চরিস্তবর বিশেষত, প্রবাদ, প্রবচন প্রভৃতি সম্ি- 
বিষ্ট করিয তাহাতে এমন (টি স্থানীয় রং ফলাইয়াছেন যে তাহা 
পল্লীজীবনের মহাক মত শীগিয়াছে। এই কাব্য পাঃ রা 
তাৎকালীন পাপ & ৭. ৪৮০ জর নেতা লামার্তিন 
বলিয়াছিলেরর্ণ” ক (যথ- সম্টিনিকে কজন মহাকৰি 
জনিজদ্ছ্দে . 0 টস মিবাজতোমার সদৃশ 
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কবিবর মিস্বাল। 
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_ প্রবাসী-_-আষাঢ়, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


মহ।কবি আবিভতি হুইয়। পেত্রার্ক যেষন ইতালীয় ভাবাকে কথিত 
ভাষা হইতে সংগঠিত করিয়াছিলেন তেমনি গ্রাষ্য ভাষ! হইতে 
অভিন। সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন-_-এই পন্লীসাহিত্যের গ্রাধ্য ভাষ 
ছন্দে ও অলঙ্কারে পরিপূর্ণ, মন ও কান দ্ুইকেই থুসী করিয়। তুলে।" 
মিস্ালের অপরাপর রচনাব্র নাম (01011021)) [15 15010) 7১0)।, 
৯৪0 এবং 11050) 097) 170111১0180 নামক গ্রাম্য ভাষার 
অভিধান। অনেকে এই অভিধান দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন যে 
একই জনের মস্তিষ্কে এমন সরস তেজস্বী কবিত্ব এবং এখন জটিল 
ভাধাতত্র পাশাপাশি কেন করিয়া স্থান পাইয়াছিল। মিস্তা্জ 
১৯৯৪ সালে স্পেনের নাট্যকার একেগারের সঙ্গে ভাগাভাগি করিয়। 
নোবেল পুরস্কার পান। এ বৎসর একেগারেরও মৃত্যু হইয়াছে। 
মিস্ত্রাল নোবেল পুরস্কারের টাক! দিয়] প্রভেন্স প্রদেশের কীতিকজা 
সংরক্ষণের জন্য একাট মিউজিয়।ম প্রতিষ্ঠা করেন। এমনই 
ডাহ।র স্বীয় প্রদেশের প্রতি প্রীতি। তিনি গ্রামের চাষাতুষাদের 
মধ্যেই থাকিতে ভালো! বাসিতেন, শহরের ত্রিপীমায় যাইতেন 
ন।| ফরাশী সাহিত্যপরিষৎ ১৮৯৭ সালে ঠাহাকে সংবাদ 
পাঠান যে মিস্ত্রাল পরিষদে উপাস্থিত হইলে সর্বসম্মতিক্রমে 
তিনি পরিষদের পারিষদ নির্বাচিত হইবেন। মিস্্াল তথাপি 
শহরের দিকে খে'ধিলেন না। তাহার অবর্তমানেই সাহিতাপরিষৎ 
ভাহাকে পারিষ্দ নির্বাচন কবিয়। সম্মানিত করিতে বাধ্য হইলেন । 
মিরেইও মহাকাব্যের পঞ্চাশত্বম জন্মদিন উপলক্ষ্যে কবির গ্রাম্য- 
পরিচ্ছদ-পরিহিত একটি প্রতিমুত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়; মিন্ত্রাল তাহাতে 
মহা আপত্তি তুলিয়াছিলেন এই বলিয়! যে তিনি যে-হোটেলে 
সন্ধ্যাবেল। বসেন এ মুদ্তি সেই হোটেলের সম্ম,থে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, 
উহা তাহার অবাধ দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিবে। মিস্ত্রালের মৃত্যুকালে 
তাহার বয়প হইয়াছিল ৮৪ বৎসর । তিনি জীবদ্দশাতেই অশেষ 
প্রকার সম্মান লাভ করিয়া! নাইতে পারিয়াছেন। 


ওযা উ ৮ এচারারযারহারািসব 


চুল ও চরিত্রের সম্পর্ক (11610175 1)1265) তে 
মানুষের" আকারের উপর তাহার শক্তি নিভর করে। তাহার 
চরিতুগত গুণ ও দোষ তাহার মাথার চুলের রং ও গড়নের সঙ্গেও 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িত থাকিতে দেখা যায় ।--চাল্‌্স্‌কাদেল নামে এক 
বক্তি এই থিওরী প্রচার করিতেছেন । তিনি পরীক্ষ। দ্বার মিলাইয়! 
দেখাইতেছেন যে প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের চুল কালো, চিক্কণ, সরু ও 
কুর্ধিত হয়; কটা-পাতলা-চুলওয়াল! প্র(তভাবান্‌ কে ক'ট| দেখি- 
যাছে? কড়া, তারের মতন সটান চুশ ঠক ও নীচ বংশের পরিচায়ক। 
কুঞ্চিত অলঞ্দাম প্রাণের কবিত্বের বাহা বিকাশ মাত্র। কট!-চুলওয়াল। 
লোকেদের উদ্দেশ্য সতত পরিবর্তনশীল । তবে সোনালী রঙের নরম 
চুল যেয়েদের মাথায় প্রণয়নিষ্ঠার ও ।সতীত্বের নিশান। হ্যাভলক 
এলিস অন্বসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন যে কয়েদী দোবীদের মধ্যে 
অধিকাংশেরই দাড়ি ভালে। করিয়। গজায় নাই, অথচ মারায় টোকা- 
পানা চুল। ভোঁড়ার লোমের মতন অতিকুঞ্চিত চুল বোকার লক্ষণ। 
কয়েদী মেয়ে দোষীদের মাথায় যেমন প্রচুর চুল থাকে গায়ে মখেও 
তেমনি লোষের আধিক্য হয়। কট।চুল ও কট! চোখের দেশেও 
দেখ! গিয়াছে যে প্রতিভাবান্দের অধিকাংশেরই কালো চুল। 
কালো!-চুলওয়।লাদের দলে পড়েন-_ম্যাথুযু আন ল্ড্‌, কোলরিজ,সার 
টমাস মুর, ইবসেন, লাশ, হুইটিয়ার, ওয়েবেষ্টার, ব্রাউনিং, ডুমা, 
আর্ডি”, ল্যাগ্ডর, টেনিসন প্রভৃতি | ব্রার়া্ট, চাল ছ্িতীয়, কাগ্ডান 





বাছড়ের নাকের উপর ও কানের 
সামনে ভানার আকারে বঠ ইন্দিয় 


কুক, ক্রমোয়েলঃ' লংফেলো।, 
গডনি, গ্র্যাণ্ট, কীট্স্‌, নেপো- 
লিয়ন, মিলটন, শেলী, ওয়াশিং- 
টন প্রভৃতির চল ছিল লালচে; 
ফিকে রঙের টুল সত্ত্বেও 
বিখাত প্রতিভাবান ছিলেন-__ 
থাকারে, বেনিয়ান, লাওয়েল, 


ম্বইনবান? সাভোনারোলা | কিন্তু একেবারে কটা চুল কেনো 
প্রতিভাবানের দেখ! যায় নাই। উপরে উল্লিখিত প্রতিভা- 
বান্দের মধ্যে কবি বা আর্টিষ্ট মারেরই কুঞ্চিত কোমল অলক ছিল। 
গাইয়ে লোকদের প্রায়ই বড় বাবরী চুল দেখা ঘায়। নেপে।লিয়নের 
চুল বড় মোটা! ছিল; ওয়েবেষ্টারের চুল ছিল ভেড়ার লোমের মতন ; 
লাওয়েলের চুল ছিল তারের শলার মতন সৌটা সৌোট।। সুতরাং 
এগুলিকে নিয়মের প্রতি প্রসব বলিতে হইবে। 


বাছুড়ের মুখে ব্চ ইন্দ্রিয়। 
ইন্সিহ্য়র কাজ করে। ইহার চক্ষু ক্ষুত্র ও অকর্ণণ্য। 





বাছুড়ের ষষ্ঠ ইন্ড্রিয় (151601-৮ 1)126800 :7 


টাইটানিক জাহাঞ্জ ডবি হওয়।র পর হইতে নানান্‌ জনে জাহাজ 
রক্ষার নানান্‌ উপায় টত্তাবনে লাগিয়া গিয়াছেন। জাহাজে অ-তার 





বাছুড়ের ডানায় স্বারুকেন্দ্র ; ইহ! বারা উহার বাযুতরঙ্গের 
প্রকৃতি অনুভব করে। 


নাকে কানে দাড়িতে স্ুগ্"চুলএষ্ঠ 






১ ৰাছুড়ের কানের সম্মখে ডাশানন। 
আকারে যঠ ইল্গিয়। 


টেলিগ্রাফের ব্যবস্থা ও? অনেক 
লাইফবোট প্রভূচিতি রাধিবার 
বন্দোবস্ত ত হইয়াছেই; 'কেহ 
এষন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। 
যে জাহাজ ছেদা হইয়! গেলেও 
ডুবিবে না, জাহাজ ভাঙিয়া গেলে 
জাহাজের পাটাতন ভেলার 
মতন ভাসিবে | সার হিরাম ম্বাকৃসিষম লোক মারিবার ক্ষিপ্জ 
কল ম্যাকসিষ কামান উত্তাৰন করিয়াছিলেন; এক্ষণে তাহার 
প্রায়শ্চিত্তের জন্য লোক রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতে মন 
দিয়াছেন। তিনি এমন এক উপায় আবিষ্ষার করিয়াছেন যে 
জাহাজ দ্বর হইতেই ডোবা! পাহাড়, বরকের চাই, ন্টপকৃল, বন্দর 
প্রভৃতির অবস্থান, আক|র ও প্রকৃতি টের পাইবে, এবং এষন কি 
সব কত দূরে ও কোন্‌ দিকে আছে তাহাও জাহাজে বসিয়া জান 
যাইবে। 

এই উদ্ভাবন বাছুড়ের অর্ধকারে পথ চিনিয়া ধারা! বাচাইয়। 
চলিবার উপায় ষষ্ঠ ইন্ড্িয়ের অন্থরূপ । প্রসিদ্ধ প্রাণীতব্ববিদ্‌ কুভিয়্যার 
আবিষ্কার করেন যে বাছুড়ের ডানায় স্শল্প ও তীক্ষ স্পর্শ-অনুভব-শক্তি 
আছে । ইহা তাহার ষ্ ইন্জ্রিয়ের কাজ করে। ইহা পাঠ করিয়া 
অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়1 ম্যাকৃসিম দেখিয়াছেন এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় 
ৰাছুড়ের ডানাতেই কেবল আবদ্ধ নহে; উহা বাছড়ের 
সর্বাঙ্গেই বাপ্ত, বিশেষ করিয়া উহার যুখে-কোনো জাতের 
বাছুড়ের নাকের ডগায় একটা ডানার মতন ইন্দ্রিয় থাকে, 
কোনে! জাতের বাছুড়ের ছুই কানের ফুটোর সামনে ছুইটা ডানার 
মতন ষষ্ঠ ইল্জরিয় দেখা যায়; তাহার দ্বারা উহ্ারা কোথায় কিবস্ত 
আছে ন! দেবিয়াও কেবলমাত্র সেই-সকল বস্ত হইতে প্রতিহত বায়ু 
তরঙ্গ অনুভব করিয়া বুঝিতে পারে। বাছুড় উড়িবার সময় খুব 
তাড়াতাড়ি ডানা নাড়িয়া উড়ে, এক পেকে ১১।১২ বার ডানা 
সধশালন করে ; ইহাতে যে বাষুতরঙ উিত হয় তাহার নিশ্চয় একটা 
শব্ধ আছে_কারণ শব বায়ুতরঙ্গ ভিন্ন আর ত কিছুইনা; কিন্ত 
সেই শব্দ এত মুছ ষে কানে তাহা শুনা যায় শা। যেষণ 
আলোক বা ঈথরতরঙ্গ নানা বস্ত হইতে প্রতিহত হইয়া! চোখে 
লাগিলেই সেই অন্থভূতি মস্তিক্ষে প্টেি, বন্ত আকার আমাদের 
নিকট প্রকাশ করে, স্ইরপু ২০২৬ ুঠালিত বামুতরঙ্গ 








ষ শিপু ৪ সি 

প€. ৯০২২৩ ১১ খু ৯ ফটয়া চোখের 

চাব্লিদিকে ছড়াইয়া! প-. রাখ স্ব 

ঠায় জানসাধন ' উজ ১5 শীতে এবং 
চু সস পু ২ এত ১ 7 


৩১৪ প্রবাসী- আষাঢ়, ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

ৰ সার কিরাম হ্যাকসিষ জাহাজের গলুইয়ের উপর এষন একটি হত্ত 

এরর বসাইবেন যাহা হইতে অবিশ্রাম বামু-প্রবাহ সুক্মা অথচ প্রবল বেগে 

0 তরঙ্গিত ক্থইয়! নিঃশবে দিকে দিকে প্রেরিত হইতে পারিবে ॥ সেই 
বাযুতরঙ্গ দুরের পাহাড়,বরফ-স্তুপে, উপকূলে, বন্দরে প্রতিহত হইয়া 
ফিরিয়া আসিলে তাহার নিঃশব্দ প্রতিধবনি ছুইটি ক্র্ণবৎ যন্ত্রে ধরা 
পড়িবে; দুইটি কর্যন্ত্রের একটিতে বৈছ্যাতিক ঘন্টা বাজিয়া উঠিষে ॥ 
আর একটিতে কাগজের উপর দাগ কাটিয়া বস্তর আকার প্রকৃতি 
ও দুরত্ব প্রদর্শিত হইবে । এই দাগের আকার প্রকার দেখিয়। দুরস্থিত 
বন্তটি জাহাজ বা বরফত্তপ ঝ৷ পাহাড় ব উপকূল বা বন্দর তাহ! 
সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে এবং কতদুরে অবাস্থত তাহাও ঠিক জানা যাইবে । 
সুতরাং অন্ধকারে কোয়াসায় জাহাজে জাহাজে ঠোকাঠুকি হওয়া, 
বরফন্তুপে ধাক্কা লাগ] বা বন্দরে প্রবেশ করার অসুবিধা নিবারণ 
করা খুব সহজসাধ্য বাপার হইবে। 


ছাঁয়।-প্রতিকৃতি বা ১1110116666 (151601217৮ 
])15050) :- 
9111)986019 বা আলোকের বিপরীত দিকে দাঁড়াইলে মানুষ, 
জীবজস্ত ও বস্ত প্রভৃতির যে ছায়৷ পড়ে সেইরূপ আকৃতির ছবি আঁকা 


শশী শপ শিং ০ ৮০৪ পি ৩ পল ৬৭৪ ৩ ও বাত এ ৫৫০৬৯ এটা, বত ১ ল পাশা জী কা পা ৩ ০ পক পা পহন্হিররতজ্পদ উট ৭ ++ পাতা ক পাপা শু 


| 





মিনা 


২৯৫ টিতে পি ০: পপ আই ও ৯পশ এ ক া্  পরনএিশি গ*জ া 


ছায়াগুতিকৃতি বা সিলছয়েৎ। 


এককালে যুরোপছ আমেরিকায় খুব প্রচলিত ছিল। মাঝে চাপা 
পড়িক্া গিয়াঃ খুনরায় প্রচলন দেখা যাউতেছে। এই. বিদা! খুব 
প্রাচীন ।.মিশরের চিত্রলিপিতে ইহার নমুনা দ্রেখা বায়; তারপর 
গ্রীসের বিভিন্ন দেশের প্রাচীন মুৎপাজ্ের গাজর এইরূপ ছাঁয়া-প্রতি- 





(9..ছে। 'ান্ভৃতির মন্্র। কৃতি অগ্ষিত দেখ! গিয়াছে । ফ্রান্সের একজন মন্ত্রীর নাম ছিল 

৫১৯৮ ০৫ জর নেওঙ। সিলনয়েৎ 7 তিনিঃরাজস্ব বাবস্থায় অত্যন্ত কৃপণতা করিতেন বলিয়া 

তাহাতেই শৃঘখ., সবে (কজন শ্মনের জ্ঞান বাছুড়ের দেশক্ুদ্ধ লোক তাহার উপর চটিয়া গিয়া তাহার ধরচ কমাইবার 
ঠ +জশ ৯ 

সম্তিষে কি ও | সবাজহোমার সা চেষ্টাটাকে বিদ্রুপ করিতে 'আরম্ত করে। রাজদরবারের দরনারী 


৩য় সংখ্যা ] 


লোকের খাটো কুর্তা, কাঠের নহ্তপানি, টিনের তরোয়াল ব্যবহার 
করিতে আরম্ভ করে । চিরকরের। সম্ত। হইবে বলিয়! মাত্র অক্ষিতনা 
বস্তর আকারের সীমারেখাটা! আকিয়া চিত্রকার্ধ্য সমাধা কষ্মিতে 
থাকে । এইরূপে মপ্যযুগে মুরোপে ছারাপ্রতিকৃতি অন্কনের এচলন 
হয় এবং বিদ্রুপ করিয়া তাহার নাষ রখ হয় সিলছয্ঠেথ চিও__অর্থাৎ 
বাজেখরচ-শৃহ্য সস্তা চিত্র, মন্ত্রী'সিলছ্বয়েতের অন্থশাপন-সঙ্গত | যুরোপ 
আধেরিকায় ছায়া-প্রতিকৃতি অস্কনে সিদ্ধহস্ত বলিয়। বিখাত হইয়।- 
ভিলেন এদুয়ার (181ণী1:11) ; ইনি ফরাশী চিলেন, পরে আমেরিকায় 
বাস করেন। ১৮৬১ সালে ষার। গিয়াছেন। 

আমাদের দেশে “দক্ষিণেশ্বর”" নামক একখানি পুন্ধিকার উপর 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর একখানি নুন্দর ছায়া-প্রতিকৃতি দেখিযা গীত 
হইয়। গত ১৩২০ সালের ভার মাসের প্রবাসীতে তাহার উল্লেখ করা 
হইরাছিল। ছায়া প্রতিকৃতি ম্বন্দর ক্রয় আকিতে পারা বিশেষ 
প্রতিভা সাপেক্ষ । 


০০০ 


চোখ কখন কানের কাজ করে (15001৮-৮ 
1)11508) :- 

যাহারা বায়োক্ষে।পে যায় তাহার! জানে যেছবিতে অভিনেতাদের 
ঠোটনড়া দেখিয়া তাহাদের এক-একটা কথা ধরিতে পারা যায়। 
কালা লোকেরাও অনেক সময় ট্রটনড়ার ভঙ্গী দেখিয়া বক্তা! কি 
বঞজিতেছে তাহ! ধরিতে পারে । বোবা-কালাদের শিক্ষা ও বিশেষত 
সম্বন্ধে ৬* বৎসরের অভিজ্ঞতা হইতে জেরী এলবাট পিয়া” নাষক 
এক বান্তি বলেন যে যাহাদের চোখা কান আছে তাহাদেরও এই 
ঠোটনড়া দেখিয়া কথা বুবিতে পারার শক্তি অর্জন করা উচিত 
এবং সকল লে।কেরই এ শক্তি অঙ্ঞাতসারে আছে এবং দরকার 
পড়িলে কার্ধাও করে। ছুজন লোকের মধ্যে কথাবার্তা যে শুধু 
কানেরই ব্যাপার ৩1 য়, কতকট। দেখারও ব্যাপার বটে । এ 
বিষয়টা! আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যখন দর হইতে কোনো বক্তার 
বক্তৃতা শুনি; বক্তার মুখ দেখিতে না পাইলে অনেক কণা! কানে ধরা 
যায় না। চোখ যেখানে কথা পড়িয়। সাহায্য করে সেখানে কাঁন্‌ বেচার! 
অনেক বাজে খাটুনির হাত হইতে বীচিয়! যায়। যাহাদের মন খুব 
ত্বরিত তাহার। চট করিয়া! চোখ দিয়া কথা ধরিতে পারে। আমরা 
যেমন কথার সমন্তটা না শুনিক্াও অংশ হইতেই সমগ্রটা আন্দাজ 
করিয়া লইতে পারি, তেমনি দক্ষ কথাপাঠকের] সমষস্তট! না ধরিতে 
পারিলেও অল্প হইতেই সমস্তটা জোড়াতাড়া দিয়া গড়িয়া! লইতে 
পারে। 1675 10117616601) 1)]1105 (0 ()17121)1) 8100 (116 10205 
18101 £9০91--এই বাঁকাটি কোনে! কালার কাছে সাধারণ ভাবে 
বলিয়া গেলে সে ঠোটনড়ার ভঙ্গী দেখিয়া এইরূপ পাঠ করে--105 
100 11169(11% 1011)10065 216 1)091130. ইহাতে বোকা কালাকে 
একটু গোলে পড়িতে হয় কিন্তু চতুর লোকে আগে পিছের কথার 
সহিত কার্ধ্য-কারণ সন্বন্ধ মিলাইয়! মোদ্দা কথাট। আচিয়! লইতে চট 
করিয়াই পারে। তাহার মনের উপর দিয়া ত্বরিত গতিতে একটা 
যুক্তিধারা প্রবাঁহিত হইয়া যায় এবং সে পঠিত শবের সঙ্গে বাস্তবিক 
বাকোর সঙ্গতি করিয়া অর্থ বাহির করিয়া লয়। ছোট বাকা ধর] সহজ 
এবং কঠিন দুইই। কারণ ছে বাকোর মধ্যে অল্প শব্দ থাকে 
বলিয়া চট করিয়া আয়ত্ত কর! যায়; আবার অল্প কথ! থাকে 
বলিকা একটা কথার খেই হারাইয়! গেলে বাকি শব্দগুলির 
সাহায্যে. আসল রূপটি খ'জিয়৷ বাহির কর! কঠিন হয়। একটা 
বড় বাক্যের এখানে সেখানে এক-একটা কথ! ধরিয়া আন্দাজি 


পঞ্চশস্য 


তাহাদের কাছে চোখে কথ। দেখ] কাঁনে শোনারই অন্থরূপ। 


৩১৫ 


ঞোড়াতাড়া দিয়ু| সমস্ত পদটা পূরণ করিয়! লয় সহজ; কিন্তু 
ছোট বাক্যের কিছু হারইলে হয় সবটাই, নয় অনেকখানিই 
হারাইতে হয়। কালার সঙ্গে কথা বলিতে গেলেই বক্তা মুখ খুলিবার 
পূর্বেবেই কাল। মনে মনে বক্তার সমস্ত খুটিনাটি বিশেষত আন্দাজ 
করিয়। লইতে চেষ্টা করে ; যেমন, বস্তা কোন্‌ দেশী, বত্তশর স্বভাব 
প্রকৃতি শান্ত বা চঞ্চল, সে শিক্ষিত কি না, কোন্‌ ভাঙীয় সে কথ! বলা 
সম্ভব, তাহার গৌপ ও দাত আছে কি না, ইত্যাদি। অ্রবণক্ষম 
লোকেরাও এইরূপ করে, বে অজ্ঞাতসারে স্প্তচেতন ভাবে। 
ইহাতে বক্তার কথ! বোঝা সহজ হইয়া! ঘায়। বাক্যপাঠ ,কার্ষ্যাট 
অত্যন্ত পরিশ্রষসাধা ; অধিকক্ষণ করিলে শক্তিক্ষমু হয় এবং এমন 
কি নষ্টও হইয়া যায়। যেব্ক্তি জন্ম-কালা, বাক্যপাঠ করিবার সময় 
তাহার মনে কিরূপ মন্ুভূতির উদয় হয় তাহ! বল! শক্ত । কিন্তু 
যাহারা কিছু দিন কথা শুনিয়া পরে কাল। হইয়াছে, যাহাদের মনে 
শব্দের উত্থান পতন ও মিহি মোটা স্বরের স্থতি মুদ্বিত আছে, 
এমন 
অনেক শব ও পদ অ।ছে ঘাহা উচ্চারণ করিতে টেন অবস্থানের 
পরিবর্তন ঘটে না; ৩বুও দেসব শব যে কালার। বুঝিতে পারে তাহ। 
স্মৃতি হইতে ! ইহার! বক্ষার গলার আওয়াজ সরু কি মোটা, কর্কশ 
কি মিঠ।, চোখে দেখিয়া স্মৃতির সহিত মিলাইয়া বলিয়া দিতে পারে । 





অসার রুটি (1২০৮০ ১০1৩1621006) 77 

আজকালকার বাবু চপোকদের মুলমন্ত্র হইয়া উঠিয়াছে__ষার 
বরণ কালো তারে ন| দেখাই ভালো। এই জন্য জাতার আটার 
মিষ্ট পুষ্টিকর কুটি লুঢি কালো বলিয়া! আর রুচে নাঃ রুলের আটার 
শাদা ধবধবে চিমড়ে স্বাদহীণ অসার রুটি লুচি বাবুদের আহারের 
ফাশান হইয়। দাড়াইয়ছে। তাহার] ভাবিয়া দেখেন ন1 ষে আটা 
ময়দার সার পুষ্টিকর অংশটা ঢালিয়! ফেলিয়। শাদা ধবধবে শ্বেতসার- 
টুকু চাহার। আহার করেশ-_এ মেন সোন। ফেলিয়া আঁচলে গেরো 
দেওয়ার মতন। আটার মধো তৈলাক্ত পদার্থ, ফস্করাসঘটিত বস্ত 
ও নাইট্রোজেনের যৌগিক সামগ্রীথাকে বলিয়। আটা ময়ল! দেখায়; 
খে ময়দা যত সাফ সে ময়দা] তত অসার: খাসা মযদায় খাজা স্থয় 
ভালো কিন্তু শরীরের পুষ্টি হয় না । ৫০ বৎসর আগে হাতে-ভাঙ। 
জাতার আটা হইতে লাভ ও পুষ্টি ছুইই হইত, এখন সকল দিকেই 
লোকসানের পাল। পড়িয়াছে। ১০* মণগম হইতে আগে ৮* মণ 
আট! পাওয়া যাইত, এখন চালিয়৷ চালিয়া সমস্ত বাদ [দিয়া ৫* মণ 
থাকে কিনা সন্দেহ। মাটায় সুজি ও চোকোলের অংশ থাকিয়। 
যায় বলিয়া আট! ময়দা অপেক্ষা! পুষ্টিকর। ফ্রান্সে এই বোকামি 
ৰা বাবুয়ানির বিরুদ্ধে 1110 4৬০০৮101) 6 ১0977095 আপত্তি 
তুলিয়াছেন। আমরা ভুর্্বল ও দরিদ্র বাখীণী জাতি --আমাদের বাবু- 
রানির ফ্যাশান অপেক্ষা সম্তা ও পুষ্টির বেশী দরকার। আমাদের 
সাবধান হওয়! সর্বাগ্রে কর্তব্য। 





গন্ধের অর্থ (4661-001৮ 1)1265) 
গ।ছপালার ফুলে পাতায় শিকড়ে নানারূপ গন্ধ থাকিতে দেগা 
যাঁয়। উহার প্রয়োজন কি? কোথা ঠা বা গন্ধের উৎপত্তি এবং 
ৃ রকি লর গন্ধ: ১:৮এক বিশেষ সময়ে 
বিলয়ই বা হয় 7 2 রুল ১৭ 
বিশেষ বৃদ্ধি পায় ২... অীরাউ 1 1২২আমেরিকার 
ছইজন লোক উহ' সাং ১ আরা লে তি্বা বলেন_ 
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৩১৩৬ 


গন্ধযুক্ত গাছ দুই ্রেশীর-_এক শ্রেণীতে গন্ধতৈল সবুজ অংশেই 
আবদ্ধ থাকে, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে কেবল তাহা ফুলেই নিহিত 


থাকে । সধুজ-অংশে-গন্ধধারী গাছের সবুজ-অংশে গন্ধ ফুল 
হওয়া পর্যাস্ত সঞ্চিত ও উপচিত হইতে থাকে; ফুল হইলে 
সেই গন্ধসঞ্চয় মন্থর হইয়া পড়ে। গন্ধ পাতা হইতে 
ডাটায় এবং. ডাটা হইতে ফুলে সঞ্চারিত হয়। পুষ্প 


বীজ ধারণ করিলে অনেকখানি গন্ধ পুশ্পের গর্ভ ধারণে ব্যয়িত 
হইয়! যায়। তখনও সবুঞ্জ অংশ আরও গন্ধ উৎপাদন করিতে 
পারে। তথাপি গন্ধ নিষফাশনের অন্য ফুলের বীজ ধারণের পূর্বেই 
গাছ পাত্তা সংগ্রহ করা আবশ্টাক। ফুল গর্ভধারণ করিলে ফুলের 
গন্ধ বৌট। বহিয়] ডট! দিয়া পাতায় আবার ছড়াইয়া পড়ে। 

যে-সব গাছে শুধু ফুলেই গন্ধ থাকে তাহারাও আবার ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত--এক যাহার ফুলের গন্ধ মজ্জাগত হইয়! থাকে, 
যেমন গোলাপ বকুল চাপ। প্রভৃতি ; ইহাদের চটকাইয়া শিষির। 
ফেলিলেও গন্ধের বিশেষ বিকৃতি হয় না। অন্য যাহার ফুলের গন্ধ 
ফুলের উপরে লাগিয়া থাকে, হাতে রগডাইলেই সুগন্ধ গিয়। দুর্গগ্ধ 
বাহির হয, যেমন বেল যুই। পৃর্বেবোক্ত প্রকারের ফুল একদিকে 
গন্ধ যেমন ত্যাগ করে আবার অমনি সঞ্চয় করিয়। ভাগার পূর্ণ 
করে-_স্ুতরাং উহাদের গন্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং এঁদব ফুল 
হইতে ফুল গাছে থাকিতেই গন্ধ গ্রহণ ও সঞ্চয় করিতে পারা বায়। 
অনেক জায়গায় গোলাপক্ষেতে ফুটন্ত গোলাপ হইতে রোজ রোজ 
ভিজা তুলায় গন্ধ তুলিয়া সঞ্চয় কর! হয়। কিন্তুযুই বেল ফুল 
একবার গন্ধ তাগ করিলে আর গন্ধ সঞ্চয় করিতে পারে 
না। এইজন্য এক পশল! বৃষ্টির পর গোলাপের গন্ধ পাওয়া 
যায় কিন্তু যুই বেলীর গন্ধ ধুইয় যায়। 

এই গন্ধ গাছের গতধারণের সমর কাজে লাগে। এবং এই গঞ্ধে 
আকুষ্টু হইয়া পতঙ্গ এক ফুল হইতে অন্য ফুলে বিচরণ করিয়া পরাগ- 
নিষেককার্য্যে সাহায্য করে। 

জন্তর গায়ের পন্ধও প্রারণীম্ষিজ্ঞানের মতে তাহাদের প্রজননের 
জন্য আহ্বানসক্কেত মাত্র । 


৯ শী পি পাপ আর 


লোণ। জলে কান্ঠ রক্ষ। ।[411017৮1৮ 1)1651):-2 


অমেরিকার ইঞ্জিনিয়ারের দেখিয়াছেন যে যে-সমস্ত কাঠ লোণ। 
জলে পড়িয়া বা ডুবিয়া থাকিয়াছে তাহা ৫* বৎসরেও খারাপ হয় 
নাই। সকল আবিষ্কারের মতন এ ম্মাবিষ্কারও অকম্মাৎ 
হইয়াছে ) রেলরাস্তার ধারে ধারে টেলিগ্রাফের খেশাটা ইত্যাদিতে 
যেটাতে যেটাতে লোণা জল আয়! লাগিয়াছে তাহ! খারাপ হয় 
নাই, এবং অন্যগুলা খারাপ হইয়াছে, দেখিয়া এই তত্ব নির্ণাত 
হইয়াছে । কাঠ বন্দিন অক্ষয় ও অক্ষত রাখিতে হইলে জলে 
যতখানি পর্যান্ত মরন গলে ততখানিন্বন গুলিয়া তাহাতে কাঠ কিড়- 
পিন ডবাইয়া রাখিতে হয়। কাঠের গায়ে হুনের প্রলেপ লাগিয়। 
গেলে তাহার উপর ক্রিওজোটের পৌঁচাড়া লাগাইয়া দিলে সে হুন 
ঝরিপা পড়িতে পায় না। নুনের প্রলেপ যতদিন থাকে ততদিন সে 


কাঠ পচে না বা ঘুণে ধরে না! চারু । 
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কিথত ৮৮ ্ সা ইয়াছিল। সুদূর 
বাজ,হোনার স' 


প্রবাসী__আযাঢ, ১৩২১ 


১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অতীতে সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে বেবী বখন শিশু জাপান- 
সাআাজাকে জন্ম দিমাছিলেন তখন আকাশের গ্রহতারক। আনন্দে 
গান ঞ্ুরিয়াছিল! যেদেবীর গর্ভে জাপানের জন্ম তাহাকেই 
জাপানীরা তাহাদের ৮০* দেবদেবীর উপরে স্থাপন করিয়াছে। 
জাপানের মাতা ষখন ধরায় অবতীর্ণ হইলেন তধন অনেক গ্েবী 
ভাহার অন্থগাষিনী হইয়াছিলেন। মেই-সকল দেবীগণ সকলেই 
সধবা ছিলেন। তাহাদের সন্তান সন্ততি হইতেই জাপানের রাজপরি- 
বারের উৎপত্তি অতএব দেখা যাইতেছে প্রাচীনতম কালের পুরাণে 
নারীর প্রাধান্ঠই ঘোষিত হইয়াছে, পুরুষের নয় ৭ 

পুরাণবর্ণিত নারীর অভ্যাস ও ক্রিয়াকলাপ হইতে জাপ-জাতির 
ধারণায় রমণীর আদর্শ কিরূপ তাহ] বুঝা যাইবে। বস্ত্রবুননে, স্থতা- 
কাটায়, সন্তানপালন করায় ও সংসারের কাজকণ্মে দেবীগণ বাস্ত 
থাকিতেন! এ আদর্শ হইতে জাপ-রমণী কখন বিচ্যুত হন নাই। 
নারীর কাজ কেবলমাত্র সংসারের মধ্যে আবদ্ধ, জাপানের ইতিহাস 
এ কথার সধর্থন করে না। এমন কি পুরাণেও বর্ণিত আছে যে 
একদ1 যখন সুর্ধা-দেবীর পুত্র শ্রসানেো-ও মাতার শাসনের বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহের পনজ। তুলিয়াছিলেন, তখন তিনি সংসারের কাজ কন্ম ত্যাগ 
করিয়] সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুরুষের ন্যায় পুস্তকে স্ববশে আনিয়1-। 
ছিলেন; নারীচরিত্রে এই কোমল ও কঠিনের একত্র সমাবেশই 
জাপানের আদর্শ। প্রথম হইতেই দেখ মায় স্বার্থতাাগেই জাপ- 
নারীর বিশেষত্ব। জাপানী পুরাণে য়্যামাতে1-তাকেরুর পত্রী ওঠো- 
তাচিৰানার উল্লেখ দেখা যায়। তিনি মানবী ছিলেন। ন্বামী 
যখন পূর্ববপ্রদেশসমুহ্বের মধ্য দিয়া আদিম অধিবাসীগণকে জয় 
করিবার আশায় বাহির হন তখন তিনি তাস্বার সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। 
সাগামি সমুদ্র পার হইবার সময় প্রবল ঝড় উঠিল-_জাহাঞজ ডবিবার 
উপক্রম হইল । তখনকার দিণে প্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে ঝড়ের 
সনয় জাহাজ রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়, ক্রুদ্ধ সাগরদেবের নিকট 
একটি জীবন বলিদান' সই অন্য রুদ্র প্রকৃতিকে শান্ত করিয়া 
পতির জীবন রক্ষার আশায় সতী তাচিবান! মুহূর্ধমাত্র কালবিলম্ব 
না করিয়। উত্তাল সমুদ্রে ঝাপ দিলেন! 

প্রাচীন &তিহাদিক যুগে আঙিয়াও আমরা সেই একই প্রকার 
আদর্শ ও দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই । সেই প্রাচীন দিনের একটি আদর্শ 
নারী হইতেছেন ওবাকেো। পতি যখন কোরিয়৷ আক্রমণ করিতে 
যান তখন তিনি তাহার অন্থুগমন করিয়াছিলেন । শুধু তাহ।ই নয়; 
তিনি পতির পার্থে থাকিয়া অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া সেইথানেই 
প্রাণত্যাগ করেন ॥ সত্তরাজ্জী জিঙ্গোও সেই প্রাচীন যুগে আবিভূতি 
হইয়া জাতীয় শন্কর বিরুদ্ধে সৈন্য পরিটালনা করিতেন। তাহার 
ত্বামী ্বজাতিকে শক্র-হত্ত হইতে রক্ষা করিবার চদ্দেশ্টে কতকগুলি 
মতলব আটিয়াছিলেন। স্বামীর মৃতার পর সেগুলল কার্ধে পরিণত 
করিতে তিনি সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাহার জয়- 
পতাক] তিনি সাগরপারে কোরিয়ার মুত্তিকায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম জাপানী সত্রাজ্জী যিনি বিদেশ হইতে 
কর আদায় করেন। প্র 

সহিষ্ণুতা ও নিষ্ষলুষ অনুরাগের দৃষ্টাস্তরূপে হিকেতা-নো-আকাই- 
কোর নাম করা যাইতে পারে।: কথিত আছে সম্রাট মুরাকু একদা 
মওয়! নদীতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে 'দখিলেন একটি সুন্দর তরুণী 
নদীজলে কাপড় কাচিতেছে। সে এমনি রূপসী যে সম্রাট তাহাকে 
দেখিয়া আর চোখ ফিরাইতে পারলেন না। অবশেষে সম্রাট 
তাছার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন--“তুমি কাহাকেও বিবাহ 
না করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিও । আমি তোমায় একিন 


৬য় সংখ্যা ] 
পত্বীরূপে গ্রহণ করিব, আমার 
আহ্বান যতদিন না আসে 
ততদিন অপেক্ষা করিও |" 
তরুণী সম্াটকে চিনিতে 
পারিয়া নত হইয়া প্রণাম 
করিয়। সম্মতি জানাইল। 
সম্রাট চলিয়া গেলেন, তরুণী 
ভবিষ্যৎ হুখের্ন চিন্তায় অগ্র 
হইয়া তাহার প্রাত্যহিক কর্ম 
করিয়া যাইতে লাগিল। দিনের 
পর দিন চলিয়৷ গেল, বৎসরের 
পর বৎসর অতীতে মিলাইয়া 
গেল, তরুণী সম্রাটের আহবা- 
নের অপেক্ষা করিয়া বসিয়। 
রহিল। 'কত লোক তাহার 
পাণিপ্রার্থনা করিল,সকলকেই 
সে-প্রতাখান করিল সেষে 
সআটের বাগ.দত্ব!! অঙ্গীকার 
ভঙ্গ করিবে না! এমনি করিয়। 
কত. বসন্ত কত শীত চলিয়া, 
গেল, তাহ।র যৌবন অতীতের 
স্বপ্রে পরিণত হইল; তাহার 
মন্তকের কেশ শুভ্র হইয়া 
গেল, সোন্বার বরণ মলিন 
হইল, গান্রচম্ম শিথিল হইল-__- 
কিন্তু প্রতাশিত আহ্বান আর 
আসিল না ! অবশেষে অশীতি 
বৎসর বয়সে সে একদিন 
সম্রাটের জন্য একটি উপহার 
লইয়! কম্পান্থিত কলেবরে 
রাজসভায় গিয়া দাড়াইল। 
সম্রাটের সে সব কথা মনেই 
ছিল ন। | তিনি বুদ্ধাকে প্রশ্ন 
করিতে লাগিলেন সে .কে, 
কোথা হইতে আসিয়াছে, কি 
বৃত্তান্ত ইত্যাদি । বৃদ্ধার মুখে 
সকল কথা শুনিয়া সআাটের 
পূর্বকথা স্মরণে যারপরনাই 
অন্থশোচনা হইল। কিন্ত 
তাহাতে তাহার ব্যর্থ জীবন 
যৌবন আর ফিরিল না. 
ভাঙা হৃদয় আর জোড়া লাগিল 
না! ও 

বৌদ্ধধর্থ্ের প্রবর্তনের ফলে 
জাপঠনারী জীবে-দয়৷ শিক্ষার্টি 
অতি সহজে গ্রহণ “রিয়া 
ছিল। নারীহৃদয় স্বভাবতই 
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জাপানের আদশ নারী। 


নে 


জঙহো মার 


রা টি */৫%,.১(৬) সম্ত্রাজী কোমো1, হাসপাতাল-প্রতিষ্ঠা্ী। 
হন ১) মুরাসাকিশ্িকিবুং জাপানের আদর্শ পুস্তকর5য়িজ্রী । 
' ও প্রকৃতি স্থন্পর ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। ] 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রচেষ্টা" জাগিয়া ডঠিয়াছিল। 
না যুগে সম্ত্রাঙ্জী কোষ্যো। 
দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে আহত ও 
পীড়িতের শুজধার জন্য একটি 
হাসপাতাল স্থাপনা! করিয়া- 
ছিলেন। তিনিই আবার একটি 
সাধারণ স্ত্রানাগার নিশ্মাণ 
করাইয়াছিলেন __- দরিদ্রের! 
সেখানে বিনামুলো প্লান করিতে 
পাইত। 

ন।র। যুগের আর একজন 
বনাষধন্যা নারীর নাম ওয়াগে- 
নে। [হরোমুশি। অন্তযুদ্ধের 
ফলে বছ হছুর্দশাগ্রস্থ ব্যক্তির 
অবস্থা দেখিয়া তাহার বড় 
ক্লেশবোধ হইয়াছিল। ফুজি- 
ওয়ার! যুদ্ধের অবসানে দেশময় 
শ৩ শঙ পিতৃমাতৃহীন (শও 
ঘুরিয়া ফ্িরতেছিল। তিনি 
তাহাদিগকে সমবেত করিয়।, 
একটি অনাথাশ্রম নির্মাণ 
করাহ্‌য়। সেখানে তাহাদিগকে 
আশ্রয় দিপেন। সআট কোণন্‌ 
তাহাকে নথেষ শ্রঞ্থা করিতেন। 
(তিনি বলিতেন_অন্যে যেষন 
পরের কুৎসা শুনিতে ও প্রচার 
করিতে সদাই উৎম্ুক ইনি 
তেষণ নন। হনণি কাহারে! 
পর্দ্ধে কখনে। একটি কঠিন 
কথা বলেন নাই। 

জাপানী প্রাটীন সাহিত্যের 
উৎকৃষ্ট আদর্শ গেঞ্জিমোনো- 
গাতারি নামক পুস্তক ণারী- 
রচিত। “সেই বিখ্যাত নারীর 
নাম মুরাসাকিশিকিবু। সেই 
সময়ে সেইশো-নাগোন প্রভৃতি 
আরে অনেক প্রতিভা ন্বিত] 
রমণীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। 
তখনকার অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ 
কবিত। নারী-রচত। কামাকুরা 
যুগের অন্তযুদ্ধের সময় অনেক 
রমণী মানসিক ও নৈতিক 
শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়া 
ছিলেন। এ স্থলে আমরা 
কেবল একজনের উল্লেখ করিব। 
ঠাহার নাম শিজুকা। [তনি 
বিখ্যাত সেনানায়ক ফ্োশিৎ- 
স্ুনের পত্রী । তিনি অসামান্য! 
রূপবত্তী ছিলেন। কিন্তু তিনি 
স্বেচ্ছায় স্বামীর ছুর্দিনে ভাঙার 


৩য় সংখ্য। | 


সকল হৃঃখ-ছুর্দশার অংশভাগিনী হইয়াছিলেন। নিষ্ঠুর আতা য়োরি- 
তোমোর কবল হইতে পালাইবার সময় জাহাঞ্জ-ডুবি হইতে রক্ষা 
পাইয়া যোশিৎননে পাহাড়ে পলায়ন করিয়াছিলেন । অন্রক্তছ্রি পত্তী 
সেখানেও তাহার অন্থগমন করিয়াছিলেন । য়োশিৎসুনে দেখিলেন এই 
দারুণ অবস্থাবিপর্য্যয়ে পত্ী তাহাকে কোনো সাহাযাই করিতে পারি- 
বেন না, অধিকন্তু সেখানে থাকিলে পত্রীর অপমান এমন কি মুত্র 
সম্ভাবনা; তাই তিনি পত্বীর হাতে এক থলি" মোহর দিয়া তাহাকে 
কিওতো। ফিরিতে গ্অন্ুরোধ করিলেন। পথিমধ্যে য়োরিতোযোর 
অনুচরগণ তাহাকে ধরিয়। ফেলিয়। কামাকুরায় লইয়! গেল। সেখানে 
পলাতক স্বার্মীর গতিবিধির কথা জিজ্ঞাস কর1 হইলে তিনি কোনো 
মতেই তাহা প্রকাশ করিলেন না। এ দিকে যোরিতোযোর পত্রী 
মাসাকো। নৃত্যে শিজুকার পারদর্শিতার কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি 
তাহার নৃতা দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শিজুক কোনো 
প্রকারে এ জন্ভরোধ উপেক্ষা! করিতে না পারিয়া অবশেষে এই সর্তে 
সম্মত হইলেন যে রণদেবত] হাচিমান-সামার মন্দিরের সম্মুখে নৃত্য 
প্রদর্শিত হইবে। স্বরচিত একটি করুণ গান গাহিতে গাহিতে তিনি 
নৃত্য করিতে লাগিলেন। গানটির মন্স হইতেছে-_-“য়োশিনোর 
পাহাড় তুষারপাতে শুন্র হইয়। গেছে ; পাহাড়ের ঢালুর উপর চারি- 
দিকে গভীর তুষার দেখিতে প্াইতেছি। একজন নিযে উপতাকার 
দিকে নামিরা তুষারে ডূবিয়া গেল; সে যদি আমি হইতাম!” 
য়োরিতোষোর পত্বী নৃতা দেখিয়া! মু হইয়াছিলেন, তিনি আর একটি 
নত দেখিবার ইচ্ছা! প্রকাশ করিলেন। তখন শিঞ্জুক গাহিলেন-- 
“বহুদিন পুর্বে বালিকা বয়সে আমি ছিলাম এক নর্তকী । সমস্ত 
অতীত ষদি ভবিষাতে চলিয়া আসিতে পারিত, যদি তাহ আমার 
প্রিয়তমের গৌরব ফিরাইতে পারিত 1” দেবমন্দিরের সম্মুখে শিজুকা 
এরূপে য়োশিৎস্ছনের প্রতি প্রেষ প্রকাশ করিতেছেন দেখিয়। 
য়োর্িতো।মে! কুপিত হইয়। উঠিয়] তাহাকে শাস্তি দিতে উদ্যত হুইয়া- 
[ছলেন কিন্তু পত্বীর প্রার্থনায় সে সংকল্প ত্যাগ করিলেন। স্বামীর 
প্রতি শিজুকার অন্থরাগ দর্শনে প্রীত হইয়া মাশাকে। ভাহাকে বছ 
উপহার দিয়া সার্রে কিওতে! পাঠাইয়া দিলেন। 
স্ব 


রক্তের সাক্ষ্য (150010% [)10090) 

রুপকথার রাজারা স্থয়োরাণীর কথায় ছুরোরাণীর ছেলে-মেয়েদের 
রক্ত দেখিতে চাহিলে বাপের চেয়েও সদয় জল্লাদ কুকুর-শেয়ালের 
রক্ত দেখাইয়। রাজাদের ঠকাইত বলিয়! ঠাকুরমাদের মুখে শুনা 
যায়। কিন্তুবিজ্ঞানের উন্নতি হওয়াতে এখন আর কুবর-শেয়ালের 
বক্ত মানুষের বলিয়! চালাইবার উপায় নাই। কেহ এখন মানুষের 
রক্তপাত করিয়া অপর জন্তর রক্ত বলিয়। নিজের পাপও গোপণ 
করিতে পারিৰে না। এই আবিফ্ষারে অপরাধ নিরূপণের পক্ষে 
বিশেষ স্ববিধ হইয়াছে । 

এই বিভিন্ন প্রাণীর রক্তের বিভিন্নতা আবিষ্কার করিয়াছেন 
আবেরিকার্দুজন ভূতত্ব-ও-থনিজতত্ববিদ্ব। তাহারা,বিভিন্ন বস্তুর 
দানা-বাধার নিয়ম আকার ও প্রকৃতির তারতম্য সম্বপ্ধে গবেষণ। 
করিতে করিতে রক্তের দানা-বাধার প্রকৃতি আবিষ্কার করিয়াছেন। 

রক্ত এক প্রকার রসের (591017) মধ্যে ভাসমান অসংখ্য অতি- 
ক্ষপ্র কণিকার সমষ্টি মাত্র। এই-সমন্ত কণিকার (০010)05016১) 
অধিকাংশের মধ্যে এক প্রকার লাল রং (17070819110) থাকে, 
সেইজন্য রক্ককে লাল দেখায়। এই লাল রং বাতাস হইতে অন্নজান 


পঞ্চশস্থ | 


৩১৯ 
বা অকসিজেন গ্র্যাস গ্রহণ করিয়! শরীরের টিশুগুলির পুষ্টিসাধন 
করে। 

তাজ! রক্তে এই রক্ত-রং (1)011)01101)11) প্রত্যেক রক্ত-কণিকায় 
বিযুক্ত অবস্থায় থাকে । তখন কোনে পকীক্ষাতেই বিভিন্ন জন্তর 
রক্তের স্বতন্ত্র! ধর] যায় না। কিন্তু রক্ত কিছুক্ষণ বাতাঁস পাইলে 
জষিয়া দান! বাধিয়া যায়, তখন সেই দানা-বাঁধা রক্ত অনুবীক্ষণ 
দিয়! পরীক্ষা! করিলে বিভিন্ন জীবরক্তের বিভিন্নরূপের দানা দেখিতে 
পাওয়! যায়: সেইসব দানার আকার একবার চেনা হইয়া গেলে 
পরে রক্তের দানা দেখিয়া কোন্‌ জীবের রক্ত তাহা বলিয়া দেওয়। 
আর কঠিন হয় না। এমনকি শ্বেতাঙ্গ ও বৃষ্ণাঙ্গ বাক্তির রক্তের 
দানাও আকারে বিভিন্ন; কিন্তু মানুষ ও বানরের রক্তের দানাতে 
এতই সামান্য প্রভেদ যে সহদা চিনিয়া সনাক্ত কর1 বড়ই কঠিন। 


স্পা 


পদ 





মাহৃষের রক্তদান! । 


ইহাতে আর একটি প্রাণীতত্তের আবিক্ষার হইয়াছে । মাল্ষে 
ও বানরে আকৃতিগত পার্থক্য সত্বেও জাতিগত একা প্রমাণিত 
হইতেছে; ইহা ডারউইন প্রভৃতির থিওরি সমর্থন করিতেছে। 
এইরূপ অন্তান্য অন্যান্য অনেক জস্ত, যাহাদিগকে পরস্পরের আত্মীয় 
বলিয়া জান! ছিল তাহারা পৃথক গোঠীর বলিয়! প্রমাণিত হইতেছে ; 
এবং যাহাদের মধ্যে কোনো আত্মীয়তা সন্দেহও করা বায় নাই, 
তাহার! পরমাত্ীর বলিয়া ধরা পড়িতেছে। গিনিফাউল মুরগীর জ্ঞাতি 
বলিয়া জান। ছিল, কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে উহাদের মধ্যে 
রক্তসম্পর্ক মোটেই নাই; গিনিফাউল অস্ত্রীচ বা উট পাখীর জ্ঞাতি। 
ভালুক স্থলচর কুকুর, শেয়াল, নেকড়ে বাধ প্রভৃতির কেউ নয়; 
তাহার রক্তের সম্পর্ক জলচর শীল ও জল-সিংহের সঙ্গে । 

এই তত্ব সম্প্রতি ধর1 পড়িয়াছে । ইহার নব নব বিচিজ্রত। ক্রষশ 
প্রকাশ পাইবে । এই প্রসঙ্গে প্রদত্ত বিভিন্ন জস্তরর রক্তদানার চিত্রগুলি 
পরস্পর যিলাইয়! দেখি -,*.. *৯.”শ ই্পলব্ধি কর! যাইবে । 


৩২ ০ 


প্রবাসী--আষাঢ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





বেবুন,বানরের রক্দান]। 


আলোচন। 


বাঙ্গালার এতিহাসিক._ 

পাবনার উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশন উপলক্ষে 
নাটোরের মহারাজ| শ্রীযুক্ত জগদীন্দরনাথ রায় মহাশয়ের বক্তৃতা- 
প্রসঙ্গে প্রবাসীর মন্তব্য পাঠ করিলাম। এতিহাসিক তথ্যান্তসন্ধান- 
ক্ষেত্রে প্রবাসী-সম্পাদক যাহাদের নামোল্লেখ করিয়াছেন তাহাদের 
সঙ্গে আরও কয়েকটি নাযের সংযোগ না করিলে ভাহার মন্তব্য 
সম্পূর্ণ হয় না বিবেচনায় এ স্থানে তাহাদের নামোল্লেখ করিলাম । 
স্বর্গীয় ত্রৈপোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য ইনি ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে 
বু ্রতিহাসিক বিবরণী “নবাভারতে" এবং “সাহিত্য ইত্যাদি পত্রে 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। “ফরিদপুরের ইতিহাস' “বারভূ ইয়া” ইত্যাদি 
্রন্থরচয়িত প্রবীণ ধতিহাসিক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায়, 'রাজমালা!' 
ও “০সনরাজবংশ'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্ত্র সিংহ বিদ্যাডূষণ, 
ময়মনসিংহের ইতিহাস'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, 
“মোগলরাজবংশ”, হজরত মহণ্মদ' ইত্যাদির রচয়িতা শ্রীযুক্ত রাম প্রাণ 
গুপ্ত, পাকার ইতিহাস'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত যত্তীন্্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত 
নলিনীকাস্ত ভট্টশালী, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত ('আদোর গম্ভীর, 
রচয়িতা ), খান -বাহাছর সৈয়দ ওলাদ হোসেন, শ্রীযুক্ত অমূলাচর ণ 
ঘোষ বিদ্যাভূঘণ, ৬ সুখবিন্দ্ু সেন, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ 
ভট্টাচার্ধা, গ্রঘুক্ত মেখনাদ সাহা প্রভৃতি । 

আমি খাঁহাদের নামোল্লেখ করিলাম ভাহারা সকলেই সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে পরিচিত, কাজেই তাহাদের নাম প্রকাশ করা সঙ্গত 
বিবেচনা করি । 

অবশেষে আমার একট। বক্তব্য আছে। আমাদের দেশের 
রাজা মহারাজা বা জমিদারের] সাহিত্যের ধার বড় একটা ধারেন 
ন1। যে ছু'একজন মহাতআ্া এদিকে অগ্রসর হ'ন, তাহাদের 
অভিভাষণে কোনরূপ দলাদলি কিংবা সংকীর্ণতার গন্ধ থাকিলে 
বড়ই যনঃক্রেশের কারণ হয়। মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ শুধু ছুই 
একজন কৃতী এ্রতিহাসি রা নাষোল্লেখ করিয়াই তাহার প্রশংসার 


ভাগার শুন্য করিয় মিনি রা তাহার দৃষ্টি 

সর্বত্র পড়াই ৯ পিকে ন বছনশানের ৬ করিলেই ভাল 

করিতেন। ০ ॥ ই )ও মহৎ হইলে 
| পালিত 3 


আগ : 9... 


শিম্পাঞ্জির রক্তদান। | ৮৮ ১2 


ওরাং-ওটাং বানরের রভ্তদনদ]। 


আমি বিশেষজ্ঞ নহি, যদি আমার কোনরূপ ক্রুটি-বিচ্যুতি 
পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে কেহ দেখাইয়। দিলে আনন্দিত হইৰ। 


শ্ীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। 


বাঙ্গলা শব্দকোষ 


প্রযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় উক্ত পুস্তকখানি 
সঙ্ধলন করিয়া! বাঙ্গালী মাজ্বেরই ধন্যবাদের পান্্র হইয়াছেন। 
তিনি এই পুস্তকে যথেষ্ট পরিশ্রয, গবেষণা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় 
দিয়াছেন সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত চাকুচঙ্া বন্দোপাধ্যায় মহাশয় 
যথার্থই বলিয়াছেন, “ইহার সমকক্ষ বাংলা অভিধান দেখি নাই, 
শীস্র দেখিবার সম্ভাবনাও দেখিনা ।” কিন্তু এই গ্রন্থ যদিও 
উপাদেয় হইয়াছে, তথাপি সম্পূর্ণরূপে দোষশুন্য হয় নাই। চারু 
বাবু দৈত্রের “প্রবাসী'তে তন্মধ্যে কতকগুলির উল্লেখ করিয়াছেন । 
কিন্তু একটী কথার উল্লেখ চারুবাবু করেন নাই । সেটি এই যে 
গ্রন্থকার অনেক শব্দের বুৎপত্তি-নিরূপণে অতাধিক পরিমাণে 
কল্পনার শাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য, সেই শবগুলির বুযুৎপত্তি- 
নিরূপণ সহজ নহে এবং গ্রন্থকার এ্-সকল ব্যুৎপত্তি-নিরূপণে 
যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা! সত্বেও সেগুলি 
মনঃপৃত হয় না; গ্রন্থকারের বুদ্ধির প্রশংপ1 না করিয়া! থাক1 যায় 
না; কিন্তু দেই ব্যুৎগৃত্তিগুলি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে 
কিছুতেই ইচ্ছা হয় না। গ্রস্থমধোে এরূপ শব্দ অনেক আছে। 
সমুদয়গুলির উল্লেখ পল্তবপর নহে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কতকগুলি 
শন্দ নিয়েলিখিত হইল। অপর কতকগুলি শবের বুৎপত্তি ঠিক্ষ 
হয় নাই বলিয়া! আমার মনে হয়। আমার মতে সেগুলির বুযুৎপত্তি 
কি হওয়া উচিত তাহাও লিখিত হইল্ল। আমি কেবলমাত্র 
দোষ দেখাইবার জন্য এই বিষয়ের অবতারণা কশিতেছি না। 
বাসাতে সত্য "প্রকাশিত হয় ইহাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্টু। 
আশা! করি ষীহারা এ ন্ষিয়ে সমর্থ, তাহার! উদ্ধ'ত শব্দগুলির যথার্থ 
বুাৎপত্তি-নিকপণে সহায়তা করিবেন । 

অথর্ব বা অথব্ব--যোগেশ বাবু বলিতেছেন, চতুর্থবেদ ম্মখর্বব 
হইতে উৎপর হইয়াছে । অধর্বব শবে চতুর্থ বেদ বুঝায়, তাহা হইতে 
মানবের চতুর্থদশ! জরাবাচক হইয়াছে । বুৎপত্তিটি বুদ্ধির পরি- 
চায়ক বটে, কিন্তু পৃষন£ত হয় না। 


৩য় সংখ্যা ] 


আলোচনা- বাঙ্গল। শবকোধষ 





বাঘের রক্তদান। | 


আঙ্গট---যেমন আঙ্গট কলার পাতা। ঘযোঁগেশবাবু বলেন 
'অধণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । 'অখণ্ড' হইতে 'আঙ্গট' কিরপে 
হইতে পারে তাহা বুঝা বায় ন” 

আটীল-_যোগেশবাবুর মতে চম্মকীল হইতে হইয়াছে । কিন্ত 
কিরূপে হইল তাহ বুঝা যায় না। 

আগ্রা কথাটা! আয়জ। বলিয়াই স্ত্রীলোকদের মধ্যে শুন! যাঁয়। 
যোগেশ বাবুর মতে 'অন্তরজন্ম' হইতে হইয়াছে, কিন্ত কিরূপে হইল 
বুঝা কঠিন। 

আডড1--বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে সংস্কৃত অট (প্রাসাদের 
উপরের গৃহ ) হইতে হইয়াছে। কিন্তু কিরূপে হইল? আডঢার 
সহিত অট্রের কি সম্পর্ক আছে? তিনি কি বলিতে চাঁন যে পূর্বে 
প্রাসাদের উপরের গৃহে আডঢার স্থান ছিল 1 

আড়--বিদ্যানিধি মহ।শয়ের মতে 'আয়তি' হইতে হইয়াছে, কিন্ত 
কিরূপে হইল বুঝা! কঠিন । 

আড়েহাতে-বিদ্যানিধি মহাশয় নিশ্চয় কয়! ইহার বুযৎপত্তি 
লেখেন নাই । তবে দুইটা বুৎপত্তি সম্ভবপর বলিয়া তাহার মনে 
হইয়াছে । প্রথমটা নিতান্তই হাঁসাকর বলিয়া মনে হয়। এ 
একট] সম্পূণ নূতন তথা। দ্বিতীয় বুযুৎপত্তিটিও সম্তবপর মনে 
হয় না। 'আডেহাত" কি পদ গ্রন্থকার তাহা লেখেন নাই, কিন্তু 
অর্থ লিখিতেছেন, “টিস্তায় কাতর'। তাহ| হইলে ইহা কি 
বিশেষ্যের বিশেষণ রূপে ব্যবহত হয়? “মে বাক্তি চিন্তায় কাতর", 
এরপ স্থলে “মে ব্যক্তি আড়ে হাত" এ প্রকার বলা চলে কি? 
আমর! তক্রিয়ার বিশেষণ রূপেই ইহার ব্যবহার দেখিয়াছি, যথা, 
“সে আড়ে হাতে লাগিয়াছে।' 

আর্দীশ-যোগেশ বাবু লিখিতেছেন (সং অদ ধাতু -যাচন। 1 
আশ?) হুইতে হইয়াছে। কিন্তু ফারসী অর্জদাস্ত হইতে উৎপন্ন 
হওয়ার অধিকতর সম্ভাবন]। ৮ + 

অ[দর-যোগেশ বাবুর মতে সংস্কৃত 'অবসর' “অবকাশ? হইতে 
উৎপন্ন । কিন্তু অবকাশ হইতে সভ| বা! মজলিশের অর্থ কিরূপে হইল 
তাহ! দেখান নাই। চারুবাবু বল্লেন যে আসর ফারসী শব্দ এবং তিনি 
ফারসী কেতাবে আলেফ, স্টে রে, বানানের আসর শব্দ 


বিড়ালের রক্তদান। 


সিংহের রক্তদানা। 


আমর] যতদূর জানি মজলিশ অর্গে আসর শব্দের প্রয়োগ কখন দেখি 
নাউ । 


আন্তাকুঢ-যোগেশ বাবুর মতে উচ্ছিষ্ট হইতে আটটা, তাহ। 
হইতে মস্ত ও কুল হইতে কুড়। উচ্ছিষ্ট হইতে কিরূপে আষ্ট। হইল 
তাহা দেখান উচিত ছিল। কুল ওড়িয়1 ভাষায় কুড় হইতে পারে, 
কিন্ত বাঙ্গলায় কি এরূপ হয়? [ [081,015 অভিধানে “আচমন- 
কুণ্ড” হইতে বল! হইয়াছে ।---প্রবাসীর সম্পাদক |] 


এডেলাগা_ এখানে বুৎপত্তিটি যেন নিতাস্তই গরজে পড়ি! 
করা হইয়াছে যেন বুৎপত্তি ঠিক করিতেই হইবে, সেইজন্য 
কোনরূপে একট] ব্ুাৎপত্তি খাঁড়া করা হইয়াছে। কিন্তু দ্বিতীয় 
সন্তান কন্যা! হইলে কি হইবে? তাহ] হইলে কি প্রথম সন্তানের 
এড়ে লাগিয়াছে এরূপ বলা চলিবে না? 


এলেমান-__খোগেশ বাখুর মতে ইহা আরবী অ!লেমান (শিক্ষিত) 
শব্ধ হইতে উৎপন্ন । ভারতচন্দ্র হইতে এই অর্থের সমর্থক নিয়লিখিত 
বাকা উদ্ধত করিয়াছেন। যথ|--*দিনেমার এলেমান করে 
ওলন্দাজী।” এখানে ওলন্দাজী পাঠ যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে 
ওলান্দাজী শব্দের অর্থ কি? সাধারণতঃ ওলন্দাজী অর্থে আজগুবি 
বা অদ্ভুত বুঝায়, যেমন ওলন্দাজী কাণ্ড। অথবা ওলন্দাজী অর্থে হয়ত 
গুগডামি বা ষণডামি বুঝায়। এখন, যদি যোগেশ বাবুর মতান্থদারে 
“এলেমান' অর্ে শিক্ষিত ধর] যায়, তাহা হইলে উদ্ধত বাকোর অর্থ 
“শিক্ষিত দিনেমার একট] অদ্ভুত কা করিতেছে”, অথবা “শিক্ষিত 
দিনেষার বগডামি করিতেছে", এইরূপ হইবে । কিন্তু এরূপ অর্ব কি 
সম্ভবপর? শিক্ষার সহিত “ওলন্দাজীর' বিশেষ সম্বন্ধ কি তাহা বুঝ! 
যায় না। বরং শিক্ষিত হইলে “ওলন্দাজী" না করই অধিকতর 
সম্ভবপর । আর এক কথা, ভারতচন্্র বিশুদ্ধ 'আলেমান” শবের 
প্রয়োগ না করিয়। অপজংশ 'এলেমান' ব্যবহার করিলেন কেন? 
তিনি পারহ্য ভাষায় তুপর্ডিত ছিলেন, তাহার পক্ষে এরূপ করা 
সম্ভবপর নয়। উক্ত কারণ-বশতই একুবচনান্ত “দিনেমার' শব্দের 
বছবচনান্ত 'এলেম? দুর ইিলে৩,াহার পক্ষে সম্ভবপর 
বলিয়া মনে হয়, ২ ০. নন উকি? আমার 
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কৃকুরেরর রক্তদান। | 


তাহার পূর্বের বাক্গুলি বিবেচনা করিলে, এই অর্থ অসম্ভব বলিয়া 
মনে হয় নাঁ। বদ্ধমানের বণনা-প্রপঙ্গে তিনি লিখিতেছেন ;-- 
প্রথম গড়েতে কোলা পোষের নিবাস। 
ইংরেজ ওলান্দাজ ফিরিঙ্গী ফরাস। 
দিনেমার এলেমান করে ওলন্দাজী। 
(অন্যপাঠ গোলন্দাজী ) 
সফারর] নান! দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥ ইত্যাদি 
এখানে তিনি ইউরোপীয় অনেক জাঠিরই উল্লেখ করিয়াছেন, যথ। 
ইংরেজ, ওলন্দাঁজ, ফরাসী, দিনেমার। তৎসঙ্গে জন্বান জাতির 
উল্লেখও অসম্ভব নয়। যদি বলেন (৮7001) ন! লিখিয়! -১11010270 
শব্দের অপভ্রংশ 'এলেমান' লিধিলেন কেন, তাহার উত্তর এই থে 
“অনেক? শব্দ ফরাসী ভামা হইতে রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রবেশ 
করিয়াছে। ইংরেজ শব্দও ফরাসী আংগ্েজ শব্দের 
রূপান্তর মাত্র। ভারতচল্স কিছুকাল ফরাসডাঙ্গায় বাঁস করিয়াছিলেন, 
এতরাং তাহার পক্ষে (30111001) অর্থবোধক 91167017710 শন আন] 
অসম্ভব নয়। 
ঘি 'ওলন্নাজীর' পরিবর্ধে 'গোলন্দাজা' পাঠ ধরা যায়, তাহ! 
হইলে 'এলেমান'এর মর্থ শিক্ষিত ধরিলে বিশেষ অপঙ্গতি হয় না; 
তবে ভারতচন্দ্র একবচনান্ত বিশেষ্যের বন্তবচনাস্ত বিশেষণ কেন 
প্রয়োগ করিলেন, এ আপত্তির কোন মীমাংসা হয় না। 
চৌব।চ্চা_ইহ।র বু[ুৎপত্তি ও অর্থ এইপ্ূপ লিখিত হইয়াছে 
“কাঃ চ1--বাচ্চা--ছে(টবাচ্চ।। ক্ষুদ্র জল[ধর |” ছোট বাচ্চা হইতে 
ক্ষুদ্র জলাধার অর্থ কিরূপে হইল তাহা বুদ্ধির মগমা। চৌবাচ্চার 
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বদি ছোট বাচ্চাই হয, ত উহাতে কেবল ক্ষুদ্র 
জলাধার বুঝায় কেন? ছোট জিনিম মাত্রকেই কেন বুঝ।ইবে না? 
ত] ছাড়া, 'চ1' মানে ঘে ছোট তাহ! ছুই তিন খানি অশিধান খু জিয়াও 
গাইলাষ না। 
এছন_-ষোগেশ বাবু উহার নিয়লিখিতরূপ ব্যুৎপত্তি ও অর্থ 
পিয়াছেন। (“সং ক্ষণ--হি ছন; ক্ষণ--সময়, উৎসব )। এক্ষণ, এ 
সময়; এমন, এ উৎপব।” 'যোগেশ বা কথাটা হিন্দী 
এবং উহা! সংগত ক্ষণল্ইতে রং. :”' ঠিক বলিয়া মনে 
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হয় ন। । হা পাকের ও ১ সনের ষ্ঘব এ ক্ষণ' কে 
হিন্দীতে ুর্প সপ হারাবে এ নত “এছন' হিন্দী 
“উফল 8... | জঙহোমার ১ হইয়া গিয়াছে। 


প্রবাসী আষাঢ়, ১৩২১ 


শৃগালের রক্তদান।। 


১৪শ ভাগ, ্ খু 


হিন্নীতে 'সন্‌ সা"-এর রূাস্তর বান; 
অর্থ, সানৃশ্ঠ। যেমন 'এসন্; বা “সা; 
“কৈসন' বা “কৈসা', “যৈপন্ বা 'যৈসা। 
ইত্যাদি । 

ওলন্।(জ--বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে 
ইহার বুুৎপত্তি এইরূপ । “ইং 17011%)0- 
[)(0])। হলাগুদেশ-বাপী ডাচ --হলাণডাচ-_ 
অলান্দাজ-_ওলান্দাীজ- _ওলন্দাজ।” ইংরাজীতে 
1101187)1-1)01%) বলিয়া কোন শব আছে 
তাহ আমরা জানিতাম না। অ।মরা ত 
জানিতাম যে হলাঁওদেশবাসীকেই 10716) 
বলে, স্গতরাং 11160]171)01-71)00) বলা 
নিষ্পয়োজন । বদি 110017)0-1)71 বল! 
চলে, তাহ] হইলে 127)0197101-15700075]) 
বলাও বোধ হয় চলিতে পারে। প্রকতপক্ষে, 
গওলন্দাজ শব্ধ 111)117110-1)1110) হইতে 
উত্ণনন হয় নাই, কিন্তু [101811615 হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
যেষন 1111৭ হইতে দেরাজ। 

করতব-__যোগ্েেশ বাবু বলেন ইহ সংস্কৃত কর্তৃত্ব হইতে হইয়াছে, 
কিন্ত 'কর্তব্য' হইতে হইয়াছে বলিলে দোষ কি? কোন্ট। অধিক 
সম্ভবপর 2 

কাশীয়াল_-যোগেশ বাবুর মতে ইহার অর্থ কাশীবাসী। কিন্ত 
কাশীয়াল বা কেশেল বলিলে সুধু কাশীবাসী বুঝায় না। “কেশেল' 
কাশীবাসীদের পক্ষে একট। গালি । কাশীবাসীকে 'কেশেল' বলিলে 
সে মহা! ক্রুপ্ধী হয়। 

কাঁষিষ--অর্থ চেষ্টা। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন ইহা ফারসী 
শব্দ| চেষ্ট। অর্থে কাধিষ বলিয়া কেন ফারসী শব্খ আছে কিন! 
তাহা] বলিতে পারি না। আমরা ত 'কোধিষ+ মানে চেষ্টা ইহাই 
জানি এবং এইরূগ প্রয়োগই ৰরাবর শুনিয়া আমিতেছি। 

কেলা_-বোগেশ বাবুর মতে সং খেলা বা কেলি হইতে হইয়াছে। 
কেলাই-খেলাই-কেলি করাই । কিন্তু ইহার অর্থ ছাড়ান ব! উন্ুক্ত 
করা। হিন্দী খিলা, খিলানা (অর্থ খোলা, প্রস্ফুটিত করা) হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে। 

কোণ্মা-_বিদ্নিধি মহাশয় ইহার অথথ «বিনা হলুদে ব্যঞ্রন” 
এইরূপ লিখিয়াছেন। আনি কন্তদুই তিনখানি অভিধ।ন, থু'জিয়াও 
ই অর্থ পাইলাম না| উহাতে কোন্বা। অর্থে ভাজা জিনিষ, বিশেষতঃ 
ভাজ] মাংস এইরূপ লিখিত আছে। 

(মুতলক্‌ ভূনী ছুঈ শয়. খরস্ুপন গোশত. ভুনা হুআ! ) 

কোলা--যেষন কোলা বেং। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন "ঘোলা? 
“গেলা হইতে 'কে।ল।” উৎপন্ন হইয়াছে । ঘোল। জলে থাকে 
বলিয়। “কে।লা' পেং বল! হইয়া থাকে, মম্তবতঃ ব্দা।শিধি যহাশয়ের 
এই মত। কিন্তু তাহা ঠিক বোধ হয় না। ফারসী কোল 
( -পুকুর, গর্ভ) হইতে কোল। নাষ হইয়াছে । যে বেংপুকুরে বা 
গর্ঠে থাকে, তাহক্ই কোলা বেং | 

খোকা--খক খক্‌ হইতে--ষে সর্বদ1 হাসে সে থোক1। থক হাত্য 
হইতে খকা, খোক]। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে খোকার ব্যুৎপত্তি 
এইরূপ। কিন্তু ইহাতে কয়েকটী আপত্তি আছে। ১ম, খকৃথক্‌ 
বার্জালাতে হাসির শব্দ নহে, কাশির শব্দ। অতএব খক্‌ থক্‌ হইতে 
যদি খোকার উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে খোকা অর্থে শিশু 
না হ্‌ইয়। বরং বৃদ্ধ হওয়া উচিত। কারণ বালক অপেক্ষা বৃদ্ধেরাই 


থক থক শব্দে অধিক পরিমাণে কাশিয়া 
থাকে । ২য়, যদিও তর্কসৃলে হাসির শব্দ 
কৃ শক বলিয়। স্বীকার করিয়! লও] যায়, 
তাহা হইলে শিশু থক খক্‌ করিয়া হাসে 
বলিয়! যেষন এক দিকে তাহার নাম খোকা 
হইতে পারে, তেমনি অন্ঠদিকে দে টে" টে" 
প্যা প্যা করিস কাদে বলিয়! তাহার নাম 
টেট! বা পেপা কেন না হইবে? কারণ, 
হাসির অপেক্ষা শিশুর কান্নার ভাগ যে বড় 
কম তাহ! নয়, বরঞ্চ বেশী। 

গজল-_ অর্থ, স্তোত্র বা প্রণয়বিষয়ক 
কবিতা। বিদ্যানিধি মহাশয় উহার উদাহরণ 
দিতেছেন, “গজল করিলা তুমি আজব 
কথায়। ভাঃ”। এখানে গল্পল করিলা' এ 
কথার অর্থ কি? ইহার অর্থকি স্তোত্র পাঠ 
করিল” বা “প্রণয়বিষয়ক কবিতা লিখিলা ?' 
যেস্থলে ভারতচন্দ্র এ কথা লিখিয়াছেন, সে স্থলে গ্তোত্র বা প্রণয়ের 
নাম গন্ধও নাই। তবে এ অর্থ কি করিয়া সঙ্গত হইবে 2 প্রকৃত 
কথা এই যে এ স্থলে 'গঞ্জল” কথাটা ভুল। ভারতচন্দ্রের ভুল 
নহে, ভুল বাঙ্গালার মুত্রাকরের” ও অভিধানকারেঁর | ভারতচন্্র 
লিখিয়াছিলেন “গজব করিলা তুমি আজব কথায়”, কিন্তু মুদ্রাকর 
শ্রম বশতঃ গজবের স্থানে "গজল" করিয়া ফেলিয়াছে। আমি 
পুরাতন অন্নদামজলে “গর্ব করিল তুমি আজব কথায়” এই পাঠ 
দেখিয়াছি। যুদ্রাকরের এরূপ ভ্রম হওয়া আশ্চর্ধেযর বিষয় নহে। 
কিন্তু বিদ্যানিধি মহাশয় কিরূপে এ ভুল বজায় রাখিলেন ইহাই 
আশ্চর্যের বিষয় । "গজব করিলা" মানে এখনে “আশ্চর্য্য করিলে' 
'অবাক করিলে । এরূপ প্রয়োগ হিন্দী ও উদ্ৃতে সর্বদাই শুনা 
যায়। পশ্চিমাঞ্চলে অতি সাধারণ লোকেও কথায় কথায় বলির! 
থাকে, “তুমুনে তে। গজব কিয়া।” 


গনাকাটা-বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার নিগ্নলিগিতরূপ বাৎপত্তি ও 
অর্থ লিখিয়াছেন। “দ্বন্ধ হইতে গন্না। ক্বন্ধ কাটা দার, কবন্ধ।” 
দ্ধ হইতে “গন।" কিরূপে হইবে তাহা আমাদের ছুত্র বুদ্ধির অগনা | 
আর, 'গন্না কাটার' মানে কি কবন্ধ? আমর! ত জানি থে “গন্না 
কাটা'র যানে “যাহার উপর-ঠোঠ মাঝখানে কাট|।' গ্রন্থকার নিজেও 
৩৮৫ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন, *গন্রীকাটা--ওঃ গ্রহণ-খগ্ডিআ অর্থাৎ 
গ্রহণ-খণ্ডিত। যাহার উপর-ঠোঠ কাট1।” গ্রন্থকার ছুই স্থানে 
ছুই রকম অর্থ দিতেছেন, কোন্টা গ্রহণ করিব ? 


ঘাগী-যোগেশ বাবুর মতে ইহার ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ :_ 
"ঘা-খাগী-হি ঘাগ । যে পুনঃ পুনঃ আঘাত খাইয়াছে। চতুর ।" 
এই ব্যুৎপত্তি সম্ভবপর মনে হয় ন। যে-সকল শব্দ হিন্দী ও বাঙ্গালাতে 
প্রায় একইরূপ, তাহাদের বুাৎপত্তি স্থির করিতে হইলে যে বুযুংপঞ্তি 
উভয় ভাষাতেই খাটিবে, তাহাই ঠিক। এখানে "ঘাগী' শব্দের যে 
ব্ুৎপত্তি দিয়াছেন তাহা বাঙ্গল! 'ঘাগী' সন্বপ্ধে, ্াটিলেও খাটিতে 
পারে, কিন্ত উহাই হিন্দী প্রতিরূপ “ঘাগ” সম্বন্ধে খাটিবে না। কারণ 
“ঘাগী” শব্দটা বাঙ্গলা, হিন্দীতে এরূপ কোন শব নাই। 


ঘেঙ্গা, থেঙ্গাই__-“হইেগো হইতে । হেগে!, হেগো রবে অতি 
নিবন্ধ প্রকাশ কর1।” যোগেশ বাবুর মত রূপ। কিন্তু খেন্‌ ঘেন্‌ 
কিম্বা গে গে হইতে হইয়াছে বলিলে দোষ কি ? 


থেন্‌ খেন্_যোগেশ বাবু বলেন, ইহা তাড়নার্থক হন্‌ ধাতু হইতে 


আলোচনা-_বাঙ্গল। শব্কোধষ 
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ঢাঁকমা বেবুন বানরের রক্তদান । / $ 


উৎপন্ন হইয়াছে। 
মনে হয়। 

চাকর বাকর- যোগেশ বাবু বাকরের বু'ৎপতি সম্বন্ধে দিজ্ঞানা 
করিতেছেন, ইহ1 কি শিখার বা বেগার শব্দ? কিন্ত এখানে বাকর'কে 
চাকরের' 1০00101০101, বলিলে দোষ কি? বাঙ্গলাতে ৩ প্রায়ই 
এইরূপ হইয়া থাকে। যেমন, ভাঙটাত, বইটই | এখানে “টাত' 
ব1'টই"এর বাৎপন্তি নিবূপণের চেষ্টা বিডুন্বনা মাত্র । 

চেণ-গোপ্পা--বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার নি্ললিখিত রূপ বুৎপত্তি 
ও অর্থলিধিয়াছেন। “(চোঁবে হইতে ঠৌ। গোফ 1আ-্গোপা) 
বৃহৎ গৌপবিশিষ্ট।” ন্থকার সর্বত্র দেখাইয়াছেন যে “চতুর 
হইতে ০1 হইয়াছে, কিন্তু এখানে অন্যরূপ হইল কেন? আর 
'চোবে'র মানেই বা এখানে কি? স্থানান্তরেতিনি লিখিয়াছেন খে 
তুর্ব্বেদ' হইতে “চোনে' হইয়াছে। তাহ! হইলে চৌ-গেপ্লার 
অর্থ হইল কি? দাহার চোবের শ্যায় আথাৎ চতুর্ধেদী ব্রাহ্মণের ম্যায় 
গৌপ ? চতুর্ব্বদী ত্রাঙ্গণর (কবৃহৎ পোপ আছেনা কিঃ 

ছয়লাপ--বিদাশিধি মহাশয়ের মতে সংক্কত 'সুরাবিত' হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্ত তাহ! ঠিক শহে। ইহা ফারসী সয়লাব, 
(-জলপ্রাবন ) শর্ষের অপশংশ মাএ। 

ছিচ.কাঁ চোর--যে সি'পকাটি দিয়াচরি করে। ছোট জিনিষের 
চোর। যোগেশ্‌ বাবু ইহার উল্লিখিত ছুই প্রকার অর্থই লিখিয়াছেন । 
কিন্ত আমর1 ত জানিতাম যে ছিচকা চোর বলিলে ছোট জিনিষের 
চোরই বুঝায় ; যাহারা পিদ দিয়া ঢরি করে তাহাদিগকে সিদেল 
চোর বলে। . 

জিরা ইহার এইরূপ বুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে । “নং বিশ্রাম 
_ গ্রাবিচরাম, ইহা হইতে চিরাই-জিরাই ।"এরপ বুযুখপাত্ত নিতান্তই 
কষ্টকল্সিত ঝলিয়। মনে হয়। 

ঝিন্ুক--ইহায় এইরূপ বুাতৎপন্তি লিখিত হইয়াছে। *“ঘথ| শখুক 
হইতে শামুক, তাহা হইতে ছামুক' ছিমুক, নিহ্বক।” শন্বুক হইতে 
শামুক সহজেই বুঝ1 যায়, কিন্তু শামুক হইতে ঝিন্বৃক উৎপন্ন হইয়া 
বুঝিতে হইলে অনেকটুকু কল্পনাশত্র প্রয়োজন। মার একটা 


সি, ১" ২ 
জিজ্ঞান্ত এই যো এুঁরল শে হিলি হস, কিন্ত শামুক একার্থ- 
৮ ৃ চে 
৪" 


কিন্তু এ প্রকার শব্দ 01001700966 বলিয়াই 
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হি খর গা ভা আরা ৰ ক নয 
টাকরা আপা চি. 


৩২৪ 
নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে তালুক হইতে- টাকর! জতি সহজেই 
নিম্পন্ন হইতে পান্কে। যথা, তানুক হইতে বর্ণ বিপধ্যয়ে তাকুল, 
উ লোপ হুইয়! তাকল, অ। মুক্ত হইয়! তাকল!, ল স্থানে র ও তস্থানে 
ট হইয়া টাকরা নৈষ্পন্ন হইল । 'সমাধি' হইতে যদি 'ঝিম1, হইতে পারে, 
অথব' “অধ্বলক্ষ্য” হষ্টুতে যদি 'ঝরকা” হইতে পারে, তাহ হইলে 
ভালুক" হইতে 'টকরা' কেন হইবে না তাহ! বুঝা! কঠিন । 
টেস টেস- বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার নিয়লিধিত রূপ বুযুৎপত্তি 
ও অথ লিখিয়াছেন। “€ টস্‌ টস্‌ হইতে অশিষ্টতা ও গ্রামাতায় 
টেস্টে স্‌্)। রসপূর্ণ ভাবে, প্রঃ-টেস টেস করিয়া কতকগুল! 
কথা শুনীইল--এমন রূস দিয়া যে তাহাতে ক্রোধ জন্মে। টে"স্‌ 
টে সা_-টে স টে সয়।,__রসহুক্ত, ছলপূর্ণ। প্রঃ টে'স টেসা কথা ।” 
বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে টেস টে'স মানে রসপুর্ণভাবে, টেস 
টে সিয়। মানে রসযুক্ত। কিন্তু আমর! ত টেসটেস বা টেস 
টেদিয়ার অর্থ ইহার বিপরীত ৰলিয়াই জানি। অর্থাৎ টে'স টে'সে 
মানে নীরপ। যেমন জলটা টস টে”স কচ্চে অর্থাৎ বিস্বাদ। 
সেইরূপ টে"স টে"স ক'রে ছুকথা শুনাইল, তার অর্থ নীরস বা কর্কশ- 
ভাবে ছুকথ! ওনাইল। রসপূর্ণ করিয়া কথা ওনাইলে তাহাতে ত 
ক্রোধ হইবার কথা নয়, বরং তাহাতে সন্তুষ্ট হইবারই কথা। 

টে"স ফিরিঙ্গি--ইহার বুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিত হইয়াছে । 
“যে ফিরিঙ্গি ইংরেজীতে অনল রসিকতা করে (উপহাসে) অর্থাৎ 
পারে না।” এ বুতগিত্তি কতদুর সম্ভবগর ও সঙ্গত তাহা সুধীগণ 
বিবেচনা! করিবেন। 

টাম_যোগেশবাবু ইহার এই অর্থ লিখিয়াছেন ;-“লোহার 
রেলে চালিত ঘোড়ার গাড়ী |” তাহ। হইলে কলিকাতার রাস্তায় 
যে ইলেক্টি,ক গাড়ী চলে ভাহাকে কি বলা যাইবে? 

ডাক--ঘোগেশবাবু ইহার এইরূপ অর্থ ও বুযুৎপত্তি লিখিয়াছেন, 
“পত্র বহন, পত্র প্রেরণ, পত্র । পূর্ববকালে পথে বাধ ভালুক ও দশ্যুর 
ভয়ে পত্রবাহক চীৎকার করিতে করিতে পত্রলইয়] যাইত।” দশ্ার 
ভয়ে চীৎকার করিয়াকি ফল হইত তাহা ত বুঝা যায় না। বাঘ 
ভালুকনা হয় চীৎকারে পল।ইতে পারে, কিন্তু চীৎকার করিলে 
দস্ুও কি ভয় পাইয়! পলায় ? সে যাহা হউক, “ডাকের আর একটা 
অর্থ আছে, সেখানে এই বুৎপত্তি কিরূপে খাটিবে ? ঘেমন, ঘোড়ার 
ডাক বা মানুষের ডাক বসান হইয়াছে । এখনে ডাকের অর্থ 1617). 
এইরূপ 7০14) ছ্বারা পত্র প্রেরণ কর] হইত বলিয় পত্র প্রেরণ, পত্র 
বহন বা পজজ “ডাক” আখা। প্রাপ্ত হইয়াছে, পত্রবাহক চীৎকার 
করিত বলি! নহে। | 

ডামাডোল--বিদ্যানিধি মহাশয় ইহার অর্থ লিখিয়াছেন, “বাম ও 
ডোল; ডোলের মত স্কীত বা বৃহথ।” কিন্তু নিয়লিখিত স্থলে 
ডামাডোলের অর্থ কি হইবে ? 

“কামিনী । বাথ! পেলে, ব্যথাও নিবারণ করে' রাত্রিটী পোহাল : 
সকালে দোর খুলে দেখি, মেঝদিদি গলায় খুর দিয়ে ম'রে রয়েছে__ 
রক্ত ঢেউ খেলছে । বেঁচেছে খর-জামায়ের হাত এড়িয়েছে। 

ভবী। বড় ডামাডোল হলো? ৃ 

কামিনী । হ'লোনা£ বাবার হাতে দড়ী পড়ে পড়ে। কত 
লেক কত কথা বল্তে লাগলো । ইতাদি" (জামাই বারিক ) 

এখানে ডামাডোলের অথ কি ধামা ও ডোল? ন| ডোলের মত 
সগিত ? ৮1র, জা ত০4, 

ডোকরা__ভ]কদ-২৫ জর" পে, ২447. এক ডোকরা 
বামণ ।” বিদ্যার, দলকে কজনল্'নের ১৪ এখানে ভরম- 
ক্রমে ডের 0110. বাজ।ংহোমার $ তাহার মতে 


এ০৪৯৩ 


» পা 


রা | প্রবাসী-_-আধাট, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ডোকর। কথাটা ঠিক মে, 'ডেকর!' ঠিক। কিন্তু আমরা ত 
বুড়ো ডোকরা, এরূপ কথা সর্বদাই শুনিতে পাই। এখানে 
'ডোকরাঁ ও বুড়ো" একার্থবোধক | €ডেকরা' ভিন্ন কথা-__উহ্বা 
সত্রীলোকদের মধ্যে গঁচলিত একটা সাধারণ গালি। হিন্দীতেও বৃদ্ধ 
অর্থে 'ডোকরা" প্রচলিত আছে। বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে “ব.ঢ়া, বা 
'বুট়িয়া, অপেক্ষা 'ডৌকরা” ডোকরী'ই অধিক প্রচলিত। অতএব 
ভারতচন্দ্র ভূল করেন নাই -ভুল ঘে।গেশ বাবুই করিয়াছেন। 

ভাইন--যোগেশবাবু বলেন ইহা! আরবী 'তাপীর” শব্দ হইতে 
উৎপশ্ন হইয়াছে এবং ইহার অর্থ প্রভাব, ফল, শাস্তি। তাইসঘে 
প্রভাব বা ফল অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহা আমর! শুনি নাই। তিরক্কার 
অর্থে বাবহৃত হইতে শুনিয়াছি। শান্তি অর্থ অনেকট। সঙ্গত হইতে 
পারে, কিন্ত ভাসীর” হইতে শান্তি অর্থ পাওয়া ধায় না। বস্তুতঃ 
ইহা 'তাসীর" হইতে উৎপন্ন হয় নাই। আরবী তঈশ, (ক্রোধ) 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব তাইস মানে ক্রোধপূর্ববক তিরম্কার 
করা। 

তুৎ-বলাঙ্গ৷ -.যোগেশবাবু ইহার বুৎপত্তি স্থির করিতে পারেন 
নাই। কথাটা ফারসী তুখম্এ-বালিঙ্গা হইতে উৎপন্ন হইয়ানে। 
তুখ্‌ম্‌ মানে বীজ। 

তোতা-_ভারতচন্দ্র লিখিয়।ছেন, “ময়না, শালিক, টিয়া, তোতা, 
কাকাতুয়।”। বিদ্যানিধি মহাশয় তাহার উপর টিগ্লনী করিতেছেন, 
“টিয়া আবার তোতা ৪ ভরতে এমন ভূল আরও আছে। সেজ্জার 
দেখ।” “সেজারু' প্রসঙ্গে যোগ্েশবাবু ভারতচন্দ্রের কি ভুল দেখান 
তাহ! দেখিবার জন্য আমর উদগ্রীব হইয়া রহিলাম। তবে এ পরাস্ত 
তিনি ভারতচন্দ্রের যে ভুল দেখা ইয়াছেন তাহ যে ভারতচশ্দের ভুল 
নয, যোগেশবাবুর ভুল তাহা আমর। ইতিপূর্বে দেখাইয়াছি। 
ভারতচন্দ্র সংস্কৃত, বাঙ্গলা, পাশা, উদ” হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতে বিশেষ 
বুৎপন্ন ছিলেন। বর্তষান প্রসঙ্গে টিয়া এবং তোতা বলাতে 
ভারতচন্দ্ের পুনকুক্তি দৌম হইয়াছে, বিদ্যানিধি মহাশয় এইরূপ 
মনে করিয়াছেন। কিন্তু খুব সম্ভবতঃ ভারতচন্দের সময়ে টিয়া 
এবং তোতা ঠিক এক অর্থে ব্যবহৃত হইত না! শুকপক্ষী নানা 
জাতীয় আছে। সাধারণতঃ যে-সকল শুকপক্ষী দেখা যায়, 
তন্মধ্যে এক জাতীর ছোট ও এক জাতীয় বড় আছে। ছোট- 
গুলিকে হিন্দীতে টুইআ বলে। টুইঅ1 মানে ছোট। এই 
টুইআ। হইতে বাঙ্গলা টি] হইয়া খকিবে। সম্ভবতঃ ভারও5ন্দের 
সময়ে হিন্দীর হ্যায় বাঙ্গলাতেও টিয়া ও তোতা ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত 
হইত অর্থাৎ টিয়া! ছোট জাতীয় শুক ও তোতা বড় জাতীয় শুক 
বুঝাইত। বর্তমানে তোতা শব্দের প্রচলন বাঙ্গলায় খুব কম 
হইয়া গিয়াছে । টিয়া বলিলে উভয় জাতীয় শুকই বুঝায়। 

ধড়ীবাজ-_বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে আসল কথ| দোড়ীবাজ, 
তাহা হইতে অপজংশ ধড়ীবাজ। অর্থাৎ দোঁড়ীর উপর বাজী করে 
যে, অতান্ত শঠ। কিন্তু হিন্দীতেও ধড়ীবাজ শব্দ আছে, অথচ 
হিন্দীতে দোড়ী শব্ধ নাই। আর এ ভাষায় কেবল ধড়ীবাজ শব্দই 
যে ব্যবহৃত হয় এমন নহে; শুধু ধড়ী শব্দেরও ব্যবহার আছে, 
তাহার অর্থ ধাপপা। যেষন ধোখা ধড়ী। এখানে ধড়ী শব্দ দোড়ী 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে কি করিয়া বল যাইবে ? | 

পগার-_ঘোগেশ বাবু লিখিয়াছেন পগারের অথ জাঙ্গাল, 
উদ্যানের উ“চ1 সীমা! আলি। কিন্তু 'পগার” অর্থে আমরা খানা, 
বুঝি। “গগার, খন্দক, খান1”, এখাঁনে তিনটা শব্দই একার্থবোধক । 
“এক লাফে পগার পার” ইত্যাদি স্থলেও খান! অর্থই প্রকাশ পায়। 
নবস্বীপ অঞ্চলে 'পগার কাটা" এরূপ ব্যবহার আছে। পগারের অর্থ 


2 এ বত ও উট ও আইটি এত 2 


৩য় সংখ্য। ] অবিমীরক ৩২৫ 


জাঙ্গাল বা আলি হইলে 'কাট1, শবকের ব্যবহার হইতে পারে না। 
বস্ততঃ পা এবং গার (গর্ত) এই দুই ফারসী শব যোগে 
পায়গার সংক্ষেপে পগার হইয়াছে । 012,561) সাহের প্রণীত 1০১৭1 
1)10001771%তেও 1১21217 মানে 0110) লেখা$আছে। [ নাকুড়া 
জেলায় আলি অর্থেই পগার ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আবার হুগলি 
প্রভৃতি অঞ্চলে খান! অর্থে৪ ব্যবহার শুনা যায়।-__ প্রবাসীর 
সম্পাদক |] 
প্রকালীপদ মেজ । 


অবিমাঁরক 
মহ।কবি ভাঁস-বিরচিত নাটক। 


তৃতীয় অঙ্ক 
কুরঙ্গী ও ছুই জন দাসী। 
কুরঙ্গী 
হ্যাল1,সে কি বলে ? ৃ 
দাসী 
কে রাজকুমারী? 
কুরজী 
(স্বগত ) হততাগিনী আমি । (প্রকাশ্তে) কন্ঠযান্তঃ- 
পুরের চাকর । 
মাগধিক! 
তার সঙ্গে দেখা করেছিঃ বলেওছি। সে কিছু বল্লে 
ন1। 
কুরঙ্গী 
আচ্ছা, আমি মহারাণীকে বলে দেবে! যে, কন্তান্তঃ- 
পুরের চাকরটা আমার টিয়। পাখীর পিঁজরা করে 
দিচ্ছে না। 


মাগধিক! 
রাজকুমাবীর টিয়ার পিঁঞজর। ত করে দিয়েছে। 
কুরঙী 
পোড়ারমুখা ! আর একট। কি হতে নেই? 
রি মাগধিকা 
তা হতে পারে বৈ কি। 
কুরঙ্গী 
হ্যালা, কত বেলা হল? 
মাগধিক। 


সন্ধ্যা ঘন হয়ে এসেছে। 


গু কুরঙ্গী 


তবে এখন চল ছাতে যাই। 
নাগধিক। 


ওলো। [বলাসিনী, আগে বাঁ, বিছানা আসন পেতে 
রাখগে যা! 
বিলামিনী। 
তুই কি থুযুচ্ছিলি লা? কোন্‌ কালে বিছান্ব। আসন 
পাত। হয়ে গেছে। 
মাগধিক] 
হাল] হ্যা, তোর আল্গ্ে কুড়েমি আমার ত জানা 
আছে। দিনের বিছানাই পড়ে আছে, তাই বলছিস 
বিছানা আসন পেতে এসেছি । 
বিলাসিনী 
দেখ মিছে-কথ। বলিসনে বলছি! রাজকুমারীর মনে 
হবে সত্যিই বা। 
মাগধিক! 
আচ্ছা গিয়ে দেখলেই টের পাব। 
(সকলে বেড়াইতে লাগিল) 
মাগধিকা 
এই ত ছাত। 
কুরঙগী 
তুই আগে চল। 
(আরোহণের অভিনয় করিল) 
মাগধিকা 
বাহবা বিলাসিনী! বেশ! আপনার নামের যোগ্য 
কামই করেছিস! এই তোর পাথরের ওপর বিছান। 
পাতা হয়েছে? 
বিলাসিনী 
ভিতরের মণ্ডপে পেতেছি গো ! মাগধিকে, দেখ লো 
দেখ, কেমন আমার অলসত্ব। 
মাগধিক। 
তুই যে পঞ্ডিতানী হয়ে উঠেছিস দেখছি। আহা 
তোর যোগ্য একটি পণ্ডিত খানসামার সঙ্গে তোর বিয়ে 


হোক 1 ৩৯২ ক ৯২? 
য় সরল জেল নর 


বিক্রি খীঁ 
এর ৫৮ রা সা রর 
ওলো। ১ এপ ৯২, তি, 


৬ 
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মাগধিকা 6 
রাজকুমারীর যেমন খুপী। বস। 
(সকলে উপবেশন করিল ) 
রাজকুমারী, আমি রূপকথা বলি, শোন । 
কুরঙ্গী 
জানি লো জানি তোর রূপকথার যে ছিরি। আবোল- 
তাবোল' বকুনি বই ত নয়। 
মাগধিক! 
ন] রাঁজকুম।রী, এট। নতুন গল্প। 
ওলে। তোরে ব্যগর্তী করছি, আর জ্বালাস নে। 
আমি একটু শুই। 
বিলাগিনী 
. শোও দ্িদ্দিমণি শোও) শোবে বৈকি। তুমি আমার 
সঙ্গে কথ। কও। 
কুরঙ্গী (স্বগত ) 
হায়! নাজানিকি হবে? 
মাগধিক। 
ওলে৷ বিলাসিনী, রাজকুমারীর কাছে থেকে সরে এসে 
একট কথা শোন । 
(দূরে সরিয়! গেল ) 
কুরঙলী (স্বগত) 
আমার সর্বনাশ হয়েছে। 
 ৰিলাসিনী 
হ্যালা কোথায় শুনলি তুই? 
মাগধিক! 
মহারাণীর দ্রাসী বস্থমিত্র। বলেছে। 
বিলাসিনী 
তা হলে খোদ গিন্লিই বলে থাকবেন। 


হু! সব বুঝেছি। 


মাগধিক! 

কাশীরাজের জয়বন্ধম। নামে এক ছেলে আছে । তার 

সঙ্গেই রাজকুমারীর বিয়ে হবে। তার দূত এসেছে, 

মহারাজ খুব খাতির করেছেন। পত্রও গ্রহণ 
করেছেন। খর: জী” রি 

48৮00, 

না, এর ইসিকে কনার রঃ 


ঙ 
১ ও ষ্ 
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নিক 
ত্বারপর মহারাণী বগেছেন__-আমার মেয়ে ছেলে- 
মানুষ, আমি তাকে ছেড়ে. এক দিনও থাকৃতে পারব ন1। 


মহারাজ যদ্দি অনুগ্রহ করে” জামাইকেই এখানে আনেন 


ত ভালো হয়। 
বিলাসিনী 
তারপর, তারপর । 
মাগধিক! 
মহারাজের তাতে মত হয়েছে । আঙ্কে শুত-নক্ষত্র- 
যোগ আছে বলে দুতের সঙ্গে মন্ত্রী ভূতিককে পাঠানো 
হয়েছে। : 
কুরঙ্গী ( স্থগিত ) 
হায়! না জানি আমার কি হবে? 
বিলাঁসিনী 
রাজকুমারীর প্রিয় রূপযৌবন সার্থক হবে। 
(নলিনিকার প্রবেশ) 
নলিনিক। 
আমার মা আমাকে বলে দ্িলে__যা, তুই গিয়ে এই 
কথা রাজকুমারীকে বলগে যা। প্রিয়জন যদ্দি প্রিয়কথ। 
বলে ত বেশী প্রিয় মনে হয়। বাজকুমারী বিশ্বাস করে, 
আমায় সব কথ! বলেন না। এইবার আমি তাকে তার 
প্রিয়জনের প্রিয়কথ। শুনিয়ে তার স্থনজরে পড়তে পারব । 
কুরঙগী 
এ কী অঙ্জান এক চিন্তারোগ আমাকে পাগল করে; 
তুললে । ফুলের মালা চন্দন, কিছুই ভালো লাগছে ন|। 
লোকের কাছে থাকতে ইচ্ছে হয় না। একী বি-সম 
দারুণ অথচ মনোহর অবস্থ। ! (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) 
নলিনিকা, একি? 
মাগধিক] 
রাজকুমারী, আমি মাগধিক।। 
বিলাসিনী 
রাজকুমারী, আমি বিলাসিনী। 
নলিনিক৷ (নিকটে আসিয়া ) 
রাজকুমারী, আমি নলিনিকা। রাজকুমারীর সি'ড়ি- 
ওঠা শবেই আমি টের পেয়ে ছুটে এসেছি। মহারাণী 
বলেছেন-_ 


৩য় সংখ্যা 
কুরঙী 
কি? 
(নলিনিক1 কানে কানে বলিল) 
কুরঙ্গী 
আয মন্দচরিত্র সে? 
রুঁ নলিনিক] 
হতেও পারে । কারণ, সে ত সেই। 
কুরঙ্গী 
নলিনিক।, আমার পা চেপে দে ত। 
| নলিনিকা 
যে আজ্ঞ। রাজকুমারী । 
বিলাসিনী 
নলিনিকে, বিয়ের দ্রিন কবে ঠিক হল? 
নেপথ্যে 
আজ-_. রি 
নলিনিকা 


চিরঞ্গীবী হও, তোমার যুখে ফুলচন্দন পড়ক। 
নেপথ্যে 
আজ মন্ত্রী চলে গেছেন। মন্ত্রীর কোনো চাকর ত 
আজ কন্তান্তঃপুর পাহারা দিতে এল না। খুব হয়েছে। 
রোসো, মহারাজকে বলে দিচ্ছি। 
বিলাসিনী 
ওলে। নলিনিকে, তুই কি বল্লি ? 
নলিনিক। 
যখন আমাদের জামাইবাবুটি আসবেন, তখন বিয়ে 
হবে। 


বিলাসিনী 

আহা, নির্ব্বিঘ্বে যেন আস্তে পারেন ! 
নলিনিক। 

তগবান্‌ করুন তাই হোক। 

টু মাগধিকা 

ওলো।, আয়, চতুঃশালে বসি আমরা । 

বিলাসিনী 

সেই বেশ। সন্ধা ত উৎরে গেল, জ্যোৎন্া উঠেছে। 
নলিনিক 


ওলে?, আমার বিছানাটাও একটু পাতিস ভাই। 


৩২৭. 
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রঙ মাগধিক। | 
চের জায়গা আছে। তুই এখন রাঙ্গকুমারীর পা 


চেপে ঘুম পাড়িয়ে দে। 
নলিনিক1 
আচ্ছা । 


( মাগধিক ও বিলাসিনীর প্রস্থান ) 
(তরবারি ও দড়ি হাতে করিয়া চোরের বেশে অবিমারকের প্রবেশ ) 
অবিষারক ( বিমধ্ ভাবে) 5 


হায়! যৌবনের নামই কষ্ট। কারণ, 

প্রণয় উপজে মনে, প্রমাদ নাহিক গণে, 
দোষাদোষ চিন্তা ছাড়ি আশ্রয় সাহস; 

যথ। ইচ্ছ। গতায়াত, নীতিপথে পদাঘাত, 
বিচক্ষণ শুভবুদ্ধি নাহি থাকে বশে। 

আপনার অধীন যে কাজ তার অনুষ্ঠানে আমি মন্দ হব 

কেন? কারণ-_ | 
নগরে আমায় সকলেই চেনে, 

দ্রারোয়ানগুলো। জানে; | 


অর্ধরাত্রি ঘন তিমিরের 
গুন মুখে টানে; 


তবরোয়াল আছে 
মন সেসাহসে ভরা, 


আমার সহায়, 


মিছাই চিন্ত। আমার এখন, 
কিব। ছুক্ষর করা? 
গভীর রাঞ্জির কি ভয়ানকতা। এখন-__ 


ঘুমের গঞ্ডে ভ্রণের মতন 
নিদ্রিত যত পৌরজন ) 
সুপ্তমানব বাড়ীগ্ুলি যেন 
ধ্যান-স্তিমিত যোগী মতন । 
পুপ্ত আধারে ভূতে-পাওয়া মতে! 
গাছগুলো আছে স্তব্ধ হয়েঃ 
জগৎট| যেন উবে গেছে গোটা, 
তাহার সকল বিতব ল”য়ে। 


আজ এ কী কালরাত্রি! 


পথের নদীতে তিমিরের আোত 






লি উচু্লি বহিয়া যায়, 
তিমি ৮1 ৮৪ উপ :.। 
কর গা ্ ৮৮ আরা, ৬ 


সি 


৩২৮ 
 তিমিরের' স্রোতে জেগেছে জোয়ার « 
". বানে ভেসে গেল সকল দেশ, 
ভেলায় চড়িয়া দিতে পারি পাড়ি: 
৬ কোথা এর কুল কোথায় শেষ! 
(অগ্রসর হইয়া, কান পাতিয়া ) বাঃ! কোথায় গান 
শোন! যাচ্ছে! কে এই চিরন্ুখী পুরুষ, যে প্রেয়সীর সঙ্গে 
সঙ্গীত সম্ভোগ করছে। বোধ হচ্ছে যেন সে নিজে 
বীণাও বাজাচ্ছে। কাবণ-_ 
উ“চু বাড়ীর ভ্রানলা-দেওয়। 
কোন্‌ সে গোপন ঘরে 
বাজছে বীণা নাই ঠিকানা 
কাহার পরশ তরে । 
নারীর কর-পরশ ভরে 
বাজছে না এই তার, 
কোমল নারী তুলতে নারে 


এমন বঙ্কার । 
গান কিন্ত নারীকঠের। কারণ-_ 
গানের তানে মিহিন মিঠে 
নাকী সুরের থেল।, 
তালে তালে তাল রাখিয়ে 


বাজছে হাতের বাল! । 
( অগ্রসর হইয়া লক্ষ্য করিয়! দেখিয়। ) হায় হায় ! এখানে 
আবার একজন তার মানিনী প্রেষসীর মানভঞ্জন করছে। 
এর নিশ্য় অতি কঠিন অপরাধ হয়েছে, নইলে এত 
রাত্রেও মান ভাঙল না! কিংবা হয়ত নারী প্রসন্ন হয়েও 
ছল করে আছে। কারণ-_ 
বাম্পরুদ্ধ 
বলিছে রুষ্ট কথা__ 
কেবা আমি তব, আমার প্রসাদ- 
লাগি কেন মাথাব্যথ। ! 
লীলা-সুচতুব রমণী-প্রকুতি। 
মুখেতে রুষ্ট ভাষা, 


এঁদকে কিন্তু 
না পাঁচেক. ্‌ 


এমন বকা রি তে ।কজ 


টু ৮ 


গদগদ্দ ভাষে 


ও প্রণয়ীর বুকে 


চির, রং 
কনের): হুতুম-পেঁচা 


বাজ,হোম:ঃ 
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লিক | এটা অমন হাঃ হাঃ হাঃ করে হেসে ডন 
কেন ₹ এই শব্ধ শুনে ভীত হয়ে সেই মানিনী নিশ্চয় তার 
প্রসাদ প্রার্থ স্বামী বেচারাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আশ্রয় করে 


থাকৃবে। একবয়সী লোকের পরের প্রণয়ব্যাপার 
অনুমান করে দেখতে হয় না, সকলেই সমান কাজের 
কাজী । (পরিক্রমণ করিয়।) এ কে এই নগরের 


বাজারের চকে দোকানের বারান্দায় বসে' এমন ভয়ে ভয়ে 
মৃছ কণ্ঠে কথা বলছে? এ বেচারা বোধ হয় আমারই 
মতন একজন মিলনোৎস্থক বিরহী । 
পরিজনের ভয়ে ভয়েই 
বাক্য মুছু মন্দ, 
চমকে ওঠে 
বাজলে বাজু-বন্দ | 
একল। মালিক 
সইতে নারে সঙ্গ, 
শাসন বলে? 
জ্বল্ছে এরও অঙ্গ। 
প্রিয়ার পাশে 
ছুটতে পেলে বাচে, 
পারছে না, তাই 
ধের্যয ধরে আছে। 
( পরিক্রমণ করিয়া) এ কি জ্যোত্ম্া উঠল ? না না) এ 
তজ্যোত্না নয়-ছু-সারি বাড়ী হ'তে জানঙগা দিয়ে 
দীপের আলো পথে পড়েছে । এখানে'খুব সাবধানে 
আত্মগোপন করতে হবে। এখানে-__ 
দু পণে যবে চলি খুসী মনে 
পরগুহ-পানে দৃষ্টি রাখি, 
ঘন আঁধারের আঁচলে লুকালে 
উ“কি মেরে ফিরে দীপের আখি । 
অতি দ্রতগতি পালাতে চাহিলে 
আপন পায়ের শব পিছে 
অপরের পদশব্ধ ভাবিয়া ূ 
নিজেরে নিজেই ডরাই মিছে। 
এ কে একজন আসছে, এটাকে পাশ কাটাই। (এক. 
পাশে লুকাইয়৷ ) আঃ নৃশংস লোকটা গেল চলে, বীচ। 


ব্যাকুল হয়ে 
মদন রাজ 
অনগ্গেরই 
ইচ্ছে বটে 


লজ্জা ভয়ে 


৩য় সংখ্য। | 
গেল। (পরিক্রমণ করিয়া) ওরে এ্র-সব পাহারাওল' 
আসছে। এখন কি করি? ঠিক হয়েছেই। এই 


চৌমাথার তাড়িখানায় ঢুকে পড়ি । ( প্রধচীর টপকাইয় 
এইসব হীনবল রক্ষীভয়ে পলাতক মোরে 
মোরই পাশে বন্ধ এই তরবারি উপহাস করে। 
এই ক'ট। প্রহরী ত অতি তুচ্ছ নগণ্য আমার ; 
আমার উদ্দেশ্ট লাগি প্রয়োজন আছে লুকাবার। 
পাহারাওলাগুলে। গেল। আপনাকে পাহার। দেয় যে 
পাহারাওয়াল। তার কি করবে? 


রাত্রির কালে লোত আর মোহ 
অনুরাগে করি সাথী 

গলি গলি ফিরে গভীর তিমিরে 
দর্পে রঙে মাতি | 

সাহসিক এই রাত-চর। রোগ 


কষ্টে ও সু মেশা, 
মণ্ততা আছে লাঞ্না পাছে, 
যেমন মদের নেশা। 


এই ত রাজবাড়ী । উঃ! কীকঠিন উচ্চ প্রাচীর! এই- 
খানে পুরুষের বুকের জোবের পরথ হয়। কিন্তুযদি 
প্রাচীরের মাথা বেশ শক্ত থাকে, তবে ত আমি উল্লজ্বন 
করে' প্রবেশ করেছি, ধরে? নিতেই পারি। এইখান 
থেকে দড়ি ছুড়ে ফেলে প্রাচীরের মাথায় আটকে দ্ি। হে 
প্রজাপতি, তোমাকে নমস্কার, সর্বসিদ্ধি কর ঠাকুর! 
দোহাই বলির, দোহাই শন্বরের, দোহাই মহাকালের, 
প্রসন্ন হও ঠাকুর ! রাত্রি বঞ্ধিত হোক, ঘুম গাঢ় হোক 
সকলকার। মা লক্ষী, “তোমার অনুমতি হোক, রাগ 
কোরো না যেনমা! সমস্ত বিস্র দ্বর হোক, সমস্ত বাধ 
নষ্ট হোক । জয় মা ভগবতী কত্যায়নী! (রজ্জু নিক্ষেপ) 
যাক, দড়িতে-বাধা কাকড়ার দ্রাড়ার মতন শ্রীকড়া 
প্রাচীরের মাথায় আটকে গেছে, তবিতব্যের জয়জয়কার । 


মুন্তিমতী কার্ধ্যসিদ্ধি বলে' মনে হচ্ছে। প্রজাপতি ঠাকুরের 


কি শক্তি”! 
যত করিয়। করিলেও যদ্দি নিক্ষল হয় কাজ, 
নাহিক তাহাতে ক্ষোভের কারণ নাহিক তাহাতে লাজ । 
নিক্ষলত ত নিক্ষল নহে পরের কাধ্যে লাগে, 
মঙ্গল সাথে ফল-নিক্ষল চলে যত্বের আগে । 
১১ 


অবিমারক 


৩২৯১ 


এইবার ঈঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ি। (আরোহণ করিয়', 
চারিদিকে দেখিয়া) বাঃ কি সুন্দর রাজরাঁড়ীর শোতা ! 
বিপুল হলেও ক্রমোন্নতিতে হয়েছে মানানসই, 
ধরণী যেন বে বাহু বাড়াইয়। আকাশের মাপে থই। 
এখানে আর থক নয়। অস্টালিকার পথে কুকুরের 
বিদ্ব সঞ্চরণ করে। এই দড়ি ঝুলিয়ে ভিতরে নেমে 
পড়ি। (অবতরণ করিয়া ) এখন দড়া গাছটা কোথায় 


লুকিয়ে রাখি? (এদিক ওদিক দেখিয়া) হয়েছে । এই 


হাতীশালে ফেলে দি। ( নিক্ষেপ ও পরিক্রমণ ) 


যুবতীকে কলসগগীত বীণা-সঙ্গতে উঠে, 

কি মধু গন্ধ শীতল স্সিঞ্ধ বাতাসের বুকে*ছুটে । 
দীপের প্রভায় উজ্জ্বল এই রাঙ্জার প্রাসাদ খানি 
কমল-বনের সহিত এখন শান্তিমগন মানি। 


যাই তবে। এই সেই পথ, যার কথা ধাত্রী আমায় বলে 
দিয়েছিল। এই ত মন্টাকিনী ক্রীড়াসরিৎ, এ ত দাক্- 
পর্বত, এই ত দরুবার-ঘর ; তবে এই কন্তাপুরপ্রাসাদ। 
এখানকার কাঠের গায়ে খোদকারী নক্সা আর জালী 
বেশী থাকায় স্বচ্ছন্দেই উপরে চড়তে পারব। তবু 
ছুরারোহ বলেই মনে হচ্ছে।__ 

প্রেয়সী-মিলন লাগি প্রাচীর ডিঙায়ে এসে 

এখন মানায় না'ক শঙ্ক। কর। অবশেষে। 

তৃষায় কাতর জন সবোবর-তটে গিয়। 

কমলের কাটা হেরি ফিরে জল নাহি পিয়।? 


যাথাকে কপালে চড়ে পড়ি; (আরোহণ করিয়া ) 
এই যে জাল-যন্ত্র যার কথ! ওরা আমায় বলে দিয়েছিল। 
(উদ্ঘাটন করিয়॥ প্রবেশ করিয়। ) বাঃ কুস্তিভোজ ! 
সাবাস! তোমার এই প্রাসাদ যেন স্বর্গকে উপহাস 
করছে! 

মণিরত্বশিলা-পরে হংসকুল নিদ্রায় কাতর, 

বৈদুর্ধ্য মণিতে গাথা পথে পাতা মুক্তার থর, 

স্তস্ত সব প্রবালের, ইহ। নয় প্রলাপ-বাথান, 

মণিপান্জ প্রদ্দীপের, মণি-অভী। শিখ! করে ল্লান। 
যাক, আর এ '। (দিল সৈ ক নু “মই । (ভোরের 


বেবির কি গাঁ. খা শররাখ$: বসা) 


নজিনিকা 
আমাদের ছোট কর্তাটির খবর কি? আজ প্রিয়তম 
আসবে শুনেই রাঞ্জকুমার্ী কতকাল পরে একটু ছুল তি 
নিদ্রায় নিমগ্ন হয়েছন। কিন্ত তার থবর কি? 
অবিমারক ( নলিনিকান কথা শুনিয়া, সহস। উপস্থিত হইয়া) 
এই যে আমার বব । 
নলিনিক1 ( দেখিয়া, সহর্ষে 


আস্মন আসুন । 
অবিমারক ( কুরঙ্গীকে দেখিয়া, সহ 
এই এই যে আমার সে !__ 
অঙ্গে ইহার দৃষ্টি পড়িয়া ফিরিতে চাহে না আর, 
অঙ্গে অঙ্গে বুলিয়া বুলায়ে ফিরিতেছে বার বার। 
নিদ্রামগন প্রিয়াধে জাগাতে চাহে মোর বাকুলত।, 
অনুরাগ মোর মাগিছে বক্ষে প্রে়সীর তন্ুলতা । 
হর্ষে আমার অবশ অঙ্গ, অন্তর মোহগত, 
মিলনব্যগ্র দেহ মন মোর দ্বিধাতেই বিব্রত ৷ 
নলিনিক1 
(স্বগত ) অন্ুরাগের আতধারা উভয় কুলেই সমান 
আঘাত করছে দেখছি। : গ্রকাশ্তে ) তর্তৃদারক, শয্যাকে 
অলম্কৃত করুন। 
অবিমারক 
( উপবেশন করিল ) 
নলিনিক। 
দ্াদাবাবু, রাঞ্কুমারীকে জাগিয়ে দেবে কি? 


হ্যা এই বসি। 


অবিমারক 


ভদ্রে, ছেলেমান্রধী করো না। দেখ-_ 
বিধাত। আমারে করেছে কাঙাল ছুইটি নয়ন দিয়া, 
হাজার নয়নে লুটিতে পারিলে জুড়াইত তবু হিয়া; 
দীর্ঘ দিনের বিবহব্যাকুল আমার ভিখারী মতি 
মিলনের দ্বারে আসিয়া ঈ্লাড়ায়ে মোহ পায় সম্প্রতি। 
দেখিতে পেয়েছি আজিকে যদি বা সুখার্ণবের পার, 
তবে ত্বর। কিবা, আখি নে নি প্প্ট্ক তাহে সাতার। 


৬ ণ ধা ণ- না | 
৫ € নি. 


ধু তা ্ নিত) 
জানি কি শক "৯১ ৪ য়ে টি এ, কজন ্ 
ঘা হোম, 


"ক পরিশ্রম 


প্রবাসী-_-আষাঢট, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, যত 


অবিষারক 

আঙ্গ আমার সকল পরিশ্রম সার্থক । 
। কুরঙ্গী (আগ্রত হইয়া ) 

গুলো, সেই নির্দয় নিষ্ঠুৰ কি বলেছিল? 

নলিনিক! 
আমি ৩ পাজ্কুমারীকে তা বলেছি । 

ম্সবিমারক 
একে এমনতর ব্যাকুল দেখে ছীবনের ফল আঙ্জ 

হাতে হাতে পেলাম । 


কুরঙ্গী 
( স্বগত )ভ*, আমি বঞ্চিত হয়েছি । (প্রকাশে) 
হ্যালা, আমি তোকে কি বললাম? 
নলিনিকা 
বাঞ্জকুমারী, কিছুই ত বলেন নি। 
অবিমারক 
এর এমন মোহ দেখে আমারও মোহ আসছে! 
কুরঙ্গী 


নলিনিকে, অনেকক্ষণ থেকে তুই বসে আছিস। 


কত রাত হল? 
নলিনিকা 


অর্দরাত্রি হয়েছে। 


কুরঙ্গী 
আহা তুই বড় পরিশ্রাস্ত হয়েছিস, আয়, আমাকে 


আলিঙ্গন করে? তুই যা। 
্‌ নলিনিক! (মুখ ফিরাইয়1) 
আমি পা চেপেদি। 
রর 
তোর অত আদরে সন্ত্রমে কাঞ্জ নেই, তুই আয় 
আমার বুকের কাছে সরে আয়। 
নলিনিকা 
রাজকুমারা, এই যে যাই । 
কূরঙগী 
ওরে, এথনে। আমার পা চাপে কেরে? 
নলিনিক। (কানে কানে কথা ৰলিয়। ) ' 
বুঝলে ? 
কুরঙ্গী (ব্যস্ত ভাবে) 
ছিঃ কি ঘেন্না ! আমার বড় ভয় করছে! 


"৩য় সংখ্যা | 


অবিষারক 
প্রেয়সী আমার তুমি জীবনে জীবনে গো !-॥ 
কাপিছ ক্রোধে পবন-বেগে পোছুল-দেল! লতার মতো, 
করুণাময়ী প্রসাদ দেহ চরণে তব শরণাগত 
ক্র ( সলজ্জ ভাবে নলিনিকার দিকে চাহিল) 
নলিনিকা 
দাদাবাবু, ওঠ ওঠ, বাঁজকুমারী তোমায় পা ছেড়ে 
উঠতে বলছেন, ওঠ ওঠ । 
অপিমারক 
যেআজ্ঞা। (উঠিল ) 
(ধাত্রীর প্রবেশ ) 


ধাত্রী 
জয় হোক ভর্ভৃদারকের। 
অবিমারক 
কে? আপনি! ্ | 
ধাত্রী 
নলিনিকে, এদের অভাস্তরমগ্ডপে নিয়ে যা। 
নলিনিক। 
আচ্ছা । 
( ধাজীর প্রস্থান) 
নলিনিক। 
দ্বাদাবাবু, রাজকুমারীকে নিয়ে অত্যন্তর-যগ্ডপে 
চলুন । 
অবিমারক 


তুমিও যেন এমনিতর শত শত প্ররিয়বাকা শুনতে 
পাও । 
( ঝুরজীর হস্ত ধারণ করিয়া উঠিল ) 
নলিনিক। 
আসুন আসম্মন দাদাবাবু, এই দ্বিকে এই দিকে । 
অবিমারক 
চল, এই যে যাচ্ছি। 


(উভয়ে অগ্রসর হইল ) 
এ অবিমারক (সহর্ষে ) 


আজ যৌবনের খণ শোধ হল! কারণ-_ 
টি হাতথানি ধরিতেই অশ্রভর] নেব্রপুট, 
বুকে জাগে ঘন শিহরণ, 
অবসন্ন দেহ তার অধিক হয়েছে ভার, 
স্বেদাপ্লুত অবশ চরণ! 


সেকেলে ছুইটি কবিত। 


বিবাহের সপ্তপদী চলিতে চলিতে যদ্দি 
আগি রাত্রি শতযুগ হয়, 
জীবনের অভিলাৰ পরিপূর্ণ হয় তবে, 


অন্য কিছু চণহে না হৃদয় । 
(সকলের প্রস্থান ) ৃ 
ইতি তৃতীয় অঙ্ধ। 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


(পাস 


সেকেলে দুইটি কবিত৷ 


বউ কথা কও * 


ব্রাঙ্গুপ গিয়াছে হাটে, ব্রাহ্গণী জলেরি খাটে, 
ঘরে মাত্র রহিয়াছে বউ। 
হেন কালে ব্রহ্মচারী ঘন ডাকে তাড়াতাড়ি-- 
গৃহস্থরা বাড়ী আছ কেউ ॥ 
মামি ত রসিকানন্দ ভিক্ষাতে করহ বন্দ 
কাল গেছে একাদশী ব্রত। 
অথেতে নাহিক কুচি, থাই সদ। ক্ষার লুচি 
দরধিদুপ্ধচিনিকিন্বা ঘৃত ॥ 
সৈন্ধবের ছুই তোলা 
আন্গাবেতে (সন্ধ করি খাই। 
ইহ1খদি দিতে পার সকালে বিদায় কর 
তবে আমি অন্য গৃহে যাই ॥ 
একি মম হল দায়-_ 
শশুর শ্বাশুড়ী নাহ ঘরে। 
নাকে দিয়া অঙ্গুলি 


লজ্জায় বচন নাহি সরে॥ 
অতিথি ফিরিয়। যায় কেমনে রাখিব তায় 
হেন জন নাতি বলে রও। 

গাছ হতে বলে পাখী 


ওল আলু কাচকলা। 


বু বলে হায়হায় 


রসন। দশনে তুলি 


সতিথে বিমুখ দেখি 
বউ কথা কও ॥ 


এই কবিতাটিতে তাত্কাণিক সমাজের বঙ্গবধূর চিত্র 
ও অতিথি-দেবার আগ্রহের ভাব কফুটিয়া উঠিয়াছে। 
উক্ত কবিতা ত্রিপুরা গ্লোর অন্তঃগত কুগ্ডা-গ্রাম-নিবাসী 
স্বগীয় রামগতি দত্ত রায় কর্তৃক ১২৪৮ বাং রচিত। 
ঠাহার তুলট কাগঙ্ষে লিখিত “নল-দময়ন্তী” নামক প্রায় 
২০০ শত পৃষ্ঠার পদ্যময় একখান] পুথিও আমাদের হস্ত- 
গত হইয়াছিল। তি দক বষন্ধ তাহ? একবারে 


'য় এরপ ছে... 
৮ ঙ রর ও র্‌ ্‌ পু ছু, 
কীটদষ্ট হকের গাঁ... শ্রীরা 5: গিয়াছে। থুব 
প্রাচীন লে ছু ২১২ « ৬ ধ। মেয়েদের 


০১০০ 


৩৩২ 


নিকট হইতে স সংগ্রহ করিয়! তাহ। পদে “পাচাতাী” প্রস্তত 
করিয়। দিতেন।”" এখনও আমাদের গৃহে তাহার স্বহস্তে 
লিখিত “কর্পুরুষ” ব্রতকথার পাঁচালী এক খণ্ড 
রহিয়াছে । ৯ 


শীত 


“কুমারীর গভে যেন কুমার জন্মিল। 
শাললী পাইয়। সে অস্ত্র শিক্ষা কৈল ॥ 
সরীশ্গপ পাইয়া সে বাড়াল শরীর | 
কার্মা,ক হপ্ডতে করি গজে' মহাবীর ॥ 
গঙ্জারথে ভর করিয়া আরজিল রণ! 
ধনপীয় বিনা যুদ্ধী না যায় সহন ॥ 
কুস্তের তৃতীয় অংশ বল আছে ৩ার। 
যান মেষে নাগাল পাইয়া চুর্ণ কৈল হাড় ॥ 


এই কবিতাটি কাহার পচিত তাহ জানিতে পারি 
নাই। একদিন শীতের প্রভাতে আমার স্বীয় পিতৃদেব 
শিবগতি দত্ত রায় মহাশয় উক্ত কবিতা আবৃত্তি 
করিয়াছিলেন । যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি 
তাহাদিগকে উহা যেরূপ বুঝাইয়াছিলেন তাহাই এখানে 
লিখিলাম। 

দ্বাদশ মাসের দ্বাদশটি রাশি । কুমারী অর্থে কন্টাকে 
বুঝায়, আশ্বিন মাসের রাশি কন্তা , আশ্বিনেই শীতের 
জন্ম, তাই “কুমারীর গর্ভে যেন কুমার জন্মিল।” আবার 
শাল্সলী অর্থে তুলা, কার্তিক মাসের রাশি তুলা, এঁ কার্তিক 
মাসে শীত বলসঞ্চার করিল, তাই *শান্মসলী পাইয়া সে 
অস্ত্র শিক্ষা কৈল।” এরূপ সরীস্যপ এখানে বৃশ্চিক অর্থে 
প্রায়াগ হইয়াছে, অগ্রহায়ণ মাসের বৃশ্চিক রাশি, অগ্রহায়ণ 
মাসে শীত বাড়িয়া উঠিল, তাই. «সরীস্থপ পাইয়া সে 
বাড়াল শরীর ।” কাশ্শ,ক মানে ধনু; পৌষ মাপের ধন 
রাশি, পৌষ মাসেই শীত গর্জিয়া উঠিল তাই দ“কাম্মক 
হস্তে করি গর্জেজ মহাবীর 1” গঙ্গারথ এখানে মকর অর্থে 
প্রয়োগ করা হইয়াছে, মকর-রাশি-যুক্ত মাত মানেই শীত 
পূর্ণ পরাক্রমে সকলকে আক্রমণ করেঃ তাই “গঙ্গারথে 
ভর করিয়। আরভ্তিল রণ।” ধনপগ্য় অর্থে এখানে ধনকে 
যে জয় করিয়াছে, সেই ধন্সী জিিল রা কেহ শীতের এ 


দ্ধ সহিতে পৃ? পি ১... ' যুদ্ধ না যায় 
পর্টদূকে পু 
সহন"? |  -» ৮৭ (কজন মং পর্যস্ত 


০ টি কখজহোম ও 


প্রবাপী--আবাট। টি 


১৪শ ভাগ, ১ম রঃ 


শীতের বল ধাকে, তাই তের তৃতীয় অং ংশ. বল আছে 
তার ।””' মীনরাশি-যুক্ত চৈত্র ও মেব-রাশি-যুক্ত বেশাধ 
শীতের হাড় চুর্ণ করিয়া! দিল। 
এই কবিতা অতিশয় কষ্টকল্পনা ও ছুর্ব্বোধ্যতা দোষে 
দুষ্ট হইলেও সেই প্রাচীন যুগের রচনাভাস উহাতে 
বুঝিতে পার যায়। 
শীশশিভৃষণ দত্ত। 


নীহারিকা ও সৃষ্টিতত্ত 


শ্রীপদেশীয় দাশনিক পণ্ডিত দেমক্রিতাস এবং 
এনাক্সাগোরাস (19610090110005 200 151093:859155 ) 
প্বিসহআধিক বর্ষ পূর্বে তাহাদের স্বদেশবাসীগণের মধ্যে 
প্রচার করিয়াছিলেন যে, আকাশে পরিদৃশ্তমান দুপ্ধফেন- 
নিভ ছায়াপথ অগণিত নক্ষব্ররাজির সম্মিলন ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। এই-সকল নক্ষত্র অতি ক্ষুদ্র এবং 
ঘনসন্্িবিষ্ট বলিয়া! উহাদ্দিগকে পৃথক পৃথক দেখা কষ্ট- 
সাধ্য। পরমাণু সন্বপ্ধীয় সিদ্ধান্ত সুর্য ও নক্ষত্রগণের 
স্বরূপ প্রভৃতি আরও কতিপয় বৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচার 
করার জন্ত দেমক্রিতাসকে তর্দানীস্তন গ্রীসের জনসাধারণ 
ওপহাসিক দার্শনিক বলিতেন। কিন্তু তাহার প্রচারিত 
মত সমূহ পরবর্তী কালের টৈজ্ঞানিকগণ সত্য বলিয়া 
স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। 

চক্দ্রালোকবিহীন নিন্দল নতোমগুলে দৃষ্টিপাত 
করিলে ছায়াপথ ব্যতীত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘনীভূত 
কুজ ঝটিকাবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও অনেক চিহ্ছ আমাদের 
দৃষ্টিপথে পতিত হয়। উহার সাধারণতঃ নক্ষত্রপুঞ্জ ও 
নীহারিকা নামে পরিচিত। এই-সকল চিত্রের অধি- 
কাংশই ছায়াপথের স্তায় অগণিত ও অস্পষ্ট বিন্দুসমবায় 
সদৃশ নক্ষত্রসংহতি বলিয়৷ জান গিয়াছে। মার কতক- 
গুলিতে নক্ষত্রের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। 
্র-সকল স্থানে সৃষ্টির নিদান স্বরূপ পরমাণু পুপ্রীভৃত 
হইয়া বাম্পাকারে বিগ্যমান রহিয়াছে । উহার! বাশ্প- 
স্তবক নামে পরিচিত । অধিকাংশ নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহারি- 
কার নক্ষত্রসমুহ মানবচক্ষের অগোচর হইপেও উহাদের 


চা 





৩য় সংখ্যা ] 


নীহণবিকা। ও সৃষ্টিতত্ব 





কৃত্তিক নক্ষত্র । 
তারাদর্শক পণ্ডিত যুক্ত কালীনাথ মুপেৌপাধ্যায়, বি-এল-কৃত হগোলচিত্র হইতে ঠাহার অন্থমতিক্রমে গৃহীত | 
ভ্রম সংশোধন । 
অশুদ্ধ শুদ্ধ 
১৭ অনস্য়। ১৭ প্রীতি 
২৯ প্রীতি ২০ অনশুয়! 
কতকগুলিতে কতিপয় অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং পরম্পর আছেন । কৃত্তিকা নক্ষত্রপুষজে' মধো উজ্জ্বলুম 


হইতে বহু দুরে অবস্থিত নক্ষত্র আমাদের নয়নগোচন 
হইয়া থাকে । এই প্রকারের নক্ষত্রপুঞ্জের মধো কৃত্তিকা 
নক্ষত্রপুঞ্জ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কৃত্তিকা নক্ষব্রপুঞ্জ 
বাংগার নরনারী সকলেরই নিকট বিশেষ পরিচিত, 
উহার দেশভেদে “সাতভেয়ে”শ “সাতভাইচম্পা” 
“ষঝটুমাতৃক1” প্রসৃতি নামে অভিহিত হয়। আজকাল 
সন্ধ্যার পর ক্ষিতিজ ও থ-ম্ধ্য বিন্দুর অর্ধপথে পূর্বদিকে 
দৃষ্টিপাত করিলেই কুঠারাকুতি €(কাটারি দাখু সায়) 
কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ পাঠকের দৃষ্টিপথে পতিত হইবে। 
কৃত্তিকার কিঞ্চিৎ নিয়ে ও কিঞ্চিৎ দক্ষিণে গো-শকটারুতি 
রোহিণীনক্ষত্র, রোহিণীশকটের নিম্ন | পূর্ববদিকের) 
বাছুর উত্তর প্রান্তে হলদ্দীবর্ণ (5১1061১8151) নামক 
অত্যুজ্বল রক্তবর্ণ নক্ষত্র দর্শকের নয়নপথে পতিত হইবে । 
উহার কিঞ্চিং নিয়ে বামদ্দিকে বলয়ত্রয়-পরিশোতিত 
মষ্ট চন্দ্রের অধীশ্বর অতিবিচিন্র গ্রহরাজ শনৈশ্চর 
ধীয় প্রভায় গগনমগুল উত্তাসিত করিয়া বিছ্মান 


সাতটা নক্ষক্তর মানবচক্ষে দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য 
আমাদের দেশে উহাকে সাতভেয়ে বলে। কিন্তু একটু 
মনোযোগের সহিত দেখিলে উহাতে আটটী নক্ষত্র 
দেখিতে পাওয়া যাইবে। উহাদের পৌরাণিক নাম 
সংভূতি, অনসুয়া, সম্মতি, লজ্জা, প্রীতি, ক্ষমা, বিনতা ও 
দেবসেনা ; উহাদের পাশ্চাতা নাম ১৯17১707055, 
(20101), 1515006) 516100130, ৯07৯5 1১151962170 
৯1০১0, ইহাদের মধো প্রথমোক্ত ছজ্ছটী কত্তিকানক্ষত্র 
এবং প্রীতি (3 150171) উহার যোগতারা । তারাদর্শক 
পগ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে 
“আদিযুগে কৃত্তিকার ছক়সটী তারাই দেখা যাইত, পরে 
কালক্রমে দেবসেনা তারা বড় হইয়া লোকের দৃষ্টি- 
গোচর হয়, এবং মাতৃমগুল সপ্তশীর্ষ, সাতভেয়ে বা সাত 
ভাই চম্পা আখ্যা, ।এগল কো। বউ্কৃত্তিকার স্তন 
প্রবাহিত হইন্কের গাঁ” শ্রী টং কব 
ক্বেবসেনাপতি 'ঘ... . ৩. স্ততঃ- 





নক্ষত্রপুগ্ত 
এই নক্ষত্রপুঞ্জের কেন্দ্রস্থল সংহত ও পররিধির দিকে ছডানে। 


পর দুরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার হইলে রুত্তিকানক্ষত্রে 
শতাধিক তারার দর্শন পাওয়। যায়, পরে আরও শক্তি- 
শালী দৃরবীক্ষণের আবিষ্কার হওয়ায় হাতে চারিশত 
তাবাব দর্শন পাওয়। শিয়াছে। বর্তমানকালে ফটোগ্রাফের 
যন্ত্রের সাহাযো কুত্তিকানক্ষঞ্জের ফটোচিত্তর গ্রহণ করা 
হইতেছে, তাহাতে আরও অত্যাশ্চধ্য ও অদ্ভুত বিবরণাদি 
জানা গিয়াছে । অসংখ্য নক্ষএ ব্যতীত কৃত্তিকার দুরতম 
প্রদেশে ঘনীভূত হিমকণার ন্যায় বাষ্পস্তবকের অস্তিত্ব 
জান! গিয়াছে! আজকাল এই প্রকার .যন্ত্রের সাহায্যে 
পুর্ব্বোক্ত রোহিণীনক্ষত্র (1718165) পুষ্যা (1১79501)9 
মধুচক্র ) প্রভৃতি বহু তারাস্তবকের কফটোচিত্র গ্রহণ 
কর। হইতেছে। রং. ৮. জী/5., 

জর ১ নে কুলেশ রাশির 


বন্ধ নক্ষ রত. রণ রি জর 
ঠা দি 
চি ৮ ০০০০ 


প্র বাসী--আাঢ, ।১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খগড 


দক্ষিণাকাশের মহিষাসুর রাশির তারাস্তবক (7 353 
0910901) বিশেষ উল্লেখযোগ্য । পণ্ড রাশির অতিবিিত্র 
নক্ষত্ররাজিসমন্থিত তারাগুচ্ছ (1 34 7০15999) পার- 
মেয়মুগল রাশির বাম্পন্তবক (1 0411.]10 91140100101) 
এবং বীণারাশির অন্ভুরীয়কারৃতি রাম্পস্তবক (1 57 
1-5111 01 1171709017) ছোটখাট দূরবীণে বেশ দ্বেখা 
যায় কিন্তু অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দৃরবীণে উহার বড়ই 
মনোরম দেখায়। পশ্-বাশির নক্ষত্র পুঞ্জ, (4 34 11505) 
পুষ্যানক্ষত্রপুঞ্জ : 44, বৃশ্চিক রাশির (7 4349 
১০০11)11) কর্পিমুণ্ড রাশির তারাগুচ্ছ (৬ 93 0০178 
1391101) খালি চক্ষে বেশ দেখা যায়। বাম্পস্তবকের 
মধ্যে একমাত্র খ্রবমাতা রাশির বাষ্পশুবক (4 31 
১$110101070080 08 60000) 001 -01101790170 ) খালি 
চক্ষে বেশ সুন্দর দেখা যায়। 
নক্ষব্রপুতজ ও 


আবার এমন অনেক 
নীহারিকা আছে যাহার নক্ষত্রাবলি অতান্ত 





দারা রজার জা ফারাজ 
বাম্পস্তবক, নীহারিকার নিদান। 


শক্তিশালী দূরবীক্ষণ বাতীত পৃথক্‌ বলিয়া বুঝিতে পারা 
যায় না। 'আর কতকগুলি নীহারিক! আছে ঘাহাদের 
নক্ষত্র, পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত যত শক্তিশালী "দুর বীণ 
নিশ্মিত হইয়াছে তাহার কোনটাতেই পৃথক দেখা যায় 
নাই। তথাপি নানা কারণে জ্যোতির্ব্্দি পণ্ডিতের! 
অন্থমান করেন যে ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী দূরবীণ 


ওর 


৩য় সংখা ) 


নীহারিকা ও স্থ্টিতত্ব 





অখিঞ্জিৎ নক্ষপ্রসান্নহিও বৃহৎ বাম্পস্তবক | 


নির্মিত হইলে এঁ-সকল নীহাপ্িকান অধিকাংশেরই 
অস্তরলিখিত বহস্তের উদ্ভেদ হইবে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্ধে 
জ্যোতিফ পর্যবেক্ষণে আলোক-বীক্ষণ যন্ত্রের (51১৪৫- 
(9১০০1১৮ ) প্রচলন আরম্ভ হওয়ার পর জানা গিয়াছে 
যে, কালপুরুষ রাশির রুপাণ-মুষ্টিতে (5১10 77101৩) 
ষে জগতের অত্যাশ্ত্যতম নীহারিকা বিদ্যমান আছে 
(1 42 0)110)711) তাহাতে এনং ফ্বমাতা রাশির স্তবক 
রাজ্ঞী নামধেষ কুগুলাকৃতি নীহারিকাতে (৬ 3 
4১20010170600 01 60001) 1১7 1010 1101)0180) এইই 
প্রকার নক্ষত্র দর্শনের সম্ভাবনা! নাই, কারণ উহার। 
সম্পূর্ণ পৃথক জাতীয় পদাথে পরিপূর্ণ। আলোকবীক্ষণ 
যন্ত্রে স্থ্ধ্য এবং বড় বড় নক্ষত্রগুলির রশ্মি বিশ্লেষণ করিয়া 
যেরূপ অবস্থা জান! গিয়াছে, নীহারিকা ও বাশ্পগুবক- 
গুলির মধ্যে যাহাদের ঠিক সেই প্রকার অবস্থা পাওয়া 
গিয়াছে, সেইগ্লই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের সমষ্টি । উহাদের 
যেগুলির নক্ষত্র এখনও পৃথক দেখ! যায় নাই ভাহা- 
দিগকে ফটোগ্রাফের প্লেটে অথবা পরবর্তীকালের আরও 


ঘুর্ণকুণ্ডল নীহারিক।, সারযেয় রাশির সন্নিকট। 
খুব সম্ভব ছইটি নীহারিকায় তেরছছা!। ভাবে ঠোকাঠুকি লাশিয়া 
উভয়ে মিলিয়! ঘুরপাক খাইতেছে ; ঘুণাচক্রের প্রান্তে 
একটি নীহারিকার অধিকাংশ লাগিয়া রহিয়াছে । 


অধিকতর শক্তিশালী দৃরবীণে পৃথক্‌ দেখা যাইবে । কিন্তু 
যে নীহারিকাগুলিতে এ প্রকার অবস্থা অবগত হওয়া 
যায় নাই, তাহাদের মধ্যে নক্ষত্রের অস্তিত্ব নাই। এইরূপে 
স্তবক-রাজ্ঞজীর রশ্মি বিশ্লেষণে ঘনীভূত বাশম্পের অস্তিত 
ব্যতীত আর কিছুই জান] যায় নাই; লর্ড রস্‌ (1,010 
1২০১৯৫) নামক বিখ্যাত জ্যোতির্ধিৰ তাহার বিশাল দর্পণ- 
যুক্ত দ্বীণের সাহাযো কালপুরুষের নীহারিকা পর্য্য- 
বেক্ষণ করিয়া উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের দর্শন পাইয়াছেন 
বলিয়। প্রচার করিয়াছিলেন কিন্ত পরে তিনি তাহার ভ্রম 
বুঝিতে পারিয়াছিলেন। পঞ্চাশ কিধাট বৎসর পূর্বে 
বৈজ্ঞানিকেরা মনে করিতেন এই প্রকার ঘনীভূত তুহিন- 
কণ' সদৃশ চিত ৩ ও ক্ষুদ্র ক নক্ষত্রে পরিপূর্ণ এবং উহা 
আমাদের গ্রহরাক্ত "- ক শীমার মি কোন 


রে পাও বিব্রুচারি 
অননুধাবনীয় ' :1" ও ধা নে নু আছে। 
হা ্‌ ত্ - 
আলোকের গণি দঃ ১ ২. পর 
টি ই ডর ১ না সি মিলা 


৩৩৬ 
মাইল, কি র্ -সকল শ স্ুরবর্তী ও প্রদেশ । হইতে লক্ষ লক্ষ 
বৎসরেও আলোক আমাদের নিকট আসিয়। পৌছিতে 
পারে না। 'ইহাও অনুমিত হইত যে উহার্জের অনেকে 
ব্ৃকাল পুর্ধেই নির্বাপিত হইয়া গিয়াছে। এবং 
অনেকের আলোক আমাদের নিকট পৌছিবার পূর্ব্বেই 
তাহারাও নির্বাপিত হইয়া যাইবে। এক্ষণে সার 
উইলিরম হর্শেল ও ত্যহার পরবর্তী কালের জ্যোতিষি”ণের 
এতদ্বিযয়ক গবেষণার ফলে এঁ-সকল ত্রমাত্মক ধারণা 
পরিত্যত্ত হইয়াছে । 
আকাশের বিভিন্ন স্থানে এরূপ চিনি অন্ভাব 


নাই। * 





করিমুও রাশিস্থ ঘুকুল নীহারিক]। 
খুব সম্ভব দুইটি নীহারিকার সংঘর্ষে এই দারুণ বেগবতী ঘুর উৎপর 


হইয়াছে। পীহারিকার প্রান্ত তাগে ধাককা না জাগাতে উহ! 
ঘোলাটে অন্জ্বল ধুলিরাশির হ্যায় নীহারিক1- 
পিগকে খিরিয়! আছে। . 


হর্শেল পূর্বতন যাবতীয় দুরবীক্ষণ হইতেও অধিকতর 
শক্তিশালী স্বহস্তনির্পি - "৮৯" যন্ত্রের সাহায্যে গহন 
গগনের অভপ... ডের ০ 4: ছিলেন, যাহার 
ফলে // দুদকে কজনন্রে ও ঁভিনব গ্রহের 
উর ও পা এক্বাজহোম'ও । 


 প্রবাসী-_আষাঢ, ১৩২১ 


অবশ্ঠ এ-সকপল বাম্পস্তবক ব্যতীত. 


্‌ ১৪শ ভাগ, টি খ্ 


' আবিষ্কার করিয়া তিনি জ্যোতিষ শান্ে গাস্তর আনক্ন 
করিরাছিলেন, এজন তাহার নাম ক্ষিতিমগ্ুলে যাবচ্চন্ত- 
দিবাকর প্রচারিত থাকিবে সন্দেহ নাই। তাহার 
সময়ের পূর্বে নীহারিকা এবং বাশ্পস্তবকের সংখ্যা 
দেড় শতের অধিক জানা ছিল না। এবং ইহাদের 
অধিকাংশই ফরাসী জ্যোতিষিক মেসিয়ে কর্তৃক 
আবিষ্কৃত। পূর্ববোল্িধিত নক্ষত্রপুঞ্জ ও নীহারিকাগুলির 
পূর্বে সংযুক্ত 1 অক্ষর তাহারই নামের নির্দেশক । 
সার উইলিয়ম হর্শেলের পুস্ সার জন হর্শেল ১৮৬৪ 
্ীষ্টান্ে পাঁচ সহত্র উন-আশীটী নীহারিকা :ও .নক্ষত্র- 
পুঞ্জের নাম প্রকাশ করিয়াছিলেন । ভাক্জার ড্রেয়ার এক 
সহঅ নীহারিকার কথ বলিয়। গিয়াছেন। ইহার 
অধিকাংশই ফটোগ্রাফের যন্ত্রের এবং অন্তান্থ বৈজ্ঞানিক 
যন্ত্রের সাহায্যে আবিষ্কত। গত অর্ধ শতাব্ধীর মধ্যে 
গগনমগুলে বহুসংখ্যক কুগুলাকুতি ঘূর্ণায়মান নীহারিকার 
(১1151) আবিষ্কার জ্যোতিবশান্ত্রের সর্বাপেক্ষা উল্লেথ- 
যোগ্য ঘটনা । লর্ড রসই সব্ব প্রথম সারমেয়যুগল রাশিতে 
(1 0811801]) ৮০118 01009101)) এই প্রকার নীহাবিকার 
প্রথম আবিষ্কার করেন। 

সার উইলিয়ম হর্শেল এই প্রকার নীহারিক1- 
গুলিকে ছয়টী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ১ম নক্ষত্র- 
পুপ্ত, ইহাদের নক্ষত্রাবলি সহজেই পৃথক দেখা যায়। 
২য় 7২০৭০1৮৪১1০ ( বিশ্লেষণ-সম্ভব নীহারিক। ), ইহাদের 
মধ্যেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের দর্শন সম্ভব। ৩য় বাম্পশভবক, 
ইহার্দের মধ্যে এঁ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রের অস্তিত্ব 
প্রমাণিত হয় নাই; উহার! ঘনীভূত কুঙ্ঝটিকাবৎ.পদ্দার্থে 
পরিপূর্ণ; উহার আবার উজ্জ্বলতা ও আকুতি প্রকৃতি 
অনুসারে নানাভাগে বিভক্ত | ৪র্থ 1১121156051 12919019861 
৫ম ১০11911101901791 ৬ষ্ঠ [3০1001.,015 51815 অর্থাৎ গ্রহ 
বিষয়ক, নক্ষত্র বিষয়ক, এবং তুহিনাবৃত তারাগুচ্ছ বিষয়ক 
নীহারিক।। এই প্রকার নীহারিকা হইতেই জগতের 
উৎপভ্ি হয় । উহারাই আমাদের পুরাণ-বর্ণিত হ্ারণ- 
বারিধিতে ভাসমান পরমাণুময়ী মহী। 

সার উইলিয়ম হর্শেলের জন্মের বন্ুপূর্বব হইতে 
দার্শনিক পণ্ডিতগণ অস্মান করিতেন যে স্থষ্টির নিদদান- 


৩য় সংখ্যা ! 


“একদ] জলাভাব হওয়াতে জনৈক ব্যক্তি ইন্দ্রজা লঞ্গ্রভাবে 
তাহার কনুই হইতে জল স্থষ্টি করিয়্াছিল। লোকে 
তাহাকে সয়তান ভাবিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করিল। 
যেখানে কাট! মুগুটি পড়িয়াছিল সেখানে একটি বৃক্ষ 
গজাইয়া উঠিলি। কিছুকাল পরে বৃক্ষ প্রকাণ্ড হইয়। 
উঠিল এবং তাহাতে নিহত ব্যক্তির মন্তকের ন্যায় ফল 
ফলিতে লাগিল। বহছুদ্দিন পর্যান্ত লোকে ভয়ে বৃক্ষের 
নিকটে যায় নাই বা তাহার ফল ভক্ষণ করে নাই৷ বৃক্ষ- 
তলে. ফগ পড়িয়া পড়িয়া একটা নারিকেল বৃক্ষের অরণ্য 
হইয়া উঠিল |. অবশেষে জনৈক বুদ্ধিমান বাক্তি এক 
মরণাপন্ন বৃদ্ধকে এ ফলের গুণ পরীক্ষা করিবার জন্য 
ফল ভক্ষণ করাইল। বৃদ্ধ পরম পরিতোষের সহিত উহ] 
ভক্ষণ করিল এবং নিয়মিত এ ফল তক্ষণ করিয়া! করিয়। 
কিছুকালের মধ্যে খুব বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল; 
যুবকের'ভ্ঠায় দেখাতে লাগিল। 

এষ্ট দ্বীপপুঞ্জের নারিকেল বড় স্স্বাদু। এই 
নারিকেলই এ দেশের প্রধান পণ্য, এবং বিদেশী দ্রবা 
কিনিতে হইলে নারিকেলের বিনিময়ে ক্রয় করে। 
বৎসরে প্রায় ১৫ লক্ষ নারিকেল উৎপন্ন হয়। 
দ্রব্যের দর কত নারিকেল তাহার একটি তালিকা নিম়্ে 
প্রদ্দত্ত হইল-_ 
রূপালি হল করা হাত 


ভাঁহাকে 


৫০* জোড়া নারিকেল। 


গর বড় চামচে ৫৯০ রর 
এ কাটা চামচ ৫০০ রঃ 
এ ছোট চামচে ও কাটা ৩০০--১২০ ৮ 
এ অতি ছোট চামচে ২০০ 
গেলাস ২০-__ ৪০ ্ 
ঘটা ৬০-- ৮০ » 
সানক ৪০-_- ৮০ , 
বাটি রর ৪০-_- ৮০ ৯ 
এনামেল প্লেট ৪*-- ৮০ » 
এমামেল চায়ের বাটি 8০_ ৮০ ৯ 
এক ডজন দেশলাই ২০ রী 
এক ডজন গুলি স্বতা ১২ রঃ 


১৩ 


প্রতীক্ষা 


নারিকেল বৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে কথিত আছে যে-_ 


কোন 


৩৪৫ 


এক আঁটিঞ্তামাক পাতা ১০০ জোড়া নারিকেল। 


লাল সালু কাপড় ১ থান ১২০০ গু 
ছিটের কাপড় ১৬০৬ রর 
শাদ। থান কাপড় ৮০০ ও 
চাল ২ মণর বস্ত। ৪০০--৫০০ + 
চাকু ছুরী ৮০-১২০ ২) 
বড় ছুবী ২০__ ৬০ ৯ 
বড়দ। নিই রি 
খান খাবার ছুরী ৪০_-১৬০ ৯, 
ছুয়ানি ৩৮ % 
টাক ৩০--- ৮০ 


ইহা ভিন্ন কাঠের ও টিনের তোরঙ্, বাক্স, আয়না, চিনি, 

কর্প,ব। তাঁপ্পিন তেল, রেড়ির তেল, বিস্কুট, মিঠাই প্রস্ৃতির 
বদলেও নারকেল পাওয়া ষায়। কোনে উদ্দোগী 
বাব্সায়ী সেখানে বিবিধ দ্রবা বিক্রয় করিয়া বিনিময়ের 
নারিকেল, কাঠ, বেত, গজন তেল প্রভৃতি আনিয়। এ 
দেশে বেশ বাণিঞ্জা করিয়া লাত করিতে পারে । ব্যবসার * 
জন্য যাইতে হইলে মাথা পিছু একটাক1 কর দিয়া পোর্ট 
ব্রেয়ারে লাইসেন্স লইতে হয় । 

মাছ ধরিবার জন নিকোবাবীর] এক প্রকার মাদক- 
বীঞ্জ বার্টিয়। বদ্ধ জলের মধ্যে ফেলে। মাছগুল! উহার 
প্রভাবে অচেতন হইয়া ভাসিয়া উঠে। 

শুকর, বিড়াল, কুকুর এবং মুরগী গৃহে পালিত হয়। 

পানীয়ের মধ্যে ডাবের জল ও তাড়ি প্রধান। 
সাধারণ জুল কেবল পাধিবার জন্ত ব্যবহৃত হয়। 

অল্পবয়স্ক ও বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই ধূমপান করে। 

সকলেই পান খায়। সর্বদ। পান ও দোক্ত। চিবাইয়া 


তাহাদের দাত, কুচ বা বাদামি বর্ণ ধারণ করে। 
স্। 


এতীক্ষ। 


সে ছিল জাতিতে মুচি! 
লোকে তাহাকে, দ্ধ, বলিয়! ডভাকিত। পথের 
পার্থে একথা ও কেন টিরে সে বাস করিত। 
পথের দিকে: ও অরা$ স্টত জানাল]; 


তি, ১ 


নাছ পর 


৩৪৬ 
৯/৮7৯৮০৫ ৫ ৯৫ সিরা 


ছ্‌খী এই জানালার খারে বসিয়া কাজকর্ িি 
কাজের সময় চোখ তুলিলেই সে দেখিতে পাইত তাহা- 
রই প্রস্তত' জুতা পায়ে দিয়া বাবুরা দলে দলে অফিস, 
স্কুলে যাইতেছ্ধেন। দুখী আজীবন সেই গ্রামে বাস 
করিতেছে; গ্রামের হায় সকলেই তাহাকে চিনিত 
এবং তাহাকেই কাজ দিত। তাহার এক-কথা. কম দর 
ও মজবুৎ কাজের জন্য সকলেই প্রায় তাহাকে দিয়া 
জুতা প্রস্তুত করাইত। পুজার প্রায় তিনমাস পূর্বব হইতে 
ছুখীর কাজের ভীড় বাড়িয়া যাইত; তখন তাহার স্নান 
আহারের পর্যন্ত সময় থাকিত না। সে যেদিন 
জুতা দিবে বলিয়া! কড়ার করিত তাহার একদ্দিনও নড়- 
চড় হইত না; খরিদদারকে হাতে রাখিবার জন্য সে 
কখনও কাহারও মনযোগান কথ! বলিতে পারিত ন!। 
কাজেই একশ্রেণীর লোকের সে বড় প্রিয় ছিল। 

দুখী, মানুষটা! বেশ ভালই ছিল। সরল মন, 
কপটত। সে মোটেই ভালবাসিত না; সাধ্যমত লোকের 
হিত ভিন্ন অঠিত করিত না। তাহার বয়স হইয়াছিল 
প্রায় ষাটের কাছাকাছি; বৃদ্ধ বয়সে তাহার ইহকালের 
চেয়ে পরকালের কথাটাই বেশী করিয়া যনে জাগিতে- 
ছিল;- সে ঈশ্বরের সহিত একট] বরফ করিবার মতলবে 
ছিল। জী তাহাকে ফেলিয়া বহুদিন পৃর্বেবে পর- 
লোকে চলিয়৷ গিয়াছিল ;--সংসারে তাহার একমাত্র 
বন্ধন ছিল দ্বাদদশবর্ষীয় পুত্র ছিদ্াম। একবার সে মনে 
করিল পুঞ্জকে ভগ্বীর বাড়ি পাঠাইয়া৷ সে তীর্থে তীর্থে 
জীবনের শেষদিন কয়ট। কাটাইয়। দিবে; কিন্তু পুত্রকে 
আপনার কাছছাড়া করিতে তাহার প্রাণ সরিল না। 
অবশেষে স্থির করিল পুক্রকে লইয়। কাঞ্জ করিতে করি- 
তেই জীবনের শেষ দিন কয়ট। কাটাইয়। দ্িবে। 

দৃষ্টির অন্তরালে বসিপ্া। বিধাতা যে মানুষের ভাগ্য- 
সুত্র লইয়। জাল বুনিতেছেন তাহ! হইতে কোন মানবই 
আত্মরক্ষা করিতে সমর্ঁ নহে; দুখী বড় আশা 
করিয়াছিল যে বৃদ্ধবয়সে পুক্রটীকে লইয়া কোনরূপে 
দিন কয়টা কাটাইয়৷ দিবে; কিন্ত বিধাত। তাহার সে 
আশায় বজ্ত হানিলেন ৯ ৪. ছিলেন, একটু মান্ষের 
মত হইয়া উঠিনদিনিদিকে ক চি ১ঘতিনব গ্কটু করিয়া 

ট ভা 


প্রবাসী__আষাঢ়, ১৩২৯ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ছি ৮৯৪৯ /৯-৪ & গাছ ছি ৯5৯ ৯ পিসির উি্লি সি িির্প টিলা তিটি 5৯৫ ৯িলটা উঠি টিটি সততা আকা 


সাহায্য জবিতে আস্ত করিল, সেই সময় হঠাৎ এক 


দিনের, জ্বরে তাহার ক্ষুদ্র জীবন-দীপটী নিঙিয়া গেল; 
দ্বধী শোকে ছুঃখে হাহাকার করিয়া গগন বিদীণ করিতে 
চাহিল, কিন্তু তাহার স্বর মেঘে ঠেকিয়! আবার পৃথিবীতে 
নামিয়া আসিল. দেবতার কানে সে আবেদন পৌছিল 
না। তাহার মনে হইল পৃথিবীতে বিচার নাই, ধর্ম 
নাই, আকাশে দেবতা নাই। সে আর দেবতার নাম 
কর। বন্ধ করিয়। দিল। কি হইবে নিষ্ঠুরের উপাসন! 
করিয়া? দারুণ দুঃখে বেচারার ধৈর্যের বাধ তাঙ্গিয়। 
গিয়াছিল! দেবতার কাছে সে এখন চাহিত শুধু 
স্বত্যু ; কি স্থুথে আর সে বাচিতে চাহিবে? দেবতা যে 
তাহার শেষ অবলম্বন কাড়িয়া লইয়াছেন-_তাহার মেরু- 
দণ্ড ভাঙ্গিয়। দিয়াছেন । 

সেদিন তাহার এক খৃদ্ধ প্রতিবেশী তীর্থ হইতে 
ফিরিয়৷ ছুখীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। ছুখী 
প্রাণ খুলিয়া তাহার কাছে কীর্দিল; দেবতার অবিচারের 
কথা, আপনার হছূর্ভাগ্যের কাহিনী একটী একটা করিয়! 
তাহাকে বলিল । উপসংহারে বলিল,-- 

“আর বাচতে একটুও সাধ নেই। দেবতার কাছে 
এখন একমাত্র প্রার্থন। আমাকেও টেনে নিন তিনি। 
কোন আশা নেই আর আমার এ পোড়া পৃথিবীতে, কি 
নিয়ে বেচে থাকব ?” 

“অমন কথা ব'লন। হুখী অমণ কথা বলনা । ভগ- 
বানের কাজের আমরা কি বুঝি যে তার বিচার 
করব? কোন হেতু খুজতে যেয়ো না, তার ওপর 
নির্ভর কর, তারই ইচ্ছে আত্মসমর্পণ কর, প্রাণে শাস্তি 
পাবে। ভগবান যখন তোমার ছেলেটীকে নিয়ে তোমাকে 
এক পৃথিবীতে ফেলে রেখেছেন তথন নিশ্চয় জেনো 
যেসে তোমারই ভালর জন্টে,_ইহকালে না বুঝতে পার 
পরকালে বুঝবে । জিজ্ঞেস করতে পার তবে প্রাণের 
মধ্যে এ হাহাকার এ অশান্তি এ ছুঃথ কেন1-_সেট৷ 
শুধু তোমার স্বার্থচিন্তার ফল। নিজের সুখের চেষ্টাক্ ফের 
তাই তোমার চেষ্ট। ব্যর্থ হয় ।” 

“তবে মানুষ বীচে কেন £” 

“ভগবানের জন্তে দুখী, শুধু ভগবানের জন্কে! 
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করতে হবে। সে প্রতীক্ষা যখন করতে শিখবে 
তখন আর প্রাণে ছুঃখ থাকবে না, অশান্তি থাকবে না,__ 
চারিদিকে দেখবে শুধু অনাবিল শাস্তি!” 

“কিন্ত «তগবানের প্রতীক্ষা কি রকম? তারই 
প্রতীক্ষায় জীবন কাটাব কি ক'রে?" 

“কি ক'রে জিজ্ঞেস করছ দুখী? ভগবান ত' নিজেই 
বলে গেছেন যে 'আযি' কথাট। মন থেকে তাড়িয়ে 
দাও; মনে তাব তুমিই আমায় প্রাণ দিয়েছ, তুমি 
সামার হ্বদয়ে রয়েছ, তুমিময় জগৎ আমি তোমারই 
নিয়োগ-মত কাজ ক'রে যাচ্ছি, যেমন আমায় নিয়োগ 
করবে আমি তেমনি ক'রে যাব। পড়তে জান তুমি? 
বেশ, একখানা রামায়ণ কিনে অবসরমত পড়”, প্রাণে 
অনেকট। শাস্তি পাবে |”. 

কথাট। ছুখীর মনে লাগিপ। সে তাবিল তাহাই 
করিবে। পরদিনই সে একখানি রামায়ণ কিনিয়। 
আনিল। অবসরমত পড়িবে বলিয়। সে সেখানি তাকের 
উপর তুলিয়। রাখিয়া দিল। 

সে প্রথমে মনে করিয়াছিল মাঝে মাঝে মনের 
অবস্থা বুঝিয়। বইখান! এক আধদিন পাঠ করিবে। কিন্তু 
পড়িতে আবপ্ত করিয়। অবধি প্রাণে সে এমন একটা 
শাস্তি উপলব্ধি করিতে পাগিল যে নিত্য না পড়িয়া 
থাকিতে পারিত না। এক একদিন পড়িতে পড়িতে 
সে এতই তন্ময় হইয়া যাইত যে বই মুড়িয়। শয়ন করিতে 
একেবারে ভুলিয়া যাইত; অবশেবে প্রদীপের তেলটুকু 
শেষ হইয়। দীপ নিতিয়। গেলে তবে তাহার চৈতন্টের 
উদয় হইত। যতই সে পড়িতে লাগিল বইখানা৷ তাহার 
ততই ভাল লাগিল, ক্রমেই সে ভগবানের প্রতীক্ষায় 
জীবন ধারণ কথাটার অর্থ উপলব্ধি করিতে লাগিল। 
প্রাণেও তাহার শান্তির রেখ ততই স্পষ্তর হইয়া 
ফুটিয়!*উঠিতে লাগিল। পূর্বেবে শয়ন করিলেই তাহার 
সূংসারের শেষ সম্বল ছিদামের কথা মনে পড়িত, দুইগণ্ড 
বহিয়। অশ্রধার। ছুটিত, কিন্ত এখন আর সে জন্ত সেশোক 
করিত না, বলিত,- “জগতের নিয়ন্তা তুমি, প্রভু তুমি, 
তোমারই মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক,” 


প্রতীক্ষ 


ভারই দেওয়া প্রাণ মির. তো সার প্রতীক্ষা 


৩৪৭ 
এই সময় হইতে দছুখীর জীবনের গতিও অনেকটা 
পরিবর্তিত হইয়া গেল: পুর্বে সে ববিবারে পাড়ার ছুই 
জন ক্র পোকের সহিত গিয়। পোলের ধারে তাড়ি- 
খানায় তাড় খাইয়া আপিত ; কোন কোন দিন মাঞাটা 
একটু বেশী হইয়া গগেশে পথে ছুইচার্ি জনকে গালা- 
গালি দিত, কোন দিন বা মাতাল হইয়া টলিতে টপিতে 
খানার মধো পড়িয়। যাইত) 
অত্যাস ত্যাগ করিল। তাহার প্রাণ শান্ত ও নিরুদ্ধেগ 
হইল। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই আপনার দৈনিক 
কন্শ আরম্ভ করিও; সারাদিন কম করিয়া সন্ধ্যার সময় 
সে একটা কেরোদিনের ডিবা জপিয়।" তাক হইতে 
বইখানি পাড়িয়া পইয়া বসিত এবং আপনার চশমা- 
থানি তৈলমলিন বস্ত্রে একবার মুছিয়া লইয়। রামায়ণ 
পাঠ করিতে আরম্ভ করিত; যতই পড়িত ব্যাপারট! 
তাহার নিকট ততই স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়। উঠিত 
এবং ত্ব্দয়ে শাস্তিও ততই অধিক পরিমাণে উপলব্ধি" 
করিত। 

একদিন সে অরণ্যকাণ্ড পড়িতেছিল। পড়িতে 
পড়িতে সে "সীতাহরণ” অধ্যায়ে আসিয়া পড়িল। বই 
হইতে মুখ তুলিয়া সে একবার কবাট খুলিয়া বাহিবের 
দিকে চাহিয়া দেখিল। উদ্দেশ্, দেখিবে কত রাত্রি 
হইয়াছে-_-নৃতন অধ্যায়টা আরন্ত করিবেকি না। সে 
দেখিল অন্ধকার শীত রজনী স্তন্ধ। কোথাও জনমানবের 
সাড়াটা অবধি নাই। সে জানিত না যে তখন রাত্রি 
দ্বিপ্রহর অতাঁত হইয়া গিয়াছে--বেচার। একান্তে পুস্তক 
পড়িতেছিল, বাহিরের কোন কিছুতেই তাহার বেয়াল 
ছিল ন1। বাহিরের অবস্থা দেখিয়া সে সহজেই বুঝিতে 
পারিল রাত্রি একটু অধিক হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কথাটা 
হৃদ্রয়ঙগ্গম করিষ়্াও বিশেষ কোন ফল হহল না, বইখান। 
পড়িবার জন্ত তখন তাহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল । 
অর্ধভগ্র সৃতা-বাধা চশমাচী একবার মুছিয়া লইয়! সে 
আবার পড়িতে আবস্ত করিল। ক্রমে অমব কবির সেই 


কিন্তু এখন সে এসকল 
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৩৪৮ 


যেরূপ গগনে বুধ ধরে রোহিণীরে 
সেরূপ ধরিল দুষ্ট সীতা জানকীরে ।” 

এইখানে সে পাঠ বন্ধ করিল। ক্রোধে ক্ষোতে 
তাহার ছুই চক্ষু'দয়! আগ্তনের হক্ক। বাহির হইতেছিল। 
কি ম্পর্দা!...ধর্মজ্ঞানহীন রাবণের মাথায় সেই সময় 
বজ্কাধাত হইল না কেন? . মরিল না কেন সে?... 
সতীর ক্রোধাগ্রিতে ৬খনই দুর্মরতি ভম্ম হইয়া গেল 
না কেন? ক্রোধে তাহার শীতল রক্তও চঞ্চল হইয়। 
উঠিয়াছিল। 

দুখী পেই কথাগুল। বার বার আপন মনে তাবিতে- 
ছিল। একটার পর একটা করিয়া ক্রমেই তাহার 
চিন্তাআোত বাড়িয়া চলিতেছিল; ক্রমে একথা হইতে 
অন্য কথাও তাহার মনে আসিল। হঠাৎ সে পাপা 
ও পুণ্যাত্মার মধে) পার্থক্যটা বিশদভাবেই উপলব্ধি 
করিল। গুহকচগ্ডাল ও রাবণকে পাশাপাশি রাখিয় 
সে তুলনা করিতে লাগিল ' একজন ক্ষুদ্র রাজ হইয়াও 
মহৎ) অন্যজন সসাগর। পৃথিবী ও ব্রিদিব জয় করিয়াও 
নীচ, পাপাচারী। ওঃ কি পার্থক্য দুইজনের মধ্যে! 
গুহকের রাজ্যে রামচন্দ্র যখন পদার্পণ করিয়াছিলেন 
তথন সে কি সমাদবেই তাহাকে আাপনার প্রাসাদে বরণ 
করিয়া লইয়াছিল, কত ভক্তি, সেবা, কি সুন্নর সোপ- 
চার পুঞ্জাই সে করিয়াছিল! আর রাবণ! ছুর্শ্মতি, 
পাষণ্ড, রাজকুলের কলঙ্ক সে! অতিথি তিনি, ধান্ধিক 
তিনি, এমন লোকেরও মানুষে এমন সর্বনাশ করে! 
ফলও তেমনি পাইল। গুহকের আতিখ্যের পরিবর্তে 
বন্ধুত্ব, আর রাবণের শক্রতার পরিবর্তে মৃত্যু! ঠিকই 
শান্তি হইয়াছে ! 

হঠাৎ তাহার মনে হইল, আচ্ছা, রামচন্দ্র যদি আমার 
গৃহে আসিতেন তবে মামি কি করিতাম ?...কি 
করিতাম $1:..কি করিতাম ? গুহকের.মত তাহার চরণ- 
তলে সর্বস্ব ঢালিয়। দিয়া বলিতাম,_-“প্রভু তুমি, শ্বামী 
তুমি, আমি শুধু তোমার নিয়োগমত কাজ কারে 
যাচ্ছি; দয়া কর প্রভু, দা. ভিনেন ও উপহার তোমার 


তলে গ্রহণ করু& দয ৯4 করিত মকি 
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হইত? তাহার মন উত্তর দ্বিল,_“হ্যা পাপী বটে 
আমি, 1কস্ত তা" বলে রাবণের মত অন্ধ নই, তার 
মত পাপী নই বে প্রভুর সেবাপ্' পরিবর্তে তাকে অপ- 
মান করব, ত্বার প্রাণে দাগ! দেব!”.."ই্যা মন ঠিকই 
বলিয়াছে অত পাপী আমি ন...না না কিছুতেই না, 
অত পাপী আমি নই!...না নিশ্চয়ই না...ওগো। না-- 
না_-না অত পাপী আমি নই.. তুমি বরং একদিন এ 
দাসের ভাঙ্গা কুটীরে আসিয়া দেখ, অত পাপী আমি 
নহি।...কিন্ত প্রভু...নীচ আমি, ক্ষুদ্র আমি, পাপী আমি, 
তুমি এ পাপীর কুটীরে আসিবে কি 1...প্রভু-:*প্রভু' 
দয়াময়... ! 
চুপ এঁ কে ডাকিতেছে-_“ছুখী!” 

দুখী চমকিয়া উঠিল। তাহার চিন্তাম্োতে বাধা 
পড়িল। সে স্পষ্ট শুনিয়াছিল কে তাহাকে নাম ধরিয়। 
ডাকিয়াছে; কিন্তু এই গভীর রাত্রে ডাকিল কে? দুখী 
দ্বার খুলিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল ন। 
তথাপি জিজ্ঞাসা করিল,_-“কেগ।? কে ডাকৃলে ছুখী 
ব'লে ?” 

কেহ তাহার প্রশ্নের উত্তর দিল না; কেবল একরাশ 
কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস তাহার মুখের উপর দিয়া ছুটিয়া 
গেশ। ত্রন্তে সে দ্বারবন্ধ করিয়। দিল । 

সে আবার আসিয়া পৃর্বস্থলে বসিল। ঠিক সেই 
সময়ে কে যেন বলিয়। উঠিল,--*'আমি তোমার 
ঘরে আসব ছুধী, আমার জন্যে কাল সকালে প্রতীক্ষা 
কোরে ।” 

দুখী চমকিয়া উঠিল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল 


না যে কথাগুলো জাগ্রতে না স্বপ্পে শুনিল! হাত 
দিয়া উত্তমরূপে নেত্র মার্জনা করিয়া লইল। স্বপ্ন 
দেখে নাই ত1...কে জানে! 

সে আন বসিয়া থাকিতে পারিল না। আলোট। 


নিভাইয়। সে আপন ক্ষুত্র শয্যায় শুহয়। পড়িল। সার 
রাত্রি উৎকণ্ঠায় তাহার ভাল নিদ্রা হইল না । শীতের 
কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতের অন্পষ্ট আলোক গবাক্ষের ছিদ্র- 
পথে প্রবেশ করিতেই সে উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি 
করিয়া স্নান করিয়া নিজের কুটিবরের পার্বস্থ গাছ হইতে 


৩য় সংখ্যা 3 


কয়েকটা ফল পাড়িয়া আনিল এবং সে পালি সযত্বে 
একখানি সছ্যধৌত পাত্রে রাখিয়া দিল? তাহার পর 
নিজে হাতে গরু ছুইয়। সে দুধ ঢাকিয়া «রাখিয়া দ্িল। 
তারপর সে নিত্যকার মত সেপ্দিনও কাজে বসিল। 

দুখী কাজে বসিল বটে কিন্তু তখনও তাহার মন 
গত রাত্রের ঘটনার কথায় পূর্ণ! চেষ্টা করিয়াও মন 
হইতে সে কথ সে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারিল ন1। কেবলি 
তাহার মনে হইতেছিল সে স্বপ্ন দেখে নাই ত?কিন্ত 
পরক্ষণেই তাহার মনে হইতেছিল কিছুতেই সে স্বপ্ন 
হইতে পারে না, কথাগুলি সে যে স্পষ্ট শুনিয়াছে, 
স্বপ্ন বলিয়। অবিশ্বাস করিবে কি করিয়া? কতক্ষণ 
পরে তাহার মনে হইল, _-“হয়ত সতি)ই দয়াময় আস্- 
বেন, এমন আসেনও ত 1” 

অন্যদিনের মত €সদিনও সে সেই জানালার পার্থ 
বসিয়। কাজ করিতেছিল; আঞ্জ কিন্তু তাহার কাজে 
একটুও মন লাগিতেছিল না, কেবলই সে জানাল। দিয়া 
বাহিরের দিকে চাহিতেছিল ; মধ্যে মধ্যে তাহার অপরি- 
চিত কোন লোককে যাইতে দেখিলে সে তাল করিয়া 
তাহার মুখ দেখিতেছিল। 

কতক্ষণ পরে একজন ভিক্ষুক আসিয়া তাহার দ্বারে 
ধাড়াইল,__-“জয় রাধে কৃষ্ণ ! ছুটী ভিক্ষে পাই বাবা!” 

ছুথী চমকিয়া নবাগতের দিকে চাহিল। দেখিল শীর্ণ 
কঙ্কালসার এক তিক্ষুক তাহার দ্বারপ্রান্তে অনাবৃত দেহে 
ঈাড়াইয়। কাপিতেছে। 

চাঁকতে তাহার একটী কথা মনে পড়িয়া গেল। 
আপন নির্বব,দ্ধিতায় বিরক্ত হইয়া সে মনে মনে বলিল, 
- “বুড়ো হয়েছি কি না, বাহাত্তুরেয় ধরেছে! এ সাদা 
কথাট। এতক্ষণ বুঝতে পারিনি ! দেবতা যদ্দিই ব। দয় 
ক'রে এ দ্বিদ্রের কুটীরে আসেন তবে দেবতার মত 
দ্ীপ্িময় দেহে আসবেন নাকি ?_ছন্মবেশেঠ ত তার 
আসবাব কথা। তাই বোধ হয় এই অপবিচিত তিখারী 
আমার ঘারে এসেছে, আমি কিন্তু রামচন্দ্র মতই যত 
করব একে!” 

তখনই সে কর্তব্য স্থির করিয়া ফোলিল। 
“এস বাব, এস! 


বলিল,-_- 
বড় শীত, বৃষি পড়ছে, বাইরে দাড়িয়ে 


প্রতীক্ষা 


৩৪৯) 


রইলে কেনে? আমি চি, আমার ঘরে পায়ের ধূলো 


দিতে যর্দ তোমার আপত্তি না থাকে ত ঘরে এসে 
বোস।” 

সন্কুচিততাবে দরিদ্র ভিক্ষুক খলিল--**বাবা আমর 
জাতে মুদ্দোকরাস। ঘরে তোমার কেমন করে উঠি?” 

দুখা তাড়াতাড়ি বলিল-_-“তা হোক ভাই, তুমি 
এস এপ, ঘরে উঠে এস ।” 

ভিক্ষুক কুষ্ঠিত চরণে কুটীরে প্রবেশ করিল। 
যত্র সে অন্ঠ কোথাও পায়নাহ। 

"এস, এস, এই মাছুরে বস! 
বোধ হয় খড় শাত কচ্ছে নয়? এক কাজ কর না, 
এ উন্ুন জ্বছে, যাও প্রখানে গিয়ে হাত-পাগ্ডলো 
একটু গরম ক'রে নাওগে ! যাও না, যাও! কি, দাড়িয়ে 
রহলে যে?” 

সঙ্কুচিতভাবে ভিক্ষুক বলিল,_-“আমার পা"ময় কাদ। 
এখুনি আপনার সারা ঘর নোংর। হয়ে যাবে-*.” 

“যাক না, তাতে কিছু ক্ষেতি নেই। ধূলোকাদার 
কথা বলচ? রোজই ত কাজকম্ম সেরে ঘর ঝশাট দি, 
হলেই বা ধুলো কাদ1; যাও যাও তুমি আগে একটু 
সুস্থ হও, শীতে থে একেবারে ফেকাসে হয়ে গেছ !” 

“ভগবান তোমার ভাল করুন বাবা, শীতে আমার 
হাড়গুলো অবধি কাপছে!” 

ভিক্ষুক অগ্রিতাপে অনেকট। সুস্থ হইল। 
নার একট। পুরাতন জামা তাহাকে দিয়া 
“এইটে পর, শীতে মারা যাবে যে!” 

তাহার পর সে সযত্বে কিছু ফপমূল এবং খানিকটা 
ছধ আনিয়া তাহাকে আহার করিতে দ্িল। দরিদ্র 
বুভূক্ষুর পূর্ববর্দীনে একমুষ্টি অন্নও জুটে নাই; সে দারুণ 
আগ্রহে সেগুল। থাইয়৷ ফেলিল। দ্ুধী তাহাকে কিছু 
ছাতু ও একটু গুড় আনিয়া দ্িল। সে ব্যক্তি তৃপ্তিপূর্বক 
তোজন করিয়া একঘটী জল পান কবিল। দুখী এক 
কলিক। তামাক সাজিয়া তাহাকে খাইতে দিল; তাহার 
পর আবার সে নিজের বাজে, বসিল। 

তামাক ৮ ডি কে টা লক্ষ্য করিল দুখী 
জানালা দিয়া, দ শ্ীরাং সপ্ুছে, যেন সে 


এমন 


আচ্ছা? তোমার 


দুখী আপ- 
বলিল,__ 


১৬৫৪ 


কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে: তামাক থাওয়। 
হইলে কলিকাটী .ছুখীকে দিয়া সে জিজ্ঞাস করিল; 
“হ্যা বাবা! কেউ আসবে নাকি গা, খালি খালি পথের 
দিকে কি দেখচ"!” 

ছুদ্ধী অপ্রস্ততেরস্ণএকটু ক্ষীণ হাসি হাসিল, আপনার 
ছুর্বলতায় সেষে একটুও লঙ্জিত হয় নাই এমন কথাও 
বল। যায় না! অতিথির দিকে চাহিয়া বলিল, 
কেউ আসবে ?__হযা-না, এমন বিশেষ কেউ আসবে 
না, তবে এটা আমার হুর্বলতা মাত্রে। তবে তোমার 
কাছে সব কথা ভেঙ্গেই বলি শোন। কাল রাত্রে 
রামায়ণখান।, পড়ছিলাম ;-_ আচ্ছ। তুমি প'ড়তে জান ?” 

“না! বাবা গরিবের ছেলে আমি, ভিক্ষে কত্তেই 


দিন কেটে গেছে, কখনও পড়বার শোনবার অবসর 
পাইনি ।” 
“আচ্ছ। তবে সব কথাই তোমায় বলছি। আমি 


_ পড়ছিলাম রামচন্দ্র, সীতা আর লক্্ষণকে নিয়ে পঞ্চবটিতে 
এসেছেন, তারপর মাক্সাম্থগ দেখে সীতাদেবীর ভারি 
নিতে ইচ্ছে হ'ল, বামচন্দ্র সেই হরিণট। মারতে গেলেন । 
খানিক পরে তার গল! শুনে লক্ণও ছুটে গেলেন। 
কুটীরে রইলেন একা সীতা । এই সময় পাপী রাবণ এসে 
তাকে জোর ক'রে হরণ ক'রে নিয়ে গেল। কি প্রবৃত্তি 
বল দেখি! রামচন্দ্র যখন রাবণের রাজ্যের মধ্যে কুটার 
বেঁধেছেন তখন তিনি ত অতিথি বটে, কি ব্যাভারটাই 
না রাবণ করলে তার ওপব ! আমার রাবণটার ওপর 
ভারি রাগ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেল গুহকের 
কথা! তার রাজ্যে রামচন্দ্র যখন গেছলেন তথন 
সেকি যত্ুটাই না করেছিল, আর রাবণের রাজ্যে 
আসতে তিনি তেমনি ছুর্ব্যবহার পেলেন! বল দেখি 
এতে রাগ হয় না, আমি হাতে পেলে তার যুণ্পাত 
করতাম ! আহা বেচারী সীতার করুণ বিলাপ যদ্দি 
শুনতে !1”--বলিতে বলিতে দুখী উভয় চক্ষু অশ্রুতে 
পুর্ণ হইয়। উঠিল। 

ভিচ্ষুকের নেঞছ্বয়ও শু নম! । 

দুখী াবর্ি ০ 


রব নিভির “এই- সব কথা 
ভাবতে  তর্লা 'কজনম 


জর 


প্রবাসী-_আযাট, ১৩২১ 
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দেবতা যদ আমার ঘরে আসতেন তনে আমি কি 
করতা্ন ? গুহকের মত সেবা করতাম, না, রাবণের মত 
শর্ুতা করতাম! আমার মন ব'লে উঠল গুহকের 
মত) যদ্দিও আমি রাজ নই, লোকবল আমার নেই, 
তবুও এ বুড়ার ক্ষুদ্র সামর্থে যতটুকু কুলাত ততটুকুই 
সেবা করে কৃতার্থ হতাম । ঠিক এই সময়ে আমার মনে 
হ'ল কে যেন বললে,_“আমি তোমার ঘরে আস্ব 
ছুধী, আমার জন্তে কাল সকালে প্রতীক্ষা কোরো ।”-_ 
আমি দোর খুলে ডাকলাম কারে সাড়া পেলাম না, 
বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম; তারপর সকালে উঠেই 
প্রভুর সেবার জন্টে সামান্য যোগাড় ক'রে তারই প্রতীক্ষ। 
করছিলাম, এমন সময় তুমি এলে ।” 

অতিথি তক্ত্িপুর্ণ হৃদয়ে দুখীর কথা গুনিতেছিল। 
তাহার সরল বিশ্বাসে সে মুগ্ধ হইল। যাইরার গন্য 
উঠিয়া সে দ্বখীকে একটা নমস্কার করিয়া বলিল,__ 
“যাই বাবা; আজ তোমার দোরে এসে পেট আর 
মন ছুই তৃপ্ত হয়েছে। ভগবান নিশ্চক্স তোমার ভালো। 
করবেন ।” 

“আচ্ছা আঞঙজজ তবে এস, মাঝে মাঝে এদ্দিকে এসো 
কিন্ত, আমি অতিথ অভ্যাগত খুব ভালবাসি ।” 

আজ্ঞে আসব বই কি বাবা !”_-বলিয়া সে চলিয়া 
গেল। ছুথী আবার নিজের কাজে মন দিল। 

সেদিন সে কিছুতেই একমনে কাঙ্জ করিতেছিল 
না। চেষ্টা করিয়াও সে চক্ষু ছুইটাকে জুতার উপর 
নিবদ্ধ করিয়া! রাখিতে পারিতোছিল নী, কেবলহ জানালা 
দিয়া পথের দিকে চাহিতেছিল। বাহিরে কন্‌- 
কনে উত্তরে হাওয়। বহিতেছিল; কুয়াশাট।৷ অনেকটা 
কাটিয়া গিয়াছিল; বহুদূরে একটা ধোয়ার মত অস্পষ্ট 
রেখা তাহার অস্তিত্ব জ্ঞাপন করিতেছিল। এমনি সময়ে 
তাহার ঘরের সম্মুখে পথের উপর একজন অপরি চিতা 
দরিদ্র! আসিয়া দাড়াইল , হাওয়ায় তাহার শিশপুত্রের 
গাত্র হইতে তাহার ছেঁড়া আচলট। খুলিয়া গিয়াছিল ; 
হাওয়ার বিপরীতদ্দিকে মুখ ফিরাইয়। সে সেইটা ঠিক 
কৰিয়া লইতে চাহিতেছিল, কিন্তু কোন মতেই পারিয়। 
উঠিতেছিল না৷ ছুখীর মনে বড় দয়! হইল; রমণী নীচ 





«বেল। যায়, বৃষ্টি বাড়ে, বসি আলিশার আড়ে 
ভিজে কাক ডাক ছাড়ে মনের অসুখে |” 
[ জ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় কর্তৃক অক্ষিত |] 


৩য় সংখ্যা ] 


শেণীর দেখিয়া সে সাহস করিয়া ডাকি, ওমা !--ম! 
জননী!” পু 

কেহ ভাকিতেছে শুনিয়া রমণী ফিবিয়। চাহিঙস। 

ওখানে দাড়িয়ে কেন মা, ভারি ঠাণ্ডা, বৃষ্টিতে 
ছেলেট। ভিজে গেছে যে একেবারে ! যদ্দি কিছু মনে না 
কর ত' তোর্মীর ছেলের এই ঘরে এ'দ ? এস ন! মা,এস !” 

রমণী সেই চশমাধারী বৃদ্ধকে তাহাকে ভাকিতে 
দেখিয়া বিন্মিতা হইল । কিন্তু তখন তাহার একটু 
গরম স্থানের বিশেষ আবশ্টুক, কাজেই সে বিন প্রশ্নে 
দুখীর গৃহে প্রবেশ করিল। 

ছুখী তাহাকে মাছুরখানি দেখাইয়! দরিয়া বিল,__ 
“বোস। এ উন্ুন-গোড়ায় বসে কাপড়-চোপড়-গুলে। 
একটু সেকে শুকিয়ে নাও, তোমার ছেলেটীর বোধ হয় 
ক্ষিদে “পয়েছে, একটু ছুধ দেব?” 

“হ্যা কাল থেকে আমি উপবাসী, ছেলেটাও মাই- 
দুধ ছাড়। আর কিছু পায়নি, একটু ছুধ পেলে বড় 
ভাল হয়!” 

ছুধী তাহাকে অবশিষ্ট ছৃধটুকু আনিয়া দিল। 
সে শিশুকে তাহ। খাওয়াইতে লাগিল। | 

কতক্ষণ পরে বালকের ছুপ্ধপান শেষ হইলে দুখী 


প্রশ্ন করিল,“ তোমর' কি জাত বাছা, আমার রান 
খাবে ?” 
“হা কেন থাব না, আমর] জাতে ডোম ।” 


 ছুখী তাহাকে আপনার ভাতের থালা আনিয়া দিল। 
ক্ষুধার্ত রমণী তৃপ্তির সহিত আহার করিতে লাগিল । ছুবী 
এই সময়ে তাহাকে প্রশ্ন করিল, --“এত শীতে বৃষ্টিতে এই 
কচিছেলে নিয়ে আছুড় গায়ে কোথা যাচ্ছিপে বাছ। ?", 
“সে বাবা অনেক কথা । আজ ছর্দিন হ'ল আমার 
সোয়ামী মার। গেছে। তার সৎকার করতেই বাড়ীতে 
যে ছু'একখান। বাসন ছিল তা শেষ হ'য়ে গেল। এদিকে 
জমিদারের খাঙ্জন। বাকি পড়েছিল, চালাখান1। বেচে 
তার প৮৪না চুকুলুম। তারপর মায়ে-পোয়ে রাস্তায় এসে 
দড়ানুম। এমন এক-টুকবে। কাপড় নেই ষে গায়ে 
দি। আচল গায়ে দিয়েই তাই ছেলেটাকে নিয়ে 
যাচ্ছিলুম ; আহ] বাছা! আমার শীতে কুকড়ে পড়েছে।” 
এই সময়ে রমণীর আহার শেষ হইল । 


৯১৪ 


প্রতীক্ষ। 


৩৫৩ 


দুখী তীহাকে হাত ধুইবার জল দিয়া একবার নিজের 
বাক্সট! খুলিল। খু'ঁজিয়া-পাতিয়! সে একখানা পুরাতন 
গায়ের কাপড় বাহির করিল। 

“এইটে নাও মা, ছেড়া হ'লেও* অনেকটা শীত 
ভাঙবে |” 

রমণী গাত্রবন্ধ পাইয়া! পরম পরিতৃপ্ত হইল । সাগ্রহে 
বলিল; “হলেই বা ছেণ্ড়া বাবা; গরীব আমরা, শীত 
তাঙলেই হ'ল। যার কিছু নেই তার আবার ছেড়া ভাল 
কি 1-_য। হয় একথা ন। পেলেই যথেষ্ট।” 

গাত্রবস্ত্রে পুত্র ও আপনার দেহ ঢাকিয়া বলিলঃ__ 
«আমি আর কি বলব বাব, গরীবকে যে যত্ব তুমি 
করেছ তগবান তা দেখেছেন, তিনিই তার প্রতিদান 
দেবেন |” 

রমণী চলিয়া গেল । 

দুখী আবার. আপনার কাজে বসিল এবং পুর্ব্বের মত 
বারবার বাহিরের দিকে চাহিতে লাগিল। তখনও 
তাহার মনে এক এক বার আশ। হইতেছিল প্রভু আপি- 
বেন,_সে যে তাহারই প্রতীক্ষ। করিতেছে! 

ছুপ্রহর সময়ে পে আবার বন্ধনাদি করিয়া আহার. 
করিল। তাহার পর আবার কাজ। সার! টবকালট। 
এমনিভাবে কাটিয়া গেল। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার নববধূর 
মত সভয়-ধীরপাদক্ষেপে পৃথিবীতে আসিয়। দড়াইল। 
দুখী তখন একজোড়া নৃতন জুতা শেষ করিয়াছে। 

অজ্ঞাতে তাহার একটা দ্বীর্ঘনিশ্বাস বহিষা গেল। 
প্রাণের মধ্যে নিরাশ মাঁথ। তুলিয়া দীাড়ীইল। কই 
তিনি ত আমসিলেন না? 

প্রতিদিনের মত সে ঘর ঝশাট দিয়া আলে। জালিল 
এবং আপন মনে রন্ধন করিতে লাগিল। তখনও এক 
এক বার তাহার মনে হইতেছিল,_-“এইবার বোধ হয় 
আসবেন। এ্রনাকার পায়ের শব্দ?-__না, চ'লে গেল, 
ও অর কেউ হবে! এ আবার। এবার নিশ্চয়ই তিনি। 
কিন্তু না 1৮... 

এমনি করিয়া ক্রমে রাত্রি হইয়া গেল। ছুখীর 
সেদিন আর বাবুল (রেড ল লাগিতেছিল ন]। 
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স্ি 


৩৫৪ 


রামায়ণ পড়িতেও সেদিন তাহার ইচ্ছা! হহল না। 
নিরাশাট। এমনি তাহার বুকে বাঞ্জিয়াছিল ! 

রাত্রে দুী স্বপ্ন দেখিল। 
ভিক্ষুক তাহার পন্ুখে দাড়াইয়া আছে, দৃষ্টি তাহার 
উপর নিবদ্ধ! স্বপ্পে দুখী প্রশ্ন করিল'_-“কি চাও?” 
মৃদ্তি ঈষৎ হাসিয়া যিলাইয়। গেল; তাহার পর.কসিল 
শিশু-ক্রোড়ে সেই রমণী; মুখে তাহার শাস্তির রেখা, 
তাহার নয়নের শান্ত দৃষ্টি যেন নীরব ভাষায় আশীর্বাদ 
বর্ষণ কারতেছিল। দেখিতে দেখিতে সেমৃত্তিও মিলা- 
ইয়। গেল। তাহার পর আদিল জ্যোতির্য় শান্তগন্ভীর- 
মৃত্তি এক সন্নাপী। 
জগদ্ধাত্রী, শিরে পতিতোন্ধাারিনী গঙ্গ। জলদমন্দ্ররবে 
তিনি ধলিলেন,-“তোমার ভক্তিতে বড় সম্তোধলাভ 
করেছি দুখী, পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ, এই নাও 
তার পুরস্কার,_শান্তি! তোমার প্রতীক্ষ। সফল হয়েছে ।” 
সেই দ্রেবত! ধীরে ধীরে আপিয়! ছুখীর বুকের মধ্যে 
মিলাইয়া গেল। দুখী সাষ্টার্গে গণাম করিল। 

জাগিয়া উঠিয়। ছুখী দেখিল শধ্যার উপর সে সাষ্টাঙ 
প্রণিপাত করিবার ভঙ্গিতে শুইয়া আছে। 

ব|হিরে তখন কুয়াশার আবরণজাল ঈষৎ অপস্থত 
করিয়া উষাদেবী উ“কি মারিতেছিপেন। শাস্তিতে দুখীর 
সারা হুদয়খানি পরিপ্লাবেত হইয়। গিয়াছিল। সে সেই 
স্বপ্নের দেবতার উদ্দেশে বার বার প্রণাম করিয়। উঠিয়। 
পড়িল। আগ তাহার প্রতীক্ষা সফল হইয়াছে। দেবতা 
তাহার প্রাণে আসিয়াছেন ! তার মত আজ সুখী কে ?* 

শ্ীহরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধয়। 


কষ্টিপাথর 


ভারতী ( বৈশাখ, জ্যেষ্ঠ) 
চিঞ্জের পরিচয়-_শ্রীঅবনীক্্রনাথ ঠাকুর-- 


বাৎস্ঠায়ন-কামস্ত্রের প্রথম অধিকরণ তৃতীয় অধায়ের ঢীকায় 
যশোধর পণ্ডিত আলেখ্োর ছয় অঙ্গ নির্দেশ করিয়াছেন যথা-_ 
প্রথম রূপডেদ, দ্বিতীয় প্রমাণ, তউ।, তুর্থ ল।বণ্যযোজন, 
গঞ্চম সাদৃশ্য, ষ্ঠ বর্ণিকাভঙ্গ কর জর ৮" ছিলেন: 


- পল পপর? ত্মভিনব ৫-_._ _._ 


প্িরারীনাবাত ১৩২১ 


দেখিল সেই কঙ্কালসার, 


তাহার দক্ষিণে অন্নপূর্ণা, বামে 


টি ভাপ ১ম খণ্ড 

কামের রচনাকাল কাহারো মতে শপ । ৬৭১, ॥ কাহারে! 
মতে বা থ; পূর্ব ৩১২, আবার কাহারে! মতে ২** ৃঃ অব বই নয়। 
যশোধর পঙিত কাষহত্রের টাকা রচনা করেন ১১ শত হইতে ১২ শত 
থু অবের মধ্যে । 

চিত্রে এই যড়ঙ্গ যে কত প্রাচীন কাল হইতে: ভারতে প্রচলিত 
ছিল তাহা বলা কঠিন; তবে কামস্থত্রে যখন চিত্রকলার উল্লেখ 
আছে তখন বাৎস্ঠারনের পূর্ব হইতেই চিযঃবিদ্যার সহিত চিঞ্জের 
ষড়ঙ্গও এদেশে প্রচলিত ছিল। র রঃ 

আমাদের ধড়ঙ্গ, যপোধরের বছ পূর্বে প্রাচীন কাল হইতেই 
ভারতশিল্পীগণের নিকট হ্ববিদিত ছিল; কেনন1 দেখিতে পাই, 
খুষ্টায় ৪৭৯ হইতে ৫০১ শতাব্দীর মধ্যে চীন দেশে শিল্পাার্ধয 11510) 
[19 চিত্রের যে বড়ঙ্গ---51 :21501)5 লিপিবদ্ধ করেন তাহ কার্ধ/ত 
আমাদের বড়ঙেরই অন্থরূপ। ইসা! ছাড়া আমরা আরও দেখি হে? 
চীন দেশে ৩০০ খুঃ অন্দে মমিতাভ বুদ্ধমুর্তি সবগ্রথম চীন শিলা 
[71 1২001 গঠন করেন। সুতরাং 11510) 11র পুর্ব হইতেই 
বৌদ্ধ শিল্পপদ্ধতি ও তাহার সহিত আমাদের চিত্রের বড়ঙ্গও চীন 
দেশে নীত হওয়। আশ্চর্য নয়। চীগ চিত্র-বি্বাটি 1151) 110 
তিন কিন্বা চার কি পঁঁচি ভাগে বিভক্ত ন। করিয়া ষড়ঙ্গে বিভক্ত 
করেনই বা কেন তাহাও দেখিবার বিষয়। 11১10) [1)র লিখিত 
ষড়ঙ্গ চীনে জাপানে এবং ইউরোগীয় পগিত সমাজে প্রাচ্য শিল্পের 
মূলমন্ত্রূপে যেরূপ আদর পাইয়াছে ও পাইতেছে, আমাদের ষড়ঙ্ের 
অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটে নাই, এমন কি থে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 
প্রাচ্য শিল্প লইয়। আজকাল বিশেষ আলোঢতন| করিতেছেন 
তাহাদের মধ্যেও কেহই ভারতীয় চিত্রের ষড়ঙ্গটির এপর্ধ্যন্ত কোনোও 
উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ন।, অথচ প্রায় সমস্ত ভাষাতেই 
কামসূত্র ও তাহার টীকার অনুবাদ হইয়া! গেছে। প্রাচীন সভ্যতার 
লীলাভূমি ভার তবর্ষ ও চীন এই ছুই মহাদেশে প্রচলিত চিত্রের যড়ঙ্গ 
ছইটি যে নিকট-আ তীয় তাহ। চীন-বড়ঙ্গের সহিত আমাদের বড়ঙ্গাট 
মিলাইলেই বোঝ। যায়। | 

পঞ্চদশীর চিজ্রদীপ অধ্যায়ে শাস্ত্বকার চিত্রপটের অবস্থ।-চতুষ্টয় 
দিয়] ব্রঙ্গের স্বরূপ ও ত্র্গাণ্ডের রহস্য নির্ণয় করিতেছেন। চিঞ্কল।! 
নিশ্চয়ই আমাদের দেশে সখের গেল! ছিল ন1, আমাদের জ্ঞানের 
ও কর্ধের সহিত তাহার নিগুঢ় সপ্ন্ধ ছিল। চিত্রকলাকে আমাদের 
পূর্ববপুরুষগণ থে চক্ষে দেধিতেন এক চীন ও জাপান ছাড়! আন 
কোনে। জাতি যে সে চক্ষে দেখিয়াছে এমন মনে হয় ন1। আমাদের 
নিত্য-কন্মের ভিত্তরে চিত্র ও আলিম্পন ইত্যাদির যেরূপ অধিকার 
দেখ! বায় তাহাতে চিত্রের এই বড়ঙ্গটির প্রয়োগ বছকাল হইতে যে 
আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল এবং সেটার সম্বন্ধে একট! চর্চা 
এখনকার কালেও নে আমাদের প্রয়োজন তাহ। বলাই বাহুল্য; 
এবং আমরা নৃতন করিয়া যেমন চিত্রবিদ্যার চষ্ঠা! করিতে অগ্রসর 
হইয়াছি তেমনি চিত্রের বড়ঙ্গটির সঙ্গেও নৃতন করিনা আর একবার 
পরিচয় করিয়। লওয়। আমাদের আবশ্টক | 

আমরা দেখিতেছি টন ও ভারতের যড়ঙ ছুইটি পর্যায়ক্রমে 
পাশাপাশি রাখিয়। দেখিলে উভয়ের মধো অক্ষরে অক্ষরে মিল না 
থাকিলেও ছুয়ের একট! সামগ্রন্ত ধরিয়! লয়! চলে। কিন্তু তাহ! 
হইলেও ছুইটিই যে একই বস্ত তাহা! বল। চলে না। নদীর এপ/ন 
ওপার দ্বুই পারকে যেমন একই পাঁর বলিতে পার ন1, তেষনি 
চিওসন্বন্ধে চিন্ত।-প্রবাহটির ছুই পারে ষে এই ছুইটি ষড়ঙ্গ, তাঙ্কাদের 
একই বস্ত বলা যায় না। আমাদেরটি যেন কর্মের পার ও তাহাদেরটি 


৩য় সংখ্যা ] 


এপার কখনে ওপার স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে । আমাদের পারের 
পথটি রূপনারায়ণের বীধা খাটে গিয়া! মিলিয়ছে, আরা ওপারের 
পথ সেই আঘাটাতে গিয়া! মিশিয়াছে জীবনের অপরূপ ছন্দটি যেধানে 
উঠিতেছে, পড়িতেছে। ভারতের যড়ঙ্গটি যেখন বাধা-ঘাটের মত 
স্থচারুভাবে ধাপে ধাপে সজ্জিত ও স্ুনিশ্সিত--চিত্রের সবটুক 
সেখানে যেমন বীধিয়া ছশাদিক্) যেটির পর বেটি সাজাইয়। রাখা 
হইয়াছে, চীন ঞমড়ঙ্গটি মোটেই সেরূপ নয়। সেখানে ছশাদেরর 
সঙ্গে বাধকে জুড়িয়! দেওয়া হয় নাই, কাজেই আমদের ষন সেখানে 
অনেকট] ম্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে এবং একটা বধা-গণ্ডির 
ভিতরে ঘুরিয়! ঘুরিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে না। ভারতের যড়ঙ্গটি 
যেন চিত্রের দিক দিয়া, আর টীন ষড়ঙ্গটি দেন চিজকরের 
দিক দিয়। ব্যাপারটার মীমাংসা করিতে চলা। চিত্র যখন 
অ।সাঁদের সন্মুখে রূপ ধরিয়। আসিয়া দীড়াইয়াছে ভার সড়ঙ্গটি ষেন 
তখনকার ইতিহাস) আর, চন যড়ঙ্গটি যেন সেখানকার কথা 
যেখানে চিন্তরটির প্র।ণের ছন্দ মহাশক্তিরূপে বিদ্যমান আছেন । 

ছুইটি বড়ঙ্ের দ্বিতীয় হইতে নষ্ঠ এই পাঁচটি অঙ্গের মধ্যে যেটুকু 
(মল বা যেটুকু অমিল দেখা যায় তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য হয় না 
কিন্ত ষড়ঙ্গ দুইটির শীর্ষস্থান যেমন-__“রূপভেদাঁঃ, এবং 1২1১১010101 
৬1071109 ( প্রাণছন্দ )--এই দুইটিতে যে আড়ামাড়ি তাহ স্পষ্টই 
প্রতীয়মান হইতেছে । এখন এই ছুই একই পদার্থ কি না, অথবা 
একই পর্বতের এপিঠ ওপিঠ কি না--সেটাই জানা আবশ্যাক। 
“রূপভেদ' আমাদের এবং “জীবন-ছন্দ' চীনের মে মূলমন্ত্র তাহাতে 
সন্দেহ নাই। রূপ এবং প্রাণ এই ছইটিই চিত্রের গগোড। এবং 
শেষ; প্রাণ প্রকাশ পাইবার জন্য রূপের আকাকঞ্চা রাখে, রূপ 
বঙ্তিয়। রহিবার জন্য প্রাণের প্রতীক্ষা করে। শুধু রূপ লইয়া চিত্র 
হয় না, শুধু প্রাণ লইয়াও চিত্র হয় না। যদি বলা বায় শুধু রূপ 
তৰে তুল হস; যদি বল। যায় শুধু প্রাণ তবেও ভুল হয়! এই জন্য টান 
যড়ঙ্গকার ৬117111) ৰা প্রাণের সঙ্গে 1311১101010) অর্থাৎ ছন্দ বা ছ"দটি 
জুড়িয়া উভয় দিক বজায় রাখিয়াছেন, আর আমাদের ষড়ক্গকার 
শুধু পপ? বলিয় চপ করিয়া রহিলেন না, বলিলেন 'রূপভেদাঃ,! 

এখন এই ভেদ” কথাটি প্রয়োগের সার্থকতা বুঝা অথনা না- 
বুঝার উপরে আমাদের যড়ঙ্লের জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে । 

ষদি আমরা রূপভেদের অর্থ ধরি তাবৎ সৃষ্টবন্তর বিভিম্নত, তবে 
আমাদের যড়ঙগটি নিজখব ও জড়সাধনার উপায় হইয়া পড়ে : 
কিন্ত চিন্ত্র তো জড় সামগ্রী নহে । চিত্র যেরচে এবং চিত্র যে দেখে 
উভযুযের জীবনের সহিত চিত্রিতের আত্মীয়তা : তা ছাড়া চিত্রের 
নিজেরও একট! সত্তা আছে; সুতরাং রূপভেদের অর্থ রূপের মন্মভেদ 
বা রহস্য-উদ্ঘ।টন। 

চিজ্রকে আমাদের ষড়ঙ্গকার ঘে সজীব বস্ত্র বলিয়া স্বীকার করি- 
তেন তাহার প্রমাণ ষড়লেই বিদামান, চিত্রের ছয় অংশ নয়, ছয় 
দিকও নয়, ছয় অঙ্গ! অঙ্গের সহিত সকলের একটি অকাট্য ও 
অবিরোধ সম্বন্ধ ঘটা ইয়া যড়ঙটিকে এমন একট পরিমিত গতি ও 
ভঙ্গী দেওয়া হইয়াছে যে ষড়ঙ্গটি একট] ছন্দে অন্ুপ্রাশিত হইয়া 
জীবস্তরঞ্জে আমাদের কাছে প্রকাশ না পাইয়া থাকিতে পারে না। 
স ছাঁড়া ষড়ঙ্গকার '০মাজনযূ' এই শব্দটি ষড়ঙ্গের ঠিক জদয়ের 
ষাবখনটিতে বসাইয়াছেন; বড়ঙ্গের মন্তিক্ষে ভেদাভেদ জ্ঞান, ছুই 
পায়ের গতি স্থিতি মাঝে, যোগানন্দের হৃদয়-গ্রস্থিটি দিয়। ছুইকে এক 
কর! হইয়াছে। ইউরোপীয় প্রণালীতেও আলেখ্যের গোড়ার কথা 
হচ্ছে,_-(01)17750)1010105১ ৮৭116, অথবা ভেদ, যোজন ও 
ভঙ্গ বাভেদ ও ভঙ্গের ফোগসাধন পরিণয়। 


কষ্টিপাথর” 


৩৫৫ 


সারথি যেমন লাগামের ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছা ণক্তিটুকু 
সঞ্চালিত করিয়! দুই অঙ্খ্ের উদ্দাম গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া, বান, বাহন 
ও নিজের মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ সম্পর্ক স্থাপন করেন, শিল্পীও তেমনি 
বণিক] বা বর্ণবন্তিকা_আমর1 যাহাকে বলি তুলি তাহারই টান- 
টোনের- ভিতর দিয়া নিজের ইচ্ছাশক্তি ব& বাসনাকে প্রবাহিত 
করিয়া বিশ্বচরাচরের সহিত নিজের শট্টি যে চিত্র এবং নিজেকে ও এক 
দে বাধিয়া চলেন ; এই করা হীন ষড়ঙ্গকার স্পষ্ট করিয়া জোর 
করিয়। বলিয়াছেন, আর আমাদের নড়ঙ্গকার সেই কথাটাই একটু 
ঘুরাইয়া ঠারে ঠোরে বলিতেছেন। চিত্রের সাহত, চিত্র যে দেখে, 
চিত্র দে লেখে, এবং চিত্রে যাহাদের লেখা বার তাহাদের পরস্পরের 
প্রাণের পরি৮য় ঘটানোই ছুই নড়ঙ্জ সাধনারই চরম লক্ষা। 

এখন দেখা যাক চিত্র কাহাকে বলি। যাহাতে রূপের ০5দা 
তেদ, প্রষাণ, ভাব, লাবণা, সাদৃশ্ঠ, বর্ণিকাভঙ্গ এই ছয়টি বর্ধমান 
তাহাই চিত্র যদি, তবে আমার ঘরের মেঝেতে পাতা এই বিলাতি 
গালিচাখানিকেও চিত্র বলিতে হয়। তুলির দ্বারা হাহা চিত্রিত হয় 
তাহাই চিত্র ? তুলির দ্বার] লঠিমটি চিত্রিত হইয়াছে, তাহাও কি 
চিত্র? যাহাই তুলি দিয়া চিত্রিত হয় তাহাই চিত্র নয়: কিনা বাহ 
বন্তর নকল যেষন ফটো গ্রাফ, বা এই বিলাতি গালিচা, ইহাও 
চিত্র নয়। 

অভিধান লিখিলেন 'চীয়তে ইতি চিক্রন। চিএরকর ১ধন করেন 
সতা;_বহিজগৎ মন্তজগৎ উ৬য়ের ভাব চয়ন করেন, লাবণ] যন 
করেন, রূপ প্রমাণ সাদৃশ্ঠ বর্ণিকাভঙ্গ চয়ন করেন। কিস্তু এই 
চয়ন কার্ধয কিন্বা এই চয়নের সমষ্ঠিকেও তে চিত্র বলিতে পার, 
ন1;ফুল বাছিয়! সার্জি ভরান মালীর বাহাদুরি কিন্তু সেই 
বাহাদুরিটুকু তো চিত্রের সব নয়। চিত্রকরের চয়নের স্বাভাবিক 
পরিণতি যে চিত্ত-হরণ অকৃত্রিম ষড়ঙ্গমাল! তাহাই চি। 

বাহিরে বিশ্বজগং, রূপে রসে শবধে স্পর্শে গঞ্ধে ছায়াতপে 
আলোর্জীধাবে পাচ-ফুলের মালঞ্চের মত প্রকাশ পাইতেছে, অন্তরে 
পণ্ননরোবর, সুখ-দুঃখ আনন্দ-অবসাদ ভাবভন্তির হরে লয়ে লহরীতে 
ভরপুর রহিয়াছে ; চ্ররকর এতছুভয়ের মধ্যে যাতায়াত করিয়া পুণ্প 
৮য়ণ করিতেছেন ও মনন-প্ত্র দিয়া! অপূর্ব হার গাখিতেছেন এবং 
সেই হারে সাজইয়। পুষ্পক-রথ নির্মাণ করিতেছেশ। কিন্ত 
কাহাকে বহন করিবার জন্য? আগ্রদেবতাকে ৮-চিত্রকরের 
নিজের আস্মকে । এই আজ যদি পটে চিত্রিত বা অধিচিত রহেন 
তবে তাহাই চিত্র,-ঘদি গালিচায় অধিষ্ঠিত হয়েন তবে তাহাই চির, 
_যদি গৃহভিত্তিতে অথবা যদি গ্রষ্থের কাগঞ্জে অধিষ্ঠিত হয়েন তবে 
ভাহাও চিত্র । 

আত্ম। আন্তম্ীয়তাঁর জন্য ব্যাকুল ।--চারি দিকের আম্সীয়তার 
ভিতর আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহার [ভিতরে বিপুল 
একটা প্রকাশ-বেদন1 উদয় হইয়া নিয়ত কার্য করিতেছে । এই 
প্রকাশ-বেদনের_-এই উদয়ের অনিথাক্তিই হচ্ছে চিত্র। এই 
উদয়ের রং, এই বেদনের শো'ণিমা যখন আপিয়া সাদা কীগজকে 
রাঙাইতেছে ;_তাহাকে রূপ দিতেছে, প্রমাণ দিতেছে, ভাব 
লাবণ্য সাদৃশ্ঠ বর্ণিকাভঙ্গ দিতেছে, তখনই হইতেছে চিত্র। 
স্বতরাং দেখিতেছি চিত্র যাহা তাহার গোড়াতে হচ্ছে ০পোপ 
একটি উদয়-উৎস ঘাহার ভিতরে প্রকাশ-বেদন আছে রঃ 

দিম, জাসাদয় যেখানে হচ্ছে চত্রের 

তি কটি সি থাকেন আছে রূপ ভাব লাবণা 
উত্যাদিক ছন্দ ছাদ “1.7. অবাধ 55 
করের অস্তনিছিত ২ 85 ভননুজূন্দের নিয়মে 


৩৫৬ 


জনন বাঁধিয়া ২ অন্তবহা রর বূপে নিজেকে সঙ্গত করিয়া রসোদয়ে 
পরিণত হয়। শব্দচিত্র, সঙ্গীত, বাচ্য-চিত্র, কবিতা, দৃণ্চিত্র, পট 
ও মুস্তি ইত্যাদি কেহই সষ্টির এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অন্থদরণ ন' 
করিয়া প্রকাশ পাইতেই পারে না। পাগলের এবং মাতালের 
অন্তরের উতকট প্রক্লাশ-বেদন1, উদয়-বাসন| কিছুতেই আপনাকে 
ছন্দে বাধিতে পারিতেছে ন| ;:-_ছন্দের আবরণ ও আচ্ছাদন সে দুরে 
ফেলিয়া উলঙ্ হইয়া! দেখা দিতেছে; কাজেই বেদনাতেই তাহার 
পরিসমাপ্তি পলোদয়ের আনন্দ নয়। চিত্র প্রথমোদয়ে বা 
. প্রকাশ-বেদনের অবস্থায় অরুণ বা অব্যক্তরাগ শব্রহিত ; উদয়ের 
গ্রিতীয় অবস্থায় সে প্রনুন্ন'_ছন্দের মধ্যে সংপ্রেষিত প্রচলিত 
বা কল্পিত; আর উদয়ের তৃতীয় অবস্থায় সে অনুন, অথণ্ 
সমগ্র অর্থাৎ রূপে প্রমাণে ভাবে লাবণ্যে সাদৃশ্ঠটে বণিকাভঙগে 
পরিপূর্ণ সুধোর ন্যয় অধগমণ্ডলাকারে উদ্দিত। চিত্রের প্রথমোদয় 
এবং পৃণ্োদয়ের ঠিক মর্শস্থানটিতে আছেন ছনদ_-এই জন্য ছন্দকে 
বল। হইয়াছে চন্দয়তি ইতি ছন্ন। কেননা ইণি আনন্দিত 
করেন। ইনি উদয়ের উন্মেম এবং উদয়ের শেষ এই ছুয়ের 
শুভদৃষ্টির উপরে প্রচ্ছদ-পটখানির মত দোদ্রল্যমান ; দেই জন্য বল! 
হইয়াছে “আচ্ছাদয়তি ইতি ছন্দ'। উষার ভিতরে যেমন উদয়ের 
অভিপ্রায় নিহিত রহে, তেষনি ছন্দের ভিতর দিয়া টিত্রকরের 
মনোভিপ্রায় আপনাকে ব্যক্ত করে; সেই জন্য ছন্দকেই বলা হয় 
“অভিপ্রায়। ছন্দ বহুবিধ ;_-রূপের প্রমাণের ভাবের লাবণ্যের 
সাতৃশ্যের বর্ণিকভঙ্গের ছন্দ। ছন্দ-_ছাঁদুবাছাচ। ছন্দ-_ছ' দিয়া 
বাধা বা ছাদা। 

কবি ও চিতকার এই তরপিত ঝন্কুত রেখা! ও লেখার ব্ণ-মালার 
বরমাল্ে বীধিয়! ছদিয়। রূপে রস, রমে রূপ সপ্প্রদান করেন। 
অন্তর বাহিরের দিকে এবং বাহির অন্তরের পিকে হাত বাড়াইয় 
চুটিয়। অসিতেছে ;--এই ছুই হাত যেখানে আসিয়া! বাধা পড়িতেছে 
সেখানেই রহিয়াছে, ছন্দ-মালাটি দোদুল্যমান। এই ডুটয়া-বাহির- 
হওয়া ও ছুটিয়া-ভিতরে-আসার মধ্য যে দোল, দোল! বা দোললীল। 
তাহাকেই বলি ছন্দ। 

আমর। থে €লাকে বাস করিতেছি তাহাকে বলা হয় ব্রঙ্গলোক । 
এখানকার যাহা কিছু সকলি ছায়াতপ দিয়া আমাদের গোচরে 
আসে! . 'ছায়াতপয়োরিব ব্রঙ্গাোলাকে'। হতরাং ছন্দটিও দেখি 
ছ'দ এবং বীধ এই ছায়াতপে আমাদের নিকট প্রকাশ পাইতেছে। 
এই ছন্দের শক্তি বোধ করা ও বোধ করানই হচ্ছে ছন্দ-বোধ এবং 
এই ছন্দ-শক্তিকে রূপ প্রম।ণ ভাব লাবণ্য সাদৃশ্ঠ বর্ণিকাভঙে 
উদ্তোধিত করিয়া তোলাই হচ্ছে চিত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা!। 

এখন চিত্রের যে প্রাণের প্রাণ মে রস তাহা কি? ছন্দ। 
ঘাহাকে চিত্রকারের চিত হইতে চিঞে এবং চিত্র হইতে আবার 
আমার চিত্তে বাহিত করিতেছে ! “রসে বৈ সঃ!” ছন্দের পরিণতি 
রসে, কিন্তু রসের পরিণতি কিসে? বলিতে হয় তাই বলি 'ব্যস্‌*এ৮_ 
নয় তে! ছুই ফেশট1 অশ্রজলে । ইহা অপেক্ষা রসকে অধিকতর 
পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জো নাই। এই'হ'ল রস --একথ৷ বল 
চলে না, কেননা 'স চন কাধ্যঃ নাপিজ্ঞাপ্য | তবে কি সে অ।কাশ- 


কুহমের মত অলীক? কখনই না। রস যে হ্চ্ছে। রসযে 
পাচ্ছি! রস যে রগেছে দেখছি। 'পুরইৰব পরিস্দুরণ,'__যেন 
সম্মুখে । “হাদয়মিব প্রবিশন্‌, একে তবে, “সর্ববাঙ্গীন মিব- 





মালিঙ্জন্‌' সর্বাঙ্গ আলিগন রং « 
'অয়ম্‌ শৃঙ্গ রারিষ ১এতিনব '“শী'-সে অলৌকিক 


এ চম্থকার- পট নামিতেছে। 
রর রি কা | এঅন্যৎ 


প্রবাসী- আধাঢ, ১৩২১ 


১৪শ ভাগ, রর থণড 
সর্বামিব তিরোদধৎ' হি নুরে ক্চি আর তিষটিতে পাঁরিতেণ 
না, রসে" ব ভাদাইয়া লইতেছে, রসের মধো সকলি ডবিয় 
যাইতেছে ! বিরাট প্লাথনের মত সকলের উপরে ব্রম্থাদমি 
অন্নভাবয়ন্__যেন বৃহতের আম্বাদে আমাদেরও বড় করিয়! তুলিয় 
রহিয়াছে সেই প্রকাও আম্বাদরস। 

রস যখন চিত্রের সর্বস্ব, তাহার প্রাণেরও প্রাণ, তখন এক প্রাণ 
রসনা ব্যতিরেকে মার কোন ইন্দ্রিয়--না চক্ষু না শ্রোত্র_চিত্রে। 
আস্ব।দ গ্রহণ করিতেছে, চিদ্রিতব্যের স্বাদ পাইতেছে। চিত্রে; 
উৎপত্তি চিত্রের পরিণতি এই ছুইটিই বন রহিল প্রাণের ভিতরে 
তখন প্রাণ দিয়াই তাহাদের উভয়কে দেখিতে হয়, শুধু চোখ দিয় 
নয়, এমন কি যেটুকু চোথে দেখিতেছি, হাতে ধরিতে পারিতেছি 
তাহাকেও চোখ দিয়! দেখ! শুধু নয়, হাত দিয়া ছোঁয়া শুধু নয়, 
প্রাণ দিয়] দেখ।, প্রাণ দিয়। স্পর্শ করা। 


"চোখে দেখে গায়ে ঠেকে বুল! আর মাঁটি। 
প্রাণ-রসনায় দেখরে চাইখা রসের সাই খাটি। 
চোখে ধূলা আর মাটি, প্রাণে রসের সাই খাটি। 
রূপের রসের ফুল ফুইটা যায় 
আমার পরাণ-নৃতা কই। 

বাইরে বাজে সাইয়ের বাশি 
আমি শুইন1! আকুল হই। 
আমার মিলন-ম।ল। হইল নারে 

লাজে পথ হাটি 
কেৰল হাটি আর হাটি। 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্থতি--শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় 


জ্যোতিবাবুদের বাড়ীতে একজন গুরুমহাশয় ছিলেন, তাহার 
নিকটই ইহার হাতেখড়ি হয়। সেই পাঠশালায় পাড়া প্রতিবেশী- 
দিগের অন্য।্য ছেলেরাও পড়িতে আপসিত। এই গুরুমহাশয়াট 
একবারে সেকেলে গুরুমহাশয়ের জ্বলস্ত আদর্শ। রং কালো, 
গৌপযোড়া মুড়া-খ্যাংরার ন্যায়, কাঁচ পাকায় মিশ্রিত। চুল লম্বা; 
উড়েদের মত পিছন দিকে গ্রন্থিবন্ধ। গুরুমহাশয়ের মুখে কখনও 
হাসি দেখা যাইত না, যদি বা ওষ্ঠপ্রান্তে কখনও একটু হাসির 
বপ্ররেখ! দেখা দিত ত' সে হৃতীত্র কুটিল হাসি। ছাত্রদের বেত 
মারিবার সময় সে হাসিটুকু ফুটিত। গুরুমহাশয় পড়াইবারঞনময় 
অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় প] ছড়াইয়া “গুরুচ্ছাদি”? তৈল মর্দন করিতেন। 
সে তৈলের কি-এক বিটকেল গন্ধ। তার এক গাছি ছোট বেত 
ছিল, নিজের দেহের সঙ্গে সঙ্গে সেটিকেও তিনি সধত্রে তৈল 
মাথাইতেন। নিয়মিত তৈলমর্দনে বেত-গাছটিতেও বেশ একটা 
পাকা রং ধরিয়াছিল। এই বেব্রটির উপর গুরুমহাশয়ের পুত্র- 
বাৎসল্য ছিল। একবার জ্যোতি বাবুর সেজদাদা ৬হেমেল্রনাথ ঠাকুর 
মহাশয় দুষ্টামি করিয়া এই বেতধানিকে লুকা ইয়া রাখিয়াছিলেন, 
তাহাতে গুরুমহাশয়ের ঠিক যেন পুত্রশোক উপস্থিত হ। পরে 
অনেক খোসামুদি, সাধ্যসাধন! করিয়। বেতটি ষাহার নিকট হইতে 
ফিরিয়া পাইয়া তবে তিনন প্রকৃতিস্থ হয়েন' অপরাধে, বিনা 
অপরাধে, বখন-তখন, এই বেতগাছটি ছাত্রদিগের পৃষ্ঠসংস্পর্শে 
আসিত। আশ্চর্য্য এমনি তাহার হম্তকওযন যে, যখন ছুটি দিতেন 
তখনও ছুই চারি ঘ! পটাপট্‌ বেত্রাঘ/ত না করিয়া স্থির থাকিতে 
পারিতেন ন।, আর সেই সঙ্গে কতকগুলা অকথ্য গালিবর্ষণও যে 


৩য় সংখ্য। ] 
না হইত, তাহাও নয়। ইহার পর বাড়ীতে মাষ্টারের কাছে 
ইংরেজী পড়া আরম্ত হইল। তখন জ্যোতিবাবুর আর্ঠভাবক 
তাহার সেজদাদা (স্বগাঁয় হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর)। তাহার 
শিক্ষারীতিও সেকালের অনুরূপ অতি কঠোর ছিল। অষ্টপ্রহর 
ঘড় গুজিয়া টেবিলে বসিয়া পড়িতে হইত। মিছামিছি সময় 
নষ্ট হইবে বলিয়া, তিনি থেলিতে৪ ছুটি দিতেন না। কিন্তু ইহাতে 
হিতে বিপরীত »হইল। ঢলখাপড়ার উপর তার একটা বিষম 
বিভা] জম্মিল। হেমেম্দ্রবাবু ঞ্েযোতিবাবুকে মুগুর-ভ জা, ডন্‌ 
ফেল! প্রভৃতি অভ করাইঠেন, এবং তাহাকে সন্তরণ-বিদ। 
শিখাইয়ান্িলেন। তেমেশ্নাথ ঠাকুর কিছুদিন মেডিক্যাল কলেজে 
পড়িরাছিলেন। বিজ্ঞানে তাহার বিশেষ ঝোঁক ছিল, তিনি 
অনেকগুলি বৈজ্ঞ।নিক প্রবন্ধও লিখিয়। গিয়াছেন। সংস্পত সাহিত্যে 
তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। সদ। সর্বদাই তিনি সংস্কৃত কাব্য- 
নাটকাদির আলোচনায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং আপন-মনে 
সংস্কৃত ক্লক আওড়াইতেন। এই সময়ে তিমি ফরাসী তাষা 
শিক্ষা করিতেছিলেন_বেশ বুৎপত্তিও জশ্বিয়াছিল। £হমেন্দ্রনাথ 
ও শ্রীযুক্ত অন্বু গুহ তেই সময়কার নামঞ্জাদা পালোয়।ন 
ছিলেন। র্র্যোতিরিন্দনাথ স্কুলে ভর্তি হইলে বাড়ীর কঠোর 
শিক্ষাশাসন হইতে তিনি কতকটা অব্যাহতি পাইলেন। তখন 
জোড়ানাকোর বাড়ীতে খুব ঘট! করিয়। দুর্গোৎসব হইত । কুমোরের] 
বাড়ীতেই প্রতিমা নিপ্নাণ করিত। প্রতিম। নিপ্নাণের কাঠাম 
হইতেই জ্যোতিরিক্রনাথের ওৎম্কা আরম হইত। তারপর 
খড়বীধ!, একমাটি, দোমাঁটি, রং দেওয়া, মুড বসান প্রভৃতি প্রক্রিয়। 
হারা প্রতিমাথনি যখন ক্রমে ক্রমে গড়িস্তা উঠিত তখন তাহার 
ওৎস্নকা এবং আনন্দের আর সীমা থাকিত না। এক বৎসর 
“চালচিত্রের” সময় একটা কৌতুকজনক ঘটনা ঘটয়াছিল। 
ঠাকুরদালানেই গুরুমহাশয়ের পাঠশাল। বদিত। জ্যতিরিন্রনাথের 
কণিষ্ঠ ভগিনী এ পাঠশালায় তালপাতায় “ক” “খ"র দাগা 
ঝুলাইতেন। (সে ভগ্গিনীর অল্মবয়সেই মৃতা হয়।) পটুয়ার! 
চালচিত্র সম্পূর্ণ করিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া চলিয়া গিয়ান্কে, 
পুজার আর ছুই এক দিনমার বাকী,_ এমন সময় সেই ওগ্বীটির 
কি এক খেয়াল চাপিলগ, তিনি চাল হইতে কাপড়খানার ঢাকা 
খুলিয়া ফেলিয়া, দোয়াতের কালিতে কলম ডুবাইয়া সমস্ত 
চালখানি কালির পৌচে চিজ্রবিচিত্র করিয়া দিলেন! এতদিনকার 
সযত্ব-সম্পার্দিত চিআ্কন্নশ সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। ' বাড়ীতে 
হুলুস্কুল পড়িয়া! গেল। তখন আবার পটুয়াদিগকে ডাকাইয়! 
যেমন-তেমন করিয়। চাল চিজিত হইল। তারপর পৃজার 
তিন দিন বাড়ীর উঠানে মাত্রার আয়োজন ও আনন্দ। 
বৈঠকখানায় অভিভাবকদের মজ.লিশ | সেখানে বাইনাচ 
চলিত। ছেলেদিগকে লইয়া! যাত্রা দেখাইবার ভার ছিল দীন 
ঘোষালের উপর । দীন্থু ঘোষাল জ্যোতিবারুর পিতৃবামহাশয়দের 
একজন মোসাহেব_-সে ছেলেদেরও খুব প্রিয়পাত্র ছিল। দীন 
ছেলেদের লইয়া ঠাবুরদালানের রোয়াকে মজলিশ, করিয়! 
বসিত এবং মধ্যে মধ্যে রমালে টাকা বাধিয়া ছেলেদের 
হাত দিয়া “পেল” দেওয়াইত। তখনকার শ্রেষ্ঠ যাত্রাওয়াল। 
নির্খাই দাস এবং নিতাই দাসর যাত্রাই এ বাড়ীতে হইত। 
ধাত্রাওয়ালা ছোকরাদের পোবাক ছিল জরির চাপ.কান, জরির 
কোমরবনা। পালকওয়ালা মুকুটের মত জরির টুপী। জরি অবশ্য 
ঝুটা। যেকালে যে পোষাকের ফ্যাশান্‌, যাত্রীওয়ালারাও তাহাই 
অন্থুকরণ করিয়! থাকে । 


কষ্টিপাথর 


৩৫৭ 


“বিজয়ারীদন প্রাতে আমাদের বাড়ীতে বিঞুঃ গায়কের বিজয়! 
গান হইত। আমর] সকলে বাসিয়। শান্তির জল লইতাম, তারপর 
প্রতিমা বাহির করা হইত। অপরাহ্ছে আমর! অভিভাবকগণের 
সহিত »প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ঘাটে বসিয়া প্রতিমা ভ।সান দেখিতাঁম। 
প্রতিমা-বিসর্জনের পর বাড়ী আসিয়া বড়ই ফু কাক ঠেকি৩_- 
মনটাও তকেমন একটু খারাপ হইয়! যাহত। এই ছুর্গোথসবে- 
দেব, মানব ও দানব এই তিন ভাবের দৃশ্ঠই দেখা যাইত। আমাদের 
বাড়ীতে পগশুনলি হইঠ না, কুম্ড়ী বালণেই কাঘ হহত। পুঞ্জার 
সময় আমার পিতৃদেব কখনও বাড়ীতে খাকিতেন না। কোথ।ও ন| 
কোথাও ভ্রমণে বহির্গিত হইতেশ। পুজার ভার আমার ছুই কাকা 
স্বগীয় গিরীন্ত্রনাথ.ও নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের উপরই স্তান্ত ঘ।কি ত। 

“মেজ' কাক] (১ গিরিক্ত্রনাথ) বিজ্ঞানে বিশেষ অন্র।গী ছিলেন। 
তাহার একটি পরীক্ষাগার (141১017107১) ছিল। তিনি খুব ভাল গান 
রচনাও করিতে পারিতেন। ঠাহার রচিত “বাবুবিলাস” নামে মাও। 
আমাদের বাড়ীতে অভিনীত হইয়াছিল। উদ্)ানরচনাতেও তাহার 
খুব ঝৌক ছিল। শেষোক্ত সখটি শেষে গুণদাদ।0ও (ভার পুত্র 
শ্যুক্ত গুণেন্দ্রনথ ঠাঞ্চুর মহাশয়) বর্থাইয়ছিল। তিনিও খুব 
স্ুন্দররূপে বাগান গড়িতে পারিতেন | ছোট কাকামহাশয় ৩ নগেন্- 
নাথ ঠাকুর আমার দাদ।মহাশয় ৬দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে 
বিলাত গিয়াছিলেন। সেইখানেই তাহার শিক্ষ। হর়। ই'রাজী 
সাহিত্যে ভিনি বিশ পর্ডিত ছিলেন । তাহার হবদয় অতিশয় 
কোমল এবং পরদুঃখকাতর ছিল। কেই কোনও বিপদে পড়িলে 
অথব| খণ-জালে জ্ড়ত হইলে তিনি তাহাকে মুক্ত করিতে 
ব্যস্ত হইতেশ। এই পরোপাঁচকীর্মীয় তিনি একবারে জানশুন্য 
হইয়া পড়িতেন। নিজে ধণ করিয়া অপরকে ধণমুও্ত করিতেন। 
এহরূপে পরের জন্য তিনি বিষম ধণজালে জড়িত হইয়! 
পড়িয়াছিলেন। নিজে যখন এমনি [বিপনন তখন উপায়ান্তর 
ন। পেধিযা তিনি 00350091135 1100১6এ 091166191এর কাধ্য 
গ্রহণ করেন । বাঙ্গ।লীকে তখন এ পদ দেপয়া হই৩ না। 
ছোট কাক1নহাশয়ই এ কার্যে প্রথম নিঘুক্ত হয়েন। 

“আমার বেশ মনে আছে একবার বদ্ধমানের মহারাও] আখুও 
মহাতাবট|? বাহাছুর আমাদের জোড়াসাকোর বাড়ীতে আপিয়া- 
ছিলেন। মহারাজকে দেখিবার নিমিত্ত সদর রান্তা ও আমাদের 
গলি একেবারে লোকে লোকারণা হইয়। গিয়াছিল। এখন দেখ! 
যায় রাজাদের মধো একট 1)017700180১র ১1701 জাগিয়াছে, 
ঠাহারা অনেক স্থলেই গমন করেন। ইহ] অবশ্য ভালই তাহাতে 
সন্দেহ নাই; কিস্তু তখন এ ভাব ছিল না। মহারাজ মহাতাৰ, 
টাদের ব্রাঙ্গসমার্জের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ও সহান্থভতি ছিল। তিনি 
আমার স্বগাঁয় পিতৃদেবের (মহধির ) একজন খুব প্রিয় শিন্য ছিলেন। 
তিনি বদ্মানে ব্রাঞ্ছদমাজ স্থাপণে ইচ্ছ,ক হইয়া মহধির নিকট 
আটার্যের কার্য) কারতে পারেন এমন একটি লোক প্রাণ] করেন। 
মহর্ষি ইতিপূর্বেব যে চারিজন পগুতকে বেদশিক্ষার জন্য কাশীতে 
পাঠাইয়া ছিলেন, তাহ।দের্ই একজনকে আচাধ্যের পদে বৃত করিয়া 
বদ্ধমীনে পাঠাইয়। দেন। বদ্ধমানে ব্রাঙ্গলমাজের কাজকনম্ম বেশ সচারু- 
রূপেই চলিতেছিল, এমন সময় কেশববাবু ব্রাঙ্গসমাজে যোগ দিলেন। 
কেশব বাবুর কার্ধ/)কলপ এবং আগান্ন ব্যবহারে মহারাজ কেমন 
বিরক্ত হইয়!, বদ্ধষান হইতে ত্রাঙ্গপমাজ উঠাইর়। দিয়া, সমাজের 
সহিত সকল সম্বন্ধ পলিপ ৫5 হেনা 

জ্যোতিবাবু তখন... রা 
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ব্পীন্তে, পড়িতেন। যে 
রেখা-চিজ্রকলার জব ৷ 


৭ ত*)্দ্যোতিরিজ্দনাথ 


৩৫৮ 


প্রশংদিত হইতেছেন তাহার বীজ অর্ধশতাব্দী পূর্বের সেই 
বালক জ্যোতিরিজনাথেও পরিলক্ষিত হুইয়াছিল। ক্লাসে বসিয়া 
তিনি একবার তাহাদের মাষ্টার জয়গোপাল শেঠের ছবি আঁকিয়া- 
ছিলেন। আহার মে চিত্র অস্কিত হইতেছিল, এ ব্যাপার মাষ্টার 
মহাশয় কিছুই জানিতেন না। সেছবি শেষে এমন ঠিক হইয়াছিল 
যে মাষ্টারদের মধ্যেও তাই লইয়া একটা খুব হাঁসি তামাল। পড়িয়া 
গিয়াছিল | ব্য/রিষ্টার শ্রীযুত সতোন্রপ্রপন্ন সিংহ মহাশয়ের পিভৃব্য 
শ্রীযুক্ত প্রতাপন।রায়ণ সিংহ মহাশয়ের ছবি তিনি প্রথম আকেন। 
তথন হইতে তিশি বুঝিতে পারিলেন যে ছবি আকবার ক্ষমতা 
তাহার আছে। তাহার উপর তাহার প্রথম চিত্র দেখিয়াই যখন সকলে 
প্রশংসা করিতে লাগিপ' তখন তিনি মধো মধ্যে বাড়ীর লোকদের: 
চেহারা আকিতেন। সে-সকল চিত্র চোতা কাগজে অক্কিত 
হইত, এবং তাহ সমত্বে রক্ষা করাও আবশ্যক মনে করিতেন 
না, কাজেই সেগুলি এখন সব হারাইয়! গিয়াছে। তন্মধ্যে এক- 
খানি ছবি হারানোতে তিনি বিশেষ দুঃখিত--সে ছৰি ব্রঙ্গানন্দ 
শ্রীঘুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের । ব্বীতিমত শিক্ষালাভ করিবার হষোগ 
পান নাই বলিয়া তিনি এখন ছুঃথ করেন। ব্যারিষ্টার ৮মনোমোহন 
ঘোষের কৃষ্ণনগ্ররের বাড়ীতে কিছুকাল অনস্থান তীহার একটি স্থখের 
স্বৃতি। বারাগুয় মাদুর পাতিয়া মিসেস ঘোষের সঙ্গে বালক 
জ্যোতিরিস্ত্রনাথ তাস খেলিতেন। তিনি ল।লমোহন বাবুর সঙ্গে 
একট] বড় খাটে একসঙ্গে শয়ন করিতেন। একদিন মনোষোহন 
বাবু ও সতোন্দ্র বাবু ছুইজনে বিলাত যাইবার মতলব আটিতে- 
ছিলেন লালমোহন বাবু তাই শুনিয়া অমনি হাসিতে হাসিতে 
আপিয়া পিছন হইতে বলিয়া উঠিলেন “দাদা, 11)0 366200১6115 
1620 1” 

তখন কেশৰ বাবু ব্রাঙ্গসমীজে ঘোগ দিয়াছেন। ব্রাঙ্গসমাজের 
মধ্যে কি উৎসাহ ও আনন্দ! কেশব বাবুর সহিত খৃষ্টান পাত্রী 
লালবিহারী দে ও কৃষ্ণনগরের 1)550॥) সাহেবের সহিত খুব বাগ. 
ধুদ্ধ বাধিয় গিয়াছিল! লালবিহারী দে সুন্দর ইংরাজীতে কেশব- 
বাবুকে ঠাট্টা করিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পরিহাস-বাণ 
প্রয়োগে কেশববাবুও কম দক্ষ ছিলেন না। লালবিহারীর 
ব্তৃতা লিখিত, কেশব বাবুর মৌধিক, স্ৃতরাং সেই বক্তৃতার তোড়ে 
রেভারেও জালবিহারীর সমস্ত ঠাট। মন্ষর! ভাসিয়। বাইত | কেশব 
বাবুর দলই জয়লা৬ করিত। তাহার ছেলের দল, এই জয়োল্লাসে 
মাতিয়া উঠিতেন। 

এই সময়ে ১১ই মাথে ইহাদের জোড়ীসাকোর বাড়ীতে 
এগোৎসবের ঘটা হইত। আদি ব্রাঙ্গসাজে প্রাতঃকালের 
উপাসন] হইয়া গেলে দলে দলে ব্রাঙ্গেরা জোড়াসাকোর বাটীতে 
আসিয়] সমবেত হইতেন। ইহাদের উৎসাহদীপ্ত আনন্দ-বিকশিত মুখ; 
গগনভেদী উচ্চকণ্ে “সবে মিলে গাও” “আজ আনন্দের সীমা 
কি”? “আত্রি সবে গাও আনন্দে” প্রভৃতি সত্যেন্্রন।থের রচিত গান 
সকলে মিলিয়া গাঁওয়| হইত । “তারপর হরুদেব চট্োপাধায় মহাশয় 
খন মহা উৎসাহের সহিত স্বরচিত “ব্রাঙ্গধন্মের ডদ্ঘ। বাজিল” প্রভৃতি 
গান গাহিতেন, তখন মে কি পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দে আদাদের মন 
ভরিয়া উ্তি তাহ! বর্ণনাতীত। সেকালের সেই ছূর্গাপূজার আনন্দ 
এবং এ কালের এই ব্রঙ্গোৎদবের আনন্দ-_-এ উভয়ের মধো যেন 
স্বর্গ মর্টোর প্রভেদ। এ এক দ্ববি মার সে এক ছবি ।” 

হরদেব প্রাচীন তন্ত্রের লেঞাতন্মৎতশ শত খুব সৎসাহসী ও সমাজ- 





সংস্কারের পক্ষপাতী ধর এভিনব ব-শিক্ষার জন্য বেথুন 
স্ুল খোলা হয 1৮ ক |হার কন্যাকে বেখুন 
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এটিও বা 1 


প্রবাসী-্আধষাঢ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
স্কুলে পাঠাইয়া দেন। ইনি গৃহী হইয়াও ভগবভ্তক্ত সন্ন্যাসী ছিলেন 
ভূতে দপ্াা এবং বিশ্বপ্রেমে তাহার চক্ষুছুইটি যেন জ্বল্‌ আল্‌ করিও 
একটা ওষধের কৌটা সর্বদাই ছার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তি 
দীন ছুঃখীগণকে গঁষধধ [বিতরণ করিয়। বেড়াউতেন। তিনি ধর্ম 
সামাজিক গান নিজেই রচনা করিয়া গাইতেন। বাঙ্গালীদের ম. 
যাহাতে সৎসাহসের আবির্ভাব হয়, এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন দেশে 
সাহসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়] গান বাঁধিতেন ? যা 

“ব্যাটা ছেলের * * * কড়ি সর্বলোকে কয় 

কলম্বস্‌ নাবিক ছিল লাহসে আমেরিক। গেল 

দেশের বার্তা জেনে শেষে দেশটি করলে জয় ।" 

ইতাদি। 

ইহার রচিত গানগুলি শেষে ৬ প্যারিটাদ মিত্র নিজ বায়ে ছাপাই 
দেন।” ইহার ছুই কন্যা সহিত শেষে পর পর ৬েষেজ্্রনাথে 
সহিত এবং বীরেন্দ্রনাথ্রে (জ্যেতিবাবুর ন' দাদ ) সহিত বিব। 
হয়। 


১৯৫০৯ 


ব্রাহ্মণ মহাসত।-__শ্ীপ্রমথ চৌধুরী 


কালীঘাটে সম্প্রতি বাঙ্গলার মহাত্রাহ্গণমণ্ডলী যে মহ?গর্জ 
করেছেন তাতে আমাদের ভয় পাবার কোনও কারণ নেই! কি' 
লজ্জিত হবার কারণ আছে, কেননা শাস্ত্রে বলে-ব্ছ আরম ল' 
ক্রিয়া অজ।-যুদ্ধেই শোভা পার়। 

আমি বিলেত-ফেরৎ হলেও ব্রাঙ্শাণ;) ইংরাজি-শিক্ষিত এব 
বাঙ্গালী; এই তিন কারণেই 'আাঙ্গণ-পণ্ডিতদের এই প্রহসনে; 
অভিনয় দেখে আমি লভ্জিত ও স্তম্ভিত হয়ে গেছি। (১) এ সত্য কারও 
অস্বীকার করবার ঘো নেই যে, ভারতবর্ষের ঘোর অমানিশার 
মধ্যে যে জাতি বিদ্য।র প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, অশেষ 
দুঃখ দৈশ্য নৈরাশ্ঠের মধ্যে যে জাতি সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত 
সাহিত্য সবত্রে রক্ষা করে এসেছেন, সে জাতির নিকট ভারতবর্ষ 
চিরঞ্ধণী হয়ে থ।কবে। হিন্দুজাতির মন নামক পদার্থটি মে 
এতদিন রক্ষিত হয়েছে মে হচ্ছে ব্রাঙ্ধণের, বিশেষতঃ ব্রাঙ্গণ- 
পও্িতের, গুণে । সুতরাং হিন্দুষাত্রেরই নিকট ব্রাঙ্গণ-প্ডিতের কথা 
প্রামাণ্য না! হলেও মান্ত | সেই ব্রাহ্ছণ-পণ্ডিতের। ঘে আজ অনাবশ্টকে 
নব্যশিক্ষি তসম্প্রদায়ের নিকট নিজেদের উপহাসাস্পদ করেছেন, 
এতে আমার জাত]ভিমানে আঘ।ত লাগে। এ ভুল তার কখনও 
কর্তেন না, যদি না এব্যাপারে জনকয়েক ইংরাজি-শিক্ষিত বিষয়ী 
ব্রাহ্মণের প্ররোচনা এবং পুষ্ঠপোষকতা থাকত। ঝাঙ্গণ-পর্ডিতের। 
অবশ্ঠ জানেন যে তারা সমাজের শাসক নন, শান্বী ,_ তারা ধর্মের 
রক্ষক নন, ধর্ম-শাস্ত্রের রক্ষক। এক কথায় ভারা শুধু সমাজের 
70015 01 1২616161)09, ঝড় জোর (70110 1309০9/--কারণ ব্রাঙ্গপণ- 
পগিতের] ঘ1 খুসি তাই ডিক্রী দিতে পারেন, কিন্তু সে ডিক্রী সমাজের 
উপর জারি করবার ক্ষমতা তাদের নেই। অধিকন্তু বিষয়ী ব্রাঙ্গণের 
জীবনধাত্া, ত্রাঙ্গণপগ্ডিতের দাক্ষিণ্যের উপর নিভর করে ন।, কিন্তু 
ব্রাঙ্গণ-প্ডিতের জীবনযাত্রা, বিষয়ী বাঙ্গণের দক্ষিণার উপরে নির্ভর 
করে। 

(২) আমি ইংরাঞ্জি-শিক্ষিত বলে' এ ব্যাপারে ল.জ্জত, কেনন। 
আমাদের একদলের প্রলোভনে পড়েই পণ্ডিত-সম্প্রাদায় এই সব 
অধথ। তর্জজন গর্জন করেছেন। 

ইংরাজি-শিক্ষিত ধর্ম-রক্ষকের! নিজ নিজ বিদয!, বুদ্ধি) রুটি, 


৩য় সংখ্যা রী 
চরিত এবং অবস্থা অনুমারে ন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত, ৷ কিন্ত যোটামুট 
ধরতে গেলে এ দেরও চার বর্ণে বিভক্ত কর! যায়। $ 

(ক)খার! হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। করেন তার! হচ্ছেন 
ত্রাঙ্গণ। গুন্তে পাই হাবাট স্পেন্সর এদের গুরু । এ'র] প্রচার 
করেন ষে, যনোজগৎ জড়জগতের অধীন, জড়ঞজগৎ মনোজগতের"* 
নয় ; অতএব যে সমাজ যত জড় গে সমাঞ্জ তত আধ্যান্সিক। সুতরাং 
জড় বস্তর নিয়ষে এ রা সমাজকে বাধতে চান, মান্ষকে জড়ে পরিণত 
কর্‌্তে চান। সাঁহত্যে এই ব্রাঙ্গণ পাচকের দল, সংস্কৃত শান্ত এবং 
ইংরাজি বিজ্ঞান একত্র ঘেটে নিত্য খিচুড়ি পাকান, যাতে না আছে 
নুন, না আছে খী, না আছে মশল1। সে খিচুড়ি গলাধঃকরণ করা, 
আর না-করা, আমাদের স্বেচ্ছাধীন। এদের পাগ্ডিত্যের উপন্ত্রব, 
বাঙ্গালীর মনের উপর, সনাজের উপর নয়। এরা যে-কথ। নিজে 
বিশ্বাস করেন না৷ তাই অপরকে বিশ্বাস করাতে চান;--অবশ্ট 
লোক-হিতের জন্তু । (খ) আর একদল আছেন, ঠিছুয়ানি করা 
ধাদের ব্যবস।। এ'র1 হুচ্ছেন বৈশ্য । তবে কালের গুণে এদের 
বাবস। নতুন আকার ধারণ করেছে। এ'র। হি'ছুয়ান্রি লিমিটেড 
কোম্পানী করে বাজারে ধন্মের সেয়ার বেচেন; -মবশ্য গো ব্রাঙ্গণের 
হিতের জন্য । (গ) আর একদল আছেন, য'দের পক্ষে সমাজের বিধি- 
নিষেধের দাসত্ব করা স্বাভাবিক ;_ এরা শুদ্র। এরা একট1কিছু 
না-মেনে চল্লে, চলতে পারেন প্র।॥ এর ভালবাদেন পরের দ্বার! 
ষস্ত্রের মত চালিত হওয়া। এর! তর্কযুক্তিকে ভয় পান; এর! 


আদেশের বশবত্ী বলে কারও উপদেশ কানে তোলেন না। এরা 
হিন্বুধ্্থ রক্ষা করেন,__নির্বরিচ।তে তাঁর নিয়ম পালন করে? । এরা 
নিজে শাসিত হতে চান্, পরকে শ।সন করতে চান না। 


(ঘ) আর একদল হচ্ছেন নবা-ক্ষত্রিয়; এরাই হচ্ছেন সকল 
নাটের গুরু । এ'রা শুদ্রের ন্যায় স্বর্গে যাবার সন্তা টিকিট স্বরূপে 
টিকি শিরোধার্ধা করেন না_করেন ধর্ের ধ্নজা স্বরূপে, এবং 
তারই আস্ক।লন করে' বীরত্বের পরিচয় দেবার জন্য । এদের ধর্ম 
হচ্ছে, শুধু এ।তৃবিরোধের কষ্টি কর।। ধর্মক্ষেত্রে একট! কুরুক্ষেত্র 
ন। বাধিয়ে এঁর! স্থির থাকৃতে পারেন না| এর! সভ। করে এই মতের 
প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করতে চান নে, সামাজিক কপটভাই হচ্ছে 
সামাজিক ধম্ম, অতএব আচরণীয়। যে যুগে সমগ্র শিক্ষিত সমাজের 
সকগ্ন চিন্ত|, সকল যন্ত্র হচ্ছে জাতি গঠনের দিকে, সেই যুগের সেই 
সমাজের জনকয়েকের চেষ্টা যে শুধু জাত নারবার দিকে, এর চাইতে 
ক্ষোভের বিষয় আর কি হতে পারে! তাদের হাতেই হিন্দু সমাজের 
ভবিষ্যৎ নিভর করৃছে, যাঁদের চেষ্টা হচ্ছে সমগ্র হিন্দু সমাজকে 
একটি একান্নবর্তী পরিবার করে তোল।। আর যার ছেশায়ানাড়ার 
বিচার নিয়েই আছেন, ধা্দের চেষ্টা হচ্ছে পরস্পরের সঙ্গে চলো 
পুথক করে নেওয়া, তাদের হাতে পড়লে সমাজ চুলে।য় যাবে। 

(৩) আমার লজ্িত হবার ভূতীয় কারণ যে, আমি বাঙ্গালী। 
এই সব ছেলেখেলা! আর-ষারই পক্ষে ণোভ। পাক ন1 কেন, বাঙ্গালীর 
পক্ষে শোভ1 পায়না । করণ একথ। সর্ববাদীদন্মত যে, বাঙ্গালী 
ভারতবর্ষে নূতন প্রাথ এনেছে, সমগ্র ভারতবাসীকে নতুন সুর ধরিয়ে 
দিয়েছে। ॥ 

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা তিনটি মনোভাবের উপর দাড়িয়ে 
আছে। সে হচ্ছে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনত। ! এ তিনেরই বীজমন্ত্ 
চৈতন্যদেব বাঙ্গালীর কানে দিয়ে গেছেন। তিনি আপামরচগুলকে 
কোল দিয়ে সাম্যের প্রতি, প্রেম ভক্তির উদ্বোধন করে মৈত্রীর প্রতি, 
এবং লোকাগারের অধীনতা। থেকে মুক্তির পথ দেখিয়ে স্বাধীনতার 
প্রতি বাঙ্গালীর মনকে অন্গকুল করে গেছেন। চৈতন্য মে-ভাবের 


কষ্টিপাথর 
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ৰা এনেছিঙপোন ও তাতে সমগ্র দেশ ভেসে গেছে; শাস্ত্রের বাধ 
তাকে আটুকে রাখতে পারে নি। .ভারতবর্ষে তিনিই সর্ব প্রথমে 
'যুগধর্ম” বলে যে একটি জিনিব আছে সে কথা স্বজাতিকে বুঝিয়ে 
দেন। এই "যুগধর্ণা” অতীতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন না হলেও বিভিন্ন। 
শান্তের ধর্ম হচ্ছে অতীতের "যুগধর্দ” ; সুতরাং বঙষানের শ্যুগধর্ম" 
শাস্ত্রের সম্পূর্ণ অধীন হতে পারে না। আমরা বাঙ্গলা দেশের নবা- 
তান্ত্রিকেরা বর্তষানের *যুগধর্ম" অস্নসারেই জীবন গঠন করবার চেষ্ট! 
কর্ছি। সে জীবন শাস্তের দ্বার] কেউ সম্পূর্ণ শাসিত করতে পারবে 
ন1। কিন্তু কেবল মাত্র মনের জোরে সযাজের সম্পুর্ণ বদল করা যায় 
না, না সাষাজিক অবস্থা সেই মনের সহায় হয়। চৈতন্যর 
সময় এমন কোনও বাহা ঘটন। ঘটে নি, যাতে করে সমাজকে পরি- 
বন্তিত হতে বাধ্য করতে পার্ত। তখনকার সমাজের গায়ে কর্ম 
জীবনের প্রবল ধার্চা লাগেনি । কিন্তু ভামাদের অবস্থা স্বতন্। 
একদিকে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের মনের বদল করছে, অপর দিকে 
ইংরাজের শাসন আমাদের কশ্মগীবনে অভূতপূর্ব নৃতন্ত্ব দিচ্ছে। 

আমাদের কর্দজীবনের সঙ্গে বর্ণাশ্রন ধর্মের কোনই ঘোগ নেই। 
ওকালতি: জঙ্জিয়তি, ডাক্তারি, মাষ্টারি, এগ্িনিয়রি, কেরাণিগিবিতে 
বণভেদ নেই, আশ্রমভের্দ নেই । বিদ্যালধে ও কর্মক্ষেত্রে সকলে 
সমান, _সেখানে ছোট বড়র প্রভেদ ব্যক্তিগত ;_-জাতিগত নয়। 
সে প্রভেদ কৃতিত্বের উপর নিভর করে ।_-জন্মের উপরে নয়। 
সুতরাং জাতিভেদ এখন সমাজে নেই 7-_মাছে শুধু ঘরে। তার পর 
তুমি চাও, আর না-চাও, কশ্মঞ্গীবনের বাধাম্বরূপ অশনবসনের 
সামাজিক নিয়ষ, নিক্ন্মা ছাড়া অপর সকলেই লঙ্ঘন করতে বাধ্য । 
সেই কারণে-বাঙ্গলাদেশের ঘত নিষ্বশ্ম(র দলই, অর্থাৎ, জমিদার ও 
ব্রান্ধণপিতের দলই খাদ্যাধাদ্যের বিচাররূপ অকিঞ্ধিৎকর বিষয় 
নিয়ে বৃথা কালক্ষেপ করতে পারেন। স্থতরাং শুধু জ্ঞানে নয়, 
কন্মেও_-এই নবযুগ আমাদের সমাজ-শাসনের বহিভূতি করে স্বাধীন 
করে দিচ্ছে। বে-জ্ঞানের ও যেকন্মের মোত আমাদের সমাজের 
ভিতর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে--তার গতি কেউ ফেরাতে 
পারবেন না। তার পূর্ববকুলে মা শিকত্তি হবে, পশ্চিম কুলে আবার 
তাই পয়স্তি হবে। এই নূতন জীবনের শ্বেত সামাজিক মন্র ও 
চরিত্রের ক্ষুদ্র ভেঙ্গে, কি মহত্ত্ব গড়ে তুল্ছে, তার প্রতাক্ষ প্রমাণ 
দামোদরের বন্যার সময় পাওয়া গেছে । আমাদের যুবকসম্প্রদায়, 
ভাইকে অদৃশ্য করে তুল্তে চায় না। ছত্রিশ জাতকে ভাই করে 
নিতে চায়। যে-সামা, যে-মৈআী ও বে-স্বাধীনতার ভাৰ চৈতন্য 
প্রথমে এদেশে গুচার করেশ-_সেই ভাবের উপরেই বাঙ্গালীর 
নবজীবন গঠিত হয়ে উঠছে। ইউরোপীয় সভ্যতার উত্তর-সাধকতায়, 
নব্য-তান্ত্রিকেরা যে-স।ধনায় প্রবুত্ত হয়েছেন, সমাজ কোন ছায়- 
ময়ী বিভীমিক। দেখিয়ে তাদের সে সাধনা থেকে বিচলিত কর্তে 
গার্ৰে না। 

(৪) ব্রঙ্গণ-মহানভ| নে নিজেদের হান্তান্পন করেছেন, তার 
বিশিষ্ট কারণ হচ্ছে এই ফেঃমান্নষে নিজের ক্ষমতার সম্পূর্ণ অতিরিক্ত 
কাজ করতে গেলে নিজে কাদতে পারে, কিন্তু অপরকে 
হাসায়। 

প্রথমতঃ হিন্দুসমাজ শাস্ত্শাসিত নয়; লোকাচার-চালিত। 
সমাজ মাবহ্ষানকাল যে এইভাবে চলে আস্ছে তার প্রমাণ 
ধর্বশান্তেই পাওয়| যায়। মন্থু একথা স্বীকার করেন্েন। তার 
হতে লোকাচার এত প্রবল €' হার হস্তক্ষেপ কবর্বার ক্ষমত। 
রাজারও নেই। বর্তমান". রাখ গলাজ্স্মনুর শাস্ত্রের বিধি- 
নিষেধ শতকরা পাঁচটা, ৭ ৬", :*ংহলাকসমাজ, 
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_লোকাচার, দেশাচার ও কুলাচারের বশবর্তী । বাঙ্গালী হিন্দু 
সম।জ এই তিনটির উপর আর একটিরও বিশেষ অধীন --.সেটি হচ্ছে 
স্্ীআচার। স্ুতর।ং হিন্দুসমাজের বিধি-নিষেধ পু-থিতে নেই, আছে 
পাজিতে। এ অনস্থায় শাস্ত্রের সাহায্যে সমাজকে কি করে শাসন করা 
যেতে পারে £ লোকাঁচার রক্ষা! কর্বার জন্য শান্তর আবশ্থাক নেই ; 
লোকাঁচার নষ্ট কর্বার জন্য শাস্ত্র অনেক সময়ে আমাদের হাতে 
অস্ত্র । শান্ত্রকে এই অস্ত্র হিসেবেই রামমোহন রায়, ঈশ্বরচক্দর 
বিদ্যানাগর এবং দয়ানন্দ স্বামী বাহার করেছেন। ব্রাঙ্গণ 
মহু।সভার প্রথষ ভূল এই যে, তারা শান্সের সাহায্যে লেকাঢারের 
প্রতিষ্ঠা করতে চান। 

এদের দ্বিতীয় ভুল এই মে, এরা ত্রাঙ্গণ-পণ্ডিতের দ্বারা সমগ্র 
হিন্দুসমাজকে শাসন করতে চান। হিশ্দুসমাজ বলে" কোনও 
একট। সমগ্র সমাজ নেই। আমাদের হাঞ্জারো-এক জাতির 
এবং তাদের শাখ! উপশাখার সমাজ সব শ্বতন্ত্র সমাঞ্জ। এই 
অসংখ্য খণ্ডসমাজ সব স্বম্বপ্রধান, কোনও [বিশেষ জাতির 
কিম্বা কোন বিশেষ শ্রেণীর লোকের শাসনাধীন নয়। অবশ্য 
এ-মকল সমাজেই এাঙ্ষণের প্রতুত্র আছে। কিন্তু সে হচ্ছে 
ধর্মঘাজক হিসেবে ;-_- সমাজের শাসনকর্তা হিসেবে নয়। ব্রাঙ্গণেতর 
বর্ণের শিকট ত্রাঙ্গণের মত, ক্রিয়া-সম্বদ্ধে গ্রাহা ; কর্ম সন্ধে 
নয়। হিন্দুদের জাতমারা বিদ্ে এমনি যে, ত্রাঙ্গণের মধ্যেও 
অধিকাংশ লোককে আমরা জাতিভ্রষ্ট করে রেখেছি। আমর। 
যে-শুদ্রের হাতে জল খাই সেহ শুদ্র-ঘাজক ব্রাঙ্ষণের হাতে জল 
থাইনে। শুধু তাই নয়, বণ-ত্রাঙ্গণেরা যে-দেবতার পুজা 
করেন €স দেবতারও আমরা জাত মারি। শুদ্রের ঠাকুরের 
সুমুখে আমরা মাথা নীচু করি নে? তার ভোগ আমর! স্পর্শ 
করিনে। যদি ব্রা্মণমাজকে একত্র করে' আমরা একটি সমগ্র 
ত্রাঙ্গণসমাজ গড়ে তুলতে পারতুম, তা হলেও নয় হিন্দুসমাজকে শ।সন 
কর্বার কথা বল চল্ত। কিন্তু আমরা আমাদের জাত-মারা- 
বিদ্যের গুণে পারি শুধু সমাজকে খণ্ড বিখণ্ড করে ফেল্তে। আমা- 
দের গুণীপনার পরিচয় গুণে নয়, ভাঁগে। ত্রান্ষণ-সভ1 কালীঘ।টে 
শুধু সেই বিপ্োোরই পরিচয় দিয়েছেন। বিলেত-ফেরত প্রভৃতি 
অনাচারীদের জাত মেরে ঠারা আর একটি খণ্ড-সমাজ গড়ে তুল্‌্তে 
চান। তাতে আর যার ক্ষতি হোক, আর না-হোক্‌, এই নৃতন 
খণ্ডের কোনও ক্ষতি হবে না। হিন্দুসমাজ পুরুভুজের ম্যায় জীব. 
তার খগ্ডিত অঙ্গগাঁল স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বেড়ায় । 

ইউরোপের সমাঞ্জের সকল আচাব পদ্ধতি যে নির্ব্বিচারে গ্রাহ 
কর] আমাদের পক্ষে কর্তবা কিদ। মঙ্গলকর ত। অবশ্ট নয়। জীবনের 
ধর্মই হচ্ছে দে, ত] মান্থষকে ভালর দিকেও এগিয়ে দিতে পারে 
মন্দের দিকেও এগিয়ে দিতে পারে। জীবন্ত পদার্থের স্বেচ্ছা! বলে' 
একট] জিনিষ আছে ;--জড়পদার্থই কেবল ষেল আন জডজগক্তে 
নিয়মাধীন। কিন্ত খজাতির রক্ষা ও উন্নতির জন্য কিভাল, আর 
কি মন্দ, সে বিচার কর্ব।র শক্তি শ্রাঙ্গণ-পগ্ডিতের নেই। ্রাঙ্গণ- 
পগিতের বিচার--সে ত পুথিগত-বিদ্যার 'মন্যুদ্ব_-তার উদ্দেশ্য 
সত্যনির্ণয় কর। নয়, বিপক্ষকে চিৎ করা। পঙিতের] শিক্ষা করেন 
শুধু ন্যায়ের প্যাচ ও কাটান্। এ মন্যুদ্ধ দেখতে আমোদ আছে 
কিন্তু করে' কোনও ফল নেই। কুস্তিগির পাঁলোয়।নেরা! যেমন 
আখনার বাইরে অকর্পাণা, ব্রাঙ্গণ-পগুতেরাও তেমনি শাস্ত্রের 
গতির বাইরে অকর্ধণ্য। ফেরান ই যে বিচার-বুদ্ধির দ্বার! 
আমাদের নব-জীবনানে, শি ভঃ হ চালিত করা যায়__ 
সে জ্ঞান, সে.বুর্শি "সস্স্দ্াত্বা | সে বিচার নব্য- 

উরস" 









প্রবাসী_ আষাঢ়, ১৩২১ 


রঃ ঠ্ী ভার, টি 
 তান্ত্রিকদেরই: করতে হবে, যখন তা করা আবশ্তক হৰে। এখন 
হচ্ছে অধমাদের বাইরে থেকে শক্তি সঞ্চয় করবার মুগ ;-ঘরে বসে 
ভয়ে ভাবনায় শক্তি অপব্যয করবার নয়। যদি প্রথম ঝেকে ভুল 
পথে যাই তবে ঠেকে শিখে সে পথ ছাড়ব। উচ্ছ,খলতার অপ- 
ধাদের ভয়ে ভীত হয়ে নব্য-তান্ত্রিকের যে সামাজিক শৃঙ্খল হতে 
যুক্তি লভ করেছেন, সাধ করে আর তা পায়ে পরবেন না। জ্ঞানের 
অভাবে, কর্মের অভাবে আমরা শত শত বৎসর ধরে শুকিয়েছিলুম । 
হ্ৃতরাং যে জ্ঞানের ও কর্মের ম্রাত আমাদের দুয়োর দিয়ে বয়ে 
যাচ্চে আমরা অঞ্জলি ভরে তার জীবন পান করব। জাতি বিচার 
হবে এখন নয়, তখন--ষখন জাতির বিচারবুদ্ধি পরিপর হবে। শান্ত 
আজও শ্রাঙ্গণের হাতের অস্ত্র সেই অস্ত্র দিয়েযদি আত্মহত্যা 
করৃতে চেষ্টা না করে" ব্রাঙ্গণের! প্রচলিত হিন্দু-সমাজের লোকা- 
চারের নাগপাশ ছিন্র করেন তাহলেই তার! তাদের বণোচিত কাজ 
কর্বেন। শাস্ত্রের ভাষায় বল্তে গেলে, হিন্দুসমাজে মানবজাতির 
“সামান্য ধর্মের পুনঃপতিষ্ঠ করতে হলে, ছত্রিশ জাতির ছত্র্রিশ 
রকমের “বিশের ধর্ম” নষ্ট করতে হবে। ব্রাঙ্গণ সমাজে আজও ষে 
এমন অনেক যথার্থ বিদ্বান, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী ও নির্ভিক পণ্ডিত 
আছেন, যীদের সংহায্যে পূর্বেবাক্তরূপ সমাজসংস্কার সাধিত হতে 
পারে, তার প্রমাণ এই ব্রাঙ্গণ-মহাসভাতেই পাওয়া গেছে । কিন্তু 
এই আর একটি মহ] লজ্জার কথ! যে, এই শ্রেণীর প্রাঙ্গণ পর্ডিতের। 
উক্ত সভায় ধন্মধ্বজী “বৈড়ালব্রতিক" এসং “ৰক-ব্রতিক” ত্রাঙ্গণদের 
দ্বার! লাঞ্িত ও বিড়ন্বিত হয়েছেন। 


পাপ 


সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা (২০৪) 


কত্তিবাসের জন্ম-শক-_শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যা নিধি-_ 


কত্তিবাসের আত্মবিবরণে আছে,_ 
আদিত্য বার পঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস। 
তথিমধো জন্ম লইলাষ কৃত্তিবাস ॥ 

ইহা হইতে জ্যোতিষ-গণন। দ্বার চারিটি সম্তাব্য শক পাওয়। 
ঘায়। কৃত্তিবস লিখিয়াছেন, তিনি শ্রাপঞ্চমীতে জন্মিয়াছিলেন; 
লেখেন নাই যে, তিনি সরস্বতী পুজার দিন জন্মিয়াছিলেন। শ্ীপঞ্চমী 
ও সরস্বতীপুঞ্জ যে একই দিনে হইবে, এমন বিধি নাই। জ্রীপপ্মী 
চতুর্থাযুক্তা গ্রাহ। যদ্দি পণমী উভয় দিন পূর্ববাত্র-মুহূর্তব্যাপিনী হয়, 
তবে পূর্ববিনে সরস্বতীপূজা বিহিত। যেস্থলে পূর্ববদিনে পূর্বাহের 
পর কিংবা পূর্বদিনে পর্ববাহে মুহর্দভঙ্গ হইয়া পঞ্চমী লাগিয়াছে, সে 
স্থলে সরস্বতীপূজ। যঠীযুক্ত পরদিনে হইবে । কৃত্বিবাস তীপঞ্ষী 
তিথিতে জন্মিয়াছিলেন। ১২৫* শক হইতে ১৪৫০ শকের মধ্যে 
১২৫৯ শকে ৩* মাথ রবিবার তুচর্থ ৫৫ দণ্ড এবং ১৩৫৪ শকে ২৯ 
মাধ রবিবার চতুর্থ ২৮ দণ্ড ছিল। অতএব এই ছুই দিনের মধ্যে 
একদিন কৃত্তিবাসের জন্ম হইয়াছিল। 

১২৫৯ শকে ভোরে এবং ১৩৫৪ শকে রাত্রে এক সময়ে জন্ম 
হইলে, কৃত্বিবাল্নের লিখিত যোগ মেলে। ১২৫৯ শকে ৩০ দিনে 
মাঘ মাস শেষ, ১৩৫৪ শকে ২৯ দিনে শেষ। পূর্ণ মাঘ মাস" বলিলে 
ছুই-ই বুঝায় ; ইহ] দ্বারা ৩* দিনে শেষ হইয়াছিল, এমন বুঝায় 71। 
বস্ততঃ মাঘ মাসের পরিমাণ ২৯ দিন। বর্ধ-প্রবৃত্তির দণ্ডান্ুসারে 
কুস্তসংক্রমণ ৩* দিনে ঘটে । পঞ্ডিতবংশে প্রীপঞ্চমী একট! ম্মরণার্হ 
দিন। পণ্ডিতবংশ না হইলেও পরদিন সরম্বতীপুজ। বলিয়া জননী 
পুভ্রের জন্মদিন অনায়াসে স্মরণ রাখেন 





৩য় সংখ্যা] ৃ 


আক্মবিবরণে আছে 1-- 
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ। রর 
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ ॥ 
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার । 
পাঠের নিষিত গেলাম বড়গঞ্জা পার ॥ 
কৃত্তিবাপ দ্বাদশবর্যারস্তে উত্তর-দেশে পড়িতে গিয়াছিলেন। 
বৃহস্পতিবার রাজ্জিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। কবে! মনে করি, 
তিনি ১৩৫৪ শকে (রেবতী নক্ষত্রে) জশ্মিয়াছিলেন । ১৩৬৫ শকের 
২৮ মাঘ শনিবার তাহার একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইয়াছিল। ২৯ মাঘ 
রবিবার ষঠী; ১ ফাল্পুন সোষবার অগন্তাদোষ। ২ ফাল্তন মঙ্গলবার 
নক্ষআাদি-দোষ। ৩ ফন্তন বুধবার নবমী- রিক্তা-দোষ; ৪ ফাল্গুন 
রহুম্পতিবার দশষী ৩ দং, মুগশিরা নক্ষত্র ৪৩ দং, বিকুম্তমোগ 
৪৯ দং | দণমী গতে একাদশী তিথিতে মুগশিরানক্ষত্রে চন্দতারা- 
শুদ্ধ বৃহস্পতিবার রাহিতে উত্তরে বিশেষতঃ পাঠার্থ দাত্রা শুভ ছিল। 
পরদিন শুক্রবারও বিদ্যায় ওুভ তিথি নন্দ, 'ল্ীতিষোপ। কৃত্তিবাস 
পাঠার্থ নিশ্চন্ন শুভদিনে যাত্রা করিয়াছিলেন । আত্মৰিবরণ কুজ্িম 
হইলে এখানে একট] অশুভ দিনের উল্লেখ থাকিতে পারিত। 
এখন ১২৫৯ ও ১৩৫৪ শকের মধ্যে একটি ধাাঁরতে হইবে । ১২৫৯ 
শক-থীষ্টা্দ ১৩৩৭, ১৩৫৪ শকল্গীষ্টাব্দ ১৪৩২। দীনেশ বাবু 
এতিহাপিক প্রমাণে থৃষ্টাব্দ ১৪৪*এমনে করিয়াছিলেন। এই সকল 
প্রমীণের মধ্যে একটি প্রধান । “কবির জ্োষ্ঠ লাতা মুন্রাঞ্তয়ের পুক্র 
.মালাধর খানকে লইয়। ১৪৮* গ্রঃ অন্দে মালাধরী মেল প্রবর্তিত 
হয়, এই সময়ে কৃত্তিবাসের বিদ্যমান থাক সম্ভব।" কৃত্তিবস 
লিখিয়াছেন,_-“ভাই মৃত্যুপ্রয়।” ইহাতে ঠিক জোষ্ঠ ভ্রাতা বুঝায় 
ন।। ১৪৮৭ খৃষ্টাে কৃত্তিবাসের বয়স ৪৮ বৎসর | সে সময়ে তিনি 
জীবিত থাকিলে, তাহাকে ছাড়িয়া লাতুষ্প,্রের নামে মেলের নাম 
কেন হইন্সাছিল? হয় তমালাধর রাজসরকারে থাকিয় খ। উপাধি 
পাইয়া সমাজে অগ্রণী হইয়াছিলেন কিংবা কৃত্তিবাস নিঃসন্তান 
ছিলেন। সেযাহ] হউক, এই প্রমাণের দ্বারা ১২৫৯ শক নিরাকৃত 
হইতেছে । অতএব স্বীকার করিতে হইতেছে, কৃত্তিবাস ১৩৫৪ 
শকে, ২৯ মাঘ, (১৪৩২ খ্রষ্টান্দে ১১ই ফেব্রুয়াপি) রবিবারের 
রা(জতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 





ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন ( বৈশাখ )। 
বঙগভাষার গতি-_-শ্রীসৈয়দ নবাব '্মালী চৌধুরী-.- 


সকল ভাষাতেই লিখিবার ও কহিবার ভঙ্গী কিছু স্বতন্ত্র । কঙক- 
গুলি শব্দ কথাবার্তায় সংক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চারণ করা হয়; কোন 
কোন স্থলে ছুই বা ততোধিক শব্দ একজঝ্রে একটি ছোট শব্দে পরিণত 
করা হয়ঃ যেমন “ভাই শ্বশুর? হইতে “ভাশুর। কতকগুলি শব্ধ 
অঙ্গীল বা] অসভ্যতাব্যঞ্ক বিবেচনায় লিখিত ভাষায় বাবহৃত হয় না; 
কতকগুলি শব এরূপ আছে, যাহ! কেবল লিখিত ভাষায় ব্যবহৃত 
হয়। বিন্ত বাংল| ভাষায় এই প্রভেদ ধত অধিক, এজপ আর 
কোন ভাষাতেই নহে। আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষা হইতে যে- 
সমর্ত শব্দ বঙ্গভাবায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাদের প্রায় 
সকলগুলিই এখনও পরগাছার মত বঙ্গভাষার দেহে লাগিয়া 
আছে। আমাদের সাহিত্যের ও ভাষার গতি ও প্রকৃতি এক 
হইলে, বাংলাদেশের হিম্দু ও মুসলমানের সাহিত্য ৭ ভাষার মধ্যে 
ফোন পার্থক্য ন! থাকিলে, ভাবের আদান প্রদানের পক্ষে ষ্বে 


কষ্টিপাথং 
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স্থবিথ! হইবে, তাহাতে অনেক প্রকৃত ব। কলিত বিরোধ বিপ্রৰ 
যে কষিয়! যাইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। 

মুলমানের আদব কায়দা, ধর্ম এবং সম্পর্কসচক কয়েকটি শব্দ 
তাগ করিলে মুসলমানের কথিত বাংলাও যা, হিম্দুরও তাই :যা 
কিছু প্রভেদ কৃত্রিম ভাষায়, যাডৃভাষায় নহে; ফ্ষেখানে মুসলমান বা 
হিন্দু যাতৃভাষা না লিখিয়৷ পারসী ব। সংস্কৃত-পড়া বিদ্যা ফলান 
সেখানে । 

প্রাচীনকালে পণ্ডিতের! কঠিন সংস্কৃত ভাষারই আলোচনা 
করিতেন, এঁ ভাবতেই পুস্তকারদদি লিখিত হষ্টত এবং সভ্যসমাজে 
কথাবার্ডাও চলিত। অপেক্ষাকৃত সরল প্রাকৃত ভাবা নিরশ্রেণীর 
এবং স্বী নমাজেরই ভাষা ছিল। পূর্বেবে বাংলা ভান্াকেও পরাকৃত 
বা প্রাকৃত ৰবলাহইত। এখমতঃ ব্রাঙ্গণগণ বাংলা ভাষাকে আছরের 
চক্ষে দেখিতেন না। যখন হইতে নসরৎ শাহ, হোন শাহ প্রমূখ 
মুসলমান রাজগণ বাংলার প্রতি নেক শঙ্গর করিতে লাগিলেন তখন 
বাংলা শানা আর উপেক্ষার জিনিষ রহিল না। টৈহ্ম্তদেবের সময় 
হইতে বাংলা আপনার ভিথারিণী-মুঙ্ঠি হাগ করিয়া সগর্ষে দেব- 
ভাষার সিংহাসনে বসিলেন ! তাই আমর] দেখিতে পাই রাধাযোহন 
ঠাকুর মহাশয় “পদায়তসমুদ্্রের” সংস্কৃত টীকা প্রণয়ন করিতেছেন । 
বৌদ্ধ ধর্মের পতন ও ব্রাঙ্গণা ধঙ্মের উত্থানের সহিত সংস্থতের আদর 
আবার বাড়িয়। ব।য়। তাহার ফলে বাংলা ভাবা, মাতা প্রাকৃতের 
বেশ পরিত]াগ করিয়া, সংস্কতের জনকাল পরিচ্ছদ পরিতে থাকেন। 
এ দিকে মুসলমান মধিকারের সঙ্গে সঙ্গে আর এক নূতন উপকরণ 
বাংল] ভাষায় প্রবেশ করে; তাহা পারপী এবং পারসী ভাষায় 
প্রচলিত আরবী । যাহা হউক, বাংল] ভাষা আসলে ইতর প্রাকতের 
ঘরে জন্মিয়া, সংস্কৃতের ধুতি চাদরের সহিত মুসলষমানী কামিজ 
পরিয়া এক্ষণে ভদ্রভাধার সমাজে আপন আসন পাতিয়া লইয়াছে। 

ধন্মশস্ত্রের আলোচনার মধ্যে দিয়াই বাংলাভাষার ক্রমোন্রতি 
হইয়াছে। হিন্দুর মুল শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, কিন্তু উহ 
সাধারণের বুঝিবার পক্ষে মোটেই অনুকূল নহে। এই অভাৰ 
দুরীকরণের উদ্দেশ্ঠাই প্রাকতের সহিত সংস্কতের দোগ সাধন করিয়া 
বাংলাভাষাকে সংস্কতান্থগতা করা হইয়াছে। সাহিতাসআঁট. 
বঙ্কিমচন্দ্র সংস্তের নাগপাশ হইতে বাংলাভাঁষাকে যুক্ত করিতে 
প্রথম ঢেষ্ করিয়াছিলেন । বঙ্গভাষার প্রদাধনের জন্য সংস্কতের 
একান্ত দরক।র। কিন্তু বঙ্গভামা তাহা দাসীর মত হাত পাতিয়া 
লইবে না; সে তাহা তাহার আত্মমর্্যদার দিকৃট1! বজায় রাখিয়াই 
লইবে। তেমনি মুসলমানও পারসপী আরবী শাব্দর বেলা করিবেন । 
সাধারণ লোক ধর্মপ্রাণ, স্বতরাং ধশ্মশাস্ম ঘে ভাষায় লিখিত সেই 
ভাষার প্রতি তাহাদের একটা ভক্তিযূলক মন্থরাগ আছে । তা সেগৰ 
কথার মর্ম তাহার! বুঝুক আর ন] বুঝুক। কিন্তু ঘি এরূপ সংস্কুত- বা 
আরবী-মূলক শব্দে পরিপূর্ণ ভাষায় লিখিয়া, “গ্রামান্বাস্থাবিধান, 'কৃষি- 
উন্নতি", “গোপালন", 'স্রল (বিজ্ঞান' প্রভৃতি সাধারণের অতি দরকারী 
বিষয়ের পুস্তক পড়িতে দেওয়] নায়, তাহ! হইলে বুঝ। যাইবে, এ 
জাতীয় শব্দের প্রতি তাহ!দের প্রকৃত টান কতখানি । তাই 
বলিতেছিলাম ষে বাংলভাষাকে একদিকে সংস্কতাত্মিকা ও 
অপরদিকে পারসীশব্দব্ল করিবার টেষ্টাট1 কিড়ু বেশীদুরে 
গড়াইয়াছে। মুসলম।ন রাজত্বের অবসানকালে লিখিত ভাষার মধ্যে 
বছ আরবী ও পারসীমুলক শব্দ প্রবেশ করিয়াছিল, কথিত ভাষায় 
ত কথাই নাই। কিন্তু ইং্ল্পত্ছত্রের আরম্ভ হইতে যখন 
বঙ্রভাবার পুনর্গঠন হই আরাং ধন. স্এন্বী ও পরসীমূলক 
শব্দগুলির দুর্শা আরত্ত ১ 1... আিবিবাবু অবুখ, 
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প্রতিভাশ।লী লেখকগণ কথিত ভাষার প্রচুর শব্দ লিখিত ভাষায় 
প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইন্বাতে বুঝিবার পক্ষে স্থুবিধ! 
হইয়াছে অথচ উচ্চভাৰ প্রকাশের কোন বাধ! নাই। অধিকন্ত, 
লিখিত ও কর্থত ভ!ষার পার্থক্য অনেকটা কমিয় আি- 
যাছে। কিন্তু আরও কমা দরকার, অন্যথ! ভাষার সম্প্রসারণ 
হইবে না। অনেকে মনে করেন, গভীর ভাব প্রকাশের 
জন্য কটষট শব্দের দরকার; অর্থাৎ ছর্ববোধ হইলেই ভাব 
গভীর হইল। কিন্তু আজকাল কয়েকজন যশস্বী লেখক কথিত 
ভাষাতেই গভীর দার্শনিক বিষয়ের আলে।চন1 করিয়! থাকেন। 
তাহাদের এ-সকল আলোচন! যেমনই শ্থপপাঠায, তেমই গভীর 
ভাবপূর্ণ। এক শ্রেণীর পাঠক আছেন, যীহার! মনে করেন যে বাংল! 
ভাষার ৰাহিক আবরণটাকে এইরুপে হাল্কা করিয়া এঁ-”কল 
লেখক এমন সুন্দর ভাষাটাকে মাটি করয়। ফেলিতেছেন। কিন্ত 
আমাদের বিশ্বাস, তাহারা এই হিসাবে দেশের মহদুপকার সাধন 
করিতেছেন।. মে সাধু রচনা কেবল পণিহমগুলীকেই তুষ্ট করে না, 
সর্বসাধারণের অন্তরের মধ্যেও নিজের আপন সংস্থাপিত করিয়া 
লইবার ক্ষমতা রাখে, তাহ।র ঘে সকলের চেয়ে বেশী সার্থকত। 
আছে তাহাতে সন্দেহ নাই । সংস্কত-বহুল শব্দ যে-বাংলার আদর্শ, 
তাহ। সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দু পঙ্ডিতের নিকট সহক্স ও সরল বলিয়া বোধ 
হইলেও, সংস্কতানভিজ্ঞ মুসলমানের নিকট উহা পবের ভাষাই রহিয়!| 
যয়। এই জন্যই কথিত ভামাকে একটু মার্জিত করিয়া আজকাল 
ষেরচনা-রীতির প্রচলন হইতেছে তাহাই আমাদের নিজের ভাষ। 
বলিয়। শ্নেহপুষ্পাঞ্জলির অধিকাপী। বঙ্গদেশের কোন কোন সহরে 
উর্দ,ভাষী মুসলমান থাকিলেও, বিশাল বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের 
মাতৃভাব| নিশ্চয়ই বাংল।। ইহাতে যাহারা দ্বিধা প্রকাশ করিবেন, 
হয় তাহার! সত্যের অপলাপ করিবেন, নতুবা বঙ্গভাষ।র উপর 
মমতাবিহীন হইয়াই এরূপ কথা বলিবেন। হৃদয়বান মুসলমান 
বাংলার মাটিতে জন্মিয়া, বাংলার আবহাওয়ায় বদ্ধীত হইয়া, 
কখনই বাংলাভাষাকে অবজ্ঞা করিতে পারিবেন না। ইহা 
এতিহাসিক সত্য যে বঙ্গীয় মুসলমানের মধ্যে অল্প সংখ্যকই 
বিদেশাগত বংশসন্তুত। অবশিষ্ট মুসলমানগণের পূর্বপুরুষ এই 
বঙ্গেরই অধিবাসী হিন্দু ছিলেন। ইহাতে অগোৌরবের কিছুই নাই। 
ইস্লাম গ্রহণ করিলেই উচ্চনীচভেদ তিরোহিত হয়, স্পশ্ঠাম্পন্ঠ 
বিচারের কোন আবশ্টকতা থাকে না, ধন্ম ও সমাজ উভয়ের চক্ষেই 
সকলে একশ্রেণীভুক্ত হইতে পারে, এবং এক শাত্ত্ববন্ধনে সকলে 
আবদ্ধ হইয়! যায়। এই-সকল দেখিয়া শুনিয়। বছ হীন অবস্থার, এবং 
কোন কোন স্থলে অবস্থাপন্ন হিন্দুরও মুসলমান ধর্মের উপর টান 
পড়িয়াছিল। অত্যাচারী রাজশরক্ত কৃপাণের বলে এই ধর্ম প্রচার 
করেন নাই। অতএব বঙ্গভানা তাহার আবিাব-কাল হইতেই 
অধিকাংশ বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা রূপে অধিষ্ঠিতা আছেন। 
বাঙ্গালী মুসলমানের! বিদেশী মুসলমানদিগের সহিত আদান প্রদান 
ও ধর্দশাস্ত্রাদি পাঠের ফলে বাঙ্গল। ভাষার সহিত আরবী পারসী শব্দ 
মিশ্রিত করিতে আরম্ভ করেন; অধিকস্ত সেকালে পারসী ভাষা 
জানার পরিচয় দেওয়] ভদ্রতার লক্ষণ ছিল; এখন মুসলমানের 
উদ্দ, ও সকলেরই ইংরেজি জানা ভদ্রতার লক্ষণ হইয়াছে। 
মুসলমান বাদশাহদিগের আমলে হিন্দুগশণও আরবী ও পারসী 
ভাষার বিস্তর আলোচনা! করিতেন। এই কারণে তাহাদেরও 
কথিত ভাষায়, এবং ক্রমে জিডি গীতিতেও প্রচুর আরবী ও পারসা 
শব দাখিল নি হারিলেন,_“বি০ে 10119 
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(1101) 10) 01165117199 01 11)৮61)010))59 1১7০9000507 59012] 
111500050101)) &00 11165) 7117)051 17)051071)1) ঠ16 5001)60 
1117061 01)01] (97617 17210765.) এখনও ইংরেজীশিক্ষিতগণ 
কথিত ভাষায় অযখা ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। 

এই মিশ্রিত ভাষাতেই অনেক মুদলয।ন গ্রন্থকার ষোড়শ শতাব্দী 
হইতে গ্রন্থ রচনা কারয়া আপিয়াছেন। আলাওলের পদ্মাবত'র 
ভাষা যেষন কৃত্রিম, হিম্দুলেখকগণের ভাষাও তেমনি কৃত্িম। 
কিন্তু হিন্দু পণ্ডিতগণ কথিত ভাষা হইতে ইহাদিগকে তাঁড়াইতে না 
পারিলেও, লিখিত ভাবা হইতে অসাধ বা “যাবনিক” ৰলিয়। বর্জন 
পৃর্ধবক বাংলাভাবাকে একবূণ মুপলমা নী গন্ধশূন্য করিয়া তুলিয়াছেন 
বলিলেও অত্যুজি হইবে না। বর্তমান বৰাংলাভামাটি তেরূপ 
দাড়াইয়াছে তাহাতে উহা মুসলমানদের ধর্ম ও রীতিনীতি, গার্স্থা 
জীবন প্রভৃতি আলোচনা করিবার উপযুক্ত নহে। হিন্দু ও 
মুসলমানের ধন্ম সম্পর্ণ বিভিন্ন এবং আচার ব্যবহারেও অনেক 
ঙওভেদ। অতএব উভয়ের মনের ভাব ব্যক্ত করিবার ধারান্নও 
পার্থক্য আছে; এবং উভয়ের ভাষ।র গতি স্বতন্ত্র পথে ধাবিত হওয়াও 
বিচিত্র নহে। কিন্তু স্বতন্ত্র পথে ধাবিত হওয়ার জন্য ইহাদের মধ্যে 
ষে উদ্দাম আক্কাঙ্থা দেখা যায়, তাহার সংযম সাধন করিয়! বাংলা- 
দেশে, আমাদের মাতৃভূমিতে, একই ভাষা প্রচলন করা একান্ত 
কর্তব্য ; কেননা, এই ভাষাপমখয়ের উপরই আমাদের ভবিষাৎ 
অনেকট। নিঙর করিতেছে। 

বর্তমানে লিখিত বাংলাভাষায়, যতদূর সম্তব, হিম্বু মুসলমানের 
ব্যবহত কথিত বাংলার প্রচলন করিতে হইবে। বাংলাভাষাকে 
প্রাণহীন, গৌরবহীন করিয়া আমরা কোন পরিবর্তন চাহিনা। এই 
পরিবর্ভন-চেষ্টার ফলে অনেক আরবী ও পারসী শব্দ বাংলাভাষার 
স্থান পাইবে। আমাদের হিন্দু ভ্রাতাদের তাহা সহিয়া লইতে 
হইবে । আমরাও বর্তমান মুসলমানী ব|ংজ| হইতে অনেক মনাবশ্টক 
আরবী পারসী শব্দ ত্যাগ করিয়া বন সংস্কৃত শব্দ আদরের সহিত 
গ্রহণ করিন। 

আমাদের বর্তমান বাংলাভাষায় এ পধ্যস্ত যে-সমন্ত উপন্যাস, 
নাটক, গল্প ইত্যাদি রচিত হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুতে হিন্দুতে, 
হিন্দুতে মুসলমানে, এবং মুসলমানে মুসলমানে যে-সব কথাবার্তা 
লিপিবদ্ধ দেখিতে পাই, তদ্দার] হিন্দু মুসলমানে কোন পার্থক্য লক্ষ্য 
করিবার কোন উপায় নাই। প্রত্যেক সমাজের, প্রত্যেক জাতিরই 
একটা বিশেষত্ব আছে। কথোপকথনের ভাষা! পড়য়। যদি লোক 
না চেন] যায়, টিকেট দেখিয়া যদি জাতি নির্ণয় করিতে হয়, তবে 
সে র5না যে নিশ্চয়ই ব্যর্থ রচনা, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। 

বঙ্গভাষাকে ভিন্দু মুসলমানের উপযোগী করিতে হইলে তাহাদের 
এই কত্রিমতা দুর করিতে হইবে। মুসলমানের সামাজিক বা ধর্্- 
জশুবনে লিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশার্থ আমর! এখন যে-সব শব্দ 
ব্যবহার করিয়া! আপসিতেছি যাহ। ভাবাস্তরিত করা যায় না, এবং 
যাহ! আমরা কোনরূপেই ত্যাগ করিতে পারি না, কেবল সেই- 
গুলিকেই বাংলাভাষার বুকে স্থান দেওয়া; এবং হিন্দ্ুগণ যে-সব 
মুসলমানী শব্দ পূর্বব হইতেই কথিত ভাষায় ব্যবহার করিয়া মাসিতে- 
ছেন, বিচার ও বিবেচন পূর্বক তাহ্‌। লিখিত ভাবার প্রচলিত করিয় 
বাংলাভাষার সার্বভৌমত্ব রক্ষা! করা-ইহার বেশী আর 1কছু 
আবষ্ঠক হইবে ন1। 

আমর! হিন্দু বাংলাও চাহি না, মুসলমানী বাংলাও চাহি না; 
আমর] চাই খাঁটি বাংলা, যাহা বাংলার হিন্দু মুসলমান উভয়ে বুঝে। 
আমর1 আরও কিছুচাই। আমরা চাই ভাবায় সরলতা। ভাধার- 


৩য় সংখ্য। ] 


উদ্দেগ্ত মনোভাব প্রকাশ । যে প্রকার বাক্যবিষ্ঠাপ দ্বার] স্বললিত- 
রূপে মনোভাব প্রকাশিত হয়, তাহাই উত্তম রীতির অুন্যায়ী 
(501০) | শবের কাঠিগ্তঠ বা সম!স ও সন্ধির বাঞ্ছল্য ভাষাকে 
অনর্থক জটিল করিয়া তুলে। ভাষায় জটিলতা! মহ্থষ্যের মনের 
কুটিলতা। যেমন, যাহারা কড়া তামাক থাইতে অভ্যন্ত, তাহাদের 
নিকট মিঠে-কড়া ভাল-লাগে না, সেইরূপ ভাষার অযথ! বাহুল্যে 
অভান্ত আমাদের কনে হয়ত সরল ভাষা! ভাল না শুনাইতে পারে। 
কিন্তু বিবেচকের” পক্ষে তাহা নয়। তবে এ কথা কেহ যেন ন! 
বুঝেন যে, যে-সকল শন্দ কথিত ভাষায় অপ্রচলিত, আমর] তাহাদের 
ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি। যে-সকল ভাব প্রকাশের উপযুক্ত শব 
বাংলায় প্রচলিত নাই, তাহা আমাদিগকে অবশ্ঠই সংগ্কৃত ব। অস্থা 
কোন ভাষা হইতে ধার করিতে হইবে । তবে কথা এই, আমর! 
অযথ| ধার করিব না। যেমন একই মালমদলা লইয়া পাক1 ও 
আনাড়ি ছুই মিস্থি সুন্দর ও কুৎসিত দুই রকম ইমারত গড়ে, 
সেইরূপ লেখকের শর্ডিভেদে এই সরল ভাষা ছারা সুন্দর বা 
কর্কশ রচনার সৃষ্টি হইবে। রচন! যদ অনুন্দর হয়, তাহা সরল 
ভাষার দোষ নহে। 

আর এক কথা। শব্দের অগ্ঠায় বাড়াবাড়ি যেমন খারাপ, 
অক্ষরেরও তাই | বাংলায় ঘধন শ, নম এবং হস্ত শাব ইত্যাদি শব্দে 
ছাড়া স-এর, ৭ ন-এর, ও, এ+, ং এর উচ্চারণের-কোন তফাৎ নাই, 
তখন সেগুলিকে রাধিয়া ছেলেপিলের অনর্থক মাথা খাওয়া কেন, 
তাহ। বুঝি না। যখন প্রাক্কৃতে উচ্চারণ অন্ঈনারে বানান হয়, 
তখন তাহার কগ্য। বাংলায় কেন হইবে নাঃ তবে বাংলা অক্ষরে 
সংস্কৃত লিখিবার জন্য এই অক্ষরগুলির অবশ্যই দরকার আছে। 
বস্তত, বিদ্যাস।গর মহাশয় খগীয় “ব' ও অন্ত্যস্থ “ব" এর একরূপ 
আকৃতি করিয় এবং পল ও একে বর্ণমালা হইতে বাদ দিয়া আমাদের 
প্রস্তাবিত বানান সংস্কারের পথ দেখাইয় দিয়া?ছণ। যীহার। 
এই নূতন কারে ব্রতী হইবেন, প্রথম প্রথম তাহাদের নিকট 
হইতে আমর। খুব ভাল জিনিষ না পাইতে পারি। কিন্তু তাহার! 
ঝাড় জঙ্গল পরিক্ষার করিয়। বখন রাস্তা করিয়। দিবেন, ৩খন সেই 
পথ দিয়া বড় বড় সেনাপতির! অবলীলাগ্রমে প্রবেশ করিয়] 
আপনাদের প্রঠিভাবলে বাংল! সাহিত্যের বুকে চিরস্থাদী কীতিস্তসত 
স্থাপন কাঁরতে পারিবেন। আপনার সকলেই জানেন, মুত্যুপ্র় শঙ্মা 
যখন বাংলা গদো গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তখন যদি বক্ষিমচন্দ্র বা 
রবীন্দ্রনাথের আবিভাব হইত, তবে তাহারা যুত্যুগ্তয়ই হইতেন। 
মৃত্যুপ্রয় হইতে আরম্ভ করিয়! বঞ্ষিমের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যিক 
মনম্বীর। অনবরত পাথর কাটিয়। বন জঙ্গল ছা টিয়া, রান্তা! পরিষ্কার 
করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়।ই আমর! বক্ষিম ও রবীন্দ্রকে পাইয়1 ধন্ত 
হইয়াছি। 


পিসি 


ধর্মপাল 


[ বরেক্্ঘগুলের মহারাজ গোপালদেব ও তাহার পুত্র ধর্মপাল 
সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাজপথে ধাইতে যাইতে পথে এক 
ভগ্রশনন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক 
সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে দস্থানুঠিত এক 
গ্রামের ভীমণ দৃশ্ত দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন ছ্র্গে 
লইয়। যান। 


ধশ্মপাল 


৩৬৩ 


সন্ন্যাসীর নিকট সংবাদ অ।সিল যে গোকর্ণ দুর্গ আক্রমণ করিতে 
শ্রীপুরের নারায়ণ ঘে।ষ সৈন্যে আসতেছেন; অথচ ছার্গ সৈম্যবল 
নাই। সন্ন্যাসী তাহার এক অন্থচরকে পার্থবন্ত। রাজাদের নিকট 
সাহাষ্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধশ্ুপালদেব 
ছর্গরক্ষার সাহাযোর জন্যু সন্নাাপীর সহিত ছুর্গে উপস্থিত হইলেন। 
কিন্ত দর্গ শীগ্রই শক্রর হস্তগত হইল । তখন টুর্গাযিনীর কন্তা 
কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বাধিয়! ধন্মপাল 
দেব ছুর্গ হইতে লন্ক দিয় পলায়ন করিলেন। ] 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ | 


বিপছ়দ্ধারে। 


নারায়ণ ঘোষের সেনা যখন জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়। 
লুন করিতেছে, তখন দুর্গের বাহিরে ছুই তিন বার 
বংশীধ্বান হইল, শক্রসেনা তাহ শুনিয়াও শুনিল না। 
তাহার! দুর্গ অধিকার করিয়। সেঠ নামাইয়। দিয়াছিল, 
বাহিরে অধিক লোক ছিল না। সন্াসী, গোপালদেব 
ও উদ্ধবঘোধ রমণী ও শিশুগণকে রক্ষা! করিবার চেষ্ট। 
করিতেছিলেন। তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে নয়-দশ জন 
দুর্গরক্ষীসেনাও যুদ্ধ করিতেছিল। শরুসেনা তাহাদিগের 
প্রতি মনোযোগ না করিয়। লুনে ব্যাপূত ছিল এবং সেই 
জন্যই তাঁহারা আম্মরক্ষা। করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

তৃতীয় বারের বংশীরব ক্ষান্ত হইবামাত্র ছুর্গের বাহি”* 
পের শক্রসেনা চীতৎকার করিয়া উঠিল, তাহাদিগের 
কস্বর ডুবাইয়া শত শত অশ্বের পদশব্দ ছুর্গবাসীগণের 
কর্ণে প্রবেশ করিল। মুস্ুত্তের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন 
হইয়া গেল, জেতা ও পরাঙ্জত এক নিমষের জন্য 
নবাগত সেনার দিকে চাহিয়! দেখিল, তাহার পর জেতৃ- 
গণ পলায়ন করিতে আরম্ভ কিল ও পরাঞ্জিতগণ 
তাহাদিগের পশ্াদ্ধীবন করিল। অশ্বারোহীদলের সম্মুখে 
একজন গৈরিক-বসন-পরিহিত বোদ্ধা অশ্খের উপরে 
দাঁড়াইয়া উচ্চেংস্বরে বলিতেছিলেন “তয় নাই, ভয় নাই, 
দুর্গ রক্ষা হইয়!ছে।” বাতায়ন হইতে লন্ফ-প্রদানকালে 
ধন্মপাল ইহারই কবর শুনিতে পাইয়াছিলেন। তাহাকে 
দেখিয়া, তাহার কথা শুনিয়া! সন্ন্যাসী দুর হইতে চীৎকার 
করিয়া বলিলেন, “অমৃত! কেহ যেন না পলাইতে 
পারে, দুর্গের তোরণ রক্ষা কর.) অশ্বারোহী তাহার 
কণুন্বর শুনিয়। নিকটে, শ্ররাধ+ও,স্মহইতে অবতরণ 


উল ছু, লিজ, লতি * 


করিয়া প্রণাম করিলেন। আগন্তক সন্্যাসীকে শানাইলেন 


যে, সহস্র অশ্বারোহীর তৃতীয়াংশ মাঞ্জ ছূর্গে প্রবেশ 
করিয়াছে, অবশিষ্ট সেন। লইয়া উদ্ধারণপুরের কমল- 
সিংহ ছুর্গের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। মঠের সেন। 
ভাগীরথী-পার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার। পদ- 
ব্রজে আসিতেছে। 

অসম দ্বন্দ তখন শেষ হইয়! গিয়াছে। অতর্কিত 
আক্রমণে নারায়ণ ঘোষের সেনা মুহুত্ত-ঘধ্যে পরাজিত 
হইয়াছে। ঘাহার। জীবিত আছে, তাহার] অস্ত্র পরি- 
তাগ করিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছে, কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত 
অশ্বারোহীগণ তাহাদিগকে অস্ত্রহীন অবস্থায় হত্যা করি- 
য়াছে। গোপালদেব, উদ্ধবঘোষ, অযৃতানন্দ ও সন্ন্যাসী 
স্বয়ং তাহাদিগকে বহুকষ্টে নিবারণ করিয়াছেন। 
হতাবশিষ্ট সেনার সহিত নারায়ণ ঘোষও বন্দী হইলেন। 

দেখিতে দেখিতে পূর্ববদিক উধার আলোকে উজ্জ্বল 
হইয়া উঠিল, গোপালদেব বন্ম ত্যাগ করিয়৷ ক্ষতস্থান- 
গুলি বন্ধন করিতে করিতে সন্্যাসীকে জিজ্ঞস। করি- 
লেন “প্র! ধম্ম কোথায়?” সন্াসী চারিদিকে 
দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন “কই তাহাকে ত দেখিতে 
পাইতেছি না?” | 

গোপাল ।__ যুদ্ধের পূর্ধবে তাহাকে অস্তঃপুত্র রক্ষা 
করিতে প্রেরণ করিয়াছিলাম, তাহার পর আর তাহাকে 
দেখি নাই। 

সন্ন্যাসী ।__ অন্তঃপুরে ত কেহ নাই। অগ্নি লাগিলে 
পুরমহিলাগণ অস্তঃপুর হইতে বাহির হইয়! আসিয়াছেন। 
আমি উদ্ধবকে ডাকিয়। আনি। 

সন্তযবাসী উদ্ধবঘোষের সন্ধানে গেলেন! গোপাল্দেব 
নানাবিধ দুশ্চিন্তায় ব্যাকুল হইয়। উঠিলেন। সন্ন্যাসী 
অমৃতানন্দ তাহার সম্গুথে দাড়াইয়। ছিলেন, তিনি 
গোপালদেবের অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাস করিলেন “কি 
হইয়াছে?” 

গোপাল ।-- আমার পুত্র ধর্মপালকে দেখিতে পাওয়া 
যাইতেছে না। 

হু তিনি ঝিয্দর, সময়ে হাতত ছিলেন? 


প্রবাসী__-আধাট, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করিবার জন্য তাহাকে অস্তঃপুরে পাঠাইয়াছিলাম, এখন 


আর ভাহাকে খু'জয় পাওয়া যাইতেছে না। 


অস্থত।-_ আমি তাহার সন্ধানে যাইতেছি। প্রভু 
আসিলে বলিবেন যে ছুর্গদ্ধারে কমলসিংহ অপেক্ষ। 
করিতেছেন, তাহার অনুমতি ব্যতীত দুর্গে প্রবেশ করি- 


বেন না। 

গোপাল'। _ আপনি কি আমার পুত্রকে চিনিতে 
পারিবেন? 

অমৃত ।-- আমি ত তাহাকে দেখিয়াছি । 


গোপাল ।-- সে কেবল ছুই এক মুহূর্তের জন্য । 
তাহার বন্মে সুবর্ণ রেখায় ধর্মচক্র অঙ্কিত আছে। 


অমৃত ।-- আপনার বক্ষে যেরূপ ধর্ম্চক্র দেখিয়াছি 
এইরূপ কি? 
গোপাল ।-- £1, ইহাই পালবংশের লাঞ্ুন। 


সন্ন্যাসী অমৃতা নন্দ ধশ্মপালের অন্বেষণে চলিয়। গেলেন, 
গোপালদেব নিশ্চেষ্টভাবে সেইস্থানে বসিয়া রহিলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়। কহিলেন 
“ধর্মপালদেন ত অন্তঃপুরে নাই!” তাহার কগম্বর 
শ্রবণ করিয়। গোপালদেবের বাহ্জ্ঞান ফিরিয়া! আদিল, 
তিনি গাত্রোখান করিয়া কহিলেন “প্রকু। চলুন 
একবার মৃতদেহগুপি পরীক্ষা! করিয়া দেখি ।” সন্ন্যাসী 
উত্তর ন। দিয়া তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন । 
ধুদ্ধান্তে হতাবশিষ্ট হ্র্গরক্ষীসেন৷ মৃতদেহগুলি একত্র 
করিয়। নদদীতীরে ছিত। প্রস্তুত করিতেছিল, উভয়ে 
ছুর্গদ্বারে আসিয়া! দেখিলেন যে অমৃতানন্দ শবগাঞ্জ হইতে 
বন্ম মোচন করিয়া বশ্মগুলি পরীক্ষা করিতেছেন। 
পরিখার পরপারে বহু অশ্বারোহী অশ্ব হইতে অবতরণ 
করিয়। বিশ্রাম করিতেছিল? তাহার সন্ন্যাসীকে দেখিয়। 
সসন্মে উঠিয়া দাড়াইল। তাহাদিগের মধ্যে একজন 
দূর হইতে সন্ন্যাণীকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কে, কমলসিংহ ?” 

আগন্তক ।-- আজ্ঞা হ1। ৃ 

সন্ত্যাসী।-_ তুমি দুর্গে প্রবেশ করিলে না কেন? 

কমল ।__ প্রভু! সিংহবংশীয় কোন ব্যক্তির মিত্র- 
ভাবে গোকর্ণ ছুর্গে প্রবেশ নিবিদ্ধ, তাহা ত প্রভুর 


রী হরি » শি 


৩য় সংখ্যা] 


স্াসী 1 কমল ! এখন পূর্বববিবাদ বিস্বৃত হও । 
দেশের এখন বড়ই বিপদ, আত্মবিরোধেই দেশের এইরূপ 
অবস্থ। হইয়াছে। ছূর্গরক্ষ। করিতে আদিল, ছুর্গরক্ষা 
করিলে, অথচ ছুর্গে প্রবেশ করিবে না কেন? 

কমল।-- প্রভুর আদেশে ছুর্গরক্ষা করিতে 
আসিয়াছি, গ্তু আদেশ করিলে ছে প্রবেশ করিতে 
পারি, নতুবা নহে। 

সন্্যাসী।-_ আমি আদেশ করিতেছি দুর্গে প্রবেশ 


কর। রঘুসিংহের যদি পুন্র থাকিত তাহা হইলে সে 
বংশগত কলহ জীবিত বাখিত। কিন্তু কমল! 


রঘুসিংহের বিধবা বা কুমারী কন্তার সহিত তোমার 
কি কলহ থাকিতে পারে? ইহা ক্ষত্রোচিত বাক্য 


নহে, কমলসিংহ ! তুমি বীর, বীরবংশজাত, তোমার 
মুথে এ কথা শোত। পায় না। তুমি পতিহীন। 
বিধবাকে রক্ষা করিতৈ আসিয়াছ, তবিষ্যতে 


হহাদিগকে রক্ষার ভার তোমাকেই গ্রহণ করিতে 
হইবে জানিয়। রাখ, ক্ষাত্রধন্দ্ে পরাজুখ হইও না। 

তিরস্কৃত হইয়া কমলসিংহ অবনত মস্তকে তোরণের 
নিয়ে আসিয়া দাড়াইলেন। গোপালদেব তখন চিন্তামগ্র, 
তাহার সব্বাঙ্গ রুধিরাপন,ত, বর্ষের স্থানে স্থানে তগ্ন 
শরফলক লাগিয়া রহিয়াছে। কমলসিংহ তাহাকে 
দেখিয়। বিন্মিত হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়। 
রহিলেন ও কিয়ৎ্ক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে সন্্যাসীকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রচ! ইনি কে?” সন্নাসী লজ্জিত 
হইয়। কহিলেন “কমল! আমি ছুশ্চিন্তায় ব্যাকুল 
হইয়া তোমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিতে ভুলিয়। 
গিয়াছি, ইনি ববেন্দ্রীমগুলের অধীশ্বর গোপালদেব।” 

কমল ।__ প্রভু! আর অধিক পরিচয়ে আবশ্তক 
নাই, বাল্যকালে উদ্ধারণপুরে বহুবার মহারাজকে 
দেখিয়াছি। 


গোপাল।-_ আমি ত আপনাকে চিনিতে 
পারিতেছি না। 
কমল।-- আমি উদ্ধারণপুরের অধীখর স্বর্গীয় 


পুরুবোত্তমসিংহের পুক্র 
গোপাল।-- আপনি-_তুমি পুরুষো্তমের পুঞ্স ? 


ধন্মপাল ৩৬৫ 


এই সময়ে অমৃতানন্দ আসিয়া কহিলেন “প্রন! 
ধন্ধপালদেব নিশ্চয়ই নিহত হন নাই, মৃতদেহের মধ্যে 
তাহার শরীর নাই ।” 

সম্নাসী।- অমৃত! ধন্মপালদেবের*মৃত্ার বু বিলম্ব 
আছে, তোমাকে তাহার মৃতদেহের সন্ধান করিতে 
বলিল কে? 

অমৃত।-- আমি গোপালদেবকে চিন্তাকুল দেখিয়া 
স্বয়ং তাহার পুত্রের অনুপন্ধানে গিয়াছিলাম । 

গোপাল ।-_ প্রছ, আমিও ধর্মের মৃতদেহের সন্ধানেই 
বাহিরে আদিতেছিলাম। আপনাকেও সে কথা নিবেদন 
করিয়াছি। 

সন্গ্যাসী।- আপনি অত্যান্ত ব্যস্ত হইয়াছেন দেখিয়া 


আপনার কথার প্রতিবাদ করি নাই। দেব! গণন। 
কখন মিথ্যা হয় না, ধন্মপালদেবের মৃত্যুর এখনও 


বহু বিলদ্দ আছে। 

এই সময়ে উদ্ধবঘে।ষ দ্রুতবেগে দর্গ হইতে বাহির 
হইয়। আসিয়া সন্তাসীকে কহিলেন “প্রভু! ধন্মপাল-: 
দেবের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, মহারাণী আপনা দিগকে 
আহ্বান করিয়াছেন।” তাহার কথা শুনিয়া সকলে 
তুর্-মধ্যে প্রবেশ করিলেন, সন্ত্যাপী পশ্চাতে দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন কমলসিংহ অবনত মন্তকে 
সকলের পশ্চাতে দুখে প্রবেশ করিতেছেন । 

গোকর্ণ দুর্গে অন্তঃপুরের অঙ্গারবাশির মধ্যে বিধবা 
দুরগথামিনা তাহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। 
তিনি দ্বর হইতে সন্নযাপীকে দ্বেখিয়া উঠিরা দাড়াইলেন। 
সন্নযাপী দূর হইতেই জিজ্ঞাসা করিলেন “ম1, তুমি কি যুব- 
রাজ ধন্মপালের সংবাদ পাইয়াছ? যুন্ধাবসানে পুত্রকে 
দেখিতে না পাইয়া গোপাল অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন।” 
হুর্গন্বামিনী মস্তকে বস্ত্রঞস দিয়া উদ্ধবঘোষকে কহিলেন 
“উদ্ধব ! প্রভুকে নিবেদন কর যে যুন্ধের সময়ে যুবরাঞ্জ 
অন্তঃপুর রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন? যুদ্ধে তিনি আহত হন নাই। 
দস্থ্যুসেনা যখন দুর্গ অধিকার করিয়। ফেলিয়াছেঃ তখন 
আমি কল্যাণীকে তাহার হস্তে সমপণ করিয়। তাহাকে 
তাহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়া- 
ছিলাম। নারায়ণ .. শ্ীরাখীসন' অস্তঃপুরে আসিয়া 


৩৬৩১ 


পড়িয়াছে 
দক্ষিণের বাতায়নপথে পরিখায় লক্ষ প্রদান করিয়াছেন। 

সন্ন্যাসী ।-_ গোপালদেব ! পুত্রের জন্ত আপনি কিছু- 
মাত্র চিত্ত করিবেন না। আমি এখনই তাহার অন্ু- 
সন্ধান কঠিতেছি। অমৃত! দুর্গের দক্ষিণে একজন 
লোক প্রেরণ কর, তাহাকে গরিখার তীরে মন্ধৃষ্য- 
পদ্চিচ্ছের অনুসঞ্ধান করিতে আদেশ কর। 

ছুর্গস্বামিনী।-_ উদ্ধব, প্রভুকে নিবেদন কর, কেদার 
ও ছুই জন বৃদ্ধ সৈনিক পরিখার অপর পারে ছুই তিনটি 
অশ্ব লইয়া অপেক্ষ। কৰিতেছিল। 

সন্ন্যাসী ।-- মা! পরিখার পারে কাহার জন্য অশ্ব 
রাখিয়াছিলে ? 

দুর্গস্বামিনী।__ প্রভু! স্থির করিষাছিলাম যে যদি 
দুর্গরক্ষ। না হয় তাহ হইলে কেদাবের সহিত কল্যাণীকে 
গোবদ্ধনে পাঠাইয়। দ্িব। 


সন্ন্যাসী ।-__ আর তুমি? 
দুর্গস্বামিনী।_- আমি কোথায় বাইব প্রভৃ? আমি 


আমার শ্বশুরগৃহ, স্বামীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় 


যাইব? 
সন্ত্রাসী । - মা! ইহা তোমার উচিত কথা বটে কিন্তু 


রমণীর কথা! তুমি মরিলে কি গোকর্ণদুর্গ রক্ষা হইত? 

দুর্গস্বামিনী ।-_ পিতা, আমি সামান্যা রমণী, আমি 
ইহার অধিক বুঝিতে পারি না। 

সন্রযাসী ।-- মা! তর্ক করিয়া তোমার সহিত পারিব 
না। সম্প্রতি তোমার গৃহে একজন নৃতন অতিথি উপ- 
স্থিত, উদ্ধারণপুরের ছুর্ণস্বামী কমলসিংহ তোমার হুর্গরক্ষ। 
করিবার জন্য সসৈন্তে আগমন করিয়াছেন। তাহার 
অশ্বারোহী সেনাই শেষ রক্ষা করিয়াছে। তিনি না 
আসিলে এতক্ষণ নারায়ণ ঘোষের সেন! কাহাকেও 
অবশিষ্ট রাখিত না। 

দুর্স্বামিনী ।__ পিতা! তরসা করি পুরুষোভম 
সিংহের পুত্র জ্ঞাতি-বিরোধ বিশ্বত হইয়াছেন। আমার 
বর্তমান অবস্থা দেখিয়া বোধ হয় তাহার বৈরিভাব দুর 
হইয়াছে, আমার শ্বশুরবংশের আর কেহ নাই। গোকর্ণ- 
দুর্গ তাহারই। 

সন্ন্যাসী ডাকি 


প্রবাসী__আধাঢ, ১৩২১ 


দেখিয়। যুবরাঞ্জ কল্যাণীকে স্ন্ধে লইয়া 


টি ভাগ, ১ম রা 


কমস্কুদিংহ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয় বিধবাকে' রী 
করিলেন? রঘুসিংহের পত্বী নীরবে তাহার মস্তকে হস্তার্পণ 
করিয়া আশীর্বাদ .করিলেন। 

তখন নদীতীরে বিশাল চিত! প্রজ্লিত হইয়া উঠি- 
মাছে, অসংখ্য নরনারীব মন্মরভেদী আর্তনাদে গগন বিদীর্ণ 
হইতেছে। গোঁপালদেব, কমলসিংহ, অমৃতানন্দ ও উদ্ধব 
ঘোষ ধীরে ধীরে ছুর্গের বাহিরে আসিয়া দাড়াইলেন। 
সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন «“গোপালদেব! কি দেখিতেছ ?” 

গোপাল ।-- নরদেহের পরিণাম । 

সপ্র্যাসী।-_- আর কিছু দেখিতেছ নাকি? 

গোপাল।_- আর কি প্রভু? 

সন্ন্যাসী ।-- মাত্শ্তন্ঞায়ের দ্বিতীয় প্রকরণ ? 

গোপাল ।__ কোথায় ? 

সন্নাসী।_- কেন, ছুর্গের অভ্যন্তরে! হুর্গের 
বহির্দেশে ! যে দিকে ছুনয়ন ফিরাইবে সেই দিকেই ! 

গোপাল ।__ সত্য। প্রভু! ইহার কি প্রতীকার নাই? 

সন্ন্যাসী ।_ অবশ্তঠই আছে। ভগবান যখন ব্যাধির 
স্ষ্টি করেন, প্রতীকারও সেই সময়ে স্ষ্ট হয়। 

গোপাল ।_- কি প্রতীকার ? 

সন্্্যাসী।-_ প্রতীকার স্বয়ং তুমি। 

গোপাল।-_ আমি? 

সন্ন্যাসী ।-_ তুমি । 
উপায়ান্তর নাই-_ 

সন্ন্যাসীর কথ! শেষ হইবার পুর্বেবে একজন সৈনিক 
আসিয়া সন্যাপীকে অভিবাদন করিয়া কহিল “প্রভু ! 
দুর্গের দক্ষিণে পরিখার তীরে এই শিরন্ত্রণ ও বশ্ম পাই- 
যাছি। পরিখার অপর পারে অখের পদচিহ্ছ আছে, 
কিন্তু অশ্ব বা মনুষ্য নাই।” 

সন্ন্যাসী ।-- ইহা! ধর্শপালের বন্শ। গোপালদেব ! 
আপনি ছুশ্চিন্তা পরিত্যাগ করুন, আপনার পুঞ্জ কুশলে 
আছেন । অমৃত। 

অস্বত।__ প্রতু ! 

সন্ন্যাসী ।__ চারিজন অশ্বারোহী সেন। লইয়। যুবরাজ 
ধর্মপাল ও কপ্যাণীদেবীর অনুসন্ধানে চলিয়া যাঁও। 

অমৃতানন্দ প্রণাম করিয়। প্রস্থান করিলেন। 


তুমি ব্যতীত গৌঁড়বঙ্গের আর 


৩য় সংখ্য। | ূ 
ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । ৃঁ 


. গৌড় রাজ্য। , 


মহানদীতীরে গৌড় নগরের অনতিদুরে একটি 
প্রাচীন অশ্বখবৃক্ষের ছায়ায় বপিয। এক ব্রাহ্গণ এক 
মনে খরআোত1] মহানদীর জলপ্রবাহ দেখিতেছিল। 
তখন দ্বিবসের দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে, প্রথর 
স্র্যযরশ্মি অশ্বথবৃক্ষের পত্রপল্লবের ঘন আবরণ ভেদ 
করিয়৷ তাহার ছায়। ক্ষীণ কররয়। তুলিতেছে। স্থানটি 
অত্যন্ত নিঞ্জন, নিকটে মনুষোর বসতি নাই। বৃক্ষের 
অনতিদ্ূরে একটি মন্দির, তাহ! দেখিলে বোধ হয় যে 
সম্প্রতি নির্মিত হইয়াছে । কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মন্দিরটি 
প্রাচীন, কেহ তাহার জীর্ণ সংস্কার করিয়াছে । পূর্বে 
মন্বিরের চারিদিকে ইঞ্টকের প্রাচীর ছিল কালবশে 
তাহ! ভগ্ন হইয়াছে । যে ব্যক্তি মন্দিরের সংস্কার 
করাইয়া! দিয়াছে, সে প্রাচীর-বেগ্নী সংস্কার করে 
নাই। অশ্বখবক্ষটি প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষের উপরে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহার শাখা! প্রশাখ। বহুদূরবিস্তৃত, 
মূলদেশে কতকগুলি শিবলিঙ্গ ও অর্থ্যপট্ট পতিত আছে। 

মন্দিরের তিতর হইতে বামাকণে কে ব্রাহ্গণকে 
ডাকিয়। বলিল “ঠাকুর ! বেলা যে বহিয়া যায়, পৃজ। 
করিবে কখন?” ব্রাহ্মণ মুখ না ফিরাইয়।ই বলিল 
“ব্যস্ত হইতেছ কেন?” রমণী পুনরায় বলিল “তোমার 
পেটের আগুন কি নিভিয়৷ গিয়াছে? অন্য দিন যে 
বেল! হইয়। গেলে লাফাইয়৷ বেড়াও ?” 

ব্রাহ্ষণ।__ আজ যে একাদশী । 

বুমণী।- তোমার যুণ্ড! রাজ। আর দেশে ব্রাহ্গণ 
পায় নাই তাই তোমাকে এই মন্দিরের পুরোহিত 
করিয়া গিয়াছে । আঙ্গ সবে তৃতীয়া, বলে কি না 
আঞ্জ একাদশী। 

রষ্জণী এই- বলিতে বলিতে মন্দির হইতে বাহির 
হয়৷ ব্রাহ্ণের নিকট আসিল । ব্রাহ্মণ তাহার দিকে 
ফিরিয়া হাসিল এবং কহিল “ছি মাধবি, রাগ করিতে 
আছেকি? পূর্বে মাসে দুইবার একাদশী হইত কিন্ত 
এখন একাদশীর সংখ্য। বাড়ি গিয়াছে।” 


ধন্মপাল 


৩৬৭ 


রমণী ।_ কেন? তোমার কি যরুতের পীড়া 
হইয়াছে? 

ব্রাহ্মণ ।-_ যরুতের পীড়া তোমার হউক-_থুড়ি-_কি 
বলিতে কি বলিয়] ফেলিয়াছি, যকৃতের পীড়া তোমার 
শত্রুর হউক। 

ব্রাহ্মণ পুনরায় বলিল “দেখ মাধবি, তুমি আমার 
রামায়ণের শকুন্তলা ! তোমাকে যখন মন্দিরে দেখিতে 
পাই তখন আমার মনে হয় যষে তোমাকে লইয়া 
পিতৃসত্য পলনের জন্ত বনবাসে আপিয়াছি।” 

ব্মণী ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়। হাসিয়া উঠিল এবং কহিল 
“ঠাকুরঃ এমন রামায়ণথানি কোথার পাইয়াছিলে?” 

ব্রাহ্মণ ।__ কেন, গুরুর নিকটে ? পঞ্চদশবর্ষ অধ্যয়ন 
করিয়। তবে উপাধি পাইয়াছি। 

রমণী ।-_- গুরু কোথায় পাইলে? 

ব্রাহ্মণ ।__ বনুত্ববে, যমুনাতীরে কৈলাসপর্বতে। 
শকুস্তলে, মনে বড়ই ভয় হয় কোন্‌ দিন ছুর্ব্যোধন, 
আসিয়া! তোমাকে হরণ করিয়। লইয়া যাইবে । 

রমণী ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়। হাসিয়। লুটাইয়। পড়িল। 
তাহাতে ব্রাঙ্গণ উৎসাহিত হইয় আরও নানাবিধ 
তাড়ামি জুড়িয়। দিণ। 

রমণী ।-_ বিরক্তিব্যঞ্ক স্বরে বলিল--“দেখ ঠাকুর ! 
তুমি বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছ, আমাকে একা 
পাইয়। তুমি যখন-তখন অকথা কুকথা কেন বল, বল 
দেখি? আমি আঙ্জই মহারাণীকে সমস্ত কথা বলিয়! দিব।” 

ব্রাহ্মণ ।_- ছি মাধবি! এমন কাজ করি'ও না, তাহ। 
হইলে তোমার ব্রঙ্গহত্যার পাতক হইবে, কারণ 
আমি ভযষেই মরিয়া যাইব। 

রমণী ।-- আর কখন এমন করিবে না প্রতিজ্ঞ কর। 

ব্রাহ্ষণ ।-- কি করিব না? 

রমণী ।-- যাহ! করিতেছিলে ? 

ব্রাহ্মণ ।_- কি? 

রমণী ।-_ অভিনয়? 

ব্রা্ষণ।-_- সেকি প্রকার? 

রমণী ।_- তোমার মু ডাঃ । এখন পুজা করিতে 


যাইবে কি? | রা এ 
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ব্রাহ্মণ ।-_- ব্যস্ত কেন? দেখ দেখি কেমন নদীর জল 
কল্‌ কল্‌ করিয়! বহিয়া যাইতেছে? 

রমণী ।-_ নদীর জল দেখিলে ত আমার পেট ভরিবে 
না তুমি বসিয়া, বসিয়া নদীর জল দেখ, আমি গৃহে 
চলিলাম। মন্দিরে পুজার সমস্ত আয়োজন করিয়। রাখিয়াছি, 
প্রভুর যখন অভিরুচি হইবে তখন উঠিয়। পূজায় বসিও। 

রমণী এই বলিয়৷ দুতপদে প্রস্থান করিল। ব্রাহ্মণ 
হতাশ হইয়! ডাকিল “মাধবি! অয়ি শকুস্তলে ! যাইও 
না__মাধবি__-বলি ও মাধবি 1” রমণী মুখ ফিরাইল ন। 
দেখিয়। ব্রাহ্মণ একটি দীর্ঘনিশ্বাপ তাগ করিয়া কহিল 
«তবে যাও, কালি ত আবার আসিতে হইবে 1” ব্রাহ্মণ 
মুখ ফিরাইয়। নদীর জলআোত দেখিতে বসিল। এইরূপে 
অর্দদও অতিবাহিত হইল, এমন সময়ে দূরে কে চীৎকার 
করিয়। উঠিল “ঠাকুর, শীন্ব এস, দস্যু আসিয়াছে--ওগো। 
বাবা গো_কে আছ গে'” 

ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দেখিল রমণী উর্ধশ্বাসে 
তাহার দিকে দৌড়াইয়। আসিতেছে । সে আর কালবিলম্ব 
না করিয়। অশ্বথবৃক্ষে আরোহণ করিয়া বসিল। রমণী 
তাহাকে দেখিতে ন! পাইয়। মন্দিরে প্রবেশ করিয়। দ্বার 
রুদ্ধ করিয়। দিল। ব্রাঙ্গণ বৃক্ষশাখা! হইতে দেখিল যে 
একজন অশ্বারোহী দ্রতবেগে মন্দিরের দিকে আমিতেছে। 
ইহ] দেখিয়। সে ক্রমশঃ উচ্চে আরোহণ করিতে আরস্ত 
করিল। 

অশ্বারোহী মন্দিরের নিকটে আসিয়। কাহাকেও 
দেখিতে ন। পাইয়। বিস্মিত হইল। মন্দিরের চারিদিক 
ঘুরিয়। দ্বারের সম্মুখে অশ্ব হইতে অবতরণ করিল ও 
রুদ্ধদ্ধারে করাঘাত করিল। শব্ধ শুনিয়। মন্দিরাভ্যন্তর 
হইতে রমণী উচ্চৈঃম্বরে ক্রন্দন করিয়। উঠিল । আগন্তক 
কহিল “তোমার কোন ভয় নাই আমি শক্রু নহি, 
গৌড়ের লৌক ।" কিন্তু রমণী তাহার কথায় কর্ণপাত 
না করিয়া আর্তনাদের মাত্রা বাড়াইতে লাগিল। ইহ। 
দেখিয়া আগন্তক হতাশ্বাস হইয়া মন্দিরের ছায়ায় উপ- 
বেশন করিল। আগন্তক বসিয়া বসিয়। দেখিতে পাইল ষে 
অশ্বথবৃক্ষের উচ্চশাখায় একব্যক্তি আম্মগোপন করিয়। 
আছে। সে তথ্রুরুফুত্ণে সি হক্ষণকে লক্ষ্য করিয়! 


প্রবাদী--আধাট, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কহিল “তুমি কে?” ব্রাহ্মণ উত্তর দিল না। আগন্তক 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করি “তুমি গাছের উপরে কি করিতেছ 
শীন্ব বল।” ব্রাঙ্গ] তথাপি কথা কহিল না। আগন্তক 
তখন বিরক্ত হইয়। পৃষ্ঠ হইতে ধস্থু ও শর গ্রহণ করিয়। 
কহিল “শীঘ্র উত্তর দাও, নতুবা তোমাকে শরবিদ্ধ 
করিব।” ব্রাহ্মণ ধনুর্বাণ দেখিয়। কাপিয়। উঠিল এবং 
ক্রন্দনবিজড়িত স্বরে বলিল--“আ মি কেহ নহি বাবা, আমি 
-আমি-- 1” আগস্কক পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল “তুমি 
কে?” ব্রাহ্মণ নীরব । আগন্তক ধন্ুতে শর যোজ্ন। করিল 
তাহ। দেখিয়] ব্র।ক্ষণ ভয়ে বলিয়া! উঠিল «“বলিতেছি-__- 
বাব বলিতেছি, মারিও না৷ আমি ব্রাঙ্গণ ।?? আগন্তক 
তীব্রশ্বরে বলিল “শীদ্ব নামিয়া আইস।" ব্রাঙ্গণ কি 
করিবে ঠিক করিতে ন। পারিয়। বৃক্ষশাখাতেই বসিয়। 
ঠকঠক করিয়া! কাপিতে লাগিল, পড়িরা মরে আর কি। 
তাহার অবস্থা বুঝিয়া আগন্তক কহিল “তোমার 
মবিতে বড়ই সাধ হইয়াছে দেখিতেছি।” ব্রাহ্মণ ভঙষে 
কাদিয়া ফেপিল, বলিল “মারিও ন। বাবা, দোহাই 
তোমার। আমার নিকটে পরিধেয় বস্ত্রধানি ছাড়! আর 
কিছুই নাই।” আগন্তক তাহার কথ শুনিয়া হাসিয়। 
ফেলিল, কিন্তু হাস্য দমন করিয়া কহিল “শীঘ্র নামিয়া 
এস-_ নতুবা” ব্রাহ্মণ ব্যস্ত হইয়া বৃক্ষ হইতে নামিতে 
আরম্ভ করিল এবং কহিল “নতুবার কাজ নাই, যাই- 
তেছি।” কিয়দ্দ,র নামিয়া ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিল 
“মারও নামিতে হইবে কি?” আগন্তক ক্রুদ্ধ হইয়া 
বলিল “থ।কু তোমাকে আর নামিতে হইবে না, আমিই 
নামাইতেছি,? এই বলিয়া পুনরায় শরাসন উত্তোলন 
করৰিল। ভয়ে ব্রাহ্গণের পদস্থপন হইল? সে সশর্কে 
ভূমিতে পতিত হইল ও মৃতবৎ পড়িয়। রহিল। 

আগন্তক ব্রাহ্গণের নিকটে গিয়! বলিল “ঠাকুর, 
বড় লাগিয়াছে কি?” ব্রাঙ্গণ নীরব। আগন্তক পরীক্ষ। 
করিয়। দেখিল যে ব্রাঙ্গণের অধিক আঘাত লাগে নাই, 
ভয়ে অজ্ঞানতার ভান করিয়। পড়িয়। আছে, পরীক্ষাকালে 
একবার চক্ষুরুনীলন করিয়! চাহিয়। দেখিয়া! আবার চক্ষু 
মুদিয়াছে। সে তখন কহিল “ঠাকুর, ভয় নাই, চক্ষু 
মেলিয়৷ চাহিয়া দেখ আমি নন্দলাল।” ব্রাহ্মণ পৃর্বববৎ 


তত ৪ ১৫: 


নাই। তখন তাহার হাত ধরিয়। টানিয়! বর্সিল “ও 
পুরুষোত্তম ঠাকুর আমায় চিনিতে পারিতেছ না?” 
ব্রাহ্মণ চাহিয়। বলিল-_“কই-_ন11” 

নন্দ ।-_- সে কি ঠাকুর! ফপ্পাহারে এক এক 
দফায় যে আশার সর্বনাশ করিয়। আসিয়াছ ! 

ব্র্গণ ।-_ সে আমি নয় বাপু--মার কেহ হইবে। 

নন্দ ।__ তুমি কি পুরুষোত্তম ঠাকুর নহ? 

ব্রাঙ্ণ।-- আমার চতুর্দশ পুরুমেও কাহারও 
পুরুষোত্তম নামছিল না। আমাকে ছাড়িয়। দাও বাবা 
আমার কাছে কিছুই নাই। 

নন্দ ।_- ঠাকুর তুমি জ্বালাইলে দেখিতেছি, আমি 
যে নন্দলাল, কৌশান্বীগুক্সের নায়ক । এখনও চিনিতে 
পারিলে না ? 

ব্রক্ষণ।__ ঠিক চিনিখীছি বাবা । এই এক বৎসরে 
তোমার মত দশ বিশ হাসার দেখিলাম, আর চিনিতে 
পারিব না? একবার কামরূপ হইতে আসিয়াছিলে, 
আর একবার গুজ্জবর্দেশ হইতে আসিলে, এখন কি দ্রবিড় 
রাজ্য হইতে আসিলে? কিন্তু আমায় ছাড়িয়। দাও বাব।, 
দোহাই তোমার, আমার কাছে কিছুই নাই। 

নন্দ ।_ তাল তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি। তুমি 
উঠিয়। দাড়াও । 

ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাড়াইয়া গায়ের ধুলা ঝাড়িল, তাহ।'র 
পর বণিল “তোমার জয় হউক বাপু, তবে এখন আসি?” 
আগন্তক হাপিয়া বলিল “কোথায় বাও? ব্রাঙ্গণ 
পলায়নের উপক্রম করিতেছিল, তাহার কথা শুনিয়। 
ফিরিয়। ঈাড়াইল, অত্যন্ত কাতর তাবে কহিল “এই যে 
বলিলে ছাড়িয়! দিবে?” 

নন্দ ।-_ দাঁড়াও এতদিন পরে দেখা হইল, ছুইটা৷ স্ুখ- 
দুঃখের কথা কহিবনা? 

ব্রাহ্মণ বিষণ্ণ বনে দাঁড়াইয়। রহিল। নন্দলাল তাহার 
ভাব (দেখিয়া আর হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না, সে 
বর্পিণ “ঠাকুর, আজ কি আহার হয় নাই?” ব্রাহ্মণ 
মস্তক সর্গশশালন করিল। নন্দলাল পুনরায় কহিল “ভাল, 
আমার গৃহে আজ তোমার নিমন্ত্রণ, তোমাকে উত্তমরূপে 
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ধন্মপাল 


৩৬৯ 


ভোজন কর্াইব।” ব্রাঙ্গণ আর থাকিতে পারিল না, 
কাদিয়। ফেলিল এবং কারন্দতে কাদিতে বলিল “আর 
ফলাহার করিন না বাবা, এই যাত্রা! ছাড়িয়া দাও ।” 
নন্দলাল তাহাকে আশ্বস্ত করিতে বহু স্েষ্টা করিল কিন্তু 
কোন ফল হইল না। 

মাধবী মন্দিরে থাকিয়া ইহার্দিগেন কথোপকথন 
শুনিতেছিল। সে বারবার নন্দলালের নাম শুনিয়া 
বাতায়নে আদিয়। দড়াইল। নন্দলাল গোৌড়ের একজন 
বিশ্বস্ত সেনানায়ক, সে তাহাকে ভাল রকম চনিত। সে 
বাতায়নে দাড়ায় দেখিল যে আগন্তক নন্দলালই বটে। 
তখন সে মন্দিরের দুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিল এবং 
ব্রাহ্মণকে কহিল “ও ঠাকুর, ভগ্ন নাই, এ সত্য সত্যই 
নন্দলাল।” ব্রাহ্মণ তখন চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিল 
এবং কহিল “তাইত, এ ত সত্যই নন্দলাল।” নন্দলাল 
হাসিয়া বলিল “ভাল তবু! এতক্ষণে চিনিতে পারিলে? 
মহারাজ কোথায় ?” 

ব্রাহ্মণ ।__ তাহ তুমিই জান। 

নন্দ ।__- তিনি কি ফিরিয়। আসেন নাই? 

ব্রাঙ্গণ ।__ তিনি ফিরিলে ত গৌঁড়ের সকলকে রাম- 


কবচ লইতে হইবে? 
নন্দ 1__ মহারাজ মরেন নাই, জীবিত আছেন। 


মাধবী ।__ সেকি? নাবিকের। আসিয়া বলিয়াছে যে 
ঢোলসযুদ্রের ঝড়ে নৌক। ডুবিয়াছে, মহাগাজ ও কুমার 


রক্ষ। পান নাই। 
নন্ব।__ নৌকা ডুবিয়াছিল সত্য কিন্তু তাহারা রক্ষ! 


পাইয়াছেন। এক বণিকের নৌকায় মহারাজ যুবরাজ ও 
আমি সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলাম। বন্দর হইতে স্থলপথে 
আসিবার কথা ছিল। আমি বন্দরে তাহাদিগের সঙ্গ 
ছাড়িয়। আরু তাহাদিগকে খুঁজিয়। পাই নাই । 


মাধবী ।__ মহারাঁজ ও যুবরাজ তবে জীবিত আছেন ? 
নন্দ ।__ নিশ্চয়ই । 
মাধবী ।-__ নন্দলালঃ তোমার আর বিশ্রাম করিয়। 


কাঞ্জ নাই। এখনই মহারাণীকে সংবাদ দিতে হইবে। 
সকলেই মন্দির ত্যাগ করিয়া নগরাতিযুখে চলিল। 
সেদিন আর মহাদেবের পুজা! হইল না। (ক্রমশ) 
আীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | 


৩৭০ 


দোপর * 


পিছল পথের পথিক ওগে। দ্ীঘল্‌ পথের যাত্রী! 
কোথায় যাবে?কাথায় যাবে ? সামনে মেঘের রাত্রি। 
বাদল! দিনের উদ্‌ল৷ ঝামট্‌ ভাসিয়ে দেবে স্থষ্টি 
লাগবে উছট? ছাটের জলে ঝাপসা হবে দৃষ্টি। 


“পিছন হ'তে কে ডাকে গো পিছল পথের যাত্রীরে ? 
দোসর হিয়ার খোজ পেয়েছি, ভয় করিনে রাত্রিরে। 
পিছল পথে বিচল গতি পারব এখন আটকাতে 
পরস্পরে করব আড়াল ঝড়-বাদলের ঝাপ্টাতে ।” 

সা 


উচল পথের পথিক ওগে! অচল পথের যাত্রী! 
পায়ের পাশে খাদের অধার ভীষণ ভয়ের ধাত্রী; 
সামনে বাকা শালের শাখা ; উদ্ঘাতিনী পন্থা, 
কই তোমাদের যষ্টি, বন্ধু! কই তোমাদের কন্থা ? 


কট চি ক ক 


“খাদের ধারে আল্গ। মাটি আমর] চলি রঙ্গে, 
হাওয়ায় পাতি পায়ের পাতা, দোসর আছে সঙ্গে । 
দীর্ঘ দিনের প্রতীক্ষা! যে মন পরখের কষ্টি, 
পরম্পরের প্রেম আমাদের জীবন-পথের যষ্টি। 
পরস্পরের প্রেম আমাদের যাত্রা-পথের কন্থা, 

হোক্‌ না বাতাস তুষারম্পর্শ,_উদ্ঘাতিনী পন্থ1। 
স্ক্কটেরে করব সহজ, কিসের বা আর শঙ্কা ? 

সঙ্গে দোসর,-ওই আনন্দে বাজিয়ে দেব ডঙ্কা।” 


রা সঃ চি 


জীবন-পথের পথিক ওগো অসীষ পথের যাত্রী। 

আশিষ করেন আদিম দোসর ধাতা এবং ধাত্রী; 

ধাত1__সে যে বিশ্বধাতা, অন্তরে ধার স্ফুত্তি, 

ধাত্রী-_সে যে এই বস্ুধা, স্বদেশ যাহার যুত্তি। 

আলোক-পথের পথিক ওগে। আশিষ-পথের বাত্রী, 

শিবতর শিবের লাগি যাপন কর রাত্রি। 

শুভ হউক পন্থ। ওগে। ! ধ্ুব হউক লক্ষ্য, 

বিশ্বে হের বিস্তারিত পক্ষীমাতার পক্ষ ! 
জীসত্যেন্ত্রনাথ দত্ত। 


প্রবাসী--আষাঢ, ১৩২১ 


১৩৯১৭ চা 


ই রী ক দি কি সতী মাহ উপলক্ষ রচিত। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

দেশের কথা 
গতবারে যখন আমর “প্রবাসীর”? কলেবরে “দেশের 
কথা” এই নূতন অঙ্গটি যোগ করি তখন বলিয়াছিলাম 
যে-_“মফংস্বল ও পল্লীগ্রামের সহিত প্রবাসী-পাঠকদের 
অন্ততঃ কতকটা যোগ যাহাতে স্থাপিত হইতে পারে 
সেই উদ্দেশ্তে এই বিভাগে মফংম্বল হইতে প্রকাশিত 
সাময্বিক পত্রিকার্দি হইতে তথাকার কার্যকলাপ, মতামত; 
অভাব অভিযোগ, অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, শিক্ষ। স্বাস্থ্য এবং 
অন্ঠান্ঠ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সংবাদ সংকলন করিয়। দ্িব।” 

কথাটি যখন লিখিয়াছিলাম তখন ঠিক শাল করিয়। 
বুঝিতে পারি নাই কাজটি কত দুরূহ হইতে পারে। 
এখন কাজটি আরম্ত করিয়। অনেকটা বুঝিতে পারি- 
তেছি ব্যাপারটি যত সহজ তাবিয়াছিলাম তত সহজ 
একেবারেই নহে । ক্কেন তাহ। বলিতেছি। 

আমাদের দেশের মফঃম্বলের সংবাদপত্রগুলিতে 
সাধারণতঃ মফস্বলের সংবাদ প্রভৃতি কলিকাতা হইতে 
প্রকাশিত ইংরেজী ও বাংলা সংবাদপত্রার্দী অপেক্ষা 
বেশী থাকে বটে; কিন্তু সে-সব সংবাদ সচরাচর চুরি, 
নরহত্য।, ডাকাতি কিন্বা অন্ত কোন দূর্ঘটনার। তাহা 
আমাদের উদ্দেপ্তসিদ্ধির কোনই সহায়তা করে না। 
অবশ্ত স্থানীয় অভাব অভিযোগ প্রভৃতির কথা কিছু- 
না-কিছু অনেক কাগজেই থাকে? কিন্তু তাহার মধ্যে 
কখন কথন ব্যক্তিগত আক্রমণ ঈর্ধ ও কুৎসা এমন 
ভাবে বর্তমান দেখিতে পাই যে তাহা হইতে সত্য মিথ্য। 
নির্ণয় করিয়া কিছু সংকলন করিয়া দেওয়া আমাদের 
পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ হইয়। পড়ে। তাহার পর আবার 
অধিকাংশ মফঃম্বলের কাগঞ্জই দেখি অনেক বড় বড় 
বিষয়ের আলোচনায় কলেবর পূর্ণ করেন। “হোমরুল”, 
“আলষ্টার-বিদ্রোহ?, “সাফ্রেজীট-বিপ্লব”।  “ইতিয়।- 
কাউন্সিল-সংস্কার” প্রভৃতি ব্যাপারের চর্চা না করিয়া 
মফংস্বলের সম্পাদকগণ যদি হিন্দ মুসলমানের মধ্যে সদ্চাব- 
স্থাপন, অনুন্নত জাতির উন্নতির জন্ত প্রয়াস পান, এবং 
বিদ্যালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি. সব্বদ্ধে 
স্থানীয় যে-সমস্ত অত্ভাব আছে তাহার প্রতিকারের 


৩য় সংখ্যা ] 
জন্য দেশবাসীর্দিগের মধ্যে যাহাতে একটা স্বাবলম্বন- 
চেষ্টা জাগে সেই দ্রিকে লক্ষ্য রাখিয়| পত্রিক। পরিচালন 
করেন তাহ হইলে মফঃম্বলের সংবাদ্পত্রিকাদি আপন 
সার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে। দেশ-বিদেশের বড় 
বড় সমস্যা-সমাধানের ভার বড় বড় পত্রিকার হাতে 
দিয়। মফংস্্লের পত্রিকাগুলি যদি বাংলার পলী-সমস্তা- 
সমাধানের মহদুদ্দেপ্ত গ্রহণ করেন তাহ। হইলে বাশুবিকই 
দেশের মধ্যে তাহার একটা শক্তি হইয়। দাড়াইতে 
পারেন। তখন তাহার্দিগকে আর কেহ অবহ্লোর 
চক্ষে দেখিতে পারিবেন না, আর আমাদ্িগকেও 
তাহাদের অঙ্গ হইতে “দেশের কথা” বিভাগে কোন্‌ 
জিনিসটি চয়ন করিয়। দিলে বাংলার মফঃস্বপ ও পন্বী- 
গ্রামের সহিত দেশের শিক্ষিত-সন্প্রদায়ের কতকট। 
যোগ স্থাপিত হইবে, সে কথ। ভাবিতে হইবে না। 


পল্লী-প্রসঙগ__ 


সম্প্রতি এক পল্লীগ্রামে গিয়্াছিলাম। সেখানে 
কয়দিন থাকিয়া যে অবস্থ। দেখিয়া আমিলাম তাহাকে 
শোচনীয় ভিন্ন আর কি বলিব জানি ন। 

জঙ্গলে, ঝোপেঝাড়ে। অস্বাস্থ্যকর পুতিগন্ধময় 
ডোবায়, নালায় সমস্ত পল্লীগ্রাম আচ্ছন্ন হইয়৷ আছে। 
সম্মুথে বর্ষ এবং তাহার সঙ্গের সাথী হইয়। জ্বর, 
উদ্দরাময় প্রসৃতি ব্যাধি আসিতেছে । 

আহার্ধ্য বস্ত মিলেনা বলিলেই হয়। যাহ পাওয়! 
যায় তাহা সমস্তই ঘম্মং্য; ধনী তিন্ন অপর কাহারও 
ভোগ করিবার শক্তি নাই। টাকায় তিন সের দুধ, 
তাহাও পাও! যায় না। আর পাওয়াই বা যাইবে 
কোথা হইতে? পুর্ব গ্রামে যে-সমস্ত গোচারণ ভূমি 
ছিল তাহ! ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে। স্থতরাং 
খাগ্াতাবে গরুগুলিও রুগ্ন, শীর্ণ ও ছুপ্ধহীন হইতেছে । 
মাছ গ্রামের বাঞ্জারে বিক্রয়ার্থ আসে না, সমস্তই 
কন্িকাতাতে রপ্তানী হইয়া যায়। যে সামান্য মাছ 
পাওয়া যায় তাহা! এত সামান্ত যে তাহাতে গ্রামের 
প্রয়োজনের শতাংশের একাংশও মিটে না। বাজারে 
মাছ বিক্রয়ের স্থলে দত্তরমত কাড়াকাড়ি পড়িয়৷ যায়, 


দেশের কথা ী ৩৭১ 


ক্রেতার্দিগের মধ্যে নীলামের ডাকের মত ডাক চলিঠে 
থাকে। তরী তরকারী পর্যযস্ত কলিকাতার দরে 
বিক্রীত হয়। তবে পল্লীগ্র/মের প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থেরই 
গৃহ-সংলগ্ন জমিতে নল্প স্বল্প কিছু তরী,তরকারী উৎপন্ন 
হয় বলিয়া কোন মতে চলিয় যায়। ওদিকে চালের 
দর তে দিন দিনই বাড়িয়া! চলিতেছে। 

তাহার পর জলকষ্ট তে। আছেই-_বৃহৎ্ পল্লী গ্র।মের 
মধ্যে হয়তে। বড় জোর দুইটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের 
পুক্ষরিণী আছে। বাদবাকী প্রায় অপর সমস্তগুলিই 
কর্দমান্ত ও পানায় পূর্ণ। স্বাস্থ্যতত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ__ 
সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা। সন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন্‌ গ্রামবাসীগণ 
পানীয় জলের নামে এ রোগবাঞজজাণুপূর্ণ পানাপুকুরের 
জলই উদ্রস্থ করিতেছেন। 

পল্লীবাসীগণের মধ্যে একতা নাই; কেবল সংকীর্ণত। 
ও দলাদলি। মামলা! যোকর্দম। লাগিয়াই আছে । কথায় 
কথায় লোকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে; কেহ 
কাহারও মধ্যস্থত। গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নয়। গ্রামে 
একটি মোকর্দম1 উপস্থিত হইলেই অমনিই এ মে'কর্দম। 
লইয়া! গ্রামবাসীদের মধ্যে স্বপক্ষ, বিপক্ষ 'দুই দলের 
স্থষ্টি হয়। 

এইরূপে বাংলার পল্লীগ্রামগ্ডণি উচ্ছন্ন যাইতে 
বসিয়াছে। এমন কি মফঃস্বলের যে-সমস্ত শহরে ও 
পল্লীগ্রামে মিউনিসিপালিটি পর্য্যন্ত আছে তাহাদেরও পথ 
ঘাট, স্বাস্থ্যের অবস্থা মিউনিসিপ্যালিটিহীন পল্লী অপেক্ষা 
কোন অংশে উন্নত নহে। কেননা সেখানে মিউনিসি- 
প্য।লিটিব কর্তৃত্ব লইয়। শুধু দলাদলি রেধারেষি। তাহাতে 
আর কাজ চলেকি করিয়।? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থ 
এবং প্রতিপত্বিশালী কিন্ক অতি অযোগ্য লোকের হস্তে 
মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃত্বের ভার পড়ে; সুতরাং কাজও 
হয় তদ্রাপ। 

ম্যালেরিয়া তো বাংলার প্রত্যেক পল্লীতে বারো- 
মাস লাগিয়া আছে। চতুর্দিকে রেলওয়ে লাইনের 
স্ষ্টি হওয়ায় এবং নদীতে পলি পড়িয়া জল চলাচলের পথ 
বন্ধ হওয়াতে রেলওয়ে লাইন ও নদীতটের নিকটবর্তাঁ 
গ্রামগুলি ম্যালেরিয়ার আবাসতৃমি হইয়। পড়িয়াছে। 


৮৯১ 


নিয়ে মফঃস্বলের পন্রিকাদি হইতে যে য কয়টি অংশ 


সংকলন করিয়। দেওয়া হইল তাহা হইতে উপরি- 
লিখিত আমাদের কথাগুলি অনেকট। প্রমাণিত 
হইবে। ৃ 


ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় ডাক্তার বেণ্টপী বলিয়।ছেন যে 
বঙ্গদেশের যে-সকল স্থান অধুন! ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্ন াইতে বনিয়াছে, 
সেই-সকল স্থান পূর্বে স্বাগ্থাকর স্থানবধলিয়। প্রপিদ্ধ ছিল। তৎ- 
কালে বন্যার জলে ব্ষ।কালে দেশ ভানিয়া যাইত, ফলে দেশের 
্বাস্থা ভাল থাকিত এবং জমির উপর নূতন পলি পড়ায় জমির 
উর্ববরতা-শক্তিও বুদ্ধি পাইত। এ কথা সত্য। অধুনা নদ নদী সব 
শুখাইয়া গিয়াছে । উত্তর-পশ্চিম ভারতে কাটা খালের আধিক্য 
বঙ্গে জলাভাবের একটি কারণ । দ্বিতীয়তঃ বঙ্জে রেল-পথের বৃদ্ধি- 
হেতু জলের আগম- ও নির্গম-পথের অভাবও জলাভাবের অপর 
কারণ। রেল-ণথে পুলের সংখা বুদ্ধি করা উচঠিত। েল-পথে 
বাধাপ্রাপ্ত হইয়। বর্ষার জল যে শুধু শস্তক্ষেত্র প্লাবিত করিতে পারে 
ন1 তাহা নহে, অনেক স্থলে বুর্টির জল আবদ্ধ হইয় মালেরিয়ার সৃষ্টি 
করে। মিঃ লিজ মহোদয়ের প্রস্তাব-মত পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের 
সংযোগের নিমত্ত যেখাল কাটার কথা চলিতেছে তাহা কার্ধ্যে 
পরিণত করিতে ৭৮ কোটি টাকা বায়িত হইবে। অধুনা এ কার্ষ্যে 
এত টাকা খরচ না করিলে নষ্ট টাকায় দাহাতে পূর্ব বঙ্গের ভরাট 
নদীগুলির পঙ্গোদ্ধার হয় তাহার ব্যবস্থা করা হউক। আমরা 
প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি, যে-সকল নদীতে পলি পড়িয়া জল 
চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার তটবর্তা গ্রাম-সমূহে ম্যালেরিয়া 
আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে । সুতরাং সেই-সকল স্থান হইতে 
ম্যালেরিয়া তাড়াইতে হইলে সর্ব-প্রথমে নদীগুলির পঙ্কোদ্ধার কর। 
কর্তব্য । ম্যালেরিয়া দেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে এ বাঙ্গালী- 
জাতির উন্নতির কোনই আশা নাই।_রঙ্গপুর দিকপ্রকাশ, ১৩ই 
বৈশাখ, ১৩২১। 

দেশের হূর্দশা। - এবার দেশে নান। কারণে মন্থষ্যের কষ্টের এক- 
শেষ হইতেছে। বসন্ত কলেরা ম্যালেরিয়৷ *ভতি রোগে বঙ্গদেশের 
অধিকাংশ সহর ও পল্লী জর্জরিত হইতেছে। পল্লীগ্রাম সমন্তই 
জঙ্গলে পরিপূর্ণ, জলের অত্যন্ত অভাব, রীস্তা-ঘাট-বিবর্জিত; শৈবাল- 
দ।ম-পরিবৃত জলাশয়ের ও যরানদীর অপেয় জল পান ব্যতীত উপায় 
নাই। জঙ্গলপরিপুণ গ্রামে বন্যজন্তর ন্যায় বিচরণ করিতে হয়। পল্লীর 
বর্তমান দুর্দশা ভাবিতে গেলে প্রাণ বাদিয়! উঠে, পল্লীর অবস্থা রাজ- 
সদনে প্রক।শের জন্য ভাষা খু জিয়। পাওয়া ঘায় না। নে কথা থাক, 
সহরের কথা ভাবিয়া দেখিলেও দেখা যায় গবণমেণ্ট বিশ্বাস 
করিয়া যাহাদের হস্তে সহরের স্থাস্থ্যরক্ষার ভার অ্পণ করিয়াছেন হায় 
অবৃষ্ট তাহারা কেবলমার ফরমপূৃ করিয়া প্রজার করবৃদ্ধি করিয়। 
কর্তব্য কার্ধা নাকরিয়াও কার্ষোর তৎপরতা দেখাইতেছেন, চক্ষুতে 
ধুলি দিয়] কার্ধ্য সমাপন করারন্যায় কার্ষ্যের বাহবা লইতেছেন, কিন্ত 
প্রকৃত কার্য কি হইতেছে? এইত সহরে অনেক দিন হইতে বসস্তের 
গ্রবল প্রকোপ আরম্ত হইয়াছে, প্রতিরোধের অন্য স্বাস্থ্যরক্ষ কগণ 
কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন? ড্রেন পুর্বববৎ, কোনও দিন পররফার 
হয়, কোনও দিন হয় ন', পায়খান1! পরিক্ষারের ব্যবস্থাও তদ্রুপ, 
রাস্তার পার্থের জঙ্গল সম্পূর্ণভাবে বিদুরিত হয় লা, বসম্তরোগে মুত 
রোগীগণের সমাধির স্থ'ন সহরের অতি নিকটে থাকায় সংগ্লামকত। 
বহু প্রকারে হইতে পাচ তত্ধাত দৃষ্টি-বিহীন ; রোগীগণের বন্ত্রাদি 


পরাসাল গাহি ১৩২১ 


] ১৪শ তাঁগ, ৯ম খ্ও 


রীতিমত পুড়াইয়া। দেওয়া হইতেছে কি না, শুদ্ধ ঢে ড়া রা নিষেখ 
করিয়া! ছিলেই যে কার্য হয় না তাহা কি কেহ ভাবিয়া থাকেন? 
কেবলমাত্র টিক] দ্বার1 সব সময় বসন্তরোগ কমিয়া যায় না, ইহ। কি 
কেহ প্রত্যক্ষ কারর। বপস্তরোগ চিকিৎসা করার জন্য উপযুক্ত 
চিকিৎসক. নিযুক্ত কর! কর্তব্য তাহ! কি ভাবিয়াছেন? লালবাগ 
মিউনিসিপালটার কর্তৃপক্ষগণ একবার উপযুক্ত চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়! 
বিশেষ ফল পাইর (ছিলেন, সম্ভবত সকলেই তাহ1 অবগত আছেন। 
সংক্রামক রেগ উপস্থিত হইলেই ড্রেনে ফিনাইল দিলে, প্রতি রান্তায় 
গন্ধক ধুনার ধুম দিলে অনেকটা উপশম হইতে পারে কিস্তকেসে 
দিকেও কর্তৃপক্ষদের দূটি নাই। স্বাস্থ্যরক্ষা তাহারা কি করিয়া 
করিতেছেন তাহা সাধারণের অগোচর ।__মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী, ২৩শে 
বৈশাখ, ১৩২১। 


বলে গে!-জাতি-_ 


পৃর্ববেই বলিয়াছি যে এবার পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়। 
অ।সিলাম যে সেখানে দুগ্ধ দিন দিনই ছুম্মল্য ও 
দুষ্তাপ্য হইয়া পড়িতেছে। ইহার নান। কারণ বর্তমান। 
প্রথম_ গোগারণ-ভূমির অভাব এবং দ্বিহ্ীয় আমাদের 
গো-পরিচরধ্যার ক্রট। এদেশে লোকে গরুকে সাক্ষাৎ 
ভতগবতীজ্ঞানে পুজা] করিয়া! থাকেন বটে কিন্ত কি উপায় 
অবলম্বন করিলে গরু পরিক্ষার পরিচ্ছন্নঃ স্বচ্ছন্দভাবে 
গোশালায় বাস করিবে, এবং নীরোগ থাকিয়া সুস্থ ও 
সবল বৎস প্রসব কবিবে সে দিকে বিশেষ কোন 
দৃষ্টি নাই। সেই মান্ধাতার আমলে গো-পরিচরধ্যার যে 
ব্যবস্থা ছিল এখনে। পর্য্যন্ত তাহাই চলিয়া! আপিতেছে ; 
কোন পরিবর্তন নাই, কোন উন্নতি নাই। এবং সে 
ব্যবস্থা অন্ুসারেও লোকে চলে না। অথচ গো-খাদকের 
জাত বলিয় যাহাদ্দিগের নাম ম্মরণে আমরা ঘৃণায় 
নাসাকুঞ্চন ও নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করি সেই যুরোপীয়ান ও 
মার্কিনের গোতত্ব, গোচিকিৎসাঃ, গো-পালন সমন্ধে 
প্রতিদিন কত নব নব তত্ব ও তথ্য আবিষ্কার করিয়। 
গে-জাতিকে নীবোগ সুস্থ ও দীর্ঘসীবী করিয়। তুলিতে- 
ছেন। বকরীদের সময় গো-বধ হইলে বৎসরের মধ্যে 
একবার আমর একেবারে অস্থির হইয়া পড়ি; কিন্ত 
আমাদেরই স্বার্থে ও লোভে দেশে গো-চারণ-ভূমি লোপ 
পাওয়াতে খাদ্যাভাবে যে প্রতিদিন কত গরু তিলে 
তিলে মৃহ্যুমুখে পতিত হইতেছে সে দিকে কাহারও 
দৃষ্টি নাই। 

গো-জাতির অবনতিতে শুধু যে দেশে দুগ্ধ ও ঘ্বতের 


ওয় সংখ্যা 


অতাব ঘাটতেছে এবং তবিষ্যতে আরও ঘটিবে তাহা 
নয়) এদেশের প্রধান উপজীবিকা কৃষিরও বিস্তর ক্ষতি 
সাধিত হইবে। 

আমাদের গো-রক্ষিণী সভা প্রন্ৃৃতি গ্রতিষ্ঠানগুলি 
যদ্দি, মুসলমানরা কয়টি গরু জবাই করিল কেবল 
তাহার হিসাব না রাখিয়া, গো-পালন গো-পরিচর্ধ্যা 
সম্বন্ধে আধুনিক তবগুলি সরল তাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া 
পুস্তকাকারে দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে 
বিনামূল্যে বিতরণের এবং পল্লীহে পল্লীতে প্রচারক 
পাঠাইয়! কৃষকদিগের মধ্যেও সেই-সব তত্বের প্রচারে 
ব্যবস্থা করেন তাহ হইলে প্রভূত কল্যাণ হয়। 


গোধনের অবস্থা ।_ প্রাচীন কালে (৩০৪০ বৎসরের পূর্বে) 
আমাদের দেশে গরু ও মহিষের শারীরিক অবস্থ! যেরূপ ছিল, 
বর্তমানর সহিত তাহার তুলন! করিলে দেখা যায় যে, বন্তমান অবস্থ। 
অত্যন্ত শো5নীয়। তাহার কারণ, পুর্বে আমদের দেশে যেরূপ ঘাস 
হিল গরু মহিষাদি তাহা খাইয়া ফুরাইতে পারিত না। কিন্ত 
বর্তমানে ঘে ঘাস আছে, গরু মহিষাি তাহা খাইয়! উদর পূর্ণ করিতে 
পারিতেছে না। পূর্বে আমাদের দেশে যেপরিমাণ গরু ও মহিন 
ছিল, বর্ভমনে তদপেক্ষ। অনেক কম। তাহার কারণ, পূর্বের খে 
পরিমাণ গরু মহিষ মরিত, বর্মাণে তাহার চেয়ে অনেক বেশী মরে। 
কেনন। যাহা মরিত কেবল ব্যারামেই ; কিন্তু বর্তমানে ব্যারাষে 
থেপরিমাণ মরিতেছে, ঘাস খাইতে ন1 পাইয়া তদপেক্ষ। অনেক 
বেশী অরিতেছে। এই হেতু পূর্বাপেক্ষা গরু মহিষের সংখ্যা 
বর্তমানে অনেক কম। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে থে পরিমাণ 
ছুদ্ধ খুতা্দি পাঁওয়। মাইত, বর্মানে তদপেক্ষা অনেক কম পাওয়। 
যায়। কেনন! একে ত গরু মহিষের সংখ্যা কম, তাহাতে আবার 
গরু মহিষাদি উপযুক্ত খাধ্য পায় না। আবার দেখা যায় পূর্বে 
ছঞ্জের সের ১৫ তিন পয়সা ও ঘ্বতের সের 11* বার আনা কি ১ 
এক টাকা বিক্রয় হইত । কিন্তু বর্তমানে ছুগ্ধের সের %* ছুই আন! 
ও ঘুতির সের ২২ ছুই টাক বিক্রুত হইতেছে । আর পূর্বে প্রায় 
প্রত্যেক গৃহস্থের বাঁড়ীতেই ছুন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্ত বর্তমানে 
এমন কি অনেক গ্রামের মধ্যে ছুষ্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 
গরু ও মহিষের সুবিধার জন্য সরকার বাহাদুর আনাদের দেশে 
হাসপাতাল বপাইয়াছেন, ও গোচর-ডুমি খাস হইতে আদেশ 
দিয়াছেন। পূর্বেবে আমাদের দেশে হাসপাতাল ছিল না বলিয়া থে 
গরু মহিষাদি অধিক পরিমাণে মরিয়া যাইত তাহা নহে, বরং 
বর্তমানের চেয়ে পূর্বের ব্যারামের সংখ্যা বেশী ছিল ॥ কিন্তু বর্তমানে 
যে গরু মহিষাদি বেশী মরিতেছে তাহা কেবল ব্যারামে মরিতেছে 
না। উপযুক্ত ঘাস ন] পাইয়া গরু মহিষাদি ক্রমশঃ দুর্বল হইতে 
হইতে 9সবশেষে মরিয়া মায় । গরু মহ্যাদির হাসপাতাল হওয়ায় 
আঙর্ষাদের অনেক উপকার হইয়ছে।--স্ুরমা, শিলচর, ১১ই 
জোষ্ঠ, ১৩২১ । 


আসাম-গতর্ণমেণ্ট “নানাস্থানে গো-চারণের জন্ ভূমি 
থাস হইতে আদেশ দিয়া” বান্তবিকই বড় উপকার 


০ রি কথ! 


৩৭৩ 


করিয়াছেন। আমাদের বাং লা. গভণমেণ্টও যর্দি এ বিষয়ে 
তাহাদের পদাঙ্কাগসবণ করেন তাহা হইলে বড় ভাল 
হয়। 


অভাব অভিযে।গ- 


কাথির গ্রাম-ভেডী ।--আমরা গত কয়েক-সপ্তাহ ধরিয়া অসংখ্য 
ভেড়ী ভগ্নাবস্থায় পড়িয়] থাকার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছি। আজ 
আর কয়েকটি ভগ ভেডীয় কথা বলিতেছি। 

মাজনামুঠ|! পরগণ।র কুহ্মপুর মৌজায় ১৫৯৭ ফুট দীর্ঘ পূর্ব 
ভেড়ী যাহা গ্রামের উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে দক্ষিণগ।নী হইয়া 
সেরপুর মৌজার ভেড়ীর সহিত মিলিত হইয়াছে তাহ এমন ভাঙ্গিয় 
গিয়াছে থে অধিকা'শ স্থল মাঠের সহিত এক সমতল হইয়াছে। 
ইহ] মেরামত না হইলে ইহার পূর্ববপাশবস্থ হৈবৎপুর মৌজার উচ্চ 
জাযর জল এই মৌঞ্জার গাঠে চাপিয়! পড়িয়া মাঠ জল্প্রাবিত করিয়া 
দিবে। এই মৌজায় ৫৮৮* ফুট দীণ্থ পশ্চিম ভেডী যাহা গ্রামের 
উত্তর সীম! হইতে দক্ষিণ সীম! পর্ধান্ত এরধাবিত, তাহা ভয়ঙ্কর 
রূঃপ ভাঙ্গয়! গিয়াছে । হেড়ী ভাঙ্গিয়া অশেক স্থলে মাঠের সমান, 
অনেক স্থলে ম1£ অপেক্ষ। গভীর হইয়া পড়িয়াছে। কবালদা 
গল ইহার পশ্চিম পার্থ দিয়া প্রথাহিত। এই খালের মুখে সুলুশের 
কপাট না থাকায়, জোয়।রের সখয় লোণ। জল খালে প্রবেশ করে 
ও মেই জল গ্রামের জঙ্গী ছাপাইয়া উঠিয়া]! ভাঙ্গা বাধ-পথে মাঠে 
আঅপিয়া মাঠ জলপাবিত করিরা দের । সুশরাং এ ভেড়ীর সংক্কার- 
কার্ধ্য আশ্র সম্পন্ন না হইলে লবণ-জলের প্রভাবে জযির উৎপািকা- 
শক্তি বিনষ্ট হইবে, স্ববুষ্টি হইলেও প্রজাগণকে চাষের আশ! ছাড়িয়া 
নিতে হইবে। এই গ্রামের ২২৬৫ ফুট দীথ উত্তরের ভেড়ী যাহ! 
পশ্চিম ভেড়ী হইতে গ্রাষের ঈশান কোণ পধ্যপ্ত প্রপারিত, তাহাও 
অন্পবিস্তর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহারও সংক্ধর অত্যাবন্যক | 
--শীহার, ২৯শে বৈশাখ, ১৩২১ । 


আমরা দেখিতেছি বহুদিন ধরিয়া “নীহার” পত্রিকায় 
কাখির গ্রামভেড়ীর ভগ্রাবস্থা বিষয়ে আলোচন। হইতেছে। 


কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ্দকে পতিত হওয়। বাঞণীয়। 

মেদিনীপুর মিউনিপিপালিটা_-মেদিনীপুর-মিউনিপালিটার আয় 
এ বৎমর এক লক্ষের উপরে উঠিয়াছে। বর্তমান ১৯১৪-১৫ খ্বঃ 
অন্ধের জন্য ঘে বজেট প্রস্তত হইয়াছে, তাহাতে মিউনিপিপালিটার 
ঠিক আয় দীড়াইয়াছে ১, ১৫, ৪২০২--এক লক্ষ পনের হাজার চারি 
শত কুড়ি টাকা । আয় বাড়িয়াছে, কিন্ত্রু কণ্মবীর বাবুদের এমনই 
কর্ম-নৈপুণ্য যে মিউনিপিপালিটাতে কুলীষেথরের অভাব হইয়াছে! 
যেখর না থাকিলে, পাইধান! পরিহৃত না হইলে, ঝোপের আড়ালে 
ময়ল! স্তপীকৃত ক।রয়া রাখলে, করদাতৃগণকে কিরূপ অসহ্য যন্ত্রণা 
ভোগ কারিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন ।_যেদিনীপুর- 
হিতৈষী ১১শে বৈশাখ, ১৩২১। 

জলকষ্ট।_ গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব সহ পুরুলিয়া সহরে ও মানভূম 
জেলার সর্ববঞ্জ ভীষণ জলকষ্ট উপস্থিত হইয়!ছে। কর্তৃপক্ষ পুরুলিয়ার 
সাহেব বধের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এই কার্ষোেয দশ 
হাজার টাক! বায় করা হইতেছে। সাহেব বাধের অনেক জল বাহির 
করিয়। দিয়া ইহার চতুষ্পার্থের পক্কোদ্ধার কর! হইতেছে । সাহেব- 
বাঁধের প্রতিষ্ঠা-কালের পর হইতে অদ্যাবধি তাহার সংস্ককর করা 
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হয় নাই। তবে যেরূপ ভাবে এত ঠ অধিক টাকা কার্ধো নিযুক্ত করা 
হইয়াছে তাহা সাধারণের সন্তোষজনক হইতেছে ন।। স্বানীয় 
জলের বীধ, পুক্ধরিণীগুলিরও কোণকালে সংস্কার না করায় সাধা- 
রণের বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । সহরের প্রায় সকল নাধই 
মিউনিসিপালিটীর সম্পত্তি ও প্রত্যেক পুক্ষরিণীর বাৎসরিক আয় 
যথেই্ট আছে। যাঁদ বাশের আয় বাধের সংস্কারেই ব্যয় করা হয় 
তবেআর কোন সাহায্যের আবশ্টা্ক করে না। সহরের মধ্যে 
মিউনিপিপালিটীর দশের বাধ, গোবরা গড়ে, পে।কাবাধ প্রভৃতি 
পুক্ষরিণীগুলির গ্রীম্মকালে অবস্থা অতান্ত শোচনীয় হইয়া উঠে। 
সংস্কারের অভাবে চিরদিনের সঞ্চিত পাক গ্রীন্মে জলাভাবৰ সহ 
পচিয়। পুক্ষরিণীর পাড় দিয় যাতার।ত করাও ছুঃসাধা করিয়া তুলে। 
তীরবশ্তী অধিবানীদিগের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহ! সহঞ্জেই 
অন্থমান করা যায়। এই সমস্ত পুক্ষরিণীর অবস্থার তুলনায় সাঙ্েব- 
বাধের সংহ্কারের তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না। কর্তৃপক্ষ বদি এই 
টাক পোকা-বাধ ও আরও দ্বই একটি বাধের সংস্কারে ব্যয় 
করিতেন তৰে' প্রকৃত পক্ষে সাধারণের উপকার করা হইত। 
__পুরুলিয়াঁ-দর্পণ, ২৮শে বৈশাখ, ১৩২১ । 

কাখিতে তগাবী খণ।__কাথি-মহকুষ।র প্ররবন-পীড়িত অধিবাসী- 
গণকে গৃহ-নিম্মাণ, বীজ-ধান্য সংগ্রহ এবং চাষের গর ক্রয় ইত্যাদি 
অত্যাবশ্যক প্রয়োঞজন-সাধনের জন্য গবর্গমেন্ট প্রায় ছুই লক্ষ টাকা 
তগাবি-ধণ প্রদান করিয়াছেন। সং্প্রতি এই তগাবি-দাদন বন্ধ 
করা হইয়াছে । কীথখি মহকুমায় আগামী আশ্বিন মাসের শেষ 
পর্ধ্যস্ত তগাবী-ণ প্রদান একান্ত কর্তব্য । -মেদিনীপুর-হিতৈৰী, 
২১শে বৈশাখ, ১৩২১ । 


সকলেই অবগত আছেন যে গত বন্তাতে বাংলা- 
দেশের আর আর সকলস্থান অপেক্ষা কাথি মহকুমাই 
সর্ববাপেক্ষ। অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। গত চৈন্রমাস 
পর্যন্ত সেখানে রামকুষ্চ-বিবেকানন্দ-মগ্লী ও “সেপ্ট।াল 
রিলিফ কমিটি" সাহায্য-কার্ধা করিয়াছেন। উহা 
হইতেই সহজে বুঝ] যায় কাথি মহকুমার অধিবাসীগণ 
কতদুর ছুরনস্থায় পড়িয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টও তাগাবি- 
দ্বাদন দানে কাথির বন্তাপীড়িত কৃষককুলকে এতদিন 
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন বটে কিন্ত আরও কিছুদিন 
ঘ্দি এই সাহাধ্যটি চালান তাহ] হইলে, আমাদের বিশ্বাস, 
কৃষকদের অবস্থা! আরও একটু তাল হয়। গত বন্থাতে 
তাহাদের সকলেই প্রায় সর্বস্বান্ত হইয়। পড়িয়াছে। 


বাধলায় মৎ্স্যাভাব-_ 


মাছ আমাদের বাংলাদেশের একটি প্রধান ও 
বিশেষ প্রক্মোজনীয় খাদ্য । কিন্তু ক্রমেই এদেশে মাছ 
বড়ই দুক্পরাপ্য হইয়৷ পড়িতেছে। পুর্ব হাটে বাজারে 
থে পরিমাণ মাছ পাওয়া যাইত এখন আর সে পরিম!ণ 


প্রবাসী আবাঢ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


পাওয়া যায় না) মাছের দরও ূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ হই 
য়াছে। কিছুকাল পুর্বেবে গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিয়োজি, 
“11151101165 (5(0)101101551917” বাংলাদেশে মত্ম্য-সংক্রা, 
সমুদয় তথ্য আলোচন। করিয়। সিদ্ধান্ত করেন যে এদেখে 
যেরূপ দ্রতগতিতে মতস্তের পরিমাণ হস পাইতে 
তাহাতে যর্দি কোন প্রতিবিধায়ক উপায় অবলঘ্িত ন 
হয় তবে মত্স্ত-কুল একপ্রকার নির্মল হইয়া যাইবা 
আশদ্কা আছে। মতগ্তের মত প্রয়োজনীয় থাদ্যে 
অভাব ঘটিলে লোকের অবস্থ। যে কিরূপ দীড়াইবে তাহ 
সহজেই অনুমেয় । আমাদের মনে হয় পল্লীগ্রামে ভদ্র 
লোকের। যদি পুকুরে মৎস্য পালন আরন্ত করেন তাহ 
হইলে এ বিষয়ে কতকটা কাজ হইতে পারে । এ সবে 
মফঃস্বলের একটি পত্রিকাতে যে প্রবন্ধটি বাহির হইয়াত 
তাহ আমর। নিয়ে সংকলন করিয়। দিলাম । এ প্রবন্ধ! 
হইতে মৎস্য পালন সম্বন্ধে অনেক আবশ্তকীয় তথ 


পাওয়। যাইবে । 

পুকুরে মাছের চাম|-__ পুকুরে অণেক রকমেপ মাছের চাষ করি 
বেশ ফল পাওয়া নায়, এবং উহাতে লভ অছে। কিন্তু রু 
কাতলা, মগেল এবং কালবেস্‌ এই কয়েকটা মাথ্ডের চ1ষেই স 
চেয়ে ভাল ফল পাওয়া মায়। বাঙ্গাল দেশের প্রায় প্রত্যে 
পুকুরেই বোয়াল, কই এবং ০সোল মাছ প্রচুর পরিযাণে দেখি 
পাওয়া শায়। তোয়াল এবং সোল মাছ অত্যপ্ত পেটুক। ইহা 
অন্য মাছ খাইয়া! ফেলে। 

রুই, কাতলা, মৃগেল এবং কালবোস পুকুরে ডিম পাড়ে 
জুন এবং জুলাই মাসই ডিম পাড়িবার সমন্ব। যেমন ব' 
আরম্ত হয় অমনি মাছের ডিম পাড়িতে আরম্ত করে। এ 
ডিমগুলি সচরাচর নদীর তীরের দিকে ভাসয়। যায়; জেলে 
কাপড় দিয় ছাকয়। ইহাদিগকে সংগ্রই করে এবং জল 
হাড়ির মধ্যে রাখে । ডিমগ্ুলি ছোট হাড়িতে বাচিয়। থাকি, 
পারে ও বাড়িতে পারে; তবে দিনের মধ্যে অনেকবার (অন্ত 
ত্রিশ বার) হাড়ির জল বদলান দরকার। ডিম পাঁড়িবার প 
প্রায় দশ দিনের মধ্যে ডিম কুটিয়া ছানা বাহির হয়। এই-সক 
মাছের ডিম জলপুরণ হাড়িতে বায়। থাকিতে ও বাড়িতে পা 
বলিয়া, ইহাদিগকে রেল বা নৌকা করিয়1 দূরবত্ত স্থানে পাঠ। 
যাইতে পারে। ডিমের দাম কিছু কষেবাড়ে। ডিমযদি টাটব 
হয়, এবং বেশী বড় না হয়, তাহা হইলে,১ কুনিকার দাম 
কিম্বা ৬২ টাকা । এক কুণিকার প্রায় ৫০** ডিমথাকে। য' 
ডিম, ধর, পাঁচদিনের হয়, তাহ1 হইলে উহার দাম অ'রও ৰে 
হইবে । আর যদি ছোট চার! মাছ কেনা যায়, তাহ।৭ হই 
উহার দাম হাজারকর] ১*২ হইতে ১৫৬ টাকা । বাঙ্জাল। তদ্‌ 
সচরাচর পুকুরে রুই এবং এই প্রকারের অন্য মাছের ডিম ভ! 
করিয়। রখ হয়। এই প্রথ| বিহার উড়িব্যায় এত প্রচলি 
নহে। এই কার্য অতি লাভজনক । 


৩য় সংখ্য। ] 


যে পুকুরে ডিষ বা ছোট মাছ ছাড়া হুয়তাহ! খুব বড় বা খুব 
গভীর হইবে ন1। কারণ তাহা! হইলে দরকার মত মাছ, ধরিতে 
পার] যাইবে না। 

কোন কোন পুকুরে বোয়াল, সোল প্রভৃতি,পেটুক মাছ থাকে। 
এইরূপ পুকুরে ডিম ফেলা হইলে বোয়াল সোল মাছে সমস্ত 
কি্বা প্রায় সমস্ত রুই মাছের ডিম খাইয়া ফেলে। সৃতরাং 
পুকুরে ডিম ফেলিবার পূর্বে যত্তের সহিত পুকুর হইতে সমস্ত 
পেটুক.মাছ তুর্পিঘ়। ফেল। আবশ্যক। আবার অনেক সময়ে রুই 
মান্থের ডিমের সঙ্গে বোয়ালাদি পেটুক মাছের ডিষও আসিয়া 
পড়ে। এরূপ স্থলে একমাত্র উপায় এই মে, যতদিন ডিম ফুটিয়া 
ছাঁন। বাহির না হয়, ততদিন ডিমগুলিকে একট! বড় ঠাড়িতে 
রাখিয়া বাড়িতে দিতে হয়। ইহাতে ৭1৮ দিন মাত্র সময় লাগে। 
যদি কোন পেটুক মাছ থাকে, তবে তখন তাহার! ধরা পড়িতে 
পারে ও তাহাপিগকে বাছিয়া ফেলিয়! দেওয়া যাইতে পারে। 
তার পর ভাল মাছগুলিকে পুকুরে ছাড়িতে পারা যঘায়। আবার 
যাহাতে বর্ষ।কালে বৃষ্টির জলের সঙ্গে পুকুরে পেটুক মাছের ডিম 
আসিতে না পারে সে বিষয়ে সাবধান হওয়। উচিত। 

সমুদায় কাছিম এবং কচ্ছপগুলিকে পুকুর হইতে তুলিয়া 
ফেলিতে হইবে এবং বেওসকল যাহাতে মাছের ডিম খাইতে 
না পারে, যতদুর সম্ভব, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে হইবে। কিছু 
কিছু সবুজ মাগাছা জলে জন্মিতে দিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে 
পুকুরের আগাহাগুলিকে পাতল৷ করিয়া দিতে হইবে। পুকুরে 
নিয়লিখিত আগাঞাগুলি জন্মিতে দেওয়াই ভাল-_ 

(১) জঙ্গী (বাঙ্গালা), ঝঙ্গী, কুরক্লী (হিন্দি); (২) পাট! 
(বাঙ্গালা), সারয়াল। স্তাল! (হিন্দি)। (৩) উক্লি পান! (বাঙ্গালা); 
কেশব দাম (বাঙ্গালা); (৫) কলমী শাক (বাঙ্গালা), 
নরী ( উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ), নলিচী বগা (বোম্বাই), 
কৈলম্কু (ামিল), তুটিকরা ( তেলেগু), কলম্বী (সংস্কৃত) ; (৬) 
মঝ (বাঙ্জাল1), ভাদসুর। (স1ওতাল), মুস্তা 91, মৃষক (সংস্কৃত ), 
কোরাই (তামিল ), পুল] ( তেলেগু )মুস্তা বারিখমথ ( বোনা ), 
বিলন্দ (মারাঠি ), মোথ| ( গুর্জর ), কাসগুর] (517)8 )। 

মাছের বুদ্ধি, খাচ্যের পরিমাণের উপর নিভর করে। 
নেনে পুকুরে খাদ্যের পরিমাণ বেশী সে পুকুরে এক বৎসরে 
রুই মান বেশী বাড়ে ও উহার ওজন আরও অধিক হয়। 
বাঙ্গালা দেশে ও অন্যান্য স্থানের প্রত্যেক পুকুরে এক প্রকার 
ছোট প্রাণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার] খুব বেশী জন্মায় 
এবং দেখিতে মাছের মত। কেবলমাত্র অএবীক্ষণ যন্ত্রের 
সাহায্যেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ছোট চিংড়ী- 
গুলি বোধ হয় সার| বৎসর ধরিয়াই ডিম পাড়ে। রুই মাছেরা 
এই ছোটচিংড়ীখায়। রুই মাছেরা আগাছাও খায় কিন্তু তাছারা 
অন্য মাছ খায় না সাধারণতঃ মাছদের খাইবার জন্য কৃত্রিম 
কোন খাদ্য পুকুরে ফেলিবার আবগ্তক নাই, কিন্ত কখনও কখনও 
এইরূপ উচিত মনে হয়, বিশেষতঃ যদি এক বৎসরের তশেষে দেখ! 
যায় যে মাছের] যেরূপ বাড়া উচিত ছিল সেই পরিমাণে বাড়ে 
নাই, তঞ্হা হইলে এরূপ কর! উচিত তখন কিছু ভাত, রুটির 
টুকুর্দা, খলপরিমাণ তরকারী ইত্যাদি মাছের মধ্যে পুকুরে ফেলা 
যাইতে পারে। কিন্তু এমন পরিমাণে ফেল। উচিত নহে, যাহাতে 
পরিশেষে জল খারাপ হইয়া যায়। 

মাছের প্রচুর“ খাদ্য থাকিলে প্রতোক মাছের ওজন এক 
বংসরে তিন পোয়ার কম হওয়া উচিত নহ্থে। দ্বিতীয় বৎসরের 


দেশের কথা 
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শেষে রুই মাছ ওজনে একসের হইতে দুইসের হওয়। উচিত। 
তৃতীয় বংসরের শেষে উহাদের প্রত্যেকের ওজন তিন ঢসেরের 
কাছাকাছি হওয়া] উচিত। তিন বৎসরে তাহারা ওজনে তিন সেরের 
অধিক হইতে পারে। 

পুকুরে কত ডিম ফেলিতে হইবে তাহা পুকুরের আকারের 
উপর সম্পূর্ণ নিঙর করে। খদি পুকুরে চা মাছের সংখ্যা 
অত্যন্ত অধিক হয়, তাহ] হইলে মাছের ভাল বাড়িতে পারিবে না, 
অনেকই মরিয়া যাইবে 'এবং সাহার] অবশিষ্ট থাকিবে তাহাদের 
আকার ছোট হইবে। আরও যে পুকুর শ্রীদ্মকালে শুকাইয়। 
যায় কিন্বা যাহাতে জল তিন ফুটের কম হইয়া যায়, সে পুকুরে 
মাছের ডিম ছাড়ায় কোন ফল নাই। আবার, যদিও একটী 
পুকুরে ২০০০ অতি ক্ষুদ্র মাছের পক্ষে যথেষ্ট খাদ্য থাকতে পারে, 
কিন্ত এ-সকল মাছ যখন বাড়িবে তখন এ খাদ্যে তাহাদের 
কুলাইবে না। যাহাতে অত্যন্ত ঘেসাথে' সিন! হয় সে জন্য অধিকাংশ 
মাছকে ই পুকুর হইতে উঠ।ইয়! অন্য পুকুরে ফেলিতে হইবে। “ছুই 
বৎসরের ক্ুই মাছের ওজন গড়ে দেড় সের হয়১॥। ঘদি কোন 
পুকুরে ১*০* ডিম ছাড়া যায়, মনে কর, তাহাদের মধ্যে ৫** মরিয়া 
গেল-__তাহা হইলে ২ বৎসরের পরে ৫০* মাছ প্রতোকে দেড় 
সের ওজনের হইবে। মাছের সের ।* আন] ধরা গেল। 
মাছের প্রত্যেকের ওজন দেড় সের হিসাৰে ৭৫* সের। ।* ।আনা 
করিয়া সের হইলে মোট দাম ১৯*২ টাকা হইল। খরচার মধ্যে 
ছানা যাছের দাম, জেলের খরচ! এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক খর51 
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আছে। নিমের তালিকায় তাহ! দেখান হইতেছে ৫. 
জম।। খরচ । 
৭৫০ সের ম|ছের মুল্য প্রতিসের ১*০* ছানা মাছের দাষ 
|” হিসাবে ১৯৯২ টাকা। ১৫২, জাল টানা ইত্যাদি 
বাবদ জেলে খরচা ৩০২, 
আন্থসঙ্গিক খরচ! ৫২ মোট 
৫০২ 


তাহা হইলে দেখ] গেল খর51 বাদে ১৪০২ টাক] লাভ হুইবে। 
ইহাতে কষ লাভই ধর] হইয়াছে, অনেক স্থলেই ইহা] অপেক্ষ। বেশী 
লাভ হয়। 

বোয়াল ও সোল উভয়ই পেটুক মাছ; পুকুরে তাহাদেরও চাষ 
হইতে পারে। কিন্ত তাহাদের চাষ রুই মাছের চাষের অপেক্ষা 
কঠিন। বোয়াল ও সোজের ডিম পাওয়াই দুক্ষর; আবার যদি 
পাওয়৷ যায়, ওবে ধ-সকল মাছ যখন বাড়িতে থাকে, তখন 
তাহাদিগকে অন্য মাছ খাওয়াইবার আবশ্তক হয়। 

জল ছাড়িয়। কই মাছ অনেকক্ষণ বীচতে পারে। এই মাছ ষে 
পুকুরে থাকে সময়ে সময়ে তাহ! ছাড়িয়া অতি নিকটবত্তী অন্য পুকুরে 
যাইয়! থাকে । যে পুকুরে রুই, কাতল!, মুগেল এবং কালবোস্‌ ফাছ 
থাকে সেখানে বোয়াল, সোল, কই ও চিতল মাছের ন্ঠায়|মাছ- 
সকলকে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে । এ কথা যেন মনে থাকে। 
_বরিশালহিতৈষী হইতে উদ্ধত ২১শে বৈশাখ, ১৩২১ সালের 
সুরম। হইতে। 


আশ। করা যায় যে, ধাহাদের পুকুর আছে তাহারা 
এই প্রবন্ধে লিখিত প্রণালী অনুসারে রই ও তদ্রুপ 
অন্তান্ত মাছের চাষ করিবেন। এইরূপে বঙ্গদেশে 
মাছের সরবরাহ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে । ধাহার। রুই, 
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কাতল। প্রভৃতি মাছের চাষে নিযুক্ত বা এরূপ চাষ আবরস্ত 
করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে কালিকাতার রাই- 
টার্স বিলডিংস ভবনে অবস্থিত মৎস্যপংক্রান্ত বিভাগ 
আনন্দের সহিত পুস্থান্ুপুষ্থরূপে উপদেশ ও সংবাদ প্রদ্দান 
করেন। 


মফ্ঃন্গলের মতামত __- 


দেশ-সেবা ।--£দশ-সেবার কথ! লইয়। আমর। অনেক আলোচন। 
করিয়াছি। প্রকৃত দেশপেবক কোথায়? যাহারা স্বার্থ ভুলিয়! 
দেশের কল্যাণকে বড় করিয়া! লইয়াছেন তেমন আগ্রত্যাণী সেবকের 
সংখ্যা যেন দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। 

ভারত ব্যতীত অন্যান্য দেশে দেশের সেবার জন্য বু লোক 
বু উপায়ে আল্মশক্তির নিয়োগ করিতেছেন। তাহাদের সংখ 
বিপুল। এদেশে কথার বাহুলাই অধিক, কথার পশ্চাতে মানুষ 
খুব কমই পাওয়া বাইতেছে। 

আমর] কন্মভূমির সৃষ্টি না করিয়া আত্মঘোষণ।র কে।লাহলে 
দেশ বধির ক্রয়। তুলি, লোকে মশে করে আমরা! কতই গুরুতর 
কাজ করিয়৷ ফেলিলাম । কিন্তু কাজের মধে; কেবল সময় ও শক্তির 
অপচয় হইয়া গেল ! 

চট্টগ্রামে একবার কন্ফারেন্স হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য চট্টগ্রাম- 
বাসীর কয়েক সহত্ মুদ্রাও বায় হইয়াছে । আজ ঘদি চট্টগ্রামের 
, অগ্রণাঁদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাস] কর হয় “দেশের মধ্যে সেই 
কন্ফারেশের ফলে কোন্‌ শুভ চেষ্টা, কল্যাণ অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা 
হইয়াছে?” কি উত্তর পাইব ? 

আমাদের কর্ম করিবার ক্ষেত্র এখন কেবল কংগ্রেস কন্ফারেন্স 
নহে; আমাদের গৃহ এশং পারবার অতিশয় শোচনীয় ভাবে 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে! এক এক গ্রামের মধো যদি 
একনাস থাকিয়া গ্রামা লোকদিগের শতমুখী গতি লক্ষ্য কপি, যদি 
তাহাদের জীবিকা-প্রণালীর শত শত ব্যভিচার পরিদর্শন করি, যদি 
তাহাদের অক্ঞতা, অন্ধ বিশ্বাস, কর্দাঢার প্রতাক্ষ করি, স্পষ্টই বুঝিতে 
পাইব, দেশের কল্যাণসাধন কর সহরের নৈমিত্তিক রাজনৈতিক 
উচ্ছ।াসের দ্বার কোনও দিন সম্পন্ন হইবে না, হইতেও গারে না। 
পল্লীগ্রামের মধ্যে যেরূপ অপহায় ভাবে লোকগুলি জীবন ঘাপন 
করে, যেরূপ মূর্খতা ও অন্ধতা লইয়া তাহার জীবন দিন দিন 
ভার৷ক্রান্ত করিয়া তোলে, তাহার কথা ভাবিলে শরীর শিহরিয়! 
উঠে। একহাত ম।টির জন্য ভাই ভাইয়ের গলায় চুরি বসাইতে 
কুষিত নহে; পানীয় জল, খাদ্য দ্রব্য নিজেরাই কত রূপে কলুষিত 
করিয়া আবার তাহাতেই শুদ্ধিতত্বের আবিঞ্চ।ওর করিতেছে । দ্বই 
পয়স! স্বদের জন্য একজন আর একজনকে সর্বস্বান্ত করিতেছে; 
শিক্ষিত ব্যক্তি নিরক্ষর লোকগুলিকে সর্বদ। প্রতারণা করিয়। 
আস্মোদর পুষ্ট করিতে উদগ্র হইয়া রহিয়াছে । এই-সকল দেখিয়া 
কেবল কংগ্রেস কন্ফারেন্সের প্রস্তাবের উপর চরম নিষ্ঠ! প্রদর্শন 
করিয়! নিশ্চিন্ত থাকা যায় কি না সকলেরই বিবেচ্য । 

সাধারণ লোকের মধ্যে যাহারা একটু বড় হইতেছিলেন তাহার! 
পল্লীজীবন ত্যাগ করিয়া সহরে আশ্রয় নিতেছেন বটে, কিন্ত পলী- 
জীবনের স্বাস্থা অব্যাহত রাখার যে একট! গুরুতর দায়িত্ব তাহাদের 
উপর রহিয়াছে, তাহা কাহারও মনে থাকে ন1। আমাদের এমনই 
শোচনীয় অবস্থা 


প্রবাসী- আষাঢট, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এই ছুর্গতির দিনে আর দেশ-সেবক যদি না পাই তবে দেশের 
আর উপায় নাই। বাহার! দেশকে দেবতা! জ্ঞানে পুজা করিতে 
চাহেন, ঠাহার]1 শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লৌকিক আচার ব্যবহারের সংস্কা; 
সাধন করিয়া আপনার ক্ষুত্র স্বার্থকে দেশে কল্যাণের মধ্যে বিসর্জজ? 
দিতে শিক্ষ।লাভ করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা ।--( চট্টগ্রাম. 
জ্যোতিঃ, ১৪ই বৈশ।খ, ১৩২১। 


কন্ফারেশ্সের কথ। |-_-মল্প কয়েক বৎসর হুইতে ইষ্টার পর্ব্বোপ- 
লক্ষে ছুটীর সময়েই বড় রকমের প্রায় সমস্ত সভা সমিতির অধিবেশন 
হইতেছে । বঙ্গীয় গাদেশিক সম্মিলনী, সাহিত্য সম্মিলনী, মোসলেঃ 
লিগ, কায়স্থ সম্মিলনী প্রভৃতির বৈঠক ইটষ্টার বন্ধের সময়েই হইয় 
থাকে । এইরূপ একই সময়ে সকল প্রকারের সমিতির বৈঠক 
হওয়াতে বিশেষ অশ্বিধার সৃষ্টি হইয়াছে । একই ব্যক্তির পঙ্গে 
একাধিক সমিতির অ।লোচ্য বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ থাকা অসম্ভব 
নহে । কিন্তু কাহারও ভাগ্যে একাধিক সমিতির অধিবেশনে যোগদান 
করা সম্ভব হয় না, ইহাতে দেশের সকল বড় লোকের একত্রিত 
হইয়া কোনও বিষয়ে আলোচনা করা সম্ভব হয় না। ফলে সমিতির 
শক্তি খর্বব হয় এবং উহার আকর্ষণও অনেক কমিয়া যায়। যাহার 
যে সমিতির দিকে অধিকতর ঝেোক থাকে তিনি সেই সমিতিতেই 
যোৌগদীন করেন। ইহার উপরে আবার একই সমিতির চারি 
পাচটী শাখার একই সহয়ে পৃথক পৃথক বৈঠক হয়। যদি বৎসরের 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমিতির অধিবেশন ন। হয় তাহ! হইলে ভবিষ্যতে 
অনেক অস্থুবিধা হইবে। সবদিক রক্ষা হয় এইরূপ ব্যবস্থা কর! 
কি অসম্ভব ? দেশে বছদিন হইতেই নানা প্রকারের কন্ফারেন্পের 
বৈঠক হইতেছে । কিন্তু আশানুরূপ কল এ পর্যযস্ত দেখ! যায় না। 
কন্ফারেন্সগুলি ঘে লোকমত গঠনে কিছু সহায়ত! করিয়াছে এবং 
জনসাধারণকে বহুবিধ সমস্যার সহিত কথঞ্চিৎ পরিচিত করিয়াছে 
তাহাতে সন্দেহ নাই। বৎসরে কোনও একট! নির্দিষ্ট সময়ে ছুই 
তিন দিনের জন্য আলোচন। হইলেই যে কার্ধা সিদ্ধি হইবে এইরূপ 
মনে কর! বাতৃলতা মাত্র। যাহাতে সমস্ত বৎসর ধরিয়া! লোকের 
মনের উপরে উহার প্রভাৰ থাকে এবং কন্ফারেন্দে স্থিরীকৃত বিষয়- 
গুলি কার্ষ্য পরিণত হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা! করাও সর্ব্বাগ্রে 
প্রয়োজন। সমস্ত বৎসর নিজের নিজের ব্যবসা চালাইয়! ও স্বার্থ 
চিন্ত। করিয়া ছুই একদিন কন্ফারেল্পে বক্তৃত করিলে দেশের 
কোনও উপকার কর! যায় না। যে পর্যন্ত আত্মোৎপর্গের ভাৰ 
জঅ[গ্রত না হইবে এবং স্বদেশীয় লোকের প্রতি প্রকৃত ভালবাস! 
না! জন্মিৰে সে পর্যন্ত দেশের কোন উন্নতি সম্ভব হইবে না।__ 
রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ, ২০শে বৈশাখ, ১৩২১। 


কবির স্মৃতিরক্ষ।__ 


গুণের পূজা ।--যশে।হর জেলায় একটী শুভ অন্নষ্ঠানের সৃচন 
হইতেছে । *সভ্ভাবশতক” প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেত! হাফেজের প্রিয়ভক্ত 
কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের শিবাস খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাী, 
কিন্তু যশোহরই তাহার কর্মক্ষেত্র। যশোহর জিলাক্কুলে অধ্যাপনা! 
কার্য্যে তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠভাগ ব্যয় করিয়াছিলেন। -হিনি 
ঘশোহরের আবাল-বুদ্ধ-বনিতার শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন, তাই যশোহগ্ন- 
বাসী তাহার স্মৃতি সংরক্ষণে যত্ববান হইয়াছেন। কবি কৃষ্ণচন্দ্রের 
নামে একটি স্থতিস্তস্ত স্থাপনের জন্য শীগ্রই যষ্ঠোহরে এক সভার 
অধিবেশন হইবে। 


কুত্তিবাঁস-স্মৃতিরক্ষী___কবি কৃত্তিবাসের জন্মভমি, নদীয়া! জেলার 
রাণাঘাট মহবুমার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে, ত্ঠাহার উপঘুক্ত 
স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ চুষ্ট। হইতেছে, কিন্তু ছুঃখের 
বিষয়, অর্থাভাবে এ পর্ষ্স্ত কার্ধ্যটটী অসম্পন্ন রহিয়াছে। সম্প্রতি 
নদীয়ার ডিষ্রান্ট ম্যাজিষ্টেট মিঃ এস'.সি মুখার্জি মহোদয় কৃত্তিবান 
সমিতির সভাপতির পদ গ্রহণ করায়, সমিতি নুতন উদ্যমে কায্যে 
প্রবুৃত্ব হইয়ধছেন। কৃতিবাস সমগ্র বাঙ্গালীজাতির যহাকবি। ধনীর 
প্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্ধ্যস্ত, সর্ববন্র কৃত্তিবসের রামায়ণ 
সাদরে পঠিত হইয়া আসিতেছে । 
দেশে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার জন্মভুমি এতদিনে সাহিতা-তীথে 
পরিণত হইত সন্দেহ নাই ! কিন্তু ফুণলয়া গ্রামে কুত্তিবাসের ভিটায় 
কবির স্ততিরক্ষ1! করিবার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই-_ ইহ! বাঙ্গালী 
জাতির পক্ষে একান্ত লজ্জার বিষয়। 

কুর্তিবাস-সমিতি প্রত্যেক বাঙ্গলা, প্রত্যেক বঙভানাহুরাগী 
বাক্তির নিকট কবি ৃত্তিবাপের স্মতিরক্ষা-কর্পে অর্থ-সাহাধ্য প্রার্থনা 
করিতেছেন। এই কার্ষ্যে অনুমান দশ সহ টাকার প্রয়োজন। 
যিনি যাহ] দিতে ইচ্ছা করেন, রাণাঘাটের সবডিটিসন্য।ল 
অফিসারের নাষে পাঠাঈয়। দিবেন। 


সাপ পিপি সপিলাশদ পপি 


ভ্রম সংশোধন -- 
গতবারের “দেশের কথার" মধ্যে “সৎকর্ম” 
উল্লেখকালে বরিশালের জনৈক পণিতা-রমণীর দ|নের 
পরিমাণ ২০০৯০. টাকার. স্থলে ১২৫. টাকা হইবে। 
“বরিশালহিতৈষীর” সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক 
আমাদিগকে এই সংবাদটি জানাইয়াছেন। আমবী। 
“ত্রিপুরা-হিতৈষী” পত্রিকা হইতে এ সংবাদটি সংকলন 
করিয়াছিলাম। উহাতে দ্রানের পরিমাণ উক্তরূপ উল্লি- 
থিত ছিল। বরিশাল-হিতৈষীতেই দানের সংবাদ ও 

সঠিক পরিমাণ সর্ব-প্রথম বাহির হয়। 
জ্ীঅমলচন্দ্র হোম। 


এআ 


চিত্রপরিচয় 


“বিষয়াসক্ত' নামক চিভ্রথানিতে শিল্পী এই ভাবটি প্রকাশ করিতে 
চাছিয়াছেন__বিষয়াসক্ত সিন্ধুক ও টাকার তোঁড়। লইয়া ঘরের মধো 
বন্দী অন্ধ; তাহার ঘরের বাছিরে প্রকৃতি-হ্ুন্দরীর বীণায় নে বিচিত্র 
রাগিণী অন্থক্ষণ ধ্বনিত হইতেছে, তাহার দিকে তাহার কান নাই, 

[”্নাই, সে দিকে সে পিঠ ফিরাইয়া আছে ; তবু প্রকৃতি-সুন্দরী 
রাই বিমুখ চিভ্তটিকে বশ করিবার আশ। ছাড়িতে পারেন নাই, দৃষ্টি 
পালটিয়া ঘন ঘন তাহার দিকে চাহিয়া তাহারই অতি নিকটে 
বাতায়ন-তলে অপেক্ষা করিতেছেন। 

অন্য চিত্রগুলির বিষয় সুম্পষ্ট। 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 


পুস্তক-পরিচয় 


কৃতিবঠসের নায় কবি অন্য সভা. 


৩৭৭ 


মহাকবি মধুস্দন 


পয়ার পায়ের পেড়ী ভাঙি কবিতার 
উড়ালে বিদ্বোহধবঙ্জা, হে কবিস্বিদ্রোহী । 
কত ছঃখে দহি আর কী লাগুনা সহি 
করিলে হে মুক্তিপন্থা৷ তুমি আবিষ্কার ! 
সাহিত্য-সাগর-খাতে ভাগারথী-ধার 
দিলে আনি; মৃত্যু যাহ। গিয়াছিল দহি, 
জীবন জাগালে তাহেঃ বিমোহিলে মহী; 
দেখালে ভাস্বর যু কুঠিত ভাষার । 
শঞ্ঘলে শুল। বলি মান নাই মনে 

মূ জনে তাই তোম] কহে উচ্ছ,ঙ্খল ; 
প্রবল জীবন-বেগ জাতির জীবনে 

মুর্তি তুমি মহাসব্! ওগে। মহাবল! 

দীপ্ত শিখা তুমি সপ্ত আগেষ পর্বতে, 


অরুণ সারথি তুমি আলোকের বরথে। রর 
ভীসতোন্দ্রনাথ দত্ত। 


পুস্তক-পরিচয় 
খোকার গান__ 


প্রকাশক ইন্ডিয়ান প্রেস, এলাহাবাদ। ইগডিয়ন পাবলিশিং 
হাউস্‌, কলিকাত1। ১৩২*। মূল্য আট আন]। 

এই ৩২ পুষ্ঠ।র বহিখানিতে ৩* খানি ছবি আছে। প্রত্যেকটি 
নান। রঙে মুদ্রিত। “ভাতের জন্মকথা” বাতীত এইরূপে মুদ্রিত 
বাংল বহি আর একখানিও দেখি নাই। ছাপ বেশ পরিক্ষার । 
কাগজ পুরু ও টেকসই। বীধাই স্ুন্দর। মলাটে একটি নানাবর্ণে 
মুদ্রিত শিশুচিত্র আছে। | 


ছবি ও কবিতা 

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাশ। মাইকেল মধুস্দন দত্তের চরিতলেখক 
শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ, প্রণীত। শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ ও শীসুরেন্্রনাথ 
দাসের অন্কিত চিরে শোভিত। প্রতোক ভাগের মুল্য আট আনা। 

প্রত্যেক ভাগে দশটি করিয়। কবিতা ও দশটি করিয়া! ছবি আছে। 
তত্তিন্ন মলাটের উপর একখানি করিয়া! দৃশ্য তিন রঙে ছাপা ছবি 
আছে। 

যোগীন্রবাবু পদ্যছন্দে যে গপ্পগুলি লিখিয়াছেন, তাহার 
প্রত্যেকটি মনোরম ও উপদেশপূর্ণ। “'উপদেশপূর্ণ"” বলিলেই 
অনেকে নীরস কিছু একটা বুঝেন। এই কবিতাগুলি তেমন নয়। 
ইহার প্রতোকটি শিশুরা আনন্দের সহিত পড়িবে । আজকাল 
শিশুদের জন্য লিখিত কবিতা অনেক সময় যেরূপ কবিত্ববর্জজিত হয়, 
যোগীন্দ্রবাবুর কবিতাগুলি সেরূপ নহে। তাহার সকল কবিতাতেই, 
কবিত্ব আছে। 


৩৭৮ 
স্৯/৯/৯৮ ৫৯৩ টিলা পিসি, 
শিশুদের জন্য লিখিত আধুনিক অনেক পুস্তক পড়িয়া ছেলে- 
তেয়েদের “ক্ব্যোঠ।+ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। “ছবি ও 
কবিতা” পাঠে সেরূপ কুফল জন্মিবার কোন সম্ভাবনা নাই। শিশুদের 
অন্ত লিখিত আর এক শ্রেণীর বহিতে কেবল দৈত্যদান। রাক্ষস 
রাক্ষসী প্রভৃতির অসন্তব গল্প থাকে । এরূপ গল্প যে একেবারে 
অনাবশ্যক তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু কেবল মাত্র এইরূপ 
খোরাকে শিশুর মন সবল ও স্স্থ হইতে পারেনা। “ছবিও 
কবিতায়” এরূপ গল্প একটিও নাই, অথচ সবগুলিই চিত্ত।কর্ষক। 


শিশুদের জন্য লিখিত অনেক বির ছবি, হয় বিলাতী ছবির, 


অবিকল নকল, নয়, বিলাতী ছনির পোষাক বদলাইয় ধুতি জাম! 
ব| সাড়ী পরিহিত। যোগীন্্র বাবুর বহি ছুধানির ছবি বিশেষ ভাবে 
বাঙ্গালা চিজ্রকরের ছারা বাঙ্গলী বানক বালিকাদের জন্য অঙ্কিত | 
আক। ভালই হইয়াছে। 

যোগীন্দ্রবাবু ভূমিকায় লিখিয়াছেন £--“বালকবালিকারা সর্ববদ! 
যে-সকল ঘটনা দেখিতেছে, যাহার মধ্যে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে, 
আমি তাহাই আমার কবিতার বিষয়রূপে নির্বাচন করিয়াছি। 
তাহাদিগকে “পরীর রাজ্য” লইয়। যাওয়া! আমার অিপ্রেত 
নয়। আমাদের সমাজে যে, বালকের সঙ্গে বালিকা আছে, 
হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান আছে, ধনীর সঙ্গে দরিপ্র আছে এবং 
নগরবাসীর সঙ্গে পল্লীবাপী আছে, ইহাও বিস্বৃাত হইয়া আমি 
ছবি ও কবিতা রচনা! কর! সঙ্গত বোধ করি নাই।” সর্বব- 
শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে সদৃ্গুণ আছে, তাহ। জানিয়া তাহাদের 
প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হওয়। শিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ। হোগীন্দ্রবাবুর 
বহি হখানি এইরূপ শিক্ষাদানে সাহায্য করিবে । বহি ছটি আর্ীয় 
স্বজন দাদদাদী পাঁড়াপ্রতিবেশী ও ইতর প্রাণীর প্রতি কর্তব্য 
শিক্ষারও উপায় হইবে। 

আমাদের অভিজ্ঞতা এইবূপ ষে, যে-সকল পুস্তকের সঙ্গে পরীক্ষার 
বিভীবিক1 থাকে, তৎসমুদয় খুব উৎকৃষ্ট ও আনন্দদায়ক হইলেও, 
পাঠকেরা তাহাতে রস পায় না, এবং সম্ভবতঃ তাহার শিক্ষ। ও 
চরিত্রের মধো বেমালুম মিশিয়। যায় না। এই জন্য “ছবি ও কবিতা”্র 
প্রত্যেক কবিতার পরে “প্রশ্ন” সন্নিবেশ আমরা অন্থমোদন করিতে 
পারিলাম না। 

সম্পাদক। 

সাধন-সঙ্ষেত-_ 

্নবন্ধীপচন্দ্র দাস প্রণীত। প্রাত্তিস্থল ২১১ কর্ণওয়ালিস হট, 
কলিকাতা, সাধারণ ব্রাঙ্গাদমাজ কার্ধ্যালয় এবং ঢাক পূর্ববাঙ্গলা 
ব্রাঙ্গদমাজ, শ্রীবন্কবিহারী কর। পৃঃ৭981 মুল্য ।* আনা। 

প্রথমেই গ্রস্থকারের 'নিবেদন। তিনি লিখিয়াছেন__গ্রস্থ 
লেখার পরিশ্রম সহঃ করিতে পারে শরীরে সেশক্তিনাই। কিন্ত 
ত্রাঙ্গপমাঞ্জ ও এ্রাঙ্গদাধনাগাঁর সেবা করিবার ইচ্ছ| প্রাণকে অধিকার 
করিয়া রহিয়াহে। আর উহ! নানা চিন্তা ও ভাব মনে উপস্থিত 
করিতেছে । এজন্য প্রাণের ব্রাঙ্গদাধনাখার জন্য কয়েকটা চিন্তা 
সংক্ষেপে দাধন-সঞ্ষেতে লিপিবদ্ধ করিয়। প্রকাশ করিলাম। পূর্বে 
যাহা সাধকসঙ্গী নামে প্রকাশিত হইয়াছিল এই সঙ্গে তাহাও 
প্রকাশিত হইল।” 

পুস্তিকার প্রথম পৃষ্ঠাতে একটা প্রার্থনা (মহ্্ষির)। ইহার 
পর এই-সমুদয় বিষয় আলোচিত হইয়াছে-_স্ষ্টিতত্ব, শিক্ষক ও গুরু, 
যাধন, সাধ্য বন্ত, সাধক, নিষ্ঠা, অভ্যাস, বৈরাগ্য, সাধুসঙ্গ, 
সমসাধকসঙ্গ, শীস্ত্রপাঠ, আসন, প্রাণায়াম, তীর্ঘভ্রষণ, ব্যাকুলতা, 


প্রবাসী-__আষাঢ়, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম থণ্ড 
নামসাধন, আত্মসমর্পণ, উপাসনা, আরাধনা, প্রার্থনা, ধ্যান, 
প্রিয়কার্ধা, যোগ, ভক্তি, প্রেম, সেবা, সঞ্চয়, পূর্ণাঙ্গ উপাসন]। 
পুস্তকের শেষ ভাগে (পৃঃ ৫৯ হইতে 18) 'ব্রাসাধকের উক্তি? 
সংকলিত । 
গ্রন্থকার একজন সাধক। যাহার! সাধন-জগতে প্রবেশ করিতে 
চাহেন, তাহার] এই পুস্তক পড়িয়া উপকৃত হইবেন। 
মহেশচন্দ্র ঘোষ। 


প্রহলাদ-__ 


শ্রীশশিভূষণ বস বিরচিত। ৫৪৩ নং কলেজ গ্রাট, দাসগুপ্ত 
কোং হইতে শ্রীগিরিশ্ন্দ্র (1) দাপগুপু কর্তৃক প্রকাশিত। 
ডিমাই দ্বাদশাংশিত ১০৩ পৃষ্ঠা। সচিত্র । মুল্য ।/* আনা, গাহস্থ্য 
সংস্করণ ॥* আনা, রাজসংস্করণ ॥* আনা। 

হিন্দু পুরাণোক্ত প্রহলাদ-চরিত্রের আখ্যানবস্ত অবলম্বনে এই 
পুস্তক রচিত। পুন্তকের প্রথম চারি পরিচ্ছেদে হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্য- 
কশিপুর স্বতন্ত্র বিবরণী এবং পরবতী সাতটা পরিচ্ছেদে মুল 
আধ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে । আজকাল শিশুসাহিত্যের বাজারে 
অনেকেই গ্রস্থক।র হইয়া দেখা দিতেছেন। তাহাদের অধিকাংশেরই 
গ্রন্থ শিশুপাঠ্যের অনুপযোগী । অথচ, বিজ্ঞাপন বন] ছবির জোরে 
কাহারই গ্রন্থের কাটতি কম নহে। গ্রন্থকারদের পক্ষে ইহ! 
সৌভাগোর বিষয় হইলেও, শিশুপাঠ্য-নির্রবাচনকারী অভিভাবক- 
গণের বিচার ও বিবে5চনাশক্তি-সম্পরকে ইহাকে ছুর্ভাগ্যের লক্ষণ বলিয়। 
বুঝিতে হইবে । আমোদের সঙ্গে শিক্ষাদানই শিশুসাহিতোর প্রধান 
উদ্দেশ্য। যে গ্রশ্থকার আমোদ ও শিক্ষার মাত্রা ঠিক রাখিতে 
পারেন ভাহারই রচন| সার্ক । কিন্তু ঘিনি একের প্রতিষ্ঠার তলে 
অপরের মাত্রীর সমতা বিসর্জন দিয়া'বসেন তাহার রচিত পুস্তককে 
শিশুসাহিত্ের অন্তর্গত বলিয়! গণ্য করা ভুল। আলোচ্য গ্রস্থ- 
থানিতে গ্রন্থকার প্রহ্লাদ-চরিত্রের শিক্ষাপ্রদ হন্দর আখ্যায়িকাকে 
বর্ণনা-নৈপুণ্যে মনোরম করিয়। তুলিতে পারেন নাই। তিনি নিজেও 
হয়ত পূর্বব হইতেই একথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই ভূমিকায় 
ইহাকে "বালক বালিকার” সহিত “সাধারণেরও পাঠোপষোগী?। 
বলিয়। পরিচিত করিতে চেষ্টা পাইযাছেন। কিন্তু বালক ব।লিক! 
ও সাধারণের পাঠোপযোগী”” গ্রন্থের সমগ্রসীভূত লক্ষণেরও অনেক 
অভাব ইহাতে পরিলক্ষিত হয়। ক্রিয়া” শঞ্চটা পুনঃ পুনঃ €ক্রীরা" 
রূপে লিখিত হইয়াছে; এতদ্বাতীত "অন্থকুল”, “চীৎকার” প্রভৃতি 
কতকগুলি শব্দের বানানেও এরূপ ভুল রহিয়া গিয়াছে। গ্রস্থান্থ- 
বঙ্গিক চিত্রগুলি ভাল হয় নাই । 


উপমন্যু-__ 


শ্রীবিনয়ভূষণ সব্রকার প্রণীত। কলিকাতা ইণ্ডিয়। প্রেসে মুদ্রিত। 
ডিষ।ই থাদশ।ংশিত ৪৮ পুষ্ঠঠ। মুল্য %* আন]1। 

ইহা! একখানি ক্ষুত্র নাট্যকাবা। উপমন্্যুর গুরুভক্তির কাহিনী 
ইহার আখ্যানবন্ত । নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যের ভাব ও মধুকঠ চরিজ্তরটী 
5০011:0৬5 06 97171) নামক প্রসিন্ধ গ্রন্থ হইতে গৃহীত | রলচন। 
নিতান্ত সাধারণ ধরণের, গানগুলি ভাবরলহীন। টা 
থাতির-নদারত। :. 


অন্নপুরণ্ণার মন্দির__ 


শ্ীষতী নিরুপম] দেবী প্রণীত ও ইওিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্তৃক 
প্রকাশিত। মুল্য বারো আনা। ডবল ক্রাউন, ষোল পেজী, ১৭৬ 
পৃষ্ঠা। পুস্তকের ছাপ! ও কাগজ বেশ পরিফষার। 


৩য় সংখ্যা) 
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হইয়াছিল। বাংল! উপন্যাপ বলিতে মচরাচর যাহ! বুঝি এই উপ- 
হ্য।সখানি সে শ্রেণীর নহে! ইহাতে “লোমহর্নণ'', “রোমাঞ্চকর” 
কিছুই নাই; আছে শুধু বাংলাদেশের একখানি সকরুণ পল্লী চিত্র । 

দরিদ্র ভট্টাচার্য পরিবারের মন্মন্তদ দারিদ্র্যকাহিনী, অশেষ পাপ 
প্রলোভনের মধো “সতীর", অপূর্বব সতীত্বতেজ, “বিশ্বেশ্বর” ও “মন্ন- 
পূর্ণার” মন্দিক্ত, ব্যথিত ও নিরা শ্রয়ের ছঃখমোচনের কথা, লেখিকা বেশ 
প্রাণস্পশী ভাবে, সরল ঘরের কথায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেখিবার 
ও বর্ণনা করিবার শক্তি আজকাল অনেক লেখক ও লেখিকার 
মধ্যে দেখা যায়; কিন্তু প্রাণ ঢালিয়৷ দিয়।, স্ব-আহ্কত চরিত্রগুলির 
সুধে সুখী ও দুঃখে ছুঃখী হইয়া খুব অপ্প লোকেই লিখিয়া থাকেন । 
আর দেই জন্যই অনেকের লেখ! পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করিতে 
পারে ন1। “অন্নপূর্ণার মন্দিরের” লেখিকা এমন আন্তরিকতা ও 
সহদয়তার সহিত তাহার উপন্যাসের চরিন্্গুলি স্ষ্টি করিয়াছেন 
যে সেগুলি অতি সহজেই পাঠকের সহানুভূতি আকবণ করে। 
ঠাহার প্রায় সকল চরিত্রগুলিই বেশ জীবন্ত ও সত্য মানুষ; তাহারা 
বেশ স্বাভাবিকভাবে চলাফের1 করে, কথাবার্তা বলে । এইখানেই 
লেখিকার কৃতিত্ব । 


কিন্ত তবুও বোধ হয় গেখিক। অস্বমভাবিকতার হাত একেবারে 
এড়াইতে পারেন নাই। ভ্রথম পরিচ্ছেদে ভ্রয়োদশব্খয়া অনুঢা 
বালক1 কমলার কথোপকথন এবং গুঁতীয় পরিচ্ছেদে কমলার 
হইয়া খিঙ্গেশ্বরের নিকট সতীর দৌত্যব্যাপারট1 যেন কেমন একটু 
নভেলী ছাদের হইয়! পড়িয়াছে। ওটকু বাৰ্ দিলে বিশেষ কিছু 
ক্ষতি হইত না ঝলিয়াই যনে হয়। 

তারপর দু'একটি অনাবশ্তক চরিত্রও যেন উপন্যাসধানিকে 
অনর্থক ভারাক্রান্ত করিয়াছে । যেমন জ্যাঠাই মা। উপন্যাসের 
মধ্যে অনাবশ্যক চরিত্র সষ্টি মূল ঘটনাটিকে ক্ষ করে। 

“অন্্পূর্ণার মন্দিরে” আমাদের সর্নবাপেক্ষা ভাল লাগিয়াছে 
তাহার ভাষাটি। এই অতিরিক্ত পল্লবিত ও উচ্ছসিত ভাষার দিনে 
লেখিকার সহজ-স্বন্দর, অনাড়ম্বর ভ।বার শুঙ্গীটি বাস্তবিকই 
উপভোগ্য। লেখিকা এমন সতর্কতা ও সাধধানতার সহিত ভাষা- 
বিশ্য।স করিয়াছেন ঘে কোথাও একটি অনক শব্দ বাবহৃত হয় নাই। 

আমরা যতদুর জানি তাহাতে “অন্লপূণার অন্দিরই* লেখিকার 
প্রথম উপন্তাস রচনা | এই প্রথম উদ্যমেই লেখিক1 ঘে আশাতীত 
সফলতালাভ করিয়াছেন একথা বলিলে বিন্দুমাত্র অতুযুক্তি হইবে 
ন যে শক্তির পরিচয় “অন্নপূর্ণার মন্দিরে” পাইয়াছি তাহাতে 
অসঙ্কোচে বলিতে পারা যায় যে ভবিষাতে লেখিকার নিপুণ 
হন্তের পরিবেষণে বাংল! গল্প-পাঠকের চিত্ত পরিতৃপ্তি লাভ করিবে। 


কৃম্মফল-_ 


£সুরাজ"সম্পাদক গাকিশোরীষোহন রায় প্রণীত ও রায় এম, 
সি,সরকার বাহাছর এড সন্দ, কর্তৃক ৭1১১ হ্যারিসন রোড, 
কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন, যোৌলপেজী, ২১৮ 
পৃষ্ঠাঞ উৎকৃষ্ট 'এটিক' কাগজে 'পাইকণ, হরপে পরিঞ্কার ছাপা। 
য দেড় টাকা। 

“কন্মফল” একটি এঁতিহাপিক বৌদ্ধ আখ্যায়িকা অবলম্বনে 
রচিত। পুস্তকের প্রারস্তে গ্রন্থকার বৌন্ধ-ধর্মের সারতত্ব “অহিংস। 
পরমোধর্ম” সম্বন্ধে তাহার যে প্রবন্ধটি সন্নিবেশ করিয়াছেন তাহ] কি 
চিন্তাশীলতায়, কি ভাষামাধুর্ধযে, ফি স্বাধীনচিত্ততায়_সকল দিক 
দিয়াই বিশেষভাবে পঠনীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে । আমাদের দেশে 


পুস্তক-পরিচয় 


৩৭৯) 


যাহারা বুগ্ধকে নাস্তিক, জড়বাদী বলিয়া অঠিহিত করেন আমর 
তাহাদিগকে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। 
লেখকের আহংসা তঞ্দের ব্যাখ্য।াটি আমাদের এত ভাল লগরিয়াছে 
থে অন্তঠ১ তাহার কিয়দংশ প্রবাসা-পা2কদিগকে উপহার দিবার 
বড়ই ইচ্ছ। ছিল কিন্তু স্থানাভাববশতঃ মে ইচ্ছ। সঙ্গরণ করিতে 
হইল। যাঁহাঁহউক আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস বৌদ ধর্ম সন্ধে নান" 
ভ্রান্ত ধারণা-_-ঘাহা বহুদিন হঠতে আমাদের অনেকের মনে বদ্ধমূল 
হইয়। আছে ৬1২1- এই প্রবন্ধ পাঠে বছল পরিমাণে অপসারিত 
হইবে। 

কর্মফল আব্যায়িকাটিতে জনৈক নবীন বৌদ্ধ শমণের নিকট 
বৌদ্ধ ধঙ্ধের অমৃত উপদেশ লাভ করিয়া একটি মুমুমুদ্ার অন্ৃতাপ- 
দগ্ধ হাদয়পরিবর্ধনের করণ কাহিনীটি অতি নিপুণ ভাবে ও ভাষায় 
বণিত হইয়াছে । এই কাহিনীটি শুধু দয়া-ধন্মের একদেশদশা 
বর্ণনা নহে- ইহা একই প্রদঙ্গে মানবের ধন্মনীতি, নমাজনীতি ও 
রাষ্ট্রনীতির আদর্শ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ করিতেছে। সে আদ্শ 
বর্তমান মন্নষাসমাজেরও শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। তাহাতে আমর! কণ্ম, 
জ্ঞান এবং দয়ার সর্ববাঙ্গস্ন্দর সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। 


পাঁষাণী__ 


শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কু, এমএ প্রণীত। প্রকাশক -গুরুদাস চট্োপাণ্যায় 
এও সন্পস। ডিমাই, যোল পেজী, ১১৯ পৃষ্ঠা । মুস্য বার আন1। 

শপাঁষাণী” সাতটি ছোট গল্প ও একটি ক্ষুদ্র নাটকার সমট্টি। 
প্রথম গল্পটির নামানুসারে পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে “পাষাণী” : 
কিন্তু এমন অস্বাভাবিক ও অদ্ুত গর কখনো! পড়িয়াছি বলিয়া মনে 
হয়না । *ভিথারী” গল্পটি ছাড়। পামাণীর সমস্ত গল্পই নিতান্ত ব্যর্থ 
হইয়াছে। প্দস্থ্যর পুরস্কার" ইংরাজী হইতে অনুদিত এবং আরে! 
দু-একটি গঞ্প বিদেশী গঞ্জের আব্যানবস্ত্র অবলম্বনে রচিত বলিয়। যনে 
হয়; অথচ এ খণ কোথাও স্বীবুৃত হয় নাই। 

লেখকের ভাবাটি বেশ মনোজ্ঞ ও তিমতা-দোষ-লেশ-শুন্ত | 
ঘটনাবাশ্বল্য ও লোমহ্ষক ব্যাপারই যে ছোট গপ্পের প্রাণ নহে এ 
কথাটি বুঝিতে পারিলে ভবিসাতে গঞ্পরচনায় লেখক অধিকতর 
কৃতকাধা হইতে পারিবেন। 

“পামাণীর” ছাপা, বাগজ ও বধ।ই বেশ পরিপাটা।" 


উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন _ 


চতুর্থ অধিবেশশের কার্য-বিবরণ। প্রথম ও গ্রিতীয় ভাগ। 
মালদং। ১৭১৮ বঙ্গাপ। ডবল ক্রাউন, মোল গেজী, ২৩২ পু্া। 
মূলোর উল্লেখ নাহ। 

এই কার্যবিবরণীখ।শি বহুদিণ হইতে সমালোচনা প্রাপ্ত 
নান! পুস্তকের মধ্যে চাপা পড়িয়া ছিল ; সম্প্রতি আবার আমাদের 
হস্তগত হইয়াছে। 

কাধ্যবিবরণীর প্রথম খণ্ডে সন্মিলশের সভাপতি অধ্যাপক 
শ্রীযুক্ত যদ্ুনাথ সরকার মহাশয়ের অভিভাষণ ও সভায় পঠিত 
প্রবর্ধাবলীর ও গৃহীত প্রস্তাবগুলির তালিক] ইত্যাদি প্রদত্ত 
ংইয়ছে। [ছ্বতীয় থণ্ডে প্রবন্কগুল স্থান পাইয়াছে। অধ্যাপক 
শ্ীধুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের অভিভাদণ ও শ্রীযুক্ত আমানত 
উপ্ল।র “উত্তরবঙ্গের পীরকা(হনী” তৎকালে “প্রবাসীতে' প্রকাশিত 
হইয়াছিল। সুতরাং তাহার পারচয় দেওয়া নিশ্রয়োজন। 
অন্ঠান্য প্রবন্ধাদির মধো ত্রীঘুক্ত বিজয়কুমার নরকার মহাশয়ের 
সারহতাসেবী -এই প্রবন্ধটিও প্রবাপীতে প্রকাশিত হইয়াছিপ,__ 


৩৮০ 
জীমুগ্ত কোকিলেশ্বর ভট্রাচাখ্যের “বৈদিক সাহিতা", আযুক্ধ 
বনমলী বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের “প্রাচীন ন্যায়”, শীমুক্ত বিধুশখর 
শাস্ত্রী মহাশয়ের “সংস্থতে প্র.কৃত প্রভাব? ও শ্রীযুক্ত হরিদাস 
পালিত মহাশয়ের “মালদহের কয়েকটি এতিহাসিক পল্লী” পাও্ডতা 
ও গবেষণার পরিচায়ক। 


সতীর তেজ--- 


“অর্থাৎ ধর্মমূলক অপূর্ব প্্রীপাঠ্য সচিত্র উপন্যাস। যোগভক্ত 
গ্রদৈবচরণ গঙ্গোবাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক__ডি, এন, গার্গুলী। 
গ্রাপ্তিস্থান-_-২৬৪।৩ অপার চিৎপুর রোড. কলিকাতা । মুল্য ১০; 
বিলাতী বাধাই ১/*।৮ ডিমাই ষোলপেজী, ৩১৬ পৃষ্ঠা । ছাপা 
কাপঞ্জ ভাল নহে। 

প্রথষেই যখন লেখক “নিবেদন? করিয়াছেনঃ “এ ভব-সংসারে 
এক ব্রক্গ ভিন্ন সমস্তই উচ্ছিষ্ট ;সকলই পুরাতন সুতরাং ঘৃতন 
দেখাইবার কিছুই নাই" তখন কেনই বা অনর্থক অর্থব্াযয় করিয়া! এই 
পুশ্তক প্রকাশ করিলেন আর কেনই বা সমালোচনার জন্য পুস্তক 
পাঠাইয়া আমাদের এই কষ্টট! দিলেন ? 

পুস্তকের ভূমিকাতে দেখিতে পাইতেছি--"লেখক অতিশয় 
আনন্দে, আকাগঞ্ষ।র তাড়নায় বাসনার প্রলোভনে অজ সেই পুরাতন- 
নৃতন ও নুতন-পুরাতন মিশ্রিত উপহার লইয়া সাধারণের নিকট 
উপস্থিত” করিয়াছেন--* * “মকার উকার মকাররূণ পত্র 
নিজ্বপত্র বর্ণএয়-সংযোগ-সমুড়ত প্রণবমন্ত্র কার -সতীর তেজ 1” 
কেহ যদি এই অপর্বব হেঁয়ালির অর্থ নির্ণয় করিয়া দেন তাহ! হইলে 
তাহার নিকট চিরকৃতজ্জ থাকিব। 

তুমষিকাতে যেমন পুস্তকের ভিতরেও তেমনি আগাগোড়া অসন্বদ্ধ 
প্রলাপ। ভাষার অর্থ নাই, বক্তব্য বিষয় শির্গীরিত নঙে। আবার 
শুধু তাহাই নয়:---সতীত্বের মহিমা! কীরনচ্ছলে ভদ্রলোকের 
অপাঠ্য যত কুৎসিত কাহিনী ও কথাবার্ভ1 পুস্তকের প্রথমে 
“বিদ্যা, 'অবিদ্যা মায়া9 'হৃপ্তি ভিষুপ্তি' প্রভৃতির খুব 
কতকটা ফলাও ব্যাখা! করিবার পর--“পাঠক ! আপনারা আমার 
এই নীরস কাহিনী শুনিতে বড়ই বিরক্ত হইতেছেন; আঠন এইবার 
একটা আমার স্ব9ক্ষে দেখা প্রেম-কাহিনী'বিবৃত-করি'”__এই বলিয়। 
লেখক অবলীলাঞ্ুমে রবীন্দ্রনাথের “মধ্যবর্তিনী” গল্পটিকে পাজ্র 
ও পাত্রীর ণাম বদলাইরা বেমালুম চালাইয়া দিয়াছেন। 
“ধর্দমূলক্‌ অপূর্ব স্ত্রীপাঠা উপস্তাসই"' বটে ! এমন বেমালুম আগপাৎ 
শধর্মমূলক* ভিন আর কি বণুন ? 


কমলিনী-__ 


শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সরক।র এম, এ, বি, এল প্রণীত । প্রকাশক ও 
প্রাপ্তিস্বানের উল্লেখ নাই। মুল্য এক টাকা1। ডিমাই ষোলপেজী, 
২৮৫ পুষ্ঠা। ছাপ! কাগঞ্জ পরিক্ষার | 

সমালোচ্য পুস্তকথানি সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসের আখ্যান- 
বস্তটি ঘটন।র খাত প্রতিঘাতে মন্দ জমে নাই, কিন্তু স্থানে স্থানে 
চর্রিত্র বর্ণনা অতান্ত উচ্ছ,সপূর্ণ হওয়াতে চরিত্রসষ্টি বড় ক্ষু হইরাছে। 
চরিত্রগুলির যধ্যে 'মনোরঞ্রন' ও 'রামদাস খুড়োর" ঢরিত্রটি 
সর্বাপেক্ষা তাল ফুটিয়াছে; তারপর “কাব্যতীর্থ ও “কমলিনী?। 
নবকুমারের চরিত্রটি নিতান্ত ক্ষীণ ও বিশেবত্ববর্জি্ত হইয়া! পড়িয়াছে। 
তাহার কোনই ব্যক্তিত্ব নাই। “মনোরমার" চরিত্র অন্কণে লেখক 
[বিশেষ কৃতিহের পরিচয় না দিলেও এঁ ধরণের চরিত্র সচরাচর যেরপ 


প্র বাসী-_মাষাট, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ভাবে অক্ষিত হইয়া থাকে তাহার অপেক্ষা! নিকৃষ্ট করিয়া ফেলেন 
নাই। রমণীমোহনের চরিত্রে সহসা এত পরিবর্তন একটু অস্বাভাবিক 
হইয়াছে । নারায়ণী, রেবতী ইত্যাদি সম্পূর্ণ অনাবশ্তক চরিত্রস্ষ্টি। 
লেখকের ভাষা মন্দ নহে। কিন্তু মধ্যে মধ্যে বিষগ়-বহিভূ্ত 
অনাবশ্টুক টিপ্নী কাটিয়া! অসহা করিয়া তুপ্গিয়াছেন। পাত্র-পাত্রী- 
দিগের কখেপকথনও স্থলে স্থলে অতিরিক্ত হুইয়৷ পল্পবিত বক্তৃতার 
আকার ধারণ করাতে বড়ই বিরক্তি বোধ হয়; দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৩২ ও 
১৩৩ পৃষ্ঠায় রষণীমোহনের কথা বার্তীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
আঞ্জকালকার অপাঠ্য “নভেলের' দিনে মোটের উপর উপন্তাস- 
খানি চলনসই হইয়াছে। 
ীঅমলচন্দ্র হোন। 


জশ্ীধশ্মঙ্জল [৮্ঘনরাম চক্ষবত্তী -কবিরত্ব প্রণীত 'শরীধর্দ- 


মঙ্গল কাব্যের উপাখ্যানাংশ ]_ শ্ী9ন্দ্রোদয় [বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্ধ্য 
সঙ্চলিত। শিলচর এরিয়েন-ট্রেডিং এণ্ড ইঙ্গিওরেল্দ কোম্পানী 
কর্তৃক প্রকাশিত। শিলচর এরিয়েন-প্রেসে মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন 
যোড়শাং(শিত ২০৪+1%০ পৃষ্ঠা । মুল্য ১২ এক টাকা মাত্র। 

এই গ্রগ্থে শীধন্্রমঙলের উপাধ্যানাংশ কবির ভাষা পদ্য ও গ্রস্থ- 
কারের ডাষ] গদ্যের সংমিশ্রণে শিবৃত হইয়াছে এবং কাব্যাংশের 
অপ্রচলিত বা প্রাদেশিক শব্দের অর্ধ যথাস্থলে পৃষ্ঠার নিয়ে প্রদত্ত 
হইয়াছে । প্রাণীন সাহিত্যের রচনা-মাধৃয্যের সহিত প্রবীণ সাহিতিি- 
কের লিপি-নৈপুণা সম্মিলিত হইয়! গ্রন্থথানিকে স্বখপাঠ্য করিয় 
তুলিয়াছে। ইহা পাঠে প্রাচীন সাহিত্য সম্তে।গের সঙ্গে উপন্যাস- 
রসাম্বাদনের স্যোগ পাওয়া মায়। শ্রীধঙ্খমঙ্গলের কবির সম্বন্ধে 
কিঞ্চিৎ পরিচয় ভূমিকায় প্রনত্ত হইয়াছে । এ পরিচয়গ্রসঙ্গটী 
আরে একটু বিশদ এবং গ্রস্থভাগের পদ্যাংশ কিছু কিছু হাস করিলে 
্রস্থখানি আরো উপাদেন্ন হইত । 


কায়স্থ-সংহিতা শ্রীযুক্ত কালীকিশোর রায় কর্তৃক 
সংগৃহীত, সন্ধলিত, সমালোঠিত ও প্রকাশিত ॥ কলিকাতা দাস- 
যন্ত্রে নীঅমৃতলাল ঘোষ কর্তক মুদ্রিত। ডবল ক্রাউন যোড়শাংশিত 
৭৩ পৃষ্ঠা । গ্রস্থকারের হাফটোন চিত্রস্লিত। মুল্য ॥” আনা। 
গুমিকায় প্রকাশ--“মন্ছ, যাজ্ঞবক্কয, হারীত, বিধু, উশনা, 
পরাশব এুভৃতি সংহিতাদির বচন-প্রমাণের দ্বারাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের 
কলেবর গঠিত স্বৃতরাং ইহার “কায়স্থ-সংহিতা” নাম।” এই সংহিতায় 
নানাবিধ বচন-প্রমাণার্দি ছার] গ্রন্থকার বুঝাইতে চাহিয়াছেন-_ 
“কায়স্থ ক্ষত্রিয়বর্ণ, শুদ্রবণ নহেন এবং তাহারা উপনয়নাদি দশবিধ 
সংস্কারসম্পন্ন ও ত্রিপাদ গায়র্রীর অধিকারী ।” ইহা প্রামাণিক 
্রস্থরূপে ক্ষক্িয়বর্ণ কায়স্থদের নিকট আদৃত হইতে পারে? কিন্ত 
আজকাল এইরূপ ক্ষক্রিয়ন্ব প্রতিপাদনের চেষ্টায় ফল কি? 


মাঁ ও ছেলে_আীরুষ-চরিত্র আধ্যাত্মিক রহমত (২ )- 


জীমতী মহামায়া দেবী । ৩৮নং পুলিশ হসপিটাল রোড হইতে 
“পাগল অতুলকৃষ্ণ, এফ সি" হার! প্রকাশিত। মুল্য “হৃদয়, মাত্র। 
“ছুট, ছেলে” ও “লক্ষী মেয়ের ছইখানি চিত্রসম্থলিত। 'ডবল 
ক্রাউন যোড়শাংশিত ১০৮ পৃষ্ঠ1। চি 

গ্রন্থকার ইতিপূর্বে একখানি পুস্তক লিখিয়৷ “মহাজ্ানী”'দের 
নিকট হইতে “পাগল আধা।” পাইয়াছিলেন। তদবধি তিনি 
“মানবের অন্তু? সম্বন্ধে কথঞ্িৎ সন্দিহান হইয়াছেন। বর্তমান 
পুস্তক প্রকাশের সঙ্গে তাই ভুমিকা গাহিয়াছেন_-“মানব অন্তরূতির 
অভাবে প্রকৃত ভিতরের রহস্ত ন] জানিয় নিজের সীমাবদ্ধ সঙ্কীর্ 


ঞানানুযাযী বুঝিয়া ক কত যে অন্যায় ও অবিচার করে তাহ! হষ্টতে 
ভবিষ্যতে সাবধান হইয়| সকল [বিষয়ে আদর্শ হইবার জন্য, নিরপেক্ষ 
উদার ধর্মতাবলম্বী হইবার জন্য অন্তর্দৃষ্টি লীভ কর] উপস্থিত ধর্ম- 
সমাজে যে একান্ত আবশ্ঠক হইয়। পড়িয়াছে, তাহা দেখানই এই 
পুস্তকের উদ্দেগ্য।" কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল করিবার পক্ষে 
আশান্বিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকার স্পইতঃ ইহাও বলিয়। রাখিয়া- 
ছেন, “যে আত্মীয় স্চদনেরা আমার প্রাণ, বাহাদের সঙ্গে আমার 
কখনও কোনও বিষয়ে শত্রুতা ছিল না, তাহার ইহার কিছুমাত্র ন1 
বুঝিয়৷ ব1 বুঝিতে চেষ্ট। না করিয়া! আমাকে পুলিশে অথবা পাগল। 
গারদে- দিবার ব্যবস্থ! করিতেও পরাগ্ন,খ নহেন।” গ্রন্থকারের আশঙ্। 
অমুলক নহে। তাহার অভ্ভুত পাগলামীর কথ! ছাড়িয়া দিলেও, 
তিনি সত্প্রদায় বিশেষের কতিপয় প্রসিদ্ধ বাক্তি সম্বন্ধে যেরূপ অগ্লীল 
ও ঈর্ষযামূলক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্তও তাহার প্রতি 
তাহারই নির্দিষ্ট ব্যবস্থার বিধান হওয়। আবশ্বাক। 


বাঙ্গালীর কথা-_প্রকাশক শ্রমনোমোহন চটোপাধ্যায়। 


কলিকাত।, কুন্তুলীন প্রেসে মুদ্রিত । ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ৬৬ 
পৃষ্ঠা | মুল্য অনুল্লিখিত। 

পুস্তকের নামের নীণ্ই প্রকাশ_ ইহা একখানি “একাঙ্ক 
ন[টিক1।” স্থতরাং পাত্রপাত্রী, কবিতা গান প্রতভৃতি নাটিকার 
আনুষঙ্গিক কোন জিনিসেরই ইহাতে অভাব নাই, না বলিয়! দিলেও 
তাহা হয়ত কাহারও পক্ষে বুঝিবার বাধা হইত না। শ্বরচণ্জর, 
হেমচন্দ্র প্রস্ৃতি স্বর্গগত মহাপুরুষগণের ব্রঙ্গার মারফতে জ্ীপষ্ের 
সকাশে 0েপুটেশন,। মদন রতির “দ্বেত" “গীত”, ফুলমালা হস্তে 
বঙ্গবালাগণের “শক” বাজানে “উলু" দেওয়। প্রভৃতি হরেক রকম 
ব্যাপারের পরিচয়ই ইহাতে পাওয়া বায়। বিচির বৈচির্যের 
অন্তরালে নাট/কার বলিতে চাহিয়াছেন-_ 

“পুনঃ জ্ঞানধর্দবলে 
জাগিবে বাঙালী 1.....*:.১,১১০০, | 
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আবার জাগিবে বঙ্গ বিমল পুলকে।” 


ন।টিক।র রচনায় তেমন কোন গুণের পরিচয় পাওয়া যাক [কি 
না যাক, ইহাতে রটয়িতার রস-প্রগল্ভতার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। 
পাঞ্জরপাত্ীর কথার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকারের ফুটনোট এই জাতীয় 
গ্রন্থের মধ্যে “বাঙ্গালীর কথা"্য়ই সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হইতেছে। 
এই ফুটনোটে নাট)ক।র যে রসিকতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাই 
আমাদের মতে তাহার রস-প্রগল্ভত1 | নাটিকাখানির আগাগোড়া 
বভসংখ্যক বর্ণাশুদ্ধিতে পূর্ণ। নাট্যক।র ইহাকে 11177005 1)3৮1]ই 
নুন, আর কুন্তলীন প্রেস ইহাকে গ্রস্থকারের প্রমাদ বলিয়াই বুৰাইতে 
চান, আমর! মোটেই মানিতে রাজী নহি যে ইহা কোনো একপক্ষের 
অজ্ঞতাসগ্রাত নহে; কারণ, এরূপ বর্ণাশুদ্ধির মধ্যেও সর্ধবজ্র একটা 
সামগ্রহ্য রহিয়! গিয়াছে ! 


আধুগ্সিক সভ্যতা শ্রীশিবেন্ত্রকিশোর রায় প্রণীত । লক্গমী 
প্রপ্টিং্র্দাকস হইতে শ্রীক্ৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশি৩। 
,ঢবল ক্রাউন বোড়শাংশিত ১১৮ পৃষ্ঠা | মুল্য ॥* আনা। 
বিবিধ সম্প্রদায়ের সামাজিক ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও আদৰকায়দা 
“শ্বন্ধীয় কতকগুলি স্থল তথোর পরি5য় প্রদান করা এহ গ্রন্থের 
দেগ্ঠ। উদ্দেশ্ট সাধু এবং তৎসাধন সম্পর্কে গ্রস্থকারের অভিজ্ঞতা 
' পর্যবেক্ষণ প্রশংসনীয়। গ্রন্থের ভাষার প্রাঞ্ীলতা সর্ববক্র 


পৃন্ত ক-পরিচয় 


৩৮১ 


রক্ষ। করিয়া বিষয় সন্লিবেশের পারম্পরধ আর একটু নৈপুণ্যের মহিত 
ধার্ধ্য হইলে রন! অধিকতর সুচু হইত । 
থ1তির-নদারত । 


বিবাহ ও তাহার আদর্শ_শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি. এ., 
প্রণীত । পুঃ ১৫৮; মুলা ॥* আনা (ঢাকা এল্বার্ট লাইব্রেরির 
প্রোপ্রাঠটার বি, সি, বপাক কর্তৃক প্রকাশিত )। 

গ্রন্থ ছুই অংশে বিশুক্ত | পূর্ববার্ধে ৯টা অধ্যায়। এই অংশে 
গ্রন্থকার যম, সম্বর্ত, পরাশর, অঙ্গিরা, বাস, শঙ্খ লঘুশাতাতপ, 
নারদ, বিধু, যাক্সবন্কা, গৌতম, বসিষ্ঠ, বোধায়ন, মন্তুস্বৃতি ও অন্যান্য 
শান্ত্রধচন এবং রঘুনন্দনের মতামত আলোচন। করিয়াছেন। 


দ্বিতীয়াংশেরও ৯টী অধ্যায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কয়েকটী বৈদিক 
মন্ত্র উদ্ধত করিয়া আলোচনা কর! হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের 
বিনয় “বিবাহ অন্ুষ্ঠান।' এ অধাায়েও শ্রুতি হইতে বিবাহ-বিষয়ক 
মন্ত্র উদ্ধত হইয়াছে । চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় .-“বিবাহের প্্রইটী মন্ত্র | 

পঞ্চম ও স্ঠ অধ্যায়ের নাম “চতুর্থ হোমাদি।” সপ্তম অধ্যায়ে 
আগস্তথ গৃহের মত আলোচিত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ের 
আলোচ্য বিষয়--'কন্তা-লক্ষণ | পুরাণাদি গ্রন্থে এবিনয়ে কি 
প্রকীর দৃষ্টান্ত পাওয়া যাঁয়, নবম অধ্যায়ে তাহাই আলোচিত 
হইয়াছে। 


উপসংহারে গ্রন্থকার এইরূপ লিগিয়াছেন .__ 

“বেদে বাল্যবিবাহ-সমষর্ক কোনও বিধির স্পষ্টতঃ উল্লেখ নাই, 
পরস্ত বৈদিক মন্ত্রাদিতে দৃষ্টরজন্কার বিবাহই সমর্থিত হইয়াছে। 
ষদ্ধার! বয়, দৃঢ়রজন্কার বিবাহই সমর্থিত হইয়া থাকে, পূর্বব পূর্ব 
অধা।য়ে বৈদিক মন্ত্রীদির আলোচনায় তাহা স্পষ্টতঃ উল্লেখ কর। 
হইয়াছে। মন্ত্রে সকল স্থলে বিবাহার্থিণী কন্তাকে 'ঘুবত্তী” 'রাগ- 
প্রাপ্ত।' “সকামা, “গভধারণ।ধিণী' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 
স্ৃতির মধ্যেও অনেক স্মৃতিকার এই ভাব সমর্থন করেন। যে-সকল 
স্মৃতির মধো প্রতিকূল বচন দেখা যায়, তাহাদের অসারতাও প্রতিপন্ন 
করা হইয়াছে। 


“হিন্দু-সমাজ বাল্যবিবাহ গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া আজ ভারতে 
এক বৎসর বয়সের বিধবা ১০৬৪, বিপত্রীক ৩২৬ জন; ২ বৎসর 
বয়সের বিধব1 ১২৬৪ ও বিপত্রীক ৪৪৬ জন; ৩ বৎসর বয়সের বিধব! 
২২৭১ ও বিপত্রীক ৭৯৭জন।; ৪ বৎসর বয়সের বিধবা ৪৫১৩ ও 
বিপত্রীক ১৬৫৬ ভান ; ৫ বৎসর বয়সের বিধবা ১০৪২২ ও বিপত্রীক 
২৭৬১ জন; এবং ৫ হইতে ১০ বৎসরের বিধবা ৯৫৭৯৮ ও বিপত্ীক 
৩৬৯৬৩ জন; সুলতঃ বলিতে গেলে দে যায় যে, ৫ বৎসরের নু[ন- 
বয়ঙ্ক বিধবা ও বিপত্্রীকের সংখ্যা ২৫৪০৩ জন এবং ৫ হইতে ২৭. 
বৎসর বয়সের বিধবা ও বিপত্রীক ১২ লক্ষ ৫* হাজার ৬৭৬ জন। 

“আমাদিগকে যদ্দি উঠিতে হয় তবে হিন্দুর যা! প্রধান সংস্কার 
সর্বাগ্রে তাহার শোধন করাই একান্ত প্রয়োজন। তাহাকে 
পবিত্রতর কল্যাণতর করিয়া না তুলিতে পারিলে আমাদের আর 
উপায় নাই॥। বিবাহের বয়সের সীমা বাড়াহইয়া দেওয়। যেরূপ 
প্রয়েজন, তেমনি সন্তানদিগের অকালবুদ্ধিকে খর্ব করিবার, ভোগ- 
তৃষ্ণার ভ্রণভাবগুলির অকাল বোধনের পথ নিরুদ্ধ করিয়া দিবার 
উপায় করাও আবশ্যক। এমন একটী শাস্ত্রবচন পাওয়া যায় ন! 
যদ্দারা উনচতুর্কিংশ বয়ন্ক যুবকের বিবাহ সমর্থন করাযায়। অথচ 
হিন্দু সমাজের মধোই ২৪ বৎসরের মধ্যেই বিবাহি৩ পুরুষের সংখ্যা 
সওয়। তিন কোটীরও অধিক। এই ষে সওয়া তিন কোটা যুবক 


৩৮২ . প্রবাস্বী--আধাট, ১৩২১ 


অকাল ভোগম্ুখের ছুঙর বন্ধনে জড়িত ও শৃর্ঘলিত হইঘাছে, 
তদ্ব।রা ভারতের কি ভবিষ্যৎ দিন দিন অন্ধকারময় হইয়া উঠিতেছে 
না! শিশুকালে বিবাহ এবং "তাহার আনুসঙ্গিক ছূর্ভর ভারে 
উত্তরোত্তর জড়িত হইয়া! আমাদের যুবকেরা মাথ! তুলিয়া উঠিতে 
পারিতেছে না। 

“যদি সমস্ত দেশের মধ্যে স্বাস্থ্য আনিতে হয়, যদি শিশুকাল 
হইতেই জীবনকে হর্গত ও দৃভর করিবার পথ বর্জন করিতে হয়, 
তবে মে অবৈধ অনাচার ও অধন্ম, ধন্মের মুখোনস পরিয়া আমাদের 
মধো চিরস্থায়ী হইয়া রহিয়াছে, তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে। 
সকল প্রাণীরই মুখ্য যৌনসংক্কার বিবাহ; ইহ! প্রাকৃতিক নিয়ম । 
যৌবনে স্ত্রী পুরুষের দেহ এবং ওজবীধধ্য।দি পরিপন্কতা লাভ করে) 
তৎপূর্ন্বে বিবাহে ভোগের ভাবগুলি অকালে পরিপকতার দিকে 
অগ্রসর করাইয়! দেওয়। হয় মাত্র । শুধু তাহা নহে। আমর! 
প্রাকৃতিক নিয়মের গুতিকুলে জীবন চালিত করিয়) অকাল মৃতার 
পথ সুগম করিয়া থাকি মান্র। শুধু আমাদের নহে, ক্ষীণজীবী 
সন্তানদিগেরও স্বাস্থ্য ও দীঘ জীবন লাভ দিন দিন অসম্ভব হইয়। 
উঠিতেছে। ৪*-৪৫ বৎসরের হিন্দুর সংখ্য। ১ কোটি ৪* লক্ষ, আর 
৪৫ হইতে ৫* বৎসর বয়সের লোকসংখ্য। ৭৫ লক্ষ মাত্র! কেন এমন 
হইতেছে? দাম্পত্য জীবনের অকাল বোধনই এক পক্ষে ইহার 
মুখ্য কারণ; পক্ষান্তরে আমাদিগের বালিকাগণের মধ্যেও সংযমের, 
ব্রহ্ম5্যের কোনও অন্ুষ্ঠ।ন নাই ;বাল্য কাল হইতে নৈতিক ও 
ধর্মজীবন গঠিত করিবারও কোনও সুনির্দিষ্ট বিধান দেখা যায় ন1। 

“যাহাতে ২৫ বৎসর পূর্বের কোন যুবকের বিধাহ না হয় এবং ১৫ 
কি ১৬ বৎসরের পূর্বেবে কোনও কুমারীর বিবাহ হইতে না পারে, 
যাহাতে শিক্ষার দ্বার, সংযমের দ্বারা, নানা কল্যাণ অনুষ্ঠানের ছ্বার। 
আমাদের পুভ্র-কন্ত্াগণ যথাক্রমে ২৫ এবং ১৬ বৎসর পর্যন্ত অক্ষত 
অধগু-হাদয় হইয়া থাকিতে পারে, তদ্িষয়ে এখন হইতেই আমাদের 
অবহিত হওয়। প্রয়োজন, অন্যথা! আমর। উৎসন্ন যাইব সন্দেহ নাই। 
“বস্থন্ধরা বীরভোগা11” যতদিন আমরা নিষ্ঠার দ্বারা, আচারের 
পৰিত্রত1 রক্ষার দ্বারা, বাক্য, মন ও অনুষ্ঠানের সামগ্ুস্তের ছারা, 
সমর্থ ও সুস্থ হইয়া উঠিতে না পারি, ততদিন বাস্তব উন্নতির আশ! 
করা বিড়শন] মাত্র। যদি আমাদিগকে মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর 
হইতে হয়, যদি প্রকৃত মন্তুষ্যত্ের উদ্বোধন দ্বার! সমাঞ্জের প্রাণবেদী 
সুগঠিত ও সুদৃঢ় করিয়। তুলিতে হয়, তবে আমাদের সমাজের মন্মে 
মর্থে শিরায় উপশিরায় বহুদিনের ওদাপীন্যে ও কদর্থনায় যে-সকল 
গ্রন্থি পড়িয়াছে__তাহাই সর্ববদে ছিন্ন করিতে হুইবে। যে-দসকল 
সংস্কার কেবল অন্ধ আচারে পরিণত হইয়াছে, তাহাদিগকে 
বর্তযানের রৌদ্রবৃষ্টি দ্বারা স্বনিন্নল করিয়া, সজীব-জগ্রত ক্রয় 
. আমাদের জীবনের প্রত্যেক পর্ধ্যায়ের মধ্যে ভাবের নূতন উৎসাহ, 
প্রাণবলের নবীন গতিঃ সমাজ-হদয়ের নিত্য-নব রদ সঞ্চার করিয়া 
দিতে হইবে। আমাদের ভিতরের মলিনত] কাটিয়া গেলে, আমা- 
দের গৃহ-ভুমি, চত্বর, অঙ্গনাদি পরি্ৃত হইলে শ্রেয়ের অথও মহিম 
আমাদের জাতীয় জীবনে প্রতিভাত হইবে ।” 

এই গ্রন্থ গ্রন্থকারের শাস্তজ্ঞান এবং বিচারশক্তির পরিচয় 
দিতেছে। শাস্্রকে অবলম্বন করিয়াই গঙ্জাচরণ বাবু এই গ্রস্থ 
লিখিয়াছেন এবং তিন যাহ! প্রমাণ করিয়াছেন, তাহ! শাস্ত্রসঙ্গত। 


মহেশচন্দ্র ঘোব। 


[.১৪শ ভাগ, ১ম 


ন।রীর জীবন 


নারীর জীবনে নাই প্রয়োজন 
স্বাধীনতা, হেন স্বথের কথা 
বলেছিল সে গো কোন্‌ মহাজন ? 
বুঝেছিল সে কি নাগীর ব্যথা? 
জেনেছিল মে কি নারীর জীবনে 
মরেছে গুমরি বেদনা কত) 

কত দিবসের কত কল্যা« 

দিনে দিনে দেখা হয়েছে হত ? 
হেরেছে কি সে গে। নারীর ললাট 
কুঞ্চিত কত করেছে কালে; 

কত জনমের বঞ্চনা-রেখ। 

সঞ্চিত তার হয়েছে ভালে? 
বিধাতার বল, নাহি যাহে ছল, 
নাহি যাহে হেল! কাহার তরে, 
যার মহ দান সবারে-সমান, 

কহে নারী আঙ্জি তাহারি তরে-_ 
নারী কি মায়ার ছলনা-মৃত্তি? 
নারী কি কেবলি নরের ভোগ্য। ? 
নহে কি জননী, নহে কি ভগিনী, 
নহে কি বিশ্বহিতের যোগ্য। ? 
নারীর জীবনে নাই কি সাধনা? 
পশে না কি সেথা জ্ঞানের রশ্মি? 
জানে নাকি নারী জ্ঞানের আলোকে 
ফেলিতে আপন কামন। তশ্মি? 
নারী কি তাহার বাসনা-বিকার 
জানে ন। উদ্ধে করিতে লয়? 
সেকি গো জানে ন। আপন চেতনা 
করিতে ব্যাপ্ত বিশ্বময়? 

নারীর জীবনে প্রেমের বসতি, 

এ কথ। জানে না আছে কি কেহ? 
ক্ষণকাল ধর। পারে না রহিতে 

ন। থাকিলে হেখ। নারীর স্লেহ। 
নারীর হৃদয়ে প্রেমের জনম ) 

সেথ৷ আসি, প্রেম, প্রকাশ তুমি ! 
প্রেম কহে, আমি ফুটিতে পারি না 
ন1 পেলে মুক্ত স্বাধীন ভূমি । 


শ্রীহেমলত। দেবী 
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"সত্যম শিবম্‌ স্ন্দরমূ |” 
“নায়মাক্সা বলহীনেন লভ্যঃ |” 


১৪শ ভাগ | 
»ম খও 


আবণ, 


বিবিধ প্রসঙ্গ 


সত্ল্লাজ । সিংহকে আমাদের দেশে ও বিলাতে 
এবং সম্ভবতঃ অন্ঠান্ত অনেক দেশেও পশুদের রাজ। বলা 
হয়। কেন বল। হয়, বুঝিতে গেলে অনেক কথা আসিয়। 
পড়ে । সিংহ অন্ত সকল পশুর চেয়ে বলবান্‌ নহে ; হাতীর 
বল বেশী। সে অন্য সকল পশুর চেয়ে ভ্রতগামীও 
নহে। অনেক হরিণ তার চেয়ে দ্রত দৌড়িতে পারে । 
তার চেয়ে সুন্দর পণ্ড বা বুদ্ধিমান পন্ড আর 
নাই, এমন কথ।ও বলাযায় না। সেযেজ্গার সকলের 
চেয়ে সাহসী তাহাও নময়। বাঘ কম সাহসী নহে। 
পশুদের বা মানুষের সকলের চেয়ে বেশী উপকার সিংহ 
করে, তাহাও নয়। পশুদের উপকার সকলের চেয়ে 
কোন্‌ জন্ত করেজাঁনি না; কিন্ত মানুষের উপকার কবে 
সকলের চেয়ে বেশী উট, ঘোড়া. গোর, প্রভৃতি পণ্ড । 
তবে কোন্‌ গুণে সিংহ পশুরাজ হইলেন? তাহ] বুঝিতে 
হইলে পুরাকালে রাজাদের প্রকৃতি সাধারণতঃ কিরূপ 
ছিল, তাহার আলোচন1 করিতে হয় । 

গুলাানগালে মান্মুস্মে জাজা। সেকালে 
এইরূপ ধারণ। ছিল যে যে রাজা লোককে যত ভীত করিতে 
পার, যুদ্ধে যত মানুষ খুন করিতে পারে, যে যে পরি- 
মাপে দিখ্বিজয়ী, সে তত বড় রাজা। পৃথিবীর অতীত 
ইতিহাসে আমাদের উক্তির অনেক প্রমাণ পাওয়া 
যাইবে । অতএব সিংহকে পশুদের রাজ। এইজন্য সম্ভবতঃ 





পাতা সস 


১৩২৬ ৪র্ঘ সংখ্য। 


বলা হইয়াছে যে তাহার চেহারাট। বেশ জমকাল, ডাঁক- 
হাঁকও বেশ আছে, এবং সর্বোপরি তাহার অন্ঠান্ত 
প্রাণীর প্রাণবধ করিবার খুব ইচ্ছা ও শক্তি আছে। 
মানুষের রাজাদের মধ্যে বড় রাজ সে, যাহার হত্যা 
করিবার ক্ষমত বেশী, যে হত্যা করিয়াছে বেশী, এবং 
পরদেশ জয় যে বেশী করিয়াছে, সে-কালের এই ধারণা 
ক্রমে ক্রমে দ্র হইতেছে । এই ধারণা যে দুর 
হইবে তাহার পূর্বাভাস শত শত বৎসর পূর্বেই পাওয়া 
গিয়াছিল। যখন দিপ্বিজ্জয়ী নরহস্তা চগ্ডাশোক প্রিয়দশী 
ধন্মাশোক হইয়। সাম্রাজাময় অহিংসা ও শান্তির বাণী প্রচার 
করিলেন, তথন মানুষ বুঝিল, তরবারি দ্বারা যেজয় করে 
তাহা অপেক্ষ। বড় রাজা সে, যে সেব। দ্বারা জয় করে। 
আধুনিক যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট সপ্তম 
এডোআড; শাস্তিরক্ষক বলিয়া যশম্বী হইয়াছিলেন। 
জার্মেনীর বর্তমান সম্াটেরও এই যশ আছে। 
শস্লেকালেন্র ভত্্রাস্ত লালতনা । বাশুবিক 
সেকালে রাজারাই যে হতা। ও লুটপাট করিয়া বিখ্যাত 
হইত, তাহা নয়। সে-কালে এখনকার চেয়ে মানুষের 
প্রকৃতি হিংস্র পশুর প্রকৃতির আরও কাছাকাছি ছিল। 
সে-কালে দস্যুতা, খুন ও লুটপাট সর্বাপেক্ষা সন্ত্রান্ত কাল 
ছিল। যেমন এক-একট। দেশ, এক-একট1 সাম্রাজ্য 
সুশাসিত হইতে লাগিল, অমনই দস্্যুতা গহিত কাজ 
বলিষা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে লাগিল । দস্্যুতা যে 
অধশ্ম ও আইন অনুসারে দওনীয় অপরাধ, এই 


৩৮৪ 


জ্ঞান সত্য মানবসমাজে বদ্ধমূল হওয়ায় একএকাট দেশে * 


শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, মানুষের শ্ুখ সমৃদ্ধি বাড়ি- 
তেছে। একই দেশের কতকগুলি অধিবাসী অন্য 
কতকগুলি অধিবাসীর সম্পত্তি কাড়িয়া লইলে ও 
তাহাদের প্রাণবধ করিলে, যদিও তাঁহ| অপরাধ বলিয়া 
লোকে বুঝিয়াছে; কিন্ত্ত এক দেশ বা এক জাতি কর্তৃক 
অন্য দেশ ও জাতিকে আক্রমণ এখনও ঠিকৃ তেমনি 
গহিত বলিয়া প্রবল জাতিরা মনে করে না। কিন্তু 
এদিকেও আশার লক্ষণ দেখা যাইতেছে । হেগসহরে 
১৯০৭ থুষ্টাব্দে শান্তিরক্ষার জন্য পরামর্শসমিতির প্রথম 
বৈঠক হয়। ইহার উদ্দেগ্ঠ এখন সালিসী দ্বারা কেবল 
“সভা” জাতিদের মধ্যে যুদ্ধ নিবারণ । “অসভ্য”রা এখনও 
কতকট! “সত্য”দের শিকারের জন্তর মতই আছে। 
কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে “সভ্য” জাতির! যখন বুঝিবে যে 
নিজেদের মধ্যে রাজ্যবৃদ্ধিঃ সম্পত্তিধদ্ধি বা সম্মানবৃদ্ধির 
জন্য যুদ্ধ বড় রকমের দস্ুযুতা ভিন্ন আর কিছুই নয়, তখন 
ক্রমে ক্রমে “অসভ্য” জাতিরাও এই ধশ্মসঙ্গত ধারণার 
উপকার ও সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইবে না। 

ইহার অর্থ এ নয় যে সমস্ত পৃথিবীর সকলদেশের 
আদিম অধিবাসীদিগকে নিজ নিজ দেশের মালিক করিয়া 
দেওয়া হইবে। কারণ, তাহাতে সব্বপ্র বিশুঙ্খলা ও 
বিপ্লব উপস্থিত হইবে । আমেরিকার সমুদ্র শ্বেতকায় ও 
নিশ্রো্দিগকে কে তথা »ইতে তাড়াইয়া 1দবে ? বিপাতের 
নম্ম্যান ও এংলোসাঝ্সনদের বংশধবদিগকে শভাড়াইয়া 
দিয়া কে কেণ্ট, ও পিক্টদ্িগের বংশধরদিগকে রাজা 
করিবে ? অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিখাসীদিগকে কে খুঁজিয়। 
পাইবে? আমর যে দেশে যে জাতিকে আদিম নিবাসী 
বলিয়া জানি, ভাহারাও প্রাচানতম অধিবাসী নহে। 
ভারতবষে ধাহাদিগকে আর্ধাজাতির বংশধর মনে করা 
হয়, তাহাদের পুর্বেব সওতাপ, কোল, ভীল প্রনভৃতির। 
ছিল। আবার তাহাদেরও আগে নবপ্রস্তরযুগের এবং 
তারও পূর্বে প্রাচীন প্রস্তরঘ্গের লোকেরা ছিল । 

পৃথিবীব্যাপা শাস্তির আদর্শ এই যে আর নূতন 
করিয়। যুদ্ধ ও দেশজয় হইবে না। সেই আদর্শ অনুসারে 
বিনাধুদ্ধে প্রত্যেক দেশের লোকেরা নিজ নিজ দেশের 


প্রবাসী-_শ্াবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম বণ 


বাষ্টায় কাধানির্বাহের সম্পূণ অধিকার লাতের চেষ্টা 


কৰিবে, এবং সে চেষ্টা সফল হইবে। 

আদর্শে গ্রান্ম । বাঙ্গলাদেশের অধিকাংশ লোক 
গ্রামে বাস করে। হাজারের মধ্যে কেবল ৬৪ জন 
সহরে বাস করে ; বাকী ৯৩৬ জন গ্রামের অধিবাসী । 
স্থতরাং দ্রেশের ও দ্রেশবাসীর উন্নতির মানেই যে গ্রামের 
ও গ্রামবাসীর উন্নতি, হহা সহজেই বুঝা যায়; এবং 
একথা অনেকেই 'মনেকবার বলিয়াছেন । এখন অন্ততঃ 
একটি গ্রামকেও কেহ যদি আদর্শ গ্রামে পরিণত করিতে 
পারেন, কিম্বা কেহ যদ্দি নৃতন একটি আদশ গ্রাম 
স্থাপন করিতে পারেন, তাহা। হইলে, গ্রামের উন্নতির 
একটি প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা সকলেই উৎ- 
সাহিত হইতে পারি। নতুবা এখন কেখল কল্পন1 অন্ু- 
মান এবং প্রস্তাবই চলিতেছে। 

ইংলগ্ডের অবস্থা বাঞগগলাদেশ হইতে স্বতন্ত্র; তথা- 
কার শতকরা ৭৭ জন সহরে ও ২৩ জন গ্রামে বাস 
করে। তথাচ সেখানে গ্রাম ও নগরের উন্নতির গন্য 
যে-সকল চেষ্টা হইতেছে, তাহা হইতে আমাদের অনেক 
শিখিবার আছে। দৃষ্টান্তত্ধরূপ, তথায় উদ্যানপুরী 
(021051) 01৮) স্থাপনের যে চেষ্টা হইতেছে, তাহার 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদ্রোক্তারা কেবল প্রবন্ধ 
লিখিয়া ও প্রস্তাব করিয়াই ক্ষান্ত হন নাহই। লগ্ন 
হইতে ৩৪ মাহণ দুরে লেচওআথ নামক স্থানে প্রথম 
উদ্যানপুবী স্থাপিত হইয়াছে । ইহাতে ৩০,০০০ লোকের 
স্বান হহবে। এখন অধিবাসাঁর সংখ্যা ৫১০০০ | মধেয, 
সহরে, ৩১০০ বিঘা জমীতে, অনেকগুণি উদ্বানপরি- 
বৃত আদর্শ কুটীর নিশ্মিত হহয়াছে; বাহরে সহরের 
চারিদিকে, ৭৮০০ বিঘা জমীতে চাষবাস হয়। এইরূপ 
উদ্র্যানপুরীর পুঙ্থাগুপুগ্ধ বৃত্তান্ত আমাদের জানা উচিত। 

বাঙ্গলাদেশের গ্রামসকণের ডন্নতিন জন্য নানাবিধ 
প্রস্তাব হহয়াছে। তাহার মধ্যে সব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 
কয়েকটির উল্লেখ করা যাইতেছে। বিশ্তপ্ধ পানীয়৬্লর 
ব্যবস্থা; মানুষের স্বানের জন্য জলাশয়ের ব্যবস্থা এবং 
তাহাতে স্ত্রীলোক ও পুরুষর্দের জন্য স্বতন্ত্র থাট ; গবাদি 
পশ্ডর জন্য স্বতন্ত্র জলাশয় ; বৃষ্টির জল এবং মন্ুষ্যের 


৪র্থ সংখ্যা ] 


বিবিধ প্রস*_--কোমাগতা মার 


৩৮৫ 





কোমাগাতা মার জাহাজে ভাই গুরুদিৎ সিংহ ও কানাডার তাহার সহঘাত্রী হিন্দ্ুগণ ! 


বাবহৃত ময়লা জল নিঃসারণের জন্য ভাল নর্দমা; 
নানাপ্রকারের আবজ্জন। ও ময়ল! গ্রামের বাহিরে মাঠে 
ফেলিবার বাবস্থা ; ময়লাঞজলপূর্ণ অনিষ্টকর খানা ডোবা 
বুজাহবার বন্দোবস্ত; আগাছার জঙ্গল মধো মধো 
কাটিয়া ফেলিয়া গ্রামে বায় চলাচলের ও গ্রামকে শুদ্ধ 
রাখিবার বন্দোবস্ত; গ্রামে চলাফিরার জন্য তাল রাস্তী; 
গ্রামের সমুদয় বালকবালিকার শিক্ষার জন্য শিক্ষায়, 
নিঃন্ব ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল ; ওষধালয় ; 
একটি পাঠাগার ও লাইব্রেরী; থেলা ও ব্যায়ামের 
জায়গা; গোচারণের মাঠ; চাষের জন্য উৎকৃষ্ট বীজ 
যোগাইবার বন্দোবস্ত; মুদির দোকান, কাপড়ের 
দোকান, বহি ও কাগজ কলম আর্ির দোকান, কিবা 
সকল প্রকার জিনিসের একটিমাত্র সম্মিলিত দোকান , 
্ নিতান্ত ক্ষুদ্র না হইলে একটি ডাকঘর ; গ্রামবাসী- 
দের সমবেত-খণদান-সমিতি ; কথকত", যাত্রা, বক্তৃতা - 
দির স্থানঃ গ্রামের এক বা একাধিক ধর্দসম্প্রদায়ের 
দেবমন্দির বা ভজনালয়; ইতাযাদি। 


পসহরের নকা। শকিয়া সহরনিন্নীণ (6০৩৮1 [0১17011176) 
পূর্তাবদ্যার (0101100000এর ) একটি প্রধান অঙ্গ । 
বাহার আদর্শগ্রামের গন্টঃ সচেষ্ট হইবেন, তাহারা 
নিশ্চয়ই এগঞ্সিনীয়ারদিগের সাহায্যে এই অঙ্গের জ্ঞান 
অঞ্জন করিবেন। 

॥. “্লীক্ালাভি। স্লীিত 1” কোমাগাতা মার 
জাহাজে করিয়া ভাই গুরুদিৎ সিং যে ৩৭৫ জন ভারত- 
বাসীকে লইয়া! কানাডা গিয়াছিলেন, তাহার জাহাজ 
হইতে নামিয়া কানাডায় প্রবেশ করিতে পারিবে নাঃ 


তথাকার উচ্চ আদালত এই রায় দিয়াছেন। সুতরাং 
ভাহাদদিগকে এখন ফিরিয়া আসিতে হইবে। 
এই কার্যে ছুইলক্ষ দশ হাজার টাক লোকসান 
হইল। 


যে সময়ে কোমাগাতা মারু বন্দরে পৌছিয়াছিল, 
তখন আর একখানি জাহাজে ৬৫* জন চীন যাত্রী উপ- 
স্থিত হয়। তাহার ডাঙ্গায় নামিতে কোন বাধা পায় 
নাই। কারণ চানের। মাথাপিছু পনের শত টাকা দিলেই 


৪ ছা পিছ তা 


কানাডায় ধসবাস করিতে পায়। জারারীরাও বৎসরে 
৪০০ জন করিয়া এদেশে যাইতে পারে; প্রত্যেকের 
নিজস্ব ১৫০২ টাকা আছে দ্রেখাইতে পারিলেই 
হইল। কড়া , নিষেধ কেবল ভারতবাসীর জন্য । 
এই কারণে হিন্দুদের আগমনের বিরুদ্ধে কানাডা- 
বাসীদের কোন যুক্তি খণ্ডন করা অনাবশ্তক মনে হয়, 
যদ্দিও পুনঃ পুনঃ তাহাদের সমস্ত যুক্তির উত্তর দেওয় 
হইয়াছে । কারণ; যে-সব যুক্কি হিন্দুদের বিরুদ্ধে 
খাটে, সেগুলা চীন ও জাপানীদের বিরুদ্ধেও খাটে। 
চীন ও জাপানী, এবং তারতবাসীদের মধ্যে একটা 


প্রধান প্রতেদ এই যে চীনা ও জাপানীর' 
বাষ্্রীয়শক্তিশালী, ভারতধাসীরা  রাষ্ট্রীয়শক্তিহীন । 


ভারতবাসীর প্রতি অন্াষ্য ব্যবহারের ইহাই প্রধান 
কারণ। 

উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ হওরাস্‌ প্রদেশের শাসন- 
কর্তা ভারতপ্রত্যাগত সেনাপতি সোয়েনের একটি মস্তব্য 
১৯০৮ সালে ভ্যাঙ্কুবাবের ওয়াল্ড. কাগজে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। তাহা হইতে বুঝ। যায়, কানাডা বা অন্ত 
কোন বৃটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীদের গমন কোন 
কোন ইংরেজ কেন পছন্দ করে না। সোয়েনের ঠিক 
কথাগুলি এই $-_ 
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তাত্পর্ধ্য £--কোন বটিশ উপনিবেশে ভারতবাসীদের 
বসবাস এই একট কারণে অবাঞ্ছনীয় যে লোকগুলা 
শ্বেতকায়দের বড় গাঘেসা ও পরিচিত হইয়া পড়ে। 
(অর্থাৎ দুরে দূরে থাকিলে তাহার] শ্বেতকায়দিগকে 
যেরূপ ভয়মিশ্রিত সন্ত্রমের চক্ষে দেখে, সে তাবট। আর 
থাকে না।) তাদের মধ্যে জাতিভেদের গগ্ডিট মুছিয়া 


প্রবাসী শ্রাবণ, টা 


1 ১৪শ রি রঃ খ 


তু ও টিসি 


যায়, এবং সব জাতি পরস্পরকে সাহায্য রত: থাকে। 
ইহার] ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া যুক্তির কথা বলিতে 
থাকে । তাহা কার্যে পরিণত হইলে আইনের কল 
বিগড়িয়া যাইবে এবং দেশে শৃঙ্খলা থাকিবে ন৷ 
(অর্থাৎকি না ইংরেছের প্রতুত্ব টিকিবে ন)। এরূপ 
যুক্তি তবিষাতের পক্ষে ভাল হইতে পারে কিন্তু এখন 
তাহার সময় আসে নাই ।” 

অতঠাচগল দুর্দছালেল পল্পন্ন আন্ধু। 
ধন যেমন মন্দ জিনিষ নয়, উহার অপব্যবহারই 
মন্দ, শক্তিরও অপব্যবহারই তেমন মন্দ; শক্তি মন্দ 
নহে। অত্যাচার ও অন্যায় কখনও ভাল নয়। শক্তি 
আছে বলিয়। যাহারা অপরের প্রতি কুব্যবহার করে, 
তাহার] নিন্দনীয়; তাহাদের অধোগতি অনিবাধ্য। 
তাহার। ষে এরূপ বাবহার করে, ইহাই তাহাদের নিকুষ্ট- 
তার যথেষ্ট প্রমাণ। কিন্তু অত্যাচার জিনিষটা যে 
একেবারে অকেজো তাহা নয়। বাস্তবিক যদি সংসারে 
এরূপ দেখা যাইত যে সবল যে-অধিকার পায়, দুর্বলও 
সেই অধিকার পায়, সবল যেরূপ ব্যবহার পায়, ছুর্ববলও 
সেইরূপ ব্যবহার পায়, তাহা হইলে দুর্বল চিরকাল 
ছুর্বলই থাকিয়া! যাইত । শক্তিমান হওয়া যে আবশ্ঠক, 
সে কথাট হয়ত তাহার মনেই হইত না। সবলের 
পদ্দাঘাত ও চাবুক ছুর্বলের পিঠে পড়ে বলিয়াই ছুর্বলের 
শক্তিমান হইতে ইচ্ছা হয়। ইচ্ছা! হইতে চেষ্টা আসে, 
সাধন। আসে; তাহ। হইতেই পরিণামে সিদ্ধিলাত হয়। 
অতএব চাবুক তুর্বলের পরম বদ্ধু। 

অহ্দপ্ুুর্ণ। ৩ আরজ । ছর্বল আলম্ততরে 
ব্রন্মের কেবল অন্নপূর্ণীমুত্তিই দেখিতে চায়। আছরে 
ছেলের মত কেবলই হাত বাড়ায়, আর সংসারের সব 
ভাল জিনিষ বসিয়। বসিয়। ভোগ করিতে চায়। সে 
জানে না, বুঝে না, রুদ্র অক্পূর্ণার স্বামী। রুদ্রকে 
বাদ দিয়া অন্নপূর্ণার অনুগ্রহ লাভ করা যায় না। যদি 
তাহার প্রসাদ চাও, সংসারে যাহা কিছু শ্রমস। শা, 
যাহা কিছু কঠোর, যাহা কিছু ভীষণ, 'তাহার মধ্যে 
রুদ্রকে দেখ ও পুজ। কর। মৃত্যুপ্জয়ের প্রসাদ না 
পাইলে অন্রপূর্ণার প্রসাদ পাওয়] যায় ন। 


মর্থ সংখ্য। ) 


যথন ছুর্ব্বল কেধল অন্পূর্ণাকে দেখিতে চায়, রুদ্রকে 
ভুলিয়। থাকে, তখন সবলের দৌবাত্ম্য ও উপদ্রব আসিয়া 
তাহাকে মন্মে মনে সমঝাইয়া দেয় ঘরে বিশ্বে কেবল 
যে অন্নপূর্ণীই আছেন ত। নয়, রুদ্রও আছেন। সুখ ও 
সংগ্রাম (১০71০) বিশ্বের ছুট দিকৃ। একটাকে ছাড়িয়া 
আর একটাকে পাইবার যো নাই। 

দুর্বল আমর] যে-সকঙ্গ শ্বেতকায় ওপনিবেশিকের 
সমান হইতে চাই, তাহার] নিজ শক্তির দ্বারা অধিকৃত 
দেশে আমাদিগকে সমান অধিকার দেয় না বলিয়া 
যাহাদের নিন্দা করি, তাহার যে দিক্‌ দিয়া আমাদের 
শক্তির ও পৌরুষের প্রমাণ চায়, সে প্রমাণ কোথায় ? 
শ্বেতকায়দের থেয়ালগুলা, বাসনগুলা, খেলাগুলাও 
পুরুষের মত। আকাশযানের দ্বারা ভবিষাতে যুদ্ধ কর 
চলিবে, যাত্রী ও মাল লইয়া. যাওয়া চলিবে বটে; কিন্ত 
এই যে প্রতি সপ্তাহে কত লোক আকাশে উড়িতে গিয়া 
পড়িয়া মরিতেছে, তাহারা ত সকলে ওরূপ কোন 
একটা উদ্দেত্ঠের জন্য উড়ে না) তাহাদের সখ. হয়, 
তজ্জন্য উড়ে। আমাদের সথ হইলে আমরা তাস পাশ। 
খেলি, কিন্া থরে বসিয়া! রাজ! উজীর মারি । বামুনের 
বাড়ীর বাছুর গোয়ালার বাড়ীর বাছুরের কাছে প্রস্তাব 
করিয়াছিল, এস ভাই এই খোলা মাঠে লেজ তুলিয়া 
খুব একদমু দোৌড়িয়া আসি। গোয়ালার বাছুর বড় 
সুবোধ; সে বলিল, না তাই, এস শুয়ে শুয়ে গ্াজ 
নাড়ি। শক্তির পরিচয় সখে। স্ুমেক কুমের 
আর পৃথিবীর যত মরুময় অরণ্যময় হুর্গম স্থান 
তাহাতে গিয়া পৌঁছা পৃথিবীর শক্তিশালী জাতির 
লোকের। একটা সথে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। 
ধ-সব যায়গায় গিয়। রাজ্যবৃদ্ধিরঃ বাণিজ্যবিস্তারের, 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের, সম্ভাবনা আছে বটে ঃ কিন্ত 
তাহ। যে হইবেহই এমন ত বল। যায় না; এবং সকলে 
সে উদ্দেস্তে যায়ও না। আর বদি ওরূপ উদ্দেশ্তই থাকে, 
তাহ+€ইলে কি কঠোর পণ, কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা, কি প্রবল 
চেষ্টা, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। আমরা বড় জোর 
সাহসে তর করিয়া একেবারে দার্জিলিঙে লাউইস্‌ জুবিলী 
স্যানিটেরিয়ম নামক হ্বাসপাতালে গিয়া উপস্থিত হই। 


বিবিধ প্রসঙ্গ__অপমান বোধ 


৩৮৭ 


আঅগসম্মান লো | সর্বত্র নকলে আমাদিগকে 
তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিতেছে বলিয়৷ আমাদের ক্কি অপমান 
বোধ হষতেছে? তাহা যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে 
কেবল সমুদয় খবরের কাগঞ্জে আমাদের বিদ্বেষ্টার্দের 
বিরুদ্ধে লিখিলে চলবে ন।। কাগঞ্জ কয়জনে পড়ে? 
দেশের অধিকাংশ লোক যে নিরক্ষর। সর্বত্র সভা 
কপ্সিয়। দেশবাসীকে জাগাইয়া তুলা দরকার । তাহার 
পর বাবস্থাপক সভায় পুনঃ পুনঃ নানা আকারে 
আমাদের খিদ্দেষ্টাদের বিরুদ্ধে বজ্জন ও বহিষ্কার নীতি 
প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করা কত্তব্। যে যেদেশের 
পোকে তারশুবাসীকে প্রবেশ করিতে দেয় না বা দিবে 
না বলতেছে, তাহাদিগকে আমরাও ভারতে আসিতে 
দিব না; তাহারা যে যে ভাবে বাধা দেয়, আমরাও সেই 
সেই ভাবে বাধা দিণ। তাহারা কেহ কেহ বলে, 
ইউরোপীয় যে-কোন ভাষার বহি পড়িতে না পারিলে 
তোমাদ্দিগকে আমাদের দেশে ঢুকিতে দ্রিব না। আমরাও 
বলিব, ভারতবর্ষায় যে-কোন ভাষার বহি পড়িতে ন। 
পারিলে তোমাদিগকে ভারতে ঢুকিতে দিব না। তাহার 
পর আর এক প্রস্তাব এই হওয়া উচিত যে, এসব দেশের 
কোন লোক ভারতবর্ষের কোন রান্কার্যো নিমুক্ত হইতে 
পারিবে না । আৰ এক প্রস্তাব এই হওয় কর্তবা যে প্রসব 
দেশের কোন জিনিষ তারত-গবর্ণমেণ্ট কিনিবেন না। 
বাবস্থাপক সভায় আমাদের কোন প্রস্তাব গৃহীত ন৷ 
হইবার সম্তাবন1 । কিন্ক লর্ড হাডিং যেমন দক্ষিণ আফ্রিকা 
সব্বন্ধে আমাদের জাতীয় সম্মানের রক্ষক হইয়াছিলেন, 
অন্যান্ত দেশের ছুবশবহার সব্ন্ধেও সেইরূপ আমাদর 
সহিত একমত হইতে পারেন, যদি তাহাকে আমরা 
বুঝাইতে পারি যে বাস্তবিকই আমাদের আত্মসন্মান বলিয়। 
একটা গ্জিনিষ আছে ও তাহাতে ঘ। লাগিয়াছে বলিয়। 
আমরা সতাসত্যই বেদনা অনুতব করিতেছি । আগে 
এই-সব প্রস্তাব করা হউক । তাহাতে কোন ফল ন। 
হইলে গবর্ণর-জেনেরালেরই সমর্থিত অন্য আইনসঙ্গত 
উপায় আছে। 

তাহার পর গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে আমর 
কিরূপ চেষ্টা করিতে পারি তাহাও দেখ। কত্তব্য। যে 


৩৮৮ 


যেদেশে আমাদের লাঞ্ছনা হইতেছে বা নূতন করিয়া 
হইবার সপ্তাবনা হইতেছে (যেমন আমেরিকার যুক্ত- 
রাজ্যে), গ্রবেশীধিকার লুপ্ত হইয়াছে পালুপ্ত করিবার 
চেষ্টা হইতেছে" (যেমন আমেরিকার যুক্তরাজেঃ), সেই 
সেই দেশ হইতে কিকি জিনিষ ভারতবর্ষে আসে, তাহার 
তালিকা] বাণিজারিপোর্ট হইতে সংগ্রহ করিয়া, তৎসযু- 
দয়ের বাহার বন্ধ করিবার চে করা উচিত। যদি 
কোন কানাডাবাসী ব1। অষ্টরেলিয়াবাসী ভারতে বিচারকের 
বা অনা কোন প্রকারের কাজ করেন, তাহা হইলে গবর্ণ- 
মেন্টের শিকট এই বলিয়া আবেদন করা কর্তব্য যে 
তিনি যে দেশের ও যেজাতির লোক, তাহাতে তাহার 
দাবা] ভারতবধাসীর স্বার্থ রক্ষিত ও মঙ্গল সাধিত হইবার 
সম্ভাবনা কম। অতএব হাহাকে পেন্সান দেওয়া হউক । 
যদি কোন কলেছে ব' ইন্ুলে ত-সব দেশের কোন 
অধ্যাপক বা শিক্ষক থাকেন, তাহ। হইলে তথায় কাহারও 
নিজ সন্তানকে শিক্ষার পন্য পাঠান উচিত নয়। দেশের 
সন কাগজে এসব দেশ হইতে আগত বিচাত্বক বা অন্য 
কম্মচারী, অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রভৃতির তালিকা মুদ্রিত 
করা হউক ; যাহাতে তাহাদের সঙ্গে কোন ভারতবাসী 
কোন প্রকার সামাজিক সম্পর্কও না রাখে । এসব 
দেশের বণিকদের দ্বারা চালিত দোকানের নাষ ও 
ঠিকানাও যদ্দিত হওয়া উচিত। তাহ] হইলে এসব 
দোকানে কেন। বেচা বন্ধ করা বাইতে পারিবে । 

কাভারও প্রতি বিদ্েষের ভাব পোধণ করা উচিত 
নহে, কিন্ক যে আমাকে অবজ্ঞা করে ও আমার শরুতা 
করে, তাহার সঙ্গে কোন প্রকারের সামাজিক ব্যবহার 
কেমন করিয়া চলিতে পাবে ? 

আমরা স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেখিয়াছি, কোন 
দেশের কোন একটি জিনিষের বাবহার ছাড়িতে বলিলেই 
ছাড়া বায় না। অন্য দেশে বা ভারতবর্ষে উৎপন্ন এরূপ 
জনিষটিও দেখাইয়া দেওয়া দরকার । স্তরাং যে-সকল 
জিনিষ বঙ্দন করিবার প্রস্তাব হইবে, সেগুলি নিতান্ত 
অনাবশ্তক বিলাসদ্ব্য না হইলে তাহার পরিবর্তে 
বাবহাধা অন্ত দেশের জিনিষও নির্দেশ কর] কর্তবা। 

িল্রলনলঙতি ব্রষ্টি্প উপ্ন্নিল্েেষ্ণ- 


প্রবাসী_ শ্রাবণ, ১৩২১ 


সনম্মৃহ। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বটিশ উপনিবেশ গলিতে ভারতণাসীদ্দিগকে 
প্রবেশ করিতে দেওয়। হয় না। অথচ তাহাদের জন- 
সংখ্যা খুব কম।' কানাডার প্রতি বর্গমাইলে দেড় জন 
মানুবের বাস । অগ্টেপিয়ায় প্রতি বর্গমাইলে সওয়া জন 
লৌকের বাস; এবং এই স্ববৃহৎ মহাদ্বীপের বিস্তর স্থান 
এরূপ উধ্ ও মরুময় ঘে তাহ] শ্বেতকায়দিগের বাসের 
সম্পর্ অযোগা । নিউ জীলাগ্ডে প্রতিবর্গ মালে ৮ জন 
লোক বাস করে। 

তারতসাম্্রাঙ্জে (ভারতবর্ষ ও ব্রদ্দদেশে ) প্রতি বর্গ 
মাইলে ১৭৫ জন লেক বাস করে; বুটিশ শাসিত অংশে 
প্ররতিধর্গ মাইলে ২২৩ এবং দেশীয় রাঞজাসকলে ১০০। 
বাঙ্গল। দেশে প্রাতবর্গমাইলে ৫৫১ জনের বাস। কিন্তু 
ভারতবষের কোন অংশে কোন দ্রেশের কোন জাতির 
পোককে আসিতে বাপ দেওয়া হয় না। 





সার্ন-মেজর শ্রীযুক্ত বামনদীস বস্থু। 


“হিস্ক্ুসাহি 511” সাহিত্য কথাটি ইংরেজী 
লিটারেচার (116011010) কথাটির মত নান] অর্থে ব্যবহৃত 
হয়। ব্যাপকতম অর্থে, বাকোর সাহাযো মান্থষের কোন 
প্রকারের জ্ঞান, চিন্তা, ভাব বা কল্পনা প্রকাশ পাইলে, 
সেই বাক্যসমষ্টিকে সাহিতা বলা যাইতে পারে। উহা 
লিখিত ব। অলিখিত উভয় প্রকারেরই হইতে পারে 1 এই 
অর্থে গণিতাদ্দি বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, কাব্য, লোকমুখে 
শ্রুত ছড়া, গান, কাহিনী, প্রভৃতি সমস্তই সাহিত্য । 
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হত ৯৩৯ 


কী অরে াহিতী নিতে রিতা গদ্য বা পদ্য 


রচন] বুঝায়, যাহাতে রস আছে, হৃদয় যাহার তষ্টিতে 
সাহায্য করিয়াছে। “হিন্দুসাহিত্য?, কথাটি ব্যাপক বা 
সংকীর্ণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে । কিন্তু যেরূপ 
অর্থেই ব্যবস্ধুত হউক, ইহার অর্থ, “হিন্দজাতি যে 
সাহিত্যের স্থষ্টি করিয়াছেন।” বর্তমান কালে হিন্দুধন্ম 
বলিতে যাহা বুঝায় (কারণ হিন্দু কথাটি বিদেশীর সষ্ট, 
প্রাচীনকালে আমাদের দেশে উহার চলন ছিল না), 
তাহা প্রতিপাদন করিধার জন্য যদ্দি কিছু লিখিত হয়, 
তাহাও একপ্রকার সাহিত্য বটে; কারণ তাহাতেও 
বাকাসমষ্টি দ্বারা একপ্রকার জান ও চিন্তা প্রকাশিত 
হয়। কিন্তু এইরূপ পুগ্তকাদি বুঝাইবার জন্য “হিন্দু 
সাহিত্য” শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না। প্রয়াগের 
পাণিনি কাখ্যালয় যে হিন্দুসাহিত্য প্রচার করিতেছেন, 
তাহ সাহিত্য শবের ব্যাপকতম ও অসাম্প্রদায়িক অর্থেই 
বুঝিতে হইবে । শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বন্থ ও তাহার ভ্রাতা 
শ্রীুক্ত বামনদাস বসু, এই ছুই বিদ্যান্থরাগী পগ্ডিত, 
অন্ঠান্য বিদ্বান লোকের সাহায্যে, এই কার্য্যালয় হইতে 
হিন্দুজাতির নানা দার্শনিক, আধ্যাম্মিক, পৌরাণিক, 
বৈজ্ঞানিক, প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছেন। এই কার্ধ্যা- 
লয় হইতে প্রকাশিত হিউম্যানিটা এগ হিন্দু লিটারেচার 
(110101)105 2170 “বিশ্ব 
মানব ও হিন্দুসাহিতা” নামক ইংরেজী পুস্তিকাবলীর 
দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। পুস্তিকাটি 
আদ্যন্ত ইংরেজী ভাষায় লিখিত এবং কেবল ৩৫ পৃষ্ঠা 
পরিমিত। কিন্তু ইহার বিষয়গৌরব এবং এতত্ত্রিহিত 
জ্ঞানগৌরব তদ্পেক্ষা অনেক আধক। 

প্রথমেই পণ্ডিতাগ্রগণা দর্শনাচাধা ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 
মহাশয়ের লিখিত 11101110075 017 [1 001881)109 
(1110661০১)” “গতিবিজ্ঞান সম্বন্ধে হিন্দৃর্দিগের ধারণা” 
নামক একটি ১১.-পৃষ্ঠাব্যাপী সাতিশয় সারবান্‌ প্রবন্ধ মুদ্রিত 
হইয়ু'্ছু। হিন্দুর্দিগের গণিতজ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়া- 
ছিল, ইহা হইতে তাহা কতকটা বুঝা যাইবে । তৎপরে 
দেশীয় চিকিৎসাবিদ্যা সন্ধে সার্জন মেজর বামনদাস 
বসুর অভিভাষণ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের লেখা 


1111700 11109140019) 


বিবিধ ্রসঙ্গ-__মলাকে তদীয় চিত্র উপহার 


৩৮৯ 


শহন্দদের অর্থনৈতিক আদর্শ”, "্রবীন্মনাথের কশিতায় 
আদর্শপন্থিতা” নামে একটি প্রবন্ধ, এবং হিন্দুসমাক্গ- 
বিজ্ঞানের মুলে যেসব এথা আছে, তদ্বিষয়ে বিনয়বাবুর 
লেখা একটি সন্দভ আছে । ৪ 

হিন্দূসাহিত্যপ্রচার দ্বারা পাণিনি কাধ্যালয় জনসমা- 
জের মঙ্গলসাধন কারতেছেন। 

শমওনীন্েে শুদীম্্ চিত্র উদপহাল। 
লর্ড মলাকে তাহার একটী টৈতপচিত্র উপহার দিবার 
জন্য ২২,৫০০, টাকা সংগ্রন্ঠার্থ সার রুঞ্ণগোবিন্দ গুপ্ত, 
মিঃ আব্বাস আলী বেগ, সারু মাঞ্চার্জি ভাবনগরী, 
মিঃ লোকেন্দ্রনাথ পালিত এবং সাক্জন্-যেজর নরেন্দ্র 
প্রসন্ন সিংহকে লইয়ী একটি কমীটী গঠিত হইয়াছে। 
ব্যক্তিবিশেষের ভক্জেরা তীয় ভন্তবৃন্দের নিকট হইতে 
অথসংগ্রহ করিয়া তীহাকে কিছু উপহার দিলে কাহারও 
কোন আপাতত থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্তমানক্ষেত্রে 
মপর-তক্ত কষীটী ভাহাকে উপহার দিতে চাহিতেছেন, 
£ 35211021106 10100 0500010) 2110 20061010010] 
(৮1700 00100001000 11012 10060170 01191 (76205510 
(:10170১--ভাবতবধের একজন মহত্তম বন্ধু 
সমগ্র ভারতে যে শ্রদ্ধা ও শ্রীতির ভাব পোধিত 
হইতেছে, তাহার চিহ্ুস্বরূপ।” কিন্তু ইহা ত সতা নহে 
যে ভারতের সর্ধক্র লোকে লর্ড মলাঁকে শ্রদ্ধা করে ও 
তাল বাসে। শ্রতরাং ভারতবাসীর নামে তাহাকে কোন 
উপহার দেওয়ার আমরা সম্পৃণ বিরোধী । তিনি একটি 
কাজ এই করিয়াছেন যে বঙ্লাটের ব্যবস্থাপক সভ। 
এবং প্রাদেশিক বাবস্থাপক সভাগুলির সভ্যসংখ্য। 
বাড়াইয়! দিয়াছেন, এবং সত্যগণকে তাহাতে প্রস্তাব 
উপস্থিত কারবার অধিকার দিয়াছেন। ইহাতে এপধ্যস্ত 
আগেকার ব্যবস্থাপক সভাগ্ডলি অপেক্ষা বেশী কিছু 
উপকার হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু যদি 
ধর যায় যে কিছু উপকার হইয়াছে, তাহা হইলে 
তাহার বিপরীতদিকে অনিষ্ট যাহ! হইয়াছে, তাহাও 
ধরা উচিত। ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানকে স্বতন্ত্র প্রতি- 
নিধি নির্বাচনের আঁধকার দেওয়ায় হিন্দুমুসলমানের 
দলাদলি স্দুট ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়াছে, এবং 


গতি 


৩১৯০ 


তাহার ফলে এখন মুনলমানের। গ্রাম্য ইউনিয়ন ও মিউ- 


নিসিপালিটী লোক্যাল বোর্ড হইতে আরম্ভ কবিয়। সর্বত্র 
স্বতন্ত্র প্রতিনিধি চাহিতেছেন। এইরূপ স্বায়ন্রশাসনে ইচ্ট 
অপেক্ষা অনিষ্ট অধিক। এইরূপ দলাদলি দেশে থাকিলে 
প্রজাশক্তি কখনও সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে কি না সন্দেহ। 
ততিন্র, মুসলমানদ্িগকে যে ভাবে নির্বাচনাধিকার 
দেওয়া হইয়াছে, হিন্দু প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়ের 
লোককে তাহা না দ্েওয়ায় তাহাদের অগোৌরব 
হইয়াছে। তাহারা যেন মন্ুষ্যত্বে মুসলমান অপেক্ষা 
হীন। লড” মলার আমলে ও তাহার সম্মতিক্রমে 
বিনা অভিযোগে ও বিনা বিচারে ছুইজ্জন 
পঞ্জাবী ও নয়জন বাঞ্গালীর নির্বাসন হইয়াছিল । তাহার 
আমলে ও তাহার সম্পূর্ণ সম্মতিক্রমে সংবাদপত্র- 
সকলকে কঠিন আইনের নিগড়ে বাধিয়া যুক্তিসঙ্গত 
স্বাধীনতার সহিত মত প্রকাশের অধিকার হইতে বঞ্চিত 
কর। হইয়াছে । বঙ্গবিতাগের পর, উহ1 যে একট! ভ্রম 
এবং অন্ঠায় কাজ তাহা বুঝিতে পার সত্ত্বেও লভ” মলা 
পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, ভাঙ্গা বঙ্গ আর জোড়া লাগিবে 
না, যা হবার তা৷ চিরদিনের মত হইয়া গিয়াছে । তিনি 
রাজনীতিক্ষেত্রে “00৮-009%1 111091” নামক একটি নূতন 
অদ্ভুত মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যা এই- 
রূপ। কানাডা শীতপ্রধান দেশ; সেখানকার লোকেরা 
শীতনিবারণের জন্য লোমাবৃত পশুচন্মের পোষাক পরে। 
কিন্তু ভারতবর্ষের গ্রীন্ষপ্রধান প্রদেশসযূহের লোকদিগের 
পক্ষে সেরূপ পোষাক উপযোগী নহে । কানাডার 
লোকেরা নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়। এঁ প্রতি- 
নিধিদিগের দ্বার! দেশের কার্ধ্য চালায়; অর্থাৎ তথাকার 
শাসন প্রণালী প্রজাতন্ত্র। অতএব শীতপ্রধান কানাডার 
লোমশ পশুচন্মের পরিচ্ছদ যেমন ভারতবর্ষের উপযোগী 
নয়, তেমনি তথাকার প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীও ভারতের 
উপযোগী নহে। ইহাই লর্ড মর্লার যুক্তি । এই চমৎকার 
যুক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া ইহাও বল! চলে যে বিলাতের 
লোক রুটি খায় এবং জাপানের লোক ভাত খায় । অতএব 
বিলাতে যেমন পালেমেণ্ট আছে, জাপানে সেরূপ 
থাকিতে পারে না। অথচ বাস্তবিক জাপানে পালে মেণ্ট 
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আছে, তথাকার শাসনপ্রণালী প্রজাতন্ত্র। প্রকৃত কথ 
এই, লড” মলাশর মত লোকেরা ভারতবর্ষের ইতিহাস ও 
সমাজতত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞ । তাহারা জানেন ন৷ যে বনু প্রাচীন 
কালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে সাধারণতন্ত্ 
প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং এখনও ভারতের নান। জাতিবু(5850০) 
সামাজিক কাজ সাধারণতন্ত্রের প্রণালী অনুসারে 
নির্ববাহিত হয়। তাহার মনে করেন আমর: স্বষ্টিছাড়া ও 
মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কবিহীন একট নিকৃষ্ট জাতি। 
অন্য মানুষ স্বাধীনতার উপযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু আমরা 
কখনও বুটিশ সাম্রাঙ্গের মধো থাকিয়াও স্বায়ত্ত শাসনের 
উপযুক্ত হইতে পারি না। এইজন্য মলা স্পষ্টাক্ষরে 
বলিয়াছেন যে “যদ আমি ভাবিতাম যে ভারতীয় 
ব্যবস্থাপক সভাগুলির ছার ভবিব্যৎ ভারতীয় পালে মেণ্ট 
ব৷ গ্রজাপুজের প্রতিনিধিসভার স্ুঞ্ূপাত করা হইতেছে, 
তাহ। হইলে আমি কখনই সেগুলিকে বৃহত্তর করিতাম ন1। 
আমার করনা স্থৃপুর ভবিষ্যতে যতদুর যায়, তাহাতেও 
আমি ভারতে একনায়কত্ব (1301501791 7019) ব্যতীত 
অন্ত কোন প্রকার শাসনপ্রণালী দেখিতে পাইতেছি 
না? 

ইহার পদারবিন্দে যাহারা ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিতে চান, 
তাহার। দ্বিতে পারেন, কিন্তু তাহা সমগ্র ভারতবাসীর 
তাক্ত ও প্রীতির চিহ্ন বলিলে সত্যের অপলাপ কর! 
হহবে। 

লড়োদীক্স শিল্সোলতিল্ সাহাম্ম।। 
গত ফেব্রুয়ারী মাসে বড়োদায় সমবেত-খণদান-সমিতি- 
সকলের যে পরামর্শসভার অধিবেশন হয়) তাহাতে 
মহারাজ! গাইকবাড় শিল্পদ্রব্যনিন্নাণের চলতি কারখানা- 
সকলকে ধার দ্বার জন্ত পনের লক্ষ টাকা মঞ্জুর করি- 
য়াছেন। পাশ্চাত্য অনেক দেশে এইরূপ ধার দেওয়া 
হইয়া! থাকে । বৃটিশ ভারতে এই রীতি প্রবর্তিত হইলে 
ভাল হয়। যে-সকল শিল্পদ্রব্য বিলাত হইতে আসে না, 
প্রধানতঃ অন্যান্ত দেশসকল হইতে আসে, তাহা প্রস্তত 
করিবার জন্য বিশ্বাসযোগ্য ও বিশেষজ্ঞ লোকের কার- 
খান। স্থাপন করিতে চাহিলে, গবর্ণমেণ্টের এইরূপ সাহায্য 
দিতে কোন আপত্তি হওয়। উচিত নছে। 


রা সংখ্যা 

5191 বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে অবজ্ঞা 
করিয়া বনকাল হহতে ভেতো বাঙ্গালী বণিয়। 
থাকে ঃ এখন হয় ত কিছু কম বলে। আবার 


বেহার ও হিন্দুস্তানের ছাতু, ভুট্টা ও: গমতোলী ব্যক্তি- 


রাও বান্ালীকে অবজ্ঞার সহিত “ভাঁৎখা উঅ'” 
বলে। কোন কোন কারণে এখন বোধ হয় তাহাদের 
চক্ষে বাঙ্গালীর তাত-খাওয়াটা আর নিকষ্টতার 


পরিচায়ক বলিয়া গৃহীত হয় নী । ভাতভোঙ্া জাপানীরা। 
রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করার পর ভাতের অপমান 
কেহ বড় একটা কবিত না। কিন্তু সম্প্রতি সার আয়েন 
হামপ্টন নাঘক একজন ইংরেজ সেনাপতি “ভাত- 
খেকো” লোকদের বিরুদ্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছেন! তিনি 
বলেন যে, এই ভাতখেকে। এবির্দেশীর)” ইংরেজাধিকৃত 
দেশসকলে আবিভূ্ত . হইতেছে, এবং কাজকর্ম 
একচেটিয়া করিতেছে; ইহ বাস্তবিকই একট! বিপদ । 

অল্পব্যয়ে বঝাচিয়। থাকাটাও, দেখিতেছি, অনেকের 
চক্ষে একটা পাপ! বুঞ্ধিবলে, বাহুবলে ও অস্ত্রবলে ইউ- 
রোপের লোকেরা বীরভোগা। বসুন্ধরার এরশ্ব্্য সম্তোগ 
করিতেছে । অন্ত লোকেরা এক মুঠা ভাত খাইয়া 
বাচিয়া থাকিবে, তাহাতেও যাহাদের গাত্রদাহ হয়, না 
জানি তাহারা কতই সভ্য ও খুষ্টতক্ত ! যাহ। হউক, যেরূপ 
লক্ষণ দেখিতেছি তাহাতে সেনাপতি মহাশয়কে কোন 
প্রকারে মনোবেদনাটা। বধদাস্ত করিতেই হহবে। কারণ 
ভাতখেকে। জাপানারা তাহার বক্তৃতায় ক্ষেপিয়াছে। 
তাহাদিগকে তাহার দেশের লোকেরা ভর করে; নতুবা 
তাহাদের সহিত সন্ধি রক্ষা করিতে এতট। ব্যগ্রতা দেখা 
যাইত না। 

ওটু এক রকম শস্ত, গমের চেয়ে সন্তা। স্কটুলাাণ্ডের 
লোকের! আগে খুব দারিদ্র ছিল। তখন তাহারা লগ্নে 
ও ইংলগ্ডের অন্যান্ত সহরে আসিয়া কম বেতনে মন্ত্রী 
ও অন্ধূন্ত কাজ করিত এবং ওটের ময়দা সিদ্ধ 
ক্দির্ব1 খাইয়। সন্তায় দিন গুজরান করিত। এইজন্য মাঁংস- 
ভোজী ইংরেজেরা তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ন' 
পারিয়। তাহাদিগকে কৃপণ, ছোটলোক, প্রস্ততি বিশেষণে 
ভূষিত করিত! কিন্তু চতুর স্কচ, তাহা গ্রাহ্য না করিয়া 
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ক্রমশ বেশ গুছাইয় উঠিয়াছে। গোলআনুগত-প্রাণ 
আইরিশদিগকেও ইংরেজের। দেখিতে পারে না। কিন্ত 
আইরিশদেরও দিন আসিতেছে । অতএব ভাবের 
উপরই যে বিধাতার বিশেষ অভিশাপ* আছে, এমন না 
হইতেও পারে । ইউরোপ আমেধিকাঁয় চাউলের কাটৃতিও 
নাড়তেছে। 

ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের বলকা রিতার তারতম্য আছে। 


কিন্তু যে খাদ্য যত সহজে হজম হয়, তাহ। দ্বারা মস্তিষ্কের 
কাজ করিবার সুযোগ তত বেশ পাওয়া বায় । ইহাও 
বিশেষ বিবেচনার বিষয় । 

বলি্ঠ দ্রেহের প্রয়োজন নিশ্যয়ই ম্মাছে! কিন্ত 


বালষ্ঠ সাহসী আত্মার প্রতুত্ব অনিবাধ্যঃ ইহা কেহ যেন 
বিস্বত ন। হন। 

চ্গাউডল । ভারতবর্ষের বাণিজ্যসম্থন্ধে গবর্ণমেণ্ট 
সম্প্রতি যে রিপোর্ট বাহির করিয়াছেন তাহাতে চাউল 
সন্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথ আছে। ভারতবর্ষ ও 
ব্রহ্ষদেশে চাউল সকল দ্রেশের চেয়ে বেশ উৎপন্ন 
এবং খাদ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইউরোপ আমেরিকাতেও 
চাউলের কাট্‌তি ক্রমশঃ বাড়িতেছে। ইংরেজ-শাসিত 
ভারতে চাষের জমীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশে ধানের 
চাষ হয়। গড়ে তারতবষে বৎসরে প্রায় ছিয়াত্তর 
কোটি মণ চাউল উৎপন্ন হর। প্রত্যেক প্রদ্দেশেরই 
প্রধান ফসল ধান। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় এগার 
কোটি বিঘারও অধিক জমীতে দানের চাষ হয়। তাহার 
পরে ক্রমান্বয়ে মান্দ্রাজ, আগ্রা-অযোধ্যা, মধ্য প্রদেশ, 
আসাম ও বোম্বাইয়ে ধানের চাষ বেশী হয়। বিবাপ্রতি 
গড়ে চাবিমণ করিয়া উৎপন্ন ধরা হয়; আউশ, আমন 
সব ফসল ধরিয়া । ভারতবর্ষের কৃষিজাত দ্রব্যের বার্ষিক 
মূল্য আনুমানিক লক্ষ টাকা । 
তন্মধ্যে চাউলের মূল্য ২৮৫ কোটি টাক1। 

জাপান, শ্তাম, আমেরিকার যুক্তরাজ্য, চীন, মিশর, 
এবং মেক্সিকোতেও ধানের চাষ হয়। কিন্তু অন্যান্য 
দেশে ধানের চাষের এবং ধান হইতে চাউল প্রস্তত 
করিবার উপায়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে । আমাদের 
দেশে সাবেক প্রথাই এখনও চলিতেছে। উন্নতি কবি- 


৫২০ কোটি ৫০ 


৩৯২ 
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বার জন্ত অন্তান্ত দেশের প্রণালী : বৃত্ত সংগ্রহ করিয়া 
দেশ-মধ্যে প্রচার করিতে পারিলে ভাল হয়। 
ফিলিঞ্পাইন্ন চ্রীপপ্ুুঞ্জে আ্রাশ্ীনভাল 


অ্রুনি্কীস্প,। তারে খবর আসিয়াছে যে আমেরি- 


কার সম্মিলিত রাষ্টরে,র (601150 ১1৭০১এব) প্রতিনিধি- 
সভায় একটি আইনের খসড়া উপস্থিত কর হইয়াছে, যাহ] 
দ্বারা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে ব্হুপরিমাণে স্বায়ত্তশীসনের 
ক্ষমতা দেওয়। হইবে। ফিলিপিনোর। আমেরিকান্দেক 


অধীন। আমেরিকান্রা এখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন 
ফিলিপেনোদিগকে ক্রমশঃ আত্মশাসনক্ষমু করিয়া 
কয়েক বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিবেন । 


বিলাতে যেমন ব্যবস্থাপক সভার ছুটি শাখা আছে, 
হাউস অব লর্ডস্‌ ও হাউস অব কমন্স, অথাৎ 
অতিজাতদ্িগের সতা এবং প্রঞজ্জাদ্দিগের প্রতিনিধিদের 
সভা, তেমনি ফিলিপিনোদিগকেও দেশশাসনের 
জন্য সেনেট এবং প্রতিনিধিসতা দেওয়া হইবে। প্রতেদ 
এই যে বিলাতে অভিজাতদের সার সতঙ্যগণ নিব্বাচিত 
হন না, বংশানুক্রমে সত্য হন; কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে 
সেনেট ও প্রতিনিধি-সত1 উভয়েরই সভ্যেরা প্রধানতঃ 
নির্বাচিত হইবে । ফিপিপিনোদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন 
গুট্িয়ান। ইহার] অপেক্ষাকৃত সত্য । ইহারা ব্যবস্থাপক 
সভার উভয় শাখায় আপনাদের প্রতিনিধি নির্বাচন 


করিবে । বাকী শতকরা] ১০ জন অধিবাসী এখনও 
সত্য হয় নাই। ইহাদের প্রতিনিধি গবর্ণমেন্ট নির্বাচন 
করিয়া দিবেন । 


ভিন্নজাতির দেশ জয় করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে 
উহ] স্বীধীন করিয়। দিবার অঙ্গীকার জগতের ইতিহাসে 
আমেরিকানরাই প্রথম করিয়াছেন। তাহারা কেবল 
কথ! বলিয়াই সন্ধষ্ট হন নাই । যথাসম্ভব শীঘ্র শীঘ্র 
অঙ্গীকার পালনের জন্য উত্তরোত্তর ফিলিপিনোদ্িগের 
বাস্তরীয় অধিকার বাড়াইয়৷ দ্রিতেছেন । রাষ্্রীয় ব্যাপারে 
বিজিত জাতির প্রতি এরূপ সদ্দাশয়তার দৃষ্টান্ত জগতের 
ইতিহাসে আর একটিও নাই। 

এই দৃষ্টান্ত আরও চমৎকার বোধ হয় যখন দ্রেখ। যায় 
ষে ফিলিপিনোর1 প্রাচীন কাঞ্জা হইতে সত্য বলিয়। 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২১ 


সি. উহ অনল তি উড সিবিএ উল ডি পির জি পো ৯ পতিত উপ সি সিন ৬ টি লি পদ কা পিছ 25 
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পরিচিত জাতি নহে। তাহার। কখনও প্রবল পরাক্রান্ত 
স্বাধীন জাতি ছিল না। তাহাদের নিগ্গের কোন প্রাচীন 
সত্যতা, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ব। শিল্প ছিল না । খৃষ্টীয় 
ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া স্পেনদেশের 
লোকেরা তাহাদিগকে থুষ্টধর্ম্ে দীক্ষিত করিতে 
থাকে, এবং কিয়ৎ পরিমাণে সভ্যও করে । তার আগে 
তাহার] অসভা ছিল। ১৮৯৮ থুষ্টার্ধে আমেরিকান র] 
স্পেনিয়ার্ডদিগকে যুদ্ধে পরাজত করে এবং ফিলিপাইন 
দ্বীপপুঞ্জে স্পেনের অধিকার ও শাসন লুপ্ত হয় 
ও আমোঁরকার শাসন আরস্ত হয়। আমেরিকার অধানস্থ 
হইবার ১৬ বৎসর পরেই ফিলিপিনোর। আপনাদের দ্বার! 
শির্বাচিত পালে মেণ্ট পাইতে যাইতেছে! 

এখনও সে দেশে অনেক স্থানে এরূপ অসভ্য লোক 
আছে যে তাহাদের মধ্যে শক্রর হাথা কাটিয়া তাহ! 
বিজয় নিশানের মত গৌরবের সহিত আনা একট। গ্রচলিত 
প্রথা । ফিলিপিনোদের মোরে! নামধারী একট। জাতির 
মধ্যে এখনও দাসত্ব খুব চলিত । ফিলিপিনোর। সকলে 
একজাতীয় নহে; তাহারা ২৫৩০ টা ভিন্ন তিন্ন জাতিতে 
বিভক্ত । তাহাদের ভাষা, চেহারা, গায়ের বং, প্রভৃতিতে 
বিগুর প্রভেদ আছে। সকলে সমান সভ্যও নহে । কৃষ্চ- 
কায়ের। নিতান্ত বর্বর অবস্থায় জীখনযাপন করে, দেহে 
উক্কী ধারণ করে, এবং কোন (নির্দিষ্ট স্থানে বাঁসগৃহ ন। 
থাকায় নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। পূর্বেই বলিয়াছি, 
ফিলিপিনোদের যধ্যে শতকরা ৯০ জন খুষ্টিয়ান। 

আমেরিকানদের মধো উদ্ারমতাবলম্বীরা মনে 
করিতেছেন যে এহেন জাতিকে আর আট বৎসরের 
মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন কর চলিবে । কিন্ত যে-সকল আমেরি- 
কান্‌ ফিলিপিনোদের আত্মশাসনক্ষমতা৷ সম্বন্ধে খুব বেশী 
সন্দিহান, তাহারাও মনে করেন যে বড় বেশী আর চল্লিশ 
বৎসর পরে তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বাধীন কর। চলিবে। 

আমেব্রিকান্র। গত বার বৎসরের মধ্যে ফলিপিনো- 
দিগকে প্রভূত ক্ষমতা! দ্রিয়াছে । এই বার বৎসরে মিডনি- 
সিপালিটাগুলিকে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়৷ দেওয়! 
হইয়াছে । মিউনিসিপালিটীর সমুদয় সত্য ও সভাপতি 
ফিলিপিনোরাই নির্বাচন করে। মিউনিসিপাল ট্যাক্স. 


ধাধ্য। আদায়, ও ব্যয় করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা তাহাদেরই 
আছে, আমেরিকান্‌ গবর্ণমেণ্ট মিউনিসিপালিটীর কোন 
কার্ষ্ হস্তক্ষেপে করেন না। এক. একটি প্রদেশের 
শাসক-সমিতির (5০9৬০071112 0০920 এর) ছুই- তৃতীয়াংশ 
ফিলিপিনোরা নির্বাচন করে। ব্যবস্থাপক স্তার 
উর্দাতন শাখার ৯ জন সভোর মধ্যে ৪ জন ফিলিপিনো।, 
এবং অধস্তন শাখার সমুদয় সভাই তাহাদের দ্বারা শির্ববা- 
চিত। উচ্চতম বিচারালষের প্রধান বিচারপতি এবং 
আর ছুইজন বিচারপতি ফিলিপিনো । বাকী চারিজন 
আমেরিকান । অন্যান্য বিচারালয়ের প্রায় অর্দেক- 
সংখ্যক বিচারক দেশীয়। জষ্টিস্‌ অব দ্বি পীস্ নামক সমুদয় 
বিচারক দেশীয় । সিবিলিয়ানদের মধ্যে ১৯০৪ সালে 
শতকরা ৫১ জন ফিলিপিনো ছিল ; ১৯১১ সালে তাহা- 
দের সংখ্যা বাড়িয়া শতকর] ৬৭ জন হইয়াছে । এন 
প্রকারে দেখা যাইতেছে এখন সযৃদয় মিউনিসিপাল সভ্য 
ও কর্মচারী, শতকর্ণী ৯০ জনেরও উপর প্রাদেশিক 
কর্মচারী, এবং শতকরা ৬০ জনের উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণ- 
মেণ্টের কর্মচারী ফিলিপিনো। এক্ষণে এরূপ অবস্থা 
দাড়াইয়াছে যে অনেক আমেরিকান স্বদেশে ফিরিয়া 


যাইতেছে, কারণ তাহার] যে কাজ করিত তাহ ফিলি- 


পিনোদিগকে দেওয়া হইতেছে। 

লর্ড ম্লী এরূপ কল্পনাও কর্রিতে পারেন নাই যে 
এমন সময় কখনও আসিবে যখন ভারতবাসীর) নিক্গের 
দেশের কাজ নিজে চালাইতে পাত্রিবে। 

খাদ্য ও৩ শ্রহমতলহি কেও | শারীরিক বল, ও 
শ্রমসহিষ্ণণতা বা শ্রম করিবার শক্তিতে প্রতেদ আছে। 
কাহারও শারীরিক বলের পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে 
হয় যে মানুষটি তাণার সম্পুর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া 
একবার কিরূপ কঠিন কাজ করিতে পারে ; অর্থাৎ কত 
ওজনের কিরূপ ভারী জিনিষ তুলিতে পাবে, কত মোটা 
শিকল ছিড়িতে পারে, কত মোটা কয়জন লোককে 
গাড়ীতে চড়ানয়। গাড়ী টানিতে পারে, ইত্যার্দি। শ্রম 
করিবার শক্তি পরীক্ষা করিতে হইলে দেখিতে হইবে 
যে মানুষটি অকল্নায়াসসাধ্য কোন কাজ কতক্ষণ 
কত বার করিতে পারে; অর্থাৎ কতক্ষণ ধরিয়া 
সেকোদ্দাল পাড়িতে পারে, কতক্ষণ ধরিয়া ঝুঁড়িতে 
রূ।রয়। মাটি বহিতে পারে, কতবার সিড়ি উঠানামা 
করিতে পারে, ইত্যাদি | স্যাণ্ডো, রামযুর্তি, ভীম ভবানী 
বা গোবর হওয়ার প্রয়োজন ত সকলের হয় না, খুব অল্প- 
লোকেরই সেরূপ হওয়া দরকার । কিন্তু সকলেরই সুস্থ- 
দেহ ও শ্রমপটু হওয়। চাই। এইজন্ঠ জান। প্রয়োজন যে 


বিবিধ প্রসঙ্গ_খাদ্য ও শ্মসহিষুতা, লেডী হার্ডিং 


৩৯৩ 
কিরূপ খাদ্যে মানুষের নারি শ্রম নিবি ক্ষমত 
বাড়ে। 

আমেরিকার বিখ্যাত যশ বিশ্বধিগ্তালয়ের অধ্যাপক 
আর্ডিং ফিশার এবিষয়ে কতকগুলি পরীক্ষা! করিয়াছেন। 
৪৯ জন লোককে লইয়া পরীক্ষা করুণ হয়। তাহার মধ্যে 
প্রায় অর্ধেক য়েলের ছাত্র, বাকী দেশের নান স্থবান- 
বাসা নানা কাজে ব্যাপূত লোক । কেহ বা মাংস ও 
ডিম প্রচুর পরিমাণে খায়, কেহবা ওরূপ খাদা খুব কম 
খায় কিম্বা মোটেই খায় না। নানা প্রকারের ব্যায়াম 
দ্বারা পরীক্ষা কর। হইয়াছিল । তাহা মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য, খাহাকে আমাদের দেশের কুস্তিগীরর। 
বৈঠকী বলে' না থামিয়। ক্রমাগত বসা ও সোজ। হইয়। 
দাড়ানর নাম বৈঠকী। পরীক্ষায় দেখা গেল যে যাহার 
প্রচুর পরিমাণে মাংসডিম্বভোজী তাদের মধ্যে খুব অল্প 
লোকেই ৫০০ বারের বেশী বৈঠকী করিতে পারে। 
৫০* বার হইবার আগেই কেহ কেহ অজ্ঞান হইয়া 
পড়ে, কেহ কেহ উহা] অপেক্ষা কম বার করিয়াই আর 
সোজ। হইয়। দাড়াইতে পারে নাই । তাহারা এত ক্লান্ত 
হইয়া পড়িয়াছিল যে ব্যায়ামশালার সিড়ি নামিবার 
সময় তাহাদিগকে ধরিয়া নামাইতে হইয়াছিল । 

যাহারা মাংস ও ডিম কম খাইত বা থাইতই ন', 
তাহারা কেহই এই পরীক্ষ। দ্বারা নিজেদের কোন 
শারীরিক ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া মনে করে নাই। তাহাদের 
অধিকাংশ ৫০০ বারের উপর টৈঠকী করিতে পরিয়াছিল, 
এবং বহুসংখাক ন্যঞ্জি হাঙ্জার বারেরও বেশী করিয়াছিল। 
একজন য়েলের ছাত্র, মে ছ্ইবৎসর মাংস ও ডিম 
স্পর্শ করে নাই, আঠারশত বার বৈঠকী করিয়াছিল, 
এবং তাহাতেও ক্লান্ত ন! হচ্টয়। ব্যায়ামশালার দৌড়ের 
রাস্তায় কয়েক পাক দৌড়িয়। ঈষ্ট রক নামক শৈলে 
উঠিয়া নামিয়া আসে। আবু একজন লোক ২৪০০ 
বার বৈঠকী করে । অপর একজন, যে মাংস খায় ন। 
এবং ডিম অল্প পরিমাণে খায়, ৫০** বার বৈঠকী করিয়। 
লোককে অবাকৃ করিয়া দিয়াছে । 

ধাহারা এই প্রকারে শ্রমশক্তির পরাকাষ্ঠ। প্রদর্শন 
করিয়াছেন, তাহারা বেশ ভাল কবিয়। চিবাইয়! মাহার 
করেন। 

ভেনলভী হণর্ডিহু | ব্বগাঁয়া লেডা হার্ভিংএর জন্য 
ভারতবাসীর শোক অকুত্রিম। তিনি সাধ্বী পতিব্রত। 
ছিলেন। পতিব্রতাকে ভারতবর্ষ চিরকাল তক্তি করিয়া 
আসিয়াছে। দিল্লীতে দরবারের সময় যখন লর্ড হার্ডিং 
বোম। দ্বারা আহত হন, তখন লেডী হার্ডিং অসামান্ঠ 
ধৈরধা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। স্বামী যতদিন 
শয্যাগত ছিলেন, ততদিন সতত তাহার শধ্যাপার্থে 


২৯ সনি ৫৯ 


৩৯৪ 
থাকিয়া সেব। হরিদাছিরেন। | বিলি তাহার স্বামীর মত 
সদ্বাশয় ও দয়ালু ছিলেন, এবং তাবতবর্ষকে ভাল- 
বাসিতেন। সমগ্র ভারতে বালকবালিকার্দের একদিন 
আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা তিনিই করিয়াছিলেন। 
তাহাতে হাসপাতালের বালকবালিকাদের এবং অন্ধ, 
বোবা কালা, খঞ্জ ও আতুরদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থ। 
কর) হইয়াছিল। পীড়ার সময় অসহায় দরিদ্র! ভারত- 
নারীদের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রধার বন্দোবস্তের অন্য 
তিনি সর্ববদ। চেষ্টিত ছিলেন । ঠাঁহারই উদ্যোগে ভারত- 





লেডী হার্ডিং। 


নারীদিগের চিকিৎসার জন্ত কেবল মহিলা-ভাক্তারদ্িগকে 
লইয়া একটি শ্বতন্ত্ব চিকিৎসাবিভাগ গঠিত হইয়াছে। 
ইহার নিয়মাবলী প্রথমে এরূপ হইয়াছিল যে তাহাতে 
তারতীয় মহিলা-ডাঁক্তারদের উহাতে প্রবেশশাভ কঠিন 
হইত। কিন্তু লেডী হার্ডিং পরে এই বাধ! দ্বর করিয়া- 
ছেন। দ্িল্লীতে নারীদের শিক্ষার জন্য মেডিক্যাল কলেজ 
স্থাপনের উদ্যোগ তিনিই করেন। পড হার্ডিএর এই 
গভীর শোকের সময় তাহার জন্য প্রাণে বেদনা বোধ 
সকলেই করিবেন। 

ভাশ্াল বিত্তান্মস্মন্দিল । এলাঠাবাদ্দের 
ইংরাজী দনিক লীডার বলেন যে প্রধানতঃ জামযেদৃজী 
তাতার প্রদত্ত অর্থে স্বাপিত বাঙ্গালোর বিজ্ঞানশিক্ষালয়ের 
প্রথম পরিচালক (01,909) খিজ্ঞানাচার্ধ্য মরিস্‌ 
টেতার্মসাহেব উহার কাজ বিশেষ কিছু অগ্রসর হইবার 
আগেই মাসিক ৬২৫. টাক পেন্সনে 'অবসর লইয়াছেন। 
অধ্যাপক ট্রেভাসের বৈজ্ঞানিক বলিয়৷ খ্যাতি আছে; 
কিন্ত তিনি যে কাঞ্জের জনা আসিয়াছিলেন তাহাতে 
কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন .নাই। শিক্ষালয়ের নৈষয়িক 


প্রবাস্ঠরুঁশাবণ, ১৩২১ 


রি ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কার্যে হার আমলে বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে, ভারে বড় 
অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। লীডাএ বলেন যে এই কাজে একজন 
ভারতীয় বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করিলে তাল হয়, এবং 
বিজ্ঞানাচার্ধ্য প্রফুল্লচন্্র রায় মহাশয়ের নাম করিয়াছেন । 
লাহোরের পঞ্জানী নামক ইংরাজী সংবাদপত্রও এই মতের 
সমর্থন করেন। কিন্তু একথাও বলিয়াছেন যে অধ্যাপক 
রাঁয় মহাঁশয়কে নিযুক্ত করার পক্ষে একমাত্র ব্যাঘাত 
এই যে তিনি কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানকলেজের 
বসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। যাহ হউক, 
চেষ্টা করিলে উভয় কাজের জন্যই যে ভারতীয় অধাপক 
পাওয়। যায় না, এরূপ বোধ হয় না। তাতার বিজ্ঞান- 
মন্দিরের উদ্দেশ্টাসিদ্ধি, ভারতীয় রাসায়নিক নিয়োগ ন। 
করিলে, সুদূর-পরাহত বলিয়া বোধ হয়। যে যে দেশে 
রাসায়নিক নানা শিল্পের উন্নতি হইয়াছে, তাহাবা সকলেই 
তারওবাসীর্দিগকে ক্রেতা রাখিতেই ব্যগ্র। সে-সব 
দেশের কোন অধাপক সমস্ত হৃদয়ের সহিত ভারতীয় ছাত্রে- 
দিগকে রাসায়নিক শিল্প শিথাইয়। স্বজাতির মুখের অন্ন 
কাঁড়িয়া লইখার সাহায্য করিবেন, ইহ খুব সম্ভব মনে হয় 
না। অধ্যাপক রায় মহাশয় বিস্তর নূতন রাসায়নিক 
তত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। ছাঞ্িগকে শিক্ষা দিতে 
যেমন তাহার দক্ষতা, তেমনি তাহার উৎসাহ । তাহার 
অনেক ছাত্রও ব্াসায়নিক আবিষ্কার দ্বার খ্যাতি লাভ 
করিয়াছেন। তাহার পর তিনি একটি প্রসিদ্ধ রাসায়নিক 
কারখানার স্থাপনকর্তী ও পরামর্শদ্ীতা। কেমন 
করিয়া নান' রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তত করিতে হয়, তাহ] 
তিনি বেশ শিখাইতে পারেন । তাহার স্বদেশহিতৈষণ। 
ও নানাপ্রক।রের ছাত্রহিতৈষণার পরিচয় দেওয়া 


অনাবশ্তক। কলিকাতা তাহাকে ছাড়িতে চাহিবে না। 
কিন্তু তিনি বাঙ্গালোরের বিজ্ঞানমন্দিরের পরিচালক 
হইলে আমবর। থানন্দিত হইব না, এ কথাই বা কেমন 
করিয়া বলি? 


আহ্বযাসক্কেত ্রর্তি অলিঙগোল। 
অধ্যাপক যছুনাঁথ সরকার পনের বৎসর পাটন। কলেজে 
ইতিহাসের অধ্যাপকতা করিতেছেন। তিনি তথায় 
এম্‌ এ পর্যাস্ত পড়ান। অধ্যাপনা-কার্ষে তিনি বিশেষ 
কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তিনি বনু বৎসর ধরিয়া শারত- 
বর্ষের নান। প্রাচীন সহরে ঘুরিয়া মোগল রাজত্বকাল 
স্বন্ধে প্রাচীন ব্ুসংখ্যক ফারসী হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া- 
ছেন। পাশ্চাতা নান। দেশে এইরূপ যত হস্তলিপি নন 
পুস্তকাপয়ে ও মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে, তিনি বনু 
চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে সে সকলে নকল আনাইয়াছেন। 
তাহার পর তৎ্সমুদ্য় বছুশ্রমে পাঠ করিয়। তাহা হইতে 
ধ্রতিহাসিক সত্যের উদ্ধার করিয়। এ্রতিহাসিক প্রবন্ধ 


৪ সংখ্যা; 

ও পুস্তক লিবিয়াছেন। স্বদেশে বিদেশে প্রতিহাসিক 
বলিয়া তাহার প্রভূত খ্যাতি হইয়াছে। মোগল 
শীসনকাল সম্বন্ধে জীবিত এঁতিহাসিকগণের মধ্যে 
তাহার কথা এখন স্বদেশে বিদেশে সর্বাপেক্ষা 
প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হয়। তিনি যে অতি সুন্দর 
হংরাজী লিখিতে পারেন, ইহা ইংরাজেরাও স্বীকার 
করেন। এপ্দ,এ, পরীক্ষায় হংরাজী রচনায় ১০০ নম্বরের 
মধ্যে অধ্যাপক জেম্স্‌ যখন তাহাকে ৯৫ দিয়া1ছলেন, 
তখনই বুঝ। গিরাছিল, কালে তনি কিরূপ স্থুলেখক 
হইবেন। তিনি যে প্রেমটাদ রায়টাদ বৃত্তি পাহয়া ছিলেন, 
তাহা শিক্ষিত বাঙ্গালীর অজ্ঞাত নহে। তিন এম্‌ এ 
পৃর্বীক্ষায় পর্য্যস্ত পরাক্ষকের কাজ করিয়া থাকেন। 
কিন্ত এপ্প পাগ্ডিত্য, এতিহাসিক গবেষণাশা নি, অধ্যা- 
পনায় দক্ষতা এবং ইংরেজী লেখায় কৃতিত্ব থাকা সন্ডেও 
তিনি প্রাদেশিক শিক্ষাভাগে কাজ করেন; হংবেজদের 
প্রায় একচেটিয়া, উচ্চতর, “ভারতীয়” শিক্ষা(বতাগে 
স্থান পান নাই । এই ত এক অবিচার । তাহার ভপর আর 
এক অবিচার এই হইতেছে" ধে পানা কলেছেহ তাহার 
উপর একজন ইংধবেঞজকে ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক 
নিযুক্ত কর] হইতেছে। তাহার নাম ভবলিউ আডঙ্টন্‌ 
শ্মিৎ। তিনি যে যোগ্য লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কিন্তু তিনি ন্দুবাবুর সমান যোগ্য নহেন, যোগাতর ত 
নহেনই । স্মিথ সাহেবের বদ্ধুগণ বলেন, তিনি কেন্ি,জের 
বি এ পরীক্ষায় ইতিহাসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। 
যহবাবু কলিকাতার এম এতে প্রথম স্থান অধিকার 
করেন ও তখ্পরে প্রেমচাদ রায়চাদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। 
যখন আমর। পৃথিবীর কোন খবব ব্রাথিতাম নাঃ তখন কেহ 
বিলাতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হলেই 
দেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্টতম ছাত্র অপেক্ষ। তাহাকে 
পণ্ডিত বলিয়৷ ধরিয়া লইতাম। এখন কাঞ্চ২, খবর 
বাধ, এবং দ্রেশী বিলাতা ছৃবরকম গ্রাস্কুয়েটেপ নযূনাও 
দেখিয়াছি। শ্ুতরাং কেম্বিজের বিএতে দ্বিতীয় হইলেই 
তাহাকে কলিকাতার এম-এতে প্রথমস্থানীয় প্রেমচাদ 
রায়টাদ বৃত্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিতে 
পারি না। দ্মিথ সাহেবের বন্ধুগণ আর ' ক কথা এই 
বলেন যে কেন্বিজের পরীক্ষায় তাহার নীচে হইয়াছিল 
এমন একজন সিবিল সাধিস্‌ পরীক্ষায় উতীর্ণ হইয়া 
পিবিলিয়ান হইয়াছেন । পরীক্ষায় যছুবাবুর অনেক নিক্স- 
স্থানীয় কজন লোকও সিবিলিয়ান হইয়াছেন। সুতরাং 
এ বিষয়েও স্মিথ সাহেব যছৃবাবু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহেন। 
মিঃ শ্মিথ এম্‌ এর পরীক্ষক হইয়াছেন। একাজ যছুবাবু 
তাহার চেয়ে অনেক আগে হইতেই করিতেছেন। 
শ্মিথ সাহেব ১৯০৯ সাল হইতে ৫ বৎসর অধ্যাপকত। 
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৩৯৫ 
করিতেছেন। কিন্তু বুবাবু ২১ বৎসর অধ্যাপকতা। করিতে- 
ছেন; তন্মধ্যে ১৬ বৎসর গবর্ণমেন্ট কলেজে কাটাইয়া- 
ছেন। স্মিথ সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলে। ; 
যদ্ছধাবু নহেন। কিন্তু সকলেই জানেন, কেবল বিদ্যা 
বত্তাব জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হওয়া 
যায় না। তাহা হইলে, জগদ্দিখযাত টবজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র 
বস মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ 
ফেলোও নহেন, এমনটি ঘটিত না। সম্মিথ্‌ সাহেব এয্‌- 
এ পড়ান নাই, যছৃবাণ অনেক বৎসর ধরিয়া এম-এ 
পড়াইতেছেন। বছুবাবু এতিহাসিক গবেষণা করিয়া 
ও পুস্তক লিখিয়া যোগ্য ইংবেগ লেখক ও সমালোচক- 
দিগের দ্বার। প্রশংসিত হইয়াছেন, স্মিথ সাহেবের এবপ 
কোন ক্লুতিত্ব নাই । ৃ 

ইঙও্জাতপী গীভাগুঞছিল। রবীন্দ্রনাথের 
উংবাজা গীতাঞ্জলি আট পক্ষের উপর বিক্রী হইয়াছে । 
ইহ] ছোট গল্প নয়, উপন্যাস নয়, নাটক নয়, কতকগুলি 
ভগবদ্ধিষয়ক কবিতার গদ্যানুবাদ। ইহার এত বিক্রী 
দ্বার] ইহ] বুঝিতে পারা যায় থে ইংরেজী যাহা্দের মাতৃ- 
ভাঁষা তাহার সকলেই বিষরস্থুখে মত্ত বা বিষয়সুখের জন্ত 
লালায়িত নহে । অনেকের ধন্মপিপাসা আছে, এবং 
ইন্জিয়স্থখ অপেক্ষা উচ্চতর আনন্দ তাহার বুঝেন । 

বাঙ্গল। গীতাঞ্জলি আনুমানিক চারি হাজার বিক্রী 
হইয়াছে । _ 

স্লালক্ক্ষী চ্াাত্র। আমেরিকার সমুদ্ধয় বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ে এমন অনেক ছাত্র আছে যাহার! দরিদ্র, নিজে 
পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জন করে, তাহা হইতেই 
পড়াশুনার বায় নির্বাহ করে। ভারতীয় কতকগুলি 
ছাত্রও এই ভাবে আমেরিকায় শিক্ষালাভ করিয়াছে ; 
অনেকে এখনও করিতেছে । সেখানে ছাক্রেরা কোন 
কাজকেই তুচ্ছ মনে করে না। ঘর ঝট দেওয়া ও 
সাফ ক”, মাঠে চাষের কাজ করা, দোকানে জিনিষ 
বিক্রী করা বা খাতা লেখা, হোটেলে খাদ্াা পরিবেষণ 
করা না বাসন মাজা, রাস্তায় গ্যাসের আলো! জ্বাল। ও 
'নিবান, প্রভৃতি নানাবিধ কাক্গ তাহার! করে। সে-কালে 
আমাদের দেশের অনেক কৃতী লোক ছাত্রাবস্থায় কোন 
সচ্ছল অবস্থার লোকের বাড়ীতে বাঁধিয়া বা বাসন 
মাঁজিয়া ইংরাজী লেখ। পড়া শিখিয়াছিলেন। পুরাকালে 
গুরুর জন্য ভিক্ষা করা ছাত্রদের নিত্যকর্ম ছিল। 
অনেককে গোরু চরাইতে হইত। বন্ধনের ও যজ্ঞের 
জন্য বন হইতে কাঠ কাটিয়। কুড়াইয়া আনাও তাহাদের 
একটা কাজ ছিল। সুতরাং ছাত্রজীবনে শারীরিক 
অমসাধ্য কাজ করা আমাদের দেশেও একটি প্রাচীন 
বীতি। 


৩৯০১৩ 


০4৯৯ 


রি সময়ে বিভা? গু টিন 
যায়গায় কলেজ আছে তথায় অনেক দ্বরিদ্র ছাত্র পড়িতে 
আসে। তাহারাও উপার্জন করিতে প্রন্তত। কিন্তু 
এক গৃহশিক্ষকৃত। তিন্র আর কোন রকমের কাঁজ 
তাহাদের জ্র্টে না। তাহাও ত সকলের জুটিতে পারে 
না। প্রতি বখসবই অনেক ছাত্র আমাদিগকে গুহ- 
শিক্ষকতা জুটাইয়া দ্রিতে অনুরোধ করেন, কারণ আমরা 
প্রায় বিশ বৎসর অধ্াপনা করিয়াছিলাম। কিন্ত 
এখন আর সে কাজ করি না, গৃহশিক্ষক কাহার 'প্রয়োজন 
সে সংবাদও বড় একটা আমাদের নিকট পৌছে না। 
২১ বৎসর আগে আমাদের কয়েক জন বন্ধু, গৃহ শিক্ষকতা 
ছাড়া আর কি কি কাজ ছাত্রের রৌজ ২।১ ঘণ্টা! করিয়া 
পড়াশুনার খরচ চালাইতে পারে, তদ্বিষয়ে পরামর্শ 
করিবার উদ্যোগ করেন। কিন্ত এই চেষ্টা বেশীদুর 
অগ্রসর হয় নাই। অথচ ইহ] কর] থুব দরকার । 

লুহতিন আইন্ন। অতান্ত স্বখের বিষয় যে গত 
১লা জুলাই হইতে, যে আইনের জোরে কুলিদিগকে 
চুক্তিবদ্ধ করিয়া আসামের চা-বাগানে লইয়া যাওয়া 
হইত, তাহা উঠিয়া গিয়াছে । সংবাদ-পত্রের মধ্যে 
«“স্জীবনী” এহ আইনজনিত অত্যাচার প্রকাশ ও দমন 
করিবার জন্য ও তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য সর্বাপেক্ষা 
অধিক চেষ্টা করিয়াছেন। তারত-সভাঁর পক্ষ হইতে 
স্বর্গীয় হ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিপদ সম্তাবনা 
সত্বেও স্বয়ং চাবাগানে গিয়া কুলিদের ছূর্দাশার কথা 
জানিয়া আসিয়া প্রকাশ করেন। ভারতসতার পক্ষ 
হইতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয়ও এইরূপ কাজ 
কিছু করিয়াছিলেন। স্বাঁয় পঙ্িত রাঁমকুমার বিদ্যারতর 
মহাশয়ও কুলিদের অবস্থা দেখিয়া কুলিকাহিনী লিখিয়!- 
ছিলেন। 

চুক্তিবদ্ধ কুলিদের কয়জন যে চুক্ষিটার কথা জানিত 
বা বুঝিত, বলা যায় না। হাজার হাজার নরনারীকে 
ভুলাইয়া ব1 ভয় দেখাইয়! কুলির আড়কাটিরা চাবাগানে 
লইয়। যাইত। তথায় তাহার] বাজার-দর অনুসারে 
যথেষ্ট মজুরী পাইত না, অধিকন্ত অনেকের উপর নানাবিধ 
অত্যাচার হইত। কিন্তু যি এই আইন-মন্ুসারে 
চুক্তিবদ্ধ কুলির বেশী মজুরী পাইত, য্দি তাহাদের প্রতি 
কোন অত্যাচার না হইত, তাহ হইলেও স্বাধীনতাহীন 
দাসের মত মজুরী কোনক্রমেই বাস্থছনীয় নহে। মানুষ 
পশ্ড নহে । তাহার শরীরটি ৃষ্পুষ্ট থাকিলেই তাহার 
পরুমমঙ্গল হয়না । তাহার আত্মার, হৃদয় মনের, উন্নতি 
চাই। কিন্তু স্বাধীনত] ভিন্ন এই উন্নতি হইতে পারে ন]। 
সাংসারিক কোন সুবিধার জন্ঠই স্বাধীনতা বিসর্জন 
দেওয়। যায় না । 


০৯০৪৯ 


্রবানী-_আবণ, ১৩২১ 


যে-সকল 


১৪শ ১ম খ্গ 


4৯. পাস ৯ লি, তাস তো 


শিক্ষার্থী লবান্্র ব্কোখ। ? জার্দেনীর নিয় 
প্রাথমিক ইস্কুলগুলিতে যাহ! শিখান হয়, আমাদের 
এ্টেন্স স্কুলগুলিতে প্রায় ততদূর শিখান হয় । জার্মেনীর 
উচ্চশ্রেনীর বিদ্যালয়ের উপরের ক্লাসগুলিতে আমাদের 
বি-এ, বি-এস্সী ক্লাসের সমান পড়ান হয়। জার্মেনীর 
বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহার পড়িতে যায় তাহার। আমাদের 
দেশের গ্রাজুয়েউদের সমান শিখিয়া তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে 
প্রবেশ করে । এইরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত ৫১,৭৯০ জন ছাত্র 
জার্মেনীর বিশ্ববিগ্ভালয়গুলিতে পড়ে । ইহারা কতকটা 
আমাদের দেশের এম্‌-এ ক্লাসের ছাত্রদের মত । জার্মেনীর 
লোকসংখা। ৬ কোটি, ৪৯ লক্ষ, ২৫ হাজার, ৯৯৩! 
বাঙলার লোকসংখা ৪ কোটি, ৬৩ লক্ষ, ৫ হাজার ১৩৪২ । 
মোটামুটি ধর! যাক যেজার্মেনীর লোকসংখা। বাঙ্গলার 
দেড়গুণ! অতএব, বঙ্গের এমএ ক্লাসগুলিতে যদি 
৩৪১০০* ছাত্র থাকিত, তাহা হইলে মনে কর! যাইতে 
পারিত যে দেশে বেশ উচ্চশিক্ষার বিস্তার হইতেছে। 
কিন্ত এত বড় ছুরাশা সম্প্রতি করা ভাল নয়। অতএব 
মানিয়। লওয়। যাক যে জার্মেনীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র 
ও আমাদের বিশ্ববিপ্যালয়ের ছাত্রেরা শিক্ষায় সমান 
অগ্রসর । তাহা হইলে বঙ্গের কলেজগুলিতে যদ্দি 
৩৪,০০০ ছাত্র থাকে, তবে মনে করিতে পারা যায় যে 
আমাদের দেশে উচ্চ শিক্ষার বিস্তার মন্দ হইতেছে না। 
কিন্তু বঙ্গে কলেজগুলির ছাত্রসংখ্য। মোট ১৫,৭৩৮ । দেখা! 
যাইতেছে যে বিশ্ববিগ্ভালয়ে প্রদত্ত উচ্চ শিক্ষার বিস্তার 
বাঙ্গলাদেশে জার্মেনীর অর্দেকও হয় নাই। স্মরণ 
রাখিতে হইবে যেক্জার্মেনীতে সব শিক্ষার্থী বিশ্ববিগ্ভালয়ে 
যায় না। নানারকম শিল্প, নানারকম ব্যবসা, নানারকম 
বৃত্তি (যেমন স্থলসৈনিকের, নৌযোদ্ধার, বনরক্ষকের, 
খনিকারের ), হাজার হাজার ছাঞ্র শিক্ষা করে। সে 
সব আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। 

এই ত উচ্চশিক্ষার অবস্থা । ইহাঁতেই একটা মহ] 
চীৎকার উঠিয়াছে, বড় বেশী ছেলে শিক্ষা পাই- 
তেছে। তাহা সত্য নহে। জিজ্ঞাসা করা হয়, এত 
ছেলের লেখা পড়া শিখিয়া কি হইবে? আমর] জানি 
সবাই চাকরী পাইবে না, উকীল হইলেও সকলের মকেল 
জটিবে না। কিন্তু যেই লেখ। পড়া শিখিবে তাহার চোখ 
ফুটিবে । শিক্ষার সেইটাই একটা প্রধান কথা। সেইজন্য 
সকলেরই শিক্ষা পাওয়া আবশ্যক । 

আজকাল প্রতি বংসরই কতকগুলি ছাত্র 'কলেজে 
স্থান পায় না। ইহা শুধু যেবাঙ্গালা দেশেই ঘটিতেছে, 
তাহা নয়; "ভারতবর্ষের আরও অনেক প্রদেশের অবস্থা 
এইরূপ । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম এই যে এক 
এক শ্রেণীতে ১৫০র বেশী ছাত্র হইলে একটি শ্রেণীর 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


দুটি বিভাগ খুলিতে হইবে । এ ক্ষেঞ্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়কে 
দোষ দেওয়া যাঁয় না। কিন্ত একটি নৃতন বিতাগ খুলিতে 
হইলেই তাঁহার জন্য একটী বড কামরা ও তাহার মত 
আসবাব চাই। এবং কয়েকটি ছোট কামরা চাই ; কেন 
ন। ছাত্রের ভিন্ন তিন্ন বিষয় শিক্ষা করে। তাহার পর 
বিভাগ বাড়াইলেই অধ্যাপ*ও বাড়াইতে হয়। যদি 
বিজ্ঞানের ছার বেশী হয় তাহ] হইলে ত সমস্যা মারও 
গুরুতর । বৈজ্ঞানিক পরীক্ষ।গার বড় করা, তাহার 
সরঞ্রাম বাড়ান আরও কঠিন। যাহা হউক, এক এক 
শ্রেণীর বিভাগ বাড়ান, বা নূতন কলেজ স্থাপন, ইহ। ভিন্ন 
আর তৃতীয় উপায় নাই। ছুটি উপায়েবু মধ্যে বিভাগ 
বাড়ানই অপেক্ষাকৃত সহজ কারণ, নৃতন কলেজ করা, 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের নৃতন আইন ও নিয়মাবলী অনুসারে এরূপ 
কঠিন করা হইয়াছে, যেন্যানকল্পে এখন আর ৩।৪ লক্ষ 
টাক] মূলধন বাঠিরেকে উহা সম্ভবপর নহে । এই টাকা 
কেদিবে? তত্রন্ন, কলিকাতায় তবু টাক। হইলেই চলে। 
মফঃম্বলে টাকা যিনিই দেন না কেন, কার্য্যতঃ কর্তৃত্ব 
জেলার মাঞজিষ্টরেটে করিবেন । তাহার কাছে কলেজের 
উদ্যোক্তাদ্দিগকে নানাবিধ বচন শুনিতে হইবে, ইহাঁও 
নিশ্চিত । ইহাও ক বিভীষিক1। কিন্তু অন্বিধ। ও লাঞ্থন। 
যত প্রকাপহ থাক্‌ না কেন, ছাত্রের] ত আমাদেরই 
ছেলে । তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। 

পরিতাপের বিষয় এই যে কোন কোন কলেজে স্তান 
থাকিলেও কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক "শ্রণীতে ১৫০ কিয় 
ছাত্র তণ্তরি করেন না। 

যে-সকল কলেন্জ ঘর বাড়াইবার টাকা পাইলেই 
বিনা বাধায় নূতন বিভাগ খুলিতে পাবেন, তাহাদের 
সাহায্য কর] সর্বসাধারণের একান্ত কর্তব্য । 

শিক্ষার আর এক পথ জাতীয় শিক্ষা-পর্িষৎ খুলিয়া 
ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই পরিষদের অধীন 
শিক্ষীলয়গুলির প্রতি পুলিসের দৃষ্টি পড়িবার সুবিধা ও 
সুযোগ হওয়ীয়, এবং আমাদের দেশে, গবর্ণষেণ্টের 
স্থাপিত, সাহায্যপ্রাপ্ত বা জানিত (70095171500) 
শিক্ষালয়ে শিক্ষা না পাইলে, কিন্ব। গবর্ণমেণ্টের প্রবত্তিত 
পরীক্ষায় পাশ না হইলে, জীবিকানির্বাহের উপায় সহজ 
হয় না বলিয়া, পরিষদের কার্য সামান্য ভাবে চলিতেছে । 
স্বাধীন বৃত্তি ও ব্যবস৷ দ্রেশে যদ্দি বেশী রকমের থাকিত 
তাহা হইলে এরূপ হইত না। সরকারী শিক্ষাপ্রণালীর 
অনেক (৫র্দাষ ক্রটি আছে । সে কারণে অন্য নানা রকমের 
শিক্ষাপ্রণালীর আবশ্ঠক ত আছেই ! কিন্তু তাহ। ছাড়িয়া 
দিলেও, দিন কাল যেরূপ পড়িতেছে, তাহাতে জাতীয় 
শিক্ষা-পর্িষৎকে বাচাইয়া রাখা দরকার । ক্রমে 
ক্রমে ইহার কার্ধ্যক্ষেত্রও বিস্তৃত করিতে হইবে । আমরা 


বিবিধ প্রসঙ্গ__স্কুলের ছাত্রসংখ্যা 


৩৯৭ 


নাস্বী অধিকার ও ক্ষমত। বৃদ্ধির জন্য সর্বপ্রকার বৈধ 
চেষ্টার পক্ষপাতী । ধাশারা সেরূপ চেষ্টা করেন, তাহারা 
দেশের বন্ধু। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, যে-কোন 
কাজের মধ্যে রাঙ্জকর্মনাবীর। বাজনৈতিক গন্ধ পান, 
তাহা চালান কঠিন হইয়া! উঠে। এই জন্ঠর দেশে এমন 
একদল লোক হইলে তাল হয়, শিক্ষার বিস্তারই ধাহাদের 
একমাত্র জনহিতকর কার্ধ্য হইবে । এই কাজ এত বড় 
যে তাহাতে এক এক জন মানুষের সমস্ত জীবন ব্যয়িত 
হইতে পারে। 

ইক্ক$লেলল্ল চহীত্রতঙখ্যা। ঢাক] বিভাগের 
ইনৃ্স্পেক্টর স্টেপলটনসাহেব কতকগুলি বড় ইস্কুল 
সম্বন্ধে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন যে তাহার অর্থ 
এই যে ইস্কুলগুলিতে পাঁচ ছয় শতের বেশী ছাত্র রাখা 
চলিবে না। কোথাও ব'লতেছেন, নীচের কয়েকটি 
ক্লাস তুলিয়া দাও, কোথাও বলিতেছেন, প্রথম শ্রেণীতে 
৪০টির বেশী ছাত্র লইতে পারিবে না; একটি নৃতন 
বিভাগ খুলিয়াও ছান্র লইতে পারিবে না; যদ্দি বিভাগ 
থোল, ত, নির্দিষ্ট ২।. টাকা বেতনের পরিবর্তে ৪২ 
টাকা করিয়া লইতে হইবে; ইতাদি। কিন্ত ইস্কুলগুলি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হধীন, বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাসে যত ছাত্র 
লহবার নিয়ম করিয়াছেন, বিতাগ খুল। সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা 
করিয়াছেন, তাহাদের তাহাই মানা উচিত। ষ্টেপল্টন 
সাহেবের জানা উচিত যে স্কুলে উর্ধাসংখ্য। কত ছাত্র 
থাকিতে পারে, সে বিষয়ে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম নাই, 
(বিলাতে কোন সীম? নির্দিষ্ট নাই, কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয় 
ভারত-গবর্ণমেণ্ট বা বাঙ্গলা গবর্ণমেন্ট কোন সাম। 
নির্দেশ করিয়া দেন নাই। তিনি কেন প্রঙ্ত্ব ফলাইতে- 
ছেন? তিন যদি নূতন ইস্কুল খুলিয়৷ দিতে পারেন, 
তাহা হইলে না হয়, পুরাতন বড় ইন্কুলগুলির কতক ছাত্র 
নৃতন ইস্কুলে যাইতে পারে । সেরূপ বন্দোবস্ত না হইলে 
পুরাতন ইস্কুল হইতে যে-সব ছেলের নাম কাটা যাইবে, 
তাহারা কোথায় পড়িবে, কি করিবে? তাহারা যদ্দি 
অকর্শা অবস্থায় এনার্কিস্ট বা “রাজনৈতিক” ডাকাইতদের 
দ্বার! প্রলুব্ধ হইয়া তাহাদের দলে গিয়। পড়ে, তাহ] হইলে 
এই শোচনীয় পরিণামের জন্ত কে দ্রায়ী হইবে? দায়ী 
যেই হউক, এই অনিষ্টাশঙ্কার প্রতিষেধ কিরূপে সম্ভব, 
এই কুফলের প্রতিকার কেমন করিয়া! করা যায়, তাহাও 
ত তাবা উচিত। 

বিলাতের বিখ্যাত রাগবী, হেরো৷ এবং সেন্টপল.স্‌ 
স্কুলগুলির প্রত্যেকটিতে প্রায় ৬০০ ছাত্র আছে। ঈটন্‌ 
স্কুলে এক হাজারের উপর ছাত্র পড়ে। জাপানের 
কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয় খুব বড়। কয়েকটিতে 
১০০৩এর বেশী করিয়া ছা আছে। বৃহত্তমটিতে 


৩৯৮ 


পসিপিস্স্পী সি টির্াটিত 1 পলা ও 


৯৫ সির উপরি স্ির্তী সি সিজার্টি সিরা 


সাধু নিত্যানন্দ দাস। (বীরভূমি হইতে গৃহীত ) 


সাধারণ শিক্ষণীয় বিষয় শিখে ২৩০০ ছাত্র এবং উচ্চতব 
বিষয় শিখে ১২৭০ জন ছাত্র; মোট ছাব্রসংখা। 
৩৫৭*, এবং শিক্ষকের সংখা। ৮৯1! ম়োকোহামার 
একটি সাধারণ উচ্চতর বিদ্যাপয়ে ২৯১০০ ছাত্র পড়ে, 
আর একটিতে ১২৫০ পড়ে । অনেক মধ্যম শ্রেণীর 
বিদ্যালয়ে ছয় শত সাত শত আট শত ছাত্র পড়ে। 

এক এক ক্লাসে ১০।১২টি ছেলে থাকিলে পড়ান খুব 
ভাল হয় সতা; কিন্তু প্রত্যেক ক্লাসে কত ছাত্র থাকিবে, 
সে বিষয়ে অবস্থা দেখিয়! ব্যবস্থা করিতে হয়। ইংলগ্ডে 
যখন জোসেফ ল্যাঙ্গেষ্টার শিক্ষা বিস্তারের জন্য অনেক 
ইন্ফুল খুলেন, তখন প্রত্যেক ক্লাসে ৬* হইতে ৮* জন 


প্রবাসী--শ্ীবণ ১৩২ 





| ১৪শ ভাগ, ১ম খও 

ছাত্র ছাত্রী পড়িত। জাপানের 
সাধারণ বিদ্যালয়গুলিতে এক এক 
ক্লাসে ৭* জনের বেশী এবং উচ্চতর- 
গুলিতে ৬* জনের বেশী ছাত্র থাকা 
অবাঞ্ছনীয় মনে করা হয়। এই সংখ্যা 
বশী, কিন্তু ব্যয়সংক্ষেপের জন্য 
জাপানীর) এইরূপ করিতে বাধ্য হয়। 
আমরা কি তাহাদের চেয়ে ধনী, না 
শিক্ষারা বস্তার আমাদের দেশে বেশী 
হইয়াছে? 


স্নজলচ্ীপ্পে 1ন্নুযান্সন্দি 
সতি্নশ্দিভর । বৈধব্য অবস্থায় 
সন্তান-সপ্তাবন। হইলে অনেক স্ত্রীলোক 
কোন তাীথস্থানে গিয়া নানা উপায়ে 
নিজের কলঞ্চ গোপন করিতে চেষ্টা 
করে। নবদ্বীপে পতি খৎসর এইপ্পপ 
প্রায় ৬০০ শ্লোক আসে। ছুর্বব্ত- 
দেও সাহাযো অহ্কের সন্তান ভমিষ্ঠ 
হইবার পূর্বে নষ্ট হয়, কাহারও বা 
ভূমিষ্ঠ হইবার পরে নষ্জ হয়। যাহ।রা 
বাচিয়। থাকে, তাহাবর। বালিক। 
হইলে পতিতা নারীদের নিকট 
বিক্রীত হয় এবং বড় হইয়া পাপ- 
ব্যবসা করে । খালক হইলে তাহার 
ভিক্ষা ও নানা প্রকাপ ছুর্ববত্তি দ্বারা 
জীবিকা নির্বাহ করে। 

খর্গায় সাধু নিত্যানন্দ দাস এই 
প্রকারের বিধবা স্ত্রীলোক ও তাহ।- 
দের সম্তানগণের দুর্দশা নিবারণের 


পর্ণ ৯ ৩7 ৯ কল পিসি ত 


জন্য একটি মাতৃমন্দির স্থাপিত 
করেন। গত ফেব্রুয়াপী মাসের 
১৪ই তারিখে মাথী মেলায় ওলাউঠরোগীদের 


সেবা করিতে করিতে তিনি স্বয়ং এ রোগে আক্রান্ত 
হইয়। প্রাণ হারান। এক্ষণে তাহার প্রতিষ্ঠিত মাতৃমন্দির 
একটি কমিটি কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। নদিয়ার 
মাঞজিষ্রেট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহার 
সতাপতি, এবং শ্রীযুক্ত কুলদাপ্রসাদ মল্লিক ইহার 
সম্পাদক । বর্তমানে মাতৃমন্দিরে ৮ টি শিশু, ৩ জন প্রস্থতি 
ও শিশু পালনের জন্ত ৫ জন ধাত্রী আছেন। সন্তান 
প্রসবের পর প্রস্থতিগণকে তিনমাস বাখা হয়। এই 
স্নুষ্ঠানে সকলেরই সাহায্য কর! কর্তব্য । 
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লি স্পিপাশীক পালক ও পপ কা 
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ধর্থ সংখ্য। | 


ব্রন্মের সগুণত্ব ও নিগুণত্ 


আমার্চের বেদাস্ত দর্শন ব্রন্দের সগুণত্র-নিগুণন্বের 
বিচারে পরিপূর্ণ। বিষয়টি জটিল। শঙ্গরাচাধ্যও যেন 
এ বিষয়ের বিচারে কিঞ্চিৎ ধৈর্যাচ্যুত হইয়া বলিতে- 
ছেন £ -ঞ্ধন্দধকি তবেছুই? পর এবং অপর (নিগুণ 
এবং সগ্ডণ )5 হয় হউক দুই ।” (ক্রহ্গস্থত্র ৪-৩-১৪ )। 
“ব্রহ্ম এক |” “শবযূলঞ ব্রঙ্ম শব প্রমাণকং |” 
২৭)। আমাদের পক্ষে এ আলোচনা *প্রাংশুলভ্যে 
ফলে লোভাদুদ্বাহরিব বামন??? বামনের চ।দ ধরার সাধের 
তুল্য মনে হইলেও আমরা তাহা করাই কত্তব্য মনে 
করিতেছি; কারণ ইহ] ভিন্ন আমাদের শাস্ত্রের গ্রকত মশ্বব 
গ্রহণ করা অসম্ভব। তবে হয়ত আমাদের এই 'প্রয়াসকে 
অনেকে ওদ্ধতা অথবা ছর্ব্বিনয় মনে করিয়া উপেক্ষা 
করিতে পারেন। 

গণ* শব্দকে প্রচলিত (700111))00, অর্থে গ্রহণ ঝরিয়। 
“সণ ব্রহ্গ' এবং 'নিগু ণ ব্রহ্গ” এই পদদ্ধয় সন্ধে বিচার 
করিলে কি দাড়ায়, প্রথমে তাহাই দেখ! যাউক। ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে ন্যায়ের পদার্থ-বিচার প্রয়োগ করিলে বলিতে হয় 
ব্রহ্ষও দবা পদার্থ। তবে ব্র্দ নিরধয়ব:; সাবষব 
(৩২০701601 দ্রব্য পদার্থের হ্টায় ব্রন্দেতে বিভাঞ্জাত্ব 
(1)11511)111১) গুণ নাই । ব্রহ্ম আত্মা । আমাদের আস্মও 
অবিভাজ্য । তথাপি আত্ম! স্বপ্নকালে যুগপৎ নানারূপে 
প্রকাশ্রিত হয়। সেইরূপ ব্রন্মেরও বিভাঙ্গাতের পরিবর্তে 
যুগপৎ নানারূপে প্রকাশের শক্তি রহিয়াছে । সেই 
শক্তিই বেদান্তে মায়া নামে অভিহিত । “ঘি একো১বণে। 
বছুধা-শক্তিযোগাৎ্ বর্ণাননেকানিহিতার্থো দধাঠি 
 শ্বেতাশ্বতার ৪-১ )। আবার শ্যায়ে দব্য পদার্ধের ১01) 
37100) সহিত গুণ (%1071)0৮ এবং কর্মের (901) 
সন্বন্ধের নাম, সমবায় সম্বন্ধ (1)110010111 1১011106৯০১ 
71)10)। সমবায় সম্বন্ধ সাবয়ব তৌতিক দ্রব্য সম্বন্ধে 
যেরুপ, নিরবয়ব আস্ম! বা ব্রন্ম সন্বন্ধেও সেইরূপই হইবে। 
' পুষ্পাদ্দি সাবয়ব দ্রব্য যেমন গুণী, এবং সৌন্দধ্য দৌগন্ধাদি 


( ২-১- 


*. গুণ শব সাদি গুণরয় অর্থে অথবা বন্ধণ-রচ্গ, অর্েও গ্রহণ 
কর! মায়। 


ব্রন্মের সগুণত্ব ও নিগু ণত্ব 


৩০৯০৯) 


তাহার গুণ; ব্রহ্গও সেইরূপ গুণী, এবং সর্ববজ্ঞন্ব সর্ববশত্তি- 
ম্তাদি তাহার গুণ । গুণী হইতে গুণকে পৃথক করা 
বায় না। গোবিশেষ হইতে গেত্বকে, জ্ঞানী-বিশেষ 
হইতে জ্ঞানকে পৃথক্‌ করিয়। প্রদর্শন কর) যায় না, অথচ 
আমর] সর্বদাই গোবিশেষকে স্মরণ না করিয়া গোত্ের 
এবং জ্ঞানীবিশেষকে "্মরণ না করিয়া জ্ঞানের আলোচন। 
করিয়া থাকি । বস্ততঃ এই পৃথকৃ-করণ লোক-কল্পনা- 
সন্দন্ধী বা পুরুষতন্ত্র (17010071 20)5070011)11 ) বস্ততন্ 
(001701610 1078111১) নয় | শঙ্গরাচাধ্য নিঙ্গে বস্তন্ত্র জ্ঞান 
এবং পুরুমতন্দ জ্ঞান বা কল্পনার তেদ দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপে 
স্পষ্ট করিয়। বুঝাইতেছেন ৫ ৃ 

“তি বলিতেছে, হে গোতম, পুরুষ আনি । এস্বলে পুরন 
বা মান্থষেতে অগ্রিবুদ্ধি উপদেশজনিত মানসক্রিয়া বা কল্পনা মাও, বা 
পুরুষতগ্র। কিন্তু লোকপ্রসিপ অদ্িতে অগ্নিধুদ্ধি উপদেশজনিত 
মনসক্রিয়া বা কল্পনা মাত্র নয়। তবে কি? তাহা প্রত্যঙ্ষের 
বিময়ীভুত বা বস্ত্রতন্ত্র। অগ্নিভে আপ্রিবুদ্ধিকেই জন বলা ঘায়। 
ষান্ুমেতে অগ্নি-কপ্পনার ন্যায় তাহাকে মানস-বাপার মাত্র বল! 
যায় না। সকল প্রকার প্রযাণগমা বস্তজ্জান সম্বন্ধেই একথা সা 
যে তাহা বস্ততন্প, উপদেশঙগনিত মানসক্রিযা মাত বা পুকষতন্জ নয় ।" 
ব্রঙ্গনত্র ১১7৪ ॥ 

বস্ততঃ গুণ-গুণী বা ক্রিয়া-ক্রিয়াপান্‌ পরস্পর অভিন্ন 
ব1 অবিভাজ্য, তাহাদের নে বাবিভাগ কার্যোপযোগী 
লৌকিক কল্পন। মাত্র, বগ্তনন্ব নয়। শঙ্গর নিজেও ঠাহানর 
শব্রভাষ্যে “গুণ-গ্রণিনোরভেদাৎ”-গুণ-গুণীর অভেদের 
স্বতঃসিদ্ধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহাৰ করিয়াছেন। গুণ-গুণীন 
অভেদ, পুষ্পাদ্দি এবং তাহাদের সৌন্দর্যা-সৌগন্ধাদি সাব- 
যব সম্বন্ধে যেরূপ, নিরবয়ব ব্রহ্ম এবং ঠাহার সর্বজ্ঞ 
সর্বশক্তিমন্তাদি সম্বন্ধে সেইরূপ । শব্দ-স্পর্শ-রপ-রস- 
গন্ধাদিযুক্ত পঞ্চভূত সম্বন্ধে যেরূপ, অশব্দ-মম্পর্শ-অরূপ- 
অব্যয় ব্রহ্গ সন্বন্ধেও সেইরূপ। নিপুণ পুষ্প বলিলে 
থেমন শব্ধ-ম্পর্শ-ব্ূুপ-রস-গন্ধ-রহিত পুষ্প বুঝাইবে। নি 
ব্রহ্ম বলিলেও সেইরূপ সর্বজ্ঞ সর্ববশক্তিযত্তাদি গুণরহিত 
ব্রহ্ম বুঝাইবে। শব্দ-ম্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধরহিত ব! নিগুণ 
পুষ্প যেরূপ পুষ্প নামের অযোগ্য এবং অর্থশুণ্ঠ সর্ববজ্ঞস্- 
সর্বশক্তিমত্তাদি-রহিত বা নিগুণ ব্রহ্গও সেইরূপ ব্রহ্ম 
নামের অযোগ্য এবং অর্থশৃন্ত। আবার প্রচপিত অর্থে 
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ধর্থ সংখ্য। | 


ব্রন্মের সগুণত্ব ও নিগুণত্ 


আমাব্ধের বেদান্ত দর্শন ব্রন্দের সগুণত্ব-নিগুণজের 
বিচারে পরিপূর্ণ । বিষয়টি জটিল। শঙ্ষরাচার্ধাও যেন 
এ বিষয়ের বিচারে কিঞ্চিৎ ধৈর্ধ্যচ্ুত হইয়া বলিতে- 
ছেন £৮-“ব্রন্ম কি তবে ছুই? পর এবং অপর (নিপুণ 
এবং সগুণ )% হয় হউক দুই” (ব্রহ্গস্থত্র ৪-৩-১৪ ) | 
“ত্রহ্দগ এক |” “শব্যূলঞ্চ ব্রহ্ম শব প্রমাণকং।” 
২৭)। আমাদের পক্ষে এ আলোচন। “প্রাংশ্রলভ্ো 
কলে লোভাছৃদ্বাভরিব বামনঃ"? বামনের চদ ধরার সাধের 
তুল্য মনে হইলেও আমরা তাহা করাই কর্তবা মনে 
করিতেছি, কারণ ইহা ভিন্ন আমাদের শাস্ত্রের গ্ররুত মন্ব 
গ্রহণ করা অসম্ভব । ৩বে হয়ত আমাদের এই 'প্রয়াসকে 
অনেকে ওদ্ধত্য অথব। ছৃর্বিনয় মনে করিয়া উপেক্ষ। 
করিতে পারেন। « 

গুণ* শব্ধকে প্রচলিত (৭00111১001০, অর্থে গ্রহণ করিয়। 
«সগুণ ব্রহ্ম' এবং 'নিগু ণ ব্রহ্ম” এই পদদ্বয় সন্বপ্ধে বিচার 
করিলে কি দাড়ায়, প্রথমে তাহাই দেখ! যাউক। ব্রক্গ 
সন্ন্ধে শ্যায়ের পদার্থ-বিচার প্রয়োগ করিলে বলিতে হয় 
ব্রহ্মও দব্য পদার্থ। তবে ব্রঙ্দ নিরধয়ব; সাবষব 
(১২০10০1) দ্রব্য পদার্থের শ্ঠায় ব্রন্গেতে বিভাঙ্জাত্ 
(1)1১1411)1110) গুণ নাহ । রঙ্গ আত্ম! । আমদের আসম্মাও 
অবিভাঙ্য । তথাপি আত্ম! স্বপ্নকালে যুগপৎ নানারূপে 
প্রকাশিত হয়। সেইরূপ ব্রন্মেরও বিতাঙ্গান্ের পরিবর্তে 
যুগপৎ নানারূপে প্রকাশের শক্তি রহিয়াছে । সেই 
শক্তিই বেদান্তে মায় নামে অভিহিত । ““য একোইবণে। 
বহুধা-শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকানিহিতার্থো দরধাত1” 
( শ্বেতাশ্বতার ৪-১)। আবার ্যায়ে দ্রব্য পদার্থের ১1১- 


€( ২-১- 


071102) সহিত গুণ (700711)0৮ এবং কশ্মের (701) 
সন্বন্ধের নাম, সমবায় সন্বন্ধ 11)1100101101)101 1)6)1 ২০]) 1 
সমবায় সব্বন্ধ সাবয়ব ভৌতিক দ্রব্য সম্বন্ধে 
যেরুপ, নিরবয়ব আত্ম ব। ব্রঙ্গ সব্বন্ধেও সেইরূপই হইবে। 
পুষ্পা্দি সাবয়ব দ্রব্য যেমন গ্তণী, এবং সৌন্দর্ধা সৌগন্ধীদি 


710) । 





* গুণ শব্দ সভ্ভাি গুণরয় অর্থে অথবা বন্ধণ-রঙ্গ, অর্থেও গ্রহণ 
কর! যায়। 


রঙ্গের সগুণত্ব ও নিগু তত 


৩৯৯ 


তাহার গুণ; ব্রহ্মও সেইরূপ গুণী, এবং সর্ববজ্ঞব্ব সর্বশক্তি, 
মত্তা্ি তাহার গুণ। গুণী হইতে গুণকে পৃথক কর" 
যায়না । গোবিশেষ হইতে গোত্বকে, জ্ঞানী-বিশেং 
হইতে জ্ঞানকে পৃথক করিয়। প্রদর্শন কর যায় না, অথচ 
আমর] সর্বদাই গোবিশেষকে মরণ না করিয়া গোত্র 
এবং জ্ঞানীবিশেষকে স্মরণ ন। করিয়া জানের আলোচন' 
করিয়া থাকি । বস্ততঃ এই পৃথকৃ-করণ লোক-কল্পনা. 
সন্বন্ধী বা পুরুষতন্ত্র (11701715] 101)4010116)1) )১ বস্ততন্ 
(০০1701010 7001165) নয় | শঙ্গরাচার্যা নিজে বস্ততন্ধ জ্ঞান 
এবং পুরুবতন্জ জান বা কল্পনার ভেদ দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরপে 
স্পষ্ট করিয়! বুঝাইতেছেন £ 





“এ্ুতি বলিতেছে, হে গৌতম, পুরুষ অব্ি। এস্বলে পুরু 
বা মান্থষেতে অগ্রিবুদ্ধি উপদেেশজনিত মানসক্রিয়া ৰা কল্পন। মাত্র, ৭ 
পুরুষতপ্র। কিন্তু লোকপ্রসদ। অগ্রিতে অগ্রিবুদ্ধি উপদেশজনিং 
মানসক্রিয়া বা কপ্পনা মাএ নণয়। তবে কি? তাহ প্রত্যক্ষো 
বিষয়ীভূত বা বস্ততন্ত্র। অগ্রিতে অদ্রিবুদ্ধিকেই জ্ঞান বলা ঘায় 
মান্থমেতে অগ্ি-কপ্পনার ন্যায় তাহাকে মানস-ব্যাপার মাত্র বল 
যায় না। সকলপ্রকার প্রমাণগমা বস্টঙ্ছান সন্বক্ধেই একথা সত 
যে তাহ। বস্তুতন্ত্র, উপদেশঙগনিত মানমফিম। মা বা পুরুষতণ নয়। 
বাজ ১7১7৪ ॥ 

বন্ততঃ গুণ-গুণী বা ক্রিয়া-ক্রিয়াবান্‌ পরস্পর অভির 
বা অবিভাজা, তাহাদের ভেদ বাবিভাগ কার্যোপযোগ 
লৌকিক কল্পন। মাক্র, বস্ততন্র নয়। শক্ষর নিজেও তাহা; 
সত্রতাষ্যে “গুণ-গুণিনোব্ুভেদাৎ'গুণ-গুণীর অভেদে' 
স্বতঃসিদ্ধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহার কবিয়াছেন। গুণ-গুণীত 
অতেদ, পুষ্পাদি এবং তাহাদের সৌন্দধ্য-সৌগন্ধাদি সাব 
যব স্বন্ধে যেরূপ, নিরবয়ব ব্রহ্ম এবং ঠাহার সর্বজ্ঞ; 
সর্বশক্তিমন্তাদি সম্বন্ধেও সেইরূপ । শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস 
গন্ধাদিযুক্ত পঞ্চভূত সথগ্জে যেরূপ, অশব্দ-মস্পর্শ-অরূপ 
অব্যয় ব্রঙ্গ সম্বন্ধেও সেইরূপ। নিগুণ পুষ্প বলিনে 
যেমন শব্ঘ-্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ-রহিত পুষ্প বুঝাইবে। নি 
ব্রহ্ম বলিলেও সেইরূপ স্ববজ্ঞন্ব সর্ববশক্তিমত|দি গুণরহিত 
ব্রহ্ম বুঝাইবে। শন্ব-ম্পশ-বূপ-রস-গন্ধপহিত বা নিগু€ 
পুষ্প যেরূপ পুষ্প নামের অযোগ্য এবং অর্থশুষ্ঠ, সববজ্ঞত্ব- 
সর্বশক্তিমত্তাদি-রৃহিত বা নিগুণ ব্রহ্গও সেইরূপ ক্র 
নামের অযোগ্য এবং অর্থশৃন্ত। আবার প্রচরপিত অথ 


সত্তা-চৈতন্তও কি গুণ নয়? নিগুণ ব্রঙ্গ বলিলে সতত 


&০ ০ 


এবং ঠৈতন্যরহিত ব্রহ্মই বা না বুঝাইবে কেন? আবার, 
শব্-স্পর্শ-বূপ-রস-গন্ধ-যুক্ত বা সগুণ পুষ্প,_এ কথা 
যেরূপ পুন্রুক্তি দোষে দুষ্ট, সর্ববজ্ঞত্বা দিযুক্ত ব1 সপুণব্রহ্ম__ 
একথাও সেইরূপ পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট! এইরূপে আমরা। 
দেখিতেছি ব্রন্মের সগুণ-নিগুণ ভেদ বিচারকর্তা পুরুষের 
মানসক্রিয়া বা] কল্পন1 মাত্র (1001010] 21931180001) )। 
তাহা বপ্ততন্ত্র (601১10101৮0 102110১) হইতে পাবে না। 
একই ব্রন্দের মধ্যে সগ্তণ-নিগুণের কোন ভেদরেখা 
থাকিতে পারে না। «গুণ-গুণিনোরতেদাৎ।” 

আরো একটি কথ।। স্ুক্মতাবে দেখিতে গেলে 
আমাদের সমস্ত জ্ঞান-_প্রত্যক্ষার্দি প্রমাণজনিতই হউক, 
অথব। মানসক্রিয়ামাত্রই হউক, আমাদের সমস্ত জ্ঞানই-__ 


পুরুষ-তন্্ (101701৮1006 71110)10000) 1 বস্ত- 
তন্বজ্ঞান (1)11:01) ১1০] ) আমাদের ইক্দ্রিয-মনের 
অগোচর। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়, শব্দ কর্ণসন্বদ্ধী, 
স্পর্শ ত্বকসধন্ধী, রূপ চক্ষুসক্বন্বী, রস জিহ্বা সন্বপ্ধী, 
গন্ধ নাসিকা-সথন্ধী। বাহার শ্রোত্র-্বক-চক্ষুরার্দি 
নাই--যেমন ঈশ্বর__তাহার সম্ধপ্ধে শবাম্পর্শরপাদি 


কেমন কে বলিবে। তিনি যাহ] জানেন তাহাহ পার- 
মার্থিক সত্য, তাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর । আবার 
বিভিন্ন প্রাণী বা ব্যক্তির ইন্দ্িয়াদি দ্বারা লব্ধ জ্ঞান 
বিভিন্ন প্রকার, কিন্ত বপ্ত এক । এজন্য বল। হয় চিনিতে 
কোন মিষ্টতা নাই বিষ্ঠাতে কোন হুর্গন্ধ নাই, সঙ্গীতে 
কোন লালিত্য নাই ; মিষ্টচা, ছুর্ণন্ধ, এবং লালিত্য সকলই 
আমাদের জিহব।, নাসিক, এবং কর্ণের মধো। চিনি 
আছে, বিষ্ঠা মাছে, এবং সঙ্গীতও আছে, কিন্তু স্বতঃ 
তাহা কিরূপ আমর জানি না। এজন্য বলা যাঁয় বস্ত 
সকলের পরস্পর ভেদাতেদ সব্দপ্ধে আমাদের সমস্ত 
জনই পুরুষতন্্র (1২০171৮৩)। ইহাবই বৈদাত্তিক নাঁম 
অবিগ্ভা (স্থানান্তরে তাহার আলোচন1 করা যাইবে )। 
বস্ততন্ জ্ঞান ( ০1১৮,]01৩) আমাদের এইমাব্র যে বস্ত 
আছে, কিন্তু বত? সেই বস্ত কিরূপ, তাহা আমর! 
জান না। €( ৬৬০ 15110)$৮ 11100 11015, 10101611096 ৬1171 
115)। এই অর্থে সকল বস্তু সব্বন্ধেই সগুণ নিগুণ 
তেদ সম্ভব, এবং ব্র্গ সম্বন্ধেও সম্ভব | অমাদের ইন্দ্রিয়াদি 


প্রবাসী-_ শ্রাবণ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দ্বারা পুষ্প যেরূপে গৃহীত হয়, তাহাই সগুণ পুষ্প, আর 
আম।দের ইন্দরিয়াদির অতীত পুষ্প স্বতঃ যেরূপ আছে, 
তাহাই নিগুণ পুষ্প, নেতি-নেতি-্বরূপ, সর্ব-বিশেষ- 
বঙ্জিত। ব্রহ্ম সদন্ধেও সেইরূপ। তক্তি উপসনাদধি 
অথবা দর্শন, শ্রবণ, যনন, এবং নিদিধ্যাসন দ্বার। ব্রহ্গকে 
যতদূর উপলব্ধি করা যায়, তাহাই সগুণ ব্রহ্দ। আর 
যাহা আমাদের জ্ঞান ভক্তির অগোচর, তাহাই নিপুণ 
ব্রহ্ম__«“নেতি-নেতি-স্বরূপ সর্ব্-বিশেষ-বর্জিত।” শঙ্কর 
তাহার সুপ্রভাষ্যে বলিতেছেন--“পরব্রহ্মগ কি? এবং 
অপরতব্রহ্ম কি? যে স্থলে অবিদ্যাঙ্কীত নামরূপাদি- 
বিশেষত্ব-প্রতিমেধ-পুর্বক অস্থুলাদি শব্দ দ্বারা ব্রঙ্গের 
বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাই পর (বানিগুণ)। আর 
যে স্থলে উপাসনার উদ্দেশ্রে সেই ব্রহ্গনাম রূপা্দি বিশেষ স্ব- 
যুক্ত বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছেঃ-যথা “মনোময়, প্রাণ- 
শরীর) ভা-রূপ" ইতাদি, তাহাই অপর (বা সপ্ুণ) 
ব্রহ্ম । (আপত্তি) এরূপ হইলে ব্রন্দের অদ্বিতীয়ত্ব শতি 
বাধিত হয়। (উত্তর ) তাহ] নয়। নামরূপাদ্দি উপাপির 
যোগ অবিদ্যাজনিত। এ কথাতেই বিরোধ পরি- 
হৃত হইতেছে ।”” ৪--৩--১৪ ॥ শঙ্কর স্থানান্তরে অবিদ্যার 
এইরূপ সংজ্ঞ। করিতেছেন £--“সতাং পরিদৃশ্ঠমানকাধ্যাণাং 
কারণানাং  প্রত্যক্ষেণাগ্রহণং অবিদযা।”- ব্রহ্গস্থত্র 
২_-২--১৫॥ যে-সকল কারণ বর্তমান, এবং যে-সকল 
কারণের কার্ধ্য সর্বত্র দৃষ্ট হইতেছে, সেই-সকল কারণকে 
প্রত্ক্ষরূপে উপলব্ধি না করার নাম অবিদ্যা। 

আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি, অথবা মন দ্বারা 
চিন্তা করি,_বাহাই হউক অথব। মানসই হউক সকল 
ব্যপারেরই দুইটি দিকৃ আংস্মপ্রত্যয়সিদ্ধ,__ চুম্বকের উত্তর 
এবং দক্ষিণ কেন্দ্রের ম্যায় একদিকে গ্রাহক আম্মা, 
অপরদিকে গ্রাহ্য বিষয়-_বাহা অথব। মানস। গ্রাহা এবং 
গ্রাহক এই উভয় সন্বন্ধেই আমাদের জ্ঞান আত্মপ্রত্যয়- 
সিদ্ধ সাক্ষাৎ এবং অপরোক্ষ। গ্রাহা বিষয় কোন বাহ 
বন্তই হউক, অথব। বাসন, ক্রিয়া, সৃতি, কল্পনা অথবা 
বিচার প্রভৃতি কোন মানস ব্যাপারই গ্রাহ বিষয় 
হুউক--তাহাতে গ্রাহা-গ্রাহকের (01১)20 2170 5০))০০0 
সন্বন্ধী সেই আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ তেদ-জ্ঞানের কোন বিশেষ 


৪র্থ সংখ্যা ] 


নাই। আবার সেই গ্রাহকাম্নার প্রতি স্বক্তাবে দৃষ্টি 
করিলে দেখা যায় যে তাহারা নেতি-নেতি-স্বরূপ বা 
সর্ব-বিশেষ-বর্জিত। * মণিহারের গ্রথনস্থক্র থেমন মণি- 
গণ হইতে তিন্র, গ্রাহকাত্মাও সেইরূপ বাহ এবং মানস 
সর্বপ্রকার গ্রাহা বিষয় হইতে ভিন্ন। আবার গ্রাহ- 
কাস্মা গর্ধবপ্রকার গ্রাহবিষয় হইতে ভিন্ন হইলেও সর্বব- 
বিষয়ে অনুপ্রবিষ্টা “সমন্তেযু বন্তঘন্রস্থ্যতমে কং”। এবং 
সর্বপ্রকার বিষয় দ্বাপা নিয়ত অগ্নরঞ্রিতের হ্যায় দেখায়। 
সর্বপ্রকার অনিত্য বিষর-বাহা এবং মানস--জল- 
প্রবাহের গ্ায় সেই গ্রাহকাম্মার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, 
আবার চলিয়া যাইতেছে--“সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বৎ |” 
স্বচ্ছ কাচখণ্ড যেমন জবাদি যখন যে বর্ণের পুণ্পের, সন্নিহিত 
থাকে, তাহারই বর্ণ গ্রহণ করে, সেই নির্ধবিশেষ গ্রাহ- 
কাস্মাও সেইরূপ শ্বয়ং শচ্ছ, বর্ণহীন স্ফটিকের ন্যায় 
হইয়াও “ক্সোহিত শুরু কুঝ” বা রাজসিক সান্বিক এবং 
তামসিক নানাপ্রকার বাহ এবং মানস অন্ভৃতি এবং 
ক্রিয়াস্মক গ্রাহা বিষয়ের যোগে “লোহিত-শুরু- কুধঃ” 
নানাপ্রকার বর্ণ গ্রহণ করে। নির্বিশেষ গ্রাহকাত্মীর 
এই অনুরগ্রিত অবস্থারহ নাম সগ্তণ (1৩101৬৩) 
এবং তাহার স্বকীয় নির্বিশেষ বা স্বচ্ছ এবং বর্ণরহিত 
অবস্থার নাম নিগুণ (91১501006)1 নিগুণ এবং সগ্তণ 
উভয় অবস্থাতেই সেই গ্রাহকাস্না এক, পার্থকা কেবল 
বিচারকর্তার দৃষ্টিসব্ধী বা পুরুবতন্ত্র মাত্রঃ বপ্ততন্ধ বা 
নিব্বিশেষ আত্মাসন্বন্ধী নয়। রহদারণ্যকে যে আম্মা 
“অস্ুলমনণু" 'নেতি নেতি”-স্বরূপ বা নির্রিশেষ বলিয়। 


বর্ণিত হইয়াছে, বৃহদারণ্যকেই আবার সেই আত্মার 
এইরূপ বর্ণনা'ও দৃষ্ট হয় £-- 

“্হরিপ্রারগ্িত বস্ত্বের ন্যায়, মেষলোমের পাগুর বরণের ন্যায়, 
অগ্নির শিখার ন্যায়, অথবা পুণরীকের ন্যায় শুভ্র বলা হইয়াছে ।” 

ইহার উপরে শঙ্করাচা্ধ্য তাহার ভাষ্যে বলিতেছেন £-- 

“বস্ত্র যেমন হরিদ্র। দ্বারা রগ্রিত হয়, চিভ্তও সেইরূপ বস্ত্রাদি- 
বিষয়-সংযোগে তত্তৃদ্বিষয়ক বাসন! দ্বারা রঞ্রিত হয়। এই 
কারণে জীবকেও বস্্াদির ম্যায় রগিত বলা যায়। বাহ/বিষয়- 
অন্থসারে অথব1 চিত্ত-বৃত্তি অনুসারে কথনে কখনে! এই রগুনের 
ভাল মন্দ তারতম্য দৃষ্ট হয়--ঘেমন কাহারে! কাহারে! বাসনার 
রূপ জ্ঞানবিকাশের বৃদ্ধির অন্থুকুল।” জীবানন্দ পৃঃ ৪৩৩ । 


সী ীীিত শীত 


* “অদৃষ্টমবাবহার্ধ।মগ্রাহামলক্ষণম চিস্তামব্যপদেশ্টমেকাত্ম প্রতায়- 
সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং" | মাও,কা ১1 








ব্রন্ধের সগুণত্ব ও নিগুণত্ব 


৪০৯ 


খ্দিও ব্রহ্মের এই সগুণ এবং নিগুণ স্বরূপের বিভাগ 
পরবর্তী দার্শনিকদিগের হস্তেই বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াজে, 
তথাপি এই বিতাগের মূল আমরা খগ্থেছেট দেখিতে পাই। 
ধণ্েদের পুরুষ সুক্তে (১০-৯০-১, ৩, ৮৪) আমরা বিশ- 
পুরুষের বিশ্ব সন্বন্ধী (01111701701) এবং বিশ্বাতীত 
(71150011017) শ্বরূপের বিভাগ দেখিতে পাই। 
তাহাই যে পরবর্তী দার্শনিক্দিগের হস্তে ব্রঙ্গের সপ্ত 
এবং নিগুণ স্বকূপের বিভাগের তিত্তি হইয়াছে__ তাহাতে 
সন্দেহ নাই। পুরুষ স্থক্তে বলা হইতেছে--(৯) “স 
ভূমিং বিশ্বতো বৃত্থাব্তিষ্ঠদশাগুলং!” এই কের সায়ণ- 
ভাষ্োর অনুবাদ এইরূপ £-- 

“সেই পুরুষ ব্রঙ্গাগগোলকস্বরূপ ভুমিকে সর্ববদিকে পরিবেষ্টন 
করিয়া দশীঙ্গুল পরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া! নাবস্থিত আছেন। 
দশাঞুল শব উপলক্ষণাথক | রদ্গা্ডের বাহিরেও সর্বতঃ-ব্যাপী 
হইয়া তিনি ব্যবপ্তিত আছেন।'? 

(২)*«পাদোন্ত বিশ্বাভৃহানি ত্রিপাদস্ঠামুতঃ দিবি”_- 

(৩) এত্রিপাদ্‌ ভর্ধ .উদৈৎ পুরুষঃ পাদোস্তেহাতবৎ 
পুনঃ”_-এই ছুই খকের সায়ণ-ভাষ্যের অনুবাদ এইকূপ ৫ 

“কালজ্রয়ণণণ সমন্ত প্রাণীজ(ত সেই পুরুষের চতুর্থাংশ মাও। 
গেই পুরুষের অপর মংশত্রয় স্থানীয় অবশিষ্টভাগ অনৃতরূপে 
গ্োতনাত্মক (শ্বপ্রকাশ) লোকে ব্যবস্থিত আছেন। “সত্যং 
জ্ঞ।নমনন্তং বঙ্গ” রূপে ক্ষাঠিতে উক্ত হওয়াতে সেই পরত্রঙ্গের 
ইয়ন্তার অহ্াব। অতএব পাঁদ5সুষ্ট়রূপে তাহার নির্দেশ করা 
অসাধ্য । তথাপি এই জগৎ ( যাহা তাহারই মহিমামাত্র 
এতাবানহ্য মহিমা ) ক্রদ্ষস্বক্পের তুলনায় অত্যলপমাজ্র। ইক 
বলিবার অভিপ্রায়েই পাদখের উল্লেখ করা ২ইতেছে।” 

“নংসার-সংস্পর্শ বুহিত সেই ত্রিপাৎ পুরুষ উদ্দে অবস্থান 
করেন। তিনি অক্গান কাধ্যঠূৃত এই সংসারের বহিভূ্ত, এবং 
তাহার দোষগুণ দ্বারা অসংস্পৃষ্ট । ভিশি খায় স্বভাবসিদ্ধ উৎকর্ষের 
সহিত ব্যবস্থিত আছেন । এইপূপে ব্যবস্থিত সেই পুরুষের পাদমাত্র 
বা লেশমাত্র হুষ্টি এবং সংহার-হেতু এই মাগ্লাময় সংসার-মধ্যে পুনঃ 
পুনঃ আপিতেছে। এই-সমস্ত জগতের পরমাজ্মলেশত্ব ভগবান্‌ কুষণও 
উপদেশ করিতেছেন + বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎসমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ।” 

আমর] দেখিতেছি খগ্সেবীয় পুরুষ-্ক্তে পরব্রহ্ম বা 
বিশ্বপুরুষ এক, বিশ্বসধন্ধী 01717707000 এবং বিশ্বাতীত 
(1114105091700100) এই ছ্‌ই রূপে বর্ণিত মাত্র । পর- 
ব্রন্মের মধ্যে কোন তেদ রেখা নাই, বা কোন বস্ততগ্র 
তেদ নাই। বিশ্বব্যাপী এবং বিশ্বাতীত ভেদ পুরুষতন্ত্র বা 
বৈদিক পধির ধারণা-সব্বধী মাত্র । এই বৈপিক ভিত্তির 
উপবেই পরবগ্গা দার্শনিকগণ ব্রপদোর সপ্তণ এবং নিপুণ 


৪০২ 


তেদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাহারা নানার্থক গুণ-শ্ষ 
ব্যবহার করিয়। বিষয়টি অতান্ত জটিল-করিয়] তুলিয়াছেন। 
সায়ণ সংসারকে “অঙ্ঞানকায্য”,  (“অম্মাৎ অঙ্গান- 
কাধ্যাৎ সংসারাং ) বা অবিদ্যাজনিত বলিতেছেন, এবং 
তাহাকেই “মায়।” (“ইহ ম।য়ায়াং) নামে অভিহিত 
করিতেছেন। সেই মায়। ত্রিপ্ণাক্মিকা বা সন্ধ) পজঃ এবং 
তমঃ স্বরূপ । কেহ বা সেই মায়াকে সাংখ্য প্রকৃতি বা 
প্রধানের সহিত এক করিয়া প্রকৃতিকে সঙ্কাদি ক্রিগুণের 
সাম্যাবস্থ। বলিয়। ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাও খগেদের 
শিশ্বপুরুষের বিশবধাপী ম্বরূপই পরবত্তঁ দার্শনিকদিগের 
সঞ্ডণব্রক্ম, এবং ঠাহার বিশ্বাতীত স্বপ্ূপহ পরবস্তা 
দ্রার্শনিকদিগের নিপু ণবর্জ১-তথাপি উল্লিখিত নানা 
কারণে পরবর্তাঁ দার্শনিকদিগের সগ্ণ-নিগ্ড ৭ ভেদ বৈদিক 
খধির খিশ্বধাাপী এবং বিশ্বাতীত ভেদের তুলন।য় অতান্থ 
জটিল। 

উপনিষর্দে যদিও সগুণ-নি%৭ শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় 
ন1, তথাপি উপনিধদেও পন্গস্বরূপের দুইটি দিকের উল্লেথ 
ৃষ্ট হয়, -এক ধিকৃ তাহার সবিশেষ বা পাঞ্চভৌতিক 
উপাধি সণ স্বরূপ, এবং অপর দ্রিকৃ তাহার নির্বিবশেধ পা 
পাঞ্চভৌতিক সর্ববপ্রকার উপাধি-রহিত স্বরূপ । বুহদী- 
বণ্যকে বর্গের সবিশেষ এবং নিব্বিশেষ স্বরূপ এইরূপে 
বর্ণিত হইয়াছে £-- 


“দেবার এগ ণোরূণে মুদপামুতধ, অভপ্ধাম ওক, স্তর এচ্চ, সচ্চ 
উ1চ৮__এগোর ছুইটি রূপ মূর্ভ এবং মুর মতা এবং অমর্ভা, চল 
এবং অচল, সৎ এবং অসৎ।"" 


একাধারে সর্ববিধ শিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ! গ্ঠায়োক্ু 
বিরোধ দোষের (1201 €51710176011011)1)) তবে কি 
গতি হইবে % এ প্রশ্নের আলোচনা পরে করা যাইতেছে । 
উল্লিখিত শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য শঙ্গর এইরূপে ব্যাখ্যা 
করিতেছেন :-- 


“কাধ্যকরণাশ্সক এই পদ'$তই সত্াপূপে প্রতীযমান। এই 
পধ্চগতজনিত উপধি-সকলের অপনয়ন দ্ার। নেতি-নেতি-স্বরূপ 
এন্ষের স্বরূপ নির্ধেশ করাই অভিপ্রায়। পঞ্চ৬তজনিত কাম্যকরণ 
সম্বন্ধ হওয়াতে, ব্রদ্দের ছুইটি রূপ মূর্ভ এবং অমূর্ত, মর্ভ্য এবং 
অমর্ত্য । (ব্রঙ্গা) একদিকে পঞ্ভৃতজনিত বাসনা-সন্গদ্ধ, অপর 
দিকে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমৎ। এই কারণে (অর্থাৎ পাঞ্চ- 
০চৌতিক কার্ধাকরণ সনদ্ধ ভওয়াতে ) পঙ্গ (একদিকে ) সোপাখা 


প্রবাসী-_ শ্রাবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খওও 


ব। শব্দাদি প্রতায়ের বিষয়, এবং ক্রিয়াকারক ফলাখ্ক সর্দি 
ব্যবহারের আম্পদ হইতেছেন, (অপর দিকে) আবার পাঞ্ভৌতিক 
উপাধিজনিত সর্বপ্রকার বিশেষ দুরীকুৃত হইলে, সেই ব্র্গাই 
অবায়, অজগর, অমুত, অভয়, এবং বাকামনের অগোচর রূপে সম্যক্‌ 
গানের বিষয় হইতেছেন। অদৈতত্ব হেতু তাহাকেই নেতি নেতি 
রূপে নির্দেশ করা যায়।” জীবানন্দ পুঃ ৪১৫ । 


“অতো। আদেশে! নেতি নেতি”--এই শ্রুতি বচনের 
ভাষো শঙ্ষচর আবার বলিতেছেন 2 

*এইপপে পাঞ্ভৌতিক সত্যবস্তর এরূপ বর্ণনা শেষ করিয়। 
খাহাকে সেই সতেোরও সতা বলা খায় সেই ব্রঙ্গের স্বরূপ 
নিদেশ করা হইতেছে। সেই নির্দেশ কি? নোত নেতিই সেই 
নিদ্দেশ। “নেতি নেতি' বাকা ঘার। সত্যের সঙ্য সেই ব্রঙ্গের 
নির্দেশ কিরূপে সম্ভব £ সর্বপ্রকার উপাধি-বিশেষে পরিতাগ 
দ্বারা। করণ বঙ্গের মধো কোনপ্রক।র বিশেষত্ব নাই। নাম, 
পপ, কন্ম, পৃথক্ত্ব, জাতি, গুণ ইতদাদি বিশেষন্ব দৃষ্টেই শব্দ প্রধুস্ত- 
হয়। এ'সকল বিশেষের মধ্যে কোন বিশেমই ত্রগ্গের মধ্যে 
ব্মান নাই । গো সম্বদ্ধে ঝেমন লোকে নির্দেশ করিয়া খাকে 
“এইটি গো? ইহ] চলিতেছে" “ইহা শু&বর্ণ” “ইহা শৃগযুও'” ইত্যাদি, 
বরের সখক্ধে 'ইদং তদ্‌"--'হহাই সেই' একপ নির্দেশ কর! অপাধা, 
তবে অধ্যারে।পিত নাম রূপ কর্ম পারা বগোর নির্দেশ করাও সম্ভব; 
“বিজ্ঞানমানন্দং এরা,” “বিজানঘন এব খঙ্গাত্মা”--ইত্যাদি বাকা 
দর” 

অধারোপিত নাম রূপ কম্ম কিরূপ? আমাদিগের 
আগ্মার মধ্যে আমরা যাহ। উপণন্ধি কি বরন্গেতে তাহার 
আরোপ করার নাম অধ্যারোপ, যথা, ব্রন্গের দর্শন, শ্রবণ, 
মনন, এবং নিদিধ্যাসনে আম্মা আনন্দে পূর্ণ হয়। সই 
আনন্দ আমরা ব্রঙ্গেতে অধ্যারোপ করিয়া]! বলিয়া থাকি 
*আনন্দং বন্ধ । আমাদের চৈতন্যময় আন্ম(রও অস্তর- 
তম চৈতন্য রূপে আমর! ব্রনের উপপন্ধি করিয়। থাকি, 
এজন্য সেই অন্তপ্তম চৈতন্য বন্েতে অধ্যাবরোপ করিয়। 
বলিয়। থাকি “বিজ্ঞানথন এব ব্রহ্গাত্ব। |” আমাদের সকশ 
প্রকার ক্রিয়া-শক্তির ভিতরে ব্রদ্ধের মহাশক্তি দর্শন 
করিয়। ব্রন্মেতে তাহার অধ্যারোপ করিয়! বলিয়া থাকি 
“পরাশ্ত শক্তি বিবিধৈব এআন্নতে | বর্ধের নির্দেশকে 
অধ্যারোপিত নাম-রূপ-কর্ম-মুলক বলা, আর সেই 
নির্দেশকে পুরুষতত্ত্র বলা, এক কথা । উপনিধদ্দের বর্ণনাতে 
স্থানে স্থানেমনে হয় যেন চরাচৰ বিশ্বকেই খত্রন্ষের 
সবিশেষ ম্বরূপ বল হইতেছে, এবং তাহার সর্বজ্ঞ সর্বব- 
শক্তিদান আশ্রয় এবং নিয়স্তাকে পৃথকৃ ভাবে নির্বিবশেষ 
বা নেতি-নেতি-স্বরূপ ব্রন্দ বল হইতেছে । 


৪র্থ সংখ্যা | 


কোনরূপ দাশনিক সংজ্ঞ। নিদ্দেশ না করিয়াই 
বেদোপনিষদের খষিগণ ব্রঙ্গের বিশ্বব্যাপী বিশ্বাতীত 
তেধ, সবিশেষ নির্বিশেষ ভেদ, উপাদান-নমিত্ত তেদ 
অথবা! সগুণ-নিগুএ তেদের উপদেশ করিয়াছেন। খষি- 
গণ দ্রষ্টী ছিলেন, কিন্তু দার্শনিক ছিলেন না দার্শনিক 
স্থএ-এ্র্দি বৌদ্ধ সময়ের পরে প্রচিত সন্দেহ নাই। 
তখন হইতেই দার্শনিক সংজ্ঞার প্রচলন, এবং তখনি 
বঙ্গের সগ্ুণত্র-নিপ্ত ণঞহতেদের ব্যাখ্যা এবং বিচারেরও 
প্রসার দৃষ্ট হয়। ছান্দোগ্যে বলা হইতেছে ৫ 

“থা সৌমোকেন মৃতপিগেন সর্বং সুখয়ং বিজ্ঞাতং হাথ" 
'হে সৌম্য একটি যুৎপিও মার দর্শন করিলে যেমন সমস্ত শা 
বন্ত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়"_«সদেব সৌমোদমগ্র মাসীদে কমেবা- 
ছিতীয়ং"_-“এই সমস্ত পূর্বে সৎমা ছিল,._-এক এবং অদ্বিতীয়” 
(ছান্দোগা--৬ -১.২)। 


এই-সকল শ্রুতি-বচন অবলপ্ন করিয়। বেদান্ত দশন 
সিন্ধান্ত করিতেছেন যে ব্রশ্গই জগশেপ উপাদান, যেমন 
ঘটের উপাদান মৃত্তিক, এবং ব্রহ্দই জগতের নিমিত্ত, যেমন 
ঘটের নিমিত্ত কুণ্তকার। শ্বেতাশ্বতর শাধো অর্ধ শবেব 
উপরে শঙ্গর বলিতেছেন £__ 

“এগ বলা হয় “কন? পুংহতি” বিস্তহ হয় (যওকাদিন 
ন্যায়), “বৃহয়তি' বিস্তৃত করে (কুজকারের ঘটা নিল্মাণ কাষে।র 


ন্যায় ),-- এজন্য বলা হয় 'পরং ব্রগা? | এঙগশপের উপাদান এবং 
নিষিত্তরূপ অর্থভেদ এঞতিই দেখাইতেছে | ১৩ | 


স্ব্রভাষ্যে শঙ্কর বলিতেছেন £ 


“প্রথমাধ্যায়ে বল। হইয়াছে নে মুত্তিকা ধেমণ ঘটের কারণ, 
অথবা স্বর্ণ যেষন শ্র্ণহারের কারণ, সর্বজ্ঞ সর্ব্েশ্বরও সেইরূপ 
জগতের উৎপত্তির কারণ | আবার মায়াবী বা এন্দজালিক যেন 
তাহার প্রসারিত মায়ার " ইন্দ্রজালের) স্থিতির কারণ, ঈশ্বর ও 
সেইপূগ তাহা হইতে উৎপন্্ এই জগতের শিয়ন্তারাপে তাহার 
স্থিতির কারণ।” ২--১--১ | 


যদিও অন্তন্র শঙ্কর খলিতেছেন $--- 


“বূপাদির অভাবহেতু ব্রা প্রত্যক্ষের অগো০র, এবং আন্থমাপক 
লঙ্গাদির অভাবহেতু ব্রঙ্গ অন্থমানের অগোচর,-কেবলমা 
ঞতিগম্যা (২.১ 7-৬)। 


তথাপি তিনি এস্থলে ঘটাদি অথব। মায়াদিকার্ধ্য দৃষ্টেই 
স্ষ্রন্ধপ কার্য্যের উপাদান-কারণ, এবং নিমিত্ব-কারণ রূপে 
ঈশ্বরের অনুমান করিতেছেন, ঈশ্বর এক এবং নিরবয়ব। 
অংশতঃ বিভাগ তাহার পক্ষে অসগ্তব। একই হশ্বর 
কিরূপে জগতের উপার্দান এবং নিমিত্ত উভয় প্রকার 





ব্রন্ষের সগুণত্ব ও নিগু ণত্ব 
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কারণ হইবেন, অথবা এক হইয়! জর কিরপে সব্বপ্রকার 

বিরুদ্ধ ধন্শের আধারভূত ব্রদ্ধাণ্ডের উপাদান হইবেন। 

আবার নিরবয়ব রঙ্গ সন্বঙ্গে সাবয়ব ঘটাদির উপাদানভূ 

সাবয়ণ খৃত্তিকাদির দৃষ্টাপ্ত বাবহারেও আপত্তি হইতে 
এটি 

পারে। সেরূপ আপত্তির আশঙ্চা করিয়া শঙ্ষর তাহ! 

খণ্ডন করিতেছেন £-- 

“মুত্তিকার্র দৃষ্টাগ্ত বাহারে আপ।ও হইতে পারে, ঘেহেতু 
মুন্তিকাদি বন্ত সংসারে বিকারধণ্মী দুষ্ট হয়। শাশের কি ইহাই 
অভিপ্রায় নে ত্রগও বিকারধন্মী। এই আগন্তির উত্তরে বল। 
নাইতেছে। তাহা নয়। সই আয্মা ভিঠা নয, উহা নয় ইত্যাদ 
শতিবাক্য ছারা রঙ্গসন্বন্দে সন্নপ্রকার বিকারশ্াৰ প্রতিবিক্ক 
হওয়াতে তাহার কুট স্ব্ধীপদ সিদ্ধ হইতেছে গ্ানা যায়। 
আপি হইতে পারে যে এঞ্জ এক, অতএব ভাহাকে পরিণ[মধন্মণ 
এবং পরিণামধন্মরহি৬ বা কুটন্থ পীক।র করা বায় শা, কারণ তাহ] 
একই বস্তুর ঘুগপৎ স্থিতিগঠিবৎ বিক্ুৰ । তাহা শর, “কৃটস্থা' বা 
সর্বপ্রকার বিণ্।রধন্মের অতীত এই ধিশেনণের প্রয়োগ হেতু কটস্থ 
পগের স্ষপ্ধে ঘুগপত স্তিতিগতিণৎ অনেকপদশ্মা এয়দ সম্ভব হয় নঃ।” 


বন্ততঃ পরিণামধন্ম গ্রাহাপ্ষয়সধনী--তদ্বারা সকলের 
স।ধারণআশ্রয়ভূত গ্রাহকান্মারূপী ব্রখের ভেদ সিদ্ধ হইতে 
পারে না। জগত্দপী দৃত্তপ্রবাহ উৎপনন হইতেছে। 
রূপান্তপ্বিত হইতেছে, এবং বিন হইতেছে, এখং তাহাএহ 
এক এবং অদ্বিতীর আধাররূপে পবমাম্মা বা ব্রঙ্গ পথ 
পঞ্জের জলের গ্ঠায় সন্নপ্রকার ধশ্মাধশ্মবিমুক্ত থাকির। 
নিয়ত একইরূপে ব্যবস্থিত রহিয়াছেন। সেই পরমাম্মাহ 
আবার সকলের অত্যন্তরে থাকিয়া অন্তধ্যামীরূপে সেহ 
ধন্দাধম্মের প্রবাহকে যেখানে যা সাজে, ভাই দিয়া সণ 
নিয়ত সাঙজাইতেছেন। শক্ষরচাধ্য বলিতেছেন 2- 


“ণটস্থ ব্রগের সপন্ধে খুগপৎ 
দেন সম্ভব হয় না।” 


এজন্যই “বর্ধ এক? হইলেও তাহাকে 
এবং পরিণামধন্মরহিত স্বীকার করাতে 
হয়না । হহদারণাকের অন্তর্ধামী-বিদ্যা 
বলিতেছেন £-- 


স্থিতিগঠিবৎ আনেকধন্ম।শয় হ 


পরিণামধন্মা 
কোন দৌঁধ 
তাষো শঙ্গর 


“মবস্থাতেদ অথব। শক্তিচেদ ব্রগা স্ধদে বণ। সঙ্গতি হয় না 
কারণ গতি বলিতেছে অক্ষর এগ ক্ষুধা প্রতি সংসারপন্দের 


অঠীত। একেরই পক্ষে যুগপৎ ক্ষুবাদি সংসারধন্জের অতীত হওয়া 


এবং ক্ষুধাদি দন্মাতআক অবস্থা প্রপ্ত হওয়া সম্ভব হয়না । হ্িপ্ন ডিন 
প্রকারের শক্তিম3ও সেইরূপ বিরোধ দোষে হুষ্ট। অবয়ব-০5দ 
বলিলে যে দোম হয় শাহ। পূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (নিরবয়বের 
অবয়ব কথাই বিরুদ্ধ )।| অতএব এই সমস্ত কল্পনাই অসতা | তবে 
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উক্ত (অক্ষর বক্ধ, অস্তধ]ামী, এবং ক্ষেত্রজ্জ) তিনের ভেদ কির”? 
আমরা বলিতেছি উপাধি সম্বন্ধেই ভেদ। স্বতঃ এই তিনের ভেদ 
অথব। অভেদ কিছুই বলা বায় না, কারণ মক্ষর রঙ্গের স্বরূপ পৈষ্ধব- 
ধণ্ডের ন্যায় প্রজ্খনঘন একরস,” 


ক্ষেত্রজ্ঞ বা.জীব, অন্থ্ধ্যামী ঈশ্বর ব সগুণত্রক্দগ এবং 
অক্ষর বা নিগুণ ব্রঙ্গ এই তিনের ভেব্রকে ব্রন্ষের 
অবস্থাভেদ, অথবা শক্তিতের বলিতে শঙ্কর অনিচ্ছুক। 
কিন্তু উপাধিতেদ বলিতে তিনি ইচ্ছু। ইহার অর্থ এই-_ 
ব্রন্মের অবস্থা বা শক্তিতেদ বলিলে সেই তেদকে ব্রন্গেরই 
ধন্ম (1১7)1১0105) অগব। সেই ভেদকে ব্রহ্গসধ্বন্ধী ব। 
বস্ততন্ত্র বলিয় স্বীকার করিতে হয়। তাহা তিনি ত্দীকার 
করিতে অনিচ্ছক, কারণ তাহ হইলে ব্রহ্গকে আর কুটস্থ 
বানেতি নেতি স্বরূপ বল যায় না। জীব, গশ্বর, 
এবং ব্রহ্ম এই তিনের তেদকে তিনি নিয়ত পব্িবর্তন- 
শীল উপাধি (501১০121910 70৭11070৯) বলিতে ইচ্ছ, কারণ 
তংহা হইলে সেই ভেদকে লোকবুদ্ধিসাপেক্ষ বা পুরুষ- 
তন্ত্র মাত্র বল। হয়। জন্মীন দার্শনিক কাণ্টেরও মতে 
সষ্টি এক প্রকার লোকবুদ্ধিপাপেক্ষ। শক্ষরের “নাম- 
রূপাত্মকং অবিদযা” এবং কাণ্টের "100715 001010001011)1 
এবং “07100001104 0)6 0000106 উতভয়ই লোকবুদ্দি- 
সাপেক্ষ । শঙ্ষপ্র ঘহাকে “নামরূপাস্রক অবিদ্া” নামে 
অভিহিত করেন, কান্ট তাহাকেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (017৯00] 
21)1)1010115101)) নানাত্বের (17001016)10 00 অতো কে 
সহিত বুদ্ধিজনিত একত্র (01715070104) যোগ 
বলিয়া অভিহিত করেন। আর এক দিকে দেখিতে 
গেলে কিন্তু কাণ্টের মতের সহিত শঞ্চরের মতের আকাশ- 
পাতাল দুরতা; কারণ কাণ্ট এক প্রকার পারমাথিক 
বাহা বস্তর (1)11)01) 51017) সত্তা কল্পনা করেন, যদিও 
সেরূপ কল্পনার কোন প্রমাণ অথবা তিন্তি নাই, কিন্তু 
শঙ্চর লোকের আশ্মপ্রত্যয়কে ভিত্তি করিয়া (“একাম্- 


প্রত্যয়সারং”) সব্বপ্রক্ষার গ্রাহা বিষয়ের অতীত নেতিনেতি- 


স্বরূপ গ্রাহক আত্মা বা কুটস্থ ব্রন্মেরই মাত্র সত্তা স্বীকার 
করেন-যিনি যাছুকরের যাছু বিস্তারের হ্যায় অথবা 
্বপ্রদ্রষ্টার স্বপ্র দর্শনের ন্যায়, অথবা, ল্তা-তন্তবৎ বা 


মাকড়সার জাল বিস্তারের স্ায় স্বীয় শঞ্িবলে 
আপনার মধ্যেই এই বিচিঞ্র জগৎ প্রকাশ করিতেছেন । 


প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩২১ 


পট 
৬, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এস্থলে বিরোধের আপত্তি সম্বন্ধে আরো কিঞ্চিৎ 
আলোচনা করা প্রয়োজন। জন্মান দার্শনিক শ্পিনোজা। 
দেখাঈয়াছেন যে, পরিচ্ছিন্নাকারের জ্ঞান মাত্রেরই মূলে 
বিরোধ অন্তর্নিহিত। বৃক্ষার্দি বস্তবিশেষের আকার 
বস্তন্তর দ্বারা পরিচ্ছিন্ন । পরিচ্ছিক্নাকারে বৃক্ষ জ্ঞানলাভ 
করিতে হইলে তাহার পারিচ্ছেদক বস্বন্তর বা শৃন্েরও 
জ্ঞানলাত করিতে হয়। কোন পরিচ্ছন্ন বস্তর জ্ঞানের 
মধ্যেই সেই বস্ত যাহা নয়, তভাহারও জ্ঞান অন্তর্নিহিত | 
এইপ্পে আমর দেখিতেছি পরিচ্ছিন্ন জান মাপ্রেরই মুলে 
বিৰোধ বৃহিয়াছে, এবং গ্রাহকাত্মা! প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ 
জ্ঞানের মধ্যে “নুগপৎ স্থিতিগতিবৎ”" ছুই বিরুদ্ধ বসব 
জ্ঞানলাভ করিতেছে, যথা, (১) বৃক্ষ, এবং (২) হৃক্ষের পরি- 
চ্ছেদক' বাহ ধক্ষ হইতে অন্য, অথবা শন্য। এজন্ই 
স্পিনোজা স্ুব্র করিতেছেন: প্রত্যেক পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের 
মধো তাহার অভাবজ্ঞান অন্তনিহিত *0)101015 00- 
10)11027010 0১111077010” 1 এই মুল স্ত্র অনুসারে কুটস্থ 
গ্রাহকাত্মীকে ও আপনাকে জানিতে হইলে, সেই কুটস্থ 
গ্রাহকাস্মা যাহা নয়। অর্থাৎ গ্রহ অনাস্াকেও জানিতে 
হইবে (61110 001001001117010)7 00 016000110৮6 ৬৫ 
010 17017-50))। এইপপে দেখা যায় আম্মা এবং অনাস্।। 
গ্রাহক এবং গ্রাহা, জ্ঞাতা এবং জ্ঞের আপাততঃ পরস্পর 
বিপরীত মনে হইলেও পরম্পর অচ্ছেদা (77501)771210) 
সম্বন্ধে সব্দদ্ধ। অনাত্মার তুলনায় আত্মার জ্ঞান 
পরিস্ফট হয়, এবং আগ্মার তুলনাম্ম অনাত্সার জ্ঞান 
পরিস্ফুট হয়। তুলনা সম্ভব হয় না, ঘি বগপব্ আগ্। 
এবং অনাস্মা উভয়ই গ্রাহকাস্মা দ্বারা গৃহীত না হয়। 
বিরোধের আপত্তির অকিঞ্চিংকর ৪ প্রদর্শন করিবার জন্ঠ 


শক্কবও পলিতেছেন 2-- 

“তরঙ্গ এক । কিন্তু সেই একহস্বরূপ পরিত্যাগ না কগ্সিলে 
ব্রন্গের যধ্যে এই অনেকাকারা সৃষ্টি কিরপে ৮ম্তব? এ বিষয়ে 
আমাদের মধ্যে বিবাদের কোণ স্থান নাই, যেহেতু আমাদেরই মধ্যে 
দেখা যায় স্বপ্নকালে স্বপ্রদরষ্টা এক হইয়াও তাহার একত্ব স্বরূপ 
পরিত্যাগ না করিয়াই অনেকাকার! কষ্টি করিয়া! থাকে । শান্ত্রেও 
পাঠ করা যায়, “তথায় রথ নাই, রথদণ্ড নাউ, পথ নাই, অথচ স্বপ্র- 
্রষ্টা রখ. রথদণ্ড, এবং পথ শ্ষ্টি করে। একই রঙ্গের মধ্যে স্বরূপ 
পরিত্যাগ না করিয়া! অনেকাকার। ।সষ্টিও সেইরূপই হওয়া সম্ভব ।” 
্রঙ্গনুত্র ২-১-১৮॥ 


পাতগ্জল যোগন্জ্রের ভোজবৃত্তিকার শক্ষরাচাধ্যের 


৪র্থ সংখ্য। ] 


অদ্বৈত মত থগ্ডন করিবার অভিপ্রায়ে বিরোধের আপত্তির 


এইরূপ উল্লেখ করিতেছেন 2 

“একই বাক্তি দ্বারা একই অবস্থাতে ৰা রূপে পরস্পর বিরুদ্ধ অবস্থার 
মুগপৎ অগ্চুভব সম্ভব হয় না, যথ।, আগ্মসমবেত স্থখ উৎপন্ন হঠলে, 
যে অবস্থাতে আত্মার স্ুখান্্রভবিতৃত্ব সিদ্ধ হয়, সেই অবহ1 থাকিতেই 
তাহার পক্ষে দুঃখান্থভবিতৃ$ সম্ভব হয় ন।” কৈব্ল্য-_-৩৩ ॥ 


এই আপত্তির উত্তরে সক্রেটিসের কথা আমাদের স্মরণ 
হইতেছে । আথেন্স্‌ এগরে কারাগারে অবরোধ কালে 
সক্রেটিসের পাদদ্বয় নিগড়বদ্ধ ছিল। মৃত্যুর সময় নিকট 
হইলে, তাহার পাদদ্বয় শ্রঙ্থলমুক্ত করা হইয়াছিল । 
তখন তিনি পায়ে উপরে পা তুলিয়। ক্রাইটো প্রভৃতি 
শিষ্দিগের নিকটে সুখ-ছুঃণের প্রকৃত ৩ন্ এইরূপ ব্যাখ্যা 


করিয়াছিলেন 2 

“পায়ের উপরে পা তুলিয়! বসিতে পারাতে, আমার কত সুখ 
বোধ হইতেছে ! পূর্বে ত কখনো! আমার এএীপ হইত না। ইহার 
করণ কি? শুৃঙ্থলবন্ধনজশিত৩ তীর হঃখের স্মৃতি মোচনজনিত 
সুখের অনুভূতির সঠিও মনের যধো যুগপৎ বর্ঠমান,এই উভয় 
অন্তভুতিকে পরস্পরের সহিত তুলন। করাতেই শর্থলমেচনজনিত 
খের অন্থভূতি এও প্রবল হইতেছে।” 


যে বাক্তি দন্তশূলেবর বেদনায় অথবা জ্বরের জালায় অস্থির। 
সেই যুহুণ্ডে যদি তাহার পুত্র দূরদেশ হইতে আসিয়া 
তাহাকে আপিঙ্গন করে, তখন কি সে বেদনার সঙ্গে সঙ্গে 
আননেরও অনুভব করে না। “জগামাথ সহসা দুঃখ- 
হর্বয়োঃ”__ সুগপৎ্ এরূপ বিরুদ্ধ অনুভূতি সময়ে সময়ে 
সকলেরই হইয়া থাকে । একই আম্মার মধ্যে যদি যুগপথ 
নানারূপ অনুভূতি, কল্পনা, অথব1 চিন্থার সমাবেশ অসপ্তব 
হইত,)--ঘদ্দি একটি কল্পনা বা চিন্তাকে মনে স্থান দিলে 
অপর সকল কল্পনা বা চিন্তার সম্পূর্ণ বিস্বতি হইত, 
তবে মাঞ্চষের পক্ষে উপগ্চ।স ব্লচনা, অথবা দার্শনিক 
বিচার- অথবা স্বপ্নদর্শন,_অথবা। দুই বা ততোধিক 
বপ্ধর পরস্পর তৃশনা করা অসন্তব হইত । সামান্য জীবের 
মধ্যে যখন যুগপৎ বিরুদ্ধ অনুভূতি সকলের সমাবেশ সম্ভব 
হইতেছে, তখন কুটস্থ ব্রহ্ম সন্বন্ধে সে বিময়ে প্রশ্নই হইতে 
পারে না। একখগণ্ড কাগজ যুগপৎ সাদ। এবং সাদ। 
নয় হইতে পারে না। কিন্তু কাগজখণ্ড সাবয়ব,__ 
তাহার বিভাজ্যত্ব গুণ রহিয়াছে,_-অতএব যুগপৎ সেই 
কাগজখণ্ডের এক অংশ সাদ এবং অপর অংশ সাদা নয় 
_-লাল, হইতে পারে। আত্মা নিরবয়ব,_তাহার 





ব্রন্মের সগচণত্ব ও নিগুণতৃ 


৪8০৫ 


বিভাজ্যত্ব গুণ নাই। অতএব সাবয়ব কাগজের গায় আত্মার 
এক অংশ সুখী অপর অংশ সুখী নয় ছুঃখী,_ এরূপ 
বল। বার ন।। কিন্ত সুখ-দুঃখের যুগপৎ অনুভূতি আস্মার 
প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা আশ্মীর ব্বতাব। সাবন্ডর কাগজ 
হইতে নিরবয়ব আম্মার ইহাই বিশেষত্ব । ম্পিনোজ। 
জ্যামিতির প্রতিজ্ঞার অনুকরণে শশ্বর হইতে জগতের 
উৎপত্তি প্রমাণ করিতে শিয়া অকৃতকাধ্য হইয়াছিলেন,-_ 
কারণ জ্যামিতি সাবঘবসঘন্ধী, শশ্বর নিরন্যব আত্মা । 
জাযমিতির পথ অবলধন করিতে গেলে চিদ্াস্াকেও 
বিভাজ্য কল্পনা করিতে হয়। কিন্ত আত্মা “বিন্দুতে সিন্ধু- 
স্বরূপ? (5০111170705 ত1)910) 
[১০/৮)। পরমাস্মা সম্বন্ধে বল৷ হইয়াছে--“পৃর্ণাৎথ পুর্ণ- 
মুদচ্যতে পূর্ণস্ত পুর্ণমাদার পুর্ণমেবাবশিষ্যতে |” স্বীয় 
প্লাতাবিক শক্তির প্রভাবেই আম্মা যুগপৎ বহু কাধ্য- 
সাধনে এবং বহু অবস্থা খা অনুভূতি লাভে সক্ষম। 
জ্যামিতি যেমন সাপ্যব্সন্বন্ধী, আমাদের ন্যায়শাস্ত্রও 
(19৩) সেইরূপ গ্রাহ্সম্বন্ধী, দ্রেশকালের সীমায় 
আবঞ্। পুটস্থ আম্ম। দেশকালের (৫০9-৩২1১০1)০০ 7114 
59010010) সীমার অতীত। এজন্ত হ্ায়ের তাদাম্থ্য 
(16157116)”), বিরোধ (00100015017) ) এবং মধ্যভাব 
(০১২০1041001 0711016) এই মৌলিক তিনটি স্বতঃসিদ্ধ 
গ্রাহক স্বরূপ আমা সন্বপ্ধে অপ্রযোক্য । এসকল স্বত$- 
সিদ্ধ স্বাতিবিক্ত গ্রাহ্ বাহবপ্ত অথবা শানস-ব্যাপার- 
সব্বন্ধী স্বপ্রকাশ খ্সঘেদা গ্রাহক আত্মাসমখন্ধী নয়। (১) 
যাহ! যেরূপ সেরূপই ( 'তাদাস্ম্য), (২) খাহ! যেরূপে 
আছে মুগপৎ সেরূপে নাই ( অস্তি-নাস্তিতা ব। বিরোধ), 
এবং (৩) যে-কোন পদার্থ হয় এরূপে আছে, না হয 
এরূপে নাই (মধ্যাভাব )-যাহা কিছু স্বাতিরিক্ত গ্রাহ্া__ 
অর্থাৎ যাহার গ্রাহক তাহা হইতে তিন্ন__যেমন রূপাি 
বিশেষতবযুক্ত বাহা বপ্ত,অথব। আগমাপায়ী মাঁনস- 
সুখছুঃখাদি, তাহারই সম্বন্ধে এই-সকল স্বতঃসিদ্ধ প্রযোজ্য । 
স্বসদ্বেদ্য বা স্বপ্রকাশ গ্রাহকস্বরূপ কুটস্থ আত্ম বা ব্রহ্ম, 
যাহার নিজের কোন গ্রহণযোগ্য বিশেষত্ব নাই, 
যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রবাহের ন্যায় সর্ববিশেষত্ব আসি- 
তেছে ও যাইতেছে--ঘাহ] স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, অর্থাৎ 
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যাহার গ্রহণ স্বতঃসিদ্ধ।_- অপর সকল গ্রাহা বিষয়ের নায় 
ইন্জিয় অথবা মনের ব্যাপার দ্বার। থাহার 'মাপনাকে 
আপনার গ্রহণ করিতে হয় না,+সেই নেতিনেতি-ঘধরূপ 
কুটস্থ আত্মার সম্বন্ধে তাদাত্ময, বিরোধ, এবং মধ্যাভাব, 
মায়ের এইসকপ সতঃসিদ্ধ প্রযোজ্য হইতে পারে না। 
ধাহা এরূপ অথবা সেরপ,_-ইহী অথবা উহা, আছে 
অথবা নাই ইত্যাদি সন্রপ্রকার অনুভূতির অদ্বিতীয় সাক্ষী 
এবং ভিত্তিস্বরূপ, ঘাহ। সর্ববরূপে সকলের গ্রাহক, যাহ! স্বতঃ 
এন্ধপও নয় সেরূপও নয়, ইহাঁও নয় উহাও নয়, “অস্তি? 
_আছেন বলা ভিন্ন কোনপ্রকার বিশেষযুক্ত অনুভূতি 
যাহ।র সন্বঞ্ষে অসম্ভব “অন্তীতি পঞ্তোহন্যত্র কথং 
তদ্দপলভ্যতে,? খিনি বিদিত এবং অবিদিত সকল হইতে 
ভিন্ন__অথচ বিদ্িত এবং আবিদিত উভয়ের ভিত্তিশ্বরূপ 
গ্রাহক-_-“অন্ঠদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি”__ 
তাহার সন্বন্ধে ভাদাক্সা (019106) বা যেরূপ সেরূপই, 
বিরোধ (0610170110107) বা যেরূপে আছে যুগপৎ 
সেরূপে নাই, অথব। মধ্যাভাব (0১:০1010001710016)5 
ব। হয় এরূপ, না হয় এপ্প নয়, ইত্যাকার বাকাই 
অপ্রযোজা | রূপার্দ অথবা স্বখছঃখাদি কোন বিশেষত্বযুক্ত 
পদার্থ অন্তি বলিলে গ্রাহক চৈতন্য সম্বপ্ধেই অস্তি; নাস্তি 
বলিলেও গ্রাহক টেৈতন্য সদন্ধেই নার্জি ;ঃ মিনি সর্বরূপের 
অস্তিতা-নান্তিতার ভিত্তিস্বরূপ--তাহার সন্বন্ধে বিরোধের 
নিয়ম অপ্রযোজা। এইপ্ধপে আমরা দেখিতেছি শ্তায়োক্ত 
বিরোধের নিয়ম প্াতিপ্িক্ত গ্রাহাবিময়সপদ্ষী, অসপেদা 
বা শ্বপ্রকাশ গাহক জাবাম্মা অথবা পরমাম্মা-সপন্ধী 
নয়। 

এইরূপে আমরা দেখিতেছি বর্গের সগ্গণ-নি গু ভেদ, 
অথনা সবিশেষ-নির্বিশেষতেদ গায়োক্ত বিরোধ-দোষে 
দুষ্ট হইতেছে না। ব্রন্গের এক্সেরও কোন হানি হই- 
তেছে না। সপ্তণ এবং নিগুণ একই বরের ছুইটি 
দিকৃমাঞ্জ হইতেছে-_-গ্রাহের দিক্‌ এবং গ্রাহকের দিকৃ-_ 
অথব]। উপাদানের দিক এবং নিমিত্তের দিক, যেমন 
ঘটাদির বাহিরের দিক এবং ভিতরের দিন | বৃহদারণ্য- 
কের অন্তর্যামীবিদ্যার ভাষ্যে শঙ্গরাচার্ধ্য কটস্থ ব্রন্দের 
অদৈতহের সহিত অন্তর্ধ্যামী, ক্ষেত্রজ্ঞ, এবং কৃটস্থ ব্র্গ-_ 


প্রবাসপা--শ্রাবণ ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


এই ব্রিত্বের সামঞ্রস্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। অন্তর্ধযামী- 
বিদ্যায় যাজ্ঞবন্ধ্য বলিতেছেন ৫-- 


“বঃ সর্ববেষু ভূতেষু তিন্‌, সর্ক্বেভেযো ভূতেভ্যোস্তরো। মং সর্ববানি 
ভূঙানি ন বিছুষন্ত সর্ববানি ভতানি শরীরং, যঃ সর্বানি ওতান্যন্তরে। 
ঘময়তোষ ত আল্মান্তধামামূত ১” “যিনি সকল ভূতে বর্তমান, সর্বব- 
ভুতের অন্তরতম, ভূত-সকল যাঁহাকে জানে না, সর্বভূত যাহার 
শরীর-ন্বপ্ূপ, ঘিশি সর্বভূতের অন্তরে থাকিয়া গাহাদিগকে নিয়মিত 
করিতেছেন,-অমুতরূপী সেই অন্তমামীই তোমারও আআ1" 


শন্কর বলিতেছেন 2 - 


যে অন্তর্ধামী ঈশ্বরকে কেহ জানে ন।, পুখিব্যাদি $ত-সকলের 
মধিষ্ঠাএী দেবতা ( ক্ষেত্রজ্ঞ) যাহারা! সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরকে জানে 
না, এবং সেই অক্ষর ত্রগা যিনি দর্শন|দি কিয়ার করত হেতু সকলের 
চেতনাঁ-ধ।তু-স্বরূপ ॥” 
এই বলিয়া শঙ্ষ্ এই তিনের পরম্পর সাদৃশ্ত এবং 
পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। পুথিব্যাদি ভূতসকলের 
অধিষ্ঠাী দেবতাগণের শরীর এবং ইন্ট্রিয়বন্ধের উল্লেখ 
করিয়। শক্ষর বলিতেছেন £--“পুথিবী-দ্রেবতার কাধ্য 
এবং করণ স্বকন্মজনিত”- অর্থাৎ পুথিব্যাদির অধিষ্ঠাত্রী 
দেবত।গণ জীববিশেষমাত্র, এবং অপরাপর জীবগণের 
ন্যায় স্বীয় পুর্বক্কৃত কন্মকলের দাস। অন্তধ্যামী বা ঈশ্বর 
স্বন্ধে শঞ্চর বলিতেছেন ৫ 

“অন্তখাষী বা শঙ্বরের নিত্যমুক্তত্বহেতু স্বকম্মাভাব। পরার্থ 
করব্যতা-স্বভাবখহেতু পেই পরের যাহ কার্য এবং করণ তাহাও 
সেই অগ্তধামীরই অন্তযামী বা পশ্থর ম্বয়ং সাক্ষীমাত্র । তাহার 
সান্লিধারূপ শাসন দ্বারাই পুথিবাদি দেবঙা-মকলের কার্ধা করণ 
স্ব বিষয়ে প্রবুর্ত এবং তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়। এইরূপ '.ঘ ঈশ্বর 
বাহাকে শারায়ণ বল] ষায়, তিনিই পৃথিবী-দেবতাকে নিয়মিত 
করেন। তিনিই তোমার আমার এবং সর্বকূতের সন্তরাতআ,_ 
প্রত্যেকের স্ব্থ ব্যবহারের মশ্রান্তরে ব্তমান। জীবানন্দ প2 ৬১৫ | 
অক্ষর ব্রন্মসম্ঘন্ধে বলা হইতেছে যে তিনি 

“দর্শনাদি প্রিয়ার করুন হেতু সকলের চেতনা-ধাতু-স্ববূপ |" “অঙ্গর 
ব্রঙ্গের স্বরূপ সৈন্ধৰ খণ্ডের গ্ঠায় প্রজ্ঞানঘন একরস।” “নিরুপাখ্য 
নির্বিশেষ এবং এক | নেতি নোঁত রূপেই মাত তাহার উল্লেগ সম্ভব। 
সেই আত্মাতউ মবিদ্যজনিত কাম্যকরন্মবিশিষ্ট এবং কার্টযকরণরূপ 
উপাধিঘুদ্ত হইলে সংসারী জীব (ক্ষেত্রজ্ঞ) নাষে অভিহিত হয়েন। 
শিতা নিরতিশয় বা পূণ জ্ঞানশক্তিরূপ উপধিযুক্ত হইয়া সেই আত্মাই 
অন্তর্যামী ঈশ্বর বা নারায়ণ (সগুণ ব্রা) নামে অভিহিত হয়েন। 
আবার সর্বউপাধিরহিত হইয়| শুদ্ধ এবং কেবল বা দ্বেতাতীত 


হওয়াতে দেই আম্মাই স্বীয় স্বভাৰ অন্থুদ|রে অক্ষর বা পররব্র্গ 
। নিপুণ) নামে অশিহিত হইয়া! থাকেন।” জীবানন্দ পৃঃ ৬৪০ | 


আমর। দেখাইতে যত করিয়াছি যে ব্রঙ্জের পক্ষে (১) 
ক্ষেত্রজ্ঞ বা জীব, (২) সগণব্রন্গ, অন্তর্ধ্যামী, ঈশ্বর, বা 
নারায়ণ, এবং (৩) নিগু ণত্রঙ্গ, অক্ষরব্রঙ্গ, বা! পরক্রহ্ম,+__ 





৪র্ঘ সংখ্যা ] 


এই তিনতাবে প্রকাশ হওয়াতে তাহার একত্বের হানি 
হইতেছে না, অথবা তাহ। ন্যায়োক্ত বিরোধ-দোষে দুষিত 
হইতেছে না। আমরা ইহাও “দখাইতে যত্ব করি- 
য়াছি যে ব্রন্দের মধ্যে কোন বস্ততন্ত্র বা পারমার্থিক ভেদ 
নাই। সর্বপ্রকার তেদ “অধ্যারোপ” বা লোককল্পনা- 
সাপেক্ষ বং পুরুষতন্ত্র মাত্র। কতদুর কৃতকার্ধ্য হইয়াছি, 
তাহ পাঠকের বিচার-সাপেক্ষ | 
শ্রীদ্ধিজদাস দত্ত । 


মোগল ওস্তদের অঙ্কিত শ্বরীষ্টীয় চিত্র 


মোগলদিগের চিত্রাবলীর মধ্যে কয়েকটি খ্রীষ্ট সন্বন্ধীয় 
চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যে সময় এই চিত্রগুলি 
অক্কিত হয় তখন ভারতবর্ষে শ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রচার আদ- 
পেই হয় নাই। কেমন করিয়া কি ঘটনার সহিত সংযুক্ত 
হয়া এই চিত্রগুলি মোগল চিত্রকর দ্বার] চিত্রিত হইতে 
আরম্ত হয় এই প্রবন্ধে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত এঁতি- 
হাসিক বিবরণ দেওয়া হইতেছে । 

বাবর ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের সংস্থাপক, কিন্ত 
মোগলশিল্ের প্রতিষ্ঠা তিনি করেন নাই! আকবরের 
রাজত্বকাল হইতে এহ শিল্পের আরন্ত। বাবর. যোদ্ধা 
হইয়। জন্মিয়াছিলেন, যুদ্ধ করিয়াই সারা জীবন কাটাইয়া- 
ছিলেন। তাহার আত্মজীবনী পড়িলে মনে হয় যেন 
তরওয়ালট। ছিল তাহার খেলন1, আর যুদ্ধট। ছিল তাহার 
একমাত্র খেলা । সে খেলাটা যখন বন্ধ থাকিত তখন 
তিনি সিরাজীর পেয়াল।৷ ও ভাঙের পাত্র লইয়া উন্মন্ত 
থাকিতেন। এদিকে যখন প্রক্ৃতিস্থ থাকিতেন তখন 
কথন কখন প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখিয়াও মুগ্ধ হইতেন। 
তাহার আত্মজীবনীতে নানাবিধ ফুল ফল, জীবজন্ত, শিল্প 
ও স্থাপত্যের সুন্দর ও সরল বর্ণনা আছে । ইহাতে মনে 
হয় যেযদি তিনি সুবিধা পাইতেন তাহা হইলে হয়ত 
শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিলেও করিতে পারিতেন। 

বাবরের পুত্র ভুমায়ুরও সে সুবিধা হয় নাই। তাহার 
সময় মোগলরাজ্য দৃঢ়রূপে স্থাপিত হয় নাই। বাবর 

.. 


মোগল ওত্তাদের অঙ্কিত থ্রীষ্ীয় চিত্র 
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মোগল রাজ্যের ভিত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন মাত্র, কিন্ত 
তখনও মোগলদিগের আধিপত্য অত্যন্ত পরিমিত । শের 
শাহ হছুসাঘুর বিরুদ্ধে দাড়াইলে হুমায়ু' পরাজিত হইয়! 
ভারতবর্ষের নানাস্থান ঘুরিয়৷ অবশেষে পাঞ্সাদেশে পলা- 
য়ন করিলেন। কয়েক বৎসর পরে, হুমায়ু' নষ্টরাজ্যের 
পুনরুদ্ধার করিলেন। প্ররূতপক্ষে আকবর প্রথম মোগল 
সম্রাট । বাবর ও হুমাঘু মোগলরাজ্য স্থাপন করিতে 
ব্যস্ত ছিলেন; তাহাদের মধ্যে কেহই ব্লাজ্য উপভোগ 
করিবার অবসর পান নাই। যুদ্ধ বিগ্রহের সময় শিল্প- 
চর্চা হয় না। সেই জন্য মোগল-শিল্পের আরম্ভ আক- 
বরের সময় হইতে । উদ্দারচেতা আকবরের সহানুভূতি ও 
অকাতর উৎসাহে সেই শিল্প এত উন্নত হইয়া উঠিয়াছিল 
যে ইহার স্বতি মোগলদিগের ইতিহাসের সহিত অভিন্ন- 
ভাবে জড়িত। 

কোরানে জীবের প্রতিমূত্তি আকা নিষিদ্ধ। আকবর 
কিন্তু সে নিষেধ মানিলেন না। তিনি অনেক কুসংস্কা- 
রের গণ্ডি মুছিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং শিল্পের কল্যাণ 
সাধনের জন্য কোরানের নিষেধ অগ্রাহা করিতে একটুও 
দ্বিধা করিলেন না। যে শিল্প এককালে নিতাস্ত নিষিদ্ধ 
ছিল সেই শিল্পচ্চাকে তিনি কি চক্ষে দেখিতেন এবং 
উহ] ঠাহার কত প্র্রিয় ছিল, তাহার অভিন্নহ্দয় বন্ধু 
ও জীীবনীলেখক আধুল ফছগল তাহ অতি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত, 
করিয়। গিয়াছেন। আবুল ফজল এক দিবস বাদশাহ 
আকবরকে বলিতে শুনিয়াছিলেন, “এমন অনেক লোক 
আছে যাহারা চিআবিদাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, কিন্ত 
আমি তাহাদের আদপেই পছন্দ করি না। আমার 
মনে হয় চিত্রকর বিশ্বতষ্টার অনস্তরূপ অতি সহজে 
ও গ্ুন্দররাপে হদয়ঙজম করিতে পারে। কারণ যখন সে 
কোন প্রাণীর সাদৃশ্ত চিত্রে লিখিতে চেষ্টা করে তথন সে 
অতি সহজেই বুঝিতে পারে বে সে সেই প্রাণীর বিভিন্ন 
অবয়বগুলি চিত্রে যেমন স্ুুদক্ষরূপেই নকল করিতে 
পারুক ন। কেন, তাহার প্রতিলিপিতে কোনরূপ স্বাতন্ত্রয 
থাকে না, কারণ তাহাতে জীবনীশন্দছি থাকে না, 
এবং এইরূপে জীবনদাঁতা জগদীশ্বরের কথা তাহার মনে 
পড়ে এবং তগবানের অসীম মৃহস্বের কথা উপলব্ধি 





থ্পন্থী সন্ন্যাসী প্রভৃতি । 


করিয়। জ্ঞানলাতি করে|” আকবরের এই কথা গুলিতে 
কেবল যে তাহার শিল্ের উপর অন্ুবাগ প্রকাশ পায় 
তাহা নয়। ইহাতে স্পঙ্থ বোঝা যায় খে খে-শিল্প ইসলাম- 
ধন্মাবলঘ্বীদিগে মতে অন্ঠার ধলিখা নিষিদ্ধ ছিপ, 
আকবরের মতে তাহাই ধশ্মেণ একটি বাহনপ্বরূপ। 
এবং তাহার এই বিশ্বাসে, শিল্পের দ্বার জগদীশ্ববের 
বিশ্বরূপ সহজেই অনুভূত হইতে পারে--এত দৃঢ় ছিল 
যে তিনি জাতি ও ধন নর্বিশেষে অনেক চিত্রকরকে 
অকাতরে অর্থ ও সন্মান দ্বারা উৎসাহ দিতেন | তাহার 
দরবারে অনেক চিন্রকর নিযুক্ত ছিল এবং প্রতি সপ্তা- 
হের শেষে তিনি নিজে তাহাদের কাজ দেখিয়। সকলকে 
যথাযোগ্য পুরস্কার দ্রিতেন। কিন্তু যদিও মোগলশিল্প 
প্রথমে ধর্মান্থুগামী ছিল তথাপি কালে এই শিল্প 


প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম বও 
একাস্তই এ্াহিক হইয় পড়িযাছিল। আকবরের পর কোন 
মোগল সম্রাটই তাহার মত বুদ্ধিমান ও প্রশস্তহপদয় ছিলেন 
না। প্রায় সকলেই আমোদপ্রিয় ছিলেন এবং সেই জন্ 
তাহাদের সমসাময়িক শিল্পে কেবলই এঁহিক সৌন্দর্যের 
প্রকাশ হইয়াছিল, অলৌকিক বা সাত্বিকভাবের লেখামাত্র 
ছিল ন।। 

আকবরের ধন্মের বিষয়ে ইতিহানে অনেকগুলি 
বৃহস্যপূর্ণ কথা পাওয়া যাঁয়। তিনি ইসলাম ধন্ম ত্যাগ 
করিয়া “দীন-ই-ইলাহি” নামক একটি স্বতন্ত্র ধর্ম প্রচার 
করেন। ধর্মটি একেশ্বরবাদদী ও স্বয়ং সম্রাট তাহার 
একমাব্র “থলিফা” বা প্রতিনিধি ছিলেন। এই নৃতন 
ধন্মটি সনাতন ইসপাম ধন্মের বিরুদ্ধাচারা বলিয়। ইস্লাম- 
ধন্মীবলম্বীগণ বাদশাহের বিরুদ্ধে দাড়াইলেন। কিন্তু 
আকবর সকল বাধাকে তৃণজ্ঞান করিয়! নৃতন ধন্ম প্রচার 
করিলেন। 

ইহ। ত গেল ইসলাম ধন্মের কথা । আকবর হিন্দু- 
দিগকে গীতিচক্ষে দেখিতেন এখং হিন্দু ধন্মের উপর 
তাহ।র বিশেষ আস্থা ও অনুরাগ ছিল। তাহার কয়েক- 
জন সচিব ও প্রধান রাঁজকন্মচার হিন্দু ছিলেন । তিনি 
একজন হন্দু বমণীকে বিবাহ করেন । এই সম্ত্রাজ্ঞার 
পুত্রই জাহাঙ্গীর । 

কথিত আছে আকবর হিন্দুধশ্বসধন্ধীয় 
আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করিতেন। তিনি অগ্নি ও সুর্যের 
পুজা] করিতেন । মুসলমানগণ ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইত, 
কিন্ত বাদ্শাহের উপর কে অভিযোগ করিবে ? আকবর 
কেন আগ্ঘ ও সুর্যোর পূজা করিতেন আবুল ফঞ্জল 
তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। যে মুসলমানগণ বাদ- 
শাহকে হিন্দুধশ্মের অনুরাগী বলিয়া নিন্দা করিত 
তাহার্দের উল্লেখ করিয়। আবুল ফজল লিখিয়াছেন, 
“পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উদ্্বল আলোক সুর্য্যের নিকট 
হইতে আমরা যে অপরিষেয় উপকার পাই তাহার জন্য 
কৃতজ্ঞত। প্রকাশ করা আমাদের সকলকারই কর্তব্য । 
সকল সম্ত্রাটেরই স্র্যের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধ। দেখান 
উচিত, কারণ বিজ্ঞ ব্যক্তির1 বলিয়। গিয়াছেন যে নতভো- 
মণ্ডলের জ্যোতিঃসম্রাট অর্থাৎ স্্ধ্য পৃথিবীর সম্রাটগণের 


কয়েকটি 


তর্থ সংখ্যা ] 


প্রতি বিশেষরূপে নিজ আলোক প্রদান করেন । এই 
নিমিস্তই বাদশাহ আকবও অগ্নি ও স্ুরাকে পুজা করিয়া 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।” 

আকবর কেবল অগ্নি ও স্থষ্যের পুজা করিয়াই ক্ষান্ত 
হইতেন না। বদৌনার মতে তিনি “সকলের নিকট 
হইতেই এঞজ্ঞানলাত করিবার চেষ্টা করিতেন । এ বিষয়ে 
তিনি যাহার] মুসলমান নয় তাহাদেরই বিশেষরূপে 
পক্ষপাতী ছিলেন। যে দীপ্ত ও পবিত্র ইস্লামধর্শ অতি 
সহঙ্জগেহ হদয়গম করা যায়, বাদশাহের অন্ুচর ও 
পারিষদৃবর্গ তাহারই নিন্দাবাদ করিত। বাদশাহ অক্নান 
বদনে সেই অযথা নিন্দাবাদ শুনিতেন এবং সময় সময় 
তাহাই অবলম্বন করিয়া ঠাহার নিজের প্রচারিত নূতন 
ধর্মের বিষয় উল্লেখ করিতেন।” কেবল যে রাজ- 
দরবারেহ ধন্মচর্চা হহত এমন নয়। কথিত আছে আক- 
খরের শয়নাগারে একটি গবাক্ষেব বহির্ভাগে রজ্জু-সংলগ্ন 
একটি 'চারপাই'এ বসিয়া দ্রেবী নামক একজন ব্রাহ্গণ- 
পাওত প্রত্যহ রাতিকালে বাদশাহকে হিন্দুশাস্ত্রের 
ব্যাখ্যান শুনাইতেন এবং দ্েপদেবীর পুজার ব্যবস্থা 
দিতেন। 

খ্াটীয় ধন্মের প্রতিও আকবরের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। 
[৩শি ৫৬৮ গ্রাষ্টান্বে গোয়ার পতুগাস পাজপ্রতিনিধিকে 
কয়েকজন পাদ্রীকে দিল্লীতে পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। অচিরে তিন জন প্রচারক দিল্লীর অতি- 
মুখে যাত্রা করিলেন । বাদশাহ তাহাদিগকে সাদরে 
অভ্যর্থনা করিলেন এবং যীসশুমীত1 মেরীর চির দেখিয়া 
সসন্তরমে নতশিরে দীড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাতে 
প্রচারকর্দগের অত্যন্ত উৎসাহ ও আনন্দ হয় এবং 
তাহারা ভাবিল যে আকধর নিশ্চয়ই খ্রীষ্টীয় ধশ্মা গ্রহণ 
করিবেন, এবং তখন তাহার। অনায়াসে সমগ্র মোগল- 
সাম্াজো তাহাদের ধশ্ম প্রচার করিতে পারিবে। 

বিভিন্ন ধন্মীবলম্বীদিগের মধ্যে ধর্শমীলোচনা করান 
আকবরের দরবারে একটি পদ্ধতি ছিল । খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ 
আসিলে বাদশাহের আদেশে তাহাদের ও মোল্লারিগের 
মধ্যে ধর্শীলোচনার ব্যবস্থা হইল। তর্ক আরম্ত হইল। 
সে আলোচন। শাস্্মূলক ও যুক্তিসঙ্গত হইবার কথা, 


মোগল ওস্তাদের অন্বিত গ্রীষ্টীয় চিত্র 


৪8০৯ 


'কন্ত দেখা গেল মোল্লা ও পার্রীদিগের মধো কেবল 
প্রশ্নো্র ও কথা-কাটাকাটি হইতে লাগিল । ধম্চ্চার 
নাম গঙ্গ নাই; কেবল বাকাণুদ্ধ। সে তর্কে না ছিল 
মানসিক বা আধ্যাম্মিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা, না ছিল 
অন্তর্জগতের তখুলাভের ইচ্ছা । ছিল কেবল বিরোধ 
ও স্বার্থের ছড়াছড়ি । ধর্খের কথাই একেবারে উডিয় 
গেল। কোন্‌ ধশ্্টা পড়, কাহার মাহাত্ম্য অধিক ইহা 





মাতা যেরীর কোলে যীশুথুষ্ট ও সমবেত ভক্তবুন্দ*। 


লইয়াই তর্ক চলিতে লাগিল। পার্রী যীশুীষ্টের নাম 
লইয়া কহিল, “আমার ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ।” মোল্লা গর্জিয়। 
উত্তর দিল, “আল্লা নামের জয় হউক ! ইস্লাম আদর্শ 
ধর্ম; ইচার অপেক্ষা কোন ধন্শই বড় ন্য়।” তর্কের 
গতি যখন এইরূপ হইল তথন বিবাদের অধিক বিলম্ব 
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রহিল না। এইরূপে জ্ঞানরদ্ধির জন্য যে ধর্পমালোচন]র 
অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহাতে কেবল ঈর্মা ও উচ্ছ,জ্খলতা৷ 
আসিয়া পড়িল। আকবর পাদ্দী ও মোল্লাদিগের কলহ 
দেখিয়া ক্ষুপ্ন কইলেন । তিনি ভাবিয়াছিলেন পাদ্রী- 
দিগের ধর্মালোচন৷ সরল, দ্বেষশূন্য ও যুক্তিসিদ্ধ হইবে । 
কিন্তু যখন তাহাদের গর্বিত ও ভ্রান্তিমুলক তর্ক শুনি- 





তক্তমণ্লী-বেষ্টিত ধীশুখু্। 


লেন তখন তাহাদের প্রতি তাহার কোন শ্রদ্ধাই 
রহিল ন!। 

বাদশ্বাহ প্রকাশ্ঠরূপে কিন্তু পাঙ্রীদিগকে কিছু বলি- 
লেন না। এদিকে পাদ্রীগণ ভাবিল বুঝি তাহাদের 
ধর্শযুক্তি আকবরের প্রাণ স্পর্শ করিয়াছে । এই বিশ্বাস 
তাহাদের এত দৃঢ় হইল থে তাহার] বারঘাব্র বাদশাহকে 
ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীীয়ধর্্ম গ্রহণ করিতে অন্থু- 
রোধ করিল। সময়ে অসময়ে পাদ্রীগণ আকবরকে ক্রমা- 


গত খ্রীষ্টীন হইতে বলিত। ইহাতে আকবর তাহাদের 
উপর কতট। বিরক্ত হইয়াছিলেন তাহা তাহার ব্যবহারে 
অন্থমান করা যায়। পাদ্রীগণ যখন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি 
আর্ত করিল তখন তিনি তাহাদিগকে ডাকাইয়। বলি- 
লেন যে একদল মুসলমান কোরান হাতে লইয়া একটি 
অগ্নকুণ্ডে প্রবেশ করিবে স্থির করিয়াছে এবং তিনি 
জানিতে চাহিলেন যে পাদ্রীগণও তাহাদের ধন্মপুস্তক 
লইয়। সেই অগ্নিকৃণ্ডে প্রবেশ করিয়া গ্রীষ্টীয় ধর্মের মাহাত্ম্য 
দেখাইতে সম্মত আছে কি না।* বাদশাহর কথা 
শুনিয়। পাদীদিগের অন্তরাত্মা শুকাইয়] গেল। থ্রীষ্টীয় 
ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে তাহাদের মধ্যে কেহই 
অগ্নিকৃণ্ডে প্রবেশ করিতে সম্মত হইল না। এবং অষ- 
শেষে ১৫৮তগ্রীষ্টাব্দে বিফলমনোরথ হইয়া ক্ষুণ মনে তাহা'র। 
গোয়ায় ফিরিয়া গেল। ইহার পরও ছুইবার ১৫৯১ ও 
১৫৯৫ সালে কয়েকজন পাদ্রী আকবরের দরবারে 
উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্ত তাহাবাও বাদশাহকে দীক্ষিত 
করিতে বা মোগল সাম্রাজো খ্রী্টায় ধন্ম প্রচার করিতে 
কৃতকাধ্য হয় নাই। 

এই-সকল পাদ্রীদ্িগের আকবরের দরবারে আসার 
সাহত মোগল ওণ্ডাদের আকা? গ্রীস্তীয় চিত্রগুলির খুব 
ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ আছে । আকবর শ্রীষ্টায় ধন্মে দীক্ষিত হই- 
লেন ন। বটে, কিন্তু তবুও সে ধর্মের উপর তাহার যথেষ্ট 
শদ্ধাছিল। তিনি ফারসী তাষায় বাইবেলের সিক্ত 
অন্থবাদ করাইলেন। আবুল ফঞ্জল এই অনুবাদ করেন। 
অনুদিত পুস্তকের নাম হইল, “কিতাবে মো এপ্জিজাত 
মসি"” অর্থাৎ বীশুগ্রীষ্টের অলৌকিক জীবনী । পাদ্রীগণ 
যে-সকল ইউৰোপীয় চিত্র আনিয়াছিল তাহার অনুকরণে 
মোগল চিন্রকরেরা এই পুস্তকের জন্ঠ চিত্র আফিল। 
লাহোরের যাছুদরে আকবরের মোহর-সংযুক্ত একখানি 
পারসিক তাষায় বাইবেলের অনুবাদ রক্ষিত আছে। 


শপ পি 





শী শপ সপ পে সপ 


* *আকবর-নামা"র মতে পান্রীগণই এই অগ্রিপরীক্ষার প্রত্তাৰ 
করে, এবং মুসলমানের | তাহাতে সম্মত হয় নাই। কিন্তু অগ্নি- 
পরীক্ষায় গুদ্ধির বিচার আমাদের দেশের পরম্পরাগত কথা । 
আকবর অগ্নিপূজাও করিতেন ॥ ইহাতে মনে হয় অগ্নিপরীক্ষার 
কথা যদি উঠিয়াই ছিল তাহা আকবরের আদেশেই কোন মোল্লা এ 
প্রস্তাব করে। 


০৯ ০ তাত ছি লও 


পুস্তকথানি অত্যন্ত জীর্ণ এবং কোন কোন অংশ হারাইয়। 


গিয়াছে । 

খানকয়েক চিত্রও এই পুস্তকে আছে। সেগুলি 
এককালে খুব সুন্দর ছিল, এখন একেবারে নষ্ট হইয়া 
গিয়াছে । এই প্রবন্ধের সহিত তিনখানি চিত্র মুদ্রিত 
হইল। 4$বশেষ যত্ব করিয়াও প্রতিলিপি স্পষ্ট হইল ন1। 
কিন্তু অম্প&্ হইলেও সেগুলি যে ইউরোপীয় চিঞ্জের 
অনুকরণে অন্কিত তাহা! বোঝা ষায়। প্রথম চিত্রে একটি 
রোমান ক্যাথলিক সন্যাসীর (1757) প্রতিষত্তি বেশ 
স্প্ট লক্ষিত হইবে। অন্য কয়েকজনের ইউরোপীয় 
টূপিও দ্রষ্টব্য। দ্বিতীয় চিত্রে মেরী, যীশু ও কয়েকটি 
সাধু অঞ্ষিত হইয়াছিল। মেরীর ক্রোড়ে বালক যীশু 
রহিয়াছেন ১ দুঃখের বিষয় প্রতিলিপিতে চিন্রের এই অংশ 
অত্যন্ত অস্পষ্ট উঠিয়াছে। কয়েকজন ভক্তের মুখাবয়ব 
সম্পূর্ণই ইউরোপীয় । “তৃতীয় চিত্র তক্তমগ্ডলী-বেষ্টিত 
ষীশুখ্বীষ্টের। এই ছবিগুলি দেখিলেই বেশ স্পষ্ট বোকা 
যাষ যে এগুলি ইউরোগীয় চিত্রের রীতি অবলম্বনে 
অস্কিত। এরূপ চিজ্জের.বর্ণেও ইউরোপীয় শিল্পের অনুকরণ 
দেখা যায়। বভবর্ণে মুদ্রিত স্বর্গায়-দ্বত-সমভিব্যাহারিণী 
মেরীর চিত্রে তাহার পরিচয় আছে। 

গ্রষ্ট সব্স্কীয় চিত্র যে কেবল বাইবেলের অনুবাদ্দেই 
থাকিত এমন নয়। প্রাচীরে অঞ্ষিত এইরূপ বড় ছবিও 
দেখিতে পাওয়া যায়। লাহোরের দুর্গপ্রাচীরে কয়েকটি 
টালি-নির্শিত (1110-0৮ত) ্বীষটীয় ছবি আছে । ফতে- 
পুর সীক্লীতে “সোনহর। মকান' বা “মরীয়মের কুটীতে' * 


* একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যে এই “মরীয়মের কুটী' আক- 
বরের খ্রীষ্টান বেগষ মরীয়মের আবাসম্থান। কিন্তু আকবর তে 
কোন খ্রীষ্টান রমণীকে বিবাহ করেন ইতিহাসে তাহার কোন উল্লেখ 
নাই। তিনি যদি কোন খ্রীষ্টান রমণীকে বিবাহ করিতেন তাহা 
হইলে একথা আবুল ফঙ্গল বা পতু'গীস প্রচারকগণ নিশ্চয়ই লিখিয়া 
যাইতেন। “আইন-উঈ-আকবরীতে *মরীয়ম উজ-জমানীর" উল্লেখ 
আছে। কিস্ততিনি তরাজ। বিহারী মলের কন্যা । আমার বিশ্বাস 
“মরীয়ম? কথাটার জন্যই সাধারণতঃ “মরীয়ষ-উজ-জমানীকে” লোকে 
খ্রীষ্টান বলে। আরব্য ভাষায় “মেরী? শব্দটার “মরীয়ম* রুপান্তর 
হইয়াছে । “মেরী” ও “মরীয়ম'এ প্রভেদ নাই কিন্তু মরীয়ম সকল 
সষয়ই যে 'মেরীর' স্থানে ব্যবহৃত হয় এমন নয়। সনম্মানার্থ রমর্ণীর 
নাষের সহিত পারস্ত ভাষায় ইহার বাবহার দেখ! যায়, যথা “ষরীয়ম- 
উজ-জমানী”, 'মরীয়ষ-মকানী" ইত্যাদি । 


পানাম। প্রদর্শনী 


৪১১ 
কয়েকটি প্রাচীরে অঙ্ষিত চিত্রের অগ্নাংশ অবশিষ্ট 
আছে। 

্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত । 


বটি 


পাশপাশি উপ পিপিপি 


পাঁনামা প্রদর্শনী 


বহুদ্দিন বহুচেষ্টা ও উদ্যোগের পর ইউনাইটেড স্রেট্স্‌ 
১৯০৪ থৃঃ অঃ ৪ঠ1 মে হইতে পানামা-খাল খনন আরম্ত 
করে। বাণিঞ্জোর উন্নতি ও স্ববিধা করবা এই খাল খনন 
করার প্রধান উদ্দেশ্ত । পূর্বেবে সান্ফ্রান্সিস্কো (59177 
1712110150১ ) হইতে মাল-জাহাজ নিউইয়র্ক বা ইউরোপে 
যাইতে বহু সময় লাগিত এবং দেশের অভ্যন্তরে অনেক সময়ে 
বহু বায়ে বেলযোগে মাল পাঠাইতে হইত। আমেরিকার 
পূর্ব উপকূলের যে-কোন স্থানে যাইতে হইলে, মাল- 
জাহাজ দক্ষিণ আমেরিক] ঘুরিয়! যাইত; ইহাতে দেড়মাঁস 
সময় লাগিত। ইহাতে আমেরিকার পুর্ব ও 
পাশ্চম উপকূলের বাণিজ্য ব্যবসায়ে অনেক ব্যাঘাত 
হইত। এতদ্বাতীত ইউরোপ এবং নিউইয়র্ক প্রতৃতি 
স্থান হইতে এসিয়াস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে 
(চীন, জাপান ইত্যাদি স্থানে) বাণিজ্যেরও বিশেষ সুবিধা 
ছিল না; কারণ রেল-সংযোগে নিউইয়র্ক হইতে সান- 
ক্রান্সিস্কো সহরে মাল আনাইতে বা সান্ফ্রান্সিস্কে। 
হইতে নিউইয়র্কে মাল পাঠাইতে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী 
খরচ পড়ে । এখন থাল খনন দ্বার যাতায়াত সহজ- 
সাধা ও অল্প-সময়-সাপেক্ষ হওয়াতে ইউনাইটেড. কেট সের 
রাজনৈতিক এবং বাণিজ্য প্রভাব এসিয়া ও দক্ষিণ আমে- 
বিকার উপব পূর্ণ মাত্রায় বৃদ্ধি পাইবে। সান্ফ্রান্সিস্কে। 
পূর্বে বাণিজ্যে বিশেষ উচ্চস্থান পায় নাই, কিন্তু এই 
পানামা-খাল খনন করার পর ইহা বাণিজোর প্রধান কেন্দ্র 
স্বরূপ হইল । (বিশেষতঃ এই খাল খনন করা উপলক্ষ্যে 
আগামী ১৯১৫ থুঃ অবে সান্ফ্রান্সিক্কো সহরে যে 
জগদ্বিখ্যাত প্রদর্শনী হইবে তাহা হইতে উহার প্র্বর্যা ও 
সৌন্ধ্য্য এতদূর বৃদ্ধি পাইবে যে ইহ! পূর্বে কেহই ভাবিতে 
পারে নাই। 

আগামী ১৯১৫ খুঃ অঃ ১লা জানুয়ারী পানামা-খালের 
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পানাম-প্রদর্শন]তে প্রাচা জাতি প্রদর্শন । 


[ পানামা-প্রদর্শনীর অন্গমতি-মন্ুসারে মুদ্িত। 


খনন-কাধ্য সমাপ্ত হইবে এতর্দিন আট.লান্টিক্‌ (১150- 
ও প্রশান্ত মহাসাগর পরস্পর বহুদূরে ছিপ, 
কিন্ত আজ ইহাবী উভয়ে অতি নিকটে ও এক হইতে 
চলিল। পূর্বের স্ুয়ে-খালের কথা শুনিয়া বা দেখিয়া 
লোকে আশ্চর্যা ও স্তম্ভিত হইত ; কিন্ত আজ পানামা-থাল 
তাহাকেও পরাস্ত কবিয়াছে। যে অত্যান্চর্যা বৈজ্ঞানিক 
কৌশলে এই পানামা-খাল খনন করা হইয়াছে তাহা 
আমেরিকার জাতীয় উন্নতি ও শিক্ষার সর্ব্বোৎকুষ্ট 
পরিচয় প্রদান করিতেছে । জগতের উন্রতি সাধনে 
পানামা-খাঁল শ্য়েজ খালের অপেক্ষা কোন অংশে কম 
ফলপ্রদদ হইবে না। ইহা, আমেরিক। ও এসিয়া এই ছুই 


110 (00021) 


এই চিত্রের সর্বস্বত্ব রক্ষিত ] 


মহাদেশের, অর্থাৎ নিউইয়ক ও ইয়োকোহামার দুরত্ব 
কমাইয়। ফেলিবে। ইহাতে এসিযাস্থিত প্রশাস্তসাগরোপ- 
কুলবাসী ও আটলাপ্টিকসাগরোপকুলবাসীদিগকে প্রতি- 
বেশী করিয়া তুলিবে এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও এসিয়া 
এই তিন মহাদেশকে এক মহা-ত্রাতৃপ্রেমশৃঙ্খলে চির-আবদ্ধ 
করিবে। ইহা হইতে বিশ্ব-বাণিজ্য, বিশ্ব-বন্ধুত্ব, ও 
বিশ্ব-শান্তির উচ্চতম সুখ-স্বপ্র পূর্ণতার পথ পাইবে। 

সকল দেশই এই ন্দগদ্ধি্যাত উৎসবের সাফল্য 
সাধনের জন্য বিশেষ যত্ু সহকারে কর্মক্ষেত্রে নিযুক্ত 
হইয়াছে । এই মহাযজ্ঞ বিশ্বজনীন, ইহার শুভফল সমস্ত 
পৃথিবী ব্যাপিয়া থাকিবে । আমেরিকাতে পূর্বে তিনটা 


৪র্থ সংখ্য। ] পানাম। প্রদর্শনী 


সার্বজাতিক প্রদর্শনী হ্য়। গিয়াছে; 'প্রত্যেকটাতেই 
সামরিক এবং জাতীয় কার্যকলাপ সম্বন্ধে উৎসব করা 
হহয়াছে।__ 

১ম। ১৮৭৬ সালে ফিলাডেল্ফিয়াতে, স্বাধীনতার 
জন্ম (02 13110) 01 1170101)611001060 ) ১য়। ১৮৯৩ 
সালে আিকাগোতে, আমেরিকা-আবিষ্ষার ( (1৩ 1)1১- 
০০৬০1 06 /57101108) ৩য় । ১৯০৪ সালে সেণ্ট লুইসে, 
পাশ্চাতোর শান্তিময় বিজয় (1170 1)০%৮৮1  001)070041 
0601) ৬০১ )। পুনরায় ১৯১৫ সালে আমেরিকার ধর্থ 
মহোৎসব হইবে। হহাহ প্রথম শিশ্ব-প্রদর্শনী বললে 
অতুযুক্তি হয় না। এ বিশ্বপ্রদর্শনী সমাধানের জন) 
আমেরিকার জাতীয় শক্তি নিয়োজিত হইয়াছে । এই 
' প্রদর্শনী ১৯১৫ সালের ২*শে ফেব্রুয়াণী হইতে আবন্ত 
হইবে এবং ঠা ডিসেম্বর পর্যাস্ত ইহার প্রবেশদ্বার সমস্ত 
জগতের জনসাধারণের ৪ন্ঠ উন্মুক্ত থাকিবে । আমেরিকা 
এই বিশ্ব প্রদর্শনীর প্রাসাদ-সমূহ্ প্রপ্তত করিবার দায়িত্বপূর্ণ 
কাধাভার সান্ফ্রান্পিষ্কোর হস্তেই অপণ করিয়াছে। 

সান্ফ্রান্সিক্কোর স্বাতাবিক সৌন্দধা অতীব হ্ুদয়- 
গ্রাহী। উগ্ভান ও বিরাট অট্রালিকামাপার দৃশ্ত এত 
মনোমুগ্ধকর যে উহাকে (16৮ 0) 1170 5০৮০1) 11111 
বলিয়া মনে হয় এবং এই সহবরু দশনে হৃদয়ে স্বতাবতই 
আনন্দের সঞ্চার হয়। সহরের তলদেশেহ সান্ক্রান্‌- 
সিস্কো উপসাগর এবং তাহার উপকূলে বিশাশ মনোরম 
জনাকীর্ণ বন্দর । এই বৃহৎ বন্দরের বক্ষে পৃথিবীর সমস্ত 
জাতির রণতরী-সমূহ একত্রিত হইতে পাপে এবং সকল 
সাগরের সমণ্ড জাহাজ একঞ্ে নঙ্গর করিতে পারে। 
এই সহরের পশ্চাৎদেশে এক অনুচ্চ পাহাড়শেণী 
পরিশোভিত এবং সম্মুখে গবিখাত মনোমুদ্ধকর গোল্ডেন 
গেট নামে অভিহিত বন্দরেখ প্রবেশপথ অঠি সুন্দর 
তাবে অবস্থিত হইয়া নামের সার্কত। প্রতিপন্ন 
করিতেছে । সায়ংকালে যখন স্থ্যর্দেক সেই গোন্ডেন্‌ 
গেট (0591001) (৭16 '-স্কিত জলরাশির মধ্যে লুক্কায়িত 
হন তখন তাহার অপূর্ধব শোভা সৌন্দর্য সন্দর্শনে বান্তি- 
মান্রেরই মন বিমোহিত হয়। ইহার বামে সুবিশাল 
প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণে সান্ফ্রান্সিক্কো উপসাগর 


৪১৯৩ 


(1325 0 ১০71017121701509)1 এই আউপসাগরের 
অপর পাবে পাহাড়ের পদতলে শোভিত ওকৃপাগ্ড 
(6১81৩1010) € পাকলে 130175৩16৮010191৭1৬) সহর 





পানামা-পদর্শনাতে শাধীনঠার প্রতিমৃত্রি। 


[ পানাম! প্রদর্শণীর অন্মণ্ মনুসারে মুদ্রিত, চিত্রের সব্ববস্ধ সব। 
রক্ষিত ] 


অতি রমণীয় ভাবে অবস্থিত। এই সহবেই ১৯১৫ সালে 


অভূতপূর্ব প্রদর্শনী হইবে । 
প্রদর্শনীর অগ্টালিকাগ্ডণি অতি সুন্দর 
নানা প্রকার কারুকারধ্যে ভূষিত হইতেছে। 


ভাবে 
কোন 


৪8১৪ 


৭২ ০ ঠটি পা ছি এসি ৪টি এ 


কোন প্রাসাদের অপ্রেণী নানা প্রকার মুষ্ি বর! অতি. 
সুসজ্জিত করা হইয়াছে । কোন কোন প্রাসাদের 
প্রতেঃক বৃর্তির শিরোদেশে অনেকগুলি নক্ষত্র অতি সুন্দর 
ভাবে বসান হইয়াছে এবং সেগুলিকে বছুমূল্যবান পাথর 
দ্বার। সুসজ্জিত করা হইবে । এততদ্বাতীত তাহাদের উপর 
নান। বর্ণে রঞ্জিত বৈছ্বাতিক আালো দেওয়া হইবে। 
কতকগুলি প্রাসাদ ইতালী দেশীয় নীল, সিন্দুর, লাল, 
কমল! ইত্যাদি নানাবিধ অতি সুন্দর সুন্দর রং দ্বারা 
চিত্রিত করা হইবে। কোন প্রাসাদ গজদেত্তর ন্যায় 


চর ০৯৬ /-৮7 ৯ 


চে 51৩৬৫709110 
চা খু 1215140 


ও &/৮ 





পানামা-প্রদর্শনীর বিদ্যামন্দির, তালীচত্বর ও 
ফলচাষের গৃহ। 
[ চিত্র-ম্বত্বাধিকারী পানামা-প্রদর্শনীর অন্থমতি-অন্থসারে | ] 


শুভ্র স্তস্তশেণী দ্বারা শোভিত হইবে । আটটী বৃহৎ বৃহৎ 
প্রাসাদ কন্ষ্টান্টিনোপল্‌, দামস্কস্‌ ও কাইরে। প্রভৃতি 
নগরের বাজারের আকারে প্রাকৃত সৌন্দর্যোচ্ছাসে ভূষিত 
করিয়া অতি সুন্দর ভাবে নির্শাণ করা৷ হইবে। প্রাসাদের 


প্রবাসী_শ্রাবণ, ই 


হা কা ১ম খণ্ড 


তিনি সুন্দর নিত দর মৃস্তি হারা জিত করা হইবে | 
ইহার বুরুজ ও চূড়া (0০0৮/01 21701 01109150 লাল, গীত 
এবং কমল রঙ্গে রঞ্রিত হইবে ও ইহার গন্থুজগুলি স্বর্ণ 
এবং তাত্র দ্বার অতি সুচারুরূপে সুসজ্জিত করা হইবে । 
এই প্রাসাদগুলির শিখরদেশে সহত্র সহশ বিবিধ বর্ণের 
পতাক। প্রশাস্ত মহাসাগরের ধীর বাতাসে যখন নৃত্য 
করিতে থাকিবে তখন কতই সুন্দর দেখাইবে! আর 
একটী প্রাসাদের চারিধারে এমন সুন্দর ভাবে জল রাখা 
হইবে, যে, দেখিলে একটি প্রকৃত জলাশয় বলিয়া ভ্রম 
হইবে । জলের মধো যখন বিতিন্ন স্বাধীন জাতির স্বুরম্য 
অট্রালিকার স্থন্দর স্তস্ত, দেয়াগ, পতাকা ও অপরাপর 
কারুকার্ময় অট্রালিকার প্রতিবিষব পড়িবে, তখন 
বৈদ্যুতিক আলোর সাহাযো উহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় ' 
হইবে। যখন এই প্রদর্শনীর প্রাসাদ-সমূহ্নের কথা মনে 
হয় তখন ভারতের অতীত গৌরব এবং ইন্দ্রপ্রস্থের 
ইক্পুরীতুলা প্রাসাদ-সমূহের ও সেই রাজস্য় মহাযজ্ঞের 
কথা স্বতঃই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। বিশেষতঃ অতীত 
ভারতের কীত্তি ও বর্তমান ভারতের টন্য দুঃখ আর” 
তত্তলনায় এই সমৃদ্ধিসম্পন্ন মহান্‌ জাতির জাতীয় 
মহোৎসব দর্শনে প্রাণে মন্্বাস্তিক বেদনা উপস্থিত হয়। 
যেসমস্ত জাতির মধ্যে আত্মশক্তি, জ্ঞান এবং জাতীয় 
মর্যাদার অভিমান আছে তাহার আজ এই সার্বজাতিক 
বিরাট উৎসবের সংবাদ শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়্াছে এবং 
আনন্দে ও আগ্রহে জাতীয় শক্তি, কারুকৌশল ও সত্যতা 
ইত্যাদি নান। বিষয় প্রদর্শনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে । 
ভারতবাসী আমরা, এখন এস্থলে আমাদের কি কর্তব্য ? 
আমর! কি জাগ্রত না নিদ্রিত? আমরা কি আজ 
আমাদের জাতীয় সন্মান সংরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইচ্ছে 
পারি না? জগতকে দেখাইবার মত আমাদের কি 
এমন কিছুই নাই? ভারত-ভাগারে কি এমন কোন 
রত্ব মাণিক্যও নাই যাহ দেখাইয়। আমর আজ জগতের 
স্গুথে অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া মস্তক উত্তোলন 
করিতে পারি ? 

মহামেলার স্থানটী ৬৩৫ একরু ব1 প্রায় দুই হাজার 
বিঘ। জমি অধিকার করিয়াছে । স্থানটী দেখিতে অতি 


ধর্থ সংখ্যা ] 


সুন্দর ! প্রদর্শনীর প্রাসাদের পন্সাগুতি পথিবীল সবেবোত৫% 
কারিকর দ্বারা তৈয়ারী করা হইয়ছে। প্রাস।দের 
ছবিগুলি ভালরূপে দেখিলে ভাবুক ম্মাতেই অনায়!সে 
তৎসৌন্দর্ধা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং আমেরিকা 
শিল্পে কতদূর উন্নতি লাভ করিয়াছে ও প্রদর্শনীর জন্য 
কত সগঞ্প অথ বায় করিতেছে তাহা সহঙেচ উিপসন্ধি 


করিতে পাপ্রিবেশ। প্রান এগাপটা আসাদ শয়, 
লিখিত বিভাগ অনুসারে নিম্িত হঠরাঙ্ে 2 ১। 


ললিতকলা, (17170 7170), ১ শিক্ষা 0051117110017)10), 
৩। সামাজিক মিতবায়িত। 
৪1 বিবিধ শিল-কারখান। (১1711111700 0570001 


থিপিদ্যা। (১১:2760110100), 


(১।)৫১1,] (১000171 111 রঃ 


৬০116011101 05000405 21 
৬। গ্রহপ(লিত পশু ফুপচাব 


(111)10100111110), ৮ | 


(12156515715, 1 
খনি- এবং ধাতু-বিগ! (১111105 
0110 ৯1017111115) ৯ | যপ্র-কৌশল (70101 ৭৮) 
চাঁলানি বাবসা, 
উদ্ধার শিল (1.1190171 20111 এই সমস্ত বিভিন্ন বিভাগে 
ঘে-সমস্ত বিষয় প্রদর্শিত হইবে তাহা বিববণ উল্লেখ 
কর] এ ক্ষুদ্ধ প্রবন্ধে অসম্ভব, কাজেই সব উল্লেপ না 
করিয়। কয়েকটা মোটামুটি নাম 
রা 

নিয়প্রাথমিক শিক্ষ।। ছচ্১প্রাথমিক শিক্ষা সপ), 
প্রাথমিক শিক্ষা, কলেক্গী শিক্ষা, শিক্ষািস্তার-গ্রণাশী, 
বাণিজাশিক্ষা, শিরিশিক্ষা, কুষিশিক্ষা। গঞ্জ 
বধির প্রভৃতির শিক্ষা, পাঠাপুপ্তক নির্বাচন, বিগাপয়ে 
ব্যায়াম শিক্ষা জাতীয় পাস্থাবধান, পিভিন্ন দেশের 
আর-বাষ-প্রণালী, মাদক দবা ব্যবহারের ফল, মানচিত্র 
প্রশ্ধত করণ, রসায়ণ ও ভৈধগ্য বিছ1, যৌ৭ কারবার, 


১০ । (11:0151)001171011)1 5১১ । 


নিয় উগ্লেখ কন। 


অন্ধ সুপ, 


ব্যাঙ্চ ও বাণিজা বি, মুদ্রা ও বেজ্ঞানিক শন্্র নিশ্মাণু, 
£বছ্যতিক য্দ্লাখলী, সঙ্গাতবিদপা) সব্বপ্রকাপেশ 
ইঞ্জিনিয়ারিং, কাঁচ নিশ্মাণ, কাপেট নির্বাণ, পরণ্বিগ।, 
চিত্রবিদ্যা, গ্যাসের আলো, কাপড় বং করা 1)011)7), 
রেশম প্রস্তুত করণ, সব্বপ্রকারের পরিধের বঙ্গ নিক্সন, 
ফল রক্ষণ (11101 1১1050৮1115) ইতাধি বিষয় বািশধ 
রূপে প্রদর্শিত হইবে। 


পানামা পদর্শ, ৪১৫ 


দেশখ্পি সামরিক 
মলন[থে মাপন আপন সেনাদল পাঠাইবেন £ষথা, 
ই“লও, জার্মানী, ফ্রান্স, রুষিয়া, অদ্রিয়া-হাগেরি, 
দেনমাক, ইতাপী, বেলঙীয়ম্‌, পুগাল, পুস্পন, সুইডেন, 
নরওয়ে, সইজারপাও, 9 হলাও.। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর 
আর কোথাও এপ্ধপ গামপিক মিণন হয় নাই । এছ নানা 


পাদশনীতে  নিয়লিখিত 


দেশের সেনাদলের পো ইউনাহটেও স্টেট সের টিন ভিন 
স্টেট হইতে তিনটা পদাতিক সৈম্যধল ও শন্যন্ত +তক গুলি 
জাতায় রক্ষক সৈম্তদশ যোগদান প্রত্যেক 
স্নোদল আপুন আপন গু৭ দেখাইয়া যশ গৌরব ও মান 
তারতের অতীত 


কারবে। 


লাশ করিতে বিশেদ খন্রবান হইবে। 
শোৌধ্য খাযধ্যের কথ। থেন এখন কাহিনী বপিয়াই মনে হয়) 
পপ্ত আজ শিখও গুবখা, রাজপুত, পাঠান সৈন্যের 
বাণন্বের কথ! সভাজগতে অজ্ঞাত নহে । এই সার্বঞ্জাতীয় 
সামপ্রিক সন্মিলনে ভারতীয় সৈম্ত আদিলে তারতের 
গৌরব বৃদ্ধি হইত! 

শিলিখিত দেশগুলি প্রদর্শনী-ভূমিতে অষ্টালিকা 
শিশ্বীণ করিবার জন্য আপন আপন দেশের নানাপ্রকারের 
জিনিষ দ্েখাইবার শগ্ঠ ইউনাইটেড ষ্টেটসের নিমন্ত্রণ 
এহণ করিয়াছে 25 

আব্জেন্টাহন্‌, চান, জাপান, বোলিভিয়া, খ্রাঞ্জিল, 
কানা ৮, চিপি, কষ্টারিকা, কিউবা, দেনমার্ক। ডমি- 
শিকান্-প্িপাব লিক, ইকুয়াডবু, ফ্রান্স, গুয়াটেমালা, 
হেটা, হন্ডবাস্‌, লাইবেরিয়া, মেক্সিকো, 
নিকাপোগোষা, পাশানাঃ পেরু? পরগাল, সাল্ভাভব্‌, 
সুইডেন, তভেনেছুবেলা। হহাদের মধ্যে 
জ[পান ইতিপুদেবই তাহা মত প্রকাশ করিয়াছে থে 
প্রদশনী শেষ হইবার পর ভাহার প্রাসাদ ও প্রদশিত বস্ত- 
ধনু তাপ্ষরূপ কাপিফোণিয়াকে দান 


লা, 


ডঞ্চগোষে, 


সহ জা 
পবিবে। 
নি্ললিখিত ্লেটস্‌ এবং ইউনাইটেচস্টেট সের অধি- 
কারঙক্ত কয়েকটা দ্বাপ প্রদশনীর জগ্ত নানাবিধ জিনিষ 
খোগাড় করিয়াছেন এবং অট্রালকাসমুহ (১৫৭০- 
1)011111::3) সুসঙ্জিত করিবার জন্য বিবিধ একারের 
স্ন্দপ সুন্দর ঘুশ্যবান গিনিষ সরবরাহ করিয়াছেন। 


৪৯৬ 


কেবল সান্ফ্রান্সিস্কে নগরে গনসাধারণ হইতে 
প্রদর্শনীর জন্য পঁচাত্তর লক্ষ ৬লা টাদা উঠিয়াছে। 
(এক ডগার তিন টাকা দুই আনা । )৪-- 

ফিপিপাইনৃ দ্বীপ, হাওয়াই দ্বীপ, আইডাহো, 
ইলিপয়স্‌, ইগ্ডয়ানা, কানস।স্‌, মাসাচোসেট, মিসৌবি, 
নেভীডা, নিউইয়র্ক, নিউজাবসিস্‌, নর্থভেকোটা, অপেগন, 
পেনসিলভেনিয়া, উটা, ওয়াসিংটন, ওয়েষ্ট ভারজিনিয়া, 
উইস্কন্সিন। 

এই দগাঁদখাত প্রদর্শনীতে অন্ততঃ দুইশত কংগ্রেস 
বসিবে। এই-সণ কংঞ্েসের জগ্ একটা প্রকাণ্ড সভাগুহ 
নিন্মীণ কর] হইবে ; ইহাতে দশ লক্ষ ডলার বায় হইবে। 
এই সভ।'মন্দিধে দশ হাঞজজার পোকের বসিবার স্থান 


৫ 


হছবে। নিয়ে তক ক্ছলি কংগ্রেসের নাম দেওয়া গেণ। 
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এঠ সঙ্গে আমাদের ভারতের জাতীয় 


কংগ্রেসের অধিবশনের বাবস্থা হইলে অতি শন্দর হইত । 


1)6101,11 0107153105৭, 


প্রবাসা- আবণ, ৯১৩২১ 


[ ১৯শ ভাগ, ১ম থও 


সর্যয ও নক্ষত্র ভবন (60111 01 1170 501) 210 
১11৯) নামক প্রাসাদের উপরিভাগে একটী বৃহৎ ভারতীয় 
হস্তীযূর্তি অতি স্ুসজ্জিতভাবে রাখা হইবে এবং তাহার 
উপরিস্থ হাওদার ঠিতর বুদ্ধদেবের প্রতিমুর্তি অতি 
স্বন্দররূপে সংস্থাপিত হইবে। প্রাসাদের শিরোদেশে 
নিয়লিখিত কবিতাটী পিখিত হইবে। 

(110) ১২111020112, 11015 0170 1111 1116 
৬ 11৮০১101170 15 1)1040 00741100 
16) 1) 


1)00176)]) ন11)5 11016) 0170 ৯101101011৮ 507, 


()1)) ১1711117011700 0017]. 11110 


সাজাহানের সময়কার ভারত-প্রস্তত একখান প্রকাণ্ড 
জাহাজ এই প্রদর্শনাতে আনা হইবে । বগ্ভমান সময়ে 
জাহাজখানি শিউইয়কের খন্দপ্রে আঙ্ে। জাহাজটা 
দেখিতে অঙাীব সুন্দর । ভারতের শিল্প ভারত হইতে 
বিলুপ্ত হইলেও বিদরেশাণ হাত হইতে এখনও খিপুপ্ত হয় 
নাই। 

এই বিশ্ব প্রদর্শনীতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতেই 
প্রতিনিধিগণ আসিবেন এবং নিজ শিজ দেশের শিল্প, 
বাণিজ্য, রুষি ইত্যাদি ঘাবতীঘ় ৭ প্রদর্শন করাইবেন। 
এতদ্বাতীত প্রতিনিধিগণ নিঙ্জ নিজ দ্রেশের জ্ঞান, বিজ্ঞান, 
শিক্ষা, ধন, আচার ব্যবহার ইতাদি সকপ বিষয়ই 
আলোচনা করিয়া আপন দেশকে অন্সান্ত উন্নত ও শিক্ষিত 
দেশের সঙ্গে চিবসখাতাক্ষরে আবদ্ধ করিবেন। একটু 
হাবিলে সহজেই বুঝ! যাইবে পগিব!র ভিন্ন ভিন্ন দেশ 
হইতে এই প্রদশনীতে এত অথ ব্যয় পিয়া তহ।পা 
কেন আশিতেছেন এবং কেনই বা ওদর্শনী-মিতে 
প্রাসাদ নিশ্নাণ করিতেছেন । বন্তমান যুগে পুথিবীর 
লোক শান্তি টার: অনেক কাল বরিযা একদেশ অন্ত 
দেশের সঙ্গে অশান্তি? আগুন জালিয়। পরস্পরকে ধবংস 
বির্বংস করিয়াছে ; কিন্তু মানুষ এখন তাহ। চাহে না। 
মানুষ এখন শখ শান্তি চায়, তাই একটা স্থযে।গ অগ্ুসন্ধান 
করিতেছে । এই প্রদর্শনী-ভূমিতে সার্বজাতিক শান্তি 
। (70101৮11১৯৮ স্থাপনের এক প্রশপ্ত পথ উদণাটিত 
হইবে, তাই পৃথিবীর ভিন্ন তিন স্থান হইতে এত লোক 
আসিতেছে: 


ধর্থ সংখ্যা | 


বঙহ ছঃখের বিষয় জগতের অগ্গান্ত জাতির মধ 
হইতে এই প্রদর্শনীতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া 
প্রকীৰ বহুমূলাবান জিনিষ নিজ দিজ দ্রেশু 
আনাইম়। পৃথিবীর লোকদিগকে দেখাইবেন, আর 
জলদগণ্ঠীরস্বরে পণিবেন আমবু। উন্নত জাতি, আমাদের 
সবই আব্ছ ; কিন্তু আমরা তারতবাসী, বাহারের শিল্প, 
বিজ্ঞান, নাতি, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতি বিদেশাদের তুলনায় 
হেয় নহে, আজ ঘরে বপিয়া কি করিতেছি ? যে আঘা- 
জাত এক সময় শিল্প, জন ও সভ্যনাষয পুথিধার অন্ত 


নানা 


হতে 


সমস্ত জাতিকে অতিক্রম করিয়া টন্নতির উচ্চতম শিখবে 
আরোহণ কিয়া সমগ্র জগৎকে পুশ্তিত করিয়াছিলেন, 
সেই জাতির বংশধর্গণের কি আজ নারধ থাকা উচিত ? 
মহাত্মা অশোকের কীন্তিকলাপ, বিপ্মাদিতোর নধরত্রের 
কথ।, আকববের সভাসদগণের বিবরণ, আগ্রার তাজমহল 
প্রভৃতির কথ একবাপ* প্রাণের মধো জাগাইলেই তারত- 
সন্তান সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে,ণভারতের সবই 
ছিল এবং এখনও আছে” ভ।রতের এ-সব থাকা সন্বেও 
আজপধ্যন্ত পৃথিবীর উন্নত ও শিক্ষিত জাতির যণো ভার ত- 
সন্তান পরিচিত হয় নাই; কারণ তারতসন্তান ঘরের 
পাহির হইতে পাজি খে।গে, শান হাতড়ার়। যদি দেশের 
বিজ্ঞ বাঞ্জিগনণ এই এদর্শনীতে ভারতের প্রতিনিধিঙ্গরূপ 
হইয়। আসেন এবং দেশের বশুমান ও প্রাচীন শিক্ষ।। শিল্প, 
বিজ্ঞন, নীতি, দশন, বাণিজা, কষি, সম্গাজনীতি, 
ধশ্মনীতি, জাতীয় উন্নতি ইতা(দি ঘাধতীয় বিবয় আলো 
চনা করিয়া পৃথিবীর লোকদিগকে বিশ্দক্ধপে বুঝাইয়া 
দেন, তবে ভারতবাসীর গৌপব আবার বাড়িবে। দেশ 
হইতে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষ বুযুৎপন্্র বাক্তিগণের পানামা- 
মহামেলায় আসা নিতান্ত দর্ণকার। যদি আমাদের 
ভাবত-গোৌরব সাহিতায-মহারথী বুবীন্ছনাথ ইউবোপ ও 
আমেপিকাতে না আসিতেন এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে 
দেখা সাক্ষাৎ না করিতেন, তবে তাহাকে আঞজ এসকল 
দেশে কে জানিত? তিনি এসব দেশে আপিয়া বিজ্ঞ 
ধ্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়াছিলেন বলিয়াই 
আজ তাহাকে সকলে জানে ও লোকমুখে তাহার গুণের 
কথা শুনিতে পাই। ভারতের মুখোজ্দ্বলকারী সন্থান 


পানাম! প্রদর্শনী 


৪৯৭ 


পামী বিবেকানন্দ খর্দি ১৯০১ খু; অন্দে ধন্মসংঞান 
শহাসভাতে (17001101000) 0৮ 1২10৭) আসিয়া 
সন্বজগতসমক্ষে দম ও দশনের 
করিঠেন তাহা হইলে কি ভারতের ধন্মঞ্ 


সভ্য জগতে এত মখাদা পাহত ? 


শ1পতের ব্যাখা 21 


দর্শগ আজ 


আাপ্রতীর বণিক-সম্প্রদায় উচ্ছ। কণিলে এই জগাধ্যাত 
প্রদশনীতে ভারত হইঠে শাল, বনাত, গঞ্রদস্ত, হারা, 
পানী, মুক্তা, প্রভৃতি মুলাবান গিশিষ লইয়া আসিতে 
পা?রন। প্রদণীবর সময় 
কোনরূপ শুন পাগিপে না, হাহারা তদ্িনিময়ে 
অগাধ অর্থপাশি উপাজ্জন ক্পিতে পারিবেন | ভারতীয় 
বাজন্যবর্গ, শিক্ষিত সম্প্রদায় ও বণিক-সম্প্রদার ইচ্ছ। 
করিলে ভারত হইতে প্রতিনিধি এবং শিপ ও বাণিজা- 
পদার্থ ও অগ্তান্ত বহুমুলাবান জিনিধ অনায়াসে এখানকার 
এরদশনীতে পাঠাইতে পারেন। যদি তারতের এই তিন 
শেণীর লোকদের কেহহ এ বিষয়ে অগ্রসর না হন ভবে 
আর কে হইবে ১ কিন্ত তারতবাসা ঘি ভারতের 
প্রাচান ও বর্তমান শিল্প, বাণিঙ্জাপণা ও বনুনুশাবান জিনিম 
প্রদর্শনীতে না 
এখানে আপিবে না? 
আনিবেন এবং 
কর্পিবেন, 


এখনে জিনিষ আনিঠে 


অথ 


নিজেরা আনেন তবে কি 
বিদেশী ধণিকগণ শিশ্য়* তাহা 
নামে যশোলাতি 
ভারতবাস)দের কোন নাম 
কিদ্বা যশ হইবে ন।। বিদেশী বণিকেরা পুর্ব অনেক- 
স্কলে ভাপতীয় শিল্প ইভা প্রদশন করিয়া নিজেণা 
যশন্বী হইয়াছেন, এক্ষে্েত তাহাহ হইতে চলিল; 
কারণ সাধারণতঃ 
থাকে । চায়, আমরা এমনহ হতভাগা যে আমাদের 
নিজেদের ধন নিজেদের হাতে থাকিতেও পিছু করিতে 
পারি না, অথচ অপরে তস্কবের হ্যায় আমাদের সম্মান হরণ 
কিয়] লইতেছে! ভারতসন্তান! একবার দেখ, 
সালের এই বিশ্বমহাসন্সিলনসভাতে আরতের স্তান 
কোথায়? এই থে ক্ষ হ্ামদেশ তাহাবও এই সভাতে স্থান 
হইয়াছে, এ যে পাজনীতিক্ষেকরে টলটলায়মান পারস্য 
দেশ তাহাবও এই সভাতে স্থান হইয়াছে; এ বে দক্ষিণ 
আফ্রিকার নিগ্রোরিপাব পিক (141১077) তাহারও 


তাহ 


হ[হারী ভারতের 
পিন্ত ইহাতে 


সংগ্রহকারকেরহ আমযশ হয়া 


১০১১৫ 


৪১৯৮ 


কিনা এই মহাসভ|তঠে অতি সন্খানপুব্বক 
য়ছে! ভারতসন্তান! আর মহাশিদায় অশুভূত থাকিও 
না, একবার আয় শিজের দেশকে এই উনত ও 
শিক্ষিত দেশের সঙ্গে পরিচিত করাও। আঁ যদি 
তুমি এই মহা সম্মিলনে ঘোগদান কর তবে দেখিবে 
তোমার দেশও এক সময় উন্নত ও শিক্ষিত দেশের 
মধ্যে স্থান পাইবে । যতদ্দিন ম। ভারতবাসী নিজকে ও 
নিজের দেশকে ইউপোপ ও আমেরিকার সঙ্গে পরিচি 
করাইবে এবং সখ্যতার শ্ুত্রে আবদ্ধ হইবে ৰ 
ভারতের কোন উন্নতি হহবে না| ভাএতেপ বিদ্ু বাকি, 
গণ এই প্রদর্শনীতে আসিয়া “আএতবাশী কাহার” এবং 
“তাহাদের কি আছে” একথা যদি কংগ্জেসে সমাকপে 
জনসাধারণকে বুঝাইয়। দেন তবে ভারতের অনেক অপ 
বাদ থুচিয়া যাইবে । বলিতে বড়ই ছঃখ হয় মে এখান- 
কার থিয়েটারে, শেবিল্‌ (৬৭0০51110), বাক্োক্কোপ 
(1)1১১৩)1১০) প্রসতি শানাপ্রবার ধৃশ্তে আমাদের 
ভারত্ীর আচারব্যবহার শানাপ্রকার কুৎসিত আকাখে 
অতিরপ্রিত পা মিথ্যা করিরা দেখান হয় এবং এসব 
ভারতবধাঁ়দের বীতিণাতি বলিরাই সাধারণ লোকদের 
নিকট পরিচিত হষঈয়। থাকে । এ-সব দেখিয়া গুনিয়া 
এখানকার লোকের মনে ভারতীয় লোকদের উপর এক 
মহা ঘৃণার উদ্রেক হইয়াছে । তাহার 
কালিকোপিয়াতে ভারতখ।সীদের প্রতি পাহন্দ” বশির 
(আমেব্রিকাবাশীরা সমণ্ত ভারতবাসীধেরহ হিন্দু বশে, 
ইহ জাতীয় নাম, হিন্দু দুসলমণ বলির়। ধশ্্ঈগত কোন 
প্রভেদ নাই) বিশেবতঃ ইহা 
আজ আমাদের মঙছরধধের কথা আর কি বণিব, এমন 
কি স্বাবলখী ছাত্রদেণও 'অনেক কষ্টভোগ করিতে হয়। 
এখানকার সকল দেশ হইতে ভারওবাসীদের বিতাড়িত 
করিবার তুমুল আয়োগন চলিতেছে । খুব সপ্তধ গরদশ 
নীর সময় এখানকার কোন থিয়েটার কোম্পানী 
ভারত হইতে কতকগুলি অশিক্ষিত লোক আন।ইয়। 
“ইহাই ভাবতবাসীর আচার বাবহার ও শীতিনাতি” 
বলিয়। দর্শকমণ্ডলী)কে নানাখধ কুখাসত আচরণ দেখাইয়া 
আমাদের কুৎসা ও কৌতুক করিয়া অথ 


স্কান তই 


খে 


শওর্দিন 


ফলেই আগ এই 


এত ঘুণা। বে 


প্রবাস --শআরাবণ, ১৩২১ 


উপাঙ্জন 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করবে? এখানকার লোকেন্রা ভারতবাসীর খারাপ 
দিকট। দেখিতে শুনিতেই বেশী পায়, ভালট। তত পায় 
না, কারণ এখানে ভারতীয় মদ্ররই অনেক আছেন । 
যাঁদ ভারতের শিক্ষিত লোক এখানে আসিয়া বিশদ- 
পে জনসাধারণকে বুঝাইয়। 
দেন তাহা হইলে ভগতখাসীকে এদেশবাপীর নিকট 
হেটমুখ করিতে হহবেনা। ভারত-সন্তান দেশে থাকিয়া 
ণরিতে পারে মা যে তাহার আপন-দেশবাসী বিদেশে 
কক্ধপ লাঞ্তিত ও অপম।নিত হইতেছে । ইহার একমাত্র 
উপায় দলে দণে শিক্ষিত চরিত্রবান ব্যক্তি- 


আধযাসভ্যও|র ব্যাথা 


প্রতিকবেরর 
দের দেশে দেশে ছড়।ইয়া পড়িয়া আপনাদে দৃষ্টান্তে 
সন্দদ্ধে জগত্বাসীর শ্রান্তধারণা অপনোদন 
কর।। আমরা এখনো এদি সেকেলে শাস্ত্র ও পাজি? 
ভয়ে জড়সড় হইয়া থাকি তবে আমাদের আর রক্ষা 
বদেশগ্রণাপা ভারতবাসাবা পরের দ্বারে কাদিয়| 
কপ হইতেছে না। ভারতবাসীর মান ভারত- 
হ।হ। ভিম আর কোনে। পথ নাই । 


ভারতবাপা 


নচ। 
মারতেছে, 
বশত পাখিবে, 


বাকণে, কালিকণিয়।, আন্রেশ্দনাথ দাসগুপ্ত। 


ইউনাউটেউষ্টেটস্‌, আমেরিকা । 


ধন্মপাঁল 

| গণব্দনণগশের মহারাজ গোগালদেব ও তাহার পুত্র ধশ্মপাপ 
সপ্তখাম হইতে গো থাইবার রাজপথে ধাইতে যাইতে পথে এক 
মন্দিরে রাত্রিধাপন করেন । প্রভাতে আগীরথীতীরে এক 
সগ্নাপীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হর। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে দস্থাধুঠিত এক 
গ্াখের ভাবণ পৃ দেবাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন ছর্গে 
লইয়। ধান। 

সঞ্গাসখর নিকট সংবাদ আসিল দে গোকণ ছর্গ আক্রমণ করিতে 
ভপুরের নারারণ থেন সটসন্যে আপিতেছেন; অথচ ছ্ার্গে সৈশ্যবল 
না| সন্্যাসী তাভার এক অন্ুচরকে পাশ্ববওখ রাজাদের শিকট 
পাকাব্) প্রার্থনার জন্য প।ঠাইলেশ এবং গোপালদেব ও ধন্মপালদের 
ছার সাহাষোর জন্য সন্বযাসীর সহিত ছর্গে উপস্থিত হইলেন। 
কিন্তু দর্দ শীতই শরুর হস্তগত হইল । তখন দুর্গসামিনীর কন্যা 
কলাাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বীধিয়! ধশ্মপাল 
দেন হণ হইতে লক্ষ দিয়া পলায়ন করিলেন। 

চিক সে সময় উদ্ধারণপুরের দূর্সন্বাযী উপস্থিত হইয়া! নারায়ণ 
ঘে।ধকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন । তথন সন্নাসপী তাহার শিষ্য 
এমুহাননাকে খুবরাভ ও কলাণী দেবীর সন্ধানে প্রেধণ করিলেন। 
এদিকে গোড়ে সংবাদ পৌছিল থে মহারাজ ও সুবরাঞজ নৌকাঢবির 


পর সন্তগ্লামে পোষ্ছিয়াছেন। ] 


ধর্থ সংখ্যা । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


প্রোধিত সংবাদে 


গৌড় নগরের রাজপথ দিয়া বেলা তৃতায় 
গ্রহরে রাজপুরোহিত পুরুষোন্মদেবকে দ'তপদে চলিতে 


প্রধান 


দেির। মাগি কগণ পিম্মিত হইর়। গেল। তাহার পণ 
যখন রাঁজ্ঞীর দাঁসা মধবীকে ভাহার পশ্চাঙ্ধাবন 


তখন গৌড়বাসী ভীত হইল, দুই 
খাণ্ড তইয়া শিপণির দার ক্ধ করিল, 
ছুই একজন নাগপিক গুহার অগণবদ্ধ করিয়া পুএ 
কলর রক্ষার জন্য অত্র এহণ করিল এবং সকলেই 
সাগ্রহে পুরুষোত্তমদেবকে গিজ্ঞাসা কর্রতে লাগিল 
' ঠাকুর, কি হইয়াছে?” রাজপুরোহিত ঘশ্মাপ,তদেহে 
যথাসম্ভব প্র।সাদাতিমুখে 
নাগরিকগণের প্রণ্ের উত্তর দিবার 
তাহা তখন বাঞপুরোহিতের পক্ষে 
দ্রুত গমনের জন্ত তাহার প্রায় শ্বাস রুল হহয়া 
আসিয়া ছিপ। গোড়বাসাগণ সভয়ে ও সবিশধ়ে দেখিল 
যে মাধবী পশ্চাতে একজন প্পিধ্সর অগ্থারোহী একটি 
জীর্ণ পথশ্ান্ত অশ্বে বগ। আকফধণ করিয়া পুরো িঠ 
ও মাধবীব পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছে । তাহাকে 
দেখিয়া প্রথমে সকণে দস্থা আিয়ছে বপিষ্বা চীৎকার 
করির। উঠিল, যে যেখানে ছিল রাজপথ পপ্রিভ্যাগ 
কাযা পলাইল, গুহস্থগণ অঙ্প গ্রঠণ কিয়া গৃহরক্ষা 
ভন্ত প্রপ্তত হইল এবং বহুমুপা প্রব্যা্দ ভূগনে লুকাহতে 
বাস্ত হইল। এই গোলমালের মধ্যেও ঢুই একজন 
চিন্তাশীল নাগরিক আগন্তককে জিজ্ঞাস। কিল “তুমি 
কে? কোথা হইতে আফিতেছ 1” আগন্তক উত্তর 
করিল “আমি গোঁড়বাসী, সম্প্রতি সপ্তগ্রাম হইতে 
আসিতেছি। তোমরা উত৩ল। হইতেছে কেন? কোন 
তয় নাই।” কিন্তু গোলমাল না থামিয়। উত্তরোত্তর 
বাড়িতে লাগিল। 

বাঁজপুরোহিত পুরুষোত্তমদেবকে রাঙ্গপথে দ্রতপদে 
চলিতে দ্রেখিয়1! একটি তান্থলের বিপণি হইতে বিপণিশ্বামী 
ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল “কি ঠাকুর অত বাণ্ত হইয়। 


করিতে দেখল 
একজন বণিক 


দ্দতবেগে ছুটিতে ছিলেন, 
ইচ্ছ। খ[কিলেও 


অপপ্তব। কারণ 


ধন্মপাল 


৪৮৯ 


শুনিপ্না ব্রাহ্মণ বিষম 
বিপদে পড়িল, সে সর্বাগ্রে রাজ্জীর নিকট এই যঙ্গল- 
সংবাদ আাপন করিবার জন্য হুতপদ্দে ছুটিতেছিল, 
মনে করিয়াছিল যে এমন শু৬ সংবাদর্দতে পা্িলে 
মহারাণী অবশ্রাহ অতি প্রহৎ কলাহারের আয়োজন 
কঠিবেন। সেই লম্ভহ শঙ শত নাগরিকের কথায় 
পক্ষেপ না করির। এক মনে প্রাসাদের দিকে ছুঁটিতেছিল, 
কিন্ত এইবার তাহাকে ফিরিতে হইল, কারণ তান্কুলিক 
গাহাকে বড়ই অগ্ুগ্রহ করে, নিতাই বিনামুল্যে তান্ুল 
যোগাইয়া থাকে হবং কখনও মুল্যের জন্য ব্যস্ত করে 
ব্রঙ্গণ অগতা। ফিরিণ, তাহ] দেখিয়া তানুলিক 
পিজ্ঞাস। করিল অত দঠপদে কোথায় যাইতে ছিলে 2” 

প্রাঙ্গণ ।- প্রাসাদে, মহারাণীকে সংবাদ দিতে। 

তাখলী।- কি সংখ।দ? আমাদিগকে বলা যাও। 

ব্রাঃ1-- অতীব শুভ সংবাদ, তুমি ভাঁপ কাঁপয়। গোটা 
দুই পাশ সাগ্জিয়া সন্দপ্রথমে সংবাদটা দিতে 
পারিলে উওমঞ্চপ ফলাহার পাওয়। যাহবে। 

তাধলী।- ভাল? পান সাগিধ। বাখিতোছ? সংব|দট। 
কি তাহা আাঙ্িরা বল। 

বাঃ1-- ৩৬ সংবাদ হে, শুভ সংবাদ। 
অ1াবত আছেন। 

তান,লী।- বপকি? তোমাকে কে বণিল? 

ব্রাঃ।-_ সেনানায়ক নন্দণাল, সে এহমাত্র ফিরিয়া 
আসয়াছে। 

ব্রাঙ্গণ আর অপেক্ষ। না করিয়। প্রাসাদের দিকে 
ছুটল । তা্ব,লিক এক লন্ফে বিপণি হইতে রাজপথে 
আ [সয়া দাড়াল এবং উচ্চৈঃস্বরে খলিয়া উঠিল “জর, 
মহারাজের জয়?” সেই জয়ধ্বনি শুনিয়। দেখিতে দেখিতে 
শত শত নরশারী তাহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল 
এবং জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল “হরিনাগ, কি হইয়াছে ?” 
হরিনাগ কেবল উচ্চকণঠে বলিতে লাগিল “জগ্ন মহারাগের 
জয়, জয় গোপাণদেবের জর । নাগপিকগণ আর ভয় 
নাই)” তাঁহ। শুনিয়। সহঅ সহ শাগরিক নাগরিকা 
উচ্চকণ্ঠে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে 
গৌড়-নগরময় বাষ্ট্র হইয়া গেল। ভীতিবিহ্বল নরনারা 


কোথায় যাও? তাহার প্রশ্ন 


ক 1 


বাথ, 


মহারাজ 


৪২০ 


সকলে গৃহের রুদ্ধ দ্বার মুক্ত করিয়া রাজপথে দ্রাড়াইয়া 
জয়ধ্বনি করিতে লাগিল! গোৌঁড়নগর কোশণাহলে কম্পিত 
হইয়া উঠিল। 

প্রাসাদের 'তারণে উপস্থিত হইয়] পুরুসে(ত্তম দেখিল 
বে দ্বার রুদ্ধ, প্রতীহারীগণ বিএম করিতেছে। বারংবার 
বিদেশীয় শত্রু করুক আক্রান্ত হইয়] প্রতীহা ররক্ষীগণ 
প্রাসাদের তোরণ উন্ুক্ত রাখিতে তরসা পাইত না। 
ব্রাহ্মণ তোরণের কপাটে সঙ্জোরে আঘাত করিল। 
একজন প্রতীহারী অন্তরালে থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল 
«কে ?” ব্রাহ্মণ বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল “মামি, শী 
দ্বার খুলিয়৷ দাও ।” 

প্রতী।--তুমিকে? 

ব্রাঙ্গণ ।-- আমি হে বাপু। 

প্রতী।- নাম না বলিলে কি করিয়া চিনিধ ? 





ব্রাঃ।_- আলাতন করিলে দেখিতেছি, আসি 
পুরুষোত্তম শন্মা, রাজপুরোহিত । 
প্রতী ।__ কি ঠাকুর, এত ব্যস্ত কেন? দাড়াও দ্বার 


খুলিয়া দ্রিতেছি 

ব্রাঃ।-_ দাড়াইবার সময় নাই। 

প্রতীহারী তোরণ উশ্ুক্ত করিল, ব্রাঙ্গণ ঝড়ের মত 
তাহার পাশ দিয়া ছুটিয়। প্রাসাদে প্রবেশ করিল। 
মহারাণী দেদদেবী বোধিসত্ব লোকনাথের মন্দিরে পুজা 
করিতেছিলেন, তাহার কনিচ্ঠ পুত্র মহাকুমার বাকৃপাল 
মন্দিরের সম্মুখে ছায়ায় দাঁড়াইয়। ছিলেন। পুরুষোত্তম 
রাঁজীকে তাহার কক্ষে না পাইয়া পাগলের ন্সায় 
ইতস্ততঃ ছুটিয়া৷ বেড়াইতেছিল, মন্দিরের বাহিরে মহা 
কুমারকে দেখিয়া চীৎকার করিয়া গিজ্ঞাসা করিল 
“কুমার, মহারাণী কোথায় ?” কুমার তাহার অবস্থা দেখিয়া 
ভীত হইয়৷ ছিজ্ঞাসা করিলেন “ঠাকুর,কি হইয়াছে? 
মাতা এইখানেই আছেন।” শ্রান্ষণ ভাহার কথার 
উত্তর ন। দিয়! ছুটিয়া আসিয়া! মন্দিরের দ্বারে দাড়াইল 
এবং রাজ্জীকে দেখিয়া উচ্চৈঃম্বরে বলিয়া উঠিল 
“মা, শুত সংবাদ, মহারাজ জীবিত আছেন।” বাজ্জী 
তাহার কথা শুনিয়া পৃজ। ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাড়াইলেন 
এবং জিজ্ঞাসা করিলেন “ঠাকুর, কি বলিলেন ?” অনভ্যাস 


প্রবাসী-_শ্রীবণ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হেতু দতগমনে প্রাঙ্গণের শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপব্রম 
হইয়াছিল, সে ধু কষ্টে বলিল “মহারাজ - জীবিত--” 

মহারাণী।-* তোমাকে কে বলিল? 

ব্রান্ধণ ।- নন্দলাল । 

মহারাণী।-- নন্দলাল কে? 

ব্রাহ্মণ উর দিবার পূর্ববেই মাধবী বেগে ছুটিয়া 
আসিয়া ই।ধাইতে হাফাইতে বলিয়া উঠিল “মহারাগছের 
জয় হউক। মা, মহার।জ জীবিত আছেন।"? পুরুষোত্তম 
তাহার কথ। শুনিয়া বাস্ত হইম্বা দড়াইয়া উঠিয়া বলিল 
“মভারাণীর জয় হউক, আমি সব্বপ্রথমে সংবাদ 
আনিয়াছি।” 

মহারাণী।-_ মাদবি, তুহ 
পাইলি £ 

মাধবী ।_ গৌন্মীক নন্দল/লের নিকট । 

মহারাণী।_- নন্দলাল কে? 

মন্দিরের দ্বারে কোলা হণ শুনিয। পুরবাসীগণ প্রাণী ও 
পুরুষোত্তমকে বেষ্টন রিয়া দাড়াইয়াছিল, মহাাণীব 
প্র শুনিরা পশ্চাৎ হইতে কে ভত্তর করিল “নন্দলাল 
মহারাজের একজন সেনানায়ক, সে মহারাজ ও থব- 
রাঁছের সহিত নীপাঁচপে গিয়াছিণ।” বক্তার কণ্ঠশ্বর 
ওনিয়া পৌরজন সসম্পমে সবিয়। দাড়াইল, মহারাণী 
দেখিলেন থে সে ব্যক্তি গোড়রাজোর মহামন্ত্রী গর্থদেল 
শন্মী। মহারাণী জিজ্ঞানা করিলেন “দেবঃ এই সংবাদ 
কিসতা?” 

গর ।- আপনি উতলা! হইবেন না, আমি অনুসন্ধান 
করিয়া আস নন্দলাল কোথায়। 

মাধবী ।- সে পশ্চাতে আনিতেছে। 

গগদেব প্রাসাদের বাহিরে চলিয়া গেলেন। তিনি 
তোরথে গিয়া দেখিলেন যে নাগরিকগণ প্রাসাদ বেষ্টুন 
করিয়া তুমুল জয়ধ্বনিতে গগন বিদীর্ণ করিতেছে । গর্গ- 
দেব তিনচারিজন প্রতীহার সঙ্গে লইয়া নন্দলালের 
অনুসন্ধানে নিত হইলেন। ইত্যবসরে মাধবী রাজ্জীকে 
জানাইল যে মহারাজের নৌকা সমুদ্দে ডুবিয়া গেলে 
তিনি ও ঘুবরাজ এক বণিকের পোতে আশ্রম্ন পাইয়া- 
ছিলেন; বণিক তাহাদিগকে সপ্তগ্রামের বন্দরে নামাইয়া 


বাহার নিকট সংবাদ 


৪র্ঘ সংখ্যা ] 


দিয়াছিল, সেই স্থান হইতে তাহারা স্থলপথে গোৌঁড়ে 
ফিরিতেছেন। মহারাণী তাহার কথা শুনিয়। আংশ্বস্তা 
হইয়া কণ্ঠ হইতে বনুমূল্য মুক্তাহার লইয়! মাধবীকে 
প্রধান করিলেন । তাহ] দেখিয়। পুকষোত্তম জার স্থির 
থ।কিতে পারিল না। সে বলিয়া উঠিল “মার আমি ?” 

মহার]ণী ।-- আপনান কি? 

পুরুষোত্তম 1 আমি সর্বাগ্রে সংবাদ িয়াছি, আমার 
_ পুরস্কার ? 

মহারাণী।-- আপনাকে কি দিব? 

পুরু ।-- ভোজন এবং স্বর্ণ দক্ষিণা । 

মহারাণী।-_ ভাল তাহাই হইবে। 

প্রাঙ্গণ শিশ্চিন্ত হইয়। ভমিতে উপবেশন করিল। 

যে বক্তি গোপালদেবের জীবন রক্ষার সংবাদ লইয়া 
গোৌঁড়ে আসিয়াছিল, সে তখন অতি ধীরে ধীরে বান- 
পথের জন্তা ভেদ কুুবয়া প্রাসাদের দিকে অগ্রসর 
হইতেছিল। সে পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া এবং ক্ষতৎপিপাসাষ 
কাতর হইয়া সেই পিশাল জনসম্ঘ ভেদ করিতে 
অত্যন্ত কষ্টবোধ কারতেছিল। এই সময় প্রাসাদের দিক 
একটি নৃতন কলরব উখিত হইয়া তাহার দিকে 
অগ্রসপ্র হইল নাগন্িকগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিল “নন্দপাল কে, নন্দলাল কোথায় ?” তাহাদিগের 
মধ্যে একজন নন্দলালকে ভিজ্ঞাস।! করিল *'নন্দপাল 
কোথায় বাঁপতে পার?” নন্দলাঁল বিধাদের 
হাপি হাসিয়া বলিল “আমিই নন্দলাল। তখন সে 
ব্যক্তি সঙ্যাসতা শিচারেণ অপেক্ষা না কন্রিয়া উচ্চেঃখবরে 
বলিয়া উঠিল “এই থে নন্দবলাশ, শন্দলাল এইখানে ।'১ জন- 
সম্ঘ খিছ্যদ্বেগে এই সংবাদ প্রাসাদের দিকে প্রেরণ 
গগদেব নন্দপাপকে পাওয়া গিয়াছে শুনিয়। 
তোরণ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, নাগরিকগণ 
সসন্ত্রমে পথমুক্ত করিয়া দিল। তিনি নন্দলালের নিকটে 
আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমিহ কি নন্দলাল ?” নন্দ- 
পাল মহামন্ত্রীকে চিনিত, সে প্রণাম করিম্বা কহিল 
“আজ্ঞা হ1 

গর্গ ।__ তুমিই কি মহারাজের সংবাদ লইয়া আপিয়াছ? 

নন্দ |-- হা! | 


ভইতে 


একটু 


করিল। 


ধশ্নপাল 


১৯ 


গগ 1 তুমি মহারাজের সঙ্গে নীলাচলে গিয়াছিলে 
নয় 2 

নন্দ ।__ হ|। 

গর্গ ।-- তাহার পর কি হইল? চ 

নন্দ।__ টোলসমুদ্রে ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া গিয্লাছিল, 
এক বণিক তাহার নৌকায় মহারাঁজকে, যুব্রাজকে ও 
আমাকে আশ্য় দিয়া আমাদিগকে সপ্তগ্রামে পৌছিয়! 
দিয়াছে। 

গণ ।-- মহারাজ 
পাঠাইয়াছেন? 

নন্দ ।-- না; সপ্তগ্রাষে আসিয়া মহারাজ্জ আমাকে 
একটি অধ্ধ কিনিয়। দিয়াছিলেন। সেই অথে ঠাহাদিগের 
গশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতেছিলাম। কিন্তু জনতার মধ্যে 
টাহাদ্দিগের সঙ্গছাড়া হইয়া আর তাহাদিগকে খুগ্জিয়। 
পাই নাই। আমি মনে করিলাম যে মহারাজ হয়ত 
আমার আগেই চলিয়া আসিয়াছেন, সেইজন্য আমিও 
বন্দর ত্যাগ করিয়া চলিয়। আমিলাম। 

গর্গ ।- মহারাজ কোন্‌ পথে আমসিবেন কিছু 
বপিয়াছিলেন কি? 

নন্দ।_- তিনি বলিষাছিলেন 
রাজপথ দিয় গৌঁড়ে ফিরিবেন। 

গর ।-_ তুমি কোন্‌ পথে আসিয়াছ? 

নন্দন ।_ আমি কিয়দ্দ'র শাগীরথীর পশ্চিমতীর ধরিয়। 
আসিয়াছিপাম . কিন্ধু তাহার পরে এক বণিক,জলদস্ুযর 
শুয়ে মামাকে তাহার নৌকা রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছিল, 
গাহার নৌকায় রাট়ের উত্তরসীম। পর্যান্ত আসিয়াছি। 
শেষের পিশক্লোশ ঘোড়ায় আসিয়াছি। 

গগ।-_ পথে মহারাজের কোন সংবাদ পাও নাই? 

নন্দ ।-- না। 

গগ।- তুমি আমার সহিত অন্তঃপুরে আইস। ও-হে; 
তোমরা কেহ ইহার ঘোড়াটা ধরিয়া বাথ । 

একসঙ্গে দশজন নাগরিক অশ্বের বল্গা গ্রহণ করিল। 
নন্দলাল গর্গদেবের সহিত প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিলেন। মহারাণী তখনও লোকনাথের মন্দিরের 
সন্ধুধে অপেক্ষা করিতেছিলেন। গগর্দেব নন্দলালকে 


কি তোমাকে সংবাদ দিতে 


যে বাটের পুরাতন 


৪8৯২ 


সেইস্থানে লইয়া আসিলেন। নন্দলাল তাহাকে সমস্ত 
কথা বলিয়া শুনাইল, এবং প্রসাদস্বরূপ হীরকমণ্ডিত 
ম্ববর্ধলর পুরস্কার পাইল । তাহ] দেখিয়। পুরুষোত্তম 
বলিয়া উঠিল' “আর আমি?” গণদেব জিজ্ঞাস! 
করিলেন “তোমার আবার কি?” 

পুরু ।- আমি যে সর্বগ্রথমে সংবাদ দিয়াছি। 

মহারাণী।_- আপনি কি চান? 

পুরু ।-_ নন্দলালের হ্যায় স্থুবণ বলয়। 

মহারাণী ধাক্যবায় না করিরা অপর হস্তের বলয় 
খুলিয়া ব্র।্গণকে প্রদান করিলেন, পৌরজন জব্বধধবনি 
করিয়া উঠি । মহ।ণাণী গর্গদেবকে কহিলেন, দেব, 
মহারাজের অনুসন্ধানে কাহাকে পেরণ করিবেন? 
আপনি কিন্বা বাকৃপাল খেন নগর পর্রিতাগ করিবেন 
ন। 1৮ 

গর্গ।_ দেবি আমি ভাগীরথীর পুর্ব ও পশ্চিম পারে 
এবং জলপথে মহারাজের সন্ধানে লোক প্রেরণ 
করিতেছি। 

গগদেব বিদায় হইলে, মহাবাণী পুরুষোত্তমকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রত, অন্ধ কি আহ করিবেন ?)? 

পুরু | দ্রাধ, চিপিটক এবং শর্কর।, অভাবে মধু, 
ইহাই এশত্ত কলাহার। 

মহারাণী প্রস্থান করিলে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল 
“ঠাকুর, আজ ফলাহার করিবে কি? আজ যে তোমার 
একাদশী ? প্রাঙ্গণ কহিল, “শকুন্তলে, এখন হইতে 
মাসে আবার ছুইবার করিয়া একাদশা হইবে । কারণ 
মহারাজ ফিরিয়া আমিতেছেন।” 


অঙ্গুম পরিচ্ছেদ 
গহন কাননে 
কল্যাণীদেবীকে স্বন্ধে লইয়া যুবরাজ ধন্মপাল খখন 
বাতায়নপথে লক্ষ প্রদান কৰর্িলেন, তখনও অন্ধকার 
চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া আছে। দৃর্গপ্রাকারের 
শিম্ে পরিখার জল শুকাইরা ভূমি কর্দমে পরিণত 
হইয়াছিল সুতরাং তাহার দ্রেহে আঘাত লাগিল না। 
তিনি অনুভবে বুঝিলেন যে তয়ে কল্যা ণীদেবী মৃচ্ছিতা 


প্রবাসী--আাবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হইয়াছেন । ধীরে পীরে স্বগ্ধ হইতে কুমারীর দেহ ভূমিতে 
নামাইয়! রাখিয়া ধন্মপাল ক্ষিপ্রহস্তে বন্খের বন্ধনী 
খুলিয়া শিরন্ত্রাণ, অঙ্গরক্ষ, জলুত্র প্রভৃতি বর্ষের 
অংশগুলি খুলিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ ক্িলেন। তাহার 
পর পরিখার জল লইয়া কল্যাণীর জ্ঞান সঞ্চারণে 
প্রবৃত্ত হইলেন! কিন্তু কুমারীর চৈতন্য হইল না 
দেখিয়া পুনরায় তাহার দেহ ্র্দে লইয়া জলে নামিলেন। 
নিকটে ছুই একখানি কাষ্ঠখণ্ড ভাসতেছিল, .তাহার 
একখণ্ড অবলম্বন করিয়া পরধিখার পারে আসিলেন। 
নিকটে বেণকুঞ্রের অন্তরালে তিনটি অখ লইদ্র। একজন 
পরিচারক দাড়।ঈয়। ছিল, ধন্মপাল তাহার নিকট হইতে 
একটি অশ্ব লইয়া তাহাতে আঞ্কোহণ করিলেন ও যুচ্ছিতা 
কলা।ণণদেবীর দেহ লইয়া অখ চালাইয়। দিলেন। 
চাগিদকে ঘোর অন্ধকার, পথ নাই বা পথ চিনিবার 
উপায় নাই। ধর্মপালদেব নিরুপাষ হইয়া অশ্বের বন্না 
শ্লথ করিয়া দিলেন, অগ ইচ্ছামত চলিতে লাগিল। 
গোকর্ণ ছাড়িত্াঁ এক ক্রোশ অতিবাহিত হইবার পুক্বেই 
রজনী শেষ হইয়া গেল। উধালোকে ধন্মপাল দেখিতে 
পাইলেন মে অশ্বটি ভাগীরথীর পুরাতন খাদের পার 
দিয়া চলিতেছে । প্রভাতের শীতণ বায়ু মস্তকে লাগিয়। 
কল্যাণীদেবীর চৈতন্ঠ হইল, তিনি চক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাস। 
করিলেন “ভুমি কে?) ধন্মপালের মুখ আরঞ্জ হইয়া 
উঠিল, তিশি কহিলেন “দ্রেবি, আপনা ভয় নাই, আমি 
ধন্মপাল।” কল্যাণীদেবীর চক্ষুদ্বয় পুনরায় মুদ্রিত 
হইল. তিনি মস্তকের অব্তঠন টানিয়। দিলেন। 
ধর্মপালদেব অশ্বের মুখ ফিরাইয়া বনমধ্যে প্রবেশ 
করিলেন এবং স্থ্য্যোদ্য়ের সময়ে একটি জনমানবশূন্ 
গামের সীমায় প্রবেশ করিলেন। গ্রামের বহির্দেশে 
একটি বিশাগ দীর্থিকা, তাহা কুমুদবনে পরিপূর্ণ, দীর্ঘিকার 
চারিদিকে চারিটি পুরাতন ঘাট, তাহ। ব্যবহার অভাবে 
শরামল তৃণে আচ্ছার্দিত হইয়া! গিয়াছে । ধন্মপালদেব 
অশ্ব হইতে অধতরণ করিয়া কল্যাণীদেবীকে নামাইয়] 
লইলেন। দীর্থিকায় অশ্বকে গগলপান করাইব়। তাহাকে 
তৃণক্ষেত্রে বিচরণ করিতে ছাড়িয়৷ দ্রিলেন। কল্যাণীদেবী 
দীর্ঘিকায় হস্তমুখ ধৌত করিয়া আসিলেন। ধন্মপাপদেব 


৪র্থ সংখ্যা 1 


জিজ্ঞাসা করিলেন “দেবি, আমি গ্রামে আশয়ের সন্ধানে 
যাইব কি? আপনি একা থাকিতে পারিবেন ?” 
কল্যাণী উত্তর না দিয়া অবণ্তঠন টানিয়া দিপেন। 
ধ্মপাল কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনপায় ড্ড্ালা 
করিলেন “আমি ঘাইব কি?" অবগ্তঠনের অন্তরাল 
হইতে অস্ফুটন্বরে উত্তর হইণ "না 1” 

বেণ। বাড়িয়া গেল তথাপি দ্ীর্থিকায় কোন ঞুলাঙ্গন। 
কলস কক্ষে জল লইতে আসিল না, বাথাল গে! 
মহিষের পাল লইয়। মাঠে চারণ করিতে গেল না। 
ধশ্মপালদেব খটের উপরে গ্তামল তৃণশধ্যায় বসিয়া 
রহিলেন। খাটের পার্থে একটি বৃহৎ অশ্ব বক্ষে 
নিযে কণ্যাণীদেবী বসিয়। ছিলেশ, ক্রমশঃ তাহার 
শিদ্রাকর্ষণ হইতেছিল। অল্পক্ষণ পরেই ধন্মপাল দেখিলেন 
যে কল্যাণীদেবী গক্ষতলে শু পত্রপাশির উপরে শবন 
কয়া ঘুমাইয়া পড়িয়ছেন। 

বহুক্ষণ অনাহার হেতু 
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তাহার ক্ষুধার উদ্লেক 
হইয়াছিলঃ তিনি কল্যাণীদেধীকে নিদ্দিতা হইতে 
দেখিয়। অতি সন্তপণে উঠিয়া আহারাহেষণে গ্রামে 
প্রবেশ করিলেন। গ্রামের চারিদিক প্রদক্ষিণ কপিয়া 
ধশ্মপাল দেখিলেন ধে গ্রামে মন্রুধ্যাহ।ব। বোধ হয় 
অতি অন্নদ্িন পূর্বেব অর্ধিবাদীগণ গ্রাম পরিত্যাগ 
করিয়াছে, কারণ মন্ত্রমোর বাবহ।বরোপখোগা বাদি 
তখনও সম্পূণভাবে বিনষ্ক হয় নাই। তৃণাচ্ছ। দিত 
গৃহগ্জপি অগিদাহে খিনষ্ট হইয়াছে কিন্তু ইষ্টকনির্খিত 
কয়েকটি গুহের বিশেষ কোন অনিষ্ট হয় নাহ। 
ধম্মপাল একটি ইষ্টকনিন্মিত গৃহে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন যে ছুই একটি নরকক্কাল ইতস্ততঃ বিশ্গিপ্ত 
আছে, কিন্ত কক্ষান্তরে মন্ুব্যের আহারোপযোগী সমগ্ 
দব্যই সঞ্চিত আছে; কেহ তাহাতে হস্তক্ষেপ করে 
নাই। অঙ্গনে দুই তিনটি কদলী বৃক্ষ আছে, তাহার! 
স্থপক ফলভাবে অবনত হইয়। পড়িয়াছে। তিনি গু 
হইতে একটি মৃত্তাণ্ডে ত$ুল ও লবণ এবং রুক্ষ হইতে 
এক তার কর্দলী লইয়। দীর্থিকার দিকে ফিবিলেন। 
ঘাটের নিকটে আসিয়া দেখিলেন মে কল্যাণার 
নিদ্রাতঙ্গ হইয়াছে। কিন্তু ভীতিবিহ্বলা কুমারী কাষ্ঠ- 


/ 


ধশ্মপাল 
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পুভ্তলিকার ন্যায় অশ্বখতলে দীড়াইয়া আছেন। 
দশ্মপাল তাহার অবস্থা দেখিয়া দূর হইতে ডাকিয়া 
কহিলেন আমি ফিরিয়া আসিয়াছি।” 
ঠাহার কথম্বর শুনিয়া কল্যাণীদেবী মু্বত্তকায় বসিয়া 
পড়িলেন। আসিলে কল্যাণীদেবা 


“তয় নাই, 


ধন্মপাল নিকটে 


অব%ন টানিয়া দিলেন, ভাহা দেখিয়া ধন্মপ(ল কহিলেন 


“দেবি, আমরা যে অবস্থায় পড়িয়াছি তাহাতে আপনার 
লঙ্জ| ত্যাগ করিয়া আমার সহিত কথা কহিতে হইবে, 
নতুব। বড়ই অন্ুবিধা হইবে ।?? কলা।ণী কোন কথা 
না কহিয়া মস্তক অবনত কপিলেন। ধন্মঈপাল পুনরাঁর 
কহিলেন “আমি একট! হাঁড়ি ও কিছু ছাল সংগ্রহ 
কিয়! আনিরাছি, আপনার কোণ ভন্ব মাই, আপনি 
এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ 
আনি।? কপ্যাণী মণ্তক ভুপিরা বণিয়া উঠিলেন 
“আপনি আমাকে ফেলিয়। যাইবেন না, আমার বড় 


ভয় হয়?” ধন্মপাপণ দেখিপেন আকণবিশান্ত আুন্দন 
নয়ুনপ্ধয় জলে ভরিয়া আসিয়াছে । [চন কহিলেন 
“৩য় কি? আমি শীদই আদিব।” কল্যাণী তথাপিও 


বলিলেন "শা, আপনি যাইবেন ন।” 

ধন্মপাল নিরুপায় হইয়। ভশিতে উপবেশন করবি 
লেন এবং কল্যাণীকে গরিচ্ছাসা করিপেন “বারি হইতে 
আহার হব নাই, দিবসেও কি উপবাদ কপ্রিবেন ? 
কলগাণীদেধী কোন উত্তর দিলেন না। পন্মপাপদেব 
দীর্ঘিকা হইতে ছৃহটি পঞ্মপত্র সংগ্রহ করিয়া কদলীপণি 
ঢহভাগ করিয়া রাখলেন এবং তাহার একগ্াগ কল্যাণীর 
সন্ুখে রাশিয়া হাহাকে পাইতে গন্রোধ করিলেন, তিনি 
লক্জায় অবগুঞ্ঠন টানিয়া ফিপিয়া বসিলেন। ধন্মপাশ 
তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিণেন “তবে আমি 
অন্তরালে যাই ?” ততঙক্ষণাৎ উত্তর হইল “ন117 

ধন্ম।__ আমি খাকিলে আপনি বোধ হয় আহার 
করিবেন না?” উত্তর নাই। ধর্মপাল উঠিয়। দাড়াইয়া 
বলিলেন “তবে আমি অন্তরাদেই যাই ।” একখানি 
স্থগোল চম্পকবর্ণ হস্ত বস্ত্রেরে আবরণ হইতে বাহিৰর 
হইয়া পন্পপঞ্রের উপরে পতিত হইল। ধন্মপাল তাহা 
দেখিয়া স্থির হইয়া দড়।ইলেন। কিন্তু হণ্ড আর উঠিল 
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না, পত্রের উপরে পড়িয়া রহিল । তাহা দেখিয়! ধশ্মপল 
জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি খাইতেছেন কৈ? মামি 
তবে মাই ।” একটি কদলী চম্পককলিকা সদ্দবশ 
অগ্ুলিগুলি কক পরত হইয়া খন্ত্রাবরণের মধ্যে প্রবেশ 
করিল। ধন্মপাল দেখিশেন যে একটি কদলী বথাস্থানে 
গিয়াছে বটে কিন্তু আর যাইতেছে না। 
জিজ্ঞাস করিলেন “কৈ, কি হইল ? 

অবগুঠনের মধা হইতে উত্তর হইল “আমার ক্ষধ! 
নাই ।” 

ধন্ম ।-_- ক্ষুধা নিশ্চয়ই জাছে, আপনি ঘর্দ আহার না 
করেন তাহা হইলে আমি চলিয়া যাইব' 

আর একটি কদলী বন্বাত্যন্তরে অনৃষ্ত হইল। এই- 
রূপে ধম্মপালদেবের খহুচেষ্টায় কল্যাণীদেবী কিছু 
আহার করিলেন, কিন্তু তাহা যথ্সামান্ত । পধন্মপাল স্বয়ং 
কতকগুলি কদলী তক্ষণ করিয়া বিশ্রামার্থ অশ্বগতলে 
শয়ন করিলেন। দেখিতে দেখিতে সর্যোর উগ্তাপ 
বাড়িয়। উঠিল, মধুকরগুগ্রনে পদ্ধবন বন্কত হইয়। উঠিল। 
ক্রমে ধন্মপালদেবের নিদ্রাকর্ষণ হইল, তিনি বৃক্ষের ছায়ায় 
নিদ্রিত হইয়] পড়িলেন। হঠাহাকে নিদ্রিত দেখিয়া 
কল্যাণীদেবীর মনে তম় হইল, একে নিচ্জন বন, একমাত্র 
রক্ষাকর্তী তিনিও নিদ্রিত, সুতরাং সদ্যবিপৎ্পাত হইতে 
উদ্ধারপ্রাপ্তা বালিক]| যে ভয় পাইবে ইহা আশ্ঘোর 
বিষম নহে । কল্যাণী পর্মপালের পুগ্চেব নিকটে আসিয়া 
বসিলেন। ক্রমে বৃক্ষের ছায়াহেও উত্তাপ অসহা হইয়া 
উঠিল, কল্যাণীদেবীর পুনরায় নিদ্র।কর্ষণ হইতে লাগিল 
ও ধীরে ধারে তাহার মস্তক ঢুলিয়া পড়িল, অবশেষে 
তিনিও ধন্মপালদেবের পার্খে ঘুমাইয়া পড়িলেন। 

দিবসের তীয় প্রহর অঠীত হইল, তথাপি ক্লান্ত, 
পথশ্রান্ত পাঞ্যুগলের নিদ্রাভঙ্গ হইল না। জনশন্ত গ্রামের 
নিক্জন তৃণমগ্ডিত পথে মনুষ্যপদশব্গ শ্রত হইল, তথাপি 
নুবক-যুবতীর নিদ্রাতঙ্গ হইল না। অল্ক্ষণ পরেই যোদ্ধ, 
বেশধারী দুইজন মনুষ্য গ্রামাপথ অবলম্বন করিয়! 
পাটের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল । তাহাদিগের 
মধ্যে একজন কহিল “ভাই, গ্রামের শেষ 
দেখিতেছি কিন্তু মাঞ্ুষের ত চিও দেখিলাম না।” 


তখন তিনি 


এই ত 
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দ্বিতীয় সৈনিক বলিল “তাই ত. ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া 
যাহতেছে।” 

প্রথম সৈনিক 1 আহারের 'ত কোন আয়োজনই 
দেখিতেছি না। 

দ্বিতীয় সৈনিক ।- ধরগুলার ভিতরে কিছু পাওয়া 
যায কি ন। একবার দেখিলে হইত ণা? 

গাঃ সঃ1- তোর বুদ্ধিটি হতীর মত পক্ষ । যাহারা 
বর জালাইয়। দিয় গিয়াছে, তাহারা তোর জন্য পঞ্চাশ 
নাঞ্জন অন্ন সাজাইয়। বাখিয়। গিয়াছে আর কি? 

দ্বিঃ সৈঃ' - কোঠ। বাড়ীও ত দুইএকটা আছে। 

পঃ সৈঃ।-- তোর ইচ্ছা হয় তুই যা তাই, আমি আর 
গারিতোছি শী, এই অশ্বথর্বক্ষের ছায়ার একটু বসি-- 
ওণে 1-- 

সৈনিক বৃক্ষতণে ধন্মপাণ ও কল্যানীদেবীকে দেখিতে 
পাইয়া দশহাত পিছু হটিয়া আসিল। তাহা দোখযা 
দ্বিতীয় পৈশিক ব্যস্ত হহয়া জিজ্ঞাসা করিল “কিরে, 
বাণ নাকি %” সেনিক ওঠে অঙ্গুপিস্থাপন করিয়। তাহাকে 
কথা কহিতে নিষেধ করিল এখং অতি ধারে কহিল 
“গাছের তলায় বোধ হয় দুইটা মাগ্ুষ আছে।”? তাহার 
সঙ্গী তাহার কথ! শুনিয়া পলায়নের উদ্যোগ কপ্িণ, 
উভয়ে অশ্বণতল হইতে দুরে সরিয়া আসিয়া পরামর্শ 
করিতে লা'গল। দ্বিতীয় সৈনিক পণিল “তোকে ত 
তখনই বলিয়াছিলাম যে ভূতের দেশে খনে ঢুকিয়া 
কাছ নাই।” 

ওঃ সৈঃ।- বনেনাঢুকিলে যে না খাইয়া মগ্রিতে 
হহত। 

দ্বিঃ সৈঃ 1 বনে ঢুকিয়। ত শুধু হাওয়া খাইতেছি | 

প্রঃ সৈঃ1-__ দেখ হইতে উহাদিগকে 
দেখিয়া আয় - 

দ্বিঃ সৈঃ।-- তোর কথা শুনিয়া আমি কীচ। মাথাটা 
দিই আর কি! উহারা কখনই জীবন্ত মানুষ নহে। 

প্রঃ সৈঃ1- তোর যদি এত তয় তাহ! হইলে যুদ্ধ 
করিবি কি করিয়।? 

ছিঃ £সঃ1-- জীযন্ত মানুষ হইলে যুদ্ধ করিতে পারি, 
কিন্তু ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ কর। আমার কর্মী নহে। 


তাত দল 


ধর্থ সংখ্যা ] 


প্রঃ সৈঃ'-_ তবে আমি গিয়া দেখিয়া! আসি, তুই 
এখানে দাড়াইয়। থাক্‌ । 

দ্বিঃ সৈ£1-- ভাই আমিও তোর সঙ্গে যাইব । 

প্রঃ সৈঃ।-- কেন ? ৃ 

দ্বিঃ স্£1-- যদি ভূত আসে তাহ] হইলে ছইজনেরউ 
ঘাড় ভাঙ্জিবে | 

প্রঃ সৈঃ1-- তবে আয় । 

উভয়ে পা টিপিয়া টিপিরা ঘাটের দ্রিকে অগ্রসর হইল । 
পর্পাল ও কলাণী তখনও গভীর নিদায় অভিভূত, 
ক্ষীণ পদশব্দে কাহারও নিদ্রাভঙ্চ হইল না। টসনিকদ্ধয় 
অগ্রসর হইয়া দেখিল যে ঘাটের উপরে একটি মৃত্ভাও 
রহিয়াছে। প্রথম সৈনিক অতি সম্ত্পণে উঠাইয়া লইয়া 
দেখিল যে উহা? তগডলে পরিপূর্ণ এবং আনন্দে অধীর 
হষ্ঠয়া তা তৎক্ষণাৎ সঙ্গীকে দেখাল । দ্বিতীয় টসনিক 
পাকাবায় না করিয়া তাঁহার একমুষ্টি বদনে নিক্ষেপ 
করিল । তাহা দেখিয়া তাহার সঙ্গী ভ্রকুটি করিয়া 
(জিজ্ঞাসা করিল «খাইলি থে?" উত্তর হইল “ভৌতিক 
কিনা পরীক্ষা করিয়। দেখিতেছি 1” 
হইয়া বণিল 


গ্রথম সৈনিক ক্রুদ্ধ 
“সেনাপতি ছুউদ্িন আহার হয় নাই 
স্মরণ আছে? তাহার সঙ্গী বলিল “আপনি বাচিলে 
বাপের নাম ।” প্রথম টসনিক ভাগুটি লইয়া অশ্বথ- 
পক্ষের দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিল যে ধাহারা শয়ন 
করিয়া আছে তাহারা জীবিত বটে মৃত নহে, কাখণ 
উভয়েরই নিশ্বাস বহিতেছে। সে নিকটে সরিয়া গিয়। 
দেখিণ যে ঘাটের প্রথম সোপানের উপরে পণ্পত্রে 
একরাশি পক কদলী রহিয়াছে। দেখিয়া সে আর লোভ 
সম্ঘরণ করিতে পারিল না, ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল । 
ইষ্টকনিশ্বিত ঘাটের কঙতকটা স্তানে তৃণ জন্মায় নাই, 
সেই স্থানে কতকগুলি কদলীর ত্রক পড়িয়া ছিল ! সৈনিক 
তাহ'র উপর পদাপণ করিবামাঞ পা পিছলাইয়] ধর1- 
শায়ী হইল । পতনশর্দে ধন্মপাল ও কল্যাণীর নিদ্রাত্গ 
হইল, তাহ। দেখিয়। দ্বিতীয় €সনিক “বাবারে” বলিয়। 
উদ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল । 

টসনিক উঠিবার পুর্ববেউ ধর্দ্পাল তাহার গলদেশে 
অসি সংলগ্র করিয়। কহিলেন “সাবধান, উঠিও না, 


ধশ্মপাল 
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উঠিলেই মরিবে |” টৈনিক অগতা। মৃতবৎ প়িয। 
বহিল। ধন্মপাণ জজ্ঞাসা করিলেন “তুমি কে, ঘাঁদ 
সত] বল তাহ হইলে মাবিব নী” সৈনিক কহিল 
"আমি গোৌঁড়বাজ গোপালদেবের সেন্তাদলপ্ুক্ত পদা- 
তিক)” ধম্মপাল বিশ্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “কি 
ঘেনিক ভাবিল ধে তিনি তাহার কথায় 
আবিশ্বাস করিতেছেন, সে কহিল “প্রর্$। আমি সত্য 
বলিতেছি, আমি গেঁড়বাসী এবং গৌড়প্লাজ গোপাল- 
দেবের সেনা? ধন্মপাল তাহার স্বন্ধ হইতে অসি 
উঠাঈয়। লইয়া কহিলেন “তুমি উঠিয়া বৈস।” সৈনিক 
উঠিয়া বশিয়া কহিল “পরশ, আমি মিথ্যা বলি নাই, 
দেখুন আমার শুলের ফলকে ও অসিতে ধশ্মচক্র অঙ্গিত 
আছে, ইহা৷ গোৌড়রাজবংশের লাগুন।” ধরশ্মপাল শূলফলক 
ও অসি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়। জিজ্ঞাসা 
পরিলেন “ভোমরা কোথায় যাইতেছিলে ?” 


বলিলে ?”" 


£সনিক '_ আমরা প্রর অন্বেষণে গৌড় হইতে 
সপ্তগ্রাষে যাইতেছি আমাধিগের দলে তিনশত অঙ্ারোহী 
ও দুইশত পদাতিক আছে। র্াঢদেশ এমন জনশূন্ঠ 
হইয়াছে যে কোন স্থানে আহার মিলে না, সেইজন্য 
সেনাপতি দলে দলে পদততিক সেনা আহাধষোর অন্বেষণ 
(প্রবণ করিধাছেন। 

ধন্ম 1 তোমাধিগের সেনাপতি কে? 

ঠসনিক 1- অশারোহী সৈনের অধ্যক্ষ প্রতদত্ত, 
'আমাদিগের অধ্যক্ষ বিমলনন্বী। 

ধন্য ।- তাহার কততুরে আছেন? 

£সনিক 1 প্রাচীন রাজপথেহ নিকটে ! 

ধধ্ম 1 তুমি ভাল করিয়া দেখ, আমাকে চিনিতে 
পার? 

সৈনিক বখন পড়িয়া যায়, তখন তাগুটি তাহার 
হাত হইতে পড়িয়া গিয়া ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছিল, শঞলগুলি 
চারদিকে ছড়াইয়া পড়িয়!ছিল, ক্ষুধার্ত সৈনিক তাহার 
এক মুষ্টি কুড়াইয়া লইয়া এই অবসরে মুখে ফেলিয়। 
দিল। ধর্দ্পাল তাহ লক্ষ্য করিলেন। তিনি সৈনিককে 
জিজ্ঞানা করিলেন “তোমার কি অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে ?'? 
সৈনিক উত্তর করিল “প্র$, ছুইদ্রিন আহার হয় নাই।” 
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ধন্ম ।-- চাউল খাইতেছ কেন? কদলী থাইবে ?, 

সৈনিক আশন্দে হ]সিরা ফেলিল। ধন্ম্পাল কদলী- 
সহিত পন্পরটি পসেনিকের হস্তে সমপণ করিলেন | সে 
এক নমেষে প্দলীগুলি ভক্ষণ করিয়া ফেলিল এবং 
দীর্থিক। হইতে অগ্জলি ভরিয়া জলপান করিয়া আসিল। 
তখন ধন্মপালদে৭ পুনরায় দিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি 
আমাকে চিনিতে পারিতেছ কি?” সৈনিক উত্তর না 
দিয়া তাহার দিকে চাহিয়। বহিল। ধম্মপাল কোষ 
হইতে দীর্থ অসি বাঠির করিয়া তাহ।র কলক সৈনি- 
রজতশুত্র খডগগাণ্ে হেম- 
দেখায় ষড়চ্ বশ্িচক্র অফ্িত ছিল, সৈনিক তাহা দেখিয়া 
নিজের অসি মন্তকে স্পর্শ ক্রিয়া অভিবাদন করিল 
এবং কহিল "'প্র%, আপনি নিশ্দহ একজন গৌড়ীয় 
মহাসামন্ত, কিনব আমি আপনাকে চিনিতে পারিতেছি 
না” পন্মপাল মশ্থকের উঞ্াষ খুলিয়া ফেপিলেন, দীর্ঘ 
কুঞ্চিত কুষঞ্। কেশরাশি তাহার পুষ্ঠে ছড়াইরা পড়িল, 
তিনি জিজ্ঞাসা কিশেন “এইবার দেখদেখি।” সৈনিক 


কের হস্তে স্থাপন করিলেন। 


অসি ফেপিয়া দিয। নঙজাগ হইয়া করজোড়ে কহিল 
“েব। এইবারে চিনিরাছি, আপনি মহাকুমার খুবরাঁজ 
ধন্মপালদেব। আমা আপনার ও মহারাজের সন্ধানেই 
আসয়াছি।” 

ধন |-- তনি শপ আমাকে বিমশনন্দার নিকটে 
লইয়া চপ, মহার।গের বড় বিপদ । 

পেশিক 1 মহারাজা কোথায় £ 

ধন্ম |... তিনি গোকর্ণণ রঙ্গ করিতে গিয়া দস্থাহত্ডে 
পন্দা হহঝাছেন। 

সেশিক গাব্রোখাণ কারয়া কাহল “আসুন, কিন্ত 
মহাদেণী যাইবেন কি করিয়া ?” 

ধন্মপাল কল ণীর মহাদেবী আখ্যা শুনিয়া হা1সর। 
ফেলিণেন কিগত খণিলেন "মহাদেবীকে অশ্বে উঠাইয়। 
আশি হাটিয়! মাইণ।” 

সৈনিক 1- প্রাঙ্গপুএবপ কি অশ্বে যাইতে পারিবেন ? 

ধন্ম।__ পারিবেন । 

ধর্মপাল ও সৈনিকের শেষ কণা শুনিয়া কল্যাণা- 
দেবীর মুখ লাল হইয়া! উঠিল, তিনি মস্তকের অবগ্ডঠন 


প্রবাসী-_আাবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


টানিয়। দিলেন । অশ্খটি দীর্ঘিকার পাড়ে চবিয়া বেড়াইতে- 
ছিল, ধন্মপাল তাহাকে ধরিয়া আনিয়া কল্যাণীকে 
আসনে স্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং পদব্রজে অশ্বের 
বর। ধরিয়া চলিলেন। €সনিক অগ্রসর হইয়া! পথ 
দেখাইয়। চলিল। 


নবম পরিচ্ছেদ | 
পুনন্মিলনে 

গৌড় সপ্তগ্রামের রাজপথ জনশৃন্ত,_-সন্ধা। আ.সনপ্রায়, 
পথের উভয়পাণ্ধে বন হইতে 'অসংখা ঝিক্লীর পব নীরব 
নিঙ্জন প্রদ্রেশটিকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। বণ হইতে 
একজন মন্ুযা বাহির হহয়া একবার চারিদিক দেখিল এবং 
পরক্ষণেই পুনরায় বনের মধ্যে লুকাইল। ইহার অল্পক্ষণ 
পরেই কয়েকজন অশ্বাবোহী রাজপথ অখলম্বন করিয়া 
সেইদিকে আপিল । তাহাখা সেহ্স্থানে আিবামাএ 
দলে দলে অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহির হইয়া তাহা, 
দিগকে ঘিনিয়া ফেণিল। আগছ্ছকগণের নিকট অঙ্র 
থাকলেও তাহারা বিনাণদ্ধে বন্দী হহুল। অশ্বারোহী 
ও স্পাতিকের দল তাহাদগকে লইয়া পুনরায় বনে প্রবেশ 
করিল । বনমধ্যে বগ্জাবাসের সম্মুখে কাচাসনে বসিয়। 
একজন প্রৌবয়ঙ্ক শুরুষ অপর কয়েকজনের সহিত 
কথালাপ করিতেছিগ, সৈনিক বন্দী-পঞ্চককে তাহার 
সন্মুথে উপস্থিত কিল। প্রোডব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন 
“তোমরা কে? কোথায় খাইতেছিলে ?”  বন্দীপঞ্চক 
সমস্বরে উত্তর করিল “আমরা নারায়ণী সেনা |” প্রো 
ব্যক্ত তাহা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং কহিলেন 
“বাপুহে, দ্বাপরের শেষে ত নাপায়ণী সেনা শেষ হইয়া 
গিয়াছে, এখন আবার নাপাযণী সেনা আসিল কোথা 
ইইতে ? সে থাঁহা হউক তোমরা কোথা হইতে আসি- 
তেছ এবং কোথায় যাইতেছ ?” বন্দীগণের মধ্যে এক- 
জন উত্তর করিল “আমরা সচরাচর কাহারও প্রশ্নের 
উত্তর দিই না, কিন্তু এখন আমরা বড়ই বিপদে পড়ি- 
য়াছি, যদি সত্য কথা বলিলে ছাড়িয়া দাও তবে বলিতে 
পান্রি।” 

প্রৌঢ় ।-- ভাল ছাড়িয়া দিব। 


৪র্থ সংখ্য। ] 


বন্দী ।-_ আম? গোৌড়েখর গোপালদেবের আদেশে 
যুবরাজ ধশ্মরাজ ধন্মপালের সন্ধানে গিয়াছিলাম । 

প্রোব্যক্তি বন্দীর কথা শুনিয়া একপম্ফে কাষ্ঠাসন 
পরিত্যাগ করিয়া বন্দীর নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কি ধলিলে পুনরায় বল।” খন্দী 
যাহা বশিষু/ছিল তাহা পুনরানৃত্তি কিল। প্রৌচব্যগ্ডি 
ব্যগা হইয়। জিজ্ঞাস। করিলেন “মহারাজ কোথায় ?” 

বন্দী ।- গোকর্ণদগে । 

প্রোট।-_ তোমাধিগের মুখ দেখিয়া বুকিতেছি থে 
তোমরা শিথ্যা বণিতেছ না। ইখাদিগের বন মুক্ত 
কর । 

বন্দী | অশুতাদন্দ কখনও মিথা। কহে নাহ, এখন 
আমরা যাইতে পারি? 

প্রো।-- অপেক্ষা করুন, আবরা। 
মহারাঙ্জ গোপ|লদেবের_সপ্দানে আসিয়াছি” আমাদিগকে 
সঙ্গে লইয়া! চণুন। এই জনণশুন্ত প্রদেশে আমাদিগের 
দুইদিন আহার মিলে নাহ, আমাদিগকে কিছু আহাখ্য 
দিতে পারেন? 

অমৃত ।_- আহাধা [মিলা কঠিন, গোকর্ণে অথবা 
গোবদ্ধনে না পৌছিণে মিলিবার ডপার নাই । 

অযুতানন্দকে দেখিরা প্রোঠের মনে আশার সঞ্চার 
হইয়াছিল কিন্তু তাহ। শিবিম্বা গেল, তিনি কাষ্ঠাসনের 
উপপ্রে বসিয়া পড়িলেন। অগুতানন্দ কহিলেন “এখানে 
বিণ করিয়া ফল টি?” 

পৌঁত।-_ দণে দণে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা 
'আহাগোর অন্ুসন্ধানে বাহিএ হইয়াছে, তাহারা ফিরিয়া 
নাআসিলে যাইব কি করিয়!? 

অমৃত।_ তবে আমরা চলিয়া যাই, আমাদিগের 
একজনকে এইখানে বাখিয়া ধাইতেছি, সে আপনা দিগকে 
পথ দেখাইয়া লইয়! যাইবে। 

ঞোঁ।- উত্তম। 

তিনজন সহচর লইর অনুতানন্দ গোকণহুরগাতিমুখে 
খান্রা করিণেন। সন্ধ্যার সময় চারিদিক হইতে গৌড়ীয় 
সেন। ফিরিয়া আসিতে লাগিল, কেহ দুইটী বার্তাকু, কেহ 
একটি অলাবু, কেহ বা কতকগুলি কচু সংগ্রহ করিয়। 


্ ৫ 
গোড় হহতে 


ধশ্মপাল 
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আনিয়াছে। সেনিকগণ স্থানে স্থানে আগ প্রজ্বলিত 
করিয়া তাহা রদ্ধন করির। ক্ষুননিরৃতি করিবার চেষ্টা করিতে 
লাগিল। রজনীর প্রথমদণ্ড অতাত হইলে একজন সেনা 
আমিয় সংপাদ দিল থে ছুইজন সেন একটি রমণীকে 
শইয়া আসিতেছে । প্রৌঠবাক্তি আদেশ করিলেন 
“তাহাদিগকে এইস্থানে পইরা আইস” অনতিধিলদ্ধে 
ধন্মপালদেব, সৈনিক ও কল্যাণীর সহিত সেইস্থানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধশ্মপাল জনৈক সৈনিককে 
গিওু[স। করিলেন “এখানে কে আছেন ১” সেনিক উত্তর 
কাল “সেনানায়ক গ্রঠদ9।  ধর্মপাল অগ্রসর হহয়। 
ডাকিণেন "প্রঠ্দত্ত 1” প্রো কণন্পর শুনিয়া বাস্ত 
হইয়। উঠিয়া দাড়াহলেন এবং জিঙ্ঞাস। করিলেন «কে ?” 
উত্তর হইল “আমি, ধশ্মপাল।” প্রঙদত্ত ব্যগ্রতাবে 
ছুটিয়া গিয়া ধম্মপাপের দ্ধ ধারণ করিলেন, একবার 
মুখের ধিকে চাহিয়া! ৬হার পর তাহাকে দু) আণিঙঈগন- 
পাশে বাধিয়া ফেলিলেন। প্রথম সপ্তাষণ শেষ হইলে 
প্রঈদরড ধ্মপালতে, বাছপাশ হইতে খু করিয়া কহিলেন 
“ভুণির। গিয়াছি ধর্ম ভুমি এখন আর শিশু নওঃ তুমি 
এখন যুবরাজ, তোমাকে ধথারীতি অশিবাধন করিতে 
হহবে।” 

ধম্ম ।- পাগলের মত ববিও না। [তামার বস্ত্রাবাসে 
একটি অ্থি আনিয়াছি। 

প্র%।- কে? শহুনিপাম হোমাদিগের সহিত একটি 
পমণা আসিতেছেন! 

যেসৈনিক ধন্মপাণকে শিবিরে আনিয়াছিল সে হঠাৎ 
বশিয়া উঠিণ “নায়, ইনি রাজপুএবধূ |”  প্রশুদত্ত 
সৈনিকের কথা শুনিয়া উচ্চহাস্য কিয় উঠিলেন এবং 
কহিণেন “বন্ম। বিবাহের স্ময়ে বুড়াকে নিমন্ধণটাও 
করিলে না? ধন্মপাশ কিংকভ্তব্যবিমূত হইয়া দাড়াহয়। 
রহিলেন। তখন প্রদত্ত পুনপায় কহিলেন “্দাড়াইয়া 
থাকিও ন1, মহাদেবী কোথায়? তাহাকে লইয়ী আইস।” 
ধন্মপাল অশ্বপৃন্ভ হইতে কল্যাণীদেবীকে ভূদিতে নামা- 
ইয়া! দিলেন। প্রদত্ত অগ্রসর হইয়া তাহাকে অতিবাদন 
করিয়া কহিলেন “দেখি, আমি আপনার ভৃত্য, আপ- 
নার শ্বশুরুলের বহুদিনের ভৃত্য, এখানে আপনার 


৪১২৮ 


উপযুক্ত অত্যর্থনা করি এমন শা * আমার নাই। আপনি 
বোধ হয় পথশমে ক্লান্ত হহয় ছেন, এই বস্ত্াবাপের 
মধ্ো বিশ্রাম করুন|” ধন্মপা। কিছু ঠিক করিতে না 
পারিয়! বলিয়া উঠিলেশ “প্রঃ কিকরিতেছ? পাগ- 
লের মত যাহা-তাহা কি বলিতে হ?” প্রভুদত্ত রাগিয়া 
উঠিলেন এবং ধর্শমপালদেবকে তিরস্কার করিয়া কহি- 
লেন “দেখ ধন্ম, তুই যুবরাজহ হস আর ধশ্মত হাদ্‌, 
আমর নিকট সেই ধন্মঈ আছি স্‌। 
শৃঠ্য আঅরণোর মধ্যে তোর বধুং মুখ দর্শন করিতে হইল, 
এ দুঃখ আমার মরিলেও যাই ধনা।” তাহার পণ 
কল্যাণীদেবীকে সধ্োধন করির। কহিলেন “দেবী, আমী- 
দিগের সহিত রমণী নাই, পা চা! অতাবে আপন 
ধড়ই ক্লেশ হইবে। আপনি 'স্াব'সে প্রবেশ করুন, 
যুবরাজ আপনাকে বস্াদি দিয়া আমিবেন।” 
বস্ত্রাবাসে প্রবেশ করিলেন। 

শিবিরের সম্মুখে কাঠাসনে সিয। ধর্মপাল প্রভদত্তের 
সহিত কথালাপে মগ্ন হইলেন। শ্মপাল তাহাকে নৌকা- 
ডুবির কণা ও পথের বিপদের কথা শুনাইলেন। প্র$- 
দত্তও গোৌঁড়ের কথা, নাবিকগ! ও নন্দরপালের আগ- 
মনের কথ। বলিলেন। তাহার পর ধন্মপাল বলিলেন থে 
নারায়ণ যখন প্রায় গণ অধিবর করনিয়। ফেলিয়াছেন, 
তখন তিনি কপ্যাণাদেবীকে ল*য়া ছুগ পরিত্যাগ করিয়া- 
ছিলেন সুতরাং তাহার পিতার যে কি অব! হইয়াছ্ছে 
তাহ! তিনি অবগঠ নহেন। প্রভুদন্ত কঠিলেন “এই 
মাত্র একজন সন্নাসী আপিয়াছিলেন, তিনি বাঁপঘ়। 
গেলেন যে মহারাজ গোক্ছুর্ণে আছেন, কিন্তু তিনি 
ত কোন বিপদের কথা বলিলেন না?” 

ধ্ম। সেসন্লাসীর নাম কি? 

প্র$়1-- অমৃতানন্দ। আম।দিগকে পথ দেখাইয়া 
লইয়া! যাইবার জন্য তিনি তাহাদিগের প্লের একজন 
পেন। বরাখিয়। গিয়াছেন। 

ধম ।__ সে বাক্তি কোথায় + 

গ্রচদত্তের আদেশে একজন গৌড়ীয় সৈনিক অমৃতা- 
নন্দের অনুচরকে ডাকিতে গেল। পম্মপাল জিশুস+ করিলেন 
“শুনিলাম তোমার সহিত বিমলনন্দী আসিয়াছে ?” 


আমাকে এই জন- 


কলাণী 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


প্রত ।-- হা! তোমাকে কে বলিল? 

ধন্ম।_- থে সৈনিক আমাদিগকে লইব়া। আসিয়াছে 
সেই বলিরাছে। নন্দী কোথায়? 

প্র ! - সে জঠপজ্বালা সহ করিতে না পারিয়া 
শাকারে গিয়াছে। 

ধন্ম | উম । তাহা হইলে কিছু আহার মিলিবে। 

প্র১।- তোমাদেরও কি আখাদিগের দশা? 

ধন্স |. কণা মধ্য|ক্চে অশ্ন ছ্টিয়াছিল; অদ্য প্রাতে 
চাউল, পবণ ও হাড়ি পাইয়াছিলাম। কিন্তু কাষ্ঠের 
অভাবে অন্ন ভ্রঢে নাহ। 

প্রঃ ।- বনে কি কাষ্ঠ খুজিয়া পাইলে না? 

ধন ।_- নী গাহা। নহে, দেণী বপিলেন যে তিশি 
একাকী থাকিতে পারিবেন না। 

প্রড় ।- খুগলে গেলেনা কেন 

ধম 1 তোমার সকল কথাতেহ বিদপ। সতা পিং 
তেছি কণ্যাণীদেবীর সহিত আমার বিবাহ হয় নই, কণ্য 
রাঞ্জিতে গেকণের গগম্বামিনী আমাকে দেখার 
কাধে নিযুক্ত করিয়াছেন সাত। 

প্রড়।-- ভারা হে, ক্ষয়ে পঞ্গে এই বিখাহহ 
যথেষ্ট । ছুর্সগ্কথামিনী কন্তার ভাপ সমপণ করিয়াছেন, 
তাহা হহলেই গান্ধি বিবাহ হহয় গিয়াছে । 

ধর্ম | য[ও, হদি বড দুষ্ট । 


পরন্ষণা- 


কথ।টি বাহির পর্িষা 
বাললেই লোকে দুষ্ট হয়। বাহ! করিয়ছ শাণহ করিয়াছ। 
মহাপ্রাণীব নিকট বধৃদমেত পুঝ্র উপা্থিত করিতে পাগিণে 
পত্র উপহার পাইব। ধন, কোথায় চাউল পাইয়াছিলে 
খলিতেছিলে ? সেখানে কত চাউল আছে? 

ধন্ম 1 অনেক। 

প্র$1- সেস্থান এখান হইতে কত? 

ধন্ম।__ তিন চপ্রি ক্রোশ হহবে। 

প্রভু 17 কেন দিকে ? 

ধম্ম।-_- ঠিক বলিতে পারি না, বোধ হয় উত্তর- 
পশ্চিম । 


প্র$।- মনে গোপন 


প্রভুদত্ত একজন সৈনিককে ডাকিয়া যুবরাজের পথ- 
এদর্শককে সেইস্থানে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। 


৪র্থ সংখ্য1 | 


সৈনিক আসলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা কবি- 
লেন “তুমি যেস্থানে থুববাজকেে দেখিতে পাইয়াছিলে, 
তাহা এখান হহতে কতদূর হইবে? * 

সৈনিক ।-- প্রায় তিন ক্রোশ। 

প্র$।- ন্বাদিঠে পথ চিনিয়া যাইতে পারিবে? 

পৈশিকু | ইহ । 
ভু।- ভোমরা একসন সেই সন্গাসী্ অন্ুুচরকে 
াঁকিয়া আনিতে পার? 

ইতিমণ্যে অমুতানন্দের অনুগর আসিয়া উপস্তিত 
হইল। প্রঞুদত্তেৰ আদেশে সৈনিক তাহাকে জঅনশন্ঠ 
গামের কথা বণিলে সে বলিণ থে সেই পগেই গোকর্ণ 
বাহতে হহবে। 


ি 


তাহা শু'নয়। প্রদত্ত কহিলেন পধন্ম, 
নন্বা ফিরলেই আমরা যারা করিণ। অদ্য আহার না 
পাইলে দসম্ভগণ পথ চলিহে পাপিবে না। মহাবাজেপ 
সদ্দান পাইয়া আর বিলঘ করাঁ€ উচিত নহে, আরও 
ছহদশ তাহার সন্ধানে ফিরিঠেছে।” 

ধন । - নান্দপুণ কি লইয়া আসে দেখা বাউক | 

অবিপন্দে একজন পৈনিক সংবাদ দিল যে বিমপনন্দী 
ঢইটি প্ুহৎ মহিখ মাপিয়া পইয়। আসিতেছেন। তাহ 
শুনিয়। ধন্নঈগালদেব গিজ্ঞাসা কর্ণিলেন প্রাক, বৌদ্ধ কি 
মহিষ-শাংস খায়? 

প্র 17 বৌদ্ধের কথা আর বপিও না তাই, স্বয়ং 
বৃদ্দদেব বুড়া বয়সে শকর-মাংস খাইয়া মাপয়াছিলেন। 

বিমলনন্ব] পথেই ঘণবাজজের আগমনসংবাদ শুনিয়া- 
ছিলেন, তিনি আসিয়। যুবর।জকে অভিবাদন ক্রিপেন। 
তিনজনে পরামশ পরিয়। শ্ির্ করিলেন যে ৩থনই 
গোকণাভিমখে খাতা করা বিধেয। গৌড়ীয় (সনাদল 
দ্বিপ্রহর পজনীতে স্বদ্ধাবার উঠাইয়া যাঞা করিলেন। 
পরদিন প্রহাহে জনশন্য গ্রামে পৌছ্য়ি। ক্ষুধাত্ত সৈম্ভগণ 
পধাণ্ড পরিমাণ আহার করিয়া সাচিপ। আহার করিঘা 
উঠিয়া তাহারা পাগপুত্রবপূর জয়ধবনিতে গগন বিদীর্ণ 
করিয়। দিল, ক।রণ তাহা দিগের দৃঢ বিশ্বাস ভইয়াছিল যে 
শিবিরে লক্ষমীর অ।বিহাব হওয়ায় তাহাদিগের অন 


জটিয়াছিল, নতুবা কখনঠ ছটিতনা। ক্রমশঃ 


শ্রীরাখানণদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 


ধশ্নপাল 


৪8২৯ 


প্রাচীন-দণ্ডর 


৮ 


১১) 


বচার শম। রি 


প্র/চীন পুথির অগসদ্ধান-কালে প্রায়ই দেখ। যায়-_ 
অনেকগ্ডণি ক্ষুদ ক্ষুদ এ%, একক্স কাষ্ঠ-চাপে আবদ্ধ 


রভিত। 


নিজ নিজ প্রপ্নন্তিও কুচ 


কিয় স্বয়ং অথবা বেত" 
দ্বারা প্তিপপি প্রস্রত ক. 


প্রতোক ক্ষ হর গ্রঙ্থের জন্য স্বতন্ত্র কাষ্ঠচাপ 
সংগ্রহ কর তত স্থুবিধাজ*। 


ক হইত না। সংগ্রহকফারগণ 
অন্চপারে গ্রন্থ।ধলী নির্বাচন 
গোগী বাধসায়া লিপিকারগণ 


পয] লইতেন। * 


প্রাচীন দপ্তরে, গ্রন্থাণনীর প্রতিলিপি ব্যতীত, আমর! 


অনেক স্থলেই, গ্রপ্ক-বহিভ 
রূপ কৌতুনপ্রদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ 
-আমাদের নিকট এইঃ 
রচনা সংগৃহীত আছে 
বধ সার্থকতা আছে 
ক্ষুদ খণ্ড-বচনার প্রচার ( 
কারগণের রুচি ও প্র 
বর্তমান পাঠকগণের কো 
আদ্য আমরা এই স 
লিখিত “রাজার প্রতি মস্ত 
থণ্ড-রচন। প্রকাশিত করি 
আমরা সংগ্রহ করিতে প 
রচয়িতা স্বয়ং পরিশ্রমে 
পাঠককেও ভতোধিক, 
বঙ্গপাহিতো বৈঞ্ব কবি 
বহুত বুচনায় এইরূপ অ' 
বাহয়াছে। অক্ুপ্রাসের 
থাক শব্দ ডো|গাইয়। চ 
আলোচনায় বশেষরূপে 
পাঠে, মল্লগণের 
আনন্দ উপভোগ করিবে 
গণেরও বোধ হয়, এই 
হউক, এইরূপ অভিপ্রায় 


আম 


ত স্বতগ্কু স্বৃতন্ধ খও-পত্জে নানা- 


রচনা, সযাবেণ দেখিতে পাই 


প বহু-সংখ্যক অপ্রকাশিত খণ্ড- 
এই-সকল রচনা প্রকাশের 
(১) অনেক অপ্রকাশিত ক্ষুদ্র 
২) ততৎ্কালের পাঠক ও সংগ্রহ- 
এর নিদর্শন নির্ণয় এবং (৩) 
হল নিধতি। 
শহ হহতে, একটি স্বতন্ত্র পঞ্জে 
7 উপদেশ” গার্ষক একটি প্রাচীন 
1ম । ইহার রচয়িতার পরিচয় 
পনাই। এই শ্্দ কবিতায়, 
যেরূপ গদ্দঘম্ম হইয়াছেন, 
[বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। 
গদানণদ, দ্রাশরথি রায় প্রস্তির 
ঝ মের যথেষ্ট নিদর্শন বর্তমান 
[তিপ্ে তাহারা অর্থ থাক না 
তেন। খাহারা অগ্ুপ্রাসাদির 
যুক্ত, তাহারা হত) এই রচনা 
নত সুখ-প্রাপ্তির নায়, যথেষ্টু 


ন। অপেক্ষাঞ্চত সুখী পাঠক- 
বনুপ্রাসের “আধ্যাশ্টি বিলুপ্ত 


তে । 


৪৩০ 


প্রবাধা--শ্রাবণ, ১৩২১ 


রাজার প্রতি মন্ত্রীর উপদেশ। 
( হৃমিক1) 


তদন্লুর নুপবর উঠিয়া প্রভ।ত। 

নিজ মন্দী [5ত্ররথে ডাকি গোপনেতে ॥ 
মন্্রণায় চি্জরথ ধিসন (1) সমান। 
ধরিতি শুক্কর পাজ। জিজ্ঞাসে বিধান | 
পূর্ব +থ। শুনি মন্ত্রী কহিছে তখন। 
তোমার ঘে কম্ম নয় ধরিতে ছুর্জজণ ॥ 
ঘেউ জন উপযুক্ত হয় যে কর্মেতে। 
সেই কম্মে তারে ভুপ হয় নিয়োজিতে ॥ 
যার কম্ম তারে সাজে বিদিত ঠবন। 
অন্যের অসাধ্য তাহা করিতে সাধন ॥ 
তাহার কিঞ্চিৎ কহ শুনহ রাজন। 
যাহে [যব যেই তাহ শুনহ যোটন ॥ 


(বক্তব্য ) 


ধন্মে ধন্ম মন্মে নশ্বর কন্মে কন্ম বাডে। 

বুন্মে বুম্ম নগ্মে মন্ম খন্ষে ঘন্ম পড়ে ॥ 

পদে রুৰ শুদে শদ্ধা জদ্যে সদ্য হ্য়। 

পাধ্যে বাধ্য শাছে শ্রাদ্ধ আশ্যেআদা কয়॥ 
সঙ্ো সন্গ। নবো নবা পভ লভা হয়। 
ভব্যে হব্য কাব্যে কাবা গর্ষে গর্ববোদয়। 
রাজ্যে রাজ্য পৃজ্যে পূজ্য সহো সহ্য চান। 
ধৈধে। ধেখা ধাধে। ধাধ্য রাঙ্যে রাজ্য জ্ঞান ॥ 
আাদ্যে আদা! যুদ্ধে যোদ্ধা বুদে বোদা বলে। 
যোগে খোগা বিজ্ছে বিজ্ঞ অন্দে প্রাজ্জ মিলে ॥ 
কষে কষ্ট নষ্টে নষ্ঠ ছুষ্টে ছুষ্ট নাতি। 

চষে দুষ্ট শিষ্টে শিষ্ট [নে নিষ্ঠ নতি ॥ 

দৃষ্টি দুষ্ট ওষে ওষ্ঠ উদ্দে উদ করে। 

খন্্ে মন্ত্রী তখ্রে তরী মত্রে মপ্তা ফেরে ॥ 

রঙ্গে রঙ ভঙ্গ ভঙ্গ তে তৃঙ্গ খুজে। 

রঙে রী সঙ্গে সঙ্গী হালে হাঙ্গী মলে ॥ 
দণ্ে ছু সনদে সন্দ মন্দে মন্দ চটি । 

বন্ধে বন্ধ ধণে ধন্দ গন্ধে অবদ্র্রি॥ 

সান্তে সান পান্তে কান্ত অন্দে অত ঘটে। 
শান্তে শান্তি প্রান্তে প্রান্তি শ্রান্তে ান্তি বটে ॥ 
মণ্ডে অও চে চও দণ্ডে 1ও হয়। 

শক্তে শক্তি যুক্ত মুক্ত ভক্তে ভক্তি কয় ॥ 
কাজে কাজ সাজে সাজ লাঙজে লাজ বাডে। 
ধনে ধন জনে জন মনে মন পুড়ে ॥ 

পে কুল মুলে মুল তুলে গুল বাড়ে। 

সখো সধ্য মুখ্যে মুখ্য বক্ষে ঘক্ষ পড়ে ॥ 

লয়ে লগ ষগ্নে মগ্ন ভগে হগ দশা । 

নাশে ণাশ ব্রাসে আাস আশে আশে মাশা॥ 
সতো নভা মন্তে মর্ড দেতো দেতা চায়। 
ভালে হাল তালে তাপস কালে কাপ দায়॥ 
খাদেবখাদ সাধে সাধ খাদে বাদ সাধে। 
হিতে হি৩ গীতে গা রীতে রীত শোধে ॥ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কলে ফল বলে বল জলে জল টানে। 

দলে দল কলে কল ছলে ছল আনে! 

করে কর ডরেডর জ্বরেজ্বর ঘেরে। 

ঘোরে ঘোর জোরে জোর চোরে ছের ধরে ॥ 
(শেষ) 

অতএব এ বিষয়ে বিজ্ঞ যেই জন। 

*ক্গর ধরিতে তারে কর শিয়োজন ॥ 

কোতোয়।লে কহিলে সঞ্লে জ্ঞাত হবে। 

হাহে আর দেশে দেশে কলঙ্ক রবে ॥ 

অর্থনাশ মণপ্ডাগ গুহছিত্র আর। 

ধুদ্ধিমানে অন্য জনে না করে প্রচার | 

চিনাজদ নামে চিত্রগানত তনয়। 

চৌগায গুণে গুণোভভম সর্ব আয়াময় ॥ 

সেই সে কন্মের কৃতি ভাবিলা রাজন। 

দজ কহে ইথে কম্ম হইবে সাধন ॥ 

ভ্রীশিব্রতন মি্। 


পঞ্চশস্ত 


জাপানে চন্দমল্িক! (]21)001। ৬1215009106) : 72 


ক্রিসান্থিমামূ বা চণ্দমপ্িকা জাপানী শারদীয় পুষ্পের রানণী। 
ছুই সহন্ন বৎসর ধরিয়া শীনদেশে উহার চান হইয়া আসিতেছে। 
এমাণ আছে দে মিশর দেশে তিন সহন বৎসর পূর্ষে এই পুষ্পেঃ 
আদর ছিল। চীনদেশ ঠততে জাপানে উঙ্গার আমদানি হয় এবং 
জপানেই উঠা চরম উৎকধ লাভ কারয়াছে । ঢণ্দমল্লিক। জাপ।নী 
সমাটের কুলচঠিহ | সমাটের হরবারির উপর, গাপানী রণ- 
পো।তের উপর, সমাটের যাকিছ সম্প্ডি সক্চলের» উপর চন্দ্রমল্লি- 
কার চিত্র গোদিত থাকে । প্রি বৎসর শভেখর মাসে চগমজিকার 
উৎসব হয়-_-এ সময়েই পুপ্ণগুলির পু বিকাশ হইয়া থাকে । সম্রাট 
এ সময়ে একটি বিরাট উদান-সশ্মিলনে সামাজোর সকপ গণামানা 
বাক্তিকে বৈদেশিক রাজদূতধুন্দকে ও জাপ-সপকারে নিযুক্ত 
কয়েকজন বিদেশী লোককে নিমগ্রণ করেন। 

এই চত্দরমল্িকী উৎসবের জন্ম হেইয়ান খুগে। তখন সাআজ্যের 
প্রধান ব্যক্তিগণ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত ভইয়। বাজপরিবারের 
স্বাস্থাগান' করিতেন। মদের পেয়ালায় চাক »শামলিকার পাপড়ি 
হাসিত। 

চন্দ্রমল্িক ঘেমন জাপ-সম।টের নিদর্শন, চেরি পুপ্প তেমশি জাএ- 
জাতির নিদর্শন; এবং উদীয়মান এুপ্য গাপ-জাতি ও সআাট উভয়েরই 
প্রতিনিধি খ্বূপ। ৮"দমল্লিক। এক অথচ বনু; বৈচিত্র্যের মধ্যে 
এক্য; এবং সকল বৈচিত্র্য একটি অথণ্ড কেন্দ হইতে বহির্গত। 
জাপ-জাতীয়-জীবনের নানাণ্‌ বৈচিত্রের মূলে সম্রাট বিরাজিত, 
তিনিউ সকল বিচিত্রতার কেন্তাম্বরপ। অপরদিকে চেরি পুপ্পের 
অজশতা ও উব্বপতার সহিত জাপ-সনস্তানের অনন্ত জন্মপ্রবাহের 
উপমা দেওয়। চলে। চেরি পুষ্প ও ঢজমলিক] নুর্যোর সম্তান। 
কারণ শধ্যের উত্তাপই উহাদ্দিগকে প্রক্ষুটিত করে, বাচাইয়া রাখে। 
সেইরূপ সম্রাট ও ঠাহার প্রজাগণ হ্ুর্মা-দেবীর গভে জন্মগ্রভণ 
করিয়াছেন। সেই জন্য সুধ্যই সমগ্র জাপানের নিদর্শন । 


৪র্থ সংখ্যা 7 


চন্দ্রমল্লিকার প্রতি জাপানীর যত শ্রঞ্থা ও অনুরাগ মণ্তয কোনো 
পুণ্পের প্রতি তত নহে। কারণ এটি একতার নিদর্শন পাপ্ড়ি- 
গুলির মুল ষেমন পরস্পর যুক্ত; বিচ্ছিন্ন নয়, তেমনি সম্ত্রাট ও তাহার 
প্রজাবর্গও চিরকালের জন্চ অচ্ছেদাবন্ধনে বন্ধ।, 

প্রায় সকল জাপানীকঞ্জিনিসের উপরই চন্দ্রমল্লিকার চিত্র দেখা 
যায়। উহা তরবারির খাপের উপর, ফুলদানের উপর, পেরেকের 
মাথার উপর, পেট] পিতলের উপর, পাথর, হাড় ও হস্তিদন্তের উপর 
থোদিত; চীনামাটি ও দারুময় পাত্রাদির উপর চিত্রিত: সর্ব 
পকার ঝাঁগড়ের উপর বোন! : গহস্থালির আসবাবপত্র ও প্রসাধনে 


উহার ব্যব্গার যে কত তাহ] বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্ত 
ষোল-পাপড়ি-বিশিষ্ট চন্দ্রমল্লিক।র চি৭ই সম্রাটের নিদর্শন। এচিহু 
সআট বাতীত অগ্য কাহারে। বাবহারের অধিকার নাই। সম্রাটের 


অধিকারভূক্ত যাবতীয় ভ্রব্যার্দির উপর এ চিন অক্ষিত থাকে, অন্য 
কোথাও উহ। অক্ষিত হয় ন1। 


একপুষ্পক চদ্দমল্লিকা। 


জাপ।নের চক্রযল্লিকা । 


সম্রাট যে-সকল মহোচ্চ সম্মানে গুণীজনকে ভূষিত করেন তগ্মাধো 
“ল্দ্রমল্লিকার শ্রেণী” অন্যতম (। জাপানী ভাষায় চক্রমপ্লকীকে 
“কিকুণ বলে । এ নামে বন জাপ-নারী অভ্ভিঠিত হয়। 

পুষ্প-জনন-বিজ্ঞান কতদৃর উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহ! জাপানী 
চন্দ্রমল্িকা দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। পুষ্প-জনন-বিজ্ঞানের 
বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়ায় কেবল যে পুষ্পের আকৃতি ও শীয়তন 
পরিবন্তিত কর! হয় তাহ] নহে ; এমন কি বর্ণ পর্য্যন্ত পরিবর্ধন করা! 
হইয়া থাকে । এক একটি গাছে এত পুষ্প ফোটানো হয় ষে 
দেখিলে বিশ্ময়ের সীমা থাকে না। একটি গাছে ৭০০ সাত 
শত পুষ্প ফোটানে! হইয়াছিল এবং কখনো কখনো এক গাছে একটি 
মাত্র ফুল ফোটানো হয় । এই চক্রমল্লিকার রূপ যে কত প্রকারের 
কর] হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন-_ঝাউয়ের পাতার ন্যায় সক্ু- 
ঝালর-সদৃশ পাপড়ি হইতে গোলাপের পাপড়ির ম্যায় চওড়া- 
পাপড়িৰিশিষ্ট চন্দ্রমলিক। দেখা যায়। 


পঞ্চশস্ত 





৪৩১ 


জাপানে চ্দ্রমলিক। প্রদশণী একটি দেখিবার জিনিস। পুষ্প- 
গুলি এমন দক্ষতার সহিত সঙ্গত হয় যে তাহা দিগ্না পুরাতন 
শাটকের দৃশ্য বা রতিহাসিক ঘটনাবলী অতীতের ববনিকা সরাউয়া 
সজীব হইয়। উঠে। বিচিত্তরবর্ণ পুষ্পগুলি এমন স্রসা্নবেশিত করা হর 
যে দেখিলে মনে হয় যেন 'একখানি পটে-আক চিত্র দেখিতেছি। 
রুশ-জাপান যুদ্ধের পর শঞর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য চন্দমন্লিকা 
দিয়া একটি বীরের চিএ রচিত হইয়াছিল ক্ুশ আযাড মিরাল 
মা।কারফ, ৩রবারি ওস্তে নিমঞ্জমান এণপোতের উপর দগ্ডায়মান : 
চতুর্দিকে বিশাল সাগরোন্মি ফাঁপিয়া উঠিঠেছে ; উদ্মিশীর্ষে শ্বেত 
চন্দ্রমল্িকায় রচিত ফেনপুঞ্জের মধো মধো রক্বর্ণ পুণ্পে রুধিরের 
আভাস হপষ্ট। 

জাপানের জাতীয় 
ইতিহাসের শিক্ষক | 
ব্যবজত হয়। 


শিদর্শন চন্দ্রযল্লিকা, শিগের সাধন ও 
উষ্ঠার পাপডিগুলি জাপানীর আহার্ধারপে 


সৌন্দধা মে কেবল উপভোগ 
করা যাম তাহা নঙে, সৌন্দর্য তষ্টিও 
করা শাঁয়। জাপানী চন্দ্রমল্লিক। 
এ কথার পরিপোষণ কবে। 
সু 


ভারতের নিভষণ শিল্প 
( ()51(2151011501)€ 
/€1150111111) 


লোকের বিশ্বাস ছিল যে এসিয়ার 
তিনটি সভ্যতাকেন্দ্র- পাবস্ত, ভারত 
ও টীন--পরণ্পর নিরপেক্ষ স্বতখ 
ভাবেই আপনাদের সভাতা বিকাশ 
করিয়া তুলিয়াছিল। আধুনিক 
অনুসন্ধানে এই তিন কেন্দের পরস্পর 
যোগ ও ভূমধাসাগরের তীরবত্তী গ্রীস, 
মিশর প্রভৃতি সভা জনপদগুলির 
সঠিত 'গাবের আদানপ্রদান ধর] 
পডয়াছে। এপিয়ার এই সভ্যতা 
বিকাশ তাৎকালীন সা জগঙের অঙ্গরূপেই হইয়াছিল । 

বিডমণ শিল্পে মিশরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। খুৃষ্টজন্মের 
তিন হাজার বৎসর পুর্ধেও চীন ও ভারত, পারহ্য ও মিশরের সহিত 
বাণিজ্য সম্পকে ঘনিঠ ছিল। সেই স্বরে মিশরী শিল্পের বিবিধ 
রীতি চীন ৪ আবতীয় শিল্পে প্রবেশ লাভ করে । ভারতের বিভৃষণ 
শিপ্প অর্থাৎ নে কাকুকার্যা দ্বারা কোনো বন্ত অদৃশ্য করিরা তোল 
হয় তাহা ষে আর্ধা শিল্প নহে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় কারণ আর্ধা 
উপনিবেশের পূর্বেবে দক্ষিণ ভারতে তাত! উত্তত হইয়াছিল। ইমারতী 
শিল্পও একেবারে অনান্য । এই জন্য ভারতের সমস্থ শিল্পী কারিগরই 
শুদ্র। হাজার হাঁজাঁর বৎসরের ব্যবধান সন়েণ মিশর ও ভারতের 
বিষণ শিল্ের সাদৃশ্য অপরিবন্তিত থাকিতে দেখা যায়। ভারত 
মিশরের শিপ্পের ঠিক অন্করণ না করিলেও, উভয়েই মে একই 
শিল্পধারা অন্ুরণ করিয়াছে তাহ1 উভয়দেশের শিল্পের নমুনা 


৪৩২ 





মৃগ-চতুষ্টয় | 
তাঞ্জোপের এপভরন আধুণিক স্ব্ণকারের নক্সা । 


দেখিলে বুঝায় । পাঁচ ঠাজার বৎসরের শিপ্প-সাধনার ধার] 
এখন পর্যান্ত ভারতের কারিগরেরা সমানভাবে পবাহি৩ রাখিতে 
সক্ষম হঠয়াছে: কিন্ত অন দেশে সে ধারা নুতনের 
তলে চাপা পড়িয়া লুত্ত হইয়া শিয়াছে। ভারতের আলপনায় 
পঙ্গু ও এমর, রাজহংস ও শ্ুণাল, চক্রবাক চক্তবাকী, অখণ্ড 
লঙার পাতার ফুলের বিচিত্র মিলন-পর্ধযায় যেরূপ ভাবে এখনও 
অঙ্কিত হয় গ্রীসের ও ক্রীটের প্রাচীন শিপ্পনমুনা! সেইরূপই। 
ইহ] ছাড়া রেখার আবর্ত, সমতাপ্রক্ষিত বক্রগতি এবং গোলকধাদ। 
অন্কন ভূষধাসাগরের দ্বীপগুলিতে প্রাচীন কালে যেন ভাবে অন্নু- 
শীলিত হইয়াছিল, ভারতবধে এখনও তাহার অনুরূপ অঙ্কন অশিক্ষিত- 
পটু পুরনারীদের আলপনায় দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ 
গোলকধ দা জিনিসট] শ্রাটের নিজস্ব, অথচ তাহা ভারতেও অপরি- 
জ্ঞাত পহে। ইহা] হইতে ক্রীটসত্যতার নাহত ভারত-সভা তার 
যোগ ছিল মনে হয়। 

কেহ কেহ মনে করেন শেকেন্দর সাহের সঙ্গে গ্রীক শিপ্পরীতি 
ভারতে প্রবেশ লা5 করিয়াছিল। কিন্তু এ অন্রমান সততা নহে। 
ষে গান্ধার শিল্পে গীক প্রভাব স্থপরিশ্ফুট, ০সহ গান্ধার শিল্পের 
বিভৃষণ-রীতি সম্পূর্ণ শ্বতন্তর। 


বিজ্ঞানের নূতন আবিক্ষার (6011-1010 €)1)11)16)17 
111101 1510017017৮ 10101): 


এতদিন বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল বিশ্বব্রঙ্গাণ্ড একটি অসীম 
শূন্য, এবং তাঁহার মধো গ্রহ উপগ্রহ দোছুলামান বস্তপিও । কিন্ত 
সম্প্রতি ধর্ঠমান বৈজ্ঞানিক1দগের অগ্রণী অসবোর্ণ রেনল্ড স্‌ এবং 
বালিন বিশ্ববিদালখের রেক্টর অধা!গক ম্যাক্স প্র্যাঙ্ক এই মঙবাদ 
একেবারে ঠিক টপ্টা করিরা দিতেছেন। রেনল্ডস্‌ বলেন পুথিবী 
প্রভৃতি শুন্যে দোছুলামান বন্তরপিগড নহে : বিশ্বত্রঙ্াগুটাই সংহত বস্ত- 
বিস্তার, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ উপগহ তাহার মধ্যকার ছিদ্র যান্তর__ 
অর্থাৎ যেমন জলের মধো বুদ্ব,দ, অর্থাৎ যাহাকে আমর! শূন্য বা 
ঈথর বলি তাহার বস্ত গ্ংশরীরের বস্ত অপেক্ষা! ঢের ঘণ, ঢের সংহতঃ 
এবং এই বস্ত্রপিণ্ডের সংহত অবস্থার তারতমোর ফলেই গ্রহে উপগ্রহে 
গতি সঞ্চারিত হইয়া থাকে । শুধু তাহাই নহে, বস্ত যাত্রেই 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


রঃ রচ 
১ ঠা 54 টু 


মুগ-চতুষ্টয়। 
ুষ্টপৃবব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর একটি গ্রীসীয় প।খ-গাত্রের নকৃস1। 


আকষণী শক্তি নাই; যাহ। ছিদ্র মাত্র তাহাতে আকষর্মী শক্তি বপ্ডিয়] 
তিষ্টিয়া থাকিবে কোথায় কাহার আশ্রয়ে? অতএব স্ৃ্য পৃথিবী 
চন্দ্র প্রভৃতির পরণ্পরকে টান।টানি করার কথাট। মিলটনের কল্পনা 
ফাএ। বাযুপ্রবাহ, সমুদ্রআোত, জোয়ার 'ভাটা, এবং ঘনসংহত 
বস্তপিগ্ডের গতি যেমন একটা চাপের ফল, বিশ্বব্রন্াণ্ডের মধ্যপ্থিত 
গ্রহবুদ্ধদগ্ডলির গতিও তেমনি নানা দিককার বিতিন্ন প্রকারের 
চাপাচাপি ঠেলাঠেলির ফল। জলের মধ্যে বুদ্বদ যেমন তলা৷ হইতে 
উপরে ঠেলিয়া উঠে, আমাদের পৃথিবীও তেমনি সেকেণ্ডে ২৭ মাইল 
গতিতে বিশ্বব্রঙ্গাণ্ডের মধ্যে ঠেলিয়! চলিয়াছে। 

এই মতবাদ যতই আজগুবি লাগুক অবিশ্বাস করিবার জো নাই । 
আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ রাসায়ণিক সার টমসন ইহা সত্য 
বলিয়! স্বীকার করিয়াছেন; রয়াল সোসাইটি সম্ভব বলিয়! মানিয়। 
লইয়াছেন ; প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক জন ন্যাকেন্ত্রি তাহ প্রচারের 
ব্রত করিয়াছেন। সার টমসন বলিয়াছেন-_-/১170 2100 280 10151 
511] 1116 10100 11281 ৮৮০ 270 11001761500 01) 71700010111) 
2117)0১11111111001 00056111016 10111105000) 170011- 
(1৬1৮1)10, 11 15 7001 5017 ৮6 10116110100 01):50 127 1 
1১101811111) 1071811071৯ 0010)1)0500 100711)]) 6) 10165, 

মহাকাশের বস্তুসংহতি সীসার চেয়েও ঘন। রেনল্ডস্‌ পরীক্ষা 
করিয়। প্রমাণ করিয়াছেন তাহা জল অপেক্ষা দশ হাজার গুণ ঘন, 
এবং পৃথিবীস্থ সর্বাপেক্ষা ঘন পদার্থ প্লাটিনাম অপেক্ষা ৪৮* গুণ 
ঘন। যেখানে আমর! মনে করি শূন্য, চোথে দেখি না কিছু, সেই 
স্থানটাই নিরেট; আর যাহাকে আমরা মনে করি নিরেট তাহ! 
সেই নিরেটের মধ্যে শূন্ট ছিদ্র মাত্র । অর্থাৎ মহাকাশ যেন পর্ববত 
আর গ্রহ উপগ্রহগুলি তাহার মধ্যকার গুহ1 গহবর | 

এতদিন লোকে মনে করিত পরমাণুই বস্তুর অবিভাজ্য উপাদান । 
এখন ইলেক্ট্রন আবিষ্কারে জানা গিয়াছে যে এক একটি পরমাণুর 
মধ্যে অসংখ্য ইলেকৃট্রন বা বিদ্যুৎকণা! রহিয়াছে ; এই ইলেক্ট্রনের 
সমগ্িই বন্ত ; এই ইলেক্ট্রন-সংস্থান সৌরজগতের সংস্থান অপেক্ষাও 
জটিল; এই ইলেক্ট্রন মহাবেগে সদ] ধাবমান। 

হতরাং যাহ! শৃন্ত বা ঈথর তাহাও শুন্য নহে, তাহাও ইলেকৃট্রন- 
পূর্ণ, বিদ্দুসমঙি। এই-সমস্ত বিন্দু সমান আকারের এবং অপরি- 
বর্তনীয়। এই বিন্দুগুলি শিশির মধ্যে হোমিওপ্যাথিক গ্লোবিউলের 
যতন ঠাসা আছে; তাহাদের সকলেই গতিবিশিষ্ট, কিন্ত এক অপরকে 


৪র্থ সংখ্যা ] পঞ্চশস্য 


ধারা দিয়! 







স্থানচ্যত করে না। এই ্ 
(998৮২৯/ 
িন্ুগুলির ব্যাস ইলেক্ট্রন অপেক্ষাও অতি ০০৫৫৩) 121(২১১১০০- 
ক্ষু্রঃ এক ইঞ্চির ৪৯০০৬৬৬৬৩০০০৩০৪৬০৩ পেস * ০. 0 & 
হিজর ৮. ং তত এআোত্রাড ঘা ব্রি 
ভাগের এক ভাগ। রেনল্ড্স অঙ্ক কবিয়া (২ 4/.. ২২ ২১৭, 


রে 
62547) 


সিংহদ্বয়। 


দেখাইয়াছেন যে জগতে ইহাই ক্ষুদ্রতম বস্ত। 
ইহাদের নিজস্ব গতিবেগই জগতে গতিশক্তির 
নিদান। হুর্গ ম.ধা যেমন ভাবে গোলা স্ত রি 


বিন 


বা 





৬ জব শতাব্দীর 


(সংহদ্বয়। 


করা থাকে, এই বিন্দুগুলিও সেইরূপ শৃঙ্খলায় 


সঞ্জিত খাঁকে ; এক দিকে চাঁপ পড়িলে 
সেই গোলাগুলি সরিরা যায়, ধেরূপে সঙ্জিত ছিল ০সরূপ 
মার থাকে না, অথচ একেবারে বিশৃঙ্খণও হয় না, বিশ্বের 


গতিরহত্তের মুলত$ও এইরূপ। একটা ছালার মধ্যে বালি 
ভরিয়া ঝাকড়াইয়া দিলে বালুকণাগুলি'ঘেমন ভাবে ঠাসিয়া বসিয়া 
ঘাঁয় বিখবিন্দুগুলি সেইরূপে সংস্থি আছে ॥ বালুকণা সে অবস্থায় 
নড়িতে পারে না, কিন্তু ছালার উপরে এক স্থানে চাপ দিলে 
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মনস! দেখী। 
প্রথম বাঁ দিকেরটি ১৯শ শতাব্দীতে বজদেশে প্রপ্তত একটি ধাতুমুস্তি। 


দ্বিতীয় ডাহিনদিকেরটি ভূমধ্যসাগরস্থ ক্রীট দ্বীপের মনস! দেবী । 
উভয়ের বসন ভূষণ ভঙ্গী প্রায় একরূপ, বিশেষ করিয়া বাংল!র 
মনস] দেবীর যুরোপীয় ধরণের ঘাগর] লক্ষ্য করিবার িনিস। 


সেখানট। বসিয়। যায় কিন্ত অন্য দিকটা ঠেলিয়া উঠে, বিশ্বের গতি- 
রহস্যও সেইরূপ । ছুইটা ফাপা রবারের বল লও। একটার মধ্যে 
সীসার ছিটা! পূর্ণ কর এবং ছিদ্র-মুখে একটা কাচের নল বসাও : 
সেই বলটিতে রং-গোল। জল ভর ; অপর বলটিতে সাদা জল ভর। 
সাদা-জল-ভরা বলটিতে চাপ দিলে জল বাহির হইয়া পড়িবে, 
কিন্তু ছিটা-ভর1 বলটিতে চাপ দিলে দেখা ধাইৰে ষে কাচের নলের 
ব্লঙিন জল নীচে নামিয়।! যাইতেছে, অর্থাৎ ছিটাগুলির সংন্থান- 


সিংহলের আধুনিক নকৃস1। 


গ্ীসীয় খ্বীপপুগ্তের একটি পাত্র-গাত্রের নক্স।। 


পর্যযায় পরিবপ্তিত হওয়াতে শুন্য স্থান পুরণ করিতে ঘাইতেছে নলের 
জল। ইহাই প্রেনল্ডসের মতে মাধ্যাক্ষণের কারণ; শিউটন 
শওধু নিয়ম আবিফার বরেশ, কারণ আবিক্ষধার করিয়াছেন 
রেশল্ড্‌স্‌। বিশ্বশরীরের প্রত্যেক অঃ গতিণীলঃ এবং সমস্ত অন্থু- 
সংহতি গতিশবীল-_যেষন ধরুন মৌমাছির ঝাক, প্রত্যেকটি মৌমাছি 
উঁড়য়া চলিয়াছে বলিযাই ঝাঁকটি মগ্রসর হইতেছে : অথবা ধুলার 
আধি, প্রতোক নুলিকণ] অগ্রসর হইতেছে বলিয়া ধুলিরাশি গতি 
পাইয়াছে। এইরূপ বাতাস, জলশআ্োত. শিলাবুষ্টি প্রভৃতির উদাহরণ 
হইতে রেনল্ড সের তত্ব আমরা খুঝিতে পারি -প্রতোক অংশ গতি- 
শীল বলিয়াই সমগ্রটি গতিশীল । 

এই আমাদের এতটুকু পৃথিবীর পিঠে চড়িয়া আমরা যে সেকেও্ডে 
২* মাইল করিয়। ছুটিয়! মঠাশুন্তে পাড়ি দির়াছি, সেই মহাকাশের 
একটা চাপ আছে। রেনল্ড্‌স্‌ মাপিয়া স্থির করিয়াছেন, সে চাপ 
এক বর্গ ইঞ্চির উপর ৭ লক্ষ ৫* হাজার উন; ২৭ মণে এক টন। 
স্ষটলাযাণ্ডের প্রসিদ্ধ গণিতবিশারদ ক্লার্ক ম্যাক্স্‌ওয়েল বিভিন্ন 
পরীক্ষায় এই একই সত্য মাবিকধার করিয়াছেন। যাহা শুন্য তাহা 
বাস্তবিক শূন্য নয়, 'াহা বস্তুঘন, গতিশীল এবং ভারবিশিষ্ট 1 জলের 
তল! হইতে যেমন করিয়া খুদ্বদ চাসিয়া উঠে, ঠিক তেমনি ভাবেই 
মহাকাশের একদেশ হইতে পুখিবা প্রভৃতি ধহগুলি অপর দিকে 
ঠোঁলয়। চলিতেছে, তাহাই গ্রহগতি ! কিন্তু এই যে গতি ইহ! 
ক্রমাগত নয়, থাকিয়া থাকিয়া চ্ড়িক মারিয়া উঠার ন্যায়। নিম্স- 
লিখিত উপায়ে এই ব্যাপারটি বুঝানো ঘাইবে। একটা লঙ্বা বাজ 
কাট। টেবিলের খাজের উপর ছয়টা বণ্‌ পরস্পর ঠেকাঠেকি হইয়া 
সারবান্দ রাখা মাছে । বদি আর ছয়ট। বল একে একে একট 
চালু স্বাণহইতে সেই খাজের মধ্যে গড়াইয়া ফেল! যায় তাহ 
হইলে প্রথম বলটা গড়াইয়া গিয়া বল ছয়টার এপাশে ধার! 
দিলেই ওপাশের বলট গতি পাইয়া গড়াইয়া সরিয়া যাইবে 
এবং খীঞ্জের মধ্যে নবাগতকে লইয়া ছয়টি বলই থাকিবে : 
কিন্তু পূর্বেব যেখানে এই হয়া) বল ছিল সেখান হইতে একটা 
বলের ব্যাসের যাপ-পরিমাণ স্থান সরিয়| বসিয়াছে দেখা 
ষাইবে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ছয়টি বল গড়াইয়! ধাঞ্ক1 মারিলে 
দেখ! যাইবে যে পূর্বের ছয়টি বলঠ গতি পাইয়া গড়াইয়া চলিয়। 
গিয়াছে, তাহার স্থানে আপিয়া বসিয়াছে সেই শেষের বল ছয়টি, 
কিন্তু ইহারা প্রথম ছয়টি বল যেখানে ছিল সেখান হইতে ছয়টি বলের 
বাসের মাপে সরিয়া বসিয়াছে, অর্থাৎ মাগেকার প্রথম বলট! 
বেখানে ছিল শেষের শেষ বলটা টান স্বানে আছে । এই বলের 
ধান] যদি খুব দ্রুতগতি ও এ্মান্বয়ে হইতে থাকে তবে একটি গতি- 
প্রবাহ সষ্টি করিবেই, কিন্তু সেই টন যতই দ্রুত হৌক নিরন্তর 
নয়, সাপ্তর। জগতের সমস্ত গতিই, মাধ্যাক্ষণজনিত গতি পধয্যন্ত, 
এই নিয়মের বশবত্ী। অধাপক ম্যাক্স্‌ প্রাঙ্ক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র 
পরীক্ষায় এই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। সমুজের ঢেউ 
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আলপন]1 ও ঘটচিত্রের নক্সা । 
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সিংহলের একখানি আধুনিক মাছুরে বোন] নকৃস|। 


শটে আছাড় গাইয়া ক্রমে ক্ষুদ্র উন্দিতে পরিণত হয়) 
গতিও 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২১ 
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জগতের 


সেইপুপ প্রথমে বেগবান ক্রমে তৃস্ববেগ হইয়া পড়ে 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এবং আহারই ফল উত্তাপ, আলোক, গ্রহাবর্তন 
ইত্যাদি । রবারের থলিতে বাতাস ভরিতে ভরিতে 
এক সময়ে সমস্ত বাতাসট1! খলি ফাটাইয়া চুটিয়া 
বাহির হইয়া যায়; তেমনি গতিশক্তি জমিতে 
জমিতে একবার মারে ধাঞ্কা।; সেই ধান্দা ক্রমাগত 
আসিতে থাকিলে গতি চলিতে থাকে, নতুবা 
সামম্সিক হয় মা। একট! জিনিসকে ৭ হইতে 
১ উত্তাপ দিতে যেতাপশক্তি আবগ্ঠক হয়, ২৪৯ 
হইতে ২৫* করিতে তাহার ভ্রিশগুণ তাপশক্তি কম 
লাগে; ইহা গতির ধশ্মেরই প্রমাণ মাত্র, একবার 
ধারু! দিয়া চালাইয়া দিতে পারিলে সে বস্তকে 
সহজেই চালাইতে পারা যায়, প্রথম ধাক্কা যত জোরে 
দেওয়া আবশ্টক হয় পরে আর ৩৩ জোর দিতে 
হয় না। 
জেনেডার লা শাজ বলেন মে প্রত্যেক পদার্থ 
তাহার নিকটবত্বী পদাথের [দকে প্রশবীর হইতে 
অন্কণা ফেলিয়া ফেলিয়। ধারা মারতে থাকে; 
এই ধাক্চ। মারিবার জন্য নিকটম্ব হওয়ার ০ষাহ 
মাধ্যাকধণ। অধ্যাপক ডেস্িড আপ্েন বলেন মে 
আমংদের চতুর্দিকে শহরহ নিরস্তর ঈথর-তরঙ্গ 
পবহমান আছে; সে তরজাঘাতই বস্তুর গাওর 
কারণ। সম্প্রতি শহিয়েনা শহরে বৈজ্ঞানকদের 
এক প্রকাণ্ড কংগ্রেস হইয়া গেছে; তাহাতে 
শউটনের মতবাদ খে এখন আর মানা চলিবে না 
তাহা স্বীকৃত হইয়াছে । এমন কি ঈথরের অগ্ডিত্রও 
কল্পনা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । আমাদের 
পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পাঁতল। হইয়া হয় ছদ্ধে একস্থা পে 
শেন হয়া [গুয়াছে ; এক গ্রহ হইতে অপর গ্রহের 
মধাবর্তা স্থান শূন্য, সেখানে সুষ্য হইতে বিকীণ ইলেকুটুন পৃথিবী 
প্রভৃতি গ্রহের অভিমুখে ছুটিতছে। এঠ ইপেক্ট্রনই রেনল্ড সের 
বন্তঘন শূন্যব্যাপী পদার্থ» ইহা লা শাঞ্জের ধাক্ষা-মারার মতবাদের 
সমর্থক | সুতরাং দেখা যাহতেছে জগতের (শন্ন ভিন্ন স্থানে 
স্বওন্ত্র ভাবে বন্ধ বেজ্ঞাঁনক 
একই সিদ্ধান্তে উপনীও 
হইয়াছেন । অতএব এখন 
শিউটনের মতবাদ ছাড়িয়। 
দিয়। এই নৃতন মতস্বীকার 
কারতে হইবে যতদিন ন| 
আবার নৃতনতর মতবাদ এই 
মতকে খণ্ডম ও বাতিল 
করিয় দিতেছে। 
এতকাল ধারণ] ছিল যে 
পৃথিবীর অভ্যস্তর গল] পদার্থে পূণ । কিন্তু শিকাগে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কয়েকজন অধ্যাপক পরীক্ষ। করিয়া দেখা ইয়াছেন যে তুঞ্ঠর একেবারে 
কঠিন নিরেট, যেমন উপর তেমনি ভিতর ! মাটিতে ৬ ফুট গর্ত করিয়া 
সেখানে একট] ৫০* ফুট লম্বা ও ৬ ইঞ্চি মোট! নলে জল রাখা হয়। 
তাহাতে দেখা যায় যে ন্ুর্ধা চন্দ্রের আকর্ষণে এই নলের জলের 
মধ্যেও জোয়ার ভাট] হয়, যদিও এই পরিবর্তন মাত্র ' **১ ইঞ্চি। 
ইহ] হইতে সিদ্ধান্ত হুইয়াছে যে ভুজঠর কঠিন, তরল হইলে 
জলের উত্থান পতন 'আারো বেশী হইত। তবে পৃথিবী কঠিন 







ধটি 


[ঢা] 


গোলকধ ধা, প্রাচীন ক্রীট 
ঘীপের মুদ্রাচিহ*। 


৪র্থ সংখ্য। ] 


নিরেট গহলেও স্থিতিস্থাপক ; তাহাতে পৃথিবী-শরীরেও জোয়ার 
ভাটা হয়; সেই জোয়ার ভাটার পরিমাণ এক ফুট, পরীক্ষা] দ্বারা 
নির্ণাত হইয়াছে। 


সমুদ্দের গ্রাসমুক্তি ও ভুক্তি (1.6 7001৩) : 


সমুদ্র আনেক জনপদ গ্রাস করে, কিন্ত গ্রাসমুক্ত করে কদাচিৎ। 
সম্প্রতি ইংলগ্ডের নরফোক কাউণ্টির উপকূলে সমুদ্র সরিয়া গিয়া 
একটি গ্রস্ত শহর প্রকাশ করিয়াছিল। এই শহর তিন শত বৎসর 
পূর্বের সমুদ্র গ্রাস করে; তিন দিন মাত্র তাহার কঙ্কাল প্রকাশ 
করিয়া দেখাইয়া পুনরায় প্রা করিয়াছে। দুর্দিন খুব ঝড হয়; 
সেন ঝড় ও ভাটার টানে সমুদ্রের পলি বালি সরিয়া ঘায়; 
তাহাতেঠ লুপ্ধ শহরের কঙ্কাল প্রকাশ হইয়া পড়ে: ছুদিন পরে 
বাতাসের গতির পরিবর্তনে ও জোয়ারের টানে অপন্ত বালি সরিয়। 


বপন পর 


নি রি ০৯১০ নি 


সমুদ্রের গ্রাসযুক্ত নগর-কঙ্গাল। 


আসিয়া আবার সেত শহর ঢাকিয়া ফেলে। ষে দিন প্রথম এই 
শহর প্রকাশ পায় সেদিন একজন জেলে আসিয়া এই দৃশ্ট দেখিয়া 
চমৎকৃত হয়; মনে করে স্বপ্প নাকি! সত্বর এই সংবাদ প্রচারিত 
হইয়া গেলে দলে দলে চাব! জেলে প্রভৃতি আসিয়া প্রে।থিত ধন 
লাভের আশায় খুড়িতে আরস্ত করে। কিছু অস্ত্র শস্ব, ঢাবি, 
তৈজস ও মুৎপাঞ্জ ভিন্ন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। গিজরাতরটি 
এখনও ৩০ ফুট খাড়া ছিল দেখ যায়; কিন্তু পুনরাগত জলের ধারায় 
তাহ] ভাঙ়িয়৷ পড়িয়াছে। এইরূপ ঘটনা জগতে নিতান্ত বিরল 
নহে। ওয়েছ ই্ডস দ্বীপপুঞ্রে সমুদ্র মাঝে মাঝে দ্র তিন মাইল 
সরিয়। ঘায়, তখন শান-বীধা চত্বর ও ইটের দেওয়াল প্রকাশ পাইতে 
দেখ। যায়। 


পি ৯৮ ০- _ ০৯১০৯ 


পঞ্চশস্ত 
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আয়ারল্যাণ্ডে দেশী ভাবের অভ্যু্ান ((1117-01)1 


()1)1111011 ):- 


মায়ারলাগে স্বদেশী প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে জাগ্রত হইয়া 
উঠিয়াছে। ব্াষট্রনীতিজ্ঞের ্বদেশকে স্ব-ঙন্্র করিঞার জন্য আন্দো- 
লন করিতেছেন, বিজেতা ইংরেজ তাহাদিগকে স্বায়ত্ব শাসন 11001). 
1২11 দিতে বাধা হইতেছেন: ইয়েটস্‌ প্রভৃতি কবিরা স্বদেশী 
ভাবায় স্বদেশী ভাবের উদ্বোধন মারস্ত করিয়াছেন ; শিল্পীরা সমা- 
রোহ অভিনয় করিয়। দেশের অতীত ইতিহাস ও সাধনা লোকের 
সম্মুখে জীবন্ত করিয়া তুলিতেছেন। প্রত্যেক দেশেই এমন এক এক 
জন মহাপুরুষের কাহিনী সষ্ট হইয়া উঠে যাহার মধ্যে সমস্ত জাতীয় 
শাব মেন আকার পায় সার্থক হয় এবং মাবহমান কাল লোকের 
সম্মুখে তাহা আদর্শ হইয়া থাকে । ভারতবর্ষে ঘেমণ রামচন্দ্র ও 
শ্রীকৃষ্ণ, আয়ারল্যাণ্ডে তেমনি ফিন মাক-কাধ্ৃহল। তিনি জাতীয় 
শৌর্ধোর অবতার | তোকে বিশ্বা করে তিনি গুহার দেশীদের 
মধ্যেই তাহার শখ্খাট মাথায় পিয়| দূমাইয়! মাছেন, জাতীয়1 
রক্ষার দরকার হইলে তিনি আখার স্বদেশের অন্তর হইতেই 
এঠ্যাথত হইবেন। তিনি যেন শদেশবাসর অগ্তরে এই 
বাণী নিহিত করিয়া পাখিয়াছেন, সপন দরকার হইবে, 
“ঙদাও।নং সজাযাহম্‌। তখনই তাহার পাঞ্চজন্য আবার 
শিনাদিত হইয়া উঠিবে। তিন পৌরাণিক কালে যেষন 
অকুতোঙয়ে শঞ্র ঠন্দজাল & কুহকযন্ত্র বার্থ করিয়। 
বিপদমু্ির সম্মুখীন হতয়া দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন, 
এখন৪ তিনি সেহঠপূপ করিবেন। আর স্বদেশের অন্তরে 
স” জাগ্রত আছেন সই খাবি প্াাটিক, খানি জ্ঞান 
ধম্মহীনদের বধন্মের অমৃত বাণী শুনাউয়া সত্য শি মঙ্গলের 
পথ দেখাতয়াছ্ছিলেন। এইরীপ ভাবদ্যোতক কশকগুলি স্ন্দর 
১৬ একজন আইরিশ শিল্পী অগ্কিত কবিয়াছেন। 


বায়োঙ্কোপের ইন্সজাল 
1)1:051 ) 7 
মামাদের ইন্জ্রিয়ের অন্থভৃতির হৃমুড়াতেই সীমা আছে, 
আমরা অতি শু শব্ধ যেষন শুনিতে পাই না, তেমনি 
অতি প্রবল শব্দও শুণিতে পাই না; অতি মু গতি চোখে 
হৃঝে না, অঙি জ্রুত গতিও চোখেঠাহর হয় না ফটোগ্রাফের 
কামেরায় কিন্তু চোখের ক্ষমতাতীত অনেক জিনিষ ধর] 
পড়ে । চোখে তড়ীর বড় কাটার চলা বুঝিতে পারি, কিন্ত ছোট 
ক।টার চল!1 বুঝা যায় না, অথচ আধ ঘণ্টা পরে দেখা যায় যে 
ছোট কাঁটাট! চলিয়া আসিয়াছে : বন্দুকের গুলি চোখের সামনে 
দিয়া ঢুটিয় যায়, গাছ তিলে তিলে বড় হয়, বেগে কুষোরের 
চাক ঘুরে, আমর] কিছুই ঠাহর করিতে পারি না। কিন্তু ক্যামেরায় 
এ সমস্তই ধরা পড়ে। অতি তাড়াতাড়ি মুকমু্ছ ফটে] তুলিয়া 
সেই ফটোগ্রাকশৃঙ্খল! বায়োক্ষোপ যন্ত্রে দুরাইয়া৷ চোখের সামনে 
ছবি ফেলিলে আমর| চোথের অনায়ত আনেক তত্ব দেখিয়! বুঝিতে 
পারি। গুলি যেবেগে ছটিয়া গিয়াছে তাহার চেয়ে আস্তে 
বায়োক্কোপের ফটোফিল্ের ফিতা চালাইলে গুলির গষন স্পষ্ট 
আমরা দেখিতে পাই ॥ আবার গাছ যে গতিশ্ে বাড়ে তাহার 
অপেক্ষা দ্রুততর বেগে ফটোফিলোের ফিত1 চালাইলে চোখের সামনে 


(1511601417৮ 


গাছের বৃদ্ধি, পুস্পোদগম, ফল-ধর! প্রভৃতি রহশ্তময় ব্যাপার তখনি 


৪৩৬ 

তখনি স্পষ্ট হইয়া উঠে। ফটো- 
গ্রাফের এইরূপ শান! বিচিষ্ট 
শক্তির সাহাযো নানাবিধ দৃষ্টি- 
বিভম রচনা করিয়া বায়োক্কোপে 
দেখানো হয়। একটা ফটো- 
গ্রাফের সঙ্গে আর-একট। 
ফটো গ্রাফ জ্ুড়িয়া চাহার'আবার 
ফটোগ্রাফ লইয়া অদ্ভুত কাও 
দেখানো মায়। যেমন, একজন 
যান্ুষের ছবি, ধর ছম়ু তপ্চি লম্বা 
তোলা হইল, এবং একট' 
শশারও ছবি (তোলা হইল ছয় 
ইউপি মাপের; এই ছুই ছবি 
পাশাপাশি রাখিলে দৃষ্টিবিভ্রম 
হইতে মনে হইবে শশাটা বুঝি 
এক-মান্্ুষ লম্বা; একটা 
জাহাজের ছবির পাশে একটা 
ঘরের জানালার চবি আটিয়। 
দিয়া পুনরায় উভয়ের একট। ছবি 
তুলিলে মনে হইবে জাহাঞ্জখানা 
বুঝি জানালার ফুকোরের মধা 
দিয়া চলিয়া বাইতেছে | দুর 
ফোকাস ও মোটা লেপ দিয়া যেরূপ ছবি তোল বায়, নিকট 
ফোকাস ও পাতলা লেন্স দিয়া সেই গ্িন্সেরই ছবি একেবারে 
০৮ঠারা বদলাতয়া ফেলে; ভহাতে হয়কে নমঃ ও নয়কে হয় 
করা পন্দ ফটোগ্রাফারের একেবারে ঠচ্ছাধীন। উইয়ের ঢপিকে 
পর্বব্ত, ও পর্বতকে উইিপি রূপে দেখানো! কিছুমাত্র কঠিন নহে। 
ফোকাসের বাহির হইতে ফটোগ্রাফ তুলিলে বা যতক্ষণ দটো গ্রাফের 
কাচের উপর আলোক লাগানো দরকার তদপেক্ষা কম সযয় 
আলোক লাগাহলে একটা কেমন ঝাপসা ছবি উঠে । এই 
ঝাপসা ছবি কোনে! একটা খুব স্পষ্ট ছবির উপ্র ছাপিলে স্পষ্ট 
ছবির গভীর রঙের পশ্চাৎ্দৃশ্যের (1).015375)0071) উপর সেই 
ঝাপসা ছবি উঠিরা আর এক প্রকার দৃষ্টি-বন্্রম উপস্থিত করে। 
এই উপায়ে বায়োক্ষোপে স্বপরপৃশ্যগুলি চট্টি করা হয়॥ এঠক্ধপ 
উপায়ে ভূতের ফটোগ্রাফ বলিয়া অতিবিশ্বাীদের ঠকানো হয়। 
ঝাপসা ফটোগ্রাফগুলির রং পাতলা হয বাঁলয়া গভীর রঙের 
পশ্চাৎদৃশ্ঠা ঝাপসা চিত্রের হ্বারা একেবারে ঢাকা পড়েন: 
তাহাতে মনে হয় যেন স্বপ্নদৃষ্ট নরনারী বা ভুতগুলি স্বচ্ছ-দ্েহী, 
তাহার] বায়ুভূত পিরাশ্রয়, কাচের ন্যায় তাহাদের দেহের এপার হইতে 
ওপারের জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়। বায়োক্কোপে অধিকস্ত দেখা 
মায় জড়পদার্থও কথনে! কখনো সচল চঞ্চল স্বয়ংক্রিয় হয়া উঠে, 
চায়ের কেটলি আপনি উননে চড়ে, আপনি কাত হইয়া জল ঢালে, 
চ1 পরিবেষণ করে; টেবিল চেয়ার দৌড়াদৌড়ি করে, ঘটি বাটি 
ভুটোপাটি করে। খুব গুক্ষ্ব হৃতায় সেই জিনিসগুলি বাধিয়। তাহী- 
দিগকে এরূপ গতি দান কর] হয়, এবং ফটোগ্র।ফ তুলিয়া তাহাদের 
গতি ও কাধ্য-পরম্পর1 আমাদের গোখের সামনে দিয়া! দ্রুতগতিতে 
সপণালিত হইলে আমর একটি অথগ গতি ও কার্যপ্রবাহ লক্গ 
করি, তাহাদের শ্ুতার নও্রন আমাদের 0োবে পড়ে না। বায়োক্ষোপে 
কখনো কথনে! রোমাঞ্চকর ভয়ানক দুর্ঘটনাও এইরূপ ফাকি দিয়! 
দেখানো হয়। একটা অভিনয় হইতেছে, আর তাহার ফটোগ্রাফ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পা ছি 





দেশ আত্মা বিপদমুর্তির কুহকজাল ভেদ করিতে অকুতোশুয়ে অগ্রসর হইতেছে । আইরিশ চিত্র । 


লওয়1 হইতেছে প্রতি পেকেণ্ডে ২০।২৫ খান! করিয়া; নেই একটা 
দুর্ঘটনার ব্যাপার উপস্থিত হইল অমনি ফটো গ্রাফ লওয়৷ নন্ধ হইল, 
অভিনেতারা আডুষ্ট হইয়া ষে মেমন ছিল স্থির রহিল, তার পর 
মানুষের বদলে একট। শকল পুতুল রাখিয়া], চলন্ত এঞ্জিন 
বা মোটরের বদলে নকল আনিয়া আবার সেই দুর্ঘটনার অভিনয় 
ও ছ্াৰ তোল হইল, দর্শক পর পর এই ব্যাপার দেখি! 
কার্য কারণ মিলাইয়। শিহরিতে লাগিল খে হায় হায় লোককে 
ক্ষণিক উত্তেজনা! জোগাইবার জন্য লোকগুলা বুঝি বেঘোরে যারা 
পড়িল। কণনেো কখনো ভাবের উন্ট। ব্যাপার বায়োস্কোপের 
ছবিতে ঘটিতে দেখা! যায় -চিমনি-পথে ধোয়া উপবে না উঠিয়া 
নীচের দিকেই নামিতেছে, একতলা হইতে ছৃতলায় লক্ষ প্রদান 
ইত্যাদি। এ রকম দৃশ্য ছুটি ছবির একত্র মিলন হইতে দৃষ্টিবিভ্রম 
হুন্ন আর কিছু নয়। ক্যামের] উপ্টা করিয়া পাতিয়! ছবি তুলিয়াও 
অনেক অনাসষ্টি বাপার দেখানো হয়। বায়োস্কোপে আমরা 
ঘটনার মধ্যে একটি ক্রমাগত প্রবাহ লক্ষ্য করি; কিন্তু বাস্তবিক 
উহ পৃষ্টিবিভ্রম মাত্র; বায়োস্কোপের ফিল্ম বা ফটোগ্রাফ-মুদ্তিত 
লম্বা ফিতায় কন্মপ্রবাহের এক একটি স্থির ছবি অক্ষিত থাকে; 
সেইগুলির পারম্পর্ধ্য চোখের উপর পড়িয়া একটি ইঙ্্রজাল কষ্টি 
করে। চোথে যে জনিসের ছাপ পড়ে তাহা মুছিতে কিছু সময় 
লাগে : এক জিনিসের হ্থাপ মুছিতে না-মুছিতে যদি অপর জিনিসের 
ছাপ আসিয়া পড়ে তবে উভয়কে যুক্ত ও সম্বন্ধ বলিয়! নুম হয়। 
একথানা! তাসের এক পিঠে 'ণকট। পিঁজর] ও অপর পিঠে একটা 
পাখী আকিয়া সেই তাসখানি অতি দ্রত পালটাতলে মনে হইবে 
থাঁচার মধ্যে পাখী রহিয়াছে দেপিতেছি। এইরূপে, ঘটনার স্থির 
হাবস্থা-পরম্পরারও এক অংশ গপর অংশের সঙ্গে জুড়িয়া গিয়! 
ঘটনাপ্রবাহ ঢপস্থিত করে। 
চার। 


৪র্থ সংখ্যা ] 
শেষ বোবা। 
(গল্প) 
৯ 

কোন রকমে সাধুচরণ বন্তার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইল 
যদ্দি, কিন্তু রাক্ষসের মত নির্মম রক্তমুখো মহানগর 
হাত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইল ন|। 

নিজের স্ত্রীপুত্রের জীবনকেও তুচ্ছ করিয়া যে বলদ 
দুইটাকে ঘরের চালের উপর তুলিয়া সে বক্ষ। করিয়াছিল, 
কিছুই না পাইয়া অবশেষে নিমাই হালদার মহাশয়ের 
লোলুপ দৃষ্টি সাধুচরণের এঁ বলদ দুইটীর উপরে পতিত 
হইল। 

সাধু অনেক মিনতি করিল। অনেক কাকুতি 
জানাইল। এবারকার চাষের সমস্ত ফশলই তাহাকে দিবে 
বলিয়া শপথ পর্য্যস্ত করিন্ন | কিন্তু হালদার মহাশয়ের সঞ্ষল্প 
তেমনি অটুট রহিল। কহিল, এই রকম করিয়া! যদি 
সকলকেই করুণ। করিতে থাকি, এবে আমার ব্যবস। 
চলে কি করিয়া । সে হইবে না, হয় টাক, নয় বলদ, 
ছুইএর এক চাইই ।__ 

সাধুচরণ গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিতে বসিল। 
সাধু-জায়। ভাগ্যধরী কহিল “আমার রূপার পৈঁছা ত 
রহিয়াছে, সেইটেই না হয় এখন শুদের দরুণ দিয় 
দ্রাও। তার পর বোরো ধান্ত হইলেই সব শোধ দিয় 
দ্িব।” 

সাধু তাহাই ঠিক বলিয়া, হালদার মহাশয়ের পায়ে 
হাতে পড়িয়া, পৈঁছ। জোড়াটী সুদের দরুণ দিয়া সময় 
চাহিল । 

সাধুর নিজের জমি জমা কিছুই ছিল না। ভাগে 
চযিয়াই খাইত । অর্দেক ফশল জমির স্বামীকে দিয়' 
বাকি অর্ধেকে নিজের সন্তানদের ও অভ্যাগতদের তরণ 
পোবণ চাঁলাইয়! কোনগতিকে বৎসরটী কাটাইয়া দিত। 

দেনাছুনি না থাকিলে একরকমে সুখে স্বচ্ছন্দ 
দিন যায়। কিন্তু দেনার দায়েই সংসারটী সে কিছুতেই 
বাগাইয়। উঠিতে পারে না! কি যে হালদার মহাশয়ের 
টাকার সুদ্ধ, এ নাগাইদ লাগাড় শুধিয়াই আসিতেছে, 


শেষ বোঝ। 


৪৩৭ 


তবু শোধ আর হইতেছে না, ঠিক দিয়া কত একশত 
হইয়া গিয়াছে, তবু এখনও হালদার মহাশয়ের হিসাবে 
একশতের জের বাকি। সাধু ইহার জন্য কতবার 
হালদার মহাশয়ের হাতে পায়ে ধবিষাঞ্ছে। কিন্ত তিনি 
বলিয়াছেন লোক ডাকিয়া লইয়া আইস, লোকে যদি 
আমার হিসাবে ভুল ধরিতে পারে আমি টাক। ছাড়িয়। 
দিব। নিরক্ষর সাধুচরণ অবশেষে হালদার মহাশয়ের 
নিশ্বম কারুণ্যের উপরেই আপনাকে সমর্পণ করিয়াছে, 
তিনি মারিলে মারিবেন, আর রাখিলে সে টিকিয়া 
যাইবে। 

এত ছঃখ এত দুশ্চিন্তা, তবু তাহার সংসার আনন্দের 
ও হাসির অভাব ছিল না। প্রভাতের স্ুর্যালোক 
জগতে আমিবার পূর্বে যে হাস্যধারা তাহার গৃহে 
জাগিয়া উঠে. নিশীখের চন্দ্রালোকে আকাশ প্লাবিয়া 
আসিলে সেই হাসাধার] তাহার বক্ষে ঘুমাইয়। পড়ে। 

দুইটী শিশু পুত্র, ও একটী কন্ঠা তাহার বুক- 
জোড়া হইয়। ছিল । সাধু তাহাদের দ্রিকে চাহিত আর 
আপনার সমস্ত দুঃখ, সমস্ত দৈন্ঠ ভুলিয়া যাইত । আবার 
পত্রীটাও তাহার এমন ছিলযে সংসারের তেল নুন তরী 
তরকারীর ভার যাহ।-কিছু নিজেই সে ধান তানিয়া চাল 
কুটিয়া চাপাইয়া লইত, সাধুচপণকে এবিষয়ে কিছু 
ভাবিতে দিত না-তাহার দুচী ধান ্রোগাড় করিয়। 
দিতে পারিলেই হইত । 

এমন সময় বোরোয় জল লাগিয়া গেল। সাধু মনে 
করিল, বোরোতে নিশয় কিছু সে পাইবে। কিন্ত 
ভগবানের কি যে খেলা-পাকিবার মুখে একপশল। 
বৃষ্টির অভাবে, সব বোরোই প্রায় মরিয়া গেল। অতি 
কষ্টে বিল হইতে ছে চিয়া। যে ছুই একবিঘ। বাচিল তাহাতে 
চাষের খরচ উঠিবে কিনা লন্দেহ। সাধু সমস্যায় 
পাঁড়য়া গেল । 

পত্ীর রন্তু 'অধরটিতেও যে একটা ছুশ্চিন্তার রেখা 
ফুটিয়৷ উঠিয়াছে তাহাও সে দেখিল। তবু সাহস করিয়। 
একটা সান্ত্বনার কথাও বলিতে পারি না।কি বলিবে? 
ভগবান যে মরার উপর খাঁড়। তুলিয়াছেন। গরিবের 
বক্ষ-রক্রটীর পানে তাহারও যে একটী লোলুপ দৃষ্টি 
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পতিত হইয়াছে । একট] দীর্ঘশ্বাস বক্ষে উঠিয়া সক্ষেই 
মিলাইয়া গেল । 

এমনি সময়ে আবার জমিদারের বাড়ীতে বেগারের 
ডাক পড়িল তাহার স্ুধা-ধবলিত হন্যে নববৎসরের 
প্রারভ্তে কণি ফিরাইবার প্রয়োজন হুইয়াছে। গ্রামের 
সকলেই সাধুচরণকেই চায়। অথচ এদিকে সাধুচরণের 
বানে-ভাঙা ঘর যেমন স্মড়ি থাইয়। পড়িয়। ছিল তেমনি 
পড়িয়া আছে ;- পয়সা! নাই, কড়ি নাই, গতরও ভাঙিয়া 
গিয়াছে । 

শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়া সাধু মনে করিল নমঃশুদ্রের 
ছেলে, নাহয় জন মন্র খাটিয়াই খাইবে। কিন্ত 
চারিদিকে জলের অভাবে জন মর্জরও লোকে লইতে 
চাহে না। অবশেষে একদিন গ্রামের আমীন মণ্ডলের 
কাছে শুনিল, কলিকাতার নিকটবন্তী রেলোয়ে 
গুদামে মাল উঠানামার কাধ্যে বিস্তর কুলীর প্রয়োজন 
আছে, একটাকা করিয়। রোজ দিতেছে, ঘাইলেই কার্য্য 
হইবে। সাধুচরণ আর কালবিলম্ম না করিম্সা যাইবার 
উদ্যোগ করিতে লাগিল । জ্যেষ্ঠ পুঞ্রটীর হাতে বলদ 
দুইটীর তার দিয়া এবং কনিষ্ঠ পুত্রটাকে ও কন্তাটীকে 
তাহাদের মায়ের বাধ্য থাকিতে বলিয়া, হুর্গা ছুর্গ। 
বলিয়। বাহির হইয়! পড়িল। 

ভাগ্যধরী উপার্জনের নাম শুনিয়া এতদ্দিন কিছু 
বলে নাই, কিন্তু স্বামীকে বিদায় দিবার সময় তাহার বুক 
ফাটিয়া চোখে জল আসিতে লাগিল।-__-এতদ্িন একসঙ্গে 
কাটিয়াছে, একটী দিনের তরে কেহ কাহারও বিরহ 
সহা করেনাই। চক্ষের জল আর রোধ মানিল না। 
অনেকক্ষণ কাদিয়। হৃদয়তার একটু লঘু করিয়া কহিল, 
যেখানেই থাকে! কেমন থাকো। রোজ একখান কবে 
যেন পত্র দিও। 

সাধুচরণ তাহাই দ্বিব 
সাধুচরণেরও এই প্রথম বিরহ । 

রেলের গাড়ীতে উঠিয়া মনে হইল যেন কলের 
গাড়ী তাহাকে লইয়া কোন এক কলের জগতে টানিয়। 
লইয়া যাইতেছে । স্ত্রীপুত্রের জগৎ সেখান হইতে 
অনেক দুরে-অনেক দুরে অবস্থিত ।-_সাধুচরণের ইচ্ছা 


বলিয়া চলিয়। গেল। 


প্রবাসী-_শ্রাবণ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করিতে লাগিল গাড়ীর চালককে ডাকিয়া বলে, ওগো 
গাড়ী থামাও--গাড়ী থামাও ।--ভাঙ। ঘরে অনাহারে 
স্রীপুব্রদের বক্ষে লইয়া জড়াজড়ি হইয়৷ মরিবে সেও 
তাল, তবু সে বিদেশে যাইবে না! 

কিন্তু মনের জগৎ আর সত্া জগৎ এক নহে। 
তাহাকে মাল গুদামে উপস্থিত হইতে হইল । এবং বড় 
বড় গাঁটগুল। বহিতেও হইল ! 

একমাস কাটিয়। গিয্রাছে, স্ত্রী বার বার করিয়া! মিনতি 
জানাইয়। লিখিয়াছে আর টাকার প্রয়োজন নাই তুমি 
বাড়ী চলিয়৷ আইস! 

সাধুও তাহাই ঠিক করিয়াছে, বাড়ী যাইবে। 
গাট বস্তা বহাও তাহার দ্বার ভাল হইয়] উঠে না। সে 
অসুরের বল তাহার আর নাই । সর্দারের কাছে টাক! 
চাহিতে গেল। জর্দাবর কহিল, -মাসটা কাবার 
করিয়া দিয়। টাকা লইয়। যাও! মাস কাবার হইতেও 
বেশী বিলম্ব ছিল না। সাধু কি করিবে অগত্যা তাহাতেই 
রাজী হইল--ভাবিল কিজানি সহায়সম্ঘণহ]ন সে যদি 
মাসের থাটুনিটাই উড়ানয়া দেয়। কিছুই ত তাহার 
করিবার নাহ ! নাহলে একদণও তাহার এখানে তিষ্ঠাইতে 
ইচ্ছ। হইতেছিল না| মাথাধরিলে একটা আহা বলিবার 
কেহ নাই। রোগে পড়িলে একটু জল দিবার কেহ 
নাই। আর তাহা না হইলেও স্ত্রীপুত্রকন্ঠার বিরহ 
তাহার সহ হইতেছিল ন।। মনট] সদাসব্বদা তাহাদেরই 
দিকে পড়িয়া ছিল। রাত্রিতে যে চিপ লইয়। ছিন্ন 
শয্যায় ঘুমাইয়। পড়ে, প্রভাতে সেই চিন্ত। লইয়াই জাগিয়৷ 
উঠে। আবার দ্বিপ্রহরে যখন সমস্ত পৃথিবী রৌদ্রকিরণে 
স্তব্ধ হইয়া রহে, তখন লোহায-গড়া গাড়ীর ছায়ায় বসিয়। 
সেই চিন্তাই স্ফষুটতব হইয়া চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়৷ উঠে। 
সাধু যেন স্পষ্ট দেখিতে পায়, ভাগ্যধরী, পুত্রদের অন্ন 
পরিবেষণ করিতেছে; আ'নু পুত্রের তাহাদের মায়ের 
দিকে চাহিয়া মায়ের অগাধ হ্েহের সঙ্গে সুধ। থাইয়। 
হাসিতেছে। 

তাবিতে ভাবিতে তাহার হৃদয়টী অশ্রুতে ভাসিয়। 
যাঁয়; শুন্ে ছুই অধীর হস্ত বিস্তার করিয়া বলে, ভগবান্‌ 
মিলাও, মিলাও !-_-নয় এ যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি দাও। 


৪র্থ সংখ্য। ) 


এমন সময়ে ভগব।ন্‌ যেন তাহার কথ শুনিলেন। 

সেদিন সকাল হইতে মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। 
গুদ্[মের বড় সাহেবের ভকুম হইল, হৃগ্রি আদিবার পুর্বে 
বাহিরের সকল মাল গুদ্বামজাত হওয়া ঢাই। 

সাহেবের কড়। হুকুম। সর্দার তাহার অধীন সকল 
কুলীকেই গ্রণপণে কাঙ্জে লাগিয়া যাইতে বলিল। সাধুও 
দয়ালের নাম লইয়। কাজে লাগিয়া গেল । বে দশটা 
পর্য্যগ্ত খাটি বড় রুস্ত হইয়া পড়িল। আর তাহার 
সাধ্যে কুলাইতেছিল না। পাশ কাটিয়া বাহিরে বাঠিরে 
ঈাড়াইতেছিল। 

সর্দার তাহার ফাকি ধরিয়া ফেলিয়া কাছে আসিফ 
কহিল--সাধু, নাও দেখি, এই গোট। ছুই গাঁট আছে। 
ঘাড়ে করে গুদামে দিয়ে এস। 

সাধু একবার ইতস্তত? করিয়া কহিল, এতটা তারি 
গঁট পারিব? ্ 

সর্দার কহিল, সকলেই পারিতেছে, তুমি পাৰিবে না 
তার মানে কি? 

সাধু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া গাঁটটি ঘাড়ে তুলিয়া 
লইল । মনে মনে কহিল, ঠাকুর, নাঁও, এ ভার ঘুচিয়ে 
দাও ;,অর বইতে পাবুছি না প্রত । 

নীচে হইতে উপরটাষ যেখানে মাল গুদামজ!ত 
করিতে হয়, সে জায়গা অনেক ঢালু। সহসা পা 
পিছলাইয়। সাধু এমন ভাবে পড়িয়া গেল, মাথার গাঁটটীর 
চাপে আর তাহাকে উঠিতে হইল না। এক মুহূর্তে দম 
বন্ধ হইয়। প্রাণবায়ু উড়র়া গেল! 

সকলে "কি হইল, কি হইল” বলিয়৷ ছুটিযা আসিল 
কিন্ত সাধুচরণ আর কথাই কহিল না। ভাঙা নাও শেষ 
বোঝা বহিতে বঠিতে দপ্রিরাতেই ভাঙিরা গিয়াছিল। 

লাস যখন পুলীশের হেপাঞজতে আসিল, তখন 
কোমরে জড়ান কাপড়ের মধ্য হইতে দুই খান পত্র বাহির 
হইয়া পড়িল।--প্রথম খানায় পোষ্টাপিসের ছাপ মারী, 
পগ্তবত দেশ হইতে আসিয়া থাকিবে। দ্বিতীয় খান] সদ্য 


লেখা, এখনও ভাক্কে পাঠান হয় নাই। সাধু স্ত্রীকে 
লখিয়াছে, মহাজনের দেনা শুধিতে যাইতেছি, 


চাবিও না। পুলিশের ইনেস্পেক্টার দয়াপরবশ হইয়া 
৮ 
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মআলোচন। 


চিঠিখানা আর গাঁকে পাঠাইলেন না। সর্দারকে ডাকিয়া 
জিজ্ঞাসা করিলেন, এর কিছু বাকী বকেয়৷ আছে? 
সর্দার অমন বদনে কহিল, না! 





লাস জ্বালাইতে হুকুম হইল । তখুন ভাগাধরী 
স্বামীর আগমন-প্রতীক্ষায় ব্র্ত হইয়া ঘর বাহির 
করিতেছে । 
ভ্ীতীপতিমোহন ঘোষ। 
আলোচন। 
পতিহাসিক এম সংশোধন । 
প্রবাসী ১৩২৮০ সালের শগ্রহারণ সংখায় োজবন্মার তা 


শাসন (আলোচনা) প্রবন্ধে লিখিয়াছি_-ভোজবন্মীর তাত্শাসন, 
'ভবদেবের প্রশস্তি এবং পাশ্চাত্য বৈদিক বূলপণ্রিকা পাঠে বুনা ঘার, 
শ্তামল বন্মা হরি বন্খার পুরের নিকট হইতে রাজা কাড়িথা অর্থাৎ 
জয় করিয়। লইয়াছিলেন (১৫৭ পৃষ্ঠা : | 

শুভক্দণে স্থাপিত বরেন্জ-অন্থপন্ধান-মমিতির শ্থখোগা সভা 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোধিন্দ বসাক মহাশয় ১৩২ সালের শ্রাবণ 
ও ভাদ্র সাসের সাহিতা পঞ্িকাঁয চন্দ্রগীপের রাঙা শ্রীচন্দদেবের দে 
তাত্রশীসন প্রকাশ করিয়াছেন, ত।হাতে দেখিলাম শ্রীচতপদেব বিক্রম- 
পুরজর করিয়! তথা হইতে এ তাত্রশ।সন উৎকীণ করাইয়াহিলেন। 

রাধাগোবিশা বাবু লিখিয়াছেন- “এই লিপির কাল মেন বর্শা- 
রাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে এবং সেন-রাজগণের লিপি- 
কালের অবাবহিত পূর্বরবে নিদদেশ করা বাইতে পারে, অথাৎ সেনরাজ 
বিজয় সেন দেবের বিপ্ুমপুর অধিকারের পৃর্বেবে এবং বন্মরাজ হরি- 
বন্ধ দেবের পুজের রাজ্যনাশের পরেই কোনও স্বধোগে চন্্রদ্ধীপ।, 
বিপতি * * বিরুনপুরে *: *. বৌদ্ধরাজ্য সংগ্তাপিত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন !” 

“বশ্মরাজগণের লিপিকালের অবাবহিত পরে" বল] খ*য় না, 
কারণ হরিবশ্নার পরে শ্যামলবন্মা ও ০হাজবশ্বার তাত্রশানণ উৎকীণ 
হইয়াছিল। তবে হরিবন্ধার পুনের পরে থে শীচন্দ্রদেৰ বিপুমপুরে 
রাজা হইয়াছিলেন তাহা ঠিক। উক্ত আগোচনায় আমি লিখিয়াছি 
“শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় লাখয়াছেন, 'হরিবন্দার পুদ্ধের 
গরে শ্রী বিমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন (সাহিত্য ১৩২৯, শ্রাবণ 
৯২৮ পুষ্ট), হাহা হইতে পারে না" (১৮৫ পৃষ্ঠা)। এক্ষণে 
দেখিতেছি রাঁধাগোবিন্দ বাবুর অন্থমাঁণই ঠিক। কিন্তু শ্রীচন্দদেবের 
তাত্রশানন দেখিরা বোধ হয় তিনি “কিছু কালের জন্য বিরমপুরে 
এক অভিনব বৌদ্ধরাজ্য সংস্থাপিত করিতে" পারেন নাই, কারণ 
তাহার তাঅশাসনে সন, তারিখ, রাজ। বা প্রধান কম্মচারীর স্বাক্ষর 
নাই। হতরাং তাঅশাসন দ।নের পূর্বেই যেতিনি বিঞ্মপুর হইতে 
বিশাড়িত হইয়াছিলেন এবং সেই জন্যই যে তাত্রশাসনখানি অসম্পূর্ণ 
রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহের কোন হেতু দেখা যায় ন।। 

অতএব হরিবন্মীর পুনের নিকট ভ্ইতে নচজ্রদেব বিএ্মপুর 
কাড়িয়া লইবার পরেই শ্টামলবন্ম। ১০৭১ খষ্টান্দে শ্রীচন্দ্রদেবকে 
তথা হইতে বিতাছিত করিয়াছিলেন ধরিশে হইবে। অন্বগ্রহ 
করিয়া সকলে উক্ত প্রবন্ধের এই অংশ সংশোধন করিয়া লইবেন । 

শীবিনোদবিহারী রায়। 
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পাবনা জেলার প্রজাবিদোহ। ৪ 


পাবন] জেলার প্রজাবিদ্রোহ সম্ষদ্ধে আরও একটি গান আছে। 
গানটা উমাচরণ প্রণীত বিজ্রোহের সম-সামগ্িক গ্রন্থ “গীতাকৌমুদী” 
(চাটমেহর জ্ঞানবিকাশিনী মন্ত্রে মুদ্রিত। সন ১২৮১ সাল। 
২৮শে বৈশাখ ) হইতে উদ্ধ ৩ করিতেছি 
রাখিণী কালেংড়া, ভাল তেতালা। 

কি বিদ্রোহী পরিআাহী বাপরে ও ৰপ, মলেষ মলেম। 

কি তামানা, সকল চান, ভেবেছিল রাজা হলেম ॥ 

হাতে পলো, কাধে লাঠি, লোটে যত ঘটি বাটি, 

মাংনা খাব রাজার মাটী, ভয়ে ভীরু অবাক হলেম॥ 

দেশের মত ব্রাঙ্গণ ভদ্র, তারা কি আর আছে ভদ্রঃ 

বিপ্রোহার দল দেখা! মাত্ত, শজর আর বাজায় সেলাম ॥ 

ব্রীতারিণী5রণ চৌধুরী। 


সমালোচন। 


চরিতকখ।--জীরামেন্দ্রএন্দর ভ্রিবেদী প্রণীত । 


মান্বষের মনকে কবির] স্বরে-বধা বাণাযপ্জের সঙ্গে অনেক 
সময়ে তুলনা] করিয়া খাকেন। কিন্তু যানুষের মনের সব তার তে! 
সযান সরে বাঁধা থাকে না। তার মধ্যে হারের নৈচিত্রা এবং 
বেহ্রার বৈচিএযও একসঙ্গে এক জায়গায় জটলা করিয়া আছে । 
আপনাকে আপনি প্রতিবাদ করিবার মত এমন ও্তাদ মাহুষের 
মত আর কে আছে! মথচ আশ্চর্যের বিষয় এই দেষাম্থুন নিজে 
সেখবরটি জানে না। তাহার ব্ক্তিত্ধের ঠেতন, অদ্দচেতন এবং 
মগ্রচেতন এই তিন-তল। প্রাসাদ হইতে মহারণ্যের মন্নররোলের 
মত বিশ্বের আঘাতে কত বোপ্ই যে কতহুরে প্শিত হইতেছে, 
অথচ সে বোল্কে গণ্ডগোল বলিবার কোন উপায় ণাহই। তার 
বাহিরের সকল অনাষঞ্রস্য সকল ম্বতঃবিরোধ মানুষের অখণ্ড 
স্বরূীপটির মধ্যে তসঙ্গত এব: মিলিত হইয়া আছে। 

মনস্বিতার একট। বড় লক্ষণই এই যে দে সবিরোধী কণা 
বলে অর্থাৎ তাহার বাণী একতারার একটি মাত্র তারের 
ঘ্যাশ্ধ্যানানি নহে। শিশ্বপ্রকৃতির মত তাহার মধ্যে নানা বিকু। 
শৃক্তি তাহার জীবনকে অবলধন কিয়! যিলিবার চেষ্টা করিতেছে। 
কখনেো। দেখি তাহার যধো তুমার-মপ্চর স্থির শীত নিশ্লত্া, 
কথনো বা প্রবল আগেয় উচ্ছান এবং শিবজটা হইতে শিঃকত গঙ্গার 
হ্যায় বিগলিত সোতের উদ্দাম নহা-সচলতঠ। | একই জায়গায় এই 
বিপরীতের সম্মিলন 1 মনপ্পী চিশডের নিশ্চলতার তর মধ্যে থে একটি 
প্র» গঙিতন্ব লুঞ্গারিত থাকে, তাহা এরন্প লোকেই দেখিতে পায়। 
তাহার গতিতদ্দ্ের মধ্োও স্থিতির ৩ বা কণ্টির ওত অন্তশিহিত 
থকে। তাহার চষ্টি এবং প্রলয় দুই ভিন্ন দেবতার যধ্যে বিভক্ত 
হইয়াবাসকরে না; তাহারি ভিতরের এক দেবতারই লীলারূপে 
প্রতিভাত হয়। 

ব্যক্তি ও সমাজের পরস্পরের সম্বন্ধকে পুরুম ও প্রনতির পশ্বন্ষের 
সঙ্গে বোধ হয় তুলনা করা যাইতে পারে। ব্যক্তি পুরুষ এবং সমাজ 
প্রকৃতি । গমাঞজ্জের সঙ্গে ফোগে ব্ক্তি আপনাকে আপণি প্রকাশ 
করে। তাহার স্থির ও গম্ভীর বুদ্ধি সমাজের চঞ্চল জীবনের সঙ্গে 
মিলিত হইয়া! নব নব শঞজনকে সম্ভব করে। কিন্তু আনাদের দেশে 


প্রবাসী--আাবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম ধরণ 
এই উপমাটি উপ্টাইয়া লইলে তবে ইহাকে সম্যক্‌ প্রয়োগ করা যাইতে 
পারে। আমাদের দেশে ব্যক্তিই প্রকুতি এবং সমাজ পুকরুষ। কারণ 
সমাজ এখানে শুধু তত্ব মাত্র, সে নড়ে চড়ে ন1। ব্যক্তি ক্রমাগত নড়িয়া 
ড়িয়া চঞ্চল হইয়। নান] শক্তির খেলা দেখাইতে থাকে । আমাদের 
দেশের সমাজ শিবের মত, ব্যক্তির ধগহস্তা করালী মুতির পায়ের 
তলায় অসাড়বৎ পড়িয়া থাকে। বাক্তিযাহ! কিছু অসাধ্য সাধন 
করে, তাহা তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই চিহৃমান্ত্রে বিলুপ্ত হইয়। ঘায়__ 
তাহার ধারাবাহিকতা থাকে না। 

রামেন্দ্রথন্মর বাবুর নবপ্রকাশিত হইখানি গ্স্থে অর্থাৎ “কর্মকথা" 
এব্‌ং “চরিতকথা য়" বাক্তি ও সমাজের এই বৈপরীতা এতই স্পষ্ট যে 
মনে হয় থে একটি গ্রন্থ বেন আর একখানি গ্রন্থের প্রতিবাদ । কিন্ত 
বস্তুত তাহ! নহে। কারণ “কম্মকথা'র় প্রধানতঃ সমাজ৩ততের 
আলোচনা আছে এবং চরিতকথা'য় ব্যক্তিত্বের আলোচনা আছে; 
একটিতে আছে ওত্তের কথা, জীবনের সঙ্গে তাহার সদন অগ্প- নাই 
বণিলেই হয়। অন্ঠটিতে আছে জীবনের কথা, সেখানে বাধা তত্বের 
বাধ এঞ্মাগতই বিপর্ধাস্ত। কঞ্মকথা'র থিওরিগুলি ষদি "চরিত 
কথা'য় আশপোচিত মানুষগুলির উপরে খাটাহতে হইত, তৰে 
তাহাদের ঢরিতকথা লিখিবার আবশ্তঠকতাই থাকত না। কারণ 
এই মান্যগ্ডলির বিশেবই এই যে ইহারা 'থিওরির' বীধা খাচায় 
বসিয়া! গাঁচার ঝুলি আল্ডায় নাই ; ইহার জীবণের চঞ্চল আবেগে 
বড় বড় সংশয়-সমুদ্র পা়ি দিয়! নব নব হাবাকাশে আনন্দে বিহার 
করিয়ছে। 

পুশ্তকখানি সন্গপ্ধে আলোচনায় প্রবৃন্ত হইবার পূর্ব্বে গোড়ায় 
একটুখানি দোষের কথ বলিয়া লইব। 

এই পু্তকের অধিকাংশ এরবদ্ধই €কোন-শা-কোশ স্মৃতিদশায় 
পঠিত হ্হবার উদ্দেশ্বে রচিত হইয়ছিল। সামগিক কোন 
সঠার অধিবেশনে দীথ বা বিস্তৃত আলোঢনা পাড়াদায়ক হহখার 
সম্ত।বন। বালয়া সেখানে সংক্ষেপে কাঞ্জ সারিতেই হয়। কিন্তু স্থায়ী 
সাহিতা গ্রন্থে সেই সাময়িক প্রয়োজন সাধনের অস্থায়িখের ভাব 
বি)মান থাকা কোন মতেই বাঞুনীয় নহে। আলো [চিও গ্রন্থের 
অনেকগুলি '১রিতকথা' এ নাঁমের খোগ্য হয় নাই | তাহাতে ছুএকাট 
রেখাপাতে সমগ্র চিঞ্জের আভাস ফুটাইবার 2 হইয়াছে_চারত্রের 
বণ বোঁচত্র্য তাহাতে আদে ফুটে নাই । রেখা।চর অণেক সময় 
বর্ণ/চত্রের অপেক্ষা মনোহর হয়, তাহাতে আধিক শক্তি প্রকাশ পায়। 
কিন্তু ছুভাগোর বিষয় সের] চত্রাঙ্কণ-শক পৃথিবীতে অতি অপ 
লেখকের থাকে। যে'সকল চরিত্রের কথ] এই গ্রন্থে কীতিত 
হইয়াছে, তাহাদের সম্পর্ণ চিত্র ধরিতে পাঁগিলে এই গ্রন্থথানি একটি 
অমুলা গ্রন্থ হইতে পারিত। এযাথু আরনগ, জন মূল বা ট্টিভেন্সন্‌ 
চরিতকথ| লিখিয়া পশ্চিম দেশের সাহিত্যকে খেগপ অল্ুত করিয়া- 
চেন, রামেন্দ্র বাবুও সেইরূপ বঙ্গসাহিত্া-সরধতীর কে একটি 
মুক্তাহার পরাইয়! |দতে পারিঙেন। “বিদ্যাসাগর' ও “বদ্ষিমচ্ত' 
এহ ছুইটি প্রবন্ধে সেই শক্তির পরিবার নিদর্শন রাহয়।ছে। 

এইবার গ্রন্থালোচনায় প্ররৃত্ত হওয়া যাউক্‌। 

আমি প্রবন্ধারন্ভেই 'কম্মকথ। ও *চরিতকথা, এই উভয় গ্রন্থের 
মধো তুলনা করিয়। বলিয়াছি যে একটির মধ্যে সমাজতন্্ব জীবন 
হইতে অবঙচ্ছিন্ন হয়া প্রকাশ পাইয়াছে এবং অন্তটির মধ্যে জীবন 
ধতন্বকে পদে পদে বিপর্ধযস্ত করিয়া আপনার স্বাধীন স্মুষ্তিরূপ 
প্রকাশ করিয়াছে । এই ছুয়ের মধ্যে যে আত্যন্তিক বিরোধ আছে 
সে কথাটি লেখকের চেতনার ক্ষেত্রে আসিয়া পৌছায় নাই। কারণ 
এই 'রিতকথা'র মধ্যেই দেখি যে ধেখানে চরিতালোচনা হইতেছে, 


৪র্থ সংখ্যা 1 


সেখানে ব্যক্তিত্বের প্রবল শ্বাতন্ব্যপর।য়ণত1, এমনকি কোথা? 
কোথাও সম।জপিরুদ্ধতা এবং বিপ্রোহ--লেখকের আন্ধার দীপ্তিতে 
মগ্ডিত হইয়! অপূর্ধবরূপে প্রকাশ পাইতেছে। কিন্তু বেখানেই মতা. 
মতের কথা আমিতেছে, সেখানেই নদ্দীর পাশাপাশি নিশ্চল 
পাহাড়ের যত জীবনের পাশাপাশি থিওরি তঙ্জনী তুলিয়! শাসন 
করিতেছে । প্রথম প্রবদ্ধেই ইহার দৃষ্টান্ত মাছে । “বিদা।সাগর” 
প্রবন্ধে লেখক লিণিতেছেন ? 

“বিদ্যাসাগরের করুণার প্রবাহ খন ঢুটিয়াছিল, ৩খন কাহাসও 
সাধ্য হয় নাক্্টষে, সেই গতির পথে দাড়াইতে পারে। দেশাচারের 
দারুণ বাধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের জাকুটি- 
ভঙ্গীতে তাহার স্বোত বিপরীত মুখে ফিরে নাই । এইখানে 
বিদ্য।সাগরের কঠে।র হার পন্নিচয়।” 

তাহার পরেই €দ্শঢার সন্বদ্ধ ১৯২০ পৃষ্ঠায় এক বিস্তৃত 
অ!পোচনায় তিনি সমাজ-শরীরের সখি৩ জীব-শগারের তুলনা 
করিয়া বলিতেছেন যে প্রতিকূল শক্তির সহিত আন্মরক্ষার প্রয়াস-ফলে 
জীবশরীরে যেমন ৮৫505110121) অর্থাৎ কঙকগুপি অবয়বের 
চিহ দেবা বায় বাহাদের এক সময়ে হয়ত প্রয়োজন ছিল কিন্তু এখন 
যাহারা জীবনের প্রতিকূল ও সময় সময় সংহারক-_-সমাজ-শরীরে 
দেশাচারগুলা৪ সেইরূপ। এক সময়ে তাহাদের প্রয়োজন ছিল, 
এখন নাই। কিন্তু তাই বলিয়! প্রাকৃতিক নির্বাচন ভিন্ন তাহাদের 
উচ্ছেদপাধনও সম্ভাবনীয় নঙে। অতএব এগুলিকে বিস্ষোটকের 
মত গণ্য করিয়া েখানে-সেখীনে হরি ঢালাইবার ০১১1 করা ঢলে 
না। অর্থাৎ ইহাদের সঙ্গে আপোষ করিয়। ঠলাই ভাল। কিন্ত 
বিদ্যাসাগর মহাশয় তো প্রাঞ্চতিক নির্বাচনের অপেক্ষায় থাকিয়া 
দেশের কুপ্রথার সঙ্গে বনখনাও করেন নাই। মানবসমাজে তে। 
প্রাকৃতিক নির্বব।চণই গড়ে না এবং ভাঙ্গে না এখানে যে অহরহ 
বিপ্লব হয়। এখাশে যে এক একবার সমস্ত ভাঙ্গিয়া ঢরিয়া পুলিসাৎ 
করিয়! তাহার পর নূন সৌধ নিম্মাণ করিয়া তোলা হয়। কোন্‌ 
অনাগত কালে কবে কোন্‌ কুপ্রথা আপনি খসিয়। যাইবে সে 
অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে মানবসমাজ যে কবে পচিয়া মরিয়া ভূত 
হইয়। যাইও ! 

বঞ্চমচন্দ্রের প্রসঙ্গে রামেহাবাবু লিপিয়াছেন_-পবস্কিচন্দরের 
মাহাত্মা এই যে,...তিশি পাশ্চাতা শিক্ষার আকষণ ও মোহপাশ 
সবলে ছিন্ন করিয়া ডঙ্কা বাজাইয়া আপন ঘরে ফিরিয়াছিলেন ও 
মাতৃ-মন্দিরে আনন্দমমঠের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগকে তাহার 
ভিতর আহ্বান করিয়াছিলেন।” 

ধশ্মের সার্বভৌমিক অংশে সকল ধন্মেরউই মধ্যে সাম্য আছে, 
কিন্তু ধন্ম ঘেখানে লোকস্থিতির সহার সেখানে দেশভেদে কালভেদে 
ইতিহাসভেদে ধর্মের নান! রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। «আমাদের 
শী... মান্থষের অনুষ্ঠেয় প্রতোক কন্ধ__দাতন-কাঠির বাবহার 
হইতে শঈশ্বরোপাসনা পর্ধান্ত সযস্তই ধর্টরের অন্তভুক্তি।” রামেন্্ 
বাবু বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র গীতাশাশ্ত্বের ভিতর হইতে এই সার্বভৌ মিক 
ধর্দ ও লৌকিক বা সামাজিক ধন্ধ বা যুগধশ্ম_এই ছুই ধর্েরই 
মুণ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়! পরধন্মের শয়াবহ অন্থকরণ হইতে দেশকে রক্ষ 
করিলেন । 

মুগধন্মের আবশ্ট কত।কে অশ্বীকার করার কেন প্রয়োজন দেখি না 
কিন্তু এখানে এই একটি প্রন ছনিবার রূপে মনে জাগে বে যুগধরন্ধের 
সঙ্গে সার্বভৌমিক ধশন্মের কি অঙ্জাঙ্গী ঘোগ সকল সময় রক্ষিত হয়? 
“বিনি বিখল্গগতের রদ্ধে, রন্ধে, সঞ্চারিত করুণা-প্রবাহের একমাত্র 
উৎসঃ তিনি কি কারণে ও কি উদ্দেশ্টে নিষ্করুণ মুর্তি পরিগ্রহ করিয়া 
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আীবরক্তে বঙগুধা সিক্ত দেখিতে বাধা হন্‌ ?” হহাই আমাদের প্রশ্ন । 
যুগধশ্মে বস্ধাকে জীবধরক্তে সিক্ত করিবার প্ররে৮ন! থাকিতে পাধে, 
কিন্ত সেই প্ররোচনা স্বয়ং বিধাতার প্রেরণা একথা মনে করিলেই 
ধন্মের সার্ববভোৌমিকতা একেনারেই নস্যাৎ হইয়া বায়। তাহা হইলে 
মন্থধ্য-সমাজের সকল অসম্পূণতা সকল পাপ ও অন্ঠায় পিধাতৃবিধান 
বলিয়া শিঃদেণ করিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্ের আনঙ্মঠ বা কৃষ্ণচরিত্র 
সন্ধগ্ধে এই প্রবন্ধে কোন আলোচনা করিতে গেলে তাহ! অপ্রাসাঙ্গিক 
হইবে কিন্তু আমার সন্দেহ আছে মে বঙ্ষিমচন্দ্ের 'যুগধন্থ্র সংস্থা 
পনের আদর্শ সার্বশ্!মিক ধশ্মের চিরস্তন আদর্শের সঙ্গে অবিরোধা 
কিনা। দেশপ্রাতির দ্বারা অন্প্রাণিত হইয়া পরান্থকরণের ব্যর্থতা 
হইতে দেশকে রক্ষা করিবার আগ্রহে বঙ্গেম যুগবন্বের প্রতিষ্ঠা 
করিবার প্রয়াপী হইরাছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু ধন্মের নিত্য 
আদর্শকে তাহ। নে কোথাও ক্ষণ করে নাই এমন কথা বলিতে 
পারি না! দেশের দিক হইতে ধন্মকে দেখিত গেলেই 'দাতন- 
ক।ঠির ব্যবহার" এবং “ঙঈঙখরোপাসনা ঘে একই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়। 
পড়ে তাহার প্রমাণ এই ঘে, লেখক নিজেই এই ছই্ট কথাকে এক 
সঙ্গে ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র সঞ্কোচ বোধ করেন নাই। তথণ বাহ 
পালনও ধর্ম, জাতি রঙ্গ ৭ ধন্ধ, যু সংস্কারের অদ্ধান্ুবিতাও ধর্ম __ 
কারণ ধশ্ম তো প্িলিজন্‌ মহে--“মান্থবের অনুষ্ঠেয় প্রত্যেক কর্ম” 
যে ধন্মের আঙ্গীভৃত। তখন পমস্তেরই বিশেষ অর্থ বিশেষ তাৎপর্য 
আবিধত হইয়া! পড়ে-ধন্মের নিত্য আদর্শ সাময়িক প্রয়োজনের 
কারাগারে লোহ।র শঙ্খল প্রিয়া ঠাহার নিত্যঙাকে চিরদিনের 
তরে খোয়াহয়া বপে। 
শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্তাঁ। 


সিসি 


ত্রাঙ্গসমাজে চল্িশ বতসর_শ্রী ্রীনাথ চন্দ প্রণীত। 
পৃঃ 8৪৬ $ মুল্য ১২ এক টাকা 

শ্রীপ্রীনাথ চন্দ মহাশয় পাগসমাজের একজন খ্যাতানামা বাক্তি। 
ডিনিই এই গ্রচ্থের 'লখক। গ্ঙ্থের প্রথমে তিনি এইরীপ লিখিয়া- 
ছেন 2-- 

“মহং ব্যদ্িপিগেরহ আম্মচরিত লিখি৩ ও সাদরে পঠিত হইয়! 
থাকে । আমি সে শ্রেণীর লোক নখি। সুতরাং আমার আজ্মচব্িত 
লেখার কোনও প্রয়োজন নাই, তবে এ গ্রন্থ কেন লিখলাম, 
তাহর কারণ প্রদর্শন করা আবশ্যক । 

“ইংরেজ-রাজহ্ছে ইংরাজী শিক্ষা সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যে নবধুগের 
অভয় হইয়াছে, ব্রাঙ্গসমাজ তাহার সর্বেবোওকুষ্ট ফল। বাকো 
স্বীকার করুন আসার না করুন, কার্ধাতত ইহার প্রাৰ অতিঞ্রম 
করিবার শাক্ত কাহার ৪ নাই । ফলশঃ বিগত পর্ধাশৎ বৎসরে ত্রাঙ্গ- 
সমাজের প্র্ভাবে এ দেশের ধন্ম, সমাজ, পরিবার, শিক্ষা ও চিন্তার 
রাজ্যে মহা খুগান্তর উপস্থিত হইরাছে। আমরা সেই মাহেপ্ 
গণে জন্ম গ্রহণ করিয। ত্রাগ। ধণ্মের প্রসাদে জীবনে যে অটল আশ্রয় 
ও পর। শান্তি লাভ করিয়াছি--এই অদ্ীশত বৎসর ব্রাঙ্গসমাজের 
ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া নে-সকল বিচিত্র ঘটন। প্রত্যক্ষ 
করিয়াছি, এই গ্রন্থে তাহারই ধারাবাহিক বিবরণ লিপিৰন্ধ হইয়াছে। 

“পরস্ত মানবজীবন ই [বিধাতার আশ্চরধা লীলাক্ষে্জ। ছোট বড় 
সকল জীবনের অন্তরালে এক অদৃণ্ঠ হণ্ত নিয়ত কাগা করিতেছে। 
অতীত জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি, উহার ঘাঁটে ঘাটে ভগবানের 
অনন্ত লীলা ও অজশ করুণার জয়ন্তস্ত-সকল পণ্ডায়ম।ন রহিয়াছে। 
সেই বিশ্বকন্মী, পথের এলিমুষ্টি লইয়া কি বিচিত্র মন্দির শিশ্মাণ 
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করিয়াছেন। এই জীবন-সপ্ধ্যায় সেই কৃপার লীলা রণ করিলে 
ঈদয়ে কি গভীর উচ্ছ,সই ন| উদ্িত হয় ! সে প্রেমের কাহিনী, সে 
পরিজ্রাণের ইতিহাস বলিতে গেলে আর কথা ফুরায় না! সেই 
কৃপাতন্ত্ প্রকাশের জন্যই এই গ্রন্থ লিখিয়াছি, আগ্জ-গৌরব প্রচারের 
জন্য নহে। 

“তিন বৎসর' পূর্বে এই গ্রন্থের মুদ্রণ আরম্ত হয়; সপ্তিষ্কের গুরুতর 
পীড়াৰশতঃ ধীরে ধীরে কার্ধা ৪লিতেছিল; কিন্তু গত বৎসর একে- 
বারেই বন্ধ ছিল। অতঃপর আর বন্মক্ষম হইবার আশা নাই 
দেখিয়া রগদেহে অতি কষ্টে গগ্থ শেষ করিতে হঈল। শেবভাগে 
বহু ঘটন! পরিত্যক্ত হইল, থ।হ1 ভাবির চিন্তিয়া লিখিতে হয় তাহ! 
আর লেখা গেল না। ময়মনসিংহ জেল ব্রাঙ্গসমাজের অতি বিস্তৃত 
কায়াক্গের ; এই জেলা হতে ১২ জন ব্রা, প্রচারকামো জীবন 
সমপণ করিযাছেন ; তাহাদের সংক্ষিপ্ত অীবন-কথা এই গ্রঙ্থের 
পরিশিষ্টে দিতে ইচ্ছা ছিল, কেহ কেই দয়া করিরা লিখিয়াও 
দিয়াছিলেন. কিন্ত শরীরের প্রতিকলতায় সে হচ্ছ] পূর্ণ হইল না ।” 

পূর্ববঙ্গে এবং বিশেন ভাবে ময়মনসিংহ জেলাতে কিপ্রকারে 
ব্রাঙ্গধম্ম গুচারি৩ হইয়াছিল এ গ্রন্থে তাহ] নিরপেক্ষ ভাবে বর্ণনা 
করা হইয়াছে । পব্রাঙ্গনমাজের স্বখের কথা ও দুঃখের কথা ; শান্তির 
কথা ও অশান্তির কথা; সাধারণ এাগাসমাজ ও নব বিধানের 
কথ1--এ সমুদয়ই গ্রন্থকার অল্গাধিক পরিমাণে লিপিবঞ্ধ করিয়াছেন। 
যাহার] ত্রাঙ্গ এবং যাহ।র। প্রাঙ্গসমাজের খোজ খবর লইয়া থাকেন 
_তাহারা সঞ্ষলেই এই গ্রন্থে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে 
পারিবেন। যাহারা প্রান কালের ঘটনা জানেন তাহারাও 
আগ্রহের সহিত এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন; আর যাহার! এ বিবয়ে বিশেন 
কিছু জানেন ন, তাহারা 9 এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রাত হইবেন। 

গ্রন্থকার “কুচবেহার বিবাহ” সংক্রান্ত ঘটন] বিষয়ে এইরূপ 
লিখিয়াছেন 2-- 

'কুচবিহার বিবাহের সবিস্তার বিবরণ আমরা লিখিতে চেষ্টা 
করিব না। অনেক যোগ্য বাক্তি এ বিষয়ের গামূল বুত্তান্ত লিখিয়া 
গিয়াছেন। ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে বনু কথাই লিপিবদ্ধ হইয়া 
আছে। উভয় পক্ষ পরম্পরকে আক্রমণ ও ৬ৎ্/সনা করিতেও ক্রটী 
করেন নাই। আমাদের শঞ্িভাজন উপকারা প্রচারক মহাশয়গণ 
এবং পরমাক্ীয় বন্ধু ও কুটুধগণ অনেক্চেই অপর পক্ষে রঠিলেন, 
তথাপি আমর! সরল বিবেকরুদ্ধিতে যাহ সা ও ম্যায় বলিয়া 
বুঝিয়াছিলাম, ঘথাসাধ্য শান্তভাবে তাহারই অনুসরণ করিতে চেষ্টা 
করিয়াছিলাম। এ বিয়ে যে আমাদের পক্ষে কার্যত; কোন 
রূটী বা অপরাধ ২য় নাই তাহা বলিতে পারিন।। কিন্তু এ কথ! 
মুক্তক্জে বলিতে পারি, কোনরূপ স্বার্থ, বিদ্বেষবু্ধি বা লাদলির 
ভাবে কখনও পরিচালিত হই শা । সহজ ধর্মাবুদি ৫ কর্তব্যজ্ঞানে 
ঘাহ। উচিত বোধ হইয়াছে, তাহঠাহ করিতে যর করিয়াছি। 
একজন এঞ্াম্পদ প্রচারক লিখিরা রাখিয়াছেন, “কফি ছোট কি 
বড় কি বুদ্ধ কি খুবক কি বালক সকলের নীতিজ্ঞান সেই 
সময়ে বিলুপ্ত হইয়াছিল", আমরা ঘতদুর জানি, প্রতিবাদকারি- 
গণের অধিকাংশের অবস্থ। ওরূপ ছিল না। তাহারা অনেকেই 
প্রাণে গভীর বেদনা লইয়া কেবলই কর্তব্য ও বিবেকের অনুরোধে 
এই এুঃথঞ্জনক কার্যে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা 
হউক সাময়িক উত্তেজন। ও কপ্সিত কথা লুপ্ত হইয়া ঘাইনে, যাহা 
সঙা, ইতিহাস তাহাই স।দরে বহন করিবে । 

“কুচবিহার বিবাহের £চনা হইতেই এই তিনটী কারণে 
ত্বাক্ধদের মন উহ্থার বিরোধী হইয়া উঠিয়াছিল; (১) পার্রপাত্রী 
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অপ্রাপ্ত-বয়স্ক সুতরাং ইহা! বাল্যবিবাহ দোষে দুষিত (২) 
কেশববাবু স্বয়ং যে বিবাহ-আইনের প্রবর্তক, বাহাকে তিনি 
ঈশ্বরাদেশ বলিয়া নিদিষ্ট করিয়াছিলেন, এই বিবাহে সেই আইনের 
মূলভাব (11101011১1০) ন্ট হইল, (৩) রাজকুমায় এবং রাজপরিবার 
ব্রাঙ্গ নহেন, এরূপ স্থলে ব্রাঙ্গসমাজের নেতার কন্য। পরিণীতা 
হইলে ব্রাঙ্গসমার্জের অপমান ও আদর্শ থব্ধ হইবে। প্রথম সময়ে 
ঈশ্বরাদেশ সন্ধে কোন কথ। উঠে নাই এবং তদ্বিধয়ে কোন বাদ 
প্রতিবাদও হয় নাই। ৬ইমাচ্চ বিবাহ হইয়া গেলে মিরার ৫ 
ধন্মতঙ্ডে মে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহাতেই আমরা ঈশ্বরাদেশের 
কথা প্রথমে শুণিতে পাই । তখন সকলের চিত্ত এরূপ বিক্ষিপ্ত ও 
চঞ্চল যে, সে সময়ে আর উক্ত বিষয়ের বিচার চলে না। তবে 
অনেকে তৎকালে সে সধন্ধে নীরব ছিলেন, কেহ কেহ বা 
এপ্জপস্্লে গ্থরাদেশ বলা সঙ্গত মনে করেন নাই, কেহ কেহ বা 
ঈশ্বরাদেশ যে সর্বববাদীসন্মত হয় ও সহজজ্ঞানমূলক নীতির বিরোধী 
হয় না, এরূপ যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু ফলকথা এই, তখন 
প্রতিবাদকারী এ্রাঙ্জদিগের মনে আচার্ষোর প্রতি পূর্বশ্রদ্থা ও 
বিশ্বাস কিয়ৎ পরিমাণে হাস হইয়া গিয়াছিল, হতরাং এরাপস্থলে 
ঈশ্বরাদেশে এই কার্ধ্য কারয়।ছেন শুণিয়। তাহাদের নন আর তষ্ট 
হইতে পারে নাই। 

“কুচবিহার-বিবাহের পরে শ্রদ্ধা্পদ বঙ্গ১প রায় মহাশয় এই 
চৈত্রের এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, “যদাপি এই বিবাহে পৌত্বলিকত।র 
সংশ্রব ও বালাবিবাহের দোষ ধরিয়াই প্রতিবাদ করা হইয়াছে 
ও হইতেছে, তথাপি দুঃখের বিষয় এই থে, ঈশ্বরদেশে আচার্ধা 
মহাশয় এই কার্যে লিপ্ত হইয়াছেন বলিক্সা প্রকাশিত হওয়াতেও 
সেই কখার প্রতি নথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হয় নাই, এই দেখিয়! 
আমি প্রতিবাদীদের সঙ্গে কিঠুমা আন্তরিক সহাশ্নঠতি রাখিতে 
অক্ষম হইয়াছি।” 

“এদিকে কেশবচন্ত্রের একজন প্রধান অন্থরাগী প্রচারক গোস্বামী 
মহাশয়, ১৯শে বৈশাখের এক পত্রে লিখিলেন, শপ্রাঙগবিবাহ- 
আইন বিধিবদ্ধ হইলে কেশববাবু বঙ্গমন্দিরের বেদী হইতে উপদেশ 
দিলেন ঘে, ইহা কেবল রাজবিবি নহে, ইহা ঈশ্বরের আদেশে 
বিধিবদ্ধ হইয়াছে, এজন্য পশ্বরের বিধি ধলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইবে। কিছু কেশববাবু শ্বীয় কন্ঠার বিবাহে ঈশ্বরের সেই বিধি 
প্রতিপ।লন করিতে অসম্মত হইলে চারিদিক হইতে প্রতিবাদ হইল, 
তিনি প্রতিবাদ অগ্রাহা ক্রিয়া স্বীয় প্রচারিত গরশ্বরের বিধিকে লবন 
করিলেন ।” 

“এই উভয় পঞ্জ হততে এই বিষয়ে উভয় পক্ষের তৎকালীন 
মনে।ভাব অনেকটা বুঝা যাইবে । আমরা এ বিষয়ে আর কোন 
কথা বলিতে ইচ্ছ। করি ন1। তবে এস্লে একথ। স্পষ্ট উল্লিখিত 
থাক? আবশ্যক ঘে “কেশববাবু ঈগ্বরাদেশে এই কাবা করিয়াছেন 
ওনিয়াও ঘখন প্রতিবাদ তুলিয়। লওয়া হয় নাই, তখন প্রতিখাদ- 
কারিগণ শ্রশ্বরাদেণে বিশ্বাসী নহেন” এরূপ কথ! কখনও বলা 
যাইতে পারে না। ব্যক্তিবিশেষের কোন এক বিষয়ের প্রত্যাদেশ 
গ্রহণ বাস্বীকার করিতে না পারিলেই সে ব্যক্তি “ীশ্বরাদেশের 
বিরোধী” এরূপ বল! ধশ্মন্গত নহে। প্রতোক ব্যক্তি স্বাধীন 
বিনকবুদ্ধি ছারা ইশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিয়! সরল হাদয়ে কর্তবোর 
অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতে আপাততঃ অনৈক্ায বা অসন্িলন 
হইলেও পরিণাষে কল্যাণই হইবে। এই অভাবে জীবনপথে 
অগ্রসর হইলে শঙ ভিন্নতা সত্বেও অপ্রেম ও শঞ্ভাব জন্মে না। 
যেখানে মত ও কার্ষের বৈষম্যে অপ্রেম বা শক্রতা জন্মিয়াছে, তথায় 


৪র্থ সংখ্যা ] 


ধন্মই রক্ষ। পায় নাই সেরূপ স্থলে “ঈশ্বরাদেশ” ,লইয়। বিচার 
কথা বুথ1।' 

শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত “আঁচার্ধট কেশবচণ্জা?? 
নামক গ্রন্থে এবিবাৎ সন্বপ্ধে অনেক কথ। লিখিত আছে। আসুক 
পরনাথ »ন্দ মহাশয় বলেন---“এ গ্রন্থে আদ্ধাণ্পদ গিরিশচন্দ্র সেন 
মহাশয়ের 'মতিলিপি বলিয়। ষে অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে,তাহাতে 
অনেকগুলি অযথ। বর্ণনা, অন্যায় দোষারোপ এবং নিরথক কট 
বাক্য লিখি হইয়ছে। খিরিশবাবু আমার ভক্তিভাঙন ও চির 
উপকারা 'শঙ্গক ; আমি হাহ।র নিকট নানারূপে ঞণী ও কৃতজ্ঞ; 
কিন্তু খন ধন্মরাজোর ইতিহাস লিখিতে প্রুত্ত হইয়াছি, তখন 
নিতান্ত অপ্র্ হইলেও সতোরই অন্গসরণ করিতে হইবে। 
তজ্জন্তহ অ(ওশয় ছুংখি৩ মন্তরে তাহার কতকগুলি গবথা 
দোষারেপের থগুনার্থ এই অধ্যায় লিখিতে বাধা হইলাম । এঁ- 
সকল উক্তি যদি সাময়িক উত্তেজনার ফল মার হইত, তবে 
উপস্থিত গ্রন্থে এ সত্দে কোন কথা বলা আবশ্যক হইত না, 
কিন্তু ঘটনার অনেক পরে একজন প্রবীণ ধন্ম প্রচারক ব্রাঙ্গসমাজের 
আদর্শবাক্তির জীবনচরিতে উহা লিপিবদ করিয়াছেন, আর 
সকলের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র উপাধা য় মহাশয় উহার অন্মোদন 
করিয়াছেন ; স্বতরাং ভাবী বংশ এ-সকল উক্তিতে সহজেই বিশ্বাস 
করিবেন ; অথচ তাহ। সতা হইবেনা। এজন্যই আমি এসকে 
কিছু লিখিয়] রাখ! গুরুতর + ব্য ৰলিয় মন্ত্রভব করিতেছি” 

স্কানাঙাবে লেখকের মণ্তব্য উদ্ধত করা সম্ভব হইল ন|। 
পাঠকগণ এবিষয়ে ঘি কিছু জাশিতে ইচ্ছা করেন, এহ গ্রন্থ 
পড়িয়।ই তাহ জাশিয়া লইবেন। 

এই অংশ পাঠ করিয়া কেহ কেহ হয়ত বিরঞ্ত হইবেন, কিন্ত 
বিরক্ত হহবার কোন কারণ নাই। মতভেদ অবশ্যত্তাবী। 
গ্রঙ্থকারের সহিত আমর। সকলেই মে একমত হইতে পারিৰ, 
হা আশা করা বায় না। শ্রীনুক্ত হ্রীনাথ »ন্দ মহাশয় চরিত্রগুণে 
স্কলের শ্রদ্ধাশাজন হইয়াছেন এবং তিনি যেপ্রকার শান্ত ও মি 
ভাবে এই এন্থ পচন করিয়াছেন তাহাতে লোকের শ্রদ্ধা নে 
আরও খদ্দিত হইবে সে বিষয়ে কান সন্দেহ নাই। 

গ্রন্থখানি মুলাবান ও উপাদেধ হইয়াছে । সঞ্চলেই ইহা পাঠ 
করিয়া পাঠ হইবেন । আশা কার ত্রাঙ্গগণ আদরের সহিত এই 
পুস্তক পাঠ করিবেন। 

এমহেশচন্দ্র ঘোন। 


পল্লি পাপা পাশাপাশি 


সাঁহতোর প্রক।শ 


যে-সকল লেখকের রচনায় যুক্তির শিকপের ঝন্ঝনানি 
অত্যন্ত বেশি শোনা যায়, তাহারা আপনাদের রচিত 
কারাগারে আপনারাই বন্দী থাকে-_সাহিত্যের বড় দর- 
বারে তাহাদের আর ডাক পড়ে না। 

সাহিত্যে ভাবের সঙ্গে ভাবুকের কাবার কতকটা 
শিকারের সঙ্গে শিকারী সুত্ঘন্ধের মত। শিকারের সন্ধানে 
অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরিয়া বেড়ীনোতেই শিকারীর আসল 


সাহিত্যের প্রকাশ 
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মজা, আড়ালে আবডালে ঝোপেঝাপে শিকারের ছায়া- 
টুকু দেখিতে পাইলেই তাহার আনন্দ। অত্াণ্ড জানা 
এবং অত্যন্ত নির্দিষ্ট ভাবকে রচনার জালে বাধিতে কোন 
লেখকের মন সরে না। যাহা ক্ষণে ক্ষণে গ্লভাবনীয় রূপে 
দেখা দেয়, যাহ অন্ধকার রাত্রের বিদ্যত্চমকের মত 
কখন যে মনের আকাশে ঝলকিয়া উঠিবে তাহ! কেহই 
জানে না যাহা মনের অস্পষ্ট গোধুলি-আলোকে কুলায়গামী 
পাখার মত রহস্য-নীড়ের সন্ধানে পাখা ঝটুপট্‌ করিয়। 
মরে, সেই'সকল আশ্চর্য, বৃহস্যময়, চঞ্চল ভাবকে কোন 
মতে বাধিতে পারিলে তবেই রব্লচয়িতার আনন্দ হয়। 
যুক্ত ইহাদিগকে চেনে না, যুক্তির প্রথরু আলোক্কে 
ইহারা ভয় করে। মনেব উপর-তলায়্ বুক্তি যখন বাড়ীর 
কর্তার মত স্বপ্ত থাকে, তখন নীচের-তলাষ় এই চঞ্চ- 
লের দল খিড়কী দরঙ্জা খুলিয়া কে যে কোথায় খাহির 
হইয়! পড়ে তাহার ঠিকানা থাকে না। যুক্তিকে ঘুম 
পাড়াইতে না পারিলে ইহাদের স্র্তি হয় না। যুক্তির 
কাছে যে-সকল ভাব একবার ধরা দিয়াছে, তাহারা 
শিকল পরিয়াছে, তাহাদের আর নড়িবার জো নাই। 

এইজন্য তাল কবিতা, ভাল রচনা, বা ভাল ছবি 
পড়া বা দেখা শেষ হইলে, লোকে প্রশ্ন করে-কেমন 
লাগিল? কোন মানুষ তে একথ। জিজ্ঞাসা করে না 
কেমন বুঝিলে ? কারণ, কবি ব। চিপ্রকর কবিতায় ও 
চিত্রে তাহার নিজের 'লাগা'টার কথাই বিশেষ করিয়া 
বলিয়াছে। কিন্তু কোন্‌ জিনিস ঠিক কেমনটি লাগে তাহ 
প্রকাশ কর! সকলের চেয়ে ছুর্নহ। আমাদের মত সাধা- 
রণ মাগুষের| দু-কথায় কাজ সারিয়া দেয়-হয় বলে, 
বেশ লাগিয়াছে, নয় বলে, ভাল লাগে নাই। সেইজন্য 
কোন বাহিরের সৌন্দময্যের বা ঘটনার ব। মানুষের বা 
স্বধদঃখের সমস্ত ছাপটি মনের গোচরে ও অগোচরে, 
চৈতন্তের উপবের শুরে ও মগ্রচেতনার নিম্ন স্তরে কেমন 
করিয়া কতদূর পথ্যস্ত পড়িয়াছে তাহ। খোলস। কপ্রিয়। 
দেখানো যে-সে লোকের দ্বারা সম্ভাবনীয় নহে। এ 
কাজের জন্য কবির প্রয়োজন হয়, শিল্পীর প্রয়োজন 
হয়। 


বাদলার দিন। আকাশে .ঘননীল মেঘে মেথে একে- 


888 


এ চি পা সি 


রে ছয়লাপ করিয়া দিয়াছে । পৃথিবীর উপরে একটি 


অপরূপ আলোক পড়িয়াছে। পাখীর দল ত্রস্ত হইয়া 
কুলায়ের দিকে চলিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে আকাশের অন্ধ- 
কারকে বিদীর্ঘ করিয়া বিদ্যুৎ তীন্ব অসিলতার মত 
ঝলসিয়! উঠিতেছে। মেঘালোকে ভবতি স্ৃখিনোপ্যন্তথা 
বৃত্তিচেতঃ। মনকে এই বাদলার ছবি নাড়৷ দিতেছে 
তাহার সন্দেহ নাই । কিন্তু মনের কথা কেমন করিষ। 
বল। যায়? কত ছেলেবেলার বাদ্‌পার দিনের ও রাতের 
স্বৃতি, কত রাজকন্যার কাহিনী শ্রবণের কল্পনার স্মৃতি, 
কবে কার সুন্দর যুখের মধ্যে ছুটি কালে। চোখের চাহনি 
তাল লাগিয়াছিল, কার হাসিটি মনের মধ্যে চমক 
হানিয়াছিল, কার পরিধানের নীলাম্ববী মেঘের দ্িনে 
পুলক সঞ্চার করিয়াছিল,__সেই-সমস্ত ম্মতি মনের কত 
গোপন স্তরে স্তরে মুদ্রিত হইয়া আছে। বাদলার 
দিনে সেই-সব স্ত্বতি, কল্পনা বেদনা, আনন্দ যখন বুদ্ধিকে 
পরাস্ত করিয়া চঞ্চল বালকদলের মত মনের অলিতে 
গলিতে আড়ালে অন্ধকারে ছুটাছুটি করিতে থাকে, 
তখন তাহাদের সেই অস্ফুট কলধ্বনির সঙ্গে বাহিরের 
বর্ধার বোল মিশ্রিত হইয়া যে সঙ্গীত জাগায় ভাষার 
জালে তাহাকে বাধার. নামই কাব্য । বাহিরের বর্ষার 
রূপের সঙ্গে আর সেই অস্ফুট মানসলোকবিহারী ছায়া- 
রূপীদের মিলন হইলেই যে ছবিটি তৈরি হইয়া উঠে 
রেখার বন্ধনে ও বর্ণের আলিঙ্গনে তাহাকে বাধার 
নামই চিআ। 

বিশ্বের যে ছাপ মানুষের অন্তরের উপরে পড়ে, 
মানুষের প্রকৃতিতেদে তাহার বৈচিত্র্য ঘটে । কেউ ব৷ 
প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের বাহিরের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ, কেউ বা 
তাহার অন্তরের শাস্তি ও কল্যাণের দিকে আরুষু। 
মনুষ্যসমাজে কেউ বা সমস্তই অন্যায় ও মিথ্যার দ্বার 
জীর্ণ দেখিতে পায়, কেউ বা তাহার মধ্যে মহত্ব ও 
প্রেমের অভিব্যক্তিই প্রত্যক্ষ করে । কিন্তু মানুষের মনের 
মধ্যে বিশ্বের যেমনি রং পড়ক, সোনার রংই পড়,কৃ বা 
কালির রংই পড়ক; যেমনি সুর বাঙ্গুক্‌, সকল সুরের 
প্কতান সঙ্গীত বাজ্কৃ বা বেস্ুরা বাছুক--সেই সমস্ত 
বংও সুরের সমাবেশে যে অখণ্ড ভাবটি মনের মধ্যে 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম ঝও 


সঞ্চারিত হয়, তাহাকে পুরাপুরি প্রকাশ করিতে 


হইবে। বিশ্বে তুমি ভগবানকেই দেখ আর সয়তানকেই 
দেখ, ভগবানের ও সম্ততানের গোটা যুর্তিটা তোমাকে 
সাহিত্যে প্রকাশ করিতে হইবে। সাহিত্যের এই কাজ । 

সেইজন্য প্রবন্ধারস্তেই বলিতেছিলাম, যে, সাহিত্যে 
তাবকে যুক্তির শিকল পরাইলে তাবকে মারিয়া ফেলা 
হয়। তখন এই বিচিত্র মানবপ্রকৃতির দ্বার প্রতি- 
ফলিত বিচিত্র আলোছায়াখচিত ছবি দেখা আর হয় 
না! কারণ যুক্তির মানদণ্ডে সতা এবং অসত্য, ভাল এবং 
মন্দ__গঙ্গাযমুনার মত নির্দিষ্ট রেখায় বিভক্ত। গ্যয়টের 
সঙ্গে হুইটম্যানের, হুইটম্যানের সঙ্গে এডগার আলেন- 
পো"র বৈসাদৃশ্ত আছে। বিশ্বের ছাপ ইহাদের সকলের 
মনে একই বকম পড়ে নাই। গায়টের কাছে বিশ্বের ও 
মানুষের যে মুত্তিট ধর1 পড়িয়াছে, তাহ। নানা বৈচিত্র্যের 
স্থপরিণত সামঞ্জসোর মুর্তি। হুইটম্যান সেই সামঞ্রস্যকে 
একেবারে ভাওিয়াচুরিয়া এক উচ্ছজ্খল অথচ পরমসুন্দর 
জগতের চেহার। দেখিয়াছে। পো আবার বাসশ্তবঞ্জগতের 
অন্তরের মধ্যে এক ন্বপ্রলোক আবিষ্কার করিয়াছে। 
এখন ইহারা কে যে “বস্ততন্ত্র”। আরকে যে নয়, তাহা 
বলা শক্তু। যুক্তির শৃঙ্খল হাতে করিয়া সাহিত্যের 
ভাবের দরজায় দ্াড়াইলেই এই-সব বাজে প্রশ্নের উদয় 
হয় এবং নিজের 'থিওারর? আওতাব সমস্ত বৈচিত্র্যকে 
থাপ খাওয়াইবার জন্য প্রবল চেষ্ট। জাগে । কিন্তু সাহি- 
ত্যের বৈচিত্র্য কোন থিওধির মধো ধরা দেয় না। সে 
সরোবরের জল নহে যে নির্দিষ্ট গভীপ মধ্যে তাহাকে 
বেড় দিয়া রাখা যাইবে; সে আকাশের চিণচঞ্চল, চির- 
পরিবর্তনশীল মেঘ। একই স্্ষ্যোদয় স্থ্য্যান্তের আলো 
তাহার উপর পড়ে, কিন্তু মেঘের বিচিত্রত। অনুসারে 
মেঘের প্রতিফলিত রঙের কত ট।চিত্রয দেখা যায়। 
সেইরূপ একই বিশ্বের আলো সকল ভাবুক-প্রকৃতির 
উপর পড়ে, কিন্তু প্রকৃতিতেদে যে বর্ণ-বৈচিত্র্য হয়, 
তাহাই সাহিতা। কেহ বা আশার রক্তবর্ণ, কেহ বা 
নৈরাশ্যের পাংগ্ ও ধূশ্নবর্ণ কেহ বা আনন্দের গোলাপী 
বর্ণ, কেহ বা রহস্যগভীরতার সান্দ্রণীত, কেহ বা স্বপ্নের 
লঘু সোনালী! 


৪র্থ সংখ্যা ] 

যুক্তির ক্ষেত্র যেখানে, যেমন দর্শনে বিজ্ঞানে, 
সেখানে মানুষের তেব অস্ত নাই-পাচজন লোক 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে পাঁচটি, স্বতন্ত্র পথে 
চলিয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যে-যেখানে মানুষের কোন্‌ 
জিনিস কেমন লাগিয়াছে, সেই কথাট। পুরাপুরি বলা 
হইয়াছে, এসেখানে একজনের ভাললাগা বা মন্দলাগ! 
অন্যের মনে সহজেই সঞ্চারিত হয়। পক্ষান্তরে, এই 
ক্ষেত্রে যদি ভাবকে যথাযথভাবে সমস্ত অন্তর হইতে 
না বাহির করিয়া কিছুমাত্র যুক্তির পোষাক পরাইবার 
বা একটা মত বা “থিওরিপ্রপে দাড় করাইবার 
কোন প্রয়াস থাকে, তাহা হইলেই সাহিত্যে বসভঙ্গ 
হইয়] যায়। 

ৃষ্টান্তম্বরূপে বলি, ব্রাউনিং াহার শেষ বন্বসের প্রায় 
সকল রচনায় তাহার জীবনের অভিজ্ঞতাকে তত্বের মত 
করিয়। বলিতে গিয়াছেনু বলিয়া সেগুলি আর কাব্য হয় 
নাই, গদ্ধ হইয়াছে! ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রকৃতির সহবাস 
জিনিসটা মানুষের আস্মার পক্ষে ভারি কল্যাণকর-_- একথা 
যেখানেই “থিওরি” কারয়া বলিতে গিয়াছেন, সেখানেই 
তাহার কাব্যের সৌন্দর্যযহানি ঘটিয়াছে। গণতন্ত্রের 
দ্বারা সমস্ত মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্রমশঃ অব্যাহত- 
তাবে প্রকাশ পাইতেছে,_হুটট্ম্যানের এই "থিওরি? 
তাহার কাব্যের চৌদ্আনা পরিমাণ অংশকে নষ্ট 
করিয়াছে । বিশ্বের ছাপ--সৌন্দ্যের ছাপ, মহত্বের 
ছাপ--কবিতার ভাষায় কবির অজ্ঞাতসারে স্বচ্ছন্দে ও 
অনায়াসে যেখানেই উঠিয়া আসিয়াছে, সেইখানেই 
হুইটম্যানের কাবোর মাধুর্যারস আম্বাদন করা যায়। 
রবীন্দ্রনাথের “নৈবেছ্ে ধন্মেত যেসকল কথা আছে 
তাহা উপনিষদের দ্বার অনুপ্রাণিত এবং কলী- 
সৌষ্ঠবম্ডিত হইলেও কাঁবাহিসাবে নৈবেগের স্থান তাহার 
পরবর্তী অধ্যাত্মকাবা “খেয়া” ও 'গীতাঞ্জলি'র অনেক 
নীচে । কারণ 'নৈবেদ্যে, তাহার অস্তরতর অধ্যাত্ম 
অভিজ্ঞঙাঁর ছাপ বিশেষ ভাবে পড়ে নাই, রবীন্দ্রনাথ 
কবিটির বিশেষ বরং ধরে নাই। 

পাঠক এখানে জিজ্ঞাসা করিবেন_-তবে কি উচ্চ- 
অঙ্গের সাহিত্যে “আইডিয়া'র কোন জায়গা নাই? 


সাহিত্যের প্রকাশ 
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অবশ্ঠ আইডিয়া থাকিলেই তাহাকে বুঝিতে হইবে। 
সুতরাং সেখানে বুদ্ধির প্রয়োজন হইবে । আমি তে। 
গোড়াতেই বলিয়াছি যে অত্যন্ত নির্দিষ্ট, জানা-আই- 
ডিয়া, বোঝা-আইডিয়া লইয়া সাহিক্যযের কারবার 
নয়। আইডিয়ার সত্যাসত্য নির্নয়ের জন্য সাহিত্যের 
কোন মাথাব্যথ' নাই। কিন্তু যে আইডিয়া একটা নৃতন 
চেতনার মত, যাহ এক মৃহুর্থেই সমস্ত মনকে একটা 
অভাবনীয়তার আনন্দে কম্পিত তরঙ্গিত করিয়া 
দেয়, যাহার অভাবনীয়তাই যাহাঁকে ভাবনীয় করিবার 
জন্য ব্যস্ত হয়, সেই আইডিয়া লইয়াই সাহিত্যের 
কারবার। পু 

পাঠক পুনশ্চ বলিবেন, গীতিকাব্য সম্বন্ধে এই মত 
দিব্য খাটে, কিন্তু বৃহৎ কাব্য বা! নাট্য বা উপন্তাসঙ্জাতীয় 
সাহিতা সন্বন্ধে খাটে না। তুমি কি বলিতে চাও যে 
কালিদ্বাসের কুমারসম্তব কাব্য ব শেক্সপীয়রের হ্যামলেট, 
বা! গ্যয়টের ফাউষ্টের ভিতরকার তব্ট। অভাবনীয় রূপে 
আসিয়াছিল--তাহার তব্টাই কি গোড়া হইতেই কবির 
মনকে অধিকার করিয়। বসে নাই? 

কিন্তু এখানেও স্ষ্টির ক্রিয়া সেই একই। শিশির- 
বিন্দুর সঙ্গে ঝরণার যে প্রভেদ, গীতিকাব্যের সঙ্গে এই 
বড় কাব্যের সেই প্রভেদ। অনেকখানি অস্পষ্ট বাষ্প 
জমির! শিশির-বিন্ুর আকার গ্রহণ করিয়াছে । এই 
ছোট কাব্যে বাহির হইতে কবির মনে বিশ্বের যেমন 
ছাপটি পড়িয়াছে, ঠিক তেমনি তাবেই ভাষার মধ্য দিয় 
তাহাকে প্রকাশ করা হইয়াছে। সে ছাপ একটি মাত্র 
তাবের ছাপ। কিন্তু “ক্ষাউষ্ট' জাতীয় বড়কাব্যে বিচিত্র- 
ভাবের সমষ্টি ঝরণার জমাট রূপ লাভ করিয়। প্রকাশ 
পাইয়াছে! এঁ-সকল বড় কাব্যে বা নাট্যে তত্বের 
একট] শুক ডোর যদি ব! জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে 
তলায় থাকিয়া থাকে, তবে তাহার জন্তই এ্-সকল 
কাব্য সমার্দর পায় নাই। বিশ্বের ঘায়ে মনের গোপনে 
নানা ভাবের নানা রসের নানা অভিজ্ঞতার যে-সকল 
ফুল ফুটিয়'ছে, সেইগুলিকে গাখিয়া তোলা হইয়াছে 
বলিয়াই এ-সকল কাব্যের এত আদর। 

আমাদের দেশে আমাদের অধিকাংশ লেখকদের 
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মনৰ উপর বিশ্বের যে সজীব ছাপ পড়ে, তাহাকে 
সাহিত্যে সম্পূর্ণরূপে মেলিয়া ধরিতে তাহার। পান না। 
আমরা নিজের মনের কথ! বলিতে সাহস পাই না। 
সেই জন্য অন্ঠের ছাদ নকল করিতে যাই, অগ্ের ভাষায় 
কথা কহি, অন্ঠের চোখে দেখি এবং অন্যের কানে শুনি। 
অযুক কৰি প্ররুতির সৌন্দর্য্য এই রকম করিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন-_কিন্ত তাহ। দিয়া আমার কি প্রয়োজন? 
আমি কি দেখিতেছি? আমি যাহ! দেখিব নিশ্চয় অন্য 
কবির দেখার সঙ্গে তাহার পার্থক্য আছে। সুতরাং 
তাহার প্রকাশের ধরণেরও পার্থক্য হইবেই। অমুকের 
গল্পের ছাদ এই রকম-_তাহার গঞ্পে নায়ক নায়িকার 
প্রেমের কথার ছড়াছড়ি ঘায়। প্রেমের ছাপ যদি আমার 
মনে সত্যই পড়িয়। থাকে, তবে আমি তাহাকে প্রকাশ 
করিব বইকি। কিন্তু তাহ। না পড়িলেও আমার অভিজ্ঞ- 
তার মধ্যে যে রকমের মানুষ যে রকমের জীবন আপিয়। 
পড়িয়াছে,_তাহাকেই গল্পের স্তরে ভরিয়া তুলিলে সে 
মালাও নিতান্ত অগ্রাহা হইবে না। 

শশঅজিতকমার চঞ্রবস্তাঁ। 


পাতার _..__._.. 


সফলতার মূল্য 


''বিন। বেদনায় বিজয় কে।থায়? 
গোৌরবও তার মূল্য বিব। 
শের মুকুট চাও যদি শিরে 
ক্রুশ পোষে বুকে অহনিশ। 
কুতমাকীর্ণ সিংহাসনেতে 
বসিবারে তুমি যদিবা চ1ও, 
কণ্টক দত চরণে দলিয়। 
শোণিতের টীকা আকিয়া দাও!” 
সফলত। লাতের একমাত্র উপায়, কঠিন পরিশ্রম | 
কিন্তু যে পরিএমে মঞ্জিষ্ষের কোনে যোগ নেই 
তা একেবারেই ব্যর্থ। 
মহাপুরুষগণের উক্তি থেকে আমর! তাদের সাফল্যের 
মূল কারণ জানতে পাপ্রি। স্যর জোশুয়া রেনল্ডস্‌, 
ডেভিভ উইলকি প্রভৃতি মহাপুরুষগণ্, মীরা জগতে 
কীর্তির ছাপ রেখে গেছেন, তাদের সকলেরই মন্ত্র ছিল-_ 
“কাজ! কাজ! কাজ।' 


প্রবাপী--আবণ, ১৩২১ 


[ ১৯৪শ ভাগ, ৯ম খণ্ড 


স্বনামধগ্গ ভাক্ষর মাইকেল এঞ্জেলো একজন অদ্ভুত 
কম্মী পুরুষ ছিলেন । নিদ্রাভ্গের সঙ্গে সঙ্গেই যাতে 
কাজ আরশ্ত করতে পারেন সে জন্যে তিনি পোশাক 
পরেই ঘুমোতেন। শয়নকক্ষে এক চাই মাব্বেন পাথর 
বেখে দিতেন, রাত্রে নিদ্রা বাধাত হলে উঠে কা 
করবেন এই উদ্দেশ্তে | বিখ্যাত ইংরেজ ওপন্যাসিক স্যার 
ওয়]লটার স্কটের অসাধারণ পরিশ্রম করবার শক্তি ছিণ। 


ওএভালি” নভেলগুলি প্রতি বত্সর বারে খানির হিসাবে 


তিনি রচনা করেছিলেন ভার কন্মঞীবনে তিনি গড়ে 
ছমাস অন্তর এক খানি করে? বই লিখেছিলেন। 

প্রকৃতির এক কথা --“হয় কাজ কর, নয় অনাহারে 
মর |” মানাসক. নৈতিক, শারীরিক সকল প্রকার 
কাঙ্ছই করতে হবে, নচেত প্রকৃতির অলভ্ব্য নিয়ম 
অনুসারে যা-কিছু অব্যবহার্ধ) হয়ে পড়ে থাকবে তারই 
শুত্য অনিবার্য | 

মানুষ গড়ে ওঠে তার চেষ্টার দ্বাৰা । বিধাতাও তাহ 
চান। 

তিনি ইচ্ছা করলে আমদের মুখে কাছে অন্ন 
তুলে ধরতে পারতেন। তিনি ইচ্ছা করলে মানুষকে 
যুগ যুগ ধরে বাইবেলে বর্ণিত সকল বরশ্বধ্য ও 
সৌন্দর্ধোর আধার স্খস্বাচ্ছন্দ্য পূর্ণ ঈডেন উদ্যানে রাখতে 
পারতেন । কিন্তু তিনি যখন মানুষ সৃষ্টি করলেন তখন 
কেবল মাত্র তার পেটের ও দেহের ক্ষুধা নিথৃর্তি করার 
চেয়েও উচ্চতর ও মহত্তর এক মতলব তার মনে মনে ছিল। 
মানুষের মধ্যে যে দেখহটি আছে সেঈটিকেই জাগিয়ে 
তোল। ছিল তার উদ্দেগ্ত । ঈঙেন উদ্যানের প্রাচুধ্যের 
মধ্যে সে দেধত্বর কোণো। দিন জাগতে পাব্ত না। থে 
অভিসম্পাতেপ কলে সেই নন্দন-কাঁনন থেকে মানুষ 
বিতাড়িত হয়ে মাথার পাম পায়ে ফেলে অননসংস্থান করতে 
বাধ্য হয়েচে, ত। যে বিদাতার শেঠ আশীর্বাদ একথা 
আমর কেন ভুলে যাই? সে অভিসম্পাতের ফলেই 
ন। (বধাতার শ্রেষ্ঠ সষ্টি বার্থ হয়ে যায় নি! আমাদের 
চরুম স্রথ ও পরম মঙ্গল তিনি যেবভ আয়াসের ছুভেদ্য 
আবরণে পিরে রেখেচেন তার একটা অর্থ আছেই 
আছে। 


৪থ সংখ্য। ] 


কোনো ন্টায় কাছেই অসম্ম(ন নেই । অন্যায় ক 
ব্যতীত কোনে! কাজই হেয় নয়। অ'মেরিকার স্বাধানত। 
লাভের যদ্ধের সময় একদ] কয়েকজন মাকিন সৈনিক 
একখানি প্রকাগড কাষ্ঠখগড তোলবার চেষ্ট। কর্ছিল। 
সেটি অতান্ত ভাবি, তাই তারা অনেক চেঞ্সাতেও সেটিকে 
নড়াতে পারছিল না। নিকটে এক কপৌরাল াড়িষ়ে 
তাঁদের উৎসাহবর্ধনের জন্টে মধো মধে) চীৎকার করছি- 
লেন। এমন সময় জনৈক উচ্চ কর্মচারী অশ্বারোহণে এসে 
উপস্থিত হলেন। 
£সশিকদের সঙ্গে হাহ লাগিয়ে কাঠ তুলে ফেল্লেন। 
তারপর তিনি সেই কপোরালকে জিজ্ঞাসা করপেন_ 
তুমি ওদের সাহাধা করনি কেন? কর্পোরাল তে। প্রশ্ন 
শুনে অবাক । সে বললে, আমি কপোরাল, আমি সামান্য 
সৈনিকের সঙ্গে একরে খাবে? উচ্চ কন্মচারী বললেন 
-অ! ঠিক বলেচ ভুমি। তুমি কপোরাল, তুমি কেমন 
করে? সাধারণ সোনিকের কাজ করবে! আমার কিন্তু 
কাজ কর্তে লজ্জা নেই। আমার নাম জঙ্জ ওয়াশিংটন! 

রোমানেরা ধখন কম্ম করতে কুষ্ঠিত হয় নি তখনি 
তাবা উন্নতির পরাকাষ্ঠা পাভ করেছিল; কিন্তু একদিন 
প্রভৃত ধন ও ক্রীতদাসের অধিকাথী হয়ে তারা যখন 
কর্মকে দুণা করতে শিখশ তখনই আলসম্ত ও পাপ অচিবে 
সেই বিলাসী ধনোন্মন্ত জাতিকে ছুর্গতির পঙ্ষে শিমগ 
করে? দিয়েছিল । রোমের খন পতন হ'ণ তখন যীস্তগুষ্ট 
হবু মহৎ জীবনের দ্বান্না পরিশ্রমকে সশ্মানের মহোচ্চ 
আসনে প্রতিষ্ঠিত কে দিলেন। তিনি একথ! ধলেন না 
_আলসাপরাধ়ণ স্বখাখেষা বিলাসীর দল তোমর। আমার 
চাছে এস,” তিনি বলেছিলেন “হে পরিশমী শা 
ানব । এস. ঠমি আমার কাছে এস” 


অশ্ব থেকে অবতরণ করে? তিশি 


প্রকৃতি অথেবণ করে মনুষাত্, অর্থ বা যশ নয়। 
কজন মানুষের-মত-মানুযের জন্যে সে কত মুল্যই না 
যায়! তার আগমনের প্রতীক্ষায়, জগতে বাস করা 
ঢার পক্ষে সপ্তব করে? তোলবার জন্যে সে যুগধগাত্ত ধরে? 
ায়োজন করেছচে। বিশ্ব্গৎ সে মাগ্ুষের হাতে তুলে 
য়েচে। তার শ্রেষ্ঠ স্ষ্টির একটি আদর্শ গড়ে তোলবার 
ন্যে সেকত না উপায় অবধলখন করেচে! সেই জন্টেই 
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88৭ 


সে মানুষকে নিজের খাদ্য নিছে আহরণ করতে বাব। 
করেচে। সেই জন্টেই সে মানুষকে কখনো ডলতে দ্যার 
না থে, কোলো-কিছু পাবার জন্যে সংগ্রামই তাকে উন্ন5 
কনে? তোলে তাকে সাথকশার পথে অগ্রসর করে? 
দায়। অনেক সাপন। অনেক কষ্টের পর যেই একটি 
কাজ সমাধা হয় অমনি মানুষের মোহ কেটে যাঁয়, 
প্রকৃতি আর একটি পুরষ্কার মোহন সাঙ্গে সাজিয়ে 
আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে, আমরাও লুক্ধ 
শিশুর হ্যায় সেটি পাবার আশায় পুনব্বান সংগ্রামে মেতে 
উঠি। এইবপে নব নব সংগ্রামের মধো আমাদের 
কর্মশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে; আমরা সহফভা, সংঘম, 
অধ্যবসায় ও একাগ্রতা শিক্ষ। করি। 

কন্মহ মানুষের প্রধান শিক্ষক, এবং কর্মের পাঠশাল।ই 
জগতের শ্রেঠ পাঠশালা । 

কিন্ত অন্ধের ম্যায় পরিশ্রম করায় কে।নো লাভ নেই। 
পরিএমের সঙ্গে মস্তিদ্পরিচালনার বিচ্ছেদ ঘটলে সে 
পরিশিম কোনো কাজেরই হয়না । 

কর্শাকার পাঁচ টাকার লৌহ থেকে ঘোড়ার নাল 
নিশ্নাণ করে? দশ টাকা উপাজ্জন করে। আবার সেই 
লৌহ থেকেই ছুরি নিশ্বাণ করে একজন দুইশত টাকা 
উপায় করে। এবং আর একজন সেই লৌহে ঘড়ির স্পীং 
নিশ্বাণ করে? ছুই লক্ষ টাক।র অধিকারী হয়। 

আমরা যে শঞ্ডি ও সামর্থ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করি 
সেপ্ডণি সন্ধেও সেই এক কথাই খাটে। তা দিয়ে 
আমাদের কিছু-একটা করতেই হনে। কেহবা তার 
স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা সৌন্দধা স্ষ্টি করে, প্রয়োজনীয় 
পদার্থ গড়ে। কারণ সে পরিশমের সঙ্গে মস্তিকপরিচালন। 
করেচে। অপর এক জন লা শাক নিয়ে জন্মগ্রহণ 
কৰে? বিনা উদ্দেশ্তে বিনা চিন্তায় থেটে খেটে কেখল 
বার্থতার ওপ পটনা গরে। 

আনাদের দগৎ "হতে পার্তীমএর দলে পরিপূর্ণ । 
তারা কিছু একটা হতে পারত বা কর্ণতে পাণত যদি 
না কতকপ্তলি প্রতিবন্ধক খটত। তারা সকলেই 
সফলতা চায় কিন্তু সস্তায় চায়_-সফলতা র পূর্ণ মৃ্য দিতে 
কেহই প্রপ্তুত ন্য। তারা নদ্ধ করতে অপম্মত অথচ অয়ের 
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আশা রাখে । তার অন্বেষণ করে কোমল মস্তণ ভূমি, 
যার ওপর দয়ে অতি সহজে অনায়াসে চল। যায়__ 
কোথাও .লেশমাত্র সংঘধ হয় না। তারা গলে যায় 
যে সংঘষই গতির প্রাণ। 

যে ঘত মহৎ কলের গ্রয়াসী তাকে তত কঠিন 
পরিশ্রম করতে হবে । সফলতার উচ্চ শীর্ষে যে আরোহণ 
করতে চান তাকে তাগ মুলা নিঞ্জেই দিতে হবে। তার 
বংশগৌরব যতই থাকুক বা উত্তগাধিকারস্বত্রে প্রাপ্ত 
কোম্পানির ক।গঞ্জের তাড়া যতই বড় হোক তা দিয়ে 
সফলতা কেনা যাধে না। তাকে নিজের সামর্ধো মানুষ 
হতে হবে" নান্তঃ পঞ্থ1 বিদ্যুতে অয়নাঁয়। 

সমলতা লাভে কেবল হাচ্ছুক হলেই চলবে না। 
খে-সফলতা হচ্ছ করলেই খেলে তার মূলা কতটুকু? 


মূলা দিলে অবশ্ঠ মা ইচ21 কর ঠাই পাবে। কিন্তু 
তুমি ক পরিমাণ সফলত। চাও? মুল্য কি দিবে? 
তোমার সঙোর সীমা কোথায়? কতদিন অপেক্ষা 
করবে ? 


তুমি বলচ ঙমি শিক্ষালাভের জন্তে উদ্গ্রীৰন। তুমি 
কিথালো উইডের মত ইক্ষুক্ষেত্রে প্রজ্ালিত শুক পত্রের 
আলোকে পড়তে পারবে? তার মত কি তমি একথানি 
বই আনবার জন্টে নগ্রপদে কাপেট-ছে'ড়া জড়িয়ে ক্রোশ- 
থানেক পথ বরফের মধা দিয়ে হেটে যেতে পারবে? 
প্রাণ দারিদ্র্যে নিপীড়িত হয়ে, খাদযাভাবে জরজর 
অবস্থায় দেহের গপর রজ্জুর তাগ। বেধে ক্ষুধার জ্বালা 
নিবৃত্তি করেও লেখাপড়া চালাবার শক্তি আছে ত? জন 
স্কটের মত ভোর চাবটাধ় উঠে রাত দশ এগাএট। পধ্যস্ত 
জেগে থাকবার জন্তে মাথায় ভিজে তোয়ালে জড়িয়ে 
পাঠ।ত্যাস করতে পারবে  অথব। বিঞাসাগরের মত 
পাছে শিদ্রা আসে সেই ভয়ে চোখে সরিষার তৈল ঢেলে 
লেখাপড়। করবে? বিচ কি তোমার এত প্রিয় যে যে- 
পুস্তক প্র করবার সামথ্য নেই, সেখান পাবার ভগ্ে 
আব্রাহাম পিংক্লনের মত পদব্রজে বিশ ক্রোশ পথ 
জ্ঞানলাভের পথ প্রশস্ত নয়__সে 
প্রকৃত পথটি 
গেলে প্রতি 


অতিক্রম করতে পার ? 
পথে কুলের পাপড়ি ছড়ানো নেই। 
করণ্টকাকীর্ণ, তার ওপর দিয়ে চলতে 


প্রবাসী--আাবণ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


পদে দ্রেহ ক্ষতবিক্ষত হবে-_ব্যর্থতার ভারে নিত্য নিয়ত 
সদয় অবসন্ন হয়ে পড়বে । 

বাগী হয়ে কি লোকের মনের ওপর আধিপত্য বিস্তানু 
করতে চও? ডেমস্স্থেনিসের মত সাগরতীরে গিয়ে 
মাসের পর মাসকি তুমি গলা সাধা অভ্যাস করতে পারবে? 
একটি বিশেম অগ্গসধালনের মুদ্রাদোষ সারাবার জন্যে 
তার মত তুমিও কি বিলদ্িত তীক্ষধার তরবারির মুখের 
তলে নগ্রস্থদ্ধে আবৃত্তি অভ্যাস করবে? যখন তোমার 
এত্যেক কথার পর বিঞ্দপহাস্যে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে 
উঠবে তখন ডিস্প্রেলির সঙ্গে পালণমেণ্ট মহাসতায় 
দাড়াবার শক্তি তোমার আছে কি? তার মত তুমিও 
কি সকল অপমান সহ করে' জগতের স্ুধীগণের প্রশংসা 
লাভ করা পর্য/৭্ত অখিচলিত চিত্ডে সাধনা করতে 
পারবে? 

শিল্পী হবার ইচ্ছা হয়? অন্যর তামার যে সৌন্দগোে 
শিষিক্ত তাকে পাধাণের মধ্য হতে বা পটের ওপর 
কুটিয়ে তুলতে চাও? দেওয়াল-চিএ্রকরদের কাজ বা 
কথা হতে কিছু শিক্ষা পাবার জন্তে মাইকেল এঞ্জেলোর 
মত মাথায় কৰে? উচু মই বেয়ে চুনস্ুরকি যোগান দিতে 
পারবে? 

সাহিত্য-সাধনার় বশী হবে? বছু দিনের শ্রম ও 
বহু চিন্তার পর যে রচনা প্রসব হয়েছে সেটি যখন 
অমনোনীত হয়ে ফেরত আসবে তখন ভগ্রমনোরথ হবে 
না ত? অখ্যাত জীবন যাপন করে? অজানিততাবে মরতে 
পারবে কি ? সেক্সগীয়রের মত নাটক রচনা করেও খ্যাতি 
ল[তেব জন্যে দু শ বৎসর অপেক্ষা করতে পারবে ? অন্ধ 
কবি মিণ্টনের 2্াায় বছ পরিশ্রমের পর “13170156 
|.)১(৮ মনে মনে রচনা করে? এবং সেটি অপরকে দিয়ে 
লিখিয়ে মাত্র ছুই শত পঁচিশ টাকায় তা বিক্রয় করতে 
পার? সে পুস্তকখানি পাঠ করে" লগণ্ডনের জনৈক বিদ্বান 
সমালোচক লিখেছিলেন_ মানুষের পতন সম্বন্ধে অন্ধ 
হঞ্চুলের শিক্ষক একটি একঘেয়ে কবিতা র€না করেছে; 
কবিতার দৈর্ঘ্য যদি গুণ বলে' বিবেচিত হয় তবে তাহাই 
উহার এক মাত্র গ্রণ__অন্য গু৭ নেই । অহরহ কারাদ্বাবেব 
ঘঙঘড়ানি শুনে কারাঞুপের মধো দীর্ঘ রাত্রি যাপন করে" 


ধর্থ সংখ্যা 


“11911511105 1210010৯৯এর ম্যায় অমর পুশ্ুকেরও 
রচয়িতা হবার বা তিলকের ন্যায় সাহিতাসাধন। করবার 
উত্সাহ তোমাৰ থাকে কি? ডীকুইন্সের অতুলনীয় 
অলৌকিক-দশন ও বিশ্লেষণ লেখবার জণ্ঠে তিনি খে দারু] 
যন্্ণ। ভোগ করেছিলেন তুমি তা করতে প্রপ্থত আছ কি? 
য়রিপাসুডসের মত এমি কি পাঁচ দিনে তিন লাহন 
রচনা করে? সন্তুষ্ট হতে পার? আইজাক নিউটন 
একটি জটিল গণনায় বু বৎ্সর অতিবাহিত করার পর 
একর্ধিন তার কুকুর কাগজপত্রশুলি নষ্ট করে? দিল। 
তিনি নিরুৎসাহ হন নি, পুনরায় গোড়া থেকে গণনা 
আরস্ত করলেন। তেমন জেদ তোমার আছে কি? 
কালাইল ঠার “ফর।সাবিদোহের” পাগুণিপি এক বন্ধুকে 
দেখতে দিয়েছিলেন । বন্ধুর ভৃত্য অসপাবধধানতাবশত 
সেখানি আগুন ধরাতে ব্যবহার করে” ধ্বংস করে? 
ফেগলে। কাল [হণ আবচলিত চিত্তে পুনরায় সেই 
হতিহাসখানি পচনা করলেন! এমন অদম্য উত্সাহ 
শভোমার আছে? ফ্রাঞ্চলিনের ম্ার তুমি কি ফিলাডেল্- 
ফিযার পথে পথে ঠেলাগাড়িতে জিনিস যোগান দিয়ে 
বেড়াতে পার? 
উদ্ধাপন ও আিক্ষার্ের দ্বারা তোমার জাতির মুখ 
উদ্দ্বল করতে চাও? সব্বন্ধ যখন খোয়া গেছে, পঞ্রা 
পর্যন্ত ঘখন বিধুখ হয়েছেন, তখন প্যাপিসির মত গুহের 
বেড়া, ঘরের মেঝের তক্তা চেয়ার টেবিপ আপমাপি 
প্রসাতি অগ্নিতে সমপণ করে? এনামেল প্রস্তত করবানু 
মনের বণ ও অটল প্রতিজ্ঞ তোমার আছে কি? 
প্রকৃতি সমাজস্ষ্ট উচ্চ নীচ শ্রেণী মেনে চলে না৷ 
পাঞজপ্রাসাদে মুখের জন্ম হতে পারে- জগতের ত্রাণকণ। 
আস্তাবলে জন্মগ্রহণ করতে পারেন ! শতছ্ন্ন-মলিনবসন- 
পরিহিত এঁষে পুরুষ ও রমণীর দণ সণ্যাতা জীর্ণ কাণ- 
খানাথরে দিনের পর দ্িন দারুণ পরিআম করছে ওরাহ 
যথার্থ মহতৎ। আর প্রাসাদে সারটিন ও বেশমে অঙ্গ 
মুড়ে যার। আলস্ো দিন কাটায় তারাই নিকষ্টশ্রেণীর 
জীব; তাদেরহ অপাবুশা ও শঠতায় দর্িদের দল 
জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হয়ে অশেষ যন্ত্রণ। ভোগ করচে। 
সফলতা যে লাশ ক'পতে চায় তাকে মূল্য দিতেই 


বাঢ়ের সৈয়দ বং 


১৪৯ 


হবে। কাকি চণবে না। 
বলে বোধ হবে তা মধ্যে তার সমস্ত মনপ্রাণ বিয়ে 
[দতে হবে। থে অটপ প্রতিজ্ঞ পবাজয় জানে না, ক্ষধ! 
পা বিদপকে শক্ষেপ করে না, সকল ক বিপর্দ ও 
মভাবকে তুচ্ছ করে, সেই প্রতিজ্ঞা তাকে করতে 
হবে। জগত,ক যার। বিশঙ্খপ। ও বুডতার অঞ্ধচকার থেকে 
উচ্চতম সশ্যতার মালোকে উন্নী5 করেচে তারা স্থবেশ- 
পরিহিত সোঙাগাধান ছিল না, পিতপিত।মহের অঙ্জিশ 
অর্থে পুষ্ট কশ্মবুঠ অলস ছিল নাঃ তারা ছঃখদানিদ্বা 
অভাবের মর্যো বর্ধিত) জার্ণ পরিচ্ছদ পরতে অভ্যপ্ত; 
গ[য়পথে থেকে দারিদ্র্য ভোগ করত অকুগ্ঠিতচিত্ত। 
গারা নিজেদের অননসংস্থান সজেণাই করেছিল। 
স্বরেশচত্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। 


যে কাছ তার অস্থিমজ্জাগত 


পি আআ 


বাঢ়ের সৈয়দ বংশ 

বাণের সৈয়পবংশের গৌরব ও সৌষ্টৰ বহুকাল অবধি 
অন্থহিত হইয়াছে । এই বংশের নামও সাধারণ্যে অপরি- 
চিত হইয়। পড়িয়াছে। কিপ্ত এক সময়ে বাটের সেয়দ- 
বংশায়দের শাম প্রবাদবাকোর শ্যায় ভাপতবধের সব্বঞ্র 
উচ্চারিত গুণবুদ্ধ জনসাধারণ তাহাদের 
বণকুশলতা, সাহসিকত। এবং কম্মপটুত উপমাস্বরূপ 
বাবহার কপ্িত। দদ্ধাতিবানকালে তাহার অগ্রবস্তা 
সৈন্যদলের সৈনাপত্য গ্রহণ করিতেন। আকবর এবং 
তদীয় উত্তরাধিকারীগণ সেয়দবংশীয়দের অতুল প্রতিপত্তি 
ও প্রভাব পরিজ্ঞাত ছিলেন: তচ্জন্ঠ দুরূহ কাধ্য উপস্থিত 
হইলে তাহাদের সহায়তা গ্রহণ করিতেন। মোগলশাক্তর 
অধঃপতনকালে বাঠের সৈয়দবংশীয়দের করধৃত স্থত্রের 
পরিচালনে কত সম্রাটের উত্থান এবং পতন হইয়াছে। 

সৈযধগণ আপনাদিগকে ভারতবষের অধিবাসীারুূপে 
বিবেচনা কবিতেন এবং শারতীয় মুসলমান সমাজের 
শুখছুঃথের সহিত আপনাদের স্ুখছঃখ অচ্ছেদ্য বন্ধনে 
আবদ্ধ করিয়াছিলেন। 

হালাগু কনক বো্দাদ নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হহলে আবুল 
ধরার নামক একজন প্রখ্যাওনাম। সৈয়দ দ্বাদশপুর 


হহত। 


8৫০ 


সঙ্গে লহয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাহার। ব্বর্ণপ্রস্থ 
ভারতবর্ধে উপনীত হইয়া শাগ্যলক্ষীর অশেষণ করিতে 
আগগ্ত কেন এবং তদাশীস্তন সম্রাট বলবনের প্রসন্ন দৃষ্টি 
শীভ করিতে ঠ্রামর্থ হইয়া বিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হন। তদবি 
তাহারা ভারতধবে সাতিশর প্রশিপত্তিশালী হইয়। 
উঠেন এবং বংশবৃদ্ধি হওয়াতে নানাস্থানে ছড়া ইয়! পড়েন। 
ইহাদের এক শাখ। শিহাবের অন্তত বাঢনামক স্থুনে 
আবাসস্থান নির্দেশ করিয়।ছিলেন। 

বাডের সেয়দবংশায়দে মধ্যে ধিনি মোগল পাদ- 
শাহের অধীন৩। স্বীকার করিয়া খোগল সৈম্ভবিশাগে 
প্রবেশ করেন তাহার নাম সৈয়দ মাহমুদ । সৈয়দ 
মাহমুদের মোগল সৈন্ঠে প্রবেশের বিষয় মোগল-ইতিহাস- 
বেত্তা মাঞ্জেই উল্লেখযোগ্য খটনারূপে বর্ণনা করিয়া 
গিয়াছেন। তাহাদের বর্ণনা পাঠ করিয়া অগুমিত হয় 
যে, তৎকালে সেয়দ মাহমুদ দেশমধ্যে শক্তিশালা পুরুষ 
বাপিয়া পরিগণিত ছিলেন। মোগণ সৈগ্ে প্রবেশের 
পুর্ব তিশি সেকনদরশূরের সেনাপতি ছিলেন ; শুরবংশের 
সৌভাগ্য-স্র্বা অস্তোখুব দেখির। তিনি উদীয়মান আকব? 
শাহের পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি বেরামখার সহিত 
প্রণযস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন। 

সেয়দ মাহমুদ ধিলীর অরে জায়গণ প্রাপ্ত হয়েন। 
তাহার আচার ব্যবহার কথাবার্তা সওপ্রঞ্তিব পরিচায়ক 
ছিল। কিন্তু তিনি সদাশয়তা এবং সাহসিকতার জন্য 
খ্যাত ছিলেন। মোগল দরবারে তাহার বারঃ প্রশংসিত 
হইত? আমার ওমরাহগণ তাহার সালক্ষার বাক্যালাপ 
এবং অকপট সঙল বাখহাধে আমোদ অন্ুতব করিতেন । 
তিনি পাদশাহের সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। একবার 
মাহযুদ য্দ্ধজয় অন্তে দরবারে প্রত্যাবর্তন করিয়া যুদ্ধের 
বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং তত্প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ 
"আমি? শব্দের প্রয়োগ করেন। ইহাতে একজন 
আমার ধিরুপ্ত হইয়া বলেন “পাদশাহের সৌতাগ্যের 


। ইকবল-ই-পাদশাহী ) বশেই আপনি ব্রণক্ষেব্রে জয়লাভ, 


করিতে সমর্থ হইয়।ছেন।” এই বাক্য এবণ করিয়া মাই- 
মু “ইকবল” একব্যজির শাম ধরিয়া লইয়া উওর 
ব্রেন আপশি কি জন্য মিথ্যা কথা বলিতেছেন? 


প্রবাসা-_শ্র।বণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ইকবল-ই-পাদ্শাহী কথনও আমার সঙ্গে গমন করেন 
নাই; আমি রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম, আর আমার 
ভ্রাতগণ উপস্থিত ছিল; আমরাই তরবারি দ্বারা শক্র- 
পক্ষের রক্ত মোক্ষণ করিয়াছিলাম। এই উদ্তরে পাদ- 
শাহ উচ্চহাম্ত করির। উঠিণেন এবং ভাহার বীৰুত্বের 
প্রশংসাবাদ করির] তাহাকে পুরস্কৃত করিলেন । মোসল- 
মান এরতিহাসিকগণ নির্দেশ করিয়াছেন যে, একবার 
একজন ঈধ্যাকুল আমীর মাহমুদকে জিজ্ঞাসা করেন, 
আপান কতপুরুষ অবধি সৈয়দ হইয়াছেন? এই কুটিল 
প্রশ্নে মাহমুদ উত্তেগিত হইয়া সন্মুখবর্তী অগ্রিকুণ্ডে পদ 
অপণ করিয়া বলেন, যদি আমি প্রকৃতই সৈয়দবংশে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে অগ্ধি আমাকে দগ্ধ করিতে 
অসমর্থ হইবে। তিনি একঘণ্ট।কাল অগ্নিকুণ্ডমধ্যে 
দণ্ডায়ম।ন ছিলেন, তারপর দর্শকদের অগ্গবোধে সেস্থান 
পরিত্যাগ করেন। কিন্তু আশ্চখ্য এই ধেঃ তাহ।র পদ্- 
স্থিত পাদ্বকা সামাগ্ঠ পরিমাণেও দগ্ধ হয় নাই। 

সৈয়দ মাহমুদের কনিষ্ঠ ভাতা সৈয়দ আহাঞদও 
আকবর শাহের একজন মনসবদার হিলেন। আকবর 
শাহের সেনাপতি ৩!পিকায় তাহার ছুইগ্জন পুত্রের 
নামও পা্ধদৃষ্ট হইয়া থাকে। বপ্ততঃ আকবর শাহের 
সময় হইতে বাঢ়ের বহুপংখ্যক্ টসয়ধ মোগপদরবারে 
কাধ্য করিরাছেন। আলম শাম একজন টসয়দ 
শাহসুজার সেনাপতি ছিলেন এখং তাহার সঙ্গে সুরু 
আরাকানে মৃতাযুখে পতিত হয়েন। একজন পদশাহ 
এই-সকল রাজকর্শচারী সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, 
“তাহারা সৈয়দবংশোভ্ভব, তাহাদের অতুপ শৌধ্য ও বার্ধয 
হহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ।” সৈয়দ আবছুরী খা এবং সৈয়দ 
হোসেনআলী খা ভ্রাতৃযুগলের সময়ই বাপ সৈয়দবংশের 
গৌরবরবির মধ্যান্ুকাল-স্বরূপ ছিণ। কিন্তু তাহাদের 
কতকাধ্যেই সৈয়দবংশের প্রতাব প্রতিষ্ঠা সমপ্তই অন্ত- 
হিত হয়। তাহারা উৎকট স্বাথপরতাৰ বশবর্তী হইয়। 
আপনাদের ক্ষমতা ও প্রাধান্য অক্ষুণ রাখিবার ডদ্দোস্ঠে 
পাঁচজন মোগলবংশধরকে রাজসিংহাসনে উত্তোলন করেন, 
দুইজন মোগলবংশধরকে সিংহাসনচ্যুত, এবং হত্যা 
করেন, পাঁচজন মোগলবংশধরকে অন্ধ এবং কারারুদ্ধ 
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করেন। অবশেষে পাদশাহ মোহম্মপশাহ তাহাদিগকে 
পর্য,দস্ত করিতে সমর্থ হয়েন এবং তৎ্সঙ্গে বাটে 
সৈয়দবংশের প্রভাব প্রতিপত্তি চিরক(লের জন্য বিনষ্ট হইয়া 
যায়। সৈয়দ শাতিগণের খিবরণ আদ্)স্ত কৌ হৃহলোদ্দীপক 
এবং শিক্ষাপ্রদ। আমরা সে বিধধণ সঞ্চণনে প্রবৃত্ত 
হহলাষ। 

সম্ট আওরঙ্গজেব পীয় পৌত্র (দ্বিতার পুত্রের 
পুত্র) আঙঞ্জিমওস্সানকে বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার 
স্থবাদার এবং যুর্শিদকুলিখাকে দেওয়ান নিযুক্ত কৰেন। 
অন্পদিন মধোই আজিমওস্সানের সঙ্গে মুশিদকুলিখাও 
মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। পাঁদশাহ এই সংবাদ শ্রবণ 
কিয়! আঙ্গিমওস্সানকে দোষী ঠিক করেন। আও- 
বজেব মুশিধঞুলিখার কাধ্যে গীত হই ভাহাকে বাঙলা 
এসং উড়িষাার সহকারী সুবাদারের পদে নিণুক্ত করেন? 
আঙিমওস্পান বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া পান! নগরে 
অবস্থিতি করিতে আদিষ্ট হন। ইহার কতিপয় বৎসর 
পণে পাদশাহ আদ্জিমওস্সানকে আপন সকাশে আহ্বান 
করেন তদগ্সারে তিনি স্বীয় পুত্র কফরকশিয়রকে 
পতিনিধিপ্ণপে র্লাখিয়া পাটনা পরিত্যাগ করেন। কিন 
হহার অতালকালের মধোহ পাদশাহ আওরজগেখ পর" 
লোক গতহন। তাহার দ্বিতীয় পুত্র বাহাছরশাহ জ্যেঠ 
শ্রাতার বিনাশসাধন কিয় দিল্লীর সিংহাসন অধিকার 
করেন। এই দদ্ধকাণে আঙ্িমওস্সান পিতার প্রধান 
সহায় ছিলেন৷ তচ্জন্ঠ তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া 
আজিমওস্সানকে এলাহাবাদ, বিহার এবং বাঙ্গলা ও 
উড়িষ্যা৫্ শাসনকর্তিপদে নিধুক্ত করিয়া পুরস্কত করেন। 
কন্ত পিঠ-অশিলাষান্ুসারে তিনি রাজধরবারেই অব- 
স্থিতি করিতে থাকেন। আজিমষওস্পান বঙ্গ ও উড়িব্যায় 
ঘুর্শিদকুলরবাকে, বিহারে হোসেনআলী খাঁকে এবং 
এলাহাবাদে আবছুল্প খাকে নায়েবতি প্রদান করেন। 

আবছুল্পা খা এবং হোসেনআলী খ। সহোদর শ্রাতা 
এবং বাঢ়ের সেয়দবংশ্রসস্তুঁত ছিলেন। প্রাগুক্ত প্রদেশ- 
এয়ের উক্তপূপ খন্দোবস্ত হইলে পাজকুমার ফপকশিত্বর 
পাটনা পরিত্যাগপুর্বক মুর্শিপাবাদে গমন করিয়া 
যুর্শিদধুলিষধার সহিত সন্প্রীতিসহকাঁরে বাস করিতে 


বাঢ়ের সৈয়দ বংশ 
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থকেন। রাজকুমার পিতার প্রতিনারধিরূপে পারচিত 
ছিলেন । 

১৭১২ গুষ্টার্দে বাহাদুরশাহ পরলোকগত হয়েন এবং 
তীয় জোপুএ জাহান্দর শাহ কশিষ্ঠশ্রা&। আজিম ওম্‌- 
সানকে হত্যা করিয়া রাজাসংহাসনে আরোহণ করেন। 
এই সংবাদ মুশিদাবাদে পৌছিলে রাজকুমার ফরকশিয়র 
প্রবলপ্রভাপান্বিত মুশিদকুলিখার সাহায্যে দিল্লীর 
সিংহাসন অধিকার করিতে এবং পিতৃহত্যার প্রতিশোধ 
লইতে সংকল্প!রাঃ কিন্তু মুশশিদ€লিখখা ভাদৃশ 
সাহায্য করিতে অসম্মত হইগে তিনি অনগ্ভোপায় হইয়া 
বঙ্দেশ পরিতাগ করিয়া বিহার অভিমুখে ঝুএা করেন। 

করকশিয়ন পাটনায় উপস্থিত হইনা] নগবেবর বহি- 
ভাগে শিবির সংস্থাপন করিলেন এবং পিতার অগ্গৃহীত 
পাটনার নায়েখ হোসেনআলী খাকে সাদরে স্বীয় 
[শখিবে ডাকিয়। পাঠাইলেন। ওদমুসারে তাঁণ ফরুক- 
শিয়রের শিবিরে উপনীত হইলেন। ফরকশিয়ন 
বরং দণ্ডায়মান হইয়া তাহাকে অত্যথনা করিলেন 
এবং তারপর আপন সন্গুখে আসন পার্গ্রহ করিতে 
বলিলেন। 

অতঃপর ফরকশিয়র তাহার সঙ্গে বিনক্পনত্র বচনে 
আলাগ করিতে প্রর্বত্ত হইলেন। অবশেষে তিনি 
বাতরকণে হোসেনআলা খাপ সহায়তা প্রার্থনা করি- 
লেন। কিন্তু হোসেনআলী থা সুপ্রতিষ্ঠিত জাহানর 
শাগের বিরুদ্ধে আপন পুব্ব-প্রভুপু্রের পক্ষাবণ্থন কাঁরতে 
অসম্মত হইলেন। এই সময় পুর্ব নিদ্ধারণ অনুসারে 
ফরকশিরবের শিশুকগ্া পর্দার অন্তরাল হইতে হোসেন- 
আলী খার সম্মুখবর্তিনী হইলেন এবং বাম্পরুপ্ধ কণ্ে 
বলিতে লাগিলেন, আপনি পিতাকে রক্ষা না করিলে 
জাহান্দরশাহ তাহাকে হত্যা অথব। চিবজীবনের জগ্ 
কারারুদ্ধ করিবেন। আপনি আমার পিতামহের নিকট 
কতদুর খণী, তাহা একবার স্মরণ করিয়া পিতার জীবন 
রক্ষা ঝকরুন। আপনি সৈয়দবংশোগ্ব, আপনার আদি- 
পুরুষ মহণ্জদের এই আদেশ যে “উপকার বিস্বৃত হওয়া 
নিতান্ত অকণ্ডবায।” তাহার বাকা শেখ হহলে ফরক 
শিয়রের মাত। সেখানে উপস্থিত হইয়া হোসেন কুলি- 


হন! 


৪৫২ 
খাকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ৮ 
পর্দার শঅন্তরালস্থিতা রাঙ্জাগনাদর বিলাপধ্বনিতে 


চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। হোসেনকুলিখা তাদুশ 
দরশ্ঠে অভিভূত হহয়া ফরকশিয়বের পক্ষ অবলম্বন করিতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। অতঃপর তিনি ফরকশিয়বকে 
সমরাটরূপে অঙ্গীকার করিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন 
এবং সমস্ত অবস্থা শাতা আবদুল খাকে লিখিয়া পাঠাই- 
লেন। আবহছুপ্লী প।তুস্সেহের বশবস্তী হইয়া ফরকশিয়রের 
সঙ্গে যোগদান করিতে স্বীকার করিলেন। 

ভ্রাতৃযুগলের অশ্রান্ত সাধনায় অচিরকালমধো বিপুণ 
বাহিনী সংগৃহীত হইল। এলাহাবাদের পার্খদেশে 
পাজজসৈগ্ঠের সঙ্গে তুমুল বুদ্ধ আস্ত হইল । সৈয়দদ্বয়ের 
যুদ্ধকৌশলে বিজয়লক্ষ্ী জাহান্দর শাহকে পরিত্যাগ করি- 
লেন; তিনি ভয়ব্যাকুলচিত্তে স্বীয় প্রিয়তম। উপপত্রী 
লালকুয়রকে সর্গে শইয়া হস্তীপুষ্ঠে আরোহণ পুর্ব এ্ণ- 
ক্ষেত্র হইতে গোপনে প্রস্থান করিলেন এবং শাশ্রুমুগ্ডন 
করিয়। ছগ্সবেশে দিল্লীতে উপনীত হইলেন । 

রণক্ষেত্রে বিজয়ভ্র|। লাত করিয়া ফরকশিয়র প্াজ- 
শিংহাসন অধিকার করিলেন। সেয়দগণের পরামর্শে 
বরকশিয়রের আদেশে জাহান্দরশাহ, প্রধান মন্্রা ক্রুণ- 
ফিকর খ। এবং তীয় খৃদ্ধপিতা নৃশংসঙাবে নিংত এবং 
রাজকুমার আজিজউদ্দিন আলীতাবর এবং হুমায়ুন 
নষ্টরৃষ্টি ও কারারুদ্ধ হুইলেন। হ্ৃশংস ঘাতকগণ 
জাহান্দঞশাহের মুণগ্পাত করিবার পুব্বে পাজাদেশে 
হাহার চক্ষুদ্বয় তুলিয়া লইয়াছিল। 

ম্কশিয়র রাজপদে আসান হইয়া হোসেনআলা 
খাকে প্রধান সেনাপতির পদে এবং আবছুল্লাখাকে 
প্রধান উজীীের পদে নিযুক্ত করিয়া পুনস্কত করিলেন, 
সৈয়'যুগল তাহার রাঞ্জাপাতের মুলাধার ছিলেন, এই 
হেতু তাহাকে নামমাত্র সম্রাটরূপে সম্মান করিয়া আপ- 
নারাই শাসনকাধ্য পরিচালনা করিতে আরঞ্ড 
করিলেন। 
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প্রবাসপী--শ্রীবণ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভ্রাত্যুগল তাদৃশ অথও ক্ষমতালাত করিয়া অহঙ্কারে 
স্ক।ত হইয়। উঠিলেন, ব্াজদ্রবারেন ধহুসংখ্যক অমাত্য 
ও পািষৰ তাহাদের শক্র হইয়া দাড়াইলেন। দরক- 
শিয়ন অনভিজ্ঞ, ভীঞ্প্ভাব এবং বিলাসপ্রিয় ছিলেন। 
[তনি অমাত্য ও পারিষদবগগকে যথাযোগ্য শাসনাধীন 
পাখিয়া রাঞ্জকান্য শঙ্খলাধদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলেন; 
রাজপুরুষগণের মধ্যে যাহার থাহা ইচ্ছ। তিনি অবাধে 
তাহাই করিতে লাগিলেন। একদিন অমাত্য ও পারিষদ্দ- 
বগ পাদশাহকে হস্তগত করিয়া বখসিলেন। পাদশাহ 
তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া সৈয়দগণের উচ্ছ্দে সাধনের 
জন্য চেষ্টা করিতে পাগিলেন। কিন্তু পাদশাহের অস্থির 
মণ্তিঞ্চ ও ভীরুতাবশত: এই চেষ্টা বাথ হইল। 

এই ফষড়বপ্রের বিষয় প্রকাশিত হইয়া পাড়ণে শাতৃদ্বয় 
র্কশিয়রকে সিংহাসনচ্যুত কারবার অভিপ্রায়ে সেন্ত 
সংগ্রহ করিলেন এবং সহজেহ অব্ধিত বাঙ্জপুরৰী আরধ- 
কার করিতে সমর্থ হইপেন। তাহাদের আদেশে 
কতিপয় তুর্ধ্বস্ত অঞ্ুচর বাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ 
করিয়া বাদশাহকে টানিয়া বাহর কারল। তাহার 
পার্খববন্তিনী পুরাঙ্গনাদের করুণ ব্রন্দনে চারিদিক মুখরিত 
হইয়। উঠিণ। 

হাহারা অনুচরদের পদবারণ করিয়া ক্ষমা তিক্ষ। 
বর্পিতে লাগিলেন, কিন্তু ছুর্বণ্েরা তাতৃশ দৃশ্য দর্শন 
করিয়াও অবিচলিত রহিল; তাহারা ফরকশিয়প্কে প্রাস।- 
দের বহ্র্ভাগে আনয়ন করিল, তারপর দৃষ্টিশ্ড নাশ 
করিয়া তাহাকে কারাগারে .বন্দী করিয়। রাখিল। তিনি 
সেই কারাগারের ঘোর প্লেশ এবং লাঞ্ছন। সহ করিতে 
অসমর্থ হহয়। যুক্তলাতের কল্পনায় প্রহ্রীদের সঙ্গে 
ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন । এই থটন। প্রকাশিত হইয়। পড়িলে 
সেয়দযুগল আহাধ্যবস্ততে বিষ মিশিত করিয়া হাহার 
ইহলীলার অবসান করিলেন। 

সৈয়দ ভ্রাতৃযুগল ফরকশিয়রকে বন্দী করিয়। কারা- 
রুদ্ধ বফি-উদ্‌-দরজাতকে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট 
করাহয়াছিলেন। তাহারা নখীন সম্াটকে নামসর্ববস্থ 
সম্রাট করিয়া! আপনারাই সমপ্ত রাঞকার্ধা নির্বাহ করিতে, 
ছিলেন। কিগ্ড তারৃশ অবস্থা নবনিধুক্ত সমাটের মনের 


৪র্থ সংখ্য।.] 


সমস্ত শাস্তি হরণ করিল। তজ্জন্য তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাত। 
রফিউদ্দৌলার নামে শিক ও খোতব! প্রচলনের প্রস্তাব 
করিয়া এই প্রহসন হইতে বিদায় প্রার্থনা করিলেন। 
উজীর এবং তদদীয় ভ্রাতা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়। 
তদীয় ভ্রাতা রফিউদ্দৌলার নামে£শিরা। ও খোতব! প্রচলিত 
করিলেন। রফিউদ্দৌল। রাজতক্তে আরোহণের পর 
অল্পকাল ধধ্যেই দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া প্রাণ 
পরিত্যাগ করিলেন । 

রফিউদ্দৌলার মৃত্যুর পর সৈয়দযুগল গোহাম্মদকে 
রাঞজ্পদ প্রদান করিলেন। মোহাম্মদ্রশাহ বুদ্ধিমান ও 
তেজস্বী ছিলেন। তিনি ভাহাদের হস্তক্রীড়নকে পরি- 
ণত হইতে অস্ত হইলেন এবং মালবদেশের শাসন- 
কর্তী প্রতাপশালী চিনকিলিচ খাঁকে মুক্তিলাভের 
আশায় 'আহ্বান করিলেন। পার্দশাহের ইঙ্গিতে 
তিনি বিদোহ-পতাকা উড্ডীন করিয়া বিপুল বাহিনী 
সহ রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সংবাদ 
রাজধানীতে পৌছিলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা পরিব্যাপ্ত হইয়। 
পড়িল। বহু মন্ত্রণার পর আবছুল্ল৷ খা আগ্রা পরিত্যাগ 
করিয়। দিল্লীতে গমন করিলেন, এবং হোসেনআলী খা! 
পাশাহকে সঙ্গে লইয়া চিনকিলিচ গার গতিরোধ 
করিবার জন্ত অগ্রসর হইলেন। পথিমধ্যে পাদ্শাহের 
বড়বন্ত্রে গুপ্তবাতক হোসেনআলাী ধার জীবনান্ত করিল। 
আবদুল্লা খ। ত্রাতার মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়া রফি-উস- 
গানের পুত্র মোহাম্মদ এব্রাহিমকে রাজপদে বৃত করিয়। 
মোহাম্মদশাহ এবং তদীয় পক্ষাবলম্বী সৈম্তিগকে বিধবস্ত 
করিবার মানসে সৈন্য সহ ধাবিত হইলেন। উভয় সৈন্য 
পরম্পরের সম্মুখীন হইয়া তুমুল যুদ্ধ আরম্ত কিল। 
ছুই দিনের ধুদ্ধের পর মোহাম্মদ এব্রাহিম এবং আবছুল্লা। 
খ। শক্রহস্তে বন্দী হইলেন ও তাহাদের অনুচরের। ছত্র- 
তঙ্গ হইয়। পড়িল। অতঃপর মোহান্মদশাহ রাহমুন্ত চন্দ্রের 
গ্ঠায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন । 

হোসেনআলাী খা! এবং আবছুলা খার পতনের সঙ্গে 
সঙ্গে বাঢ়ের সৈয়দবংশের গৌরব ও ক্ষমতা বিলুপ্ত হইল। 
ইতিহাসবেতৃগণ ঠাহাদের পতনের দুইটী কারণ নির্দেশ 
করিয়াছেন। প্রথম, সৈয়দ ভ্রাতৃখুগলের পরম্পরের 


ব।ঢের সৈয়দ বংশ 


৪৫৩ 


মধ্যে মনোমালিন্ট ; দ্বিতীয়, জ্ষ্ঠ পাতার ক্ষমতার অপ- 
ব্যবহার এবং কার্যযবিমুখতা। স্রাতৃযুগলের মনো [লিন 
সম্বন্ধে সায়েরমুতাক্ষরিণপ্রণেতা গোলামহোসেন লিখিয়া- 
ছেন, ফরকশিয়রের সিংহাসনচ্যুতির পর 'শাতধুগল বাজ- 
তাণডার লুণ্ঠন করিয়া বিপুল ধনরত্র লাভ ফরেন, এতদৃ- 
ব্যতীত বহুসংখাক মূল্যবান আসবাব এবং হস্তী ও অশ্ব 
তাহাদের হস্তগত হয়। ট্সয়দ আবছুল্লা খা! রমণীবিপাসী 
ছিলেন, তিনি রাজান্তঃপুর হইতে কতিপয় অলোক- 
সামান্তা রূপসীকে বলপৃর্বক গ্রহণ করেন। এই সময় 
হইতে সৈয়দবগলের সৌধাত্র অন্তহিতি হয়; তাহাদের 
মনোমালিগ্ সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই, কিন্তু ভাহা- 
দের স্বভাবচ্ছ অস্তরঙ্গবরগ অচিরেই এ বিষয় বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন। শাহাবের মনোমালিন্যের কারণসঘন্ছে 
খাফিথার গ্রন্থে লিখিত হইবাছে যে, হাতদ্বয় পরম্পরের 
ক্ষমত। ও প্রতিপত্তি সধন্গে গরধ্যাকুল হইয়া উঠেন এবং 
একে অন্যকে ঘণ। করিতে আবরন্ত করেন। হোসেনআলা 
থ। অনন্থসাধারণ গুণরাজিব অধিকারী ছিলেন, এই 
গুণরাজ্জি ঠাহাকে লোকপ্রিয় করিয়া তুপিতেছিল, 
তন্জগ্ত বাজকায্যের সমস্ত ক্ষমতা স্বতঃই তাহার হত্ত- 
গত হইয়া পড়িতেছিণ। এই হেতু আবছুল্ল। খ। ঈধ্যাকুল 
হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে তাহার কশ্শবিমুখ কত্ত্বলীত- 
প্রয়াস হোসেনমালী খাকে অসন্ত্ট করে । এই ভাবে 
মনোমালিন্টের উদ্ধব হইয়া আতৃদ্বয়ের এক্াবদ্ধন 
শিথিল করে এবং ফলে তাহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতার 
ভিত্তিমূল কম্পিত হইতে থাকে । তদুপরি আবদুল্লা খার 
ক্ষমতার অপব্যবহার এবং কন্মবিমুখতা নানাবিধ 
বিশঙ্খল৷ উপস্থিত করে। উজীর আবদুল্লা খ। শক্তিশালী 
পুরুষ ছিলেন। কিন্তু ঠাহার বিলানপরামণতা হাহাকে 
অকম্মণ্য করে। ভোজ, নৃতা এবং সঙ্গীত-উৎসবের 
প্রমোদতরঙ্গে তাহাৰ সময় অতিবাহিত হইত; তিনি 
বিলাস-ব্যসনে প্রমত্ত হইয়া স্বকাধো জলাঞ্জলি দিয়া- 
ছিলেন। শাসনসংক্রাণ্ত সমস্ত কাধ্যের তার তদীয় 
দেওয়ান রতনটাদের হস্তে সমপিত ছিল। এই রতনচাদ 
একজন সামান্ত দোকানদার ছিলেন। তারপর সৌভাগ্য- 
লক্ষ্মীর ক্ুপাকটাক্ষলাভ করিয়া মোগল বাঞোর শাসন 


৮১৫৬ 


বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়া তাদ্বশ উন্নত পদ লাত কর্পিতে 
সমর্থ হন। গোলাম হোসেন রতনচাদ্র সম্বন্ধে লিখিঘ়া 
গিয়াছেন, তিনি সঙ্গীর্ণচিতত ছিলেন, তদীয় স্বতাব তাদৃশ 
গুরুতর কার্ধ্য পরিচালনের অনুপযোগী ছিল। কিন 
গুণাভাব সন্কেও তিনি স্বীয় প্রহর নামে যথেচ্ছভাবে সমস্ত 
কার্যা নির্বাহ করিতে থাকেন এবং মোগল সাহ্রাজ্যের 
সর্বত্র অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ 
হন। একদিকে ঈপৃশ অপটুতা, অন্ঠদিকে দারুণ আলস্য 
এবং অসাবধানতা, ইহার ফলে প্রত্যহ শক্রতার উঠ্ভব 
হইতে আর করেঃ এবং প্রত্যহ তদান্ুধঙ্গিক বিদ্বেষ 
বর্ধিত হইতে থাকে । অবশেষে শক্রতা এতদূর স্ীত 
হইয়। উঠে যে, তাহা অতুযুচ্চ তৈমুর সিংহাসন নিমজ্জিত 
করে। ইহার তবরঙ্গাভিঘাতে সৈয়দের নিজের বংশও 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; জ্যেষ্ঠ আবছুল্ল। প্রথমতঃ কারারুদ্ধ। 
তারপরে বিষপ্রয়োগে নিহত হয়; কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন 
গ্ুপ্তধাতুকের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। 

হোসেনআলী খাঁর ন্যায় বহুগ্তণসম্পন্ন রাজপুরুষের 
এইরূপ শোচনীয় পরিণামের বিষয় চিন্তা করিলে আমা- 
দের সমবেদনা উপস্থিত হইয়। থাকে। খাফিখ। 
তাহাকে সাহসী, অভিজ্ঞ, সদাশয় এবং আত্মমধ্যাদাশালী 
বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। তাহার মতে তাশ 
গুণালস্কৃত রাজপুরুষ সেকালে ছুলত ছিল। খাফিখার 
প্রসংসাবাদ স্তাবকের অত্যান্ত নহে। 

সৈয়দ হোসেনআলা খ। দ্বীয় পুর্ব প্রপরিবারের 
কাতর প্রার্থনা উপেক্ষা করিতে অসমর্থ হন এবং 
সুপ্রতিষ্ঠিত পাদশাহ জাহান্দরশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ 
করিয়া আপনাদের ধন মান প্রাণ বিপদসপ্ণ কিয়া 
তুলেন। এই ঘটনা চিরকাল হ্াহার মহন্বের পরিচায়ক- 
রূপে পরিকীর্তিত হইবে । জাহান্দরশাহের সহিত ঘদ্ধ- 
কালে হোসেনকুলিখা অসামান্ত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়! 
জয়শ্রী লাভ করেন। কিন্তু রাজসৈগ্ের অস্ত্রাধাতে 
বভলোক হতাহত হইয়াছিল। ন্বয়ং হোসেনকুলিখ। 
আহত হইয়া জ্ঞানশূন্য অবস্থায় পতিত হন। যুদ্ধাব- 
সানে সকলে তাহাকে মৃতদেহরাশির মধ্যে খু'ঁজিতে 
আর্ত করে। বহু অনুসন্ধানের পর তাহাকে জ্ঞানশৃন্ঠ 
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অবস্থায় পাওয়া যায়। জধয়পাভের শুভসংবাদ ঠাহার 
অবসন্নদেহে সঞ্জীবশীশক্তি আনয়ন করে, তিনি তৎক্ষণাৎ 
গাত্রোথান্‌ করিয়া জোষ্ঠত্রাতাৰ নিকট উপনীত হন। 
নৃতন রাজত্ের দ্বিতীয়বর্ষে হোসেনকুলিখা। যোধপুবাধি- 
পাত অঙঞ্জিত সিংহের বিরুদ্ধে মুদ্ধধারা করেন। িপ্ত 
অচিরে উভয্বপক্ষে সঙ্গি সংস্থাপিত হয় এবং অজিতসিংহ 
খীয কন্সাকে পাদশাঠহের হপ্তে সংপণ করিবার জন্য 
যোগল সেনাপতি সঙ্গে রাজধানাতে প্রেরণ করেন। 
হোসেনকুলিখা কঙ্গারত্র সহ রাজধানীতে উপনীত হইলে 
পাশা বিবাহের আয়োজন করিতে আদেশ দেন। 
তদগ্ুসারে গৃহকন্মচারীগণ অল্পসময়ের মধ্যে সমস্ত 
আয়োজন সম্পঞ্ন করেন। কিন্তু এই সামান্স আয়োজন 
হোসেনআলী খার মনঃপৃত হয় নাই! তাহার প্রুত- 
কার্যেই রাজকন্তা আনীত হইয়াছিলেন, তাহার গৃহেই 
অবস্থিতি করিতেছিলেন। হোসেনকুলির। ন্েহশীল ও 
সদ।শয় ছিলেন, তিনি রাজকন্তাকে আপন পাপিত কগ্ঠাা- 
রূপে বিবেচনা করিতেন। এজন্য তিনি বিবাহের সময় 
বিপুল সমারোহ করিতে উদ্চোগী হন। তাদৃশ বিপুল 
আয়োজন আগ কখনও পিদৃষ্ট হয় নাই। সমগ্র দিল্লী 
নগরী অপুব্ব বেশে সুসজ্জিত হইয়াছিল। নিশাকালে 
সমস্ত রাজপথ বিচিত্র আলোকমাণায় পরিশোতিত হইয়া 
নক্ষব্রথচিত আকাশমগুলের গা শোভাধারণ করিত। 
এই উত্সব উপলক্ষে দিল্লীর সর্বক্র আমোদপ্রমোদের 
প্রবাহ সঞ্চালিত হইয়াছিল; গুহে গুহে আনন্দ-কোলাহল 
উত্থিত হইয়াছিল। নাগরিকগণের বিচিত্র বসনভূষণ 
এবং নগরীর সমস্ত ক্রীড়াকৌতুক তাহাদের আনন্দের 
নিদর্শন প্রদশন করিত। একজন ইতিহাসনেন্তার কল্পনা 
কৌশলে গোলাপের পক্তিম-আতা। আমোদ্রপ্রমোদমত্ত 
নাগরিকগণের মুখের আনন্দশীর নিকট পরাঙ্জিত হইয়া 
ঈর্যায় গোলাপকে কণ্টকাকীর্ণ করিয়াছিল। ঈদৃশ 
আনন্দোৎসবে কতিপয় দ্িবারজণশী অতিবাহিত হইলে 
পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই সময় স্বার্থপরতা সৈয়দ 
ভ্রান্থগণের হদয় অধিকার করে, তাহারা ফরকশিয়রকে 
নিজেদের হস্তের ক্রীড়াপুস্তলে পরিণত করেন। পার্দশাহ 
তাহাদের শক্রপক্ষের মন্ত্রণার় হোসেনকুঞ্িখ।কে বাজ- 
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দরবার হইতে দৃরে রাখিবার কল্পনায় ঠাহাকে দক্ষিণা- 
পথের শাসনকার্ষো প্রেরণ করেন । হোসেন্তকুলিখ | নানা” 
কারণে অল্পদিনের মধ্যেই পাজধানীতে প্রত্যাত্ত হন। 
এই প্রত্যাবর্তনকালে একজন ছুঃপিনী বিধবার একমাত্র 
কণ্ঠ। দৈবাৎ একজন সৈনিকপুরুষের হস্তগত হয়। সৈনিক 
পুরুষ তাহাকে লইয়া যাত্রা করেন। অনাথা বিধব। 
নিরুপায় হয়া রাঁজপথপার্খস্থ উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হয় 
এবং তারপর হোসেনকুলিখশর হস্ী দেখিতে পাইয়া 
উচ্চৈঃম্বরে জ্ভিযোগ উপস্তিত কবে । অনাথ রমণীর 
অশ্রুঙ্জল তাহার হৃদয় সিক্ত করে; তিনি বিধবার অভি- 
যোৌগের প্রতীকার না হওয়। পর্য্যন্ত আহাবীয় এবং পানীয় 
গ্রহণে বিবৃত থাকিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। অতঃপর বু 
অনুসন্ধানের পর বালিক1। তাহার মাতার নিকট প্রেরিত 
হইয়াছিল! বস্ততঃ হোসেনআলী খশার জীবনের ঘটনা- 
বলী আলোচনা করিলে ঠাহার বীরত্ব, কার্যযকুশলত। 
এবং মহন আমাদের নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। * 
রাম প্রাণ গুপ্ত। 


অরণ্যবাঁস 


[ পূর্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমুহের সারাংশ £_-কলিকাতাবাসী 
ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে 
পণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটা বিক্রয় করিয়া মানভুম 
জেল।র অন্তর্গত পার্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই খানেই 
সপরিবারে বাস করিয়। কৃষিকার্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার 
কষিবিভাগের তত্বাবধায়ক বদ্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামনিবাসী 
স্বজাতীয় মাধব দত্ত তাহাকে কৃষিকার্ধযসন্বন্ধে বিলক্ষণ উপদেশ 
দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমপ্ত প্রজার সহিত ভুমাধিকারর 
ঘশিষ্ঠতা বর্ধিত হইল । গ্রামের লোকেরা ক্ষেত্রনাথের জ্যে্পুত্র 
নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অন্থরোধ করিতে লাগিল। একদ! 
মাধব দত্তের পত্বী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করতে 
আসিয় কথায় কথায় নিজের হন্দরী কন্যা শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের 
পুত্র নগেন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু 
সতীশবাবু পুজার ছুটি ক্ষেত্রন।থের বাড়ীতে যাপন করিতে আাসিবার 
সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কম্যা সৌ দামিনীকে দেখিয়া যুদ্ধ 
হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সৌদামিনীর পিতা সতীশচন্জরকে 


নিয়লিখিত গ্রন্থ অবলম্বনে এই প্রব্ধ রচিত হইয়াছে । 
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অরণ্যবাস 


৪৫৫ 


কন্যদানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশ০ণ্দ কন্যা! আশীর্ব্ধাদ 
করিবেন স্থির হয়। সতীশদ্র অনেক ঠতওভ্ত ৩ করিয়া সোদামিপীকে 
গাশীর্ববাদ করিলে, দুই বঙ্ধুর মধো কগ্যাধের যৌবশবিনাই সগ্ধে 
লোন! হয়। ভাঙার ফলে, খৌধনবিধ।হের অপ্রতচলন পচে 
তাহার শার্ীয়ও। পিদ্ধ হয। ১৫ই ফাস্তন তারিখে সতীগের সহিত 
সৌদামিনীর বিবাহ হইগা গেল । সতীশের অনুরোধে ক্ষেত্রনাথ 
ডাহার দ্বিতীর পুত্র হুরেন্দ্রকে পুরুলিয়া জেল। কুলে পড়িবার জন্য 
পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ স্থরেন্দরকে আপনার বাসায় ও 
তত্বাবধানে রাখবার প্রস্ত/ৰ করেশ। ক্ষেত্রনাথ অনরনাথ-নামক 
একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্লনভপুরে একটি পাঠশালা ও 
পোষ্ট-অফিস খুলিলেন, এবং সেই'সকল কল্পে তাহাকে শিঘুক্ত 
করিলেন। সতীশচন্্র ও সৌদাশিনীর বিবাহ হউয়। গেলে পর 
ক্ষেত্রনাথ মাধৰ দত্তের সহিত পরামর্শ করিয়া বল্লভপুরে একটি 
হাট ও কয়েকটি দোকান প্রতিষ্ঠ। করিলেন। ডেপুটি কমিশনর 
এই সংবাদ শুশিয়া হাট দেখিতে দাইবেন বলিলেন । 
ষট্‌-চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 

ক্ষেত্রনাথ ডেগুটী কমিশনারের নিকট বিদায় 
লইয়। পার্বতা পথ অবলহ্দন করিলেন। লখাই সঞ্দার 
ও শিকারী কাঠিক ভুমিজ ছুই বন্দুক লইয়া তাহার 
অগ্রপশ্চাৎ চলিল। হাকিমেরা সাইকেলে চাপিয়। 
অর্ধঘণ্ট। বা তিন কোৌয়ার্টারের মধোই হাটে পঁভছিবেন। 
এই কারণে, ক্ষে্রনাথ বল্পতপুরে শীদ উপনীত হইতে 
উৎসুক হইলেন। ইহ] বুঝিতে পারিয়া, তাহার অন্ুচরছয় 
একটা সরল অথচ দুগম পার্বত্য পথ অবলম্বন করিল। 
পথের উভয় পার্খেই ঘনসন্নিবিষ্কী বন। দুর্গম বলিয়া। 
এই পথে কেহ বড় একটা গতায়াত করে না। অধিকন্ত 
এই পথে বন্ত পশুর তয়ও আছে। কিন্ত ক্ষেত্রনাথের 
অন্ুচরছ্ধয় মনে করিল, দিনের বেলায় ভয়ের কোনও 
কারণ নাই। ক্ষেত্রনাথ অতিশয় কষ্টে কিন্ত নির্ষিবন্ধে 
অন্ুচরদ্বয়ের সহিত পর্বতশক্ষে উপনীত হইলেন। পব্বতী- 
রোহণে অতান্ত ক্লান্তি বোধ হওয়ায়, ভিনি অল্পক্ষণ বিশ্রাম 
করিবার জন্গ বৃক্ষচ্ছায়াসমন্িত এক পরিচ্ছন্ন শিলাতলে 
উপবিষ্ট হইলেন। 

মন্তকের উপরিভ'গে বৃক্ষশাধায় বসিয়া আরণ্য পক্ষি- 
সমূহ কুজন করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে পবনহিল্লোলে 
বৃক্ষপত্রসপকল মন্বরিত হইতেছিল এবং বল্লভপুরের 
হাটের মহান কলরব দুরবত্তাঁ বারিপিপ্ন অন্পষ্ট কল্লোলের 
নায় তাহাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছিল। শীতল 
বাযুম্পর্শে ক্ষেত্রনাথের কপোলদেশে শ্রমবিগলিত স্বেদ- 


৪৫৬ 


বিন্দুচয় বিশুষ্ষ হইয়া গেল; তাহার ক্লান্তি অনেকটা 
বিদুরিত হইল, এবং তাহা শ্রান্ত দেহে আবার বলসঞ্চার 
হইল। তখন তিনি পর্ববশশক্গ হইতে অবতরণ করিবার 
জন্য অনুচরদ্বমের সহিত গাত্রোখান করিলেন । 

সেই দুর্গম পথে কিয়দ,$র অবতরণ করিতে না৷ করিতে 
অগ্রবর্তী লখাই সর্দার সহসা নিশ্চল হইল, এবং বামহস্ত 
তুলিয়। সঞ্চেত ক্রিয়া পশ্চাদ্বত্তী সঙ্গিদ্বয়কে অশ্ুচ্চন্বরে 
বলিল “ঠহর য1।” কাণ্তিক ভূমিজ মুই্ভমধ্যে তাহার 
পার্খে আসিয়। দণ্ডায়মান হইল । তাহারা এবং ক্ষেত্র 
নাথ সভয়ে দেখিলেন যে, প্রায় একরশি নিমে, সিগ্ধ 
বৃক্ষচ্ছায়াতলে, 
এক প্রকাঁগড ব্যাপী বসিয়া আছে! তাহাদের দিকে 
ব্যান্ীর পুষ্ঠদেশ রহিয়াছে এবং তাহার সম্মুখে 
দুইটী শাবক ক্রীড়। করিতেছে। ব্যান্থীকে দেখিবামাঞ্ 
ক্ষেত্রনাথের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল, কণ্ঠ ও তালু বিশুষ 
হইল, এবং চক্ষে সন্মুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিণ। 
সেই মৃত্ত্ডেই শূঙ্জাতিমুখে তাহার পলায়ন কারবার প্রবৃত্তি 
প্রবল হইল | তাহা যেন বুঝিতে পারিয়াই লখাই অন্ুচ্চ- 
কণ্ঠে বলিল “গলা, তোর কিছু ডর নাই আছে?ঠহর 
যা।” ক্ষেত্রনাথ কিংকর্তব্যবিমুড় হইয়া ভীতিবিহ্বল- 
নেত্রে কালান্তকতুল্য সেই ব্যাদ্দীকে দেখিতে লাগিলেন। 
ইত্যবসরে, লখাই ও কার্তিক চুপি চুপি কি পরামর্শ কিয় 
ব্যাপ্ীর দিকে নিঃশবে ছুই দশ পদ অগ্রসর হইল । সহস৷ 
একট] ব্যাদ্বশাবক তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া একটী 
অস্ফুট ভয়ন্থচক চীৎকার করিয়। উঠিল। সেই চীৎকার 
অবণ করিবামাত্র ব্যাপী ঘাড় ফিরাইয়া তাহার পণ্চ- 


দ্বিকে চাহিল। নিমেষমধ্যে গড়,ম শব্দে বন্দুকের 
আওয়াজ হইল। আওয়াজেএ সঙ্গে সঙ্গে দরৎকম্পকারী 


এক ভয়াবহ গঙ্জন ঞুত হইল। বন্দুকের ধূম অপসারিত 
হইলে, দেখা গেল বাদ্রী সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়। 
ধরাতলশায়িনী হইয়াছে কিন্তু তাহার দেহ হইতে তখনও 
প্রাণ বিযুক্ত হয় নাই। লখাই অমনই লক্ষ দরিয়া! কতিপয় 
পদ ধাবিত হইয়। ব্যান্ধীর মণ্তক লক্ষ্য করিয়া বন্দুক 
ছুড়িল। মুহূর্ত মধ্যে ব্যাদ্দী নিম্পন্দ হইয়া গেল। 


এই ব্যাপারটি যেন চক্ষুর নিমেষের মধ্যেই 


প্রবাসী--শ্রীবণ, ১৩২১ 


তাহাদের গমনপথ অবরুদ্ধ করিয়।, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম 


সংঘটিত হইল। $স্ত এই সামান্য মুহুর্তটি ক্ষেত্রনাথের 
নিকট তীব্রঘস্তণাদ্দায়ক অনন্ত কালের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতেছিল। ব্যাত্বী নিষ্পন্দ হইলে, লখাই ও কার্তিক হর্ষে 
ও উৎসাহে লম্ফ দিয় তাহার দ্রিকে ধাবমান হইল এবং 
যুহ্র্তমধ্যে তাহার সমীপবস্তী হইল। শাবকদ্বয়ের অনুসন্ধান 
করিবার নিমিত্ত কার্তিক পার্বর্তী অরণ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট 
হইল । ক্ষেত্রনাথ সেই স্থলে একাকী দণ্ডায়মান থাকিতে 
অথব। অগ্রসর হইতেও সাহস করিলেন না। পরে 
লাই সর্দারের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে তিনি কম্পিত ও 
স্বলিত চরণে তাহার নিকটবর্তী হইলেন। ব্যাস্বীর ল্দিত 
দেহের উপর একটী পদ রক্ষা করিয়া লখাই তাহাকে 
উল্লাসপুণ নয়নে দেখিতেছিল; তথাপি ক্ষেত্রনাথ ব্যাপার 
স্মীপবর্তী হইতে সাহস করিলেন না। পরে হয়ে সাহস 
সঞ্চার করিয়। লখাইয়ের পশ্চদাগে আসিয়। দাড়।ইলেন 
এবং অনিমিষ লোচনে ব্যাদীকে দেখিতে লাগিলেন। 
তথনও ব্যা্ীর আঘাতস্থলে ও মুখ হইতে উত্তপ্ত শোণিত- 
ধারা অন্ে অল্পে নিঃস্থত হইতেছিল এবং সপ্তবতঃ তখনও 
তাহার দেহ উত্তপ্ত ছিল। তাহার হরিদ্রাত লব্ষিত দেহ, 
স্থচিকণ লোমরাজে, ও দীর্ঘরুঞ্ণ রেখাচিষ্িত গাত্র 
দেখিয়া তিনি তাহাকে “শালদ] বাঘ” (২০১৭1 ৩09] 
(17৩১৯ ) বলিয়া বুঝিতে পাৰিলেন, এবং 
ইহার করাল গ্রাস হইতে যে রক্ষা পাইয়াছেন তজ্জগ্ 
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি এই ভীষণ স্থানে আর 
অধিকক্ষণ থাক] নিপ।পদ্ মনে না করিয়া গৃহে প্রত্যাগত 
হইতে ব্যঞ্ক হইলেন । লখাই বলিল, তাহারা এই ব্যাপ্ীকে 
না লইয়া যইনে না। এই কারণে সে কাত্তিককে 
আহ্বান করিতে লাগিল। কাহিক অরণোর অভ্যন্তপ্ন হইতে 
গ্রতুর্তর প্রদান করিল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে সেই স্থানে 
উপনীত হইল । কার্তিক অনেক চেষ্টা করিয়াও শাবক- 
দ্বনকে ধরিতে পারিল না। তাহারা কোথায় থে লুকাইল, 
তাহা সে জানিতে পারিল না। ক্ষেত্রনাথ গৃহে প্রত্যাগত 
হইতে ব্যস্ত হইয়াছেন, ইহ] দ্রেখিয়! লখাই তাহার সমভি- 
ব্যাহারে পর্বতের তলদেশ পর্ধ্যস্ত গমন করিল; পৰে 
ব্যাপ্ৰীর দেহ বহন করিয়া! লইয়। যাইবার জন্য পুনর্বার 
স্ইস্থলে ফিরিয়া গেল। ইত্যবসরে কাণ্তিক তাহার 


অগ্য 


৪র্থ সংখ্য। ] 


ছোট কুঠারের দ্বারা একটী রোল কাটিতে লাগিল এব্‌ং 
ব্যাপ্রীর পদচতুষ্টয় বন্ধন করিবার সন্ত আরপ্যলতা সংগ্রহ 
করিল । 

ক্ষেত্রনাথ পর্বতের পাদমূলের অরণ্য অতিক্রম কিয়! 
উপৃক্ত স্থানে উপনীত হইয়া দ্রেহে যেন পুনর্বার প্রাণ 
পাইলেন। তখনও তাহার বক্ষ হুর দুরু করিয়। 
কাপিতেছিল। তিনি ইতিপূর্বে জীবনে কখনও অরণ্যে 
ব্যাগ দেখেন নাই বা ব্যাপের সন্ুখে পড়েন নাই । লখাই 
ও কার্তিক সঙ্গে না থাকিলে আজ তাহার কিযে দশ! 
হইত, তাহ। চিন্তা করিতেও তাহার দেহ শিহরিয়া উঠিতে 
লাগিল। নন্দাঞ্জোড় পার হইবার সময়, তাহার শীতল 
জলে শি হাতমুখ প্রক্ষালন করিলেন ও মন্তক ধুইয 
ফেলিলেন। এইরুপে অনেকট। প্রকৃতিস্থ হইয়া, তিনি 
হাটের সন্নিহিত হইলেন । 

হাটে উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, হাকিমেরা 
দশমিনিট পুর্বে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন ও হাট 
দেখিয়া বেড়াইতেছেন। ক্ষেত্রনাথ অবিল্ধে তাহাদের 
সহিত মিলিত হইরা পথের দুর্ঘটনার কথা তীহা- 
দগকে বণিলেন। ডেপুটা কশেকার ও সতীশচন্দ্র 
তাহা শুনিয়। শিহপরিয়া উঠিলেন। কিন্তু সাহেব 
ক্ষেত্রনাথকে সঞপ্জোধন করিয়া বলিলেন, “ক্ষে৫রেবাব আজ 
আপনার কি সৌতাগ্য ! নন্দনপুরে আজ তিন চার দিন 
থাকিয়ও আমি একট! শুগাণ দেখিতে পাইলাম না। 
আর আপনারা একট রয়েশ বেঙ্গণ টাহগার মারিয়। 
ফেপণপিলেন! মামি সাইকেলে না আসিয়া আপনার 
সঙ্গে পার্বত্য পথে বল্লভপুরে আমিণেই খুব ভাগ 
করিতাম। তাহ হইলে, আজ ব্যাপ্প শিকারের আমোদ 
অন্ুঙব করিতে পারিতাম। যাই হোক; আপনার 
শিকারীরা যে খুব ক্ষিপ্রহস্ত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
এক সেকেওড বিলম্ব কণিলে, ব্যার্ধী তাহার শাবক সহিত 
অরণ্যের মধো অবৃষ্ঠ হইয়া যাইত। ব্যাপী আতিশর 
সন্তানবৎসল। সন্তান প্রক্ষ/! কার্ধবার জন্ত সে অসম- 
সাহসও প্রদর্শন করে । তাহার শাবক ছুইটাকে 
ধরতে পাবিলণে চমত্কার হইত। আপাঁন নিজে বন্দুক 
চালাইতে ও শিকার করিতে শিক্ষা করুন। আপনার 


অরণ্যবাস 
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যুখ দেখিয়া মনে হইতেছে, আপনি অব্যকার ঘটনায় 
পড়িয় যেন ভীত হইয়াছেন।” 

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন «আপনার অন্ুমান মিথ্যা 
নর়। আমি ইতিপূর্বেব আর কখনও এরূপ ঘটনান্র 
মধ্যে পড়ি নাই। কিন্তু মামি ভরুস। করি যে? কাল- 
ক্রম আমিও শিকারে অভ্যস্ত হইব। আমার অনুচর- 
দ্ধ নিভাঁকচিত্তে অরণ্য ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং 
তাহাদের উল্লাস ও উৎসাহের সীম! নাই !” 

সাহেব ধলিলেন প্প্রকুত শিকারীর লক্ষণই তাই। 
যাই হোকঃ চলুন, এখন আপন।র হাটের সকল স্থল 
দেখিয়। আমি ।” 

ক্ষেব্রনাথ তাহাদিগকে হাটের সর্বস্থানে লইয়। 
গেলেন । স্ুবিন্যস্ত আপণ-শ্রেণী, মনোহারী দোকান, 
মশলা: দোকান, বাপন-কাপড়ের দোকান, খাবারের 
দোকান, হাটে বিকয়ের জন্য আনীত অসংখ্য পশুপক্ষী 
ও নানাধধ দ্রব্য, এবং পাঠশালা-গৃহ ও পোষ্ট- 
'অফিস্‌ প্রভৃতি দেখিয়া সাহেব অতিশয় আনন্দিত হইলেন 
এবং ক্ষএরনাথের উদ্যম, অধ্যবসায় ও ব্যবস্থা-শক্তির 
ভূয়সী প্রশংসা কঙিলেন। তিনি বণিলেন এ“ক্ষেত্রবাবুঃ 
উদ্যম ও ব্যবস্থাশক্তি দেখিয়া আমি 
অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। ইয়োরোপীয়দিগের ন্যায় 
আপনার চেষ্টা ও কাধ্যপ্রণালী। আমি মুক্তকণ্ঠে 
বলিতেছি, আপনার ন্তায় উদ্যোগী বাঙ্গালী ভদ্রলোক 
আমি অল্পই দেখিয়াছি । আপনি এই অঞ্জদিনের মধ্যে 
অসম্ভবকে সম্ভবপর করিয়াছেন। আপনাদের চায় শিক্ষিত 
ব্যক্তিগণের জন্ত কত কাধ্যই বৃহিয়াছে। আপনাদের 
এই দেশে কত প্রহৃত ধনবত্ব সঞ্চিত রহিয়াছে! সেদিকে 
শিক্ষিত লোকের “কানও দৃষ্টি নাই। তাহারা কেবল 
চাকরী ও ওকাঁলতীর জন্যই ব্যস্ত! চাকরী বা ওকালত 
দ্বারা কেবল নিগের অবস্থার কিছু উন্নতি হইতে পারে তাহা 
সতা বটে ১ কিন্ত দেশের লোকের তাহাতে কি উপকার 
হয়? ইংরাঞ্জ জাতি যদ্দি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি আস্ত 
ন! হইতেন, তাহা হইলে তাহারা জগতে কদাপি এরূপ 
উন্নতিসাধন করিতে পারিতেন না।ভাবিয়? দেখুন, ভারত- 
ধর্ষে এত বড় একটা গাজ্যের প্রতিষ্ঠা ৬) একটা ব্যবসায়ী 


আপনার 
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কোম্পানী! এদেশের সমস্ত ব্যবসায়ই ইয়্োরোপীয়গণের 
হস্তে রহিয়াছে । কয়লার থনি, অধ্রের খনি, লোহার খনি, 
স্বণের খনি, পাটের ব্যবসায়, কল-কারখানা, চা-বাগান, 
হোৌস' ইত্যার্ছিঅধিকাংশই ইংরাজের হস্তে । আর এদেশের 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কেবল তাহাদের অধীনে কেরাণীগিব্রি 
করবার উন্ত লালাধিত! শ্বাবলথন-শক্তিকে জাগরিত 
ন। করিলে, জগতে কোনও জাতি বা ব্যক্তি উন্নতিলাভ 
করিতে সমর্থ হন না । ম্বাবলম্বন-শক্তির আশ্রয়েই লোকে 
শরেষ্ঠথে উপনীত হয়। আমি বাঙ্গালীদের নধ্যে স্বাবলঘন- 
শক্তির একান্ত অভাব দেখিয। অনেক সময়ে বিস্মিত ও 
দুঃখিত হই । আপনারা শিল্প,কুষি ও বাণিজে; প্রবৃত্ত হউন); 
দেখিবেনঃ তদ্বারা আপনাদের প্রভূত ধনসঞ্চর হইবে, 
আপনারা বহুলোক পালন করিতে পাবেন, আপনাদের 
দেশের অজ্ঞানাঞ্ধকারাচ্ছন্ন জনসজ্বের মঙ্গলসাধন 
করিতে পারিবেন এবং সর্ধবঞ্ই শক্তমান লোক বলির়। 
প্রতিপত্তি লাত করিবেন। তখন সকলেই আপনাদিগকে 
সম্মান করিবেন, এবং কেহই আপনাদ্গকে উপেক্ষা 
করিতে পারিবেন না। ক্ষেএবাবু, আমি আপনা 
উদ্যোগ ও অধ্যবসায় দেখিয়া মনের আনপ্দে আজ অনেক 
কথা বলিয়া ফেলিলাম। আপনি তাবয়া দেখিবেন, 
আমার কথা যথার্থ কিনা । আমি ওগবানের নিকট 
প্রার্থনা করি, আপনি যে কাধ্যে প্রবৃশ্ত হইয়াছেন, সেই 
কার্যে চরম উন্নতিলাত করুন, এবং আপনার সাধু 
দৃষ্টান্ত দেখিয়া এদেশের শিক্ষিত যুবকগণ আপনার 
পদাক্কের অনুসরণ করুন।” 

ডেপুটী কমিশনার সাহেবের বাক্য শুনিয়া ক্ষেত্রনাথ 
অতিশয় আহপাদিত ও উৎসাহিত হইলেন এবং তাহার 
শুতকামনার জঙন্ত কৃতজ্ঞহ্দয়ে তাহাকে অজঅ ধন্যবাদ 
প্রদান করিলেন। 

হাট দেখিয়া সাহেব ক্ষেঞরবাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ 
কবিতে উদ্যত হইতেছেন, এমন সময়ে লখাই সর্দার 
ও কাপ্তিক ভূমিজ একটী সুদৃঢ় রোল!তে ব্যান্্ীর মৃত 
দেহ ঝুলাইয়া ও সেই রোণাটি স্কন্দধে বহন করিয়। 
হাটের বহিড[গে উপনীত হহল। শত শত নরনারী 
ধ্যাত্রীর দ্রেহ দ্েখিবা? জন্ঠ ছুচটিণ। ক্ষেএরনাথের সমভি- 


প্রবাসী--আাবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভারি ১ম ঝগ্ড 


ব্যাহারে হাকিমেরাও তাহ! দেখিতে গেলেন। সাহেব 
ব্যাপার দেহ ৫দখির! শতান্ত বিশ্মিত ও আনন্দিত হই- 
লেন। তিনি বলিলেন “ইহা পূর্ণবয়স্ক ব্যান্ী দেখি- 
তেছি, এবং ইহা রম্াল বেঙ্গল জাতীয় বটে। ইহার 
চম্ম কি হ্থন্দর !” এই বলিয়া তিনি ব্যান্বীর গাঞ্জে হাত 
বুলাইতে লাগিলেন। ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আপনি 
অনুমতি করিলে, ইহার চশ্মটি প্রস্তুত করাইয়া আপ- 
নাকে উপহার প্রদান কৰ্রিতে ইচ্ছা! করি ।” সাহেব 
ক্ষেএবাবুকে তজ্জন্ত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া খলিলেন 
“ক্ষেত্রবাবু, আমি নিজে যে ব্যাগ্গ পা মারিয়াছি, তাহার 
চণ্ম কখনও গ্রহণ করি নাই। আপনার ও আপনা4 
শিকারীদেরই হহ। প্রাপ্য। আপনি এই চম্মটি আপনার 
কাছে পাখিবেন। ইহা আপনাকে অদ্যকার ঘটন। 
সর্বদ। স্মরণ করাইবে, এবং আপনার মনে শিকার 
করিবার প্রবৃত্তিও জাগরিত কবিবে ?? এই বণিয়া 
তিনি শিকারীদ্বয়ের ক্ষিপ্রহন্ততার প্রশংসা করিলেন 
এবং প্রত্যেককে পাচটাক। করিয়া অর্থপুরস্কার দিলেন। 


লখাই ও কাঙ্তিক পুরস্কার প্রাপ্ত হহয়া দুই হাতে 


সাহেবকে সেলাম কারতে লাগিল । 

শিকারীদের সহিত সাহেব যখন কথাবার্তী কহিতে- 
ছিলেন; সেই সময়ে সতীশচগ্জ ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন 
“ক্ষেত্তর; এ যে ভয়ানক বাঘ দেখছ । আজ খুব বেচেছে, 
যাহোক। আঙজকার দিনটি তোমার পক্ষে খুব শ্তশ। 
নন্দনপুর মৌজার যেরূপ বন্দোবস্ত হ'ল, তাও তোমার 
পক্ষে খুব ভাল । সাহেব কাল সকালে ক্যাম্প তুলুবেন। 
আমি বৈকালে তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করে 
যাব। সাহেব তোমার উপর ভারি সম্ভষ্ট ।” 

অন্পক্ষণ পরেই হাকিমের ক্ষেত্রবাবুর নিকট খিদায় 
গ্রহণ করিয় বল্পভপুর ত্যাগ করিলেন। 

লাই ও কার্তিক ব্যাদ্রীর মৃতদেহ বহন করিয়। 
মনোরমাকে দেখাইল। লখাইয়ের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত 
শুনিয়া মনোরমার হদ্য়ের তাব যে কিদ্ধপ হইল, তাহ 
সহজেই অনুমেয় । হাট ভাঙ্গিয়া গেলে? সন্ধ্যার পর 
ক্ষেত্রেনাথ মনোপমাকে গগ্যকার ঘটনার কথা বিশ্তাপ্রিত 
করিয়া বলিলেন। মনোরমাকে ভীত ও নির্বাক দেখিয়া, 
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ক্ষেত্রনাথ বলিলেন 'মনোরমা, মআরণ্যজীবনের এইগুলি 
আনুসঙ্গিক ব্যাপার। এতে ভয় পেলে চল্বে না। ভয় 
কোথায় নাই? সহরেও আছে; বনেও আছে। ভগ- 
বান্যাকে রক্ষা করেন, তাকে কেউ মার্তে পাবে 
না; আর তিনি মারলে, কেউ বাচাতে পারে না। তার 
দয়ার উপর নির্ভব্ করেই আমাদের চল উচিত।” 
কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি আবার বলিতে লাগি- 
লেন “দেখ, আজ কের এই ব্যাপাবের একটা দৃশ্ত যেমন 
সুন্দর, তেমনই করুণ ও শোকাবহ হয়েছিল। সেটী 
আমি জীবনে কখনও ভুল্তে পারবো না। যখন আমি 
দেখলাম, বাঁঘিনী সেই নির্জন পাহাড়ে, নিঝিড় ছায়ার 
মধ্যে, বাঙজ্জরাণীৰ মত বসে তার বাচ্ছাছুটীর খেলা 
দেখছে, তখন আমি যেন মা জগদ্ধাত্রীকে দেখতে 
পেলাম। এই পশুর হয়েও জগন্মাতার মাতৃ- 
স্সেহ তখন পুর্ণমাত্রায় ফুটে উঠেছিল । মহামাক্ার মায়ার 
থেলী দেখে ভয়ের সহিত আমি বিস্ময়ও অনুতব ক'রে- 
ছিলাম । আহা, বাধিনীর মনের এমন কোমল ভাবের 
উচ্ছধাসের সময়,_বখন তার মাতৃস্সেহের আময়ধারা প্রবা- 
হিত হচ্ছিল, ঠিকৃ সেই সময়ে, কার্তিকের বন্দুকের 
সাংঘাতিক গুলি তাকে ধরাশায়িনী ক'রে ফেল্লে। এই 
দৃশ্যটি দেখে? আমার হৃদয়ে বড় আঘাত লেগেছে। আমি 
তার মৃতদেহটি দেখে ছু'এক ফোটা চোখের জল না 
ফেলে থাকতে পারি নাই।” 

মনোরম! সন্তানের জননী । স্বামীর এই কথা শুনিতে 
শুনিতে তাহারও হয় ব্যাকুল ও চক্ষুদ্বয় সজল হইয়। 
উঠিল। 


সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


পরদিন গ্রাতঃকালে, ক্ষেত্রনাথ লথাই সর্দারকে 
বলিলেন «“লখ|ই, নন্দনপুর মৌঞ্জা আমি সরকার বাহা- 
দুরের কাছে বন্দোবস্ত ক'রে নিচ্ছি। এ মৌজ্াটি নিলে 
আমাদের লাত হবে তো ?” 

“লথাই বলিল “তুই লাভের কথা ব'ল্চুস্‌, গলা ? 
পাত খুব হ'ব্যেক। অমন মৌজা ই তল্লাটে আর নাই 


অরণ্যবাস 


৪৫৯ 


আছে। কাল ওথাতেই তহশালদ।বের কাছে শুন্লি যে 
সাহেব মৌজাটে ক্তোকে দিব্যেক 1” * 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তুমি লাভ হবে, বল্ছে।; কিন্ত 
কাল তহণলদার সাহেবকে বন্পে যে, খন্দনপুরে বাঘ- 
ভালুকের তয়ানক উপদ্রব। ভয়ে কোনও লোক সেখানে 
বাস কর্তে চায় না-- এমন কি যেতেও চায় না। কেহ 
হুয়া যুল কুড়োতে বালাহ। ভাঙ্গতে বায় না|” গত- 
কল্যকার ঘটনাটি ক্ষেত্রনাথের মনে আবার জাগিয়া 
উঠিল। 

লপাইসর্ধার রাগিয়া বণিল “উঢে! মিছা! কথা 
বলেছে, গলা । বাঘভালুক ঞুথায় নাই আছে? বাঘ 
তো বননুকুর বটে; আর ভালগুলান্‌ ভো বনছাগল 
বটে। ইগুলান্কে আবার কিসের ৬র ? তহখালদারটে। 
ভারি বজ্জাত লোক বটে। সে বরষ বরধ মোল, কঁচড়া, 
লা, তসবর--সব ভিন গাঁয়ের লোককে বিকে কিন? পর, 
এথার লোককে নাই বিকে; এথার লোককে সে নন্দন- 
পুরে নাহ সামাতৈ দেয়। কেছ একটা শ্বালপাত ট্রকেচে 
কি অমনি তাকে ধরপাকড় করেছে। তহশীলদারের 
ডরে কেহু নন্দনপুরে নাই সামায় ।?)1 

ক্ষেত্রনাথ সমস্ত ব্যাপার খুঝিয়া হাসিতে লাগিলেন। 
পরে বলিলেন “নন্দনপুরের জমী বিলি করলে, লোকে 

তা” ধন্দোবস্ত ক'রে নেবে তো?) 

লখাহ বাঁলণ “কেনে নাই লিব্যেক হে? সবাই 
লিব্যেক্‌। নন্দনপুরের মাঁটাচলে ভাল মাটী ইতল্লাটে আর 
কুথায় পাবি। বাধভালুকের কিসের ডর আছে? তোর 
রায়তগ্ডলাই বাঘতালুক থেন্দাড়ে দ্িবোক্‌।” কিয়ৎক্ষণ 

* লখাই বলিল “প্রভু, আপনি লাশের কথ! বল্ছেন? লাশ 
বিলক্ষণ হ'বে। এরপ মৌজা এ অঞ্চলে আর পাই ॥ কাল ওখানেই 
৩হশীলদারের কাছে শুনলাম ঘে, সাহেব মৌজাটি আপনাকে 
দিবেন।” 

1 লাই বলিল “প্রভু, সে মিথ্যা কথ! ব'লেছে। থাঘ ভালুক 
কোথায় নাই? বাঘ তে৷ বনকুদ্ধুরের তুল্য, আর ভালুক তে1 বন- 
ছাগলের তুল্য। এদের আবার কিসের ভয়? তহশীলদার ভারি 
বজ্জাত লোক । সে প্রতি বখসরই ভিন্ন গ্রামের লোককে মহুয়।, 
কঁচড়া, লাহ1 ও তসর বিক্রয় করে। কিন্তু এই গ্রামের লোককে 
কখনও বিক্রয় করে পা বা নন্দনপুরে ১কতে দেয় না। কেউ 


একটী শালপাত1 ছিডুলে, নে তাকে ধরপাকড় কর্পে। ৩হশীল- 
দারের ভয়ে কেউ নন্দনপুরে প্রবেশ করে না।”” 


পরে লখাই আবার বগিল ধ্াটোতে বহুত মেল, 
কুষ্ুম, পলাশ, মুরগা, সত্সার--আার মধু উটোর কি 
নাম বটে--ভাপ পাশুরে গেল্ছি_হু' আসন--আসনই 
বটে-_-এই সবৎপঁড় আছে। এই সব পেঁড়ে তোর বহুত 
টাক হব্ক্‌। এত টাকা তুই কুথায় রাখবি, গল। ?" » 
ক্ষেত্রনাথ লখাইয়েব কথ শুনিয়া উচ্চৈঃশ্বরে হাসিয়। 
উঠিলেন। তাহার সহিত আরও আলাপ করিয়া তিনি 
বুঝিলেন যে, নন্দনপুর মৌজায় তিন চারি শত কুনুম- 
গাছ আছে। কুস্ুমগাছে লাহা লাগাইলে, এক 
এক গাছে অন্ততঃ দেড়শত টাকার লাহা উৎপন্ন 
হইবে। যদি গাছ থাশে রাখিয়া প্রজাদ্দিগকে 
প্রতিবৎস্র বন্দোবস্ত করা যায়, তাহা হইলে তাহারা 
গাছ অনুসারে প্রতি গাছের জন্য পাঁচ টাকা হইতে 
দশ টাঁকা পরাত্ত খাজনা দ্িবে। কুলগাছের সংখ্যা 
করা যায় না। কুপগাছেও বিস্তর লাহ। উৎপন্ন হয়। 
মহুয়া গাছের সংখ্যা হাজাবেনুও অধিক হইবে । প্রতি 
গাছে বার্ষিক এক টাকা করিয়া খাজনা আদায় হইতে 
পারে। আসন গাছও ছুই তিন শত আছে, তাহ।তে 
তসরের গুটি হয়। সেই গাছগুলিও খাজনায় ধিলি 
হইবে। এই-সমস্ত গাছ ছাড়] রাখ! বন ( অর্থাৎ সুরক্ষিত 
বড় শালগাছের বন) আছে, জঙ্গল 'আছে, আর 
পাহাড়ের উপর সংসার, মুর্গা প্রভৃতি অনেক বগুযুল্য 
বৃক্ষ আছে। সেই-সমস্ত বৃক্ষের কাষ্ঠে টেবিল, চেয়ার, 
আলমারী, পালক্ক এভৃতি প্রস্তুত হয়। লখাইয়ের মুখে 
এই-সমস্ত বৃত্তীন্ত শুনি ক্ষেত্রনাথ বিশ্মিত হইলেন। 
বৈকালে সতীশচন্দ্র আমিলেন। আমসিবার সময় 
শ্বশুরধাড়ীতে নামিয়া সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎৎ কর্ি- 
লেন। তিনি সাইকেল্টি বাখিয়াই বণিলেন দক্ষেত্তর, 
তোমার এখানে আসাও যা, আর ঢেকীশাল দিয়ে 


* ভখাই বলিল “কেন নেবে না? সকলেই নেবে। নন্দন- 
পুরের মাটীর চেয়ে এ অঞ্চলে ভাল মাটী আর কোথায় পাবেন? 
বাখ টা কিসের ৬য়? আপনার প্রজারাই বাঘ ভালুক ত'ড়িয়ে 
কিয়ৎক্ষণ পরে সে আবার বলিল “এ গ্রামে অনেক 


দেবে |” 
ময়, কুস্থম, পলাশ মুগ, সৎসার_ আর ওর কি নাম, ভুলে 
খাচ্ছি নাহ -আসন--আসন্ই বটে-এং-সব গা আছে। এই” 


সব গাছে আপনার অনেক টকা হবে। প্রভু, আপনি এত টাকা 
রাখবেন কোথা?” 


প্রবাশী_শ্রাবণ, ১৩২১ 


১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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টে ধান তা। সম্মপের পর পাহাড়ের উপতাকা; 
ভূমি থেকে বেরিয়েই তোমার বাড়ীটি নজরে পড়ে। 
সেখন থেকে তোমার বাড়ী এক মাইলেরও অধিক 
নয়, কিন্তু একে মানুষ চল্বার স্ুড়ি রাস্তা! ভিন্ন আর 
রাস্তা নাই। কাজেই এ দক্ষিণ দিকের পাহাড়ের 
কোলে কোলে একে বেঁকে ঘুরে ফিরে তবে তোমার 
গ্রামের পশ্চিমতাগে উপনীত হওয়া যায়। তারপর 
সমস্ত গ্রামটি পার হ'য়ে তোমার বাড়ী আস্তে হয়। 
তোমার বাড়ীর পূর্বদিকে এ পাহাড়ের কোলে কোলে 
একট। সোজা রাস্তা তৈয়ার হয় না কি ?” 

ক্ষে্রনাথ বলিলেন “তা হবেনা কেন? তবেতা 
বিলক্ষণ ব্যরসাপেক্ষ । কিন্তু একে বেকে, ঘুরবে ফিরে 
গ্রামের ভিতর দিয়ে আস্তে তোমার তো কষ্ট হওয়া 
উচিত নয়? পাহাড়-পর্ববত ভিঙ্গিয়েও শ্বস্তববাড়ী যেতে 
লোকের কষ্ট হয় ন11” এই বিয়া ক্ষেত্রনাথ চক্ষু মিটা- 
ইয়া একটু হাসিলেন। 

সতীশচন্দ্রও ঈষৎ হাস্য কিয়! বলিলেন * ওঃ, তা 
সত্য বটে! কিন্তু তুমি বুঝি সেই গানটা ভুলে গেছ) 

“পিয়া বিনু সব শুন ভাওবে।' 

প্রিয়া 'যেখানে নাই, তা বাড়াই হোক, আর শ্বশুর- 
বাড়ীই হোক, সবই শুন্ত । এ সত্যট। তুমিও বেশ বোঝ; 
সুতরাং এ সব্বন্ধে তোমায় আর বেশী কিছু বল্তে হবে 
না। থাক্‌ এখন সে কথা। এখন হচ্ছে এই সোজ। 
রাস্তাটার কথা । কাপ সাহেব সাইকেলে তোমার এখানে 
আস্তে আস্তে এই সোজ! রাস্তটি গস্তত করবার 
কথ। বণৃছিলেন। সগ্তবতঃ এ সন্ব্ধে হরিগোপাণের উপর 
শীন্্ ছকুমজী হবে।” 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তা হ'লে তো খুব সুখেবই 
বিষয় হয়। আমিও অনেকবার এই সোজ। বাস্তাটির 
কথা ভেবেছি; কিন্তু এই রাস্তায় নন্দাজোড়টি ছুইবার 
পার হ'তে হয়। নন্দার উপর দুইটী সেতু প্রস্তুত ন৷ 
হ'লে, এই রাস্ত! প্রস্তুত কর বৃথা । কিন্তু ছুইটী সেতু 
প্রস্তুত করা এখন আমার সাধ্যাতীত। তবে ডেপুটী 
কমিশনার সাহেব যদ্দি অনুগ্রহ করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। 
এই রাস্তাটি প্রস্তুত হ'লে নন্দনপুর যাওয়ার পক্ষেও 


৪র্থ সংখ্যা ] 


আমাদের খুব সুবিধা হবে। পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠা- 
নামা করা আমার অত্যাস নাই। কাল পাহাড়ের 
রাস্তায় যাওয়া-আসা ক'রে আজ আমার সর্বাঙে। 
বিশেষতঃ পায়ে, ভয়ানক বেদন। হ'য়েছে।” 

সতীশচন্দ্র বলিলেন “সাহেব কাল নন্দনপুর সম্বন্ধে 
যে বন্দোবস্ত করলেন, তা চমতকার হয়েছে। আমি 
স্বপ্েও আার্বি নাই যে, বন্দোবস্ত এমন সুবিধাজনক হবে। 
সাহেব তোমার উপর ভারি সন্ষ্টু। কাল সন্ধ্যার 
সময় কেবল তোমার কথাই বল্ছিলেন। থাক্‌ সে- 
সব কথা । এখন নন্দনপুর বন্দোবস্ত ক'রে নেওয়া 
সম্বন্ধে আজই তোমার সম্মতি জানিয়ে সাহেবকে এক- 
খানা পত্র লিখে দাও; আর তাকে লিখ, ষে, পানা 
কবুলতী সম্পাদিত হ'তে যখন কিছু বিলম্ব হবে, তখন 
এখন থেকেই তিনি অনুমতি দিলে, তুমি এবৎসর 
নন্দনপুরের মহুয়ার ফশলটি আদায় কর্তে পাবর। 
নতুবা পরে তা আর আদায় হবে না। আমি শুন্‌- 
লাম, মহুয়াঞ্চুল এবৎসণ কিছু নামী হয়েছে, আর 
গাছে প্রচুর ফুলও ধরেছে । এই সবেমাত্র ফুল ঝরে 
পড়তে আরম্ত হয়েছে। সাহেব তোমাকে বৈশাখের 
সুরু থেকেই মৌজা বন্দোবস্ত ক'রে দেবেন, তা ডেপুটী 
কলেক্টার বল্ছিলেন। স্থতরাং তার কোনও আপত্তি 
না হবারই কথা । আমি দেখেছি যে, নন্দনপুরে 
অসংখ্য মনুয়া গাছ আছে। তুমি যদি মহুয়াফুল সংগ্রহ 
কর্‌তে পার, তা হ'লে প্রথমেই কিছু টাকা পাবে। 
তারপর মহুয়ার ফল পাকলে, তার আটিগুলি সংগএহ 
কর্বে। শীঠি থেকে টমৎ্কার তেল বা'র হয়। তার 
নাম কঁচড়া তেল। এদেশের শোক এই তেল মাঁখে, 
খায়, আর প্রদীপে জ্বালায় । কিন্ত ইয়োৌোরোপে এই তেলের 
বিলক্ষণ আদর! জন্মেণীতে এই তেল থেকে মাখন 
(190651) প্রস্তত হয়। তা খেতে ছুপ্ধের মাখনের 
মতনই উপাদেয় ও উপকারী । এই তেল কলকাতায় 
চালান দিলে বিলক্ষণ ছুই পয়সা পাবে । যখন ব্যবসা 
আরম্ত করেছ, তখন ব্যবসা ভাল করেই কর। আর 
যে-সুকল কুস্থমগাছ আছে, তাদের ফলের আঠিগুলিও 
সংগ্রহ কবৃতে ভুলো না। কুসুমের বীজ থেকেও সুন্দর 


অরণ্যবাস 
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তেল বার হয় ও অনেক কাজে লাগে। হত্রিতকা, 
বহেড়াঃ আমলার গশছও তো। অনেক দেখলাম । তাদের 
তলায় ফল বিছিয়ে আছে। এদেরও দম আছে, তা 
তোমার জান। উচিত। এক বনঙ্গ ফলঞ্থেকেই তুমি 
অনেক টাক! পাবে। 

“এই গেল এক কথ; আর এক কথা ভোমায় আমি 


বল্তে চাই। মৌঞ্জাটি বন্দোবস্ত হয়ে গেগেই, তুমি 
সার্ভে নক্স! ও চিঠার নকল নেবে। সাভে নক্সা! ও 
চিঠ[ম মৌগার মোটামুটি বিবপ্ণ আছে; কিন্তু 
মৌঙ্জাসব্বন্জধে তোমার পুণ্থান্ুপুঙ্থ বিবরণ জানা 


আবশ্তক । কত জমী আবাদযোগ্য, আর কত জমী 
আবাদে অযোগ্য, আর মৌঙ্জার কোন্‌ কোন্‌ অংশে 
সেইরূপ জম্ী আছে-_তা জান্বার জগ্ত তোমাকে কিছু 
দিনের জগ্ভ এক আমীন নিযুক্ত করতে হবে। আমি 
একজন তাল আমীন ঠিক করেছি। তাকে বেতন 
কিছু দিতে হবে না) কেবল বিনা সেলামীতে তাকে 
কিছু জমী বাৎসরিক খাঞ্জনায় বন্দোবস্ত করে 
দিতে হবে, আর তার সঙ্গে জন চার কুলি দিতে 
হবে। দেও এই অঞ্চলে বসবাস ক'রে কুবিকাজ করতে 
চায়। আমান নব্া প্রপ্তত করুলে, তুমি তা দেখে মৌঙ্জার 
অবস্থা এবং কোন্‌ স্থানে কি প্রকার জমী আছে ও কত 
জমী আছে, ত। বুঝ তে পার্বে। মৌঙ্জাতে প্রজা স্থাপন 
করা আবশ্তক। বজনীদাদার ছেলে নিশি তে। এখানে 
আস্বেই। সে ছাড়া খতীন চারু এবং আরও অনেকে 
আস্বে। সঞ্লেরই কাছ থেকে জমীর শ্রেণী অনুসারে 
প্রতি বিঘ৷ পিছু সেলামী নিতে হবে; আর তারা যেস্থানে 
বাড়ী প্রস্থত করুবে, তাও নির্দেশ কারে দিতে হবে। 
আমার ইচ্ছা, নন্দনপুরে তুমি একটী আদর্শ গ্রাম স্থাপন 
কর। রাস্তা ও জলনিকাশের পথ প্রভৃতি স্থ্র ক'রে, 
তার পর গ্রাম বসাবে । তা না হলে, যেখানে সেখানে 
লোকে ঘর প্রপ্তত কর্বে, আর স্থানটিকে অস্বাস্থ্যকর ক'রে 
ফেল্বে। এবিষয়ে আমি আর হরিগোঁপাল তোমাকে 
পরামর্শ দেব। আগে এই-সমস্ত কাজ সম্পন্ন কর; তার 
পর নন্দনপুরে যে-সকল খনিজ পদার্থ আছে, তার কথা 
আমি তোমাকে বল্বো। তুমি কাল সাহেবকে তল- 
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সত্বের কথা ব'লে ভালই করেছ। আর বাঘ ভালুকের ভয় 
তুমি করো না! কাল্কের ঘটনা! দেখে মনে করো ন! 
যে, নন্দনপুর বাঘভালুকে পরিপূর্ণ । তহশীলদার তার 
প্রাণ ঝচাবার জন্যই কাল অতিরঞ্রিত ক'রে বাঘভালুকেব 
কথা বলেছিল। আর বাঘভালুক থাকৃলেও, যার। 
সেখানে বাস কর্বে, তারাই তাদের তাড়াতে শিখবে । 
ঘরমুখে। ভীরু বাঙ্গালীর আদর্শ এদেশ থেকে যত শীদ্র 
তিরোহিত হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। সকলে সাহস 
শিক্ষা করুক; বিপদের সম্মুখীন হ'তে শিখুক, আর 
বিপদকে জয় করুক। মুস্কিলে না পড়লে, কখনও সাহস 
ও বুদ্ধি স্ুরিত হয় না। কল্কাতার ক্ষেত্রনাথ, আর 
বল্লভপুবের ক্ষেত্রনাথের মধ্যে অনেক শফাৎ্। তুমি যেন 
একটা নৃতন মানুষ হয়েছ । তোমার উদ্যোগ ও অধ্য- 
বসায় দেখে আমিই খিশ্মিত হয়ে পড়েছি । সাহেব 
তো হবেনই। যাই হে!কৃ, তুমি অদম্য উৎসাহে কাজ 
করে যাও? কিছুতেই পেছ-পা হয়ে! না।” 

ক্ষেত্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে সৌদামিনী ও সুরেন্দ্রনাথ 
সধন্ধে ছুই চারিটি কথা বলিয়! এবং কিছু জলযোগ 
করিয়া, সতীশচন্দ্র বল্পভপুর হইতে রেলওয়ে ্টেশন- 
অতিমুখে যাত্রা করিলেন । 


অস্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ । 


বল্লতপুরের প্রজাবর্গ ক্রমে ক্রমে শুনিতে পাইল যে, 
ভেপুটী কমিশনার সাহেব তাহাদের জমীদার ক্ষেত্রবাবুকে 
নন্দনপুর মৌজ। বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। শুনিয়া 
সকলে দলে দলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল 
ও আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল। নন্দনপুরের জমীর 
কতকাংশ তাহাদিগকে বিলি করিয়। দিবার জন্য অনেকে 
তাহার নিকট প্রার্থন। জানাইল। ক্ষেক্রনাথ তাহাদিগকে 
বলিলেন যে, জমী লইলে তাহাদিগকে সেই মৌজায় গৃহ 
প্রস্তত করিয়া বাস করিতে হইবে । তদুন্তরে তাহারা 
বলিল, তাহাদের কোনও কোনও পুত্র ব৷ ভ্রাত! 
নন্দনপুরে গিয়। বাস করিবে, আর কেহ বা বল্লভপুরেই 
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থাকিবে । নতুবা তাহাদের শস্য রক্ষিত হইবে কিরূপে? 
অনেকে জমী বন্দোবস্ত করিয়। লইবার আশাম নন্দনপুরে 
গমন করিতে লাগিল ও আপনাদের শুবিধামত ভূমি 
নির্বাচন করিল। 

ক্ষেত্রনাথের পঞ্জের উত্তরে ডেপুটী কমিশনার 
সাহেব তাহাকে নন্দনপুরের মহুয়। বৃক্ষসমূহের ফুল কুড়াই- 
বার এবং অন্তান্ত বনজ দ্রব্য সংগ্রহ করিবার অনুমতি 
প্রদ।ন করিলেন! ক্ষেত্রনাথ লখাই সর্দ(রের সহিত 
পরামর্শ করিয়। গ্রামের প্রজার্দিগকে বলিলেন যে, তাহার 
নন্দনপুরের মহুয়। ফুল কুড়াইলে, যে যত ফুল আনিবে, 
তাহাকে তিনি তাহার অর্দ।ংশ দিবেন! অনেক দরিদ্র 
প্রজা স্ত্রী-পুত্র-কন্তাসহ নন্দনপুরে মহুয়া ফুল কুড়াইতে 
আরন্ত করিল। লখাইসর্ধার প্রভৃতি তাহাদের উপর তত্বাব- 
ধান করতে লাগিল। প্রত্যহ রাশি রাশি ফুল সংগৃহীত 
ব্ইয়। ক্ষেত্রনাথের খামার বাড়ীতে বিশু হইতে লাগিল । 
এই প্রণালী অবলম্বন করিয়! ক্ষেএরনাথ আমলকী ও 
হরিতকীও সংগৃহীত করিলেন। সকল দ্রব্যের ওজন 
হইলে দেখা গেল, মহুয়া সাত শত মণ, হরিতকী তিনশত 
মণ ও আমলকী দুইশত মণ সংগৃহীত হইয়াছে । প্রজার! 
বলিল, দৃরবন্তী বা দুর্গম স্থানের ফুল বা ফল তাহার! 
কুড়াইতে পারে নাই । নতুবা] তাহাদের পরিমাণ আরও 
অধিক হইত । 

গো-মহিষের খাদ্যের জন্ত পঞ্চাশ মণ মহুয়া! রাখির। 
এবং লখাই সর্দার ও মুনিষদিগকে পঞ্চাশ মণ মহুয়া পুর- 
স্কার দিয়! ক্ষেত্রনাথ বল্পতপুরের হাটে অবশিষ্ট ছয়- 
শত মণ মহুয়া! প্রতিমণ বারআনা দরে বিক্রয় করিয়। 
ফেলিলেন। তাহাতে তিনি ৪৫০২ টাক! পাইলেন । 
হরিতকী এবং আমলকাঁ বিক্রয় করিয়াও তিনি ৬০*. টাক] 
পাইলেন। সুতরাং কেবল মহুয়া এবং হরিতকী ও 
আমলকী বিক্রয় করিয়া? তিনি ১০৫* টাক] পাইলেন। 

ক্ষেত্রনাথের মনে অতিশয় উৎসাহ হইল। তিনি 
প্রজাবর্গকে বলিলেন, নন্দনপুরে যখন কুস্থমফল ও কঁচড়া 
পাকিবে, তখনও যদ্দি তাহারা উক্ত ফলসমূহের বী্জ 
সংগ্রহ করিয়া আনয়ন করে, তাহ। হইলে তিনি তাহা- 
দিগকে তাহাদ্দেরও অর্ধেকাংশ দ্রিবেন। 


৪র্থ সংখ্য। ] 


অনেক কুস্ত্রমবৃক্ষে লাহ। ধরিয়াছিল । তিনি অর্ধেক 
ভাগ দিতে স্বীকৃত হইয়। প্রজাদের দ্বারা লাহ। ভাঙ্গাইতে 
লাগিলেন। এইরূপে প্রায় পনর মণ লাহা সংগৃহীত হইল । 
ক্ষেত্রনাথ ২০. টাকা? দরে লাহ] বিক্রয় করিয় ৩০০, টাকা? 
পাইলেন । 

জোষ্ঠমুসের প্রথম সপ্তাহে ডেপুটী কমিশনার ক্ষেত্র 
নাথকে পুরুলিয়ায় আহ্বান করিলেন । পাট ও কবু- 
লতী সম্পার্দিত হইয়া গেল। সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, তিনি মনুয়াফুল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন 
কিনা। এছুত্তরে ক্ষেত্রনাথ তাহাকে যথাযথ সমস্ত 
বৃত্তাস্ত বলিলেন। সাহেব তাহা শুনিয়া আনন্দিত 
হইলেন । ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আমি যে ১৩৫০. টাঁক। 
পাইয়াছি, তাহা নন্দনপুরের উন্নতিসাধনার্থ শৌন্ত্রৎ 
রাখিয়াছি। বল্পভপুর হইতে নন্দনপুর যাইবার গন্য 
পর্বতের উপর দিয়া ব্যতীত অন্ত কোনও সোজা পথ 
নাহ । যে একটী পথ আছে, তন্ার। নন্দনপুর বাইতে 
হইলে, খহুদু্ অতিক্রম করিতে হয়। আমি একটী 
সহজ পথ আবিঞ্চার করিয়াছি । আপাততঃ সেই পথ 
প্রপ্তত কিবা জন এহ টাকা খরচ করব ।” 

সাহে৭ণ ক্ষেত্রনাথের অকপটতা ও কাধ্যদক্ষতা 
দৌোখয়া আনন্দিত হইলেন। তিনি বাললেন “ক্দেত্রবাবু 
আম আপনার নীতির পম্পূ অনুমোদন করিতেছি। 
কোনও স্থানে প্রজাস্থাপন করিতে হহলে, সেহ্‌ স্থানে 
গমনাগমনের পথ সর্বাগ্রে প্রস্তত কর। কত্তৃব্য। আপাণ 
যে সহজ পথাট আবিক্ষার করিয়াছেন, তাহ] ইঞ্জিনীয়ার 
হ্রিগোপালবাবুকে দেখাইবেন। তনি আপনাকে 
তৎসধন্ধে উপর্দেশ ও পরামর্শ দিবেন ।” 

বল্পভপুরের কাপাসক্ষেত্রে যে কাপাস উৎপন্ন হহ- 
যাছে, ক্ষেভ্রনাথ তাহার নমুনা সঙ্গে আনিয়াছিপেন। 
সাহেব তাহ দেখিয়। আনন্দিত হইলেন। সঙীশচন্দ্রও 
ইতিপুর্ব্ব তাহা দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ কপরিয়া- 
ছিলেন! 

সেই দিন সন্ধ্যার সময় ক্ষেত্রনাথ হবিগোপালবাবুৰ 
সহিতু সাক্ষাৎ করিয়া অবগত হইলেন যে, সাহেবতাহাকে 
বললতপুবর যাইতে আর্দেশ প্রদান করিয়াছেন; এবং তাহাএ 
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বাটী হইতে ঠিক দক্ষিণদিকে যে একটী স্ুড়িপথ সরল- 
তাবে নন্দাজোড় 'ছুইবার অতিক্রম করিয়। বল্লতপুবের 
পাকা রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহ] প্রস্তুত 
করিতে কত ব্যয় হইবে, তাহা অবধারণ ঝরিতে বলিয়া- 
ছেন। তিনি শীদ্রই বল্লপতপুরে যাইবেন, এবং নন্দনপুরে 
যাইবার জন্য ক্ষেএ্বাবু যে সহজপথ আবিষ্কিত করিয়া- 
ছেন, তাহাও দেখিয়া আসিবেন। 

গ্রীষ্মাবকাঁশের জন্য স্থুরেক্দনাথের স্কুল বন্ধ হইয়াছিল । 
ক্ষেত্রনাথ তাহাকে সঙ্গে করিয়। বলনতপুরে যাইতে ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্র বলিল যে, তাহার 
মাসীমাতা । নৌদামিনী) শীদ্ঘই পিত্রালয়ে যাইধেন ; 
সেই সময়ে তাহার সঙ্গে সেও বল্পভপুরে যাইবে। 
সৌদামিনীরও সেইরূপ অভিপ্রায় বুবিযা ক্ষেত্রনাথ 
স্থরেন্্রকে সঙ্গে লহলেন না। 

নন্দনপুরের জরীপ করা আবশ্যক বুবিয়া ক্ষেত্রনাথ 
সতীশচন্দ্রের নির্বাচিত আমীনকে সঙ্গে লইয়। বল্লতপুরে 
প্রজ্যাগত হইলেন+ এবং রুক্ষকস্বরূপ বন্দুকসহ শিকারী 
কার্তিক ভূমিজকে ও চাব্রিজন কুলীকে তাহার কার্ষ্যে 
সহায়তা করিবার জগ্ভ নিবুক্ত করিয়া দিলেন । আমানের 
অবস্থানের জন্য বৈঠকথানার পার্্ববন্তী একটী গৃহ নির্দিষ্ট 
হইপ। তিনি গরভাবে উঠিয়া লোকজজনসহ নন্দনপুরে 
বাইতেন এবং মধ্যাঞ্চের পূব বন্নভপুনে প্রত্যাগত হইয়। 
স্নানাহার করিতেন। 


একো নপঞ্ধাশ পরিচ্ছেদ । 


ইঞ্জিনীয়ার হরিগোপাল বাবু বল্লপভপুরে আসিষ। 
নন্দ। জোড়ের উপর ছুইটী সেতু এবং কাছারীবাড়ীর 
দক্ষিণ দিকের সহজ বাস্তাটি প্রপ্তত করিতে কত টাঁক। 
বায় হবে, তাহা অবধারণ করিলেন। সেতুর গাথুনীর 
জন্য প্রস্তন এবং চন বলভগুরে শ্লভয় কেবল লোহার 
গার্ডার ও বীম ইত্যাদি ক্রয় করিতে হইবে এবং রাজ- 
মি্ত্রী ও মজুরের বেতন লাগিবে। রাস্তাটি এবং ছুইটী 
সেতু প্রস্তুত করিতে পাঁচশত টাকা খরচ হইবে? ইহা 
অবধারিত হইল। 

কাণী নদীর উপর সেতু প্রস্তুত করিতে যত টাক 


৪8৬৪ 


মঞ্তুর হইয়াছিল, তাহ] হইতে তিন শত টাক] বাচিবার 
সম্ভাবন1। ডেপুটী কমিশনার সাহেব সেই তিন শত টাকার 
মধ্যে নন্দাব উপবে ছুইটী সেতু ও রাস্তাটি প্রস্তত করিতে 
আদেশ করিয়ংছেন। হরিগোপাল বাবু বলিলেন “আরও 
ছুই শত টাকা না হলে, এই কাধ্য সম্পন্ন হবে ন'। কিন্ত 
এবখ্সর আমাদের বজেটে আর অধিক টাক নাই।?, 

ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “তজ্জন্ত আপনি চিন্তিত হবেন 
না। আপনি সাহেবকে বল্বেন যে, বাকী ছই শত টাক? 
আমি দেব। কালী নদীর উপর সেতু নিশ্বাণ করৃতে 
আপনারা লোকজন লাগিয়েছেন ; এখানেও লোক 
লাগিয়ে দ্রিন.। আমি সাহেবের নিকট দুই শত টাকা 
পাঠিয়ে দিচ্ছি |” 

হরিগোপাশ বাবু খবলিলেন “তা যদি দেন, তা হ'লে 
বর্ধার আগেই আমি সেতু প্রত্তত করে দেব ।” 

বল্লভপুরের দক্ষিণ সীমায় যে স্থানে নন্দার উপর 
সেতু প্রস্তুত হইবে, সেই স্থানে নন্দ! দক্ষিণ-পূর্বববাহিনী 
হইয়। দুইটি গিবিশ্রেণীর মধ্যবত্ঁ একটি সম্ষীর্ণ উপত্যকার 
তিতর দরিয়া প্রবাহিত হইয়াছে । এই ক্ষুদ্র উপত্যকার 
উত্তরসীমায় যে গিরিশ্রেণী আছে, তাহা বলতপুরের 
পূর্বসীমায় এবং বল্পতপুর ও নন্দনপুরের ম্ধ্স্থলে 
অবস্থিত । এই গিরিশ্রেণী উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত, কিন্ত 
দক্ষিণ দ্রিকে নন্দার নিকটে আসিয়া সহসা স্তম্তিত হইয়। 
গিয়াছে । উপত'কার দক্ষিণ সীমায় যে গিরিশ্রেণী আছে, 
তাহা দক্ষিণ-পূর্বদিকে প্রল্দিত; কিন্ত তাহাও উত্তর 
দিকে নন্দার নিকটে আসিয়। সহসা স্তপ্তিত হইয়। গিয়াছে। 
যেন ছুই দ্বিকৃ হইতে ছুইটী পর্বতশ্রেণী আসিয়া এই 
সঞ্ীর্ণ উপত্যকার মধ্যবর্তিনী নন্দার কোথাও শ্রুতিমধুর 
কুলু কুলু ধবনি, আর কোথাও মন্ধকারময় গভীর খাতের 
মধ্যে তাহার নিপতন-জনিত প্রচণ্ড নিনা এবণ করিয়। 
সহসা স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে, যেন তাহারা 
অনস্ত কাল পরিয়া তাহার সেই মধুর অথচ ভীষণ 
ধ্বনি এবণ করিয়াও এখন পর্যাস্ত অতৃপ্ত রহিয়াছে ; এবং 
বিস্বয়ে যেন পরম্পরের মুখাবলোকন করিতেছে ; এই 
উপত্যকার উভয় পার্খে দুইটা গিরিশ্রেণীরই প্রাস্তভাগ 
উচ্চ ও ছুরারোহ ; ছুই চারিটা আরণ্য বৃক্ষ ও পার্বত্য 


প্রবাসী-- শ্রাবণ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম বণ 
বাশের ঝাড় বাতীত তাহাদের উপর অন্য কোনও উদ্ভি 
নাই। কিপ্ত নন্দ উভয় তটই নিবিড় শালবনে সমাচ্ছন্ন ; 
সেই শালবনের, মধ্যে নন্দাঁ সহস। যেন অনৃশ্ঠ হইয়! 
গিয়াছে । দেখিয়া মনে হয়, এই হুইটী প্রকাণ্ড ও 
রুক্ম গিিশরেণীর শীলতাবর্জিত রূট দৃষ্টি হইতে 
আপনাকে আবৃত করিবার জন্যই নন্দী যেন আপনার 
অঙ্গের উপর শালবন-রূপ হব্রিদ্বসন টানিয়! দিয়াছে, 
এবং গিরিশ্রেণীদ্বয়কে তিরস্কার করিবার ছলেই সহসা 
যেন যুখবিত হইয়। উঠিয়াছে। 

নন্দার উত্তর তটে বল্পভপুরের গিরিশ্রেণীর পদতলে 
উপত্যকাতূমির যে অংশ উচ্চ, তাহ! অসম হইলেও 
কিঞ্চিৎ প্রশস্ত । ক্ষেব্রনাথ এই অংশেই নন্দাতটের 
ধারে ধারে একটী পথ প্রস্তুত করিবার সঞ্চল্প করিয়া- 
ছিলেন। উপত্যকাভূঃম দৈর্ঘ্যে প্রায় অর্ধ মাইল ছিল; 
সুতরাং প্রস্তাবিত পথও দৈর্ঘ্যে অদ্ধ মাইল হইবে । এই 
পথ প্রস্তুত হইলে, বল্লভপুর হইতে অক্লেশে নন্দনপুরে 
গমন করিতে পারা যাইবে । ক্ষেত্রনাথ হরিগোপাপ- 
বাবুকে তাহার আধিষ্কত এই পথ বা উপতাকাভূমি 
দেখাইলেন। হরিগোপালবাবু তাহা দেখিয়া চমতকুত 
হইলেন, এবং এই পথ প্রস্তুত করিতে কত টাকা খরচ. 
হইবে, তাহ অবধাবণ করিতে নিযুক্ত হইলেন । 

দুইদিন পরে হরিগোপালবাবু ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন 
“এহ পথ প্রস্তত করুতে আপনার ছয় শত টাকার আঁধক 
থরচ হবে না। কেবলস্থানে স্বানে পাহাড়ের গ! সামান্ত 
রকম কেটে ফেল্তে হবে, আর অসম স্থানগুলিকে সমান 
করতে হবে। তাছাড়া নন্দার তটের দিকে বড় বড় 
পাথর একত্র রাশীকুত ক'রে একটী অনুচ্চ দেওয়ালেও 
মত ক'রে দিতে হবে। তা হ'লে গাড়ী, গরু, ঘোড়া,__ 
কার'ও নন্দার গে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকৃবে না। 
আপন সুন্দর পথ আবিষ্কৃত করেছেন, ক্ষেত্রবাবু। এই 
পথদিয়ে বল্পতপুর থেকে নন্দনপুরে তো অনায়াসেই 
যাওয়। যাবে; তা ছাড় যাঁরা রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে 
নন্দনপুরে আস্বে, তারাও নন্দার প্রথম সেতুটি পার 
হয়েই এই রাস্তা পাবে! এ তারি সুবিধা হয়েছে। 
মাধবপুরের পেছন দিক্‌ দিয়েও নন্দ। পার হয়ে নন্দনপুরে 


৪থ সংখ্যা ] 


যাওয়া যায়; কিন্তুসে দিকের পথ কিছু হুর্গম, আর 
নন্দাও সেখানে বিলক্ষণ প্রশস্ত । সেখানে নন্দার উপরে 
সেতু নিম্মাণ করা আর সে দিক্‌ দিয়ে রাস্তা প্রস্তত করাও 
ব্বায়সাপেক্ষ। এই কারণে, আমি আপনার এই 
পথটির সম্পূর্ণ অনুমোদন কর্ছি। এখন আপনি লোক 
লাগিয়ে এটি প্রস্তুত কর্তে পারেন। আমি ওতারসিয়রকে 
ব'লে দের্ব তিনি আপনাকে এবিষয়ে সাহায্য কর্বেন। 
আমি এই ব্াাস্তার একটী নক্সা ও এষ্টিমষেট আপনাকে 
দিয়ে যাচ্ছি।” 

জ্োষ্ঠমাসের মধ্যেই নপ্দার উপরে দুইটা সেতু প্রস্তত 
হঃঠতে আরও হইল। লোহার গার্ডার ও বীম্‌ আসিয়া 
পড়িণ এবং নিম্মাণকাধা খরবেগে চপিতে লাগিপ। বর্ষার 
জলে ভূমি পিল্ত না হইলে, পর্বতের গাত্র ও প্রস্তরময় 
দু অসমভূমি খনন করা কঠিন কাধ্য হইবে, ইহা বুঝিতে 
পাপিয়া ফ্রেশাথ শন্বনপুর গমনের নৃতন পথটি প্রস্তত 
করিবার আশায় বধার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । 

গোষ্টমাসে সৌদামিনীর সহিত সুরেন্দ্র বল্লতপুরে 
আসিণ। বল্লতপুরের অদ্ভূত পরিবর্তন, বিশেষতঃ হাট 
দেখিয়া, তাহারা উভয়েই বিশ্মিত হইল। স্ুরেক্্র অব- 
কাশের সময়টি কেবল এখানে সেখানে বেড়াইয়1, কখনও 
নন্দার উপরে সেতু-নিন্মাণ্‌প্রণাপী দেখিয়া, কখনও 
লখাইসর্দারের সাহত পাহাড়ে উঠিয়া, কখনও নরুর সহিত 
ক্রীড়া করিয়া, এখং হাটের দিনে সমস্ত দিন ভাটে ঘুরিয়া 
ফিরিয়া কাটাইয়া ফেলিল। কেবল প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় 
সে দুই এক ঘণ্টাকাল পড়িত মাত্র । 

বলা বাহুল্য, সৌদামিনী তাহার প্রতিশ্রুতিমত নরুর 
জগ্ঠ একটী গাড়ী লইম্না আসিল; কিন্তু তাহ তাহার 
কাকাবাবু মত গাড়ী নহে! ছোট তিনটি চাকার উপর 
কাষ্ঠের একটী ঘোড়া ছিল, নরু সেই শাড়ী দেখিয়। 
অতিশয় আহ্লাদিত হইল এবং ঘোড়ার পৃষ্ঠে চাপিয়া 
কাছারী বাটীর সন্মুখের মাঠে প্রত্যহ “ঘোড়-দৌঁড়া 


করিতে লাগিল। 
(ক্রমশ) 
* শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দদাস। 


পারার 


গ্রামের কুমোর 


৮৬৩৫ 


গ্রামের কুমোর 


গ্রামবাসীর ব্যয়-সংক্ষেপ করে বলিয়া গ্রামের কুমোর 


সাধারণতঃ গ্রামবাসীগণের নিকট সমাদৃত,হহয়া থাকে । 


সে বে ছিনিসগুলি গড়ে সেগুপি প্রতঠোক সংসারেই 
প্রশ্নোজন। যেমন-__ছলের কুঁজা, কলস, হাড়ি, ভখড়, 
থুরি, বেকাবি, গলের গেলাস, হু'কার কলিকা, কূপের 
পাট প্রভৃতি । এই সমস্ত জিনিষ সৃস্ত। বলিয়৷ গ্রামবাসীর 
নিকট সমাদৃত, কিন্তু তাহাতে কুমোরের উপার্জন 
অতান্ত অল্পই হয়। 

উপরোন্ত পদার্থগ্ুণির গঠন যে কেধল সুন্দর তাহা 
নহে, খুব শক্ষাপ্রদও বটে। শা রাধিবার জন্য, 
ছুধ রাখিবার বা অন্ঠান্ত কাজের জন্য আমাদের দেশের 
বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতি কর্তৃক যে-সমস্ত পাঁঞ ব্যব- 
হৃত হয় সেগুশি যদি ফোগাড় কর যায়, 'তবে সেই- 
সকণপ দেশের শিল্প সথ্ন্ধে যে কেখল শিক্ষা হয় তাহা 
নহে; ইতিহাস ও নরতত্বেরা দক দিয়াও অনেক প্রয়ো- 
জনীয় তথ্য শেখা যায়। কয়েকশত ক্রোশমাক্র ব্যব- 
ধানেই জ্িনিসগুলির গঠনে পরিবর্তন দেখা যায় । জাতি 
ও এঁতিহ্যের পার্থক্য অস্থুসারেও গঠনের বৈলক্ষণ্য হয় । 
সেজন্য জিনিসগুলির গঠন ও তাহার উপরের চিত্রাঙ্কনের 
প্রাচীন প্রণালী আমাদিগকে ভারতবর্ষায় প্রসাধন-শিল্পের 
পরিচয় প্রদানে যথেষ্ট সহায়তা করে। 

কুমোরের প্রস্তত জিনিসগুলি বড়ই ক্ষণতঙ্গুর। তথাপি, 
উহাদের মূল্য এত অল্প ধে, কুমোরের উপাঞ্জন গড়ে মাসিক 
৭ টাক] হইতে ১০ টাকার মধো। বর্ধাকালে উহাদের 
কাজ থাকে না। মাটির জিনিসগুপি পুড়াইবার আগে 
রৌদ্রে শুকাইয়া কঠিন করা দরকার; বর্ষাকালে সেরূপ 
করিবার জো নাই? তাই উহারা এ সময়ে দ্িনমজুরি 
বা স্ব স্ব ক্ষেত্রে চাষের কাজ করে। আবার যখন 
মাটির কাজ আন্ত হয় তখন উহারা অত্যন্ত ধ্যস্ত হইয়া 
উঠেঃ বাড়ীর ছোট ছেলের পর্যন্ত সে সময়ে তাহা- 
দিগকে সাহাযা করে। 

কুমোরেরা যে মাটি বাখহার করে তাহা সাধারণত 
বিল পুক্ষরিণী বা নদার পাড় হইতে লইয়া তাহাদের 


প্রবাস আবণ, ১৩২১ 
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কুমোর বাসন গড়িতেছে। 
কুড়ের এক কোণে জম করিয়। জল দিয়া ভিজাইয়। 
রাখে। দিন ছুই পরে কোদাল দিয়া এঁ মাটি ভালো 
করিয়া মিশাইয়া প্রায় আধ দিন ধরিয়া পা দিয়া 
চটকায়। তারপর কুমোর সেই চটকানো মাটি হইতে 
কাকর কুন্ধুই খোলাম-কুচি ব। শক্ত মাটি বাছিয়া বাছিয়া 
ফেলিয়। গ্ভায়। ভারপর উহার সঙ্গে যাপসই বাপি 
মিশাইয়। শক্ত কাইয়ের মত তেয়ার করে। কালে। 





[ ১৮শ ভাগ, ১ম বণ 


রঙের পাত্র নির্মাণ করিতে 
হইলে কাদার সঙ্গে কয়েক মুঠ। 
ছা মিশানে। হয়। 

কুমোরের যন্ত্রপারির মধ্যে 


একখানি চাক আর কয়েকটি 
চাপ্টা কাঠের মুগ্ডর। চাকা 
থানি ২- ৩ ফুট বাসবিশিষ্ট, 
ভাক্ক। কাঠে তৈরি ; প্রাস্তদেশে 
খড় ও কাদার কাই লেপা 
থাকে বাঁলয়া প্রান্ত ভারি 
হওয়াতে চাঁকাখানির ঘুিবার 
শক্তি বাড়িয়া যায়, একবার 
ঘুপাইয়া দিলে কয়েক মিনিট 
ধরিয় ঘুরতে থাকে । এক- 
খানি সুক্মাগ্র পাথরের উপর 
একটি গর্ত ; সেই গর্তের মধ্যে 
তেতু ল-গা ছে র-গুড়িহইতে- 
কাটা একটি দু গৌঞ্জ আল্গা- 
ভাবে বসানো থাকে; সেই 
গৌঁজের উপর চাকা ঘোরে। 
চাকাখানির এক ধারে 
খাজ কাটা সেই 
থাঁজের মধ্যে বাশের খোট। 
দিয় চাকা! ঘোরানো হয়। 
থানিকটা কাদ চাকার মাঝ- 
থানে গাদ। করিয়া রাখ! হয়। 
সেই কাদার ভিতরে একটি শক্ত 
কাদার ডেল। ভরিয়া রাখে। 
তারপর বাশের খোট। দিয়। খুব জোরে চাকা ঘুরাইয়। দির! 
কুমোর বাঁমহাতখানি কাদার মধ্যে ভরিয়া দেয় এবং 
ভাহিন হাত দিয়া বহিভাগে অল্প চাপিয়া রাখে । ডাহিন 
ভাতে কেবলমাঝ্ কাদার াইকে চাপিয়া রাখেঃ বাম 
হাতের চাণনায় ভিতর হইতেই অধিকাংশ গঠনকাধ্য সম্পন্ন 
হয়। একখানি হাত ভিতরে এবং একখানি বাহিরে 
রাখিয়া আস্তে আস্তে কাদার চাইএ চাপ দিতে দিতে 


একটা 
থাকে, 


৪থ সংখ্য। ] 


উপরে উঠায় এবং অদ্ভুত নিপুণ- 
তায় কাদার মধা হইতে অভি- 
লধিত পদ্দার্থ গড়িয়া উঠে। নরম 
পাঞ্রটি যখন চাকার উপর ঘুরিতে 
থাকে তখন কখন কখন উহার 
উপর বিচিত্র রেখা টানিয়। 
কাধা করা শয়। 


কারঃ- 
তারপর কুমোর 
এক টুকরা কাঠ দিয়া পাত্রের 
উপরিভাগ মস্থণ করে এবং পাত্রটির 
তলদেশে একটি ছোট কাঠি বা 
একখেই সততা লাগাইয়া কাদার 
টাই হইতে পাব্রটি কাটিয়া ফেলে 
এবং দক্ষতার সহিত হস্তসঞ্চালন 
করিয়। রোদে শুকাইবার জন্য 
সেটি চাকার উপর হইতে তুশিনা 
লয় । 

বৌদে শুকাইয়া শক্ত হইলে 
পারেগুলিপর তলা গাটিয়া পালিশ 
করা হয়। পালিশ কাবার পূর্বে 
ছমুখ-খোলা প্রাঞগুলির তলদেশ 
কাদ। দিয়া বন্ধ করা হয় এবং 
ছোট চ পট মুগ্তর দিয় পিটাইয়। 
পিটাইয়। পাঞ্জের দেহের গড়নের 
সঙ্গে বেশ স্রসমঞ্জস করিয়া 
মিণাইয়। অাটিয়া দেয়। তারপর 
পালিশ ও রঙ করা হ্য়। পিয়ারি- 
মাটি নামক একপ্রকার হরিদ্রাবর্ের 
মাটি, আমগাছের ছালচুর্ণ এবং সাঞ্জিমাটি মিশাইয়। এই 
পালিশ তৈয়ারি হয়। বেল বা 1 তেতুল বীচির আঠ। দিয়া 
রঙ মেশানো হয়। সিন্দ, র দিয়া লাল, সে*কো। বিষ ও নীণ 
দিয়া হবিদ্রা এবং পোড়া থা লাল বীজ দিয়া কালো 
রঙ তৈয়ার হয়। চকচকে করিবার জন্য গর্জন তৈল 


বাবন্ৃত হয়। কখনো! কখনে। মাটির খেলেনার উপর 


রঙ কীচা থাকিতে থাকিতে অশ্রচর্ণ ছড়াইয়া একটি চাক- 
চিক) দান কর! হয়। 


তলা 


গ্রামের কুখোর 
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কুষোর প্রতিমা গড়িতেছে। 
টালি এবং হট প্রপ্তত করিবার উপায় সরল। অর্- 
কঠিন কাদা সমতলভূমির উপর বিস্তৃত করিয়া দেওয়া 
হয়। কয়েক দিন শুকানোর পর ধারালো কাঠের টুকরা 
দয় নির্দিষ্ট মাপে ও আকারে ইট ও টালি কাটিয়া 
লওয়া হয়। এইরূপে প্রস্তুত ইট ও টালি আরো 


কিছুকাল বৌদ্ে শুকাইয়া শওয়া হয়। 
টালি ইট এবং মৃৎপাশ্রগুলি 
আকারে পাঁজা করা হয়। 


একটি চতুক্ষের 
এক থাক করিয়া ষাটির 


₹9 স্চ ছুট 


জিনিস এবং এক থাক করিয়। ডালপালা, শুকনে। 
পাতা, গোবর প্রভৃতি সহজদাহ্য পদার্থ সাঞ্জানো হয়৷ 
জিনিসগুলি কালো করিতে হইলে পাঁঞ্জার পোয়ানের মধ্যে 
তিজাখড়, গোবর ও খোল রাখ! হয়। এগুলি থাকাতে 
আগুন জ্বালাইলে যথেষ্ট ধুষ উৎপন্ন হয়, তাহার ফলে 
জিনিসপত্রগুলি কুঝ্বর্ণ ধারণ করে। নতুবা নলথাগড়া 
বা বাশের কঞ্চিই সচরাচর জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। 
একদিন একরাত্রি ধরিয়। জ্বলিয়া আবার পাঁজা শীতল 
হইতে একদিন একরাত্রি লাগে । আমগাছের ছাল 
ব্যতীত 'কাবি' বা পালিশ তৈয়ার করিবার জন্ত 
অন্তান্ত অনেক উদ্ভিদ ব্যবহৃত হয়, যেন তেনস! গাছের 
ছাল, বাশের পাতা, বাকস পাতা ইত্যাদি । রঙ 
করিবার জন্য পুড়াইবার পূর্যে পাব্রগুলির উপর 
গেবি, খড়ি প্রভৃতি ব্ভীন মাটি লেপা হয়। আগুনের 
তাতে বটি পাকা হইয়। যায় কিন্তু পালিশ হয় না। 
পুড়াইবার পর রুক্ষ মৃৎ্পান্রগুণির উপর গালার পৌঁচ 
লাগাইয়।৷ পালিশ করা হয়, তাহাতে পাত্রগুলির মধ্য 
হইতে জলীয় পদার্থ চু'আইয়া বাহির হইয়। পড়িতে 
পারে ন|। 

কুমোরেরা যে কেবল সংসারে ও কষিকায্যে ব্যব- 
হারের উপযোগী দ্রখ্যাদি প্রস্তুত করে তাহা নহে, শিশু- 
দিগের জন্ঠ মাটির খেলেনাও তৈয়ার করে। শ্ত্রীপুরুষ, 
ঘোড়া, বাঘ, হাতী প্রভৃতির মুত্তির কাঠামে। ছশচ 
দিয়া কাটিয়া লওয়! হয়। কৃষ্ণচনগর ও শাস্তিপুবের 
কুষোরেবা দেবদেবীর মুর্তি গড়ে; তাহারা এ শিল্পে 
যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছে । এসকল কুমোরের দক্ষ- 
তার পরিচয় পাওয়। যায় দোলযাত্রা৫্ সময় । এ সময় 
তাহারা যে-সব মুত্তি গড়ে সেগুলির কোনো নির্দিষ্ট 
আদর্শ নাই। মুত্তিগুণি সাধারণতঃ খুব ঝড় বড় হইয়া 
থকে । নানান দেবদেবী, যোদ্ধা, গাতী, গোয়ালিনী 
প্রভৃতির মুত্তি, এখং নানাবিধ সং প্রোলপ্রাঙ্গনের শোভা- 
বদ্ধন করে। 

জাতীরজীবনের নানান বোঁচজ্র্যকে কঞ্চনগরের 
কুমোরেরা ছোট ছোট মৃত্তিতে রূপদান কৰ্রিয়াছে। সেগুলি 
সম্প্রতি খুব প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়!ছে, উহাদের কাটতিও 
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যথেষ্ট ফলমূল, শাকসবজি, মাছ পরসতৃতির মাটি, ও 
গালানিশ্মিত কজ্রিম অনুকরণ তিন টাক ডজন হিসাবে 
বিক্রয় হয়। ছোট একটি গাভী বা মান্থুষের মৃত্তির মূল্য 
বারোআনা হইতে তিন টাক1। 

হিন্দু রীতিনীতি ও সংস্কার কুমোরের শিল্পের উ ন্রতির 
পথে অন্তরায় খবরূপ হইয়া আছে। হিন্দু রীতি অনুসারে 
মৃৎপাত্রর অতি সহজজেই অপবিঞ্রে হইয়।৷ পড়ে এবং 
অপবিত্র হইলেই উহ? ফেপিয়া দেওয়া হয়, কারণ ধাতু- 
পাত্রের ন্যায় উহ। পরিষ্কার করিয়া লইবার উপায় নাই। 
অধিকন্ত কতকগুলি নির্দিষ্ট ব্যাপার উপলক্ষ্যে, যেমন 
সথধ্- থা চন্দ্র-গ্রহণের সময়, অথবা বাড়ীতে কাহারে। 
জন্ম ঝা মৃত্যু ঘটলে মৃৎ্পাত্র ফেলিয়া দেওয়া হয়। এই- 
সকল কারণে হিন্দু পরিবারে সাধারণ বকমের শস্ত। 
মৎ্পাত্রেরই ব্যবহার হইয়া থাকে, কারু ক্কাধ্যথচিত 
উচুদরের মাটির বাসনের চলন নাই। 

কুমোরেরা অধুনা যে-সকল অস্থুবিধা ভোগ করে, 
কিছু মূলধন বাড়াইণেই সেগুলি দূর হইতে পারে। প্রথম 
অসুবিধা হইতেছে, পা দিয়া কাদ। মাখাতে ঞ্ুমোরের 
যথেষ্ট সময় ও শক্তির অপব্যবহার হয়। এই অন্বিধ! 
একটি সাধাসিধা ধরণের যন্ত্র ব্যহাধে দৃপ্ধ হইতে পারে 
একটি তিন ফুট চওড়া চোডেপ মধ্যে একটি দণ্ড ঘুরিতে 
থাকে । চোডের মধ্যে কাদা থাকে এবং চোঙের ৩লায় 
একটি ছিদ্র দিয়া মাখা কাদা বাহ হহয়া যায়। দণ্ু- 
টিতে একটি আড়াআডি হাতলেপ একপ্রান্ত সংগগ্ন 
থাকে, অপর প্রান্তে এক জোড়া বলদ জোত। থাকে । 
উহ্ারা ঘার্নর বলদের মত ঘুিয়া থুরিয়া দুটি দিয়া 
কাদ। মাখিয়। দ্যায়। 

কুমোরের চাকা যে ঘোরায় তাহার আহত হহবার 
বিশেষ সম্ভাবনা । দ্রুত বৃণ্যমান চাকার খুব নিকটে 
দাড়াইলে বা বাশ দিয়! চাক ঘ্বুরাইবার সময় উপ্টাইয়। 
পড়িয়া গেলে বিপদ ঘটে । চাকায় কয়েকটি জিনিস তৈয়ার 
করিতে যেসময় লাগে, আধুনিক উন্নত যন্ত্র ব্যবহার 
করিলে তাহার চেয়ে অল্প সময়ে সেগুলি তৈয়ার কর] 
যায়। একটি নৃতন পাত্র গড়িবার পূর্ধবে চাক প্রথম 
ঘুপাইতে কতকট। সময় বাজে থরচ হয়স। পাক্র গড়িয়। 
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আবার পালিশ করিবার পুর্বে চাকা ঘুরাইতে কতকটা। 
সময় অতিবাহিত হয়। দ্বিনের মধ্যে সাত ঘণ্টা কাজ হয়। 
উহার মধ্যে পৌনে পাচ ঘণ্টা মাত্র জিনিষ গড়িতে ব্যয় 
হইয়। থাকে, বাকি সময় বাজে কাজে নষ্ট হয়। এই 
সওয়াছুই ঘণ্ট1 সময় প্রকৃত কাজে লাগাইতে পারিলে 
কুমোর আরো ৫০টি জিনিস তৈয়ার করিতে পারে। 
দক্ষ কারিগিরও চাকাটি ঘুরাইতে গিয়া কাত করিয়া 
ফেলে? তাহা পুনর্বার সোজা ও স্থির হইয়া ঘুরিতে 
কয়েক সেকেও অতিবাহিত হয়। এইরূপে অনেক সময় 
নষ্ট হয়। * 

সাধারণ ইট-প্রস্তত-প্রণালীতেও অসুবিধা আছে! 
হাতে ইট প্রশ্তত করাতে ইটের ধারগুলি পরিক্ষা হয় 
না। শ্রগঠিত ছশচ ব্যবহার করিলে এবং ছণাচ সামান্য 
খারাপ হইলেই তাহা বাতিল করিয়! দিলেই ইট 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়। অবশ্ঠট কলে ইট প্রস্তত করিলে 
ভালো ইট হয়, তবে সে ক্ষেত্রেও একটি নৃতন অস্ববিধা 
আছে, কলে-তৈরি ইটগুলি কলের নিকট হইতে যেখানে 
বাড়ী হইবে সেখানে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হয়, 
তাহাতে খরচ বেশী পড়ে। আমাদের দেশে সাধারণতঃ 
যেখানে বাড়ী নির্টিত হয় সেখানেই হাতে হট প্ররস্তত 
করে। ইটের পাঁজাগুলি বড় বড় হওয়াতে এক সময়ে 
অনেক তালো ইট পাওয়া যায় না। ঠাগুা লাগিয়া এবং 
পরবে রৌদ্র লাগিয়া অনেক ইট ফাটিয়। যায়, অনেক 
আমা ঝামা হয়। সেই হেতু হাতে ইট তৈরি করিয়া 
উহ] পাঞ্জা করিয়া পোড়ানো ক্রমশ উঠিয়া যাইতেছে। 
আজ-কাল অনেক স্থলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ইট 
প্রস্তুত হইতেছে । বালি ও সিমেণ্ট জমাইয়। আপোড়া 
কাঁচা টালি প্রস্তুত হইতেছে, সেই টালিতে ঘর ছাঁওয়া 
ও মেঝে সান বাধানে। ছুইই হইতে পারে। কলিকাতা 
চীনামাটির কারখানায় উৎকৃষ্ট চা"র বাটি, রেকাবি, 
দৌয়াত, পুতুল প্রতৃতি প্রস্তত হইতেছে। বিক্রয়ও 
ভালোই হইতেছে। 

কল কারখানা হইয়া এই প্রকারের গুহ-শিল্পের 
উন্নত্বির সুবিধা অনেক পরিমাণে কমিয়। গিয়াছে। 
লোকে এনামেল ও চীনা-মাটির বাসন ব্যবহার করিতে 


কষ্টিপাথর 


&৬৯ 


আরম্ভ করিয়াছে । টীনের ল্যাম্প মাটির প্রদীপের 
স্থান অধিকার করিয়াছে । তবে দরিদ্র গ্রাযবাসী লোহা 
কাস বা তামার বাসন বাবহার করিতে পারে না; 
শান্ত্রোল্লিখিত অনুষ্ঠানাদির জন্য ধনীকেও বিশ্ছু কিছু মুৎ- 
পাত্র ব্যবহার করিতে হয়। সেই জন্য কুমোরদের শিল্প 
এখনে। টিকিয়। আছে । কিন্তু ইহার উন্নতির দ্রিকে বিশেষ 
দৃষ্টি পড়া উচিত। 

শ্ীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় । 
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ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন ( জ্ষ্ঠ')। 
দেশীয় পুষ্পজাত রঞ্রন-উপকবণ-- শ্রীঅন্ুকুলচন্ত্র সরকা-_ 


বর্তমান সময়ে বস্ত্রাদি রঞ্জন কাধ্যের জন্য প্রায়শঃই কুত্ত্রিষ 
উপায়ে প্রস্তর রং-সমৃহ ব্যবহৃত হইয়া খাঁকে। কৃত্রিম রং-সমুহের 
আবিষ্কারের পূর্বে, এতদেশে প্রচলিত রঞ্জন-উপকরণ-সমুহন্চে 
মোটামুটী পাঁচটী শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে :--১। পুষ্প 
_( পলাশফুল, কুস্বমফুল প্রভৃতি )। »। বৃক্ষলতাদির মুল--(হরিদ্রা, 
মগ্রিষ্ঠা, অল প্রভৃতি )। ৩। বৃক্ষকাষ্ঠ ও ব্ষল-_( কাঁঠাল, বাকম 
ও চন্দন কাণ্ঠ প্রভৃতি )। ৪। ফল বা বীজ (লটকান, কমলা 
প্রভৃতি )। ৫। বুক্ষপত্র--( নীল, মেন্দী প্রভৃতি) ভারতবর্ষ 
বাতিরেকে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশেই রঞ্রন-কার্ষ্যের জন্য এত 
প্রকার পুষ্পের ব্যবহার হয় না। পূর্বে কুহ্বমফুল এবং কুম্কুম্‌ 
ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে ইউরোপে প্রেরিত হইত। 
পরীক্ষা দ্বারা বছস্থলে দেখা গিয়াছে যে অতি উদ্ধবলবর্ণের পুষ্প 
হইতেও বস্ত্রাদি রধনের উপযোগী কোন রং পাওয়] যায় ন! 

এদেশে যে-সমস্ত পুপ্প হইতে রং পাওয়। যায় তাহাদিগকে দুইটা 
সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে--(ক) বে-সমন্ত পুষ্পের 
অংশবিশে হইতেই মাত্র রং পাওয়া ষায়--(১) পলাশফুল, (২) 
কুসবমফুল, (৩) গেন্দাফুল, (৪8) শেফালিকা, (৫) কুম্বয্‌, (৬) 
মান্দারফুল--উক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। (থ) যে-সমন্ত পুস্পের সমস্ত 
অংশ হইতেই রং পাওখ' যায়--(১) তুনফুল, (২) ধাইফুল, (৩) 
অম্বার্গ, (9) পাট বা পাটোয়। (রক্তজবা জাতীয় এক প্রকার ফুল) 
_শেষোক্জ শ্রেণার অন্তর্গত। 

ক (১) পলাশফুলের কেবলযাঞ পাপড়ীসমূহ হইতে রং পাওয়! 
ঘায়। পূর্বে বাসস্তীপূণিমায় হোলি উৎসবের সময় পাঙবণের বরং 
প্রস্তুতের জন্য পলাশপুস্পের যথেষ্ট ব্যবহার ছিল। বোধ হয় তাহা 
হইতে “বাসন্তী রং" কথাটার উৎপত্তি হইয়াছে। উক্ত পুষ্পজাত 
রং সহজেই ধৌত করিয়া! ফেলা যায়। এখনও ভারতবর্ষ ও ব্রহ্গ- 
দেশের বছ স্থানে ইহ1 রগুন-কার্যে ব্যবহৃত হয়। 

পলাশফুল দ্বারা বস্ত্রাদি রং করিতে হইলে এদেশে নিম্নোক্ত 
দুই প্রকার প্রণালী অবলম্থিত হইয়া থাকে £--১। প্রথমতঃ পুম্প- 
গুলি কিছুক্ষণ উষ্জলে ডুবাইয়। রাখিতে হয় ; তাহা হইলেই জলে 
পুষ্প-মধ্যস্থ রং দ্রব হইয়া যায় এবং জল পীতবর্ণ ধারণ করে। পরে 
এইজলঘ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিতে হয়। সমপরিমাণ পুষ্প ও জল 
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৩* মিনিটকাল উত্তপ্ত করিলে রেশমী বস্বাদি তুন্দর পাতলা হরিত, 
বর্ণেরং করা যায়। রেশমথণ্ডকে পূর্ধেব ক্ষিটকারির জলে  ণাঈয়া, 
পরে পর্বববর্ণিত উপায়ে পলাশফুল দ্বার] রং করিলে পিঙ্গলবর্ে £গিত 
হইয়! থাকে,। উপরে লিখিত উপায় অবলম্বন করিয়া কার্পাস বস্ত্রও 
পলাশপুষ্প দ্বার$ রপ্তরন করা যায় । ২৫ ভাগ পুষ্পের ক্কাথের সহিত 
৭ ভাগহফিটকারী ও ১০০ শত ভাগ জল মিশাইয়া। কিছুক্ষণ রাঁখিয় 
দিতে হয়,তাহা হইলেই ক্রমে একটা কঠিন পদার্থ জল হইতে পৃথক 
হইয়া আসে। পরে উক্ত কঠিন পদার্থটাকে ছাকিয়া ফেলিলে যে 
স্বচ্ছ জল পাওয়া যায় তাহাতে পশমী, বা কার্পাস বস্ত্র অদ্ধঘণ্টাকাল 
ডবাষউটয়া রাখিলে বাদামীবণে রঞ্জিত হইয়া যায়। পলাশপুষ্প দ্বার! 
উদ্জ্বলবর্ণে বস্্াদি রং কর] যায় না। প্রথমে কোনও মুদ্ু ধাতব- 
অন্নসহযোগে পলাশফুলের কাথকে ফুটাউয়া পরে সাধারণ সোডা 
দ্বার উহার অন্ত্ঠগুণ নাশ করিয়া! লইলে বে জল প্রস্তুতি হয়, তৎ- 
সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার রংবধ্ধীকারী (১1011701) সংঘোগে নানা- 
প্রকার হন্দর বর্ণে পশম রং করা যায়।-_মথা, ফিটকারী সংযোগে 
উজ্জল বাদামী. বঙ্গ (টিন) সংযোগে উদ্দ্রল পীত : এবং লৌহ 
সংযোগে মেটে বাদামী । অশঞ্ধ এবং সদা পলাশফল হইতে প্রাপ্ত 
রংএ কোনও প্রচেদ নাউ । 

২। ম্ান্দারপুষ্প দ্বারা রগ্নপ্রণালী £_-ফান্তনমাসের প্রথম 
ভাগে পুষ্পসমূহ সংগ্রহ করিয়া রৌড্রে শু করিয়া রাখিতে হয়, এবং 
প্রয়োঞজন-মঙ 81৫ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া! উত্তপ্ত করিলেই এন্দর 
লোহিতবর্ণের রং জলে নির্গত হইয়া আসে, তখন উঠা দ্বারা বশ্বাদি 
সহজেই লোহিতবণে রং করা যায়। 
গেন্দাকুল দ্বারা রগ্রনপ্রণাল। £__পলাশফুল হঠতে যে 
উপায়ে রং প্রস্তনত করা হয়া থাকে, ঠিক তদনুরূপ পস্থা অনুসরণ 
করিতে হয়। গেন্দাফুল হইতে পাত রং প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

৪ | কুম্বমফুল। পুষ্পজাত রঞ্জনউপকরণ-সযূহ্র মধো কুক্ম 
সর্বশ্রে” এবং শশ্ডি প্রান কাল হইতেই রগুনশিপ্পে বিশেষ আদৃত 
হইয়। আসিতেছে । পরীক্ষায় জান] গিয়াছে যে মিশরদেশে প্রাচীন 
শবাধারসমুহে সংরক্ষিত শবপরিভিত বপ্জ গ্রনেক স্থলে কূঠমকুল 
দ্বারা রঞসি৩। কোনও কোনও শবাধারে কত্রম-বুক্ষাংশ ও কুহ্ম- 
বীজ পধাস্ত পাণয়া গিয়াছে । বকমান সমমে বোদাত নগরে প্রতি 
টাকায় ১ সের হইতে সোয়া সের পর্যন্ত কুস্রম্ুলের পিষ্টক বা 
চাপটা কিনিতঠ পাওয়। যায়। প্রতি মণ খুল ৫০ ৩ইতে ৬৯ টাকা 
পর্যন্ত বিঞ্য় হইতে পারে । 

রং-প্রস্ত-প্রণালী £- দেশিক সংগৃহীত পুম্পসমূহকে হস্ত ব। 
পদ দ্বার] উত্তমরূপে শিশ্পেষিত করিঘা ঝুড়িতে রাখিয়া যতক্ষণ পধান্ত 
ধৌতজল বর্ণহীন ও স্বচ্চ ন। হয় ৬৩ক্ষণ পর্যযস্ত বিশুদ বা ঈমৎ-অশ্ল 
জল দ্বার! উত্তমব্ধূপে ধৌত করিতে হয়। এইরাপ প্রঞ্জিয়ায় পুষ্পমধাস্থ 
ব্যবহার-অন্ুপধুক্ত পাও র" জলের সঙ্গে মিশিত হইয়া চলিয়া ঘায়, 
অথচ প্রয়োজনীয় লোহিত বর্নেব রং পুণ্পমধো থাকিয়া খায়। কিন্ত 
অন্র-জলের পরিবর্তে ক্ষার-গঁল বাখহার করিলে পুষ্পনধ্যস্থ লোহিও 
বর্ণের রংটাও জলে দ্রব হইয়া ঘায়। ধৌত করা হহলে পর 
উহাদিগকে রৌদ্রে শু করিয়া চাপটা বা গুলি প্রস্তুত কর] হয়| 
পূর্বোক্ত পীতবণের রংটাকে পরিঙাগ করিয়া পা লইলে রঞ্জনের 
উপকরণরূপে কুস্বমফুলের মুল্য অনেকটা কিয়া! যায়। এ ধোৌত- 
পুষ্প সহ ১|* কোল! সাজিমাটি এবং তিশ পোয়। শীতলজল মিশাইয়া 
উহা দিগকে উত্তমরূপে নিস্পেষিত করিয়া ৪ ঘণ্ট। সময় রাখিয়া দিতে 
হয়: পরে বন্তপ্ধারা ছ'াকিয়া লইলে যে লোহিত্বণের জল পাওয়া 
বায় তৎসঙ্গে কিছু লেবুর রস মিশাইয়া লইতে হয়। উক্ত উপায়ে 
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প্রবাসী--শ্ীবণ, ১৩২১ 
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প্রস্তত জলমধো কার্পাস বস্ত্র ১৫ মিনিটকাল ডুবাইয়৷ রাখিলে অতি 
উদ্বল লোহিতবর্ণে রঞ্রিত হইয়া থকে । পরিতাক্ত পুষ্পগুলি 
পুনরায় তিনপোয়] জল সহ পূর্বববর্ণিত পন্থানুসরণে রাখিয়। দিলে যে 
রপ্লিত জল পাওয়া, যায় তদ্দার। কার্পাস বস্ত্র নাতিগাঢ় লোহিতবর্ণে রং 
করা যাইতে পারে । কুস্বমফুল দ্বার রেশম রং করিতে হইলে উহ! 
১ ঘণ্ট পর্য্যন্ত পৃর্ধোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত জলে ডুবাইয়া রাখিতে 
হয়, তাহ] হইলেই রেশম উদ্ভ্ল পাটল (1১101) বর্ণে রঞ্জিত 
হইয়া থাকে । 

৫ | শেফালিক। 
পাপড়ী হইতে কোনও রং 


পুষ্প দ্বারা রঞ্জনপ্রণালী £-_-০শফালিকার 
পাওয়। যায় ন|। ট্হার পাদমুল 
বা নলই রংয়ের আধার । শেফালিকা বুক্ষের বক্ষল হইতেও 
একপ্রকার পাত বর্ণের রং প্রাপ্ত হওয়া যায়। পত্রেও পীঙ রং 
বঠঃমান আছে। শুক্ষ ফুল ফুটন্ত জলে ফেলিয়৷ জল গভীর 
পাতবণ ধারণ করিলে সেই জলে রগ্রনীর বস্ত্র কিছুক্ষণ ডুবাইয়া 
বাখিলেই উহা পিঙ্গল বা গন্গকবৎ গীত (0,01007) ১0110) 
বর্ণে রঞ্জিত হইয়া থাকে । রংস্থায়ী করার জন্য নাইটিক এসিডের 
বাবহারই প্রীহটে প্রচলিত প্রণালীর বিশেষত্ব । অরঙ্গ জেলায় 
শেফালিক। কুল দ্বারা কখনও কখনও রেশমীসুত্র রঞ্মিত হইয়া 
থাকে । ইহাতে জল মোটেই উত্তপ্ত করিতে হয় না। কিন্ত 
শেফালিকা-পুষ্পগাত রং যোটেইঠ স্থায়ী নহে; লেবুর রস ও ফিটকারী 
সহযোগে রঞ্জন করিলে রং মনেকটা উচ্চন ও স্থায়ী হয়। ই] 
সাধারণতঃ হুরিদ্রা ও “যুকুম্‌ এবং কখনও কখনও শীল ও পলাশ- 
ফুলের সহিত একর ব্যবহৃত হইয়া খাকে। এই ফুল পূর্বে 
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল এবং পাঞ্জাবে প্রতি মণ দশ টাকা হইতে ৬০ 
টাক] পর্যাপ্ত, অমোধ্যায় প্রতি মণ ৬॥০ টাকা হইতে ২৯ টাক। পরাস্ত 
এবং বঙ্গদেশে প্রতিমণ ৭০ টাক] হইতে ৭০ টাক। পর্যন্ত মুল্যে 
বিক্লীত হইত । 

৬। কুমকুম দ্বার। রগ্রন প্রণালী- পুষ্প রোডে শু করিয়া পরে 
পুষ্পদল-মধ্যস্থ নলাকার দণ্ডব্্য় (১01::)):) পৃথক করা হয়। উহাদের 
মগ্র্াগন্গিত লোহিত পিঙ্গলবর্ণ মণগলাকার অংশ হইতেই সব্বোৎকৃষ্ট 
ব। “সি জাফরান” প্রস্্ত হয়, এবং উহাদের শ্বেতরর্ণ শীচের অংশ 
হইতে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বা দ্বিতীয় নগর জাফরান প্রস্তত হইয়। 
থাকে । “সহি জাফরান” অতি মুল্যবান এবং উৎকৃষ্ট জিশিষ। বাজারে 
উহা ক্রয় করিবার প্রয়াস দুরাঁশামাত্র । কুমৃকুষু পুষ্পেপ পাপড়ীগুলি 
রঞ্জনকার্যোপশমোগী বা গন্ধযুক্ত শহে, সাধারণতঃ পাপড়ীগুলিকে 
অতি ছুদ ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া! কুমকুমের সহিত ভেজাল দেওয়া হইয়। 
থাকে । কৃমৃক্তুম দ্বারা বন্মাদি উদ্ভ্বল পীতবর্ণে রং করা যায়। 

৭। চিঃ-চিয়-হুয়া ছারা রঞ্জনপ্রণালী।-উন্তর আরাকানের 
টাণাদগের মধ্যে এবং আসামের কোনও কোনও পাব্বত্য 
জাতির মধো রপ্রণকাধ্যের অন্য উক্ত পুষ্পের ব্যবহার 
প্রচলিত আছে। পলনাগণ এই ফুলের পাপড়ীর ক্কাথ দ্বারা হস্ত 
ও পদনখ লোিতবণে রঞ্রিত করিয়া থাকেন বলিয়া ইহ1 “চিঃ- 
চিয়-ছুয়া” (নখ পুষ্প) আধ্য। প্রাপ্ত হইয়াছে। 


ভারতী ( আধষাঢট )। 
মগ্লিনাথ--ভশরৎচন্্র ঘোবাল-_ 
সংস্ুত সাহিত্যে ভাষা, বুর্তি ও টীক।কারগণ সর্ব] সম্মানিত। 
কারণ তাহার। সকলেই মহামনীষী, যেমন_বেদের ভান্যকর্তা 
সায়ণাচাযা, উপনিষদ বেদান্ত গীতার ভাষ্যকর্তা শঙ্করাচাধ্য, হ্যায়- 
দর্শনের ভাষ্যকর্ত! বাৎ্ন্তায়ন, কাব্যের টাকাকার মল্লিনাথ। 


৪র্থ সংখ্যা ] 


চতুর্দশ শতাব্দীর শেনে মনীষী মল্লিনাথ একে একে মহা- 
কাব্যগুলির টাকা রচণা করেন। তাহার টীকাগুলি শভিনব 
প্রণালীতে রঠ্৩, পাগ্ডিতা ও গবেসণার পরাকাগাপূর্ণ। মগ্লি- 
নাথেরও জীবনচরিতের বিশদ ইতিহাস ছৃষ্পাপা। ভোজপ্রবদ্ধে 
মলিনাথ-সম্পরে এক কাহিনী বণিত মাছে, কিন্ত ভোজপ্রবান্ধের 
উপাখান বিশ্বসখোগায নহে ।  দাক্ষিণ(ঙাদেশে প্রলিত কানাছী 
ভাবায় রচিত কথাসংগ্রহ নামক গ্রন্থে পেদ্দভটচরিতম্‌ নামক এক 
উপাখ্যান বণিত হইয়াছে । মল্লিনাথেরই অপর নাম পেন্দভট । সে 
কাহিনী এই»-দেবপুর গ্রামে মল্িনাথের জন্ম হয়। তাহার পিতার 
নাম দেববম্মণ। তিনি একজন প্রসিধী বেদঙ্গ অধ্যাপক ছিলেন। 
কিন্তু মল্লিনাথ এত খুলবুদ্ধি বে কিছুই শিক্ষা করিতে পারেন নাই। 
বয়হপ্রাপ্ত হইলে মগ্লিন।থ বিবাহ করিলেন । মল্লিনাথ পূর্ব হইতেই 
নিজ মুরতার জন্য পেদ্দ5ট নামে কথিত হইউুতন। এখন শ্বশুর।লয়ে 
বন্গবিধ বিদ্ূশ উাহার উপর বাত হইতে লাগিল । পরীর উপদেশে 
যলিনাৎ শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া কাশীধামে উপনীত হঠলেন 
ও এক অধ্যাপকের গৃহে পাঠার্থে গমন করিলেন। অধ্যাপক 
ঠাহাকে আজ্ঞা দিলেন পথে বসিয়া “৫ নন শিবায়” পগই কয়েকটি 
কথার উপর দাগ! বুলাও। মল্িনাথ তাহাই করিতে লাগিলেন। 
অধ্যাপক নিজ পত্রীকে আদেশ দিলেন মল্লিনাথের খাদ্যে তের 
পরিবর্ধে নিশতৈল দিবে । দেখ সে খুতের অভাব বুঝিতে পারে 
কিনা। বছদিনে মল্লিনাথ ক্রশঃ বর্ণমালা শিখিলেন। নিশ্বতৈল 
তখন তাহার বিশ্বাদ লাগিল। তিনি গুরুপত্রীর নিকট এ কথা 
জানাইলেন। অধ্যাপক এ কথা শুশিয়। মল্লিন্াথের বুদ্ধর উদয় 
হইয়াছে বুঝিয়া মহামানন্দে তাহাকে সমীপে আহ্বান করিলেন ও 
প্রাণপণে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। মল্িনাথ মহাপগ্ডিত হইয়া 
স্বদেশে প্রতাগমন করিলেন, তারপর প্রতিপন্দ পগিতগণকে পরাস্ত 
করিয়। অপ্গ দিনের মধ্যেই তিনি অক্ষয় গৌরৰ অর্জন করিয়া- 
ছিলেন। 

ইহ। কালিদাসের জীবনের প্রবাদের অন্থরূপ। 

মল্লিণাথ প্রায় সকল টীকাতেই নিজনাম উল্লেধ করিবার সময় 
লিখিয়াছেন “মহ পাধ্যায়কোলাচলমল্লিনাথস্রি |” কোৌলাচল, 
কোলচল বা কোলচলম্‌ ক।হারও মতে মঞ্িনাথের বংখনাম, কাহারও 
মতে মল্িনাথের বাসন্থলের শাম। নানা প্রমাণ হইতে জানিতে 
পারা নায় থে কোলচল্য্‌ মল্লিনাথের বংশ-নাম। 

প্রচলিত অভিধানে “মল্লিনাথ' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় না! 
কিন্তু মহাদেবের স্থানীয় নাম মল্লিনাথ হইতে তাহাদের বংশে 
অনেকেই মলি ও মপ্িয়া নামে আখা৩ হইতেন। 

মল্লিনাথ মহোপাধায় নামক উপাধি লাভ ক্বিয়াছিশেন ! 

মল্লিনাথের দুই পু ছিল। তাহ!দের নাম পেদ্দযার্য। ও কুমার- 
স্বংমী। 

কাঁলিদাসাক তিনি কবিশ্রেঠ বলিয়া মানণিতেন | রঘুবংশ-টীকায় 
তিনি লিখিয়ছেন “সকলকবিশিরোমণি: কালিদাসঃ।” অন্যান্য 
কবিগণের বেলায় বলিয়াছেন “তত্র৬্বান্‌ মাঁধকবি”' (শিশুপালবধ- 
টা) “তত্রভবান ভারবি-নামা কবিঃ (কিরাতীগ্রনীয়- 
টাকা)। একটা উত্তুট শ্সেরকও মন্লিনাথ-রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে__ 
"কালিদাস-কবিত......সম্তবস্ত মম জগ্মজন্বানি" জন্ম জন্ম যেন 
কালিদাসের কবিতা পাই। 

দক্ষিণাবর্তনাথ প্রভৃতি কয়েকজন প্রশংসনীয় টীকাকারের 
কথা * মল্িনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি ইহাদেরই অন্থসরণে 
টাকা রটনা করিতে প্রবৃত্ত হন। কাজেই মহাকাব্যের 


১৭ 


কষ্টিপাথর 


৪৭,১ 
টাক! রঢনায় মল্লিনাথ প্রথম পথপ্রদশক নন। যে তিনখানি 
কালিদাসের কাবা ৪বলিনাথ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা 
রদুবংশ, কুমারসম্তভব ও মেবদৃত। তিনগাশি টাকার নামই 
সপ্তীবনা | মহাকবি ভারবি-রচিত কিরাতাদ্ছ্রণীয় নামক মহা- 
কাবোর টাকা ঘণ্টাপথ নামে বিখ্যাত। | মল্লিনাথের পঞ্ম টাকা 
মাঘকবি-র্চিত শিশুপালবধকাব্যের সর্বঙ্গনা নামক ব্যাথা! । 
মল্লিনাথের আর একখানি টীৰ1 মহাকবি এ্রাহর্ষ-রচিত নৈষধীয়- 
চরিতের জীবাতু নাঁমক ব্যাখ্যা । সম্প্রতি. সর্দপথীশ] নামক মল্লি- 
নাথকৃ৩ ভট্টিকাবোর টাকাও প্রচারত হইয়াছে। মল্লিনাথ বিদাধর- 
বিরচিত 'একাবলী” ন।মক অলঙ্কার-গ্রন্থের একখানি টাকা রঢন। 
করিরাছিলেন। তাহার নাম তরল। এতগ্বাতীত তার্কিকরক্ষা 
নামক গ্রন্থের একখাশি টাকাও মল্লিনাথ রঢন! করিয়াছিলেন, ইহার 
নাম শিট্টিক।। মল্লিণাথ ও ভাহার পুত্র কুমারস্বামী.. উল্লেখ 
১ইতে বুঝিতে পারা বায় থে পিদ্ধাপ্চন নাষে তন্ত্রবান্তিক গ্রন্থের ও 
স্বরূনগুরী-পরিমল নামক একখানি গ্রন্থের টাকা মল্লিনাথ কর্তৃক রচিত 


হয়। প্রশস্তপাদশ্রাম্যের একখানি টাকা€ মল্লিনার্থ রচন। করিয়া 
ঠডিলেন। এই প্রশস্তপাধশামা বৈশেষিক পর্শনের ব্যাধা।। কাহার 


মৌলিক কবিপ্রতিনাও অসাধারণ ছিল। তিনি.টাকাগুলির মধ্যে 
মধ্যে মঙ্গলাচরণার্ণ যে শ্লোক রচনা করিয়াছেন তাহ। হইতেই তাহার 
কবিত্বের স্্পঞ নিদর্শন প্রাপ্ূ হওয়া বায়। কিন্তু ভাহার প্রধান 
মৌলিক রচনা রপুবীর-চরি৩ নামক কাব্য। যুক্ত গণপতি শাস্ত্রী 
মিশি মহাকবি শুাসের বিশুপ্তপ্রান নাটকগুলি আরিফ্ষার করিয়া 
জগঘ্বিদিত হইয়াছেন, তিনি মল্লিনাথরিত “রঘৃবীর-চরিতের" কয়েক 
পৃষ্ঠ। পুথি সংশ্রহ করিয়াছেন । 


জ্যোতিরিন্্রনাথের জীবনস্থতি_-শ্রাবসন্তকুমার চট্টো- 
পাধ্যায়__ 


জোঁডাঁসাকোর বাড়ীতে ছেলেদের জন্য একটী ধর্মপাঠশ।লা 
খোলা হইয়াছিল। শ্রীযুক্দ অনোধ্যাণাথ পাক্ডাশী ব্রাঙ্গধন্ম প্রস্থ 
পড়াইতেন। এই পাঠশালায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়ন্দর চৌধুরীর সঙ্গে 
জ্যোতিবাবুর বন্ধুর ছত্রপাত হয়। ছেলেবেলায় অক্য়চন্দকে 
জ্যোতিবাণুদের বাড়ীর সকলেই “10৮” “10” বলিয়া ডাকিত। 
সেকালে কেবল শীতকালেই চায়ের বরাদ্দ ছিল। এ চ1 চখন- 
দেশের চ1-তখনও শাসামের 91 আমাদের দেশে প্রচলিত হয় 
নাই। সে চায়ের কি স্থগঞ্ধ! তধন বাহির মহলে হিন্দুস্থ।নী 
দরোয়ান্‌ ও অন্দর মহলে বাঙ্গালী সার পাহারা দিত। সাহেৰ 
ডাক্তারের উপর তখন নকলের অদীম বিশ্ান ছিল। নৌভ।গ্য- 
শ্রমে এখন পে বিশ্বাস অনেকট। চলিয়। গিরাছে। জ্বর হইলে 
জেযাতিবাবুদের গৃহটিকিৎসক দ্বারিবাধু প্রথম দিন আদিন।ই দী্ঘ- 
চ্ছন্দে বলিতেন “তে-ল্” | অথাৎ 07১০৮ 0001 1-এই তেলের 
নাম শুনিলেই রোগীর আতঙ্ক পস্থিত হই৩! চিকিৎসার ইষধ 
ঘেমন তিক্ত, পথ্যও তেমনি অরুটিকর ছিল। আর £স্ পাইলে 
গরম জল। ০লিত কথায়. দারিকাঁনাথ গুপ্তের জ্বরের 3ষধই এখন 
ডি, গুপ্তর মিকৃশ্চার_-ডি, গুপ্ত ওষধ নামে বিখ্যাত। অপর 
গৃহচিকিৎসক বেলি সাহেবের বাবস্থাপর অন্থপারেই দ্বারি বাবু 
নাকি দ্বরের এই উষধ প্রস্তুত করিথাছিলেন। ডাক্তার বেলি 
অতি সর্দাশয় লোক ছিলেন। ধাত্রে কেহ তাহাকে ডাকতে 
গেলে, তাহার স্ত্রী তাহার উপর খগ্া-হন্ত হইতেন, কিন্ত 'ইহাদের 
বাড়ী হইতে কেহ গেলে তিনি স্ত্রীর কথা শুনিতেন না, বলিতেন 


৪৭২ 


4020৬617১01 তাহার হস্তে বাড়ীর শাস্থারক্ষার ভার দিয় শিষলা- 
পাহাড়ে চলিয়া গিয়াছেন! এ বিষয়ে তিনি,কিদ্রতেই কর্তব্য অৰ- 
হেল] করিতে পারিবেন না বেলি সাহেখ শিশু রবীন্দ্রকে বড় 
ভালবাসিতেন, দেখ! হইলেই তিনি রবিকে “1২130, 1২01)107 
করিয়া আদর কব্িতেন। তখন কলিকাতায় খোলা নব্মা 
ছিল। চারিদিকেই দর্গনধ। তখন গঙ্গায় সহরেগ ময়লা ফেলা 
হইত। সন্ধ্যার আরম্তেই মশকেরঝাক চক্রাকারে মাথার উপর 
ঘুরিতে ঘুরিতে কৌ বে] শবে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিত। তখন 
কলের জল ছিল না! লালদীঘি হইতে পানীয় জল আফিত। মাথ 
মাসে গঙ্গা হইতে জল আনাইয়! বড় বড জালা ভরিয়। রাখা হইত। 
তাহাতে সখতদর কান চলিয়া যাইত । তখনকার ঘোড়া কোর 
বাড়ীর পুকুরের সঙ্গে গঙ্গার বোগ ছিল। স্বগীয় দ্বারিকাণাথ 
ঠাকুর গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপ্যাপিটির হত্তে এক থোকে কিছ 
টাক] দিয়া গঙ্গা হইতে সেই পুকুর পর্যস্ত একটী পাকা নহর 
কাটাইয়া লইয়াছিলেন। পুকুরের জল শুকাইলেই সেই নহর 
দিয়! গঙ্গার জল আন! হইত। এখনকার মুানিসিপ্যালিটি কিছু 
ক্ষতিপূরণের টাকা ধরিয়। দিয় এই নহর এখন উঠাইয়া পিয়াছেন। 
এই সময়ে জোড়াসাকে।র বাড়ীতে একজন ম।লিনী অণুঃপুরের 
জন্য ফুলের মালা এবং বাবুদের গুও২গুড়ির যুখনলের গন্য ফুলের 
ভূষণ নিত্যই প্রস্তুত করিয়া দিয়] যাইত। “ছুকা বর্না?” বলিয়া 
তামাক সাজিবার জন্য একজন বিশেনগ্ ভতা নিধুক্ত থাকিত, 
“বাস্তবিক তা।হ।র-সাজা তাম।কের পূমোখিত স্গন্ধে ঘর আমোদিত 
হইয়া উঠিত।” একজন ভব্যিযুক্ত তিলক-কাটা বৈষ্বী ঠাকুরাণী 
অন্দরে মেয়েদের লেখা পড়া শিখাইতে আসিতেন। গিব্রেল্‌ ন।মে 
একজন ইছুদী আতর গোলাপ প্রভৃতি গন্ধদ্রবা সরবরাহ করিত। 
'বাচ্চা" বলিয়। একজন কাবুলীওয়াল| জ্যোতিবাবুশের বাড়তে 
বেদান। পেস্তা প্রভৃতি ফল সরবরাঠ করিত । সে ছেলেদিণকে তাহার 
ঝুলির ভিতর ভরিয়। লইয়া যাইবে বলিয়া ভয় দেখা ইত--এজন্য 
ছেলেরা তাহাকে খুব ভয় করি৩। সদর দেউন্ডীতে দরোনান্‌ ছিল, 
কিত্ত প্রত্যেক বাবুর বসিবার ঘরের ( 1)125511031২0071) দরজায় 
এক একজন হণ্করা] থাকিত। কোনও ভুতাকে ডাকিতে হইলেও 
সেই ড|কিয়। দিত | বাবুদের প্রত্যেক বৈঠকখানাতেই ফরাশ 
বিচ্বানা, মাঝখানে মছলন্দ-পাঙা, চাকিয়া-দে ওয়, গদিগয়ালা একট] 
উচ়বসিবার মাসন থাকিত-তাহাতেই একেলা বাবু বসিতেন। 
নীচের ফরাশে অভাগত ও মে'সাহেবগণ বসি৩। এরপ ব্ছান। 
এখন বিবাহ-সভায় বরের জন্যই নিদ্দিষ্ট হইয়ছে । খাহাউ হউক, 
এই-সবই্ই ছিল মেকেলে নববী আসলের চাল ও কারদা। কিন্তু 
মহর্ধির কঙ্দটি অত্যন্ত সাদাসিদে রকমে সপ্গিত ছিল--সেখানে 
আসনের উচ্চ নীট কোন পার্থকাই ছিল না। “বাগসযাজই আম।- 
দের পরিবারের মধ্যে 1010001981-র ভাবট। আনিযাছে |” “মাই- 
কেল মধুল্ুদন দও মহাশয় ৩খন মামাদেন্র বাড়ী প্রায়ই মাপিঠেন। 
গামার'ভগ্রিপতি াবুক্ত সারদাপ্রনাণ গঙ্গোপাধায়ের সঙ্গে তাহার 
খুবই আলাপ-পরিচয় ছিল! র ময়লা, চলগুলি ইংরেজী ফা।শানে 
টাটা] বেশ কৌকড1 কৌকড়া, মাঝধানে সী থি। চে।গ ছুটি বড় বড়, 
চেহারাটা দোহারা। ত্র গলার আওয়াজ ছিল ভাটা ভাডা। 
আমার মনে পড়ে একদিন তিনি তার “মেঘনাদবধ"? কাব্যের 
পাঙুলিপি তাহার সেই ভাাগলায় পড়িয়া সারদা বাুকে শুনাইতে- 
ছিলেন। তাহার কবিতা প'গের কায়দাই ছিল এক স্বতন্ত্র । প্রতোক 
কথাটি স্পষ্ট স্প£্ করিয়া, থামিয়া থানিয়। এবং পুথক পৃথক করিয়! 
একটানে বলিয়া যাইতেন, যথা “সম্মুখ--সমরে পড়ি বীর-_ চুড়। 


প্রবাসী--শ্রাবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম থণ্ড 
_মপি-_-বীর-বাহ চলি--যবে- গেল1-বম--পুরে-__ অকালে--- 
কহহে -দেবী-_-” ইত্যাদি । সে আবৃত্তিতে তকোনপ্রকার ভাৰ 
প্রকাশের দেষ্টা থাকিত না। তিনি অতি সজদয়, আমুদে, এবং মজ- 
লিশি বাক্তি ছিলেন। গল্পগুজবও বেশ করিতে পারিতেন। 
বৈকুগ্ঠনাথ দত্ত নামে আমাদের একজন পরিচিত এবং অন্থুগত লৌক 
ছিলেন। মে কা?ঘই তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই ক্ষতি গ্রন্ত 
হইয়াছেন। কিস্তুএ দিকে তিনি একজন কাব্যরসিক এবং রসজ্জ 
বাক্তি ছিলেন। মাইকেলের নিদট হইতে শব্রজাঙ্গন।” কাবোর 
পাঞ্ডলিপি লইয়া পড়িয়া অবধি, কাবাগানির উপর তিনি অতিশয় 
অন্থরক্ত হইয়া পাঁড়লেন; মাইকেল তাই জানিতে পারিয়1-- 
“এদাঙ্গনার সমস্ত স্বত্ব (001১১112101) সেই পাঞলিপি অবস্থ(তেই 
বেকু্বাবুকে দান করেন। বৈকুগবাবু নিজবায়ে কাব্যধানি প্রথম 
গ্রকাশ শরেন।” 

ভাবত ঝড়ঙ্গ__শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 

১। বূুপভেদাঃ- রূপে রূপে বিভিন্রতাঁ, রূপের মন্দরভেদ বা রহস্য 
উদ্দ।টণ,_জ্লীবিত রূপ, নিঞ্জিত কূপ, চাক্ষুষ রূপ, মানস রূপ, স্ব রূপ, 
কুরূপ ইত্যাদি । প্রথমে পরপের সহিত চোখের পরিচয়, ক্রমে 
তাহার সহিত আয্মার পরিচয়--ইহাঠ হচ্ছে রুপভের্দের গোড়ার 
কথা এবং শেবের কথা । চক্ষু দিয়া ঘখন রূপতেদ বুঝতে চলি তখন 
এক পুপের সহিত আর-এক রূপের তুলনা দিয়! ছুযের পার্থক্য 
দেখিতে চলি। কার্যোর চিন্তা, বেশের ভিন্নতা-- এমন কি 
আকৃতির ডিশ্রতা দিয়াও চিত্রিত রমণী-রুপটির সন্তা-ঘেমন তাহার 
মাতৃত্ব, ভগীত্ব, দাসীঙ়্ ইত্যার্দি_-সপ্রমাণ করিতে পারি ন।। 
কাজেই কেবল ছুই চোখের উপর, চিত্রে রূপভেদটি দেখাইবার 
সম্পূণ ভার দয়া, আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না; চিত্রকরের 
পক্ষে একম।!থ চক্ষুর পথই উত্তম পথ নয়; কেননা পূপের বহিরঙ্গীণ 
ভিন্নতা ধরিতে ও ধরিয়৷ দিতে পারিলেও চ৮ক্ষ বিন্ডিন্ন রূপের আসল 
ভেপাতেদটাকে ধরিতে পারে না, ধরিয়া দিতেও পারে ন1। রূপের 
সম্মত কেবল জ্ঞান-চক্ষুর দ্বারাই আমর! ধরিতে পারি। আমাদের 
রুচি অনুসারে আমরা রূপে হ্ছকু ছুই ভিন্নতা দিই। রুচি তচ্ছে 
আমাদের মনের দীপ্তি বা চিরযৌবন-শোভ]1।| উহারি দ্রারা রূপবান 
বন্ডমাত্রেরই রুটির আ।মণা অস্থভন করি । খাহারই মন আছে 
তাহারই রুটি আছে; তেষনি আকুতিখাপ্রেরই নিজের নিজের 
একট রুচি বা দীপ্তি সথবা শোভা আছে; এই দুই রুচির মিলন 
যখনি হইতেছে তখনি দেখিতেছি সুর্পপ; আর তদ্দিপরীতেই যেন 
দেখিতেছি ূপহীন। সুতরাং ঝূপ দেখিতে এবং পূপকে রেখা দির দ্বারা 
চিত্রিত করিয়া দেখাহতে হইলে এই রুচি--মশের দীপ্তি ব চির- 
যোৌবনশো|ভাহ হচ্ছে ঠিআকরের একমার সহায় এবং চিরসঙ্গী । 
সকল মানুষের অন্তঃকরণে এই ক্ুঢতি সমভাবে উচ্ল নহে। এই 

জন্য তুমার দেয় এবং আমার দেখায়, আমার চিত্রিতে ও 
তোমার চিত্রতে রূপের প্রঙেদ ঘটে ও উত্তমাধম ভেদাভেদ থাকে। 
এই মন্বের ক্ষচি বা দীত্তিকে উদ্দ্রলতর করিয়। তোলাই হচ্ছে রূপ- 
সাধনা । এই দীপ্তির প্রেরণ] দিয় চিত্রের রেখা দীপ্বিমতী, লিখিত 
আ।কুতির রূপ দীপ্তিযতী করিয়া তোলাই হচ্ছে বড়ঙ্গের প্রথম ভেধা- 
ভেদ -রূপঙেদ-দখল করা । আলোকের ন্যায়, সকল বস্তর 
যাথার্থ্য-প্রকাশক অন্তঃঠকরণ যখন বে-বস্তর উপরে পড়ে তখন দেই 
বন্তরই আকার প্রাপ্ত হয়। 

২। প্রমাণাণি--বস্তুরূপটির সম্বন্ধে প্রম1 বাভ্রম ভিন্ন জ্ঞানলাভ 
কর।, বস্তর নৈকটা, দুরত্ব ও তাহার দৈথ্য প্রস্থ ইত্যাদির মান 
গরিমাণ_ এককথায় বস্তর হাড়হদ্দ। 





রথ শা ] 


কয়েক- নী পরিমিত পটখানিতে আমায় সমুদ্র দেখাইতে 
হইবে। সমস্ত কাগজধখানকে নীল বর্ণে ডবাইয়। বলিতে পারতো 
না যে, এই সমুদ্র। অনন্তের কিছুমাত্র আভাস তাহাতে ন।ই। এই 
সময়েই আমর সমুদ্রের অনন্ত বিস্তারকে আকাশ এবং তট এই 
ছুই সীম] দিয়া পরিমিতি ব। প্রমিতি দিতে ০পি। আমরা তটকে 
পটের এতখানি, আকাশকে এ৩খাশি স্থান অধিক।র করিতে দিব 
ও বাকি স্থানটি সমুদ্রের জগ্য ছাড়িয়: দিব $--এই হইল আমাদের 
প্রমাতৃটতন্য বা প্রমার প্রথম কার্য! তাহার পরে প্রথা দারা 
আমরা নিরূগ্ুণ করিতে বপি--বালুতটের সহিত সোশার-আলোয়- 
রঞ্জিত আকাশের পাতবণের সুক্ষ তিনুঙ্গন ভেদ, ছয়ের যবধো শ্রচ্ছত। 

ও কর্কশতার ভের্দ এবং তট ও মাকাশ ছুয়ের মঠহিত জলের তরঙ্গিত- 
রূপ ও বের ভেদ, সমুদ্রের তখঙ্গমালার সাহত আকাশের মেঘ- 
মালার রূপভেদ ইত্যাদ এক্ক্সাতিন্থক্পপ আক্তিভেদ, বর্ভেদ, দৈর্ঘ্য 
প্রন্থ বিস্তারদি 0দ ; শুধু ইহাই নয় ভাবের ভেদ পর্য্যন্ত! 
আকাশের পিনিমেম নীরবতা, সমুদ্রের সনির্ধোষ ০প্ণল ৬1) এমন কি 
তটঠমির সসহিন্ু নিশ্চলতাটি পর্ধান্ত ! পরিক্ষার আকাশের দীপ্তির 
গভীরতা, স্থনখল জলের দীপ্তির গনীরতা এবং তটভূমিতে মে সঞ্চা।র 
আলোটি দীপ্তি পাইতেছে বা সমণ্ত ছবিটির উপরে রাত্রির যে 
গভীরতাটুপ ঘনাইয়া আসিতেছে স্টক পথান্ত প্রমার দারা পরিমিতি 
দিয় আমরা নিরূপণ করিয়া লই । তট, সমুদ্র এবং আকাশ-- 
ইহার্দের মধ্যে দূরত্ব ও নৈকট্য উহাও আমর] প্রম।র সাহ।যো অন্থমান 
করিয়া লই | এই প্রমা হচ্ছেন, সান্ত এবং মনন্ত উদ্তয়কে মাপিয়া 
লইবার, বুঝিয়া দেখিবার জন্য, আমাদের অন্তঃকরণের আশ্চধ্য 
মাপকাঠিটি। ইহা ক্ষুপ্াদপি ক্ষুত্রেরণ মাপ দিতেছে, বুহৎ হইতে 
বৃহতেরও মাপ দিতেছে, গভার অগভীর ছুয়েরই মাপ দিতেছে 
ব্রপেরও মাপ দিতেছে, ভাবেরও মাপ দিতেছে, ল।বণা সাদণ্য 
বর্নিকাভঙ্গ সকলেরই মাপ এবং জ্ঞান দিতেছে । 


প্রমা থে কেবল দূর ও নৈকট্য বোঝায় তাহা নয়। সে কোণ্‌ 


জিশিসটিকে কতখানি দেখ|ইলে সেটি মনোহর হইবে ঠাহাও নিপিষ্ট 
করে। তাজের মণিমাণিক্যের জন্য তাজ ঠন্দর নয়; তাহার 
মা্চবা পরিমিতিই তাহাকে অন্দর করিয়াছে। ইউরোপের 
বিখাত মিলো"র এভিনস" মুত্তির হারানো ছুটি হ1৩ এ পধান্ত 
কেহ মিলাইযা দিতে পারিল না -সহশ চেষ্টাতেও। কি আশ্চর্য 
গরিমিতিই, অজ্ঞাত শিপীর প্রম1, হিশস্‌ মুভিটিকে দিয় 
গিয়াছে! 

স্ৃতরাং দেখিতেছি “প্রমাণাণি" কেবল মঙ্কশান্সের ইং গজ ও 
টনয়। দে আমাদের প্রমাতৃঠ্ৈন্য যাহা অন্তর বাহির 
কেই পরিমিতি পিতেছে। 
বস্থর্ণপটি গোচরে আসিবামাত্র প্রমাতচৈতগ্য হইতে অ+ঃকরণ- 
বৃত্তি উৎপন্ন হইয়। প্রমেয় বা বন্তর্ধপটিকে গিয়া অধিকার করে : 
তখশ এ অন্তঃকরণ, প্রমেয় বে বস্তুরূপ তাহাতে সঙ্গত হইয়া তদা- 
করে পরিণত হয় অর্থাৎ মন বস্ত্রূপ ধারণ করে এবং বগুরূপ মনোমর 
২ইয়াউঠে। সুতরাং দেখিতেছি, একদিকে আমাদের অন্তরেন্সিয় 
এবং বহিরিন্দ্রিয়সকল, আর একদিকে অন্তবাঁহ ছুই ছুই বস্তপ্ূপ; 
_এতছুভয়ের মধ্যে প্রমাঙ্-ঢৈতন্ত হচ্ছেন যেন মানদণ্ড ব মেরুদও । 

এই মানদওটি আমর] শিশুকাল হইতেই নান] বস্তর উপরে প্রয়োগ 
করিতে করিতে তবে উচ্চ নীচ, দ্বর শিকট, সাদ। কালো, জল স্থল 
ইত্যাদির ভেদাভেদক্র(ন লাভ করিতে সমর্থ হই: এবং নিত্য 
ব্যবহারের দ্বারা ইহাকে আমর প্রথরতর করিয়া তলি। প্রমাকে 
সর্বদা] জাগ্রত রাখাই হচ্ছে ধজের দ্বিন্তীয় সাধনা । 


রা 


রণ 
দেই 
০ 


কষ্টিপাথর' 


৪৭৩ 


৩। ভাব 2--আকুতির ভানভঙ্গী, স্বঠাব 9 মশাভাৰ উত্যাদি 
এবং ব্যঙ্গ । 

শরীর এবং ইন্ড্িযর্শকলের বিকারবিধারক হচ্ছেন ভাব : বিভাব- 
জনিত তিত্তবৃর্তি হচ্ছেন ভাব। নির্তিকার চিও্ে ভাবই প্রথম 
পিরিয়া দান করেন ! 

চিন স্বভাবত স্থির থাকিতে চাহিতেছে, পেস্ষভাবিত নির্বিকার ॥ 
তাহার নিজের কোনে বর্ণ নাই কিন্বা চঞ্চলতা নাই ,_ভাবুই 
তাহাকে বর্ন দিতেছে, 5ঞ%লঙা দিতেছে । এই ভাবের কার্ধযটি 
আমর1 ঢেোগ দিয়] ধর্রিতে পারি । চোখে সামরা শাবকে দেখি 
ও দেখ।ই নভুঙ্গী দিয়া ত্রিভঙ্গ) সম, অতিভঙ্গ ইত্যাদি 
শাস্কসমত এবং অগণিত শাম্বছ।ড়া, শট্ি-ছাড়া ভঙ্গী দিয়া। 
কিন্ত ভাবের ব্যগ্রনা বা নিগঢ ভাবটি আমরা কেবল যন পিয়। 
অনুভব করিতে পারি। টিবিতের কেবল +%ট দিকটি অর্থাৎ 
ভঙীীর দিকটি দেখাহুলে ৮লেনা : চিত্র অসম্পরণ থাকে,_ ইঙ্গিতের 
অভাবে, বাঙ্গোের অশাবে। চিত্র করিবার সময়, দেখাইৰ 
কতখানি, এটা মেষন ভাবিতে হইবে, দেখাইক 51 কতখানি, 
তাহ বিশার কারিতে হহবে। 

(কি দিয়া ভাবের প্রচ্ছন্নতাকে বুঝাইব ? প্রচ্ছন্ন যাহা তাহাকে 
খলঘ়। দেখালে হো সে আর প্রচ্ছন্ন রহে না। ছায়। দেখাইতে 
হইলে আমর! €মন আপেক সম্মুখে কোনে। এক পদাথখ আড়াল 
করিয়া পিয়া দেখাই, এই ছামা। তেমনি গিত্রেও ব্যঞন দিই 
আমরা, খেট] প্রচ্ছন্ন তাহার ম্বার যেটা স্কট তাহার মাঝে কিছু- 
একটা ডাল দিয়া। ভাবের ভঙ্গীর বা বাহিরের দিক, চিত্রের 
রেখা, বণ উত্যাদি দিয়া খুলিযা বলা চলে কিন্তু ভাবের বাঙ্গোর 
দিকবা অন্তরের দিক আব্ছায়া দিয়া গাকিয়া তদখানো ছাড়া 
উপায়'ন।াই। টানে ঘেট। প্রকাশ হয় না, টেনে তাহ] প্রকাশ 
করে। চিত্রে ভঙ্গী দিয়। ভাব প্রকাশ কর। সহজ; কিন্তু চিত্রিতের 
মধ্যে বাঙ্গাটি দেওয়া সহজ কার্য নহে। এই বাঙ্গা যে-টিজকর 
ঘত শঢারুভাবে নিজের চে প্রকাশ করেন, ততই তাহ।র 
আর্ধিক গুণপনা | 

একবায় এক জাপানসম্রাট চিএকরগণের এই ব্যঙ্গয-প্রয়োগ-শক্তি 
পর্ণ করিয়াছিলেন । সকল চিএকরকেই একটি কবিতার এক 
ছত্র ঠিপ্রত করিতে দেওয়া হইল; বথা--“বিজয়ী বারকে অশ্ব 
রা আনিয়াছে,_ বসন্তের পুশ্পিত ক্ষেরসকলের উপর দিয়া।” 

ত চিঞ্রক্র কত হাবেই এহ কবিতা চিত্রিত করিয়া দেখাইল কিন্ত 
মমাট কাহাকেও পুরধার পিলেন শা, পুরঞ্ার গাইল সেই চিত্রকর 
যে শুলায়.সর শগ্াটির গদটিঙ্চের কাছে একটি প্রজাপতি লিখিয়! 
ইঙ্গিতে জানাইল -মশ্বক্ষুরলগ্ন নানা রে শেখ সৌরভটুকু ! 

কুলের যধো সৌরভটুকু যেমন, চিত্রের মধো বাণ্রনাটুকু তেষনি। 
রূপ আছে, ভাবভঙ্গী আছে, প্রমাণ।দ সবহ আছে, কিন্তু ব্যগ্রিনা নাই, 
সৌরভ নাই, -পে বেশ গপহীন পুষ্পমাল।। এক্সপ ব্যগরনাবিহীন 
চিত্র যে কি£ নয়ঠাহ] বলা ঘায় না; কিন্ত একথাও বলা চলেন। 
যে, তাহ] উওম চিত্র; কেননা তাহা “অব্ঙ্গয" কঙরাং “অবর”। 
শুধু ভাবের ভঙ্গীটুকু দিয়া তুলি রাখিয়। ধিলে দর্শকের মন যাইয়া 
চিন্তে মজে না| চিত্রের ভাবভক্গীটি হয় £৩1 আমাদের মনকে 
তখনকার মত কাদাইয়| কিপা আনন্দ দিয়! ছাড়িয়। দেয় £ কিন্তু মনটি 
গিয়া চিত্রে বপিয়া নব নব ভানরস পাইয়া মুদ্ধ হহয়াখায়না। এমন 
কি, এপ চিত্র বারদার দেখিতে দেখিতে মনে একটা অক্ুচিও 
আনসিয়! পা সম্তব। বাঙ্গয এই অকুচির হাত হইতে চিত্রকে ও 
ভাবকে রক্ষা করে সেটিকে নব নবদিক দিয়া আমাদের নিকটে 
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উপস্থিত করিয়! তাহাকে পুরাতণ হইতে দেয় না। ভাবের কার্য 
হচ্ছে বপকে ভঙ্গী দেওয়া । এবং রূপের আড়ালে যনোভাবের 
ইঙ্গিতটকে যেন অগুব্ঠিভভাবে প্রকাশ কর! হচ্ছে বাঙ্গের কার্য । 

৪। লাবণ্যযোজনখূ যথোপযুক্ত এবং থাধথ মনোহর একটি 
সীমার মধো মণিয়া_রূপকে খেমন পরিমিত দেয় প্রমাণ, তেমনি 
অডভুত ও উচ্ছ খর ভঙ্গী হঈতে নিরগু করিয়া লাবণ্য পরিমিতি দেশ 
ভাবের কার্ধযকে বা ভঙ্গীকে-__ভাবের তাড়নায় শুঙী দুটয়। চলিয়াছে 
-ল।বণ্য আনিয়া তাহাকে শান্ত করতেছে । প্রমাণের বপ্ধনে ষে 
কঠোরতাট্রক আছে, লাবণ্যের বন্ধনে ৫পটুঞ নাই; অথ সেও 
বন্ধন; হণিশ্চিত,। একট তুন্দর, কুমার বন্ধন। প্রমাণ যেন 
মাষ্টার, বেত মারিয়া সবলে ছেলেকে সোজা করিতেছে ; আর 
লাবণ্য যেন মা, নানা ছলে ছেলেকে ভূলাইয়া! যথেচ্ছাচার হইতে 
নিবৃত্ত করিতেছেন। রুচি যেমন রূপে দীপ্তি দেয়, লাবণ্য তেমন 
ভাবে দীপ্তি দিয়। থাকে । লাবণারেখাটি হচ্ছেন সকল সময়ে শুচি 
এবং সংযতা। তিনি ভাবাধির সহিত খুক্তী হইতেছেন বটে কিন্ত 
সর্বদা নিজের শ্বাতন্ত্রবজায় রাখিয়া। লাবণ্য চিত্রের হিতরে 
সর্বাপেক্ষা অধিক কাজ করে অথ৮ আড়খরটি তাহার সবার 
অপেক্ষা কম । লাবণা নিজে শুদ্ধ এবং সংযতা, স্থতরাং যাহাকেই 
স্পষ্ট করেন তাহাকেই বিশুদ্ধি দেন, সংঘম দেন। 

৫| সাদৃগ্ঠ-রূপে রূপে মিল অপেক্ষা সাদৃশ্ঠটের পক্ষে ভাবে 
ভাবে সম্বন্ধ অধিক প্রয়োজনীয় । একের ভাব দখণ অন্যে উদ্রেক 
করিতেছে তখনি হইতেছে সাদৃশ্য । সাৃশ্ঠের অর্থ চ।তুরীর সাহাণ্যে 
রূপের প্রতিরূপটি করিগ়া- পোলার সাপ গড়িয়া-.লাককে ভয় 
দেখানে! নয়, ঠকানো নয়; কিন্তু কোনা-এক বীপের ভাব অন্য- 
কোন রূপের সাহাখ্যে আমাদের মনে উদ্রেক করিয়া দেওয়!)। সেই 
জন্য সাদৃশ্য দেখাইব।র বেলায় ধন্তর আকৃতি অপেক্ষা প্রকৃতি ব1 
গ্বধন্মের দিক দিয়! সাদৃশ্য দেওয়াই ভাল। সেই সাদৃশ্ভই উত্তম 
যাহা কোনো-এ? রূপের ব্যঞজনাটু£ অন্য-এক পপ দিয়! বাক্ত করে । 
যনোভাবের সদৃশ ২ওয়াহ হচ্ছে সার্ৃশ্ঠ। মনে ভাব রূপের এবং 
রূপ মনোভাবের ছাদ ছন্দবাছাঠে পড়িয়! উভয়ে উভয়ের সাদশ্য 
প্রাপ্ত হইতেছে। কেবল রূপের সাদশ্ঠ দিয় লিশিতে গেলে লেখ 
মনোভাবের সদৃশ কিছুতেই হয় না। চিঞের শতসহম্ম রেখা, 
সুক্ষ তিস্থক্ম বর্ণভেদা্দি যখন মাণ্সমুণ্তির সৃশ করিয়া অগ্দন করি 
তখনউ বধার্থ সাদৃশ্য পি। কাজেই ভাবের অনুরণন বাহ] দেয় 
তাহ। উত্তম সাদৃশ্ঠট ; আর কেবল আকৃতি বা রূপের অন্থকরণ যাহা 
দেয় তাহা অধম পাদৃগ্ত। রূপসাতুশ্য চিবিতকে ফুটাইয়া তোলে 
না, বরং অনেক সময়ে তাহাকে নুপ্ত করিয়া দেয়। 

৬। বর্ণিকাভঙ্গ-_নান। বর্ণের সংশিশ্রণ ভঙ্গী ও ভাব 
বর্িকার টানটোনের ভঙ্গী, হতাদি। 

বরণজ্ঞান ও বর্ণিকাভঙ্গ ষঙ্ঙ্গ-সাধনা। খেত রক্ত নীল পীত এই 
চার স্বভাবজ বর্ণ, এই চারের সংযোগে নানা উপবণ কষ্টি হয়';-- 
এইটুকু শিখিতে, অধিক সময় খায় না। কিন্তু নিজের হাতকে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে তুলিকে নিলের বশে আনাই বিষম ব্যাপার । 
বর্ণিকাভঙ্জের যে বর্ণপরিচয় তাহার একটিমাত্র প|ঠ -সেটি হচ্ছে 
লঘুপাঠ বা হন্তলাববতা। হাত ছেশয়-কি-না-ছেশায় ভাবে 
তুলিকে কাগজের উপর দিয়া উড়াইঘা লইতেছে-_ ইহাই হচ্ছে 
আমাদের লঘুপাঠের পাম, ও বর্ণিকাভঙ্গের সারাংশ। 
চিত্রকরের রেখার আর দপ্তরীর করূলটানায় প্রন এই ষে__ 
একটি জীবন্ত আর একটি নিজাঁব! চিত্রকরের প্রাণের ছন্দ একই 
রেখ।কে কখনে। গড়াইয়া, কোথাও কাটিয়া বসাইয়া, কোথাও ব। 


; বর্ণ- 


প্রবাসী--আবণ, ১৩২১ 


| ১৬শ ভাগ, ১ম খগ্ড 


ছুইয়া-কি-না-ছু'ইর়। ষেন উড়াইয়াই লইতেছে। কপাল হইতে আর্ত 
*করিয়] চিবুক পর্য্যন্ত মুখের একপাশের রেখাটি টানিতে চেষ্টা কর, 
দেশিবে, তুলির তিন প্রকার তরঙ্গ তঙ্গী বাম্পর্শ তোমায় প্রয়োগ 
করিতে হইবে । কপালের অস্থি ত্রদৃ, দেখানে তোষায় তুলিতে 
দুঢতা দিয়া, গাল সহকফোষল, সেখাশে তুলিকে গড়াইয়া দিয়া-_ 
কে(মলতা দিরা, নাতিদৃট চিবুকের কাছে কৌমলে কঠোরে মিলাইয়া 
রেখাটি টানিতে হইবে । একই রেখাকে কঠোর কোমল এবং নাতি- 
কোমল, একটি টানকেই খির ও বিগলিত এবং স্থিরবিগলিত করিয়। 
দেখানো মার বর্ণসগন্ধে দৃষ্টির তীখতা এবং বর্ণব্তিকা প্রয়োগ সন্বন্ধে 
হণ্ত-লাববতাই হচ্ছে বার্ণকাভঙ্গের সমন্ত শিক্ষাটুধুঃ। 

ঙুলাট ঠিক কতটু? ঠিঞজ|ইব, তাহার আগায় ঠিক কতটা রং 
তুলিয়! লইব ও ঝাড়িয়া ফেলি এবং সেই রং সমেত ভিজা তুলিটি 
ঠিক কতটুকু ঢাপিয়! অথবা কতগাঁণি ন। চাপিয়া কাগজের উপর 
বুলাইয়! দিব ;-ইহাপি সব্বন্ধে প্রমালাভ করা হচ্ছে বড়চগর বর্িকা- 
ভঙ্গনামে শেব শিক্ষা বা চরম শিক্ষা । চিত্রে মনের রংকে ফলাইয়া 
তোলা, মণের অন্ধকারকে ঘনাঠয়। আনা, মনের গালো'কে আ্বালাইয়া 
দেওয়া এবং মনের ষড়ধতুর বিচিত্রচ্ছটকে প্রকাশিত করাই হচ্ছে 
বণিকাভঙ্গে বর্ণজ্ঞ।ন। বর্ণজ্ঞ।ন শুধু অক্ষরের অথবা রেখার বা বর্ণের 
রূপ জানা শয়, শু! একবণের সহিত অগ্ঠ বর্ণের সংমিশ্রণে নানা 
উপবর্ণ1দ স্ষ্টি করাও নহে; কিন্তু বণের তন্ত্র এবং পপ _ছুয়েরত 
জন। বর্ণের বিধি এবং আকৃতি অর্থাৎ কোন্‌ ধর্ণ“আঞতিকে গে(পন 
করে, কে তাহ! ফুটাইযা তোলে ইহার বিধি : কোন্‌ বর্ণ আনন্দিত 
করে, কে বিষাদিত করে, কে বা বৈরাগ্য বুঝায়, কে বা অন্থরাগ 
জানায় ইত্যাদি ধের প্রকৃতি বুঝিয়া তবে অঙ্গ রচন। করিতে হয়। 
বর্ণ শুধু রঞ্জি৬ করে না; বণ টিঞ্কে রণিত করে। শুধু ফুলের 
রংটুকু নয়, তাহার সৌরভটিও £ শুধু সুর্য/কিরণর রংটকুগ নয় 
তাহার উত্তাপের স্পর্শটি পর্যন্ত সকালে কির্প, সন্ধ্যায় কর্রাগ, 
দিপ্রভরে কতটা বর্ণ দিয়া এ সমন্ত£ বর্ন করিহে শেখা চাই। 
বণ মেশায় না চোখ / বর্ণ মেশায় মন। মন শগপতের আকাশকে 
ক৩ট।| নীল দ্রেখিতেছে বা কতট। উদ্জস অথবা ল্লানন দেগিতেছে 
তাহারি ওজনটকু নীলে মেশানোই হচ্ছে বর্ণকে ভঙ্গী। দেওয়া। আমি 
কালি দিরাও শরতের আকাশ দেগাইতে পারি খদি মনের বং 
পেই কা(লিতে আনিয়! মেশাই। কালি তন আর কালিথাকে 
না; ঘি মন তাহাকে রাচায়- আপনার বণে। 


পপ পাপ সপ 


শান্তি ( জ্য্ )। 


বিপাতী উপগ্ঠাসিকদের লিখিবার ক্ষমতা 


মিষ্টার এই5, জি ওয়েলস প্রতিদিন স্বহন্তে সাত হাঞজার শব্খ 
লিখিতেন। কিন্তু প্রৌঢ় অবস্থায় লিখিতেন প্রতিণিন এক হাজার 
শবা | 

মিষ্টার এস্‌, আবূ, ক্রসেট্‌ প্রত্যহ চার হাজায় হইতে পাচ হাঁজার 
শব্ধ লিখেন । 

গায় বুখবি কোণো গস্থউ স্বহস্তে লেখেন নাই; তিনি বলিয়] 
ঘাইতেন, অন্যে তাহ লিখিস্বা পইত 1 তাহার *খষ উপগ্ঠানগুলি তিশি 
ফনোগ্রাফের সন্মাথে বলিতেন,_ফনো গ্রা্, শুনিয়া কল্প জিটারগণ 
কম্পোজ করিত । কোনে! কোনে। দিন তিনি দশ হইতে বরে! 
হাজার শব্দ পর্যন্ত বণিয়া গ্রিয়াছেন! কেনে! দিনই তিন তিশ 
হাজার শব্দের কম বলেন নাতি! 


৪্থ সংখ্যা ] 


 মিষ্টার মূর প্রত্যহ ছয় হাজার শব্ধ লিরিউি ॥ এক লক্ষ কুড়ি 
হাজার শব্দের একখানি উপন্যাস তিনি পচ সপ্তহে শেষ করিয়- 
ছ্বিলেন। এক ক্রমে এক বৎনহ তিনি প্রত্যহ ছুই হাজার করিয়া 
শব্দ লিখিয়াছেন। 

জন ঠ্রেঞ্র উহণ্ট|র একজন বিখণাত লেখিক1 1? তিশি প্রতিদিন 
তিন হান্জার শব লিখিয়া থাকেন। কোনে কোনো দ্রিন সাত হইতে 
আট হাজার শব্দও পিখিয়াছেন। 

হল কেন সপ্তাহে সাত হাঞ্জার শব্দ লিংখন। আজকাল তাহার 
মতো প্রত প্লোথক আর কেহ নাই। যৌবনে তিশি প্রতাহ দশ 
হাজার শব্দ |লখিয়াছেশ। 

'সারণক হোম'লেখক কোনাল ডয়েল দ্রত লিখনেপ পক্ষপাতী 
নহেন। তিনি বলেন,“প্রত্যহ ছই হাজার শব্দ লেখাই আমি 
যথেষ্ট মনে করি ।” তবে এক দিন তিনি একবার কলম খধারয়া 
বারো হাজারশন্দের একটি গন লিখিয়। ৩ণে কলম ছাড়িক্লাছিলেন ! 
কেনো দিনই তিনি এক হাজার শব্দের কম লেখেন না। 

ল্য কিড আধুনিক একজন প্রধাণ গুপগ্ত।সিক। কিন্তু দত লেখক 
নহেন। তথাপি তিনি কোনো দিনই দেঙ হাজার শব্ধ না লিখিরা 
নিশ্চিন্ত হইতে পারেন ন।1 

আয়ান ম]াকুলারেন ধদিও বহু গল্প লিখিয়াছেন, তবু*তিনি দ্রুত 
গেখক নহেন, --বোবধ হয় তিনি হাজার শব্দও কোনো দিন লিখিতে 
সমর্থ হন নাই। 

আণ্টণি টঢ্রোলপ কুড়ি হইতে পঁটিশি হাজার শব্দ পথ্যন্ত পতি 
মপ্তাহে লিখিতেন। 

মিসেস হান্ফে। ওয়ার্ড কোনে! কোনো সপ্ত।হে পাচশ হাজার শপ 
[িখিয়াছেন,- হবে সাধারণ তিনি প্রত্যহ প্রায় হাজার শব্দ 
লিখিয়া থাকেন। 

ম্যাক্স পেখাটন প্রতিদিন দেড় হাজার শব্দ লিবিয়া থাকেন। 

মেরী) কেলী নশিয়নিতপপে প্রত্যহ তিন ঘণ্টা] লেখেনঃ এই ঠিন 
ঘণ্টায় তিনি প্রত্যহ তিন হাজার শন্দ লিখিয়া থাকেশ। 

মিষ্টার ডর, ডন জেকব আদে কত ণিখিতে পারেশ না। তিনি 
প্রতাহ আট শত শ€ ৷ লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকেন। 

বিখ্যাত লেখিকা 'জন ওলিত্ার হর্স প্রতাহ এক হাজার শব্দ 
লেখার কথ! শুনিলে শিহরিয়া উঠেন। তিনি বলেন,-“সপ্তাহে 
হাজার শব্দ লিখতে পারিলে আমি (নজকে শাগাবতী যনে করি। 


সবুজপণ্র | 
সবুজের অভতিান-_শ্রবীব্্রনাথ ঠাকুর-- 


ওর নবীন, ওরে আমার কাচা, 
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ, 
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাটা! 
নম সং 
এঁ বে প্রবীণ, এ ঘে পরম পাকা, 
চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাক, 
পি'মায় যেন চিত্রপটে আকা 
অন্ধক।/র বদ্ধ-করা খাচায়! 
আয় জীবন্ত, আয়রে আমার কাচা! 
র্‌ শঁ চি চি 


কষ্টিপাথর" 
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শিকল দেবীর এ যেপুজাবেদী 
চিরকাল কি রইবে খাড়া ? 
পাশপামি তুই আয়রে ছুয়ার ভেদি'! 
ঝড়ের মাতন। পিজয়-কেতন নেড়ে 
আ?হাণ্ঠে আকাশখান! ফেড়ে, 
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে, 
ভুঁলগু;লা নব আনরে বাছা বাছা! 
আয় প্রমত্ত আয়রে আমার কীট] ! 


রি 


আনরে টেনে বাধা পথের শেষে ! 
বিবাগী কর অবাধ-পানে, 
পথ কেটে নাই অল্জানাদের দেশে: 
আপদ আছে, জান আঘ।ত আছে, 
তাই জেনে ত বঙ্গে পরাণ নাটে, 
পুচিয়ে দে ভাই পুখি-পোড়োর কাছে 
পথে চলার বিধি-বিধান ঘা ! 
আয় প্রযুক্ত, আয়রে আমার কাচা! 
সং এ পু 


সপ সপাপপা সী 


(বিবেচনা ও অবিবেচনা-_ঙরবীগ্রনাথ ঠাকুর 


বাংলা দেশে একদিন স্বদেশপ্রেমের বান ডাকিয়াছিল; তাহ! 
ষে সত্য তাহার প্রমাণ, সমাভট1 আগাগোড়া নড়িয়া উঠিয়াছিল-_ 
ব্রা্গণের ছেলে তাতের কাজে লাগিল, ভদ্রসম্তান রাস্তায় মোট 
বহিল, হিন্দুমুসলমানে একত্র আহারের আয়োজন করিতে লাগল । 
প্রাণ জাগিলেই কাহারে। পরামর্শ না লইয়া আপনি সে চলিতে 
প্রনুত্ত হয়, তখন মে আপনি বুঝিতে পারে কোন্ট। তাহার বাধা, 
এবং কোন্ট। নহে। 

সেই বন্যার বেগ, সমাজের চলার ঝে ক, কাময়া আনিয়া আবার 
বধি বোল আগড়াইবার উপক্রম দেখা শিয়াছে_আনাদের কিছুই 
বানাইব।র দরকার নাই, কেবল মানিয়া গেলেই চলে। আমাদের 
সমাজে থে-পাধিযাণে কম্ম বন্ধ হইয়া আসিয়ছে সেই পরিমাণে 
বাহবার ঘট বটিয়া উঠিয়াছে। চলিতে গেলেই দেবি সকল বিষয়েই 
পদে পদে কেবাপ বাধে। খাঁচার বাহিরে অনন্ত আকাশভরা 
নিষেধ! এখঁচার শলা] পডিয়াছে যে কামার তাহারই হইল জয়, 
আর বিডশিত হইলেন বিধাতা-বিনি আনাদিগকে কশ্মশ্তি 
দিয়াছেন, মাহুষ বলিয়া বু দিয়া গৌরবাধিত করিয়াছেন। 

প্রাণের স্বাভাবিক প্রবৃর্তি এই থে সমস্তকেই সে পরথ করিয়া 
দেখে, নৃতন নৃতন অভিজ্ঞতার পথ ধরিয়া সে আপনার আধিকার 
বিস্তার করিয়া চলিতে চায়; প্রাণ ছুংসাহসিক-বিপদের ঠোকর 
থ।ইলেও তে আপনার জয়ঘাত্রার পথ হঠতে সম্পূণ নিরস্ত হইতে 
ঢায না। কিন্তু জীবের মধ্যে নবীন প্রাণের পাশে প্রবীণ ভয়ও আছে; 
বাধা দেখিলেই প্রবীণ ভয় বলিতেছে_ রোস, রোদ, কাজ কি! 
প্রাণ বলিতেছে- দেখাই যাঞ্চ না! 

নবীন প্রাণের রাজ্য প্রবীণতাকে একেশ্বর করিবারষড়মন্ত্র হইলেই 
বিদ্রোহের ধ্নজা তুলিয়া! বাহির হইবার দিন আমে । জীবনে ছুভাবন! 
ও নিভাবন। দুইই আছে, তধে নিভাবনা বেশী না থাকিলে শোত 
মন্দ হয়া '.শওল।| জমিয়া বায় । পখিবীতে বারো আনা জল, চার 
আন! স্থল; একপ বিভাগ ন| হইলে বিপদ ঘটিত। জলই পুথিবীতে 
গতি সঞ্চার করিতছে, প্রাণকে বিস্তারিত করিয়! দিতেছে । স্থলের 
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পানি ষেকি ভয়ঙ্কর তাহ] মধ্য রিও মরুপ্রাস্তরের দিকে 
তাকাইলেই বুঝা যাইবে । উলঙ্গ শর্দটা সেখানে একা স্থাণু হইয়া 
উদ্ধানেত্রে বপিয়া আছেন, উমা নাই, দেবতায়। তাই প্রমাদ গণিতে” 
ছেন-__কুমারের নৃতন প্রাণের জন্ম হইবে কেমন করিয়া! 

নিজের সমাজের দিকে তাকাইলেও এই চেহার।ই দেখিতে 
পাইব ।--এ যে'পকৃকেশের শুভ্র মরুভূমি! বিশ্বের সঙ্গে প্রাণ ও 
পণ্য বিনিময়ের ধারা বাণু-চাপা পাঁড়য়া গেছে, সমস্ত সৃষ্টির আোত 
বন্ধ। কিন্তু এই যরুভুমিই সনাতন নহে, ইহার বছু পূর্ববে এখানে 
প্রাণের নব নৰ লীল! চলিত, সেই লীলায় কত বিজ্ঞান দর্শন, শিল্প 
সাহিতা, রাজ্য সাআঙজ্য, কত ধরশ্খ ও সমাজবিপ্রধ তরঙ্গিত হইয়া 
উঠিয়ছে। ঈজিপ্টের প্রকাণ্ড কবরগুলার তলায় যে-সমস্ত মমি 
মৃত্যুকে অমর করিয়া দাত মেলিয়| জীবনকে ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহা- 
দিগকেই কি বলিবে সনাঙন ? আমরা তারিখের হিসাব করিয়া 
বলিতেছি জগতে আমরা সব চেয়ে সনাতন; তাহা হইলে ত ভস্মও 
অঙ্ক গণন1 করিয়া বলিতে পারে সেই সকলের চেয়ে প্রাচীন আগর! 

পথিবীর সমস্ত বড় ব$় সভ্যতাই ছুঃসাহসের শট্টি_ শক্কির 
দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস,আকাল্যার ছুঃসাহস! এই ছুঃসাহসের 
মধ্যে একটা প্রবল অবিবেচন। আছে। যাহার] নিতাস্ত লক্্মীছাড়। 
তাহারাই লক্ষ্মীকে দুর্গম অন্তঃপুর হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছে। 
বিজ্ঞ মানবদের নিয়ত ধমকানি খাইয়াও এই অশান্তের দল জীর্ণ 
বেড়া ভািয়। পুরাতন বেড়। সরাইয়া কত উৎপাত করিতেছে তাহার 
ঠিকানা নাই। ইহার! ছুঃখ পায়, দুঃখ দেয়, মান্থষকে অস্থির 
করিয়া তোলে, এবং মরিবার বেলায় ইহারাই মরে। কিন্ত 
বাচিবার পথ বাহির কপিয়া দেয় ইহারাই। আমাদের দেশে সেই 
জন্ম-লক্মীছাড়া কি নাই? নিশ্চয়ই আছে। প্রাণ যে আপনার 
গরজ্জেই তাহাদিগকে জন্ম দেয়। কিন্তু ৩'হাদের চারিদিকে শুধু 
মানা আর শাসনের তার জড়াইয়। আমাদের সমাঞ্জ একটা প্রকাণ্ড 
পুতুলবাজির কারখানা খুলিয়াছে -অভ্যাস-বশে মানিয়। চল৷ 
তাহাদের আন্চর্য্য 'ঢুরুন্ত হইয়া উঠিয়াছে, যেখানে কাহাকেও 
মানিবার নাউ সেখানে তাহার। চলিতেই পারে না। কিন্তু যাহাদের 
মধ্যে প্রাণের প্রাঠধ্য আছে তাহাদিগকে চাপিয়1 পিষিয়াও একেবারে 
নষ্ট করাধায় না; এইজন্য তাহারা আর কোনে! কাজ ন1 পাইয়া 
নিজেদের উদ্ত্ত উদাম ও তেজ সমাজের বেড়ি গড়িবার জন্যই প্রবল 
বেগে খটাইতে থাকে । কাজ করিবার জন্যই যাহাদের জন্ম, 
কাজের ক্ষেত্র বন্ধ বলিয়া কাজ বন্ধ করিবার কাজেই তাহার! 
কোমর বীধিয়! উঠিয়া পড়িয়া লাগে। সমাজের চোখে ঠ,লি বাঁধিয়া 
মানার প্রকাণ্ড ঘানিতে ভুড়িয়া একই ঢক্রপথে পুরাইয়া ইহারা 
বলেন, এ ঘানি সনান্তন, ইহার পবিত্রপ্নিগ্ধ তৈলে প্রকুপিত বায়ু 
একেবারে শান্ত হইয় বায়! কিস্তসকাল বেলায় জাগিয়।! উঠিয়। 
যদি কেহখরে মীলো আসিতেছে বূলয়৷ বিরক্ত হইয়া ছুড়দাড় 
শবে বরের দরজ1 জানালাগুলো! বন্ধ করিয়া দিতে চাম় তবে নিশ্চয় 
আরো অনেক লোক জাগিবে যাহারা দরজা খুলিয়া দিবার জন্য 
উৎসুক হইয়া উঠিবে। জাগরণের দিনে ছুই দলই জাগে। দেশের 
নবযৌবনকে তাহার আর নির্ববাদিত করিয়া রাখিতে পারিবেন 
না। অবিবেচনার বেগও বন্ধ করিব, আবার ৰিবেচন। করিতেও 
অধিকার দিব ন1_..মান্ষকে বলিব, তুমি শক্তিও চালাইয়ো না, 
বুদ্ধিও চালাইয়ো না, তুমি কেচন্ন মাত্র ঘাণি চালাও, এ বিধান 
কধনই চিরদিন চলিবে না। 


পপি পিপিপি 


প্রবাপী__শ্রাবণ, উই 


১৪শ ভাগ, রী চা 


বাংল। ছন্দ-_ বীনা দিত 


বাংলা বাক্যের অশ্গুবিধা এই যে একট। ঝেোকের টানে একসঙ্গে 
অনেকগুল] শব্ধ অনায়াসে আমাদের কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া 
চলিয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটায় সঙ্গে অম্পষ্ট পরিচয়ের সষয় 
পাওয়াযায় না। এইজন্য কথকতার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে ঘনঘটাচ্ছন্্ 
ংস্কত সমাসের আমদানি করিয়া আোতাদের মনট। ঝাকাইয়। 
জাগাইয়1! তোলা হয়। কবিদিগকেও এইরূপ করিতে হয়। এই- 
জন্ই যাত্রার ও পাঁচালির গানে ঘন ঘন অন্তুপ্রাস ব্যবহার প্রচলিত। 
বাংল! সমস্ত পুরাতন কাব) গানের সুরে কীত্িত; তাহাতে শব্দের 
সমস্ত ্গীণত। ও ছন্দের ফাক গানের ভরে ভরিয়া! উঠিত। বাংলার 
পয়ার ত্রিপদী ছন্দগুলিতে কোথাও ওঠানাঁম। নাই, সকল শব্দই 
মাথায় সমান, প্রতোক অক্ষরটি এক মাও বলিয়া গণ্য । গানের 
পক্ষে ইহাই স্থবিধা, সমমাঞিক ছন্দে স্বর আপন প্রয়োজনমত খেষন- 
তেমন করিয়! চলিতে পারে, কথাগুল1 মাথ! হেট করিয়! সম্পূর্ণ 


তাহার অন্থগত হইয়া থকে । কিন্তু স্বর হইতে বিঘুক্ত করিয়া 


পড়িতে গেলে এই ছন্দগুলি একেবারে বিধবার মতো হইয়া পড়ে। 
এইজন্য আজ পধ্ন্ত আমরা কবিতা ও গগ্ঠ, ইংরেজি পড়িবার সময় 
পর্যান্ত, ঠ্র করিয়া পড়ি। কিন্তু আমাদের প্রত্যেক অক্গরটিই 
বস্তত একমাত্রার নহে, যুক্ত ও অগুক্ত বর্ণের উচ্চারণে প্রচেদ আছে। 
কোনো কোনো কবি ছন্দের এই দীনতা দুর করিবার জন্য বিশেষ 
জোর দিবার বেলায় বাংলা শবগুলিকে সংস্কতের ব্লীতি-অনুযায়ী 
স্বরের তৃম্থ দীর্ঘ রাখিয়া ছন্দে বস।ইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্ত 
সেরূপ রচনা বাংলা নয়ঃ বাংলায় খস্বপীর্থম্বরের পরিমাণভেদ 
সুব্যক্ত নহে বলিয়া সেরূপ ছন্দ বাংলায় »লিবে ন1| কিন্তু বাংলাতেও 
যুক্ত ও অযুক্ত বর্ণের মাত্রীভেদ না টিয়া থাকিতে পারে না মনে 
রাখিয়া, আমি মুক্ত বর্কে ছুইমাত্রা গণ্য করিয়। ছন্দ রচিবার দৃষ্টান্ত 
দেখা ইয়াছি, এখন তাহা প্রচলিত হইয়ছে। বাংলার প্রায় সর্ববপ্রই 
শব্দের অন্তস্থিত অন্বরবর্ণেপ্ উচ্চারণ হয় শা। কিন্তু বাংলা সাধু- 
ছন্দে হসন্ত জিনিসটাকে একেবারে ব্যবহারে লাগানে। হয় না, 
অথচ জ্িনিসট! প্ননি উৎপাদনের কাজে ভারি মজবুৎ। হসন্ত শব্দটি 
স্বরবর্ণের বাঁধা পায় না বলির পরবস্তী শব্দের ঘাড়ের উপর পড়ির। 
তাহাকে ধাক্কা দেম় ও বাজাইয়া তোলে । বাংলার হসন্ত-বর্ি৩ 
সাবুতামাট। বাবুর্দের আদুরে ছেলেটার মতো মোটাসোট! গোল- 
গাল, ৮ব্বির স্তরে তাহার চেহারাট] একেবারে ঢাকা পড়িয়া গেছে; 
এবং তাহার চিক্ূণত1 যতই থাক, তাহার জোর অতি অন্নহই। কিন্তু 
বাংলার অসাধু ভাষাটা] খুব জোরালো, তাহার চেহার। সৃস্পষ্ট। 
আমাদের সাধু ভাষার কাবো অগাধু 'হাষাকে আমল দেওয়! হয় নাই 
বলিক্স! পে বাসায় গিয়া মরিয়া নাই -মাউল ও বাউলের গানে, 
মেয়েদের ছড়ায় ঝরণার জলে নুডির মতে হসন্ত শব্দগুলা পরম্পরের 
উপর পড়িয়া ঠ,নঠুন শব করিতেছে, ভদ্র-সাহিত্য-পল্লীর গভীর 
দীঘিট।র স্থির জলে সে হসন্তের ঝঙ্কার নাই। আমার শেষ বয়সের 
কাব্য রচনায় আমি বাংলার এই চলতি ভাষার হরটাঁকে ব্যনহারে 
লাগাইবার টে] করিয়াছি, কারণ তাহার নিজের একটি কলধ্ননি 
আহে । আমাদের চলতি ভাষার হসন্ত সুরের উদাহরণ--- 


আমার সকল কাটা! ধন্য করে 
ফুটবে গো ফুল ফুটবে। 

আমার সকল ব্যথ| রীন হয়ে 
গোলাপ ভয়ে উঠবে। 


এই ছন্দের প্রতোক গাঠে গাঠে একটি করিয়া হসন্তের ভঙ্গী আছে। 
এইটি সাধুভাষার ছন্দে হইতে পারে_- 

ঘত কাটা মম সফল করিয়া ফুটিবে কুসুম ফুটিবে। 

সকল বেদনা অরুণ বরণে গোলাপ হইয়া উঠিবে। 
অথবা যুক্ত বর্ণকে যদি এক মাত্রা বলিয়া ধর] যায় তবে এমন হইতে 
পারে 

সকল কণ্টক সার্থক করিয়। কুসৃম-স্তবক ফুটিবে। 

বেদন। যন্ত্রণা রক্তমুণ্তি ধরি গোলাপ হইয়া উঠিবে। 
এমনি করিয়াঞাষার নিজের অন্তরের স্বাভাবিক তরটাকে ব্লগ করিয়। 
দিয়! বাহির হইতে ভর যে।জন। করিতে হইয়াছে । সংস্ত ভাষার 
জরি-জহরতের ঝলরওয়াল! £দড হাত ভু হাত ঘোমটার অড়ালে 
আমাদের ভাষাবধূটির চোখের জল মুখের হাপি সমস্ত ঢাঁকা পড়িয়। 
গেছে, তাহার কালে কটাক্ষে যে কত তীক্ষতা তাহা আমরা তুলিয়। 
গেছি। আর্ষিতাহার সেই সংস্কত ঘোমট! খুলিয়া দিবার কিছু 
সাধনা করিয়াছি, তাহাতে সাধুলোকেরা ছি ছি করিয়াছে । সাবৃ- 
লোকেরা জরির আঁচলটা দেখিয়া তাহার দর যাচাই কনক ; আনার 
কাছে চোখের চাহনিটুকুর দর তাহার চেয়ে অনেক বেশী; “সে 
বিনামূলোর ধন, সে ভট্রাচার্ধ্যপাড়ার হাটে-বাজারে যেলে না। 


আমরা চণি সমুখ পানে_শ্রীবীন্্নাথ ঠাকুর 


আমর] চলি সমুখ পানে 
কে আমাদেরবাধবে? 
রৈল যারা পিছুর টানে 
কাদবে তারা কাদবে। 
ভিডব বাধা রক্তপায়ে, 
চলব ছুটে রৌদ্ডে ছায়ে, 
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে 
কেবলি দাদ কাদবে। 
বাদবে ওরা কাদবে। 


রুদ্র মোদের ঠাক দিয়েছে 
বাজয়ে মাপন হর্ধ্য। 
মাথার পরে ডাক দিয়েছে 
মধ্য দিনের সুর্য । 
মন ছডাল আকাশ ব্যেপে, 
আলোর নেশায় গেছিক্ষেপে, 
ওরা আছে দুয়ার বেশে, 
চু ওদের ধাধবে। 
কাদবে ওর কাদবে। 


সাগর গিরি করব রে জয় 
যাব তাদের লঙ্তি' ৷ 
একলা পথে করিনে ভয়, | 
সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী । 
আপন ঘোরে আপ্‌ণি যেতে 
আছে ওর গণ্ডি পেতে, 
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে 
বাধবে ওদের বাধবে। 
কাদবে ওর কাদবে। 


কষ্টিপাথর 


৪৭৭ 


জাগবে ঈশান, বাজবে বিষাণ 
৪ পুড়বে সকল বন্ধা। 
উড়বে হওয়ায় বিজয়-নিশান 
ঘুচবে দ্বিধ| ছন্দ । 
মুতাপাগর মথন করে 
অমুতরস আনব হরে' 
এর জীবন আকড়ে ধরে 
মরণ-সাধন সাধবে। 
বাদবে ওরা বাদবে। 


টির আচ পপ িপপিপপা 


শঙ্খ__ঈ/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর __ 


তোমার শগ শুলায় পড়ে, 
কেমন করে' সইব? 
বাতাস আলো শেল যরে' 
একি রে দুদ্দৈর ! 
লড়বি কে আয় পধ্নজা বেয়ে, 
গান আছে যার ওঠন।| গেয়ে, 
চলবি যারা চল্রে ধেয়ে, 
আয় নারে নি:শঙ্ক ! 
ধলায় পড়ে রইল চেয়ে 
এ যে অভয় শখ! 
এ র্ চে 
অনি জানি তন্দা মম 
রইবে না আর চক্ষে। 
জানি শ্রাবণধার1 সম 
বাণ বাজবে বক্ষে : 
কেউ বা ছুটে আসবে প।শে, 
কাঁদবে বা কেউ দীঘশ্বাসে, 
ছুঃস্বপনে বাপবে ত্রাসে 
স্প্তির পালন্ক। 
বাঞ্জবে যেআজমহোল্লাসে 
তোমার মহাশগ্খ ! 


বন্ত ও শন্য-শ্রীরবীন্্রনাথ ঠাকু বর 
“আষা০" প্রবন্ধের মধ্যে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 
একস্থলে লিখিয়াছেন-__ 


শশিয়াছি অণ পরমাণর মধ্যে কেবলি ছিদ্র,+_মামি নিশ্চয় জানি 
সেই ছিদ্রগুপির মধ্যেই বিরাটের অবস্তান। ছিগুলিই মুখ্য, 
বস্তুগুলিহই গৌণ । ঘাহাকে এন্ত বলি বস্তগুলি তাহারই শশ্রাস্ত 
লীলা । সেই শূন্তই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, 
প্রাণ দিতেছে । আকষণ বিকর্ষণ ত সেই শৃন্যেরই কুস্তির প্যাচ । 
অগতের বস্তূব্যাপার সেই শৃন্যের, সেই মহামতির, পরিচয়। এই 
বিপুল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগ সাধন হইতেছে_ 
অণর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে সূর্যের? নক্ষত্রের সঙ্গে নক্ষত্রের । 
সেই বিচ্ছেদ-মহাসমুগ্রের মধ্যে মানুষ ভাপিতেছে বলিয়াই মানুষের 
শক্তি, মান্ধমের জ্ঞ।ন, মানুষের প্রেম, মানুষের যত কিছু লীলাখেল]। 
এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্তুতে নিরেট হইয়া ভরিয়। ঘায় তবে একেবারে 
নিব্ডি একটানা মৃত্যু 


৪& ৭৮ 


মৃত্যু আর কিছু নহে__বস্তু ঘখন আপনার অবকাশকে হারায় 
তখন তাহাই মুত্যু । বস্ত তখন যেটুকু, কেবঙগগমাত্র সেইটুকুই, তাঁর * 
বেশী নয়। প্রাণ সেই মহা-অবকাশ_যাহাকে অবলম্বন করিয়া 
বস্ত আপনাকে কেবলি আপনি ছাড়াইয়া৷ চলিতে পারে । 

বস্তবাদীন্না মান করে সবকাশট।1 নিশ্চল ; কিন্তু নাহারা অবকাশ- 
রসের রসিক তাহার! জানে নম্থ্টাই নিশ্চল, মবকাশই ৩।হাকে 
গতি দেয়। রণক্ষেত্রে সৈন্যের অংধকাশ নাই; তাহারা কাধে কাধ 
মিলাইয়া বাহরচন। করিয়া চলিয়াছে । তাহারা! মনে ভাবে আমরাই 
যুদ্ধ করিতেছি। কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাঁশে নিমগ্র হইয়া দুর 
হইতে স্তব্ধ ভাবে দেখিতেছে, সৈহাদের সমস্ত চল তাহ।রই মধো। 
শিশ্চলের যে ভয়ঙ্কর চলা এাহার রুদ্বেগ ঘি দেখিতে চাও তবে 
দেখ এ নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্ভনে, দেখ ঘুগ যুগান্তরের তাগুব-নুত্যে। 
যে নাচিতেছে না তাহারই নাচ এই পকল চণ্চলতাঁয়। 


পরম আশ্চধ্যেব বিবরন এই যে কবি যাহা ভাখ- 
কণ্পনায় দার্শ(নক তন্বপ্ূপে অগ্চুভব করিয়া প্রকাশ করিয়া 
ছেন, তাহাই আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক মতপাদ। কি 
যাহ] অনুভবে কল্পনায় বুঝিরা জোর করিয়। বলিয়াছেন 
“নিশ্চয় জানি” আধুনিক শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের। পরীক্ষা 
পরম্পরায় বহু ধীর গবেষণ। দ্রারা সাবধানে সেই একই তন্বে 
উপনীত হইতেছেন। পাঠক পাঠিকাগণ আমাদের কবি- 
বরের এই উক্তির সহিত 'পঞ্চশস্য' বিভাগে প্রদত্ত “নুতন 
বৈজ্ঞানিক আবিক্ষারের” তন্বগুলি মিলাইয়া পড়িলেই 
মনীষী খবিকবির আত্মপ্রত্যয়লন্ধ (710010৬০) জ্ঞানের 
সহিত বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষালব জ্ঞানের এঁক্য দেখিয় 
চমত্কুত হইয়! গৌরব মন্থুতব করিবেন নিশ্চয় । 

মণিতদ্র। 


দেশের কথা 


একথা কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না যে 
আমাদের দেশের যা-কিছু সম্পৰ্, যা কিছু নিজন্ব, য|-কিছু 
সৌন্দধ্য তাহ! রথচক্রণুখরিত জনভারণ্য পণ্যের হাট 
নগরমালায় নহে-তাহ। আমাদের সেই চিরদিনের ছায়া- 
স্ুনিবিড় শান্তির নাড় ছোট ছোট গ্রামগুলিতেই । আমাদের 
দেশের আনন্দ, আমাদের জাতির আনন্দ, আমাদের 
পিতৃপিতামহদের আনন্দ যেই পল্লীগ্রামের সরলন্ুন্দর 
জীবনের অনাবিলতায়__আমাদের সন্তান-সন্ততির আনন্দ ও 
সেই পল্লীজীবনের অনাড়দ্বর প্রশান্তির তিতর দিয়াই 


প্রবাসী-_শাবণ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম থগ্ 


অভিন্যক্ত হইবে । তাই ধাহারা ভারতবর্ষকে দেখিবার 
জন্য, চিনিবার জন্য আসিয়৷ যখন পল্লীগ্রাষের চিরানন। 
জীবনের কোনো সন্ধানই না লইয়া, তারতের অন্থগ্রক্কতির 
শিলমোহরটির ছাপ ঘাহার উপর কোনো দিনই অঙ্ষিত 
হয় নাই সেই শারতন্বলেশহীন নগরগুলির মন্ততার় মগ্ 
হইয়া পড়েন এবং সেই অভিজ্ঞত| হইতে ভারতবর্ষের মূর্তি 
কল্পন। করিয়া লন, তখন তীহারা একট] গভীর ওল করিয়া 
বসেন। এ কথা আমর! বার বার উপলব্ধি করিয়াছি যে 
আমাদের দেশমাহৃকার সে আনন্দময়ী শ্ঠামযুঠিধানি 
নগর-সৌধের নৈদেশিক বিলাসের মত্ততার তিতণ কোনো 
মতেই খ.জিয়া পাওয়া যাইবে না? তাহার দর্শন লাভ 
কপিতে হইলে বাইতে হইবে নগণ্য পল্লীর কোকিল 
পাপিয়ার কুঙ্গনমুখপরিত আমকুঞ্জের ঠ্ামল-ঘন ছায়াতলে; 
সেখান ব্যতীত তাহার নিশীথ শীতল-স্সেহ-মাখানে। 
কল্যাণ হস্তেরম্পর্শ আর কোথাও মাতৃবৎ্সল সন্তানের 
দেহ প্রাণ পুলকাঞ্চিত করিয়া দ্রিবে না! আমর! 
পদে পদে কি এই সত্যটি প্রতাক্ষ করি নাই? ভারত- 
সভ্যতা আদিমতম কাল হইতে প্রত্যেক পটনাটিই কি 
ইহার সতাতার সাক্ষ্য দেয় নাই; শিশু আধ্য-সত্যতার 
বংশাধিপত্য প্রথ। পল্লীসমাজ-শ।সনে রূপাপ্তরিত হইয়। 
নান। দ্বন্ব-কলহ বাধাবিপধ্যয় যুদ্ধ বিপ্লবের ভিতর দিয়া 
ভারতবর্ষের সত্তাটিকে অক্ষুণ রাখিয়া তাহার অন্তরের 
আনন্দ-কমলের দলগুলি একে একে উথাটিত করিয়াছে। 
এখানেই তাহার মহত্ব । ভারতবর্ষের বা্থীয় ভাগ্য যে 
পরিমাণেই বিপর্যাস্ত হোক না কেন, তার পল্লীর অন্তরে 
অন্তরে আনন্দ ও শান্তির ঘে অনাহত চিরন্তন ধারাটি 
নিত্য প্রবহমান তাহা কোনো দিনই ব্যাহত হয় 
নাই। 

কিন্তু এ কথ ম্মরণ কর। একান্ত আবশ্ঠক যে, পল্লীগ্রাম- 
গুণি তাহাদের সেই চিরাধিকত আসন হইতে বিচ্যুত 
হইয়াছে-_ভারতের উপর তাহাদের যে একটা শান্তিময় 
কুণল-প্রতভাব ছিল তাহা ক্রমশ তিরোহিত হইয়াছে। 
আজ সেগুলি একে একে ধ্বংসের অতলতলে তলাইয়া 
য[ইতেছে-_পল্লীর সে আনন্দময় জীবন সেই সদা প্রফুল্ল 
হৃষ্ট পুষ্ট সরলপ্রাণ লোকগুলি মারাীছুরিক্ষে ক্লিট হইয়া 


৪র্থ সংখ্যা ] 


উৎসাদিত হইয়া গিয়াছে । এখন আছে কেবল পঙল্লী- 
শ্মশানের মাঝে তাহাদের বিকট কঙ্কালগুলি। পল্লীগুলি 
সব বিজন বন-_ম্যালেরিয়া মহামারী ও আন্লভাবে জীর্ণ শীর্ণ 
_-ঘন্দ কলহ বিদ্ধ ও কুসংস্কারে একেবারে দীর্ণ। সে 
দিনই চলিয়। গিয়াছে । কোথায় সে আনন্দময় পল্লীসমাঁজ, 
কোথায়ই বা. সে পঞ্চায়েত, সে সরল সম্তপত পল্লীবাসীরাই 
ব। কোথায়? ৰ 

পল্লীসমাঙ্জের অপলাপের এই নিদারুণ দুর্ভাগা ও 
গভীর অমঙ্গল হইতে দেশকে সত্বর টানিয়া তলিতে হইবে, 
আবার বাংলার পল্লীতে অপর্ধ্যাপ্ত স্বাস্থ্য সৌন্দর্য শাস্তি 
৪ স্থখের ভাগার-দ্বার উদ্ণাটিত করিয়। দিয়া আঙ্জিকার 
স্তব্ধ আনন্দের কলমধুর শোত আবার উতৎ্পারিত করিয়। 
দিতে হইবে । -তবেই দেশের ও জাতির প্রাণের আনন্দ 
পল্লীকাননের আলোছামার চঞ্চলক্রীড়ার মাবখানে ু্তি 
পরিগ্রহ করিয়। আসিয়া দাড়াইবে, তবেই আবার দেশের 
সুখসম্পদ ফিরিবে, আশ! আকাঙ্খার পূর্ণ হইবে_নহিলে 
মার পরিত্রাণ নাই। ইহাই আমাদের জীবনের সর্ব প্রথম 
ও সুগভীর ক্তব্য___অন্যান্য কাজের ভিতর এরই প্রয়োজন 
সব চেয়ে তীর । এবং প্রতোক মানুষের এই কঠোর 
ব্রতের সহাষকেপ পদ জ্বলন্ত আগ্রহের দৃঢ়চিন্তে গ্রহণ 
কর। উচিত আমাদের মফঃপ্ধলের সংবাদপত্রগুলির । এই 
কাধ তাহারাই দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে পারিবেন । 
অনাবশ্তক সার্বজনীন সংবাদে তাহাদের ক্ষুদ্র কলেবর 
অযথা ভারাক্রান্ত করিয়া লাভ কি? তাহার জন্য তো 
বিশেষ বিশেধ সংবাদপর বৃহিয়াছে। একটা বিশেষ নির্দিষ্ট 
উদ্দেশ্ত লইয়। কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া একান্ত আবশ্ত* 
এবং দেশের বর্তমান অবস্থায় এটিই একমার উদ্দেশ্ত হওয়া 
উচিত। তাহা হইলে শুধু আমাদের সহিত মফস্বলের 
নয়) সমস্ত দেশের ভিতর পরস্পরের মধ্যে অভিন্নস্বাথ 
গীতি ও চিন্তার একটা অধও যোগ স্থাপিত হইবে, এবং 
ইহাই সে-ই আনণ্দলোক হইতে একদিন সচ্চিদানন্দের 
আনন্দময় আশিস-বার্তা বহন করিয়া আনিবে। 


মফঃম্বলের স্বাস্থ 

সহ্‌রে কলেরা, বসন্ত ও খবর" রোগের অত্যান্ত প্রাছুভাব দুষ্ট 
হইতেছে। দিন দিন মৃতাসংখ্য। বৃদ্ধি পাইতেছে : আও প্রতীকার 
আবশ্টক | পরিদর্শক (শ্ীহট ) ১৫ই জ্যষ্ঠ। 


১৩ 


দেশের কথা 


৪৭৭) 


বাশখালী ও সাতকানিয়া থানার নানা স্তনে বসম্তরোগের 
অত্যন্ত প্রাতাৰ হইয়াছে | জ্যোতি (চট্টগ্রাম) ১১ই জৈ্। 
নারায়ণগঞ্জে বসন্তের প্রকোপ দেখ! দিয়াছে, সহরে বহুলোক একই 
রোগে আক্রান্ত হইয়াছে ।--ঢাকাপ্রকাশ, ২৪শে সোগ। 
এবার বরিশালে বসন্তের অতান্ত প্রকোপ হইয়াছিল। সহরের 
অধিকাংশ লোকই সহর ছাড়িয়া চলিয়। গিয়াছিল। ঝুল সহরটা 
একেবারে জনশূন্য হইয়াছিল বলিলেও অতুযক্তি হয় না। সম্প্রতি 
বসন্তের প্রকোপ অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে । আবার সহরে 
লোকজন আসতে মআরম্ত করিয়াছে ।_ চ।কাপ্রকাশ, ১৭ই ক্জোষ্ঠ। 
আমরা গত পুর্ব সপ্তাহে লিখিয়াছিলাম, কামারের »র অঞ্চলে 
অতান্ত ম্যালেরিয়ার প্রাদাব হইয়াছে; প্রতিগৃহে রোগা ; পথ্য 
দিবার লোক নাই; বিশেষতঃ এই অঞ্চলের অধিকাংশ লোক 
আশিশিত৩ মুসলমান ॥ এই স্থানে কোনে! ডাক্তার নাই ; মুতাসংখ্যা 
দিন দিন নুদ্ধি হইতেছে; আমরা অবিলখে এ অঞ্চলে কয়েকজন 
ঢাক্তার প্েরণের জন্য লিখিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় কর্তপক্ষ 
তাহাতে মনোযোগ দেন নাই। এখন যেরূপ “মুত্যু হইতেছে 
তাহাতে ডাঞ্গার প্রেরণে কালবিলধধ কর] বিধেয় নহে ।__ 
চারুমিহির (ময়মনসিং ) ১৯শে জোগ। 


এই মহামারী ও নানাবিধ ব্যাধির প্রকোপ দিন দিন 
বাড়িয়া চলিল--এ এখন শীতের পুর্ব পর্য্যস্ত লাগিয়! 


থ।কিবে। বর্ধায় চারিদিকের খান। ভোবা ভবিয়। যাইবে 
_ দেখিতে দেখিতে সর্বত্র বন নূতন করিয়া যতই 
গঞ্জাইয়া উঠিবে ম্যালেরিয়া, কলেরা, জ্বর প্রভৃতি 


ততই জীর্ণ গ্রামবাসীগণের ক সবলে চাপিয়া ধরিবে। 
বৎসরের ভিতর ছ'মাস যদ্দি এমনিতর পরিপূর্ণ বেগে 
ধ্বংসকার্ধ্য চলিতে থাকে তবে দেশ উজাড় হইতে আর 
কর্দিনই বা লাগিবে ? বাংলা গতর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে 
আরুষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই প্রতীকারের আশা করিয়। 
বসিয়! থাকিলে শেষে বোধ করি আর প্রতীকারের 
আদৌ আবশ্যক হইবে না। হহার প্রতীকার গ্রামবাসীদের 
সমবেত শক্তির উপরই নিভউব করিতেছে-- প্রত্যেক 
গ্রামেহ অধিবাসীরা যদি একযোগে কোমর বাধিয়া এই- 
সকল উপদ্রব দুর করিবার কাধ্যে লাগিয়া যান, তাহ। 
হইলে পল্লীর এতখানি দুরবস্থা কম্পন থাকিতে পারে? 
নিষ্ষের চেষ্টা না থাকিলে ভগবানও সাহায্য করেন না। 
সম্প্রতি কুষ্ণচনগরের এক স্থানের ভদ্রলোকেরা এইরূপ 
প্রকৃত পুরুষকারের উদ্জবল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন__নিয়ে সে 
সংবাদ উদ্ধত করিয়া দিপাম। 

প্রতিষেধ ও স্বাস্থ্ের উন্নতি-কলে কৃষ্ণনগরের 
ভদ্রলোকেরা সমবেত হইয়। জঙ্গল 


ম্যালেরিয়ার 
অন্তণত কোনও পাড়ার 


৪8৮০ 


অনুকরণ হওয়া বাঞুনীয়।_যশোহ্র, ১৬ই জ্য্ঠ। র 
অবশ্য এই সঙ্গে সঙ্গে গতর্ণষেন্টের উচিত এই নিপীড়িত 
দেশবাসীদিগকে সহায়তা করা। প্রতিবার এই 
সময়ে নানাপ্রকার রোগের প্রাছর্ভাব হয়। গতর্ণষেণ্ট 
যদি একটা বিশেষ বিভাগের স্ষ্টি করিয়া বৎসরের 
এই কয়মাস পল্লীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও ব্যাধির 
প্রতিরোধের জন্য চেষ্টিত হন, সুযোগ্য লোক পাঠইয়। 
গ্রামে গ্র।মে স্বাস্থ্যনীতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন ও 
স্ুচিকিৎস। সুলত করিয়া] দেন তাহ। হইলে বান্তবিকই 
দেশের প্রভৃত উপকার কর হয় | এইরূপে কয়েক বৎসর 
এই সময়ট। গ্রামের সন্নিকটস্থ বন জঙ্গল কাটিয়া পরিক্ষার 
করিয়।, খানা ডোব। ভরাট করিয়।, বা জল বাহির করিয়া 
দিয়। যদি ব্যাধির আবিহাব প্রতিরোধ করা খায় 
তাহা হইলে দেশের স্বাস্থ্য শীপই ভালো হইয়া উঠে। 
ব্যাধি প্রভৃতিতে দেশ তো উৎসন্্ন করিয়া! দিতেছেই, 
তাহার উপর অচিকিৎস! কুচিকিৎসাঁয় ও ওষধের নামে 
যা-তা তক্ষণ করিয়া বহছুসংখ্যক লোকের প্রাণ গিয়! 
থাকে। তাহার দৃষ্টান্ত নিয়ে দেখিতে পাইবেন 


দরিদ্র ও অশিক্ষিত মানভুমের পলীবাসীগণ অর্থাভাবে শিক্ষিত 
স্ুচিকিৎসকের সাহায্যে চিকিৎসা করাইতে পারেন না; ইওর 
ভন্ত্র সকলেই ওঝার জরী, বটা, তুকঙাকের চিকিৎসার উপর 
নিওর করে। বিকারগ্রস্থ রোগী ডাইন-আক্রান্ত বলিয়া! ধারণার 
বশে রোগীর উপর প্রহার ইত্যাদির কথ শুনা যায়। মানভূমের 
এই কুসংস্কার দুর হওয়া অধিবাসীদিগের মধো শিক্ষা বিস্তার ও 
পাশ্চাত্য চিকিৎসার সুফল প্রদর্শনের উপর নিতর করে। 
কর্তৃপক্ষ দরিদ্র পল্লীবানীপিগের ওষধ ও ডাক্তার সুপ্রাপ্য করিবার 
জন্য একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিবার স্কগ করিয়াছেন। ইনি 
ওষধ সহ মানঠ্মের প্রতি পলীগ্রামে জুমণ করিবেন ও রোগীর 
চিকিৎসা করিবেন। একজন সেনিটারী ডাক্তার নিধুক্ত থাকায় 
এখানে ব্যাধির সংক্রামকতা অশেকাংশে বিদূরিত হইয়াছে। 
তদুপরি আর একজন ডাক্তার নিঘুক্৯ হইলে পল্লীগ্রামে চিকিৎসকের 
ও ওষধের অঠাব বিদূরিত হইবে 1 পুরুলিয়া'দর্ণণ, ১৮ই জ্যেগ। 


এইরূপ শুধু মানভূমেই নয়, মারী ছুভিক্ষের উপর 
নান। জায়গার নানারূপ কুসংস্কার দেশবাসীকে আণও দ্রিন 
দিন জজঙ্জরিত করিয়া] ফেলিতেছে। শিক্ষা ব্যতীত এর 
উচ্ছেদ সম্ভব বলিরা বোধ হয় না। গোখলে মহোদয়ের 
বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার গ্রাস্তীব প্রত্যাখ্যাত 
হইয়াছে বলিয়া আমদের মাথায় হাত দিয়া বসিয়। 


প্রবাপী--শ্রাবণ, ১৩২১ 


কাটিতে আরস্ত করিয়াছেন। বঙ্গের প্রতি পলীতে এ দৃষ্টান্তের 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
থাকিবার কিছুমাত্র আবশ্তঠক নাই। গ্রামে গ্রামে 
সহরে সহরে উদ্যোগী পুরুষ ও মহিলাগণ শিক্ষা- 
প্রচারিণী সমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া অশিক্ষিত নরনারীর্দের 
মধ্যে শিক্ষার আলোক বিতরণ করুন। বাংলার কয়েকটি 
জেল। এই কার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ও প্রকৃত কার্যও 
করিতেছেন। সর্বত্রই তাহ! অনুষ্ঠিত হওয়। একান্ত 
বাঞ্নীয়। অন্তত এক একজন শিক্ষিত নবনারী যদি 
এক একজন অশিক্ষিত নরনারী বা বালকবালিকার 
শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন তবে দেশে শীপ্ই শিক্ষা-বিস্তার 
হইতে পারে। ৃ 

ডাকাতি-- 

আজ-কাল ম্যালেরিয়া কলেরার মত ডাকাতিও 
একট] সংক্রামক মহামারী হইয়। উঠিঘ়াছে। এমন দিন 
নাই যেদিন কাগদ খুজিলে কোনে-নাকো।নে। স্থানে 
ভীষণ ডাকাতি খবর দেখিতে ন। পাওয়। যায় ! 
কাহারো ধন প্রাণ লইয়। নিশ্চিন্ত থাঁকিবার উপায় নাই। 
নিত্যই ইহ। ঘটিতেছে, অথচ ইহার যথোচিত প্রতিকারের 
চেষ্টার কোনো লক্ষণই তো দেখিতে পাই না। ভাকাতিটা 
দেশে ক্রমশ ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়াছে; আর অবহেলা 
করিয়া উপেক্ষা করা কোনো মতেই চলে না; শাঙ্ছই 
ইহার প্রতিকার দরকার । গতর্ণমেণ্টের সত্বর এবিষয়ে 
দৃষ্টি পড়া আবশ্ঠক। এমন কোনো ব্যবস্থা করা উচিত 
যে এইরূপ ডাকাতি আর আদে৷ ঘটিতে না পারে। 


পেটের জালায় লোক মরিয়া হইয়া এই-সব উপগ্নবের 


স্ষ্টি করিতেছে । উদ্বের ভিতর যখন খাগুবদাহন আর্ত 
হয়ঃ তখন কি আর মান্থষের দিগিদিক জ্ঞান থাকে ? ছুটি 
ডাকাতির বিবরণ নীচে দেওয়া গেল। 


সম্প্রতি কুমিল্লার নবীনগর থানার অন্তর্গত কোনও গ্রামের এক 
ধনাঢ্য লোকের বাটাতে প্রায় ৫* জন ডাকাত প্রবেশ কারয়! 
অন্যান ৭০* টাক] লইয়া! পলায়ন করিয়াছে । ই(তিমধো এ 
জেলার ত্রাঙ্গণবাড়িয়া মহকুমার গৌসাইপুর গ্রামে শরৎচন্জর 
রায়ের বাড়ীতে ১6।২* জন সশক্স ডাকাত প্রবেশ করিয়াছিল, 
গ্রাযবাঁপীর বাঁধা প্রদানে অগ্রসর হইলে দুরবু'ত্তেরা বন্দুক ঢুড়িয়াছিল। 
ইহাতে একজন সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া হাসপাতালের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়ছে।--ঘশোহর, ৯ই জ্যেষ্ঠ। 

নিত্যনৈমিত্তিক ডাকাতির ফলে গ্রাষবাসীদের রক্ত কতক 
পরিমাণে উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামে ডাকাত পড়িলে এখন 
ছইএকস্থজে গ্রামবাসীগণ কোমর বীধিয়া ছুরাচারদিগের কারো 


৪র্থ সংখ্য1 ] 

বাধ! প্রদান করিতে অগ্রসর হয়। বিগত শনিবার হ!বড়া থানার 
অন্তর্গও রাজ্রপুর গ্রামের কোনও ব্যবসায়ীর বাড়ীতে অন্যান ২৭ 
জন ডাকাত প্রবেশ করে । গৃহস্বামী ক্ষণকাল পূর্বেবে ইহাদের আগমন- 
বার্তী অবগত হইয়া তাহার মূল্যবান অলঙ্কার ও অর্থাদি লইর] 
গুপ্ত পথে পলায়ন করে। ডাকাতির সংবাদ পাইয়া গ্রামের ১২ 
জন যুবক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উহাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়| 
গ্রামবাসীরাও যুবকদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল। দস্থ্যগণ 
তাহাদের আহত সঙ্গীদিগের নহিত একট। বাকা লইয়। প্রস্থান করে | 
বাক্সে মাত্র ৪৩টা টাকা ছিল। গ্রামবাসীদিগের যধ্যেও কেহ কেহ 
আহত হইয়াছে ।_-যশোহর, ৯ই জোষ্ঠ। 


ইহ] হইতে দেখা যাইতেছে যে, ডাকাতদের পক্ষে 
বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্র সংগ্রহ করা যত সহজ, গ্রামবাসী নিরীহ 
তদ প্রজার পক্ষে সেরূপ সহজ নহে । এই দুঃখের মধ্যেও 
আশ ও আনন্দের কারণ এই যে আঞ্কাল যুবকেরা 
সকগপ্রকার সতকার্ষেই অগণী এবং গ্রামবাসীর তাহাদের 
পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। সম্মিলন, সহানুভূতি ও 
সহমন্মিতা থাকিলে সকলপ্রকার অকল্যাণ অচিরেই 
বিদুরিত হইয়। ঘায়। তথাপি অস্ত্র অধিকারের জন্য 
আমাদিগকে নিয়ত রাঁজসরকারে আবেদন জানাইতে 
হইবে, নিশ্চিন্ত বা হতাশ হইলে চলিবে ন।। 

পশুর অবস্থা__ 


পশু হত্যাা_বিগত ১৯১২ অর্ধে কলিকাতা, বোশ্ে ও মান্দাজে 
যে-সকল পও হা হইয়াছে তাহার তাপিক। এই 2 


১। মেষ ও ছাগল ১২১১৫) ৪৩৮ 
২। গে! ১১১,৮৭২ 
৩।| গ্রো-বৎস ১১,০২৪ 
২ শুকর ২,৮৬০ 

৯৩১৪১১১৯৪ 


_জেযোতিঃ (চট্টগ্রাম) ১১ই জৈ)9।' 


পশুহত্যার তালিকা টির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই শরীর 
“শিহবিয়া উঠে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে দেখিতে 
পাওয়। যাঁয় যে মঘুক স্থানে একট নরখাদক বৃহৎ বাঘ 
শীকার কর। হইয়াছে, সেটা এত দিনের তিতর এতগুলা 
গরু ছাগল ও মানুষকে উদ্ররসাৎ করিয়াছে । তখন 
আমরা বাঘকে কত গালাগালিই না দি, এবং বাঘট। 
মার পড়িয়াছে বলিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলি। 
কিন্তু যখন মাঝে মাঝে মানুষেরও এরূপ পশুহত্যার 
তালিক] প্রকাশিত হয় তখন কাহাকে 
কাহাীকে দোষ দিব তাবিয়া পাই না। 


রািয়। 
এ কথ! 


দেশের কথা 


৪৮১ 
একাধিকবার প্রতিপন্ধ হইয়াছে যে নিরামিষ আহারই 
আমাদের সর্ববাপেক্ষ। উপযোগী, তথ।পি রসন। 
তৃপ্তির জন্ত আমরা পশুহত্যা করিতে ক্ষান্ত হই না। 
মানুষের বন্নরতার এই একটা দ্িক। এই দিক দিয়া 
বিচার করিতে গেলে পশুর সঙ্গে মান্ুষের পর্থ্যক্য এই যে, 
মানুষ ভাহাদের অপেক্ষা কিছু অধিক নৃশংস। কারণ 
পশুর খাদ্যের জন্তই প্রাণী বধ করে, আর আমরা] 
ধন্মের নামে প্রতিদিন অসংখ্য প্রাণ্ধী বধ করিয়া উদরের 
তৃপ্তি সাধন করিতেছি । ধর্খের নামে এমনতর ধর্মলোপ 
আর কি হইতে পারে? অহিংস! পরম ধর্মাকেই পদ্দ- 
দলিত করিয়! আমরা ধর্মসাধন করিতেছি! তবে এমন 
লোকও অনেক আছেন ধাহার। এ নীতিবাক্য প্রতি- 
পলনে যথাসাধা বত্রবান। তাহারই ফলে পিঁজরাপোল 
গোশাল! প্রস্ৃতির অন্ুষ্ঠান। সম্প্রতি চট্টগ্রামে এইরূপ 
একটি শুত অনুষ্ঠান করিয়া তত্রত্য অধিবাসীরা উদার- 
হৃদয়ের পরিচয় দিয়াছেন। 


গত ২৯শে মে শুক্রবার বেল] ৫ থটিকার সময় চট্টগ্রাম পশুশালার 
প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভা আহুত হয়। ইউরোপীয়, ০বোশ্বাইবাসী 
হিন্দু ও মুনলম।ন ধনী ব্যবসায়ী, মাড়োয়ারি এবং স্থানীয় হিন্দু 
মুসলমাণ অনেকেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই পশুশালার 
উদ্দে্টা ৩টি। প্রথমতঃ উৎসগাঁকৃত গো। মহিষাদ্দি এবং স্থবীর ও 
বয়স্ক গৃহপালিত পশুদিগকে প্রতিপালন করা। দ্বিতীয়তঃ বিশুদ্ধ 
হুর্দের অভাব নিবারণ করা | ত্ুহীয়তঃ রুগ্ন পওদধিগের জন্য একটি 
চিকিৎসালয় খোল! । গত বৎসর সেণিটারী রিপোর্টে দেখ! খায় 
বিশুদ্ধ দুপ্ধের অভাবে শতকরা ১৩৬ বালক বালিক। যুত্ামুখে পতিত 
হইয়াছে । ঘদি বিশুদ্ধ দুর্গ পাওয়া নায় তাহা হইলে ইহাদের 
মৃতাসংখা। অনেক হ্রাস হইবে | জ্যোতি (চট্রগ্রাম), ১১ই জ্যেষ্ঠ। 


সব্বত্রহই এই দৃষ্টান্ত অনুগত হওয়া উচিত। 

বালিকাদের শিক্ষার অনস্থা 

এদেশে বালিকাদের যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থার 
একান্ত অভাব । পল্লীগ্রামে বাণপিকাঁদের শিক্ষার কোনো 
ব্যবস্থা তে! নাই-ই এমন কি অল্প সহরেই এ ব্যবস্থা 
আছে। যদিই বা কোথাও থাকে সে শিক্ষা প্রায় অশিক্ষারই 
সমান। তাহ! হইলেও বরঞ্চ ছিল ভাল কিন্তু অধিকাংশ 
স্থলে উহাকে কুশিক্ষ! বলিলেই হয়। বালিকাদের শিক্ষা 
সম্বন্ধে এরূপ অবহেল। নিতান্ত অনুচিত। তরকের 
সময়ে না হয় মনু উদ্ধত করিয়াই একরূপ চলে কিন্তু 
কার্ধযকালে শুধু বাক্যবিষ্ঠাসের দ্বারা তো আর কিছু সিদ্ধ 
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হয়না । সমালের কল্যাণ, বালিকাদের বিবাহের শ্থুবিধা ও 


জীবনের সুখের জন্য যে তাহাদের শিশ্ষর প্রয়োজন আছে'* 


তাহ। বহুবার মামাংসিত হইয়াছে। সুতরাং সে-সকল 
যুক্তি তকে পুনুরবতাপ্রণা কর নিপ্প্রয়োঙ্জন। বালিকাদের 
শিক্ষার ব্যবস্থ। অনেক স্থানে থাকিলেও কি প্রণালীতে 
ও কোন্দিক দিয়! তাহাদের শিক্ষা দিলে বাণ্তবিক সুফল 
ফলিবে তাহ] সম্যকরূপে সর্বত্র জানা নাই। এ সঘন্ধে 
যথেষ্ট গবেষণ] হয় নাই। তবু যিনি যেমন তাবে পাবেন 
তাহার সেইরূপ ভাবেই স্ত্রীশিক্ষার জন্য যত্বু ও চেষ্টা করা 
উচিত। 


স্বগীয় রামচরণ বাবু এখানকার বালিকা-বিদযালয়ের একমাত্র 
পরিপোষক ও উদ্সাহদাতা ছিলেন এবং তাহারই অর্থসাহাযো 
বালিকা-বিদযালয়টি সৌষ্টবসম্পন্ন হইয়া! উঠি়াছে। সতীশ বাবু 
যদি তাহার পরলে।কগত পিতার এই অন্ঈসম্পন্ন কার্য্যটিকে 
পরিপূর্ণভাবে গঠন করিয়া তোলেন তাহা হইলে আমাদের খতে 
স্বগীয় রাম১রণ বাবুর পৃশ স্মৃতির প্রতি বাস্তবিকই সম্মান ও সপ্রম 
প্রদর্শন করা'হইবে। এখানে বালিকাদিগের শিক্ষার্থে এখন যাহা 
আছে ।তাহা -নিগান্তই সামান্ত-_নাই বলিলেই চলে !__নাণঙ্ম 
( পুক্রলিয়া ), ২৬শে জ্যে্ট। 

আমরা অবগত হইলাম, ভূতপূর্বব মেজিছ্েট সাহেব বাহাছরের 
অনুরোধে শীযুক্ত অনারেবল রাজ শশীকাপ্ত আচার্ধ। বাহাছুর স্থানীয় 
[ মুক্তাগাছা! ) বালিক।-বিদ্যালয়ের জন্য একটু স্থান দিতে সম্মত 
হইয়াছিলেন। ইতিপূর্বেব কতিপয় শুদ্রলোক নাকি শ্রীযুতা রাণী 
লীল1 দেবীর নিকট বালিকা-বিদ্যালয় সম্বদ্ধে এক প্রার্থনাপত্র 
প্রেরণ করিয়াছেন। আবেদনের উত্তর এখনও পাওয়া যায় নাই। 
অন্যান্য প্রার্থনার মধ্যে একটী প্রার্থনা] এই আছে ে, রাণী বালিকা- 
বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিয়া উহ! নির্ল নামে পরিচালন 
করেন। আমরা আশা করি, শ্বগ্রনে শ্রীঘুতা রাণী মহোদয়! স্ত্রী 
শিক্ষার এই মহৎ আদর্শ দেখাইতে কখনও কুটঠিত হইবেন না। 
সম্প্রতি বালিকা-বিদ্যালয়ের ম্য।নেজিং কমিটাতে কতিপয় অতিরিক্ত 
মেন্বর নিযুক্ত হইয়াছেন। মযেশ্ধরনংখ্যার আধিক্যে কোন শুভ ফল 
উৎপন্ন হইবে কি না বলিতে পারি ন1।--চাক্রমিহির ( ময়মনসিং ) 
১৯শে জৈোঠ। 


এইরূপ যাহাদের সামথ্য আছে তাহাদের বালিকা- 
শিক্ষার উন্নতি-কলে খথাসাধ্য সাহাধ্য করা উচিত। 
আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তে। সকলেই নিতান্ত 
দরিদ্র, নিজেদের কিছু সদনুষ্ঠান করিবার তাহাদের তো 


সাধ্য নাই। ফাহাদের অর্থ ও সামর্থ্য আছে তাহাদেরই 
যুখ চাহিয়। তাহারা আছে_-স্থতরাং তাহাদের 
ভগ্রমনোরথ করা অর্থশালীদের কখনো উচিত নহে। 


আমর। পুরুলিয়া ও মুন্ডাগাছায় বালিক-শিক্ষার উন্নতি 
দেখিলে পরম সুখী হইব। 


প্রবাশী--শ্রীবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নোয়াখালীর সঙ্কট-_ 
নোয়াখালী সহরটাকে গ্রাস করিবার জন্য প্রলয়ঙ্করী মেখন! 
মুখ ব্যাদান করিয়াছে । ইতিমধ্যেই সহরের বহুলাংশ ইহার 
বিরাট উদরে নীত হইয়াছে । পুর্বে একবার শুনিয়াছিলাম, 
গবর্ণমেণ্ট নোয়াখালী মহরকে ত্রিপুরার চাদপুর যহকুমায় স্থাপন 
করিয়া ত্রিপুরার কতকাংশ ইহার অন্তভূক্ত করিয়া একট! ভাঙ্গা 
গড়া করিবেন। এই সংবাদে চটাদপুরবাপী উকিল মোক্তর 
প্রভৃতি উদ্দিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ এরূপ হইলে ঠাহাদের 
অনেকের সম্পর্ভি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবন।ছিণ। এখন শুনিতেছি 
সরকারী পূর্ত বিভাগের জনৈক ওভারসিয়ারের নায়কত্বে একদল 
আমিন দ্বর|সহরের অনধিক ৫ ক্রোশ দুরবত্তী বেগমগঞ্জ নামক স্থানের 
জরীপ করার প্রস্তাব হইয়াছে । এই স্থানের নণ্চা পাইলে কর্তৃপক্ষ 
জেল! গঠন সন্ধে সিদ্ধান্ত স্থির করিবেন। প্রধান নগর জেলার 
মধ্যস্থলে সংস্থাপিত হইলে সমস্ত জেলাবাসীর তুল্যরূপ স্বিধ!] 
হইতে পারে। গবণষেণ্ট যি ফেণীতে সহংর স্থাপন করেন তবে 
পশ্চিমাংশবাসীদিগের অহ্ৃবিধার একশেষ হইবে। কারণ ফেণী 
মহনুমাটা জেলার পূর্ব সামান্তে স্থাপিত।--যশোহর, ২৩শে জৈষ্ঠ। 
নদীর ধারে গমন করিলে এবং নদীর অবস্থা একটু বিবেচনা 
করিরা দেখিলে ইহা সংজেই বুঝ! যাইবে যে, সাময়িক চেষ্টা ও 
অর্থবায় করিলে নদী নিশ্ঠয়ই ফিরিয়া যাইবে। গবর্মেণ্ট এই 
সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়। দেখিয়াছেন কি পা জাশি না কিন্ত 
নোয়াথালীবাসীর সেই সঙ্গে সঙ্গে ঢপ করিয়া থাকিবার কোন 
কারণই আমর! দেখিতে পাইতেছি না। এ দিকে গবর্ণমেণ্ট 
চৌমূহনী ও ফেণীতে নুতন সহরের জন্য স্থান মনোনয়ন করিয়া 
জমি জরিপ করিতেছেন । আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস গৰণমেণ্চ যত 
বায়ে সহর স্থানান্তর করিবেন তদপেক্ষা বেশী খরচ লাগিলেও 
নদীর গতি পরিবরিত করিতে চেষ্টা করা গবর্ণমেণ্টের কর্তবা। 
কারণ সহর ভাঙ্গিয়া গেলে অধিবাসী যেরূপ বিপদগ্রস্থ হইবে তাহার 
তুলনার গব্ণমেণ্টের কয়েক লঙ্গ টাকা আমরা সামান্য বলিয়াই 
মনে করি। গবরণ্মেণ্ট টাকার জন্য প্রজাকে বিপর্দে ফেলিবেন ইহ! 
আমর! বিশ্বানকরিতে পারি শা। শ্াদ্ই হ্যায়পরায়ণ গবর্ণমেণ্টকে 
এ বিষয় পূর্ববাহে বুঝাইয়া বল! উচিত। আমর] আশা করি 
গভর্ণমেণ্ট নোরাখাপলীবাসীদিগের খুক্তিপুর্ণ প্রার্থনা ও পরামশে 
কর্ণপাত করিবেন ও সঙ্গর প্রতীকারের ব্যবস্থা করিবেন ।-- 
নোয়াখালী-সম্মিলনী, ১৮ই জোষ্ঠ। 


মানভূম সাহিত/-পরিষৎ ।-- 

বাংলার পুন্ধিভাগের সময় মান্ভূম বাংলা হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া বিহার উড়িষ্যার সহিত সংঘুক্ত ২ইয়াছে। 
কেন যে এরূপ হইল তাহা বুঝিয্বা উঠা! আমাদের পক্ষে 
সুকঠিন। মানভূমবাসীগা যে বাঙালী অর্থাৎ বিহার বা 
উড়িষ্যা হইতে বাংলার সহিতই যে তাহারা ঘনিষ্ঠ স্তরে 
আবদ্ধ তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং খাংলার সহিত 
পুনমিপিত হইবার ন্াধ্য দাখী মানভূমের বথেষ্ট আছে। এই 
উদ্দেশ্ঠ সিদ্ধির জন্য মানভূমবাসীকে দেখাইতে হইবে যে 
তাহার। বাঙালী, বাঙালী ব্যতীত তাহাবর। কিছুই নহেন। 


৪র্থ সংখ্যা] 


'গতর্ণমেণ্ট মানভূমে যতই হিন্দী ভাষা চালাইতে চেষ্টিত 
হোন বাংলাই তাহাদের ভাষ। থাকিবে ও একমাত্র 
তাহারই উন্নতির জন্ত তাহারা যত্রবান হইবেন। সম্প্রতি 
পুরুলিয়ার কতিপয় উদ্যোগী শিক্ষিত ভদ্রলোক মিলিয়। 
মানভূম সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই সাহিতী- 
পরিষদের উদ্দেশ্ত বাংলাভাষার চর্চ। করা, মানভূমের সুষ্ঠ 
ইতিহাস সঞ্কলন ইত্যাদি । নিয়ে তাহার বিবরণ প্রপ্ 
হইল ।__ 


আমর] কিছুপধিন পূর্বে যানভুমের পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের 
লেখক শ্রীযুক্ত হরিনাথ ঘোষ প্রমুখ কয়েকজন উদ্যোগী ব্যক্তিকে 
এখানে সাঞ্চ্যি চঙ্চার উপযোগা একট। স্থায়ী সভ1 গঠন করিবার 
জন্য অন্লুরোধ করিয়াছিলাম। আমাদের সে ইঙ্গিত পরামর্শ ব্যর্থ 
হয় নাই দেখিয়। আমর পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি । বিগত 
২৭শে বৈশাধ তারিখের মানভুমেও এ সম্বপে একটি 
দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। এই ইঙ্গিতের ফলে এখানকার 
পুরুলিয়া বারের শবীন সভ্য কৃতবিদ্য শরীনুক্ত অণুজক্ষ সরকার 
এম, এ, বি এল, লালসিংহের প্রশংসাপ্রাপ্ত লেখক শ্রীশুক্ত হরিনাথ 
ঘোষ বি, এল প্রমুখ কয়েকজনে এই পরিকল্পনা কার্ধে পরিণত 
করিতে যত্রবান হন। প্রুকলিয়া বারের খ্যাতনামা উকিল 
শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্ময় চট্োপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, মহাশয় এ বিষয়ে 
প্রথম হইতে আন্তরিক সহানুতি ও ইহার জন্য ধথাসাধ্য সাহাষ্য 
করেন। ইহাদের একান্ত চেষ্টার ফলে ও স্বানীয় অন্যান্য 
ভদ্রলোকদিগের সহাহ্ন£তি ও সহায়তায় ওরা জ্যৈষ্ঠ ১৬ই মে 
এখানকার মানভুম ভিক্টোরিয়া গুলের হলে একটি প্রকাণ্ড সভা 
আহঠুত হয়। সভাপতি মহাশয় তাহার স্চিন্তিত স্থলিখিত ও 
স্থগম্ভীর অভিভাষণধানি পাঠ করিলেন। তিনি বলিলেন, প্রাচীন 
ভারতের শিক্ষা সভাতা ও আদর্শ আমাদের জীবনপথে অনস্ত 
কাল ধরিয়া উচ্ছল জ্যোতিশ্ছট| বিকীর্ণ করিতেছে, তাহারই 
আলোকে আমাদের সম্মখপানে অগ্রসর হইতে হইবে । তান যুবক 
ও বালকগণকে হাহাঁর সর্ববাপেক্ষা ভরসার স্থল বলিয়া উল্লেখ 
করিলেন ও চাহারা যাহাতে চিরন্তন আদর্শের উপর নৃতপ রপে 
জীবন গঠন করিয়া মাত্ভূমি ও মাতিভাষার সেবায় লাগিয়া যান 
এই জন্য ঠাহাদিগকে বার বার আৰেগপূণ ভাষায় শহ্থরোধ 
করিলেন। তাহার অশিভামণা্ট সমাপ্ত হইলে এরনুক্ত হরিনাথ 
ঘোষ মহাশয় সভার উদ্বোধন সম্বন্ধে তাহার অভিভামণটি পাঠ 
করিলেন। তাহার সেই স্থলিখিত অভিভাষণটিতে মানতুমের 
ইতিহাসের অনেক গুপ্ত কথারই আভাষ তিনি দিয়াছেন। 
মানভূমের এঁতিহাসিক তথা তিনি অনেক সংগ্রহ করিয়াছেন ও 
এখনও বিশেষভাবে সেই চেষ্টায় ব্যাপূত আছেন। তাহার উদ্যম 
প্রশংসাহ সন্দেহ নাই। তাহার এই কাধ্যাবলীর ছার] নান্ভমের 

সম্পূর্ণ ইতিহাস সম্কলণের পথ অনেকটা সুগম হইবে সন্দেহ নাই। 
মানডম ( পুরুলিয়!) ১৯শে জোষ্ঠ। 


মানভূমের এই উদ্যম ও দৃঢ়তা দেখিয়া আমরা অত্যন্ত 
পাত হইয়াছি। চারিদিক হইতে একটা জাগরণের সাড়া 
পাওয়া যাইতেছে । নিরুদ্যম হইয়া কেহ আর খাঁসয়। 


স্বপ্নপ্রয়াণ+ 
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নাই | আমরা অন্তরের সহিত মানভূম সাহিত্য-পরিষদের 
সন্বর উন্নতি কামনা, করি। আশাকরি তাহারা প্রকৃত 
কাজ করিতে পারিবেন। 

স্বদেশী ।_-৮ই আধাঢের বরিশ।ল-হিতৈষী আক্ষেপ করিয়া 
লিখিয়াছেন যে, দেশের মধ্যে স্বদেনা-প্রচেষ্টা এমন কমিয়! 
গিয়াছে যে এবার পুজার সময় দেশী কাপড় পাওয়া দুষ্কর 
হইবে। ইহ! সম্পূর্ণ সতা এবং অত্যপ্ত লজ্জা! ও আক্ষেপের 
বিষয়। কিন্তু এখনো! সময় আছে, আমাদের সকলেরই 
স্বদেশকল্যাণ জীবনের ব্রত করিয়া দেশের শিল্পবাণিজ্য 
সজীব ও উন্নত বাখিবার জন্ত কায়মনোবাকো চেষ্টা 
কর] কর্তব্য । এই চিত্ত আমাদের নিশ্বাস ও আহার- 
গ্রহণের মতন অতঠ্যাবশ্ঠাক ও সহজ স্বভাবগত'হহয়া যাওয়। 
উচিত। স্বদেশী-প্রচেষ্টার উদ্বোধনের দিনে যুবকেরা 
যেরূপ উদ্ভমে কন্মে ব্যাপত হইয়াছিলেন, সেইপ্জপ উদ্যম 
উৎসাহ দেশের মধ্যে নিয়ত নিরন্তর প্রবহযান দেখিতে 
চাই । 

শশ্ষীরোদকুমার থায়। 


স্বপ্ন প্রয়াণ 


'তরণীর নাহি সাড়া সে তরঙ্গ-পরে, 

উদ্বেল আনন্দে শুধু ওঠে আর পড়ে 
আপন আবেগে, 

তারি মাঝে উদ্ধ মুখে জাগে শৈলরাজ 

আলোর সঞ্চার-ক্ষেঞ্র, বাম্প ছাড়ি লাজ 
তরি ওঠে মেঘে! 

সেখায় বেধেছে নীড় নন্মসখা মোর 

সমুদ্রের পাখী, 

চণ্জালোকে, রজনীর নাহি হ'তে তোর 
গাহে সে একাকা, 

তারি নাম-ধরা ডাক আসে বার বার 
ভাসিয়৷ পবনে, 

সম্তভবিয়। যাব আমি স্বপ্প-পারাবান 
সে ত্বর্-ভবনে। 

হপ্রিয়ঘদ। দেবা । 


৪৮৪ 
অবিমারক 
মহাকবি ভাস-বিরচিত নাটক । 
[ পূর্ববকথার বস্তসংক্ষেপ-_কুস্তীভোজ রাজার কন্যা কুরজী উদ্যান- 
জমণে গিয়া মত্তহস্তী দ্বার আক্রান্ত হন। অন্তজ জাতি বলিয়া 
পরিচিত অবিমারক নামক এক ঘুখক রাজকুমারীকে রক্ষা করেন। 
প্রথম দর্শনেই উভয়ের মনে প্রণয় সঞ্চার হয়। রাজপুমারীর ধাত্রীর 
আমন্ত্রণে অবিমারক রাত্রিকালে গোপনে রাজান্তঃপুরে গিয়া রাজ- 
কুমারীর সহিত মিলিত হন। ] 
চতুর্থ অঙ্ক 
( টাডানী হন্ডে মাগধিকার প্রবেশ ) 
মাগধিক] 
আঃ বাড়ীর চাকর-দাসীগুলোর হয়েছে কি? স্ুয্যি 
উঠে গেল তরু বাড়ীতে পাট খাট পড়ল না। তাদের 
ত সাড়াশব্দও কোথাও শোন] যাচ্ছে না। হ'লকি 


এদের? সমস্ত বরাত জেগে সকাল পধ্যন্ত ঘুম মারছে 


আর কি। যাই, রাজকুমারীকে ডেকে এদের কাগুখান। 
একবার দেখাই। ( পরিক্রমণ ) 
( পাখা হস্তে বিলাসিপার প্রবেশ) 
বিলাসনী 
মাগধিকে? দাড়া লো দাড়া। 
মাগধিক! 


হালা পিছু ভাকছিস কেন? আমি রাজকুমারীর জন্যে 


ফুল চন্দন নিয়ে যাচ্ছি। 
বিলাসিনী 


রাজকুমাকীর ফুল চন্দনেরই বা দরকার কি, আর 
গহনা-গাঠিরই বা আবশ্তক কি? 
মাগধিক] 

আ! মর খরসামুখী ! সকাল বেলা এমন অমশ্ুলে কথা 

যুখে আনিস নে। রাজকুমাপীর জন্মায়তি হোক, হাতের 


নো ক্ষয় যাক। 
বিলাসিনা 
না না, আমি ও কথ। খলিনি। 


যে তার অলঙ্কার । 


রাজকুমারীর প্রপই 


মাগধিকা 
ফুলই ত তার যোগ্য। 
বিলাসিশী 
ঠিক বলেছিস! স্বভাব-রমণীয় ভূষণ অতি রমণীয়ই 
হয়। 


পাগল কোথাকার! 


সি রর 
প্রবাপ।- শ্রাবণ, ১৩২১ 
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মাগধিক! 
রাজকুমারীর রূপের যোগ্যই স্বামী লাত হয়েছে। 
বিলাসিনী 
অমন পক্ষপাত করিসনে। আমাদের জামাইবাবুর 
কাছে রাজকুমারাঁকে সুর্যের কাছে পদ্ম ফুলের মতন 


দেখায়। 
যাগধিক] 
ঠিক বলেছিস। আমারও মনে হচ্ছে-_জাম।ইবাবুকে 


যেন সাক্ষাৎ কামদেবের মতন মনে হয়। 
বিলাসিনী 

সেইজন্তেই ত রাঞ্জকুমারী জাযাইবাবুকে একদও 

দেখতে না পেলে হাধার দেখে । 
(সাঞলোচন নলনিকার প্রবেশ ) 
নলিনিক! (শোকার্ত ভাবে) 

লোকে যে বলে স্থখের পথে অনেক বিদ্ব, তা সত্য। 
এক বৎসর হপ বাঙ্জকুমার্ী অবিচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ 
করলেন। আমাদের উত্তরকুরুবাসের সময় এল। আজ 
আবার শুনছি যে মহারাজ সমস্ত ব্যাপার টের পেয়েছেন । 
শুনে অবাধ গা কাপছে ! রাজকুমারীও লজ্জায় ভয়ে ছুঃথে 
সম্তাপে যেন মুচ্ছাগত হয়ে রয়েছেন। সমস্ত রাজবাড়ী 
যেন নির্ববাপিত প্রদ্দীপের মতো হয়ে রয়েছে । জামাই- 
বাবু চলে” যাওয়াতে আমার কিছুই আর তালো৷ লাগছিল 
না। তিনি নিব্িগ্ে রাজবাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে 
পেরেছেন, শুনে অবধি মন তবু খুসী হয়ে উঠেছে । এখন 
কন্টান্তঃপুরে কড়াক্ড় পাহার। বসেছে, আট ঘাট একে- 
ধারে বন্ধ! € পরিক্রমণ )......ওমা ! ও্রযে সখী ছুজন 
ধাচ্ছে......ওলো মাগধিকেঃকি বে? 

মাগধিকা 
কি আবার জিজ্ঞাসা করছিস ? বাজকুমারীর সাজবার 


সময় হয়েছে যে। 
নলিনিক1 


উৎসব সব চুকে গেছে। (ক্রন্দন) 
মাগধিকা ও বিলাসিনী 
স্বপ্পের মতো একি কথা! বল বল, শুনে আমরা 


সকলে সমান হই। 
নলিনিক 
জামাইবাবু চলে গেছে। 
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মাগধিক ও বিলাপিনী 


নলিনিক। 
আমি রাজকুমারীর ছুঃখ আর দেখতে না পেরে 
এখানে চলে এলাম । রী 
মাগধিকা 
রাজকুর্মারীর এ দশ! দেখ! যায় না বটে। 
আমর! তাকে সান্ত্বনা দিইগে | 
নলিনিক1 ও বিলা সিনী 


তবু চল 


তাই চন্বু। 
(সকলের প্রস্থান ) 
ইতি প্রবেশক। 





(অবিযারকের প্রবেশ ) 
অবিমারক 
সৌভাগ্যের যতটুকু ছিল অবশেষ 
কোনো মতে করি অবলম্বন তাহায়, 
রাজ-অন্তঃপুর হ'তে শরীর কেবল 
বাহিরিয়া আপিয়াছে অতি অসহায়। 
মন মোর ধর। পড়ি প্রিয়ার মন্দিরে 
তারি ক।ছে আছে বন্দী, আঙ্গে। নাহি ফিরে । 
হাম, কুরঙ্গীর কি অবস্থা হবে! 
পরিজনের নিন্বাতয়ে লঙ্জ1 হবে তয়ঞ্কর, 
রাজার রোষে রুদ্ধ হয়ে কাপবে হিয়। নিরন্তর, 
অক্ষি-যুগল বাম্প-আবিল হবে আমার দরশ লাগি, 
নিশার স্বপন আনবে মোহ,কীাদবে হিয়ামিলন মাগি। 
হায় এর প্রতিকারের উপায় এ জানাহ আছে! 
আমার বিরহে তার প্রাণ তবীাচবে না। তবে আমিও 
তার জন্তে প্রাণ ত্যাগ করব। (পরিক্রমণ করিয়। ) 
আজ কদিন হ'ল আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। আজ 
শরীর-মনের দুঃখ আমার একেবারে অসহা বলে মনে 
হচ্ছে। 
যে তালে। বাসিল মোরে হইতেই পরিচঘব। 
খেলে রূপ-যৌবনের ঢেউ যার দেহময়, 
& সে-মোর প্রিয়ারে ছাড়ি বেচে আছি এতদিন, 
কৃতত্ব শুধিতে নারি প্রাণ দিয়ে প্রিয়-ধণ। 


অবিষারক 
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এখন অন্তরে নিরহছুঃখের আগুন জ্বলছে, বাইরেও 
সর্য্যের তাপেঅঙ্গ ক্ষীর হয়ে যাবার উপক্রম. হয়েছে। 
(চারিদিকে চাহিয়া) উঃ গ্রীষ্মকাল কি ভীষণ! 
আজকাল-- এ 
স্থধ্যের তাপে দগ্ধ ধর্ণণী জ্বলিছে যেন গো জ্বরে, 
যঙক্মারোগার মতন শীর্ণ গাছের। শুকায়ে মরে। 
পর্ধব তগ্তলে। গহ্বর-যুখ ব্যাদ্ান করিয়। শ্বসে, 
চরাচর আছে স্তব্ধ হৃদয়ে যেন মুচ্ছার বশে। 
এখন করি কি? আমি ত যেতেও পারছি ন!। কারণ, 
তপ্তবালুকা-অগ্নিচর্ণ ছড়ায় রুক্ষ বায়ু, 
ক্ষীণছায়া তরু হইতে খসিয়া পড়িছে পত্র-আয়ু, 
সুর্যের থর উত্তাপ লাগি এ গোট! বিশ্ব ষেন 
গুমিয় গুষিয়। পকিয়। উঠিছে জাগ-দেওয়া ফল হেন। 
হায় প্রিয়ে! হায় সুন্দরি! আমার কথার উত্তর 
দাও। (মুচ্ছিত হইল। সংজ্ঞা পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া 
উর্ধে তাকাইয়৷ ) সহঅরশ্শি স্তর্ধয এইবার ঢাকা পড়ে 
গেছে। 
বাতাস বহিয়া আনি মেঘের বিতান 
তপনের তলে তাহ। দিল বিছাইয়; 
কোথাও আছে কি হেন মেঘের সন্ধান, 
সন্তাপ টাকিয়া করে শান্ত এই হিয়া ? 
এই জীবন্মমত অবস্থায় থেকে আব কাজ কি? এ 
প্রাণ ত্যাগ করাই ভালো।। (উঠিয়া পরিক্রমণ করিতে 
করিতে )কিই বাকা? হই্যাঠিক হয়েছে। এই বনের 
বিলের জলে ডুবে মরি । না নাছিঃ। আমার মরণের 
উপায় এ ঠিক হয়ান। অতি দুঃখের মোহে পথভুল হয়ে 
মহাপথের সন্ধান বিশ্বত হয়েছি। অন্ত উপায় ঠিক 
করবার চেষ্টা করি । (চারিদিকে চাহিয়। ) ঠিক হয়েছে। 
এঁষে নিকটেই দাবাগ্রি জলে উঠেছে । তাতেই আমার 
এ প্রাণ আছতি দেবো। (নিকটে গিয়া প্রণাম 
করিয়। ) হে ভগবান্‌ অগ্নি! 
একাগ্র চিত্তের মোর কোনে। অতিলাষ 
পরকালে যদি কর দয়ায় পূরণ, 
এহটুকু কোরো যেন প্রত্যেক নিশ্বাস 
প্রেয়সীর নামকীঞ্ডি করে সে কীর্তন । 
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( অগ্রিতে প্রবেশ করিয়া? আশ্চর্য হইয়া) ব্যাপার কি! , 
আগুন হইতে ফুলকি উড়িয়া! জালাঁইছে তরুলতা, 
আমার অঙ্গে লাগিছে অনল হিমচন্দন যথা ! 
অন্তরে মোর পুধিয়। রেখেছি অগ্নির জ্বাল শত, 
সে-হেত অগ্নি কোল দেয় মোরে পুত্রে পিতার মতো ! 

এর চেয়ে আশ্চধ্যের বিষয় আর কি হতে পারে? 

আগ্তনে আমি পুড়লাম না। হয়ত এরও কিছু কারণ 
আছে। যা হোক অন্য চেষ্টা দেখি! (পরিক্রমণ করিয়া) 
এই ত প্রকাও পর্বত রয়েছে । 

পিঙ্গল মেঘ শঙ্গচড়ায় মিশিয়া সমান লাগে, 

গগনবিহারৌ বিশ্রাম পায় ইহারি ললাট-ভাগে ; 

স্বকবি জনের মনেব মতন বিচিত্ররূপধর, 

হৃদ্য এ ঠাই, মিত্র-মিলনে যথা হয় অন্তর ; 

সফল বিফলে, ধনী দরিদ্রে যেমন চোখেতে চায়, 

উপর তেমনি নীচেতে মেলিছে করুণ দৃষ্টিছায়। 

যাক, এই পর্বত থেকে পড়ে আমি প্রাণ বিসঙ্জন 

দেবো । বারুগ্রপাতে প্রাণবায় মিশিয়ে দিলে সব 

মনস্কামন। সিদ্ধ হয়। তবে পর্বতে উঠি। (আরোহণ 
করিয়! চারিদিকে চাহিয়। ) এই কুণ্ডের জলে স্নান আচমন 
করে' মন্ত্র জপকরি। (সেইরূপ করিতে লাগিল) 
(বিদ্যাধর প্রিয়ার সহিত আসিয়া উপস্থিত হইল ) 
বিদ্যাধর 

প্রাত?সন্ধা। কর্দিয়া এসেছি উন্তরকুরুবষে, 

সান সমাপন করেছি আমরা মানসের জলে হর্ষে, 

মন্দর আর হিমালয়-গুহ। ঘুরিয়। থেলিয়। ফিরি, 

ছপুরে ঘুমাতে চলি চন্দন-ন্িগ্ধ মলর-গিত্রি ! 

(আকাশযান থামা ইয়া) সৌদ্াামনী, দেখ দেখ, দেবী 

বন্গন্ধরার আকৃতি দ্বর থেকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে! 

দেখ-_ 
পাহাড়গুলি হাতীর ছান]1, মেঘ সে তড়াগ যেন, 
গাছণুডলি সব শেওল। তাহে ভাসছে দেখায় হেন। 
নদীর ধার সী"থির পারা, টিপের মতন বাড়ী, 
সঙ্কুচিত পূথী যেন ঠিক একটি নাবী। 


তদ্রে সাবধান হও । শীতল-চন্দন-নিলয় মলয় পর্বতে 
আমর যাব। 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সৌদামনী 
আর্ধা, তাই চল। 
(উভযে আকাশঘান চাল।ইল ) 
| সৌদামনী 
'আধ্য, বিএম না করে? একটানা যেতে আমি পারছি 
ন।। 
বিদ্যাধর 
তবে চল কোনে] পর্ববতড়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে 
যাব। 
সৌদামনী 
আর্য, আমি তাই চাই। 
(উভয়ে অব৩রণ করিতে লাগিল ) 
বিদ্যাধর 
সৌদামনী, দেখ দ্েখ-_- 
জলদ গহন ত্যন্জিরা সবেগে 
জলধি-মেখলা ধরা । 
উচ্ছিত হয়ে ফুটিয়া উঠিছে 
দেখিতে দেখিতে ত্বরা। 
ক্রম প্রকাস্ত তরু পর্বত 
যেন ব্ধার মেঘ, 
নিমেষে পঙ্ট করিয়া তুলছে 
অবতরণের বেগ । 
দেখ ওগো, এই পর্বত মুহুর্তের তরে আমাদের 
আতিথ্য করতে সমর্থ বলে মনে হচ্ছে । এখানেই বিশ্রাম 
করব চল। 
সৌদ।ননা 
আধ্য, তাই চল। 
বিদ্যাধর 
সৌদামনী, পুষ্পিত তরু হতে ফুলের ষষ্ঠ ভাগ গ্রহণ 
করা আমাদের অন্ঠায় হবে নাঃ সে পরিমাণ ফুল আমাদের 
প্রাপ্য । অতএব এস তরু গুলিকে অধণী করে যাই। 
( পুপ্প »য়ন করিতে লাগিল ) 
বিদ্যাধর ( অবিমারককে দেখিয়া ) 
আ্যাএ আবার কে? হ্যা বুঝেছি। এ একজন মন্ত্র- 
অর্থ বিদ্যাধর হবে, নইলে এমন অপরূপ রূপ কি আর- 
কারো হয়? বহু সৌভাগ্য ছিল তাই একে দেখতে 


৪র্থ সংখ্য। ] 


পেলাম । যাক, এখন এই আম্মভোলা লোকটিকে 
জিজ্ঞাস। করে দেখি। 
আবমারক পু 
যাক, দেবকার্ধ্য কর] হয়ে গেল। এখন লাঁফয়ে 
পড়ি (পাশের দিকে চাহিয়। বিদ্াধরকে দেখিয়া) আ1! 
'এআবার কে? একি স্ব 2? আমি ত থমিয়ে নেই। 
হায় ! অর্তক্কালে মানুষ কত কি দেখতে পায়! এও সেই 
রকম একটা কিছু হবে। কি সে ৩ মৃঢদের বেলা; 
আমি ত সবই জানি। যাই হোক এ-কে জিজ্ঞাস। 
করি। মশায়! আপনি কোন্‌ কুল অলঙ্কাত করেছেন? 
বদ্যাধর 
শুনুন আমি বিদ্যাধর, আমার নাম মেপনাদ। ইনি 
আমার কুটুত্দিনী সৌনামনী। আজ মলয়পর্বতে ভগবান্‌ 
অগন্ত্যকে পুজা করবার জন্যে বিদ্যাধরেরা এক উৎসব 
আরম্ত করেছে! সেখানে আমরাও আহত হয়েছি। 
এখানে ক্ষণকাল বিশ্রাম করে যাব বলে এখানে নেমেছি। 
এই আমাদের পরিচয়। এখন আপনি ধলুন, আপনি 
কেন এই মত্ত্যভূমিকে দ্বেবভূমি করেছেন? 
অবিষারক 
(স্বগত ) এখন কি বলি? এখন আমার অস্তিম কালে 
অসত্য কথা বল উচিত নয়। (প্রকাশ্রে) মামি সৌবীর- 
রাজার পুত্র, আমার নাম অবিমারক। 
বিপ্যাধর 
(স্বগত) ডাহা মিথ্যে কথাট। বল্লে। 
মানুষের আকুতি হতে পারে না। 
আপনি একল। এসেছেন কেন ? 
অবিষারক (ম্বগত) 
হায়! এ-কে কি বলি? (অধোমুখ হইয়া পরহিল) 


এ কখনো 
(প্রকাশ্নে) এখানে 


বির্যাধর 
(স্বগত ) আচ্ছা, আমি নিছ্গেই জানছি। (বিদ্যা 
প্রয়োগ করিল) হায়! কি দুঃখ! এ যে অগ্নিদেবের পুত্র, 
আপনার পরিচয় এ জানে না; কুস্তিতোজের কন্তা 
কুরঙ্গীর প্রতি অঙ্গুরভ্ত হয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল; 
লেষক-জানাজানি হওয়াতে চলে এসেছে; পুনর্মিলনের 
উপায় ঠাহর করতে না (পরে মরুংপ্রপাত দ্বার প্রাণ 
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সেখানে জীবন্ম.ত হ৫য় আছে। আমি এদের এই মিলনের 
সহায় হব। (প্রকাশ্তে) দেখ ভাই অবিমারক ! মিব্র- 
তায় ছলন1 করা সাজে না। আমার কাছে কোন 
কথ! গোপন করা তোমার উচিত নয়। 
অবিমারক 
কি কথ। বলুন । 
বিদাধর 
দাজ থেকে তোমাপ্ধ আমায় বন্ধুত্ব ভল। তোমার 
সকল ব্যাপারই আমরা জেনেছি! প্রাণ পরিত্যাগেপর 
জন্যে তুমি এখানে উঠেছ, কেমন্‌ ঠিক কি না? 
অবিমার? 
বন্ধু, ঠিক তাই। 
বিদ্যাধর 
এই বিশ্বাস করাতে আমি খুব খুসী হলাম। যদি 
লোকের অজ্ঞাতসারে সেখানে প্রবেশ করার উপায় হয় 


তাহলে তুমি কিকর? 
অবিমারক 


আর কি? সেখানে সরাসর চলে যাই। সেই জন্তেই 
ত এত দুঃখ! 
বিদ্যাধর 
তার উপায় এই অঙ্ধুরীয় দেখ বন্ধু! (আংটি প্রদর্শন) 
অবিমারক 


বন্ধু, এতে কি হবে? 
(বদ্যাধর 
. এই অঙ্গুরীয় ডাহিন হাতের আঙ্লে পরলে অবৃস্থ 
হয়, ব| হাতের আঙুলে পরলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে 
পায়। 
অবিমারক 
এমনও হয়? 
বিদ্যাধর 
এই দেখ তোমার প্রত্যয় করাই। 
দেখতে পাচ্ছ? 


বন্ধ! 
বন্ধু! আমায় 


আবিমারক 


হ্যা । 


৪৮৮ 


বিদ্যাধর 
এখন লক্ষ্য কর। 
অবিমারক 


লক্ষ্য করছি। 
বিদ্যাধর ( দক্ষিণাঙ্গুলিতে অন্দুরীয় ধারণ করিয়া ) 
বয়স্য! আমায় কি দেখতে পাচ্ছ? 
অবিমারক 
বয়সা । ছামাও দেখা যাচ্ছে না, শরীরের ত কথাই 
নেই। 
বনিতারে পাশে লয়ে যে পারে উড়িয়। যেতে, 
পর্বত-তটে তটে খেলা করে সুখে মেতে, 
মগ্রের বলে জানে যাহা আছে জানিবার, 
অনৃষ্ত ব৷ দৃশ্ঠ রূপে সুখে ভ্রষে অনিবার, 
তার সম কেবা বল এ জগতে সখী আর 
যাক, এর প্রভাবে আমি ত কুরগ্গীর অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করতে পেরেইছি। 
বিদ্যাধর (বাম অঙ্গুণীতে অন্গুরীয় ধারণ করিয়া) 
তবে এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ কর। 
অবিমারক (গ্রহণ করিয়া) 
অনুগৃহীত হলাম । 
বিদ্যাধর 
না না, আমিই অন্ুগৃহীত হলাম। কারণ-_ 
যেঙ্জন সুজন হয় তার তুষ্টি রর পরি? নয়, 
সৎ্পাত্জে দান কার তার প্রাণে হব উপজয়। 
অবিমারক 
এক বিষয়ে আমার সংশয় আছে। যদিও বল! সঙ্গত 
নয় তবু বলতে হচ্ছে যে আমার শরীরে এই অঙ্গুীর 
প্রভাব পরীক্ষা করা ত হয়নি। 
ব্দ্যাধর 
বেশ ত। দক্ষিণাঙ্থুলীতে ধারণ কর। 
অর্যারক 
আচ্ছা বেশ। (দক্ষিণান্ুলীতে অঙ্ৃরীয় পরিল ) 
বিদ্যাধর 


বন্ধ, এই তরবারি গ্রহণ কর। 


প্রবাস।- শ্রাবণ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খও 
অবিমারক | 
বেশ। (তরবারি লইয়। সবিশ্ময়ে ) বাঃ! এই তর- 
বাৰিবু কি প্রভাব! 
নম্র-কর। অশনিরে গড়েছে কি তরবারি করি, 
বিছ্যৎ-ঝলক কিংবা এল এই অসি-রূপ ধৰি ! 
স্্্যের দীপ্তিরে ইহ। লজ্জ| দিয় প্রদীপ্ত আকারে 
দ্বাবাপ্রির মতো জলি উঠিল এ বনের মাঝাৰে। 
বিদ্যাধর 
আহ। অগ্রিপুব্রের কি বীরত্ব! এই খড়েগৰ প্রভাব 
বিদ্যাধবের মধ্যেও অন্ন লোকে সহ্য করতে সক্ষম । অগ্ি- 
দেব নিশ্চয় এ-কে রক্ষা করেছেন । 
অবিমারক (খঙ্জের দিকে চাহিয়া) 
আহা বিদ্যার কক আশ্চর্য ক্ষমতা! 
সেই আমি সেই আছি শরীরে আমার, 
তাহারে বিশেষ করে দিব্য গুণে ভাবে। 
শরীর রয়েছে মোর একই প্রকার, 
অদৃষ্ঠ এ মানধের, বিগার প্রতাবে। 
বন্ধ, আমার কাজ হয়ে গেছে, তুমি তরবারি গ্রহণ কর! 
বিদ্যাধর 
তোমার বেরূপ ইচ্ছা। বন্ধু, এই জগ্গুরীর প্রভাবে 
অন্তহি তব্যক্তি বাকে স্পর্শ করে? থাকে সেও অন্তহিত 
হয়) আবার সেই স্পৃষ্ট বাক্তিও যদি অপর কাহাকেও স্পর্শ 
করে তবে সেও অগ্ুহিত হয়। 
অবিমারক 
বদ্ধ, বড়ই গীত হলাম। এ থে সৌভাগ্যের উপর 
চর্ম সৌভাগা ! বন্ধু, আমার জন্যে তোমাদের বিলম্ব হয়ে 
গেল বোধ হয় । আর তবে বিলম্ব করা উচিত নয়। 
বিদ্যাধর 
আমি ত তোমার কাঁজ করে পিলাম, তুমি ত মামার 
কিছু করলে না? 
অবিমারক 
তার জন্তে অত কথায়কাঙজজ কি? 
তোমার মতন বিগ্ারে যেব করিয়াছে নিজ দাসা 
আমার মতন লোকের নিকটে সে কিসের প্রত্যাশী ! 
প্রাণ দিয়! তুমি কিনিয়। নিয়েছ, ক্রীতদাস আমি তব, 
যা আছে করিতে কর হে আদেশ, আমি কুতার্থ হব। 
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বিদ্যাধর 
আমি “তামার অকুটিল সরল বুদ্ধির পরিচয় পেয়েছি । 
যদি তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর্তবে _ 
সখীরে আমার করে৷ নিবেদন-_-আমার ইহার কথা, 
করিয়ো ম্মরণ স্বখে ছুখে সথা--আমি তব সর্ববথা 
ক্রীড়া কৌতুকে তুষ্ট করগে রাজার কণ্ঠাটিবে, 


এটি পু ু 
কষা সারিয়া তোমাদের কাছে শাবার আমিব ফিবে। 


হায়! এই পুকরুষশ্রেঠকে ছেড়ে যেতে মন সরছে 
না। বন্ধু, তবে এখন আসি। 
" . অবিষারক 
যাঁও বন্ধ পুন্দর্শন দেবার জন্যে । 
বিদ্যাধর 
(প্রিয়ার সহিত উদ্ধে উত্থান) 
অবিমারক 
 ভদ্ধদিকে তাকাইয়া) এ মেঘনাদ গগন-সমুদ্রে 
তেসে চলেছে। 
মাথাও আগের চুলগুলি উড়ে পড়িছে পিছের দিকে, 
মেথ বিদারিয়া চলিতে অঙ্গ-ধাগ হয়ে বায় ফিকে; 
কষিয়! বেঁধেছে কক্ষের বাস অসিবে প্াখিতে পাশে, 
যুবতী প্রিয়ার বাহুলত। তারে শীকড়ি রয়েছে তরাসে ! 
বাতাসে উড়িছে উন্তরীয়ের আল্গা আচল খানি, 
মুকুটের মাঝে বক্র মাণিক তারকার মতো মানি! 
অতি বেগে ধায় উচ্ার প্রায় আকাশে উদ্ধ পানে, 
ক্রমে ক্ষীয়মান সে আকাশবঘান, আরোহী আকাশধানে। 
বিদ্যাবলে বিদ্বাধর-বধু তার প্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
চলেচে। ্‌ 
গমন-বেগে গিয়েছে খুলে টলগুলি তার পিঠটি বেপে, 
ক্ষীণ সে কটি খিশ্ন অতি, গুন ছুটি তার উঠছে কেঁপে, 
প্রিয়ের দেহ আলিঙ্গনে যুক্ত দেহ প্রিয়ের গায়, 
আকাশপটে জলদজালে নিপারিত অড়িৎ-প্রায়। 
যাঃ বিদ্বাধর দৃষ্টির বহিভূত হয়ে গেল। আমিও 
আজই নগরের দ্বিকে খাব্রা করব। এখন অবতরণ করি। 
(অবতরণ করিম ) বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আচ্ছা, 
এই চশলাপৃষ্ঠে ক্ষণকাঁল বিশ্রাম করে' তারপর যাব । 


তাহ হবে। 


(উপাবেশন ) 


অবিমারক'" 


৪৮৯ 


( বিদুষকের প্রবেশ) 
| বিদুষক 

হাঁয় হায়! পরম প্রসিদ্ধ সৌবার রাজের কি ছুভাগ্য। 
অপুত্রক রাজা ব্রতনিয়ম পালন করে" দেবতার প্রসাদে 
মনুধালোকে হুল ত সুপুত্র লাভ করেও আবার যে-কে- 
সেই অপুত্রকই হয়ে পড়লেন! নিশ্চয় আমারই বন্ধু- 
ভাগ্যের মন্দ ফল, অ।মার প্রিয়বন্ধ-ধিপরহে-মরণ-ভবিতব্য 
কুমারকে নিরুদ্দেশ করেছে! (পরিক্রমণ ) আজ কিন্ত 
আমার মন বশছে থে কুমার কুশলে আছেন। কিন্তুকে 
জানে, অতি গুকুমর রাজকুমার অতি অকরুণ মন্মথ কর্তৃক 
প্রপীড়িত হয়ে কুশলে আছেনকি ন।1* আমি ত 
হয় কুমারকে ন।-হয় কুমারের শরখারকে খুজে খুঁজে সমস্ত 
দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি। যদি না দেখ! পাই তবে কুমারের 
পরকালের সঙ্গী আমিও হব। ক্রাস্ত হয়ে পড়েছি, এই 
বক্ষছায়ায় ক্ষণকাল বিশাম কণে' বাই । (নিদ্রিত হইল) 

অবিমারক 

আমার বন্ধু সন্তষ্টের অবস্থা না জানি এএন কেমন। 
আমি রাজ-অন্তঃপুর থেকে ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে 
আসতে পেবেছি, এ খবর সে ধদিনা শুনে থাকে তবে 
ব্রাহ্মণ বড় বিপদেই পড়বে । সেবধিনা আমার কোনে। 
কাজই ভালে লাগে না। 

মঙ্লিসে সেহাশ্যরসিক। সমরে যোদ্ধা বীর, 

শোকের সময় মৃত্ত শান্তি, শক্র-সমুখে ধীর, 

অন্তর মাঝে উত্পব সে যে আমার বন্ধু প্রিয়, 

একই শরীর আছে দুই যাই নাহি সন্দেহ ইহ। 
(চারিদিকে চাহিয়া) আর্য! এ ছায়ায় কে একঞন 
পথিক ঘুমুচ্ছে ? (নিকটে গিয়।) আমার হৃদয়ের হচ্ছার 
সঙ্গে সঙ্গে সৌতাগ্য এসে উপস্থিত! একে আলিজন 
করবার জন্ঠে মন উৎসুক হয়ে উঠেছে । 

বিদৃষক 

(জাগ্রত হইয়।; খুব থুমিয়েছি। এখন যাই। ত্রষ্ট- 
মনোরথ লোকের সুখ শাস্তির আশ। কোথায়? (উঠিয়া 
অবিমাধককে দেখিয়া ) একি অধিমারক যে! 

অবিম।রক 
ই বন্ধু সন্তষ্টু। 


(উভয়ের আলিঙন) 
বিদূষক ( উচ্চ হাত্ত কারয়) * 
তালো। ত বন্ধু? বল বল এতকাল কোথায় কি 
করছিলে.? 
অবিমারক 
বন্ধু, এই করছিলাম। ( দক্ষিণাঙ্গুণীতে অগ্ুরী ধারণ 
করিয়া অন্তধণন ) 
বিদূষক 
হায় হায়! আবার বন্ধু কোথায় গেল? তাকে আমি 
দেখতে পাচ্ছিনে কেন? আহ] ! তারই কথা চিন্তা করতে 
করতে তাকেই আমি কল্পনায় দেখছিলাম। দেখি তাকে 
আবার প্রকাশিত করতে পারি কি না। ওহে বদ্ু! 
শাপ লাগে তোমায় যদি তুমি অমন করে লুকিয়ে থাক! 
অবধিমারক 
বন্ধু, এই যে আমি। 
বিধুষক 
কে? কেতুমি? 
অবিমারক ( বাম অঙ্গুলীতে অঙ্গুরী পরাইয়।) 
বন্দু, এই যে আমি 
বিদুষক 
প্রথমে শুধু অবিমাব্ক ছিলে, এখন মায়া-অবি-মারক 
হয়েছ! ওহে মায়াবী! এমনি করে" কন্যান্তঃপুরে 
যাতায়াত কর না কেন? 
অধিমারক 
বন্ধু, এ শক্তি সম্প্রতি পেয়েছি। 
বিদুষক 
আশ্চষ্য! আশ্চর্য ! এব আমদানী কোথা থেকে 
হল? 
আঁবমারক 
চল অস্তঃপুরে গিয়ে সব কথা বলব । 
বিদুবক 
সম্প্রতি তুমি ক্ষুধার্ত হয়েছ । 
অবিষারক 


মুর্খ! এখন শীপ্র চল, অন্তঃপুরে যাবে যদি আমার 
হাত ছেড়ে না যেন। 


প্রবাসী- শ্রাবণ, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


বিদুষক 
আশ্চণ্য! আশ্চর্য! আমিও অনৃশ্ত হয়ে গেছি! 
আমার শরীরট! আছে, ন|।, নেই? শরীরটাকে উচ্ছিষ্ট 
করে রাখি বাব! ! থু থু। 
অবিমারক 
মুখ! ফের বিলম্ব করছ? আমার মন প্রিয়ার দর্শ- 
নের জন্ত ব্যগ্র ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। (বিদুষককে আকর্ষণ) 
বিদষক 
আমার কিন্ত বিশ্বাস হচ্ছে না। 
অবিমারক 
চল চল তোজনের সময় বিশ্বাস করিয়ে দেবো। 
বিদৃষক 
একটু বিআম করে যাই চল। 
অবিমাপ্লক 
পুরঙ্গী কি আমাকে ম্মরণ করে না? 
বিদুষক 
আচ্ছা? সেই নগ্রাঞ্ধ শরমণিকাঁট। খেচে আছে কি ? 
অবিমারক 
বন্দু, তোমায় মিনতি করি শাদ এস! 
বদূষক 
আঃ! তুম সযাবর্তন-সমাপ্ত যুবকের মতন এত 
তাড়াতাড়ি করছ কেন? 
অবিমারক 
মুখ ৷ এদিকে এস। 
বিদুনক 
আহা টানো কেন? এই ৩ সঙ্গে সঙ্গে ছুটছি, তবু! 
অবিমারক ( অগ্রসর হয়) 
এই নগর। 
বিদুষক 
ই হাঁ নগরেপ শো) বেশ দেখতে পাচ্ছি। 
অবিমারক 
এই যে রাজপ্রাসাদ । 
একদিন এই গৃহে বাত্রিযোগে অতি তয়ে ভয়ে 
সাহসে বাধিয়্া বুক এসেছিন্ু প্রাণ হাতে লয়ে। 
আর আজ দেই গৃহে পশিতেছি সুস্পষ্ট দিবায়, , 
নিয় হৃদয় লয়ে, যাহ যেন সাধুর সভায়। 


১র্থ সংখ্যা] 


( পর্িক্রমণ কিয়!) এখন কুরঙ্গী সান করে প্রাসাদের 
অত্যন্তরে আছে বোধ হয়। 


বিদ্ষধক ণ 
আরে যেখানে খুসী সেখানে ৮ল। ভিক্ষার বেলা 
অতক্রম হচ্ছে। 
অবিমারক 


এস আমরা অগুঃপুরে প্রবেশ করি (প্রবেশ করিয়া) 
আগে যেহ হুঃখে ছিল, অচিস্ত্য উপায়ে এবে 
সুকৃতার্থ“আভলাষ, আর নাহি মরে ভেবে; 
প্রমুদিত্ত অন্তগাত্ম।, মন প্রাণ খুসী তার, 
পাইয়াছে যথা-তথা বিচরণ-অধিকার । 

(সকলের প্রস্থান) 

ইতি চতুথ অঙ্ক। 

(এঞরমশ ) 
চার বন্দ্যোপাধ্যায় । 


শা শশী 


বিশ্ববেদন 


(1141010 0 01)175911 ) 
কেন পৃথিবীর নাড়াতে নাড়াতে 
প্রসবের ব্যথ। জাগে ? 
ত্রাথ-হেতু আজ কে মহাপুকুব 
গবনে জনম মাগে? 
পূরবে পছিমে এ কি লক্ষণ 
জাগিছে নৃতন রাগে? 
দীর্ঘ দিনের নিদ্রা তাজিয়। 
হের জেগে ওঠে চীন, 
জাপানের দৃষ্টান্তে সে আজ 
শক্তিতে স্থনবীন ; 
পণ্য-জাহাজে কামানের কাজে 
আর নহে ওর] হীন। 
গ্রাচ্য যে সমকক্ষ হইতে 


পারে প্রতীচ্য সনে 
উদয়-ববির মুলুক সে কথা 


বিশ্ববেদন * 


জানায়েছে জনে জনে, 
কাপা, €গাবা, মেটে, পাশুটে সমান 
বোঝ গেছে লক্ষণে। 


কে করিবে আজ পৃরবে পছিমে 
প্রেমের হুকুম জারি? 

বোবিধন্ষের মালিক ?__কিবা সে 
জর্ডন-তীর-চাবী ? 

কিবা আল্লার প্রেরিত পুরুষ 
আমলে মিণন-কাখা? 


কিবা হবাণের দেবোপম ছেলে £ 
কিবা সে নধীয়াবাপী? * 

কিবা কাঞ্জেলবিহারী সাধক ? 
পুণ্য যাহার হাস। 

পুর্বে পছিমে মিলনের রাখা 
কে পরাবে আজ আস? 


গড়িতে হইবে নূতন স্বর্গ 
নৃতন পুরাণ-গানে, 

বাহরিতে হবে আবার নৃতন 
হস্টের সপ্ধানে; 

নহলে পুরবে পশ্চিমে মিল 
হবে নাকো প্রাণে প্রাণে। 


মোশ্লেম্‌ গানে কোরান কেখল' 
হন্দু সে বেদ মানে, 
মুশার বচন মানে ইহুদীরা, 
বাইবেল গ্রাষ্টানে, 
একটি রাগিণী গড়ি” উঠে তবু 
নানা যঙ্ছ্ের তানে। 
চরমে পরম একো মিলিছে 
সব শাস্ত্রের পাতি, 
জাশ্বর এক, বিশ্বাস এক, 
অভেদ মানুষ-জাতি; 
হাবসী, হিন্দু, মোঙ্গোল, মূর 
ভাবের গবনে সাথী । 


৪৯২ 


সকল সাধক নিখিল ভক্ত 
গাহিজ্েছে অবিরাম 
“অঙ্জানার মোরা এইটুকু গনি 
প্রেমময় হার নাম।” 
পছিম-পুবের এই বিশ্বাস 
পিগ্বাস প্রাণাধাম। 
প্রাণের গভীরে খেভন ডবেছে 
সে সে একথা জানে, 
চির-আশ্ব,স চিব-বিশ্বাস 
এ ধে বিশ্বের প্রাণে, 
'বাইবেল-তালমুদে নাই তেদ 
কোরানে বেদের গানে। 
বিশ্বাস চির কশ্ম-সারথি 
জীবনে প্রকাশ তার; 
বিশ্বাস ঘি প্যাভারে না ফোটে 
সে শুধু বাক্য-সার, 
যাপু লীগ শেষ জিহ্বাতানুতে 
সেই বশ্বাস ছার! 


প্রাণের গভীরে একা রয়েছে, 
বাহিরে তিন্্ ভাঙা 3. 
এত্ত শনািক! অকণ পাথারে 
হের দেখা যায় ডাঁডা। 
বাহিরে মানুষ কালা, গোরা, মেটে ; 
কলিজা সমান বাঁচা ॥ 
শ্রীসতোন্দ্রনাথ দত্ত । 


পুস্তক-পরিচয় 

শর্তি-_ 

শ্রীমতী অমল দেবী প্রণীত। প্রকাশক মডাণ পাবলিশিং 
কোম্পানী, ১১ কলেজ স্কৌয়ার, কলিকাতা । ২১৭ পৃষ্ঠা, এণ্টিক 
কাগজে ছাপা। মুলা বারো আনা। 

এখানি নাটক, উইলসন ব্যারেট প্রণীত 37:1) 011) (0:০১১ 
নামক ন।টকের ছায়া অবলম্বনে লিখিত | ইহাতে প্রচলিত ধর্থ- 
(বশ্বাসের মধো নুতন ধর্মের অভ্যুানের দ্বন্দ ও প্রচলিত ধর্রবিশ্বাসী- 
দিগের প্রবলতা-সঞ্জীত অত্যাচার ও নবীন ধন্শসম্্রদায়ের নিষার 
সহিত.সকল প্রতিকূলতার মধ্যে জীবন পণ করিয়া বিশ্বাস সংরক্ষণ 


প্রবাপী--শ্রাবণ, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম 


ব্যাপারটি কথোপকথনের মধা দিরা বণন|! করা হইয়াছে। এই 
ব্যাপারটি বিশেষ করিয়া খুষ্টায় ধর্মসপ্রদায়ের ইতিহাসের জিনিস। 
অথ? ধম্মের নামে এই ক্ষুজ্রত! ও নশংসতা এক দিকে এবং বিশ্বাস, 
ও নিগা অপর দিকে থাকিয়া থে দ্বন্দ কালে কালে ও দেশে দেশে 
অন্পবিস্তর চষ্টি করিয়াছে, তাহার মধ্যে একটি এমন 16017021700 ও 
[ঢত্তহরণের শক্তি আছে যে উহাকে আমাদের সাহিত্যেও স্থান দিতে 
ইচ্ছে! হয়। এই ইচ্ছার বশবভ্তা) হইয়া! লেখিক। এই নাটক রচনায় 
প্রবৃ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহ!কে এদেশী আকার ও রং দিবার 
জন্য কোথায় কেষন করিয়। ঘটন। সংস্থান করিবেন তাহা লইয়। 
বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। ঠিনি চৈতন্যদেবের বৈষব ধন্ম প্রচারের 
কাহিনী লইতে পারতেন, কিন্তু তখন দেশে রাজশক্তির ধর্শ ছিল 
ইসলাম; সৃতরাং উহা হিন্দু মুসলমানের বিবাদ হইয়া দাড়াইয়। 
অপাতিকর হইয়া পড়িত। এইজন্য লেখিক।| খথেষ্ট বিচক্ষণ বিবেচনায়" 
হিন্দু শৈব রাজ!র রাজ্যে র!মান্ুজাচাধোর বৈষ্ণব' ধরন্মপ্রচারের 
উদ্যোগে দ্বন্দ কল্পনা করিয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন। 
কিন্ত তাহার রচনা! সে পরিমাণে সফলতা লাঁভ করে নাই বলিয়া 
আমরা হতাশ হইয়াছি। নাটকীয় কোণে! পাত্র পাত্রীর চরিত্রই 
সঙ জীবন্ত মানুষ হইয়া ফুটিয়া উঠে পাই, গ্রশ্থের কেব্্রচরির 
প্লানানুজাচার্ধ্য পর্যন্ত কেমন নিজীৰ পুতুলের মতন, কেবল কথার 
পর কথা বাঁলয়া গেছে, সে কথায় না আছে বেখ, না| আছে সরসতা, 
আর না-আছে প্রকাশে তি? ও ফাধৃধ্য । গ্রস্থধানিতে নাটকের 
এত অভাব বে ঘটনা-সংস্থান আপন গতিবেগেই পাঠককে শেষের 
দিকে গেলিয়া লইয়া বায় না। অধিকস্ত একধিকে প্রচলিত ধন্মের 
জড়তা কগ্ুষতা মিথ্যাণার এবং তাহারই প্রতিবাদ স্বপূপ সতা সবল 
নি্লুধ নৃতন ধন্মের অত্যুথান এ নাটকে আপনার এপটিকে 
হৃপরিস্মুট করিতে পরে নাই; এক দল শৈব বলিয়াই হরিমানের 
বিরোধী, আর এক পণ হরিন।য করে বলিয়াই মত্যুপণ করিয়া 
নিজেদের বিশ্বাস অ।কড়াইয়া আছে। - প্রচলিত ধমন্দ খপেক্ষা 
প্রতিবাদী ধন্নশ কিসে শ্রেষ্ঠ তাহ। বিশ্বাসী মনে স্পষ্ট হইয়। 
না উঠিলে দে ধন্ম পাপন করা ত কুসংক্কারেরই শামানস্তর। এই 
ন।টকেের প্রতিবাদী-ধশ্মবিশ্বাপী লোকেরা পোড়া অন্ধবিশ্বাসী, 
কোথাও তাহাদের সন্যধন্্ তাহাদের মননের সম্মখে পপষ্ট হইয়া 
ধরা দেয় নাই, সমস্ত আন্ছায্া ঝাপসা । প্রচলিত ধন্মধশ্বাসীদের 
অন[9[প-ব্যাপাপও স্পষ্ট হয় নাই। কুটপ্লী কুটরাজনীতি-বিশারদ 
মন্ত্রী, ম্ত্েণে রাজা, ভ্রইচপ্রিত্র রাণী ও একটা মাতাল একটা 
ধর্মসন্প্রদায়ের প্রতিই নহ। এবং তাহাদিগকে সেপণ ভাবেও চিত্রিত 
করিতে লেখিক| সন্দম হন শাই। প্রতিবাদা-ধন্মসশ্রদায় থে এই- 
সমন্ত অনাচার ন& করিবার জন্যই বিদ্রোহী তাহাও কোথাও উঙ্গিত 
মাত কর] হয় নাই। হৃষ্ট চরিজ্রগুলি সত্য "জীবন্ত হয় নাই ধলিয়। 
তাহাদের কথা পড়িতে বিরক্তি বোধ হয়। রচনার ভাষাও সর্বত্র 
আড়ষ্ট, নীরস ও ছুর্বিল এবং কোনে। কোণো স্থানে তাহা স্ুরুচি- 
সঙ্গত বলিয়া! মনে হইল না। 
গোবিন্দ-গাতিক।-_- ূ 

শীগণেশগোবিন্দ দাস বৈষ্ণব প্রণীত, ভাদগ্রাম, আটখড়ী, 
টাঙ্গাইল হইতে প্রকাশিত। মুল্য চার আনা । ইহাতে বৈষ্ণব- 
ধর্মসঙ্গত ৪৮টি রাধাকুষ*- ও গৌরাঙ্গ-বিময়ক ভঙ্গন-সঙ্গীত আছে। 
হন্দোলা-_ 

শ্রী্রেন্জন।থ সেন প্রণীত, প্রকাশক পীযোহিতলাল মন্রদ্দার, 
৯* আমহাষ্র পাট, কলিকাত]। 


৪থ সংখ্য। ] 


এখানি থওড কবিতার পুস্তক। অধিকাংশই সণেট। গ্রন্থকার 
কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের ভ্রাতা ॥ এজন্ত ইহার 
কাব্যে তাহার ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়িয়া বিচির সৌন্দর্য ও 
কবিত্বে কবিতাগুলিকে মগ্ডিত করিয়। তুলিয়াছে-দেবেশ্রানাথের 
ঘরোয়া উপমা, ভাব* প্রকাশের বিচিত্র কারুখচিন্ত ভাষা ইনি সুন্দর 
ভাবে আয়ত্ব করিয়াছেন, তাহাতে ইহার কবিতাগুলি এঙ্বর্যময়ী 
হইয়া উঠিয়াছে; অথচ কবিতার যাহা প্রাণ, সেই ভাব ইহার 
নিজস্ব । করিতাগুলি স্খপাঠ্য, সরস, এবং দিব্য উপভোগ্য হইয়াছে। 
উদ্ধত করিয়] সৌন্দর্যের পরিচয় দেওয়া কষ্টদাধ্য, কারণ ইহার 
মধ্যে সর এত প্রাচুর্ধা আছে যে তাহার কোনট। ছাড়! 
কোনট] তুলিব স্থির ক] দ্রুপাহ | কবিত্বপিপাস্থ পাঠক পুপ্তকখা।ন 
পাঠ করিলে প্রীত হইবেন। 
কিসলয়-_ 

শ্রীকাজ্দ।স রার প্রণী5। প্রকাশক 5. €, 10010 ২1910, 
৮৪ বেছু চাজোর ্াট, কলিকাত।। শ্রীকৃষ্ণবিধারী গুপ্ত সম্পাদিত । 
শ্রীগেক্জনাথ মির ভুমিকা লিখিয়ঙছেন। ডবল ক্লাউন ৩২ আৎ ৫৬ 
পৃষ্ঠ | মূল্য চার আশা মার। 

পুম্তিকাখানির ছাপা ভালো নয়। কবিত'র এই কুঁদৃগ্ঠ করিয়া 
ছাপানো রসজ্ঞতার পারচারক নহে। 

এই পুন্তিকায় গুটি কয়েক কবিতাকণিক| ব1 01১1:3117৯ আছে । 
কবিঙাকাণক। রচনার উদ্দেন্ঠ একটি তথ্য, তৰ্, বা ক্ষুদ্র ঘটন। 
প্রত্যক্ষ ভাবে অথ উপম! অলঙ্কার রূপকে মণ্ডিত করিয়া পাঠকের 
সম্মুখে সরস করিয়া উপস্থিত করা। এই কবিতাগুলির মধ্যে সেই. 
রূপ সফলওা ও নিপুণত।র যথেষ্ট পরিচর আছে। এসব কবিতা- 
কণিকায় কবিত্বের অবকাশ অন্ন; সেইজগ্ত খুব দক্ষ কারুকর ন 
হইলে সফলতা আশা করা যায় ণা। এই শবীন কবি এই কিন 
পরীক্ষায় উভ্তণ হইঘ়াছেন, গ্রধিকাংশ কবিভাত কৰি সংযোগে 
রসমধুর হইয়।ছে। প্রথমে একটি ও শেনে ছুটি বড় কবিতা আছে। 
আগমনী ও পুজার আহ্বান ছুটি কবিত| বেশ সুন্দর হমিষ্ট। 

ইহার দ্বিতীয় সংক্ষরণে হার অভ্যন্তরে মৌনার্ষোর অনুরূপ 
বাহাসৌগবও দেখতে পাইব আশা.করি। 


বীণ।--_ 


শীবধুই্ষণ ৪ঞবত্তী প্রণীত। একাশক এপ্রফুল্লচত্্র চক্রবন্তী, 
তাজহাট, রংপুর । ডঃ ঞাঃ ১৬ অং ৭১ পুষ্ঠা। মুল্য অনুলিপিত । 

লেখক ভমিকার লিখিয়াছেশ-_ 

“এক শ্রেণীর ভি্ুক আছে, তাহারা-মন্দিরা, একতারা, এভৃতি 
হাতে করিয়া গহস্থের বাড়ী বাড়ী প্রিয়! বেড়ায়। কোথাও বা 
উপাস্থত হইয়া “হরি বল মব" খলিলেই ভিক্ষা পায়, কোথাও ব| 
নেহা নাচার ২।১টী গানও গাহিতে হয়। গান তারা গায়, কিন্ত 
ভাব ভাবার বড ধার ধারে না। উদ্দেশ কিছু পাওয়া,_তা।” কতক্ষণে 
পাবে, সেদিকে ই থাকে মন। 

“ “বীণা, হাতে করিয়া ঘুরিবার উদ্দেশ্াও ৩াই_মাঘ মাসের 
প্রবাসী পাঠ করিয়া বিদেশবাসী বিপন্ন ভাইদের ছুঃখে প্রাণ কীদিয়। 
উঠিলে, বাদক নিজের খেয়াল-মত তাড়াতাড়ি ২।১টা গৎ বাধিয়া_ 
দেশবাসীর ছ্ধারে উপস্থিত হইয়াছেন । 

“ প্রেস মহাজনের পণ শোধ করিয়! ভিক্ষালব্ধ সমস্ত অর্থ বিপন্ন 
আফিঞফী-প্রবাসা ভারতসম্তানগণের সাহাষ্যার্থ “প্রবাসীর” মার ফতে 
দান করা হইবে। সম্পাদক মহাশয় পাত্রকায় দান স্বীকার করিয়। 


পুস্তক-পরিচয ৪৯৩ 


তাহ! নিঞ্ব্য়ে বথাস্থানে পাঠাইয়। দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন । এখন 
দেশবাসী মুক্ত হস্তে সাধ্যমত দান করুন ইহাই প্রার্থশা- দেশের জন্য, 
সমাজের জন্য, জাতির জ্য, মানের জন্য, এ দান,-যতই কেন শুর 
না] হউক তাহাই অনন্ত--তাহাতেই পরম-ব্রঙ্গ তপ্ত। 

« বীণার কোন মূল্য নিদ্দী(রিত হইল না. বিনি অনুগ্রহ করিয়া 
যাহা দিবেন তাহাই শির পাতিয়। লও্য়া হইবে | বে ॥” আনার 
কম হইলে দাতাদের নামে নামে প্রাপ্তিষ্থীকার-স্তস্তে জমা দেওয়া 
সম্তবপর হইবে বলিয়। বোধ হয না। 

“এ গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাগুলিই বর্তমান ববের মাঘের ১০ 
১৫ই তারিখের মধ্যে রচিত।” 

এই গ্রন্থে অনেকগুলি গাতকবিতা আছে। 
সাধারণ এই সৎকাধ্যের সহায় হইবেন। 
তুলপী-_ 

প্ীনারায়ণহরি বটব্যাল প্রণীত, প্রকাশক মডেল লাইব্রেরী, 
২৭।১ কণ্ওরালিস ফট, কলিকাতা, ডঃ ক্রঃ ০৭ অং ২৬ পৃষ্ঠা । মুলা 
£য় আন? মাএ। 

অনেকগুলি খণ্ড কবিতা আছে। 
ভাষা কিছুরই প্রশংসা করা খায় না। 


আশা করি পাঠক- 


(কস্ত করিত) ছন্দ, মিল, ভাব, 


মুরলী-_ 

প্রীখোগেপন!থ সরকার প্রণীত । প্রকাণক কাগ্জিক পপ্রস, ২০ 
কর্ণওয়ালিস গ্লাট, কলিকাত।। ডঃ ফাঃ ১৬ অং ১১২ পৃষ্ঠ মুল্য বারে। 
আন]। 

এখাশিও কবিতাপুস্তক। গ্রন্থকার বর্গদেশে রেসুনে প্রবাসী। 
সেখানে বঙ্গসাহিতে।র আবহাওয়া না থাকিবারই কথা ; বঙ্গস।হত্য 
অনুশীলনের অবকাশও সেখানে কম। সেই প্রতিকূল অবস্থার যধো 
লেখকের এই কাবতা রচনার প্রয়াস বিশেষ প্রশংসাহ | এ কবিতা 
গুলির জন্মপরিবেশ মরণ ক'বরা বিচার করিলে এগুলি যথেষ্ট 
প্রশংসার যোগ্য বলিয়া যনে হয়। কবিতাগুলির ভাবা, ছন্দ, ভাব 
প্রায়ই হন্দর ; হুমিষ্ট কবিত্ব উপঘুক্ত ভাষার গরিচ্ছদে ও ছন্দের 
বাহশে সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতিতে গ্রঙ্থের এমুড়া হইতে ওষুড়া পর্যন্ত 
প্রবাহিত হইয়1 গিয়াছে, ইহা কম প্রশংস। ও আনন্দের কথা নহে। 
ছন্দের ও ভাষার যে শল্প স্বপ ০টি খলন ও পতন আছে, তাহ। 
সাহিত্যিক আবহাওয়ার বাহরে থাকার দরুন হইয়াছে, সৃতরা 
তাহা উপেঙ্গণীয়। 


পলী--খছরগামোহন কুশারী দেবশন্বী প্রণীত। প্রকাশক 
আনারায়ণচক্ ঞুশারী, বেলঙলি-মাটপাড়া, ঢাকা। ঢাকা ভারত- 


মঠিল। প্রেসে মুর্ডিত। 
১২ টাকা । 

ইহ] খণ্ড-কবিতার পুস্তক । কবিশাগুলি পল্লী সম্পকীয় বলিয়া 
পুস্তকের নাম পপ্লী। ভুমিকায় এধুস্ত নলিনীকান্ত ভটশালী ছুর্গা- 
মোহনের কবি-স্বভাবের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে এই কবিতা- 
গুলি কিশোর বয়সের রচনা। এই কিশোর কবির রচনায় রবীত্র- 
নাথের প্রভাব অতান্ত বেশী; সে প্রভাব কাটাইয়া কবির নিজস্ব শক্তি 
এখনে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই । ছন্দেও ঞটি আছে, ভাবও 
সপুষ্ট হইয়। উঠে নাই; পল্লার শান্ত শ্রী, ও অনাড়ঘর স্সি্ধ জীবন- 
ধাত্রার ছবিও হ্্পষ্ট হয় নাই। কিন্তু তবুও এই নবান কবির 
সাধনার এই প্রথম নিদর্শন ভাঁবব্যৎ সিঞ্চির সুচনা জানাইতে 
পারিয়াছে। কবির সহানুভূিপূর্ণ প্রাণের পরিঃয়, স্থানীয় রঙে রঞ্জিত 


১২৩ পরঠা। মুলা সাধারণ 4০ আনা, পাধাই 


৪৯৪ শ্রবাপী-শ্রাবণ, ১৩২১ 


করিয়া ভাব প্রকাশের চেষ্টা, এবং সরস সিট শব্দ মোঝনার ক্ষমতা 
প্রত্যেক কবিতাতেই দেখা যায়। কবিত্বম্ডিত পদবিশ্তাসেরও 
শক্তির পরিচয় যথেষ্ট আছে। অতএব 'পরের প্রভাব কাট:ইয়া 
উঠিয়া আপন শাক্ততে স্থপ্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা এই নবীন 
কবির সম্পূর্ণ ই আছে। তাহার সাধন] জয়যুক্ত হইবে আশা করি। 


পরাগ- খগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত প্রণীত, প্রকাশক এলবাটি 


লাইব্রেরী, ঢাকা । ২*৩ পুষ্ঠা। কাপড়ে বাধা; ছাপা কাগজ 
ভালে!। মুলা উল্লেখ নাই। 

ইহ! খণডকবিতার বই । কবিতাগুলির ভাবা ঠুমার্জিত, বলি, 
বেগবান ঃ ভাৰ শম্পষ্ট, কিন্ত তন্বমূলক। প্রকাশ সর্ববন্র কবিত্বময় ন] 
হইলেও নীরস নহে , উপম1 ও অলঙ্কার সুন্দর হুসঙ্গত; ছন্দ অনাহত, 
প্রবহমান। এই গ্রষ্থে অনেকগুলি গাথা বা কবিতায় গল্প আছে, 
সেগুলি তত্ব বা উপদেশমূলক হইলেও সরস ও স্থথপাঠ্য । এই 
গাভীব্যপূর্ণ সরস কবিতাগ্রন্থানির আদ্যন্ত স্বচ্ছন্দে পড়িতে পারা 
যায়, ইহার কোথাও যেন কোনে! বাহুল্য নাই, সর্বত্র সংযত 
রচনার পরিচয় স্বম্পষ্ট। আমরা এই গ্রন্থশানি পাঠ করিয়। 
আনন্দিত হইয়াছি। কবিতাগুলির শ্রে যেন একটি গ্রাম বাধ! 
আছে, একটি পর্দার নীচে তাহ] যেন কখনো নামে নাই। ইহ! 
শক্তি-পরিণতির প্রকৃষ্ট পরিঢয়। মুদ্রা-রাক্ষস। 

মহুল্মদ-চরিত - খীকৃষ্ণণম।র মত্র প্রণীত। তৃতীয় 
সংস্করণ ; ২৩৩ পৃঃ; মুল্য ১২ এক টাকা। 

অনেকে ইতিহাস লেখেন, তাহা কেবল কতকগুলি ঘটনার 
সমষ্টি ; কখন্‌ কোন্‌ ঘটন। বটিয়ান্ে, তাহা [লিপিবদ্ধ করাই যেন 
ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্ট । অনেক জীবনচরিতও ঠিক এই প্রকার । 
সন্তান কখন্‌ জন্মগ্রহণ করিল, তাহার মাত! পিতার নামধাম কি, 
তাহার জীবনে কখন্‌ কোন্‌ ঘটন1 ঘটিল, তাহার কোন্‌ কাধ্যটা 
ভাল, আর কোন্‌ কার্ধ)ট। মন্দ ইত্যার্দি লিখিলেই ঘেন জীবনচরিত 
লেখা হইল। প্রচলিত অধিকাংশ জীবনচরিতই এই প্রকার এবং 
এজন্যই এই সমুদয় জীবনচরিত দ্বারা আশানুরূপ ফল ফলিতেছে ন1। 

কিন্ত গ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় থে জীবনচরিত লিখিয়াছেন 
তাহার প্রকৃতি অন্যপ্ধূপ। লেখক বাহিরের কয়েকটা ঘটন1 দেখিয়। 
এবং তাহার সমালোচঢন1 করিয়াই নিজ কণ্রব্য শেষ করেন নাই। 
বাহিরে থাকিয়া, বাহিরের ঘটন! দেখিয়। তিনি মহম্মদে চিনিতে 
চেষ্টা করেন নাই,-তিনি ষহল্মদের অন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন__ 
প্রবেশ করিয়। বুঝিয়া লইয়াছেন এই মহাপুরুষ কোন্‌ ধাঁতুতে 
গঠিত, বুঝিয়! লইয়াছেন ঈহার জীবনের লক্ষ্য কি' ইহার জীবণের 
ব্রতকি। এমনি করিয়াই লোককে চিনিতে হয় এবং এমনি করিয়। 
চিনিয়াছেন বলিয়াই এই গ্রন্থ এমন মধুর, এমন উপাদেয় হইয়াছে। 
মহম্মদের ধন্মজীবন কি ভাবে বিকশিত হইয়াছে, গ্রন্থকার তা 
অতি স্রন্দর ভাবে বিবৃত করিয়াছেন। ধন্মার্থগণ এই গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া অত্যন্ত উপকৃত হইবেন। আশা করি এই সর্ববা্গম্বন্দর 
গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হইবে । 


জীমহেশচন্দ্র ঘোষ । 


[ ১৪শ টি ১ম থণ্ড 
 বর্ষাপ্রভাতে 


হরষে-ভর। বরষ।-প্রাতে সঙ্জল সুশীতল হাওয়। 
আকুল তানে গাহিয়। কিবা গান, 

কতন। ফুল-গন্ধ এনে নবীন-মেঘ-জল-নাওয়। 
সাজাযষে দেয় ধরার দেহ খান; 

বন তরি কবিয়া দান সকলি তার নিঃশেষে, 
সবারি প্রাণে পশিয়া গান গায়, 

পরাণ খুলি আপন। ভুলি মিলিয়। গেছে বিশ্বে সে, 
সীমানা তার নাহি ত পাওয়। যায়! 


শোভিছে সার। পুরব-নভে ধবলতুন্তু অশ্র অই, 
রজনী তরি করিয়। বারি দান; 

আপনারে যে বিলিয়ে দেয়-_-তাহার সম শুত্র কই, 
সবারি কাছে খোলা যে তার প্রাণ! 

বিশাল এই ভুবন-মাঝে কিছুই নাহি চাহেগে। তাই, 
মিলন যে বে সবারি সাথে ওর, 

ইচ্ছ| হয়--উহারি মত শুভ্র শুধু হইয়া যাই 
রিক্ত করে” নিজেরে আজি মোর । 


ব্যাকুল বেগে ছুর্টিছে নদী, ছুকুল পরিপূর্ণ রে 
বিশ্বময় প্রাবনে আজি হায়, 

ধবল পাল-পক্ষ মেলি লক্ষ তরী তুর্ণরে 
বক্ষ তারি দলিয়। চলে যায়। 

আপনারে যে বেদন। দিয়ে বহিয়। নেয় অন্টেরে 
পরশে তার তাপিত স্ুশীতল, 

নিঃসহায় বিশ্ববাসী মরে গে। তারি দৈষ্তেরে 
বিহনে সে ধে মরুভু ধরাতল । 


আজিকে এই বরষা-প্রাতে ধরণীময় আনন্দেতে 
খুলিয়া গেল, গলিয়। গেল প্রাণ, 

কে তুমি কবি লিখিছ বসে আত্মদান-ছন্দেতে 
বিরাট এই ভুবন-পুখী খান! 

ভাঁডিয়া মোরে গড়িয়। দাও একটী তারি অক্ষরে 
সবারি সাথে যুক্ত হয়ে? রই। 

কি এক মহ1 গরবে মোর ভরিয়া! ওঠে বক্ষ রে 


তোমারি আজি কেমন করে কই! (৫ 
ভ্ীস্ুরেশ।নন্দ ভট্টাচার্য্য । 


২১১ নং কর্ণওয়ালিস ্রীট, ব্রাক্মমিশন গ্রেসে কঅবিনাশ্চন্্র সরকার দ্বারা মুত্রিত ও প্রকাশিত 
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বিবিধ প্রসঙ্গ 


আম্ক্লা তি অশখ্খে নিক্রুষ্টী নহি । আমরা 
স্বায়স্ত শাসন চাহিলে প্রকারাস্তরে আমাদিগকে বলা 
হয়, “তোমরা নিকৃষ্ট জাতি; ইহার উপযুক্ত নও ।” ব্রিটিশ 
উপনিবেশ-সকলে এ ওজুহাতে আমাদিগকে ঢুকিতে 
দেওয়া হয় না। আমরা কোন বড় সরকারী চাকরী 
চাহিলেও এ্ররূপ উত্তর পাহই। উত্তর পাইয়া আমর! 
গরম হইয়া বলি, “আমরা নিকৃষ্ট জাতি নহি, আমরা 
তোমাদের সমান।” তাহার পর এমন ভাবে আমাদের 
পূর্বপুরুষদের বড়াই করিতে আরন্ত করি, যে, তাহাতে 
প্রকারাস্তরে, এবং কখন কথন স্পষ্টই, বল। হয়, আমরা 
পৃথিবীর সকল জাতির চেয়ে বড়। 

বিষয়টির বিচার এ প্রকারে কর যায় না; ধীর 
ঠাণ্ডা ভাবেই করা উচিত। 

সংস্কত কলেজে যদি একজন স্মুপগ্ডিত অধ্যাপকের 
প্রয়োজন হয়, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা- 
পড় কোন ব্যক্তি যণ্দ এই বলিয়। দরখাস্ত করে যে তাহার 
বদ্ধপ্রপিতামহ সর্বশান্ত্রবশারদ মহামহোপাধ্যায় ছিলেন, 
তাহ] হইলে আবেদনকারীর এ পদটি পাওয়ার সম্ভাবনা 
খুব বেশী বলিয়! মনে হয় না। বর্তমান ইউরোপীয় যুদ্ধে 
অনেক সৈম্ত ও সেনানায়কের আবশ্তক দেখিয়া যদি কেহ 
এই কলিয়! আবেদন করেন যে আমার পূর্বপুরুষ ভারী 
যোদ্ধ। ছিলেন, তাহ! হইলে তাহার কোন কাজ পাইবার 











শশী পািকীস্পপসপিপীলি ্্ 


৫ম সংখ্য। 











পিপিপি পিপিপি পাশ? 





বিন্দুমাত্র ও সম্ভবনা নাই । কাহারও পূর্বপুরুষ কি ছিলেন, 
তাহা বর্তমানে তাহার কেবল একটি উপকার করিতে 
পারে। পুর্বপুরুষের কীর্তি তাহাকে এই বলিয়া দেয়, 
“তোমাদের বংশে যখন এরূপ বড় কাজ হইয়াছে, তখন 
এখনও সেরূপ কাজ হইতে পারে। 
উৎসাহের সহিত লাগিয়। যাও। 
ক্ষুদ্র হওয়া সম্মানের বিষয় নহে ।” 
আমর। 





অতএব তুমি 
মহৎ বংশে জন্মিয়! 
কিন্তু দুঃখের বিষয় 
পূর্বপুরুষদের থাতিটিকে স্খশধ্যায় পরিণত 
করিয়া তাহার উপর দিব্য আরামে নিদ্রা যাইতেই 
তাল বাসি। 

তবে কি আমরা আপনাদ্দিগকে নিকৃষ্ট জাতি বলিয়। 
স্বীকার করিতেছি? তাহা নয়। কিন্ত আমরা আধুনিক 
বড় জাতিদের সমান কিসে, তাহ] বুঝা দরকার । আমরা 
বর্তমানে এ পর্য্যন্ত যাহা হইয়াছি, বা যে অবস্থায় আছি, 
তাহাতে আমর! সকল বিষয়ে বর্তমান বড় জাতিদের 
সমান নহি। আমরা সম্ভাবনায় সমান। আমাদের 
মধো সেই শক্তির বীজ আছে, যাহার বলে আমরা অন্ত 
যে-কোন জাতির সমান হইতে পারি। কিন্তু সন্তাবনায় 
সমান হইলেও বস্ততঃ আমর! এখনও সমন হই নাই। 
হইতে পারে যে আমরা গার্হস্থ্য কোন কোন গুণে শ্রেষ্ঠ, 
কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয়তা, গদেশের প্রতি কর্তব্য পালন, 
প্রভৃতিতে আমাদের বিস্তর উন্নতির আবশ্তঠক। গা 
অবস্ত স্বীকার্যয, যে, আমাদের দেশে অন্তান্ত সভা 
দ্রেশের মত জীবনের সকল বিভাগে যথেষ্টসংখ্যক 


৪৯৬ 


শর্ত ৪ তা উপ সসির্টি 


প্রতিভাশানী শতিনান হী শোক লাই। একটা 
দেশের, দেশরক্ষা, রাজস্ব, বিদেশের সহিত যথাযোগ্য 
সম্বন্ধ রক্ষা; শিক্ষা জ্ঞানোন্নতি ও জ্ঞানবিস্তারঃ নৃতন 
ভৌগোলিক আবিষ্কার, প্রভৃতি নানা কাজের জন্ত যত 
উপযুক্ত লোকের দরকার, তাহ' কি আমাদের আছে? 
জগতের মনস্বীদের সভায় স্থান পাইতে পারেন, বিদ্যার 
নান। শাখায় এমন কয়জন লোক আমাদের আছেন? 
ইহার উত্তরে কেহ হয় ত বলিবেন, আমরা যথেষ্ট 
স্থযোগ পাই নাই। কিন্তু সুযোগ ত কেহ কাহাকেও 
দেয় না; স্থযোগ করিয়া! লইতে হয়। অন্ঠান্ত জাতিরা 
স্থযোগ পাইল, আমর] পাইলাম না ইহার মধ্যে আমাদের 
কি কোন ক্রুটি বা অযোগ্যতা নাই? 

আমর! সম্ভাবনায় যে অন্য জাতিদের সমান, তাহার 
প্রমাণ আছে। সাহিত্য ও বিজ্ঞানে ভারতের বহু কর্ম 
জগতে পরিচিত হইয়াছেন, এ কথ বল! যায় না। কিন্তু 
যে ছু এক জন হইয়াছেন, তাহাতে জাতীয় শক্তির নমুনা 
পাওয়া যাইতেছে । কোন দেশেই হঠাৎ একজন বড় 
লোকের আবির্ভাব হয় না, যদিও বাহাতঃ তেমনি দেখায় 
বটে। একটা দেশে আর সর্বঞ মরুভূমির বালুকা 
চিরকাল ধৃধূু করে, বা আর সবজায়গায় ছোট ছোট 
আগাছাই চিরকাল জন্মে, কেবল এক গ্ায়গায় একটি 
বিশাল বনম্পতি মাথ! তুলিয়া দাড়াইয়া থাকে, পৃথিবীতে 
এরূপ দ্বেখা যায় না। শেক্পপীয়ার যে যুগে ইংলগ্ডে 
জন্মিয়াছিলেন, সে যুগে ঠিকু তাহার সমান না হইলেও 
কতকটা তাহারই ধরণের ইংরেঞ্জ কবি আরও ছিলেন । 
আমাদের দেশেও, সমস্ত জাঁতিট। অপদার্থ, আর ব্যতি- 
ক্রম স্থলম্বরূপ ছুএক জন প্রতিভাশালী লোক জন্মিয়াছেন, 
তাহা নয়। তাহার জাতায়-শক্তিরই ফল ও নমুন]। 

আর এক প্রমাণ এই যে আমাদের দেশে যে-সকল 
লোক কোন-না-কোন রকমের বৃহত্ব্যাপারের ভার 
পাইয়াছেন বা! লইয়াছেন, তাহাদের অনেকে কৃতকার্ষ্য 
হইয়াছেন; অন্ততঃ, সকলেই বা অনেকেই অকৃতকার্ধ্য 
হইয়াছেন, এরূপ বল। যায় ন।। 

অতএব, আমর জগতের সের ছিলাম বা আছি, 


এই ভাবিয়। যেন না ঘুমাই। এরূপ আত্মপ্রতারণ। আত্- 


প্রবাসী__ভাঙ্ত, টং 
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হত্যা ভির আর কিছুই ন্য়। বর্তমানে আমরা ন্য 
বড় জাতিদের সমান, ইহ মনে করা মহা। ভ্রম । আমর 
কেবল সম্ভাবনায় সমান। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে 
পরিণত করিতে হইলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অদম্য উৎসাহ, 
অবিচলিত অধ্যবসায়, অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্ররকার। 
বাধাবিদ্বের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়াই মানুষ বড় 
হয়। বিলাসিতা, আমোদপ্রমোদ, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব, কোন 
মানুষকে, কোন জাতিকে বড় করিতে পাবে না' কেবল 
মাত্র বড় হইবার স্বপ্র দেখিয়াও বড় হওয়। যায় না। 
কিন্তু কেহ বর্দি একঘণ্ট। স্বপ্র দেখিয়। দিনের পর দিন 
সেই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিবার জন্ঠ খাটিতে থাকে, 
তবেই সে স্বপ্নদেখ। সার্থক হয়। 

লেখ্িক্াল আছে । দর্শনাচার্ধ্য ব্রজেন্দ্- 
নাথ শীল মহাশয়ের কন্তা কিছু মন্্নকথ। লিখিয়1 রাখিয়া 
ছিলেন; আন্তরিক প্রেরণায় পিখিয়াছিলেন, প্রকাশ করি- 
বার জন্য নহে। শীলমহাশয় যখন গ্রীম্মাবকাশে পিলাত 
যান, তখন জাহাজে একজন ইংরেজ অধ্যাপক তাহাকে 
২। টি লেখা পড়িতে অনুরোধ করেন তাহা শুনিয়! 
অধ্যাপক 'মহাশয়ের এত ভাল লাগে যে তিনি লেখাগুপি 
ইংরাজীতে অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন, এবং অনুবাদ 
সমাপ্ত করিয়া স্বতঃগ্রবৃত্ত হইয়া বিখ্যাত প্রকাশক 
ম্যাকৃমিলান কোম্পানীকে দেখান। তাহারা নিজ বায়ে 
এই অনু |দ ছাপাইতেছেন। বাংল রচনাগুলিও ছাপা 
হইতেছে। . রবিবাবু তাহার একটি ভূমিকা লিখিয়। 
দ্রিয়াছেন। এই ভূমিকারও অনুবাদ রচনাগুলির হংরেজী 
অনুবাদের সঙ্গে ছাপা হইবে। 

লেখিকা ইতিপূর্বে আর কোন গ্রন্থ রচন৷ বা প্রকাশ 
করেন নাই। ইহাই তাহার প্রথম উদ্যম। 

লাঙ্জালীল্পল হা বাঙ্গল। যাহাদের 
ভাষা, তাহারাই বাঙ্গালী । এই সংজ্ঞ। অনুসারে ভার ত- 
বর্ষ ও ব্রহ্মদেশে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের মানষগণনা৷ অনুসারে 
৪ কোটি ৮৩ লক্ষ ৬৭ হাজার ৯ শত ১৫ জন বাঙ্গালী 
ছিল। তাহার মধ্যে পুরুষ ২,৪৫,৩৮,৬০৩ এবং স্ত্রীচলাক 
২৩৮,২৯,৩১২। ১৯০১ সালের মান্ুষ-গণন। অন্মীরে 
বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪৬ লক্ষ ২৪ হাজার 


৫ম সংখ্যা] 


পাস্টি পাল 


৪৮ জন। নিরসরে ৩৭ লক্ষ ৪৩ ও হাজার ৮ শত ৮৭ জন 
বাঙ্গালী বাড়িয়াছে। ১৯০১ ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দে বের 
বাহিরে কতকঃলি প্রদেশে কত বাঙশলী ছিল, তাহা 
নীচে দেওয়' যাইতেছে । 


প্রদেশ ১৯১১ ১৯৬১ 
আজমীর-মাবোয়ারা ২৯১ ২৮১ 
আগাম।ন ১৬৪৮ ১৪৪১ 
আসাম ৩২২৪১৩০ ২৯৪৯২৮৭ 
বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুর ২১৮৬০২* ২১১২৯২৭ 
বোত্বাই | ১৭৫২ ১৬৩১ 
বঙ্গ দেশ ২৪৮৩১০ ২০৮০৭৮ 
মধ্য প্রদেশ ও বেরার ২৩৮৬ ১৫৫৬ 
মান্দ্সাজ ১১৬৬ ৬২৬ 
পঞ্জাব ২১১৬ ২৩৩৩ 
আগ্রা ও অযোধ্যা .. ২২৫০০ ২৪১২৯ 
মধ্যতারত-এজেন্সী ৮৯৪ ৪১৫ 
রাজপুতানা ৬১৯ ৪৭15 
হাইদবরাবাদ ১৯৪ ৬৬ 
১৯০১ সালে বালুচীস্তানে ২০, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত 


প্রদেশে ৮৯, বড়োদায় ৯৫, কাশ্মীরে ৬২, কোচীনে ২, 
ত্রিবা্কুড়ে ৯৮ এবং মহীশুরে ২০ জন বাঙ্গালী ছিল। কিন্তু 
১৯১১ জালের সমগ্র-ভারতের মানুষ-গণনার রিপোর্টে 
এ এ প্রদেশে ও রাজ্যে কত বাঙ্গালী আছে, তাহার 
উল্লেখ নাই । 

প্রন্লাী বাঙ্গালী । যে-সকল বাঙ্গালী 
আসামে বাস করেন, তাহাদের অধিকাংশকেই প্রবাসী 
বলা যায় না । কারণ, আসামের গোয়ালপাড়া, কাছাড় 
ও স্রীহ্ট জেলাগুলি বাস্তবিক প্রাকৃতিক-বঙ্গেরই অস্ত- 
গত। তথায় বঙগ্গভাষীর সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য 
অনেক জেলাতেও হাজার হাজার বাঙ্গালী পুরুষান্ুক্রমে 
বাস করিতেছে। 

বর্তমান সময়ে বিহার, উড়িষ্য। ও ছোটনাগপুর একটি 
স্বতন্ত্র স্থববা। ইহাতে কিন্ত প্রাকৃতিক-বঙ্গের অনেক 
অংশ অস্তভূক্জ হইয়াছে । সাঁওতাল পরগণ! জেলায় 
শতকর। ১৫ জন বাঙলা বলে। জামতাড়া মহকুমায় 


বিবিধ রঙ্গ_ পরবাসী বাঙ্গালী 


৪৯৭ 


শতকর ৩৪. এবং পাকুড়ে শতকরা ৩০অজন বাল! 
বলে। মানভূম জেলায় শতকরা ৬৪ জন এবং সিংভূম 
জেলার ধলভূম মহকুমায় শতকরা ৪০ জন বাঙ্গল। বলে। 
পুর্ণিয়া জেলার কিষনগঞ্জ মহকুমায় শতকরা ৯৭ জন 
বাঙলা বলে। ছোটনাগপুরের দেশী রাজার অধীন 


 বাজ্যগুলিতে প্রতি দশহাঙ্জারে ১৮৫৯ জন এবং উড়ি- 


ফ্যার দেশী রাজ্যগুলিতে প্রতি দশহাজারে ২১৪ জন 
বাঙ্গলা বলে। ইহাদের মধ্যে অল্পলোককেই প্রবাসী 
বল যায়। 

বঙ্গের সীমার সহিত যে-সকল প্রদেশের সীম! 
সংলগ্র নহে, সেই-সকল প্রদেশের বাঙ্গালীরা যে সক- 
লেই প্রবাসী, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায়। তন্মধ্যে 
দেখ! যাইতেছে যে আগ্রা-অযোধ্য। প্রদেশে বাঙ্গালীর 
সংখ্য। দ্শবৎসবরে ২৪১২ হইতে কমিয়া ২২৫০৭ হই- 
যাছে, এবং পঞ্জাবে দ্শবৎসরে ২৩৩০ হইতে কমিয়া 
২১১৬ হইয়াছে। অন্তক্র বাড়িয়াছে। এই ছুই প্রদেশে 
বাঙ্গালীর সংখ্যা কেন কমিল, তাহ। তথাকার প্রবাসী 
বাঙ্গালী কেহ কেহ যদি অন্ুসন্ধানপূর্ববক নির্ণয় করিতে 
পারেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। 

বঙ্গের বাহিরে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে আর 
সর্বত্র পুরুষের সংখ্যা অধিক এবং তাহাই স্বাভাবিক, 
কারণ জীবিকার জন্য অধিকাংশ স্থলে পুরুষেরা বিদেশে 
যায়ঃ কেখল আজমীর-মারোয়াবায়ঃ। মধ্য-ভারত 
এজেম্সীতে এবং আগ্রা-অযোধ্য। প্রদেশে স্ত্রীলোকের 
ংখ্যা অধিক। শেষোক্ত প্রদেশে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের 
সংখ্য। বেশী হওয়ার কারণ সহজেই বুঝা] যায়। শ্ীলোক 
পুরুষ অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় কাশী, বন্দাবনাদি 
তীর্থস্থানে গিয়। বাস করে । আজমীর-মারোয়ারাতেও 
১৩২ জন পুরুষ এবং ১৯৫৯ জন স্ত্রীলোকের মধ্যে সংখ্যার 
ন্যনাধিক্য কোন আকন্মিক কারণে ঘটিয়া থাকিতে 
পারে ;-- পুক্ষর তীর্থের জন্ত কি না তাহ] নির্ণয়যোগ্য । 
মধ্য-ভারত এজেন্সীতে মাত্র ২৮৯ জন পুরুষ, এবং ৬০৫ জন 
শত্ীলোক কি কারণে হইয়াছে, তাহা স্থানীয় কেহ নির্ধারণ 
করিয়া লিখিলে ভাপ হয়। 

অনেকের নিকট এসকল বড় তুচ্ছ ব্যাপার মনে 


৪8৯৮ 


হইতে পারে । আমর। তাহা মনে করি না। প্রথমতহ, 
জীবিকানির্বাহের কথ। আছে। পৈত্রিক ভিটায় বসিয়া 
সকলের, জাঁবিকা নির্ববাহ হয় না। তাহাদের নানাস্থানে 
যাওয়া আবশ্ত ক,_তা বঙ্গের ভিতরেই হউক বা বাহি- 
রেই হউক। বাহিরে গিয়া জীবিক। নির্বাহ করিতে 
পারিলে জাতির এই একট] শক্তির পরিচয় পাওয়। যায়, 
যে তাহার] অন্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে প্রতিযোগি- 
তায় কোন কোন কার্য্যক্ষেত্রে জিতিতেছে ও টিকিয়া 
থাকিতেছে। যর্দি বাঙ্গালী ভারতসাম্াজ্যের বাহিরে 
গিয়া জীবিকানির্ববাহ করিতে পারে, তাহ হইলে এই 
শক্তির পরিচয় আরও ভাল করিয় পাওয়া যায়। 
তাহার পর আর একটা কথা এই যেঃ খেমন কেহ ঘরের 
বাহিরে না গেলে, ঘরকুনে। হইয়া বসিয়। থাকিলে, 
তাহার প্রকৃতিতে সংকীর্ণতা, ছগড়তা, উদ্যমহীনতা, 
তীরুতা; কুপমণ্ডুকত), প্রত্ৃতি দোষ আসিয়৷ পড়ে, সে 
অভিজ্ঞত1 সঞ্চয় করিতে পারে না, নান! বাধাবিদ্বের 
সহিত সংগ্রাম করিয়া শক্তসমর্থ হইতে ও মন্ুষ্যত্বলাত 
করিতে পারে না; তেমনি ঘরকুনেো৷ জাতিরও এরূপ 
দশ! ঘটে। মতএব জাতীয় চরিত্রের উন্নতির জন্য 
সকল জাতিরই, বাহিরে যাওয়। দরকার । 

বাঙ্গালীরা এক সময়ে হিমালয় লঙ্ঘন করিয়।, সমুদ্র 
পার হইয়া, কত জাতিকে জ্ঞান ও ধর্ম শিক্ষ। দিয়াছে, 
সভ্য করিয়াছে। ইতিহাস হইতে তাহার চিহ্ু সম্পুর্ণ 
নুণ্ত হয় নাই। এখন আমরা প্রধানতঃ, অন্ঠান্ত জাতির 
মতঃ জীবিকা উপার্জনের জন্যই বঙ্গের বাহিরে যাই। 
কিন্তু তা বলিয়া, অর্থের বিনিময়ে আমর] যে কাজ দি, 
তাছাড়া আমাদের যে আর কিছু দিবার নাই, তা' 
নয়। বিধাতার বিধানে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মানুষে ভিন্ন 
ভিন্ন গুণের ও শক্তির বিকাশ কমবেশী হইয়। থাকে, ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির মধ্যেও সেইরূপ দেখা যায়। মরাঠাতে যাহা 
যে পরিমাণে আছে, বাঙ্গালীতে তাহ। ঠিক সে পরিমাণে 
নাই; আবার বাঙ্গালীর প্রকৃতিতে যে বস্তর বিকাশ যত- 
থানি দেখা যায়, মবাঠীর প্রকৃতিতে ঠিক ততথানি 
দেখণ যায় না। ভারতের সমস্ত জাতির পরস্পর সংস্পর্শের 
গ্রয়োজন আছে. তাহাতে লাত আছে, সকলের মধ্যে 


প্রবাসী---ভান্দ্র, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভাবচিন্তা আদর্শের আদানপ্রদানের এবং পরম্পরের 
উপর প্রভাবের প্রয়োজন ও উপকারিত1 আছে। 

এক ভারতীম্ন জাতি গড়িতে হইলে এইরূপ সংস্পর্শ, 
আদানপ্রদান ও পরম্পরের উপর প্রভাব আবশ্তক ৷ 

যাহারা এক হইবে, তাহার। পরস্পরকে শ্লীতি ও 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে না পারিলে, কেমন করিয়া এক 
হইতে পারে? প্রবাসীর] নমুনার কাজ করেন । পশ্চি- 
মের লোক বাঙ্গলায় আসিয়া বাঙ্গালীকে দেখে বটে, 
কিন্ত আরও ভাল করিয়। দেখে প্রবাসী বাঙ্গালীকে। 
প্রবাসী বাঙ্গালী যদ্দি বাঙ্গালীর ভাল নুন! হন, তাহা 
হইলে তিনি যে প্রদেশে প্রবাসী তথাকার লোকদের 
প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারেন। তাহা হইলে 
তাহার জাতির সহিত জাতি বাধিবার বন্ধনরজ্জুর কাজ 
করিতে পারেন। 

ভাল নমুনা! সকলেই হইতে পারেন। ধনীব্যক্তি 
উচ্চপদস্থ হইতে দরিদ্র কর্মচারী, সম্পন্ন সওদাগর হইতে 
অন্ন আয়ের দোকানদার, উকীল, ব্যারিষ্টার, অধ্যাপক, 
শিক্ষক, ডাক্তার, বেলের বাবু, প্রভৃতি সকলেরই ভাল 
বা মন্দ নমুন। হইবার সম্ভাবন। আছে । আমাদের দেশে 
রেলে যাতায়াত করাও একট বিপদের মধ্যে । পশ্চি- 
মের কোথাও কোন বাঙ্গালী টিকিট-বাবু যদ্দি যাত্রী- 
দের সঙ্গে ভুর্বব্যবহার করেন, তাহ। হইলে তাহার ছার! 
তাহার নিজের ক্ষতি ত হয়ই, অধিকন্তু সমস্ত বাঙ্গালী 
জাতির সব্বন্ধে হাজার হাজার লোকের ধারণ! খারাপ 
হয়। কিন্তু যদ্দ কেহ সঙ্জন হন, তাহ1 হইলে তিনি 
নিজের, স্বজাতির ও সমগ্র ভারতের মঙ্গলের কারণ হন। 
শিক্ষক ও অধ্যাপকদের হাতে বালক ও যুবকর্দিগকে 
গড়িয়া তুলিবার তার । তাহারা যদ্দি ন্সেহশীলতার, 
সাধুচরিত্রেরঃ কর্তব্যপরায়ণতার, জ্ঞানতপন্িতার তৃষ্টাস্ত 
দেখাইতে পারেন, তাহা! হইলে যে প্রদেশে কাঞ্জ করেন, 
তথাকার মঙ্গল ত হয়ই, অধিকন্তু বাঙ্গালীর নাম উজ্জ্বল 
হয়। লোকে বিপন্ন হইয়। চিকিৎসকের আশ্রয় লয়। 
মোকদ্দমায় একপক্ষ বিপন্ন. ব অত্যাচরিত হুইয়৷ উকীল 
ব্যাৰিষ্টারের সাহাষ্য চায়, এবং আদালতের আশ্রয় £গ্রহণ 
করে। প্রবাসী বাঙ্গালী চিকিৎসক ব্যবহারাজীব ও 


৫ম সংখ্যা ] 


বিচারক ভাগ হইলে লোকের কল্যাণ ত হয়ই, অধিকন্তু 
তাহাদের মধ্যে তিন্ন প্রদেশের লোকে বাঙ্গালীর ভাল 
নমুন। দেখিয়। বাঙ্রীলীকে আত্মীয় জ্ঞান রকেরিতে শিখে। 
রাষ্ত্রীয়। সামাজিক. এবং শিক্ষা-ও-ধর্মসন্বন্ধীয় আদর্শের 
প্রচার সংবাদপত্রসম্পাদকদিগের একটি প্রধান কর্তৃব্য। 
যখন গ্রব্টসী বাঙ্গালী সম্পাদকের] কোনও প্রদ্দেশকে 
থাট না করিয়া, কাহারও এঞতি অবজ্ঞা ব| বিদ্বেষকে 
হৃদয়ে স্থান ন। দিয়া, প্রাদেশিক ও সাম্প্রদ্দায়িক সংকার্ণতা 
পরিহার করিয়া, ভারতীয় জাতি গঠনের পথ দেখাইয়া 
দেন, কেমন করিয়া ভারতের সকল প্রদেশের, সকল 
ধর্মের ও শ্রেণীর লোকের! সম্পূর্ণ রাষত্রীয় অধিকার পাইতে 
পারে, তাহ দেখাইয়া দেন, তখন তীহার। যে প্রদেশ- 
বিশেষের ও সমগ্রভারতের হিতসাধন করেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

কলিকাতা হইতে রাজধানী উঠিয়া যাইবার পূর্বের 
বড় লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সকল প্রদেশের প্রতিনিধি 
ও অন্যান্থ অনেক প্রধান প্রধান লোক এবং সামন্ত অমাত্য 
প্রভৃতি দ্বার পরিবেষ্টিত দেশীয় রাজন্যবর্গ কলিকাতায় 
আফিতেন। তাহাতে তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গালীর কিছু 
কিছু পরিচয় ঘটিত। তারতীয় একতার স্বপ্র বাঙ্গালীই 
আগে দেখিয়াছে, বাঙ্গালীই 'এই একভার মন্ত্র আগে 
প্রচার করিয়াছে । বাঙ্গালীর সঙ্গে সমগ্র ভারতের বহু 
নেতার এই পরিচয়ে বঙ্গের ও ভারতের উপকার হইত । 
এখন দ্রিল্লীতে রাজধানী উঠিয়া গিয়া সে পরিচয়ের পথ 
বন্ধ হইয়াছে । সমগ্র ভারতের রাজস্ব, সমগ্র তারতের 
সেনাদল, প্রভৃতি সাত্রাজ্যিক সমুদয় রাজকীয় ব্যাপারের 
কেন্ত্রস্বল কলিকাতায় থাকায়, তৎসম্পকাঁয় সমুদয় 
আফিসে প্রধানতঃ বাঙ্গালী নিযুক্ত হইত। ইহ] দ্বারাও 
বাঙ্গালী উপকৃত হইত এবং তাহার দ্বার! সমগ্র ভারতের 
কিছু কাজ হইত। ক্রমে সে সুবিধা ও স্বযোগও থাঙ্গালী 
হারাইবে, এবং দিল্লীর নিকটবস্তাঁ প্রদেশের লোকের! 
তাহ পাইবে। 

সুতরাং এখন বাঙ্গালীদের মধো, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ- 
ভালে, বাঙ্গল। ছাড়া ভারতবর্ষের বাকী অংশের কাজ 
করিতে প্রবাসী বাঙ্গালীরাই প্রধানতঃ পারিবেন। 


বিবিধ প্রসঙ্গ-__ প্রবাসী বাঙ্গালী 


৪8৯১৯ 


অবাঙ্গালীদের সঙ্গে সংস্পর্শ, ভাব চিন্তা আদর্শের আদান 
প্রদানআদির প্রধান*উপায় তাহাবা। বাঙ্গালীর নমুনা 
অবাঙ্গালীর: সাক্ষাৎ ভ।বে তাহাদের মধ্যেই দেখিবে। 
তাহাদের দায়িত্ব গুরুতর । কোন প্রবাস বাঙ্গালীই 
আপনাকে সামাগ্ত মনে করিবেন না। আমরা কাহাকেও 
সামান্য যনে করি না। প্রতোকেই বাঙালীর প্রতিনিধি 

শাহাদের কাঙ্জ বড় কঠিন। তাহারা যে এদেশের 
অন্নজলে পুষ্ট, তাহার যঙ্গলসাধনে তৎপর তাহাদিগকে 
থাকিতেই হইবে । সুখের বিষর বাঙ্গাল! ঘে গ্রার্দেশেই 
গিয়াছেন, অধোপাজ্জন লক্ষা বা উপলক্ষ্য হইলেও, 
তাহাদের মধ্যে অনেকে তাহার জনহিত্তকপর কার্ধ্যে 
সময়, শক্তি ও অর্থ ন্যয় করিয়াছেন। কিন্তু আবার 
তাহারা অবাঙ্গালী হইয়া গেলেও চলিবে না। তাহাদের 
একটি জাতীয় বিশেষ জন্মিয়াছে। তাহার ছায়া ও 
ছাপ বাঙ্গলা সাহিত্যে পড়িয়াছে। প্রবাসী বাঙ্জালীকে 
বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে যোগ রাখিতে হইবে, বঙ্গের 
মানসিক ও আধ্যাত্মিক নান! চেষ্টার সঙ্গে যুক্ত থাকিতে 
হইবে। 

প্রলাসী লাক্গালীল মুহখপসজ। এক 
এক প্রদেশে, প্রাকৃতিক বঙ্গের কোন কোন খণ্ড অন্তভূক্ত 
হইয়াই হউক, বা বঙ্গ হইতে বাঙ্গালী গিয়া তথায় 
স্থায়ী বা অস্থায়ী ভাবে বসবাস করিয়াই হউক, 'এত 
বাঙ্গালীর বসতি যে তাহাদের মুখপত্র স্বরূপ অন্ততঃ 
একখানি করিয়। স্ুপরিচালিত সংবাদপত্র থাকা দরকার। 
ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের প্রবাসীদের স্বার্থ বাস্তবিক সেই সেই 
প্রদ্দেশের গ্রাচীনতর অধিবাসীদের স্বার্থের সঙ্গে এক। 
কিন্তু অল্পবুদ্ধি লোকেরা অনেক সময় জর্ধাবিদ্বেষ 
দ্বারা চালিত হয়। কোন কোন সরকারী কন্ম- 
চারীও প্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার 
করেন না। এই গন্য প্রবাসী বাঙ্গালীদের সন্তানদের 
শিক্ষার সুযোগ যাহাতে সংকীর্ণ বা লুপ্ত না হয়, প্রবাসীদের 
উপার্জনের পথ বন্ধ না হইয়৷ আসে, তাহাদের সামাজিক, 
নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গল যাহাতে হয়, তাহ দেখিবার 
জন্যঃ এইরূপ মুখপঞ্জের গ্রয়োজন। 

ৃষ্টাস্ত স্বরূপ দেখুন, বেহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর 


এটা 


াডেনে এবং ডি দেশী নান ২২ লক্ষ ৯৪ 


হাজার ৯ শত ৪৪8 জন অর্থাৎ গরোটাযুটি তেইশ লক্ষ 


বাঙ্গালীর বাস। ইহাদের মধ্যে সুশিক্ষিত ও ধনী লোক 
আছেন, শিক্ষিত সচ্চল অবস্থার লোক অনেক আছেন। 
ইহাদের একটি পরিচালিত মুখপত্র থাক। যেমন দরকার, 
তাহা চালানও তেমনি সুসাধ্য। ম্ুসাধ্য, যদি তাহারা 
স্বশ্রেণীর লোকদের মঙ্গল চান। কিছু মুপধন সংগ্রহ 
করিলে বাকীপুরের বেহার হেরাজ্ডের, কটকের ষ্টার- 
অব.-উতৎকলের অনেক উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। 
তাহা হইলে, বাঙ্গল। দেশের যে সব বাঙ্গালী বেহার- 
উড়িষ্য1-ছোট্ুনণগপুরের বাঙ্গালীদের খবর রাখিতে 
চান, তাহারাও এপ্প কাগজের গ্রাহক হইতে পারেন । 
তাহাদের খবর রাখা স্বজাতিপ্রিয় প্রত্যেক বাঙ্গালীর 
কর্তব্য । | 

ব্রহ্মদেশে ছুই লক্ষ আটচল্লিশ হাঞ্জার তিন শত 
দ্রশ জন বাঙ্গালীর বাস। তাহাদের অনেকের অবস্থ। 
সচ্ছল । তাহার একখানি মুখপব্রের অভাব বোধ 
করেন কি? 

আগ্রা-অযোধ্যার ২২,৫০০ বাঙ্গালীর জন্ঠ একখানি 
মুখপত্র চালান অসম্ভব না হইলেও, স্থসাধা না 
হইতে পারে। কিন্তু যর্দি কোন সংবাদপত্রকে প্রবাসী 
বাঙ্গালীরা অংশতঃ মূলধন যোগান, তাহ! হইলে তাহার 
দ্বারা বাঙ্গীলীর অনিষ্ট, অসম্মান, বা প্রভাবনাশের 
সহায়তা যাহাতে ন। হয়; তাহা ঠাহাদের দেখা কর্তবা। 

অনেক প্রদেশে, “বেহারার জন্য বেহার,” 
«“ওড়িয়ার জন্ত উড়িষ্যা,” এইরূপ ধুয়া উঠিয়া! ভারতীয় 
একতার পথে বিদ্ধ জন্মাইতেছে! যে কারণেই হউক, 
বঙ্গে এ ধুয়৷ উঠে নাই এবং পূর্বেই বলিয়াছি যে ভারতীয় 
একতার স্বপ্ন বাঙ্গালীই , প্রথমে দেখিয়াছে ও প্রকাশ 
করিয়াছে । অতএব দম্পারদকরূপে ভারতীয় একতার 
আদর্শ গ্রচার করিবার যোগ্যত। বাঙ্গালীর বিশেষ ভাবে 
আছে । সুতরাং প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে সম্পাদকের 
খ্য। বাঁড়া দরকার । কিন্তু না বাড়িয়া কমিতেছে। 
আগে যে-সব প্রদেশে বাঙ্গালী সম্পাদক ছিলেন, তথাকার 
চিবস্তন অধিবাসীরা যোগ্য হইয়। যদি নিজেদের কাগজ 


প্রবাসী_ভাঙ্র, ৪৪ 
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নিজেরা লান, তাহা হইলে কিছু বলিবার থাকে না। 
কিন্তু প্রবাসী-বাঙ্গালী সম্পাদকের বদলে যর্দি অন্য 
কোন কোন প্প্রদেশের প্রবাসী লোকে সম্পাদক হন 
(কয়েক স্থলে এরূপ ঘটিয়াছে ), তাহ হইলে বাঙ্গালীর 
এই পরাজয় গৌরব বা সুখের বিষয় হয় না। বিশেষতঃ 
যখন বাঙ্গালী উত্তর-ভারতের ভাষা যত সহজে বুঝেন, 
দক্ষিণের লোকেবা তত সহজে বুঝেন না। 

বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকে হিন্দী-উর্দ, শিখিলে 
উত্তর-ভারতে সম্পার্দকতা করিবার, সুবিধা হয়। 

শর্তে আন্যান্য ও্রছেশ্শেক লোবন্ক। 
প্রাকৃতিক বঙ্গের বড় ড় অনেক খণ্ড আসাম ও বিহ্ার- 
উড়িষা।-ছোটনাগপুবের সঙ্গে যুক্ত করিয়। দেওয়! হইয়াছে; 
কিন্তু এখন এক দার্জিলিং জেল। বাদ দিলে, বঙ্গের এলাকা - 
ভুক্ত সমস্ত স্থানই প্রাকৃতিক-বঙ্গের অংশ। দার্জিলিঙেরও 
২১৬৫)৫৫০ জন অধিবাসীর মধ্যে সকলের চেয়ে বেশী 
লোকে (৫৬,৭৮৬ জন) নেপালী ভাষায় কথা বলে; 
তাহার নীচেই বাঙ্গালীর সংখ্যা, ৪৫,৯৮৫ জন। সুতরাং 
দাঞ্জিলিংকেও বাঙ্গালা নিজের করিয়া লইয়াছে। 

আসামের বাঙ্গালীদের অল্প লোককেই প্রবাসী বলা 
যায়। বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুরের মানভূম, সিংহ- 
ভূম, সাওতাল পরগণা, পৃর্ণিয়! প্রভৃতি জেলার বাঙ্গালীর। 
প্রবাসী নহে । ১৯১১র বঙ্গের সেন্সস্-রিপোর্টে লেখা 
হহ্য়াছে যে 11701311071 070 00171557110 11)01)7211] 
15 5090161) 10)" 2529509900৮ 01991 00111. 
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[১01)01811017, 051১0170101 01505605 01 
[7011109) 01)0 ১০01101)21 181581775) ৮1210101010 2110 
১1110101001] 50000101110 191 0৬91 1011)2-051)01)5 01 
(100 0০021 10110701001" অর্থাৎ মানভূম, সিংহভূম, সাঁও- 
তাল পরগণ। ও পুর্ণিয়াতেই এই ২২ লক্ষ ৯৫ হাজারের 
নয়-দশমাংশের অধিক বাঙ্গালী বাস করে। তা-ছাড়া 
আরও কোন কোন ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের মাতৃভাষা বাঙ্গল৷। 
তথাকার বাঙ্গালীদিগকেও প্রবাসী বলিয়া ধরিলেও 
বিহার-উড়িষ্যা-ছোটনাগপুর প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীর 
খ্যা তেইশ লক্ষের এক দশমাংশ অর্থাৎ ছুই ঃলক্ষ 


ত্রিশ হাজারের অধিক হয় না। ইহার সহিত অন্যান 


ছি পিসি রিছি 20৯ 2051৯500515 রা ত১2০% 


মোট প্রবাসী-বাঙ্গালীর সংখ্য। হয় ৫ লক্ষ ১১ হাজার 
মাত্র । অর্থাৎ পঁচলক্ষ এগারহাজার বাঙ্গবলী প্রারৃতিক- 
বঙ্গের বাহিরে জীবিক৷ নির্বাহ করে! 

এখন দেখ! যাকৃ, অন্যতাষাঁভাষী কত লোক বাজলা- 
দেশে আনিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। তাহা হইলে 
বুঝা যাইবে, যে, বাঙ্গালীরা অন্য সব প্রদেশ, 
বিশেষতঃ পশ্চিম, লুটিযা খাইতেছে, এই ধারণামূলক 
ঈর্ষা! কিরূপ ভিত্তিহীন। 

প্রথমতঃ, ধাহার1 বেশী মন-কষাকষি করেন, সেই 
বেহার ও আগ্রাঅযোধ্ার হিন্দীভাষী ১৮ লক্ষ ৮৯ 
হাজার ৭৭৯ জন লোক বাঙ্গলাদেশে বাস করেন। অর্থাৎ 
সমুদয় ভারত ও ব্রহ্মদেশে প্রবাসী-বাঙ্গালীর সংখ্য। 
৫ লক্ষ ১১ হাজার। কিন্য বঙ্গে শুধু হিন্দীভাষীই আছে 
প্রায় ১৯ লক্ষ | বেহার, £ছাটনাগপুর ও আগ্রা-অযোধ্যার 
ভাষা হিন্ী। এই-সব প্রদেশে প্রবাসীবাঙ্গালীর 
সংখ্যা মোটামুটি একলক্ষ তিগ্লানহাজারের বেশী নচে। 
অর্থাৎ বাঙ্গলাদেশ এই হিন্দীভাষী প্রদেশগুলিতে 
১,৫৩১০০০ বাঙ্গালী রপ্তানী করিতেছেন, এবং তৎপরিবর্তে 
১৯১০০১০০০ [হণ্দণীভাষী আমদানী করিতেছেন । প্রবাসা- 
বাঙ্গালীদের অধিকাংশ অল্পবেতনের কেবানী। হিন্দী- 
ভাষীর্দের অধিকাংশ দৈহিকশ্রযঞ্গীবী, কিন্তু সকলে 
নহে; তাহাদের মধ্যে সচ্ছল অবস্থার মধাবিত্ত লোক 
হইতে লক্ষপতি সগ্দাগর অনেক আছে। যাহাই হউক, 
বাঙ্গালী হিন্দীর দেশে যাহা উপার্জন করে, হিন্দী- 
তাষীর। বাংলাদেশে তদপেক্ষা অনেক বেশী উপার্জন 
করে, তাহাতে সর্দেহ নাই। 

তাহার পর অন্ঠান্ত কয়েকটি প্রধান প্রধান ভাষ। 
- ধরা যাকৃ। 

বঙ্গে গুজরাতী-ভাষী ৪১৯৫ এবং মবাঠীভাষী ২৪০৩ 
জন বাস করে । এই হুটি ভাষা বোম্বাই গ্রসিডেন্সীতে 
প্রচলিত। এ প্রদেশে বাঙ্গালী আছে ১৭৫২ জন মাত্র । 
মধ্যপ্রদেশ, বেরার এবং মধ্য-ভারত এজেন্পীতেও মরাঠী 
অন্যত্তম ভাষা। এই-সব স্থানে ৩২৮০ জন বাঙ্গালী 
আছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও বাঙ্গালীর জিত নহে। বঙ্গে 


৫০১ 


ওড়িয়া বলে, ২৯৩১৬৮ জন | উড়িষ্যা ও উড়িষ্যার করদ- 
রাজ্যপকলে বাঙ্গালীর সংখ্যা একলক্ষের সামান্ত বেশী। 
মনে রাখিতে হইবে যে সব উড়িয়াই পাল্কী-বেহাবা 
বা কুলী নহে। গ্যাস-জল-ড্রেনের উড়িয়া মিস্ত্রীর। 
বাঙ্গালী কেরানী অপেক্ষা কম রোজগার করে না। 
আমাদের প্রদেশে পঞ্জাবী বলে ৫৫৩৩। পঞ্জাবে বাঙালী 
আছে ২১১৬। বাগগলায় রাজপুতানার ভাব! রাজস্থানী 


বলে ১৮৩৩৬) তাহাদের মধ্যে লক্ষপতি মাড়ো- 
য়ারী বিস্তপ্, হাজার হাঙ্জার টাকা রোঞ্গার করে 
প্রায় সকলেই। রাজপুতাণায় বাগালী] আছে মাত্র 


৬১৯ জন। তামিল তেলুগ্ড ও মলয়ালম মান্দ্র!ঞঙ্জ প্রদে- 
শের তাষা। বঙ্গে আছে তামিল-ভাষী ২৯৫৩, তেলুগু- 
ভাষী ১০২৩২ এবং মলয়ালম-ভাষী ১৫৫, মোট ১৩৩৪০ । 
মান্দাজপ্রদেশে বাঙ্গলী আছে কেবল ১১৬৬ জন। 

এই দৃষ্টাস্তগুলি হইতেই বুঝা যাইবে যে বাঙ্গালী 
অন্য সব প্রদেশে যাহ রোজগার করে, অন্ত সব দেশের 
লোকেরা তদপেক্ষা অনেক বেশী টাক বাংলাদেশে 
আসিয়া উপার্জন করে। অন্ঠান্ত প্রদেশ হইতে আগত 
পুণিমন্র দারোয়ান কন্ষ্টেবল দোকানদার মিশ্ত্রী ঝড় 
বড় সওদাগর, বড় বড় ঠিকাদার প্রভৃতির ঈর্ধ্যা আমবা 
করি না। প্রবাসী-বাঙালী কেরানা শিক্ষক উকীল 
ডাক্তার আদির হিংসা অন্য প্রদেশের লোকের] না করিলে 
ভাল হয়। 
লঙর্কে এস্পিক্। ও ইন্ডল্োস্সেল ভ্ডান্মা। 
বাগগল। দেশে এশিয়ার যে-সকল দেশের ভাষায় যও লোক 
কথ। বলে, তাহার তালিক। এই £--আরবী ৮৪০, আনর্মানী 
৩৫৪, চীন ৩৪ ৭, হিক্র ৬১৮, জাপানী ১২৬, পারসী ১১৬১। 
যে-সব দেশের মাতৃভাষা এইগুলি, তথায় কয়জন 
বাঙালী রোজগার করিয়। খায়? 81৫ জনও হইবে কি? 

ইউরোপের যে যে ভাষা-ভাঁষী যত লোক বাংলাদেশে 
আছে তাহাদের সংখ্যা ঃ--ডচ. বা! ওলন্দাজ ৩০, 
ইংরেজী ৪৪,৬০২, ফরাসী ১৫০, জার্মেন ৩২২, গ্রীক ৯৪, 
ইতালীয় ১০৭, পোর্ুগীজ ৩৯২, রুশীয় ৪৮। যাহার! 
ইংরাজী বলে, তাহাদের মধ্যে ৩১২ জন আমেরিকার 
এবং ৩০৬ জন অষ্্রেলেশিয়ার লোক। ইউরোপে কয়জন 


৫০২ 


বাঙালী অর্থ উপাজ্জন করিতেছে? আফ্রিকারও* 


২৩২ জন বাংল। দেশে বাস করে। 

বাঙালী এশিয়া ইউরোপের জাতিদের মধো ত উদ্যম- 
শীলতার বড়াই করিতেই পারে না, ভারতবর্ষের অন্যান্য 
জাতিদের তুলনাতেও বাঙালী কম বই বেশী উদ্ামশীল 
নহে। আমাদের মাতৃভূমি উর্বর বলিয়াই কি আমা- 
দের এই দশ।? কিন্তু কষিজাত দ্রবোর সব বা আধি- 
কাংশ লাতও ত আমরা নিজন্ব করিতে পারিতেছি না । 
পাটের ব্যবসায়ে কোটি কোটি টাকা বিদেশী পাইতেছে; 
বঙ্গের কৃষাণ ও দালাল ক'টি টাকাই বাপায়? দেশে 
সকলেই যে-খাইতে পরিতে পায়, ব! সকলেই নিজের 


রোজগার খায়, তাহাও নয়। গলগ্রহের ও কুপোষ্যের 
সংখ্যা বিস্তর । ভিক্ষুকই আছে কয়েক লক্ষ । 


আমোলক্াল্পল ল্লান্ট্রীষ্ অনিিক্াল। 
১৯১৩ খুষ্টার্ধে অক্ষয়কুমার মন্ম্ধাণ নামক একজন 
বাঙালী যুবক আমেরিকার সন্মিপিত-পাষ্ট্রের (0- ১. ৪) 





? অক্ষয়কুমার মজুমদার । 


বাসিন্দা বলিয়া গৃহীত এবং তথাকার সমুদয় রাস্ত্ীয় 
ক্ষমতার অধিকারী বলিয়। পরিগণিত হইয়াছিলেন। 
ভারতবাসীদ্দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই অধিকার 


প্রবাসী--ভান্দ্র, :৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





যুক্ত তারক্নাথ দাস। 
পাইয়াছেন। এ বৎসর তাব্কনাথ দাস নামক আর একজন 
বাঙালী এইরূপ অধিকার পাইয়াছেন। আমেরিকার জজ. 
ডুলিং তাহার সম্বন্ধে এই রায় দিয়াছেন, যে, “ক্রীতদাস 
নহে, এরূপ যে-কোন শ্বেত মানুষে (066 10160 0515017) 
সম্মিলিত-রাষ্টের পৌরজন | ০1290) বলিয়া গণ্য 


হইতে পারে । শ্বেত মানুষ মানে ককেশীয় জাতির 
লোক। উচ্চশ্রেণীর (11101) ০7১০) আর্ধাজাতীয় হিন্দুরা 
ককেশীয়। তারকনাথ দাস উচ্চশ্রেণীর হিন্দু। অতএব 
তাহাকে আমেরিকার পৌরজন বলিয়। গ্রহণ কর। যাইতে 
পারে।” তারকনাথ দাস ওয়াশিংটন বিখবিদযালয়ের 
এম্‌-এ পাস করিয়াছেন, এবং কালিফর্ণিয়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পীএইচ-ডী উপাধি পাইবার চেষ্ট। করিতেছেন। 

এই ছুজন বাঙালী ছাড়া সথারাম গণেশ পণ্ডিত 
নামক একজন মহারাত্রীয় আমেরিকার প্রজা! হইয়াছেন। 
তিনি থিয়সফিক্যাল সোস্াইটীর একজন প্রচারক । 


৫ম সংখ্য! ] 


বাহার আমেরিকার সন্মিলিত-রাষ্ট্রের প্রঞ্গা হন, 
তাহারা তথাকার সমুদয় অধিকার পান। ব্যবস্থাপক 
সভার প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন, নিজেরা 
প্রতিনিধি হইতে পারেন, এক এক রাষ্ট্রের গবর্ণর হইতে 
পারেন, সৈনিক ও সৈনিক-কর্ধচারী এবং সেনানায়ক 
হইতে পারেনঃ এমন কি দেশনায়ক (1১:631010) 


পধ্যস্ত হইতে পারেন,_অবশ্ত যদি তেমন গুণ ও 
শক্তি থাকে। 


ম্ত্ডি-ন্নিম্ীতা। শ্রীযুক্ত হিণঞয় রায়চৌধুরী 
কলিকাতাক্ক থাকিতে মুত্তিনিশ্মাণ শিল্পে দক্ষতা প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। লগ্ডনের বয়্যাল কলেজ অব. মাটস্‌ 


১০০১৬ ১ 
হি 


স্্টি পর কত ০5 
টবে 
সিন রি 


হত 
4 বক্স 


রি 


পে: ৯২ 


3 
নম 
7 

রর 
নি 
২5 

খা 
& 


লা 0০2 আস্তানা টা 
শা 2 হত 
হু 
বটি ক এ, 
গর, 
৪. ডা 


ছি, 
০ চ 
কুকি, ৯৭ 





শীদুক্ত হিরগ্তর টৌধুরী। 
হইতে তিনি উনার এসোসিয়েটের (০১৯৯7০80001 06 
1২০77] 0011000671 -৬৮৮) ডিপ্লোমা পাইয়াছেন। 
ভারতবাসপীদের মধ্যে সম্প্রতি কেবল তিনিই এই উপাধি 
পাইক্বাছেন। তিনি এখন ধাতুর মুর্তি ঢালিতে শিখিতে- 
ছেন, ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরিয়া আসিবেন । 


বিবিধ প্রসঙ্গ__ ইউরোপে যুদ্ধ 


৫০৩ 


লগ্ডনের রয়্যাল একাডেমীর তক্ষণ-বিতাগে শ্রীযুক্ত 
এফও এম্‌, ( ফণীন্দ্রয়োহন ?) বসু নির্শিত একটি পিষ্ট 
বালকে”্র ক্ষুদ্র ধাতব মূর্তি দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ 


করিয়াছে । এই সংবাদটি মান্দ্রার্জের টনিক নিউ 
ইপ্ডয়ায় বাহির হইয়াছে । তাহাতে শিল্পীর কোন 
পরিচয় নাই। 


ইনভল্লোপে হুজ্ধু। ইউরোপের প্রধান প্রধান 
জাতিদের মধো যে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়। গিয়াছে, তাহার 
অব্যবহিত কারণ অআদ্রিয়-হাঙ্গেরী সাম্রাঙ্জের ভূতপূর্বব 
যুবরাজ ফ্রান্সিস্‌ ফার্ডিনাড ও তাহার পত়ীর হত্যা । কিন্তু 
যুদ্ধের নান কারণ আগে হইতেই ছিল।, এই হত্যা - 
কাঁওটি বারুদখানায় অগ্রিস্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ মাত্র । 

যে সহরে এই হত্য। হয়, তাহার নান সেরাজেভো 
অর্থাৎ প্রাসাদ-নগরী। উহা বস্নিয়া-হের্জেগেবীন। 
প্রদেশের রাজধানী । এই ছুই প্রদেশ পুৃর্বেবে তুরস্ক- 
সাত্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। সেরাজেভো নামটির “সর 
অংশটিতে মুসলমান প্রভাবের চিহ্ন রহিয়াছে । উহ! 
ফারসা প্রাসাদার্থক সরাই শব্দের রূপান্তর মাত্র। ১০৭৮ 
ুষ্টান্সের বালিন সহরের সন্ধি অনুসারে অষ্টরয়াকে বন্সিয়া 
ও হের্জেগোবীন। প্রদেশদ্য়ে আডড। গাড়িতে দেওয়া 
কথ। ছিল যে অষ্টিয়াকে তথায় থাকিতে দেওয়! 


হ্য়। 
হইবে কেবল শান্তি ও শৃঙ্খল। স্থাপনের জন্য । অদ্রিযার 
কিন্ত বাস্তবিক মতলব ছিল অন্য রকম। অষ্রিয়ার লোক- 


দের নুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্ঠ, একটু হাত পা ছড়াইবার জন্ত, 
বাণিজ্যবিস্তারের জন্য, পূর্বদিকে রাজ)বিস্তাবের দরকার 
ছিল। সুতরাং আগ্রুয়া ত এদুই প্রদেশের লোকদের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে তথায় আডডা গাড়িলেন, এবং তাহাদের 
সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ কিয়! ও সামরিক আইন অনুসারে তাহ. 
দের অনেকের প্রাণদণ্ড দিয়া, “শান্তি” স্থাপন করিলেন 
কিন্তু তাহার পর আর তথ। হইতে নড়িবার নামটি পর্ধ্যস্ত 
করিলেন না। অধিকন্ত যেখানে শান্তিস্থাপক বলিয়া 
প্রবেশ করিয়াছিলেন, তথায় ১৯০৮ থুষ্টাবে প্রকাশ্ঠ 
ঘোষণ। দ্বার। রাজা হইয়া বসিলেন। মধ্যে ১৮৮১-৮২ 
ৃষ্টান্দে এ ছুই প্রদেশে অষ্টিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়, 
এবং অষ্রুয়! কঠোর ভাবে অনেক রক্তপাত করিয়। তাহ 


৫০৪ 


_ পতিত ৫ ছি পিসি রাস রাও তি 


দমন করেন। টি কারণে তথাকার লেকের 
মনে অষ্রিয়ার উপর বাগ ছিল । 

বক্গিয়া-হের্জেগোবীনার প্রধান, অধিবাসীর1 যে- 
জাতীয়, সাবিয়ার অধিবাসীরাও সেই-জাতীয়। নিহত 
যুবরাজের এই দুরাকাজ্ষা ছিল যে তিনি সাবিয়! ও বঙ্কান 
উপদ্বীপের আরও কোন কোন অংশ অষ্রিয়ার সাম্রাজাভুন্ত 
করিবেন। অন্যদিকে সাধিয়ার লোকদের মধ্যে একটি 
গ্রচেষ্টা (1১217-১01৮151) 1200৮910061) আছে, তাহার 
উদ্দেশ সমুদয় সাবাঁয় জাতির লোককে এক-রাজ্য-তুক্ত 
করা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এক দিকে বনিয়া- 
হের্জেগোবীনার সাবরা নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে অষ্টরিয়ার 
অধীন আছে, ও হত মুবরাঞ্জ সার্বিয়া ও অন্ঠান্ত প্রদেশ- 
বাসী সার্বদিগকে অধীন করিতে চাহিয়াছিলে”, এবং 
অন্যদিকে স্বাধীন সার্বর। অষ্ট্রিয়ার অধীন সার্বদিগকেও 
নিজের দলে টানিতে ইচ্ছা করেন। ম্তরাং 
পক্ষের মধ্যে বিদ্বেষ থাক। অনিবার্ধয। এই অবস্থা যুবরাজ 
সেরাজেবে। দর্শন করিতে যান । তখন স্টাহার উপর 
সার্ব চক্রাস্তকারীরা বোমা ছুড়ে; তাহা ব্যর্থ হয়। 
তাহার পর গাব্রিও প্রিঞ্চিপস্ নামক এক সাব" ছাত্র 
তাহাকে ও তাহার স্ত্রীকে রিতল্ভারের গুলি দ্বারা 
খুন করে। 

অষ্টিয়ার বিশ্বাস সত্য কি নাজানি না, কিন্তু অষ্টিিয়। 
মনে করেন যে এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সাবিগ়্ার 
গবর্ণমেণ্টের যোগ ছিল, এবং সকল সাবকে এক- 
রাষ্ট্রভুক্ত করিবার প্রচেষ্টা ইহার মুূল। এই জন্য 
সাবিয়াকে, কতকগুলি রাজপুরুষকে পদচ্যুত, কতকগুলি 
লোককে দণ্ডিত, এবং এ প্রচেষ্টার মুশোচ্ছেদ করিতে 
কঠোর ভাবে অন্থুরোধ করেন; ত। ছাড়া বলেন, যে 
এ হতা। সম্বন্ধে যে তদন্ত হইবে, তাহাতে অশ্টিয়ার নিণক্ত 
লোকও তদন্তকারী হইবেন ; নতুব। অষ্টিয়। যুদ্ধ করিবেন। 
সাবিয়া অনেকটা নরম ন্গবাব দেন, কিন্তু আষ্টয়ার সমুদয় 
সর্তে রাঙ্জি হন নাই । অতঃপর যুদ্ধ আরম্ত হয়। 

ইউরোপে প্রধান ছয়জাতির ছুটি দল আছে। ট্রিপল্‌ 
এলায়েম্স (1171110 /১11171709 ) বা তিনের মিক্তরত। ঘার। 
অস্ট্রিয়া, জার্জেনী ও ইতালী একদলতুক্ত, এবং ট্রিপল্‌ 


উভয় 


 প্রবাসী--ভাজ, ১৩২১ 


শ্নাীত, 


চর ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯2 সি-াস্ছি এ ৯ রা সি পাসিরা সি 


বা ভিন বুঝা পড় 
ভ্বারা রুশিয়া, ইংলগ্ড ও ফ্রান্স অপর দলভুক্ত । রুশি- 
য়ার লোকেরা প্রধানতঃ সাবঙ্জাতীয় ; সাবিপ্না? বঙ্সিয়া, 
প্রভৃতির অধিকাংশ লোকও স্বাবজাতীয়। 'কুশিয়। 
নিজেকে সমুদয় সাব জাতীয়লোকের মুরুবিব মনে করেন, 
এবং সমুদয় স্বাবদিগকে একজোট করিবার জন্য একটা 
প্রচেষ্টাও (1১21)-91751517) আছে। অস্রিয়। সাবিয়। 
আক্রমণ করায় রুশিয় নিঙ্জের মুরুব্বিপদ ও ক্ষমতা বঙ্গায় 
রাখিবার জন্য সার্ভিষ়ার সঙ্গে যোগ দিলেন । জার্মেনী 
বদ্ধু অষ্রিয়ার সঙ্গে যোগ দিলেন, এবং কাশয়ার বদ্ধ 
ফ্রান্সকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন! বেলজিয়ম নিজ 
নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিপেন। বেলঞ্জিয়মেব ভিতর 
দিয় ফ্রার্পকে আক্রমণ কর] জার্মেনীর স্ৃবিধা । জার্মেনী 
বেলজিয়মকে বলিলেন, “তুমি আমাদিগকে তোমার ভিতর 
দিয়। যাইতে দাও) নতুবা! আমরা গোর করিয়া 
যাইব।৮” ইংলগ, ফ্রান্স ও রুশিয়ার বন্ধু । তিনি জার্মে- 
নীকে বলিলেন, “তুমি যদি ফ্রান্সের উত্তর উপকূল আক্র- 
মণ না কর এবং বেল্জিয়মকে নিরপেক্ষ থাকিতে দাও, 
তাহ! হইলে আমরা কোন পক্ষেই যুদ্ধ করিব না।” 
কিন্তু জার্মেনীর মত অন্যরূপ দেখিয়া ইংলও কাজে কাজেই 
অষ্টিয়া ও জার্মেনীর বিপক্ষহ|! আরম্ত করিয়াছেন। 
ইহার কারণ এই যে জার্মেনী ফ্রান্সের উপকূল আক্রমণ 
করিলে ক্রান্সকে আত্মরক্ষার্থ ভূমধ্যসাগর হইতে নিজের 
রণভরীগুলি আনিতে হইবে। তাহা হইলে ভূমধাসাগর 

কঠকট। অরক্ষিত হইবে । কিন্ত উঠা ইংরেজের ভারতবর্ষ 
ও 1মশর আসবার পথ। সুতরাং সেখানে ইহংলগুকে 
অনেক রণতরী পাঠাতে হইবে। তাহা করিলে আবার 
ইংলগ্ডের নিজের এবং ফ্রান্সেব কতকটা মরক্ষিত হয়। 
শান্তিরক্ষাই ইংগণ্ডের উদ্দেন্ত ছিল। কিন্তু নিজ স্বার্থরক্ষার্থ, 
শর বেলজিয়মের সাহায্যার্থ এবং “তিনের বুঝা পড়ার” 
(1111১10 151009166) মর্যাদা বক্ষার্থ তাহাকে যুদ্ধ করিতে 
হইতেছে । ইতালী এখনও নিরপেক্ষ আছেন। 

এই ত গেল যুদ্ধের আপাত-প্রতীয়মান কারণ । 
ভিতরে আরও গুরুতর কারণ আছে। জার্মেনীর লোৌক- 
সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। তথাকার কলকারখানায় 


! লাস নহাডি ) 


নানাপ্রকারের গানস অপর্যাপ্ত পরিমাণে প্রপ্তত হই- 
তেছে। দেশে থাকিয়া সকল পোকের ভরণপোষণ তাল 
করিয়া হয় না; উৎপন্ন দ্রধ্যের কাট্তিও» আরও হওয়া 
দরকার। এইজনা জার্মেনীর টপনিবেশ, ছার্মেনীর 
সাম্রাজ্য বিস্তার আবশ্তক। সমুদ্রে অবাধ গতিবিধি, সমূদ্ে 
প্রক্ত্ব ভিন বাণিজ্যবিস্তারও আশানুরূপ হয় না, উপ- 
নিবেশ ও সাত্রাঙ্যরদ্ধিও আকাজ্ষার মত হয় না। 
কিন্তু সমুদ্রে, কি" রণতরী, কি বাণিজাজাহাজ, উভয়েই, 
ইংলগডের প্রুত্ব রহিয়াছে! রণতরীতে ইংলও সন্বশ্রেষ্ঠ; 





নিহত যুবরাজ ফান্িস্‌ ফার্ডিনাও ও তাহার পরিবারবর্গ। 


তাহার পর যথাক্রমে জার্মেনী, ফ্ণান্স, আমেরিকার 
সম্মিলিত রাষ্র, অস্ট্রিয়া, ইতালী ও জাপান। সুতরাং সমুদ্ধে 
ইংলগুকে খাট করিতে না পারিলে জার্মেনীর মনোবাঞ্। পুর্ণ 
হয় নঞ্ক। তজ্জন্য জার্সেণী রণতরীর সংখ্য। খুব বাড়াইয়। 
চলিতেছে । একে ইউরোপের মহাদেশে, টিউটন বড় 
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হইবে, না। স্বীব,, বড় হইবে, অর্থাৎ জার্মেনত। 
যেজাতির লোক তাহার] বড় হইবে, ন। রুশবা যে 
জাতির লোক তাহারা বড় হইবে, তলে তলে এই 
সমস্তা সঙ্গীন হইয়া পড়িয়াছে। উতয়জাতিই প্রাধান্য 
জন্য ব্যগ্র! উভয়েরই সমরসজ্জা বাড়িয়া চলিতেছে। 
এখন, ইউরোপে যখন গলে, স্থলে (এবং কিছুকাল 
হইতে আকাশযান দ্বার আকাশেও বটে) যুদ্ধের এত 
আয়োজন হইয়াছে, কাহারও ৫৫লক্ষ, কাহরও ৪৫লক্ষ, 
কাহারও ৪০ লক্ষ, কাহারও ব| ২৫ লক্ষ সৈন্া এবং 
তদনুরূপ গোলাগুলি কামানআদি মঙ্গুত,__-তথন যুদ্ধ ন] 
হইয়া যায় না। জার্মেনীর স্থলগদ্ছের আয়োজন সকলের 
চেয়ে বেশী? ১৮৭০-৭১ খুষ্টাবে ফ্রান্সকে হারাইয়! দিবার 
পর হইতে জাম্েনশীর একটা অনেয়তার অহঙ্কারও 
বাড়িয়া ৪লিয়াছে। এইজনা যুদ্ধ করিখাণ নিশিত্ত ছার্ষে- 
নীর হাত চুলকাইতেছিপ। তাই, সে সম্প্রতি আততায়া 
হইয়। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হলাও, সুইটজারল্যাগুকে 
খোঁচা দিয়াছে। 

ইউব্বোপের প্রধান জাতঠিনকণের অবস্থা! এখন এবপ, 
যে,কাহারও ক্ষমত] বাড়িয়া গেণে, বিরুগ্দলের সকলকে 
প্রমাদদ গণিতে হয়। দৃষ্টাণ্ডধন্ূপ জার্মেনী । অগ্রিয়া ও 
ইটালা)৫ সামুদ্রিক শন্তি বাড়িলে, হংশণ্ডের নিকটস্থ 
সমুদ্র নর্থ সীতে সমূহ বিপদ; আবার ভারতবর্ষে আসি- 
বার পথ যে ভূমধ্যসাগর, সেখানেও বিপদ । সুতরাং 
একারণে ও ইংলগুকে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। 

যাহ হউক, এক্ষে৫্রে হংলগু শ্যায়যদ্ধ করিভেছেন। 
ইংলগু, ফ্রান্স ও বেলঙ্জিয়মের জয় হইলে ণোকে সন্তুষ্ট 
হহবে। 

ক্ষুজদেত্পেন্ বলীজ জব । বেলজিয়ম উর্ধসংখ্যা 
তিন লক্ষ সৈম্ত ও ২০৪টি কামান শদ্ধক্ষেত্রে আনিতে 
পারে 3 জামেনী পারে ৫৫ লক্ষ সৈন্ভ ও ৪০০০ কামান । 
তথাপি সে জার্মেনীকে হারাইয়া দিতেছে, অগ্রসর হইতে 
দেয় নাই ; জার্সেনীর অজেয়তার ধারণ! ভাগিয়। দিয়াছে । 
সাবিয়। উর্ধসংখযা তিন লক্ষ সৈন্য ও ৪০* কামান যুদ্ধক্ষেত্রে 
হাজির করিতে পারে? অষ্ট্রিয়া পারে ২৫ লক্ষ সিপাহী 
ও ২০০০ কামান। কিন্তু সাবিয়। উপঘুর্পরি অনেকগুলি 
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অষ্ট্রয়ার সৈন্য সাবিয়ার মাটিতে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশের 
এই বীরত্বে, স্বাধীনতা-রক্ষার চেষ্টার এই সাফল্যে হৃদয় 
আনন্দে উতৎফুল হহয়া উঠে। 

অশম্সেল সলাজক্কেল ও্রতিপ্পোশ । 
যুদ্ধে পরাদিত হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স জার্মেনীকে 
এলসাস্-লোরেন প্রদেশদ্বয় দিতে বাধ্য হন। বর্তমান 
যুদ্ধে স্থায়ী ভাবে ফ্রান্স আবার হারা নিধি দখল কনিতে 
পারিবেন, তাহার লক্ষণ দেখ! যাইতেছে । ইহা আনন্দের 
বিষয়। সমুদয় ফরাসীর ফ্রান্সের অঙ্গীভূত থাকাই উচিত। 
তাহাদিগকে জামেনীর অধীন করা অন্তায়। ফ্রান্স ইতি 
মধ্যেই কতিপয় যুদ্ধে জানম্েনীকে পরাস্ত করিয়াছে। 
ফ্রান্সের সৈম্তবল ও কামান-সংখ্যার উর্দসীম। যথাক্রমে 
৪০ লক্ষ ও তিন হাঞ্জার ; কশিয়ার ৪৫ লক্ষ এবং ৩৫০০ । 

অস্টি,আ্সাল অরতুন্নানন মুললজাজ । পাঠ- 
শালাবিমুখ এক ছুরস্ত বালক গুরু মহাশয়ের মৃত্যুতে 
এই বলিয়া আনণ্' প্রকাশ করে যে এখন আর পাঠশাল। 
যাইতে হইবে না। তাহার বুদ্ধিমান ভাই বলে, গুরু 
মহাশয় মরিয়াছে বটে, বাবা ত মরে নাই? বাবা আবার 
একট গুরু মহাশয় আনিবে। বাস্তবিক বালকের 
স্বাধীন হইতে হইলে গুরু মহাশয়ের ম্ৃতু' দ্বারা, এমন কি 
বাবার মৃত্যু ঘবারাও, সে আকাজ্জ। পুর্ণ হয় না; বয়সে 
সাবালক হইলেও যতক্ষণ না 'মানুষ সামর্ধে সাবাঁশণক 
হয়, ততক্ষণ সে কেমন করিয়া স্বাধীন হইবে? একটা 
জাতির স্বাধীন হওয়া ও একজন মানুষের স্বাধীন হওয়। 
সব বিষয়ে তুলনীয় নহে বটে, কিন্তু কতকট৷ সাদৃশ্ঠ 
আছে। মন্ুষ্যবিশেষকে খুন করিয় স্বাধীন হইতে 
পারিব বা শ্বাধানতা রক্ষা করিতে পাৰিব, মনে করা ভুল 
সাবিয়া যে শক্তি-সামর্থ্য দেখাইতেছে, তাহাতেই তাহার 
স্বাধীনতা রক্ষার অধিকতর সম্ভাবনা । সাবিয়ার চক্রান্ত- 
কারীর। তাবিয়াছিল যে যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্ডিন্যাড যথন 
সম্রাট হইবে, তখন তাহার মত একরোখা, দুর্দান্ত, 
দুরাকাজ্ষ লোকের হাত হইতে বক্সিয়া-হের্জেগোবীনার 
গ্বজাতীয়দ্িগকে উদ্ধার করা তদুরের কথা, সাবিয়াকেই 
হয়ত তাহার পদ্দানত হইতে হইবে; অতএব তাহাকে 


প্রবাসী---ভাত্র, 


যুদ্ধে অষ্টিয়াকে পরাজিত করিয়াছে, এখন একজনও* 





অগ্্রীযার নৃতন যুবরাজ ঢাল'স্‌ ফান্সিস্‌ জোসেফ ও 
তাহার পরিবারবর্গ। 


মরিয়া ফেলা যাঁকৃ। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
্রাতুষ্পুত্র চাল"স ফ্রান্সিস জোসেফ যুবরাজ হইলেন। 
কাহারও কাহারও মতে ২৭-বৎসর-বয়স্ক এই যুবক তাহা 
জ্যেষ্ঠতাত অপেক্ষা অধিক গুণশালী ও যোগা। তিনি 
যুবরাজ হওয়ায় আর একটা স্রবিধ! এই হইল, যে, তাহার 
সন্তানেরা তাহার উত্তরাধিকারী হইবে; কারণ তিনি 
বোর্বেো। বংশের এক রাজকন্যাকে বিবাহ কপ্রিয়াছেন। 
মৃত যুবরাজ সমান ঘরে, বাঞজবংশে, বিবাহ করবেন নাই; 
এই জন্য তাহার পুত্র যুবরাজ না হইয়। ভ্রাতুপ্পুত্র যুবরাজ 
হইলেন। অষ্টিয়া ও জার্মেনীতে বাজ্জবংশীয় কেহ রাজ- 
কুলে বিবাহ না করিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় ও সে বিবাহের 
সন্তানরা বৈধ বলিয়। গণা হয় বটে? কিন্তু তাহারা পিতার 
উচ্চ পদবী বা ধনসম্পত্তির অধিকারী হয় না। এরূপ 
বিবাহে স্বামী স্ত্রীর “পাণি" “গ্রহণ” করিবার সময় নিজের 





পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর 
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৫ম সংখ্যা ] 


ববাহকে বাম হস্তের (10117517020 ) বিবাহ বলে। 
আন্ুুন্নিক্ ুুলুস্পাশুডল ।- একটা চলিত 
কথা আছে যে কুরুপাগুবের। পরস্পর যুদ্ধ করিবার সময় 
কৌরবেরা এক শত তাই এবং পাগুবের। পাচ ভাই এইরূপ 
গণনা হইফ্লি। কিন্তু উভয় দলেরই শক্রু কাহারও সঙ্গে 
বিরোধ হইলে তাহাবর। মিলিয়! একশত পাঁচ ভাই হইতেন। 
ইংলগ্ডেও এখন তাহাই দেখা যাইতেছে । আয়ল গুকে 
উদ্দারনৈতিকেব স্বায়ত্ত শাসন দিতে যাওয়ায় অন্তবিপ্লবের 
উপক্রম হইয়াছে; অল্ষ্টারের দল ও ন্টাশান্যালিষ্ট দল 
উভয়েই হযুদ্ধসঙজ্জ! করিয়াছেন। সফ্রাজেট দলের নারীরা 
রাজনৈতিক অধিকার পাইবার জন্ঠ মরিয়া হইয়। দেশের 
ঘর বাড়ী জানাল পুড়াইয়া৷ তাগিয়া ফেপিতেছিলেন । 
কিন্তু এখন সমুদয় দেশবাসীর সাধারণ শক্র জার্মেনীর 
বিরুদ্ধে সকলে একজোটু হইয়াছেন। পরস্পরের মধ্যে 
বিরোধ ছাড়িয়া দিয়াছেন। 
শক্তিশালী জাতির ইহা একটি লক্ষণ। 
বিপিছ্জঞগ্নেল্‌ লিপি । ইউরোপে 
জামেনী, অস্ত্রীয়া, রুশিয়।, প্রভৃতি সব জাতিই যুদ্ধে 
ভগবানের সাহায্য চাহিতেছে। অথচ সকলেই যে ধর্ম 
যুদ্ধ করিতেছে তাহ নয়। বিপদতঞ্জন যিনি, দর্পহারীও 
তিনি। তাহাকে প্রবলের মুখ চাহিয়। কিছু করিতে হয় 
না। নতুবা তাহাকে এ ক্ষেত্রে বিপন্ন হইতে হইত। 
লিদ্/াজলাগল শ্রাদ্তলন্ভ।। তেইশ বৎসর 
পূর্বেব সন ১২৯৮ সালের ১৩ই শ্রাবণ পুণ্যঙ্জোক বিদ্যাসাগর 
মহাশয় দেহত্যাগ করেন। প্রতি বৎসর এ তারিখে 
দেশের নানা স্থানে ঠাহার প্রতি তক্তি-শ্রদ্ধা-প্রদর্শন।্থ 
সভা হহয়। থাকে । সভাতে তাহার অসামান্য দেবোপম 
চরিত কীত্তিত হইয়। থাকে । স্কুল কলেজ স্থাপনাদি দ্বারা 
তিনি শিক্ষ। বিস্তারের যেরূপ সাহাযা করিয়াছেন, বাঙ্গাল। 
সাহিত্যের উন্নতির জন্য যাহা করিয়াছেন, স্ত্রীশিক্ষার জন্য 
যাহা করিয়াছেন, লোকসেবার জন্য যাহ। কাবয়াছেন, 
সমস্তই বর্ণিত হয়। তাহার স্বাবলম্বন, দৃঢ়চিত্ততা, বিলাস- 
বিমু্তা, দয়। দাক্ষিণ্য প্রভৃতির উল্লেখ হয়। কিন্ত বিধবা- 
বিবাহ প্রবর্তনের সমুচিত উল্লেখ অনেক সভায় হয় না, 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_বিদ্যাসাগর শ্রাদ্ধসভা 


বাম হস্ত দ্বার! স্ত্রীর হস্ত ধারণ করেন। তজ্জন্ত এইরূপ 
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কোথাও কোথাও তাহার উল্লেধ হয়ই না, আবার কোথাও 
বা তাহার নিন্দাও হয় । বিধবাবিবাহ-প্রবর্তনকে (ব্য 
সাগর মহাশয় নিজে শ্বায় নান! কাধ্যের মধ্যে কিরূপ 
স্থান দিতেন, তাহা তাহার তৃতীয় সহোদর শত্তৃচন্্ 
বিদ্যারত্ব মহাশয়কে লিখিত নিয়ে মুদ্রিত পত্রখানি হইতে 
বুঝা যাইবে ৫-- 
শ্ঞাহরি শরণং 

শুভাশিষঃ সম্তভ__ 

২৭ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নারায়ণ ভবস্থন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছেন, এই সংবাদ মাতৃদেবী প্রভৃতিকে জানাইবে। 

ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে, নারায়ণ [শবাহ করিলে আমাদের 
বুটুন্ব মহাশয়ের] আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অঙএৰ 
নারায়ণের [ববাহ নিবারণ করা আবগ্তঠক। এ বিষয়ে আমার বক্তবা 
এই ষে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃশ্ত হইয়া এই বিবাহ কবিয়াছে ; আমার 
ইচ্ছ1! বা অন্থরোধে করে নাই। যখন শুনিলাম সে বিবাহ স্থির 
করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি 
ন। দিয়। প্রতিবন্ধকঙাচরণ করা আমার পর্ষে কোনও মতে উচিত 
কাধ্য হইত না। আমি বিধবাবিবাহের প্রব%ঃক, আমর উদ্যোগ 
করিয়া অনেকের ব্রাহ পিয়াছ, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধখা- 
বিবাং না করিয়া কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট 
মুখ দেখাইতে পারিতাম লা, ভদ্ত্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় 
হইতাম। নারায়ণ স্বন্ঃগ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়। আমার 
মুখ উজ্জ্বল কারয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুঞ্জ বাঁলয়া 
পরিচয় দিতে পা(রবেক, তাহার পথ করিয়াছে । বিধবাবিবাহ 
প্রবর্তন আমার জীণনের সর্ববপ্রধান সত্কণ্ম, জন্মে 
ইহ! অপেক্ষা অধিক আর কোন সৎকন্ম করিতে 
পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই ; এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত 
করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাগ্ খ 
নহিঃ সে বিবেচনায় কুটুম্ববিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ কথা। কুটুম্ব 
মহাণয়েরা আহার বাবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি 
আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবাবিবাহ হইতে বিরত করিঙাম, 
তাহ! হহলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। 
অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে 
আমি আপনাকে চপ্িতার্থ জ্ঞান করিতেছি । আমি দেশাঠারের 
নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত 
বা আবশ্যক বোধ হঠবেক, তাহা কারব; লোকের ব1 কুটুখের 
ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব ন1। 

অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, আহার ব্যবহার কারতে 
যাহাদের সাহস ব৷ প্রবৃত্তি না হইবেক, তাহারা স্বচ্ছন্দে তাহ! রহিত 
করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবেক একপ বোধ 
হয় না এবং আমিও তজ্জন্ত বিরূপ বা অসন্তষ্ট হইব না। আমার 
বিবেচনায়, এরূপ বিষয়ে নকলেহ স্বতগ্রেচ্ছ ; অস্মদীয় ইচ্ছার অঙ্গবতী 
ব1 অন্থরোধের বশবত্বী হইয়া চলা কাহারও উচি৬ নহে। ইতি 
৩১ আবণ। 

শুভাকাক্কিণঃ 
শ্ীঈশ্বরচন্দ্র শম্মণঃ1% 


%* শ্ীচণ্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত্ত “বিদ্যাসাগর”, তৃতীয় 
সংস্করণ, ২৯৬-২৯৭ পৃষ্ঠা। 
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জ্রীলোক্কেল ভনহুখা। হেবম্ী মনকে ।, 


অনেকে এহরূপ তর্ক করেন যে পুরুষ অপেক্ষা স্্ী- 
লোকের সংখ্যা অধিক; অতএব বিধবার বিবাহ দিলে 
অনেক কুমার অবিবাহিত থাকিয়া যাইবে । এই তর্কের 
মু] যাহাই হউক, বাগ্তধিক ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে 
পুরুম অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্য। বেশী নয়, কম। ১৯৯১ 
সালের সেন্স অনুসারে ভারতে সকল ধন্মের ও জাতির 
গেট পুরুষ ১৯১৬১৩৩৮৯৩৫, মোট আ্ীলোক ১৫৩৮১৭৪৬১ ু 
হিন্দু পুরুষ ১১০৭৭৩৯৪৪, হিন্দু ্পীলোক ১০৬৬৪ ৭৯৩৪, 
হিন্দু অধিব1হত পুরুষ ৫২০৭১৪৮৭, হিন্দু অবিবাহিত। 
সত্রলোক ৩৩৮৭৫৩১* জন। বঙ্গে সকপ ধন্মের ও জাতির 
মোট পুরুষ ২৩৩৬৫ ০২৫, মোট স্ত্ালোক ২২১১৭৮৫২ 7 
হিন্দ পুরুষ ১০৫৪৫৭১৭, হিন্দু স্ত্রীলোক ৯৮০২০৭৯ অপি- 
বাহিত হিন্দু পুরুষ ৪৯০৯৩১৪, অপিপাভিতা। হিন্দু স্ীলো? 
৪৪৪৩৫১২। বাংলায় অবিবাহিত বৈগ্ পুরুষ ২০৮৫৮, 
অবিধাহিতা বৈদ্য নারী ১৩১৯০) অবিবাহিত ব্রাহ্মণ 
পুরুষ ৩০৮৯২৮, অবিবাতিত। ব্রাহ্মণ নাপা ১৬৫৯৫৮; 
আননাহিত কায়স্থ পুরুষ ২৯৮৪৭৫, অবিপাহিত। কায়স্থ 
সত্রীপোক ১৬৯০৭৩) ইত্যাদি । বাছল্যতয়ে অগ্তান্ত জাতিব্ন 
উল্লেখ করিলাম না । 

পুরুষ অপেক্ষা! শ্ীণোক কম থাকায় বরং বালবিধবাঁএ 
বিবাহ হওয়াই আবশ্ঠক। 

দৃষ্টান্ত ও উপদেশ দ্বারা কোন বাপিকা-বিধপার 
ব্রহ্মচর্য শিক্ষার বন্দোবস্ত থাকিলে এবং ঠিনি ব্রশচধ্য 
পাশন করিয়া সতকাধ্যে জীবনযাপন কারণে পাপিলে 
তিনি তাহা করিতে পারেন এমন কি ব্রক্ষচধ্য-পালন- 
সমর্থ কুমারীও আজীবন কুষারা থাকিতে পাবেন। কিন্তু 
এসকল খিশেবস্থল, সাধারণতঃ বালাবধব। ও কুমারীদের 
[ববাহই বিহিত। সাধুশীল। পত্রীর ও সুসনস্তানের জননীর 
শৌরব ব্রহ্মচারিণী বালবিধধার ও কুমারীর গৌরব অপেক্ষা 
কম নহে। 

ভ্ালতাম্ত দিভ্রকলা। আধুনিক সময়ে 
যখন বাঙালী কাব্য লিখিতে আরপ্ত করে, তখন কাব্যের 
বিষয় অধিকাংশস্থলে পৌরাণিক, এবং কোন কোন স্থপে 
এতিহাসিক হইত। বাঙালীর বর্তমান জীবনে যে 


প্রবাসী-_ভার্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১স খণ্ড 


কবিত। লিখিবার জিনিষ আছে, তাহা বাঙালী কবি- 
গণ ভাল করিয়া পরে বুঝিয়াছেন ; তাহাতে রস পাইয়। 
অপরকেও সেই রসের আনন্দ দিতে ব্যগ্র হহয়াছেন। 
নৃতন ভারতীয়. চিত্রকলাব ইতিহাসেও প্রথমে দেখা 
যাইতেছে যে অধিকাংশ চিক্রেরই বিষয় পুরাণ 'এবং 
প্রাচীন কাব্যনাটকাদি হইতে গহীত। অন্পসংথাক 
চিত্রের বিষয় ধতিহাসিক। বর্তমান বাঙাপীসমাজ ও 
বাঙালীজীবন যে একেবারে বাদ পড়িয়াছে, তাহ] নয়, 
বিশেষতঃ পরিহাস ও বিদ্ধপের দ্িকৃ দিয়া। কিন্তু 
যখন বাঙালী চিন্রকরগণের নানা চিত্র হইতে ইহ! 
বুঝা যাইবে, যে, তাহার। অতীতের মত বর্তমানেও রস 
পাইতেছেন, তখনই নূতন চিত্রকলার স্থায়িত্ব ও সজীবতা 
সঞ্ধদ্ধে কোন সন্দেহ থাকিবে না। দূরের জিনিষ যেমন 
সকলের চক্ষেঠ স্বভাশতই সুন্দবর দেখায়, অতীতেরও 
তেমনি সকলেরই পক্ষে একটা গ্বাভাবিক মোহ আছে। 
কিন্তু নিকট যাহ? বর্তমান যাহা, তাহার মধো রূপরসের 
সন্ধান পাওয়। ও দেওয়। প্রতিভার কাধা। 


লেহাল্র গু উড়িআ'াম্র বার্জালী। বেহার, 
উড়ষ্যা ও ছোটনাগপুর বাংলা হইতে 'একটী স্বতন্ত্র 
স্থব হওয়ায় এবং তাহাতে প্রাকৃতিক-বাংলাধ কোন 
কোন স্থান অস্তভুক্ত হওয়ায় তথাকার বাকালাদের 
কোন কোন খিষয়ে অন্ুবিধা হইয়াছে । সে£-সকল 
অসুবিধা দুব করিবার জন্ক এবং বাঙাপাদের আর্থিক, 
নৈতিক ও শিক্ষািষয়ক উন্নর্ঘর জগ্ত বেঙ্গলী সেটলার্স্‌” 
এসোসিয়েখন নামক একটি সমিতি আছে। এই সমিতির 
উদোগে ২৮শে ও ২৯শে শ্রাবণ অারিখে বাকিপুরে 
প্রণাশী বাঙালাদের একটি পরামর্শ-সভা হয়। রাচির 
উকাঁল শ্রীযুক্ত কাপীপদ ঘোষ, এম্‌-এ, বি-এল্‌, ইহার 
সতাপতি-পদদে বৃত হইয়া সংযতভাবে একটি বক্তৃতা 
করেন। তাহাতে তিনি বলেন ষে চিক্তাশাল বেহারী 
জননায়কগণ শ্বাকার করেন যে বাঙালীদের দ্র। বেহারের 
উন্নতির সাহ।য্য হইয়াছে, এবং এখনও তাহা] বেহারের 
উন্নতি-সাধনে বাঙালীর সহযোৌগিত। চান। কালাপদ 
বাবু বলেন, বাঙালীদের চেষ্টা আত্মরক্ষামূলক, তাহারা 
বেহারীদের ক্ষতি করিতে চান না। বেহারের ছোটলাট 
সাবু চাল্স্‌ বেলী বলিয়াছেন যে, যে-সকল বাঙালী 
তাহার সুবার স্থায়া বাসিন্দা হইয়াছেন, তাহাদের ও 
পেহারীদের মধ্যে চাকরীতে নিয়োগ সম্বন্ধে তিনি কোন 
গ্রভেদ করিবেন না। তজ্জন্ত বাঙালীর তাহ।র নিকট 
কৃতজ্ঞ। বাঙালীর! এইজন্যও কৃতজ্ঞ যে তিনি প্রাদেশিক. 
ব্যবস্থাপক সভায় রায় নিশিকান্ত সেন বাহাদুরকে সভ্য 
নিযুক্ত করিয়াছেন, এবং শ্রাযুক্ত মনোমোহন রায়কে 


৫ম সংখ্যা] 


অস্থায়ী মাঞজিষ্ট্রেটে নিয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু অন্য 
অনেক স্থলে পক্ষপাতশৃন্য তার প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয় নাই । 
কালীপদবাবু তাহার অনেকগুলি দষ্টান্ত দিয়াছেন। 

তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে বাঙালীদের বিপদ ও 
আশঙ্কার প্রধান কারণ এই যেস্থায়ী বানিন্দা (001010110 
132110811) যে কে তাহার সংঙ্। স্নির্দিছ হয় নাই। 
গবর্ণমেণ্টে মত এই যে. যে-নব বাঙালী জীবনের 
শেষকাল তথায় যাপন করিবার জগ্ঠ ই প্রদেশে বাড়ীঘর 
নিন্মীণ বা ক্রয় করিয়াছেন, এবং স্থানীয় স্কুল কলেঙ্ছে 
সন্তানদের শিক্ষা! দিয়াছেন ঝা দিতেছেন, তাহারাই স্থায়ী 
বাসিন্দা, কিন্ত সংজ্ঞাটির শেষ অংশটি সন্বন্ধে আ ত্তি এই 
যে স্তানায় শিক্ষালয়পকপে স্থায়ী বাশিন্না তিন্ন অন্ত 
বাঙালীর সন্তানদের লওয়। হয় না। এ এক মহাসম্কট। 
গ্কানীয় শিক্ষালয়ে ছেলেরা ন। পড়িলে স্থায়ী বাসিন্দা বলিয়। 
গণ্য হওয়1] যায় না, আবার স্থায়ী বাসিন্দ। না হষ্টলে 
ছেলের তথায় পড়িতে পাইবে না। কোন্‌ সর্তটার 
উপর কোনট। নির্ভর করিবে, পলা যায় না। ছুঞ্জন 
লোক একই সময়ে যর্দ পরস্পরের কাধে চড়িতে চায়, 


তাহা হইলে যেমন একটা হাস্তকর অসম্ভব ব্যাপার ' 


হয়, ইহাঁও তেমনি । কালীপদবাবু প্রস্তবব করেন যে 
যে-কেহ বাস করিবার জগ্চ বাচী নিম্মাণ বা ক্রয় 
কাঁরয়াছে এবং তাহাতে ন্যনকলে তিনবংসর বাস 
করিয়াছে, তাহাকেই স্থায়ী বাপিন্দ। বলিয়া ধর! উচিত । 
আমাদের বিবেচনায় ইহ। খুব শ্ায়সঙ্গত। 

বাস্তবিক বাঙালীর ছেলেরা যে বেহাব-উড়িষ্যা- 
ছোটনাগপুরের শিক্ষালয়-সকলে তথাকার প্রাচীনতর 
অধিবাসীদের ছেলেদের মত অবাধে শর্ভি হইতে পারি- 
তেছে না, ইহাই বাঙালীদের গভীরতম আশঙ্কা ও 
ছুঃখের কাবণ। অন্ত বাঙালীর ত কথাই নাই, স্থায়ী 
বাসিন্দা যাহারা তাহাদের ছেলেদের চেয়েও সর্বত্রই 
বেহারী ও উতৎ্কলীয় ছেলেদের সুযোগ বেবী । ইহ| বড়ই 
অবিচার । কালীপদ7াবু ইহ।র অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া 
ছেন। বেগারী বা উৎকলীয়গণ যেমন প্রাদেশিক 
গণর্ণমেণ্টের প্রা, বাঙালীরাও তেমনি প্রজ। | তাহারাও 
ট্যাক্স দেয়, এবং আন্তান্য আর্ধবাসীদের সমান হাঁরেই 
দেয়। কোন স্কচ, বা অইরিশ পরিবার লগুনে বাস 
করিলে, তাহার ছেলেরা ইংরেজের ছেলের মতই লগ্ড- 
নের যে কোন শিক্ষাপয়ে অবাধে ঢুকিতে পায়। প্রবাসী- 
বাঙালীর বেলাই এত অন্ুুবিধাঙ্জনক নিয়ম কেন? ইহাও 
মনে রাখা উচিত যে প্রাঞ্চতিক-বঙ্গের অনেক সান সবে 
বেহাবে গিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং আরার বেহারী 
পাটনায় গেলে যদি পড়িতে পায়, তাহ! হইলে মানভুম 
বা ধণভূমের বাঙালী পাটনায় গেলে কেন পড়িতে পাইবে 


বিবিধ প্রসঙ্গ_--বেহার ও উড়িষায় বাঙ্গালী 


* ৭ পি পা ৯ 


71? শিক্ষার সম্পূর্ণ স্থযোগ লাভের জগ প্রণাসা নাডা- 
লীরা আপনাদের সম্পূর্ণ শক্জি প্রয়োগ করুন। 
কালীপদবাবু দেখাইয়াছেন যে এখন স্ত্ববে বেহারে 
যত কলেজ আছে বা পাটন। বিশ্ববিদ্যালয় স্কাপিত হইলে 
যত হইবে, তাহা প্রদেশস্থ যুবকদের শিক্ষার জগ্ যথেষ্ট 
নহে। বেহারী, উৎকলায় ও বাঙালী একক্ষোট হইয় 
কলেজের সংখ্য! পাড়াইতে চেষ্টা করুন। যদি বাঙালীর। 
কোথাও অন্যদের সমান স্থযোগ না পান, তাহা হইলে 
আপনাদের স্বতন্ত্র কলেজ করুন। কেহ এই কাজটি 
হাতে লইয়া ভিক্ষ' কৰিলে নিশ্চয়ই সফলকাম হুঈবেন। 
যদ্দি কলেঙ্জস্থাপন একান্তই ছুঃপাধ্য হয়, তাহ] হইলে 





শ্যুক্ত কালীপদ ঘোষ, এম্‌-এ, বি-এল্‌। 


বের বেসরকারা কলেগসকপে পড়িবার জগ্ঠ দরিদ্র ও 
মধ্যবিত্ত গ্রবাসী বাঙাল ছাত্রদিগকে বৃত্তি দিবার নিমিত্ত 


ফণ্ড স্কাপন করা হটক। বাঙলা ক্গান হইতে 
বঞ্চিত হইলে নগণ্য, এমন কি, বিলুপ্ত হইয়। 
যাইনে। অতএব জ্ঞানমন্দিবের দ্বার বাওঙালার জগ্ঠ 


উন্মুক্ত রাখিতে সকলে উঠয়৷ পড়িয়া লা গুন। 

আর এক গুরুতর অভিযোগ এই যে গণর্ণমেণ্ট স্কুল- 
সকলে বাঙলা পড়াইবার বন্দোবস্ত নাহ । বাঙালীর 
ছেলে বাংলা পড়ে বা পড়িতে চায়; অথচ তাহার মাতৃভাষা 
বাংলা, শিখিখার ব্যবস্থা নাই, ইহার প্রতিকার আবলঘে 
হওয়া উচিত। এপাহাবাদ (বিশখাবদ্যালয়ে বাংলার পরীক্ষা 
হয়। মার বিভার উড়িধা ছোটনাগপুরে পাংল! পড়ান 
হইহবেনা। 

কালীপদ বাবু আরও দেখাইয়াছেন যে প্রায় তিন লক্ষ 
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লোকের ভাষা বাংল৷, অথচ তাহ সেন্সাসে হিন্দী বলিয়া 
শ্লেখা হইয়াঙ্ছে। যেমন ছোটনাগপুরের কুমিদের ভাষা 
কুমর্ণলীকে হিন্দী বলা ভইয়াছে। অনেক স্থানে বরাবর 
বাংলাই আদালতের ভাষা ছিল, এখন তথায় হিন্দী ও 
চালান হইতেছে; যেমন পাকুড়, রাঙ্জমহল, জামতড়া ও 
ধানবাইদৃ। 

ব'ঙালীর! সর্বত্র বাংলা-সাহিত্যের সহিত আপনাদের ও 
,সম্তানদের যোগ রাখিতে সর্বপ্রযত্বে চেষ্টা করুন। 
শিক্ষালয়ে যদি একান্ত নাই হয় তাহা হইলে গৃহে এনং 
সাধারণ পুস্তকালয় ও পাঠাগারে যাহাতে বাংল! শিখবার 
সুযোগ থাকে, সেদিকে দৃষ্টি থাক। উচিত। 

ক্কু,তন কলেজে অভ্িডন্নস্্র । কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্যালয় স্কল ও কলেজ সকলের প্রধান শিক্ষক ও 
অধ্যক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে তাহাদের শিক্ষ- 
লয়ে বংসরে কতবার অভিনয় হয়, কিরূপ নাটক অভি- 
নয় হয়, এবং কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণীর ছাত্রেরা অভিনয় 
করে। এই জিজ্ঞাসার কারণ এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তৃপক্ষ অবগত হইয়াছেন যে অভিনয়ের বাড়াবাড়িতে 
ছাত্রদের মন অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহার্দের পড়া 
শুনার ক্ষতি হয়। ইহা বাস্তবিক সত্য কথা । অভিনয়ের 
জন্য অনেক সময় এরূপ নাটক নির্বাচিত হয় যে তাহা 
বালক ও যুবকগণ কি প্রকারে তাহাদের শিক্ষক, 
গুরুঞ্জন বা অপর বয়োবদ্ধদিগের সম্মূথে অভিনয় 
করে, তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। কথন কখন প্রহসন 
পর্য্যন্ত নির্বাচিত হয়। বহছুসংখ্যক আধুনিক প্রহসনের 
উদ্দেশ্ঠ স্ত্রীশিক্ষার শত্রুতা কর। এবং শিক্ষিত নারীগণকে 
হাস্তাম্পদ ও অবচ্ঞার পানর কর। এবং তাহাদের সম্বন্ধে 
কলিত কুৎসা রটনা কর] । বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ জবাব 
পাইয়াছেন জানি না; কিন্তু অভিনয়ের জণ্চ কিরূপ নাটক 
ও প্রহসন নির্বাচিত হয়, তাহার প্রতি তাঁক্ষৃষ্টি রাখা 
একান্ত আবশ্তক। 

নানাকারণে আমাদের চরিত্রে পৌরুষের অভাব শৃষ্ট 
হয়। ইহার উপর, বালক ও খুবকগণ অভিনয়ের সময় 
নারী সাজিয়৷ মেয়েলি ঢং এবং মেয়েলি চলন, ভঙ্গী ও 
সবরের নকল যত কম করে, ততই মঙ্গল। কারণ শুধু 
সেই অভিনয়ের রাত্রি ত নয়, গ্রস্তত হইবার জন্য অনেক 
দিন পুর্ব হইতেই রিহাস্যটাল আরম্ত হয়ঃ এবং অঙিনয় 
হইয়। যাইবার পরও তাহার ঢেউ থামে না। 

অভিনদ্ধে সময় নষ্ট, শক্তি নষ্ট, এবং ক্রমশঃ পোষাক, 
দৃশ্তাপট আদি সব বিষয়ে ব্যবসাদার থিয়েটারগুলির মত 
করিবার চেষ্টায় অর্থ নাশ বেশ হয়। কিন্তু সকলের 
চেয়ে অমঙ্গল .এই হয় যে ছাত্রের খুব ভাল অভিনয় 
শিথিবার চেষ্টায় অনেক এমন পেশাদার অতিনেত। ও 


প্রবাসী-_ভান্ত্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


অভিনেত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে, যাহাদের চরিত্র অতি 


" জঘন্য । 


আমাদের ইংরাজী দৈনিকগুলি ব্যবসাদদার থিয়েটার- 
গুলির বিরুদ্ধে লেখেন না। আর লিখিবেনই বা কেমন 
করিয়া? তাহাদের লম্বা লম্বা বিজ্ঞাপন ছাপা ও 
তাহাদের অগ্তভ প্রভাবের বিরুদ্ধে লেখা একত্রে ত 
চলিতে পারে না। যদিও এমন দৃষ্টাস্ত আছে যে 
সম্পাদকীয় স্তশ্তে বৈষ্বধন্ম প্রচারিত হইতেছে ও গবর্ণ- 
মেণ্টের আবকারী আয়ের তীব্র সমালোচনা চলিতেছে, 
আবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনস্তস্তে কেল্নারের হুইস্কী ও 
ব্লাণ্তীর মহিমাও ঘোষিত হইতেছে । 


হাীম্পুন্ে লার্র্বজন্নীন্ন স্পিশ্কা | মহি- 
শুর গবর্ণমেন্ট এই নিয়ম করিয়াছেন যে অভিভাবকগণ 
৭ হইতে ১১ বৎসর বয়সের মধ্যে তাহাদের বালকগণকে 
বিদ্যালয়ে পাঠাইতে আইন অনুসারে বাধ্য থাকিবেন। 
আপাততঃ কতকগুলি সহর ও জেলায় এই আইন জারী 
কর] হইবে। তজ্জন্ত সেখানে যথেষ্টসংখ্যক বিদ্যাপয় 
স্াপনের চেষ্টা হইতেছে। 


ভ্ঞাল্রতিল্স ব্যস্তে ইৎুলগ্ডেল্ল তন্তান্ম- 
লাভ্ডল্ল স্কিম । সার্‌ ওরেল্‌ ্টাইন্‌ মধা এশিয়ায় 
কয়েকবার দীর্ঘকাল ধরিয়া ভ্রমণ করিয়। বনুপুস্তক, চিত্র, 
মুক্তি, ইত্যাদি আবিষ্কার ও সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার 
দ্বার] হহাই প্রমাণ হঃয়াছে যে প্ররাকালে ভারতীয়সভ্যতা। 
মধ্যএশিয়ার সর্বত্র বিশ্তারিত হইয়াছিল, অর্থাৎ এক 
কথায় বলিতে গেলে তখন তারতবর্ষ হিমালয়েরও উত্তরে 
বশত ক্রোশ পর্ষ্যন্থ বিস্তৃত ছিল। ষ্টাইন সাহেবকে 
ভারতবর্ষের খরচে ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট ভ্রমণ ও আবিষ্কার 
করিতে পাঠান। কিন্তু তাহার সংগৃহীত সমুদয় অযুল্য 
এরতিহাসিক উপকরণ বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে প্রেরিত 
হইয়াছে এবং ডাক্তার ডেনিসন রস তাহার রক্ষণা- 
বেক্ষণের ভার গ্রাপ্ত হইয়াছেন । আশ! করি রস সাহে- 
বের বেতনটাও ভারতবর্ষ হইতে দেওয়। হইবে। নতুবা 
ভারতবর্ষের প্রতি কপার মান্র। পূর্ণ হইবে না। 

ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপকরণ বিলাতে যত আছে, 
এখানে তাহার সিকিও নাই । অজণ্টাগুহা-চিত্রাবলী যখন 
অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থায় ছিল, তখন তাহার বড় বড় 
প্রতিলিপি ভারতের ব্যয়ে প্রস্তুত হইয়া বিলাতে প্রেরিত 
হয়। সেখানে সেগুলি পুড়িয়। যায়। এদিকে মূল ছবি- 
গুলিরও অনেক নষ্ট হইয়। গিয়াছে । এরপ দৃষ্টাত্ত বিস্তর 
আছে । ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের প্রমাণগুলি পর্য্যস্ত 
এরূপভাবে দুরে চালান করিয়। দেওয়া কি ন্যায়সঙ্গত 4 
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সকলেই দেখিত্তেছেন যে কেহ জ্ঞানী' কেহ অজ্ঞান, 
কেহ সাধু কেহ বা অসাধু । বিধাতার জগতে এ কৈষমা 
কেন? তিনি তন্তায়বান, তিনি ত সকলেরই পিতা, 
সকলেরইস্হর্‌, তবে সকল মানুষ একপ্রকার হয়ন। কেন? 
ধশ্মজগতের ইহা বিষম একটী সমস্যা; এই বিষম সমস্যা 
পূরণ করিবার জন্ত কত মতই না প্রচারিত হইয়াছে! 
তারতের ,শীস্ত্রকার এবং দার্শনিকগণ জন্মান্তরবাদের 
সাহায্য গ্রহণ করিয়া পূর্বেবাক্ত বিষয়ের মীমাংস! করিবাৰ 
চেষ্টা করিয়াছেন। দেখ। যাঁউক এই চেষ্টা কতটুকু 
ফলবতী হইয়াছে। 

এ জগতে বেষম্য কেন? ইহার উত্তর পুর্বজন্মের 
কশ্মকফল; অর্থাৎ পুর্ধবজন্মে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন কর্ম 
করিয়াছিল, এই বর্তমান জন্মে ইহার ফনম্বরূপ বিভিন্ন 


প্রকৃতির জীবন লাভ করিয়াছে। যে সাধু-কর্ম 
করিয়াছিল সে সাধু-জীবন পাইয়াছে, যে অপাধু- 


কর্ম করিয়াছিল সে অসাপু-জীবন লাভ করিয়াছে। 
সাধারণ লোকে এই উত্তরেই সন্তষ্ট রহিয়াছে এবং 
ভারতীয় জ্ঞানীগণও ভাবিতেছেন বেশ সছৃত্তর দেওয়] 
গিয়াছে । আমাদিগের বিশ্বাস কিন্তু অগ্ভরূপ। আমরা 
জিজ্ঞাসা করি পুর্ববজন্মে কেন একজন সাধু-জীবন যাপন 
করিল এবং অন্ত জনই বা কেন অসাণু-কাধ্য করিল? 
প্রশ্ন করিয়াছিলীয--“এ জগতে বৈষম্য কেন ?-_-উত্তর 
দেওয়া হইয়াছিল যে 'পূর্ববজন্মে বৈষম্য ছিল।, পুর্ববজন্মে 
কেন টৈষম্য ছিল? ইহার উত্তর কি ? না--তার পুর্ন 
জন্মের বৈষম্য । এ বৈষম্যের কারণ কি? না- তার 
পুর্বজন্মের বৈষম্য । ইহাতে প্রশ্নের মীমাংসা হইতেছে 
না। এক মাঠের জগ্জী(ল, সংলগ্র আর এক মাঠে ফেলিয়া 
দেওয়া হইল। জগ্জাল কিন্তু রহিয়াই গেল। ধাহাদের 
দৃষ্টি কেবলমাত্র মাঠেই আবদ্ধ, তাহারা বলিতে পাবেন 
জঞ্জাল ত পরিক্ষার হইয়! গেল; কিন্তু ধাহারা দূরদর্শী, 
তাহার দেখিতেছেন কই জঞ্জাল ত পরিক্ষার হইল না, 
এ্রযে আর এক মাঠে জ্ঞালগুলি পড়িয়া রহিগাছে। 
বর্তমান জন্মের বৈষম্যের মীমাংসা! করিবার জন্য পুর্বব- 
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হইতে পূর্ববতর জন্মের তৈষম্যের কথা বলা হইতেছে__ 
এইরূপ শত, সহজ, লক্ষ জন্মের কথা বলা বাইতে পারে 
কিন্তু ইহাতে প্রশ্নের কোন উত্তর দেওয়। হর ন1। উত্তরদাতা' 
যতই জন্মের সংখ্য। বৃদ্ধি করেন, প্রশ্নকর্তাও প্রশ্নের স্ংখ্য 
ততই বাড়াইবেন। অতীতের দ্িকে যতই অগ্রসর 
হওয়া যাইতেছে, প্রশ্ন ততই জটিল হইতে জটিলতর 
হইতেছে, কিন্তু মীমাংসার দিকে একপদও অগ্রসর হওয়! 
যাইতেছে না। আমরা দেখিতেছি একট পূর্বজন্মের 
কল্পনা! করিলেও যে ফল, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জন্মের 
কল্পনাতেও সেই ফল-_জন্মের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কোন 
লাঁভ নাই । আমরা অনুরূপ একটী দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিব। 
হনে করা যাউক আমাদের সম্মুখে একটা ডিম্ব রহিয়াছে 
এবং ইহার কারণ দ্বিতীয় একটী ডিম্ব। এই দ্বিতীয় 
ডিম্বের কারণ তৃতীয় একটী ডিম্ব, এই তৃতীয় ডিদ্বের কারণ 
চতুর্থ একটা ডিঘ্ব। এইরূপ অগ্রসর হইলে ডিদ্বের সংখ্যা 
অনন্ত হইয়। পড়িবে; কিন্তু ডিবস্থষ্টির কোন মীমাংসাই 
হইবে না । প্রথম ডিদ্বের উৎপত্তি-বিষয়ে পূর্বোক্ত উত্তরে 
আমরা যতদুর অগ্রসর হইয়ীছিলাম, ডিম্বের সংখ্যা 
বৃদ্ধি করিয়াও আমর তাহা অপেক্ষা! অধিক অগ্রসর 
হইতে পারি নাই। ডি্বের কারণ অমীমাংসিতই রহিয়। 
গেল । ডিথ্ব বিষয়ে উত্তরটী যেমন সন্তোষদায়ক নহে, বৈষম্য 
বিষয়েও ঠিক তেমনি । অনেকে মনে করেন জন্মের সংখ্য। 
অনন্ত করিলেই বুঝি প্রশ্নের মীমাংসা হইল। ইহার] বুঝেন 
না| যে একমাত্র সময় লাঘব করিবার জন্যই পূর্বেবোক্ত 
উত্তরে “অনন্ত এই কথাটী ব্যবহার করা হইয়াছে । 
প্রকৃত ঘটনা এই--একজন লোক ক্রমাগতই ভাঁবিতেছে 
যে প্রথম ডিম্বেব কারণ দ্বিতীয় ভিম্ব, দ্বিতীয় ডিদ্দের 
কারণ ততীয় ভিন্বঃ তৃতীয় ডিষ্বের কারণ চতুর্থ ডিন 
ইত্যাদি । এমন সময় আসিবে না, যখন সে এই 
চিন্তার শেষ সীমায় পদাপণ করিবে । আর্দ কারণে সে 
কখনই পৌঁছিতে পারিবে না। সে অনন্ত কাঁলই “এক 
ডিদ্বের কারণ অপর ডিম্ব' এই প্রকার ভাবিতে থাকিবে। 
এই ঘটনাঁকেই সংক্ষেপে বলা হয় ভিম্বের সংখ্যা অনন্ত। 
বৈষম্যের ঘটনায় বল। হয় 'জন্মের সংখ্যা অনন্থ'। জন্মের 
সংখ্যা অনন্ত কৰিলেও প্রশ্নের কোন মীমাংস! 
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হয় না। অনস্ত জন্ম চলিয়া আসিতেছে বলাও 
যাহা, বৈষম্যও অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে 
বলাও .ঠিক. তাহাই । বৈষম্য অনন্ত কাল হইতে 
চলিয়া আসিতেছে ইহার অর্থবৈষম্য চিরকালই 
আছে, কিন্তু ইহার কারণ জানি না।” নিজের 
অক্ষমতা, অজ্ঞানত। চাপ দিবার জন্ঠই “যন “অনন্ত এই 
কথাটা ব্যবহার করা হইয়াছে । শঙক্ষরাদি দার্শনিক 
পগ্ডিতগণ যে কেমন করিয়া এই উত্তরে সন্থুষ্ট হইয়াছিলেন 
ইহাই আশ্চর্য্য । বদি কেহ বলেন ডি আপন। আপনি 
উৎপন্ন হইয়াছে, তবে ইহা শুনিয়া লোকে বলিবে “লোকটা 
কি মুর্খ !” কিন্তু মূর্খতা ঢাকিবার জন্ত পাণ্ডিত্যের আশ্রয় 
লইয়া যদি বণ হয় থে, “স্ষষ্টিপ্রনাহ অনন্ত; অনস্তকাঁল 
হইতেই অণ্ড হইতে অও্ড গ্রস্ত হইয়া! আসিতেছে,” তাহ! 
হইলে সকলে বলিবেন “কি পাণ্ডিত্য 1” কিন্তু বিশ্লেষণ 
করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে প্রথম ব্যক্তি? মূর্খতা এবং 
দ্বিতীয় ব্যক্তির পাণ্ডিত্য একই শ্রেণীভুক্ত । শেষে দাড়াইল 
এই- লক্ষ লক্ষ জন্মের কথাই বল, আর কোটি কোটি 
জন্মের কথাই বল, কোন সছৃত্তর পাওয়। যাইতেছে না, 
বৈষম্যের কারণ স্থির হইতেছে ন1। 

অনেক পুনক্জন্মবাদী আছেন, ধাহারা এ জীবনকে 
প্রথম জীবন বলিতে প্রন্তত নহেন, আবার পূর্ব পুর্বব জন্ম 
ঘে অনন্ত ইহাঁও স্বীকার করবেন না। ইহারা মধ্যপথ 
অবলম্বন করিয়া থাকেন। ইহাদিগের মতে এ জীবন 
অনন্ত জীবনের কর্মফল নহে, কিন্তু নির্দিষ্ট কতক গলি 
জীবনের কর্মফল । এস্থলে আমাদের প্রথম বক্তব্য 
এই--এজন্স যদি সপ্তম, দশম, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, 
বিংশতিতম, শতঙম) বা সহস্মতম জন্ম হইতে পারে, বে 
কাহারও কাহারও জন্ম প্রথম জন্মই বা হহতে পারিবে 
না কেন দ্বিতীয় বক্তব্য এই- জন্মের আরম্তই যদি 
স্বীকার কর। হয়, তবে এই জন্মকেই প্রথম জন্ম বলিয়া 
স্বীকার করনা কেন? পৃথিবীর অবস্থিতির বিষয়ে এইরূপ 
একটী কথ। আছে--পৃথিবী কাহার উপরে ? না--সপের 
উপরে । সপ কাহার উপরে ? না হস্তীর উপরে । হস্তী 
কাহার উপরে? না কর্মের উপরে । কৃর্ম কাহার 
উপরে ? না জলের উপরে । জল কাহার উপরে? 
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না শৃন্তে। এত গোলমালের পরে শুন্কে প্রতিষ্ঠা- 
ভূমি বলিয়া নির্ণয় করা হইল | আমরা গিজ্ঞাসা করি 
পৃথিবী শুন্তে রহিয়াছে" প্রথমেই এই কথাটি বলিলে 
কি হুইত না? “পৃথিবী শৃন্তে রহিয়াছে এপ্রকার কল্পনা 
করা যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হয়, তবে জল 
শূন্যে রহিয়াছে” এরূপ কল্পনাও তাহার পক্ষে অসম্তব 
হইবে । আর বদি বলিতেই হয় যে 'জল শুন্ে রহিয়াছে 
তাহ! হইলে «পৃথিবী শুন্যে রহিয়াছে,” ইহা বলাই 
অধিকতর যুক্তিযুক্ত । তর্কশান্ত্রে 1,৬01 1১715110101) 
বলিয়া একটী নিয়ম আছে- যেখানে একটী কল্পনার 
আশ্রয় গ্রহণ করিলে সহজে কোন একটী বিষয়ের মীমাংস। 
হয়, সেখানে একাধিক কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ কর। 
অন'বশ্তক। “পৃথিবী শুন্যে রহিয়াছে" এই একটী কনা 
বথেষ্ট। সপ, হশ্ী, কুম্ম ও জল ইত্যার্দি কতকগুলি মধ্য- 
বন্তা কারণের অবতারণা করাতে কোন লাত নাই; 
বরং ইহাতে ঘুক্তিপ্রণালী জটিলই হইয়া পড়ে। আর 
“পৃথিবী শুন্যে রহিয়াছে” এপ্রকাঁর বলিলে যদ্দি কোন 
দোঁষ হয়, কিংবা ইহাতে যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, তাহা 
হইলে “জল শৃগ্ঠে রহিয়াছে" এপ্রকার বলিলেও ঠিক 
তাহাই হইবে। মধ্যবস্তী কতকগুলি কারণ স্বীকার 
করাতে লাভ ত নাইই, বরং কতকগুলি নূতন অসুবিধার 
স্বষ্টি হয়। পৃথিবীর অবস্থান-বিষয়ে যাহ! বক্তব্য, জন্মাস্তর- 
বাদ সন্বন্ধেও আমাদিগের বক্তব্য ঠিক তাহাই। যদি 
একটা প্রথম জন্ম স্বীকার করিতেই হয় তবে জন্মটাকেই 
প্রথম জন্ম বলিয়া স্বীকার কর না কেন? অনর্থক 
কয়েকটা জন্মের সংখ্যা বাড়াইয়া লাভ কি? বর্তমান 
জন্মকে প্রথম জন্ম বলিলে যদ কোন দোষ হয়ঃ তবে যে- 
জন্মকেই প্রথম জন্ম বলিবে, সেই দোঁষহ খটিবে। বিংশ 
শঙাব্দীতে প্রথম জন্ম হইয়াছে বণিয়া যে এই দোষ তাহ! 
নহে, যখনই প্রথম জন্ম স্বীকার কর না কেন, দেখিবে 
সেই দোধই হইবে। প্রথম জন্ম স্বীকার করিলে থে 
দোষ হয়, এ দোষ সেই দোষ_-০সই প্রথম জন্ম এই 
যুগেই হউক বা সহজ সহস্র বৎসর পূর্বেই হউক । 

এস্থলে একটী সুস্ধস তর্ক উপস্থিত হইতে পারে। 
পূর্বজন্মবাদীগণ বলিতে পারেন “বর্তমান জন্মকে প্রথম 


সি এ 


জন্ম বলিলে যে দোষ হয়, বহুপূর্ধে এ প্রথম জন্ম য় হইয়া- 
ছিল বলিলে সেট দোষ ঘটে না। বর্তমান যুগে বৈষম্য 
রহিষাছে কিন্ত এমন এক সময় ছিল যখন টবষম্য ছিল 
না। বর্তমান যুগে মানুষকে এমন ফলতোগ করিতে 
হয়ঃ যাহা1ঞ&এজীবনের কর্শের ফল নহে-কিস্ত এমন 
এক সময় ছিল যখন সক্কলে এই জীবনেই এই জীবনের 
কর্মফল ভোগ করিত।”) 

এখানে আমাদের বক্তব্য এই-এঁতিহাসিক যুগে 
যে এগ্রকার সময় ছিল তাহার কোন প্রমাণ নাই। 
পরস্ত্ব সর্বসময়েই £য বৈষম্য ছিল, ইতিহাস সাহিত্য ও 
ধশ্মগ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । 

অনেকে মনে করিতে পারেন যে-সময়ে ইতিহাসাদির 
জন্ম হয় নাই, হয়ত সেই সময়ে বৈষম্য ছিল না। আচ্ছ। 
কল্পনা করা? যাউক এই সময়ে 'একই ক্ষণে ছুই ব্যক্তির 
জন্ম হইল) আমাদিগকে স্বীকার করিয়া! লইতে হই- 
তেছে যে, এই দুইজন সর্বাংশেই এক প্রকার । কেবল 
ইহাদ্িগের আত্মার অবস্থাই যে একপ্রকার তাহা নহে, 
ইহাদিগের নিকটে এই জগৎ এবং জগতের ঘটনাও 
একপ্রকার এবং ইহাদিগের দেহ-_অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, চক্ষুকর্ণ 
নাসিকাদি, স্ায়ু, শিরাদি-_সম্পূর্ণ রূপেই একপ্রকার । 
ইহাদিগের নিকট থে জগঘ্দ প্রকাশিত হইতেছে তাহ' 
ঠিক একই কিংবা একই প্রকার; এবং চক্ষুকর্ণাদি 
ইন্দ্রিয়সমূহও এই জগৎকে একইভাবে প্রকাশিত করি- 
তেছে। স্বীকার করিতেই হইতেছে যে এই দুইজন 
একই সময়ে একই ভাবে একই বস্ত দর্শন করিতেছে; 
একই বিষয় শ্রবণ করিতেছে, একই বন্ব আগ্াণ করি- 
তেছে, একই বস্ত স্পর্শ কন্পিতেছে ; একই সময়ে ক্ষধিত 
হইতেছে, একই সময়ে একই খাদ্য গ্রহণ করিতেছে, 
একই সময়ে তৃষিত হইতেছে এবং একই সময়ে একই 
জল পান করিতেছে । ইহারা একই সময়ে নিদ্রিত হই- 
তেছে, একই সময়ে জাগ্রত হইতেছে, ইহাদিগের শষ্য! 
ও বসিবার আসন একই প্রকার । ইহার। একই সময়ে 
একই ব্যাধি ভে।গ করিবে, একই সময়ে উভয়ের একই 
প্রকার সুঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটিবে, একই সময়ে গিরি, 
অরণ্য ব। প্রান্তরে ভ্রমণ করিবে । একজন চলিতে চলিতে 


জন্মাস্তরবাদ 
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যদ্দি গর্তে নিপতিত " হয় অপরকেও সেই সময়ে সেই 
গর্ভে কিংবা অনুরূপ গর্ভে পতিত হইতে হইবে; একই 
সময়ে উভয়ের একই হাসি, একই ক্রন্দন, একই সুখ 
একই দুঃখ; প্রতিনিমিষে ইহারা একই চিন্তা করিবে, 
একই বাক্য উচ্চারণ করিবে, একই তাবে নিমগ্ন হইবে, 
এবং উভয়ের ইচ্ছা! একই প্রকারের হইবে । উভয়ে একই 
সময়ে এক বস্তু লইয়] ক্রীড়া করিবে, ও একই বিষয়ে 
কলহ করিবে । উভয়ে একই গুরুর কিংবা অন্ুরূপ গুরুর 
শিষ্য হইবে, একই বিদ্যা উপার্জল করিবে, একই সময়ে 
পরীক্ষ। দ্রিবে । দ্রোয়াত, কলম, কাগজ, বসিধশর স্থল এবং 
প্রশ্নের ঘত্তর একই হইবে এবং উভয়ে একই “নম্বর 
পাইবে । উভয়ে একই রমণীকে (কিংবা অনুরূপ রমণীকে) 
বিবাহ করিবে, একই সময়ে একই ভাবে কন্মচর্ধ্য। ব। 


অধন্মীচরণ করিবে_সংক্ষেপে উভয়ে সুর্বাংশে একই 
প্রকার হইবে। সর্বশেষে একই সময়ে, একই স্থলে 


উভয়ের মৃত্যু হইধে। 

প্রথম জন্মে এরূপ না হইলে চলিবে কেন? যদি 
সামান্ত ইতরবিশেষও হয়, অমর প্রশ্ন করিব--“এ বৈষম্য 
হইল কেন %” জন্ম।প্তরবাদীগণ হয়ত বলিবেন যে 
এসযুদয় পার্থকা অতি তুচ্ছ, সুতরাং নগণ্য। কিন্তু “তুচ্ছ? 
বন্ত্ও তুচ্ছ নহে।_- "তুচ্ছ" বন্তও কি অতি হুফল কিংবা 
কুফল প্রসব করে নাই। ক্ষুদ ক্ষুদ্র ঘটনা লইয়াই মানব- 
জীবন গঠিত; এই-সমুদয় ক্ষুদ ঘটনা বাদ দিলে জীবনের 
কি থাকে? জগতে যে-সমুদয় মহৎ ঘটন। ঘাটিয়াছে তাহার 
আগগ্তও ক্ষুদ্র বিষনে। ক্ষুদ্র পটন। হইতে আরম্ত করিয়] কি 
প্রকার গুরুতর ঘটন৷ ঘটিতে পাণে বন্গীকি তাহা অতি 
স্ুন্দবর্গপে দেখাইয়াছেন। বাম লক্ষণের সহিত স্ুপণখার 
হাস্য পরিহাস একটা সামান্য ঘটনা কিন্তু ইহার 
পরিণাম লঙ্কাকাণ্ড। আমর] প্রতিজনেই দেখিতেছি 
প্রথমে একটা ক্ষুদ্র চিন্তা প্রাণে আসে- ইহাই বিকশিত 
হইয়া জীবনকে অতি মধুর কিংবা অতি বিষাক্ত কিয়া 
ফেলে । প্রাণে একটা তুচ্ছ পাপ-চিন্তা আসিল ; তখনই 
ইহাকে বিনাশ করিলে ত বাচিলে, নতুবা কালে রসাতলে 
যাইতে হইবে। একটা সামান্য পুণ্য-চিন্তা আসিল, তাহাকে 
পোষণ কর, কালে দ্রেখিবে ইহা হইতে কি মহৎ ফল 
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উতৎ্পন্ন হইবে । ক্ষুদ্র নগণ্য নহে ক্ষুপ্পেই মহতের' 
আরম্ত ; ক্ষুদ্রই বিকশিত হইয়া মহৎ হইয়। থাকে। 

দ্বিতীয় কথ! এই-. কোন্‌ পার্থক্য অকিঞ্চিংকর, কোন্‌ 
পার্থক্য গুরুতর-_ইহা কে নির্ণয় করিবে? একজন লক্ষ- 
পতি আর একজন ফকিব--এতছুতয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ 
তাহ। কে বণিতে পারে? 

তৃতীয় কথা এই--সামান্য পার্ক;ই বা হইবে কেন? 
যদি স্বীকার করিয়। লওয়া যায় যে প্রথম জন্মে সব মানুষই 
সমান প্রকৃতি লইয়! জন্মগ্রহণ করে এবং প্রত্যেকের জীবন 
স্বৃত কর্মের ফল- তাহা হইলে বলিতেই হইবে প্রথম 
জন্মে সকল মনুষ্যকেই সম্পূর্ণপ্রপে একপ্রকার হইতে 
হইবে। 

দেখা গেল সেই দুই জন মন্্রম্য একই সময়ে মৃত্যুগ্রাসে 
পতিত হইবে। অবশ্ঠই স্বীকার করিতে হইবে থে একই 
সময়ে উভয়ে আবার জন্মগ্রহণ করিবে। দ্বিতীয় জন্মেও 
উহার সম্পূর্ণ একই গ্রকার হইবে | তৃতীয় জন্মেও 
সেই প্রকার এবং ইহার পণবত্তা প্রতোক জন্মেই সেই 
একই প্রকার ঘটন। খটিবে। এক্প হইলে জগতে আর 
বৈষম্য আসিতে পাধিল না। সুতরাং দেখা যাইতেছে 
এস্কলে জন্মাত্তরবাদ দ্বারা বৈষমে/র মীমাংসা কৰ। গেল 
না। 

পূর্ব্বোক্ত কল্পনাকে একটুকু পরিবর্তন করিয়া লওয়। 
বাউক। উভয়েরই প্রথম জন্ম কিন্তু এক সময়ে নহে; 
একজন আর এক জনের পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে । মনে 
কর] যাউক ১০ বৎসর পরে দ্বিতীয় ব্যাক্তর জন্ম হইয়াছে। 
এখন যদ্ধি প্রথম ব্যক্তি ১০০ বৎসর বাচিয়া থাকে, দ্বিতীয় 
বাক্তিকেও ১০০ বৎসব বাচিয়া থাকিতে হইবে। প্রথম 
ব্যক্তি যেশাবে জীবন ধাপন করিবে, দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও 
ঠিক সেই ভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে? দ্বিতীয় 
ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির দশবৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
স্বতবাং প্রথম ব্যক্তির জীবনে যখন যে ঘটনা ঘটিবে, 
ইহার ঠিক ১০বৎসর পরে দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনে সেই 
খটন। থটিবে। প্রথম বাক্তির জীবনে যদি লক্ষ ঘটন! 
ঘটে, দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনেও ঠিক সেই লক্ষ ঘটনাই 
ঘটিবে। পার্থক্য এইটুকু যে-দ্বিতীয় ব্যক্তির জীবনে 
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ঘটনাগুলি ১০ বৎসর পরে পরে ঘটিবে। প্রথম ব্যক্তি যদি 
নিউটন হন, দ্বিতীয় ধ্যক্তিকেও নিউটন হইতে হইবে। 
এক নিউটন্‌ যে-বয়মে মহাকর্ষণের বিষয় আবিষ্কার 
করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় নিউটন্কেও ঠিক সেই বয়সে 
অনুরূপ ঘটনাতে পতিত হইয়৷ সেই সত্যই আবিষ্কার 
করিতে হইবে। প্রথম নিউটন্‌ যে-বয়সে যে-অবস্থায় 
মানবলীল! সংবরণ করিবেন, দ্বিতীয় নিউটন্কেও 
সেহ বয়সে সেই অবস্থায় পৃথিবী ত্যাগ করিতে 
প্রথম নিউটন্‌ যে-অবস্থা লইয়।' দ্বিতীয় 
বার দ্রেহ পরিগ্রহ করিবেন, দশ বৎসর পরে দ্বিতীয় 
নিউটনকেও সেই অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবে । 
এই দ্বিতীয় জন্মেও উভয়েই একই বিষয়ের অভিলাষ 
করিবেন_-তবে দশবৎসর পরে পরে । তৃতীয় চতুর্থ এবং 
পরধত্র অন্যান্য জন্মেও ঠিক এই প্রকারই ঘটিবে। 

মনে কর যাউক দৃইটী বাঁপক একই বিদ্যালয়ে 
অধ্যয়ন করিতেছে । উভয়েই প্রায় সমকক্ষ । জন্মাগ্তর- 
বাদ স্বীকার করিলে অবশ্তই বলিতে হইবে যে প্রথম জন্ম 
হইতে আরস্ত করিয়া! খর্তমীন সময় পর্য্যন্ত উভষেের বয়স 
প্রায় এক। হয়ত ২৪ মাস কিংবা ২।১ বৎসরের পার্থক্য । 
মনে কর। যাউক একটা বালকের বয়স প্রথম জন্ম হইতে 
১০০০ বৎসর এবং দ্বিতীয়গির বয়ন ৯৯৯ বৎসর । 
এখানে বলিতে হইবে প্রথম বাঁলকটীর এখন যে-প্রকার 
বিদ্যাবুদ্ধিৎ একবৎসর পরে দ্বিতীয় বালকটীরও বিদ্যা বুদ্ধি 
ঠিক সেই প্রকার হইবে । কোন পরীক্ষাতে প্রথম বালক 
এখন যত “নম্বর? পাইবে, একবৎসর পরে দ্বিতীয় 
বালককেও সেই পরীক্ষা দিতে হইবে এবং তত “নদ্বর, 
পাইতে হইবে। জন্মান্তরবাদ গ্রহণ করিলে এপ্রকার, 
হইতেই হইবে কিন্তু এপ্রকার ধটে না কেন? পুনর্জন্মবাদী 
হয়ত বলিবেন একবৎসর পরে দ্বিতীয় বালক বস্ততঃ 
প্রথম বালকেরই অনুরূপ হইবে; পার্থক্য যাহা কিছু 
তাহ। বাহাতঃ। এথানে প্রশ্ন এই-__এই আপাত পার্থক)ই 
বা কেন যদি পার্থক্যের কারণ নির্ণয় কর সম্তবই না 
হইল, তবে জন্মাস্তরবাদ কল্পন। করায় লাত কি? জন্মান্তর- 
বাদের বিরোধীগণও কি বলিতে পাবেন না যে “উভয়ের 
মধ্যে বাহিরে বাহিরে পার্থক্য দেখিতেছ বটে, কিন্তু বন্ততঃ 


হতবে | 


৫ম সংখ্য; | 
উভয়েরই অন্তরে অনন্ত উন্নতির বীজ নিহিত রহিয়াছে। 
সুতরাং বৈষম্য থ্ুকিয়াও নাই ।” 
প্রকৃত কথা এই--জগতের ইতিহাসে কম্মিন কালেও 
ছুঈজন মানুষ সম্পূর্ণরূপে এক হইতে পারে না। প্রথমতঃ 
ইহাদ্িগের প্েহ ভিন্ন তিন্ন। কেবল দেহ যে ছুইটী তাহা 
নহে, ভিতরে ও বাহিরে উভয় দেহে পার্থক্য অনেক; 
চচ্ষুরা্দি ইঞ্ডিয় ছুই জনের এক প্রকার নহে। দ্বিতীয়তঃ 
এই জগৎ--জড়জগত্ উদ্িদ্-জগৎ্। প্রাণী-জগৎ্, মানব- 
জগৎ--দুই জনের নিকট এক নহে। একজন যে বপ্ত 
দেখে, অপরে সে বস্ত দেখে না, দেখিলেও সে-চক্ষে দেখে 
না। দেহও ভিন্ন, জগৎও ভিন্ন--অথচ এই ছুই ভিন্ন 
জীবন-গঠন অসম্ভব। এই ছুইই যদি ভিন্ন হইল, আত্মার 
অবস্থ! ত ভিন্ন হইবেই। ইহ যে কেবল বর্তমান যুগেই 
সত্য তাহা নহে চিরকালুই ইহা সত্য | যদি জন্মান্তর- 
বাদ গ্রহণ কর] হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে ছুই জন 
মানুষের প্রথম জন্মেও এই প্রকার বৈষম্য থাকিবে । 
জন্মান্তরবাদীগণ এই জন্মান্তরবাদ দ্বারা এই 
বৈষম্যের মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না । সকলেই 
যদি প্রথম জন্মে এক গ্রাকৃতি লইয়! জন্মগ্রহণ করে, ভবিষ্যতে 


কোন সময়েই এক-বয়সে ইহার্দিগের মধ্যে পার্ধক্য ১ 


আসিতে পারে না। এই হইতে পারে যে এক জন 
আগে জন্মগ্রহণ কিল, আর একজ্জন জন্মগ্রহণ করিল 
ইহার পরে। নতুবা আর কোন পার্থক্য থাক] সম্ভব 
নহে। নির্দিষ্ট জন্মে এক বয়সে প্রত্যেককেই এক প্রকার 
হঙতে হইবে; ইহাদিগের মতি, গতি, নতি, রতি, সমুদয়ই 
এক হইবে। পুর্বজন্ম কোথায় বৈষম্যের কারণ হইবে, 
না, দেখা যাইতেছে ইহা! বিকট সাম্যবাদের কারণ হইয়া 
গেল ॥ 

দ্বিতীয় প্রবন্ধে এই সংক্রান্ত অপরাপর যুক্তির 
সমালোচন। কর! যাইবে । 


মহেশচন্দ্র ঘোষ। 


অরণ্যবাপ 


র্‌ 

অরণ্যবাম 
[ পূর্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদ সমুহের সারাংশ £-কলিকাতা বাসী 
ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে 
খণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটা বিক্রয় করিয়া মানভূষ 
জেলার অন্তর্গত পার্বত্য বল্লভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই ধানেই 
সপরিবারে বাস করিয়া কষিকাধ্যে লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার 
কৃষিবিভাগের তত্তাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামনিবাসী 
স্বজাতীয় মাধব দত্ত ঠাহাকে কৃষিকাধ্যসন্বদ্ধে বিলক্ষণ উপদেশ 
দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমস্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর 
ঘনিষ্ঠতা বর্ধিত হইল। গ্রামের লোকেরা ক্ষেএনাথের জ্োষ্পুত্র 
নগেন্দ্রকে একটি দোকান করিতে অন্্রোধ করিতে লাগিল। একদা 
মাধব দত্তের পত্বী ক্ষেত্রনাথের বাড়ীতে দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণ করিতে 
আসিয়া কথায় কথায় শিজের স্থুন্দরী কন্যা! শৈলর সহিত ক্ষেত্রনাথের 
পুক্র নগেঞ্জের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। ক্ষেত্রনাথের বন্ধু 
সতীশবাবু পূজার ছুটি ক্ষেত্রণাথের বাড়ীতে যাপন করিতে আসিবার 
সময় পথে ক্ষেত্রনাথের পুরোহিত-কম্া সৌদামিনীকে দেখিয়া মুগ্ধ 
হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া মৌদ[মিনীর পিতা সতীশচন্দ্রকে 


কন্ত'দানের প্রস্তাব করেন, এবং পরদিন সতীশচন্দ্র কন্তা আশীর্বাদ 
করিবেন স্থির হয়। সতীশচগ্র অনেক ইতস্তত করিয়। সৌদামিনীকে 
আশীর্বাদ করিলে, ছুই বন্ধুর মধ্যে কন্যাদের যৌবনবিবাহ সম্বন্ধে 
আলোচন। হয়। তাহার ফলে, যৌবনবিবাহের অপ্রচলন সত্বেও 
তাহার শাস্ত্রীয়ত। সিদ্ধ হয়। ১৫ই ফাল্ভন তারিখে সতীশের সহিত 
সৌদামিনীর বিবাহ হইরা গেল। সতীশের অন্গরোধে ক্ষেত্রনাথ 
তাহার দ্বিতীয় পুত্র হ্বরেন্ত্রকে পুরুলিয়া জেল! খুলে পড়িব!র জন্য 
পাঠাইতে সম্মত হন। সতীশ স্ুবরেন্্রকে আপনার বাসায় ও. 
ত্াবধানে রাখিবার প্রস্ত।ৰব করেন। ক্ষেত্রনাথ অমরনাথ-নামক 
একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়া বল্পভপুরে একটি পাঠশালা ও 
পোষ্ট-অফিস খুলিলেন, এবং সেই'সকল কর্মে তাহাকে নিযুক্ত 
করিলেন । সর্তীশচন্দ্র ও সৌদামিনীর বিবাহ হ্ইয়। গেলে পর 
ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্তের সহিত পরামর্শ করিয়া বল্লভপুরে একটি 
হাট ও কয়েকটি দোকান প্রতিষ্ঠা করিলেন। ডেপুটি কমিশনব 
এই সংবাদ শুনিয়া হাট দেখিতে বাইবেন বলিলেন। তিনি হাট 
দেখিয়া সন্তষ্ট হইলেন এবং ক্ষেত্রনাথকে নন্দনপুর যৌজ বন্দোবস্ত 
করিয়। দিলেন। ক্ষেত্রনাথ নন্দনপুরে যাইবার পথ ও পুল করিয়া 
সেখানে প্রজা বসাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহাতে তাহার ধিলক্ষণ 
অর্থলাভ হইতে লাগিল। 
পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 

বর্ধাসমাগমে সকলেই কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল । 
ক্ষেত্রনাথ কুষিকাধ্যের তত্বাবধানে ব্যস্ত রহিলেন। 
নগেক্রও হাট-বার ব্যতীত অন্ত ধারে কৃষিকার্ষেযর তত্বা-: 


বধানে পিতার সহায়তা করিতে লাগিল । বরধার সময়ে 


৫১৬ 


চা 


হাটে দর্শকবুন্দের সংখ্যা ক্ছু অল্প হইলৈও, দোকানসমূহে 
ক্রয় বিক্রয় মন্ধীভূত হইল না। 

নন্দনাজোড়ের উপর্ন ছুইটী সেতু প্রস্তুত হইয়া গেল। 
কাছারীবাড়ীর দক্ষিণ দিকের রাস্তাও প্রপ্তত হইল। 
নন্দনপুর গমনের নূতন রাস্তায় জন্নন্ুর নিযুক্ত 
হইল । 

নন্দনপুর হইতে কঁচড়ার (মহুয়া ফলের ) আঠি 
সমূহ সংগৃহীত হইয়া স্ত,পীকুত হইল; কুস্থম ফলের বীজও 
সংগৃহীত হইল । যথাসময়ে সেই বীজগুলি চুণাকৃত ও 
জলে সিদ্ধ হইলে, স্থানীয় এক প্রকার পেষণ-মন্ত্র দ্বার 
তৎসমুদ্ধায় হইতে তৈল নিষ্কাশিত হইল । এইরূপে প্রায় 
পথশশ মণ কঁচড়া তৈল ও দশ মণ কুম্ুম তৈল হইল। 
এই সমস্ত তৈল কলিকাতায় চালান দিয়! ক্ষেত্রনাথ প্রায় 
৬০০২ টাক পাইলেন । তিনি বলভপুবের হাটে প্রায় পাঁচ 
শত মণ কঁচড়। তৈল ক্রয় করিয়া তাহাও কলিকাতায় 
চালান দ্িলেন ; তাহা হইতেও প্রায় সহস্র টাকা লাত 
হইল। 

বর্ষ। উপস্থিত হইলে, তিনি নন্দার বাধ খুলিয়। দ্রিলেন, 
নন্দার মুক্ত জলরাশি কাছারীবাটীর নিকটবস্তাঁ সেতুর 
অত্ন্তর দিয়! প্রবাহিত হইয়| গ্রামের ধারে ধারে ছুটিতে 
লাগিল ; পরে দ্বিতীয় সেতুর ভিতর দিয়! উল্লাসে ছুটিতে 
ছুটিতে ছুই গিরিশেণীর মধ্যবর্তী সেই সক্ধীর্ণ উপত্যকার 
বনাছন্ন ভূমিতে উপনীত হইল, এবং সেই স্থানে সকলের 
অলক্ষিতে প্রচণ্ড কলনাদে প্রস্তর হইতে প্রস্তরাত্তরে 
লম্ক প্রদান করিতে করিতে কিয়ন্দ,রে ক'লী নদীর 
জলরাশির সহিত মিলিত হইতে লাগিল । 

বর্ধার জল পাইয় গ্রীষ্মের বৌদ্রতপ্ত নিজ্জীব ধরা 
যেন সলীবতা। লাঁত করিল: ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে নব শস্যের 
অদ্কুরোগগম হইল; প্রান্তর ও পর্বতগাত্রসমূহ শ্তামল 
তৃণে আচ্ছাদিত হইল; বৃক্ষ সরস সবল ও সতেজ হইল? 
কদন্ব, কেত্তকী ও কুটজ পুষ্পসমূহ বিকশিত হইল, এবং 
মযুরের অনবরত কেকারবে চতুদ্দিকৃ ধ্বনিত হইতে 
লাগিল। জলদজাল পর্বতের শঙ্গে শর্গে সংলগ্ন হইতে 
লাগিল, এবং মেখের গুরুগর্জানে পর্বতের গুহাসকল 
প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল । এই সময়ে কৃষকের আহার 
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নিদ্রা ও বর্ধার ধারা উপেক্ষা করিয়া কুষিকার্্য একান্ত 
মনোনিবেশ করিল । 

বর্ধার পর শরৎ সমাগত হইল । আকাশ নির্মল 
হইল। বুবিকর আবার প্রথর হইল । পথের কর্দম 
বিশু হইল। কুশ ও কাশ বিকশিত হইয়া চতুর্দিকে 
শুভ্র শোতা বিস্তার করিতে লাগিল; বনে বনে অসংখ্য 
শেফালিক। বৃক্ষ পুষ্পিত হইল; শস্যক্ষেত্রে আঁশুধান্ত 
পক হইল, এবং হরিণের উপদ্রব হইতে শশ্ত রক্ষার জন্য 
গত বৎসরের স্তায় অদুত উপায়সমূহ অবলম্বিত হইল। 
ক্ষেত্রনাথ গত বৎসর অপেক্ষা আরও অধিক ভূমিতে 
আলুর বীজ বপন করাইলেন এবং প্রজ্ঞাদ্দিগকেও আলুর 
চাষ করিবার জন্ত সযুচিত উৎসাহ প্রদ্দান করিলেন ৷ 
তিনি আবার কাপাস-বীজ বপন করিলেন এবং অনেক 
প্রজাকেও তাহাদের স্ব স্ব ক্ষেত্রে উক্ত বীজ বপন করা 
ইলেন। মাধবদত্ত মহাশয়ও মাধবপুরে কার্পাসের 
বীজ বপন করিলেন। 

বর্তমান বর্ষে যথাসময়ে সুচাঁরু বৃষ্টিপ।ত হইতে থাকায়, 
গত বর্ষের ন্যায় অনাবৃষ্টির জন্য কোনও হাহাকার উঠিল 
না। হৈমস্তিক ধান্ঠের্ অবস্থ। অতিশয় আশ প্রদদ হইল 
এবং সকলেই প্রচুর ফপলের আশায় উৎফুল্ল হইল। 

এইবৎসর বল্পভপুরে ও নিকটবন্তা গ্রামসমূহে হরিণের 
উপদ্রব না হইলেও, বশ্ত হস্তীর ভয়ানক উপদ্রব হইল। 
বল্লভপুরের উত্তরসীমাবন্তী নিবিড় বনাচ্ছন্ন একটী পর্বতে 
বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট এক হস্তী ও ছুইটা হস্তিনী আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিল। রাত্রিতে দুন্দুভির ভীষণ শব্দে সন্ত্রস্ত হইয়। 
তাহার ধান্তক্ষেত্রে অবতরণ করিত না বটে; কিন্ত 
দিনের বেলায় পর্বতের পদতলবর্তী ধান্তক্ষেত্রসমূহে 
নামিয়। প্রভূত ধান্ত নষ্ট করিতে লাগিল। একদিন 
জনৈক কৃষক যুবক পর্বতের সন্িহিত একটী টশাড়ে 
লাঙ্গল দ্িতেছিলঃ এমন সময়ে হস্তী ও হপ্ডতিনীদ্বয় 
পাহাড় হইতে নামিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। 
হস্তী একটী বলদকে শুও দ্বার জড়াইয়া ধরিয়া 
দুরে নিক্ষেপ করিয়া দিল; তাহাতে সে তৎক্ষগ্রাৎ 
গতাস্ু হইল। অপর বলদটি কোনওরূপে পলাইয়া 
প্রাণ রক্ষ। করিল। কৃষক যুবক হতীদ্দিগকে আসিতে 
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দেখিয়াই লাঙ্গল (ফেলিয়। কিক বে সরিয়! দাড়াইয়া- 
ছিল এবং সভয়ে চীৎকার করিতে করিতে এই 
বীভৎস তৃশ্ত দেখিতেছিল। হতভাগা খুবক সেই তুদ্ধ 
হস্তীর নয়নপথে পতিত হইল। অমনই হস্তী আম 
হুঙ্কার করিতে করিতে রুষিয়| তাহার দিকে ধাবিত হইল । 
যুবক প্রাণভঙ্খ দ্িগ্বিদ্িকজ্ঞানশূন্য হইয়া! ছুটিতে লাগিল; 
কিন্তু দুাগ্যবশতঃ সে একটা প্রান্তরের উপর হোঁচট 
খাইয়া পড়িয়া গেল। সে সম.লাইয় দ্াড়াইতে না 
ধাড়াইতে জেই কালান্তক তুল্য হস্তী তাহার নিকটবত্তা 
হইয়। তাহাকে শুগদ্বারা জড়াইয়া ধরিয়া একবার 
আকাশে উঠাইল এবং পরমুহূর্ডে তাহাকে সেই প্রান্তরের 
উপর আছাড়িয়! ফেলিল। বল বাহুলা, £সই হতভাগ্য 
যুবক তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ছুর্দান্ত হস্তী 
তাহাতেও যেন সন্তষ্ঠট না হইয়া তাহাকে তাহার ভীষণ 
পদতলে ফেলিয়৷ পিষ্ট করিয়া দিল এবং তাহার দেহটি 
একটী মাংসপিণ্ডে পরিণত করিয়া ফেলিল। নিকটে ও 
দুরে অনেক কৃষক নি নিজ ক্ষেত্রে কাজ করিতেছিল। 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই স্বচক্ষে এই লোমহর্ষণ কাণ্ড 
সংঘটিত হইতে দেখিল।! কিন্তু কেহই হস্তীর সম্মুখীন 
হংতে সাহস করিল না; সকলেই প্রাণভয়ে পলাইতে 
লাগিল। হস্তী হতভাগ্য যুবকের মৃতদেহ ত্যাগ করিয়! 
অধিঝদুরে অগ্রসর হইল ন|, তাহার নিকটেই দুরিষা 
বেড়াইশে লাগিল। আর হস্তিনীদ্বয় ইচ্ছামত ধান 
খাইতে ও নষ্ট করিতে লাগিল। 

মুহুর্ত মধ্যে এই শোকাবহ ছুর্ঘটনার সংবাদ 
গ্রামের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল। হতভাগ্য যুবকের বৃদ্ধ! 
জননী ও যুবতী তার্যা শোকে বিহ্বল হইয়া হাহাকার 
করিতে কৰ্িতে উন্মার্িনীর ন্যায় খটনাস্থলের দ্বিকে 
দৌড়িতে লাগিল। গ্রামের লোকেরা বলপুর্বক 
তাহাদ্দিগকে ধরিয়া ন। বাখিলে তাহারা শোকের প্রথম 
উচ্ছাাসে হস্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিশ্চিত প্রাণ 
হারাইত | তাহাদের আর্তনাদ শুনিয়া কেহই অশ্রসংবরণ 
করিতে সমর্থ হইল না'। 

এই দুর্ঘটনায় সকলে যেরূপ শোকসন্তপ্ত হইল, তত্রপ 
তীতও হইল। হত্তীদ্দিগকে তাড়াইতে না পারিলে। 


অরণ্যবাস 
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তাহার! : সকলের ক্ষেত্রের ধান তো নষ্ট করিবেই, অধিকত্ত 
আরও বহুলোকের প্রাণনাশ করিবে। গ্রামের প্রধান 
প্রধান গ্রজাবর্গ জমীদ্রারের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য 
কাছারীবাটীতে উপনীত হইল। ক্ষেত্রনাথ, স্ত্রী ও 
পুত্রদের সহিত ছাদে উঠিয়া এই লোমহর্ষণ দৃষ্ঠ দেখিতে- 
ছিলেন; এমন সময়ে প্রজাদের আহ্বানে নীচে নামির! 
আ[সিলেন। তাহার সকলেই কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তপ্যবিমুঢ় 
হইয়। বসিষ। বরহিল। পরে ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “হাতীর 
যেরূপ উপদ্রব দেখছি তাতে এ দাতালে। হাতীটাকে 
মেরে ফেল্তে না পারলে আর রক্ষা নাই। কিন্ত 
আমাদের হাতী মার্রার ঘে। নাই? আর আমাদের 
কাছে হাতীমারা বন্দুকও নাই। আমি মনে কর্‌ছ 
ডেপুটা কমিশনার সাহেবের নামে একটা পত্র লিখে 
এখনই অমরকে পুরুণিয়ায় পাঠিয়ে দিই । তিনি হাতী- 
মারা বন্দুক নিয়ে এসে হাতাঁটাকে মেরে ফেলুন। তা 
নইলে তো আর কোনও উপায় দেখছি না।” উপস্থিত 
বিপদে এই প্রস্তাব অনেকেরই অনুমোদিত হইলে, অমব 
তৎক্ষণাৎ পত্র লইয়। পুরুলিয়। যাত্রা করিল। 

হস্তী ও হস্তিনীদ্বয় তেকাল পর্য্যস্ত ধান্তক্ষেপ্রের ধান্য 
দ্বার! ক্ষুত্নিবৃত্তি করিয়া পরিশেষে সেই স্থান পরিত্যাগ 
পূর্ববক পর্ববতাতিমুখে প্রস্থান করিল । গ্রামের সাহসী 
লোকেরা রাত্রিতে মঞ্চে আরোহণ করিয়া সকল মঞ্চ হইতে 
একযোগে ভীষণ তাবে ছুন্দুভি-বাদন করিতে লাগিল। 
ভোরের সময় পুরুলিয়া হইতে অমবুনাথ এবং পুলীশ 
ইন্সপেক্টার ও দুঙ্জন কনেষ্টবল একটা হাতীমার1 বন্দুক 
লইয়া! বল্লতপুরে উপস্থিত হইল। সাহেব অন্ুস্থ থাকায়, 
তিনি স্বয়ং আসিতে অক্ষমতা জানাইয়! ক্ষেত্রনাথকে 
পত্র লিখিয়াছিলেন। হস্তীকে ন1 মারিয়া ঘর্দি তাড়াইয়। 
দিতে পারা যায়ঃ তজ্জন্তই তিনি তাহাকে অন্থরোধ 
করিয়াছিলেন! কিন্তু তাহাকে না মার্িলে যদি প্রজা- 
দের প্রণরক্ষার উপায় না থাকে, তাহা হইলে অগত্য। 
তাহাকে মারিয়। ফেলিতে হইবে। 

কিয়তক্ষণ পরে নিকটব্তা পুলীশ স্টেশন হইতে এই 
দুর্ঘটনার তদন্ত করিবার জন্য কতিপয় কনেষ্টবল সহ 
দারোগ। আসিয়। উপস্থিত হইলেন। পুলীশ ইন্সপেক্টর 
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দ্রারোগার সহিত ঘটনাস্থলে গমন করিলেন। হতশ্ডাগ্য 
যুবকের লাম্‌ তখনও সেখানে পড়িয়া ছিল। কোনও 
কার্য)বিশেষে ক্ষেত্রনাথ ব্যস্ত থাকায় তিনি তাহাদের 
সহিত সেখানে যাইতে পারিলেন না । পুলীশের কর্মচারী- 
বর্গ ও গ্রামের বছুলোক ঘটনাস্থলে সমবেত হইয়া লাস্‌ 
দেখিতেছিল, এমন সময়ে সহসা পর্বতের দ্িকৃ হইতে 
হস্তীর ভীষণ হুঙ্কার শ্রুত হইল। হস্তী আসিতেছে, এই 
আশঙক্ক।কারয়া সকলেই প্রাঁণভয়ে উর্দশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। 
অল্পক্ষণ পরে সত্য সত্যই দেখা গেল যেকরী ও করিণী- 
্বয় দ্রুতপদে ঘটনাস্থলাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে । হস্তী 
সেখানে উপস্থিত হইয়াই সেই মাংসপিগুকে শুগুদ্বার! 
উঠাইয়। আবার সেই প্রস্তবের উপর আছড়াইতে লাগিল 
এবং ক্রোধে চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। 

পুলীশের কন্চারীদ্বয় ও কনেষ্টৰলেরা হাপাইতে 
হশপাইতে কাছারীবাটীতে উপনীত হইল। অনেক 
প্রজাও সেখানে সমবেত হইল। পুলীশ ইন্সপেক্টার 
কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন “আমি দেখতে পাচ্ছি, 
এই হাতীটাকে মেরে ন। ফেললে, আপনারা এখানে 
টিকৃতে পাবৃবেন না। একে তাড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব; 
একে মেরে ফেলাই কর্তব্য ।” কেহ হাতী মারিতে যাইতে 
সাহস করিল না। অবশেষে কাত্তিকভূমিজ বলিল, 
সরকার বাহাছুব তাহাকে যর্দি বিলক্ষণ পুরস্কার দেন, 
তাহ হইলে, সে আগামী কল্য প্রাতঃকালে তাহাকে 
মারিয়। ফেলিবে। ডেপুটী কমিশনার সাহেব একশত 
টাক। পুরস্কার দেওয়ার কথা বলিয়াছিলেন; তাহ] 
ইন্সপেক্টার সকলকে জানাইয়। দ্রিলেন। পুরস্কারের কথ 
শ্রবণ করিয়া কান্তিকভূমিজ বলিল “বহুত আচ্ছা, হুজুর? 
কাল বিহানে হাতীটাকে আমি ঠোর মরণাই দ্িব।” 
এই বলিয়া সে হাতী-মার। জোড়া-নলী বন্দুকটি উত্তমরূপে 
পরীক্ষা! করিল, এবং টোটাগুলিও দেখিল। 

হস্তী ও হস্তিনীদ্বয় প্রায় সমস্ত দিন ধান্য খাইয়। ও 
নষ্ট করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে পব্বতে প্রত্যাবৃত্ত হইল। 
কর্তিকভূমিজ বন্দুক ও টোটা লইয়া একটা মঞ্চের উপর 
উঠিয়। রাৰ্রি যাপন করিল। সমস্ত রাত্রি ব্যাপিয়া সকল 








:* কাল সকালে আমি হাতীটাকে একেবারে যেরে ফেলবো । 
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মঞ্চেই ছুন্দুভি বাদ্দিত হইল । প্রতাষে ছুন্দুভি-ধবনি 
নীরব হইবার পূর্বেই, মঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইয়া! কান্তিব 
ভূমিঞ্জ বন্দুক ও টোট। লইর! পর্ববতাভিমুখে প্রস্থান করিল 
হস্টীগণ যে পার্বত্যপথ ধরিয়া পর্বত হইতে অবতরণ 
করে, নিতাশক কার্তিক সেই পথ ধরিয়াই পর্বতের উপর 
কিয়দদ,র আরোহণ করিল । পরে পথপার্খে ঘন শাখাপল্লব 
সমন্বিত একটী ঝড় মহুয়। বৃক্ষ দেখিয়া নিঃশব্দে তাহাতে 
উঠিয়া একটী বিতক্ত শাখার সন্ধিস্থানে উপবিষ্ট হইল; 
অশ্বারোহী অশ্বের উপর যেরূপ আরুঢ় হয়, কাঁঙিক সেই বৃক্ষ- 
শাখার উপর তদ্রপ আরূঢ় হইয়া বসিল এবং পশ্চাদ্াগের 
বৃক্ষশাথায় পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করিল। প্রভাত হইল এবং 
আকাশে স্ধ্যদেবও উদ্দিত হইলেন; কিন্তু তখন পর্য্যন্ত 
হস্তীগণ পর্বত হইতে অবতরণ করিল না। কিয়ৎক্ষণ 
পরে একটা মদস্‌ মস্‌ শব্ধ সহসা কার্তিকের শ্রতিগোচর 
হইল । কার্তিক চাহিয়। দেখিল, প্রকাগকায় দণ্ডী হেলিয়। 
দুলিয়। অগ্রে অগ্রে আসিতেছে এবং তাহার অব্যববিত 
পশ্চাতে করিণীদ্বয় আসিতেছে । কার্তিক বন্দুক উঠাইয়া 
প্রস্তুত রহিল। হস্তী বৃক্ষতলে আসিবা মাত্র কা্ডিক 
তাহার ক হইতে একটী কর্কশ শব্ধ নিঃস্থত করিল। 
হস্তী চকিতের ন্যায় সহস। গতিরে।ধ করিয়। বৃক্ষের দিকে 
ঘাড় ঘুরাহয়। চাহিল। অমনি ছুড়ম্‌ শব্দে বন্দুকের 
আওয়াজ হইয়া তাহার মস্তকের দুই কুস্তের নিষ্বে 
কপালের মধ্যবর্তী স্থলে সংঘাতিক গুলি প্রবিষ্ট হইল। 
সঙ্গে সঙ্গে মেঘগঞ্জনের স্ায় এক ভয়ঙ্কর শব্দ হইল 
এবং পর মুহূর্তেই হস্তী “কড় গাড়িয়া” ভূমিতলে 
বসিয়া পড়িল। হস্তী এরূপ বেগে পতিত হইল থে, 
তাহার বৃহৎ দন্তদ্বয়ের কিযদংশ মৃত্তিকার মধ্যে গোথিত 
হইয়া গেল। হস্তিনীদ্ধয় নিমেষমধ্যে ব্যাপার বুঝিতে 
পারিয়া৷ বিকট আর্তনাদ করিতে করিতে সহসা গন্তব্য 
পথ হইতে প্রত্যাবর্তন করিল এবং পর্বতের 
শিখরদেশের দিকে ধাবমান হইল । কার্তিকের বন্দুকের 
আর একটী নলে টোটা ছিল। সে পশ্চার্তিনী 
হস্তিনীকে লক্ষ্য করিয়া তাহাঁও ছুড়িল। হস্তিনীর 
পশ্চাছ্ছাগের বামপদে গালি লাগিবামাত্র সে.তীষণ চীৎকার 
করিতে করিতে একবার বসিয়! পড়িল? কিন্তু মুহূর্তমধ্যে 
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আবার উঠিয়৷ অতি কষ্টে অগ্রসর হইতে লাগিল । কাক 
দেখিল, তাহার সেই পদটি ভাঙ্গিয় গিয়াছে, এবং তাহা 
হইতে রুধিরধার ছুটিতেছে। 

বৃক্ষের নীচে একটী বৃহৎ শৈলের শ্ায় প্রকাওযুদহ 
করিবর নিষ্পন্দ ও নিশ্চে্ট ভাবে আসীন বুহিয়াছে। 
কাক বুধল, এক গুলিতেই তাহার প্রাণ নষ্ট হইয়াছে; 
কিন্তু তথাপি প্রায় অর্ধঘণ্টাকাল সে বুক্ষের শাখা হইতে 
অবতরণ করিতে সাহস করিল না। যখন তাহার 
কপাল-নিঃস্থত প্রবল রক্তধারা মৃত্তিকা সিক্ত করিয়া 
শুকাইয়। গেল এবং ক্ষতস্থানে ঝশাকে ঝাঁকে মক্ষিক। 
আসিয়। বসিতে লাগিল, তথন তাহার মৃত্যুসম্ঘন্দে তাহার 
মনে আর কোনও সংশয় রহিল না। সে বৃক্ষ হইতে 
নামিয়া একবার তাহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়।ইল, পরে 
লক্ষ দিয়া তাহাপ পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। পুনর্বার 
সেখান হইতে লম্ দ্ষিষ্মা ভূতলে নামিয়া বন্দুক ঘাড়ে 
করিয়। পর্বত হইতে অবতরণ করিল । 

দুর হইতে কাঙ্কিক ভূমিঞজকে বন্দুক ঘাঙে করিয়া 
আসিতে দেখিয়। সকলেই হস্তীর বিনাশ সম্থপ্ধে নিঃসন্দেহ 
হইল। কার্তিক কাছারীবাড়ীতে উপনীত হ্ইয়াই 
ক্ষেত্রনাথকে এবং ইন্পপেঙ্ঠার ও দারোগাকে সেলাম 
কৰ্ধিল। সকলের সাগ্রহ প্রখের উত্তরে কাপ্তিক আরুন্ত 
হইতে শেষ পর্যন্ত সকল বৃত্তান্ত বলিল। শুনিয়। সকলে 
চমৎকুত হইল । 

অনেকে মৃত হস্ভীকে দেখিতে যাইবার জন্য উৎম্ুক 
হইল; কিন্তু হস্তিনীদ্বয়ের আশঙ্কায় সেখানে যাইতে 
কাহারও সাহস হইল না। কার্বিক ভূমিজ বলিল তাহার! 
পর্বত ত্যাগ করিয়। এতক্ষণ নিশ্চয়ই পলাইয়া গিয়াছে। 
সেই সময়ে সোনাবুরু হইত এক পথিক কাছারীবাড়ীতে 
উপনীত হইয়া! বলিল যে, সে কিয়তক্ষণ পৃরবেব দুইট! 
হস্তিনীর সম্মুখে পড়িয়াছিল ; তাহাদের মধ্যে একটার পা৷ 
ভাঙ্গিয়। গিয়াছে ও সে অতিকষ্টে চলিতেছে । সেই দুইট! 
হপ্তিনী বল্লতপুরের পাহাড় ত্যাগ করিয়া সোনাবুরু 
পাহাড়ের দিকে চলিয়া গেল। পথিকের বাক্যে সকলে 
নিশ্চিন্ত হইয় স্বৃত হস্তী দেখিতে ছুটিল। 

ইন্সপেক্টার বাবু কার্তিক ভূমিজকে হস্তী-মার। বন্দূকে 
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আবার টোটা দিতে বলিয়। এবং ক্ষেত্রবাবুর ঠিনটি 
বন্দুকও সঙ্গে লইতে উপদেশ দিয়া, ক্ষেত্রবাবু প্রভৃতির 
সহিত মৃত হস্তী দেখিতে গমন করিলেন । কিয়ন্দ র হইতে 
মনে হইতে লাগিল, হস্তী যেন পথেন্র উপর বসিয়া বৃহি- 
য়াছে; সুতরাং কেহই অএসর হইতে সাহস করিল না। 
তাহ! দেখিয়া কাঁটিক ভূমিজ অগ্রসর হইয়া লক্ষ দিয়া] 
হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিল এবং হস্তীর নিকটে আসি- 
বার জন্ত সকলকে আহ্বান করিল । 

এবাবতের ন্যায় প্রকাও হণ্ডী দেখিয়া সকলে বিন্মিত 
হইল। তাহার প্রতোক দন্ত দৈর্ঘের প্রা তিন হাত 
হইল । সকলেই কার্তিক ভুমিজের সাহস ও হাতের 
“ইস্তমালে”র প্রশংসা কগিতেছে এমন সময়ে পুরুলিয়া 
হইতে ভেপুটী কমিশনার সাহেব সেইন্জানে উপস্থিত 
হইলেন ঠ তিনি বলিলেন, গতকল্য ইন্সপেঞ্জারের কোনও 
রিপোর্ট না পাইয়া তিনি স্বয়ং বল্লভপুরে উপস্থিত হইতে 
বাধ্য হইয়াছেন । তিনি হাতী-মারার সমপ্ত বৃত্ত।স্ত অবগত 
হইয়। কার্তিক ভমিজের প্রশংসা করিলেন এবং তাহাকে 
এক শত টাকা নগদ ও একটা টোটাদার বন্দ্ক পুরস্কার 
দিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। পুলীশ ইন্সা- 
পেক্টারকে তিনি বলিলেন “আপনি এই হস্তীর দন্ত ছুইটী 
হাঁড়াইয়৷ পুরুলিয়াতে পইয়। আসিবেন এবং হুম্তীর দেহ 
থণ্ড খও করিয়া কাটাইয়া তৎসমুদয় একট। গর্ভের মধ্যে 
নিক্ষেপ করাইবেন ও ভাহাদের উপর পাঁচ সাত মণ লবণ 
ছিটাইয়! মাটি দিয়। উত্তমরূপে ঢাকাইবেন। শতুব। হস্তীর 
গণিত মাংসের দুর্গন্ধে এই স্থানেত্র বাছু ৫ধষিত হইয়! 
উঠিবে |” শ্েএরবাবুর সহিত কিয়ৎক্ষণ আলাপের পর 
সাহেব বল্লভপুর তাগ করিয়া ষ্টেশন অভিমুখে গমন 
কারলেন। 


একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 


হস্তীর উপদ্রব নিবারিত হইল, সকলে আবার নিশ্চিন্ত 
মনে নিজ নিজ কর্ধে প্রবৃত্ত হইল । আমীন নন্দনপুরের 
জরীপ শেষ করিয়া চিঠ। প্রস্তুত করিলেন। অনেক প্রজা 
প্রতি বিখায় ছুই টাক সেলামি দিয়া উক্ত মৌজার জমা 
বন্দোবস্ত করিয়া লইতে লাগিল। তিন বৎসর পরে, 
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তাহার! প্রতি বিঘা এক টাক। হিসাবে খাঙ্গনা দিতে 
স্বীকৃত হইল । অনেকে জমীর মাটী কাটাইয়। ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইল । বাহারী উত্ত মৌজায় গুহ 
নিন্নাণ করিতে ইচ্ছ। করিল, ক্ষেত্রনাথ তাহা রগকে 
তজ্জন্য স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন, এবং থে প্রণালীতে 
গহ প্রস্তত করিতে হইবে, তাহা ও দেখাইয়া দিলেন। 
প্রঞ্জাবর্গ জমীর সম্সিকটে গৃহ প্রপ্ুত করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় 
নন্দনপুরের স্থ।(নে স্থানে এক একটী মনোহর পল্লীর সষ্টি 
হইল । এক পল্লী হইতে অন্ত পল্লীতে গমনাগমনের জন্য 
সুগম পথও প্রস্তুত হইতে লাগ্ণ। নন্দনপুরে যাইবার 
জন্ত সহজ পথ ও নন্দার উপ সেতু প্রপ্তত হওয়ায়, দুরবর্তা 
বিভিন্ন গ্রামের প্রজাবগও সেখানে আসিয়া গুহ বাটা 
নিশ্নমাণ করিল এবং জম বন্দোবস্ত করিয়। লইতে পাগিশ। 
পল্লীতে পল্লীতে ক্ষুদ ক্ষু্র দোক।নও বসিল। 

অনেক নিখিভবনাচ্ছন ভূমির হক্ষার্দি কর্তিত হওয়ার, 
সেহ-সমস্ত ভূমি পাঁরিষ্কৃত হইল, এবং তজ্জন্ত বন্ত পশুর 
ভয়ও অনেকাংশে তিরোহিত হইল । গোমহিষার্দি 
গৃহপালিত পশুগণ স্ৃচ্ছন্দে এন্দনপুরের খিল্তুত ভণাচ্ছন 
ভূমিসমুহের উপর বিচরণ করিয়া বেড়াহতে পলাগিন। 
মৃগপাল ক্রমে ক্রমে সেহ বিচপণভূমিসঘৃহ পাপত্যগ 
করিয়া! পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল । 

শিকারী কার্তিক ভূমিজ অন্তাগ্ত শিকারীদের সহিত 
মিলিত হইয়। নন্দনপুরের খনসমৃহে কতিপয় ব্যাগ 
নিহত করিল, এবং শএ্রজাবপগকে ি্পপিমাণে নিকূপ- 
দ্রব করিয়া দিল। ক্ষেঞএনাথ তচ্জগ্ঠ তাহাদিগকে পর্গশ 
টাকা পুরস্কার প্রদান করিলেন।  ধন্যপশুবধে তাঙা- 
দ্বিগকে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি প্রচারিত কপিয়া 
দিলেন যে, নন্দনপুরে কেহ একটী পড় ধ্যান বধ করিলে 
সাত টাকা, একটী ছোট ন্যাপ্র বধ করিলে পাচ টাঁকা। 
এবং একটী তন্দুক খদ কালে তিন টাকা পুরক্চার 
পাইবে। কিন্তু তিশি সকপকেই বিনা কারণে মৃগবদ 
করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। একে পুরস্কারের 
লোভ, তাহার উপর মুগর়ার আনন্দ। এই উভগ্নবিধ 
আকর্ষণে, অনেক শিকারী শিকারের অন্বেষণে নন্দনপুরের 
বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিল। বগ্গপশুগণ তাহাদের 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


নিরুপদ্রব বিহ্ারভূমিতে জনসঞ্চার হইতে দেখিয়া ধীরে 
ধারে তাহা পরিত্যাগ করিয়। পর্বতগুহায় আশ্রয় লইতে 
শাগিল। 

*« নন্দনপুর প্রকৃতিদেবীর তীম ও কান্ত সৌন্দধ্যের 
আধার । ইহার উত্তরুসীমাত্ নিঝিড়বনাচ্ছন্ন উন্নত পর্ববত- 
নাঙ্জি। একটী পর্বতের উপর আর একটী পর্বত উঠি- 
ধাছে। তাহার উপধ আর একটী উঠিষ়াছে_- এইরূপ 
পর্ববতের উপর পর্বত উঠিয়া সর্বোচ্চ শিখর যেন গগন 
স্পর্শ করিয়াছে; এই সর্বোচ্চশিখরের নাম কালাবুর। 
কিন্তু এই নাখান্ুসারেই সমগ্র পর্ববতরাজি “কালাবুরুর 
পাহাড়” নামে অভিহিত হয়। বহুক্রোশ ব্যাপিয়। এই 
পর্ধবতরাজি অবস্থিত। এই পন্বতরাজির নিযস্তরসমূহে 
কোণ মুগ্ডারী প্রতি পার্বতী জাতিগণের বাস আছে; 
কিন্ত উচ্চস্তব্ুসমূহ অঙীব দুরারোহ, হুর্গম এবং মহারণ্যে 
সমচ্ছাদ্রিত। সেই অবণ্যসমূহে হস্তিযুখ+ স্বগযুথ ও বৃহদা- 
কার শাখণ ব্]াদপমূহ বাস করে | বহুদূর হইতে এই 
পণ্ণতর।জি ও ইহাদেএ সন্দোচ্চশিখর কালাবুরু ঘনকুষ্ণ 
শিশিড় মেঘের শ্যাম দৃষ্ট হইয়া থাকে । নন্দনপুর হইতে 
সর্বোচ্চ শিখর প্রায় পনর ক্রোশ দ্বরে অবস্থিত। এই 
উচ্চ শিখর হইতে গিরিনাপা ক্রমশঃ আনত হইয়। নন্দন- 
পুবরের নিকটে আপির। সমাপ্ত হইয়াছে এবং একটী শাখা 
উত্তপদক্ষিণে প্রণ্ষিত হইয়া ধঞ়্ভপুর ও নন্দনপুরের মধ্য- 
গলে দণ্ডায়মান হইর়।ছে। এই গিন্িশাখা শন্দাতটিনীর 
দারা বিভক্ত হইর। নন্দ। অতিক্রম পূর্বক দক্ষিণ-পূর্ববদকে 
প্রধাবিত হইয়াছে । অপর কতিপয় শাখা বল্পভগুরের 
উত্তর দিক্‌ নেষ্টন করিয়া পশ্চিম দিকে প্রলর্বিত হইয়াছে; 
তাহা হইতে আতর একটি শাখা বহির্থত হইয়া বল্পতপুবরের 
দক্ষিণ দিক্‌ বেষ্টন পুর্বক দক্ষিণ-পুর্ব দিকে অপর গিরি- 
শেণার সমান্তপালে ধাবমান হইতেছে। নন্দনপুরের 
উত্তর সীমায় গিপরিবাঞ্জি যেস্থানে সহসা সমাপ্ত হইয়াছে 
সেইস্থানের কিয়দংশ নৈসগিক কারণে যেন হঠাৎ বসিয়। 
গিয়া একটি সুগভীর খাতের স্থষ্টি করিয়াছে । এই খাতের 
অব্যবহিত উত্তর সীমার পর্বতের ধৃসর-রুঞ্চ প্রস্তররাজি 
স্থবৃহতৎ্ উচ্চ ভিত্তির শ্যায় দণ্ডায়মান । দেখিয়া মনে হয়, 
থেন কোনও অতাঁত যুগে পর্বতের পাদ্রমুল কোনও কারণে 


৫ম সংখ্যা ] 


নিবি হইয়া গেলে, তাহার বহির্দিকের শুগ্রথগুটি 
থাতের মধ্যে নিপতিত হইয়াছে । এই খাতটি গভীর জলে 
পরিপুর্ণ ও প্রায়তন শত বিঘা স্থান ব্যা্দপন্না অবস্থিত । 
স্থানীয় লোকের ইহাকে কালিঞ্চরের খাত বলে। প্রবাদ 
এই যে, পুর্ববকালে কাণির্গর নাষে এক প্রণল পণাক্রান্ত 
দৈত্য ছিগ্ী। সে কালাবুর পন্বত-বাসী উন্্রদেবতার 
সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হর। বহুকাল ধরিয়া এই 
যুদ্ধ চলিয়াছিল। যুদ্ধের সময় দৈতোর পদতরে মেদিনী 
ঘন ঘন বিকম্পিত হইত। এইরূপ খহুকানব্যাগী যুদ্ধের 
পর, কালাবুকুর দেবতা কালিগচরকে বিনষ্ট করিবার 
জন্য তাহার উপর বব্বাণ গিক্ষেপ করেন। সেই নক্দবাণে 
কালিঞ্চরের প্রাণনাশ হয়? কিন্তু তাহার প্র+1ও "দেহ 
পর্বত-শিখর হইতে নীচে গড়া ইয়া পড়িবাঁর সময় পর্বতের 
কিয়দংশ ভাঙগিয়া ফেলে । বযেস্থানে কাপিগ্গরের পকাও 
দেহ পতিত হয়, দেহের ভাবে পেঙ স্থানে একটী গশার 
খাত হয়। অবশেষে দেত্য-সৈন্সেরা কাপিঞ্চপের মৃতদেহ 
লইয়া পাতালে প্রবিষ্ট হয়। সেই কারণে প্রবাদ এই যে, 
কালিঞ্চরের খাত পাতাল-পধ্যন্ত গভাত্। এই কালিঞ্চরের 
খাত নন্দনপুর মৌজার অন্তরগত। ভয়ে কেহ ইহার জলে 
অবতরণ করে না। এই পৃহ২ সরোপরের মধাস্থলে ঘনকুনঃ 
জলরাশি; কিন্তু ইহার চতুর্দিকেই কমল বন সুতর।ং 
ইহার চতুর্দিপ অগভীর । কখনও কখনও আরণ্য হস্তীবৃথ 
পর্বত হইতে অবতরণ করিয়। কাণপিঞ্জবরের গলে অবগাহন 
পুর্ববক জলক্রীড়া করে এবং কমলবন ভগ করে। সাধারুণ 
লোকের বিশ্বাস এই থে, কালানুর দেবভার খাহন আপরণা 
গজসমূহ কালিঞ্চর দেত্যের সেই পুরাতন শক্রতা। এখনও 


লিতে না পাগ্রিরা তাহার মৃতদেহের অস্ুুসন্ধানের 
জন্য. সময়ে সময়ে তাহার খাতে অণতণর্ণ 
হয়। 


কালিঞ্চরের খাতেপ সহিত স্থানায় লোকের এইপ্প 
একটী ভীতিজনক কিধদস্তা বিজড়িত থাকিলেও, তাহা 
দেখিতে পরম রমণীয় । তাহার জল খাছ ও কাচের 
হয ম্বচ্ছ। মরাল,হংস প্রভৃতি বহুবিধ জলচব্ু পক্ষী 
তাহার জলে বিচরণ করে, এবং তাহাদের চীৎকার দ্বার! 
এই নির্জন স্থানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে। বৃহৎ বৃহৎ 


অরণ্যবাস 


৫২১ 


মংস্য :কচ্ছপ প্রস্ততি জলচর জন্তপসকণও ইহার জলে 
নির্তিন্নে বাস করে 1 শরতকালে ইহার জণে ঘখন কমল- 
বাশি বিকশিত হয়, তখন হহাকে “কালিঞ্করের খাত” না 
বণিয়। নন্দন-সন্লোৰর” বলিতে ইচ্ছ| হয় । এই সরোবরের 
পশ্চিম দিকে কতিপয় বনাচ্ছন্ন ও নগ্রদেহ কৃষ্ণ শৈল; 
নিবিড় শালবন 'ও পুর্ধবদিকে একটা অনুচ্চ গিরিস্কন্ধ ও 
তাহার পাদমুণে একটা কদর খাল বা! জোড়; বর্ষাকাণে 
কান্4 হইয়া উঠিলে, তাহার অতিরিক্ত 
জলগাশি সেই খান দিয়া বহির্গত হইয়া অদূরে কালীন্দ।র 
সহিত মিলিত হয়। 

নন্দনপু মৌজার পুর্ণবসীমান্ধ ক!লীনদী। কালাবুক 
পন্বিত হইতে ইহা নিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 
কালা হইয়া থাকিবে । উত্তর দিক হইতে আসিয়া ইহা 
দক্ষিণ নুখে প্রবাহিত হইতেছে | নদ1র বামতাগে অর্থাৎ 
বনাস্হন অখির্পণ গিগ্রিেণ এবং পশম দিকে 
এই রর হইতে তুমি 


সাত 


পুববাদকে 
শন।চ্ছন্ন অন্চ্চ তশৈপরাজি। 


স্ববিগতত অধিঠ্যক| ঠগমির চষ্টি করিয়াছে। এই 


অধিত্য+। ভূমি স্ুুরাক্ষত রহ শাশরক্ষে এবং মধুক কুস্থুপ্ত 
প্রভৃতি আর্ণার্ক্ষে পরিশো।ভিত হইয়া একটী প্রকাণ্ড 
কানন বা উদা!নে পরিণত হইয়াছে । এই আ'ধত্যকা ভূমি 
হইয়া শা লিঞ্চরের ধারে মিলিত হইয়াছে 
এখং দক্ষিন দিকে আনত হইয়। নন্দাপ্ন তটভূমির সহিত 
মিলিত হইয়াছে । নন্দীর অপর পারে অথাৎ দক্ষিণ- 
৬[গে আন্তচ্চ বনাচচন শেলমা।গ। ) সেই অনুচ্চ শেলমালার 
ওলদেনে প্রবাহিত হহয়। এন্দা কিয়দখরে কালা নদীর 
সহিত মিনিত হইঘাছে। 

নন্দনপুরের পশ্চিম সীমায় বরভপুরের গিরিমালা । 
সেহ গিখিমাশার পদতলে একটী ক্ষুদ জোড় গিরিগাঞ্ 
হইতে বর্ধার জল বহন করিয়। নন্দার সহিত আিলিত 
এই ক্ষুদ জোড়ে উপরে ক্ষেত্রদাথ একটী 
প্রস্তণমর সেঠ প্রণ্তত করিয়াছিলেন। 

নন্দনপুরেণ অধিতাকাভামি মৃত্গ্রন্তরমর় ; কিন্ত 
তাহার নল পান্ডে যে প্রশন্ত ভুমিথগুদ্বয় আনত হইয়া এক- 
দিকে কালিঞ্চর ও অপর দিকে নন্দার অভিমুখে প্রসারিত 


উত্তপাঁকে আনত 


৫২২ 
হইয়াছে, তাহা অতিশয় উর্বর। এই অধিত্যকা হইতেও 
উভয় দিকে কতিপর ক্ষুদ খাল ণ্যথাক্রমে নন্দা ও 
কালিঞ্চরের সধিত মিনিত হইয়াছে । অধিত্যকাভূমি 
হইতে নন্দনপুরের চ|পিদিকের শোভা মনোহাবিণী। 
কিন্তু বল্নভপুরের গিরিমালার শিখরদেশ হইতে নন্দন- 
পুর একটী সতহত চিএপটের ন্যয় চক্ষুর সম্মুখে উদবাটিত 
হয়। সেই হান হইতে চক্ষু ইহার বিচিত্র ও বমণীয় 
দৃগ্। বলা, এবং ভীম ও কান্ত সৌন্দধ্যরাশি একেবারে গ্রহণ 
করিতে সমর্থ হয়» এবং মন বিশ্য়মিশ্রিত এক অপূর্বব 
আনন্শরসে সিক্ত হইতে থাকে । 

এই প্রদেশের প্রঞ্জাবর্গ প্রায় সহত্র বিঘ। ভূমি বন্দোবস্ত 
করিয়া লইয়। তাহাদের মনোরম পণীসমূহে বাস করিতে 
লাগল। 'আমান তৈরখচন্দ্র মিএর উপর স্থুব্যবস্থামত 
প্রঙ্গাঙ্থাপনের ভার অপিতহইল। তিনি একটী পন্নার 
নিটে অধিভ্যকাপ উপর বাপগুহ নিশ্বাণ করিলেন, এবং 
সেই স্থানে বাস করিয়া সকল ঞ্1যোর তর্াবধান করিতে 
ল[গিলশেন | 

সতশ5শ্রের পরাশর্শ কমে নননপুরের অধি ত্যকাভমির 
পুণ প্রান্তে ও কালা ধার পশ্চিমতীপ্রবন্তী একটী উচ্চ 
শৈলের উপরে, ক্ষেত্রনাথ কাছারী-বাটা নিন্মাণ করিবার 
অতিপ্রান়্ করলেন । সেই স্থান হইতে মৌজার প্রায় 
সমগ্র হুল দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। গুহনিশ্মাণের উপযুন্ত 
প্রস্তপর্াশি এই হানে গ্গলত দেখিম্না তিনি সেই প্রস্তরেই 
গহের ভিত্তি গাথাইবাপ সঞ্চল্প +রিলেন। নিকটে কালী- 
নদীর সমীপবঞ্জিণী এবং অদূরে নশ্দার তটবর্তিনী ভূমি 
আশয় উনবর1 দেখিয়া, থাস দখলে বাখিবার জন্ঞ তিনি 
হয়শত বিঘা ভূমি শির্ববাচন করিলেন। এই ভূমি বনাকীর্ণ 
ছিল ন1। সুতরাং তাহাতে ঘে অনাষ়াসে শস্তক্ষেত্র- 
সমূহ প্রপ্তত হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। 


দ্ব-পঞ্চ।শ পরিচ্ছেদ | 


আন মাসে পুজাবকাশের নময় রজনীবাবু বল্লতপুরে 
আগমন কৰরিলেন। হাহা পুব্র নিশিকান্ত এবং যতীন্ত্র, 
৮ প্রভৃতি আরও কতিপয় যুবক তাহার সমভিব্যাহারে 
আসিলেন। সকলেই বললতপুরের শরৎকালীন রমণীয় 


প্রবাসী_ভাব্র, ১৩২১ 


/ দা ভাগ, রী 


৫2 


শোভা দেখিয়া চমত্রুত চর । একবৎসরেরও কম 
সময়ের মধ্যে বললতপুরের শ্রী একেবারে পরিবর্তিত 
হইয়াছে, ইহা দেখিয়া রজনীবাবুর বিস্ময়ের পরিসীম' 
রহিল না। বল্লতপুরের হাট একটী অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপার 
বলিয়। তাহার মনে হইল। নন্দার উপর ঢুই সেতু এবং 
তাহাদের উপর দিয়া যে সরল পথ প্রস্তত হইয়াছে, 
তদ্দার। বল্লতপুরের শ্রী যে শতগুণে বর্ধিত হইয়াছে, তাহ 
তিনি বুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন । 

রজনীবাবু বলিলেন এ“ক্ষেত্রবাবু, জমীদার ও বড় 
লোকের কথ ছেড়ে দ্রিন, বড় বড় .সম্াটেরও প্রমোদ- 
উদ্যানের ঘে শোতা, আপনার এই বল্পতপুরের তার চেয়ে 
অধিক শোভ1। প্রমোর্ব-উদ্যনে কেহ একটী ক্নত্রিম 
খাল কেটে তার উপ একটী সেতু নিম্বাণ করেন) 
কোথাও মাটী একটু উচু আৰ কোথাও মাটী একটু নীচ 
ক'ণে উন্নতানত ভূমির অনুকরণ করেন; কোথাও 
কতকগুলি পাথর একত্র সাজিয়ে বেধে শৈল দেখাব সাধ 
মেটান £ঃ কোথাও কতকগ্ডণি বৃক্ষ একত্র রোপণ কে 
কুপ্তবনের 2ষ্ট করেন; কোথাও একটা ফোয়ারা বসিয়ে 
নিঝ বের অনুকরণ করেন; আর কোথাও বা ছুই একটী 
বগ্ঠ পশু পিঞ্জরের মধো আটক করে, কিন্বা ছই দশটি 
পাখী খ[চার মধ্যে ধারে রেখে বন্য পশ্তপক্ষী দেখার 
আমোদ অনুভব কর্েন। এইরূপ একটা প্রমোবৰ-উদ্যান 
প্রস্থত করতে তাদের পক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে খায়। 
কিন্তু আপনার এই প্রমোদ-উদ্যানের সহিত কি সেই-সব 
প্রমোদ-উদ)াঁনের তুলনা হয় % তাদের প্রমোদ-ভদ্যান 
সামান্ত মালীতে প্রস্তুত করে; আর স্বয়ং প্রকৃতিদেবী 
আপনার জন্ত এই প্রমোদ-উদ্যানের রচন। করেছেন! 
তিনি এখানে কেমন উন্নতানত ভমির স্থষ্টি করেছেন; 
চাবিদিকে কেমন পাহাড় সাঁঞ্জয়ে রেখেছেন; পাহাড়ের 
গত্র শ্।মল বন দিয়ে কেমন ঢেকে নেখেছেন; আপনার 
সমতল ক্ষেত্রে কেমন কানন, উপবন ও কুঞ্জবনের বরূচন। 
করেছেন; গিবিনন্দিনী নন্দা কুনুকুনু তানে কেমন 
অনবরত প্রবাহিত হ"য়ে বাচ্ছে; তার উপরে এঁ ছুইটী 
প্রস্তর-সেতু কেমন রমণীয় হয়েছে! কি সুন্দর, কি অপুর্ব, 
কি চমত্কার! আপনার অরণ্যসমূহে ও গিরিকন্দরে 


৫ম সংখ্য। ] 
কত বন্যপস্ত, বাঘ) ভালুক, হরিণ, খরগোশ, বন্যব্রাছ, 
হস্তী-_আর এ বন ও উপবনসমূহে কত মধুবক পক্ষী 
মুক্তভাবে ও স্বচ্ছুন্দে বিহার করছে! অরণ্যে পর্বতে 
ও প্রান্তরে কত বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষের সমাবেশ হয়েছে! 
প্রকৃতিদেবীর উদ্যানে কত স্ুুরতি কুম্ুম নিত্য প্রস্ফুটিত 
হচ্ছে! এমন প্রমোদ-উদ্ান কার আছে? পৃথিবীর 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটেরও নাই। এরূপ একটী প্রমোদ- 
উদ্যান প্রস্তুত কর্তে খর্ধব-নিখর্ধব পন্প-মহীপক্ঝ টাকারও 
অধিক টাকা খরচ হ'য়ে যায়, অথচ এমনটি হয় 
না! তাই বল্‌ছি, ক্ষেত্রবাবু, আপনি সম্রাট; অথবা 
সম্রাটের চেয়েও অধিক ৭” 
রঙ্জনীবাবুর ভাখোচ্ছ।ঁস দেখিয়। ক্ষেত্রনাথ বিশ্বয়েণ 
সহিত প্রচুর আমোদ ও আনন্দ অনুভব কপিতে লাগিলেন । 
প্রত্যেক বস্তুর সৌন্দধ্য ও অভিনবহ বঙ্জনীবাবুর হৃদয়ে 
অঞ্চিত হইয়া গিয়া তাহার ভাবুকাকে জাগাইয়। 
তুলিতেছিল। ক্ষেত্রনাথ বুঝিলেন, রজনীবাবু যে-চক্ষে 
প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য দেখিয়। বিস্ময় ও আনন্দরসে নিম 
হইতেছেন, সেই চক্ষেই প্রাকৃতিক সৌন্দধ্য দেখিতে 
প|রিলে, তবে তাহার বার্থ ব্সাপ্ধাদ হয়। তিনি 
রজনীবাবুর বাক্যের কোনও প্রতুাত্তর না দিয়া কেবল 
ঈধৎ হাস্য কিলেন। নিশিকান্ত। যতীন্দ্র ও চার এই 
প্রর্দেশে বসতি করিয়া ক্ষেত্রনাথের গায় প্রষিকাধো প্রবৃত্ত 
হইতে সম্মত হইলেন। ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে বলিলেন 
যে, বললভপুরে বিলি করিবার মত আর জমী নাই। 
ওবে নন্দনপুরে বু জমী আছে; সেই জমী তিনি 
খন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারেন। তাহারা নন্দনপুর 
দ্বেখিতে যাইবার অভিপ্রায় করিলে, ক্ষেত্রনাথ পরদিন 
প্রাতঃকালে সকণকে সমভিব্যাহারে লইয়। নন্দনপুর 
অভিমুখে ঘাত্র! করিলেন! সকণেই পদব্রজে চলিলেন। 
বন্দুক লইয়৷ লথাই সদ্দার ও কার্তিক ভূমিজ সঙ্গে সঙ্গে 
চলিল। নন্দনপুর যাইবার নৃতন পথের পার্থে উপত্যকা- 
মধ্যবস্তাঁ শালবনের অত্যন্তরে নন্দার অপূর্বব শ্রী দেখিয়! 
ও কুলুকুলুধবনি শ্রবণ*কবিয়া একটি নবাগত যুবক বিস্ময়ে 
দণ্ডাত্বমান রহিলেন। 
যুবকটি কবিত্বভাবাপন্ন ; নাম অতুলচন্দ্র থোষ। 


অরণ্যবাস 
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তিনি সেই বৎসর বি, এ, পরীক্ষার সমুন্বীর্ণ হইয়া এম-এ 
পড়িতেছিলেন। নন্দাতটের পার্থে তাহাকে একাকা 
ধাড়াইয়৷ গাকিতে দেখিয়া, ক্ষেত্রনাথ তাহাকে তাহাদের 
সহিত মিলিত হইবার জন্য আহ্ৰান করিলেন । অতুপ- 
চন্দ্র বলিলেন “মাপনার। চলুন, আমি যাচ্ছি ঃ এখানকার 
যা সৌন্দধ্., 'তা জগতে ছুলত। এই সৌন্দধ্য আমায় 
একটু উপভোগ কর্তে দিন।? 
ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন 
করুন, তায় কোনও ক্ষতি নাই। 


“পসৌন্দধ্য উপভোগ 
কিন্তু আপনি একৃল। 
থাকলে, হয়ত কোনও বসন্ত জন্তু এসে আপনার উপতোগে 
শাধা দেবে ।” নু 

বন্তজপ্তর কথ! শুনিয়া ধুবকের কবিব-প্রশ্বণণ সহসা 
বিশু হইল। তিনি দ্ুতপদে তাহাদের সমীপবস্তা হইয়। 
বাগ্রকণে বলিলেন “বলেন কি মশাই ! বন্ত জন্ত! কি 
বুকম বন্যজন্ত ?” 

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “ক রকম বগ্ভধ জন্ব? 
এই _খাথ ভাণুক বন্টশৃকর--.এই-সব আর কি !” 

যুবকের মুখমণ্ডল বিশুঞ্ষ হইল। যাইতে খাইতে 
কিমুৎক্ষণ চিন্তা করিয়া তিনি বলিলেন “দেখ ছি, এই 
লগতের মধ্যে কোথাও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগের 
স্বাস বা অবসর নাহ! সবুজ ও স্থকোমল খাস দেখে 
বর্দি তার উপর বসতে যাই, অমনি সাপ ও বিছার 
কথা মনে হয়। রাঞ্জিকাণে তারকাখচিত নীল নভে।- 
মণ্ডল দেখবার জনা বদি ছাদে গিয়ে বদি, অমনি হিম 
লেগে সর্দি হয়। গোলাপ ফুলটি তুলতে গেলে হাতে কাট। 
ফুটে । আঙজজ একটী নধর শিশুকে দেখে যদি আনন্দিত 
হই, দেখি যে কাল তার অন্ুথ! এই অপনার এখানে 
এসে প্র ছোট নদীটি দেখে আনন্দে উৎ্ধুল্প হয়েছি, আর 
অমনি আপনি বন্য জন্তর ভয় দেখালেন! এখন বাই 
কোথায়, দেখি কি, আর করি কি, বলুন দেখি? তবে 
কি জগতে নিরবচ্ছিন্ন স্থ ও আনন্দ নাই ?” 

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বলিলেন “আপনার প্রশ্নের উন্তর 
দেওয়। শক্ত । এই জগৎ সেই আনন্দমময়েরই বিকাশ। 
কিন্তু তিনি স্বয়ং নিদ্বন্দ; এই কারণে মনে হয় কেবল 
একমাত্র তিনিই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ উপভোগ করতে সমর্থ 


৫২৪ 
হন। আর আমরাও ঘ্দি নিব হ'তে পার, তা হ'লে 
আমরাও সেই আনন্দ উপভোগের ধোগ্য হ'তে পারি ।” 

অতৃলচন্দ্র খলিলেন “আপনার কথ ঠিক বুঝতে 
পাব্লাম না।” 

ক্ষেএ্রনাথ বণিলেন “ধরুন, এই নন্দার শোভ। দেখে 
আপনি আনন্দিত হচ্ছিলেন; কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে 
সঙ্গে বন্ন্তরও ভয় এসে পড় লো। সুতরাং এই স্থানে 
যেমন আনন্দ আছে তেমনই ভয়ও আছে। এপহ নাম 
হ'ল ছম্দ। যদি ভয়্েপ কারণ তিবোহিত হয়, তা হ'লে 
আর দ্বন্দ থাকে না; থাকে কেবল একটি দ্গিনিষ তার 
শাম হচ্ছে অখনন্দ । এই দেশের এমন হন্দর শোভা, এমন 
উর্ববর মাটা, থে, এখানে বাস করুলে মানুষের খুব সুখ ও 
আনন্দ হ'তে পারে? কিন্তু এদেশে বন্জন্তর ভয়ানক 
উপদ্রব। কাঙ্জেই লোকে এদেশে বাস করার সুখ ও 
আনন্দ উপভোগ করৃতে পারে না। আমরা খণ্য জন্ত- 
গুলিকে তাড়িয়ে দিবে নিদ্ন্দ অবস্থায় উপনীত হ'তে 
চেষ্টা করুছি। বাঘ-ভালুকের ভয় না৷ থাকলে, আপনি এই 
মনোহর দেশের সৌন্দদ্য দেখবার আনন্দ তোগ কবৃতে 
পারুবেন। এদেশে আমি প্রথম এসে যেমন একদিকে 
জীবনযাঞার সুবিধা দেখলাম, তেমনই অস্ুবিধাও 
দেখতে পেলাম। অনুবিধাগুলিকে দ্র করে আমি 
নিদ্ধন্দে উপনীত হবার চেষ্টা কর্ছি। বাহ্‌ জগতের 
যে নিয়ম মনোজগতেরও তাই । মনের বাঘ-ভালুক- 
গুলিকে তাড়াতে পারলে আমর বিমণ আনন্দ 
উপতোগ করতে সমর্থ হই। অধ্যাম্জগতেরও এই 
নিয়ম, তা শুনেছি। সে জগৎটি আমার কাছে তত 
পরিচিত নয় খলে, আমি তার সম্বন্ধে বেশী কিছু বল্তে 
পারবো না। কিন্তু সব জগত যে একই নিয়মে বাধা, 
সে বিষে আমার কোনও সন্দেহ নাই। যথার্থ আনন্দকে 
লক্ষ্য রেখে, আমন? তা লাভ করবার জন্য যা-কিছু 
করি, সবই সেই আনন্দময়কে লাত করবারই উপার । 
এজগতে, এইরূপ কোনও কাঙ্জই নিকৃষ্ট নয়। সন্মুথে এ 
যে কুলী মাটী কেটে পথনম্থ্গম ক'রে আমাদের গমনের 
সুবিধা ক'রে দিচ্ছে? সেও এইরূপ মহৎ কাজেই নিযুক্ত । 
থেকাজে নিজের সুখ, সুবিধা ও মঙ্গল হয় এবং অপর 


রা বাসী-_ভাদ্র, ছি 


জার ১ম খণ্ড 


৮৯০৯ লা সিএ শীত তা শীট তছ 


দ্রশজনেরও সুখ, সুবিধা ও মঙ্গল হয়, সেইকপ কাজ 
মাত্রই মহৎ, এবং আনন্দময়কে লাত কর্বার একটী 
উপায়। আমি.তো৷ এই ভাবে প্রণে(দ্রিত হয়েই কাজ 
করুবার চেষ্টা করি ।” 

রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথের কথা শুনিয়া আনন্দিত হই- 
লেন এবং শিশিকান্ত' যতীন্র ও চারুকে লক্ষ্য করিয়া 
বলিলেন “তোমর। ক্ষেত্রবাবুর কথাগুলি মন দিয়ে শুন্লে 
আর বুঝলে? এদেশে সুখ ও সুবিধালাভের আশায় 
তোমরা এসে বাস করতে চাও? কিন্তু তা লাত করবার 
আগে অনেক প্রকার দুঃখ ও অসুবিধার মধ্যে পড়তে 
হ'বে। সেই ছুঃখ ও অগ্ুবিধা-সকলকে জর ক্বরুতে 


না পার্লে, তোমাদের স্থথ ও সুবিধা হবে 
না। নিদ্বন্ব অবস্থায় তোমাদের উপনীত হাতে 
হবে। ক্ষেএ্বাবু যে তাবে প্রণোদিত হ'য়ে কাঞ্জ করে 


সুখ ও আনন্দলাভে অনেকট। কৃতকাধ্য হয়েছেন, 
তোমরাও যদি সেই ভাবের সাধন। করতে পার, ত। 
হ'লে তোমাদেরও চেষ্টা সফল হবে; নতুবা! তোমরা 
কিছুই করুতে পার্বে না) কেবল পণ্ুএম ও অর্থনাশ 


হবে মাত্র। তোমরা বেশ করণে নিজের শিজের মন 
বুঝে দেখ। ক্ষেএবাবু তোমাদের সন্মুখে জীবন্ত আদর্শ 
বয়েছেন। এপ দৃষ্টান্তের ধদ্ি অনুসরণ করতে পার, 


তা হ'ণে তোমাদের টেষ্ট নিশ্চয়ই সকল হবে। ক্ষেত্র- 
বাবু এক কথার চমতকার উপদেশ দিদ্রেছেন--'সকল 
কাজেই নিথ্বন্দ হবার ০ কর।? এই উপদেশটি 
স্কণেরই পক্ষে অবুল্য ॥” 

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে তাহারা 
নন্দনপুরে উপনীগ হইলেন। নন্বনপুৰের স্তরবিশ্ঠস্ত 
অপুবব সৌন্দর্ধ্যবাঁশি দেখিয়া তাহাপা। বিম্মিতঃ পুলকিত 
ও ৯মৎ$ত হইলেন । ক্ষেত্রনাথ তাহাদিগকে অধিত্যকার 
উপরে লইয়া! গিয়া সেখান হইতে বিশালকায় গগন- 
স্পর্শিনী গিরিমালা ও শুত্র জলদঞ্জালবিজড়িত কালাবুরু 
পর্ধবত-শিখর, গিরিমালার পদতলে কুমুদ-কহ্লার*শোভিত 
প্রকাণ্ড কালিঞ্চর হুদ, চারিদিকের গিরিশ্রেণী, তৃণাচ্ছাদ্দিত 
বিশাল প্রান্তর, বনাচ্ছন্ন শৈলমালা, অরণ্য, «বন, 
কানন, উপবন, উপত্যকা, অধিত্যকা, পার্বতীয় নদী 


৫ম সংখ্যা ) 
এবং নবস্থাপিত প্রজাপল্লী প্রভৃতি দেখাইলেন। সমস্ত 
দেখিয়া. শুনিয়া রজনীবাবু ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন 
“ক্ষেত্রবাবু, সতাঁশ সেবার যথার্থই বলেছিল, নন্দনপুর 
যেন স্বর্গের নন্দন-কানন। বল্পভপুবের সৌন্দর্য্য দেখে 
কাল আমি বলেছিলাম, আপনি সম্রাটের চেয়েও শেষ্ঠ; 
কিন্তু এই নন্দনকানন-তুল্য নন্দনপুর দেখে, আমি 
বল্ছি-_ আপনি ইন্দ্র, অথবা মহেন্দ্র! আমি জীবনে 
কখনও কোথাও এরূপ স্থান দেখি নাহই। এর সঙ্গে 
আপনার *বল্লতপুরের তুলনাই হয় না। পন্ফুল ও সি 
ফুলের মধ্যে যে প্রতেদ, ময়ূর ও দাড়কাকের মধ্যে 
যে প্রভেদ,_নন্দনপুর ও বল্লভপুরের মধ্যেও ০৫সঈ 
প্রতেদ! কার সঙ্গে কার তুলনা! আহা, তগবান্‌ 
কত স্থানে যে কত সৌন্দর্য ও কত অপূর্ব দৃশ্ঠ সঞ্চিত 
ক'রে রেখেছেন, তা মানুষের স্বগ্পেরও অগোচর । হত- 
তাগ। মানুষ এই-সব স্থান ছেড়ে সহবে বাস করে 
কেন? তা হ'লে যে অনায়াসে সে ভগবানকে জান্তে 
পারে? আর শোকছুঃখের তাপ থেকে মুক্তিলাভ 
করৃতে পারে। আজ এই নন্দমনপুরে এসে আমি ধন্য 
হলাম 'ও আমার জীবন সার্থক হ'ল! ভগবান্‌-_ 
তগবান্--কি অপুর্ব লীলা তোমার! আর কি অপূর্ব 
সৌন্দর্্ই তোমার! আচ্ছা, এই স্থানটিকে বাসযোগা 
ও কুধিযোগ্য ক'রে আপনি যে কি মহৎ পুণ্যের অধি- 
কারী হচ্ছেন, 'তা আমি একযুখে বল্তে পারি না! 
ভগবান আপনার মঙ্গল করুন ও আপনি দীর্ঘজীবী 
হউন। পৃথিবীর পাপময় কোলাহল থেকে তগবান্‌ 
এই স্থানটিকে যেন আড়াল ক'রে রেখে, এর মধ্যে 
স্তরে স্তরে সৌন্দর্যযবাশি সাজিয়ে রেখেছেন । ক্ষেত্রবাবু, 
আমি বাদ্ধক্যসীমায় উপনীত হয়েছি; কিন্তু এই স্থানটি 
দেখে আমারই ত্বদয়ে যৌবনের ধল ও উৎসাহ ফিরে 
আস্ছে। আপনি আমাকে এখানে একটু স্থান দেবেন; 
আমি এখনে একটী কুটীর বেধে আপনার এই মহৎ 
কার্যে আপনাকে সাধ্যমত সহায়ত করবো 1” 

ক্ষেত্রবাবু হাসিয়া বপিজেন “আমি এই মৌঙ্জায় 
সামান্য অংশমাত্র প্রজ্জাগণকে বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি। 
অবশিষ্ট সমস্ত স্থানই পড়ে আছে। যে স্থান আপনি 


অরণ্যবাস 
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নির্বাচন কর্বেন, তাহাই পাবেন। আপনাদের শ্যায় 
প্রতিবাসী পাওয়া কি কম সৌভাগ্োের কথা ?" 

অতুলচন্দ দেখিয়া শুনিয়া বিস্ময়ে ও ভাবাবেশে 
অনেকক্ষণ নির্বাক ছিলেন। পরে ক্ষেতরবাবুকে বণি- 
লেন “মশায়, আমরা যে কবিত্বে সেবা কপি, সে 
কবিদ্ধে প্রাণ নাই । আপনার যে কার্য) তাহাই প্রকৃত 
কবিত্ব, এবং আপনার কবিস্বই যথার্থ প্রাণময় | বিদ্য।- 
শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে একটা চাকরী কিম্বা ওকালতী 
করবো মনে করেছিলাম, কিন্ত আজ থেকে সেসঙ্কলপ 
তাগ করুলাম। এবৎসর এম্‌, এ, পরীক্ষা দিয়ে, আমিও 
এই নন্দনপুরে এসে বাস করবো, আর আপনার শ্ঠায় 
কৃষিকাজ করবো । আজ আমার জীবনে যেন একট! 
নৃতন আলোকের ছটা এসে পড়েছে! পধগ্ঠ আপনি, 
আর ধন্.আপনার কার্য ! আঙ্গ থেকে আপনি আমা- 
দের গুরু হলেন। নিজ হাভে লাঙ্গল ধর্তেও আমার 
আব লঙ্জা নাই । আপনি কোন্‌ জমা আমাকে দেবেন, 
তা আজই আমাকে দেখিয়ে দিন্। আমি তা চিঞ্িত 
ক'রে যাব। আর কৃষিকাজ কর্তে কত টাক মূলধন 
আবশ্তঠক, তাও আমাকে বলে দিন। আমি এম্‌-এ 
পরীক্ষা দিলেই এখানে চলে আস্বোঃ আর এই স্থানে 
বাস কণুবো। আমি যেন এ কালাবুরুর শিখর আর 
আপনার এ কালিঞ্চর হুদ দেখতে দেখ তে শেষে প্রাণ- 
ত্যাগ করতে পার্ি। তা হ'লে আমার জীবনধারণ 
কর! সার্থক হবে।” 

ক্ষেত্রনাথ তাহার কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন 
এবং সকলকে কষিযোগ্য ভূমিসমূহ দেখাইতে লাগিলেন । 
তিনি তাহাদিগকে অধিত্যকার উপরে বাসযোগ্য ভূমিও 
দেখাইলেন। সকলেই তাহ] দেখিয়া ভাহার অনুমোদন 
করিলেন। ক্ষেত্রবাবুর প্রস্তাবিত নৃতন কাছারীবাটার 
নিকটে বুজনীবাবু নিজের জন্য একটী কুটার নিশ্মাণের 
অভিপ্রায় জানাইলেন। 

এইরূপে নন্দনপুর পরিদর্শন করিয়া মধ্যান্তের পূর্বের 
সকলে বল্লভপুরে উপনীত হইলেন। 
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ত্রি-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 


সন্ধ্যার সময় বল্লভপুরের কাছারীবাটীর বারাগায় 
বসিয়া সকলে গল্প করিতেছিলেন। শুক্লান্রয়োদ্রশীর 
চ্দ্র সুত্র জ্যোস।জাল বিকীর্ণ করিয়। সন্মুখব্তী প্রারুতিক 
দৃশ্ঠযবলীর উপর একটি অপার্ধিব শোভার সঞ্চার করিতে- 
ছিলেন। অদূরে কতিপয় সেফালিক। বৃক্ষের প্রস্ফুটিত 
পুষ্পরাশি হইতে সুমধুর গন্ধ আসিয়া সকলের চিত্ত 
প্রফুল্ল করিতেছিল, এমন সময়ে রজনীবাবু ক্ষেন্রনাথকে 
সম্বোধন করিয়া বলিলেন -_ 

“ক্ষেত্রবাবু, আজ সমন্ত দিন আমি আপনার 'নদ্বন্দব- 
তাবের সাধনার কথা চিত্ত কৰ্ছিলাম। আমার 
মনে হচ্ছে, আপনার কথাটি অমুপ্য। যতই ভাবছি, 
ততই আমার মনে বড় আনন্দ হচ্ছে। শিদ্বন্থ হবার জন্ঠ 
অনেকে সংসার ত্যাগ করে বনে যেতে চান। তগবান্‌কে 
লাত কর্বার পথে সংসারের কোলাহল যে একটী 
ভয়ানক অগ্তরায়ঃ সে বিষয়ে সন্দেহে নাই । কিন্ত 
জিজ্ঞাস্য এই যে, ভগব।ন্‌ যদ্দি সংসার-ছাড়া হ'ন, আবু 
সংসারে বাস ক'রে তাকে পাওয়া ন। যায়, ত। হ'লে 
তিনি এই সংসারটি স্ষ্টি করলেন কেন? সেই আনশ- 
ময়কে লাত করাই যি মানব-জীবনের উদ্দেগ্ত হয়ঃ 
তা হলে যেখানে থাকলে, আমরা তাকে পাব না, 
সেখানে আমাদের ফেলেরাখা কি তার উচিত 
হয়েছে? কেহ সংসারের নিন্দা কর্লেঃ আমার 
মনে হয়, তিনি যেন ভগবানের চেয়ে বেশী জ্ঞানী, 
আর ভগবান যেন এই সংসাএটি স্থষ্ট ক'রে একট। 
ভয়ানক নির্ধোধের মত কাঞ্জ করেছেন! শুধু তাই 
নয়, তিনি যেন একজন মস্ত ঠকৃ, কেননা তিনি ইচ্ছ পূর্বক 
সকলকে ত্রান্তির মধ্যে ডুবিয়ে রেখে বসে বসে কেবল 
মজ। দেখছেন ! বল! বাহুল্য যে, পরমেশ্বরের এহরপ চিন্র 
কখনই সত্য নয়, এবং কখনই সত্য হতেও পারে না। 
তার অনন্ত জ্ঞানের পরীক্ষা করতে পারে এমন কে আছে? 
তিনিই এই সংসার স্গ্টি ক'রে, তার মধ্যে আমাদিগকে 
রেখে দিয়েছেন। এর ভিতর কি তার কোনও গুঢ় 
উদ্দেশ্টা নাই? অবশ্তই আছে। আমার মনে হয়, সেই 
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জীবমাত্রই স্বতাবতঃ আনন্দের অন্বেষণ করে, কেনন। 
ভগবান্‌ স্বয়ং আনন্দময়, আর এই সংসাধটি তার আনন্দ 
হতেই স্ফুরিত হয়েছে । কিন্তু প্রকৃত আনন্দ খুজে নেবার 
জন্য তিনি কৌশলক্রমে ছন্দের স্থষ্টি করেছেন। অর্থাৎ 
আমরা চাই সুখ, কিন্তু স্থখের পাশেই তিনি দুঃখ 
দ্িয়েছেন। ছুঃখটিকে জয় না কর্‌তে পারলে আমর 
কিছুতেই ছুঃখবর্জিত খাঁটি সুখ লাত বা আন্বাদন কর্‌তে 
পারি না। যে সুখের নিত্য সহচর দুঃখ, তাহ! সুথই নহে, 
তাহ] ছঃখের নামান্তর মাত্র। ছৃঃথাতীত যে সুথ তাহাই 
প্রকৃত সুখবাচ্য। কিন্তু তাহা লাভ করৃতে হালে 
স্বখঞ্ড়িত ছঃখ, আর দুঃখঙ্জডিত সুখ এই উভয়ের, 
অর্থাৎ এই দ্বন্দের অতীত হতে হবে। একই নাম 
হচ্ছে, আপনা *নিদ্বন্ব ভাবের সাধনা । আমরা 
আমাদের জীবনের সামান্ত সামান্ত কার্যে ও বাপারে 
বদি নিদ্বন্দ ভাবের সাধনা কর্তে পারি, ৩ হ'লে 
সেই সাধনায় সিদ্ধ হ'য়ে আমরা একদিন সেহ পুর্ণা- 
নন্দকেও লাভ কর্‌তে সমর্থ হৰখ। এই কারণে? আমাদের 
সংসার আর সাংসারিক ব্যাপার উপেক্ষার বন্ত নয়। 
সংসার শিক্ষার ও সাধনার স্থল, এইথানে আমরা যদি 
নিদ্বন্দধ ভাবের সাধনা ক'রে ছোট ছোট পরীক্ষায় সমৃত্তীর্ণ 
হ'তে পারি তা হ'লে বড় পরীগাতেও সমুত্তীর্ণ হ'তে 
পারুবো। সেই পূর্ণানন্দকে সর্বদা লক্ষ্য রেখে যিনি 
সাংসারিক ব্যাপারে সফলতা লাভ করেন ও জীবন- 
সংগ্রামে জয়ী হ'ন, আমার মনে হয়, তিনিই যথার্থ 
সাধক ও ভক্ত। আমিও আপনাকে সেই সাধক ও ত্ৃত্ত- 
দলের মধ্যেই ফেলেছি।” 

ক্ষেত্রনাথ লক্ষিত হইয়। বলিলেন “মাপনি আমায় 


ক বল্ছেন? শুনে আমার বড় লজ্জ। হচ্ছে। আমার 
মত ঘোর সংসারী আর কেউ নাই। আম বাল্যকাল 
থেকে এই কঠোর জীবনসংগ্রামে লিপ্ত হয়েছি। কেমন 


ক'রে সংসার প্রতিপালন করবো, কি উপায়ে স্ত্রী পুএর 
পরিবাববর্গকে পোষণ করবো, অহরহঃ আমার কেবল 
সেই চিস্তা। আমি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ভগবানের নাম নেবারও 
সময় পাই না। দিন রাত কেবল কাঙজ্জ আর কাঙ্জ। 


৪ 


৫ম সংখ্য। ) 
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আমি একএকবার তাবি, ভগবান দি জীবের পালন- 
ভার আমার উপর অপণ করেছেন, তাদের জন্ত আমি 
ঘি না খাটি তা, হ'লে আমার কর্তৃব্য*করা হবে না। 
সেইজন্য সর্বদা কেবল কাজ নিয়েই বাত্ত থাক্চি। 
তগবান্কে লাঁত করৃবার জন্য কখনও আমি সাধন। করি 
নাই; সাধনা করবার ইচ্ছা থাকলেও আমি সাধনার 
সময় পাই না।” 

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন “আপনার কথা শুনে 
দেবর্ধি নারদের সেই গল্পটি আমার মনে পড়ছে । গল্পটি 
নৃতন নয় পুরাতন ; অনেকেই তা শুনেছেন, আপনিও 
শুনে থাকৃবেন। কিন্ধ তথাপি প্রসঙ্গ ক্রযে এইথানে তাৰ 
উল্লেখ না ক'রে থাকৃতে পারছি না। সকলেই জানেন, 
দ্েবর্ষির মত ভগবদুন্ত কেউ ছিলেন না। তিনি সকল 
কাজ পরিত্যাগ ক'রে তার বীণামন্ত্রটি নিয়ে দ্িনপাত 
কেবল ভগবানের নাম ক্রীর্তন কর্তেন। নাম কীন্তনে 
যেকি আনন্দ, তা তিনিই বুঝেছিলেন। এমন সাধনা 
কেউ কখনও কন্ধেন নাই। সেই 'সাধনার ফলে তিনি 
ভগবানের দর্শন পেলেন ও তার প্রিয়পাত্র হলেন। কিন্তু 
অত্যুননত আধ্যাত্মিক জগতেও জীবের শক আছে। 
অভিমান, গর্ব, অহ্ক্গার এইগুলি জীবের পরম শক্রু। 
নারদ মনে করলেন, বুঝি তার মত ভগবানের ভক্ত আৰ 
কেউ নাই। সব্বাস্তর্যামী নারায়ণ তা জানতে পার্ুলেন। 
একদিন নারদ নাপারণকে জিঙ্ঞাসা করুলেন “প্রভু, আপ- 
নার শ্রেষ্ঠ ভক্ত কে ?? নারায়ণ হেসে বল্লেন "অমুক 
গ্রামের অমুক লোক আমার শ্রেষ্ঠ তক্ত।' ভগবানের 
এই শ্রেষ্ঠ ভক্তটিকে দেখবার জন্য নারদের বড় কৌতুহল 
হ'ল। তিনি সেই গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে জান্লেন খে, 
সেলোকটি একজন সামান্ঠ কৃষক মাত্র । নারদ কৃষকের 
বাড়ী গিয়ে দ্রেখলেন, কৃষক তার ক্ষেতে লাঙ্গল নিয়ে 
গেছে। কুষকপত্বী মুনিকে দেখে পরম যত্তে ভার সৎকার 
করুলেন। যথাসময়ে রুষক লাঙ্গল নিয়ে বাড়ী এল) 
এসে তার গরুগুলিকে থেতে দিলে; তার পর মুনিকে 
দেখে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম ক'রে তার যথোচিত সৎকার 
করা হয়েছে কি না, তা জিজ্ঞাসা করলে । মুনি বল্লেন 
যেঃ তার সৎকারের কোনও ক্রটি হয় নাই। তখন রুষক 


কারার 


রি 


৮৯ তা ও 


হাতা ভেতরে গিয়ে দেখলে যে, ভার একটি ছেলের 
অনুথ হয়েছে। তখনি সে ছুটে গিষে কবিরাঞ্জ ডেকে এনে 
তার গুবধের ব্যবস্থা করলে। তাপ পর সে হাত-পা 
ধুয়ে, তেল মেখে স্নান করে এল? আর তার স্ত্রী সামান্ 
যারে ধেছিল, তাই খেলে । প্ুধক তারপর আবার গৃহ- 
কন্মে প্রবৃশ্ত হ'ল। গক্ুগুলিকে সে আর একবান্ ঘাস 
খড় খেতে দিয়ে কোদালি নিয়ে আবার ক্ষেতে কাজ 
করুতে গেল। সেখান থেকে সন্ধ্যার পর বাড়ী এসে 
আবার গহকন্মে প্ররৃত্ত হ'প। রাত্রি দশট। পর্যন্ত কাজ- 
কশ্ম ক'রে এবং অতিথির সমাক সৎকার কারে ও তার 
অনুমতি নিয়ে সে শয়ন কর্‌্তে গেল। ফধুঁষক অতি 
প্রচ্যষে উঠেই পাঞঙ্গল নিয়ে আধার জী চষ তে গেল। 
এই-সব দেখে শারদ ভাবতে লাগলেন 'এই কুষকটি 
ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কিব্ধপে হ'ল? সেতে। সমস্ত দিন 
সংসারের কাজ নিয়েহ বান্ত ; কখনও তো একবার 
নিশ্চিগ্ত হ'য়ে বসে ভগবানের নাম গ্রহণ করে না? অর 
আমি সমগ্র জীবন ৬গবনেপ নাম কান করেও তার 


শ্রেঠ ভক্ত হ'তে পারলাম না! জানি না, লীলাময় 
ভগবানের কিরূপ বিচার ।” এইরূপ ভাবতে ভাবতে 


নারদ সেখান থেকে চ'লে গেলেন। কিয়দ,র খিয়ে তার 
মনে হ'ল, সে লোকটি ভগবানের নাম করে কি না, আর 
করলে কখন করে, তাকে জিজ্ঞাসা কণ। 
হয় নাই! সে কথাট। তাঁকে একবার জিজ্ঞা।সা করা 
কর্তবা। এই ভেবে, তিনি মধ্যাঙ্ছের সময় আবার সেই 
কষকের বাড়ীতে ফিরে এলেন। কুষক তাকে দেখে 
আহ্নাদ্দিত হ'ল ও তার সৎকার কর্ণার গন্য ব্যস্ত হল। 
নারদ বল্লেন "বাপু, তুমি থাম; আমার সংকারের জন্য 
প্যস্ত হয়ো না; আমি আজ আবু তোমার বাড়ীতে 
আতিথা গ্রহণ করব না। আমি কেধল একটা কথা 
তোমায় জিজ্ঞাসা কর্তৈ 'এলাম ;-তুমি তো সমস্ত দিন 
কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাক, তা দেখতে পাচ্ছি। তুমি 
ভগবানের নাম কর কখন? ক্লুধক হেসে বল্লে ঠাকুর, 
তগবান্‌ এত কাজের ভার আমার উপর দিয়েছেন যে, 
আমি সমস্ত দিন তার কাজেই পাস্ত থাকি; তার নাম 
কর্বার জন্য একটুও সময় পাই না। সর্বদা তিনি ও 


তা! তে 


৫২৮ 


তার কাজ মনের মধ্যে জাগরুক থাকে প্ুষকের কৃথা 
শুনে নাদের চৈতন্ত হ'ল । তিনি ভাপ লেন, ক্লক সতা 
সত্যই ভগবানের শ্রেঠ ভক্ত । সে আপনাকে গ্রচর দাস 
মনে ক'রে সর্বদাই হার নাঞ্জ কন্ছে। তার নিজের 
কাজ কিছুই নাই, স্ব্ট প্রভু কাঞ্গ! খাব প্রাণ এমন 
প্রভুময় যে সব্বদাই একে মনের মধো দেখতে পাচ্ছে, 
যে প্রহর কাছেই দিন রাত বাণ্ত, যার আমিনের কোনও 
জ্ঞান নাই, ও পরই সব, এবং প্রর্ঠর কাছে ব্যস্ত 
থেকে প্র নাম কব্বার যাত্র সমন হয না, সে 
প্রভুর শ্রেষ্ঠ তক্ত হবে না তে। কে হবে? নারদ 
এইরূপ চিত্ত কবরৃতে কর্তে সেই স্থান হ'তে চলে 
গেলেন। 

“ক্ষেতেবাবু, নারদের এই গল্পটি শুনলেন তো? 
আমরা যদি জীবনের সমস্ত কর্তবা পালন করতে পারি, 
আর সকল কর্তব্য কন্ধ্রকেহই ভগবানের কাজ ব'লে মনে 
কর্তে পারি,ত। হ'লে নির্জনে বসে ভগবানের নাম 
নিতে ন। পার্লেও আমরা তার ভক্ত । সংসারটি মায়ার 
ক্ষেত্র নয়; এই সংসারেই ধর্মের উচ্চসাধনা হয়। হেপে 
দেখুনঃ আমাদের কত কাজ রয়েছে । সবহ কি আমন? 
পালন কব্তে পারি? কিগ্ত সাধ্যান্ুসারে নিশি যত 
কর্তব্য পালন করতে পাঁধেন, তিনিই আমানের মধ্যে 
তত শ্রেষ্ঠ । আস্েমতি সাধন করে, অপর দশজনের 
উন্নতিসাধনের জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। দেখুন 
এই প্রদেশের-কেবল এই প্রদেশের কেন ঠ2- আমাদের 
সমগ্র দেশের লোক কৃত অজ্ঞ । এদেপণ মধরো জ্ঞানের 
আলোক বিকীর্ণ করা শিক্ষিত লোকের একটা প্রধান 
কর্তব্য কম্ম। লোকসেব।ই ভগবানের সেবা; দশজনের 
মঙ্গলের মধ্যেই আম্মমঙ্গল নিহিত আছে। যেখানে ছুঃখ 
ও দ্ারিদ্য আছে, সেখানে আমব। বদি সুখ ও স্বচ্ছন্দতা 
আন্তে পারি; বেখানে অঙ্ঞানান্ধকার ঘনীভূত, সেখানে 
যদ্দি একটা জ্ঞানের প্রদীপ জ্বাল্তে পাতি ; যেখানে এক 
গাছি তৃণ জন্মে, সেখানে যদি ছুই গাছি তৃণ জন্মাতে 
পারি, তা হণ্লেই অ।সাদের জন্মগ্রহণ ও জীবনধারণ কণা 
অনেকট। সার্থক হয়। নতুবা কতকগুলি টাক্ক। উপাজ্জন 
ক'রে যদি নিজেরই সুখ; শচ্ছন্দতা ও স্ববিধা দেখি, আর 





প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


কারও মুখপানে না চাই,_শাক্সোন্রতি সাধনেই বদি 
আমদের সমন্ত কর্তব্য কশ্মের পরিসমাপ্তি হয়, তা 
হ'লে পশু ও আমাদের মধো বিশিষ্ট প্রভেদ কি ?” 

. ক্ষেত্রনাথ বলিলেন “আপনার আদর্শ উচ্চ ও মহান্‌। 
এই আদর্শ সুখে রেখে আমাদের সকলেরই যে সংসার- 
যান্জা নির্বাহ করা কর্তবা, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই! 
আপনি আশার্বাদ করুন, থেন আপনার এই উচ্চ আদর্শ 
মনের মধো সম্যক্‌ উপলব্ধি করতে পারি ।” 

( আগামী বাবে সমাপ্য ) 
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস। 


সস 


জীবনের মূল্য 


(গীদে মোপাসার ফরাসী গল্প অবলন্থনে) 

ক্রাশ 'ও ইটালীর সীমান্ত প্রদেশে ভমধাসাগরেৰ তীর- 
বন্তী ভূঙাগে এক অধি ক্ষুদ্র রাঞ্জা আছে_তাহার নাম 
মোনাকো। এই প্রাজ্য হইতে অনেক ছোট সহরও 
জনসংখা!য় অধিকতর গৌরবশালী। রাক্গের লোক 
গণনা করিলে সাতহাজাপের বেশা কিছুতেই হইবে 
না। সমগা পাঙ্যটী সমভাবে বণ্টন করিলে জন পতি 
এক একার স্ষিও হইবে না। এ হেন খেলানার রাজোও 
এক রাজা ছিলেন । সেউ ব!জার সুন্দর পাসাদ, পরি- 
ধ্দ, সভাসদ, যাজক, সৈন্যাধ্যক্ষ 'ও এক দল ফৌজও 
ছিল। 

ফৌজের দল যে খুব বড় ছিপ এমন নহে, মোটের 
উপর ধাটজন সৈন্য হইবে। তবু তো কৌন্গ! অন্ঠান্ 
দেশের গ্তার এ রাঞ্জোও প্রঙ্জাদিগকে কর দিতে হইত 
_মাথা-প্রতি কর নিদ্ধারিত ছিল। তামাক ও মাদক 
দ্রব্যের উপরও শুক্ক আদায় হইত । যদিও সেখানকার 
লোক অন্যান্ত দেশের মত মদ্যপান ও ধূমপান করিত, 
তপু তাহারা সংখ্যায় এত অন্ন ছিল যে, রাজ্যের 
অ।য় হইতে রাাণ ঠাট বঙ্গায় রাখা কঠিন হইত। 
কাজেই রাজপ বৃদ্ধিগ জন্য বাঙ্জাকে এক নূতন পন্থ। 
খুঁজিতে হইল । রাজ্য মধ্যে এক জুয়ার আড্ড| স্কাপিত 
হইল , সেখানে লোকে বাজী রাখিয়া রুলেট (1২০81106) 


৫ম সংখ্যা] 


খেলিত। অনেক লোকেই খেলিতে আিত, কেহ 
হারিত কেহ বাঞ্জিতিত, কিন্তু দ্রয়ারীর লাভ হইতই। 
সেই লভ্যাংশ হইতে রাজসরকারে ভূঙুয়াভাগ সেলামী 
দিতে হইত। ইহা হইতে যে পরিমাণ আয় হইত 
সেটা সামান্ নহে। ইউরোপের অগ্গাপ্ত রাঙ্ে জয়া 
খেলা নিষিদ্ধ ছিল। লর্শাণীর কোনো কোনো সামস্ 
রাজা স্থৃয়াখেলার প্রএয় দিতেনইকিন্ত পরে ভাহাপ্নাও 
জয়ার আড্ড। তুলিয়া! দিতে বাধ্য হন। জয়া? গরি- 
ণাম যে অনিষ্ঠজনক হহা হাহা খুবিতে পাধিরাছিলেন। 


কেহ ভাগ্যপবীক্ষাপ জন্ক খোঁলঠে আমসিত। ফলে 
সব্বন্বান্ত হইয়া ঘরে ফিব্িত। খেলায় প্রমও হইয়া 


যাহ।| তাহার নিজের নয়। তাহা খোফ়াইতেও পন্চাখ্প« 
হইত না। অবশেষে হতাশ হইয়া হয় জলে ভুবিয়া, 
নয় বন্দুক ছুড়িয়া। আশ্মহত্য। ববিত। এই জন্ঠ জন্মান- 
গণ দেশের শাসকসম্প্রধায়কে এই জঘন্য উপাধে পাজশ্ব- 
বৃদ্ধি করিতে বাধা দেন। কিন্ত মোনাকোর বাজাকে বাধা 
দতে কেহই প্রস্তত ছিলনা । সুতরাং এবিষয়ে তাহার 
অবাধ ক্ষমতা ছিল। 

যাহারই “লুঘাখেলার নেশা থাকিত সে-ই মে(না- 
কোতে যাইত। তাহার হার বাজিত হউক, রাজার 
লাভ নিশ্চিতই ছিশ। পন্যায় পথে থাকিয়া পরিশম 
কৰিলেও কখনো মর্খবর প্রাসাদ তুপিতে পারিবে শা 
এইপগ্প একটা প্রবাদ আছে। মোনাকোর রাজাও 
জখনিতেন যে ইহা হাহাণ পক্ষে গোৌপবঙ্জনক নহে কিন্ত 
তিনি নিপ্পায়। ভাহ।কেেও ঠে। বাচিরা থাকিতে হহঠবে! 
তাই তিনি “আগ্রানং সততং পক্ষে” এই শীতির অন্থবর্তী 
হইয়া] অর্থ অর্জনের এই অভিনব সুযোগ ছাড়িতে 
পারেন নাই । জীবনটাও বাখিতে হইবে, বাজ হট ও 
অচল ন হয় ! 

মোনাকোতেও অভিষেকোৎ্সব হইত, দরবার বনিত। 
প্রজাপুঞ্জ দোবপগ্ুণান্ুুবারী তিরস্কার ও পুরস্কার লাভ 
করিতেন। সৈন্যগণ রাজার সম্মুখে করিম খুদ্ধের অভি 
নয় করিত। শান্তি, ও শুঙ্খল। রক্ষার জগ্ত আইন 
আদ্ণলতের অভাব ছিল না। ঠিক পাজারই মতো সব 
ছিল, যর্দও ছোট আকারে ! 
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জীবনের মূল্য 


৫২৯ 


কিছুধিনের ঘটনা-এই খেলানার প্রাঙ্যে একটা 
থুন হইণ। মোনগকার অধিবাসীগণ খুব শান্তিপ্রিয়, 
এমন ঘটনা আর কখনো হয় নাই । খুনের খিচার করি- 
বার জগ্গ জজসহেণ গাঞ্গীখোর সহিত বিচারাসনে উপ- 
বিষ্ট হইপেন_ভাহার সাহায্যের জন্য কয়েকজন স্তুরীও 
নির্বাচিত আসামার সপক্ষে ও বিপক্ষে 
আইগজ্ঞ ডবীশ বেশ তেজের সহিত বক্তৃতা জুঁড়িলেন। 
উতর পক্ষের বক্তব্য এবণ করির। জুীগণ নির্রিবাদে 
এহ গায় দিলেন যে, আইনের নির্দেশানুযাষী খুনী 
আসামীর মন্তকটা ক্ষক্চচাযুত করা হইবে। 

রাজা দগ্ডাদেশের অঞ্ুনোদন কৰিলেন। 
পোকটাকে মারতেই হয়, তবে মারো ।” 

এপধ্যন্ত চলল ভালোই । 

এখন দওড প্রদানের এক অস্তখায় উপস্থিত হইল-__ 
সে বাঙ্ে না হিল জনাদ। না হিল (001119010) 
শিরশ্ছেরনের অমাহ্যশণ কর্তব্য স্থির করিতে 
না পারিয। বাসী গভণমেন্টের শরণাগত হইলেন--যদি 
তাহারা একটি শিরশ্ছেদ ন-মন্ত্র ও আসামীর মাথা কাটিবার 
খরচ যাহা লাগিবে 





হঠল। 


“যদি 


য্ু। 


জন্য একটি লোন হাওলাঠ দেন। 


শাহ দিত মোনাকোর রাগা প্রস্তত। ফর্নাপা গভর্ণমেন্ট 
উত্তর দলেন, একটা যন্ধ ও জনা হাহারা সরবরাহ 


বারিতে পারেন, তাহাতে ৭৯ পড়িবে ১৬০৯০ হাজার 
বৌপ্য যুদ্র।। খাঙজজার নিকট খবর পেবছিল। তিনি 
এ বিনে চিন্ত। করিলেন। একট! মানুষের মাথার অন্য 
১৬০০০ টক খরচ! রাজা পধশিলেন, না, লোকটার 
মাথার মুণ্য এত হইবে আ।। এর চেয়ে সস্তায় হয় কিনা? 
১৬০০০ টাকা আমার রাজোর লোক-পিছু ভাগ করিয়া 
হিসাব ধিলে ছই টাকারও বেখা! এ গন্য নৃতন কর 
ধর হইবে? প্রগাপ্া। কিছুতেই এ অপব্যয় সহ 
করিবে ক জানি দাঙ্গা হাঙ্গামা হইবেকি ন! 
কে বলিত পাবে। 

তখন কণবা নিক্ঈারণের জগ্ত সভা আত ত হইল, স্থির 
হইণ ইটলীর রাজার নিকট চিঠি পেখ! হউক । ফরাসী- 
দেশে প্রজাতন্ধ শাসনপ্রণালী প্রচলিত--রাজার সন্মান 
বঙ্গ! করিতে সে দেশের লোক অত্যন্ত নহে। ইটালীর 


| 


৫৩০ 


রাজা তো৷ তাহারই জাত-তাই-তিনি মোনাকোর 
রাঞাকে সস্তায় যন্ত্র ও লোক দিনও দিতে পাহরন। 
ইটালীর রাজ। চিঠির উত্তণ দিলেন। খুপী হইরা তিনি 
লিখিলেন যে একট যণ্ধ ও জল্লাদ পাঠাইতে ১২০০০ 
লাগিবে। মোনাকো প্রাঙ্জ। মুক্ষিলে পড়িলেন। যদিও 
দরে সপ্ত তবু তো গড়ে কম নয়। পাজি বেটার মাথার 


মূল্য এত হইবে না। ইহাতেও জন প্রতি কিঞ্িনান ২. 


টাকা হারে কর আদায় করিতে হইবে । আবার বৈঠক 
বসিল--কিসে কম খরচে কাজ হয়। কোনো সৈনিক 
কাজ্জট! যেষন-তেমন ভাবে শেষ করিতে পারে নাক? 
সেনাপতিকে ভাকিয়। গিজ্ঞাসা করা৷ হইপ। যুদ্ধক্ষেত্রে 
তে। সৈনিকের কত লোকের প্রাণনাশ করে-বস্ততঃ 
তাহারা এ কাজে শিক্ষাও পাইয়াছে। সেনাপতি 
সৈনিকদের সহিত আলাপ করিয়া দেখিবেন এইরূপ 
অশ্বাস দ্িলেন। সৈনিকের কেহই সন্মত হইল না। 
তাহারা বিল, ''জন্লাদের কাজ তো! আমরা শিখি নাই ।” 

কিকরা যায় এখনগ আবার পাত্র মিত্র খাথ। 
ঘামাইতে লাগিলেন। নানা আন্দেলন ও আপোটচনার 
পর হ্থির হইল ধে, জীবন্দগ্ডের পরিবর্তে আসামীকে 
যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইবে। 
বাদারুও অন্ুুকম্পা একাশ পাইবে, খরচও কম। 

এই প্রস্তাবে রাজা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। 
প্রস্তাবানুধারী আয়োঞগন উদ্যোগ চলিতে লগিল। 
নৃতন এক বিদ্ন উপস্থিত হইল--যাবঙ্জীবন রুদ্ধ পাখি- 
বার উপযুক্ত সুদৃঢ় কারাগার কোথায়? থে ফাটক 
ছিল তাহাতে কয়েদীদিগকে অস্থায়াতাবে আটক রাখা 
হইত্ত। কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কয়েদীর বাসোপযোগা কারাগার 
ছিল না। অবশেষে একটা স্থান নির্দিষ্ট হইল যেখানে 
সেই তরুণবয়স্ক খুনী আসামীকে প্রাখ। বাইতে পারে। 
কয়েদীর খবধদারী করিবার জন্য একজন গ্রহীও 
নিযুক্ত হইল--সে রাজবাড়ীর রমস্ুইখানা হইতে তাহার 
থাবারও আনিয়া দিত। 

বন্দী মাসের পর মাস সেই স্থানে কাটাইতে লাগিণ__ 
এভাবে এক বৎসর অতীত হইল। বতংসরান্তে এক 
দন রাজ হিসাবের খাতা খুলিয়া! খরচের এক নূতন 


হহাতে 


প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দক দেখিতে পাইলেন। বন্দীর খোরাক ও প্রহরীর 
বেতন বাবদ বৎসরে প্রায় ৬০* ২ টাকা ব্যযিত হই: 
যাছে। বিশেষ মাশক্কার কথা এই যে, তরুণ বন্দীর 
্বান্থ্য নিরাময় ছিল-_সে আরও ৫০ বৎসর বাচিতে 
পাঁরে। ইহার হিসাব ধরিভে গেলে বিষয়টা গুরুতর 
বপিতে হব । রাজা তখন মন্ত্রীকে ডাকিয়া কহিলেন, 
«এই পাজী বেটার সহিত এরূপ ব্যবহার কর1 চলে 
না। বর্তমান বন্দোবস্ত বহু ব্যর-সাপেক্ষ । অন্য উপায় 
নিপ্ধারণ করুন|” 

রাঁজসতায় তর্ক বিতর্কের পর তুমুল তরঙ্গ উঠিল। 
জনৈক সদস্য প্রপ্তাব করিণেন, প্রহরীকে বরতরফ কর! 
যাইতে পারে । অপর একজন প্রতিবাদ করিলেন, 
“তাহা হইলে বন্দী পলাইবে |” প্রথম ব্যক্তি বলিলেন। 
“বেশ, বন্দী পলাইয়া যাইবে কোথায়, গলায় দড়ি দির! 
মরিতে 1” আর কেহ এ পিষয়ে উচ্চ-বাচ্য করিলেন 
শা-নৃতনথের দাখাতে উক্ত প্রস্তাবই গৃহীত হইল। 


প্রহরীকে বধখাণ্ত পিয়া কি অবন্থ!। হয়ঃ তাহা 
পরীক্ষা-যোগ্য বটে। 
বন্দী বখন প্রহরীর খোজ পাইল ন। অথচ ক্ষুধার 


তাগিদ বাড়িল তখন নিজেই রাজবাড়ীতে ঝাখ।ন্ন আনিতে 
চলিণ। খাবার আনিরা কারাগারের দরজা বদ করির। 
দিপ। কারাগার হইতে তাহার পলায়নেপ্র কোনই 
তাগাদা দেখা গেল না। বন্দী বেশ অানেই দিন 
কাটাইতে লাগিল--ক্ষুধণা পাইলে রাঁঞজবাডা যাইয়া 
খাবার আনিত, পরে সারাদিনই অবসর । এবার কি 
করা যায়? আবার মন্ত্রীব্র ডাক পড়িল। 

সতাঁসদগণ বলিলেন, “এবার ওকে স্পস্ট খলা হউক 
যে আমরা তোমাকে কয়েদ রাখিতে চাহি ন1।” 
আইন-সচিব তখন বন্দীকে ভাকাইয়া আনিলেন। মন্ত্রী 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি পলাইয়া যাঁও না কেন? 
এখন তো! আর প্রহরী নাই। তুমি যেখানে ইচ্ছা 
বাইতে পার, বাজার কোন আপত্তি নাই |”, 

বন্দী বলিল, “রাজার ঘে আপত্তি নাই তাহা আমিও 
সাহস করিয়! বলিতে পারি, কিন্তু আমার যাওয়ার জায়গ! 
কোথায় ৫ আমি নিরুপায়। আপনারা দগ্ডাজ্ঞ 


৫ম সংখ্যা ] 


করিয়া আমার চরিত্রে কলক্ষ লেপন করিয়াছেন। 
আমি এখন যেখানেই যাইব সেখানেই তাড়ন 
ভোগ করিব। , ইহা ছাড়া, বপিয়।, বলিয়া খাইয়। 
আমার কাজ করিবার শন্গছি লোপ পাইয়াছে। 
আপনারা আমার প্রতি অতি অবিচার করিতেছেন। 
আমাকে «যখন জীবনদগাদেশ কর্পিরাছিশেন তখন 
মারিয়া ফেলা উচিত ছিল। আপনারা কিন্তু তাহ! 


করেন নাই। আমিও এই বিষয়ে কোন অভিযোগ করি 
নাই। তারপর আপনারা আমাকে যাবজ্জীবন কারা- 


রুদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন, কড়া পাহারার হুকুম 
হইল। প্রহরী আমার খাগদব্য আনিয়া দ্রিত--.পরে 
সেও অন্তহিত হইল । আমি নিজেই ক্লেশ স্বীকার কথ্দিয়। 
রাজবাড়ী বাইয়া! খাবার আনিতাম। উখনও আমি 
কোন অভিযোগ করি নাই। এখন আপনার। অ।মাকে 
তাড়াইয়। দিতে উগ্ভত হইয়।ছেন। আমি ইহাতে রাজা 
নহি। হুছবের বাহা খুসী করিতে পারবেন, আমি 
যাইতে নারাজ” 

মন্ত্রী আবার সমস্যায় পড়িলেন। লোকট। 1কছু- 
তেই যাইবে না? পাত্রমিক্র গভীর চিগ্া করিয়াও 
কোন সিদ্ধান্তে উপনাত হহতে পারিলেন না। লোক- 
টার দায় হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইতে পারিলেই 
বাচা যায়। বন্দীকে পেন্সন দেওয়ার প্রস্তাব উত্থাপিত 
হইল--ইহ ব্যতীত আর উপায় নাই। যে-কোন প্রকারে 
পাঁজী বেটার দায় এড়াইতে পারিলে হয়। রাজা নিরু- 
পায় হইয়া তখন বন্দীকে ৬০০ টাকা বাধিক বৃত্তি 
দেওয়া ব্যতীত আর কোন উপার দেঁখিলেন না। 

বন্দী ইহা শুনিয়। বলিল, “তা বেশ, যর্দি আমি 
নিয়মিতরূপে বৃত্তি পাই, তবে আমার আপত্তি নাই।” 

সুতরাং এইবার চূড়ান্ত নিষ্পন্তি হইল। বন্দী তাহার 
বাধিক বৃত্তির এক তৃতীয়াংশ অগ্রিম পাইয়। সেই রাজ্য 
পঁরতাগ করিয়া! গেল। বেলগাড়ীতে চড়িয়া পনের 
মিনিটেই সে রাজের সীমা পার ইইল। সীমাত্তদেশে 
এক জায়গায় একখণও, ভূমি ক্রর করিয়া সে তথায় বাস 
কঞ্ছিতে লাগিল । নিজের জমীতে যে শাকসবজী জন্মিত 
তাহ। বাজারে বেচিয়। সে বেশ দ্'পয়সা রোজগার করিত । 


স্মৃতি-রক্ষা 


৫৩৯ 


এখন নে বেশ আরামে কাপ কাটাইতেছে। পেন্সনের 
ট(ক1। আদায় করিতে সে ঠিক সময়েই বাক্গবাড়ীঠে উপ- 
স্থিত হয়। টাকা আদায় হইলে জুয়ার আডডায় যাই 
সে বাজী বাখিয়া খেলে । খেলায় কথন হাবে কখন 
জিতে । পরে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া যায়। সে সুখে 
শান্তিতেই দিন-ঘাপন করিতেছে। 

যে-সব বাজ্যে একজন অপরাধীকে নিহত করিতে বা 
যাবজ্জীবন কার।কুন্ধ বাধিতে বাশি রাশিটাক। বায়ের 
ব্যবস্থা আছে এমন দেশে পূর্বোক্ত বন্দী যে নরহত্যা করে 
নাই, ইহাই তাহার শুশ গ্রহের ফল। 

জীম।থনলাল গঙ্গোপাধ্যায় । 


পয, রাই টপ্য 


স্মৃতি-রক্ষ। 


( গল্প ১ 

একদিন সন্ধ্যার সময় একটি সভা ভঙ্গের পর দলে 
দলে লোক আসিয়া গোলদীখির পাড়ে সমবেত হইতে- 
ছিল। অনেকের যুখে অপ্রসন্নতা ও ক্রোধের চিত্ন। 
কেহ কেহ গন্তীবভাবে কিছুক্ষণ ঘুররিয়ী বাড়ী চলিয়া গেল। 
কে? বা মৃদ্ৃত্বরে বন্ধুর সঙ্গে সভার বিষয় কথাবা। 
কহিতে লাশিল। ছাত্রের দলে এই সভা স্ন্গে ঘোর- 
তর আন্দোলন উপস্থিত হইল। 

সভার উন্দেগ্ঠ একজন অনধ্যাপককে স্বর্ধনা কর।। 
সংস্কত কালের একসন স্ুাসন্ধ অধ্যাপক ভবভৃতি 
ভট্রাচার্ধ্য বিলাতের কে(নও খিশ্ববিদ্যাপয় হইতে সম্মান- 
স্থচক পদবীপাভ করিয়াছেনশ। তাহার গবেষণামূলক 
গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হওয়াতে তিনি ইউরোপের বহুবিধ 
প্রাচযজ্ঞান-সভার সভ্যও মনোনীত হইয়াছেন । কলি- 
কাতার বন্ধুবর্গ, শিক্ষিত জনগণ ও ছাত্রবৃন্দ তাই আঙ্গ 
একটি সভ। করিয়া তাহার সন্বদ্ধনার আধযষোজন কপিয়।- 
ছিল। সেই সভ! ভঙ্গের পরই সঙায় উপস্থিত জনগণের 
মনে এই অপ্রসন্নতার উদ্ভব। 

গোলদীঘির এক কোণে ঘ।সের উপর কতকগুলি 
ছাঁত্র বসিয়। ছিল। আর একজন ছাত্র সেখানে আমিতেই 


৫৩২ 


তাহাদের মধ্যে একজন বলিশ “কি 
যে! সভার গেলে না?” 
কালী। না তাই, আস্তে পারি নি। বাড়ীতে 


কালী! এত দেরী 


রি 


কাজ ছিল। সভায় কি হ'ল? 

“সভার ত হনুসুল। পাওতমহাশয় ঘে এত বড় 
দাঁন্তক তা আমধা আগে জান্তুম না। তাহলে সভা 
করে এ রকম অপদস্থ হতুম না।? 

“কেন? কি হয়েছে?) 

“দস্তরমত অপমান । আমাদের সম্বর্ধনা তিনি 


উপেক্ষা করেছেন ।” 
“(ক ব্যাপারট। খুলেই বধণন] 1") 


“ব্যাপার আর কি? আমরা আজ তাকে দেওয়া 
হবে বণে, ফুলের মুকুট আগ ফুলের হার আনিয়েছিলুম, 
জীন ত? জবির-কাজ কর। এই ফুণের মালা আর 
মুঞ্ুট তৈরি করাতে কত হাটাহাটি তাও ত তুমি জান। 
আজ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি যখন বললেনঃ আমা- 
দেব স্বর্ণ রৌপ্য আতভরণ দিবার ক্ষমতা নাই, সামান্য 
পুলের আভরণ হণ করুন, তখন প্ডত মহাশয় ব্যস্ত- 
সমস্ত হয়ে বল্লেন থাক্‌ থান ফল আমার দেবেন না। 
খুল আমি নিতে পারবো না। এমন হবে আমি পুর্বে 
বুনতে পারি নি। তা হলে আগে থেকেই আপনাদের 
বারণ কণ্তম।? তখন সম্ার চারদিকে একটা মহ। 
গোলযোগ উপস্থিত হ'ল। 
সকলেই অত্যন্ত ত্রুদ্ধ। সভাপতি মহাশয় না থাকলে শৃঙ্খলা 
রক্ষা করা দুর হ'ত।? 

কালী । শা এরকম খলার কারণ কি তা বুঝতে 
পালে কি? পগ্ত মহাশয় আর কিছু বল্শেন না? 

“হা, তিনি পরে বল্লেন ঘে কোনও বিশেষ কারণে 
আমি জীবনে ফুল স্পর্শ কর্ব না প্রতিজ্ঞা করেছি, তাই 
ফুলের মালা ও মুকুট নিতে অসন্মতি স্বীকার করেছিলুম, 
কিন্তু তাড়াতাড়ি বলতে গিয়ে কথাটা স্পষ্ট কৰে বলতে 


পারিনি । তার জন্তে আমার অবিনয় ও অসৌজগ্ঠ 
প্রকাশ হয়েছে। আপনার আমাকে মাজ্জন। 
করুন ।? 

কাঙগী। তবে আর কি? এই ত কারণ বোবা 


যাচ্ছে। 


প্রবালী--ভাদ্র, ১৩২১ 


এই অশিনয়, আশিষ্টাচার দেখে 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম থু 


“আরে তুমিও যেমন! একথা তুমি ব্শখ্াস কর? 
কি এমন কারণ যে ফুলম্পণ করবেন না। ওসব কিছু 
নয়। প্রথমে শপষ্ট মনের তাবট। বেরিয়ে পড়েছিল, পরে 
সভায় গোলযোগ দেখে কথাট। ঘুরিয়ে নিলেন।” 

কালী। নিন্দ; করতেই হবে? ভাগটা বুঝি আর 
ভাবতে নেই? 

কারণ থাকলে তিনি তা বলবেন না কেন? 
জ্ঞানবাবু সভাতেই বল. লেন, আমরা ভট্রাচাধ্য মহাশয়ের 
পুণ স্পর্শ না করার কারণ জান্তে চাহ। প্রকাশ্য 
সভাতেই তিনি তার উত্তর দিন। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় 
বল্লেন, সভায় সে কথা বলা অসগ্তব; সে সময়ও নাই, 
আমার সে কথ! প্রকাশ্য সভায় বলবার সামর্থ্যও নাই। 
আপনারা আমায় বিশ্বাস করুন আমি আপনাদের 
অসম্মান কণুবার জন্তে ফু প্রত্যাখ্যান করি নি।” 

কালী। এইতেই কি প্রমাণ হয়ে গেল যে তিনি 
অহঙ্কৃত, গর্বরিতঃ বিনা কারণে তোমাদে? অপমান 
করেছেন? দেখ, বাঙ্গাপার শ্বতাব ' পরশ্র/কাতরতা, 
কিন্ত তোমব! তার চরমে উঠেছ। 

“আচ্ছা, তোমার মত অন্ধ ভক্ত আমরা নহই। কি 
দ্ট! আর কি গবেষণাহ বা করেছেন? সবহ হংপোছির 
তচ্জমা ত% উলটে পালটে লেখা বে ত নয়।? 

কাল] । দেখ খুপেন, তুই বড় বাড়াবাড়ি আগম্ত 
করেছিস্। পািত মহাশয়ের এহ সমালোচনা কপবার 
ক্ষমতা তোর এজন্সে হবে কিনা সন্দেহ। মিছে বক্স 
নি। নিশ্চয়ই কোন থুঢ কারণ কাছে, ন। হলে প্িত 
মহাশয় কখনও এমন বণ্‌তেন না। 

নুপেন। কি! কাখণটডা কি? 

“কারণ শুন্বে শুপেন-_-” 

ছাঞ্জের চমকিয়া পিছনে চাহিয়া দেখিল প্রসন্নমুখে 
অধ্যাপক তবভূতি শট্রাচাধ্য দাড়া ইয়৷ আছেন, নৃপেন খাড় 
হেট করিয়া পহিলঃ কোনও উত্তর দিল না! 

তট্টীচার্ধ্য মহাশয় ঘাসের উপরই বসিলেন। ছাত্রের 
সসন্ত্রমে সবিয়া বমিল । শট্টাচার্ধ্য মহাশয় বলিলেন “দেখ; 
কেন আমি ফুলের মালা নিতে পারি নি তা সন্তাতে 
বল্ৃতে পারি নি। আমি বেশী কথা বলি, গুছিয়ে 


৫ম সংখ্য; ] 
সংক্ষেপে সে কথা বল। আমার ক্ষমতায় হত না, আর 
যে জন্য আমার এই প্রতিজ্ঞা সে কথা ভাবতে এখনও 
আমার চোখে জল আসে। আমিতা স্তাম়্ কি বলতে 
পারি? তোমরা আমার ছাত্র। তোমাদের কাছে 
আঙ্জ আমি আমার জীবনের কথা প্রকাশ করছি।” 

তখন সন্ধ্যা হইর] গিয়াছে। প্াজপথে ও বাগানের 
ভিতর গ্যাস জ্বলিতেছে। ছোট ছোট ছেলের বি চাকর- 
দের সঙ্গে বাড়ী ফিরিয়া গেছে। স্থলে স্থলে ছাত্রের দল 
বিচরণ করিতেছে, কোথাও বা মগুলাকান্রে বসিয়। 
নানা কথা 'বলিতেছে। 

ভষ্টাচার্যা মহাশয় তখন দীরে ধীরে তাহার কাহিনী 
আরম্ত করিলেন। 

আমার বাবার চতুষ্পাঠীতে যাহারা পড়িত। 
তাহাদের মধ্যে বিদ্যালক্কার দাদার সঙ্গেই আমার বেশী 
তাব ছিল। তাহার পু নাম কাহাঁকেও বলিতে শুনি 
নাই । চতুষ্পাঠীর সকলে ভীাহাকে 'বিদ্যালক্কার” বলিয়া 
ডাকিত। আমি শুধু “দাদা? বলিতাম । আমি জন্মাবধি 
বিদ্যালক্ষার দাদাকে আমাদের চতুপ্পাগীতে পড়িতে 
দেখয়া আসিতেছিলাম। চতুপ্পাগাতে 
আপিত। কেহ কাবা, কেহ দর্শন পড়িত। 
হইয়! গেলে তাহারা গৃহে বাইত। আবার নূতন ছাত্র 
আসিত। বিদ্যালঞ্চার দাদার কিন্ক পড়া শেন হইত না। 
বাবা আর আর সকল ছাত্রকে পড়াইতেন। দাদা কিন্ত 
কোনও দিন বাবার কাছে পড়। বুঝাইয়া লইতে যাই- 
তেন না। চতুষ্পাঠীর ছঞ্রদের মধ্যে যাহারা কাব্য 
পড়িত, দাদা তাহাদেরই একজনের নিকট নিঙ্জ পাঠ 
বুবাইয়া লইতেন। দাদ সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের একটি 
দণ্তরের অধিকারী ছিলেন। তাহাতে নৈবধচরিত, 
রঘুবংশ, কুমারসম্তব,  শিশুপালবধ, কিরাতাজ্দ্রনীয় 
প্রভৃতি বহু পুরাতন মলিন জীর্ণশীর্ণ পুথি ছিল। নিত্যই 
সে দপ্তর হইতে এক একখানি পুথি বাহির হইত। দাদ! 
ধীরে ধীরে দণ্তরটি খুলিয়া টিপ্লনীযুক্ত মলিন নৈষধচব্িত 
বা শিশুপালবধ বাহিণ্ধ করিয়া পড়িতে ৰসিতেন, কত 
যুক্তধ$ক্ষরবছল গ্লোক, কত অনুপ্রাসযমক-যুক্ত শ্লোক 
দাদা পড়িতেন। আমি গেলে দাদার আর পড়া হইত 


কৃত ছাঞ্র 
পড়া শেষ 


স্মৃতি-রক্ষা 


করিয়। 
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না। “আজ এই পথান্ত থাক্‌” ধলিয়। পুুাথগ্ুণি সঘতে 
দপ্তরে বাঁধিয়া আমীয় বণিতেন “ক্কি চাই শধদতি ?” 
হাহাপ কাছে আমারও আবদারের অন্ত ছিল না। 

বাবা. ব। মাত্র কাছে আবদার করিবা হুযোগ 
পাইতাম না। বাব সার্না দিন অধ্যাপনা লহয়াই বাস্ত। 
চতুষ্পাঠীতে প্রায় ত্রিশ জন ছাত্র ছিল। তাহারা 
আমাদের বাড়ীতেই থকিত। এতগ্ুপি ছাক্র পড়ান, 
তার উপর শিজের সন্ধ্যা আতিক পূজ। প্রভৃতিতে বাবার 
এক মুঠূর্তও অবকাশ থাকিত না। আমায় আদর 
করিবেন কখন 2 মাও সমস্ত দিন কাছে ব্যপ্ত থাকিতেন। 
এতগুলি ছাত্রের জন্ত তিনি একফেলাই রন্ধন করিতেন। 
তাপ উপর সংসারের সমস্ত তার। কোন্‌ জিনিষট। 
ফুরাইর। গেল, কি আনিতে হইবে প্রভৃতি সমস্ত 
বন্দোবস্ত মা-ই করিতেন । বিদ্যালক্ষার দাদা গিনিষপঞ্র 
কিনিয়।া আনিতেন। অন্যান্য ছাত্র কেহ মধ্যে মধ্যে সঙ্গে 
যাইত। বানার পুজার সমস্ত যোগাড় মাকে করিতে হইত । 
দুর্বব| বাছ।, ফুল সাঙ্জান, চন্দন ঘষা] প্রন্ৃতি সমস্ত কাজ 
তিশি নিজহাঠে করিতেন। কাঙ্জেই মার কাছেও 
আবদার করিবার অধসর আমি মোটেই পাইতাম না। 
কেবল সন্ধার পর খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে আমি 
মায়ের কোলের কাছে শুইয়া পড়িতাম। মা আমার 
মাথায় হাত বুলাইত্ে বুলাইতে গল্প বলিতেন। গলের 
কিয়দংশ শুনিতে শুনিতে অতকিতে আমর নিদ্রলস-নয়ন 
ঢুলিয়। আসিত। স্বপ্নে সোনার কাঠি দ্পার কাঠি 
শিয়রে রাজকন্য', রাদপুত্র, মনা পুত্র, কোটালপুত্র প্রস্তুতি 
ছায়ার শ্ার ভাঁসিরা উঠিত। 

মা ও বাবার কাছে স্থুযোগ পাইতাম না বলিয়া 
বিদ্যালক্ষার দাদার কাছে অজতর আব্দার করিতাম। 
নিতাই আমার লিখিবার ভালপত্র, কলম দাাাই সংগ্রহ 
দিতেন। কষা হইতে মসী প্রস্তুত দাদা না 
হইলে হইত না। কোনও দিন দাদাকে ধরিতাম “দাদ। 
একটা ধনুক নেবো 1” দাদা অমনি কাটার লইয়। বাশ 
চিরিয়া বাকাধি প্রস্তত করিয়া ধক নিক্মাণে নিযুক্ত হইয়া 
যাইতেন। দীঘির দুরতম বা বৃহত্তম শালুকটি দাদা 
আমার জন্য সাঁতার দিয়। তুপিয়া আনিয়া দিতেন! 
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ময়বার দোকান হইতে বাঠাস। বা খইচুপও দাদাকে মধ্যে 
মধ্যে কিনিতে হইত, নহিলে আমার ক্রদন থামিত না। 
খাবাকে লুকাইয়া যারা শুনিতে যাওয়াও বিদ্যালক্কার 
দাদার সাহায্য ব্যতিরেকে অসপ্তব ছিল । 
উপনয়ন হইপাপ্ন বনুপূর্বেই আমি বাবার কাছে পড়িতে 
আরন্ত কিয়াছিলাম। বাবা সেকেলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। 
তাহার হচ্ছ! ছিল আমি যড়দর্শন অধ্যয়ন করিয়া একজন 
প্রতিষ্ঠাপন্র অধ্যাপক হইয়। পড়ি। বিশেষতঃ ন্যায়শান্ত্ে 
একজন দিথিজয়ী পণ্ডিত ঘে আমাকে হইতেই হইবে 
তাহ। মাখার অক্ষরপরিচয়ের পর হইতেই শুনিয়! 
আসিতেছিলা। বাবা প্রসিদ্ধ নৈয়ার়িক ছিলেন। 
বদর হইতে শাহাব নিমন্ত্রণপত্র আসিত। বড় বড় 
সভায় কুটতকে শ্রেষ্ঠ নৈরায়িকগণকে পরাস্ত করিয়া তিনি 
কতবার সর্বেবোচ্চ ধিদায় ও খ্যাতলাভ করিয়াছিলেন। 
আমাকে পাঠে মনোযোগা করিবার জন্য বহুবার তাহ। 
বলিতেন, আমার মনেও যে উচ্চ আশ। জাগির। উঠিত না 
তাহা নহে! কিন্তু আমান লেখাপাড়ার উত্সাহ যেবাবার 
আশাগুপণপ ছিল ন। ভাহ। বেশ বুঝিতে পারিতাম। 


পরিচিত পণ্ডিতমগ্ডলীর নিকট বাব! বলিতেন 
“ভবভূতি আমাদের বংশের মর্যাদা! রাখিবে ।” পণ্ডিত 


বর্গও আমার প্রণতশীর্ষে পদধুলি দিয়া আশীর্বাদ করিয়। 
বলিতেন “ভবভূতি দিগ্বিজয়ী পতিত হইবে!” তর্কবাগীশ 
মহাশয় নশ্য লইয়া! বলিতেন “সর্ববতে। জয়মন্িচ্ছেৎ পুক্রাদৃ- 
ইচ্ছেৎ পরাজয়ম্‌।” কিন্তু প্ডিতদের কাছে.এইবূপভাবে 
আমার প্রশংসা করিলেও অন্তরালে বাবা আমাকে 
স্পষ্ট বলিতেন যে 'মামি অলস। লেখাপড়ায় আমার 
মন আদৌ নিবিষ্ট হয় না। 

বাস্তবিকই প্রশ্টাষে উঠি্ন। পুষ্পচয়ন আমার খুব প্রিয় 
ছিল বটে কিন্তু তাব্পর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়। মুগ্ধ বোধ খুলিয়। 


আবৃত্তি করিবার সময় অজ্ঞাতে আমার মন সন্মুখবন্তঁ 


দীঘির জলেনু দিকে আকৃষ্ট হইত। ঘোষেদের হাসগুণি 
সর্যাকিরণে রঞ্জিত দীঘির জলে ঝ"াপাইয়। পড়িয়। সাতার 
দিত, ডানা ঝাড়িত। বৃদ্ধ থোষজ মহাশয় ঘাটে বসিয়। 
অপরূপ তঙ্গীতে দন্তধাবন করিতেন। কখনও কখনও 
ছ একটি অচেন। পাখা রূঙ্গিল ডানা মেলিয়া৷ উড়িয়া 


প্রবাসী---ভাদ্র, ১৩২১ 


ইন ভাগ, ১ম খণ্ড 
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আসিয়' দীঘির পাড়ে নারিকেল গাছের ডি বসিত। 
কখনও কধনও ছোট ছোট মেয়ের কলপী কাখে লইয়! 
জল লইতে আসিত। আমার যু্ধবোধ আবৃত্তি অজ্ঞাত- 
সারে কখন যে বন্ধ হইয়| যাইত তাহ! বুঝিতে পারিতাম 
ন1। বাবার গম্ভীর তিরস্কারব্যঞ্ক স্বর কর্ণে পৌছিলে 
সহস। চমক তাঙ্গিরা যাইত। কিছুক্ষণের জন্য আবার 
বিষম উৎসাহের সহিত কঠোর স্ত্রগুপি উচ্চন্ধরে পড়িতে 
থাকিতাম। 

এইরূপ ভাবে সকালবেলার পাঠ সাঙ্গ হইত। তাহার 
পর ছুটি। তখন মহা আনন্দে বিদ্যালক্কার দাদাকে 
ধর্পিতাঁম “নাইতে যাবে চল ।” বিদ্দালঞ্চার দাদ| আমায় 
লইফ়। গ্রাম প্রাস্তবস্তাঁ সুবিশাল দীর্ঘিকায় স্ানার্থ গমন 
করিতেন। তীরে একটি সুন্দর শিবের মন্দির। দীঘির 
জণে শালুক ফুটিত। বিদ্যালক্ষার দাদা সাতার দিয়া 
আমায় শানুক ফুল আনিয়। দিতেন। আমি তখনও 
তাল সাতার শিখি নাই । দাদাকে ধরিয়া এক একবার 
স'[তার দিবার চেষ্টা করিতাম। স্বানান্তে শিবকে প্রণাম 
করিয়। শব আবৃত্তি করিতে করিতে বিদ্যালক্ষার দাদ। 
বাড়ী ফিরিতেন। শুনিয়। শুনিয়া! আমারও সুবটি মুখস্থ 
হইয়া গিয়াছিল। আমিও দাদার সঙ্গে বালতে বলিতে 
আসিতাম “প্রডমীশমনীশমশেষগ্তণম্‌।” 

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে আমার কোনও কাজ ছিল না। 
তখন গাছে ওঠ! ও ফল পাড়া আমার প্রধান কাজ ছিল। 
গ্রামের যত দুরন্ত ছেলের সর্দার ছিলাম--মআমি। 
যাহাদের ফলবান্‌ বৃক্ষ ছিল তাহারা প্রায়ই বলিত 
“ভট্চাঁষ দের ছেলেটার জ্বালায় গাছে কিছু থাকৃবার যে! 


নেই। যত বদ ছেলেকে জ্ত্ুটিয়ে যেন ডাকাতের দল 
করেছে।” কিন্তু বাধাকে সকলে সম্মান করিত বলিয়া 


আমার উপদ্রবের কথা বলিয়। কেহ কখন বাবার কাছে 
নালিশ করিত না। 


বিকাল হইলেই তয়ে আমার মুখ শুকাইয়। ঘাঁইত, 
বুক কাপিত। কেনন। সেই সময় সকালে যাহ পড়িতাম 
বাবা তাহা দিজ্ঞাসা কর্রিতেন। 'জন্মে কখনও বাব! 
প্রহার করেন নাই, কিন্তু পড়া বলিতে না পারিলে তাহার 
মুখে যে অপ্রসন্নভাৰ দেখিতে পাইতাম তাহ! নিষ্ঠুর প্রহার 
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কদাচিৎ বাবাকে সন্তষ্ট কৰিতে পারিলে যে আনন্দ হইত, 
বড় হইয়। কেুনও কৃতকার্যতায় কখনও সেরূপ আনন্দ 
অন্থতব করি নাই। বিদ্যালক্ষার দাদ। এই সময় প্রত্যহ 
উপস্থিত থাকিতেন। আমাকে উত্তর সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে 
একটু ইঙ্গিত আভাস দিবার চেষ্টা করিতেন। যেদিন 
পড়! বলিতে পারিভাম সেদিন বিদ্যালক্কার দাদার উল্লাস 
দেখে কে? বাবাকে বলিতেন “ভবভূতির কি অসাধারণ 
স্বতিশক্তি 1” আবার যেদিন আমি একটিও উত্তর দিতে 
পারিতাম না, সেদিন বিদ্যালক্ষার দাদা অমনি আমার 
পক্ষ সমর্থন করিতেন। বাবাকে বুঝাইতেন “এই অল্প 
বয়সঃ এর মধ্যে তবভূতি যা শিখেছে ত। ঢের ।” পড়া 
জিজ্ঞাসা হইয়া! গেলে সন্ধ্যার সময় শিবালয়ে আরতি 
দেখিতে যাইতাম । ফিরিতে অন্ধকার হইত । বিদ7া- 
লঙ্কার দাদ] সাবধানে «আমাকে লইয়া বাঁড়ী ফিরিতেন। 
পথে কত কথা । দাদা মুখে মুখে আমাকে চাণক্যশ্োক 
শিখাইয়াছিলেন। ছুই-চারিটি উদ্দুট শ্লোকও শিখিয়া- 
ছিলাম। সেগুলির অর্থ বুঝিতে পারি নাই। কেবল 
তাহাদের ছন্দের ঝঙ্কাবে মুগ্ধ হইয়া সেগুলি কথস্থ 
করিয়াছিমাম। 

দাদ। পড়িতেন, আমিও পড়িতাঁম। একদিন দাদাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম “আচ্ছা দাদা, তোমার পড়া 
কতদিনে শেষ হবে 1” দাদা সে কথার কোনও উত্তর 
দিলেন না। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলি:লন “চল 
তোমার গাড়ী বাহির করে দিই!” কাঠের একখানি 
ছোট গাড়ী দাদাই আমায় তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। 
আমি আবার জ্ঞাসা করিলাম “আচ্ছা দাদা, আমি যে- 
বই পড়ি তার চেয়েও খুব শক্ত বই বুঝি তুমি পড়, না ?” 
দ্বাদ সংক্ষেপে বলিলেন “ই” |” আমার খেলিবার গাড়ী 
বাহির হইল। দাদা টানিতে লাগিলেন। আনন্দে 
উৎফুল্ল হইয়৷ আমি ওসব কথা৷ শীঘ্রই ভুলিয়া গেলাম। 

দাদাকে সকলেই ভালবাসিত। “বিদ্যালক্ষার, 
আমার সঙ্গে চল না” বলিলেই দাদ অমনি তাহার 
সঙ্গে পাঁচ ছয় ক্রোশ দুরবর্তাঁ গ্রামে তাহাকে পৌছাইস্বা 
দিয়া আসিতেন। চতুষ্পাঠীর সমস্ত বন্দোবস্ত, খাদ্যের 


স্মৃতি-সভা' 


৫৩৫ 


২৩৯৮৫ 


লঙ্কার দাদা ভিন্ন হইবার সন্তাবনা ছিল না। মে-কেহ 
ডাকিত প্বিদ্যালক্ষীর” অমনি “কি ভাই” বলিয়। দাদা 
সহাস্যে উত্তর দ্বিতেন। 

একবার নৃতন একগন ছাত্র আপিয়াছে। শুনিলাম 
ছাত্রটি খুব মেধাবী । অল্পবয়সেই কাব্য ব্যাকরণ সমগ্র 
শেষ করিয়া বেদান্ত পড়িতেছে। সে আসিবার দিন- 
দুই পরে একদিন দাদ দপ্তরটি খুলিয়া? পুঁথি বাহির 
করিয়া একজন ছাঞ্জের নিকট একটি শ্লোক বুঝাইয়। 
লইতেছেন, এমন সময় সেই নবাগত ছাত্র আসিয়' 
উদ্ধতম্বরে বলিল “এই ঘে বিদ্যাঁলক্কার। *চল, একবার 
আমার সঙ্গে তোমা সিউড়ি যেতে হবে!” সিউড়ি 
আমাদের গ্রাম হইতে প্রায় চারক্রোশ দুরে অবস্থিত । 
দাদা বলিলেন “এই গ্লোকটার মীমাংসা করে যাচ্ছি।” 
নবাগত ছাত্র ক্রুদ্বন্বরে বলিল “আবে রেখে দাও ও 
শ্লোক। বিশ বচ্ছর পড়ছ। এখনও শিশুপালবধের 
প্রথম সর্গের একটা শ্লোক বুঝতে এত কাণ্ড কর্‌তে 
হয়। চল, চল, আমি যেতে যেতে নুখে মুখে তোমায় 
সব বুঝিয়ে দেব এখন। কোন্‌ ক্পোকট1? ওঃ-- 

সটাচ্ছটাভিন্ন-ঘনেন বিভ্রতা 
নৃমসিংহ সৈংহীমতন্তং তন্ং তয়া। 

ও আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। নাও, ওঠ! আর ছেড়ে 
ছুড়ে দাও না। কতক্কাল আর এই কাব্য পড়বে? 
বয়সও ত নেহাৎ কম হয়নি। তোমার ছেলের বয়সী 
যারা, তারা কাব্য শেষ করে দর্শন পড়ছে ।” 

দাদ কোনও কথা বলিলেন না। আস্তে আস্তে 
পু"থি মুড়িয়া দপ্তরে বাধিলেন। চটি পায়ে দিয়া চার 
লইয়া বলিলেন “চল ।” আর কেহ দ্রেখিয়াছিল কি না 
জানি না কিন্তু আমি দেখিলাম দাদার চক্ষু অশ্রপুর্ণ। 
আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কীাদকাদ মুখে 
বাবার কাছে গিয়া দাড়াইলাম। পাপা গাড় করিয়৷ জল 
লইয়! হাত পা ধুইতেছিলেন। বলিলেন “কি হয়েছে 
রে?” আমি বোরুছ্মানস্বরে এই ঘটন1 বর্ণন করিলাম । 
বাব। বলিলেন “আচ্ছা, যা। বিগ্ভালফ্কারকে কিছু বলিস 
নি। সে বড় অভিমানী । মনে বড় কষ্ট পাবে।” 


৫৩৬ 


তাহার পরে বাবা কি করিলেন জানি না কিন্তু 
নবাগত ছাত্র আর কখনও দাদাকে কিছু বলিতে সাহস 
করে 'নাই। আমর মনে কিন্তু বাবার একটী কথ 
জাগিয়া রহিল “বিগ্ালঙ্কার বড় অভিমানী ।” 'তখন 
ছেলেমানুষ ছিলাম । অনেক কথ ভাবিতে লাগিলাম। 
দাদ] বাধার কাছে পড়িতেন নাকেন? নূতন নৃতন 
ছাত্র আলে দাদা তাহ!দের মধ্যে একজনকে বাছিয়। 
লইয়া তাহার কাছেই নিত্য পড়িতেন। অন্ঠান্ত ছাত্রের 
কি দাদার মনে আধথাত দিত? বাবার কাছে পুনঃ 
পুনঃ একই শ্লেক পড়িতে কি দাদার অনিচ্ছা হইত ? 
আকাশ-পাতাল কত কি ভাবিলাম, কিছুরই মীমাংসা 
হইল ন]। 

একদিন বিকালবেল। বাড়ীতে আসিয়। শুনিলাম 
বাবার বড় অস্থুখ। আমি দেখিতে যাঁইতেছিলাম, 
বি্যালক্ষার দাদা যাইতে দিলেন না, বাহিরে ছাদের 
কাছে বসিয়া রহিলাম। তাহারাও গীড়ার বিষয়েই 
কথোপকথন করিতেছিল। একজন বলিল “বিস্থচিকা', 
বড় সাঁজ্বতিক।” আর একজন বলিল “কবিবাঁজ 
মহাঁশয় ত কোনও আশা দ্রেন না।” আমি চুপ করিয়া 
শুনিতে লাগিলাম। বড় কান্না পাইতেছিল | অনেক- 
ক্ষণ বসিয়। রূহ্লাঁম, জন্ধ্যা হইয়া গেল। মা এক- 
বারও ডাকিলেন না, বিদ্ভালঙ্কার দাদাও আসিলেন ন1। 
আমি দু-একবার বাড়ীর ভিতর যাইবার চেষ্টা করিয়া 
ছিলাম? ছাত্রের! ধরিয়া রাখিল। কত রাত্রি জানি 
না, দাদা আসিয়? ডাকিলেন “তবভূতি, এস।” আমি 
একেবারে বাধার ঘরে গিয়] দাড়াইলাম। 

শয্যার পাশে মা কাদিতেছেন। বাবা শয়ন করিয়া 
আছেন। বাবা বলিলেন “তবভূতি এসেছিস্। খিদ্া।- 
লঙ্কারের কথ শুনে চলিস্‌। কখনও অবাধ্য হস্নি। 
বিদ্যালক্কার, তোমায় আর কিবল্ব? আমার বংশের 
মর্যাদা আজ তোমার হাতে সপেদিয়ে যাচ্ছি।" মা 
উচ্চত্বরে কাদিয়া উঠিলেন। চৌঁখের জলে আমিও কিছু 
দেখিতে পাইলাম ন!। 

বাবাকে হারাইলাম। চতুষ্পাঠী উঠিয়া গেল । ছাক্র- 
গণ সকলেই চলিয়া গেল। চণ্ডীমগ্ডপ, ছাত্রদের বৃহৎ 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


আটচালা শুন্ঠ। সমস্ত দিন নীরবতার আধিপত্য । কেবল 
গেলেন ন! বিদ্যালফ্কার দাদা । মা আর সংসারের কিছু 
দেখিতেন না। 'সক্ল বন্দোবস্ত করিতেন বিদ্যালঙ্কার 
দাদ।। আমি চুপ করিয়া বাহিরের চণ্ডীমগুপে বপিয়া 
থাকিতাম। ফল চুরি করা আর হইত না। নিদাঘের 
দীর্ঘ দ্বিপ্রহর একাবী চণ্তীমগ্ডপে বসিয়া কাটাইয়। 
দ্রিতাম। কত কি তাবিতাম, মধ্যে মধ্যে বিচিত্রবর্ণ 
রঞ্জিতপক্ষ প্রজাপতি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে দেখিতাম। 
কখনও দূর হইতে বিহঙ্গের কুঞ্জনধ্বনি কানে ভাসিয়া 
আসিত। 

দাদ প্রায়ই ব্যস্ত থাকিতেন। বাবার মৃত্যুর পর 
দাদার সহসা কি একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। সেই 
সদাপ্রফুল্ল মুখ আর নাই। সর্বদাই বদন চিন্তাক্িস্ট। 
দাদার দপ্তরটিও আর খোলা হয় না। আমি একদিন 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম “আচ্ছ], দাদা, সবাই বাড়ী চলে 
গেশ, তুমি কেন গেলে না?” দাদ] মান হাঁসি হাসিয়া 
বলিলেন “আমার বাড়ী নেই যে তাই।” আমি লিজ্ঞাস। 
করিলাম “তোমার বাবা নেই, ম! নেই?” দাদ। 
অস্পষ্টম্বরে বলিলেন «কেউ নেই।” আমার বুদ্ধি কিছু 
কিছু হইতেছিল। সহসা চুপ করিলাম । বাবার কথা 
মনে পড়িল “দাদ। বড় অভিমানী ।” এ কথা জিজ্ঞাস! 
করিয়। হয়ত দ্রাদার মনে কষ্ট দ্রিয়াছি। আমার গম্ভীন্ু 
মুখ দেখিয়। দাদা বলিলেন “ভবভূতিঃ চ, ঘোষেদের 
বাড়ী ঘাই।” আমি বলিলাম “ন1।” 

বিদ্যালক্কার দাদ। একদিন মাকে বলিলেন“ভবভূতিকে 
নিয়ে আমি নবদ্ধীপে যাই। সেখানে টোলে তবভূতি 
পড়াশোনা করুক । এখানে থাকলে আর তকিছু হবে 
না।” মা কিন্তু সহজে আমাকে ছাড়িতে চাহিলেন 
ন1। চতুষ্পাঠী উঠিয়। যাওয়ার পর মা সংসারের কিছুই 
দেখিতেন না। সমস্ত দিন আমায় চোখে চোখে রাখি- 
তেন। আমিও মাকে ছাড়িয়া যাইতে রাজী হইলাম 
না। মাতৃনেহের সুশীতল ধারায় আমি প্রাণ ভরিয়। 
অবগাহন করিতেছিলাম। এতদিন তাহ পাই নাই। 
আজ তাই এ ন্মেহ আমার বড় প্রিয়। কিন্তু তবু 
মাকে সম্মত হইতে হইল, তবু আমায় মাকে ছাড়িতে 


র্পা ও 


৫ম সংখ্যা ] | 
হইল। “বংশের মর্যাদা রাখিতে হইবে” প্লিদ্যালঙ্কার 
দাদার এ কথা কাটান যায় না। 

শেষে একুদিন গাছের ডগায় ৫রীদ্র না পড়িতে 
পড়িতে আমি দাদার সঙ্গে গ্রাম পরিত্যাগ করিলাম। 
দ্বারপথে অদ্ধ্ৃগ্তমান মাকে দেখিলাম-_ভাহার নয়নে 
অবিরাম, অশ্রবর্ষণ দেখিলাম । আমিও কাদতে 
লাগিলাম। বিদ্যালক্কা দাদা আমার চোখ মুগাইয়। 
দিলেন। মাঠে কষাণ লাঙ্গল দিতেছে দেখা ইলেন, ধানের 
গোল। দ্েখ।ইলেন, বৃহৎ শুনি উড়িতেছে দেখাইলেন। 
আমি ঠতদখিতে দেখিতে অগ্রসর হইলাঁম। কান্না তখন 
থামিয়। গিয়াছে । কেবল এক-একবার রুদ্ধ শোক সমস্ত 
দেহখানিকে কীপাইয়। ক।পাইয়া তুলিতেছিল। 

নবদীপের প্রধান অধ্যাপকের টোলে স্থান পাইগাম। 
তিনি আমার পিতার সুপ্রসিদ্ধ নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন । 
বিদ্যালক্কার দাদাও এই টোলের একজন ছাত্র হইপেন। 
কিন্তু দাদার বিমর্ষভাব আর ঘুচিল না। পড়া-শোনাতেও 
আর দাদার সেরূপ উৎসাহ দেখিতে পাইতাম না। 
বৃহৎ আটচালায় ছাত্রদের পাঠের গুপ্রনধবনির মধ্যে দাদা 
বসিয়। থাকিতেন, সামনে পু থিও খোল থাকিত, কিন্তু 
দাদার চোখ সেদিকে থাকিত না। আমাকেও খেন 
এই সময় কিসে পাইয়াছিল। পড়াশোনায় আগে হই- 
তেই খুব অল্পই উৎসাহ ছিল। এখানে আসিয়া এক- 
রকম উৎসাহের লোপ হইল বলিলেহ হয়। নবদ্বীপে 
আমার সমব্য়মী বহু দুরন্ত বালকের সহিত আমার 
সভ্ভাব হইল। আমাদের উপদ্রবে গ্রামথানি সংক্ষুব্ধ হইয়া 
উঠিল । 

গঙ্জাতীরে মাঝিরা নৌকা বীধিয়। চাল ডাল 
গ্রহে বাজারে গিয়াছে, একজন দ্াড়ী নৌকার তিতর 
বসিয়া গুন গুন করিয়। গান করিতেছে, হঠাৎ আম।- 
দের বালকের দল গিয়া নৌকার কাছি কাটিয়৷ দিল। 
শোতে নৌক1 ভাসিয়া যাইতে লাগিল। াড়ীর 
চীৎকারের সহিত আমাদের উচ্চহাস্য নদীর কূলে কুলে 
প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 

* কামারগিন্নি কলসীকক্ষে জল লইয়া গৃহে ফিরি- 
তেছে। “টং, করিয়া কোথা হইতে একখণ্ড ইষ্টক কল- 
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৫৩৭ 
সর উপবৰ আসিয়। পড়িল! কামারগিন্নির অজন গালি 
আমর মহানন্দে' শ্রবণ করিতে লাগিলাম ও লক্ষ্য 
ঠিক হইয়াছে বলিয়া গর্ধবে উৎফুল্ল হইয়। উঠিলাম । 

বৃদ্ধ ঘোষজ্জা মহাশয় বড় ভূতের তয় কাঁপিতেন। 
সদ্ধ্যার পর লাঠিগাছটি লইয়া] ঠকৃ ঠক করিতে করিতে 
আসিতেছেন। একটা বাশঝাড়ের নিম্ন দিয়া যাইতে 
হইবে। দ্েখিলেন, একটা বাশ রাস্তার উপর পড়িয়। 
আছে! আমি তখন দড়ি দিয় প্রণপণে বাশটাকে 
টানিয়। বাধিয়াছি। ঘোষ মহাশয় আর একটু অগ্র- 
সর হইলেই দড়ি খুণিয়। দলাম। স্টাৎ করিয়া বাশটা 
উপরে ভঠিয়। গেল। ঝণু খর করিয়া শুকনো পাতায় 
ঘোষজ। মহাশয়ের সব্বাঙগ শরিয়া গেল। আতঙ্কে তিনি 
তিন হাত পিছাইয়া গেলেন। আমরা আহ্লাদে 
আত্মহার। । 

কাহারও বড় যত্রের কলমের চারার আত্ম অতি 
সাবধানে রক্ষিত হইত। রাত্রির মধ্যেই তাহা লুন্ঠিত 
হইল। কেহ আমাদের গালি দিয়াছে, তাহার সাধের 
লাউগাছটির গোড়া ছুরি দিয়া কে কাটিয়া দিয়া গেল। 
বর্যাকালে পথ পথ দিয়! যাহতেছে একস্থানে একটু 
গর্ভে খানিকটা! কাদামাথা জল জমিয়া ছিল। পথিক 
আসিতে কোথ। হ£তে 'একথানা ইট ঝপ করিয়া সেই 
জলে উপ পড়িল। পথিকের সব্ধাঙ্গ কাদায় ভরিয়। 
গেল। 

এহরূপ ভয়ামক উপদব চপিতে লাগিল। সাহসে 
ও বলে আমি শ্রেষ্ঠ ছিলাম । তা ছাড়া নৃতন নৃতন 
দুষ্টামির শুদ্ধি আমার মাথায় যেরূপ খেলিত সেরূপ 
আর কাহারও হইত না, কাজেই আমি ছিলাম দলপতি। 
এখানে আমার গুরুদেবের কাছে আমার নামে প্রায়ই 
নালিশ পৌছিত। তিনিও অতিশয় কঠোর পগ্রকুতিব 
ছিলেন। কেহ আসিয়া নালিশ করিলেই আমাকে 
কঠোর তিরস্কার ও সময় সময চড়টা চাপড়টাও দিতেন। 
কিন্তু তাহাতে ফল এই হইত যে যাহার জন্গ আমি 
তিরস্কার বা প্রহার সহা করিত|ম প্রতিহিংসার বশবস্ত 
হইয়া তাহার উপর আমার অত্যাচারের মাত্রা দ্বিগুণ 
বর্ধিত হইয়া উঠিত। 


বেরা বা 


বিদ্যাপস্কার দ দাদা, সন্ষেহে অনেকবার আমায় নিষেধ 
করিতেন। আমি শুনিতাম না । কেহ নালিশ করিতে 
আসিলে তিনি তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া মিষ্ট 
কথায় তুষ্ট করিয়া বিদায় করিতেন, গুরুদেবের সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে দিতেন না। যদি কেহ নিতান্তই তাহার 
কথ। না শুনিত, তাহা হলে তিনি গুরুদেবের কাছে 
গিয়া আমার দোবপ্র(লনের্র জন্য বিধিমত চেষ্টা করি- 
তেন। মিথ্যাকথা পর্যন্ত বলিতে কুঠিত হইতেন না। 
ইহাতে আরও আমর সাহস বাড়িতে লাগিল। 

সরম্বতী পুজা! আসিল। আমাদের টোলে পুষঙ্গা। 
ছেলের দলে মহা! উল্লাস। ফুলসংগ্রহের ভার আমি গ্রহণ 
করিলাম। ছেলেদের দলে প্রচার করিয়া দিলাম 
ভাক্তার সাহেবের বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিব। 

সাহেবের বাগানে অতি সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিত। 
আমাদের মনে অনেক দ্িন হইতে উহ সংগ্রহ করি- 
বার স্পৃহ! জাগিতেছিল। কিন্তু সাহেব বড রাগী বলিয়া 
কেহ সাহস করিয়া সে বাগানে এ পর্যান্ত প্রবেশ করিতে 
পারে নাই। কাজেই আমি যখন ছেলেদের কাছে এ 
প্রস্তাব করিলাম, তখন তাহারা স্তস্তিত হইয়া গেল । ছুই- 
একজন নিষেধও করিশ। কিন্ত আমি বলিলাম যে আমি 
একাই যাইব । কাহারও সাহায্যে প্রয়োজন নাই । তখন 
তাহারা আমার সাহসে বিম্মিত হইয়া রহিল। ঠিক 
করিলাম ভোর না হইতেই ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিব। 

সন্ধ্যার পর শয়ন করিলাম, কাহাকেও কিছু বলি- 
লাম না। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম ভোর হইবার 
পৃর্বেবই উঠিতে হইবে । ভাঁবিতে ভাধিতে ঘুমাইয়া 
পড়িলাম। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম জানি না, একবার 
ঘুম ভাগ্গিয়া গেল, দেখিলাম ঘর অন্ধকার । পাশের 
ঘরে দ্বীপ জ্বলিতেছে। গুরুদেব ও বিদ্যালক্ষার দাদ।র 
কথস্বর শুনিলীম। আমার বড় কৌতুহল হইল। পা 
টিপিয়! টিপিয়। সেই ঘরের দ্বারের সন্মুখে দাড়াইলাম। 

বিদ্যালঙ্কার দাদ বলিতেছেন “এবারকাঁর মত ভব- 
ভূতিকে মাপ করুণ। ছেলেমান্ুুষ, এখনও বুদ্ধি হয় 
নি। না হ'লে মার এমন উপদ্রব করে? আমি 
জেগেনীকে তার সমস্ত মাছের দাম চুকিয়ে দোব।” 
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সৈইজিন সকালে এক তোনীর মাছে চুপড়ী 
উল্টাইয়া দিয়াছিপাম। বুঝিলাম সে নালিশ 
করিয়াছে । * 

গুরুদেব বললেন “দেখ মিনার তুমি এখান 
থেকে কিছুদিনের জন্য সরে যাও, না হলে ভবভূতির 
ভাল হবে না । আমি তাকে শাসন করতে চাই, তোমার 
আদরে সেশাসনের ফল হয় না। তুমি চলে গেলে 
ও নিশ্চয়ই ভাপ হবে ।» 

দাদা বলিলেন “দেখুন, ছেলেবেলা! থেকে ওকে 
বড় ভালবাসি। ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব 
না। আর ও শুধরে যাবে। আপনি ওকে বেশী 
কিছু বল্বেন না। আহা; এই বয়সেই পিতৃহীন। 
ওর বাপ বেঁচে থাকলে আঙ্গ ওর ভাবনা কি?” 

গুরুর্দেব বলিলেন “বিদ্যালঙ্গার তুমি আমায় কি 
মনে কর? ভব্ভূরির বাপ আমার কতদূর আপনার 
ছিল তা কি তুমি জান? আমার পিতৃশ্রাদ্ধের সময় এক 
পয়সাও সঙ্গতি ছিল ন।। আমি তবভূতির পিতার কাছ 
থেকে টাকা নিয়ে শাদ্ধ সম্পন্ন করি। আমি কি ভতধ- 
ভূতিকে অযত্র করি? আমার সমস্ত কাজ এক দিকে 
তবভূতি একদিকে । কেবল মুখে শাসন করি বৈত 
নয়। তুমি জেলেনীকে পয়সা দিবে কি বল্ছ? আমি 
তা আগেই দিয়েছি। কিন্তু তুমি থাকৃলে তবভূতি অন্তায় 
আদর পাবে। সইজন্থই তোমায় তফাতে যেতে আমার 
অন্গরোধ।” 

দাদ] গুরুদেবের পায়ের ধুলা লইয়া বলিলেন “আমায় 
মাপ করুন। আমি আপনাকে চিন্তে পারি নি। 
আমি কালই চলে যাব। ভতবভূতিকে বল্বেন আমি 
তীর্থে গেছি। তারসঙ্গে আর দেখ। করবে না। 
আজ রাত থাকৃতে থাকৃতে আমি চলে যাব।” 

আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাদিতে কাদিতে 
ঘরে ঢুকিয়া গুরুদেব.ও দাদার পায়ে ধরিয়। বলিলাম 
“দাদ] তুমি আমায় ছেড়ে যেওনা । আমি আজ থেকে 
আর কোনও উপদ্রব কর্‌বেো ন। প্রতিজ্ঞ ডে 
আমায় বিশ্বাস কর ।” 

দাদা আমার চোখ যুছাইয়। দ্রিলেন। গুরুদেব সন্ষেহে 


৫ম সংখ্যা ] 

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন “তন্ন কি 
পিদ্যালক্কার কোথা যাবে ? শোও গে যাও।” 

দাদা আমারে আনিয়া শয্যায় শোয়াইয়া দ্রিলেন। 
আমি কাদিতে কাদিতে বার বার দাদাকে বলিতে 
লাগিলাম "দাদা আমায় ছেড়ে যেও না। ” দা বলিলেন 
“পাগল নাকি, আমি কেথায় যাব?” 

কিছুক্ষণ পরে ঘুমাইয়। পড়িলাম। একবার রাত্রিতে 
ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। হঠ1ৎ মনে হইল ফুল আনিতে হইবে 
যে! কাল সরস্বতী পৃজ।। ছেলেদের কাছে প্রতিজ্ঞ করি- 
মাছি আঙ্জ সাহেবের বাগান হইতে ফুল তুণিয়া আনিব। 
তখন গুরুদেব ও দাদার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছি 
তাহাও মনে পড়িল। একবার ভাবিলাম আর ফুল তুলিতে 
যাইব না। আজ হইতে আর কোনও দুষ্টামি করিব না। 
আবার ভাবিলাম ছেলেরা তাহা হইলে কি বলিবে? 
তাহার] নিশ্চয়ই বলিবে.ভয়ে আমি ফুল আঁনিতে সাহস 
করি নাই। না--ফুল আনিতেই হইবে । কাল ছেলেদের 
ফুল দেখাইয়া স্মষ্ট করিয়া বলিব যে আমার দ্বারা আর 
কোনও উপদ্রব হইবে না। 

এই সম্ল্প করিয়া ধীরে. ধীরে বিছান। ছাড়িয়। 
উঠিলাম। আস্তে আস্তে প টিপিয়! টিপিয়। বাড়ীর বাহির 
হইলাম। তখন কত রাত্রি জানি না। আকাশ-তর। 
তারা ঝিকৃমিক্‌ করিতেছিল | শীতকাল, খুব ঠাণ্ডা বাতাসে 
সর্ববাঙগ কীপিয়৷ উঠিতেছিল। র্যাপারখানি গায়ে জড়াইয়। 
সাহেবের বাগানের দিকে দ্রতবেগে চলিলাম। 

সাহেবের বাগানের ফটক ভিতর হইতে বন্ধ ছিল। 
প্রচীন বেশী উচু নয় | বাগানের মাঝখানে একটি ছোট 
বাঙ্গলা। চারিদিক নিস্তন্ধ। সকলেই ঘুমাইতেছে! 
আমি প্রাচীরে উঠিয়। ভিতরে লাফাইয়। পড়িলাম। 

ঘড় ঘড়, করিয়া কতকগুলি টিন্‌ নড়িয়া উঠিল। 
রান্নাঘরের ছাউনির জন্য সাহেব টিন আনাইয়াছিলেন 
লাফাইতে গিয়। তাহার উপরই পড়িয়াছি। পায়ে দারুণ 
আঘাত লাগিল। অতি কষ্টে ছু এক পা অগ্রসর হইয়াছি 
এমন সময় একটা কুকুর ডাকিয়। উঠিল। তাড়াতাড়ি 
একনট টাপাগাছের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। কুকুরটা 
ছুটিয়া আসিল। তীব্রক্ঠে ভাকিতে লাগিল। পিছন- 
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দিকে ঝপ করিয়া কি একট! শব্দ হইল । কুকুরের ভয়ে 
আমি গাছে উঠিরা গড়িলাম। কুকুরটা গাছের গোড়ায় 
দাঁড়াইয়া উদ্দমুখে ডাকিতে লাগিল। 

কে একজন সাদ। কাগড় গায়ে গাছের দিকে আসিল। 
বাঁড়ীর একটা জানালা খুলিয়া গেল। সাহেব হাকিলেন 
«কোন্‌ হায়?" বাগানের অপর প্রান্ত হইতে কে বলিল 
“হুজুর, ডাকু হোগা।” 

গাছের নিয়ে যে আসিনাছিল” সে বলিল “তবভূতি, 
পালিয়ে আয়।” কি সব্ধনাশ ! এযে বিদ্যালঙ্কার দাদা। 
কুকুরট। তাহার উপর ঝাপাইয়া পড়িল। 

সহসা গুড় ম কিয়া বন্দুকের শব্দ হইল ৮» বিদ্যালঙ্কার 
দ্রাদা পড়িয়া গেলেন। আমি গাছ হইতে লাফাইয়! 
তাহার উপর পড়িয়া চীৎকার করিয়। কাদিয়া উঠিল[ম। 
কুকুরট! ক্ষিপ্ত ভাবে ডাকিতে লাগিল। 

আলো৷ লইয়! সাহেব, চাপরাশী প্রভৃতি আমাদের 
ঘিরিষা দাড়াইল। দাদ বলিল “ভবভূতি, আর এ রকম 
করিস্‌ নি। আমায় মনে রাখিস্। বংশের মর্যাদা 
রক্ষা করিস্।” 

সেই মুহুর্তে আমার জীবনের পরিবর্তন--সেই 
মুহূর্তে দাদার জীবনশুন্ত দেহ স্পর্শ করিয়। প্রতিজ্ঞা 
করিলাম জীবনে আর ফুল স্পর্শ করিব না।- দাদার 
স্মৃতিরক্ষ। করিয়াছি-__-এতে আমার অখ্যাতি হয় হোকৃ__ 
সর্বনাশ হয় হোকৃ-_ 

ছাত্ররা আর বলিতে দিল না। নূৃপেন, ভন্রাচার্য্য 
মহাশয়ের পা জড়াইয়। ধরিয়া বলিল “পণ্ডিত মহাশয় 
আমাকে মাপ করুন। আমি নরাধম।” 

ভষ্টাচাধ্য মহাশয় সন্সেহে নৃপেনের মাথায় হাত দিয়! 


বলিলেন “রাত হয়েছে । বাড়ী যাও ।” 
শ্রীশরচ্চন্্র ঘোষাল । 


চিরগত 
তীনের মতন তুর্ণ, অন্তর ছাড়িয়া 
আমার সকল চিন্তা গিয়াছে উড়িয়া 
তোমারি সন্ধানে, হায়ঃ ফিবিবে না আর 


শূন্য বক্ষ-তুণ পূর্ণ করিয়া আবার। 
জ্ীপ্রিয়ঘদ] দেবী । 
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শতবার্ষিকী . 


[৬পারীচাদ মিত্রের শততম 
জন্মদিনে রচিত ] 


সোজাসুজি শাখা শাড়] সিছুরে কাগ্লে সিল মা 


সাঙ্গালে হে স্বদেশের সরম্থতাঁটিরে, 
বিনা আড়ম্বরে আহা নিজ্র বুক চিরে 
আল্ত। পরালে দুটি চরণ-কমলে। 


আনন্দ-কুন্দের মাল গেঁথে কুতুহলে 
দিলে গলে; কুন্দফুলে অঙ্গ দিলে ঘেরে? 
আয়ীর বাউটি স্ুটে দেখিলে না ফিরে 
রহিল সে সংস্কৃতের সিন্ধুকের তলে। 


যে বলে গো বাঙলা বুণি বোঝে সে তোমারে, 
তোমারে দলিতে নারে সময়ের চাকা; 
বাঙালীর সবন্বতী-মন্দিরের দ্বারে 

বিদেশী যাত্রীর পক্ষে পাগা তুমি পাকা । 


সহজে নিয়েছ কেড়ে স্বদেশের হিয়া, 
সহজ ভাষার প্রেমে তুমি সহঙ্ছিয়।। 


শ্রীসত্যেন্্রনাথ ধত্ত। 
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বাঙ্গালীর কয়েকটি বিশেষত প্যারীটাদ মিত্র (টেকাদ ঠাকুর )। 
বাঙ্গল। ভাষায় যাহাঁতে লিঙ্জভৈর্দের বাহুল্য না ঘটে 
ভারতের অন্য জাতির সহিত তুলনায় বাঙ্গালীদিগের অনেক তাহার জন্য বাঙ্গালীদিগের সর্বদা সতর্ক থাক! উচিত। 
বিষয়ে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। দ্বিতীয়তঃ) বাঙ্গালীদিগের পরিচ্ছদ ৷ বাঙ্গালী ভিন্ন 
প্রথমতঃ ভাবায়। ভারতের প্রায় সব প্রচলিত ভানতের সব জাতির মস্তকাবরণ আছে । প্রাটীনকালে 
ভাষার বিশেষণ-শব্দের লিঙ্গতেদ আছে। কোন কোন পোমবাসীদিগের মস্তকাবরণ ছিল না। মস্তকাবরণের 
ভাষায় ক্রিয়াপদের বা তাহার অংশের লিঙ্গতেদ আছে। কোন প্রয়োজন নাই। ইহাতে কেবল অযথা ব্যয় হয়। 
খাঁটী বাল ভাষায় সেরূপ নাই । এই কারণে বাঞঙ্জলা- মণ্তকাবরণ স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকারী নহে। 
ভাষার ব্যাকরণ অত্যন্ত সরল। যে-সকল ভাষায় তৃতীয়তঃ, বঙ্গদেশে সংস্কৃত-চচ্চ1 | ব্জদেশের বাহিরে 
লিজতেদের আতিশয্য নাই, প্রায় সেই-সকল ভাখাই সব প্রদেশে পাণিনির ব্যাকরণ পঠিত হয়। কন্ত 
টুরব্যাপী হয়। ইংরেজী ও পারসী ভাষা ইহার প্রমাণ। খঙ্গদেশে যুগ্ধবোধ ও কাঁতন্ত্রব্যাকরণ পড়িয়া লোকেরা 


৫ম সংখ্যা ] 
সংস্কৃতে পাণ্ডিত্যলাভ করে । পাণিনির বাঁকরণে আঁধিকার 
লাভ করিতে হইলে জীবনের ১২ বৎসর অতি- 
বাহিত হইয়া যাত্। কিন্তু অত পরিশ্রয়ের যে কি ফল 
তাহ! কাশীর পগ্ডিতদিগকে দেখিলে সহজে হৃদয়্জম 
হয়। যত সহজে সংস্কততাষা শিক্ষা! করিতে পার। যায়, 
ততই তাল « এবিষয়ে পগ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মৃহা- 
শয় পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাহার ব্যাকরণ- 
কৌমুদীর মত ভারতের অন্য কোন ভাষায় সংস্কত 
ব্যাকরণ রচিত হয় নাই ইহাতে যে তিমি বঙগদেশের 
বিশেষ উপকার কবিয়। গিয়াছেন, তাহা বল! বানুল)। 
শিক্ষিত বাঙ্গালীর মৃত সংস্কৃতভাষায় রচনাদি না করিয়া 
প্রচলিত বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির জন্য কৃতসংকল্প হইয়া- 
ছেন, তাহার ইহা একটী অন্যতম কারণ। 

চতুর্ণতঃ, বজদেশে নব্য ্টায়ের স্থষ্টি। ভারতের অন্যত্র 
সর্বস্থানে গৌহুমের নায়গুত্রের প্রচলন। কিন্তু বঙ্গদেশে 
নব্যন্যায়ের। এই নব্যন্যায় বাঙ্গালীদিগের বিশেষ 
গোৌরবস্থল। 

পঞ্চমতঃ) বাঙ্গালী হিন্দুদের উত্তরাধিকার সন্ধীয় 
আহইন, অন্যান্য প্রদ্দেশ হইতে ভিন্ন। বঙ্গদেশ ভিন্ন 
ভারতের অধিকাংশ প্রদেশে মিতাক্ষর। প্রচলিত। কিন্ত 
বজদেশে উহার গ্রচলন না থাকাতে বাঙ্গালীদিগের 
অনেক উন্নতি হইয়াছে । ্‌ 

ষ্ঠতঃ। বর্ষ ও মাসগণনা। বঙ্গদেশের পঞ্জিক। অন্য 
প্রদেশের পঞ্জিকা হইতে স্বচন্ত্র। অনাদেশের পঞ্জিকা 
চক্রের গতির উপর স্থাপিত। কিন্তু আমাদের তাহাৰ 
বিপরীত । ইহ সুর্যের গতির উপর স্থাপিত । এই জন্য 
ইহ1 বেশী বিজ্ঞান-সম্মত। 

সপ্তমতঃ, ধন্ম। ভারতের অন্যত্র প্রায় বেশীরতাগ 
অদ্বৈতবাদ দেখা যায়। বঙ্গদেশ দ্বেতবাদী। এই জন্য 
এই প্রদেশে ভক্তিমার্গ যত অগ্রসর, অন্য কুত্রাপি তত 
নহে। 

বাঙ্গালীদ্বিগের যে উন্নতি আজকাল দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহার মূলে এই-সকল কারণ বিদ্যমান থাকিতে 
পারে। 

শ্রীবামনদাস বন্ু। 


সিয়াপা 
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*সিয়াপ। 

কানপুরের ক্ষেত্রীসমার্জে কোন ভাগ্যবান বৃদ্ধ ব ভাগাবতী 
বৃদ্ধা সাংঘাতিক রোগগ্রস্ত হইলে শবাধার প্রস্ততের ফরমাস 
দেওয়। হয়। এইরূপ শবাধার কেবল দিলীতেই প্রস্তুত হইয়। 
থাকে। শবাধারটি দেখিতে অতি সুদৃশ্, নানাবিধ কারু- 
কাধ্যখচিত, কৃত্রিমপুষ্পশোতিত, ঠিক একখানি চিত্রের 
মত। রুদ্ধ ব৷ বৃদ্ধার মৃত হইলে তাহার যে-যেখানে 
আস্মীয়-খখজন আছে সকলে আসিয়' সমবেত হয়, এবং 
নানারূপ ছদ্মবেশে সাজিয়া শবের সহিত শোভাযাত্র 
করে। কেহবা সাজে বাজ, কেহবা রাণী--ঝশাসির 
রাণী এদেশে অতি পুক্গনীয়া; রাণী সাজতে হইলে 
বাসীর রাণীই সাজে-কেহবা আর কিছু সাজিয়া, চার 
পাঁচ দল বাজনা বাজাইয়া শবের অগ্রে ও পশ্চাতে 
যায় । বাড়ীর রমণীগণও আপাদমস্তক আভরণে ভূষিত! 
হইয়৷ নানাবিধ কারুকার্যাথচিত বনুমূল্য বসন পরিয়া 
বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে পশ্চাতে যান। কান- 
পুর ভিন্ন আর কোথাও বাড়ীর বমণীগণকে শবের সহিত 
যাইতে দেখি নাই, ব1 এ প্রথ। অন্য কোন স্থানে প্রচ- 
লিত আছে এমনও শুনি নাই। 

দাহান্তে সকলে সান করিবার পর রমণীগণ হাতের 
চুড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এস্থলে বলা আবশ্তক পশ্চিম 
প্রদেশে ধনী রমণীরাও হাতে ছুই-চারি গাছি কাচের 
টুড়ী পরেন । দশ দিন পর্য্যন্ত অশৌচ থাকে । শোকগ্রস্ত 
পরিবারে মাতা বা জননীস্থানীয়া অন্যান্ত নারীগণ 
বারো দিন পর্য্যন্ত মলিন বস্ত্র পরিয়। থাকেন। যদি কেহ 
নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন বস্ত্রার্দি পরেন 
তাহ হইলে তাহাকে নারীপমাজ্ে অত্যন্ত নিন্দনীয় 
হইতে হয়। অশোৌচের দশদিন বাড়ীতে রন্ধনাদি হয় 
না; যে-সকল আত্মীয় সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাহার! 
এত প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন লইয়া আসেন যে তাহাতেই 
ছুই বেলার আহার চলে। মিষ্টান্ন আনিতেই হয়, ইহাই 
বিধি। 

বিবাহিতা কন্ঠার মাতৃবিয়োগ হইলে তাহাকে 
তৎক্ষণাৎ পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কন্যা! বক্ষে 
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করাঘাত করিতে করিতে নিষ্নলিখিত; কথায় শোঁক প্রকাশ 
করে। “ওমা তুমি কোথায় গেলে ? অন্যবারে আমি 
আসিলে যে তুমি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া থাকিতে; 
আপিবামাত্র আমাকে আদর করিতে! আজ আমি 
তোমার জন্য এত কীদ্দিতেছি একবার আসিতেছ না 
কেন? একবার এস, তোমার অভাগিনী কন্তাকে এক- 
বার আদর কর! মাগে!, তুমি ত এত নিষ্ঠুর ছিলে না, 
তবে আজ এত কাদ্দিতেছি একবারও আসিতেছ না 
কেন?” ইত্যাদ্দি। উপস্থিত আত্মীয্গণ ও নাপিতানী 
নানাপ্রকারে সাস্তবন। দ্রিতে থাকে কিন্তু শোককাতর। 
বালিকার মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। 

এইরূপে সাক্ষাৎ করিতে আসায় যথেষ্ট সহানুভূতি 
প্রকাশ পাঁয় স্বীকার করি, কিন্তু ইহাতে একটি অনিষ্ট- 
জনক ফল ফলে। কোন সংক্রামক রোগে বৃদ্ধ বা 
বৃদ্ধার মৃত্যু হইলেও কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসা বন্ধ 
করেন না। আত্মীয় যদি দুরদেশে থাকেন তাহা হই- 
লেও এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাহাকে আমসিতেই 
হইবে । মৃতব্যক্তির জীবদ্দশায় ধাহার1 তাহার সাহায্য 
করিতে বিমুখ ছিলেন মৃত্যুর পর তাহারাও মহোৎ্সাহে 
“সিয়াপা” করিতে যান। জননী ও গৃহিণীগণ আপনা- 
দের কর্তব্য অবহেলা করিয়াও “সিয়াপা”তে যোগ 
দেন। সেখানে বসিয়া তাহার। পরনিন্দা পরচচ্চ! করি- 
তেও ক্রটী করেন না। কিন্তু কেহ যদি সংবাদ পাইয়াও 
«“সিয়াপা”) করিতে না আসে তাহা হইলে তাহার আর 
কলক্ষের অবধি থাকে না। এজন্য সহানুভূতি জানা- 
ইতে গিয়া অনেকেই রোগের বীঞ্জ লইয়া আসেন এবং 
আত্মীয়-পরিজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অকালে 
দেহত্যাগ করেন। এই প্রথ। সমাঞ্জে এত অধিক প্রচ- 
লিত যে তাহার] ইহার অনিষ্টকর ফল বুঝিতে পারেন না । 
আজকাল অনেক বিবেচক ব্যক্তি সমাজের এই-সকল 
অনিষ্ঠকর প্রথা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। 


শ্রীকাননকুমারী বন্দ্যোপাধ্যায় । 





প্রবাসী-ভাত্র, টা ্‌ 


রসি পাপা জি রাও পাছ 


[ রি পা টু খণ্ড 


॥... ভীমের পা 


দিল্লীনগরীর উত্তর প্রান্তে একটী নাতিক্ষুদ্র পাহাড় দৃষ্ট 
হয়। এই পাহাড় সহরের পশ্চিমপার্খ ভেদ করিয়া 
বঞ্জগতিতে বহুদূর চলিয়! গিয়াছে। সহরের পুরোভাগে 
অবস্থিত বলিয়া এস্ান হইতে সহর ও চতুঃপার্ববর্তী 
স্থানের দৃশ্ঠ অতিশয় সুদৃশ্ঠ ও মনোরম। সম্প্রতি এই 
পাহাড়ের একস্থানে শিলাপৃষ্ঠে এক মনুষ্য-পদ্চিহ্ন 
দেখতে পাওয়া গিয়াছে। চিহ্নটী দক্ষিণপদের ৷ হঠাৎ 
দৃষ্টিতেই পাঁচটি আম্ুল, চরণের মধ্যভাগ ও গোড়া- 
লীর চিহ্ন বেশ গভীর ও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়। যায়। 
পদচিহ্টীর দৈর্ঘ্য ৩২ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১০ ইঞ্চি। যে' 
বৃহৎ শিলাঁখণ্ড এই বিরাট পদচিহ্ৃ বুকে ধারণ করিয়া 
এতকাল লোকলোচনের অন্তরালে ছিল তাহ পাহাড়ের 
সর্ধব প্রাস্তভাগে উজিরাবাদ রোডের অতি সন্পিকটে অব- 
স্থিত। ইহার আকৃতি এমন ক্র'ভাবিক রকমের যে 
দেখিয়া কোনো মতেই কৃত্রিম বলিয়া, ধারণা। হয় না। 
অনেকের ধারণা উহ! মধ্যম পাণব মহাবীর ভীম- 
সেনের পদচিহ্, এবং জনসাধারণ উহাকে এই নামেই 
অভিহিত করিতেছেন। এইরূপ ভীম-পদ মহাকায় 
ভীমসেনের না হইয়া আর কাহার হইতে পারে? 
সাধারণের বিশ্বাস, মধ্যম পাগুব এই শিলাতলে এক- 
পদের উপর ধাড়াইয়া৷ দীর্ঘকাল তপস্তা করিয়াছিলেন । 
একাদিক্রমে দীর্ঘকাল দণ্ডায়মান থাকায় প্রশ্তরে তাহার 
পদ্চিহ্ু অক্ষিত হইয়। গিয়াছিল। 

সকলেই কিন্তু ইহ1 ম্বীকার করেন না। দিলীর 
মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাকেরায় নবল গোস্বামী মহো- 
দয় যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে চান যে, চিহ্টা পাগুব- 
গণের সমযকালীন বটে, কিন্তু উহা পাগডব-সখ শ্রীকৃষ্ণের 
পদ্রচিহু_ ভীমের নহে। ঠিক এ প্রকারের একটী চিহু 
গয়ার পাহাড়ে দেখিতে পাওয়। যায়, তাহা বিষুপদ 
নামে অতিহিত। এবং চিত্রকূটেও আর একটী চিহ্ন 
আছে, তাহাকে কৃষ্ণপদ বল! হয় । তাহার সহিতও বর্ত- 
মান এই চিহ্টার বিলক্ষণ সাদ্ৃশ্ত আছে। স্বৃতরাং 


উহাকে ভীমের পদ্দচিহ বলিয়। নির্দেশ করিবার কোনোও 
হেতু নাই। 
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ইহ। যে শকুষ্ণেরই পদচিষ্ু, সে বিষয়ে তিনি 
আরও ছুইটী যুক্তি দেখাইতেছেন। তিনি বলেন, 
কোনোও অবত/র বা বীরবিশেষের স্মৃতি তাহার মূর্তি 
বা পদচিচ্ন প্রভৃতি স্থাপন দ্বার। স্মরণীয় করিয়া রাখা 
হিন্দুদিগের এক প্রাচীন রীতি। দ্বাপরযুগে শ্রীকুণ 
নান। স্থানে নানা লীলা দেখাইয়ীছলেন। ইন্দ্রপগ্রস্থে 
যুধিষ্টিরের রাজস্ুয় যঙ্ঞকালে শ্রীকুষ্ণই সর্বব প্রথমে পুজা 
পাইয়াছিলেন। তাহার এই লীল1 স্মরণ করিয়া! রাখি- 
বার জন্য ভক্তগণ-কর্তৃক এইভাবে তাহার চরণ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া রাখা আদে বিস্ময়কর ছিল না । 

কালিন্দীর সহিত শ্রীকুষ্ণের বিবাহ 
শআকরুষের এক ক্ষুদ্র লীলা । পুরাণে 
উক্ত আছে যে, ভগবান স্থর্য্যেব কন্যা 
কালিন্দী শ্রীকুঞ্ষকে পতি কামনা 
করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া- 
ছিলেন। তিনি যমুনাগর্ভে নির্মিত 
এক তবনে বাস করিতেন। একদা 
শ্রীকৃষ্ণ পাগুবগণের সহিত সাক্ষাৎ 
করিতে আসিয়া ইন্রপ্রস্থে কিছুকাল 
অবস্গান করেন। বর্ধার এক শাস্ত 
নির্খল দিবসে তিনি প্রিয় সখা 





অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া বনবিহার 
মানসে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন, 
এবং ইতস্তত ভ্রমণ, করিতে করিতে 
যমুনাতীরে এক রমণীয় স্থানে উপনীত 
হন। তথায় কালিন্দীর সহিত তাহার 
সাক্ষাৎ ও মিলন হয়। যে স্থানে 
তাহাদের মিলন হইয়াছিল বলিয়। 
কথিত, তথায় বর্তমানে একটী ক্ষুদ্র- 
গ্রাম দেখিতে পাওয়) যাঁয়। অধুন। 
যেখানে পদচিহ্ন আবিস্কৃত হইয়ীছে, 
এই গ্রারটী তাহার উত্তরুভাগে 
অবস্থিত। শ্রীকষ্খচ বরবেশ ধারণ 


করিয়াছিলেন বলিয়া এই গ্রামের নাম বরমুরারী__ 
বর্তমানে উহাকে বুরারী বল! হয়। গোস্বামী মহাশয় 
বলেন এই পদচিহ্ছটী শ্রীকুষ্ণ-কালিন্দীর মিলন উপ- 
লক্ষ্যেও প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব । 

এই বিষয় লইয়া এখন নান যুনির নানা মত । মতা- 
মত যাহ'ই হউক, লোকে কিন্তু ইহাকে ভীমের পদচিহ 
বলিয়াই বিশ্বাস করে । 

এই পদচিহ্ের সন্নিকটে আরও ছুই একটা প্রাচীন 
কীত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানের প্রায় ৪* গজ 
দুরে বমুনাতীরে শিখদ্দিগের একটী প্রাচীন মঠ আছে। 


টা বিসাা ইনি? রা াবাহানাগ 





মজন্থকা টীল1। 


৫88 
এই মঠটাকে “মজনু কা টালা”। ( সুর মধ ) ব্‌লা 
হইয়া থাকে । মজস্ুর নাম করিলে, আরবদেশের উদ 
্রাস্ত প্রেমিক-প্রেমিকা লয়লা-মজ নুর কথ। মনে পড়ে। 
সাধারণতঃ লোকে ইহাকে তাহাদেরই স্মৃতিচিহ্ন বলিয়। 
ভ্রমে পড়িয়া থাকে । ভ্রম হইবার কারণও আছে। 
মজন্ত নাম যাবনিক। শিখসম্প্রদ্দায়ের মঠ এই যাবনিক 
নামে কেন অভিহিত করা হয় তাহাও এক সমস্যার 
বিষয়। ইতিহাস এই সামান্য বিষয় সন্বদ্ধে কিছু লেখে না, 
মঠের বর্তমান অধিশ্বামী এ সন্বন্ধে যে আখ্যাধ্বিক! বলেন 
তাহা এই । 

শিখধর্শের প্রবর্তক মহাত্বা গুরুনানক এক সময়ে 
দিল্লীতে আগমন করেন। তাহার এই আগমনবার্তী 
কেহ জানিত না। তিনি যমুনার তীরদেশে এক জঙ্গল! 
বৃত স্থানে কতিপয় অনুচর সহ অবস্থান করিতে থাকেন। 
নিকটে এক খেয়াঘাট ছিল। ষে ব্যক্তি তথায় নৌক। 
চালাইত, ভাগ্যক্রমে সে একদিন তাহার দর্শন পায়। 
মহাপুরুষের দর্শনে তাহার মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, 
ও সে তাহার নৌক] এবং গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার 
সেবায় আত্মনিয়োগ করে। ঘটনাক্রমে একদিন বাদ- 
শাহের হত্তী এই অরণ্যে আসিয়। হঠাৎ মৃত্যুযুখে পতিত 
হয়। হ্স্তীচালক হত্তীর আকন্মিক মৃত্যুতে নিজের 
বিপদাশঞ্ষ। করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকে । তাহার ক্রন্দন- 
ধ্বনি গুরুনানকের কর্ণগোচর হয়। তিনি ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত হইয়া হস্তীচালকের কাতর-ক্রন্দনে বিচলিত 
হইলেন ও মৃতহন্তী পুনরুজ্জীবিত করিলেন । এই সংবাদ 
বাদশাহের গোচর করা হইলে তিনি এই অদ্ভূতকর্্মা 
ব্যক্তিকে দেখিবার জন্য তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আগমন 
করিলেন। তিনি আসিয়। দেখিলেন, হস্তী স্বচ্ছন্দ 
বিচরণ করিতেছে, কিন্তু যাহাকে তিনি দেখিতে চান 
তিনি নাই। তখন চারিদিকে অন্বেষণ করিতে আরম্ত 
করা হইল, কিছুক্ষণ পরে তাহার সন্ধান পাওয়া গেল। 
তিনি তথন তক্তগণে বেষ্টিত হইয়া! নাম কীর্তন করিতে- 
ছিলেন। বাদশাহ তাহার সন্ম্ধীন হইয়া করযোড়ে 
তাহার কৃপ। প্রার্থন৷ করিলেন। গুরুজী তাহার উপর 
প্রসন্ন হইলেন । বাদশাহ অশেষপ্রকারে তাহার স্ততি- 
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বন্দনা বরিয়া ভাহাকে সাত থানি গ্রাম জায়গীর লইতে 
অনুরোধ করিলেন। কিন্তু এই ভূসম্পত্বিতে তাহার 
কোনোও প্রয়োজন ছিল না। তিনি তাহ প্রত্যাখ্যান 
করিলেন। কিন্তু বাদশাহ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না । 
এই মহাত্মার সেবায় কিঞ্চিৎ অর্পণ না করিয়। কোনো- 
মতেই তিনি তৃপ্তিলাত করিতে পারিলেন না । সাত খানি 
গ্রামের পরিবর্থে সাত বিঘা ভূমি একথানি . দানপত্রে 
লিখিয়। তিনি ওরুজীর চরণে অর্পণ করিলেন । বাদশাহের 
দান পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। 
এইবার তিনি উহা! গ্রহণ করিলে বাদশাহ হষ্টচিত্তে 
বিদায় হইলেন। কিন্তু তিনি বিষয়লালসা-শুন্য সংসার- 
মুক্ত পুরুষ বিষয়ে তাহার কি প্রয়োজন ! দানপঞআ্রাদি 
তিনি তাহার প্রধান অনুচর বালার হন্তে প্রদান করিয়। 
তাহাকে এই সম্পত্তি গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। 
ভক্তশ্রেষ্ঠ বালা এই আদেশে প্রমাদ গণিলেন। গুরু 
ভিন্ন তিনি কিছুই জানেন না_গুরুধ্যান, গুরুজ্ঞান__ 
গুরুর অদর্শনে তাহার পলকে প্রলয়জ্ঞাম হয়। তিনি 
কিরূপে গুরুর সঙ্গ ছাড়িয়। এই তুচ্ছ ভোগে লিপ্ত হইতে 
পারেন। নয়নের অশ্র ও মুখের কাতরতা তাহার 
হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিল। ভক্তের মনোভাব গুরু বুঝিতে 
পারিলেন। পূর্ব্বে যে ব্যন্কি নৌচালকের কাজ করিত 
এবং যে নৌক1ও গুহ পরিত্যগ করিয়া তাহার শরণাপন্ন 
হইয়াছিল, গুরুজী তখন তাহার হস্তে দানপত্র দিলেন ও 
তাহাকে উহা লইতে আদেশ করিলেন । সে তকাদিয়াই 
আকুল হইল । “প্রভু যদ দয় করিয়। চরণে স্থান দিয়াছেন, 
আবার কেন বিমুখ হন। আমি যে আপনার চিরসহচর 
হইব বলিয়া জন্মের মত গৃহত্যাগ করিয়াছি ।” গুরুজী 
তাহাকে সাস্বন। দিলেন “আমি তোমায় আশীর্বাদ 
করিতেছি তুমি ভগবৎ-প্রেমে “মজনু*? হইয়া যাও। 
আজ হইতে তোমার নাম মজনু । কাল যখন বাদশাহ 
আসিবেন তথন তাহাকে বলিবে তোমার নাম মজনু। 

অতঃপর তুমি এই নামেই অভিহিত হইবে । আমার ইচ্ছায় 
তুমি এইথানেই থাক। এই স্থানেই, তোমার অভী পুর্ণ 


সা 








* 'মজহ' পারসী পনদ-_অর্থ পাগল। ষে বাক্তি প্রেমে পাগণ 
হুয় তাহাকে মজ.ন্থু বলে। 
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হইবে ও তুমি শাস্তি পাইবে ।” এই বলিয়। তিঠি অন্ঠান্ত 
সহচরদিগকে লইয়া তদ্দগ্ডে সেইস্থান ত্যাগ করিলেন। 
পরদিন বাদশ্থহ আসিয়া! দেধিলেন*সব শুন্য--কেবল 
একজন মাত্র রহিয়াছেন--তিনি মজন্্ু। মজনু তাহাকে 
গুরুজীর প্রস্থানবার্তী শুনাইয়। দানপত্রখানি দেখাইলেন। 
গুরুর জ্ঞাদেশে ও বাদশাহের অন্থুরোধে মজনু এইথানে 
মঠস্থাপনা করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তর্দবধি 
সেইস্থান “মজ নু ক! টীলা” বলিয়া! প্রসিদ্ধ । 

মজ নুর দেহত্যাগের পর এখানে তাহার সমাধিত বন 
নির্শিত হইয়াছে.। সমাধিতবনটী আকারে ক্ষুদ্র হইলেও 
প্রাচীন স্থাপত্যপ্রণালী অনুসারে নির্শিত। ইহার ছাদ 
ইষ্টকনির্ষিত ও সমতল, কিন্তু তাহাতে লৌহ বা কাষ্ঠের 
অবলম্বনমাত্র নাই। গৃহাত্যন্তরে ঠিক মধ্যস্থলে প্রস্তর- 
গঠিত মজনুর সমাধি। গৃহটী সম- 
চতুক্ষোণ এবং উপরিভাগে মধাস্থলে 
একটী ক্ষুদ্র গম্থ্জ আছে। ইহা যমুনার 
তাঁরদেশে উচ্চভুমির উপর অবস্থিত । 
ইহার সংলগ্র অন্ঠান্ট গৃহ মঠরূপে 
বাবন্ৃত হয় । এখানে মঠের বর্তমান 
অধিস্বামী বাস করিয়৷ থাকেন । 

এখানে প্রাচীন কীর্তি আর কিছুই 
বর্তমান নাই। কেবল মজনুর সমাধি- 
তবনের পশ্চান্তাগে একটী কূপ বিদ্বা- 
মান আছে। শিখসন্প্রদায় এই 
কৃুপটীকে অতিশয় শ্রদ্ধার চক্ষে 
দেখিয়া থাকেন । কথিত আছে শিখদের যষ্ঠগুর হররাষের 
পুত্র রামরায় এক সময়ে দিলীতে আসিয়াছিলেন। সম্রাট 
ওরংজীব তখন দিল্লীর সিংহাসনে । তিনি গুনিয়াছিলেন 
রামরায় অনেক অমানুষী কার্ধ্য দেখাইতে পারেন । তিনি 
তাহার অজ্ঞাতে এই কূপের উপরিভাগ বস্ত্রাচ্ছা্দিত 
করিয়। তছুপরি তাহার আসন নির্দিষ্ট করেন। উদ্দেশ্ঠা, 
তাহার শক্তি পরীক্ষা করা__তিনি যদি অলৌকিক শক্তি- 
সম্পন্ন না হন, তবে 'আসন গ্রহণ করিতে গিয়। কুপমধ্যে 
নিপতিত হইবেন। কিন্তু সম্রাটের এই উদ্দোশ্ত সফল হয় 
নাই। তিনি নির্ধ্িষ্ে কুপের উপর আসন গ্রহণ করিলে 


এ. ভীমের পা 
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সম্রাট তাহার এই টবশক্কি দেখিয়া চমত্রুত ও সন্তুষ্ট 
হইয়াছিলেন। কাধিত আছে রামরায় বাদশাহকে এই- 
প্রকারের আরও অনেক আশ্চর্য ব্যাপার দেখাইয়া" 
ছিলেন । শিথদের ধর্মগ্রন্থে উক্ত আছে যে তিনি এইসময় 
সর্বসুদ্ধ ৭২টী 'কেরামাৎ দেখাইয়াছিলেন। বাদশাহ এই 
উপলক্ষে অতিশয় প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বিস্তর জায়গীর 
দান করেন। কিন্তু এই ঘটনার পরেই রামরায় শিখ- 
সন্প্রদায়-চাত হন। 

“মজন্ু-টীলা'র প্রায় ২০* গজ উদ্ধবে একটী ক্ষুদ্র 
আকারের মিনার দৃষ্ট হয়। মজ্ু-টালার অতি সন্নিকটে 
বলিয়া! ইহাকে প্রসিদ্ধ লয়লা! মজনুর সহিত সামঞ্জস্য 
রাখিবার জন্ঠ লয়লার সমাধিমঞ্জ বলিয়া উল্লেখ কর] হইয়। 
থাকে । বন্ততঃ লয়লার সঙ্গে ইহার কোনোও সম্পর্ক নাই। 





প্রাচীন মসজিদের ভগ্রাবশেষ। 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ তৈমূরলঙ্গ দিল্লী আক্রমণ ও লুন করি 
তথায় তাহার উজ্জীরকে রাখিয়া] যান। সেই সময় এখানে 
একটি মস্জিদ নির্শিত হয়, এবং তৈমুরলঙ্গের নামানুযায়ী 
এ স্থানের নাম টিমারপুর রাখা। হয়। যে মিনারটা এখন 
বিদ্যমান আছে, অনেকের বিশ্বাস ইহ। সেই মস্জিদেরই 


ভগ্নাবশেষ ! কালপ্রভাবে মস্প্রিদটী ধ্বংস হইয়া এক্ষণে 
মৃত্তিকান্তরপে পরিণত হইয়াছে, কেবল এই মিনারটি 
প্রাচীন কীন্ত্ির নিদর্শন স্বরূপ এখনও দীড়া ইয়া আছে। 
বাস্তবিক ইহার আকার ও গঠন দেখিয়া ইঙ্থাকে 


৫৪৬ প্রবাসী--ভান্র; ১৩২১ [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কোনোও এক মস্জ্জিদের মিনার বলিয়াই মনে হয়। শুনা 
যায় তৎ্কালে যমুনার গতি এস্থানের অনেক দূরে ছিল। 
এখন এই মিনারটির যূলদেশ দিয় যমুনা প্রবাহিতা 
হইতেছে, এবং বর্ধার প্লাবনে ইহার ভিত্তিগাত্র ক্ষয় হইতে 
আরম্ভ হইয়াছে। আরও কিছুকাল এইপ্প অবস্থায় 
থাকিলে ইহা যমুনা-গভে বিলীন হইয়া যাইবার 
সম্ভাবন। । 

পৃর্ব্বে এই-সকল স্থান ভীষণ জঙ্গলপূর্ণ ছিল। হিংত্রজন্তর 
ভয়ে তখন এ অঞ্চলে কেহ যাতায়াত করিত ন1। 
এখন কিন্তু জঙ্গলের চিহ্মাত্রও নাই। যেস্থানে পদচিহ্ন 
আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার অতি সন্নিকটে পশ্চিম ভাগের 
সমতলভূমিতে বহুদূর ব্যাপিয়। দেশীয় কেরাণীগণের জন্ঠ 
বিস্তর আবাসগৃহ নির্রিত হইয়াছে, এবং ইহার দক্ষিণাদকে 
কিছুদুরে সরকার বাহাদ্বরের নবনির্মিত বিরাট “সেক্রে- 
টারিয়েট বিল্ডিং (১০০10901181 13011011065) শোভা 
পাইতেছে। 

প্রস্তরগাত্রে পদচিহ্ন দেখিবার জন্ঠ প্রতাহ বহুলোকের 
সমাগম হইয়া থাকে এবং অনেকে তক্তিভাবে উহার 
পূজা-বন্দনাও করিয়। থাকে । সরকার হইতে এই স্থানটী 
সুরক্ষিত করিয়। রাখিবার ব্যবস্থা হইবে । 

দিল্লী হিন্দুর কীর্তিস্থল__মুসলমানের লীলাভূমি । 
এথানে বহুজাতির উত্থান ও পতন হইয়াছে, কাল প্রভাবে 
ইহার চতুঃপার্খ এখন মহাশ্রশানে পরিণত। এই 
মহাশ্মশানের প্রতি চাহিয়া অতীতের ইতিহাস স্মরণ 
করিলে চক্ষে জল আসে- হৃদয় বিকম্পিত হয়। ইহার 
কোন্‌ স্থানে কোন্‌ প্রাচীন স্বতি কি ভাবে রহিয়াছে কে 
তাহার নির্ণয় করিবে! নব-রাঞধানী নিশ্শাণের জন্য 
ইহার বহুস্থান এক্ষণে তগ্ন ও খনন করা হইতেছে--এই 
স্থযোগে অনুসন্ধান কৰিলে। বুতখ্যের আবিষ্কার হইতে 
পারে। 


দিল্লী । শ্রীযামিনীকান্ত সোম । 


ূ ধর্মপাল 


[ বরেন্দ্রমগুলের মহারাজ গোপালদেন্ ও তাহার পুন ধর্মপাল 
সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় যাইবার রাঞ্জপথে যাইতে যাইতে পথে এক 
ভগ্মমন্দিরে রাক্জিযাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথীতীরে এক সন্যাসীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে দস্থ্যলুঠিত এক গ্রামের 
ভীষণ দৃশ্য দেখাইয়! এক দ্বীপের মধ্যে এক গ্রোপন দুর্গে লইয়। যান। 

সন্ন্যাপীর নিকট সংবাদ আদিল যে গোকর্ণ হুর্গ আক্রমণ করিতে 
শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্তে আদিতেছেন। অথচ ছুর্গে সৈন্যবল 
নাই। সন্ন্যাসী তাহার এক অন্ুুচরকে পার্ববর্তী রাজাদের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালদেব ও ধর্মপালদেব 
হুর্গরক্ষার সাহায্যের জন্য সন্ন্যাসীর সহিত দুর্গে উপস্থিত হইলেন । 
কিন্তু দুর্গ শীপ্রই শত্রর হস্তগত হইল। তখন দ্রগস্বাধিনীর কন্যা 
কল্যাণী দেবীকে রক্ষা করিবার জন্য তাহাকে পিঠে বাধিষ়া ধর্দপাল 
দেব দুর্গ হইতে লম্ষ দিয়! পলায়ন করিঞেন। ঠিক সেই সময় উদ্ধারণ- 
পুরের হুর্গন্বামী উপস্থিত হইয়া] নারায়ণ ধোষকে পরাজিত ও বন্দী 
করিলেন । ৩খন সন্যাসী তাহার শিষা অমৃতানন্দকে ঘুবরাজ ও 
কল্যাণী দেবের সন্ধানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌড়ে সংবাদ 
পৌছিল যে মহারাজ ও খুবরাঞ নৌকাড়ুবির পর সপ্তগ্রামেপৌছিয়া- 
ছেন গোঁড় হইতে মহারাঁজকে খু"জিবার জন্য ছুই দল সৈন্য প্রেরিত 
হুইল। পথে ধরন্মপাঁল কল্যাণী দেবীকে লইয়া! তাহাদের সহিত মিলিত 


হইলেন। 


দশম পরিচ্ছেদ 
বিচার ও দণ্ড 
ছুই দিনের মধ্যে ধন্জপাপদেবের কোনই সন্ধান 


পাওয়া যায় নাই। অন্ৃতানন্দ প্রভৃতি যাহারা তাহাকে 
অন্বেষণ করিতে গিয়াছিল, তাহাদিগের অনেকেই বিফল- 
মনোরথ হইয়। ফিরিয়া আসিয়াছে, কিন্ত অমৃতানন্দ 
তখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই। প্রভাতে হুর্গ বারের 
সম্মুখে বৃক্ষতলে গোপালদেব, সন্ন্যাসী বিশ্বানন্দ, উদ্ধব- 
ঘোষ ও কমলসিংহ উপবেশন করিয়! আছেন। গোপাল- 
দেব চিস্তীকুল, অপর সকলেই বিষণ্ন। কিয়ৎক্ষণ 
পরে গোপালদেব কহিলেন “প্রভু, আর কতদিন 
নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিব। ধর্ম নাই। সে জীবিত 
থাকিলে ফিরিয়া আসিত, না হয় সংবাদ দিত।” 
সন্ন্যাসী কহিলেন “মহারাজ ! আর একদিন অপেক্ষা 
করুন, অমৃত ফিরিয়। আন্মক।” গোপালদেব অত্যন্ত 
হতাশতাবে কহিপেন “তবে তাহাই হউক ।” এবং 
পরক্ষণেই গভীর চিন্তায় মগ্র হইলেন। তাহ] দেখিয়া 
সন্ন্যাসী কহিলেন “মহারাজ ! ' একটি কার্ধ্য স্থগিত 
রাথা উচিত হইতেছে না।” গোপালদেব জিজ্ঞাস। 
করিলেন “কি ?” 


ঙ) 


৫ম সংখ্য? ] 

“নারায়ণ ঘোষের বিচার ।” 

"কিসের বিচার প্রভু ?কেমন করিয়া বিচার হইবে ?” 

“এই অবাঞ্জকদেশে রাজশক্তি অবস্ল্ল দেখিয়। দর্ববংস্ত 
ভূৃম্বামীগণ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছে তাহার ফল স্বচক্ষে 
বার বার দ্েখিয়াছেন। ছুরাচার হইতে নিবৃন্ত কার 
বার জন্য আমরা সুযোগ পাইলেহ ইহাদিগকে দণ্ড 
দিয় থাকি। অপরাধীর সমপদস্থ ছুই তিনজন ভূতম্বামী 
বিচার করিয়া থাকেন এবং সাধারণের সমক্ষে দণ্ডবিধান 
হইয়া] থাকে । নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াও 
দেশে শান্তিস্থাপন করিতে পারি নাই। দক্ষিণে ঢেক- 
রীয়রাজ ও উত্তরে বনবাসী বর্বরজাতি অপরাধীগণকে 
আশ্রয় দিয়া তাহাদিগের স্পর্ধা বৃদ্ধি করে। বিল 
হইলে নৃতন বিপর্দ আসিতে পাবে, অতএব অনুমতি 
করুন অদ্যই বিচার হউক ।?? 

“আমার অনুমতির কি আবশ্তক প্রভু? 
অতিথি মাত্র ।” 

“মহারাজ, জমাপনি একজন প্রধান সাক্ষী ।?” 

“উত্তম, যাহা! দেখিয়াছি তাহ! বিচারকের সম্মুখে 
জানাইব |” 

সন্ন্যাসীর আদেশে গঙ্গাতীরে অশ্বখবৃক্ষতলে আসন 
বিস্তীর্ণ হইল, কমলসিংহ, বিশ্বানন্দ ও উদ্ধবঘোষ তাহার 
উপরে উপবেশন করিলেন। তাহাদিগের সম্মুখে দ্বিতীয় 
আসনে গোপালদেব উপবেশন করিলেন। কয়েকজন 
সেন। দুর্গমধ্য হইতে শৃঙ্খলাবদ্ধ নারায়ণ ঘোষকে লইয়া 
আমিল। বন্দী আসিলে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“নারায়ণ, আমরা তোমার বিচার করিব, তুমি শপথ 
কর মিথ্যা কহিবে না1” নারায়ণঘোষ বিকট হাস্য 
করিয়া! কহিল, “তুই বিচার করিবার কে ?”' কমল- 
সিংহ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, “শপথ করিবে কিন। বল”? 
নারায়ণ ঘোষ শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্ত দেখাইয়া কহিল, “শিকল 
ছুঁইয়া শপথ করিব না কি?” সন্াসীর আদেশে 
নারায়ণ ঘোষ বন্ধনমুক্ত হইল, কিন্তু শপথ করিল ন। 
তখন গোপালদেব কন্নিলেন, “আমর ত গঙ্গাগর্ভে বসিয়া 
রহিয়পছি। শপথ করিবার আবশ্তকত1 কি ?” নারায়ণ 
ঘণার সহিত নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করিল । গোপালদেব তাহার 


আমি 


ঢা ধন্মপাল 
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রকম দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন এবং সন্ন্যাসীকে গিজ্ঞাসা 
করিলেন, “প্রভু, শুই ব্যক্তি কি পাগল?” সন্ন্যাসী 
হাসিয়। উত্তর করিলেন, “পাগল নহে, কৃষ্ণসর্প 1” 

“গঙ্জাজলের প্রতি এরূপ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে 
কেন ??? 

“নারায়ণ বজ্রঞ্জানীয় বৌদ্ধ।”, 

“আমর! কি বৌদ্ধ নহি ?” 

“তোমরা যে মহাযান মতাবলম্বী।”? 

“তবে বোধ হয় এই ব্যক্তি শপথ কারবে না।” 

“না৷ করুক ।” 

অতঃপর সন্্্যাসী নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন 

“তুমি কি ণ্ঠ গোকর্ণে আসিয়াছিলে ?” 

'*কল্যাণীকে ধরিয়া লইয়। যাইবার জন্ত |” 

“কি জন্ত ধরিয়া লইয়া যাহতে চাহ ?” 

“তাহাকে দাসী করিব বলিয়।।” 

“তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে না কেন?” 

“অনেকগুলা বিবাহ করিয়াছি, এখন আর বিবাহ 
করিব না 1” 

কমল(সিংহ বলিয়। উঠিলেন, “তুই ভাখিয়াছিস্‌ যে 
বদ্বুসংহের কন্তা তোর দাসা হইবে?” নারায়ণ ঘোষ 
হাসিয়া কহিণঃ “তোদের কন্তাগুলা ত দাসী হইবারই 
যোগ ।” কমলিংহ রোষে ডন্মস্ত হইয়। নারায়ণ ঘোষকে 
প্রহার করিতে উদ্যত হহতেছিল, কিন্তু সন্ন্যাসী তাহার 
হস্তধারণ ারয়া কহিলেন, “কমল, নিবস্ত হও। স্মরণ 
রাখিও যে তুমি বিচার করিতে বসিয়াছ।” কমলসিংহ 
উপবেশন করিলে সন্র্যাসী গোপালদেবকে জিজ্ঞাস। 
করিলেন, “মহারাজ, আপনি কি দেখিয়াছেন ?” 
গোপালদেব কহিলেন, “এই ব্যক্তি প্রায় সহক্র সেনা 
লইয়া গোকর্ণদুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল ।” 

“দুর্গমধ্যে কত সেনা ছিল ?” 

“ষষ্টি কি সপ্ততিজন |” 

এই সময়ে দুরে অশ্বপদ্শব্ধ শ্রুত হইল, অবিলম্বে 
তিনজন অশ্বারোহীর সঙ্গে অশ্বতানণ আসিয়৷ উপস্থিত 
হইলেন। সন্ন্যাসী ও গোপালদেব ব্যস্ত হইয়া আসন 
ত্যাগ করিয়া উঠিলেন, সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
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“অমৃত, সংবাদ কি 1” অযুতানন্দ প্রণাম করিয়া কহি- 
লেন, “যুবরাজের সন্ধান পাই 'নাই।” গোপালদেব 
হতাশ হইয়া! বসিয়। পড়িলেন। তাহ। দেখিয়। অমৃতা- 
নন্দ কহিলেন, “মহারাজ, গোঁড় হইতে একজন সেনা- 
নায়ক বহু সেন! লইয়া আপনার অন্বেষণে ফিরিতেছে ।” 
গোপালদেব নিরুত্তর, কিন্তু সন্্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, 
“তাহার কোথায় ?” 

অমৃত।-_. পার্থসারথি মন্দিরের নিকটে। 

সন্ন্যাসী ।-_- তাহাদিগকে লইয়া আসিলে না 
কেন? 

অমৃত ।+_ দুইদিন আহার না পাইয়া! তাহার? বিকল 
হইয়াছে, তাহাদ্দিগের দলের বনু সৈন্ঠি আহারাহ্বেষণে 
নির্গত হইয়াছিল; সকলে ফিরিয়া আসিলে তাহার! 
এখানে আসিবে । পথ দেখা ইবার জন্য আমাদিগের এক- 
জনকে রাখিয়া আসিয়াছি। বোধ হয়, সন্ধ্যার পুর্বে 
তাহার৷ উপস্থিত হইবে । 

সন্নযাপীর আদেশে অমৃতানন্দ সেইস্থানে উপবেশন 
করিলেন, পিনিও একজন সাক্ষী। তিনি কহিলেন যে 
একদিন পুর্বে নারায়ণ ঘোষ গোকর্ণছুর্গ আক্রমণের কথ 
জানাইয়াছিঙ্গেন, কিন্তু দৃতমুখে কল্যাণীদেবীর কথা 
বলিয়৷ দেন নাই। তথন সন্ন্যাসী কহিলেন, “বিচার শেষ 
হইয়া গিয়াছে ।” কমলসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি 
দগডুবিধান করিবেন ?” 

সন্ন্যাসী ।-_- এই অপরাধে প্রাণদ্ণ্ড ব্যতীত অন্য দণ্ড 
নাই। তুষানল, এবং তাহাতে অস্বীরুত হইলে উদ্বদ্ধন। 

গোপালদেব বিষণনরবদদনে বসিয়া! ছিলেন, তিনি দণ্ডের 
কথ শুনিয়া শিহরিয়। উঠিলেন এবং কহিলেন, “আপ- 
নার। কি সামান্ত দন্ুযু তস্করের হ্যায় নারায়ণ ঘোষকে 
হত্যা করিবেন? ক্ষাত্রধন্মের বিধিবদ্ধ প্রণালী অবলম্বন 
করিলে কি ভাল হইত ন। ?” 

সন্স্যাসী ।__ মহারাজ, নারায়ণ ঘোষ রাজ। হইয়াও 
দস্যু । নিরপরাধের উচ্ছেদধসাধন কি রাজধর্দ ? রমণী 
ও বালক, অসহায় ও বৃদ্ধের প্রতি নৃশংস অত্যাচার 
কি ক্ষা্রধশ্ম? 

গোপালদেব নিরুত্তর হইয়। বরহিলেন। 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সন্ত্রাসী নারায়ণ ঘোষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্নারা 
য়ণ, তুমি কি তুষানলে প্রবেশ করিয়৷ পাপের প্রায়শ্চিত্ত 
করিবে?” নঠরায়ণ ঘোষ গর্জন করিয়া উঠিল, “তৃষা- 
নলে প্রবেশ করিব কি ছুঃখে? বৃদ্ধ শুগাল? তোর যদি 
সাহস থাকে তাহা হইলে বাসুদেব ঘোষের পুক্রকে.হত্যা 
কর। কিন্তু জানিয়া রাখিস্ যে তাহ! হইলে শ্রীপুরের 
সেনা তোর গোবদ্ধনের একখানি ইঞ্টকও রাখিবে ন।।” 
সন্ন্যাসী হাসিয়া! কহিলেন, “যাহা করিতে হয় পরে 
করিও, এখন ভগবানের নাম স্মরণ কর।”? 

গাতীরে বৃক্ষশাখায় রজ্জুবন্ধনে নারায়ণ ঘোষ স্বরুত 
কর্মের ফলতোগ করিল। গোপালদেব. নদদীতীর পরিত্যাগ 
কাঁরয়। দুর্গে প্রবেশ করিলেন । 

মধ্যাহের কিঞ্ৎপূর্ধবে কেদার আসিয়৷ উদ্ধবঘোষকে 
জানাইল যে বহু অশ্বারোহীসেন৷ নদীতীরের পথ অব- 
লম্ঘন করিয়৷ দুর্গের দিকে আসিতেছে, একজন সন্ন্যাসী 
তাহাদ্িগের সহিত আপিতেছেন। উদ্ধবঘোষ ব্যস্ত 
হইয়া গোপালদেবকে জানাইলেন যে গোৌঁড়ীয়সেন। 
আসিয়া পৌছিয়াছে। গোপালদেব তখন পরিথাতীরে 
সেতুর উপরে বসিয়া ছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ধন্পাঁল, 
প্রতৃদ্দত্ত ও বিমলনন্দী আসিয়। তাহাকে প্রণাম করিলেন। 
ধর্মপালকে দেখিয়া গোপালদেব প্রথমে বিশ্মিত হইয়- 
ছিলেন, তাহার পরেই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়। কুশল 
জিজ্ঞাসা করিলেন। উদ্ধবঘোষ আনন্দে বিহ্বল হইয়া 
উচ্চৈঃম্বরে কহিলেন, “*খুবরাঙ্গ আসিয়াছেন-_ -ধর্্মপাল- 
দেবকে পাওয়।৷ গিয়াছে - আনন্দ করিতে বল-_মঙ্গল- 
ধ্বনি করিতে বল।” 

পিতাপুত্রের মিলনের প্রথম আবেগ প্রশমিত হইলে 
প্রভুদত্ত অত্যন্ত বিনীততাবে গোপালদেবকে কহিলেন, 
“মহারাজ, ধর্মের বিবাহ হইয়াছে তাহা আমি জানি- 
তাম না। বনমধ্যে নববধূ লইয়। ধর্দ যখন আমার 
নিকটে আসিল, তখন বধূ অশ্বপৃষ্ঠে। জনশুন্দেশে 
শিবিক! কোথায় পাইব? সেইজন্য তাহাকে অস্বপৃষ্ঠে 
এতদূর আসিতে হইয়াছে ।” গোঁালদেব বিশ্মিত হইয়া 
কহিলেন, “বিবাহ !-_বধু। প্রভু, তুমি কি বলিতেছ ?”? 

গ্রভু।- মহারাজ, ধর্্ঘ নববধূ লইয়া যাইতেছিল, 


৫ম সংখ্য। 


শাস্তি পািাউিলী্ির্ণট 


পথে আমাদিগের সন্ধান পাইয়া আমার সহিত নাক্ষাৎ 
করিয়াছে। 

গোপাল ।-_ 
করিয়াছ - 4 

লজ্জায় ধশ্মপাল অধোবদন হইয়৷ রহিলেন, উাহার 
কর্ণমূল রক্তিম হইয়। উঠিল। গোপালদেব প্রভুদন্তকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রভু, বধূ কোথায় ?” 

প্রভু ।-__ ছুর্গদ্বারে । 

গোপাল ।__ তাহাকে শীপ্র লইয়া আইস, তোমরা 
চলিয়। আসিলে, আর তাহাকে বাখিয়। আসিলে কি 
বলিয়।? 

প্রভুদতত অবিলম্বে অবগুঠনারৃতা কল্যাণীদেবীকৈ 
লইয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং তাহাকে লক্ষ্য করিয়। 
কহিলেন, “দেবী, ইনি তোমার শ্বশুর, ইহাকে প্রণাম 
কর।” কল্যাণী লজ্জাফ. আড়ষ্ট হইয়। দীড়াইয়। রহি- 
লেন। গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, প্ধর্শ, ইনি 
কাহার কন্ঠ ?” 

ধন্মপাল অবনতবদনে মৃছৃত্বরে কহিলেন, “পিতা, 
ইনি কল্যাণীদেবী'।” উদ্ধবঘোষ ইহা শুনিয়। কল্যাণীর 
অবগুগন মোচন করিয়া কহিলেন, “কল্যাননীই ত বটে ।” 
গোপালদেব কহিলেন, “মামরা ত কল্যাণীর কথ 
ভুলিয়াই গিয়াছিলাম |” উদ্ধবঘোষ কল্যাণীকে লইয়া 
ছর্গে প্রবেশ করিলেন। প্রভুদত্ত ও বিমলনন্দীকে 
গোপালদেব গোঁড়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 

অনতিবিলম্বে উদ্ধবঘোষ ফিরিয়। আসিয়া গোপাল- 
দেবকে কহিলেন, “মহারাজ, কল্যাণী সত্য-সত্যই আপ- 
নার পুত্রবধূং দুর্গস্বামিনী বলিলেন যে তিনি যুদ্ধের 
রাত্রিতে যুবরাজের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়াছেন এবং 
তাহার বৈবাহিককে বধূ লইয়৷ যাইবার ব্যবস্থা করিতে 
বলিয়াছেন ।” 

গোপালদেব হাসিয়া উঠিলেন, 
সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। 

প্রথম ভাগ সমাপ্ত। 


পি ৯১ সিরা 


*ধন্, তুমি কি দুর্গ ত্যাপ করিয়া! বিবাহ 


ধন্মপাল লজ্জায় 


গে রর এরাও 


তি ৯৫ ৯৩৯ র৯১৫ছ রঙ 


৫৪৯ 


দ্বিতীয় ভাগ 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 
গৌঁড়ে অতিথি 
গৌড়ে আঙ্জি মহা সমারোহ, বহুদ্দিন পরে রাজ! 
গোপালদেব দেশে ফিবিয়াছেন। নগরের তোরণে 
তোরণে মঙ্গলবাদ্য বাজিতেছে, নাগরিকগণ রাজপথে 
বৃক্ষশাখা ও পল্লব দিয়া বহু তোরণ নিম্মাণ করিয়াছে । 
চিত্র-বিচিন্র বসন পরিধান করিয়া দলে দলে লোকে 
রাজপ্রাসাদের দিকে চলিয়াছে। দ্েবতুপ্য গোপাল- 
দেবের দর্শন ছল'ত ছিল না, প্রজাবৃন্দ সেইজন্য প্রবাস- 
প্রত্যাগত রাজাকে. দর্শন করিতে চলিয়াছে। 
প্রাসার্দের অঙ্গনে বিস্তীর্ণ চন্দ্রাতপ-তলে রাজসত। 
বসিযাছে। মধ্যস্থলে উচ্চ রৌপ্যসিংহাসনে গোপালদেব 
বসিয়া আছেন। তাহার পদতলে একখানি চন্দনকাষ্ঠের 
আসনে যুবরাজ ধর্মপালদেব উপবিষ্ট আছেন, তাহার 
পার্খে ভূতলে মহাকুমার বাকৃপাল, মহাসৈন্াধ্যক্ষঃ 
দ্রগুপাশিক, চৌরদ্ধরণিক, নাবাধ্যক্ষ, তরিক প্রভৃতি 
রাজপুরুষগণ আসনে উপবিষ্ট আছেন। বামদিকে দুরে 
কুশাসনে গর্দেব বসিয়। আছেন। 
সতামণ্ডপের চারিপার্থ্বে দৌবারিকগণ প্রজাবৃন্দকে 
বাধ। দিতেছে, একজন আসিয়। রাজদর্শন করিয়৷ গেলে 
তবে আর একজনকে ছাড়িয়। দিতেছে । প্রজাগণ কেহই 
রিক্রহস্তে আসে নাই। ধনীগণ সুবর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা, 
দরিদ্রগণ গৃহজাত খাদ্যদ্রব্য, ফপ অথবা শাক লইয়। 
আসিয়াছে । ব্রান্ষণগণ নারিকেল হস্তে আশীর্বাদ 
করিতে আসিয়াছেন। সিংহাসনের চারিপার্খে গৌড়ের 
বিষয়পতি মহোত্তর ও মহোত্তমগণ দগ্ায়মান। দ্বিপ্রহর 
অতীত হইয়াছে, এখনও বহুপ্রজ রাজদর্শন পায় নাই। 
পথশ্রান্ত গোপালদেবের মুখে ক্লান্তির চিহু দেখা যাই- 
তেছে। সচিব গর্গদেব ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এই 
সময়ে মওপের তোরখ হইতে মহাপ্রতীহার আসিয়! 
গর্গদেবের কর্ণমূলে অস্পষ্টন্বরে কি বলিয়া গেলেন। 


সচিবপ্রধান তাহ] শুনিয়। ব্যস্ত হইয়া আসন ত্যাগ 
করিয়! গোপালদেবের নিকটবর্তী হইলেন। রাজা ও 


৫৫৩ 
মন্ত্রী বনৃক্ষণ ধরিয়া অশ্ফুটন্বরে পরামর্শ করিলেন, কিয্রৎ- 
ক্ষণ পরে গোপালদেবের আদেশে ধর্বপালদেব ও মহা- 
সেনাপতি সভামগ্প পরিত্যাগ করিলেন। কি হই- 
যাছে জানিবার জন্ত সভাস্থ জনসজ্ঘ উৎসুক হইয়। 
উঠিল । 

দুই দণ্ড পরে, সভার কার্য্য তখনও শেষ হয় নাই, 
মহাপ্রতীহার আসিয়৷ জানাইলেন যে যুবরাজের সহিত 
একজন সন্যাসী আসিয়া মগুপের তোরণে অপেক্ষা 
করিতেছেন, তিনি রাজদর্শন প্রার্থন। করেন । গোপাল- 
দেব তখন একজন সামান্য প্রজার সহিত কথা কহিতে- 
ছিলেন, মহাপ্রতীহারের উক্তি সম্পূর্ভাবে তাহার 
কর্ণে প্রবেশ করিল কি না সন্দেহ, তিনি অন্যমনস্ক থাকি- 
য়াই কহিলেন “লইয়া আইস।” মহা প্রতাহার অভি- 
বাদন করিয়। প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

যুবরাজের সহত্ত একজন দীর্থাকার গৌরবর্ণ গরিক- 
ধারী সন্ন্যাসী সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন । তাহাকে 
দেখিয়। প্রভূদত্ত ও বিমলনন্দী আসন ত্যাগ করিয়। দঈাড়াই- 
লেন, গোপালদেব প্রথমে তাহাকে দেখিতে পান নাই, 
তিনি যাহার সহিত আলাপ করিতেছিলেন সে বিদায় 
হইলে, তোরণের দিকে মুখ ফিরাইয়। দেখিতে পাইলেন যে 
সন্ন্যাসী সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতেছেন । গোপাল- 
দেব সিংহাসন ত্যাগ করিয়। দাড়াইলেন, তাহ। দেখিয়। 
সতাস্থ সকলেই আসন ত্যাগ করিল । রাজা অগ্রসর 
হইয়া সন্র্যাসীকে প্রণাম করিলেন। তিনি আশীর্বাদ 
না করিয়৷ গোপালদেবকে আরণিঙগন করিলেন। সন্যাসী 
গোবর্ধন মঠের বিশ্বানন্দ। 

গর্গদেবের আদেশে সেদিন্কার মত প্রঞজ্জাগণের 
রাজবর্শন বন্ধ হইল । যাহারা দর্শন পায় নাই তাহার 
মণ্ডপের বাহিরে দীড়াইয়। জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। 
অবশেষে ধর্শপান তাহাদিগকে বলিয়া আসিলেন যে 
সন্ধ্যাকালে রাজ। পুনরায় সভায় আমিবেন, তাহারা 
তাহার দর্শন পাইবে । প্রজাবন্দ কথঞ্চিৎ শাস্ত হইয়। 
গৃহে ফিরিয়া গেল । সন্ন্যাসী গর্গদেবের পার্থে কুশীসনে 
উপবেশন করিলেন গোপালদেব জিজ্ঞাসা করিলেন 
“প্রভু যদি গৌড়ে পদার্পণ করিলেন, তবে পূর্বাহ্ন 


প্রবাসী---ভাদ্রে, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


আমাচ সংবাদ দিলেন না কেন?” সন্ন্যাসী কহিলেন 
«কেন মহারাজ, গোকর্ণে ত আপনাকে বলিয়াছিলাম 
যে গোঁড়ে আঘার আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে ।” 
গোপালদেব ক্ষুপ্নস্বরে কহিলেন “প্রভু, আপনি কবে আসি- 
বেন তাহ! জানিতে পারিলে দাস আপনাকে গৌড়ের 
প্রান্তে দর্শন করিয়৷ নগরে লইয়া! আসিত ।” 

সন্ন্যাসী ।-_ মহারাজ ক্ষুণ্ণ হইবেন না, আজি আমি 
গৌড়পতির সকাশে ভিক্ষা করিতে আপিয়াছি, আজি 
আমার মাননীয় অতিথিরূপে আসা কি উচিত হইত ? 

গোপাল ।-- প্রভৃ, আপনাকে অদেয় আমার কি 
আছে। আপনি বার বার আমাদের প্রাণরক্ষা 
করিয়াছেন। 

সন্ন্যাসী ।-_ কে কাহার জীবনরক্ষা। করিয়াছে তাহার 
বিচার ভগবান করিবেন। মহারাজ, সম্প্রতি নগরের 
ছুয়ারে ও রাক্গ্যের সীমান্তে বহু অতিথি আপনার ধর্শন 
মানসে অপেক্ষা করিতেছেন। 

গোপাল ।-_ প্রতৃ+ আপনার সহিত ফে কে আসিয়া 
ছেন? 

সন্ন্যাসী ।_ নগর-তোরণে গোবদ্ধন মঠের সহজ 
সন্ন্যাসীর সহিত অমৃতানন্দ অপেক্ষ। করিতেছে । 

গোপাল ।-- ধর্ম, তুমি তাহাদিগকে আন নাই 
কেন? 

ধর্ম ।_- দেব! প্রভু আমাকে তাহাদিগের কথা ত 
বলেন নাই; আমি এখনই তাহাদিগকে আনিতে 
যাইতেছি। 

সন্ন্যাসী ।-__ যুবরাঞ্জ, অপেক্ষা কর। মহারাজ, গৌড়- 
রাজ্যের সীমায় পদুবন্বারাজ জয়বর্ধন, দণ্ভূক্তিরাজ 
রণসিংহ, ঢেকরীয়রাজ প্রমথসিংহ, উদ্ধারণপুররাজ কমল- 
সিংহ, দ্েবগ্রামের বীরদেন ও উদ্দগুপুবের ভীম্মদেব 
অপেক্ষা করিতেছেন। তাহারা সামান্ত সেন) লইয়। 
রাজদর্শনে আসিয়াছেন। আপনার অনুমতি ব্যতীত 
গোড়ে প্রবেশ করিতে পারিতেছেন ন]। 

বিশ্বানন্দের কথ শুনিয়া গোপালদেব স্তত্তিত হইয়। 
সিংহাসনে বসিয়া রহিলেন। তাহ। দেখিয়া! গর্গদেব 
আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং সিংহাঁসনের নিকট 


৫ম সংখ্য। ] 


গিয়া কহিলেন “মহারাজ ! এখনই ইহাদের অভ্যর্থনার 
আয়োজন করা! আবশ্তক।” গোপালদেবের চমক 
ভাঙ্গিল, তিনি অর্মীত্যের কথার উত্তর ন। দিয়া সন্নযাসীকে 
জিজ্ঞাস৷ করিলেন “প্রভু ! ইঁহার1 কি আমার সহিত সাক্ষাঞ্ৎ 
করিতে আসিয়াছেন ?” সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন “আমি 
যতদুর জার্নিতে পারিয়াছি, তাহারা সেই উদ্দেস্তেই 
গৌড়ে আসিয়াছেন।” 

গোপাল ।- আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য 
গৌড়ে আস্তিবার আবশ্তক কি প্রভু? সংবাদ দ্বৃতমুখে 
জাত করিলেই ত হইত! আমি কিছু ত বুঝিতে 
পারিতেছি না! 

সন্ন্যাসী।-_ আমি ইহার অধিক আর কিছুই জানি 
ন।। 

গোপাল ।-_ প্রভু! দেশের এই দুর্দিনে, এত ছুঃখ 
কষ্ট সহ করিয়া আবার কি চক্রান্তে আবদ্ধ হইব তাহা 
ত বুঝিতে পারিতেছি না! 

সন্ন্যাসী ।-_ চক্রাস্ত চক্রীরঃ তুমি আমি সামান্ 
মানুষ মহারাজ ! আমরা তাহার কি বুঝিব? 

এই সময়ে গর্গদেব পুনরায় কহিলেন “মহারাজ ! 
আর বিলম্ব করিবেন না, ইঁহার্দিগের অভ্যর্থনার 
আয়োজন করুন 1” গোঁপালদ্ধেব কহিলেন “কিরূপ 
অভ্যর্থনা করিব কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি 
হা” 
গর্গ ।_ রাজগণ সামান্য সেনা লইয়। মিত্রভাবে 
আগিয়াছেন, সুতরাং তীহাদিগের যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা 
করা আবশ্তক । 

গোপালদেব।-_ গর্জরপতি মিত্রভাবে “গড়ে আসিয়া- 
ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন ফিরিয়া গিয়াছিলেন তখন 
প্রক্জাবন্দের শোণিতক্রোত ও দগ্ধ গ্রামসমূহ ধরিক্রীবক্ষে 


পথের ব্রেখাঙ্কন করিয়া গিয়াছিল। তবে প্রভু বিশ্বানন্দ, 


আছেন এই ভরস]। 

সন্র্যাসী।_ মহারাজ! অদ্য এ-সকল কথা মুখে 
আনিবেন ন', দ্রবিড় গুর্জরপতির মিজ্রতার কথা বিশ্বত 
হউন। 


গোপাল ।-_ অমাত্য! আপনি ধর্শকে লইয়া 


ধশ্মপাল 


৫৫১ 


প্রাস্তে যাত্রা করুন,»আমি নগরে অভ্যর্থনার আয়োজন 
করিতেছি। প্রভু! সর্বসমেৎ কত সেনা আসিয়াছে? 

সন্ন্যাসী :-_ সর্বসমেৎ ছুই সহতের অধিক হইবে না। 

গর্গদেব ও ধন্মপাল যাত্রা করিবার উদ্দ্যোগ করিতে- 
ছিপেন, সন্ন্যাসী তাহার্দিগকে বাধ! দিয়া কহিলেন 
“অপেক্ষা কর আমিও তোমাদিগের সহিত যাইব ।” 
গোপালদেব বিশ্মিত হইয়৷ জিজ্ঞাসা করিলেন “আপনি 
যাইবেন কেন ?” 

সন্ন্যাসী ।_- আমার বিশেষ আবশ্তক আছে। 

গোপালদেব আন কোন কথা জিজ্ঞাস করিলেন ন।। 
গর্গদেবঃ বিশ্বানন্দ ও ধর্শপাল সতামগুপ হইতে নিক্ষান্ত 
হইলেন। সেদ্িনকার মত সভাতঙ্গ হইল । 

অপরাহ্ছে বিচিত্র প্টাবাসে নদীতীরস্থ প্রান্তর ভরিয়। 
গেল। নগর উৎ্সবসজ্জায় সজ্জিত হইল। সন্ধ্যার 
পূর্বে পছুবন্বারাজ আসিয়া পৌছিলেন, নগর-তোরণে 
গোপালদেব তাহাকে অভ্যর্থন করিলেন । তাহার পরে 
একে একে সমস্ত রাজগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, 
গ্দেব বিশ্বানন্দ ও ধর্মপাল ফিরিয়া আসিলেন। 
গোপালদেব অজ্ঞাতের আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া! রহিলেন, 
কিন্ত গৌড়বাসী আনন্দ উল্লাসে উন্মত্ত হইয়। উঠিল । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


সাত্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 


প্রত্যুষে স্র্যোদয় হইবার পূর্বেই সতামণ্প লোকে 
পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, গৌড়বাসীগণ নানা দেশের রাজ- 


. গণের আগমনসংবাদ শুনিয়া কৌতুহলী হইয়া সভামণ্ডপে 


আসিয়াছে । মগ্ডপের মধ্যস্থলে উচ্চ বেদীর উপরে 
আটখানি সুবর্ণসিংহাসন স্থাপিত হইয়াছে, চারিদিকে 
রাজামাত্য ও রাজপুরুষগণের জন্ঠ বু বিচিত্র আসন 
সভাক্ষেত্রে সজ্জিত হইয়াছে । গর্গদেব মহাপ্রতীহার ও 
নগরপালের সহিত ত্রস্ত হইয়] ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। 
সুসজ্জিত হইয়! রাজপুরুষ মহত্তর ও মহত্তমগণ একে 
একে আসিয়া পৌছিতেছেন। 

সভাঁমগুপের বাহিরে সহস্র সহ নাগরিক সমবেত 
হইয়াছিল, দলে দলে গৌড়ীয় সেনা আসিয়া দলবদ্ধ 


৫৫২ 


সারি পাসিাসিশপিউিপসি পি পাত পি তা বাতি 


হইয়া দাড়াইল, প্রতীহারগণ র।জপথের (উর পারে 
দাড়াইয়াঘন জনতা সরাইবার চেষ্টা করিতেছিল। 
সময়ে সময়ে এক একদল বিদেশীয় সেনা আসিয়। গৌড়ীয় 
সেনার পার্খে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ্রাড়াইতেছিল, গৌড়ীয় 
নাগরিকগণ বিস্মিত হইয়া তাহাদিগকে দেখিতেছিল। 
ইহাদিগকে দেখিয়া! নাগরিকগণ তাবিতেছিল যে বোধ 
হয় কোন বিদেশীয় রাজা আসিলেন, ক্ষিস্ত তাহাদিগকে 
শান্ত ভাবে গোঁড়ীয় সেনার পার্খে স্থান গ্রহণ করিতে 
দেখিয়। হতাশ হইয়। পড়িতেছিল। 

শুর্যযোদয়ের একদণ্ড পরে গোপালদেব সভামগ্ডপের 
তোরণে পৌছিলেন, নাগরিকগণ ও টসনিকগণ ঠাহাকে 
দেখিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি গজপৃষ্ঠ হইতে 
অবতরণ করিয়া তোরণে ফীড়াইয়। রহিলেন। দলের 
পর দল দেশীয় ও বিদেশীয় সেন। আসিয়া সভামণ্পের 
চারিপার্ে াড়াইতে লাগিল। গোপালদেব তাহ। দেখিয়। 
উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। তিনি গর্গদেবকে আহ্বান 
করিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন “ঠাকুর ! বাঞজ্জগণের সহিত কত 
সেন। আসিয়াছে ?” 

গর্গ | দুই সহম্ের অধিক নহে। 

গোপাল ।-- গোবর্ধনের সন্ন্যাসী সেনা কত ? 

গর্গ ।_- এক সহত্র । 

গোপাল।_ আমাদ্দিগের কত 
আছে? 

গর্থ।- অশ্বারোহী ও পদাতিক সর্বসমেত পঞ্চদশ 
সহ্ের অধিক হইবে। 

গোপাল।-- প্রত্যন্তের সংবাদ আপিয়াছে? 

গর্গ।-- আসিয়াছে, চারিদিক হইতে দূত সংবাদ 
লইয়া আসিয়াছে যে কোন দ্িকে সৈন্ত সমাবেশের চিহ্ন 
নাই। মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত হউন। রাজগণের 
আগমনের কারণ বুঝিতে পারিতেছি না বটে, কিন্তু ইহা 
স্থির যে তাহাদিগের মনে কোন ছুরভিসন্ধি নাই। যে 
সামান্ত সেন।৷ আসিয়াছে, আমাদিগের সেনা অনায়াসে 
তাহাদিগকে টিপিয়। মারিতে পারিবে। নন্দলাল ও 
প্রতৃদ্বত্তকে লইয়। বাকৃপাল পন্য পরিচালন! করিতেছেন। 
বিমলনন্দী নগরপ্রাকার রক্ষায় নিযুক্ত আছে। ইহ] 
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মক অন্তধারক্ষম _গৌড়বাসী মাঝেই বশ হইয়া 
আসিয়াছে । 

গোপালদেব নীরবে দ্লাড়াইয়। রহিলেন, কিন্তু তাহার 
টুশ্চিন্তা দুর হইল না। গর্গদেব পুনরায় সভামণ্ডপে 
প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে অশ্বপৃষ্ঠে একজন সন্ন্যাসী 
আসিফা তোরণের নিকটে অবতরণ করিল । গোপালদেব 
তাহাকে দেখিয়াই চিনিলেন--সে অমৃতানন্দ । রাজ। 
জিজ্ঞাসা করিলেন “সংবাদ কি 1” অমৃতানন্দ কহিল 
“মহারাজ আপনি তোরণে ঈাড়াইয়। কেন ?” 

গোপাল ।-_ রাজগণের আগমন প্রতীক্ষায়। 

অস্থত ।-_ প্রভু বলিয়। দিলেন যে আপনি হয়ত রাজ- 
গণের জন্য তোরণে দীাড়াইয়া থাকিবেন, কিন্তু তাহার 
আবশ্তক নাই। তাহাদ্িগের আসিতে বিলম্ব হইবে। 
সভায় আসন গ্রহণ করুন। যুবরাজ সেখানে উপস্থিত 
আছেন, রাজগণের সভাগমনের সময় হইলে আপনাকে 
সংবাদ পাঠাইয়। দিবেন। রর 

অস্বতানন্দ এই বলিয়। প্রস্থান করিলেন। গোপালদেব 
মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। 
কল্য যাহার] রাজদর্শন পায় নাই তাহারা একে একে 
প্রবেশ করিয়া মহারাজের দর্শনলাত করিল। দিবসের 
প্রথম প্রহর অতীত হইল, মঙ্গল বাদ্য বাজিয়া উঠিল। 
নাগরিকগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। গোপালদেব ব্যস্ত 
হইয়। কারণ জানিবার জন্য গর্গদেবকে মণ্ডপের বাহিরে 
পাঠাইয়! দিলেন। 

মন্ত্রী।__ তোরণে হইবার 


উপস্থিত পূর্বেই 


'সভাসদগণ আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়। দ্াড়াইলেন। 


ঢেকরীয়রাজ প্রমথসিংহ ও দগুভুক্তিরাঞজ রণসিংহ 
সভামগ্ুপে প্রবেশ করিলেন। গোপালদেব ব্যস্ত হইয়৷ 
উঠিয়। দাড়াইলেন। প্রমথসিংহ ও রণসিংহের পশ্চাতে 
বৃদ্ধ তীল্মদেব ও অস্ুরতুলয বলশালী জয়বর্ধন, তরুণবয়স্ক 
কমলসিংহ ও ক্ষীণকায় বীরদেব এবং সর্বশেষে বিশ্বানন্দ 
ও ধশ্মপালদেব মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। গোপালদেব 
দ্রুতপদে বেদী হইতে অবতরণ করিতেছিলেন, মহারাজ 
প্রমথসিংহ তাহাকে সম্বোধন করিয়। উচ্চস্বরে কহিলেন 


“মহারাজাধিরাজ ! আপনি আসন ত্যাগ করিবেন না 1” 


রর সংখ্যা ] ১ 
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গোপালদেব লশ্ষিত হইয়া (জিজ্ঞাসা করিলেন |একেন 
মহারাজ ?” 
প্রমথ ।-_ বিশেষ কারণ আছে। * 
গোপালদেব নিয়ে দাঁড়াইয়া কহিলেন “তাহাও কি 
সম্ভব মহারাজ ! আপনার] অনুগ্রহ করিয়। অধীনের গৃহে 
পদার্পণ করিয়াছেন, আমি কেমন করিয়া সিংহাসনে 
বসিয়। থাকিব?” প্রমথসিংহ উত্তর না দিয়া বেদীর 
নিকটে আমিলেন এবং তীম্মর্দেবের সাহায্যে গোপাল- 
দেবের হসম্তধারণ করিয়া তাহাকে বেদীতে আরোহণ 
করাইলেন। কিন্ত গেপালদেব কোনমতেই সিংহাসনে 
উপবেশন করিতে সম্মত হইলেন না। তখন রাঁজগণ বেদীর 
নিয়ে সমরেখায় দ্াড়াইয়া কোষ হইতে অসি মুক্ত- 
করিলেন এবং তাহ। ললাটে স্পর্শ করিয়া! গোপালদেবের 
চরণতলে রক্ষা করিলেন। গোপালদেবও অসি কোবমুক্ত 
করিতেছিলেন কিন্ত বিশ্ব$টনন্দ তাহার হস্তধারণ করিলেন । 
তখন সপ্তঙ্ন সামস্তরাজ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন 
“মহারাজা ধিরাঞ্জের জয়।” 


সভাসদগণ কারণ না বুঝিয়া বলিয়৷ উঠিল 
“মহাবরাজাধিরাজের জয়” মণ্পের বাহিরে যাহারা 


দাড়াইয়৷ ছিল তাহার। সমস্বরে বলিয়া উঠিল “মহারাঞা- 
ধিরাজের জয় ।” দেশীয় বিদেশীয় যত সেনা মণ্ডপের 
' বাহিরে ঈীড়াইয়া ছিল তাহারাও জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। 
রাজগণের পশ্চাতে ধর্মপাল ও গর্গদেব স্তম্ভিত হইয়। 
দাড়াইয়া ছিলেন। জন-কোলাহল ঈষৎ প্রশমিত 
হইলে বিশ্বানন্দ ধর্্মপ।লদেবকে কহিলেন “যুবরাজ, ছত্র 
লইয়। আইস।” ধর্মপাল স্থুপ্তোখিতের ন্যায় জিজ্ঞাসা 
করিলেন “ছত্র কোথায় ?” বিশ্বানন্দ কহিলেন “তোরণে, 
অমৃতের নিকটে, শীত্র যাও 1” ধর্শপালদেব মন্ত্রমুদ্ধের 
ন্যায় মণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেন। 

গোপালদেব পাধষাণমুর্তির স্ঠায় বেদীর উপরে 
ঈাড়াইয়। ছিলেন। ভীম্মদ্দেব অগ্রসর হইয়া করযোড়ে 
কহিলেন “মহারাজাধিরাজ আমি গোৌড়বঙ্গের সামস্ত- 
রাজগণের পক্ষ হইতে আপনার আশয় ভিক্ষা করিতেছি । 
দেশ অরাজক, গ্রাচীন রাজবংশ নির্মল, মাৎস্যন্তায়ে 
দরিদ্র গ্রজাবৃন্দ ধ্বংস হইয়া যাইতেছে । আপনি রক্ষা 


ধর্মপাল 
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লইয়া গোপালদেবের চরণতলে স্থাপন করিলেন। 
তাহা দেখিয়া বিশ্বানন্দ ও অপরাপর রাজগণ উফ্ধীষ 
খুলিয়া সিংহাসনতলে স্থাপন করিলেন। গোপালদেব 
কাপিতে কাপিতে সিংহাসনে বসিয়া পড়িলেন এবং 
ক্ষীণন্ববে কহিলেন “ভীম্মদেব, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ ও জ্ঞান- 
বৃদ্ধ, আপনি এ কি করিতেছেন 1” তীম্মদেব কহিলেন 
“মহারাঞজাধিরাজ আমি বৃদ্ধ আত্মরক্ষায় অশক, 
আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছি।” 

সন্লাসী বিশ্বানন্দ বেদীর পাদমুলে অগ্রসর হইয়া 
কহিলেন “মহারাজাধিরাজ, রাদগণ আপনার আশ্রয়- 
তিথারী, ইহাদিগের প্রার্থনা কি পূর্ণ করিবেন না?” 
গোপালদেব কহিলেন “প্রভু. একি স্বপ্ন? আমি ত কিছুই 
বুঝিতে পারিতেছি ন1।” 

সন্ন্যাসী ।-_ স্বপ্ন নহে গোপালদেব, গ্রব সত্য । 

গোপালদেব সিংহাসন ত্যাগ করিয়া উঠিক। দীড়াই- 
লেন এবং কহিলেন, “মাপনারা আসন গ্রহণ করুন।” 

ভীম্ম 4 আপনি যদ্দি আশ্রয় প্রদান করেন তাহ। 
হইলে আসন গহণ করিতে পারি। 

গোপাল ।-_ ভীম্মদেবঃ আপনি অন্যায় কথা বলিতে- 
ছেন। আপনার! সকলেই প্রবল পরাক্রাস্ত, পদমর্ধযাদায় 
কেহই আমা অপেক্ষ। হীন নহেন, আম আপনার্দিগকে 
কি আশ্রয় প্রদ্দান করিব? 

তীম্ম। _ মহারাজ্জাধিরাজ, আমরা গৃহবিবাদে পটু, 
কিন্তু আত্মরক্ষায় অসমর্থ । আমরা প্রতিবেশীর গৃহ 
বলুন করিতে পারি বটে, কিন্তু বিদেশীরা যখন আক্রমণ 
করে তখন আত্মরক্ষা! করিতে পারি ন।। দেশে রাজ নাই; 
রাজশত্তির অভাবে দেশের সর্বনাশ হইতেছে। 

গোপাল ।-- আমি কি করিব? 

ভীম্ম।__- আশ্রয় দিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। 

গোপাল ।- আমার কি সে শক্তি আছে? 

পশ্চাৎ হইতে বিশ্বানন্দ বলিয়া উঠিলেন “আছে ।” 

গোপালদেব কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন 
“আপনার! সমবেত হইলে কি দেশরক্ষা। হয় ন। ?” 
সন্ন্যাসী হাসিয়া কহিলেন “*বিলক্ষণ হয়,_কামরূপের 


৯. তি তা সি পাস 


না করিলে আর উপায় নাই। রি বৃদ্ধ মস্তক হি উফী 
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সেনা আসিয়া বখন বরেন্দ্রমগুল, উত্তররাঢ়া ও দক্ষিণবাঢ়। 
জালাইয়া দিয়! গিয়াছিল তখন জয়বর্দন ও প্রমথসিংহ 
যেতাবে রাজ্য রক্ষা করিয়াছিল, সেইভাবে রক্ষ। হইতে 
পারে ।” জয়বর্ধন ও প্রমথসিংহ লজ্জায় অধোবদন হইয়া 
রহিলেন, সন্ন্যাসী বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “হর্ষদেব 
যখন দ্রিপ্বিজয়ে বাহির হইপ্লাছিলেন, তখন গৌড়বঙ্গের 
সমস্ত সামন্ত রাজা কেমন একত্র হইয়। যুদ্ধ করিয়াছিল 
তাহা গোপালদেব দেখিয়াছেন। গুর্জরগণ যখন 
আয্যাবর্তের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রাস্ত পর্য্স্ত 
সমস্ত গ্রাম। নগর ধ্বংস করিয়া গেলঃ তখন কে 
তাহ।দিগকে 'বাধ। প্রদান করিয়াছিল ?” 

কেহই সন্ত্্যাসীর প্রশ্নের উত্তর দিল ন]। দেখিয়! সন্্যসী 
শ্বয়ং বলিয়া উঠিলেন “যে বাঁধ প্রদান করিয়াছিল, রাজগণ 
আঙ্জি তীহারই আগএরয় লইয়াছেন।” সভাসদগণ জয়ধ্বনি 
করিয়! উঠিল। কোলাহল প্রশমিত হইলে গোপালদেব 
কহিলেন “আমি. চিরকাল গোৌঁড়ীয়সেনার সেনাপতিত্র 
করিয়াছি, সেইভাবে আমার অবশিষ্ট দ্রিনগুলি কাটাইতে 
পারিলে সুখী হইব ।” 

সন্নাপী।-_- তাহা হয় ন। গোপালদেব ? আপনার 
অদ্ভূত বীরত্ব সত্তেও বীরদেব সৈন্য লইয়! পলায়ন কৰিলে 
গুর্জরের হস্তে গৌড়বঙ্গের সেনা পরাজিত হইয়াছিল। 
রাষ্ট্রকুটরাঁজ পরব দয়। করিয়া রক্ষ/ না করিলে এতদ্রিন 
গৌঁড়বঙ্গ মরুভূমি হইয়া উঠিত। ভূমিতে আপনার 
অপিকার না জন্মাইলে সামস্তগণ আপনার আদেশ পালন 
করিবে না এবং তাহা ন। করিলে দেশ রক্ষা অসম্ভব । 

গোপাল ।-- প্রভু; সম্রাট-বংশের কি কেহই জীবিত 
নাই £ 

সন্লাসী ।-- গোপালদেব, প্রচীন গুপ্তবংশের পিও 
লোপ হইয়াছে । যশোবর্শ যখন পাটলিপুত্র ধংস করে, 
তখন সে সমুদ্রগুপ্তের বংশধরগণকে নৃশংসভাবে হত্যা 
করিয়া গিয়াছে । শ্বেতছত্রত্বয় এতদিন গদাধরের মন্দিরে 
পড়িয়। ছিল। মণিমুক্ত। ও স্বর্ণের লোভে চন্ত্রাপ্রেয়রাজ 
গরুড়ধ্বজ ভাগ্গিয়। ফেলিয়াছেন, সিংহাসন শূন্য. প্রাসাদ 
শুন্ঠ, পাটলিপুন্র শূন্ঠ 

গোপাল ।-- প্রভু আর কি কেহ নাই? 


প্রবাসী-_-ভার্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ভীয়।-- মহারাজাধিরাজ, আমর।.আত্মরক্ষায় অসমর্থ, 
আমর। আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি । 

গোপালদেৰ নীরব নিরুত্তর ৷ | 

, এই সময়ে ধর্মপাল ছত্র লইয়া! ফিরিয়া আসিলেন। 

গ্রমথসিংহ জীর্ণ শ্বেতছত্ত্রতয় উন্ুক্ত করিয়৷ গোপালদেবের 
শিরে ধরিয়! ঈাড়ীইলেন, জয়বর্দন ও বীরদেব দাসগণ্রের 
হস্ত হইতে চাঁমর লইয়। ব্জন করিতে আরম্ভ করিলেন । 
বিশ্বানন্দ ভৃঙ্গার হইতে গঙ্গোদক লইয়। গোপালদ্রেবের 
মন্তকে সিঞ্চন করিলেন, সভাসদগণ মুনূমু্ছু জয়ধ্বনি 
করিতে লাগিলেন, অন্তঃপুরে শত শত শঙ্খ বাজিয়৷ উঠিল। 
গোপালদেব সম্ত্রাট-পদ্বী লাভ করিয়! চিত্রপুত্তলিকার 
হ্যায় সিংহাসনে বসিয়া! রহিলেন। (ক্রমশঃ ) 

| শীরাথালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। 





পঞ্চশন্তয 
অক্ষমের পক্ষ _ 


প্রাচীনকালে রাজারাজড়া না হইলে গপ্প" জমিত না, কবির 
কলম সরিত না, মজলিসে রাজ! উঞ্জির যারাটাই ছিল বাহাছুরীর 
সেরা বাহাছবরী। এখন রাজারাজড়ার যুগ বিদায় লইয়াছে, এখন 
প্রধান হইয়। উঠিয়াছে প্রজা । এট] বিশেষ করিয়1 হইয়াছে গণতন্ত্রের 





শ্রমবেদ্না । 
কল্সতান্তযা ম্যেনিয়ে কর্তৃক উৎকীর্ণ । ম্যেনিয়ের রচনার বিশেষ এই 
যে তিনি সর্ববন্ত্র প্রাকৃতিক শক্তির সহিত মানবের সংঘাতে 
মানবের জয় অঙ্কিত করিয় দেখা ইয়! থাকেন। 


৫ম সংখ্য! ] 


| 
যুগ। তাই এখনকার কবিরা লম্মশাটপটাবৃত রাজাব্লাজড়াকে 
বায়ক খাড়! করিয়! বাইশ সর্গে মহাকাব্য রচনাকে পগুশ্রম 
বিবেচন1 করেন; এখন তাহার স্থানে গরিবের প্রাত্যহিক জীবনের 


হাজার রকমের সুখ ছুঃখ, কুসংস্কার অশিক্ষা 'কুশিক্ষা, অতাযাচার 


অবিচার প্রভৃতির কথা গানে, গল্পে, নাটকে, উপন্াসে, চিঞ্সে, 
ভাস্কর্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে আরগ্ত করিয়াছে । জগতের দারিদ্র 
হুঃখীর আর্তনাদে দেশে দশে মহ্াপ্রাণ মনীধীর জাগিয়া 
বলিতেছেন--» 
“ওরে তুই ওঠ আজি ! 

আগুন লেগেছে কাথ! ? কার শত্খ উঠিয়াছে বাজি 

জাগাতে জগৎ-জনে 1? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে 

শৃহ্যতল ? কোন্‌ অন্ধকার মাঝে জর্ডজরর বন্ধনে 

অনাথিনী মগিছে সহায় ? স্ফীতকায় অপমান 

অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান 

লক্ষ মুখ দিয়া! বেদনারে করিতেছে পরিহাস 

স্বার্থোদ্ধত অবিচার | সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস 

নুকাইছে ছদ্ুবেশে 1 ওই যে দীড়ায়ে নতশির 

মক সবে,_ ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর 

বেদনার করুণ কাহিনী । স্কত্ট্ে যত চাপে ভার-_ 

বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,_ 

তারপরে সম্তানেরে দিয়ে খায় বংশ বংশ ধরি; 

নাহি ভৎসে অবৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি, 

মানবেরে নাহি &দয় দোষ, নাহি জানে অভিমান, 

শুধু ছুটি অন্ন খুটি কোন মতে কষ্টক্রিষ্ট প্রাণ 

রেখে দেয় বাচাইয়। ! সে অন্ন খন কেহ কাড়ে, 

সে প্রাণে আধাত দেয় গর্ধবান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে, 

নাহি জানে কার দ্বারে দাড়াহবে বিচারের আশে, 

দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়] দীর্ঘশ্বাসে 

মরে সে নীরবে ।-__এই সব মুড শ্লান মুক মুখে 

দিতে হবে ভাষ। ; এই সব শ্রান্ত শু ভগ্নবুকে 

ধ্বনিয়। তুলিতে হবে আশা; ভাকিয়া বলিতে হবে__ 

যুহর্তে তুলিয়৷ শির একত্র দাড়াও দেখি সবে! 

যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্তায় ভীরু তোমা চেয়ে, 

যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে খেয়ে ; 

যখনি দাড়াবে তুষি সম্মুখে তাহার, তখনি সে 

পথ-কুক্ধুরের মতে সক্কোচে সত্রাসে যাৰে মিশে ; 

দেবতা বিষুখ তারে, কেহ নাহি সহায় তাহার, 

যুখে করে আস্কালন, জানে সে হীনতা আপনার 

মনে মনে 1_- 

কবি, তবে উঠে এস, যদি থাকে প্রাণ 

তবে তাই লহ সাথে, তবে তাই কর আঙ্জি দান। 

বড় ছুঃখ, বড় ব্যথা, _সন্মুখেতে কাষ্টের সংসার, 

বড়ই দরিজ্র, শুন্য, বড় ক্ষুত্র, বন্ধ অন্ধকার 1-__ 

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলে! চাই, চাই মুক্ত বায়ু, 

চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উদ্্বল পরমাযু, 

সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট !*এ দৈল্ত মাঝারে, কবি, 

একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি ।” 

সুরোপের প্রত্যেক প্রদেশে কোনো-না-কোনে। লেখক হয় পদে, 
নয় গদ্যে, গল্পে নাটকে উপন্যাসে এই দরিদ্র-জীবন জদ্িত করিয়] 
অবোলের মুখে বোল পোগা ইতেছেন এ 


পঞ্চশস্ত 
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কামার । 
মোনিয়ের কামার প্রথম নামকরা মুত্তিরচনা। ইহ! 


২৭ বৎসর পূর্বে পারী সালোতে প্রদর্শিত হয়। এই 
মুদ্ততে একদিকে দারিদ্র্য ও শ্রমবেদনা, অপর দিকে 
বলিষ্ঠ ধৈর্য্য প্রকাশিত হুইয়াছে। 


লেখকদের দোসর হইয়া কর্মক্ষেত্রে দেখ দিয়াছেন কয়েকজন 
চিত্রকর ও ভাস্কর। তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন বেলজিয়মের 
ভাস্কর ও চিত্রকর ক্স তান্তযা মোনিয়ে। তিনি চিত্র করিয়া, পাখর 
খুদিয়া দরিদ্র শ্রমজীবীদের জীবনযাত্রার ছুঃখ প্রকাশ করিয়া দেখাইয়া 
ছেন। তাহার শিল্পস্ষ্টিকে একজন সমালোচক 111) 12010 ০01 
[700017) 10)0051020151) অর্থাৎ আধুনিক কশ্মসংধাতের মহাকাব্য 
বলিয়াছেন। মেটারলিক্কের মতে রোধ ও ম্যেনিয়ে আধুনিক 
কালের শ্রেষ্ঠ ভাবুঝ শিল্পী, ঠাহার| জীবনের পলায়মান বিশেষ বিশেষ 
মুহূর্ত গুলিকে ধরিয়া আকার দিতে পারিক্নাছেন। এই ক্ষণিককে 
স্বায়ী করিয়া তোলার ক্ষষতায় ইহারা মাইকেল এঞ্জেলোর 
প্রতি্পদ্ধী। বরং ম্যেনিয়ের দুঃখীরা অধিকতর দৃঢ় ধৈর্যশীল মহৎ 
বীরের তুলা বলিয়া তাহাদের ঘে সহাগুণ প্রক্াশ পাইয়াছে তাহ! 
পূর্বব ওস্তাদদের দ্ুঃখকাতর দরিদ্রদের চিত্র অপেক্ষা! অধিকতর করুণ 


৫৫৬ 
ওলা তিনি শরনারনানে মহত্ব ও নর দান উরি 
গিয়াছেন। জগতের ইতিহাসের মধ্য দিয়। যে কর্ণপ্রচেষ্টা ও দৈব- 
প্রতিকূলে সংগ্রামের নীরব সঙ্গীতধারা প্রবাহিত হইয়া আদিতেছে, 
ম্যেনিওয়র চিজ ও ভাক্ষর্য্য তাহাকেই ভাব] দিয়া সরব করিয়া তুলিতে 
পারিয়াছে। ইহারা যেন দরিদ্র কর্মজীবীদের সমারোহ্-যাত্রার অগ্রর্ণী__ 
“হঃখেষন্থ দ্বিগ্রমনাত” বীর | ম্যেনিয়ের ষে শিল্পসাধন] তাহ! কেবলমাত্র 
কারুশিল্প নয়, তাহা! নয়নাভিরাম ও আত্মারাম উভয়ই। তিনি 
অবন্ত্দের মহত্বের পূজারী । এজন্য অনেকে ইহার শিল্প যিলেটের 





মজুর। 
ম্যেনিয়ের শ্রেষ্ঠ রচনার অন্যতম । এই মূষ্তিটিতে মজুর 
আপনার স্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছে--সে কাহারে! মনে 
করুণা জাগাইতে চাহে না, আপনার অবস্থার প্রতিবাদ 
করিতেও চাহে না, সে আপন অবস্থায় অটল ধৈর্যশীল 
অকুতোতয় বীর । 


শিল্পের সহিত তুলন। করিয়া সমকক্ষ বিবেচনা] করেন। মিলেটও 
চাষাভুবা, মুটেমজুর, উদ্চুবৃত্তি প্রভৃতির ছবিতে তাহাদের কর্মের 
মহত্ব প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইহারা কেবলমাত্র 
রসবিলাসী নছেন, ইহার মানবজীবনের দিকে চোখ খুলিয়া তাকাইয়া 
যাহ! সত্য ও স্পষ্ট তাহা অকুতোভয়ে কাহারও মুখাপেক্ষা না করিয়া 
প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। 

ম্যেনিয়ে বলিতেন যে প্রকৃতি অবস্ত সমস্ত শিরশির মূল আদর্শ 


প্রবাসী-_ভাড্র, ১৩৯১ 


৩:৯৫ ৯ পর ৯.লাটি ৮৬ পিই লা ৩৯ সি লীস্টিিীিত তর সিরা রা ৯০ ৯ সি পি, পা পা, তি ছি সিস্ট সি পাস পাসিতপাস্সিপীস্তিপা সিিশী সি সিল সি 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


বটে, সি প্রাকৃতিক ব্যাপারকে শিল্পের অঙ্গীভূত করিতে হইলে 
তাহাতে শিল্পীর একটি বিশেষ বাঞ্জনা একটি বিশেষ দেযাতনা যোগ 
কর] নিতান্ত আবশ্বক। অতএব কেবলমাত্র প্রকৃতির নকলই শিল্প 
নহে। | ও 
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খনির ফেরত কুলি। 
খনির তিমিরগর্ভে সমস্ত দিন খাটিয়া পরের পকেট পৃ করিয়া 
কুলির নিজেদের ভগ্ন কুটিরে ফিরিতেছে। ম্যেনিয়ের 
চিত্র হইতে, ধাহার! গিরিধি ঝরিয়। অঞ্চলে কয়লার 
খনি দেখিয়াছেন তাহার! এই চিত্রের করুণ 
কাহিনী অন্থভব করিতে পারিবেন । 





সব্ননাশের মুখে। 
ইনোকান্তি যুকফ কর্তৃক উৎকীর্ণ। হতভাগ্যের! সর্বনাশের 
ভাঙনের উপর ফাড়াইয়া মরণান্ত মাশায় নিষ্ঠুর অনৃষ্টের 
প্রসন্নতা পাইবার জন্য ব্যাকুল আর্তনাদ করিতেছে। 


রুষিয়ার একজন ভাম্করঃ 111016711 10019? এইরূপ ছুঃখের 
পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়া ক্রমশ বিখ্যাত হইয়া উঠিতেছেন। তিনি 
বৈকাল হদের তারবন্তী এক প্রদেশের লোক । তিনি বারো বৎসর 
বয়সেই গাছের গায়ে মৃ্তি উৎকীর্ণ করিতেন। তিনি অশিক্ষিতপটু । 
তাহার জীবনের উদ্দেশ্ত হইতেছে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। এজন্ত তিমি 
অন্যায়, অত্যাচার, দন্ত প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাহার বাটালি চালাইয়া 


৫ম সংখ্য। পঞ্চশস্যা ৫৫৭ 


৬ পাটির সিসি সিরা সির্টি সিসি 220৯ লাস সি এ ৬2৯ উড ২৩ 





ষ্টকে ধিক্কাব্‌। 
যুকফের তক্ষিত মূর্তি। হতভাগ্যদের মধ্যে একজন সাহস 
করিয়! অগ্রসর হইন্মা মূক ছুঃখীর্দের মুখপাত্র রূপে 
নিষ্ঠর অনৃষ্ট-বিধাতাকে ধিক্কার দিতেছে । 





হুঃখীর দুয়ারে 
শমকাঁতর অবসন্ন পুরুষদের প্রতীক্ষায় উদ্পগ্রীব তাহাদের 
প্রত্যাগমনপ্রীত মাত! পত্রী প্রভৃতি । ফুকফের তক্ষিত মুস্তি। 


বছ ভীষণ-করুণ ও হান্ত-করুণ মুত্তি কু'দিয়] তুলিয়াছেন। ডষ্টয়েভস্কীর 
06 117007495131007015 পড়িয়া তিনি কয়েকটি মৃত্তি তক্ষণ 
করিয়াছেন । উহার! হুঃখবাদী। ইহাদের মতে-_ঈশ্বর যদিও মানুষকে 
ছুঃখে নিপীড়িত কুশ্রী হূর্বল করিয়া পাঠাইয়াছেন, তবু তাহার 
ছুঃখমুক্তির উপায় তাহার নিজের হাতেই আছে; তে কুসংস্কার হইতে 
মুক্ত হইলেই আনন্দের স্বর্গলোকে প্রবেশ করিতে পারিবে । প্রস্ফুরিত 
ষন্বব্যত্বই তাহাদের দেবতা । যুকফ এই ভাবকে মুস্তি দিয়াছেন । 
_তীচ্ছার মানব-দেবতার মুখ বুদ্ধিলেশশূন্য পাশবিক রকমের ; তাহার 
হাতে একটি রবারের বেলুন ও পদতলে পুম্প বিকীর্ণ। ইনি এখনো 
শিশু, পঞ্পে ইনিই ক্রষে স্ফুটতর হইয়া পুর্ণ সৌন্দর্যে ও জ্ঞানে প্রতিভাত 
ও পূজিত হইবেন। মানুষের ভবিষ্যৎ, বর্তমান অপেক্ষা উজ্জ্বলতর ; 
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অন্নচিস্তা 
দারিদ্র্য, অশ্বাস্থয, মৃত্যুশোক, অত্যাচার, অবিচার, মনের মধো ভিড় 
করিয়া মা€ষকে এমনি উদ্যমহীন মুহামান আড়ষ্ট করিয়! তুলে। 
এমন শোকাবহ মুত্তি আধুনিক কালে আর রচিত হয় নাই। 
সমজদারেরা এই মুর্তিটিকে মাইকে ল এঞ্জেলে। ও রুষিয়ার 
15070110555 রচনার সহিত সমতুল্য মনে করেন। 
সা! গোদা কর্তৃক উৎকীর্ণ। 
অতএব ভবিষাতের পূর্ণ সৌন্দর্য্য লাভের জন্য তাহাকে বর্তমানের 
পাশবিক কদধ্যতাকে পরিহার করিয়া শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হইতে হইবে। 
শ্রেণীতে শ্রেণীতে সন্প্রদায়ে সন্প্রদায়ে সংগ্রাম করিয়া ন্যায়ের 
প্রতিষ্ঠা হইবে বলিয়! তিনি বিশ্বাস করেন না; আপনার মধ্যেকার 
ভাবকে উন্নত হুপুই করিয়া আত্ম।র আবরণ উন্মোচন করিতে 
পারিলেই সঙা শিব সুন্দরের আবিগাব দেখিতে পাওয়! যাইবে । 
মানবাত্সা বহু হইয়াও এক $ সই একের বিচিত্র লীলাতেই তাহার 
সৌন্দধ্ের পরিপূর্ণ তা। 
ইহাদের চিত্র ও তক্ষিত মুক্তি যুরোপ আমেরিকার প্রধান প্রধান 
চিত্রশাল। ও মিউজিয়মে সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হইতেছে । 





উড়স্ত রেলগাড়ী-_ 


তারের কুগডলীর মধ্য দিয়। তাড়িৎ প্রবাহিত হইলে সেই তারে 
চৌম্বক-শক্তির আবির্ভাব হয়। এই শক্তিটাকে দ্রুতগতি-প্রজননে 
কাজে লাগাইবার চেষ্টা বছ দিন হইতে বৈজ্ঞানিকের।. করিয়া 
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উড়ন্ত রেলগাড়ীর কলকৌশল। 
নীচে রেলের তলে সারবন্দি তারকুগুলীর কাঠিম ; 


গাড়ীর সম্মুখে চৌন্বক-খিলান। 


আসিতেছিলেন। মধ্যে একব।র এই শক্তিতে 
চালিত বৈদ্বাতিক কামানের রব উঠিয়ান্িল; 
এই কামানে অতি প্রকাণ্ড গোলা অনেক 
দুরে ফেলিতে পার যাইবে এরূপ আশা ও 
আশঙ্কা দেখ। গিয়াছিল। কিন্তু সেরূপ কামান 
এখনে! ত কৈ কোনে “স্বসভ্য, দেশের 
যুদ্ধসরঞ্রামভুক্ত হয় নাই। 

সম্প্রতি মাস ছুই হইতে খবরের-কাগজে 
উদ্ভন্ত রেল-গাড়ী সম্বক্ধে অনেক আলোচন! 
হইতেছে । এই রেলগাড়ী তাড়িৎবহ তার- 
কুগুলীর চৌনম্বকশক্তিতেই চালিত হইবে । 

ইহার উদ্ভাবক একজন ফরাশী, এখন 
ইংলগ্ডের বাসিন্দা, নাম বাশ. লে (139070101) 
তিনি বলেন ষে এই উড়স্ত রেলগাড়ী 
ঘণ্টায় ৩** মাইল পথ চলিতে পারিবে, 
অর্থাৎ আমাদ্দের দেশের অতিদ্রত মেল ট্রেন 
অপেক্ষা! দশ গুণ জোরে চলিবে, অর্থাৎ 
কলিকাতা হইতে বৈদ্যনাথ যাইতে এক 
ঘণ্টা লাগিবে না, দেড় ঘণ্টায় কাশী, ও ছুই 
ঘণ্টার মধো এলাহাবাদ পৌছানো বাইবে। 

লগ্ডন টাইমস্‌ প্রভৃতি সংবাদপত্রে ইহার গঠন ও চালন-কৌশলের 
বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । রেল লাইনের তলায় অল্প দুরে দুরে 
বরাবর তারকুণ্ডলী সারবন্দি বসানো! থাকিবে । গাড়ীর তলায় 
এল্যুমিনিয়ম ধাতুর পতর আঁট থাকিবে, এবং গাড়ীর মাথার উপরে 
নীচের রেলের মতো। একজোড়া রেল বর[বর বিস্তৃত থাকিবে--৫ষমন 
ভাবে কলিকাতার রাস্তায় তাঁড়িৎ-ট্রামের মাথার উপর দিয় তার 
লশ্বিত আছে। উপরের রেলের মধ্যে মধ্যে এক একটা তাড়িৎ- 
চৌম্বক খিলান থাকিবে । তাড়িং-কুগডলীর চৌন্বকশক্তি লোহাকে 
আকর্ষণ করে: কিন্তু লোহার তলায় তামা! বা এল্ুমিনিযমের পতর 
আঁট থাকিলে লোহাকেও ঠেলিয়া ফেলিতে চাহে । এন্যমিনিয়ম 





মাথার উপরে রেল ও বিদ্যুতৎবহ 
তার, গাড়ীর নীচে কালো দাগটা রেল ও গাড়ীর বাবধানস্থচক ॥ 


১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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॥..... ধাতু খুব হাকা বলিয়া তাহাতে ধার! ুব জোরে 
হো লাগে। এজন মাটিতে পাতা রেলের নীচের 
তাড়িৎকুণ্লী গাড়ীর নীচের এন্মুমিনিয়ম 
পতরে পর্ধযায়গত ( 21661772011) ) ধাকা দিয়া 
দিয়া সমস্ত পাড়ীথানা রেলছাড়া করিয়! শূন্যে 
ঠেলিয় তুলিবে, এবং মাথার উপর কার চৌন্বক- 
খিলানও উপরে টানিয়া তুলিবার সাহায্য 
করিবে; গাড়ী শুন্যে উঠিলেই চৌম্বক-খিলানের 

ধ্তিয় যন্ত্র চুম্বকশক্তিহীন হইয়া যাইবে, এবং 
তখন সম্মুখের চৌন্বকধিলান গাড়ীখানাকে 
সম্মুখে টানিবে। এন্ুমিনিয়ষ পতরের সঙ্গে 
একপ্রকার বুরুশ সংলগ্ন থাকিয়।, তাহ। 
স্বয়ংক্রিয় ল্প্রিং দ্বরর1 চালিত হইয়া, মধ্যে ধ্যে 
নীচের তাড়িন্ময় রেলের সঙ্গে ঠেকিয়া ঠেকিয়। 
তারকুগলীতে পর্যযায়গত চৌম্বকশক্তি সঞ্চা- 
র্িত ও সঞ্জীবিত করিয়া! রাখিতে থাকিৰে। 
এইরূপে ক্রমাগত নীচে ধাক্কা ও উপরে সম্মুখে 
টান পাইতে পাইতে গাড়ী শুন্য দিয়! ক্রুত 
বেগে অগ্রসর হইতে থাকিবে। গাড়ী শুন্যে 
চলিবে বলিয়! ঘর্ষণজনিত বাধা অল্পই অতিক্রম 





উড়ভ্ত রেলগাড়ীর নমুন] | 
১১ সের ওজনের এলুামিনিয়ম গাড়ী ৩৩ সের ওজনের একটি বালককে লইয়া রেল 
ছাড়িয়া এক ইঞ্চি উদ্ধে “উঠিয়া চলিতেছে । 


করিতে হইবে; অধিকন্তু গাড়ীর মুখ চুচল! হইবে বলিয়া বাতাসের 
বাধাও অল্প লাগিবে। ইহাতে রেলের উপর দিয়া চাক। গড়াইয়! 
ষাঁওয়। অপেক্ষা ক্রুততর বেগে গাড়ী উড়িয়! চলিতে পারিবে। 

বড় বড় বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ারদের কাছে এই উড়ন্ত রেলের 
প্রক্রিয়৷ গুদর্শন কর! হইয়! গিয়াছে | ইহাতে শুধু থেলন। ছোট গাড়ী 
নহে, বড় বড় মালগাড়ীও ষে চালিত হইতে পারিবে তাহা স্বীকৃত 
হইয়াছে । কিন্তু অনেকে এই প্রক্রিয়ায় বড় গাড়ী চালাইতে অতুযুন্ত 
অর্থ ব্যয় করিতে হুইবে বলিয়৷ আশক্ক1! করিতেছেন । কিন্তু উদ্ভাবক 
বলেন যে ব্যয় যেষন বেশি হইবে, তেমনি সময় সংক্ষেপ হওয়াতে 
হরেদরে পোযাইয়া যাইবে । ০ চারু। 


৫ম সংখ্য। ] 


গাধা বড় উপকারী জানোয়ার এ 

পশুদের মধ্যে, যান্ষ গাধাকে যেমন উপহাসের চোধে দেখে, 
এমন বোধ করি আর কোন জন্তকে নয়। গর্দতের জাগা চির পিনই 
কিছু এমন ছিল না। এক সময়ে চিকিৎসক সম্প্রদায়ের কাছে মা 
শীতলার এই নিরীহ বাহনটির খুবই খাতির ছিল। সে সময় গাধ? ন! 
হইলে তাহ।দের প্রায় কোন ওঁষধই প্রস্থত হইত না। ডাক্তার 
জুলিয়ান রোশেম (131. 10110 1২০১16107) ১৯১৩ সালের ১লা 
নভেম্বরের পাঁতী মেডিক্যাল্‌ (1১75 ১1০171) পত্রিকায় প্রান 
কালে গর্দভ হইতে যে-সকল উষধাদি প্রস্তুত হইয়া বাবজত হইত, 
তাহার একট বিবরণ লিখিয়াছেন, আমরা এ স্থলে, তাহার সারাংশ 
প্রদান করিলাম। শিশুদের যধ্যে অনেকেই ঘুমের অবস্থায় স্বপর 
দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠে। সে কালে গাধার লোম উহার 
একটা ভাল ওষধ বলিয়া বিবেচিত হইত । শিশুর; মাথার বালিশে 
শিমুলের তুল না দিয়া গাধার লোম দেওয়া হইত | গাধার মত 
নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি জীব আর দ্বিতীয়টি নাই। এই কারণে 
সেকালের লোকের] উন্মাদ রোগে, এবং উদ্ধত প্ররুতিকে প্রশান্ত 
করতে গাধার শরণাপন্ন হইত । 'এতদিপ্রায়ে সাধারণতঃ গাধার 
রক্তই ব্যবহার হইতে দেখা যাইত। গর্দভের কর্ণমূল হইতে রক্ত 
বাহির করিয়], তাহার দ্বারা এক খণ্ড বস্ত্র রঞ্জিত করিয়া, সেই বস্বথণ্ড 
টুককে এক গার জলে ফেলিয়া, সেই জল গোগীকে ইচ্ছ।মত পান 
করিতে দেওয়া হইত। $তে-পাওয়1 রোগীর পক্ষেও গাধার রক্ত 
ব্যর্থ বলিয়। বিবেচিত হইত | উষধার্থ কেবলই যে গাধার লোম 
আর রক্তেরই ব্যবধ্ধর হত তাহা নহে। গাধার মেদ মাংস এক 

+তিরও যথেষ্ট বাবহার ছিল। এককালে চীনদেশে ২) 10151) 
বলিয়া একটা মলামের খুবই প্রচলন ছিল: এ মলমটার প্রধান 
উপাদান তঠতেছে কালো রঙের গাধার চামড়। ভিন্ন আর কিছুই 
নতে। গাধার ঢামও ট্রৰরাটকর করিয়া কাটিয়। জলে ভিজাহয়া, 
সেই জল পান করিলে, নাকি সব্বপ্রকার ক্ষয়কাশ রোগ অবিলম্বে 
হাল হয়। ক্ষত স্থানের দাগ নিলাইবার পক্ষে গাধার চর্ধবি নাকি 
খুবই ভাল ওঁষধ | গর্দিভের মেদ মর্দনে সর্ধবপ্রক(র বাত রোগ বিদুরিত 
হয়। ক্ষয়কাশ রোগে গাধার ছধ এবং যাংসও নাকি পরম 
উপকারী । মঞ্ষা রৌগে গাধার ছুধ যে উপক।রক এবিশ্বাস সুধু ষে 
প্রাচীন কালের লোকদের ছিল তাহ! নহে, উনবিংশ শতাবীর 
চিকিৎসকগণও তাহা বিশ্বাস করিতেন। একালেও ছুই একজন 
ডাক্তার উক্ত রোগে গাধার দুধের ব্যবস্থা করিয়া খাকেন। অতএব 
দেখ যাইতেছে বহ্থ প্রাচীন কাল হইতেই যক্ষা রোগে গাধার 
দুধের উপকারিত] সম্বন্ধে মান্তষের একটা বিশ্বা(স জন্বিয়! গিয়াছে। 
এ বিশ্বাসের মূলে কি কোনই সতা নাই ? প্রাচীনদের আমরা যতই 
উপহাস করি না! কেন, তাহারাও আমাদের চেয়ে কম যোগ্য 
চিকিৎসক ছিলেন ন। এ কথ! সত্য, আমাদের মতে তাহাদের 
কোন বীক্ষণাগার (লেবরেটারী) ছিলনা । ইহার অভাবে যে- 
সকল অস্থবিধা ঘটার কথা, তাহাদের বেলায় সে-সকল নিশ্চয় 
ঘটিত। তথাপি এ কথ। আমর! জোর করিয়া বলিতে পারি, ভূয়োপর্শন 
এবং লক্ষণাদি পর্যাবেক্ষণ সধন্ধে তাহারা এ কালের ডাক্তারদের 
অপেক্ষা উচু ভিন্ন কোন অংশেই নীচু ছিলেন না। সেকালে ক্ষয়কাশ 
রোগে চিকিৎসকগণ রোগীকে কিছুতেই গোছুপ্ধের ব্যবস্থা করিতেন 
না।* এবিবয়ে তাহাদের যেন একট] কুসংস্কারের মতো ছিল। 
কিন্তু সে সংস্কারটা যে অহেতুক এবং মিথ্যা নহে আজ এই পরীক্ষার 
দিনে তাহা স্পষ্ট প্রষাণ হইয়া! গেল। গরুর বাটে (01070419515 


পঞ্চশস্য 


৫৫৯ 


(টিউবার্কিউলোসিস্) থাকা খুবই সম্ভব, কিন্তু গাধার বাটে তাহাত্র 
কোনই সম্ভাবনা নাই ৮ এ সতার্ির বিন্দুবিদর্গ আবী সেকালের 
চিকিৎসকদের জ্ঞানগোচরে ছিল না, তথাশি বহুদর্শিতার গুণে 
তাহারা সতর্ক হইতে শিখিয়াছিলেন। গোদুদ্ধের অপেক্ষা গর্দভ- 
দুদ্ধ ষে সহজে জীর্ণ হয়, একথািও তাহাদের মবিদিত ছিল না, এই 
কারণে পাকাশয়ের রোগে তাহারা গর্দভ-ছুদ্দের ব্যবস্থা করিতেন। 
সেকালে স্ত্রীলোকের কষ্টরজঃ নাক রোগে গাধার ছৃধের 
ব্যবস্থা থাকিতে দেখা যাইত। সর্বপ্রকার রক্তমশাব রোগে 
গর্দভের বিছা পরম উপকারক বল্লিয়। বাবজত হইত । যাহাদের 
নাসিকা হইতে দুর্গগযুক্ত কেদ নির্গত হয়, তাহাদের পক্ষে গর্দভের 
মুর প্রাসীন চিকিৎসকদের মতে খুব ভাল উষধ বলিয়া পরিকীতিত। 
গর্ভের খুর মুগী, অপন্মারাদি রোগে মাহ্যন্তরিক ধ্যবহ্ৃত হইত--- 
১০ হইতে ২৭ গ্রেণ মাত্রায় প্রয়োগ হইত। গাধার হাটরর কড়া 
টাকের মহৌষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ । প্রাগীন চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত 
আছে কোন রমণী ষদি ঠাহার চিনুক্দেশে গাধার গ্রাটুর কড়া মর্দন 
করেন, তাহা হইলে, ছু চার দিনের মধোঠ সেখানে দাড়ি গজাইয়। 
থকে । বেচার। গাধার এত রকম রোগ সাগাইবার কোন শক্তি 
আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে ক্ষাত কি? 


চতুষ্পদের জাই তে। এই পুখিবী (13. ৯]. 0.) : 


বমান সুগের প্রধান বিশেষত্ব এগ যে, এ সময় যান্ুম পরকালের 
কৰ| মত ভাবুক না বুক, ইহ কাপের হবিধা অগ্ধিধার কথা 
বিলশণই চিন্তা করিয়া খাকে। তাঠ সমপ্রতি একটি প্রন উঠিয়াছে-- 
আমরা যে ঢার পায়েনা হাটিয়াছু পায়ে হাটি, তাহাতে আমাদের 
স্মবিধা হইতেছে, না আহবিধা ইউতেছে। হয়ুরেপে প্রথটা লইয়া 
পগু৬দের যধো ঘোরতর আন্দোলন ালঙেছে । ইঠাদের কাহার 
কাহার মতে ছু পায়ে ৮াটিতও ধরিরাই মানষের যত বিপদ--মত ছুঃখ ! 
অকালবাঞ্জকা ও অকালমুত্যুও এই দু পায়ে ঠাটা হইতে আরম্ত 
হইয়াছে । মানুষের পাকঘন্মে আর একটা বাদরের পাকষন্ত্রে বড় 
বেশী প্রঙেদ নাই । পাকমন্বের যে অংশটাকে বৃহদশ্ন (1186 
111(6:১111)) বলে, সেটা! মলাধার বা যলঠাও হিন্ন আর কিছুই নহে 
_ঠিক যেন কুয়োপায়খানা-বিশেন । এই পায়খানা হইতে নিয়ত 
বিষ শোষিত হইয়া] মান্ধনকে মকালে জরাগ্রন্ত এনং বিবিধ রোগ গ্রস্ত 
করিতেছে । বদরের বেলা হহা হইবার জো নাঃ কেননা সে যে 
চতুপ্পদ, তাহার নৃহৎ অন্থে ময়লা সাঞ্চত হইয়া থাকিতে পারে 'না। 
এই কারণে কোন কোন সার্জন ( অস্থ্-চিকিৎসক ) মানুষের বুহৎ 
অন্টা একেবারে কাটিয়! উড়াইয়! দিতে চাহেন। কিন্তু সতদুর না 
গিয়া, নার একটি উপায় অবলম্বন করিলেও তুলা ফল পাঁওয় যাইতে 
পারে। সে উপায়টর কথ। সংপ্রতি লিপ জিগ. (1.01১/) নগরে 
|)1. 1২16) কর্তৃক একটি পঞ্ডিত-সভায় ঘোষিত হইয়াছে । সে 
উপায়টি হইতেছে -মান্ধম তাহার দুর আত্মীয় মর্বটদের দৃষ্টান্তে 
আবার হাতে পায়ে হামাগুড়ি পিয়া হঠাটিতে আপস্ত করুক। 
ছপায়ে হাটিতে থাক।য় মানুষের জীবন-রক্ষ্ অত্যাবশ্যক 
যস্ত্রগুলির (১1071 015701৯) কাষের পক্ষে বিশেষ হত্ুবিধা ঘটিতেছে " 
রক্তসপালন অবাধে হইতে পারিতেছে না, তাহার জন্য ধমনীগুলি 
ব্যাধিগ্রন্তু (7110010-5০6101০0১15) 1 অতএব মানুষ যদি আবার 
চার পায়ে হাটিতে ধরে, তাহা হইলে তাহার রক্তসধ্ালন, শ্বাস- 
প্রশ্বাস পরিপাকক্রিয়াদি অধিকওর সহজে ও নির্ববিঘ্বে সম্পন্ন 
হইতে থাকিবে। ইহার ফলে তাহার জীবনটা অধিকতর 


৫৬০ 


৯৫৯ পোসি্ণ পাটি পলি তি পািদির্ণা % তি পা ৩ 


স্থথকর ও দীর্ঘস্থায়ী হতে উরে ভাতার পারে “মতে 
মান্থষের ভবিষাৎ শুভ যেন এই চার পায়ে হাটারই উপর নিভর 
করিতেছে। হ্যাযলেটের (11710)15) কথায় আমাদের বুঝি-_ 
00125117017 -0510 0010] 10017675017” চলিতে হইবে দেখিতেছি। 
ডাক্তার সাহেবের ভবিষ্যৎবাণী যদি সত্যই খটে, তাহা. হইলে 
মেষদের গাউনে চলিবে না বোধ করি । আমাদের সকলেরই 
বেশভুষার পরিবর্তন করিতে হইবে- সুধু বেশভৃষা কেন, আচার- 
ব্যবহারাদিরও পরিবর্তন আবশ্তাক হইবে । 5০217 ১017 তীর্থে 
উঠিতে হইলে, হামাগুড়ি দিয়। ন। গেলে উঠ! 'যায় না। ইহাতে 
অতিবড় ভক্তেরও বড় কষ কষ্ট হয় না। জনাকীর্ণ বলনাচখরে 
চতুষ্পদ নরনারীর নৃতাটা সুখকর না দুঃখকর সেটাও ভাবিয়। 
দেখিবার কথা। 


কোকেনখোর বাদর--" 


বাদরের অন্নকরণপ্রবৃত্তি চিরপ্রসিদ্ধ। ইহার] তাহাদের দুর 
আম্মীয় যান্বষের অন্নকরণ করিতে সর্বদাই ব্যস্ত--এমনকি তাহার 
দোষগুলি পধ্যস্ত। বাদরে সিগার্‌ ফুঁকিতেছে_শ্যাম্পেন পান 
করিতেছে, এমন ঘটন! সার্কাস্ওয়ালার। প্রায়ই দেখাইয়া থাকে। 
এ-সব ক্ষেত্রে ইহাদের জোর করিয়া! এ-সব অভ্যাস করান হয়, 
সুতরাং ইহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু মানুষের দেখাদেখি 
ইহার! নিজে হইতেই নেশ1! ভাও অভাস করিয়াছে, এমন দৃষ্টান্তও 
নিতান্ত বিরল নহে । 

পারী নগরীর ১০11) 45101004551) এর ডাক্তার ১1:66] 
1)112170 সম্প্রতি ১০০1০ 0117)1100এর একট] বৈঠকে একটি ধার্দর 
উপস্থিত করিয্লাছিলেন-সেটা বিলক্ষণ কোকেনখোর | বাদরটার 
নাষ ছিল টোবী (10১১)। একটি রমণী তাহাকে পালন করিতে- 
ছিলেন। মহিলাটি আবার বিলক্ষণ মফি'রা-৩ক্ত ছিলেন। ইঠার 
একটি বন্ধু ছিলেন তিনি নগ্ স্বরূপ কোকেন ব্যবহার করিতেন । 
বন্ধুটি যধ্যে মধ্যে রমণীর সহিত দেখা করিতে আমিতেশ এবং 
টোবীর সামনে কোকেনের নস্তও গ্রহণ করিতেন। এক দ্দিনতাহার 
কি খেয়াল হইল কোকেনের ডিবাট।] তিনি টোবীর হাতে দিলেন। 
টোবী ডিবাট! নাকের কাছে ধরিয়া, ঘ্রাণ লইয়া দূরে ফেলিয়৷ দিল। 
ডিবাটায় ষে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, সেদিন তাহার কোন 
পরিচয় পাওয়! গেল না। কিন্তু ইহার পর হইতে মহিলাটি যখনই 
বাদরটার কাছে আসিতেন, টোবী তাহার পকেটের মধ্যে হাত 
চুকাইয়া কোকেনের ডিবাটা বাহির করিত এবং দেটাকে খুলিয়। 
তাহার মধ্যে নাকট। রাখিয়। খুব পরে নাস লইত এবং অতিশয় 
আনন্দ প্রকাশ করিত । ক্রমে ক্রমে বাদরটার কোকেনের মৌতাত 
এতটা বুদ্ধি পাইয়াছিল যে, সে শিকল ছিডিয়। ঘরে ঢুকিত এবং 
দেরাজের মধা হইতে কোকেনের ডিবাট। বাহির করিয়া, তাহার 
নম্ত লইত | দেরাঞজের ভিতর কোকেনের ডিবা না থাকিলে, সে 
মহিলাটির ব্যাগ. খুলিয়া, তাহার মধ্যে হইতে কোকেন বাহির 
করিয়া তবে ছাড়িত। ক্রমে ক্রমে টোবী একটা পাকা 
কোকেন-ভক্ত হইয়ণ উঠিয়াছিল। মহিলাটী তাহার মফিয়! সেবনের 
অভ্যাস সংশোধনের জন্য ডাক্তার মাসেল্‌ ত্রির্ার তত্বাবধানে 
হাসপাতালে ভণ্তি হন; তিনি টোবীকেও সঙ্গে আনিয়াছিলেন। 
হাসপাতালে টোবী ও তাহার কত্রী ঠাকুরাণী উভয়েরই চিকিৎসা 
চলিতে লাগিল। ব্রিজ বলেন, বীদরের নেশাদোষ ছাড়ান যত 
সহজ এমন মানুষের বেলায় নয়। গুঁড়া সোডা বাহাতঃ দেখিতে 


প্রবাসী-ভার, ১৩২১ 


[ ১৪শ রা ১ম নী 
অনেকটা! াকেসেইই মত। টোবীকে কাকে না দিশা সোডা 
দেওয়ার ব্যবস্থা কর! হইল। সে উহ! লইয়া নাকে রগড়াইয়া 
শেষে বিরক্তির সহিত দ্বুরে নিক্ষেপ করিল। উহার পর হইতে 
যখনই তাহাকে &কান সাদদারঙের গুড়া দে৭য়া হইত, সে টা 
খুলিয়া একবার দেখিয়া দূরে ফেলিয়া দিত। ইহা স্পষ্ট দেখা 
গেছো চৌবী কোকেনই ঢায় অন্য কিছু নহে। কোকেনের 
নহ্য লওয়ার পর তাহার বেশ একটু নেশার মত ভাব হইত। 
মাদকত্রব্য মাত্রেরই ধর্ম এই যে, প্রথম অবস্থায় ইহার] উত্তেঞ্জনা 
উপস্থিত করে। টোবীর বেলাতেও ঠিক তাহাই হইত। কখন 
কখন তাহার উত্তেজনার যাত্রা এত বেশি হইত যে, তাহাকে স্থির 
রাখা কঠিন হইয়া পড়িত। দে যাহাকে পাইত কামড়াইয়া ব 
আচড়াইয়! দিত। ইহার পর তাহাকে যদি আর একমাত্রা কোকেন 
দেওয়া হইত, তাহ হইলে, তাহার পিপাসার লক্ষণ, দেখ! দিত। 
সেই সঙ্গে শরীরের নানা স্থানের লোম ছি'ড়িতে আরম্ভ করিত। 
মানুষ কোকেনখোর লোম ন1 ছি'ড়ক গা যে চুলকায় এ অবশ্য 
অন্নেকেই দেখিয়! থাকিবেন। কোকেনের নেশার এ একটা লক্ষণ । 
কোকেনের নেশ] ধরিলে মনে হয়, গায়ের উপর দিয়| কি যেন চলিয় 
বেড়াইতেছে। ডাক্তার ব্রির্জী মানুষের নেশায় ও বাদরের নেশায় 
একট! পার্থক্য লক্ষ্য করিয়াছ্ধেন। তিনি বলেন বাদর যতই নেশা- 
খোর হোক্‌ না কেন, তাহার একট। দিবা মাত্রাজ্ঞান আছে ! কখন 
থাঁমিতে হইবে সে তাহা বেশ বুঝিতে পারে । মান্বষের বেলায় কিন্তু 
সে কথ! বল যাইতে পারে না। মানুষ নেশ! করিতে ধরিলে তাল 
সামলাইতে পারে না--প্রায় মাঝাধিক্য করিয়া বসে। মদ থাইতে 
বসিলে, কেন ঝাত্রা ঠিক থাকে না ডিকুইন্সী তাহার একটা কারণ 
নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদেন নিকট কারণটি খুবই সঙ্গত 
বলিয়া! বোধ হয়। ডভিকুইপ্পী বলেন মদ খাইলে প্রথমত শরীর 
ও মন উভয়ই খুব প্রফুল্ল হয়। মানসিক কুত্তি ক্রমশঃ পি 
হইয়া! শেষে চরম সীমায় উপস্থিত হয়। তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ 
ও অবসাদের ভাব আসে, শরীর ও মণ ছুই একবারে অবসন্ন হইয়া 
পড়ে। এই অবসাদ ও স্কুপ্তিহীনতা দুর করিবার জন্য আবার মদ 
থাওয়ার আবশ্যক হয়, শেষে ম্দের পরিমাণ এতটা বাড়িয়া উঠে যে 
তাহার দ্বার চৈতন্য পর্যান্ত বিলুপ্ত হইয়া পড়ে । 





খুড়তুতে। জেঠতুতো৷ ভাই ভগ্মীদের মধ্যে বিবাহ ও 


তাহাদের সম্ভানগণ (1). [৬]. ).) :-_ 


খীষ্টায় ও মহম্মদীয় ধঙ্মশাস্ত্রে খুড়তুতো, জেঠতুতো। ভাই শগ্নীদের 
মধ্যে বিবাতের ব্যবস্থা থাকায়, থ্ীষ্টান ও মুসলমানদের মধো ওরূপ 
বিবাহের খুবই প্রচলন থাকিতে দেখা যায়। এরূপ এক রক্তের 
মধ্যে বিবাহের ফল ভাল হ্য় কি মন্দ হয়,_সে বিষয়ে মধো মধ্যে 
খুবই তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে । এক শ্রেণীর পণ্ডিতদের মতে এরূপ 
বিবাহে সন্তানের রুগ্ন বিকলাঙ্গ ও বুদ্ধিহীন হয়। অপর শ্রেণী 
আবার স্বীকার করেন না। ডাক্তার যোজেফ, স্কট বহু দিন ধরিয়া 
তিারণ সহরে বাস করিতেছেন। পারস্য দেশ ও তাহার 
অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। তিনি 
বলেন পারস্ত দেশে মুসলমান ও অন্যান্য জাতিদের মধ্যেও 
খুড়তুতো জেঠতৃতো ভাই ভগ্রীদ্দের মধ্যে খুবই বিবাহ হয়। 
সে দেশে বখতিয়ারী বলিয়া একট! জাতি আছে। ইহারাও 
খুড়তুতো৷ ভাই ভর্মীদের বধ্যে বিবাহ কারা থাকে । এই বিবাকে 


ভি সংখ্যা 1 
যে-সব সন্তান হয়, তাহারা অন্য সন্তানদের অপেক্ষা াঠুকান রয়ে 
যে অধিকতর উন্নত ডাক্তার স্কটের তাহা মনে হয় না। কোজার 
জাতির মধ্যে স্ববংশে বিবাহ ছাড় অন্য বিবাহ নাই বলিলেই 
হয়| ইহাদের স্গ্তানেরাও কোন অংশেই অপর সকলের অপেক্ষা 
উন্নত নয়। স্ববংশে বিবাহ করিলে, সন্তানেরা অধিক বলবান ও 
বুদ্ধিমান হয়, ইহার স্বপক্ষে পারস্য দেশে ডাক্তার স্কট কোন যুক্কিযুক্ত 
প্রমাণ পান নাই। তিনি বলেন, শিক্ষিত, এবং বুদ্ধিমান পারস্- 
বাসীদের মুধ্য এরূপ বিবাহের সংখ্যা দিন দিন হাস হইতেছে। 
পারস্যের হকিমগণও এরূপ বিবাহের অন্থমোদন করেন না। 
তাহারা এ-সকল বিবাহের ফল খুবই অনিষ্টকর বলিয়াই কীর্তন 
করিয়া থাকেন। পারশ্ঠ দেশে বাহাই জাতি খুবই বুদ্ধিমান 
বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারা কিন্তু স্ববংশে বিবাহ অন্্রমোদন করে না। 
ইহাদের কিশ্বাস এরূপ বিবাহে যে-সব সন্তান হয়ঃ তাহার] শারীরিক 
কি মানসিক উভয় বিষয়েই অতিশয় ছর্বল হয়। পারস্তের রাজধানী 
তিহারণ নগরের অধিবাসীর! অন্যান্য স্থানসমুহের লোকদের অপেক্ষা 
অধিক বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত। ইহাদের ধর্বন্ধনও তেমন দৃঢ়তনহে। 
ইহার। কিন্ত স্ববংশে বিবাহের পক্ষপাতী নয়। ফলতঃ ভাই ভগ্মীদের 
মধ্যে বিবাহ-প্রথা পারহ্য দেশ হইতে ক্রমশঃ অনৃষ্ঠ হইতে আরম্ত 
করিয়াছে । 


সহজে মৃত্যু উৎপাদনের প্রতিনূলে বৈজ্ঞানিক যুক্তি-_ 


€য-সকল রেখুগী ছরারোগ। ভীষণ যগ্রণাকর রোগে কষ্ট 
পাউতেছে_যাহাদের রোগ মোচন করা দূরে থাক্‌, রোগ-মস্ত্রণ! 
নিবারণ করাও চিকিৎসকদের সাধ্যাতীত--তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই 
একমাত্র মহৌষধ । কেহ যদি এরূপ রোগীর মৃতার ব্যবস্থা করেন_- 
তাহাতে তিনি ন্যায় করেন কি অন্থায় করেন--সে কথা সহসা বল! 
বড় কঠিন। এ বিষয়ে সংবাদপত্রাদিতে মধ্যে মধ্যে ঘোরতর 
আন্দোলন হইতে দেখা যাঁয়। এবপ রোগীর সহজমৃত্যু সংঘটনের 
পক্ষে অনেকগুলি খ্যাতনামা লোকের নাম করিতে পারা যায়। 
এপ সুখকর মৃত্যু সম্পাদনের ভার অবশ্য ডাক্তার মহাশয়দের 
হস্তেই নিপতিত হইবার কথ।। এমন অনেকে আছেন, যাহার! 
সত্য সত)ই মনে করেন, ডাক্তারের ষে স্থলে রোগীর যগ্ত্রণা নিবারণ 
করা বা হাস করা একবারেই অসম্ভব মনে করে, সেরূপ স্থলে 
কথন কথন ক্লোরোফর্যূু (010101000110) সাহায্যে বা অন্য কোন 
উপায়ে রোগীর প্রাণবিয়োগ করিয়া বিশেষ দয়ার কাঁষই করিয়া 
থকে। এইরূপ সহ্জমৃত্যু সংঘটন করা উচিত কি অন্থচিত 
আমর] সে বিষয়ে এ স্থলে কোন কথা বলিব না। এ প্রসঙ্গে আমরা 
ছটি বিষয়ের উল্লেখ করিব মাত্র। প্রথম- মৃত্যু যে অতিশয় যন্ত্রণাকর 
এ কথা ঠিক নহে । ধৃত্যুর কোন কষ্ট নাই, থাকিতেও পারে ন।। 
আমর! যাহাকে শৃত্যুযন্ত্রণা বলিয়া থাকি--সেটা রোগীর প্রাণ 
বিয়োগের চেষ্টা মাত্র। ইহাতে উপস্থিত সকলের মনে কষ্টের উদয় 
হয় বটে কিন্তু রোগীর কোন যন্ত্রণা হয় না। এ সময় তাহার ইন্দিয়- 
গুলির চেতন! থাকে না_কাষেই সে কিছুই অন্থভবৰ করিতে পারে 
না| কবির কথায় বলিতে গেলে, সে সময় তাহার অবস্থা_ 
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তারপর দ্বিতীয় কথাটি হইতেছে-_-খতঙ্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। 
এই সকল-দেশ-প্রচলিত প্রবাদবাকাটি একবারে মিথ্যা এ কথা কেহই 
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বলিতে পারেন না. সার জেম্স্‌ পযাগেট বলিতেন-__চিকিৎসফের 
কর্তবা শেষ মুহূর্ত পরন্তও রোগীকে বাচাইহে চেষ্টা করা। মৃত্যু 
অবধারিত মনে হইয়াছে_অথচ এমন রোগীকেও বীচিয়া উঠিতে 
দেখা গিয়াছে । চিকিৎসকেরা এমন শত শত রোগীর কথ৷ অবগত 
আছেন। সম্প্রতি )001770] 06 06 410701107 1১160102] 
&550010010। পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি ঘটন। উল্লিখিত হইয়াছে । 
আমেরিকায় কোন এক ধন্মযার্জকের স্ত্রী ছুশ্চিকিৎস্ত রোগে 
নিরতিশয় যন্ত্রণা পাইতেছিলেন। চিকিৎসকগণ তাহার . রোগ 
দুরারোগ্য বলায় এবং রোগধযস্ত্রণা সহা করা একবারে অসম্ভব 
হওয়ায় মহিলাটি আমেরিকার প্রায় সকল সংবাদপঞ্জে এই মন্ট্ে 
এক পক্জ লিখেন যে চিকিৎসকগণ যদি সহ্জমৃত্যু ঘটাইয়। 
তাহাকে এই ছঃসহ যন্ত্রণার হাত হইতে রক্ষা করেন, তাহা 
হইলে তাহার আত্মা তাহাদের কাছে চিরকুতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ 
থাকিবে; এই কাধে তাহাদের বিশেষ দয়াই প্রকাশ পাইবে। 
সৌভাগ্যের বিষয় কোন ডাক্তারহই রমণ্ীটির * করুণ আবেদন 
গ্রাহ্া করেন নাই । পরে জানিতে পার গিয়াছিল-_অস্ত্রচিকিৎস! 
করাইয়া মহিলাটি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতে পারিয়াছিলেন। 51. 
1,005 71601001-1২6516 পত্রিকায় 7১]. 15017001710 (0061) 
আরও এরূপ ছুইটি রোগীর কথ বলিয়াছেন। ইহাদের রোগও 
সুদক্ষ চিকিৎসকগণ ছুরারোগা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু 
ইহারা উভয়েই আশ্চর্য ভাবে রোগমুক্ত হইয়া, চিকিৎসকের। যে 
অভ্রান্ত নয়-সে কথা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছিল। অতএব 
চিকিৎসাবিজ্ঞান যতদিন শিঃশংসয়রূপে কোন রোগীর রোগপরিণাষ 
বলিতে পারার মঙ৩ অবস্থায় না আদসিতেছে তওদিন মহজ- 
মৃত্যুবাদীদের কথা অন্থসারে কাধ করা খুব নে নিরাপদ তাহা 
বলিতে পারা যায়না । ততদিন “যঙক্ষণ শ্বাস_-ততক্ষণ আশ" 
নীতিরহ অন্নসরণ কর। সর্বতোভাবে স্ৃবিধাকক্ ও কর্তব্য এ বিষয়ে 
আর কোন সন্দেহহ নাই। 





বিবাহিত ন। অবিবাহিত ?-- 

পূর্বেব যে-সব কাজকণ্ম পুরুষদের একচেটে ছিল, এখন সে-সব 
কাষে রমণীরাও যে ভাগ লইতে উদ্যত হইয়াছেন, এ কথা কাহারও 
অবিদ্িত নাই। ছুদশ বৎসর পূর্ধবে আফিসগুলিতে কেবল মাত্র গুম্ষ- 
শ্মতধারী বদন্মগুল বিরাজিত থাকিতে দেখা যাইত ; এখন সে-সব 
স্থানে ক্চিৎ ছণারিটি চারুহাসিনী, শোভনবদন। রমণীর দর্শন লাভ 
না হয় এমন নর। স্বাধীন ব্যবস! খুলিতেও রমণীগণ পুকুষের প্রতি- 
যোগিতা না করিতেছেন, তাহ1 নহে । মেয়েউকীল বিরল হইলেও 
পৃথিবীতে মেয়ে ডাক্তার ধড় কম নাই। বিলাতে সরকারী কাজে 
যে-সব মহিলা নিধুক্ত আছেন, তাহার। সকলেই কিন্তু কুমারী । সে 
দেশে সম্প্রতি একট! প্রগ্ন উঠিয়াছে-_বিবাহ করিলে, এসব কুমারীদের 
চাকরী থাকিবে কি না 1,070007) (05980009 (90801] প্রশ্নটা লইয়া 
বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন। লগুনে স্কুল মেডিক্যাল সার্ডিসে 
অনেকগুলি রমণী নিযুক্ত আছেন। ইহাদের কেহ বা ডাক্তার, 
কেহ বা ধাত্রী, কেহ বা আর কিছু। ইহারা এই সর্তে কর্ণে 
প্রবিষ্ট হ্ইয়াছেন যে, বিবাহ করিলে, ইহাদের কর্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইবে । এই সর্ের বিকুদ্ধে 
ইন্থার 0০৮1) 05900701]এর নিকট একটা আবেদন করিয়াছেন । 
কাউন্সিলে ছুদিন ধরিয়া এ বিষয়ে বিস্তর বাদান্নবাদ হইয়াও 
কোন একটা! শেষ সিঞচান্ত হয় না। উপায়াম্তর ন1 দেখিয়া 
কাউন্সিল (9675101 1১91৮০১৩ ০910001005) জেনারেল্‌ পার্‌পাস্‌ 


৫৬২ 


কমাটর শরণ লইয়াছেন। আশ্চর্ধা এই যে, টিক একউ সঙ্কয়ে 
কষিয়ায় 1101 ১১7)]এর  নিকটও এই প্রশ্নটা উত্থাপিত 
হইয়াছে। খানে ভহার একটা মাঝায।ঝি-গোচের নিষ্পত্তি 
হহয়। থিয়াছে-। সেপ্টশিটাস্‌বার্গের 1711 পরিকার সংবাদদাতা 
এই সংবাদ দিয়াছেন যে। সেপানে 311700127)0176001- 091 107 
১১1)১1 এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গ্রাযা বিদ্যালয় সমুহে 
বিবাহিতা ব্রমণীগণ অব।ধে শিক্ষগরিত্রীর কাষে শিযুক্ত হইতে পারিবেন । 
কুমারী শিক্ষযিনীরা উচ্ছা করিলে, ধিবাতপ।শে বদ্ধ হইতে 
পারিবেন। কিন্তু (বিবাহিতাদের সন্তানপংখা। ঘর্দি এত বেশি 
হয় যে, তাহাদের পক্ষে শিক্ষাকর গরু দায়ি বহন করা অসম্ভব, 
তাহ হইলে, তাহাদের কম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে 
হইবে। এতরপ্রপঙ্গে 1২১১৮] (21৮1) ০1১10 (101111701১৭) এর 
চতুর্থ বিবরণীটি (701,010) উল্লেখবোগ্য । যে-সব সরকারী কাষে 
রমণীরা এখন পর্যান্ত প্রবেশ।ধিকার পান নাই (সিভিল সাভিস্‌ 
কমিশনের মতে, সে-সব কাধে রমণীদদের অধিকার না দেওয়াই 
উচি৩। যে-সব কামে রমণীদের শিয়োগ করিলে সাধারণের স্রবিধা 
হইবার কথা, সেকপ কাষেই ইহাদের নিয়োগ করা কর্রব্য। 
পুরুষদের কামে মেয়েদের শিয়োগ করিলে তাহাদের বেতনও 
অনেকট! পুরুবেরই তুল্য হওয়া উচিত। তবে পুরুষের খোগ্যন] 
নারীর অপেক্ষ। সিরিকালই বেশি, সেই কারণে নারী ও পুরুষের বেতন 
ঠিক এক হওরা উচিত নয়। মেধে ডাক্তার নিয়োগ সন্বপ্ধে কমিশন 
বলেন চিকিৎসা বিশএাগের কৌন কোন শাখা মেয়ে ডাক্তার ছ্বারাই 
পর্ণ হওয়া] উচি5। কমিশনের প্রায় মকল সভাকেই এ-সকল বিষয়ে 
একমত হইতে দেখা যায়। কমিশনের সনদের মধ আনেকগুলি 
খোগা লোকের নাম থাকিতে দেখা যায়। এথ-(7070040] 
81061117711 00001011]এর প্রেশিভেণ্ট ১11 1)1)170,8101 ১1000 11010 
(সার্‌ ডোনাল্ড. মাক এলিণ্টা₹), শ্বিখ্যাত প্রাণীতব্ববিদূ ৯11, 
১১1১1711১11 (এ) ই, (সিপ লি) ২11১ 11001010) (নূমারী 
হ্যাল্ডেন্‌) প্রভাতি । ঠহাদের মত যে উপেক্ষার জিনিস, একথা 
কেহই বলিতি পারেন না। 


িস্পি শসপীস্পিপপপ 


বংশগত রোঁগছুন্ট পরিবারের উতৎ্পা্দিক শক্তি 

কয়েক বৎসর পূর্বেব মধ্যাপক কাপ্‌ শিয়াসন্ন (71 
1১0.1:5)1)১) যখন বলেন, সাধারণ স্স্থ পরিবারের অপেক্গ। রোগদুষ্ট 
পরিবারের উৎপাপিক শাক্ত মনেক বোশ এবং এই-সন বংশে প্রথম 
দিককার সন্তানদের মধ্যে বংশগত রোগের যতটা সম্ভাবনা এমন 
পরবস্তীদের মধো। নহে, তে সময় কথাটা লইয়া ইয়ুরোপে ভারি 
একট| হৈ ৮ পড়িয়া) যায়। এগনেকে ইহার তীব্র প্রতিবাদও 
করিয়াছিলেন । 171)014, ১৮০৭1)01, উ17640)1৮ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 
তো! যওটাকে একবারেই ভড়াইয়। (দিতে ০ষ্টা করিয়াছেন। সম্প্রতি 
1২০0১৮1 510010150100 ১000৮ সঙ্গুরে 07 1097 01067)1500 
( মেজর শ্রীন্‌ উড.) এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন । এ 
স্ধন্ধে ইহার মত অনেকটা ১%০11)১০১এর তুলা । ইনি বলেন 
বংশগত রোগছুষ্ট পরিবারের উর্বরত্ধ যে বেশি, আর সেই বংশের 
গ্রথমজাত সন্তানেরা অধিক রোগগ্রস্ত হয়_-এ কথার মূলে কেনই 
সতা নাই। সংখা]শালিক1 (১101151010৯) হইতেও ইহা প্রমাণ 
করিতে পার1যায় না। 

্জ্ঞানেনারায়ণ বাগটা। 





[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দশ অবতার প্রস্তর 


১৩১৫ সালের কার্তিক সংখ্য! প্রবাসীতে” শ্রদ্ধেয় শীযুক্ত 
অক্ষয়কুমার মৈজ্রেয় মহাশয়ের উত্তরবঙ্গে পুরাতত্বসংগ্রহ 
নামে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গের 
প্রত্র-সম্পদের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড় প্রবন্ধটির 
আর এক প্রধান উদ্দেশ ছিল এই প্রমাণ করী যে-- 
বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হইতে অগ্নি ও তরবারির সাহায্যে 
দূরীকৃত হয় নাই। প্রবন্ধমধ্যে তিনি উত্তরবঙ্ম হইতে 
আবিষ্কৃত অনেকগুলি অক্ষত বৌদ্ধ-কীন্ত্িচিঙ্বের পরিচয় 
দিয়া, বুঝ(ইতে চাহিয়াছিলেন যে এই-সকল অক্ষত 
বৌদ্ধ-কীন্তিচিহ্ের আবিষ্কারের সঙ্গে অগ্নি ও তরবারির 
কাহিনীর সামপ্রস্ত নাই । 

রাজশক্তি যেই ধন্মীবলম্বী, তদিতপ-ধন্মীবলম্ী জন 
সমুহের উপর সর্বদেশে সর্বকাঁলেই কিছু-না-কিছু অত্যা- 
চার হইয়াছেই। ভারতবর্ষে এই অত্যাচার যত কম 
হইয়াছে, তত কথ বোব হয় আর পুথিবীর অন্ত কোন 
দেশে হয় নাই। ভারতবষ সব্বধন্মসমন্ষয ও পরধন্ম- 
সহিষুতার দেশ। কিন্ত তবু এই দেশেও পরধন্দের 
উপর যে কিছুমাত্র অত্যাচার কোন কালে হয় না 
এমন কথা বল; যায় না। অশোকাবদানে পুষ্যমিত্র 
কর্তৃক অশোকস্তপ ধ্বংসের কা(হনী, শশাঞ্ক নবেন্্গুপ্তের 
বোিদ্রম উৎপ।টনের কাহিনী, বলাল-চরিতে রাজকোপে 
ধোগীসম্প্র্ায়ের পতনকাহিনী, ভুবনেশ্বর-প্রশস্তিতে ভব- 
দেব তের বৌদ্ধ-ও-€জন-সাগরের অগন্ত্য স্বরূপে পরি- 
চিত হইবার প্রয়াস, শুন্তপুরাণে ধন্ধের যবন্গ্ূপ পরিগ্রহ 
করিয়া হিন্দুধ্থের !বনাশ করার কথা ইত্যাদি লিপি- 
বদ্ধ বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে ধরন্মসন্প্রদায়ের মধে) 
রেষারেষির ভাবটা ভারতবর্ষে একেবারে অজ্ঞাত ছিল 
না]। ছুই চারিটি ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া রহি- 
যাছে, আর কতশত অনুরূপ ঘটন। হয়ত বিশ্বৃতির অতল 
জলে ডুবিয়া গিয়াছে । যাহা হউক মোটের উপর 
ইহ] স্বীকাধ্য যে ধর্মকলহ ভারতবর্ষে রক্ত-রাঙাচরণে 
উন্মুক্ত অসি ও প্রজ্বলিত মশাল হস্তে খুব বেশী দেখ৷ 
দেয় নাই--অবশ্ঠ মুসলমান, আগমনের পুর্বেবের হিন্দু ও 


৫ম সংখ্য? ] 


বৌদ্ধ প্রাচীন ধর্শস্থলীগুলি অবশেষে অগ্নি ও তরবারি- 
তেই বিনষ্ট হইয়াছিল সতা, কিন্তু তাহা হিন্দু ও বৌদ্ধদের 
পরস্পরের ধর্মকগহের ফল নহে, হাতে নবাগত 
হিন্নধন্বাবলন্বী আক্রমণকারাগণের হস্তচিহ্ স্পষ্ট পরিদৃস্তা- 
মান_-সে হগ্ড হিন্দু বৌদ্ধ জৈন শৈব বৈষ্ণব, 
কাহারও প্প্রতি পক্ষপাত দেখায় নাই। দেশব্যাপী 
বিরাট কীত্তিচিহ্াবলির ধ্বংসবশেষের মধ্য 
দৈবাৎ দুইএকটা অক্ষত বৌদ্ধকীন্তি বাহির হইলে তাহাই 
অতাচারের অভাবের প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত হইতে 


পারে না। 

ব্রাহ্মণযধন্থ্ে ও বৌদ্ধধশ্মে সমন্বয়ের চেষ্টা হুইয়াছিপ 
ইহ! ঠিক। তাহার নান। প্রমাণ বর্তমান আছে। কিন্ত 
মৈত্রেয় মহাশয় সমন্বয়ের যে প্রমাণ উপস্থিত করিয়া- 
ছিপণেন আজ তাহারহ আলোচন! করিব। তিনি পিখিয়া- 
ছিলেন__( প্রবাসী ৮ম তাঁগ ৩৮৭ পৃষ্ঠা) 

“বেল আমলা একটি পুরাতন গ্রাম ( বগুড়। জেলায় )। তথায় 
কতকগুলি পুরাতন্্দবমন্দির ধ্মান আছে। * ক যেখানে 
মন্দির ছিল, পেখানে এখনও ইষ্টক প্রস্তরের সমাবেশ দেখিতে পাওয়। 
মায় । তথায় অন্সন্ধান-কার্ধো শিযুক্ত হহয়। শ্রীমান রাঞ্জেন্্রলাল 
আচার্ধা একখানি খোদিত প্রস্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহা প্রায় 
সমচতুক্ষোণ ;--হাহার উভয় পৃষ্ঠে নাণ] মুদ্তি ধোদিত আছে।” 

*“একপৃষ্ঠে কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রকোঠ অঙ্কিত আছে। তাহার 
প্রধান প্রকোষ্টে একটি ধোগাসনে উপবিষ্ট চতুভু্জ মুস্তি উপরের 
ছই হস্তে গদাপণ্ু, নীচের হইংস্ত জান্বিগ্ঠত্ত,_দেখিবামাত্র বুঝিতে 
পারা মায় বুদ্ধমুণ্ডর সহিত দুইটি অতিরিক্ত হস্ত যোঞ্জনা করিয়া 
তাহাকে শ্রীমনারায়ণ-মুত্িতে, পরিবর্তিত ।করা হইয়াছে। শ্রীমুর্তির 
পদঙলের প্রকো্ঠে যেসকল বিচিত্র কারুকার্ধা খোদিত ছিল, 
ভাহারই অংশবিশেষ পরিবর্তিত করিয়া একটি গরুড়মুষ্তির আভাস 
প্রদান করিবার চেষ্টা করা হইয়।ছে। কিস্তু উভয় পার্থের ব। শীষ- 
দেশের প্রকোষ্ঠগুলর অন্যান্য খোদিত মুন্তর কোন পরিবর্তন করিবার 
চেষ্টা করা হয় নাই। তাহাতেই এই প্রসশ্তরফলকের বৌদ্ধকীঙ্ি 
সন্পূরপে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। এমৃত্তির শীখদেশে আর 
একটি যোগাসনে উপবিষ্ট ত্রিভুজ নুণ্তি : ছুইদিক হইতে দুইটি হস্ত 
তাহার মন্তকে জলসেক করিতেছে । ঠিক এইরূপ একটি চিত্র সাচি 
সতপের পূর্ববদ্ধারে সংযুক্ত আছে। স্বতরাং ইহা যে বৌদ্ধ কীন্তির চিফ 
তাহাতে সংশয় নাত । তাহাকে সমখয়-ধুগে নারায়ণ-বিগ্রহের সহিত 
সাষগ্রশ্ত রক্ষার্থ যথাসাধ্য রূপান্তরিত কর] হইয়াছে । অপর পুণে 
একটি দশদল পদ্ম :__তাহার প্রতিদলে বিষুণর দশাবতারের এক একটি 
চিত্র খোদিত করা হইয়াছে । % * *।" 

“উভয় পৃষ্ঠের শিপ্পকৌশলের তুলনা! করিলে দেখিতে পাওয়া 
মায়ক্দশাবতার অন্কনের শিল্পকৌশল অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট; বুদ্ধ- 
মৃন্তির সহিত যে ছইখানি অতিরিক্ত হস্ত সংযুক্ত হইয়াছে তাহার শিল্প- 
কৌশলও তদ্রপ। ইহাতে ধন্ীসমন্থয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় অভিব্যক্ত 


হততে 


'দশ অবতার প্রস্তর 


৫৬৩ 


হইয়! রহিয়াছে । পাল নরপালগণের শাপন-ননয়ে ধর্সমন্থয় 
সাধিত হইবার প্রমাণ-পরষ্পরার অভাব নাই। ঠাহারা! ষযহাভারত 
পাঠ করাইয়া ব্রাঙ্গণকে দক্ষিণাদান করিতেন । মহ। সামন্তাধিপতির 
আবেদনে ভরীমন্নারায়ণ-বিগ্রহ স্থাপনার জন্য ভূমি দান করিতেন :_- 
এইরূপ নান! প্রমাণ তাত্রশাসনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার সহি 
“অগ্রিও তরবারিপ্র আখ্যায়িকার সামগ্রহ্য নাই।" 

আমরা মেত্রেয় মহাশয়ের রচনা আলোচনার স্মুবিধ। 


হইবে বলিয়া সম্পূর্ণ ঈদ্ধ,ত করিয়া দ্রিলাম। যে প্রস্তর- 
খানি লইয়া মৈক্ঞেয় মহাশয় বিচার করিয়।ছেন তাহাকে 
আমরা দেস্প অল তাল এ্রম্চর্প নামে অভিহিত 
করিতে চাহি। মৈত্রেয় মহাশয় একখানা মাঞ প্রস্তর 
দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন এবং সেই-সকল সিদ্ধান্ত 
প্রচারিত করিয়াছিলেন । আমি উত্তর. পূর্ব ও দক্ষিণ 
বঙ্গে এরূপ অনেক প্রস্তর পাইয়াছি। এপ্পপ প্রস্তর 
ঢাকা মিউঙ্জিয়মে ছুইখানা, ঢাকা সাহিতা-পরিষদে 
একখানা, আমার নিকট ছুইখানা ও আমার এক বন্ধুর 
নিকট একথানা আছে। আমি দিনাজপুর বালুরঘাট 
সবিতিসনের নিকটধন্তী এক গ্রাম হইতে এপ্সপ এক- 
খানি দশ অবতার প্রস্তর সংগ্রহ করিয়াছিলাম-__বালুব- 
ঘাট-বাসী সুখৃদ্বর যুক্ত দেবেন্দরগতি বায় মহাশয় তাহ। 
আমার নিকট হহতে চাহিয়া বরেন্দ্র-অনুসপ্ধানসমিতির 
মিউজ্জিয়মে দিবার গন্য লইয়া যাণ। বোধ হয় সেই 
প্রস্তবথণ্ড এখন সেইখানে আছে। 

এতগ্াণ প্রস্তর মিলাইয়া দেখিয়া আমাদের মনে 
হইতেছে যে মেয় মহাশয় একখানামাত্র প্রস্তর দোথিয়া 
ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহা বোধ হয় ঠিক 
হয় নাই। মেত্রেয় মহাশয় তাহার আলোচ্য প্রবন্ধে 
প্রকাশিত [সন্ধাস্তাখণি কোথাও প্রতাহার করিয়াছেন 
বলিয়। অবগত নহি । অথচ দেখিয়াছি অনেক ইতি- 
হাসানভিঙ্ড লোকে মেজেয় মহাশয়ের প্রাগুক্ত দশ 
অবতাপ প্রপ্তরের প্রযাণকে বৌদ্ধ ও হিন্দুধন্নের সমন্বয়ের 
শপ প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করে। মৈআ্রেয় মহাশয়ের 
মত প্রবীণ এঁতিহাসিকের ভ্রমগ্পি পধ্যস্ত সাধারণ 
লোকে সভা বালিয়া অনুসরণ করে । এই হেতু এবিষয়ে 
তাহা মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য দশ অবতার 


প্রস্তরের বিষয়ে আমাদের যথাজ্ঞান অভিমত নিম্নে 
প্রকাশিত করিলাম । 


রে 


৮৬ পা রশ রাত শা 


দশ রত লি প্রায়ই প্রাচীন দিরারিয়াছির: 
ধ্ংসাবশেষের নিকট পাওয়। গিয়াছে*। সহজে স্থানান্তরে 
বহিয়া লইম্বা যাওয়া যায় বলিয়া সময় সময় দেবালয়া- 
দির চিহ্ন হইতে বহুদুরেও প ওয়া গিয়াছে । অনুসন্ধানে 
জান] গিয়াছে যে, বে-সমন্ত দ্রেবালয়ের ভগ্রাবশেষের 
নিকট এহ দশ অধতার প্রস্তরগুলি পাওয়া! গিয়াছে__ 
তাহ] প্রায়ই বিষুর মন্দির ছিল--কারণ তাহার নিকট- 
বর্তা পু্ধরিণী হইতে বিষুবিগ্রহসকল উত্তোলিত হই- 
য়াছে। কাজেই এইগুলি বিষুণপুঞঙ্জারই অঙ্গীয় ছিল 
বলিয়৷ অনুমিত হইতেছে । মহানির্বাণ তন্ত্রে দেগা যায় 
যে চণ্ভীর মন্দিরে সিংহমূর্রি উপহার দ্রেওয়া, শিবের 
মন্দিরে বষ উপহার দেওয়া, বিষুঃর মন্দিরে গরুড়মুর্তি উপ- 
হার দেওয়! বিশেষ পুণাঞ্জনক বলিয়। বিবেচিত হইত। 
যথ। ৮-_ 


দেব্যাগারে মহাসিংহং বুষভং শঙ্করালয়ে। 
গরুড়ং কৈশবে গেহে প্রদদা।ৎ সাধকোত্বম ॥ 
ত্রয়োদশ উল্লাস__ ৩২ শ্লোক । 


এই দশ অবতার প্রস্তরগুিও হয়ত বিষুমন্দিরে মানসিক 
করিয়া উপহার প্রদত্ত হইত। এই বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় 
নিদেশ খুঁজিয়া পাই নাই-_-কেহ পাইয়া থাকিলে জানা- 
ইলে বাধিত হইব। মাদ্রাঙ্জের অমরাধতী শ্তংপের 
বর্ণনায় পড়িয়াছি যে গুপের গারে অসংখা ছোট ছোট 
প্রশ্তর সংঙগ্ন ছিল-_সেই গ্রস্তরগুলিতে বুদ্ধের জীবনের 
নান। ঘটনাবলি খোর্দিত ছিল। ভক্তগণ সেগুলি স্তপে 
দান করিয়াছিলেন। গতবৎসপ খ্লামপালে একটি পুকুর 
থনন করিবার সময় পুকুর হইতে একটি বিষ্ণুমুত্তিঃ এক- 
খানি স্ুর্যাধৃত্তি, ছুইথানি দশ অবতার প্রস্তর এবং একখানি 
বুদ্ধমুর্তি-অঞ্ষিত “যে ধর্া” ইত্যাদি বৌদ্ধমন্ত্রখোদিত 
ক্ষুদ্র বুদ্ধ-প্রস্তর পাওয়া যায়। মুপ্তিগুহির সঙ্গে ছুইখানা৷ 
দ্রশ অবতার প্রস্তর ও একখানা বুদ্প্রস্তরের আবিষ্ষাও 
দেখিয়া মনে হয় যে এগুলি মন্দিরে উপহারদত্ত জিনিষ । 

এ প্রস্তরগুলির গঠনভঙ্গি ও অস্কিত চিত্রাবলি দেখিয়া 
এগুলি আর এক বাবহারে লাগিত বলিয়া মনে 
হইতেছে। পুর্বধঙ্গে লক্মীপূজার সময় আজকাল একটা 
মুত্তিকার শরারও পুজা দেওয়। হয়- এই শরার পৃষ্ঠে লক্ষ্মী, 
সরস্বতী, হুর্গা ইত্যাদি দেবদেবীমৃত্তি অন্কিত থাকে। 


প্রবাসী-_তান্র, ১৩২১ 


১৪শ ভাগ, ১ম খওড 


পতি পি পাটি তি পা 


লক্কাপুজার : সময় কার ও জগ্লাচাধয ব্রাহ্মণগণ এই- 
রূপ চিন্রাঞ্কিত শর] হাজার হাজার বিক্রয়ার্থ বাজারে 
লইয়া আসে ।* প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থ এক একথানা 
করিয়। এন শর কিনিয়া লইয়া যায়। সাধারণতঃ 
এইরূপ চিত্রাঙ্কিত শরা ৬০ আনা বা '* আনা করিয়া 
বিক্রয় হয়। কিন্তু প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের অব্তক্রেতব্য 
বলিয়া লক্ষমীপুজাএ হাটে উহার মুল্য সময় সময় ১২-_ 
১০ টাকা পর্যন্ত হয়! 

এই চিগ্রাঞ্ষিত শরাগুলির সাধারণতঃ লক্ষ্ীশর1 নামে 
অভিহিত হয়। আমার মনে হইতেছে যে এই দশ অব- 
তার প্রস্তরগুণি হয়ত প্রাচীনকালে লক্মীশরার কায 
করিত । প্রমাণ কিছুহ নাই, তবে সাদৃশ্য দেখিয়া 


দশ-অবতার প্রস্তর নং ১ 





কমলা-নারায়ণ পৃষ্ঠ । 


দশ অবতার পৃষ্ঠ ! 
এইরূপ মনে হয় এইমাত্র । লক্ষমীশবায় লক্ষমীসরন্বতীর 
মধো দশভুজা তর্গার মুত্রি অঞ্ষিত, দশ অবতার প্রস্তবে 
লক্মীসর্ধতীর মধ্যে চতুর বিষুণর মুত্তি অক্ষিত। দশ 
অবতার প্ররস্তরগুলি অতি নিকষ্ট ভাস্কর্ধ্যশিল্পের নমুনা 
মনে হয় যেন শিক্ষানবীসগণকে এই কার্যে নিযুক্ত করা 
হইত। তাহারাও যেমন-তেমন করিয়া ইহা সম্পন্ন 
করিয়া অতি অল্লন সময়ের মধো শত শত প্রস্তর 
তৈয়ার করিয়া ফেলিত এবং অল্পমূল্যে বাজারে বিক্রয় 
করিত। 

মৈত্রেয় মহাশয় প্রবন্ধের সঙ্গে যে দশ অবতার প্রস্ত- 
রের চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন তাহা ফটো গ্রাফ বলিয়! 
বোধ হইতেছে নাবোধ হয় যেন প্রস্তরখানির উপর 
শাদ1 কাগঞজজ ফেলিয়া তাহার উপরে রোলার দিয় 


কালি য়া চিত্রধানি : প্রস্তুত হইয়াছিল । এই অস্পষ্ট 
চিত্রে দশ অবতার প্রস্তরের সুক্মাংশগুলি কিছুই উঠে 
নাই। এই প্রবন্ধের সঙ্গে আমার নিকট যে ছুইখানা 
দশ অবতার প্রস্তর মাছে তাহাদের চিত্র দেওয়া গেল্লা। 
আমার ১নং প্রস্তরের সঙ্গে মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রস্তর- 
খানির অশিকল মিপ আছে--কেবল মধ্যের বিষুমুর্তিটি 
যোগাসনে উপবিষ্ট না হইয়1 অর্দোপবিষ্ট। দ্বিতীয় নম্বর 
মৃর্তিথানির দশ অবতার পুষ্ঠে অন্যান্য প্রস্তরের মতই 
দশ অনতার অন্কিত-_কিস্তু বিপরীত পৃষ্ঠে অনেক বিশেষত্ব 
আছে। সেগুলি সাবধানে আলোচা । 

এই মালোচনা করিবার পূর্বে মৈত্রেয় মহাশয়ের 
যে সিদ্ধান্তটির সহিত একমত হইতে পারি নাই তাহখর 
উল্লেখ করিতেছি। এই দ্বশ অবতার প্রস্তরগুণি বৌন্ধ- 


॥শ অবতার প্রস্তর নং ২ 





কমলা-নারায়ণ পৃষ্ঠ । 


দশ অবতার পৃষ্ঠ। 


কীন্তি নহে_-ইহাতে অঙ্কিত কৌন যুর্তিতেই বোদ্ধ- 
সংশ্রবের নিদর্শন নাই। মধ্যস্থ নারাষণমৃত্তির বর্ণনায় 
মৈত্রের মহাশয় একটু অসাবপধানতার পরিচয় দিয়া- 
ছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে যোগাসনস্থ মুত্তির নিয় দুই 
হস্ত জানুবিনাস্থ, উপরের ছুই হস্তে গদ্াপদ্ম, দেখিবামাত্র 
বুঝা যায় যে বুদ্ধমূর্তির সহিত ছুইটি অতিরিক্ত হস্ত 
যোজনা করিয়া তাহাকে নারায়ণে পরিবর্তিত করা 
হইয়াছে । এই বর্ণনায় ছুইটী ভুল হইয়াছে ;_ প্রথম, 


মৎসংগৃহীত ও অন্যান্য দশ অবতার প্রস্তরগুলির সহিতও 


মিলাইয়1! দেখিলে বুঝিতে পার যায় যে মৈেত্রেয় মহা- 
শয়ের মূর্তিরও নিম়হস্তদুটী জান্কুর উপর সংস্থিত বটে 
কিন্তু” বদ্ধমর্তির হস্তের মত থালি নহে। তাহার দক্ষিণ 
হস্তে পন্নযুক্জ বরাতয় যুদ্রা এবং বাম হস্তে শঙ্খ, যেমন 


755 রে 


৫৬৫ 


সমস্ত বিতর , থাকে। হস্তদ্বয় জানুর উপর চীৎ 
করিয়। বিন্যস্ত _ উপুর করিয়া নহে। দ্বিতীয়তঃ অতিরিক্ত 
দুইটি হস্ত যোজনা করার কথ! একটু চিন্তা করিলেই 
দেখিতে পারা যাইবে যে-মূর্তি যেখানে 71০011০1 প্রথায় 
অর্থাৎ উচু করিয়া অ্ষিত__নিয় করিয়া খোদিত নহে_- 
সেখানে একবার দুই-হস্তযুক্ত করিয়া মুর্তি তৈয়ার করিয়া 
পরে আবার অতির্িষ্ ছুই হস্ত যোগ করা অসম্ভব। 
আমার ঘুত্তিদ্বয় দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে 


'অতিরিজ্ ছুই হস্ত যোজনান কথ! সম্পূর্ণ কাল্পনিক। 





নুদ্ধ-প্রস্তর | 
রামপালের নিকটে এক পুক্ষরিণী খনন-কালে প্রাপ্ত । 


মৈত্রেয় মহাশয়ের মৃর্ধিতে কালক্রমে হয়ত উপরের 
হস্তছুটি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া থাকিবে । আমার মৃত্তদ্বয়ে 
হস্তদ্বয় বেশ স্বাতাবিক ভাবেই সুসংলগ্র আছে। 
কাজেই দেখা গেল যে অন্ততঃ এই মুর্তিবানিতে 
মৈঞ্জেয়মহাশয়-কথিত সমন্বয়-চেষ্টা কিছুই - নাই। 
বিষ্ণুর মুর্তিখানি অন্যানা বিষ্ণর মতই শঙ্খচক্র- 
গদ্দাপন্রধারী_-বিশেষত্তের মধো উপবিষ্ট । উপবিষ্ট বিষু- 
মর্তি সাধারণতঃ পাওয়া যায় না-বাদ্দামী গিরিগুহায় 


বা রা তি পার 


একখানা (উপবিষ্ট বিফুমুত্তি আছে। আর একতুল 
হইয়াছে খেক্রেয় মহাশয়ের গরুড়মততি বর্ণনায়। ভিনি 
মনে, করিয়াছেন যে বুদ্ধকে নারায়ণে পরিবর্তিত করিয়া 
নিয়স্থ কারুকাধ্যগুলিকে গরুড়ে পরিণত করা হইয়াছে । 
ইহাঠিক নহে। পূর্বেই বলিয়াছি যে এগুলি অত্যন্ত 
অসাবধানে খোদিত ভাস্কধ্য-নিদর্শন--তাহই মৈত্রেয় 
মহাশয় এইরূপ কল্পনা করিবার অবসর পাইয়াছেন। 
গকুড়মুর্তি কারুকার্যাগ্তলি পরিবপ্তিঠ করিয়া করা হয় 
নাই। গরুড়মৃত্তি প্রথমেই ছিল-_আমার মুণ্তিদ্ধয়ে গরুড় 
অতান্ত স্পষ্ট । 

নারায়ণের মস্তকোপরিস্থিত করিকরোখিত কুন্তের 
জলে অভিসিচ্যমান। যে দেবীটিকে সাচিস্তংপে দেখা যায় 
বলিয়া মৈত্রেয় মহাশয় উহাকে বৌদ্ধ-নিদর্শন বলিয়া মনে 
করিয়াছেন-_তাহা বৌদ্ধ-নিবর্শন নহে--উহা ভারতেও 
আদি দেবী শ্রী বা কমলার মুর্তি! বুদ্ধ জন্মিবার বনু পুর্বে 
এই মূর্তি ভারতবর্ষে পূজিত হইত। সম্প্রতি পত্রান্তরে 
( প্রতিতা-বৈশাখ যুত্তিপূজ্জা 
আদিযুগ” নামক প্রবন্ধে এই শ্রী-দেবীর পৃর্জার ইতি- 
হাস প্রকাশিত করিয়াছি । এই শ্ত্রী-দেবী প্রাচীনকালে 
বৌদ্ধ, জৈন, ব্রান্গণ্য সমস্ত সম্প্রদায় সমান পুজা! প্রাপ্ত 
হইতেন। বলিতে গেলে ইনিই প্রাচীন ভারতের জাতীয় 
দেবী ছিলেন। পরবর্তী যুগে ইহাকে বৈদিক দেবতা 
বিষ্ণুর স্ত্রী কল্পনা করিয়া বোধ হয় একটা মস্ত রাজ- 
নৈতিক উদ্দেশ্ত সাধিত হইয়াছিল। বেদে শ্রীদেবীর 
অস্পষ্ট উল্লেখ আছে, তথায় তিনি যে নারায়ণের স্ত্রী 
এমন কোন কথা নাই। সমুদ্রমন্থনে শ্রীর উৎপত্তি হয়। 
সমুদ্রমন্থন-বর্ণনায় বিষ্পুরাণে লিখিত আছে যে স্ুরা- 
স্থর সমুদ্রমন্থন করিলে শ্রী উদ্ভুত হন এবং যাইয়৷ 
নারায়ণের কণঠলগ্র হন। স্ত্রী প্রথমে অনার্য নাগ, যক্ষ 
প্রভৃতি জাতিকপ্তুক পূজিত হইতেন। সমুদ্র মন্থনে * 


১৩১১) “ভারতে 


প্রথম শী নারায়ণের শ্রী বলিয়। প্রচারিত হন এবং 


আর্ধাদের মধ্যে পুজা পান! শ্রীকে নারায়ণের স্ত্রী 

«* সমুদ্র মন্থন পরি প্রকাঁও তিগাসিক ঘটনা বলিয়া আমার 
বিশ্বাস। এ বিষয়ে প্রমাণপ্রয়োগ সহ শীঘ্রই প্রবন্ধ লিখিব ইচ্ছ! 
আছে।--লেখক। 


প্রবাসী__তান্র, জা 


চি ১৪শ ভাখ, ১ম ও 


নি কল্পন। করিবার সময় তাহার এক হস্তে পল 
ও এক হস্তে সেবাব্রতস্থচক চামর দেওয়।৷ হইয়াছিল __ 
পূর্বে তাহার হস্তে শুধুই পদ্ম ছিগ।, শ্ীকে এইরূপে 
নাধায়ণের স্বী বলিয়া কল্পনা করিয়া লইলেও এই 
মহিমাময়ী যুগল-করি-সেবিতা দেবী যে চামরধাবিণী 
সেবাপরায়ণ। নত্রমুত্তি লক্মীদেবীর সঙ্গে আজ পর্ধ্স্তও 
একেবারে মিশিয়! যান নাই, আামাদের দশমহাখিদা। 
কল্পন। হইতে তাহা বুঝিতে পারি । দশ মহাবিদ্যার 
এক মহাধিদ্যা কমলা--এই কমলা-মুর্ভর ছবি যে-কোন 
ছবির দোকানে দেখিতে পাওয়। যাইবে । তাহার সহিত 
সাচি বা বারছুত স্তংপের অথবা আলোচ্য দশ অবতার 
প্রস্থরগুলির শীর্ষদেশে স্থাপিত কমলা -যুত্তির কোন প্রভেদ 
নাই। এই দশ অবতার প্রস্তরগুলিতে কমলার এই 
আশ্চর্য্য স্বাধীনতার একটি উতৎকুঞ্ট নিদর্শন দেখিতে পাঠ। 
নারায়ণের দুই পারে ছঈটি দণ্ডায়মানা স্ত্রামুর্তি আছে 
_-ৈঞ্জেয় মহাশয় তাহা চিনিতে পারেন নাই--তাহা 
লক্মী ও সরস্বতীর মুর্তি। বাণাধারিণী সরস্বতী বাম 
পার্থখে এবং চামর-ও-পদ্মধাবিণী লক্ষমীদেবী দক্ষিণপার্ে 
দাডাইয়া। ইহা হইতেই দেখিতে পাইতেছি লক্ষী 
বিষুওর স্ত্রীরূপে দক্ষিণপার্থ অধিকার করিয়া আছেন-__ 
ইহাই সমস্ত বিষুমুত্তিতে তাহার স্বাভাবিক স্থান--আবার 
কমলা-মুত্তিতে তিনি বিষ্ণুর মাথার উপরও স্থান পাইয়া- 
ছেন। সমস্ত দশ অবতার প্রস্তরগুলির একপুঠ্ঠে দশ 
অবতার অন্ষিত। দশ অবতাবর-যথা,_ মৎস্য, কুনম্ম, 
বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বুদ্ধ, কক্সি। ঠিক- 
মত অঙ্কিত হইলে পরশুরামের পরে রামের মৃত্তি অঞ্ষিত 
হওয়া উচিত ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। 

বিপরীত পৃষ্ঠে সমস্ত প্রস্তরগুলিতেই মধ্যে বিষুর, 
দক্ষিণে সরশ্বতী, বামে লক্ষ্মী, নিয়ে গরুড় এবং উপরে 
কমলামুত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে । এ ছাড়া কোন 
কোন প্রন্তরে অন্যান মূর্তিও থাকে । আমার 
প্রস্তরখানিতে নয়টি প্রকোষ্ঠ ; তাহাতে নিম্নলিখিতরূপ 
মত্তিগুলি আছে। ১। উপহারবাহী গন্ধবব। ২। 
কমলা । ৩। ভাঙ্গিয়। গিয়াছে--বোধ হয় গন্ধর্ব 'ছিল। 
৪। লঙ্্মী-চামর- ও পন্মহস্তা। ৫ বিষু-_অর্দোপ 


১নং 


৫ম সংখ্যা ] % 
বিষ্ট, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্সধারী। ৬| বীণাধারিণ) সর. 
স্বতী। ৭। নর্ভনশীল বামনমুত্তি। ৮। গরুড়_ছুইধারে 
দুইজন সেবক। ১ তগ্র-বোধ হয় ৭মএরর মতই ছিল। 
২নং প্রস্তরখানিতে ২৫টি প্রকোষ্ঠ-তাহার অষ্টমে 
কমল।, ১২তে লঙ্গমী, ১৩তে বিষণ, ১৪তে সরস্বতী, 
১৮তে গরুডুদত্ি আছে। অন্যান্ত কতকগুলি সেবকমুন্তি 
কতক কালবশে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে । কেবণ তৃতীয় 
কোঠার মূর্তিখানি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই প্রস্তরে 
ইহাকে সমস্তের উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে । আমি 
যতদুর বুঝিতে পারিতেছি__ইহা! বোধহয় মাতৃকণ ফঠী- 
দেবীর মূর্তি। অর্ধশরীরিণী ছটাসমন্থি ত। বষ্ঠীদেবী একটি 
ময়ূরপঙ্জশী নৌকার মধ্যে স্থ(পিতা। গৃহস্থঘরে যঠীপুজাঁর 
সময় যঠীদেবীর ঠিক এই রকম মুষ্তি তৈয়ার করা হয়। 
একথান। সছ্ প্রস্থত বুদ্ধের মূর্তিযুক্ত শর়ান মায়াদেবীর 
মণ্ডির নীচে. এবং সপ্মাতৃকা-যুত্তি-সমন্বত একখানা 
প্রস্তরের একধারে এইরূপ যুত্তি শঙ্কিত দ্রেখিয়াছি। 
মুর্তি ছুইথানার ফটোগ্রাফ আমার কাছে না থাকায় এই 
সঙ্গে দিতে পারিলাম না। 
দ্রশ অবতার প্রস্তরগুলির বয়স বেশী নহে, কারণ ৮ম 
*ম শতাব্দীর পূর্ব্বে দশ অবতারই পূর্ণ হয় নাই। দশ 
অবত!রের অভিব্যজির ইতিহাস অতি কৌতুহলপ্রদ-__ 
বারাস্তরে তাহার আলোচনা করিব। 
শীনলিনীকান্ত তট্টশালী। 


মানভূমের কুম্মি-জাতি 
গত লোকগণনায় জান। গিয়াছে মানভুম জেলায় মোট 
১৫৪৭৫৭৬ জন লোকের বাস। ইহাদের মধ্যে কুর্শি- 
জাতীয় অধিবাসীর সংখ্যা ২৯১৬৭১ জন। এই হিসাবে 
অধিবাসীগণের মধ্যে প্রতি শতকরা ১৮৮ জন কুর্টি। 
অন্ঠান্ত জাতির অনুপাতে কুর্মিজাতীয় অধিবাসীর সংখা 
সর্বাপেক্ষা অধিক। মোট কুর্টি-মধিবাসপীর মধ্যে 
১৪৭৫৭৮ জন পুরুষ; এবং ১৪৪৯৩ জনম্ত্রী। নবগঠিত 
বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে ১৩১২৮৩২ জন কুর্দির বাস। 
বঙ্গদেশের পশ্চিমাংশে ১৭৬৭৭৯ জন কুর্শি আছে। 


১৩ 


মাদভূমের কুর্মি-জাতি 


৫৬৭ 


বিহার 'ও উড়িষা। বিভাগের অধিবাসী কুর্মিগণ ছুই 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতি। "নাম-সাদৃশ্যে সমস্ত কুশ্মিগণকে এক 
জাতীয় বপিয়। মনে কর] সঙ্গত নহে। 

মানভূম জেলার অধিবাসী কুর্মিগণ খর্ধাকৃতি। 
কৃষ্ণবর্ণ ও সবলদেহ। এই কুর্মিগণের সহিত দেহের 
গঠন সন্বন্ধে সাওতাল, ভূমিজ প্রভৃতি কোলবংশীয় 
অপর জাতির কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। দেহের 
গঠন দৃষ্টে বিহারবাসী কুর্ষিগণকে রীজলি সাহেব-প্রমুখ 
পগ্ডতগণ আর্ধ্যবংশীয় বলিয়। স্থির করিয়াছেন । ভাহ।- 
দের মতে মানভূমের কুর্শিগণ কোলবংশীয়।* মানভৃম- 
বাসী কুর্শিগণের জাতিনির্দেশ সন্বদ্ধে সাহেবগণের সিদ্ধান্ত 
ভ্রমযুঙ্গক বলিবার কোন উপযুক্ত কারণ নাই। 

এতদ্েশীয় শাওতাল ও কুর্শিগণের মধ্যে এই প্রকার 
প্রবাদ প্রচলিত আছে যে তাহার। উভয়েই এক আদি 
পিত। হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । সাওতালগণ সাধারণতঃ 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুর অন্নগ্রহণ 
করে না। কিন্তু উপরোক্ত প্রবাদে বিশ্বাস করিয়া তাহার! 
কুর্মির অন্নগ্রহণ দোঁষাবহ মনে করে না। কুর্শিরা 
সণাওতাল জাতির অপেক্ষা বহুপরিমাণে স্থসভ্য। কিন্ত 
তথ।পি সামাজিক রীতি অনুসারে বিবাহকালে মিষ্টান্ন- 
বহনের জন্য সাওতাল বাহক নিযুক্ত করা তাহার। সামা- 
জিক কর্তব্য বলিয়। মনে করে। সাঁওতাল ও কুর্ির 
এইপ্রকার পরস্পরের প্রতি প্রীতি উপরোক্ত প্রবাদের 
সমর্থন করিয়া থাকে । 

বিহার অঞ্চলে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চঙ্জাতি কুর্শির 
আনীত জল পান করিয়। থাকে। কিন্তু মানভূম অঞ্চলে 
কুর্মির আনীত জল উচ্চশ্রেণীস্থ হিন্দুদিগের অস্পৃশ্ত। 
তন্ব্যতীত এদেশের কুন্মিরা কুকুটপালন ও কুক্ধুটমাংস 
ভক্ষণ দোঁষাবহ মনে করে না; ও তাহাদের মধ্যে বিধবা" 
বিবাহের বীতি প্রচলিত আছে। কিন্তুবিহার অঞ্চলে 
কুর্শিজাতির ভিতর সে প্রকার প্রথা দেখিতে পাওয়। 
যায় না। বিহারী কুর্মিগণ কনোঞ্জিয়া ও আউধিয়া 
এই ছুই ভাগে বিভক্ত। বোধ হয় তাহার। কান্যকুজাগত 
ও অযোধ্য।-প্রদ্দেশাগত বলিয়া এই প্রকারে বিতজ্ঞ 








টিপা 
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রাড কি ারহুমবাসী করাবে মধ্যে সে 
প্রকার কোন সামাজিক বিভাগ নাই । 

এই , কুশ্মিজাতির আদি বাসস্থান সহ্বন্ধে জেলার 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত ব্াক্তিগণ জেলার 
বাহিরে তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ থে কখন বাস করিয়া- 
ছিল সে সংবাদ অবগত নহে। তাহারা মানভূম জেলার 
পূর্বাংশস্থিত শ্খরভূম নামক স্থানে তাহাদের আদি 
বাস থাকার কথা স্বীকার করে। কিন্তু অপেক্ষারুত 
শিক্ষার-আলোক-প্রাপ্ত কুর্মিগণ অনুসন্ধানে তাহাদের 
বিহারবাসী' জ্ঞাতিবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আবিষ্কার 
কররয়াছে। ছুঃখের কথা, বিহারী কুর্মিগণ এপ্রকার 
জাতিগত এঁক্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে। 

শেষে।ক্ত কুর্মিগণ বলিম্বা থাকে যে বাদসাহের আমলে 
তাহাদের পুর্বপুরুষগণ বিহার প্রদেশের অন্তগতি গয়। ও 
পাটন। জেলায় বাস করিত। একদ। জনৈক মুসলমান 
সৈন্ঠাধ্যক্ষ তাহাদের দেশ আক্রমণ করিয়। কুর্মশিরমণী- 
গণের উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছিল। 
কুর্শিগণ এই প্রকার অত্যাচারের ভয়ে ভীত হইয়া 
সপরিবারে তাহাদের আদি বাসস্থান হইতে পলাইয়। 
অ।ইসে। আক্রমণকারীর দল তথাপি তাহাদের পশ্চাঙ্গাবনে 
বিরত হইল না। কুর্মিগণ ক্রমশঃ বহু দেশ ও জনপদ 
ছাড়াইয়।৷ শিখরভূমে উপস্থিত হইল। তৎ্কাঁলে শিখর- 
ভূমের সাওতালগণ ধর্দদেবের নিকট শুকর বলি দিবার 
আয়োজন করিতেছিল। আক্রমণকারীগণের হস্ত হইতে 
পরিক্রাণের উপাফ়াস্তর না দেখিয়। কুর্মিগণ সাওতাল- 
গণের সহিত সখ্যস্থাপন করিল। কুর্শিরাও ধর্মদেবের 
নিকট শৃকরবলি দিবার উদ্যোগ করিল। কুন্দিগণের 
এই প্রকার পরিবর্তনে, বিশেষতঃ তাহারা শুকরমাংস 
ভোজনে প্রবৃত্ত হইলে, মুসলমানগণ ঘৃণায় তাহাদের 
অনুসরণে বিরত হইল। এই প্রকারে জাতি ও আচার- 
্রষ্ট হইয়া! কুশ্মিগণ শিখরভূমে সাওতালগণের সহিত 
একত্রে বাস করিতে লাগিল। ক্রমশঃ শিখরভূম হইতে 
কুর্শিীণ এই জেলার ও সীমার সমীপবস্তী বীকুড়া, 
মেদিনীপুর ও সিংহভূম জেলার বহুস্থানে ছড়াইয়। 


রি বাসী-_ভাজ, ১৩২১ 


না ভাগ, নি ও 


১০৯৫ 


ড়িাছ। মানভুযবাসী লিন যে পুর্বে শৃকরমাংস 
ভক্ষণ করিত, উপরোক্ত প্রবাদ তাহার সমর্থন কবে। 
অনেকে বলেন অর্ধশতাব্দী পূর্বেবে '্দেশের যাবতীয় 
কুর্দি শুকরবলির অনুষ্ঠান ও শুকরমাংস ভোভ্রন করিত। 
এখন কিন্তু কুশ্বিগণের ভিতর আর সে প্রকার প্রথ। 
প্রচলিত নাই। 

এই জেলার অধিবাসী কুর্শিগণের সাধারণ উপাধি 
“মাহাত" 1 সম্ভবতঃ কোন সময়ে এই জাতীয় ব্যক্তিগণ 
“মাথট বা রাজকব? আদায়ের কার্যে নিযুক্ত ছিল। 
তদ্রবধি তাহারা মাহাত উপাধিতে অংস্মপরিচয় দরিয়া 
আসিতেছে । অদ্য।পি কোন কোন স্থলে 'মাহাত' শবে 
গ্রামের ইঙ্জারদার বা প্রধানকে বুঝায়। কুন্মিজাতীয় 
মাহাত ব তীত স্থানে স্থানে কুম্তকার বা অন্য জাতীয় 
ইজারদারেরও মাহাত উপাধি আছে। কিন্তু এই 
জেলার প্রত্যেক কুর্মি আপনাকে “মাহাত' বলিয়৷ পরিচয় 
দিয়া থাকে। 

বঙ্গ ও বিহার প্রদেশাগত পতিত" ব্রাহ্গণগণ কুর্দি 
জাতির পৌরোহিত্য করিয়৷ থাকে । কৃুর্ির ব্রাহ্মণগণ 
অদ্যাবধি এক স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয় নাই। 
বাঙ্গালী ও বিহারা ভেদে কুশ্ির ব্রা্ণগণ দুই জাতিতে 
বিভক্ত । কুর্শির ব্রাঙ্ষণের মধ্যে এইপ্রকার বিভাগ দৃষ্টে 
অনুমান হয় যে, এই জাতির সহিত ব্রাঙ্গণের সংঅব 
দীর্ঘ দিনের নহে। দার্ধকাঁল ধরিয়া কোন ব্রাহ্মণ শ্রেণী 
এই জাতির পৌরোহিত্য করিতে থাকিলে, এতদিনে 
নিশ্চয়ই ব্র।ঙ্গণগণের ভিতর জাতিগত একতা সম্পাদিত 
হইত। 

পূর্বপ্রদেশাগত বেঞ্চবগণ কুর্দিজ।তির দীক্ষাগুরু। 
সম্ভবতঃ এই বৈষ্ণবগণই এতদেশীয় অপরাপর অনার্ধ্য 
জাতির স্থায় কুন্মিগণকে হিন্দুধন্মে দীক্ষিত করিয়াছে। 
যে-ধে স্থানে অনার্ধ্য জাতিগণ হিন্দুধর্খে দীক্ষিত হয় নাই, 
সেই সেই স্থানে বিস্তর লোক গ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে 
ও হইতেছে। পুর্বদেশাগত নিম্মশ্রেণীর বৈঞ্ণবগণ, 
বিচ্ছিন্নভাবে অনার্য সমাজে প্রবেশ করিয়া অনাধ্যগণের 
ভিতর হিন্দুধর্ধের আলোক আনয়ন করিয়াছে । এজন্য 
হিন্দুসমাঞঙ্জ এই বৈষ্ণব শিক্ষকগণের নিকট বন্ুপরি- 
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মাণে খ্মী। এদেশের অবস্থ। নষ্ট বোধ হয় যে রা 
অপেক্ষা বৈষ্ণবের সহিত কুর্দি এভৃতি অনার্য জাতির 
ঘনিষ্ঠতপ্ন সামাজিক বন্ধন বিদ্যমান "সাছে। 

কুর্শিজাতির মধ্যে আজকাল দায়তভাগের বিধান 
অনুসারে দায়াধিকারের বিধান প্রচলিত হইয়াছে। 
কুর্মিগণের জাতীয় বিশ্বাস যে তাহাদের সমাজে কন্ঠ 
যে-কোন অবস্থায় পিতৃত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হয় 
না। আদালতের বিচারে দায়তাগের বিধান অনুসারে 
কন্তা সম্পন্জি পাইতেছে। কিন্তু পল্লীগ্রামে সাধারণ 
লোকের বিশ্বাস যে আদালতের বিচার তাহাদের জাতীয় 
প্রথ।র প্রতিকুল। এই প্রকার বিশ্বাস ভূমিজ, সাজ 
তাল প্রভৃতি জেলার অপর অনাধ্য সমাজের ভিতরও 
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকার বিশ্বাস ও জাতীয় 
রীতির মুল অনুসন্ধান করিয়। দায়।ধিকার সম্বন্ধে সমূ- 
চিত ব্যবস্থা কর] সরকারবাহাদুরের কর্তবা। 

কুর্শিজাতির বিবাহের সময় পুরোহিত বা ব্রা্গণের 
প্রয়োজন হয় না। বর ও কন্ঠাপক্ষের আত্মীয়গণ 
সমবেত হইলে সমবেত স্তরীলোকগণ গাঁন করিয়া! থাকে । 
তাহার পর বর কন্ঠার হাতে লোহার বালা পরাইয়। 
দেয়। এই সময়ে শালপত্রে তৈল বা ঘৃতের সহিত 
সিন্দুর মাড়িয়া দ্রিতে হয়। বর এ সিন্দর পায়ের 
ধদ্ধাঙ্ষ্ঠ দিয়! স্পর্শ করে। তাহার পর শ্বজাতীয় কোন 
বিধবা স্ত্রীলোক এ সিন্দর লইয়া কন্তার কপাল ও 
সীমন্তে লেপিয়! দেয়। সেই সময়ে সমবেত পুকুষগণ 
হরিধ্বনি করিতে থাকে। এই প্রকারে সিন্দ,বদান 
নিষ্পন্ন হইলেই বিবাহবন্ধন সম্পূর্ণ হইয়৷ থাকে । এতদৃ- 
ব্যতীত কতকগুলি আচার উভয় পক্ষকে সম্পন্ন করিতে 
হয়। কুর্টিবিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠান প্রবন্ধান্তরে বিবৃত 
করিব। মোটের উপর সিন্দ্রদান ও স্ত্রীলোকের সঙ্গীত 
বিবাহের সর্বপ্রধান অঙ্গ । হিন্দু-সমান্জের নিকট হইতে 
কুর্িগণ গাত্রহরিদ্রা প্রস্ততি আচার শিক্ষা করিয়াছে। 
কুর্টি স্ত্রীলোকগণের গান অতি সহজ ও সামান্য । কিন্ত 
তাহারা দলবদ্ধ হইয়া বিবাহের সময় দিবারাত্রি আগ্রহ- 
সহকারে এ-সকল গান গাহিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ 
চয়েকটি গানের নমুনা নিয়ে প্রদত্ত হইল। 
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৫৬১ 
গান্রহরিজ্ার গান, 
হর্দি হর্ি পুরা পাটুনাঁ- 
অগ্ডরু চন্দনা । 
এই সামান্য কয়টি কথাই সম্পূর্ণ গান। ইহাই কুশ্মিমণী- 
গণ অক্লান্ত পরিশ্রমে সারাদিন চীৎকার কারিয়া 
গাহিবে। 
বরকন্ঠাকে পাল্কী বা চতুর্দোলে চাপাইয়া দিয়! 
কন্ঠাপক্ষীয় স্ত্রীলোকের গাহিবে, 
মায়ে বাপেক বাড়ীতে 
ঘু ইটা কুড়াওই; 
আদ্র ধনি চড়লেক উপর। 


অর্থাৎ পিঞ্ঞালয়ে ু'টিয়া কুড়াইয়া বেড়াইত। 
উপরে উঠিয়া বগিয়াছে। 


কিন্তু আজ ধনী 


বরের বাড়ীতে কন্তা আসিয়! পৌছিলে সেখানকার 
স্ত্রীলোকের গাহিবে, 
আওইতে যাওইঠে 
দশ জৌড়া জুতায়ে খেয়াই গেল. 
তোরে লাগিন, ধণি ! 
অর্থাৎ হে ধনি! তোমার জন্য যাওয়া আসা করিতে করিতে 
আমাদের বাড়ীর লোকের দশ জোড়া করিয়া ভরত! ছিড়িয়া গিয়াছে। 
সময়ের অপর একটি গান এইরূপ, 


আওইতে যাওইতে 
দশ কেশ পথ, 
তোর মায়ে বাপে, ধনি, 
খাইতে নাহি দে'ল। 
অর্থাৎ হে ধনি, তোমার বাপের বাড়ী যাতায়াত করিতে দশ 
ক্রোশ পথ অতিরুম করিতে হয়। কিন্তু তোমার বাপ-মা1 আমাদের 
লোককে খাইতে দেয় নাই। 


গানের অর্থ যাহাই হউক, কয়েকদিন ধরিয়। কুশ্ি- 
রমণীগণ এইপ্রকার গানে গ্রাম যুখরিত করিয়া রাখিবে । 
এই গান গাহিবার জন্য তাহাদের অদমা আগ্রহ । 

আজকাল কোন কোন স্থানে পুরোহিত লইয়া মন্ত্র 
পাঠ করাইয়া বিবাহের অনুষ্ঠান আরন্ত হইয়াছে। 
পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিয়া যে কন্যার বিবাহ দিবেন, 
সে কন্ঠা আর স্বামীত্যাগ বা পত্যন্তর গ্রহণ করিতে 
পারিবে না। সেরূপ করিলে জাতিচ্যুত হইবে । 

কুর্টিজাতির যাবতীয় সামাজিক ব্যাপার পরিদর্শনের 
জন্য প্রত্যেক পরগণায় এক একজন দেশমগুল ওরআএক 
একজন মহারায় আছে। দেশমগ্ডলের বংশের যে” 
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কোন ব্যক্তি পরগণার জমীদার কর্তৃক দেশমগুল নিযুক্ত 
হইতে পারে। মহারায়ের নিম্মোগকার্য্যে জমীদারের 
কেধন হাত নাই। মহারায়বংশের সর্বাপেক্ষা বয়ো- 
জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি মহারায় হইবে। 

যে-কোন পুরুষ কি স্ত্রী উপযুক্ত কারণে বিবাহ- 
বন্ধন ছিন্ন করিয়। দিতে পারে । যাহার ইচ্ছায় বিবাহ- 
বন্ধন ছিন্ন হইবে সেই ব্যক্তি দেশমগুলকে ১1৭ টাক 
প্রণামী দিবে। তাহার পর জাতীয় লোকের সাক্ষাতে 


বর কন্ঠার হাত হইতে লোহা খুলিয়া লইবে অথব: 


কন্তা হাতের লোহ। খুলিয়। বরের গায়ে ফেলিয়। দ্বিবে। 
এই সময়ে বর অথবা কন্যা সীমন্তের সিন্দুর মুছিয়। 
দিবে। এই প্রকারে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়! গেলে কন্তা 
পত্যস্তর গ্রহণ করিতে পারে। সামাজিক অন্ঠান্ঠ বিচার 
আচার কার্যে মহারায় ও দেশমগ্ডল যাবতীয় বিচাঁর- 
কার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে । এই-সকল কার্যে জরি- 
মানা, সেলামী প্রভৃতিতে যে টাকা আদায় হয়, তাহ! 
দেশমগুল ও মহারায় ভাগ করিয়া লয়। এতদ্ব্যতীত 
প্রত্যেক কুর্মিপরিধার বাৎসরিক অর্দআন! হিসাবে 
দেশমগুলকে আদায় দিয়া থাকে । কুর্দিগণের ভিতর 
অপর কোনপ্রকার কৌলীন্ত বা! শ্রেণীবিভাগ নাই। 

অপরাপর হিন্দুজাতির গ্ঠায় কুর্ষিগণ তিন্ন ভিন্ন 
গোত্রে বিভক্ত। কুর্মিজাতির ভিতর স্বগোন্রে বিবাহ 
হয় না। গোত্রের আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
যে, কোন প্রকার ফল, মুল, প্রাণী বা পদার্থের নাম- 
অনুসারে এই-সকল গোত্রের নামকরণ হইয়াছে। অন্ঠান্ট 
অনার্ধ্য জাতির ন্যায় কুর্শিগণ নিজগোত্রের নামের প্রাণী 
বা পদার্থকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়] থাকে । বিভিন্ন 
গোত্রের নাম নিয়ে প্রদ্দত্ত হইল। 

১। কেশরিয়াঃ ২। বনওয়ার, ৩। ভুমরিয়া, ৪। 
টীর-য়ার, ৫। বাঁশওয়ার, ৬। কলুড়িয়া, ৭। কাঠি- 
যার, ৮। শাখোয়ার, ৯। জাঁলবানোয়ারঃ ৯০ ছণ্চ- 
মুত্রুয়ার, ১১। গুলিয়ার। 

কেশরিয়া গোত্রের লোক কেুরমূল থাইবে না বা 
স্পর্শ করিবে না। তাহারা কেশুরকে অতি পবিজ্র 
জিনিস বলিয়৷ মনে করে। এইপ্রকার ডুম্রিয়৷ গোত্রের 


প্রবাসী ভাদ্র, টা 


কান ভাগ, রি খণ্ড 


পি? ৯ /*/০ 


লোক. ডুমুরকে পবিজ্র বলিয়া মনে করে।  টীরুয়ার 
এতদ্েশীয় এক প্রকার পক্ষীর নাম। টীরুয়ার, বশওয়ার, 
কাঠিয়ার ও শপ।খোয়ার গোত্রের লোক'যথাক্রমে টীরুয়ার 
পক্ষী, বাশ, কাঠিয়! নামক বস্ত্র ও শশাখকে অতিশয় 
পবিক্র বলিয়। মনে করে। 

করমপুঞ্জ। কুর্শিজাতির সর্ধবপ্রধান জাতীয় উৎসব. 
তদ্ধ্যতীত ধর্মপূজা ও গোবর্ধান পুজ তাহাদের অন্যতম 
উৎসব। 

কুর্দিগণ সকলেই কৃষীজীবী। তাহারা, জঙ্গলাকীণ্ণ 
স্থানে বহু পরিশ্রমে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া থাকে । 
কুর্মিজাতির ভিতর পানদেষ প্রায় দেখিতে পাওয়। যায় 
না। অন্ান্য অনার্ধ্য জাতির অপেক্ষ। কুর্দি জাতির ভিতর 
লেখাপড়ার চচ্চ। সর্বাপেক্ষা অধিক। কুর্শিজাতি তাহার্দের 
সমাজকে সংস্কত করিয়া দ্রুতগতিতে হিন্দুসমাজের 
একালীভূত হইতেছে। 


মানভূম | শ্রীহরিনাথ ঘোষ । 


রিনার রক 


মহাকবি ভাস-বিরচিত নাটক । 

[ কুস্তীভোজ রাজার কন্যা কুরঙগীকে অবিমারক নামক 
অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবক হস্তীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করাতে উভয়ে 
প্রণয়াসক্ত হন। অবিমারক গে।পনে কন্ঠান্তঃপুরে প্রবেশ করেন 
কিন্তু শেষে রাঞ্জ1 জানিতে পারায় পলায়ন করিয়া! আঅহত্যা কারতে 
যান। এক বিদ্যাধর তাহাকে অদৃশ্ঠীকারী এক অঙ্গুরীয় উপহার 
দিয়া প্রিয়ার সহিত পুনমিলিত হইতে প্রেরণ করেন। ] 


পঞ্চম অঙ্ক 
(কুরসী ও নলিনিকার প্রবেশ) 
নলিনিক! 
রাজকুমারী ! দুঃখ করে' আর ফল কি? চল কন্ঠাপুর- 
প্রাসাদে আরোহণ করে” দৃষ্টিকে তৃপ্ত করি। 
কুরঙ্ী 
ওরে ! তুই আমার মনের বাসনা কি করে' বুঝঞ্জি? 
আমার পরিজনের। আমার মনের অবস্থা না জেনে বর্ষা- 
কালের প্রিয় ভূষণ বকুল দেবর্দার শাল অর্জুন কদন্ব 
অশোক বেতস প্রভৃতি পরম স্থুরতি ফুল এনে আমাকে 
পাগল করে? তুলছে। তারপর এই ময়ূরগুলে। আমাদের 


৫ম সংখ্য। ] ' 
রাজপ্রাসাদে একেবারে গ্তগামি করে ফিরছে-_ামাদের 
বারা সতত লালিত হয়েও বেতাল রকমে অসময়ে 
অস্থানে আপনাদের বাহাছুরী দেখাচ্ছে। শুক শারিকাও 
গল্প বলতে আরস্ত করে দিয়েছে। আমার ছুঃখের কথা 
না জেনে ভূতিক-মন্ত্রীর শারিকা এসে বলছে যে বিয়ের 
সমস্ত বৃক্তান্ত বলবে । আমার রোগের খবর জিজ্ঞাস! 
করতে এসে আমার আত্মীয়ের! বকে" বকে? আমায় বধ 
করবার উপক্রম করে। তাই ইচ্ছে করছি কিছুক্ষণ 
প্রাসাদের ছাদে গিয়ে থাকব। 
নলিনিক! 
ভর্তদারিকার যেরূপ অভিরূুচি। তাই চল। 
(উভয়ে আরোহণ করিল) 
কুরঙ্গী 
ওলো ! এখানেও ত মহা বিপদ দেখছি-_বিছ্যুৎগ্রদদীপ 
হাতে নিয়ে কালমেঘ উঠেছে। 
নলিনিকা 
রাজকুমারী, উৎকঠিত হয়ো! না। দেখ দেখ, নবজলধর- 
জালে সূর্য্য আচ্ছাদিত হয়ে গেছে, আসন্ন জলবর্ষণের 
আয়োজনে গগনতল নয়নরঞ্জন হয়েছে। 
. কুরঙ্গী 
ই।! আমি এই রমণীয় আকাশঙ্রী দেখছি। 
(অবিমারক ও বিদুষকের প্রবেশ ) 


অবিমারক 
বন্ধু, কুরঙ্গীকে দেখতে পেলাম । 


শোকে তাহার অঙ্গে নাহি চন্দনেরি পন্ত্রলেখা ; 
প্রিস্তভূষণ প্রিয়ার আমার হাবভাবও আর 
যায় না দেখ।। 
সুন্দরী এই অসামান্য দেখায় এখন তেমন-ধার! 
বেদশ্রুতি ভ্ষেছে যেন অর্থ-এবং-কারণ-হারা। 
বিদুষক 

বাঃ! মনট। খুসী হয়ে গেল। তুমি নিজেকে জগতের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুরূপ মনে করে” অহঙ্কার কৰে? থাক। কিন্তু 
এই ম্বতাবরমণীয়া রমণীর কাছে তোমার হার মানতে 
হয়েছে। বোধ হয়'তোমার বিরহে এই সুন্দরী তন্বী কশ 
হয়ে গেছে। তবুও এই তন্বী তরুণী ইন্দুলেখার স্ায় 
দিকে পরিতৃপ্ত করছে। 
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অবিমারক 
ৰ 
বাঃ! আজ যে তোমার মুখ থেকে অতিপগ্ডিতের মতো 


কথ বেরুচ্ছে! ব্যাপার কি? 
বিদুষক 
রোজ রোজ আমায় দেখছ কিনা, তাই অতি পরিচয়ে 


আমাকে ঠাট্টা করছ। যার। আমার বুদ্ধির পরিচয় পায়নি 
এমন সব অঙ্জানা লোকে আমার খুব প্রশংসা করে? 
থাকে, তার খোজ রাখ 1? আমিও সেইজন্যে এই নগরে 
কারে সঙ্গে সহজে আলাপ করতে ভিড়িনে। 

অবিমারক 
আর আমার দুরে দ্বরে থাকা উচিত নয়। প্ররেয়সী 
আমার বছু পরিবারে পরিবৃত থাকতেন বলে আমি তাকে 


প্রবোধ দেবার ক্ষণমাত্রও অবসর পেতাম না। আর 
আঙ্জ একে প্রাসাদের মধ্যেই প্রবোধ দেবো । 
বিদৃষক 
তুমি ঠিক বলেছ বদ্ধু। চল প্রাসাদে আরোহণ করি। 
অবিষারক 


বন্ধু, যে অট্টালিকায় কষ্টে আরোহণ কর] যায় তাকে ই 
প্রাসাদ বলে, যে-সে বাড়ীকে প্রাসাদ বল৷ চলে না। 
বিদুষক 
বাঃ! উচু'তে উঠব অথচ কষ্ট হবে না, এও কি হয়? 
উচ্ছিষ্ট না করে” খাওয়া কি সম্ভব? আমি ভাই এইথানেই 
থাকি। তুমি প্রাসাদে ওঠ গে। 
অবিষারক 
যদি তোমায় ছেড়ে যাই তবে যে তুমি ধরা পড়ে' যাঁবে। 
বিদুষক 
আহা তাইত! একেবারে সে কথা ভুলে মেরে দিয়েছি। 
আমার ম্মরণ রাখবার শক্তি কত তা তজান, আমাকে 


বার বার বলে' বলে? স্মরণ করিয়ে দিয়ো । 
অবিমারক 
এই দিকে এস। (আরোহণ করিয়। দেখিয়।) বন্ধু, 


এই ইনিই আমার প্রিয়া, নলিনিকার সঙ্গে শিলাসনে 
উপবেশন করে আছেন। 
শিলাতলে সে যে বসে আছে, 
বাম করে রাখি মলিন মুখ, 
প্রসাধন তার ঘুচে গেছে, 
মন মথি তার উঠিছে ছখ। 


তাবনায় মন গেছে ডুবে | রর 
চঞ্চল দিঠি হয়েছে থির, 
'অবনত মুখে আছে বসে' 
লুকাতে তাহার নয়ন-নীর। 
ব্রজী 
(্বগত) এমন জীবন্ম,ত হয়ে থাকায় ফল কি? (প্রকাশ্ডে) 
নলিনিকে। যাঁও মাগধিকীকে ডেকে আন, আমি উপন্নান 
করব। 
নলিনিকা 
রাজকুমারীকে একল। রেখে আমি কেমন করে যাই, 
এখানে কেউ আর নেই । 
(হরিণিকার প্রবেশ) 
হরিণিক] 
রাজকুমারীর জয় হোক । রাজকুমারী, মহারাণী বললেন 
_এখন আপনার মাথার ব্যথা কেমন আছে? এই ওষুধ 
পাঠিয়ে দিয়েছেন, কপালে লাগাতে হবে। 
কুরঙগী 
নলিনিকে, এইবার তুমি যাঁও। দেবতা বর্ধাবে বলে? 
মনে হচ্ছে। এই নববর্ষার বৃষ্টিধারায় নান করতে আমার 
ইচ্ছে হচ্ছে । আমার উপক্সানের ক্গোগাড় সত্বর করে? 


দাও। 
নলিনিক। 
ভর্তৃদারিকাঁর যেমন আদেশ। 
অবিমারক 
এর উদ্দেশ্ত কি? 
কুরঙ্গী 
ওলে। ! একবার কাছে আয়। 
নলিনিক। 
রাজকুমারী, এই এসেছি । 
কুরঙ্গী 
তোর গ! কি বেশ ঠাণ্ডা? 
নলিনিকা 
তা তজানিনে রাজকুমারী । 
কুরঙ্গী 
আচ্ছ। আয় আমায় একবার আপিঙ্গন কর। 
নলিনিকা 


রাজকুমারী, এই করি । (আলিগ্গন করিল) 
কুরঙগী 
আঃ! অতিশীতল মনোহর তোর অঙ্গ। 


প্রবাসী_ ভাদ্র, রন 
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নলিনিকা 
অন্ুগৃহীত হলাম। 
রর কুরঙ্গী 
আঃ ! আমার অঙ্গ যেন জুড়িয়ে গেল! (স্বগত ) সখীর 
প্রতি প্রণয়প্রদ্র্শন কর। ত হল, এর আলিঙ্গনও পেলাম। 
( প্রকান্তে ) এখন তুমি যাঁও। 
নলিনিক! 
যে আল্ক। রাজকুমারী । 
হরিণিক! 
ভর্তৃদারিকে, তন্তরীকে কি নিবেদন করব? 
কুরঙ্গী 
আজকে আমার সকল রোগ বালাই দুর হয়ে যাৰে। 
| হনিণিক। 
তুমি কেমন করে জান্হে পারলে, জিজ্ঞাস! করলে 
কি বলব? 
রঙ্গ 


তালো। কথা বলেছ। বলো এই ওষুধেই ভালো হয়ে 


গেছে। 
হরিণিকা | 
ভর্তূারিক1 যেমন আজ্ঞ। করেন। (নিক্গান্ত) 
অবিমারক 


এর মতলব কি? 

তন্বী ফেলিছে উষ্ণ নিশাস, মু চাহে চারিদিক পানে, 

নেত্রযুগল অশ্রপুরিত, মনে কিবা আছে কেবা জানে? 
কুরঙ্গী 

এইবার, আমার এই ওড়ন। গলায় দিয়ে প্রাণত্যাগ 

কার। (উঠিয়া সেইরূপ করিতে গিরা মেঘগঞ্জন 

শুনিয়া ) বাব] রে! রক্ষা! কর রক্ষ। কর আমাকে । 
অবিষারক 

বন্ধু এর পর আর উপেক্ষা করা চলে না। (বাম 

অঙ্তবলীতে অঙ্ুরী ধারণ করিয়।) প্রেয়পী ! তয় কি, তয় 

কি? (কুরঙ্গীকে ধরিয়। তুলিল ) 


কুরঙ্গী ( সহর্ষে ) 
একি সত্য ! আমি যে অবাক হয়ে গেলাম! 
অবিমারক 
প্রিয়ে! শঙ্ষাদুরকর। (আলিঙ্গন করিল) 
কুরঙ্গী 


আশ্চরধ্য ! ক্ষণমধ্যে আমার শরীরদাহ দুর হয়ে গেল! 


৫ম সংখ্যা ! 


রঃ ॥ 
অবিমারক্ক 
এর আলিঙ্গন এমনি! 


প্রিয়ার অঙ্গ-পরশ আমার প্রাণের প্রাণে আছে জানা, 
তবুও আজি বক্ষে আমার বাধল অধিক রসের দান ! 
রাজার ভাগ্যে বিজয় লাভ ত নৃতন কথ! মোটেই নয়, 
নৃতন ঝি্নয় লাভের হর্ষ তবুও তাহার হয়ই হয়। 
বিদুষক 
এর। আবার কীদতে আরম্ভ করলে কেন? মতিমাত্র 
দুঃখ করাটা কিছু নয়। তা হলে আমাকেও কানান্ 
যোগ দিতে হয়। কিন্ত আমার চোখে অশ্রু জ্িনিসট। 
বড়ই ছুলভ, কিছুতেই এক ফৌটা পড়তে চায় না। যবে 
আমার বাবা মারা গেলেন তবে অনেক চেষ্টা চরিত্তির 
করে অনেক কষ্টে একটু কাদতে চেষ্টা করেছিলাম। 
কিন্ত চোখ নিংড়ে এক ফৌটা জল কিছুতেই বা'র করতে 
পারলাম ন1। অন্ঠের ছঃখ দেখে মা বেরুবে তা ত জানাই 
'আছে। তবু চেষ্টা যু করে একটু কাদতেই হয়। 
রি অবিমারক 
বদ্ধ, তোমার ঠাট্টা রাখ। সেহের নাম সরলতা । 
আমায় দেখে হাসছ তুমি তোমায় নাহি দুষি, 
বুদ্ধি অমার বিরুদ্ধে তার নন্দ নাহি পুষি; 
বুদ্ধিমান ও মূর্খে দিলে একই কাজে যোগ, 
ছুইয়ের বুদ্ধি এক হয় না, দেহের কর্মভোগ। 
নলিশিক1 (ফিরিয়া আসিয়। ) 
হরিণিকে, হরিণিকে! দুয়ার বন্ধ করেছিস কেন? 
হায় হায়! দুয়ার বন্ধ করে বুঝি সকল জ্বাল। জুড়াল? 
হবিণিকে, হরিণিকে ! হায় হায়! তাই হয়েছে বোধ 
হয়। 
অবিষারক 
নলিনিকার স্বরের মতন লাগছে। বন্ধু, ছার খুলে দাও। 
বিদ্বধক 
তোমার যেমন অতিরূচি। ( উদ্ঘাটন করিয়।) 'মাসুন 
আসুন আপনি। 
নলিনিক! 


এ মিন্সে আবার কে ৃ 
বিদুষক 


অবিমারক 


৫৭৩ 


মহিমে ! রাজবাড়ীর লোক না হলে আমায় কি আর 
কেউ মিন্সে মনে করত ? ওগো আমি ইস্তিরী লোক! 


অবিমারক 
নলিনিকে, এস এদিকে । 
নলিনিকা 
কি ভর্ভুদারক ! ভর্ভূদারক, প্রণাম হই। ভর্ভুদারক, 
এ মিন্সে কে? 
বিদুযক 
আমি পুক্ষরিণী নামে এর দাসী। 
অবিমারক 
আমরা যে সন্তষ্টের গল্প সদাসর্ববদ] করি, এ সে-ই ব্রাঙ্গণ। 
নলিশিক। 


ইহা ই], এ বামুনকে ত আমি আগে নগরের চক- 


বাজারে দেখেছি। 
বিদুমূক 


তুই ছু'ড়ি একেবারে কী।চা! পৈতে পরলে বাযুন, কপি 
পরলে সন্ন্যাসী, আর সেটুকু ফেললে হই শ্রমণ, এও কি 
আবার বলে দিতে হয় 2 তোর হাতে কি? 

নলিনিকা 
ভর্ভৃ্দাবিকার উপন্নানের আয়োজন । 

বিদ্বমক 

আ মলো ! দেখছিস না এর খিদে পেয়েছে বলে? ইনি 
কাদ্ছেন, আর নিয়ে এল কিনা উপস্ানের আয়োঞ্গন। 
যা যা শীগ গির খাবার নিয়ে আয়। আমি তাহলে এর 


গ্রাস থেকে বেঁচে যাব। 
নলিনিক। 


ছুব্রণহ্ষণ! এমন অবস্থাতেও সেই পেটেরই ধান্দা! 
থাম থান এখন। দিনের বেল। রাজপথে অনেক পুরুষ 
গতায়াত করছে, এমন সময় তত্তৃপারক এখানে এলেন 


কেমন করে? ? 
অবিমারক 


তোমাকে সম্ুষ্ট সব কথ। বলবে। 

নলিনিক! 
ইনি আমায় ত মান্য করে? মিষ্টমধুর বচনে তাড়াবার 
জোগাড়ে ছিলেন। যাই হোক, একে নিয়ে চতুংশালে 
গিয়ে সকল পরিজনের সঙ্গে সব কথা শুনব। এস ঠাকুর, 


ঠিক বুঝেছ তুমি ঠাকরুণ ! বাঃ বাজার বাড়ীর কি এস। (আকর্ষণ করিতে লাগিল ) 


৫৭8 
বিদূষক ৰ 
দোহাই তোমার, রক্ষ। কর, ছেড়ে দাও । 
টং কুরঙ্গী 
এ ব্র।ক্গণ থুব মস্কর! ! 
অবিমারক 
বন্ধু, তুমি খুব মস্কর। | 
বিদুষক 


আটা! কে আমাকে এমন অশ্রদ্ধার কথ বলে? আমি 
মস্করা? ককৃখনো! ন1, যে বলে সে মস্কর।! যেনিজের 
অবস্থ। বুঝে স্থুবঝে একট কিছু করতে গিয়ে মেঘের শব 
শুনে সব ভূলে ভিগবাঞ্জি খেয়ে পড়ে, সে মস্করা, না 
আমি মস্করা? 


কুরঙ্গী 
ওমা ! এ সব দেখেছে? 


নলিনিকা 
ওগে। ব্রাঙ্গণ, তোমায় মিনতি করি, এই দিকে এস 
এখন। 

বিদুষক 
যদি ভোজন করাও তা হলে যাই। কেউ বাড়ীতে 
এলে তাকে আগে খাওয়াতে হয়, জান ত? 

নলিনিক। 
এস এস, আমার সমস্ত আভরণ তোমায় দেবে।। 

বিদুষক 
মিষ্টি কথায় চিড়ে ভেজে না চাদ, ঘি-মাখ। কথায় পিত্ত 
নষ্ট হয় না, আগে আমার হাতে দাও। 


নলিনিক! 
এই নাও। (আভরণ সমস্ত খুলিয়! দিল) 
বিদষক 
শোন তবে বলি। 
নলিনিক। 


মুঢ ব্রাহ্মণ কোথাকার । চতুঃশালে গিয়ে সকল পরিজনের 
সঙ্গে শুনব। 

বিদুষক 
আচ্ছা, ওকে জিজ্ঞাসা করে আসি। 

নলিনিক! 
আরে আমার কে রে! আমার সমস্ত আভরণ নিয়ে 
তুমি ত আমার বল্পভ হয়েছ। এস বলছি। (বিদুষকের 
হাত ধনিয়া! আকর্ষণ করিতে লাগিল ) 


প্রবাসী--ভাদ্র, ১৩২ 
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| বিদুষক 
ওগো! না না অমন কথা বলো না। আমি অতি 
ছেলেমানুষ । 

নলিনিক। ক 


জানি জানি তোমার ছেলেমানুষি। ছেলেমানুষ যদি ত 
শীগগির এস, ছেলেমানুষের কথা শুনতে হয়। 


বিদুষক 
যেআজ্ে। চল তবে। 
( উভয়ের প্রস্থান) 
অবিমারক 
প্রিয়ে, দেখ দেখ পরম দর্শনীয় বর্ধাবল্পত কালে। মেঘ 
উঠেছে। 


বর্ধাকালের নকিব ইহার। ঘোষিছে আড়ম্ববে ; 
সঙ্গীতপটু নৃত্যকুশল বিচিত্র লীলা! করে। 
বজ্গর্ভ, এক-বাছুরিয়া গাতীর মতন ঠিক; 
তড়িৎ-সাপের বাস করিবার বিবরের বল্সীক | 
আকাশে টাঙানো কালো যবনিকা', গাছের 


ঝপালো ঝাড়; 
মদনের শর শানাবার শিল। প্রকাণ্ড এ পাহাড় । 


রুষ্ট নারীর তুষ্টি-ঘটক ; গিবির স্নানের ঘড়া ; 
জলধি সলিল ভিক্ষার লাগি তিক্ষাপাত্র গড়া । 
রবি ইন্দুর মুখ ঢাকিবার উত্তরীয়ের মতো) 
দেবতার ধার1-যন্ত্র, সলিশ ছিটায় সে অবিরত। 
কুরনী 
আর্র্পুত্র ই। ঠিক তেমনই দেখাচ্ছে বটে। 
অবিমারক 
বাঃ! কেমন বড় বড় ফোটায় ছাড়া ছাড়া ধার পড়ছে! 
আকাশ-সাগরে উর্মির মতো গর্জিয্। উঠে মেঘ, 
মেঘের নাম্ন। ঝুবির মতন ঝনিছে ধারার বেগ। 
রাক্ষসীদের ভ্রকুটির মতে। তড়িৎ স্ফুরিয়] উঠে, 
যৌবন-ঘন আনন্দরস বর্ষায় লও লুটে। 
কুরঙ্গী 
আর্ধ্যপুত্র, দেবতা বর্ষণ করতে আরম্ভ করলে। 
অবিমারক 


প্রিয়ে, চল ভিতরে যাই । 
কুরঙ্গী ( সহর্ষে) 


আধ্ধ্যপুত্র যেমন আজ্ঞা করেন। 
(সকলের প্রস্থান) 


৫ম সংখ্যা | * 
ষষ্ঠ অঙ্ক * 
(ধাত্রীর প্রবেশ) 
৯ ধারী 


আঃ! পোড়া দেবতার কি অব্যবস্থা | প্রথমে মহরাজ 
আর সৌবীরব্রাজ কুমার বিুদেনের সঙ্গে আমাদের 
রাঞ্জকন্া বিয়ে দেবেন ঠিক করেছিলেন । এখন এমন 
এক জনের সঙ্গে রাগকুমারীর মিলন ঘটেছে, যার মতন 
রূপ গুণ মানুষের ত দেখা যায় না; কিন্তু সে যে কে, 
কোন্‌ বংশে তার জন্ম তার কিছুই জানা নেই। আক্রকে 
আবার মহারাণী সুদর্শন আর মন্ত্রী ভূতিক জোট করে? 
কাশীরাঞ্জের পুর জয়বন্মরকে এনে রাঙ্জবাড়ীতে ঢুকিয়ে- 
ছেন। স্বয়ং কাশীরাজ যজ্জে ব্যাপূত থাকায় আসতে 
পারেননি । এখন কি যে হবে তার ঠিক নেই। 
(ব্গমিত্রার প্রবেশ) 
“* বস্মিত্রা 

আ মলো ! তবজ্ঞ মিনসেগুলোর কি বেয়াড়া আকেল্‌! 
তাৰ শুধু নিজেদের তিথি নক্ষত্র যোগ নিয়েই আছে, 
কিন্ত কাজ যে কি করে" হবে সে হু'স তাদের এক কড়াও 
যদ্দ থাকে! কুমার জয়বশ্মা আজকেই এসে রাজবাড়ীতে 
টকলেন, আর আঙঞ্জকেই ঠিক হলে বিয়ের দিন! এ যেন 
ঠিক ওঠ ছাড়ি তোর বিয়ে! ওমা! হাজার হোক বাজার 
মেয়ে ত! (পরিক্রমণ) এ থে জয়দা ধাত্রীও মুখ ভার 
করে? ব্যপ্ত হয়ে কি বেন ভাবছে! জয়দা, ভর 


তোমাকে ডাকছেন। 
ধারী 


কেন লা? কিছু জানিস? 

বস্থমিত্রা 
আবার কেন? এই কাঙ্ছের সব বিধি-ব্যবস্| ঠিক করবার 
জন্টে। 

ধাত্রী 
তত্রণর অতিপ্রায়ট। কি রকম বুঝলি ? 

বস্থমিত্র 
আপনার বংশের বিঞ্ুুসেনের খবর না জেনে জয়বন্ম্াকে 
মেয়ে দিতে তার ইচ্ছে নেই। অধিকন্তু মহারাজ 
সৌবীররাজের ছেলে বিফুসেনের খবর না জানতে পেরে 
অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। 


অবিমারক 


৫৭৫ 


(ন'লানিকার প্রবেশ) 
" নলিনিকা 
সঙ্ষেতস্থানে প্রিয়ার সঙ্গে মিলনোতৎ্9ক শোকেদের মতন 
আজকে আমাদের খিপদ চাণিদিকে থিরে এসেছে। 
(পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) আমার মা নস্মিত্রার সঙ্গে 
কি আবার পখামর্শ কপছে ? ওদের কাছে গিয়ে ছঃখের 
সকল কথা শুনিগে। 
বঙ্গমিত্রা 
ওলো নলিনিকে, আম শো আয়। তুই কর্চকীর কাছে 
থাকিস, রাজবাড়ীর সকল খবরই বেশ জানিস। 
নলিশিক। * 
খবর খুব জবর! কিন্তু তা বলে তোমার বলতে আমি 
আসিনি । 
বস মিঞা 
গছ আমার) লঙ্া1টি, বল । 
নালনিকা 
আঙ্কে সৌবাররাছের দত্ীবা দহ পাঠিয়েছেন, এই বলে, 
থে-আমাদের প্রঃ আপনাদের শগণে স্ত্রীপুর নিয়ে 
পুকিয়ে আছেন; আমাদের গুপ্ুচরের মুখে আপনারা 
সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পারবেন। 
ধাঞী ও বহৃমিএা 
লুকিয়ে আছেন কেন? তারপর তারপর ? 
| নলিনিকা 
এই কথা শুনে মহারাজ আধা ভূতিককে সঙ্গে নিয়ে 
তাঁদের খুজতে বেরিয়েছেন। 


ারী 
কি হবে নাজাশি। 
ব”মিএা 
নগিনিকে, তুই এখন এবান থেকে বা । 
নলিশিকা 
আধ্য। দেরূপ বলেন।  চগ্রস্থান) 
বয়মিএ 
চল আমরা ভত্রীর সঙ্গে দেখা করিগে। 
ধ।গ্রা 


তাই চল। 
(সকলের জস্থান) 


হত ববেশার ও 


৫৭৬ 


(সৌবীররাজ, ভূতিক প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া রাজা। কুস্তিভোের 
প্রবেশ) 
বুস্তিভোজ 
বছুবার-দেখা মুখেতে আমার দেখিছ কিবা ? 
'্মবিয়া বাল্য-প্রণয় বন্ধু ধরহ গ্রীবা । 
অনিমেষ আখি আমার হে প্রিয় প্রণয়ে তব, 
নেহারে তোমার বদন মধুব যেন সে নব। 
সৌবীররাজ 
তোমার যেমন অতিরূচি। (আলিঙ্গন করিল) 
+ম্তিভোজ 
চিন্তা-আ কুল চিত্ত তোমার আত, 
বুদ্ধি বিকল, চঞ্চল তব মতি, 
বাক্য তোমার বাস্প-আহত যেন। 
মধ বিষণ্ন, নেত্রে অঞ্ কেন? 
হর্মের কালে বিকার কেনব! মনে, 
গরকাশিয়া। বল রেখন। সঙ্গোপনে । 
সৌবীররাজ 
আমি তোমার সঙ্গে মিলন হওয়াতে অপ্রসন্ন হইনি। 
কিন্তু পুঞ্জন্সেহ বড় বলবান্‌। 
পুঞ্রের লাগি গ্ৃদয়ে আম|র ঘে শোক জাগে, 
তোমার মিলনে অশ্দর রূপে প্রকাশ মাগে। 
কুন্তিভোজ 
পুত্রের শোক- সে আবার কি? 
ভুতিক 
প্রকে নিবেদন করি -এক বৎসর হ'ল কুমারের কোনে। 
উদ্বোশ পাওয়া যাচ্ছে না। 
সৌবীররাজ 
পুত্রমেহ পড় প্রবল । দেখ-- 
অনুপম যার রূপ ও বীর্য বল, 
সে মোর পুত্রে ম্মরিয়া যমন বিকল । 
তোমার-চরণ-ধুলি-পূুসরিত-কেশ 
যদ্দি সে হইত, না থাকিত দুখলেশ। 
ভূতিক 
( স্বগত) কুমারের অদর্শনে এই বিষম শোক ক্রমশ বেড়েই 
চলেছে । এ নিবারণ করতে হচ্ছে! (প্রকাশে) প্রভুর 
এই বিপদ কি করে? ঘটল ? 
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কুস্তিভোজ 
সত্যিই ত, আমিও এই শোকে বিক্ষিগ্মন হয়ে এ কথাটা 
জিজ্ঞ।সা করতে ফুলে গেছি। | 

' সৌবীররাজ 

শোন বলি। ভূতিক ত সমস্তই জানেন। তবু আমার 
মুখ থেকে সব শুনতে চাচ্ছেন । 

কুম্তভোজ 
আমরা শুনবার জন্য উৎসুক হয়েছি। 

সৌবীররাজ 
চগ্ডভার্গব নামে অতান্ত ক্রোধন ব্রহ্গর্ষির নাম তজান৷া 


আছে। 
টিপ্তিভে।জ 
£া|) সেই তপত্বীর কথা শুনেছি। 
সৌবীররাজ 


তিনি আমার রাক্গষোে এসেছিলেন। বনে তার শিষাকে 


বানর আক্রমণ করে? বধ করেছিল। 

কুশ্তিভোজ 
তারপর, তারপর ? 

সৌবীররাজ 
আমিও সেই সময় মৃগয়। করতে করতে সেই স্থানে 
গিয়ে পড়েছিলাম । 

্‌ কুস্তিভোজ 

তরপর, তারপর ? 

সৌবীররাজ 
আমায় দেখে সেই খধি ক্রোধে যেন জলে উঠলেন 
জটাভার খুলে এলিয়ে ঝুলে ছড়িয়ে পড়ল? তিনি শিষ্যের 
গায়ে হাত রেখে ক্রমবর্দিত রোষে ভ্রকুটিবিকট মুখে 
স্বলিত বচনে আমাকে যাচ্ছেতাই তিরস্কার ও ভৎ্পিনা 
করতে লাগলেন ; আমার একট? কথাও শুনতে চাইলেন 
ন1। 

কুম্তিভোজ 
তারপর, তারপর ? 

সৌবীররাজ 
তখন আমিও ভবিতব্যের প্রবল তাড়নায় অধৈর্ধয হায়ে 
বলে উঠলাম-_-কি হয়েছে বলবে না, শুধু শুধু ক্ষেপে 
উঠে তিরস্কার করছ, ব্যাপার কি? 


৫ম সংখ্যা 1 
ব্যাপারটা না বলে, তুমি করছ শুধুই কোষ, 
শুধু শুধুই রাগছ তুমি না দেখিয়ে দোষ, 
ক্রোধে যে দাস সে ত খধির ওচাটে জণ্াল, 
মুনিখাষ খোড়াই তুমি, স্বভাবে চগাল!  * 


পুন্িভোজ 
এ এডি 
হি ছি! তোমার. এমন বল উচিত হয়নি। 
সৌবীররাজ 


আমার সেই কথ! না শুনে, তিনি ঘতধারায় নিষিক্ত 
অগ্নিশিঞ্লার মতন প্রজ্ালতনেত্রে বারঘার মাথা নেড়ে 
“কী! কী। কি বল্লি!? বলে' মামাকে শাপ দিলেন 
ব্গর্ষির শ্রেষ্ঠ আমি ! মোরে তুই বলিনি চণ্ডাল! 
দারাপুত্র সহ তুই তাই হয়ে র'বি কিছু কাপ । 
কুন্তিভোজ 
হায়! মহং ব্যক্তিদের বিপদ এমনই অন্প কারণেই ঘটে! 
"* তিক 
সৌবীররাঁজবংশের সৌভাগা চিরকালই প্রবল । 
অতি রুট্টপত্রহ্গর্ষি সে শাপ দিয়া করিল চগ্ডাল, 
সেইক্ষণে ভম্মপাৎ করে নাই, কি জোর কপাণ। 
কুম্তিভোজ 
ঠিক বলেছ তুমি। তারপর, তারপর ? 
সৌবীররাজ 
তখন শাপগ্রস্ত হয়ে আমর মন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে 
উঠল। আমি অনেক অনুনয় বিনয় মিনতি করাতে 
আস্তে আস্তে তিনি প্রকুতিস্থ হয়ে অন্ষগ্রহ করলেন_ 
বৎসরকাল থাকিয়া ছণ্মবেশে 
শাপেতে মুক্ত ফিরিবে আপন দেশে | 
এই কথ বলে" প্রসন্ন মনে তিনি আহ্বান করপেন__ 
বস কাশ্তপ। এপ । অমনি পেই ব্যাশের ছারা নিহত 
বালক তার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রস্থান করল। আমি 
সন্বংসরকাল চগ্ডালব্রত পালন করলাম। আজ আমার 


শাপ থেকে মুক্তির দিন। 
কুম্তিভোজ 


প্রবৃত্তির নিরৃন্তিই বিপদ থেকে মুক্তি! ভাগ্যবলে তুমি 
বেচে গেছ। 


তাইতে 


ভূতিক 
প্রভুর জয় হোক । 


অবিমারক 


৫৭৭ 


কুম্তিভোজ 
বিষুসেনের ম। সমস্ত পরিজনের সঙ্গে অন্তঃপুরে গেছেন 
বোধহয়। 

ভূতিক 

তিনি অন্তঃপুরে গিয়ে নহুকাঁলের প্রস্থপ্ত প্রণয়কে 
উদ্বোধিত করছেন। 

কুণ্তিভোজ 
আহচ্ছ।, বিধ্পেনে নাম আম্কাল অবিমারক হ'ল কেমন 
করে? 

ভাঁতক 
প্রভু শুনন_পনকেতু নামে এক অনু আছে। সে 
সমস্ত লোককে মারবার জন্তে শ্রমণ করতে করতে এসে 
সৌবাররাজ্জ্য ধ্বংস করতে আর্ত করলে। 


কুস্তিভোজ 
আাপ্রি আশ্র্ধ্য কথ ত! তারপর তারপর ? 
ভুঁতিক 


তখন স্বদেশের সমস্ত প্রজার হুঃখ দেখে সেই রাক্ষম- 
উপদ্রবেপ প্রতিকারের উপায় স্্ি্ করতে না পেরে 
মহারাজ অত্যন্ত পরেণ অনুভব করঠে পাগলেন। 

কুম্তিভোগ 
ভারপর, তারপর? 
তিক 


৫] 


৬ 


তারপর কুমার পিষ্ুসেন সমপ্ত ব্যাপার বুঝতে পেরে 
গায়ে ধুলো কাদা মেখে মাথার চুল এলিয়ে সমান বয়সের 
ছেলেদের সঙ্গে আনন্দে খেলা করতে করতে যেখানে 
রাক্ষন হিল সেখানে সহসা গিয়ে উপস্থিত হলেন। 
কুমারের সমস্ত রক্ষিপুক্ষের! নেশায় মত্ত হয়ে পড়ায় তাকে 
বারণ করতে পারেনি । 

কুন্তিভোজ 
অতি আ্চর্ধ্য স্যাপার। তারপর, তারপর? 
ডঁতিক 
তখন সেই রাক্ষণ চমত্কার আহার স্টেছে মনে করে। 
কুমারকে দেখে খুসী হয়ে শ্বকন্ম সম্পাদন করতে উদ্যত 
হ'ল। 

কুন্তিভোঙ্ 
উঃ রাঁক্ষসট। কি নিষ্ঠুর । তারপর তারপর ? 


৫০৭৮ 
তখন কুমার একট হেসে 
গিরি সে ঘেমন অশনি-আঘাতে তাঙিয়। পছে, 
বন সে যেমন হয় বিনষ্ঠ আনে নাড়ে, 
ললিত কিণোর অনাঘধ সেহ কুমার তাবে 
অনায়াসে একা পাঠাইঘা দ্রিল মরণ-পারে। 


হাতার হাঙ্তামার দিন গ্রথমেই আমি বলেছিলীম- 

এ লোক ক্ষণজন্ম। পুরুষ, যে-সে মানুষ নয় । 
মৌবীরর1৮ 

আচ্ছা আপনি সহশ্রনের চদ্ধিগের 

মারুকের কি সংবাদ পেয়েছেন ? 


শিকট 


ভূতিক 
প্রভু, 
গম্য দেশেতে খু জেছি কুষারে কোথাও নাত, 
রাতে আবৃত বয়েছে, চিত্তে লাগিছে তাই। 
, নারদের প্রবেশ ) 
»ারদ 
বেদগান করি? ব্রহ্মারে আমি তুধিয়া থাকি, 
গানেতে হরির রোয্হধণ সজল আাপণি। 
বাণ-নঙ্কাঝে উপগে কণহ এবং গান, 
অহরহ ফিপ্রি পোকে লোকে তাই কারিয়া দান। 
আহা! কুত্তিভোজের বাবা দুধ্যোণণ আমাদের থথে্ঠ 
খাতির করতেন! কন্তিঙোজও মন্ুষাজন্ম লাভ করার প্র 
থেকে আমাদের কাছে ভতোর 2্টায় আচরণ করে 
থাকেন। আজঙজ্জ আবিমারকের অদর্শনে পুন্তিতোজ আর 
সৌবীরবাঁজ বিষম কার্ধাসক্ষটে পড়েছেন । আজ আমি 
অবিমারককে দেখিয়ে গুদের মনের কেশ দুর করব বলে? 
পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছি। 
(কুন্তিভোজ ও লৌবীররাছের সম্গুখে উপস্থি৩ হইলেন) 


কুন্তভেোজ 
আঁযা এ যে ভগবান দেবর্ধি নারদ! ভগবন্‌! প্রণাম করি। 
নারদ 
তোমার শুভ হোক । 
কৃণ্তিভোজ 


অআ।পনার বিশেষ অন্তগ্রহ। 
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সৌবীররাজ 
তগবন্‌! প্রণাম করি। 
4 লরদ 
তোমার শান্তি হোক । 
ৃ সৌবীররাজ 
অন্ুগৃহীত হলাম । 
পুক্তিভোজ ( ভুতিকের কানে কানে) 
ভূতিব পুজার সামগ্রী আনয়ন কর। 
ভূতিক 
যেআজ্ঞ। প্র$়! (বাহিরে গিয়া ফিরিয়া আসিম্া ) এই 
নিন অর্থয আর পাদ্য। 
কুপ্তিভোজ 
তগবনু অনুগ্হ করন। 
ন[রদ 
আচ্ছ।। 


কুপ্তভোজ (অর্চন। করিয়া ) 
৩গবন্‌। আপনার পদার্পণে আমাদের গুহ আজ পিএ 
হল। 
সৌবীররাঞ্জ 
দ্রেবর্ষির দর্শনে আমি শাপযুক্ত হলাম। 
নারদ 
আমি তোমাদের দশন দেবার জন্টে এখানে আসিনি । 
অবিমাপ্কের অপর্শনে ভোমাদের দুঃখের কথ! জেনে 
আমি অবশীর্ণ হয়েছি। 
কুপ্তিভোজ ও সৌবীররাজ 
ঘাঁঁ সেইজন্যে এসে থাকেন, তবে ত আমাদের সন্তাপ 
দুর্ন হয়ে গেছেই। 
নারদ 
নুদর্শনাকে ডাক । 
2ুতিক 
ওগবান যেরূপ আজ্ঞা কৰেন। 
( নিক্ষান্ত হইয়] স্থদর্শনাকে লইয়া! পুনঃ প্রবেশ কপিল) 


স্ুদর্শনা 
দেবধি এসেছেন ? 

তুতিক 
আজ্ঞে হ্যা। 

হপর্শনা 


আমার পুঞ্রের বিবাহ তাহলে সনাথ হল। (অগ্রসর 
হইয়]) ভগবন্‌! প্রণাম করি 


৫ম সংখ্যা ] 


নারদ 5 
শুন গে! ভাগ্যবতী তোমাদের এমনি প্রীতি হউক নিতি। 
তোমার গীতির উদ্পদ্রবের পাউক সাঙ্গ! নিত্য রাজ। ৷ 

সুদর্শনা 
আপনর বিশেষ অনুগ্রহ। 
রি নারদ 
এখন জিজ্ঞাস্ত ঘ। আছে জিজ্ঞাসা কর তোমরা । 

সকলে 
আপনার অপার অনুগ্রহ । 

" কুস্তিঠোজ 
তগবন্‌! পৌবীবরাক্জপুত্র কি জীবিত আছেন £ 

নারদ রী 

আছেন। 
সোবীররাজ 
তবে তার উদ্দেশ পাওয়া য]চ্ছে না কেন? 

নারদ 
বিবাহে ব্যস্ত আছেন কি না তাত । 

সোৌবীররাজ 
কুমারের খিবাহ হচ্ছে ? 

কুন্তিশ্োজ 
কোন্‌ দেশে ? 

নারদ 
বেরন্তয নগরে । 

কুশ্থিভেোজ 
বেরণ্তা বলে" আর কোনে নগর আছে নাকি? কুমার 
কার জামাতা হলেন? 


নারদ 
বুক্তিভোজেপ । 
কুম্তিডোজ 
পেকে? 
নারদ 


বুরঙীর পিত। সেই, বাজ সেই বৈরস্ত্য নগর, 
হুর্যে1াধনপুত্র সে যে, কুস্তিভোজ তোমারি সোসর । 
এ কু্তিভো 
খছ প্রশ্ন থাক। আপনি কি বলতে চান যে আমার 
গ্ঠা কুরঙ্গীর সঙ্গে ধুযারের বিবাহ হয়েছে ? 


অবিমারক 


৫৭৯ 


৯. শারদ 
ইহা, তাই। 
কুম্তিভোঞ্জ 
আম অত্যন্ত লজ্জিত হচ্ছি! এ যে বড় লজ্জার কথ।। 
কে সম্প্রদদান করলে, কবে বা, এ বা কেমন করে কবে 
কন্তান্তঃপুরে প্রবেশ করলে! 
| নারদ রর 
গজের ব্যাপার-ধিনে শুভদৃষ্টি দুই জনে, 
মদন ঘটক হল, দাত। প্রজাপতি; 
প্রথমে পৌরুষ-বলে অবশেষে মায়া-ছলে 
অন্তঃপুরে অব্যাহত তার গতাম্মতি। 
কুন্তিভোজ 
পধিবাকা প্রতিবাদের যোগা নয়। এইরপহই হবেও 
বা। ভগবন্! কুমার ও কুবুগীর কি উপযুক্ত অবসর 
হয়েছে ? এখন বিবাহ কি দেওয়া যেতে পাবে ? 
নারদ 
তারা গান্ধরর্ষ বিবাহ নিজেদের স্াববা-ষত সেরে নিয়েছে। 
কুস্তিভোজ 
আমি অগ্রিসাক্ষী করে? বিবাহ দিতে ইচ্ছা কর্ি। 
নারদ 
অগ্নি নিত্য সাক্ষাই মাছেন। তথাপ আম্মীয় স্বজনের 
পরিতোষের জন্ত পুরোহিতের দ্বারা বিবাহের আয়োজন 
করিষে শী কুমার ও তার পত্বীকে এখানে আনয়ন 
করুন। 
কাম্তভোজ 


ভগবন্‌! এই আমি ৮পলাম । 


নাগ 
আপনি অপেক্ষা করুন। ভূতিক? তুমি যাও। 
ভুতিক 
ঘে আঙ্। ভগবানের । (প্রস্থান) 
. কুন্তিভোজ 
তগবন্‌! আমার কিছু বলবার আছে। 
নারদ 
বেশ। বলুন। 
কুন্তিভো্জ 


ভগবন্‌! স্দশনার পু গয়বন্মাকে কুরুঙ্গা রদ 


৫৮০ 


বলে আমি সুদর্শনাকে তার স্বামীর,সহিত পূর্বেই এখানে 

আনিয়েছি, এখন কি করা যাঁয়। অপনিই পরামর্শ দি'ন। 
| ও নারদ 

আচ্ছ। সব ঠিস্ক করে দিচ্ছি। আপনি ক্ষণকাল একটু 

সরে থাকুন । 


কুন্তিভোজ 
যেআজ্ঞা। ( সরিয়! দাড়াইল ) 
নারদ 
সুদ্র্শন!, এদিকে এস। 
সপন 
তগবন্‌, এই এপাম। 
নারদ 
তুমি আমদের সব কথা শুনেছ ত? 
হদর্শন। 
সৌবীররাঙ্জপুত্রের গুণসঙ্কীর্তন শুনেছি । 
নারদ 


না না এমন বলোনা । তুমি লে যাচ্ছ যে অগ্রিদেব হ'তে 
উৎপন্ন সে তোমারই জোষ্ঠ পুত্র। 

স্থদর্শন। 
অয ! ভগবান, এও জানেন? 

নারদ 
আমার আজ্ঞ পালন কর তবে। 

হদর্খন। 
তগবান আঁদেশ করুন, আমি তাই করব। 

নারদ ৃ 
তোমার এই পুঞ্র অগ্নি হ'তে উৎপন্ন । তোমার ভগিনী 
স্থচেতনার পুত্ত প্রসবসময়েই স্বর্গে গিয়েছিল, তুমি 
তোমার এই পুত্র তোমার ভগিনীকে দান করেছিলে । 
সৌবীররাজও অত্যন্ত সন্ষ্ট হয়ে আনন্দের উপযুক্ত 
অনুষ্ঠান করে তার নাম রাখলেন বিঞুসেন। সে 
ছেলে অমান্ুষসদূশ বলবীর্ধ্য পরাক্রমে বড় হয়ে উঠে 
অবি নামে অন্থরকে মেরেছিল বলে' লোকে বিষুুসেনকে 
বলে অবিমারক। তারপর সে ব্রহ্গশাপে হীনদশা গ্রাপ্ 
হয়ে হম্তীবিপ্রবের দিন কুবুঙ্গীকে দেখে আকৃষ্ট হয়েছিল; 
তারপর কুরঙ্গীর সহিত সম্মিলিত হয়েছিল; কন্যাপুর- 
রন্ষীণ। জানতে পেরে অন্তঃপুর অনুসন্ধান করতে 
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০১৪৯৪ 


আরম করলে তার ধরা পড়বার খুব ভয় হয়; তখন 
অগ্নিদেব তাকে লুকিয়ে বা'র করে দ্যান। তখন 
সে ছুঃখে অগ্রিপ্রবেশ করে; কিন্তু পিতা অগ্নি তাকে 
নেহালিঙ্গনে গ্রহণ করাতে অগ্নিতে আমি দ্ধ হলাম না 
বলে" মরুত্প্রপাতের জন্য এক পাহাড়ে গিয়ে ওঠে। 

সুদর্শন] 
উঃ! সমস্তই আশ্চর্য্য ৷ 

নারদ 
সেখানে কোনো একজন বিদ্যাধর তার রূপ দেখেই খুসী 
হয়ে প্রীতিবশে তাকে অন্তধ্ণান হবার উপায় স্বরূপ এক 
অন্থুরী দান করে,_সে অঙ্ুী দক্ষিণ অ্কুলীতে ধারণ 
করলে লোক: অবৃপ্ত হয়ঃ বাম অস্গুলিতে ধারণ করলে 
আবার তাকে দেখতে পাওয়া যাঁয়। 


হদর্শনা 
আশ্চয্য। 


'আশ্চধ্য ! 

ন।রদ 
তখন সে দক্ষিণার্ুলীতে অঙ্গুরী ধারণ ,করে সন্তুষ্ট নামে 
এক ব্রাহ্গণকে সঙ্গে নিয়ে কুস্তিভোজের কন্ঠান্তঃপুপ্রে 
নিজের বাড়ীর মতো অবাধে প্রবেশ করে? 5খে শচ্ছন্দে 
আছে। এই ত ধৃস্তাত্ত। এখন কর্তব্য কি বল। 

সুদর্শনা 

আমার ভগিনীর দ্বারা বঞ্চিত হয়ে আমার মন ক্ষুব্ধ হচ্ছে, 
কিন্তু কৌতৃহলে আনন্দিতও হচ্ছে । ভগবন্‌ ! এই কয়দিন 
কুরঙ্গী জয়বশ্মীর স্ত্রী বলেই পরিচিত হচ্ছিল। আজ থেকে 


সে হঠাৎ তাবু পুজনীয় বাক্তি হয়ে উঠল ! 
নারদ 


অতিজনের উপযুক্ত কথাই তুমি বলেছ! জোষ্ঠের পত্বী 
কনিষ্ঠকে ত আর দেওয়া যায় না! সুদর্শন, তুমি কাশী- 
রাজকে বলো যে কুরঙ্গী জয়বন্দ্ার চেয়ে বয়সে বড়। 
কুরঙ্গীর ছোট বোন সুমিত্র আছে, তার সঙ্গে জয়বর্শার 
বিবাহ হ'তে পারবে। 


সৃদর্শনা 
খধিবাক্য শিরোধাধ্য। 

নারদ 
যাও কুস্তিভোজ্রে কাছে। 

সুদর্শন] 


যে আজ ভগবানের । 


৫ম সংখ্যা] 
(বরবেশে অবিমারক' কুরঙ্গী ও ভূতিকের প্রবেশ ) 
অবিষারক 
ছিঃ! এইসব বৃত্তান্তের পর বড় লজ্জা! বোধ হচ্ছে। 
ক্ষেপা হাতাঁটার উপদ্বের ব্যাপার শুনে 


বিক্রম মোর বাবানে সবাই মুগ্ধ গুণে । 
এই ব্যাপারটা শুনিয়া তারাই হাসিবে আঙ্গ, 
আমার উপরে দিবে চারিব্র-দোষের লাজ! 
( পরিক্রমণ করিয়। দেখিয়া) ওম। ! এ যে ভগবান্‌ নারদ! 
ইনি তিনিই*_ 
শ!পে ও প্রসাদে বুদ্ধি যাহার এক সমান, 
কে যাহার খেলে কৌঠুকে বেদ ও গান, ৪ 
বের আগুন পিভায় যেজন সেহের জলে, 
নষ্ট কর্খ উদ্ধার করে সুকৌনলে। 


কুস্তিভোজ 
কুমার, এইাদকে এস এইদিকে! কুলদেবতা ধেবর্ধিকে 
প্রণাম কণ। ৪ 

অবিমারক 
তগবন্‌! প্রণাম হই। 

নারদ 

পঞ্জীব সহিত তে।মার মঙ্গল হোক। 

অবিমারক 
আমি অনুগৃহীত হলাম । মামা, প্রণাম করি। 

কুন্তিভোক্জ 


এস বস এস।--- 
ব্রাহ্গণেরে জয় কর বিনয়ে ক্ষমায়, 
আশ্রিতেরে জয় কর সহ ও দয়ায়, 
তন্ববুদ্ধি দিয়া জয় কর আপনারে, 
তেজে বলে জয় কণ বতেক রাকঙ্জারে। 


অবিমারক 
অনুগৃহীত হলাম । 
কুস্তিভোজ 
1ৎস, এই'দ্কে এস এইদিকে, পিতাকে প্রণাম কর। 
'অবিষারক 
বা! প্রণাম করি। 
সৌবীররাজ 


সবাবা এস। ী 


অবিমারক 


৫৮৯ 


সুন্ধর তুমি বন্লের বেশেতে সেঙ্জেছ ভালো, 
গুরুজনদের বন্দনা করি বদন আলেো।। 
আমাদের মতো ঝরে যেন তব অশ্রু সুখে 
দেখিয়া তোমার প্রিয় নন্দন পুত্র-মুখে। 
পুর মাতুলকে অতিবাদন কর। 
অবিমারক 
মামা, প্রণাম করি । 
কুস্তিভোজ 
এস বস, এস।-__ 
শুভ যজ্ঞেতে ব্যাপৃত থাক হরির মতো, 
দশবথ সম হও সদ। দৃঢ় সতাত্রত, 
পিতার সমান মুক্ত হস্তে করিয়ো দন, 
বলবি ক্রমে অটুট রাখিয়ো আপন মন। 
সৌবীররাজ 
পুত্রঃ সুদর্শনাকে প্রণাম কর। 
কম্তিভোজ 
স্থচেতনাকে প্রণাম না করে' আগে সুদর্শনাকে প্রণাম কর 
উ(চত হবে না। 
নারদ 
নুদর্শনাকে প্রণাম কর। 
সৌবীররাজ ও কুস্তিভোজ 


কারণ মাছে। 


তবে তাই কর। 
অবিমারক 
মা, আমি প্রণাম করি। 
সুদর্শন। 
পুত্র, বধূর সঙ্গে চিরজাবী হয়ে থাক। কতকাল পরে 
তোমায় দেখলাম। আঙ্গ আমি পুত্রসম্পর্তিরস অনুভব 
করলাম । (ক্রন্দন করিতে লাগিল) 
নুস্তিভোজ | 
ইহারে দেখিতেছি সজপ-চোখ, স্তনেতে ঝরিতেছে ধারা, 
জননী এই তবে, গোপনে ছিল; মা এর ধাত্রী পারা। 
নারদ 
স্সেহাতিশযায ভালো নয়। সুচেতনা আর সুদর্শন? পুত্র 
আর বধূ নিজে অন্তঃপুরে গমন করুন। 
কুস্তিভোজ 
যে আজ্ঞ। ভগবান্‌। 


৫৮২ 

হাদূশনা] ॥ | 
ভগবানের যেরূপ আজ্ঞা । 

নারদ 
অবিলঘ্ধে সৌবীররাঁজকে স্বদেশে পাঠিয়ে দাও। কাখা- 
বাঁজকে জয়বন্মীর জন্য স্ুমিজাকে দান কর। তুমিও 


স্থির হও । 
পন্তিভোজ 
অনুগৃহাত হলাম। 
নারদ 
কুস্তিতোজ ! তোমার আর কি প্পিয়কার্ধা করব? 
বম্তিভোজ 
ভগবান্‌ যর্দি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন; তবে এব 
পরে আর আমি কি চাইব ?_ 


গো ব্রাহ্মণ নিত্য থাকুক কুশলে' 
সুখেতে থাকুক আমার গাজা সকলে । 
নারদ 
সৌবীররাজ, তোমার কি প্রিয়কাধ্য সম্পন্ন করতে পারি ? 
সৌবীররাজ 
যদি ভগবান্‌ আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তবে এর 
চেয়ে আমি বেশী আর কি চাইব-__ 
উদ্দার পৃথিবী অর্ণব" শীল-বসনে 
থাকুক মোদের নরেশ্বরের শাসনে । 
৬রঙতবক্য 
অরোগী হউক গাতী, দুর হোক শত্রুদের 
রাষ্ট আক্রমণ, 
সমগ্র এ ধরণীরে একচ্ছত্র গাজসিংহ 
করুন পালন ॥ 
(সকলের প্রস্থান) 
ইতি ষষ্ট অঙ্গ । 
অ:বমারক নাটক সনাপ্ত। 
শুতমস্ত। 
চারু বন্দ্যোপাধ্যায় 


প্রবাসী-_ ভাদ্র, ৯৪২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কষ্টিপাথর 


স্নীর পাত্র 


ভ্রাচরণকমলেম্‌-_ 


আজ পনেরে। বছর আমাদের বিবাহ হয়েছে আজ পব্যন্ত 
তোমাকে চিঠি লিখিনি। চিরদিন কাছেই পড়ে আছি_মুখের কৎ। 
অনেক ওনেছ, আমিও শুনেছি : চিঠি লেখবার মত ফশাকট্ু? পাওয়া 
যায়নি। 

আজ আমি এসেছি তীর্থ করতে শ্রীক্ষেতে, তুমি আছ তোমার 
আপিসের কাজে । শামুকের সঙ্গে খোলসের যে সম্বন্ধ, কলকাতার 
সঙ্গে তোমার তাই; সে তোমার দেহমনের সঙ্গে ঞ্টে গিয়েছে। 
তাই তুমি আপিসে ছুটির দরথাত্ত করলে না! বিধাতার তাই 
অভিপ্রায় ছিল; তিনি আমার ডুটির দরখান্ত মগ্তুর করেছেন। 

" আমি তোমাদের যেজ বৌ । অ।জ পনেরো বছরের পরে এই 
সমুদ্রের ধারে দাড়িয়ে জান্তে পেরেছি আম।র জগৎ এবং জগদীশ্বরের 
সঙ্গে আমার অন্য সন্বপ্ধও আছে! তাই আজ সাহস করে এই 
চিঠিথানি লিখ চি, এ তোমাদের মেজ-বৌয়ের চিঠি পয়। 

তোমাদের সঙ্গে মামার সধন্ধ কপালে দিনি লিখেছিলেন ঠিনি 
ছাড়া যখন সেই নর্ভাবনার কথা আর কেউ জানৃতন1 সেই শিশু-বয়সে 
আমি আর আমার ভাই একসঙ্গেই সানিপাতিক জ্বরে পড়ি। আধার 
াইটি মারা গেল, আমি বেঁচে উঠলাম । পাড়ার সব মেয়েরা 
বলতে লাগল, শ্বণাল মেয়ে কিনা তাই ও বল, বেটাছেলে হলে 
কিআার রক্ষী পেত £ চুপ্সাবদ্যাতে যম পাকা; দামী জিনিষের 
পরেই তার লোভ। 

আমার মরণ নেই । সেই কথাটাই গালে করে বুঝিয়ে বলবার 
জন্যে এই ঠিঠিখানি লিখতে বসেছি। 

যেদিন তোমাদের দূর-সম্পকের মামা তোমার বন্ধু নীরদকে নিয়ে 
কনে দেখতে এলেন তখন আমার বয়স বারো। ছুর্গম পাড়াগায়ে 
আমাদের বাড়ি, সেখানে দিনের-বেলা শেয়াল ডাকে । ষ্টেশন থেকে 
সাত ক্রোশ শ্বাকড়া গাড়িতে এসেবাকি তিন মাউল কাচা নাস্তায় 
পা্দী করে তবে আমাদের গায়ে পৌছন সায়। সেদিন তোমাদের 
কি হয়রানি! তার উপরে আমদের বাঁডাল-দেশের রান্না ?সই 
রান্নার প্রহসন আজও মাম! ভোলেননি ! 

তোমাদের ঝড়-বৌয়ের রূপের অভাব তজ-বোকে দিয়ে পুরণ 
করবার জন্যে তোমার মায়ের একান্ত জিদ ছিল। নইলে এত কষ্ট 
করে আমাদের সে গায়ে তোমরা যাবে কেন? বাংলা দেশে পিলে 
বক্কৎ অশ্শল এবং কনের জন্যে ত কাউকে খোজ করতে হয় শা-- 
তার! আপশি এসে ০পে ধরে, কিছুতে ছাড়তে চায় না। 

বাবার নুক ছুরছুর করতে লাগ.ল, ম| হর্গানাম জপ করতে 
লাগলেন। সহ্রের তদেবতাকে পাড়াগায়ের পূজারী ক দিয়ে সন্তুষ্ট 

করবে? মেয়ের পূপের উপর ভরসা; কিন্তু সেই রূপের গুমর ৩ 
মেয়ের মধ্যে নেই-_-যে ব্যক্তি দেখতে এসেছে সে তাকে ধেদামই 
দেবে সেই তার দাম। তাই ত হাজার রূপে গুণেও মেয়েমান্ুষের 
সঙ্কোচ কিছুতে থোচে না। 

সমস্ত বাড়ির, এমন কি, সমস্ত পাড়ার এই আতঙ্ক আমার বুকের 
মধ্যে পাথরের মত চেপে বস্ল। সেদিনকার আকাশের যত আলো 
এবং জগতের সকল শক্তি যেন বারো বছরের একটি পাড়'গেয়ে 
মেয়েকে ছুইজন পরীক্ষকের দুই-জোঁড়া চোখের সামনে শক্ত করে 


৫ম সংখ্যা ] 


তুলে ধরবার জ্স্য পেয়াদাগিরি করছিল--আমর কোথাও লুকোনার 
জায়গ! ছিল ন1। 

সমস্ত আকাশকে কাদিয়ে দিয়ে বাশি বাজ. তে লাগল--তোম।দের 
বাড়িতে এসে উঠ,লুম। আমার খুৎগুলি সবিভ্বরে খতিয়ে দেখেও 
গিন্নির দল সকলে স্বীকার করলেন মোটের উপর আমি হুনারী 
ৰটে। সেকথা শুনে আমার বড় জায়ের মুখ গম্ভীর হয়ে গেন্ব। 
কিন্তু আমার রূপের দরকার কি ছিল তাই ভাবি! রূপ জিনিষটাকে 
যদি কোনে! স্কেলে পওত গঙ্গামুত্তিকা দিয়ে গড়তেন তাহলে ও 
আদর থাকৃত-কিস্তু ওটা যে কেবল বিধাত। নিঞ্জের মানন্ে 
গড়েছেন তাই তোমাদের ধন্ধমের সংসারে ওর দাম নেই। 

আমার যে রূপ আছে সে কথা ভুলতে তোমার বেশিদিন লাগেনি 
_কিস্তু আমার যে বুদ্ধি আছে সেটা তোমাদের পদে পদে স্মরণ 
করতে হয়েছে। এ বুদ্ধিটা আমার এতই স্বাভাবিক ঘে তোমাদের 
ঘরকন্নার মধো এতকাল কাটিয়েও আজও সে টিকে আছে। ম! 
আমার এই বুদ্ধিটার জন্টে বিষম উদ্ধিগ্র ছিলেন, মেয়েমান্ুষের পক্ষে এ 
এক বালাই ! যাঁকে বাধ! মেনে চল্‌্তে হবে পে বাদি বুদ্ধিকে মেনে 
»ল্তে চায় ভবে ঠোকর খেয়ে খেয়ে তার কপাল ভাডবেই। কিন্তু কি 
করব বল? তোমাদের ঘরের ঝৌ/়র ঘত্তটা বুদ্ধির দরকার বিধাত। 
অসতর্ক হয়ে আমাকে তার চেয়ে অনেকট1 বেশি দিয়ে ফেলেছেন, 
সেআমি এখন ফিরিয়ে দিই কাকে? তোমরা আমাকে মেয়ে-ভা1ঠ1 
বলে ছবেলা গাল দিয়েছ। কষ্ু কথাই হচ্চে অক্ষমের সাধ্বনা-_ 
অত এব সে আমি ক্ষমা করলুম। 

আমার একট] জিনিষ তে।মাদের ঘরকন্নার বাইরে ছিল সেটা 
কেউ তোমর] জানপি। আমি লুকিয়ে কবিতা লিখতুষ | সে ছাই 
পরশ যাই হোক না, সেখানে তোমাদের অন্দরমহলের পাঁচিল 
ওঠেনি । তেইথানে আমার মুক্তি- সেইখানে আমি আমি। আমার 
মধে; ঘা কিছু তোমাদের খেজ-বৌকে ছাড়িয়ে রয়েছে সে তোমরা 
পছন্দ করনি, চিন্তেও পারনি ;_-আমি নে কবি সে এই পনেরো 
বছরেও তোমাদের কাছে ধর] পড়েনি । 

তোমাদের ঘরের প্রথম স্মৃতির মধ্যে নব চেয়ে ধেটা আমার মনে 
জাগঢে পে তোমাত্দর গোয়াল ঘর । অন্দরমহলের সি'ড়িতে ওঠবার 
ঠিক পাশের ঘরেই তোম।দের গোরু থাকে, সামনের উঠে।নটুকু 
ছাড়া তাদের আর নড়বার জায়গা নেই। স্ই উঠোনের কোণে 
তাদের জাবন1! দেবার কণ্ঠের গামল]। সকালে বেহারার গান 
কাজ-_-উপবামী গরুগুলো ততক্ষণ সেই গামলার ধারগুলো চেটে 
চেটে চিবিয়ে চিবিয়ে খাব্লা করে দিত। আমার প্রাণ কাদত। 
আমি পড়াগীয়ের মেয়ে--তোমাদের বাড়িতে যেদিন নতুন এনুম 
সেদিন সেই ছুটি গোরু এবং তিনটি বাড়ুরই সমস্ত সহরের মধ্যে 
আমার চিরপরিচিত আজ্ীয়ের মত আমর চোখে ঠেকল। বতদিন 
নভুন্দ বে ছিলুম শিজে ন] খেয়ে লুকিয়ে ওদের খাওয়া়ম--যখন বড় 
হণুম তখন গোক্ুর প্রতি আমার প্রকাণ্ঠ মমতা] লক্ষ্য করে আমার 
ঠটার সম্পকীয়ের আমার গোত্রপ্বদ্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে 
সাগলেন। 

আমার মেয়েটি জন্ম নিয়েই মার] গেল। আমাকেও সে সঙ্গে 
বার সময় ডাক দিয়েছিল। দে যর্দি বেঁচে থাকৃত তাহলে সেই 
মামার জীবনে, যা কিছু বড়, যা কিছু মত্য, সমস্ত এনে দিও; 
খন মেজ-বৌ থেকে একেবারে ম! হয়ে বস্তুম। মানে এক- 
সারের মধ্যে থেকেও বিশ্বসংসারের। মা-হ্বার ছুঃখটুকু পেলুম 
কত্ত মা-হবার যুক্কিটুকু পেলুম না। 

মনে আছে ইংরেজ ডাক্তার এসে আমাদের অন্দর দেখে আশ্চর্য 


কষ্টিপাথর-_স্ত্রীর পত্র 


৫৮৩ 


হয়েছিল এবং আতুড়ঘর দেখে বিরক্ত হয়ে বকাবকি করেছিল। 
সদরে তোমাদের একটুখানি বাগান .আঁছে। ঘরে সাজসজ্জা 
আসবাবের অভাৰ নেই। আর অন্দরট! যেন পগশমের কাজের 
উদ্টে। পিঠ সেদিকে কোনো লজ্জ। নেই, শ্রী নেই, সঞ্ডা নেই। 
দেদিকে আলো! গিটমিট করে জ্বলে ; হাওয়া চোরের মত প্রৰেশ 
করে, উঠোনের আবর্জন1] নড়তে চায় না; দেয়ালের এবং মেজের 
সষস্ত কলঙ্ক অক্ষয় হয়ে বিরাজ করে । কিন্তু ডাক্তার একট। ভুল 
করেছিল, সে ভেবেছিল এটা বুষি আমাদের অহোরাত্র দুঃখ 
দেয়। ঠিক উল্টো; *অনাদর জিনিষট! ছাইয়ের মত) সে 
ছাই আগুনকে হয়ত ভিতরে ভিতরে জমিয়ে রাখে কিন্তু বাইরে 
থেকে তার ঠাপটাকে বুঝতে দেয় না। আত্মসণ্ম।ণ যখন কমে 
নায় তখন অনাদরকে ত অন্যাধা বলে মনে হয় শা। সেই অন্য 
তার বেদন! নেই। তাই ত মেযেমানধ হুঃখ বোধ করতে 
লদ্! পায়। মমি তাই বলি মেয়েমানবমকে ছুঃখ পেতেই হবে 
এইটে ঘি তোমাদের বাবস্থা হয় তাহলে দতদুর সম্ভব তাকে 
অশাদরে পেখে দেওয়াই ভালো। আদরে ছুঃখের ব্যথাটা কে 
বেড়ে ওগে। 

খেমন করেই রাখ ছখ যেআছে এ কথা মনে করবার কথাও 
কে।নোপিন মনে আসেনি । আতুওঘরে যরণ মাথার কাছে এসে 
দাড়।ল, মনে ভয়ই হল ন1। জীবন আমাদের কিইবা, যে মরণকে 
ভয় করতে হবে? আদরে যত্বে যাদের প্রাণের বাধন শক্ত করেছে, 
মরতে তাদেরই বাধে। সেদিন যম যদি আমাকে ধরে টান দিত 
তাহলে আলগ। মাটি থেকে মেমন অত সহজে ঘ।সের চাপড় উঠে 
আসে সমস্ত শিকড়ন্ুদ্ধ আমি তেমনি করে উঠে আস্হূম। বাঙালীর 
মেয়ে ত কথায় কথায় মরতে যায়। কিন্তু এমন মরায় বাহাছুরিট! 
কি! মরতে লজ্জা হয়,-আমাদের গঙ্গে ওটা এতই সহজ | 

আমার মেয়েটি ত সদ্যাতারার মত ক্ষণকালের জন্যে উদয় 
হয়েই অস্ত গেল। আবার নিত্যকন্ম এবং গোক্ুবাছুর নিয়ে 
পড়লুম। জীবন তেমনি করেই গড়াতে গড়াতে শেষ পর্দাস্ত কেটে 
ঘেত, আজকে তোমাকে এই চিঠি লেখবার দরকারই হত না। কিন্তু 
বাতাসে সাথান্য একট বীজ উড়িয়ে পিয়ে এসে পাক দণলান্র 
মধ্যে অশথগাঞ্ের অন্কুর বের করে; শেষকালে সেহট্রকু থেকে 
ইটকাঠের বুকের পাঁজর বিদীর্ণ হয়ে যায়। আমর সংসারের 
পাক] বন্দোবস্তেব মাঝধানে ছোট একটুখানি জীবনের কণ। কোথা 
থেকে উড়ে এসে পড়ল, তার পর থেকে ফাটলস্বরু হল। 

বিধব! মার মৃত্যুর পরে আমার বড় জায়ের বোন বিন্দু তার 
খুড়তত ভাইদের অত্যাচারে আনাদের বাড়িতে তার দিদির কাছে 
এসে মেরিন আশ্রয় নিলে তোবর! সেদিন ভাবলে এ আবার 
কোথাকার আপদ ! আমার পোড়া স্বভাব, কি করুন বল, দেখ লুম 
তোমর সকলেই মনে মনে বিরক্ত হরে উঠেছ সেইজন্যে্ট এই 
নিরাশ্রয় মেয়েটির পাশে আমার সনস্ত মন যেন একেবারে কে মর 
বেঁধে দাড়াল। পরের বাড়িতে পরের অনিচ্ছাঠে এনে আশ্রয় 
নেওয়া সে কত বড় অপমান ! দায়ে পড়ে সেও যাকে স্বীকার 
করতে হল তাকে কি একপাশে ঠেলে রাখা ষ।য় £ 

তার পরে দেখলুম আমার বড় জায়ের দশা। তিনি নিতান্ত 
দরদে পড়ে বোনটিকে নিজের কাছে এনেছেন । কিন্তু যপন দেখলেন 
স্বামীর অনিচ্ছা, তখন এমনি ভাব করতে লাগলেন যেন এতার 
এক বিষম বালাই-__যেন এ'কে দুর করতে পারলেই তিণি বীঢেন। 
এই অনাথা বোনটিকে হন খুলে প্রকাশে শ্লেহ দেখাবেন সে সাহস 
তার হল না। তিনি পতিব্রতা। 


৫৮৪ 


তার এই সঙ্কট দেখে আমার মন আরে! ব্যথিত হয়ে উ্ঠংল। 
দেখনুম বড় জ! সকলকে একটু বিশেষ করে দেখিয়ে দেখিয়ে বিন্দুর 
থাওয়া-পরার ৬মৃনি মোটা রকমের ব্যবস্থা করলেন, এবং বাড়ির 
সর্বপ্রকার. দাসীবৃত্তিতে তাকে এমন ভাবে নিঘুক্ত করলেন যে 
আমার, কেবল ছুঃণ নয়, লজ্জা বোধ হল। তিনি সকলের কাছে 
প্রমাণ করবার জন্যে বাস্ত যে আমাদের সংসারে ফাকি দিয়ে 
বিন্দুকে ভাঁরি সুবিধাদরে গাওয়া গেছে। ও কাজ দেয় বিস্তুর 
অথচ খরচের হিসাবে বেজায় শস্তা। 

আমাদের বড় জায়ের বাপেন্র বংশে কুল ছাড়া আর বড় কিছু 
ছিল না । কূপও নাটাকাও না। আমার খশুরের হাতে পায়ে ধরে 
কেমন করে তোম।দের ঘরে তার বিবাহ হল সে ত সমন্তই জান। 
তিনি নিজের বিবাহটাকে এ বংশের প্রতি বিষম একটা অপরাধ 
বলেই চিরকাল মনে জেনেছেন। সেইজন্য সকল বিষয়েই নিজেকে 
বতদুর সম্ভব সঙ্কুচিত করে ভোন।দের ঘরে তিনি অতি অগ্গ জারগ। 
জুড়ে থাকেন। 

কিন্ত তার এই সাধু দৃষ্টান্তে আমদের বড় মুক্কিল হয়েছে। 
আমি সকল দিকে আপনাকে অত অসম্ভব খাটো! করতে পারিনি । 
আ[মি ফেটাকে ভালে! বলে বুঝি আর-কারো! খাতিরে পেটাকে মন্দ 
বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয় তুমিও তার অনেক প্রমাণ 
পেয়েছ। 

বিন্দুকে আমি আমার ঘরে টেনে নিলুম। দিদি বল্লেন, “মেজ-বো 
গরীবের ঘরের মেয়ের মাঁথাটি খেতে বস্লেন।” আমিযেন বিষম 
একটা বিপদ ঘটালুম এমনি ভাবে তি'ন সকলের কাছে নালিশ 
করে বেড়ালেন। 1কন্ত আমি শিশ্চয় অনি তিশি খনে মনে বেঁচে 
গেলেন'। এখন দোষের বোঝ। আমার উপরেই পড়ল। তিনি 
বোনকে নিজে যে ন্েহ দেখাতে পরতেন ন। আমাকে দিয়ে সেই 
শেহটুক্থ করিয়ে শিয়ে ভার মনট1 হাল্কা হল। আমার বড় জা 
বিন্দুর বয়ন থকে ছুচারটে অঙ্ক বাদ দিতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু 
তাঁর বয়স যে চোদ্দর চেয়ে কম ছিল ন। একথা লুকিয়ে বল্লে 
অন্যায় হত না। তুমি তজান সে দেখতে এতই মন্দ ছিল ঘ, পড়ে 
গিয়ে সে দি মাথ। ভাত তবে ঘখের মেগ্গেটার জন্তেই লোকে 
উদ্বিগ্ন হত। কাজেই পিতামাতার অভাবে কেউ তাকে বিয়ে দেবার 
ছিল না, এবং তাকে বিয়ে করবার মত মনের জোরই বাক'জন 
লোকের ছিল। 

বিন্দু বঙ এয়ে ভয়ে আমার কাছে এল। যেশ আমার গায়ে 
ও।র ছেোয়াচ লাগলে আমি সইতে পারব না। বিশ্বসংসাঁরে তার 
যেন জন্ম(বার কোনো নত্র ছিল না--তাই সে কেবলি পাশ কাটিয়ে 
চোখ এড়িয়ে চলত । তার বাপের বাড়তে তার খুড়ৃতত ভাইরা 
তাকে এমন একটু কোণও ছেড়ে দিতে চায়শি যে কোণে একট! 
অনাবশ্যক জিনিষ পড়ে থাকতে পারে । অনাবশ্যক আবর্তজন। ঘরের 
আশেপাশে অনায়াসে স্থান পায় কেনন! মান্গম তাকে ভুলে যায়, 
কিন্তু অনাবশ্তক মেয়েমান্ুষ যে একে অনাবশ্টক আবার তার উপরে 
তাকে ভোলাও শক্ত সেইজন্তে আস্তা্ড়েও তার স্থান নেই। 
অথচ বিন্দুর খুড়তত ভাইরা যে জগতে পরখ|বহাক পদার্থতা বলবার 
জে! নেই। কিন্তু তারা বেশ আছে। 

তাই বিন্দুকে যখন আমার ঘরে ডেকে আনৃলুম তার বুকের মধ্যে 
কাপতে লাগল। তার ভয় দেখে আমার বড় দুঃখ হল। আমার 
ঘরে যে তার একট্ুথাশি জায়গা! আছে সেই কথাটি আমি অনেক 
আদর করে তাকে বুঝিয়ে দিলুম | 

কিন্ত আমার ঘর শুধু ত আমারই ঘর নয়। কংঞেই আমার 


শ্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম থণও 


কাজটি সহজ হল না। ছুচার দিন আমার কাছে থাক্চতই তার গায়ে 
লাল-লাল কি উঠল--হয় ত সেখামাচি,নয় ত আর কিছু হবে। 
তোমর! বল্লে বসন্ত । কেনন] ওধে বিন্দু। তোমাদের পাড়ার এক 
আনাড়ি ডাক্তার ধসে বল্লে, আর দুই একগিন না গেলে ঠিক বলা 
ষায়না। কিন্তু সেই ছুই একদিনের সবুর সইবে কে! বিন্দুত 
তর ব্যামোর লজ্ঞাতেই মরবার জো হল। আমি বল্লুম, বসন্ত 
হয় ত হোকৃ--আমি আমাদের সেই আতুড়ঘরে ওকে নিয়ে থাকৃব, 
আর কাউকে কিছু করতে হৰে না। এই নিয়ে আমার উপরে 
তোমরা যখন সকলে মারমু্তি ধরেছ, এমন কি বিন্দুর দিদিও যখন 
অত্যন্ত বিরক্তির ভান করে পোড়াকপালি মেয়েট।কে হাসপাতালে 
পাঠাবার প্রস্তাৰ করছেন এমন সময় ওর গায়ের সমস্ত লাল দাগ 
একদম মিলিয়ে গেল। তোমর] দেখি তাতে শমাবে ব্যস্ত হয়ে 
উঠ,লে। বল্‌লে, নিশ্চয়ই বসন্ত বসে গিয়েছে | কেননা, ওষে বিন্দু। 

অনাদ্রে মানুষ হবার একট!মস্ত গুণ, শরীরটাকে তাতে একবারে 
অজর অমর করে তোলে । ব্যামো হতেই চায় না মরার সদর 
রাস্তাগুলে! একেবারেই বন্ধ। রোগতাই ওকে ঠাট্টা করে গেল, 
কিছুই হল না। কিন্তু এটা] বেশ বোঝা গেল পৃথিবীর মধো সব 
টেয়ে অকিঞ্িংকর মাহষকে আশ্রয় দেওয়াই সব চেয়ে কঠিন! 
আশ্রয়ের দরকার তার যত বেশি আগ্য়ের বাঁধাও তার তেমনি 
বিষম । 

আমার সন্ধে বিন্দুর ভয় ঘখন ভাঙল তখন ওকে আর-এক 
গেরোয় ধরল। আমাকে এমনি ভালবাসতে সুরু করুলে যে আমাকে 
ভয় ধরিয়ে দিলে। ভালবাসার,এ রকম মৃত্তি সংসারে ত কোনোদিন 
দেখিশি। বইযেতে পড়েছি বটে, সেও মেয়ে পুরুষের মধো। 
আমার যেরূপ ছিল দে কথা আমার মনে করবার কোনে! কারণ 
বহুকাল ঘটেনি_ এতদিন পরে সেই রূপট1 নিয়ে পড়ল এই কুশ্রী।. 
মেয়েটি। আমার মুখ দেখে তার চোখের আশ আর মিটত ন]। 
বল্ত, “দিদি তোমার এই মুখখানি আমি-ছাড়া আর কেউ দেখতে 
পায়নি।” যেদিন আমি নিজের চুল শিজে বাধতুম সেদিন তার 
ভ।রি অভিমান। আমার চুলের বোঝ! ছুই হাত দিয়ে নাড়তে নাড়তে 
তার ভারি ভালো লাগত। কোথাও শিমন্ত্রণে বাওয়া ছাড়া আমর 
সাজগোজের ত দরকার ছিল পা -কিন্তু বিন্দু আমাকে অস্থির করে 
রোজই কিছু-না-কিছু সাজ করাত । মেয়েটা! আম।কে নিয়ে একে- 
বারে পাগল হয়ে উঠল। 

তোমাদের অন্দরমহলে কে।থাও জমি এক ছটাক নেই। উত্তর 
দিকের পাচিলের গায়ে নর্দমার ধারে কোনোগতিকে একট] গাব 
গাছ জন্মেছে । যেদিন দেখতুম সেই গাঁবের গাছের নতুন পাতাগুলি 
রাঙা টকটকে হয়ে উঠেছে সেইদিন জান্তুম ধরাতলে বসম্ত এসেছে 
বটে। আমার ঘরকনার মধ্যে এ অনাদৃত মেয়েটার চিত্ব যেদিন 
আগ্নাগোড়া। এমন রীন হয়ে উঠল (দিন আমি বুঝলুম হৃদয়ের 
জগতেও একটা বপস্তের হাওয়া আছে-_সে কোন্‌ স্বর্গ থেকে আসে; 
গলির মোড় থেকে আসে না। 

বিন্দুর ভালবাসার দ্ুঃনহবেগে আমাকে অস্থির করে তুলেছিল-_. 
এক একবার তার উপর রাগহত সেকথাম্বীকার করি--কিন্ত তার 
এই ভালব!সার ভিতর দিয়ে আমি আপনার একটি স্বরূণ দেখলুষ 
বা আমি জীবনে আর কোনোদিন দেখিনি । সেই আমার মুক্ত স্বরূপ। 

এদিকে, বিন্দুর মত মেয়েকে আমি যে এতট1 আদর যত্ব করি 
এ তোমাদের অত্যস্ত বাড়াবাড়ি বলে ঠেকল। এর জন্যে গুৎখুৎ 
খিটধিটের অস্ত ছিল না। যেদিন আমার ঘর থেকে বাজুবন্ধ চুরি 
গেল সেদিন সেই চুরিতে বিন্দুর যে কোনোরকমের হাত ছিল 


৫ম সংখ্য?] 


এ কথার আভীস দিতে তোমাদের লড্জা হল না। খুন স্বদেশী 
হাঙ্গাযায় লোকের বাড়িতল্লাসী হতে লাগল তখন তে।মর। অনারাসে 
সন্দেহ করে বসলে যে, বিন্দু পুলিষের পোষা মেয়ে-চর। তার 
আর কোনো প্রমাণ ছিল না, কেবল এই প্রমাণ যে, ও বিন্দু। 

তোমাদের বাড়ির দাসীরা ওর কোনোরকম কাজ করতে আপণ্ডি 
করত,_-তার্দের কাউকে ওর কাজ করবার ফরমাস করলে* ও 
মেয়েও একেবারে সঙ্কোচে যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠত। এই-সকল 
কারণেই ওর ঞ্জঞন্যে আমার খরচ বেড়ে গেপ। আমি বিশেষ 
করে একজন আলাদ1 দাসী রাখ-নুম। সেটা তোমাদের ভালো 
লাগেনি। বিন্দ্ুকে আমি বে-সব কাপড় পরতে দিতুম তা দেখে 
তুমি এত রাগ করেছিলে যে আমার হাত.খরচের ঢাক বন্ধ করে 
দিলে। তার পরদিন থেকে আমি পাঁচশিকে দামের জোড়া মে।ট। 
কোর কলেপ্র ধুতি পরতে আরম্ভ করে দিলুম। আর মতিরন। 
যখন আমার এ টে] ভাতের থালা নিয়ে মেতে এল তাকে বারণ করে 
দিনুম। আমি নিজে উঠোনের কলতলায় গিয়ে এটো ভাত বাছ়ুরকে 
খাইয়ে বাসন মেজেছি। একদিন হঠাৎ সেই দুশ্টাটি দেখে গুমি 
থুব খুসি হওনি। আম।কে খুসি না করলেও চলে আর তোমাদের 
খুসি না করলেই নয় এই সুবুদ্ধিটা আজ পর্যন্ত অ।মার ঘটে এল না। 

এদিকে তোমাদের রাগও যেমন বেড়ে উঠেছে বিন্দুর বয়সও 
তেমনি বেড়ে চলেছে। সেই স্বাভাবিক ব্যাপরে তোমরা অস্গাভাবিক 
রকমে বিব্রত হয়ে উঠেছিলে । একট] কথা মনে করে আমি আশ্চর্য্য 
হই তোর] গোর করে কেন বিন্দুকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিদায় 
করে দাওনি। আমিও্বেশ বুঝি তোমর] আমাকে মনে মনে ভর কর। 
বিধাতা যে আমাকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন ভিতরে ভিতরে তার খাতির 
না করে তোমরা বাঁচ না। 

অবশেষে বিন্দুকে নিজের শাক্ততে বিদায় ক্‌তে ন পেরে তোনরা 
প্রজাশতি-দেবতার শরণাপন্ন হলে । বিম্টুর বর ঠিক হল। বঢ জা 
বল্লেন, বীচলুম, মা কালী আমাদের বংশের মুখ রক্ষা কবৃলেন। 

বর কেবন তাজানিনে ; তোমাদের কাছে ওুনলুম দকল বিষয়েই 
ভালে বিন্দু আমার পা জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগল- বলে, “দিদি, 
মামার আবার বিয়ে করা কেন?” 

আমি তাকে অনেক বুঝিয়ে বল্লুম,_“নিন্দু তুই ভয় করিস্‌নে 

শুনেছি তোর বর তালো।” 

বিন্দু বল্লে--“বর যদি ভলো হয় আমার কি আছে থে 
আম।কে তার পছন্দ হবে!” 

বরপক্ষেরা বিন্দুকে ত দেখতে আসবার নামও কালে না। 
বও দিদি তাতে বড় নিশ্চিন্ত হলেন। 

কিন্ত দিনরাত্রে বিন্দুর কান্না আর থামৃতে চায়না । সে ঠার 
কিক সেআমি জানি। বিন্দুর জচ্যে আমি সংসারে অনেক লড়াই 
করেছি কিন্ত ওর বিবাহ বন্ধহোকৃ এ কথা বলবার সাহস আমার 
হল ন1। কিসের জোরেই বা বল্ব? আমি যদি মারা ধাই ত ও 
কি দশা হবে ? 

একে ত মেয়ে, তাতে কালো ময়ে-_ কার ঘরে চল্ল, ওর কি 
দশ] হবে--সে কথা না ভাবাই ভালো। ভাক্তে গেলে প্রাণ কেঁপে 
ওঠে। 

বিন্দু বল্লে,--*দিদি, বিয়ের আর পাঁচদিন আছে, এর মধো 
আমার মরণ হবে নাকি?” 

আমি তাকে খুন ধুকে দিলুষ কিন্তু অন্তর্ধযামী জানেন ষদি 
কোনো সহজভাবে বিন্দুর মুত হতে পারত তাহলে আমি আরাম 
বোধ করতুম। 


কষ্টিপাথর- স্ত্রীর পত্র 
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বিবাহের আগের দিন বি তার দিদিকে গিয়ে বল্লে”-“দিদি, 
আমি তোমাদের গোয়ালবরে পড়ে থাকব, আমাকে ঘা বলবে তাই 
করব, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে এমন করে ফেলে দিয়ো ন।”" 

কিছুকাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দিদির চোপ দিয়ে জল পড়ছিল, 
সেদিনও পড়ল। কিন্তু শুধু হাদয় ত নয় শান্বও আছে; তিনি 
বল্লেন, “জানিস্‌ ত, বিন্দী, পতিই হচ্চে স্ত্রীলোকের গতিমুক্জি সব। 
কপালে বদি ছুঃখ থাকে ত কেউ খণ্ডাতে পারবেনা ।” 

আসল কথ! হচ্চে কোনে! দিকে কোনো ব্রাস্তাই নেই-বিন্দুকে 
বিবাহ করতেই হবে--তার পরে ঘা হয় ৩1 হোকৃ। 

আমি ঠেয়েছিলুম বিবাহট। ঘাতে শ।মাদের বাড়িতেই হয়। কিন্ত 
তোমরা বলে বস্লে বরের বাড়িতেই হওয়া চাই সেট! তাদের 
কৌলিক প্রথা । র 

আমি বুঝলুষ বিন্দুর বিবাহের জন্যে ঘদি তোম'দের খরচ করতে 
হয় তবে সেটা! তোমাদের গুহদেবতার কিছুতেই দইবে না। কাজেই 
ঢপ করে যেতে হল। কিস্ত একটি কথা তোমরা কেউ জানে না। 
দিদিকে জানাব।র ইচ্ছে ছিল (কদ্ত জানাইনি কেনন। তাহলে তিনি 
ভয়েই মরে যেতেন,-মআমার কিছু কিড় গয়না দিয়ে আমি লুকিয়ে 
নিশ্দকে সাজিয়ে দিয়েছিগ্রম। বোধ করি দিদির ঠঢোখে সেট! পড়ে 
থাকবে কিন্তু সেটা তিনি দেখেও দেখেননি । দোহাই ধঙ্মের, 
সেজন্যে তোমরা ভাকে মা কোরো। 

বাবার আগে খিন্দ্র আমাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে, “দিদি, আমাকে 
তে।মর! তাহলে নিতান্তই ত্যাগ করলে?" 

আমি বপ্রম,_“ন। বিশ্বী, তোর যেমন পশাই 
আমি তোকে শেষ পর্যন্ত ত্যাগ করব না।" 

তিন দিন গেল। তোমাদের গাপুকের প্রঞ্জা খাবার জন্যে 
তোমাকে হে ভেড়া দিয়েছিল তাকে তোমার জঠরাগ্নি থেকে বাচিয়ে 
আমি তোমাদের এক৩তলার কয়ল।-রাখবার ঘরের একপাশে বাস 
করতে দিয়োছণুম। স্কালে উঠেই আমি শিজে তাকে দানা খাইয়ে 
আমৃতুম ;-তোমার চাকরদেন প্রতি ছুই একদিন নিক করে দেখেছি 
তাকে খাওয়ানোর চেয়ে তাকে খাওয়ার প্রতিই তাদেরবেশি ঝোক। 

সেদিন সকালে সেই ঘরে ঢকে দেখি বিদ্দ এককোণে জড়সড় 
হয়ে বনে আছে। আম|কে দেখেই আমার প। জড়িয়ে ধরে লুটিয়ে 
পড়ে শিশব্দে কাদতে লাগ । 

বিন্দুর স্বামী পাগল। 

“সত্যি বলছিস্‌ বিন্দী £” 

“এত বড় মিথ্যা কথা তোম।র কাছে বণ্তেগারি দাদ? তিনি 
পাগল। শ্বশুরের এই বিবাহে মত ছিল না--কিন্তু তিনি আমার 
শাশুড়িকে বমের মত শয় কফরেন। তিনি বিবাহের পূর্বেই 
কাশী চলে গেছেন। শাশুড়ি জেদ করে তার ছেলের বিয়ে 
দিম়েছেন।” : 

আমি সেই রাশ-কর। কয়লার উপর বসে পড়লুম। যেয়েমান্বষকে 
মেয়েমান্থষ দয়া করে না। বলে, ও ত মেয়েষান্নষ বহ ত নয়। 
ছেলে হোকনা পাগল, সে পুরুষ বটে। 

বিন্দুর স্বামীকে হঠাৎ পাগল বলে বোঝা যায় নাঁ-কিন্কু এক- 
একদিন সে এমন উন্ম।দ হয়ে ওঠে দে তাকে খরে তালাবন্ধ করে 
রাখতে হ্য্জ। বিবাহের রাত্রে দে ভালে! ছিলকিস্তু রাত-জাগা 
প্রভৃতি উৎপাতে ছিতীয় দিন থেকে ভার মাথা একেবারে খারাপ 
হয়ে উঠুল। বিন্দু দুপুরবেলা পিতলের থালায় ভাত খেতে 
বমেছিল, হঠ[ৎ তার স্বামী থালানুদ্ধ ভাত টেনে উঠোনে ফেলে দিলে। 
হঠাৎ কেমন তার মনে হয়েছে, বিশু স্বয়ং রাশীরাসমণি ; নেহারাটা 
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দি সোনার থালা চরি করে রাণীকে তার শিজের থালায় 'ভাত 
খেতে দিয়েছে । এই তার রাগ। বিন্দুরত ভয়ে যরে গেল। তৃতীয় 
রাত্রে শাশুড়ি তাকে যখন স্বামীর ঘরে শ্তে বল্লে হি প্রাণ 
শুকিয়ে গেল। শাশুড়ি তার প্রচণ্ড, রাগলেজ্ঞান থাকে না। সেও 
পাগল, কিঞ্ত পৃরে! নয় বলেই আরো ভয়ানক । বিন্দ,কে ঘরে ঢকৃতে 
হল। স্বামী সেরাত্রেঠাণ্ড ছিল। কিন্তু ভয়ে বিদ্ধর শরীর বেন 
কাঠ হয়ে গেল। স্বামী যখন থুমিয়েছে অনেক রাত্রে সে অনেক 
কৌশলে পালিয়ে চলে এসেছে, তার বিস্তারিত বিবরণ লেখবার 
দরকণর নেই। * 

ঘুণায় রাগে আমার নকল শরীর জ্বলতে লাগল। আমি বনুমঃ 
এমন ফকির বিয়ে বিয়েই নয়। বিন্দ, তই যেমন'ছিলি তেমনি 
আমার কাছে থাক, দেখি তোকে কে নিয়ে ষেতে পারে। 

তোমরা বলে, বিন্দ, মিথ্যা কথ| বল্চে। 

অমি বনুম, ও কথনে! মিব্যা বলেনি। 

তোমর] বল্পে, কেমন করে জান্লে ? 

* আমি বল্পুম আমি পিশ্চয় জানি। 

তোমরা ভয় দেখালে বিন্দ,র শ্বশুরবাড়ির লোকে পুলিস্‌-কেস্‌ 
করলে মুদ্দিলে পড়তে হবে। 

অ।মি বণ্নুম, ফাঁকি দিয়ে পাগল বরের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছে এ 
কথা কি আদালত শুন্বে না| 

তোমরা বললে, তবে কি এই নিয়ে মাদ।লত কর্তে হবে নাকি: 
কেন আমাদের দার কিসের? 

আমি বল্রম, আমি নিজের গয়না বেচে ৭ করতে পারি করব। 

তোর বললে, উকীলবাড়ি টুটবে নাকি? 

এ কথার জবাব নেই। কপালে করাঘাত করতে পারি, তার 
বেশি আরকি করব? 

ওদিকে বিন্দুর শ্বশুরবাড়ি থেকে ওর ভার এসে বাইরে বিৰম 
গে।ল বাধিয়েছে। সে বল্টে খানায় খবর দেবে। 

আমার ষেকি জোর আছে জানিনে -কিন্ত কশাইয়ের হাত 
থেকে ঘে গোরু প্রাণভযবে গাঁলিয়ে এসে আমার আশ্রয় নিয়েছে 
তাকে পুলিসের তাঁডায় আবার সেই ক্শাইয়ের হাতে ফিরিয়ে 
দিতেই হবে একথা কোনোমতেই আমার মন মানতে পারল ন1। 
আমি স্পর্ধা করে বলুমঃ তা দিন থানায় খবর ! 

এই বলে মনে করলুষ, বিন্দকে এইবেল।৷ আমার শোবার ঘরে 
এনে তাকে নিয়ে ঘরে তালাবন্ধ করে বসে থাকি । খোঁজ করে 
দেখি, বিদ্দ নেই। তোমাদের সঙ্গে আবার বাদ প্রতিবাদ যখন 
চলছিল তখনবিন্দ আপনি বাইরে গিয়ে তার ভাস্ুরের কাছে "ধর! 
দিয়েছে । বুঝেছে এ বাঁড়িতে ধদি থাকে তবে আমাকে সে বিষম 
বিপদে ফেল্ঘধে। 

মাঝখানে পালিয়ে এসে বিন্দ আপন ছুঃখ আরে বাড়।লে। 
তার শাশুড়ির তর্ক এই যে, তার ছেলে ত ওকে খেয়ে ফেল্ছিল ন1। 
মন্দ স্বামীর চষ্টান্ত সংসারে দুলভ নয় তাদের সঙ্গে তুলনা করলে 
তার ছেলে যে সোনার চাদ। 

আমার বড় জা বল্লেন, ওর পোঁড়াকপাল, তা শিয়ে ছুঃখ করে 
কি করৰ? তা পাগল হোক্‌ ছাগল হোক্‌ স্বামী ত বটে। 

কুষ্ঠ রোগীকে কোলে করে তার স্ত্রী বেশ্টার বাড়িতে নিজে 
পৌছে দিয়েছে সঙী সা্দীর সেই দৃষ্টান্ত তোমাদের মনে জাগছিল 
জগতের মধ্যে অধমতম কাপুরুষতাঁর এই গল্পট! প্রচার করে আস্তে 
তোমাদের পুরুষের মনে আজ পর্যান্ত একটুও সক্ষোচ বোধ হয়নি, 
সেইজন্যই মানবজন্ম নিয়েও বিন্দুর বাহারে তোমরা বাগ করতে 
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নিও মাথা হেট হয়নি। বিন্দুর জন্ডে। আযার বুক 
ফেটে গেল কিন্তু তোমাদের জন্যে আমার লঙ্জার সীম! ছিলন1। 
অ।মি ত পড়াগ।য়ের মেয়ে, তার উপরে তোমাদের ঘরে পড়েছি, 
ভগবান কোন্‌ ফাক দিয়ে আম।র মধ্যে এমন বুদ্ধি দিলেন ? তোমা: 
দের এই সব ধর্থবের কথা আমি ষে কিছুতেই সইতে পারলুম না! 

* আমি নিশ্চয় জানতুম, মরে গেলেও বিন্দু আমাদের ঘরে আর 
আস্বে না। কিস্তুআমি যে তাকে বিয়ের আগের দিন আশা 
দিয়ে!ছলুষ যে, তাকে শেষ পর্যান্ত ত্যাগ করব না। আমার ছোট 
ভাই শরৎ কলকাতীয় কলেজে পড়ছিল; তোমরা জানই ত বত- 
রকমের ভলণ্টিয়ারি করা, প্রেগের পাড়ার ইদুর মারা, দামে (দ?রর বন্যায় 
ছোটা, এতেই তার এত উৎসাহ ঘে উপরি উপরি ছুব।র মে এফ, এ, 
পরীক্ষায় ফেল করেও কিছুমাত্র দমে বায়নি। তাকে আমি ডেকে বল্পুম 
বিন্দুর খবর যাতে আমি পাই তোকে নেই বন্দোবস্ত কার দিতে হবে 
শরৎ। বিন্দু আমাকে চিঠি লিখতে সাহস কবে না_লিখ লেও 
আমি পাবনা। 

«এরকম কাজের চেয়ে যদি তাকে বলতুম বিন্দকে ডাক।তি 
করে আন্তে কিনা তার পাগল স্বামীর মাথ! ভেঙে দিতে তাহলে 
সে বেশি খুগি হত। 

শরতের সঙ্গে আলোচন1 করি এমন সমর তুমি ঘরে এসে বঞ্জে 
আবার কি হাঙ্গামা বাধিয়েছ? 

আমি বনুম, সেই যা সব গে।ঙায় বাধিয়েছিনুম, তোমাদের ঘরে 
এসেছিলুষ,_কিস্তু সে ত তোমাদেরই কীন্তি। 

তুমি জিজ্ঞাসা করলে,_-“বিন্দ কে আবার এনে কোথায় লুকিয়ে 
রেখেছ £" 

আমি বঞ্জীম,“বিনদ, যদি আস্ত তাহলে নিশ্চয্ন এনে লুকিয়ে 
রাখতুম। কিন্তু সে আস্ৰে না, তোমাদের ভয় নেই।” 

শরৎকে আমার কাছে দেখে তোমার সন্দেহ আরে! বেড়ে 
উঠল। আমি জানতুম শরৎ আমাদের বাড়ি যাতায়াত করে এ 
তোমরা কিছুতেই পছন্দ করতে ৭| তোমাদের ভয় ছিল ওর পরে 
পুলিসের দৃষ্টি আছে__কোন্দিন ও কোন্‌ রাজনৈতিক মামৃলায় 
পড়বে তখন তে।যাদের স্থদ্ধ জড়িয়ে ফেলবে। সেইজন্তে আমি ওকে 
ভাইফেণাট। পর্য্যন্ত লোক দিয়ে পাঠিয়ে দিতৃম, ঘরে ডাকতুম না। 

তে।নার কাছে শুননুম বিন্দ আবার পালিয়েছে তাই তোমাদের 
বাড়িতে তার ভাহর খোজ করতে এসেছে। শুনে আমার বুকের 
মধ্যে শেল বিধল। হতভাগিণীর যে কি অসহ কষ্ট তা বুঝলুম 
অথচ কিটুই করবার রাস্তা নেই। 

শরৎ খবর নিতে ছুটল। সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে আমাকে 
বল্লে' বিন্দ তার খু৬তত ভাইদের বাড়ি গিয়েছিল কিন্তু তারা তুমুল 
রাগ করে তখনি আবার তাকে শ্বশুড়বাড়ি পৌছে দিয়ে গেছে। 
এর জন্বে তাদের খেস।রৎ এবং গাড়িভাড়া দণ্ড যা ঘটেছে তার 
নাজ এখনো! তাদের মন থেকে মরেনি। 

তোমাদের খুড়িমা শ্রীক্ষেত্রে তীর্থ করতে যাবেন বলে তোমানের 
বাড়িতে এসে উঠেছেন। আমি তোনাদের বল্ুষ, আমিও যাব। 

আমার হঠাৎ এমন ধন্মে মন হয়েছে দেখে তোমরা] এত খুসি 
হয়ে উঠলে যে কিছুমাত্র আপত্তি করলে না। এ কথাও মনে ছিল 
যে, এখন যদি কলকাতায় থাকি তবে আবার কোনৃদিন বিন্দকে 
নিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়ে বস্ব। আমকে নিয়ে বিষম ল্যাট।। 

বুধবারে আমাদের যাঁব।র দিন, রবিবারে সমস্ত ঠিক' হল। 
আমি শরথকে ডেকে বনুম। যেমন করে হোক্‌ বিন্ম কে বুধবারে 
পুরী-যাব।র গাড়ীতে তোকে তুলে দিতে হবে । 


রা সংখ্য। ) ৃ 
$. 

শরতের মুখ ্রফু । হয়ে  উঠল,_দে. বলে, ভয় নেই দিদি, 
আমি তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে পুরী পর্যন্ত চলে যাঁব--ফাঁকি 
দিয়ে জগন্নাথ দেখা বাবে। 

সেইদিন সন্ধ্যার সময় শরৎ আবার এল । তাঁর মুখ দেখেই আম।র 
বুক দমে গেল। আমি বলুম,_“কি শরৎ, স্ববিধা হল না বুঝি?” 

সে বলেনা” ্ 

আধযি বন্লাম,_“রার্দি করতে পারলিনে ?” 

সে বল্লেঃক্“আর দরকারও নেই। কাল রাত্তিরে দে কাপড়ে 
আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে মরেছে । বাড়ির ষে ভাইপোটার 
সঙ্গে ভাব করে নিয়েছিনুম, তার কাছে খবর পেলুম তোমার নাঁমে 
সে একট। চিঠি রেখে গিয়েছিল কিন্তু সে চিঠি ওরা নষ্ট করেছে।” 

যাক্‌, শাস্তি হল ! 

দেশনুদ্ধ লোক চটে উঠল । বল্তে লাগল? মেয়েদের কাপড়ে 
আগুন লাগিয়ে মরা একট! ফ্যাসান্‌ হয়েছে । 

তোমরা বল্লে, এ সমস্ত নাটক কর1! তা হবে। কিন্ত নাটকের 
তামাসাটা কেবল বাঙালী মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় £কন, 
আর বাঙালী বীরপুকুষদের কৌচার উপর দিয়ে হয়না কেন সেটাও 
ত ভেবে দেখ। উচিত। 

বিন্দীটার এমনি পোড়াকপাল বটে ! যতদিন বেঁচে ছিল রূপে 
গুণে কোনে যশ পায়নি--মরবার বেলাও তে একটু ভেবে চিন্তে 
এমন একট। নতুন ধরনে ষ্বে বাতে দেশের পুরুষরা খুসি 
হয়ে হাততালি দেবে তাও তার ঘটে এল না! মরেও লোকদের 
চটিয়ে দিলে ! 

দিদি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে কাদলেন। কিন্তু সে কাম্ীর মধ্যে 
একটা সান্তনা ছিল। যাই হোকৃ না কেন, তবু রক্ষা হয়েছে, 
মরেছে বইত ন1ঃ বেঁচে থাকলে কি না হতে পার্ত! 

আমি তীর্থে এসেছি । বিন্দুর আর আসবার দরকার হল ন৷ 
কিন্তু আমার দরকার ছিল। 

দুঃখ বল্‌্তে লোকে যা বোঝে তোমাদের সংসারে তা আমার 
ছিল না। তোমাদের ঘরে খাওয়া-পর। অসচ্ছল নয়; তামার দাদার 
চরিত্র যেমন হোক তোমার চরিত্রে এমন ফোনে! দোষ পেই যাতে 
বিধাহাকে মন্দ ব্ল্তে পারি। যর্দ ৭ তোমার স্বভাব তোমার 
দাদার মতই হত তাহলেও হয়ত মোটের উপর আমার এমনি 
ভাবেই দিন চলে যেত এবং আমার সঙসার্ণী বড় জায়ের মত 
পতিদেবতাকে দোষ না দিয়ে বিশ্বদেবতাকেই আমি দোষ দেবার 
তেষ্টা করতুম। অতএব তোমাদের নামে আমি কোনে। নালিশ 
উত্থাপন করতে চাইনে---অ।মার এ চিঠি সেলন্যে নয়। 

কিন্ত আমি আর তোমাদের দেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের 
গলিতে ফিরব না। আমিবিন্দুকে দখেছি। সংসারের মাঝখানে 
মেয়েমান্বষের পরিচয়টা ঘেকি তা আমি পেয়েছি। আর আমার 
দরকার নেই। 

তারপর এও দেখেছি ও মেয়ে বটে তবু ভগবান ওকে ত্যাগ 
করেন নি। ওর উপরে তোমাদের ধত জোরই থাক না কেন, সে 
জোরের অস্ত আছে। ও আপনার হতভাগা মানবজন্মের চেয়ে 
বড়। তোমরাই যে আপন ইচ্ছামত অ।পন দস্তর দিয়ে ওর 
জীবনটাকে চিরকাল পায়ের তলায় চেপে রেখে দেবে তোমাদের 
গাঁ এছ লঙ্গ]! নয়! মৃত তোমাদের চেয়ে বড়। সেই মৃত্যুর 
মধে”িসে মহান--যেখানে বিন্ধু কেবল বাঙালী-ঘরের মেয়ে নয়, 
কেবল খুড়তত ভাইয়ের বোন নয়, কেবল অপরিচিত পাগল 
স্বামীর প্রবঞ্ধিত স্ত্রী নয়। সেখানে সে অনন্ত । 


ক্টিপাথর-_সর্বনেশে, 


৫৮৭ 


দেই মৃত্ার ধাশি এই বালিকার ভাঙা হৃদয়ের ভিতর দিয়ে 
আমার জীবনের যমুনা পারে ঘেদিন বাঞ্জল পিন প্রথমটা! আমার 
বুকের মধ্যে যেন বাণ বিশল। বিধাতাকে লিজ্ঞাস] করলুষ জগতের 
মধ্যে ঘা কিছু নব চেয়ে তুচ্ছ তাই সব চেয়ে কঠিন কেন? 
এই গলির মধাকার চরিদিকে-প্রাণীর-তোলা নিরাণন্দের অতি 
সামান্য বুদ্ধপটা এমন ভয়ঙ্কর বাধা কেন? তোমার বিশহবজগৎ 
তার ছয় ধতুর হৃধাপাত্র হাতে করে ঘেমন করেই ডাকৃ দিক না 
_একমুগর্ডের জন্যে কেন আমি এই অন্দরমহলটার এইটুকুমাত্র 
চৌক1ঠ পেরতে পারি*শে ?-তোমার এমন ভুবনে আমার এমন 
জীবন নিয়ে কেন এ অতি তচ্ছ £টকাঠের আড়ালটার মদোই 
আমাকে তিলে তিলে যরতেই হবে। কঠতুচ্ছ আমার এই প্রতি- 
দিনের জীবনযাত্রা, কন তুচ্ছ এর সমস্ত বাধা নিয়ম, বীধা অভ্যাস, 
বাধা বুলি, এর সমন্ত নীধা ম|র--কিস্ত শেন পধ্যন্ত সেই দীনতার 
নাগপাশবন্ধনেরই হবে জিত, -আর হার হল তোমার নিজের সৃষ্ট 
ণআনন্দলোকের £ 

কিন্তু মৃত্যুর বাশি হাজতে লাগল, কোথার রে রাজমিস্ত্ীর.গড়া 
দেয়াল, কোথায় রে তোমাদের ঘোরে! আইন দিয়ে গড়া কাটার 
বেড়া! কোন্‌ ছঃখে কেন অপমানে মানুষকে বন্দী করে রেখে 
দিতে পারে! এ ত মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা উড়ছে! 
ওরে মেজ-বৌ, ভয় নেই তোর! তোর মেজ-বৌয়ের খোলষ ছিন্ন 
হতে একনিমেমও লাগে না! 

তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সন্মুথে 
আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাটের মেঘপুগ্জ। 

তোন।দের অভ্যাসের অদ্ধকারে আমাক্কে ঢেকে রেখে দিয়েছিল। 
ক্ষণকালের জন্য বিন্দ, এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে 
নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তাঁর আপনার যৃতা দিয়ে আমার 
আবরণথান। আগাগোড়। ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আঙ্গ বাইরে এসে 
দেখি আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই! আমার এই 
অনাদৃত দী ধীর চোখে ভালো লেগেছে, সেই সুন্দর সমস্ত ভাকাশ 
পিয়ে আমাকে চেয়ে দেখচেন। এইবার মরেটে মেজ বে! 

তুমি ভাবচ আমি মরতে যায় নেই, অমন পুরোণো। ঠাট্া 
তোমাদের সঙ্গে আমি করব না। মীরাবাইও ত আমারি মত মেয়ে- 
মাহষধ ছিল-_তার শিকলও ত কম ভারি ছিল পা, তাকে ৩ বীচৰার 
জন্টে মরতে হয়নি। মীরাবাই তার গনে বলেছিল, “ছাড়ক বাপ, 
ছাড়,ক মা, ছাড়,ক যে যেবানে আছে ; মীরা কিন্ত লেগেই রইল, 
প্রভু, তাতে তার ঘা হবার তা হোকৃ!” এই লেগে থাকাই ত বেঁচে 
থাকা। 


আমিও বাচব' আমি বাচলুম। 
তোমাদের চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন__মুণাল। 
( সবুজপত্ত্র, শ্রাবণ ) শীরবীজ্দনাথ ঠাকুর | 
সর্ববনেশে 


এবার ঘে এ এল স্ধনেশে গো! 
বেদনায় যে বান ডেকেছে 
রোদনে যায় ভেসে গো! 
রক্ত-থেঘে ঝিলিক মরে, 
বজ বাজে গহন-পারে, 
কে।ন্‌ পাগপ এ বারে বারে 


৫৮৮ 


উঠছে অট হেসে গো ! 
এবার ঘে এ এল পর্বনেশে গে! 


'জীবন এবার ম।তল মরণ-বিহারে ! 
এই বেলা নে বরণ করে 
সব দিয়ে তোর ইহারে। 
চাহিস্নে আর আগু-পিছু, 
রাখিস্নে তুই লুকিয়ে কিছু, 
চরণে কর্‌ মাথ! নীঢ়' , 
সিক্ত আকুল কেশে গো! 
এবার যে এ এল সর্বনেশে গো ! 


পথটাকে আজ আপন করে নিয়ো রে! 
গৃহ আধার হল, প্রদীপ 
নিবল শয়ন-শিয়রে | 
ঝড় এসে তোর ঘর ভরেছে, 
এবার মে তোর ভিত নড়েছে, 
শুনিনি কি ডাক পড়েছে 
নিরুদ্দেশের দেশে গে ! 
এব।র যেএঁ এল সর্ববনেশে গো ! 


ছি ছি রে এচোবের জল আর ফেলিস্নে। 
ঢাকিস্‌ নে মুখ ভয়ে ভয়ে 
কোণে আঁচল মেলিস্‌ নে! 
কিসের তরে চিত্ত বিকল, 
তাঁডক না! তোর ছারের শিকল, 
বাহির পানে ছোট না, সকল 
ছঃখ সুখের শেষে গে; 
এবার যে এঁ এল সর্বনেশে গো ! 


কে কি তোর জয়ধ্বনি ফুটবে না? 
চরণে তোর রুদ্র তালে 
নূপুর বেজে উঠবে শা? 
এই লীলা তোর কপালে যে 
লেখা ছিল, সকল ত্যেজে 
রক্তব।সে আয়রে সেজে 
আয়না বধূর বেশে গো! 
এ বুঝি তোর এল সর্বনেশে গে ! 


( সবুজপত্র, আাবণ ) শীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


বাস্তব 


এমন কথ কেহ কেহ বলিতেছেন যে আজকাল বাংলা দেশে 
কবিরা যে সাহিত্যের সষ্টি করিতেছে তাহাতে বাস্তবতা নাই, তাহ! 
জনসাধায়ণের উপযোগী শহে, তাহাতে লোক-শিক্ষার কাজ চলিবে 
না। সমালোচকদের উচিত পাঠকদিগকে স্পষ্ট করিয়া! সমজাইয়া 
দেওয়] কোন্টা বস্তু নয়।, মুক্কিল এই যে, বস্ত একট! নহে এবং সব 
জায়গায় আমর | একই বস্তর তত্ব করি না। মানুষের বুধ! প্রকৃতি, 
তাহার প্রয়োজন নানা, এবং বিচিত্র বস্তুর সন্ধানে তাহাকে ফিরিতে 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২১, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হ়। এখ্‌ন কথা এই, সাহিতোর মধ্যে কোন্‌ বস্তকে আমর! খুজি । 
ওক্তাদের1 বলিয়া থাকেন সেট। রস-বন্ত। বল বাহুল্য এখানে রস- 
সাহিতোর কথাই হইতেছে। রস জিনিষটা রসিকের অপেক্ষ 
রাখে, কেবলমাত্র নজের জোরে নিজেকে নে সপ্রমাণ করিতে 
পারে না। সংসারে বিদ্বান, বুদ্ধিমান, দেশহিতৈষী, লোকহিতৈষী 
প্রভৃতি নানা প্রকারের ভালো ভালে! লোক আছেন। কিন্তু রস- 
ভারতী স্বয়ম্বরসভায় আর সকলকেই বাদ দিয়া কেবল রস্কের 
সন্ধান করিয়া থাকেন। সমালোচক বুক কুলাইয়! তাল ঠুকিয়া 
বলেন, আমিই সেই রসিক। প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় না কস্ত 
অরমিক আপনাকে অরসিক বলিয়া জানিয়ান্থে সংসারে এই 
অভিজ্ঞতাট! দেখা যায় না। আমার কোন্টা ভালো লাগিল এবং 
আমার কোন্ট1 ভালো লাগিল না সেইটেই যে রসপরীক্ষার চুড়ান্ত 
মীমাংসা, পনেরে আনা] লোক মে সন্ধে নিঃসংশয়। "এই জন্যই 
সাহিত্য-সমালোচনায় বিনয় নাই। মুলধন না থাকিলেও দালালীর 
কাজে নানিতে কাহারে? বাধে না। 

"স-বিঢারে ব্যক্তিগত এবং কালগত ভুল সংশোধন করিয়া লইবার 
জন্য বহুব্যক্তি ও দীর্ঘ মময়ের ভিতর দিয়! বিচার্ধা পদার্থটিকে বহিয়। 
লইম্ন] গেলে তবে সন্দেহ মেটে । কোনে। কবির রচনার মধ্যে 
সাহিত্য-বস্তটা আছে কি না তাহার উপঘুক্ত সমজদার, কবির 
সমদানয়িকর্দের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেক আছে কিন্তু তাহারাই উপযুক্ত 
কিনা তাহার চড়স্ত নিষ্পত্তি দাবী করিলে ঠক] অসম্ভব নয়। 

নিশ্চয়ই রসের একটা আধার আছে। সেটা মাপকাগির 
আয়ত্তাধীন সন্দেহ নাই। কিন্তু সেইটেরই বস্তুপিও ওজন করিয়। 
কি সাহত্যের দর থাচাই হয়? রসের মধ্যে একট] শিত্যতা আছে। 
মাঞ্চাতার আমলে মানুষ থে রসটি উপভোগ করিয়াছে আজও তাহা 
বাতিল হয় নাই। কিনস্তুবস্তর দর বাজার-অন্থসারে এবেলা ওবেলা 
বদল হইতে থাকে । সরস্বতী বস্ত-পিণ্ডের উপরে ঠাহার আসন 
রাখেন নাই, রাখিয়াছেন পদের উপরে । কাব্য যে গুণে টিকিবে 
তাহ! নিত্য-রসের গুণে। তাহাতে বিশেষ যুগের ইতিহ।স-বস্ত বহুল 
পরিমাণে আছে বলিয়া নহে ;--.সেই স্ুল বস্তুটাই প্রতিদিন ধপিয়া 
পড়ে। 

আমাদের কালের লেখকদের যোট। অপরাধট| এই ঘ আমর! 
হংরেজি পড়িয়াছি; ইংরেজি শিক্ষা বাঙালার পক্ষে বাস্তব নহে 
অঙএব তাহ] বাস্তবতার কারণও নহে, আর পেই জন্থই এখনকার 
সাহিত্যঃ দেশের লোকসাধারণকে শিক্ষা! ও আনন্দ দিতে পারে না। 
উত্তম কথা_কিস্তু দেশের যে-সব লোক ইংরেজি শেখে নাই 
তাহাদের তুলনায় আমাদের সংখ্যা ত নগণ্য। কেহ তাহাদের ত 
কলম কাড়িয়া লয় নাই। আমর! কেবল আমাদের অবাস্তবতার 
জে।রে দেশের সমস্ত বান্তবিকদের চেয়ে জিতিয়] যাইব ইহা স্বভাবের 
নিয়ম নহে। 

অথচ এদিকে ইংরেজি-পে*ড়োর] যে সাহিতা স্ঙ্টি করিল, রংগিয়। 
তাহাকে গালি দিলেও সে বাড়িয়া! উঠিতেছেঃ নিন্দা করিলেও 
তাহাকে অস্বীকার করিবার জো! নাই। ইহাই বাস্তবের প্রকৃত লক্ষণ। 
দেখ নাই কি, এংলো-ইওিয়ান কাগজর] কথায় কথায় বলিয়া থাকে 
ভারতবর্ষের মধো বাঙালী জাতটা গণ্যই নহে? তাহাদের কথার 
বাজ দেখিলেই বুঝ1 বায় তাহারা! বাঙালীকেই বিশেষভাবে গণ্য 
করিয়াছে? কোনো মতেই ভূলিতে পারিতেছে না। 

ইংরেজি শিক্ষা সোনার কাঠির মত আমাদের জীবনকে ম্পর্শ 
করিয়াছে, সে আমাদের ভিতরকার বাস্তবকেই জাগাইল। এই 
বাস্তবকে ধে লোক ভয় করে, যেলোক বাধা-নিয়মের শিকলটাকেই 


৫ম সংখ্যা | 


শ্রেয় বলিয়াল্লানে তাহারা, ইংরেজই হউক আর বাঙালীই হউক, 
এই শিক্ষাকে ভ্রম এবং এই জাগরণকে অবাস্তব বলিয়া উড়াইয়া 
দিবার ভান করিতে থাকে । যেখান হইতে যেষন করিয়াই হউক 
জীবনের আঘাতে, জীবন জাগিয়া উঠে, ম্নব-চিত্ব-তক্কে ইহা 
একটি চিরকালের বাজ্জব ব্যাপার । 

কিন্ত লোকশিক্ষার কি হইবে? সে কথার জবাবদিহি সাহিতোর 
নহে। লোক ঘদি সাহিতা হইতে শিক্ষ1 পাইতে চেষ্টা করে তবে 
পাইতেও পাতে, কিন্ত সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনে! 
চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাষ্টারির ভার 
লয় নাই। রামায়ণ মহাভারত দেশের সকল লোকে পড়ে তাহার 
কারণ এ নয় যে তাহ] কৃষাণের ভাধায় লেখা বা তাহাতে ভ্রঃখী- 
কাঙালের ঘরকর্নার কথা বর্ণিত। তাহার আগাগোড়া সমস্তই 
অসাধারণ |» সাধারণ লে।ক আপনার গর্জে এই সাহিত্যকে পড়িতে 
শিখিয়াছে। 

কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোক-হিতৈষী হইতেন তবে সেই 
পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কুষাণদের জন্য হয় ত প্রাথমিক শিক্ষার 
উপযোগী কয়েকখানা খই লিখিতেন,--তাহা হইলে তারপর হইতে 
এতগুল! শতাবীর কি দশ। হইত? তুমি কি মনে কর লোক হিতৈষী 
তখন কেহ ছিল না? লোকসাধারণের নৈতিক ও জাঠরিক উন্নতি 
কি করিয়া হইতে পারে সেকথা ভাবিয়া কেহ কি তখন কেনে! 
বই লেখে নাই? কিন্ত সেকিৎসাহিত্য? ক্লাসের পড়। শেষ হইলেই 
বৎর-অন্তর ইস্কলের বইয়ের ষে দশ! হয় তাহাদেরও সেই দশ। 
হইয়।ছে, অর্থাৎ স্বেদ-কম্প-রে।মাঞ্চর ভিতর দিয়। একেবারেই দশম 
দশা । 

যাহা ভালো! তাহাকে পাইবার জন্য সাধন! করিতে হইবে-_ 
রাজার ছেলেকেও করিতে হইবে, কৃষাণের ছেলেকেও। রাজার 
ছেলের শ্ুবিধা এই যে তাহার সাধন! করিবার সমগ্র আছে, কৃষাণের 
হ্থলের নাই । কিন্তু সেট] সামাজিক ব্যবস্থার তর্ক,__যদি প্রতিকার 
করিতে পার, করিয়া দা কাহারো! আপত্তি হইবে না। তানসেন 
তাঁই বলিয়া মেঠো-সুর তৈরি করিতে বসিবেন না। তাহার চষ্টি 
আনান্দর স্ষ্টি, সেযাহা তাহাই , আর-কোনে। মতলবে সে আর- 
কিছু হইতে পারেই না। যাহার রসপিপাঙ্ট তাহারা যত করিয়া 
শিক্ষা করিয়া দেই গ্পদগুলির নিগু মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ 
করিবে । অবশ্ঠ লোক-সাধারণ ঘতক্ষণ সেই মধুকে।ষের পথনা 
জানিবে ততক্ষণ তানসেন্র গান তাহাদের কাছে সম্পণ অবাস্তব 
একথ1 মানিতেই হইৰে। তাই বলিতেছিলাম কোথায় কোন্‌ 
বস্তুর গৌজ করিতে হইবে, কেমন করিয়া খেজ করিতে হইবে, 
কে তাহার গেজ পাইবার অধিকারী, সেট! ত নিজের খেয়াল-মত 
এক কথায় প্রাণ ব অপ্রমাণ করা বায় না। 

তবে কবিদের অবলম্বনটি কি! সেট! অন্তরের অন্ভতি এবং 
আত্মপ্রসাদ। কবিষদি একটি বেদনাষয় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়। 
থাকেন, ঘদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্ব-প্রস্কতি ও মানব- 
প্রকৃতির সহিত আত্মীয়ত1 করিয়। থাকেন, যদি শিক্ষা, অভ্যাস, 
প্রথা, শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলম'ত্র দশের 
নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে বাবহার না করেন, তবে তিনি নিথিলের 
অবে মাহা অন্কভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতাণন্বন্ে তাহার 
মনে কোনে! সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ব-বস্ত ও বিশ্বরসকে একেবারে 
অব্যন্জহত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এই- 
খানেই তাহার জোর। বাহিরের হাটে বস্তর দর কেবলই উঠা-নামা 
কারতেছে_-সেখ।নে নান! মুনির নান! মত, নানা লৌকের নানা 


কষ্টিপাথর-_-বাস্তব 


৮৯ 


ফরমাস, নান! কালের নানা ফেশান্। বাস্তবের সেই হট্রগোলের 
মধ্যে পড়িলে কবির কাব্য হাটের কাবা হইবে। তাহার অন্তরের 
মধ্যে যে প্রুব আদর্শ আছে তাহারই পরে নিঙর কর] ছাড়া অন্য 
উপায় নাই। সে আদর্শ হিন্দ,র আদর্শ বা ইংরেজের আদর্শ নয়, 
ভাহ। লেকছিতের এবং ইন্কুল-মাষ্টরীর আদর্শ নহে। তাহ! আনন্দ- 
ময় স্থতর।ং অনির্ধচনীয়। কবিজানেন যেট। তাহার কাছে এতই 
সতা সেটা কাহারে! কাছে মিথ্যা নহে । যর্দ কাহারো কাছে তাহ। 
মিথ হয় তবে সেই মিথ্যাটাই মিথ্যা ,--ঘে লোক চোখ বুজিয়া 
আছে তাহার কাছে আলোক যেমন মিথ্য|, এও তেমনি মিথ] 
কাব্যের বাস্তবত। সম্বন্ধে কবির নিজের মধ্যে যে প্রমাণ, তিনি 
জানেন বিশ্বের মধ্যেই মেই প্রমাণ আছে। সেই প্রমাণের অনুভূতি 
সকলের নাই-সৃতরাং বিচারকের অ।সনে যে-খুসি বসিয়া ঘেষন- 
খুসি রায় দিতে পারেন কিন্তু ডিক্রিজাপির বলায় যে তাহ! 
খাটিবেই এমন কোনো কথা নাই। 

কবির আত্মামুডুতির যে উপাদানটার কথ বঙ্গিলাম এট1 সকল 
কবির সকল সময়েই ঘেবিশুদ্ধ থাকে তাহা] নহে । তাহ। নান! 
কারণে কখনে! আবৃত হয়, কখনো বিকৃত হয়, নগদ মুল্যের প্রলোভনে 
কথনে। তাহার উপর বাজ।রে-চলিত-মাদর্শের নকলে কৃঞ্ত্রিম নক্মা 
কাট হয়_-এই অন্য তাহার সকল অংশ নিত্য নহে এবং সকল 
অংশের সমান আদর হইতেই পারে না। অতএব কধি রাগই 
করুন আর খুসিই হউন ডাহার কাব্যের একটা বিচার করিতেই 
হইবে--এবং যে-কেহ তাহার কাব্য পড়িবে সকলেই তাহার বিচার 
করিবে-সে বিচারে সকলে একমত হইবে না। মোটের উপরে 
যদি নিজের মনে তিনি ষথার্থ আত্ম প্রসাদ পাইয়। থাকেন তবে ডাহার 
প্রাপাটি হাতে হাতে চুকাইয়। লইগাছেন। অবশ্য পাওনার চেয়ে 
উপরি-পাঁওনায় মান্থষের লোভ বেশি । সেই জন্যই বাহিরে আশে- 
পাঁশে আড়ালে-মাবডালে এত কয়া হাত প।তিতে হয়। এণানেই 
বিপদ । নন! লোভে পাপ, পাপে মুত্যু। 


( সবুজপত্র' শ্রাবণ ) শ্ীরবীর্গনাথ ঠাকুর 


বাংল। ছন্দ 


আ।মর। নিশ্বাসট।র বাজেখরচ করিতে নারাজ,-- এক নিশ্বাসে 
যতগুল। শব্দ সারিয়া লইতে পারি ছাড়ি না। ইংরেজি বাক্যে 
সেটা সস্তব হয় না-_-কেননা ইংরেজি শবগুলা প্রতোকে ই ঢু মারিয়া 
নিশ্বাসের শাসন ঠেলিয়া বাহির হইতে চায়। প্রত্যেক ভাষারই একট। 
স্বংভাবিক চলিবার ভঙ্গী আছে । সেই ভঙ্গীটারই অনুসরণ করিয়! 
সেই ভাষার নৃত্য অর্থাৎ তাহার ছন্দ রচনা করিতে হয়। এখন 
দেখা বাক আমাদের ভাষার চাল-চলনট। কি রকম। 

বাংলা-বাক্য উচ্চ।রণে বাক্যের আরম আমরা ঝেক দিয় 
থাকি। এই ঝেোকের দৌড়ট। যে কতদূর পর্যাস্ত হইবে তাহার 
কোনে বাধ! নিয়ম নাই, সেটা আমাদের ইচ্ছ।। যদি জোর দিতে 
না চাই তৰে সমস্ত বাক্যট! একটান1 বলিতে পারি--বর্দি জোর দিতে 
চাই তবে বাক্যের পর্বে পর্ধেই ঝোক দিয়! থাকি । বাংলা-শব- 
গুলির নিজের কোনে! বিশেষ দাবী নাই-_-আমাদের মার্জির উপরেই 
নিভর। 

বাংল! ছন্দে যে পদবিভাঁগ হয় সেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই 
একটি করিয়া ধেশাকালো শব্ধ কাপ্তেনি করে এবং তাহার পিছন 
পিছন কয়েকটি অন্থগত শব্দ সমান-তালে পা ফেলিয়া কুচ করিয় 


৫৯৩ 


চলিয়া যায়। এইরূপ একএকটি নোক-কাপ্তেনের অন্দীনে কয়ট। 
করিয়া মাত্রা-সিপাই থাকিবে ছন্দের নিয়ম-আন্ত্সারে তাহার বরাদ্দ 
হইয়া থ।কে। 

পয়ারের রীতিট] দেখা যাকৃ। পয়ারট] চতুষ্পদ ছন্দ। আম।র 
বিশ্বাসঃ পয়ার শব্দটা পদ-চার শন্দের বিকার । ইহার এক-একটি 
পদ এক একটি ঝোকের শাসনে চলে। এক-একটি ঝৌকে 
কয়টি করিয়া মাত্রা আগলাইতেছে তাহ। দেখিয়াই ছন্দের বিঢার 
করিতে হয়| নতুব] ঘর্দি মোটা! করিয়! বলি যে, একএক লাইনে 
চোদ্দটা করিয়া অক্ষর থাকিলে তাহাকে পয়ার বলে তবে নান! 
ভিন্ন প্রকারের ছন্দকে পয়ার বলিতে হয়। আটমান্ত্রার ছন্দকেই 
পয়ার বলে। আট শাত্রাকে দুধানা করিয়া ঢারমাত্রাযর় ভাগ করা 
চলে, কিন্তু সেউ।তে পরারের ঢল খটে। করা হয়। বস্তুত লখখ! 
নিশ্বাসের মন্দগতি চালেই পয়ারের পদমর্ধযাদা। চার চার মাত্রায় 
পা ফেলিয়া পয়ার যখন ছুল্কি ঢালে চলে তখন তাহার পায়ে পায়ে 
মিল থাকে । খেখন-__ 

বাজে তীর, পড়ে বীর ধরণীর পরে । 

একপ ছন্দ হাল্ক কাজে চলে, ইহা যুক্ত-অক্ষরের ভার সয় না 
এবং সাতকাণ্ড বা অষ্টাদশ পর্ন জুড়িয়া দৌড় ইহার পক্ষে 
অসাধ্য । চৌপদীট! পয়ারের সহোদর বোন্। আটমাপ্রায় তাহার 
পা পড়ে- কবল তাহার পায়ে মিলের মল-জোড়ার ঝঙ্কারট! কিছু 
বেশ্রি। অতএব বাহিরের চেহারা দেখিয়া ছন্দের জাতিনির্ণয় 
করায় প্রমাদ ঘটিতে পারে। 

ভ্রিপদীরও যোটের উপর আটমাজ্রার চাল। তৃতীয় পদে 
ছুটাবাত্রা বেশি আছে, তাহার কারণ, যে চতুর্থ পদট থাকিলে এই 
ছন্দের ভার-সামগ্রস্য থাকিত সেটি নাই। 

এইরূপ অনেকগুলি ছন্দ দেখ! ঘায় খাহাতে খানিকট1 করিয়া 
বড় মাত্রীকে একটি করিয়া! ছোট মাত্র। দিয়! বাধ! দ্বিবার কায়দা দেখ! 
নায়। দশমাত্রঃর ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত--ইহার ভাগ আট+ছুই, 
অথবা, চার+চার+ছুই। 

ছয়মাত্রার ছন্দেও একপ বড়-ছোটর ভাগ চলে। সেই ভাগ 
ছয়-ছুই, অথবা, তিন তিন।-দুই। এই ছন্দে তিনের দল বুক 
ফুলাইয়া চলিতেছিল,_-হঠাৎ মাঝে নাঝে একট থাপছাড়। ছুই 
আসিয়। তাহাদিগকে বাধা দ্রিতেছে। এইরূপে গতি ও বাধার 
মিলনে ছন্দের সঙ্গীত একট বিশেষভাবে বাঞ্জিযা উঠিয়াছে। এই 
বাধাটি গতির অন্্পাতে ছোট হওয়া চাই! কারণ, বড় হইলে সে 
বাধা সত্য হয় এবং গতিকে আবদ্ধ করে, সেটা ছন্দের পক্ষে হুর টন]। 
তাই উপন্লের দুইটি দৃষ্টান্তে দেখিয়াছি চারের দল ও তিনের দলকে 
দই আসিয়া রোধ করিয়ীছে,_-০সই জন্য ইহ বন্ধনের অবরোধ নহে, 
ইহা লীলার উপরোধ। দুইয়ের পরিবন্ত এক হইলেও ক্ষতি হর না। 

বাংল! ছন্দকে তিন প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ছুই বর্গের 
মাত্রা, তিন বর্গের মাত্রা এবং অনম।ন মাত্রার ছন্দ। ছুই বর্গ মাত্রার 
ছন্দ, যেমন পয়র, ব্রিপরী, চৌপদখী। এই সনন্ত ছন্দ বড় বড় বোঝা 
বহিতে পারে, কেনন! ছুই, চার, আট যাত্রাগুলি বেশ চৌকা। বাংলা- 
সাহিত্যে ইহারাই মস্থাকাঁব্যের বাহন। 

তিন মাত্রার ছন্দ চাকার মত, একবার ধাক্কা পাইলে সেই 
ঝেধাকে গে গড়া ইয়া চলে, থামিতে চায় না। ছুই সংখ্যাটা স্থিতি- 
প্রবণ, তিন সংখ্যাট। গতিপ্রবণ। 

দুই মাত্রার সঙ্গে তিনমাত্রার মিলনে অসম-মাস্ার ছনের 
উৎপত্তি। ৩4২, ৩+৪, ৫+৩ মাত্র।র ছন্দ তাহার দৃষ্টান্ত । 

তিন মাত্রার ছন্দের হ্যায় অসম-মাত্রার ছন্দ স্বভাবত চঞ্চল। 


প্রবাসপী- ভাদ্র, ১৩ ১ 


[১৪শ ভাগ, ১ম খও 


ৃ . 
মাতার অসমানতাই তাহাকে কেবল টলাইতে খাকে। "প্রত্যেক পদ 
পরবন্তট পদের উপর ঠেস দিয় আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করে। 
বস্তত তিনমাত্রাও অসম-মাত্রা, তাহার উপাদান ছই+এক। 

কারণ ছন্দের মুন মাআ ছুই, তাহ। এক. নহে। নিয়মিত 
গতিমাত্রই ছুই সংখ্যাকে অবলম্বন করিয়া । সেই দুইয়ের নিয়মিত 
গতির.উপরে বদ্দি একট একের অতিরিক্ত ভার চাপানো যায় তবে 
দেই গতিতে একট অনিয়মের বেগ পড়ে- সেই অনিয়ঙ্কের ঠেলায় 
নিয়মিত গতির বেগ বাড়িয়াযায় এবং তাহার বৈচিত্র্য ঘটে। 

অতএব বাংল] ছন্দকে সমনাত্রা, অসমমাত্রা এবং বিষমমাত্রায় 
শ্রেণীবদ্ধ কর। াইতে পারে। শুধু বাংলা কেন, কোনো ভাষার 
ছন্দের আর কোনো প্রকার ভাগ হইতে পারে বলিয়া মনে করিতে 
পাত্রিনা। তবে প্রভেদ হয় কিসে? মাত্রাগুলির 0হারায । 

সংস্কৃত ভাষায় অসযান ম্বর ও বাঞ্নগুলিকে কৌশলে, যিলাইয় 
সম!ন মাত্রায় ভাগ করিতে হয়, তাহাতে প্ননির বৈচিত্র্য ও গাস্তীর্য্য 
ঘটে। বাংলাভাষার সাধুছন্দে একের মাঝে মাঝে হই বসিবার জায়গ! 
পায় না। 

বাংলার সঙ্গে ইংরেজির প্রধান প্রভেদ এই যে, বাংলা শবগুলিতে 
স্বরবণ্ণের টান ইংরেঞ্জির চেয়ে বেশি। কিন্তু সেটা কেবল সাধু- 
ভাষায় .__বাংলার ঢচল্তি ভাষায় ঠিক ইহার উন্টা। চলতি ভাষার 
কথাগুলি শুচিভাবে পরস্পরের স্পর্শ বাচাইয়া চলে না_- ইংরেজি 
শব্দেরই মত চলিবার সময় কে কাহার গায়ে পড়ে তাহার ঠিক নাই। 
বাংলা চল্তি ভাষার প্দনিট। হসন্তের সংঘাতধ্দনি -এই জন্য ধ্নি- 
হিসাবে নংস্কৃতের চেয়ে ইংরেজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি । তাই 
এই চল্তি ভাবার ছন্দে মাত্জাবিভাগ বিচির। ' বাংলা প্রাকৃতের 
একট] চৌপদদী নীচে লিখিলীম ?--- 


কই পালঙ্ক, কইরে কখল, 
কপ.নি-ট্রকৃরেো! রইল সন্দল, 
একলা পাগলা ফিরবে জঙ্গল, 
মিটবে স্ঘট ঘুচবে ধন্দ। 
ইভার সাধু পাঠ এইক্প ২ 
শয্য। কই বস্ত্র কই 
কি আছে কৌপীান বই 
একা বনে ফিরে এ 
নতি মনে ভয় চিন্ত।। 


সাধুভাষার ছন্দটি যেন মোট! মোট! ফ'াকওয়ালা জালের মত-_ 
আর অসাধুটির একেবারে ঠাসবুনানি। 

ইংরেজি ছন্দে ঝৌক পদের আরম্তে পড়িতে পারে, পদের 
শেষেও পড়িতে পারে । বাংলায় আরস্তে ছাড়! পদের আর কোথাও 
বেক পড়িতে পারে না। 


( সবুজপত্র, শ্রাবণ ) শ্ীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


পপ পক 


তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি 


জ্যোতিরিন্দ্রনাথের শৈশবদঙ্গী ছিলেন ৬ গুণেল্দ্রনাথ ঠাকুর। 
ইহার তিন পুপ্র বর্তযান_-গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রলাথ, অবনীন্দ্রনথ। 
তিনি অত্যন্ত পরছুঃখকাতর, স্সেহশীল্প এবং উদারহৃদয় ছিলেন। 
তিনি বড় বড় কল্পনায় বড় আযোদ পাইতেন। 


৫ষ সংখ্যা.) | কষ্টিপাখর ন-জ্যোতিরিজ্রনাথের জীবনস্মৃতি 


একদিন কথা উঠিল আমাদের ভিতর ৮৮১02578078 নাট্য 
নাই। আবি তখনই 7207৮782022 প্রস্তত করিবার ভার 
লইলাষ | পুরাতন সংবাদ-*প্রভাকয" হইতে কতকগুলি মজার 
কবিতা জোড়াতাড়া» দিয়া একটা *অভ্ভুত নাট?" খাড়| করিয়া, 
তাহাতে সুর বসাইয়া ও-বাড়ীর বৈঠকখানায় তাহার মহলা! আরম 
করিয়া দিলাম । একটা! গান ছিল,-_ 

ও কথা আর বলোনা, আর বলোনা, 

বল্ছে। বধুঠ্কসের কোকে? 

ও বড় হাসির কথা, হাসির কথা, 

হাসবে লোকে, হাস্বে লোকে -- 

হাঃ হাঃ হাঃ হাসৃবে লোকে 1-- 
হাঃ হাঃ হাঃ_এ জায়গাটাতে স্বর হাসির অন্তকরণে রচন। করিয়। 
দিয়াছিলাম।* বৈঠকথানায় ধরূপ “হা হা হা” স্বরে অটহান্ত হইত 
আর ধূপধাপ শব্দে তাণ্ডব নৃত্য চলিত। শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথ 
তার স্বৃতিকথায় এই *অভ্ভুত নাট্য" বড় দাদার নামে আরোপ 
করিয়াছেন : কিন্ত বড়দাদা ( জীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ) এ বিষ্যুয়ে 
সম্পূর্ণ নিরপরাধ । 

“একদিন আমাদের বারাগডার আভডডায় কথা উঠিল__সেকালে 
কেষন “বসম্ত-উৎমব" হইত। আমি বলিলাষ-_এসোনা আমরাও 
একদ্দিন সেকেলে ধরনে বসন্ত-উৎসব করি। গুণুদাদার কল্পনা খুব 
উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কোঙ্গও এক বসম্ত-সন্ধায় সমস্ত উদ্যান 
বিবিধ রঙীন আলোকে আলোকিত হইয়। নন্দন কাননে পরিণত 
হইল। পিচ.কারী আবীর কুস্ুম সমস্ত সরপ্তাম উপস্থিত হইয়া 
গেল। খুব আবীর খেল! হইতে লাগিল। তারপর গান বাজনা 
আমোদপ্রমোদও বাদ গেল না । ইহাতে অনেকগুলি টাকাও খরচ 
হইয়া গেল। 

“আর একদিন আমাদের বারাগডার আভডডায় কথা উঠিল-_ 
আমাদের মধ্যে [16010750)এর ষত একটা কিছু করিলে হয় 
না? এই কল্পনাটা গুণদাদার খুব লাগিল ভাল। কিন্তু কাজ আর 
বেশী অগ্রসর হয় নাই।” 

সেকালে জ্যোতিবাবুদের জোড়াসপাকোর বাড়ীতে এ*দের বন্ধু 
বান্ধবগণ অথবা বন্ধুপুজের1 অনেকে থাকিয়া লেখাপড়1] করিতেন । 
শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ও ইঞ্ঠাদের বাড়ীতে থাকিয়া কলি- 
কাতায় পড়িয়াছিলেন। “আমাদের ষোড়াসাকোর বাড়ীতে তিনি 
যে খরটীতে খাকিতেন, সেই খর (তিনি চলিয়া! গেলেও ) অনেক 
দিন পর্াস্ত “মনমোহনের ঘর"? বলিয়। অভিহিত হইত । সকালে 
দিতাম, একটা ধুতি পরিয়া ও গায়ে একটা গুস্বাহার চাদর 
ঈড়াইয়া তিনি পাঠাভ্যাস করিতেছেন । কখন কখন দেখিতাষ, 
ারাগ্ডায় বেড়াইতে বেড়াইতে একজায়গায় থমকিয়া ঈাড়াইয়। মস্তক 
টম্নত করিয়া, পকেটে দুই হাত দিয়া, ভাবে ভোর হইয়া অস্ফুট স্বরে 
সকৃস্পিয়ার জাবৃত্তি করিতেছেন। একটা আবৃত্তির ছই একটা 
চথা আমার এখনও মনে পড়ে-_ষথা_-*২০ 1১0১১ 18): 
13170938018” ইত্যাদি । এই কথাগুলা তিনি কতকটা সংস্কৃত- 
ন্বের টানে পড়িতেন ।_-“নর্‌” এই শব্টির র্কে অকারাস্ত 
রিয়া "নর" এইরূপ পড়িতেন, এবং সমস্তই একটু টান দিয়] 
ডিতেন যথা-_«নরপপী নরষ্যান ডাগোরা'_আমার বেশ লাগিত। 
খন হইতেই আমাদের রাষ্ঠি,ক উন্নতিদাধনের দিকে তার প্রবল 

ঝাকর্ণছল, এবং এই উদ্দেশ্টে তিনি পিতৃদেবের অর্থপাহায্ে 
ইয়া যিরার” নাষক ইংরাজি সংবাদপত্র বাহির করেন। 
ৰং তিনিই তাহার প্রথম সম্পাদক হন। তিনি তখনই বেশ 


৫৯১ 


ইংরাজি লিখিতে পাস্বিতেন ! এই সময়ে 021)21) 17000106 বলিয়া 
একজন স্থুলেখক জুটিয়খ পিয়াছিলেন। তাহাকে পারিশ্রমিক দিয়! 
কাগজে লেখান হইত। তিনিই সমন্ত লেখা সংশোধন করিয়া 
দিতেন। | 

নানা স্কুল পরিবর্তন করিয়া শেষে হিন্দ, স্কুল হইতে জ্যোতিবাবু 
কেশব বাবুর স্থাপিত “কলিকাতা কলেজে" ভঙ্তি হয়েন। কেশব 
বাবুর ইচ্ছ! ছিল এই বিদ্যালয়টিকে তিনি কলেজে পরিণত করিবেন, 
তাই ০৭1০010. ০01158৩ নাষ রাধিল্লাছিলেন, কিন্তু ডীহাব্র সে সাধ 
পূর্ণ হয় নাই। যাহাই* হউক এস্কুলে তখনকার সব কৃতবিদা 
মনীষীরা অবৈতনিকভাবে শিক্ষকতা করিতেন, ঘ্বেষন আচার্ধা 
কেশবচন্ত্র, প্রতাপ মজুমদার, উকীল ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়, তির 
তারকনাথ পালিত প্রভৃতি । €কেশব বাবু নীতি উপদেশ দিতেন। 
বোর্ডে নানারূণ চিত্র বৃত্ত ও শাখা-প্রশাখা-সমন্থিত বৃক্ষ আকিয়া 
কর্তব্যবিভাগ- ঈশ্বরের প্রতি, মানুষের প্রতি, আপনার প্রতি-__ 
বুঝাইয়া দিতেন, আরও নৈতিক উৎকর্ষসাধনের “জন্য নানাবিধ 
বক্তৃতা দিতেন। তাহার সচিজ্জ উপদেশ ছাক্রদিগের খুব হৃদয়গ্রাহী 
হইত । ক্লাস বসিবার আগে সমস্ত ছাত্রের একটি খরে সমবেত 
হইত। যে শিক্ষক আগে আসিতেন তিনি ছাত্রদিগকে বাইবেল-উক্ত 
[.01075 1১77গ7টি বলাইতেন। বোধহয় উপনিষদ ও বেদের উপর 
তাহাদের তত আস্থা ছিল না। অথব! অন্্শীলনের অভাবের 
ফলেই উপনিষদের ও পিতা নোহংসি প্রভৃতি সুন্দর প্রার্থন৷ 
তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়াছিল। 

এই 07167700% (01189 হইতেই জ্যোতিরিজ্জণাথ প্রবেশিক। 
পরীক্ষঃদেন পরীক্ষার শেষদিনে যেদিন ইতিহাস ও ভূগোলের 
পরীক্ষা হইতেছিল সেদিন যখন ঘণ্টা! বাঁজিল তপনও জোতিরিন্দ্রনাথ 
উত্তর লিখিতেছেন, এমন সময়ে প্রেসিডেক্সী কলেজের প্রিলিপ্যাল 
সাটক্রিফ সাহেব পশ্চার্দিক হইতে আসিয়া কাগজগুলি তাহার হাত 
হইতে কাড়িয়। লইয়াই টুকৃর। টুকৃর1 করিয়া ছি ড়িয় ফেলিয়া দিলেন। 
তখনও আরও কয়েকটী ছেলে লিখিতেছিল, ঘণ্ট1 বাজিয়৷ তখন 
এক মিনিটও হয় নাই। শেষে কিস্তজানা গেল যে জোতিরিক্রনাথ 
প্রবেশিক! পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এন্ট্রা্জ পরীক্ষায় পাশ হওয়ার 
পর জ্যোতিরশ্্রনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হইলেন। (জ্যাতি- 
বাবু প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর £১. ১০৩০৪এ পড়িতেন, 13. 5০61) 
পাঁড়তেন বিহারীলাল গুপ্ত এবং রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের1। 1২০৪5 
সাহেব গণিতের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ৮টগায়ের কিরিঙ্গি। 
তই তাহার ইংরাজিতেও পূর্ববঙ্গের টান্ছিল। বাস্তবিক তিনি 
গণিতে পারদশণ ছিলেন, কিন্তু তাহার গর্ববট! আরও অধিক ছিল। 
কোন একট। দুরূহ গণিত-সমহ্তার সমাধান করিয়া বলিতেন, 
এরূপ ভাবে সমাধান আর কেহ করিতে পারিবে না_এমন কি 
“1116 11) 01 01)১08115” অর্থৎ উপরিওয়।ল। সাটক্রিফ সাহেবও 
পারিবেন ন।। তিনি কাহাকেও বড় প্রশংসা করিতেন ন| কেবল 
একবার এ্যাতিবাবুর বড়দাদার (দ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুরের ) বুদ্ধির 
প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাহার বড়দাদা ঘেই সময়ে নূতন 
প্রণালীর এক জ্যামিতি ছাপাইয়ছিলেন।, ছাঞ্জের মজা দেখিবার 
জন্য তাহার হস্তে একথণ্ড দিল-_তিনি খাশিকট] পড়িয়া বলিলেন 
৮115 [7217 15 0171005” । উরাজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত 
কৃষ্ণকষল ভট্রাচার্ধা সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। রাজকৃষ্ঃ ৰাবু 
যখন পড়াইতে আদিতেন তখন ক্লাসে হট্রগেল হইত, কিন্তু 
কৃষ্ণকমল বাবু যখন আপিতেন তখন টু-শব্দ হইত না। 1.0. 1৮55 
ইংরেজী পড়াইতেন। জ্যোতিবাবু ৬1080 13100এর প্রকৃত 


উচ্চারণ ম বল] বঞ্সিতে পারায় তিনি অধ্যাপকের খুব প্রিত্য হইয়া] 
উঠেন। কিন্তু ক্লাসে তিনি নিরমিতরূপে যাইতেন ন?, ষদিবা যাইতেন 
ত' পলা ইয়া আসিতেন। তখন গুপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নীচের 
একটা ত্বরে ইহাদের আডড! বমিত, সেখানে গান বাজনা গল্পগুজব 
থুব পুরাপুরিই চলিত । 1115: %০৭৮ এমনি করিয়। গান বাজনা 
প্রভৃতিতেই কাটিয়া গেল। 5001))0] ৬০৪/ও যায় যায়। পরীক্ষার 
সময় যখন খুব নিকটবত্তী হইয়। আসিল, তখন খুব যনোযোগ দিয়া 
পড়া আরম্ভ করিয়৷ দিলেন। আই সময়ে শ্রীযুক্ত সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর 
সিভিলিয়ান হইয়া এবং শ্রীযুক্ত যনোমোহন ঘোষ ব্যারিষ্টারী পাশ 
করিয়। আসিয়া কাশীপুর বাগান-বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথও আসিয়| এইখানে ইহাদের সহিত মিলিত হইলেন । 
পরীক্ষা দিবার ইচ্ছ! ক্রমশ তাহার শিথিল হইয়া আসিল। তিনি 
মিষ্টার ঘোষের নিকট ফরাসী শিক্ষা! আরত করিয়া দিলেন। যাহার 
অক্রানস্ত লেখনী বার্ধকা জরার ভষণ ভাব অবহেল1 করিয়া আরিও 
ফরাসী ভাষা হইতে অমূলারত্ররাজি আনিয়া! বঙ্গভারতীর সাহিত্য- 
মগ্তুষা পরিপূর্ণ করিতেছে, দেই ফরাসী ভাবায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 
শিক্ষারভ্ত হইল এই কাশীপুর-উদ্যানবাটিকায়। মনোমোহন ঘোষ- 
মহাশক় প্রথষেইঈ ভণ্টেয়ার কৃত নাটক “সীজার” (0527) তাহাকে 
পড়ান। এইখানে জ্যোতিবাবু তাহার মেজ বৌঠাকুরাণীর নিকট 
বোশ্বাইয়ের গল্প শুনিতেন। বোশ্বাইয়ের গল্প, সমুদ্র ও দৃশ্ঠাবলীর কথা 
শুনিতে শুনিতে বোহ্বাইয়ের প্রতি তিনি আকুষ্ট হইলেন। পরীক্ষা ন৷ 
দেওয়াই স্থির করিলেন এবং বোম্বাই যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। 
পরীক্ষ। দিবেন না, কাজেই ফীও দাখিল কর] হইল না। বোশ্বাই 
যাত্রার সমস্ত ঠিক হইয়া গেল। ইতিমধ্যে পালিতমহাশয় (স্যর 
তারকনাথ পালিত) তথায় গিয়া উপস্থিত । তিনি তখন বিদা!সাগর 
মহাশয়ের ধরনে থান্‌ ধুতি আপাদ-লম্বিত মোট চাদর পরিতেন। 
সে পরিচ্ছদের বেশ একট। শোভন গাস্তীর্ধয ছিল। সই পরিচ্ছদে 
ভাহাকে সন্ত্রাম্ত রোম সেনেট।র বলিয়া মনে হইত। এইবার হয়ত 
পড়াশুনার সব্বন্ধে ফৈফিযৎ দিতে হবে মনে করিয়া তাঙাকে 
দেখিবামাত্র জ্যোতিবাবু ভীত হইয়া গড়িলেন। তিনি জ্যোতিবাবুকে 
ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন_-তিনি জ্যোতিবাবুকে পরীক্ষা 
দিবার জন্য পাড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়! দিলেন। ফী দেওয়া হয় পাই 
শুনিয়া তিনি বলিলেন, “সেজন্য কোনও চটিস্তা নাই, আমি 
সাটুক্রিফকে বলিয়া তোমার ফী জমা করাইয়া দিব।” জ্যোতিবাবু 
মহ! মুক্কিলে পড়িলেন, কিজ্ শেষে ভাহারই জিত হুঈল। পরীক্ষা 
ন। দিয়াই সত্যেন্্রন।থের সঙ্গে বোন্ধাই যাত্রা করিলেন। 


( ভারতী, শ্রাবণ ) জীবসস্তকুমার চটোপাপ্যায়। 


স্পাশা্পিশাীপ্পা্পীশিশী শী 


চট্টগ্রামে জাহাজ নিম্মাণ 


গত ১লা চৈত্র রবিবার চট্টগ্রামের ধনীশ্রেচ সওদাগর শ্রীধূত 
আবছুল রহমান দে'ভাবী সাহেবের “আমীনাথাতুন” নামক এক- 
খান। বৃহৎ নুতন দেশীয় জাহাজ (1378) জলে ভাসান (1.217701)) 
হইয়াছে । দোভাষী সাহেবের কন্তা আমীন] খাতুনের নামান্বসারে 
এই জাহাজের নামকরণ হইয়াছে । বাণিজা-পোতাদির নামকরণ- 
ব্যবস্থা আবহমান কাল হইতে চলিয়! আসিতেছে । কৰিকক্কণ চণ্ীর 
ধনপতি, ও মনসা-পু থির চাদ সওদাগর প্রভৃতির প্রত্যেক সমুদ্্রগামী 
পোতের বিশেষ বিশেষ নাম ছিল। ধনপতির সপ্ত ডিঙ্রার নাম 
"নাটশাল”, “চশ্্রবাল”, “্ছুর্গাবর”, “মধুকর”, শঙ্খচুড়”, “গুয়ারেখী”ঃ 


[ ১৬শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ও “ছোট মুখী" ছিল। এই-সমস্ত পোতারোহণে ধনপর্ত ও তৎপুত্র 
শ্রীমস্ত সিংহল গমন কারিয়াছিলেন। 

এই জাহাজ ভাস!নর দ্ৃশ্ দর্শনের জগ্য বছল জনসমাগম 
হইয়াছিল। মধ্যেষধ্যে বোষের কানফাট। জাওয়াজ হইতেছিল। 
পূর্বের কামান দাগ! হইত। মঙ্গল বাদ্যের মধ্যে পার্বর্তী স্থানবাসী 
ডেম রমণীরা “বরণকুল।” নিয়! “জয়কার" রবে শুভ কার্্যের ওুভ 
কামন। করিতেছিল। 

কর্ণফুলী ন্দীতীরবত্তী এক উচ্চ ভূমিখণ্ডে (কোন ণডকে' নহে) 
উঞ্ত জাহাঞ্জ নির্মিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে সাধারণতঃ বড় 
বড় নৌকাদি যে ভাবে প্রস্তুত হয়, ইছাও সেই প্রকরণেই প্রস্তুত 
হইয়াছে । বড় বড়গ্রাছের ঠেকন] দিয়া জাহাজকে খাড়া রাখা 
হইয়াছিল। কোন ডককারখান। হইতে জাহাজাদি জলে ভাসান 
যেমন সহজ, ইহা! তেমন সহজ বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্য! 
বেল! ৩টার সময় কর্ণফুলী পূর্ণ জোয়ারে ভরিয়। উঠিলে মিস্ত্রর] ক্রমে 
কমে সবগুলি ঠেক-না ফেলিয়1 দিতে লাগিপ। লোকে মনে ভাবিল 
এত বড় জাহাজ ঠেক.নাছাড়া ০কমন করিয়া থাকিবে এক দিকে 
হেলিয়া পড়িতে পারে । কিন্তু তাহ হইল না। মিস্ত্রিরা জাহাজের 
তল] হইতে দুইখান! খুব পালিশ লব্ব1 তক্ত1 ঢালু ভাবে নদীর ধার 
পর্যন্ত সাজাইয়া রাখিয়াছিল এবং তাহার ঠিক সমভাবে দুইখানা 
চৌকা গাছ পাঙ্সিশ করিয়1 জাহাজের দৈর্ের সমানে ঝড় বড় কড়া! 
সংযোগে দড়ি দিয়। জাহাজের তলার ছুই পার্খে বাঁধিয়া দিযাছিল। 
এই কাঠপাতগুলি এমনি ভাবে কুলুপ করা ছিল যে একটা 
অন্যটার উপর দিয় পিছলাইয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু এ পাশে ও 
পাশে সরিয় যাইতে পারিবে না। উক্ত তক্ত] ও গাছগুলিকে 
চর্বি দ্বার অত্যন্ত পিচ্ছিল করিয়া! দেওয়া হইয়াছিল। তাহাতে 
এমন একটী কৌশলপুর্ণ কাণ্ঠনিশ্মিত “চাবি” ছিল ষে বিন! 
ঠেকনায়ও জাহাজ স্থির ভাবে দাড়াইয়া ছিল। ডাক্তার গোরলে 
ও তাহার পত্রী ছুইটা ছুগ্ধপুণ “বাতল জাহাজের অগ্রভাগে 
( গলুই ) ভাঙ্গিয়। দিবামাত্র প্রধান মিস্ত্রি একটা হাতুড়ির আঘাতে 
উক্ত “চাবি” ভাঙ্গিয়া দিল এবং এক মিনিটের মধ্যে জাহাজ 
যাইয়া জলে পড়িপ,--যেন একটা উড়ন্ত চিল মতন্য-লোভে যাইয়। 
জলে ছে" মারিল। এইরূপ একথাশ। বিরাটকায় জাহাজ এক 
মিনিটের মধ্যে ডাঙ্গা হইতে জলে ভাসান যে কি কৌতুক-জনক 
ব্যাপার তাহ। ধিনি চাক্ষুষ করিয়াছেন তিণি ভিন্ন অন্যের বোধগষ] 
হইবে না। ১৪টী হাতীর সমবেত শক্তিতে যে কার্ধ্যসাধন সম্ভব 
নহে, তাহ যে কি কৌশলে সাধিত হইল তাহ! চিস্তার বিষয়। 
অশিক্ষিত কারিগর দ্বারা এই প্রকার বৃহৎ জাহাজাদি নিম্মাণ-ব্যাপার 
ও জলে ভাসাইবার কৌশল যে অতীব প্রশংসনীয় তাহ বলাই 
বাল্য । যাহার কম্মিন কালেও কোন ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের ছায়া 
পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নাই, এমন কি কোন প্রকার কলের যন্ত্রাির 
সাহায্য বিনা, মাএ দেশীয় হাতুড়ি, বাটালা ও করাতের সাহায্যে এরূপ 
বিরাট জলযানসমূহ যাহার! নিশ্নাণ করিতে পারে, তাহার! এশীশক্তি- 
সম্পন্ন সন্দেহ নাই । ইহারাই পুরাকালের “বিশ্বকর্মা” । অসাধারণ 
শক্তির দ্বারা যাহার পূর্বকালে আশ্চর্য্য আশ্চর্য শিল্পদ্রবসকল 
নিম্মাণ করিত, আজকালের “ইঞ্জিনিয়র” কথার ম্যায় *বিশ্বকল্মা” 
শব্দ তাহাদেরই খেতাব (1110৩) ছিল।. এই জাহাজ-নিন্মাণকার্ধয 
উক্ত অশিক্ষিত কারিগরদিগের পুরুষান্মক্রমিক ব্যবসায় । পিতার 
নিকট পুক্র,- মামার নিকট ভাগিনের শিষাত্ব গ্রহণ করিয়া এই কাধ্য 
শিক্ষা করিয়া আসিতেছে-_-ইহাই তাহাদের কলেজ, ইহাই তাহাদের 
ইউনিভার্সিটি । অথচ এই জাহাজ দর্শন করিয়। গবর্ণমেণ্টের মেরিন 
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“আমিনা-খাতুন” -জলে ভাসাইবার পূর্বের দৃশ্য । 


সারভেয়ার স্বয়ং বলিয়াছেন যে “ইহা! কোন অংশে বিলাতি জাহাজ 
(5111১) অপেক্ষা নিন্ম(ণকৌশলে হীন নহে। গঠন এবং পারিপাটাও 


তদহ্থরূপ। ইহাতে মোটর বৰ! ইঞ্জিন সংযোগ করিলেই ষ্টিম-শিপ. 


(১6620191111)) বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে।” 

এই প্রশংস! চট্টগ্রাম আজ নৃতন লাভ করে নাই। সমুদ্রসেবা, 
জাহাজনিন্মাণ এবং সমুদ্র-তৎপর বাণিজোর জন্য এই দেশ আবহমান 
কণল হইতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে । এখনো! এই দেশের 
উপকূল বিভাগে অনেক €লাক আছে, যাহার! জলপথে পৃথিবী ভ্রমণ 
করিয়া, পৃথিবীর যাবতীয় ৰড় বড় বন্দর স্পর্শ করিয়া আসিয়াছে। 
ভারত-মহাসমুদ্রের মালহ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ, আগামান, নিকোবার, যাবা, 
স্মাত্রা, পিনাং, সিংহুল, বন্মা প্রভৃতি ত সাধারণের চলিত-কথায় 
নাবিকদিগের *শ্বশুর-বাড়ী” ছিল। ভারত-সমুদ্রের শ্বীপপুঞ্জ হইতে 
আরস্ত করিয়৷ চীন, ব্রহ্মদেশ এবং মিশর পর্য্যন্ত তাহাদের বাণিজ্য- 
সম্পর্ক অবারিত ছিল। এবং তাশ্রলিপ্তিকে অতিক্রম পূর্ববক চট্টগ্রাম 
বাণিজা-সম্পর্ক একচেটিয়া! করিয়া লইয়াছিল। রুমের সঞ্াট 
সেকেন্দরিয়ার (4,1632700৭) ভক-কারখানায় প্রস্তুত জাহাজ না 
পছল করিয়া এই চট্টগ্রাম হইতেই জাহাজ প্রস্তুত করাইয়া! লইতেন। 
বিশ বাইশ বৎসর পূর্বেও এই কর্ণফুলী নদী সারিবদ্ধ সমুদ্র- 
হুংসীর ম্যায় দেশীয় জলযানে সষাচ্ছন্্ন থাকিত। 

এই সহরের দক্ষিণ দেকম্থ হালিসহর, পতেঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে 
দেশীয় শিল্পীগণের অনেকগুলি জাহাজ-নিপ্দমাণের কারখান। ছিল। 
এই-সঘন্ত কারখান] দিবারাত্রি শিল্ীগণের হাতুড়ির ঠক ঠকৃ শব্দে 
মুখরিত থাকিত। এই শিল্পীগণের পূর্বপুরুষ ঈশান মিস্ত্রি একজন 
দক্ষ ও প্রসিদ্ধ কারিগর ছিল। তাহার নামান্সারে একটি হাটের 


নাম মাজও “ঈশান মিশ্কির হাট” নামে প্রপিদ্ধি লাভ করিয়া 
আদিতেছে। উহ] চট্টগ্রাম বন্দরের হালিস্হরের নিকটবর্তী। 
এতদ্বাতীত আমর। একজন মুসলমান মিস্ত্রির কথা শ্রুত হইয়াছি। 
তাহার নাম ইমাম আলী মিস্থি ছিল। টট্রগ্রথয সহরের আগ্রাবাদ 
মৌজায় তাহার বাড়ী ছিল। অদ্যাপি আগ্রাবাদে তাহার ইষ্টকগ্রথিত 
কবরস্থান বিদ্যমান রাহয়াছে। লে।কে বলে, সে এমন ওস্তাদ 
কারিগর ছিল থে, মানুষ কাটিয়াও জোড়া দিতে পারিত। 
প্রসিদ্ধ হাণ্টার সাহেব লিখিয়া 'গিয়াছেন,_“এই জাহাজ- 
নিশ্মাণের কারখানা ১৮৭৫ সন পর্যন্ত নিঞের মাহাতআ্মা অক্ষুঃ 
রািয়াছিল।” এ সময়ের কিছু পূর্বে এক হিন্দু সওদাগরের 
“বকলগ্ড” নাষক জাহাজ এদেশের নাবিক দ্বারা পরিচালিত হইয়! 
স্কটলগ্ডের “টুইড” পর্ধ্যস্ত সফর দিয় আমিয়াছে। ইংরেজ-রাজত্ের 
উধাসময়ে বখন এদেশীয় জাহাজ উত্তমাশ! অন্তরীপ বেষ্টন করিয়। 
সর্ববপ্রথমে ইংলগড দেশের বন্দরে উপস্থিত হইয়৷ লঙ্গর ফেলিল, 
তখন ইংলগ্ের বিশ্মিত নরনারীর ক হইতে ষে পরিব্ক্ত নিরাশার 
এবং ঈর্ধার আওয়াজ বাহির হইয়াছিল, ইষ্ট ইয়া কোম্পানীর 
ইতিহাসের এক কোণায় তাহ! লিখিত মাছে । আমাদের মস্তিষ্ষের 
প্রসার ও বাহুর শক্তি এবং আত্মিক সাহসের পালতোল৷ যাহাত্ময- 
তরণী এখন অদৃশ্য হইয়াছে। কলের জাহাজের প্রতিযোগিতায়, 
ভারতবর্ষের চিরকালের অভ্যাসঞ্জনিত শেখিল্য এবং নিশ্চস্ত 
নিদ্বাবশতায় তাহ! অত্চকতে অদৃশ্য হইয়াছে। 

আমাদের বর্ণিত “আমীনাখাতুন' নাষক জাহাজ ৪* জন 
শুদজাতীয় মিস্ত্রি অবিরত এক বৎসর পারশ্রম করিয়া প্রস্তুত 
করিয়াছে । ইহাদের সকলেরই বাড়ী উক্ত হালিসহর গ্রামে। 
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“আমিনা-থাতুন”-জলে ভাসাইবার পরের দৃশ্য । 


প্রধান মিস্ত্রির নাম শ্রীকালীকুমার দে। গত ১৯১৩ ইং এপ্রিল মাসে 
তাহার নিন্মাণকাধ্য আরম্ভ হয় এবং ১৯১৪ ইং মাচ্চ মাসের ১৫ই 
তারিখে জলে ভাসান হুইল। আন্বমানিক ৩৯,০০২ জ্িশ সহমত 
টাক। এই জাহাঞজ-নিন্নাণে ব্যয় হইয়াছে! ইহা ৫1৬ হাজার মণ 
ধাল বহন করিতে সক্ষম। ইহা অপেক্ষা দ্বিগুণ, ভ্রিগুণ বৃহৎ 
জাহাজ অদ্যাশি চট্টগ্রামের সওদাগরগণের অধিকারে থাকিয়া 
বদরের শোভাসম্পদ জ্ঞাপন করিতেছে । যে-সমন্ত তক্ত1 হবার! 
এই জাহাজ তৈয়ারী হইয়াছে তাহা ৪81৫ ইঞ্চি পুরু । প্রবল 
আঘাতে বা পাধারণ কামানের গোলাতেও তাহ? সহজে ভগ্ন হইবার 
নহে। স্থায়িত্ব সশ্বদ্ধেও নাকি বিলাতিজাহাঞ্জ অপেক্ষা আমাদের 
দেশীয় জাহাজই শ্রেষ্ঠ। 

জাহাজ প্রস্ততকালে সর্বপ্রথমে এই কারিগরের! যে নক্সা (12120) 
প্রস্তুত করে, তাহা এক বিরাট ব্যাপার। স্কেল করিয়া কাট, 
কম্পাস, সেটক্কোয়ার দিয়।, পার্চমেণ্ট বা ড্রয়িং কাগজে রং বেরংএর 
চিত্র করিয়া প্ল্যান করা৷ তাহাদের সাধো নাই, কাজেই যত বড় 
জাহাজ তৈয়ার হইবে তত বড় একথান। বাশের চাটাই ( এক্ষেত্রে ৮* 
ফুট লম্বা ও ৪০ ফুট চওড়। একখান চাটাই ব্যবহাত হইয়াছিল ) 
মাটাতে বিছাইয়! তাহার উপর চক খড়ি দ্বার জাহাজের নঝা1-চিন্র 
অঙ্কিত করে এবং পুনরায় তাহাতে পাকা রং (1১511)0) দিয়া 
দাগগুলি ফুটাইয়া তুলে। তৎপর সেই দাগে দাগে পিজ- 
বোর্ডের ( 1১2১(০-1১91) ন্যায় পাতলা তক্তা দ্বারা ফরম-সকল 
তৈয়ার করিয়া লয় এবং সেই ফরমার মাপে জাহাজ তৈয়ার 
করে। অথচ জাহাঞ্জ গড়িতে ইহাদের কোন প্রকার ব্যতিক্রম 
হয় লা। পাশ্চাত্য শিক্ষিত “বিশ্বকর্মা?” (108/0)-গণের ন্যায় 
একবারের কাজ তিনবার ভাঙ্জয়। গড়া তাহাদের অভ্যাস নাই। 

সর্ধবপ্রথমে জাহাজের দীড়া বা বেরুদণ্ড (1661) পত্তন 
করিয়া তাহা হইতে তক্তা গাথিয়। ক্রমে জাহাজের গর্ভ (11917) 
তৈয়ার হইলে পরে পাটাতন (৭০০), কেবিন (০91911)) ইত্যাদি ও 
হাল, মাস্তল প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। এই জাহাজগুলির (9118) 
সাধারণতঃ ২টী মাম্জল থাকে ; মধ্যেরটী 171210-17)950 সন্দুখেরটা 
(0:6-7)93| আবম্টাক-মত বাতাসের অবস্থা বুঝিয়৷ মাস্তলের 
উপরও যাল্তল চড়ান হয়। তাহাদের প্রতোকেরই পৃথক পৃথক নাম 


আছে। তাহার টপর রশারশি ইত্যাদি বীধিয়া পাল খাটানের 
বন্দোবস্ত কর! হয়। 

এই-সমন্ত জাহাজ সর্বদাই দক্ষ নাবিকদিগের দ্বারা কেবল পাল 
খাটাইবার কৌশবো চালিত হইয়া থাকে । ইহা কেবল বাহির 
সমুদ্রেই (১৪% 700 0606217) চালিত হইয়া থাকে । গভীর ও বৃহৎ 
নদীপথেও কখনও কখনও দেখা ষায়। কেবল পালের দ্বার এই- 
সষস্ত জাহাজ সময় সময় কলের জাহাজকেও পরাস্ত করিতে দেখা 
গিয়াছে । আমর! হালিসহরনিবাসী শ্রীযুক্ত উজীর আলী সওদাগরের 
নিজ মুখে শ্রুত হইয়াছি যে, তিনি তাহার স্ববুহৎ ““রহেষানী” নাষক 
জাহাজে চড়িয়! বছবার ভারত-মহাসাগরের উপকূলস্থ প্রায় সমস্ত 
বন্দর ও দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করিয়াছেন। একদা তিনি তাহার 
এই শরহ্মানী” লইয়া অন্থকুল বাযুভরে চট্টগ্রাম বন্দর 
হইতে এক দিবসে রেঙ্গুন পৌছিয়াছিলেন। অতি দ্রুতগাষী কলের 
জাহাজও তিন দিন রাত্রির কমে এই দীর্থ পথ অতিক্রম করিতে 
পারে না। একথা স্মরণেও শরীর পুলকে নাচিয়। উঠে-__কিন্তু হায়, 
কোথায় সেই দিন! পূর্ববকালে সমস্ত জাহাজই বিপক্ষের আক্রমণ ও 
জলদস্যগণের কবল হইতে আত্মরক্ষার অন্য কামান-বন্ধুক 
ও বারুদ-গোলায় পূর্ণ থাঁকত। আব্রকালও টট্টগ্রামের প্রাচীন 
সওদাগরগণের গৃহে ভগ্ন ও অব্যবহার্ধা কামানসমূহ দৃষ্ট হইয়৷ থাকে। 

ভারতীয় বন্দর সমুহের অধিকাংশ দেশীয় এবং বিলাতী কলের 
জাহাজেই চট্টগ্রাম ও পূর্ববঙ্গের “লম্করের” বাছল্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
নাবিকবিদ্যায় যে ইহার] খুব দক্ষ এবং কর্মঠ ও কষ্ুসহিষ ইহাই 
তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পূর্ববঙ্গের লম্করের! নৌচালনবিদ্যায় যেরূপ 
পারদর্শা অন্থ কোন দেশের লোক তেমন নহে। পূর্বকালে প্রত্যেক 
ক্ষমতাশালী রাজ! রাজড়াদিগের *পাইক, শিক, সাদী, লস্কর” 
থাকিত। পুরাতন পুস্তকাদিতেও এই কথ দৃষ্ট হয়। এই *পাইক 
শিক, সাদী, লক্কর"? কথাটা কি? *পাইক” অর্থ পদাতিক; __ 
শিক বা শিকদার অর্থ বন্দুকধারী নৈন্ঠট। সে সময়ে যে-সব বন্দুক 
ব্যবহৃত হইত, তাহাকেই সাধারণতঃ প্ছড়ি বন্ধুক বা শিক বন্দুক" 
বলিত এবং তাহ বাবহারে যাহার! সক্ষম ছিল তাহাদের উপাধিই 
শিক বাশিকদার। এই বন্দুক আমর] দেখিয়াছি; তাহা! একটা 
লোহার নলবিশেষ | এই “নালিকার” ভিতর।বারুদ পূর্ণ করিয়া! একটা 


ছিন্তরপথে পাঁলিত। দ্বার! আগুন দিয়া আওয়াজ কর! হইত | দেধিতেও 
ইহা একটী শিক বা ছড়ির ন্যায়ই ছিল। এক হাতে ধরিয়া অন্ত 
হাতে তাহাতে আগুন দেওয়া হইত। ক্যাপ বা কার্টাজ তখন ছিল 
না। এই 'শিকফ্চার' কথা ক্রষে দেহরক্সী হইতে ঘরের গোজামে 
পর্যবসিত হইয়াছে । সাধারণ কথায় “সিং শিকদাররূপে বাবহ্ৃত 
হয়। আর সাদী ষানে অশ্বারোহী এবং “লঙ্কর" নৌসৈম্য | এখন এই 
লম্কর মানে হইয়াছে সাধারণ নাবিক | 1.25071--78 05 
5211977 জ্শীয় ফৌজ বা সৈম্য। বঙ্গদেশ হইতে নৌ-ুদ্ধ তিরে1- 
হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় “লনা” শব্দের নে-সৈন্য অর্থের 
সৈল্ন কথাটুক বাদ পড়ির। গিয়া থাকিবে । তখন লস্করদিগকেও 
ঘুদ্ধবিদ্যাপারদর্শা হইতে হইত, নতুবা বিপক্ষ ব। দড়যর আক্রমণ 
হইতে জাহাঞ্জ রক্ষা কমা কঠিন ব্যাপার ছিল। পাশ্চাত) নাবিক 
(591101)ষ্সকলেই নৌনৈন্ত বিশেষ । আমাদের কায়স্থ ভদ্রদিগের 
মধ্যেও “লস্কর? উপাধি দেখা যাঁয়। ভাহাদের পূর্বব-পুরুষ নৌবিদ!- 
বিশারদ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় এই পদবী লাভ হইক্সা 
থাকিবে । গু 

নাবিকদিগের যধো প্রধান ব৷ প্রথষ,_“'যালুম'” যন্ত্রসাহায্যে 
দিক নিরপণ ও সময় এবং স্থান নির্দেশ করিয়া থাকে । দ্বিতীয়, 
“সারেং" জাহাজ পরিচালনা করে ; তৃতীয়, *“শুকানি বা ছয়ানী"" 
হাইল ঠিক রাখে , এবং চতুর্থ, 'খালানীগণ” অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপূত 
থাকে। ডি 


কেবল চট্টগ্রাষ কেন, সমস্ত ভারত হইতে এই শিল্প ক্রমে লুপ্ত 
হইয়া! যাইতেছে বিগত ২১২৫ বৎসরের মধ্যে চট্টগ্রামে এই 
একখানা জাহাজ তৈয়ার হইল । 


( বিজয়া, আবাড় ) শ্রীমোহিনীমোহন দাস। 


(০ 


রাখালের গান 


(১) 
আরে শোন রাখাল ভাই ও রে, 
তোর মায়ে কইছেরে, 
গাঙ্গের জলে হাত মুখ ধুইয় 
গাছের তলাত, বৈতে রে। 
খিদা! লাগলে টোপগলা খুইল্লা 
মুড়ি চিড়া খাইতে রে। 
“মায়ের বুকের ছুধ থাই” কইয়।, 
হাতের আজলার় পানি লইয়া, 
আড়াই চুমুক থাইও রে। 
ছে'ওয়ার মধ্যে লেংটি পাইত্য 
পৃৰ শিওয়ে শুইও রে। 
সন্ধ্যার আগে গরু লইয়া 
বাড়ীত, ফিইরা যাইও রে। 
(২) 

মনটা কর্রেমন করে আমার 

বাড়ীত. ফিইর! ঘাইত চায়। 
বন্দের পাই চাইব রইছে 
আনার কাঙ্জগালিনী মায় গো-- 

আধার ছুক্ষিনী মায়। 
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৪৩ 


ক্ষে৭ণে খায় মা দীঘির পাড়ে 
উকা মাইর! চাউরা দেখে 
দেখা যায় কি নাই ও যায়__ 
আমারে দেখা যায় কিনাযায় গো। 
ৰাইগুন পোড়া ভাত খাইয়া মায় 
ঘরের ষযাইসে শুইতে যায়। 
ক্ষেণে আইসা পীড়ার উপর 
উকিঞ্মাইর! চাঁয়। 
এরই লাইগা পানি খাইতে 
আইজ আমার “বিষম? যায় ॥ 
(৩) 
গাই বাছুরের পেট ভইরাছে 
বেলাও ত আর নাই, 
ায়ে আালাইছে বাত 
চল গৃহে যাই। 
গোয়াইল ঘরে ধোয়! দিয়া 
তপ্র। ভাত গিয়া থাই। 
মায়ের বুকে মাথা ক্লাইথা-_- 
শুইয়া নিদ্রা যাই রে। 
(৪) 
দিবা গেল সন্ধা! হইল রবি গেল দুর ॥ 
কানাইয়! ডাক দিয়া বোলে 
হারাইলাম বাছুর | 
বে-ওর বন্দ আন্ধার রাইত, 
উর্লাত উচা। ঘাস-_ 
কৈ পাইবাম বাছুর আমার 
লাগবে বার মাস। 
খাড়াও তোষর! রাখাল ভাইরে-_ . 
বাছুর দেইখা লই, 
উচা আইল উইঠা ডাকি 
হারৈ হারৈ। 


( প্রতিভা, শ্রাবণ) জীপূর্চল্্র ভট্টাচার্য । 


প্রবাসী বাঙ্জালী 
ডাক্তার শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 


বর্তমান এলাহাবাদ-প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্ো 
স্রচিকিৎসক বলিয়। ধীাহার! খ্যাত হইয়াছেন এবং 
স্বাবলম্বনবলে প্রবাসে প্রভূত ধনসম্পন্তি অর্জন করিয়! 
খাতি প্রতিপত্তিতে অগ্রণী হইয়াছেন, ডাক্তার অবিনাশ- 
চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহাদের অন্ততম। তিনি সামান্ 
অবস্থা হইতে কিকি সদ্ৃগুণের বলে এবং অধ্যবসায়ের 
স্বার। ক্রমোন্নতি করিয়৷ এক্ষণে লক্ষপতি হইয়াছেন, তাহা। 
দেশের যুবকগণের চিন্তা ও শিক্ষার বিষয়। 


৫৯৬ 


২৬২ সালের বৈশাখ মাসে ২৪, পরগণার অন্তর্গত 
পানিহাটি গ্রামে তাহার মাতুলালয়ে অবিনাশবাবু জন্মগ্রহণ 
করেন। তাহার পিতার নাম ৬ উধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
অবিনাশবাবুর পিতামহ মালদহ জেলায় একজন ইংরেজ 
সিবিলিয়ানের নিকট এবং পিতা কলিকাতা হাইকোর্টে 
কন্ম করিতেন। উমাচরণবাবু পেন্সন লইয়! প্রয়াগধামে 
আসিয়া বাস করেন। তিনি অতিশয় পরোপকারী ও 
ধর্মপরায়ণ ছিলেন । 

অবিনাশবাবু বালাকালে পানিহাটি গ্রামের পাঠশালায় 
বাঙ্গণ। এবং পরে কলিকাতা ভবানীপুরের “লগুন 
মিশনরি ইনন্িটিউসন” বিদ্যালয়ে ইংরেজী লেখাপড়া 
শিথিয়াছিলেন। মেধা ও অধ্যবসায়-গুণে তিনি ছয় 
বৎসরের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পঞ্চমস্থান অধিকার করিয়। ছুই বৎসরের জন্য কুড়ি টাকা 
করিয়। বৃত্তিলাভ করেন। লগুন মিশনরী স্কুলে পাড়বার 
সময অবিনাশবাবুর প্রতিভ] ও বুদ্ধিমত্ত। দেখিয়। তদানীন্তন 
প্রিন্সিপাল সাহেব অবিনাশবাবুকে উচ্চশ্রেণীতে মনিটরি 
অর্থাৎ সর্দার পোড়োন্ন কার্জ করিতে দিতেন এবং 
তাহার শিক্ষা গ্রণালী দেখয়া সাতিশয় সন্তষ্ট হইতেন। 

ইংরেজী ১৮৭৩ অবের জুন মাসে অবিনাশবাবু 
কলিকাতা মেডিকেল কলেজে ভাক্তারি শিক্ষা করিবার 
জন্ত প্রবেশ করেন। এই খানেই তাহার প্রতিভা সম)ক 
রূপে প্রকাশিত হয়। প্রথম বৎসরেই তিনি রপায়নতব, 
উদ্ভিদতত্ব এবং শরীরতত্ব এই তিনটি পরীক্ষায় তিনটি 
গ্র্ণপদক প্রাপ্ত হন এবং দ্বিতীয় বৎসরে ভৈষঞ্যতত্তব 
পরীক্ষায় আরও একটী স্বর্ণ পদক ও আট টাক করিয়া 
ছুই বৎসরের জন্য বৃত্তি লাভ করেন। পরে তিনি তৃতীয় 
বৎসরের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ছুই 
বৎসরের জন্য বারটাকা। বৃত্তি এবং চতুর্থ বৎসরে স্বাস্থা- 
বিধানের পরীক্ষায় একটী স্বর্ণপর্দক প্রাণ্ড হন। চতুর্থ 
বৎসরেও অবিনাশবাবু প্রথম স্থান অধিকার করাতে 
এক বৎসরের জন্ত ২৬ টাক করিয়া! ঢাকার গনি মিঞার 
বৃত্তি লাভ করেন এবং প্যাথোলজিক্যাল মিউঙ্জিয়ষের 
সহকারী কিউরেটর হইয়া! আরও দশটাকা করিয়া বৃত্তি 
প্রাণ্ড হন। পঞ্চম বৎসরে তিনি সব্ধোচ্চস্থান অধিকার 
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করিয়া তদানীস্তন ডাঃ চন্দ্র গাছের সহকারী হন। 


অবিনাশবাবু তাহাকে গুরুর ন্তায় মান্য করিতেন। এই 
পঞ্চম বৎসরে মেডিকেল কলেজের সকল অধ্যাপকই 
অবিনাশরাবুর বুদ্ধিমত্তা, অধ্যবসায় ও কার্য্যদক্ষত! 
দেখিয়া চমত্কৃত হইয়াছিলেন। মেডিকেল কলেজের 
ওয়ার্ডের কার্য করিবার সময় তিনি রোগীদের সহিত 
যথেষ্ট সন্ব্যবহার করিতেন এবং রোগীর্দিগকে আপনার 
আত্মীয় জ্ঞানে তাহাদের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। 
ছুই বৎসর কাল ডাঃ চন্দ্র সাহেবের সহকারীরূপে কার্য 
করিবার পর অবিনাশবাবু সালে জনৈক 
প্রয়াগপ্রবাসী কর্তক আহত হইয়৷ তাহার ওষধালয়ে 
বসিয়া চিকিৎসা করিবার জন্ত এলাহাবাদে গমন 
করেন। যে সময়ে অবিনাশবাবু এলাহাবাদে 
গিয়াছিলেন, তখন সেখানে এক সহআধিক বাঙ্গালী 
বাস করিতেছিলেন। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি 
বিশিষ্ট বাঙ্গালী তথায় স্থায়ী বাসস্থাপন করিষাছিলেন 
এবং তাহাদের মান সন্ত্রমও যথেষ্ট ছিল। দেশবাসী- 
গণের ত কথাই নাই, তদানীন্তন ইংরেজ রাজপুরুষগণও 
তাহার্দেরে বিলক্ষণ থাতির করিতেন। তাহাদের 
মধ্যে বাবু রামকালী চৌধুরী, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
নীলকমল মিত্র, ঈশানচন্দ্র দাস, প্রমদাচরণ বন্দ্যে। 
পাধ্যায় ( হাইকোর্টের বর্তমান জজ স্যার প্রমদ- 
চরণ ), আশুতোষ মুখোপাধ]ায়, গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলী, 
যছুনাথ গাঙ্ুলী, প্যারীমোহন গাঙ্গুলী, হরিমোহন ঘোষাল, 
মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, অপ্রকাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বেণীমাধৰ 
ভষ্টাচাধ্য, মহামহোপাধ্যায় পঞগ্ডিত আদ্িত্যরাম ভট্টাচার্য, 
নবীনচন্দ্র গাঙ্গুলী, যদুনাথ হালদার; ডাঃ কালীপদ 
নন্দী, ডাঃ গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় উমাচরণ চক্রবর্তী, 
শ্টামাচরণ চক্রবর্জী ও যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রতি 
অনেকের নাম করা যাইতে পারে। 

বাল্যকালে অবিনাশবাবুর সাংসারিক অবস্থ। 
তাল ছিল না। এমন কি তাহার লেখাপড়ার ব্যয় 
নির্বাহ করাও কঠিন ছিল। এরূপ অবস্থায় তাহাকে 
নান। কষ্ট সহা করিয়।৷ অধ্যয়নের সকল অসুবিধা দূর 
করিতে হইয়াছিল । এমন কি সময়ে সময়ে তৈলের 
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অভাবে সঙ্ক্যার পর তিনি অধিকক্ষণ গৃহে পাঠাত্যাস 
করিবার সুযোগ পাইতেন না। তাহার বাটীর সন্ত্িকটেই 
টিপু সুলতানের বংশের এক জনের ককর ছিল। সেই 
কবরের উপর প্রতি সন্ধ্যাকালে যুসলমানের! প্রদীপ 
বলিয়া দিত ; অবিনাশবাবু প্রত্যহ সেই কবরন্থ প্রদীপের 
আলোকে কুসয়। গভীর রার্দজ পর্যযস্ত পাঠ অভ্যাস করি- 
তেন। পাছে অধিক রাত্রিতে ঘুমাইয়। পড়েন, এই ভয়ে 
তিনি বাড়ীতে তন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি 
দুইটী কাঠি দেওয়ালে পতিয়া৷ তাহার উপর একটুকরা 
কাষ্ঠ রাখিতেন এবং কবরস্থান হইতে বাড়ী ফিরিয়। 
তাহার উপর পুস্তক রাখিয়া পড়া করিতেন। এই 
সময় তিনি কতকগুলি কড়াইভাজা৷ লইয়া বসিতেন শুবং 
যখনই নিদ্রা আসিত তখনই এ কড়াইভাঞা চিবাইলে 
তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়। যাইত । বাল্যকালে অর্থাভাবে তিনি 
জাম। কাপড় ছিড়িয়। গেলে ক্রমাগত তাহ স্বহস্তে সেলাই 
করিয়া! পরিতেন। 
উপহাস করিগঞে তিনি তাহার ম্বাভাবিক হাস্যমুখে 
বলিতেন-_“ছে'ড়া ত দেখা যাইতেছে না; দেখ দেখি 
কেমন পরিফার সেলাই করিয়াছি।” বাস্তবিক সীবন 
কাধ্যে অবিনাশবাবু বড় দক্ষ ছিলেন। 

শৈশব হইতে অবিনাশবাবুর মাতৃতক্কি অতিশয় 
প্রবল ছিল, মাতৃ-আজ্ঞ। তিনি দৈববাণী স্বরূপ এবং মাতৃ- 
বাক্য বেদবাক্য ম্বরূপ জ্ঞান করিতেন। তাহার কাছে 
তাহার গৃহে পরিচিতের যেমন সন্মান ও আদর অপরি- 
চিতেরও তেমনি সম্মান ও আদর। ধনীরও যেমন 
দরিদ্রেরও তেমনি সম্মান ও আদর, বরং দরিদ্রের বেশী। 
প্রতিদিন গ্রাতে ও সন্ধ্যাকালে তাহার ওষধালয়ে তিনি 
সমাগত দীন দরিদ্র বোগীদ্দিগকে ব্যবস্থা প্রদান করেন। 
কতদিন দেখ। গিয়াছে যে সেই সময়ে কোন ধনীর 
বাটী হইতে চিকিৎসার জন্য ডাকিতে আসিলে তিনি 
বলিয়াছেন যে এই-সকল লোক আমার নিকট চিকিৎসিত 
হইবার জন্ত কত দুর দ্রেশ হইতে আসিয়াছে ইহাদিগকে 
না দেখিয়া! আমি এখন কোথাও যাইতে পারিব ন1। 

ণেরি জেলার অন্তর্গত পানাপুর নামক গ্রামে প্রায় 
৩৫ হাজার টাক। ব্যয় করিয়া অবিনাশবাবু একখানি 
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সময়ে সময়ে তাহার বন্ধুরা তাহাকে, 
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বড় বাড়ী সমেত এক খণ্ড জমি খরিদ করিয়াছেন এবং 
তাহাতে একটী ট্ভেনটোরিয়ম (বোগ-প্রতিষেধ ভবন) 
থুলিয়। ক্ষয়রোগগ্রন্ত ব্যক্তিদ্িগের থাকিবার জন্য নানা- 
প্রকার সুবন্দোবস্তও করিয়াছেন। যে-সকল মধ্যবিত্ত. গৃহস্থ 
অর্থাভাবে আলমোড়া ব। ধরম্পুর খ্বাস্থ্যনিবাসে যাইতে 
অসমর্থ, তাহার। অবিনাশবাবুর প্রতিষ্ঠিত এই প্রিভেনটো- 
রিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিলে এবং অবিনাশবাবুর ন্যায় 





ডাক্তার অবিনাশচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়.। 


সুদক্ষ চিকিৎসকের তত্বাবধানে থাকিলে অপেক্ষাকৃত 
অল্লব্যয়ে রোগথুক্ত হইতে পারেন এরূপ আশা কর] যায়। 
তিনি সিমল। পাহাড়ের নিকট ধবমপুর ক্ষযবোগ-চিকিৎসা- 
আশ্রমে অনেকদিন পর্যস্ত বিনাবেতনে রোগীদিগের 
সেবায় নিষুক্ত ছিলেন । যখন লর্ড হাডিং গবর্ণর জেনারেল 
বাহার এ আশ্রম সাধারণের নগ্ত খুলিতে আইসেন, 
অবিনাশবাবু তখন এ আশ্রমেই কাজ করিতেছিলেন? 
তিনি লেডি হাডিংকে সঙ্গে লইয়৷ সমস্ত দেখান এবং 
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আশ্রমের কার্ধাকলাপ সমস্তই বিশদরূপে বুঝাইয়া। ৫ দেন। 
সেই সময় তাহার মনে নিয় প্রদেশে কৌন স্বান্থাকর স্থানে 
মধাবিত্ত লোকদ্িগের জন্ত এইরূপ একটী আশ্রম খুলিবার 
ইচ্ছা জাগ্রত হয়। রোগীর অবস্থা দেখিয়। রোগের নিদান 
অনুমান করিতে অবিনাশবাবুর বিশেষ দক্ষতা আছে। 
এবং প্রায়ই সে অনুমান সত্য হইতে দেখ গিয়াছে। 
প্রায়ই দেখ। যায় যে অবিনাশবাবু পর্থাদির গুণে অর্ধেক 
রোগ আরাম করেন। এ প্রদেশে তাহার উপর লোকের 
প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে। 

অবিনাশবাবুর উপর স্বর্গীয় কালীকুষ ঠাকুর 
মহাশয়ের এতদুর বিশ্বাস ছিল যে তিনি প্রায় এক 
বৎসর কাল তাহাকে তাহার চিকিৎসার জন্ত মাসিক 
দেড় হাজার টাক! দিয়া নিযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং 
কালীকষ্ণ ঠাকুর মহাশয় যেখানে যাইতেন, অবিনাশ 
বাবুকে সঙ্গে লইয়৷ যাইতেন। কলিকাত। হাইকোর্টের 
স্বনামখ্যাত জজ মাননীয় ডাঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়েরও অবিনাশবাবুর চিকিৎসার উপর যথেষ্ট 
বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। এমন কি তাহার অখব। 
তাহার বাটীর কাহারও কঠিন পীড়া হইলে অবিনাশ 
বাবুকে কলিকাতায় যাইতে হয়। কলিকাত। নগরীতে 
অনেক গণামান্ত চিকিৎসক থাকা সন্ত্বেও যে, জজ মহোদয় 
তাহার চিকিৎসাধীন হয়েন, ইহা অবিনাশ বাবুর পক্ষে 
অন্ন গৌরবের বিষয় নহে। 'অবিনাশবাবুর চিকিৎসা 
যুক্তপ্রদেশেই বন্ধ নহে?) বেহারের বিশিষ্ট বাক্তিগণও 
তাহার চিকিৎসার পক্ষপাতী । ত্বারবঙ্গের মহারাজা, 
বেথিয়ার মহারাণী, রাজাসাহেব মহম্দাবাদ, বস্তি 
জেলার সন্নিকটস্থ বাশীর রাগ্জ', মাড়ার রাজা, মঝৌলির 
রাণী, প্র ঠাপগড়ের রাণী, প্রস্ততি অনেকেই তাহার 
চিকিৎসাধীন থাকেন। 

ডাক্তার অবিনাশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃতী পুরুষ, 
বার্ধক্যেও তাহার শিথিবার চেষ্টার শেব নাই। রোগের 
উৎপত্তি ও তাহার প্রতিকার নির্ঘারণ বিষয়ে নিয়তই 
তাহার চিত্ত ব্যাপূত আছে। অধ্যয়নস্পৃহা তাহার 
অত্যন্ত বণবতী; তাহার অধ্যয়ন কেবল চিকিৎসা- 
গ্রন্থের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সাধারণ সাহিত্য এবং 
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শিপ ও বিজ্ঞানের উৎরুষট উৎুষ্ট গ্রন্থ পাঠে তিনি অবসর- 
কাল অতিবাহিত করেন। এলহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে 
তিনি এক সহত্র *টাক। দান করিয়াছেন।, প্রতি বৎসর 
এঁ টাকায় যাহা কিছু সুদ হইবে তাহা বি, এস্‌ সি 
পরীক্ষোতীণ সর্বপ্রথম ছাত্রের প্রাপ্য হুইবে। 

প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্য-মন্দিষের একটী বুদ্ধ ভূত্য ছিল। 
একবার শে ব্প্জি কঠিন নিউমোনিয়া বোগে আক্রান্ত 
হয়। দরিদ্র অর্থাভাবে স্চিকিৎসার অধীন হইতে 
না পারিয়া রোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশ। 
পরিত্যাগ করিয়া আপনার বাসায় পড়িয়া থাকে। 
হাসপাতালেও যাইতে চাহে নাই। ভূত্যটী অতিশয় 
সতন্বভাব এবং বিশ্বাসী ছিল। প্রথমাবধি সে অক্রাস্ত 
তাবে সাহিত্যমন্দিরের সেবা করিয়া আসিয়াছিল। 
তাহার ওরূপ অবস্থার সংবাদ পাইয়া আমি ডাক্তার 
অবিনাশ বাবুকে জানাই এবং বৃদ্ধের চিকিৎসার জন্ 
অনুরোধ করি। দরিদ্রের অবস্থ। শুনিয়া তাহার হদয় 
আর্রর হয়। তখন তাহার গাড়ী কোন কারণে 
ওষধালয়ের সম্মুখে উপস্থিত ন। থাকায় তিনি তৎক্ষণাৎ 
একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া আমার সহিত ভৃত্যের বাড়ী 
উপস্থিত হন এবং অতি যত্বের সহিত পরীক্ষা করিয়। 
ওধধের ব্যবস্থা করিয়। নিঞ্জের ওষধালয় হইতে বিনামূল্যে 
ব্যবস্থামত সমস্ত ওষধ দান করেন। বৃদ্ধ সে-যাত্রা রক্ষা 
পাইয়াছিল। 

প্রবাসীর সম্পাদক তের বৎসর এলাহাবাদে ছিলেন। 
অবিনাশ বাবুর সঙ্গে তাহার প্রায় দেখ! সাক্ষাৎ ও 
কথাবার্ত। হইত। তিনি বলেন, “অবিনাশ বাবুর মুখে 
কখনও পরনিন্দা শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। 
পরনিন্দাবিমুখত। বেশ লোকের মধ্যে দেখ! যায় ন।৮ 

আ্জ্ঞানেন্ত্রমোহন দাস। 


অধ্যাপক শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
লক্ষৌ ক্যানিং কলেজের প্রবীণ অধ্যাপক শ্্রীযুক্ত 
শরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ১৮৫৯ থুষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর 
মাসে কলিকাতার সন্লিকট উত্তরপাড়। সহরে জন্মগ্রহণ 
করেন। উত্তরপাড়ায় তাহাদের পরিবার “আগুনখাকীর 
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অধাপক শ্বীশরচ্চন্দ মুখোপাধ্যায় 
পরিচিত। ঠাহার কারণ শরত্বানুৰ 


ণলিয়। 
*পিতামহী সহমৃতা হ্য়াছিলেন! এই সতীর সময়ে 
ও তাহার পর আর কেহ টত্তপপাড়ায় সহমৃতা হন নাই। 
পিতাষহ ৬তাপ্িণীচরণ মুখোপাধায় 
গোয়ালিয়র রেসিডেণ্টের প্রধান সহকারী ছিলেন । নর্ড 
মেটকাফ. গবর্ণর জেনারেলের পদ্দ পাইবার পূর্বের সাহার 
প্রভু ছিলেন, এবং ভাহাবু কার্ষো সন্তষ্টু হইয়া ঠাহাকে 
ত্ুয়সী প্রশংসাপুর্ণ সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন' গোয়।- 
লিয়বের কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ পুর্দক দেশে ফিপিয়া 
আসিবার সময় তিনি যে অথ আনিয়াছিলেন, তাহার 
সমস্তই কোন আত্মীয়ের জামীন 
এমন কি যত টাকার জন্য প্রতিভূ ছিলেন, তাহার 
সমুঙ্গয় দিতে না পারায় তাহাকে দেওয়ানী জেলে কয়ে 
হইতে হয়। এই ঘটনা স্মরণ করিয়া উত্তরপাড়ার 


কোন কোন বৃদ্ধ বাকি ছাত্রাবস্থায় শরত্বাবুর বিগ্যান্ুপাগ 
এব স্কুল কলেজে প্রতিষ্ঠা দেখিয়। সর্বসমক্ষে বলিতেন, 
“বাবা, তারিণী মুখুজ্যে পরের দায়ে জেল খাটিয়াছিলেন; 
এ পুণ্য তাহার পৌত্রে ফলিতেছে।” 


বংশ' 


শবরত্বাবুর 


হইয়া নষ্ট করেন। 


। প্রবাসী বাঙ্গালী 


৫১১৯ 


শরৎবাবু বাল্য উত্তরপাড়ার গবর্ণষেণ্ বঙ্গবিদ্যালয় 
হইতে বাঙ্গাল! ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা] দিয়া তত্পরে পবর্ণমেপ্ট 
ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হন। এখানে প্রতি শ্রেণীতে সর্বোচ্চ 
পদ অধিকার করায় শিক্ষক ও গ্রামস্থ যাবতীয় সন্ত্রান্ত 
ব্যক্তির স্সেহ ও আদর লাত করেন। তাহার পিতার 
আয় ভাল ছিল না! বলিয়া উচ্চশ্রেণীতে অধ্যয়নের বায় 
গুরতার খলিয়। বোধ হইত । এইজন্য এই সময়ে তিনি, 
বর্তমানকালে রাজ] জ্যোতৎ্কুমার, বায় বাহাছরঃ+ নামে 
যিনি খাত, সেই বালকের গহশিক্ষকত| করিতেন। 
১০৬৮ সালে শরৎবাবু উত্তরপাড়া স্কুল হতে প্রবেশিকা 
পরীক্ষ। দ্রিয়। সমগ্র নিশবিদ্বালয়ে তৃতীয় স্থান অধিকার 
করেন ও মাসিক ১৮২ ধ্ত্তি পাইয়। প্রেসিডেন্পী কলেজে 
তর্ত্িহন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফাস্ট আর্টস্‌ পরীক্ষায় এবং 
১৮৭৩ খুষ্টাব্ে বি, এ, পরীক্ষায় ঠিনি প্রথম স্থান 
অধিকার করেন। এফ. -এতে গোয়ালিয়র পদক ও 
ইংরাজীতে পারদর্শিতার গণ্য ডক নতি, এবং বি-এতে 
বিজয়নগরম্‌ ও ঈশান বৃত্বিদ্বয় প্রাণ্ড হম । ১৮৭৩ খুষ্টান্দে 
সম্মানের সহিত ইংরাজীতে এম্‌ এ পাশ করেন। ১৮৭৯ 
খৃষ্টাব্দে তিনি বি-এল্‌ পাশ করেন। ১০৮৫ খৃষ্টাব্দে এলাহা- 
বাদ হাইকোর্টের ওকালতী পরীক্ষা দেন এবং সর্বেবীচ্চ- 
শ্রেণীর উকীপদের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। 

বি, এ, পাস করিবার পর তিনি ৫1৬ মাস অস্থায়ীরূপে 
উত্তরপাড়। গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ভেডমাষ্টারের কাজ করেন। 
এম এ পাশ করিবার পর হাবড়া গবর্ণমেন্ট স্কুলের ২য় 
শিক্ষক নিযুক্ত হন। প্রায় এক বংসর কাল তথায় 
কর্ম করিয়া লক্ষণ ক্যানিং কলেজে সহকারী অধ্যাপক 
নিথক্ত হইয়া যান। সেই ১৮৭৫ সাল হইতে তিনি এ 
পর্যন্ত এর কলেজে এই ৩৯ বৎসর ৩ মাস অধ্যাপনা 
করিয়াছেন। এখন তিনি অর্দদ পেতনে ছুই বৎসরের ছুটি 
লইয়াছেন। তাঁহার পর অবসর লইবেন। 

কানিং কলেজে তিনি ব বৎসর প্রথম ও দ্বিতীয় 
বার্ষিক শ্রেণীতে গণিত, ইঙিহাস ও ইংরেজী ন্যায় এবং 
তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে গণিত পড়াইয়াছেন। অধাপনায় 
এবং ছাত্রগণকে নিয়মাধীন বাখিবার সামর্থ্য তাহার 
সুখ্যাতি আছে। ঠিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 


৬৩০০ 


শর্ট সির উল উর্তা ৫5৫৬ ৩াস 


বার এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ বৎসর প্রীত 
ক্ষকের কাজ করিয়াছেন। অযোধ্যা গ্রদেশে ভাষা 
পারদর্শিতার বিচার করিবার যোগ্য বিয়া গবর্ণমেন্ট 
ধাহাদদের তালিক। প্রকাশ কারয়া থাকেন, তাহাতে 
শরতবাবুর নাম আছে। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের সদস্য । | 

হাবড় স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় তিনি .২1$6- 
1)171091 1550101505 1017 ১০111010175 নামে একখানি 
পুস্তক লেখেন এবং ক্যানিং কলেজে কাজ করিবার সময় 
উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। সেকালের 
ছাত্রদের যধ্যে উহা] ১৭1৪6 00100710175 ১০10016)175 
নামে প্রসিদ্ধ ছিল। উহা হইতে তাহারা বাঁজগণিতে? 
অন্ক কষিবার কৌশল শিক্ষা করিত। অর্থপুস্থক, গণিতের 
প্রশ্ন সমাধানের পুস্তক প্রভৃতি লেখা সম্বঞ্ধে শরৎ বাবুর 
মতের পরিবর্তন হওয়ায় তিনি এ পুস্তক নিঃশেষ হইলেও 
আর ছাপান নাই। তিনি ভ্রিকোণমিতি ও কো-অন্ডিনেট 
জ্যামিতির ভাল ভাল প্রশ্ন সংগ্রহ করিয়া] কিদ্ধপে তাহ! 
কষিতে হয়, লিখিয়া পাখিয়াছেন। তাহাতে তাহার 
অধ্যাপনার শমের লাঘব হইয়াছে। কিন্তু সেগুলি 
ছাপাইবাৰ ইচ্ছা নাই। 

শরৎ বাবুর সহপাঠীদের মধ্যে আপিপুরের উকীল 
৬আতশুতোষ বিশ্বাস, বিখ্যাত ডাক্ার ৬ ভগবৎ্চন্দ্র কুদ্র, 
এম্‌, ভি, অবসরপ্রাপ্ত সবজজ রব বাহাদুর বিপিনবিহ্নারী 
মুখোপাধ্যায়, আলিপুরের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বামতারণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, সেসন্স জজ শ্রীযুক্ত তেগচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
নাম করা যাইতে পারে। তাহার ছাত্রদের মধ্যে 
অনেকে কৃতী ও চ্চপদস্থ হইয়াছেন। বঙ্গের ইন্স্পেক্টর 
জেনেপাল অব রেজিষ্ট্রেশন পায়বাহাছুর প্রিয়নাথ মুখো- 
পাধ্যায়। হাইকোর্টের উকীণ রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনাথ 
রায়, পি, আই, ই এবং যশোরের প্রসিদ্ধ উকীল ও 
হিন্দু পঞ্জিকার সম্পাদক বায় বাহাছুৰ যছুনাথ মঙ্গুমদ্বার 
তাহার ছাতব্র। তা ছাড়া আগ্রা-অযোধা। প্রদেশের 
দেশীয় জজ, মুন্মেক ও উকীলদিগের মধ্যে অনেকেই 
তাহার নিকট পড়িয়াছেন। 

লক্ষৌয়ে তিনি রবার্ট নাইট সাহেবের সহিত পরিচিত 


প্রবাসী-_ ভান, ১৩২১ 


১৪শ এ খণ্ড 


৭৭৩১৩ 


হন, এবং তাহার পতিটিত সম্যানের একজন লেখক 
হইয়। ৪ বৎসরকাল এ কাগজে পঙ্জাদি লিখিয়াছিলেন। 
অযোধ্যা প্রদেশের চীফ. কমিশনার সার্‌ জজ্জ কুপার 
সাহেবের ছুর্ভিক্ষ-শীতির বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ 
করিয়া তিনি তাহার বিরাগভাজন হন। তখন কলেজের 
কর্তৃপক্ষ তাহাকে সংবাদপত্রে লিখতে নিষেধ করেন। 

পূর্বে ক্যানিং কলেজের সহিত একটি বড় স্কুল 
সংলগ্ন ছিল। তাহাকে আট বৎসরকাল এই স্কুলের 
তন্ববধান করিতে হইয়াছিল, এবং কলেজের সঙ্গেও 
যোগ রাখিতে হুইয়াছিল। এ স্কুলটি উঠিয়া গেলে, 
অনেকের শিক্ষাসদরন্ধীয় অসুবিধা দূর করিবার জন্য ছুইক্তন 
উদ্দারহৃদ্য় বন্ধু সাহায্যে তিনি কুঈন্স এংলোসংস্কত 
স্কুল স্বাপন করেন, এবং ২০ বৎসর ধরি] তাহার 
সম্পাদকতা করিয়া আসিয়াছেন। উহা এখন খুব বড় 
স্কুল, এবং উহা হইতে অনেক ছাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইয়াছে। ূ 

ক্যানিং কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল হোয়াইট 
সাহেব বলেন, যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় লঙ্কৌয়ে বিশেষ 
সম্মানিত ব্যক্তি, এবং তঙ্জন্য তনি বনু বসব মিউনিটি- 
পাল কমিশনা এবং অবৈতনিক মাঞ্িষ্টেটের কাজ 
করিয়াছেন। তিনি দরবারী, অর্থাৎ আগ্রা-অযোধ্য। 
প্রদেশের ছোট লাটের দরবারে তাহার নিমন্ত্রণ হয়। 

মুখোপাধ্যায় মহাশয় গাহ্ঙ্থয জীবনে সুখী হইতে 
পারেন নাই। ১৯০৩ খুষ্টাব্ষে হার একমাত্র পুত্রের 
বিবাহের আয়োজন হইতেছিল, এমন সময়ে তাহার 
উত্তরপাড়াস্থ ভবনে ওলাউঠ। রোগে পুত্রটি মাধ যায়। 
সেই গভীর শোকের স্বতির সহিত জড়িত বলিয়া তিনি 
জন্মের মত পৈত্রিক বাসস্থান ত্যাগ করিয়াছেন। জীবনের 
শেষ সময় তিনি কাশীতে খ্বনিন্মিত একটি গৃহে যাপন 
করিবেন। গাহার চারিটি কন্তার মধ্যে তিনটি বিধবা । 
তিনি ৯টি দৌহিত্রীর ভরণপোষণ করিয়া বিবাহ দিয়াছেন? 
এবং ৫টি দৌহিত্রকে পালনপালন করিয়৷ শিক্ষা দিয়াছেন। 
কন্ঠ! ও দৌহিত্রগণ তাহার লক্ষৌয়ের বাটীতে থাকিবে । 


৫ম সংখ্য। ] * 


* শ্রীবুক্ত কালীনাথ রায় । 


লাহোরের “পঞ্জাব” একখানি প্রসিন্ধ ইংরাজী সংবাদ- 
পত্র। ইহ] সপ্তীহে দুবার করিয়া বাহির হয়। ইহার 
সম্পাদক শ্রীযুক্ষ কালীনাথ রায় বাঙলা ১২৮৫ সালের 
কান্তিক মাসে যশোহবের অন্তর্গত পারনাদপাল গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করবেন। ইহারা জাতিতে বৈদ্য। ইহার পিতা 
স্ব্গায় সারদাচরণ পায় মহাশয় কবিরাজ ছিলেন। 

কালীনাথ বাবু ১৮৯৬ খুষ্টান্দে এন্টাান্স পরীক্ষায় 
দত্বীর্ণ হত্ুষ্না টাক বন্তি পান; তাহার পর 
জেনেরাল এসেখণীপ কলেজে ২ বৎসর পড়েন; এফ. এ 


১৩০ 
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লি ২০2 





শ্রীযুক্ত কালীনাথ রায়। 


পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই। কলেজ ছাড়িয়া তিনি কলি- 
কাতার ভিন্ন তিন্ন লাইব্রেরীতে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। 

কলেজে পড়বার সময় হইতেই তাহার খবরের কাগজ 
চালাইবার দ্রিকে ঝেণিক ছিল। এখন অনেক কলেজ 
হহতে এক একখানি সাময়িক পত্র বাহির হয়। তখন 
সেরূপ ছিল না। কালীনাথ বাবুরা ৪। ৫ জন বন্ধু 
মিলিয়। জষ্টিস নামক একখানি ইংরাজী কাগজ বাহির 
করেন। ইহা হাতে লেখা, ছাপা হইত না। লেখকেরা 
ও তাহাদের বন্ধুবাদ্ধবেরাই ইহার পাঠক ছিলেন। 


প্রবাসী বাঙ্গালী 


৬০১ 


তাহার পর নিউ ইয়া এবং লানণর নামে আরও 
দুখানি এই রকম হাতে লেখ! কাগজ বাহির করেন। 

বেঙ্গলী যখন দৈনিক হয়, তাহার দু এক মাসের মধ্যেই 
তিনি উহার একটি অধস্তন সম্পাদকীক্ষ কার্ষো নিযুক্ত 
হন। চারি পাঁচ মাস পরে উহ] ছাড়িয়া দেন। অতঃপর 
কণিকাতার কলেজ স্কোয়ার হইতে প্রকাশিত কলিকাতা- 
টাইমৃস্‌ নামক ইংরাক্জী সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদন করেন। 
তার পর আবার বেঙ্গলীর কাজে প্ররত্ত হন। তথ! হইতে 
দিঞগড়ে সিটিজেন নামক ইংরাঞ্জী কাগজেব সম্পাদকতা 
করিতে যান। দেঁড় বৎসর পরে সেখান হইতে ফিরিয়া 
আসিয়া মাবার বেঙ্গলীর কাছে প্রব্ত্ত 'হন। এবার 
একক্রমে সাড়ে সাত বৎসর বেঙ্গলীর কাজ করেন। 
আনুমানিক পাচ বৎসর ইহার প্রধান সহকারী সম্পাদক 
ছিলেন। স্থরেজ্জবাবু বখন বিলাত যান, তখন বেঙ্গলীর 
সম্পূর্ণ ভার কাপীনাথ বাবুর হাতে রাখিয়া যান। 
স্থরেন্দ্রবাবু যখনই কলিকাতা হইতে অন্বপস্থিত থাকিতেন, 
তখনই কালীনাথ বাবুর উপর পৃরা ভার পড়িত; এবং 
তিনি যোগ্যতার সহিত এই কার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। 
১৯১৩ খুষ্টাব্ধের মে মাস হইতে তিনি লাহোরের 
পঞ্জাবীর সম্পাদক নিধুক্ত হইয়াছেন ! 

কালীনাথ বাবুর লেখা চিন্তাপূর্ণ ও সংযত। তিনি 
যে বিষয়ে লেখেন, তাহার সন্ষদ্ধে কতকগুলি “বাধি 
বোলের” পুনরাবৃত্তি করেন না, যথাসাধ্য খবর রাখিয়। 
স্বাধীন ভাবে লেখেন । তিনি মানুষটি যেমন খাঁটী, 
তাহার স্বদেশ হিতৈষণাও তেমনি অকৃত্রিম । চালচলন 
সাদাসিধা । রী 


শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী । 


যুক্ত সুধীরকুমার লাহিড়ী স্বর্গীয় শশিভৃষণ লাহিড়ী 
মহাশয়ের পুত্র, এবং শ্রীযুক্ত হেরঘ্চন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের 
তিনি ১২৭৯ সালের ২১শে আশ্বিন জন্ম গ্রহণ 
তাহার পৈত্রিক নিবাস ফরিদপুর জেলার 
তিনি কলিকাতার সিটিকলেজে 


ভাগিনেয়। 
করেন। 
অন্তর্গত জশাই গ্রামে । 
শিক্ষা লাত করেন। 


সত রি 
৪ *৮। 





যুক্ত স্ধীরকুমার লাহিড়ী । 
তিনি প্রথমে প্রায় এক বৎসর কোনও সরকারী 
আফিসে অস্থাযা তাবে কেরাণীর কাজ করেন। 
তাহার পর কণিকাতা মিউনিসিপাল আফ্িসে প্রায় 
পাচ বৎসর কেরোণীগিরি করেন। এই কাযা 
করিয়া তিনি ১৯০৪ থুষ্টাব্দের মে মাস হইতে ১৯০৭ পর্যযস্ত 


মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপাল কৃষ্ণ গোথলে মহোদয়ের খাস্‌ 
সহকারীর কাজ করেন। ১৯০৮ হইতে ১৯১০ 
সালের ফেব্রুয়ারী পধ্যন্ত তিনি কলিকাতার বেঙ্গল টেকি- 
ক্যাল ইনৃষ্টিটি উট্‌ শিল্প-শিক্ষালয়ের সহকারী তব্বাবধায়কের 
পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৯ হইতে ১৯১* এর ফেব্রুয়ারী 


পর্য্যন্ত সুধীর বাবু কলিকাতার ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র 
ইগ্ডয়ান মেসেঞ্জারের সহকারী সম্পাদকের কাঞ্জ করেন। 
সেই সময়ে আমরা মধ্যে মধ্যে তাহার কাজ দেখিয়াছিলাম । 
তাহাতে এই ধারণ। হয় যে তিনি সুবিবেচক, এবং সক্শ 
দিক্‌ দেখিয়া ওজন করিয়] লিখিতে পারেন। 


ত্যাগ 


প্রবাসী--ভান্দ্র, ১৩২১ ' 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ইহার পর তিনি বাঙ্গলাদেশ পরিত্যাগ করিয়া 
প্রথমে লক্ষৌসহরের এড তোকেট কাগজের সহযোগী 
সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। এই কার্য তিনি ১৯১*এর 
মার্চ হইতে ১৯১২র সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। 
অতঃপর অযোধ্য। ছাড়িয়া তিনি পঞ্জাবে গমন করেন। 
তথায় লহোরের টিবিটনের প্রধান সহকারী সম্পাদক 
হন। এই কার্য ১৯১২র অক্টোবর হইতে ১৯৯৩র মার্চ 
পর্যন্ত করিয়৷ তাহার পর হইতে “পঞ্জাবীর” সহযোগী 
সম্পাদকের কাঁজ করিতেছেন। কালানাথ বাবুর ও তাহার 
সম্পাদকতায় «“পঞ্জাবী” স্পরিচালিত হইতেছে । 

ভারতবধের প্রদেশে প্রদেশে সন্প্রদায়ে অন্প্রদায়ে 
ঈধ্য+বিবাধ ন] ঘুচিলে সমুদয় ভারতবাসী একজাতি হইয়। 
উন্নাত করিতে পারিবে না। খববেপ কাগজে যেমন 
ঈর্ধযাবিবার্দ খাড়াইয়া তুণিতে পারে, তেমনি তাহা 
নির্বাপিত করিতে ও পারে । পঞ্জাবের মত সাম্প্রদায়িকতার 
উন্নরক্ষেত্রে কালীনাথ বাবু ও শ্ুধীর বাবুর মত সচ্চরিএ, 
ধীরবুদ্ধি, বিবেচক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষশুন্ত সম্পাদকেএই 
প্রয়োজন । 


বাঙাল শব্-কোষ 


শ্রীযুক্ত যৌগেশচন্দ্র রায় এম-এ বিপানিধির সঙ্কলিত বাঙ্গালা 
শব-কোষের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । এই খণ্ডে প হইতে 
য-এর কিয়দংশ মাঞ্জ আছে। ততরাং আমরা আমার্দের আলোচনা 
আপাতত প হইতে ম পধ্যন্ত করিব। 
কাজ কর! বড় কঠিন। কৃত কশ্ধের খুত বাহির করিয়া পাগ্ডিতোর 
সরফরাজি কর! খুব সহজ । ঘোগেশ বাবুর ন্যায় বছ ভাষায় ও 
বু বিজ্ঞাণে কৃতবিদা পণ্ডিতের বনু বর্ষের সাধনার বিষয়ে ছুই 
চারিট! উপর চাল মারিয়। পাগ্ডিতা ফলাইবার ধুষ্টতা আমার নাঁই। 
আমি সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সহিত তাহার শব্দকোষে যে-সমস্ত শর্খ 
চাড় পড়িয়াছে, বা যে-সমস্ত শবের বুযুৎপত্তি বা অর্থ আমার অন্যরূপ 
বলিয়া জানা আছে, তাহাই ভাহার আরব্ধ কম্মের সম্পুণত। সাধনের 
জন্য নির্দেশ করিয়! যাইব মাত্র । এক “পড়” বা “পাক” শব্দের বিচিত্র 
অর্থসংগ্রহ দেখিলেই তাহার অন্বেষণ ও পাগিত্যে অবাক হইতে 
হয়। ৃ 
পড়-পড়__পতিতোন্মুখ, পতিতফুঃ। 
পতিঙ্গ]__গেলাসে জলের উপর তৈল দিয়া, আলো জ্বালিবার জন্য 
টিনের জিব-ছোলার আকারের যে বপ্তিকাশ্রয় থাকে ; তাহার 
আকার পক্ষীর ন্যায় বলিয়। কি পত্র বা! পতিঙ্গ! হইয়াছে ? 
পঞ্জ ফোট। গোবরে_কদর্ধ্য স্থানে সুন্দরের আরর্ভাব *এই 
লক্ষণায়। 
পয়রা-_পাতলা গুড় । ফাসী শব্দ ?ফাঃ ধাতু পরিদন-উড়1, তাহা 





জন্মাষ্টমী . 
এসরেক্দসনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত । 


0.1 & 50). 


৫ম সংখ্য! ) | 


হইতে ? *শুনিরাছিলাম সাতার-বাচক কোনে! ফারসী শব্ধ 
হইতে হইয়াছে । কিন্তু শব্দটির নাগাল পাইতেছি না।' 

পোলিকা-_-মালদহে পোলো-ওয়াল! কোচ জাতি। 

প-এ আকার._পাল[শো, পলায়নের ইজিত। ৬ 

পায়জেব --ফাঁঃ, পদতুষণ | শব্কোষে পাঞ্জর ; কখনো শুনি নাই, 
পায়জেব শুনি । | রঃ 

পাজা-কোলা _স্তবেষ্টনে গল! ও হাটু জড়াইয়া তুলিয়া ধর!। 

পাটটি- (শব্দকে]ষে)। হুগলি জেলার গঙ্গার ধারে এ অর্থে পেনেটি 
করা বলে। 

পাটনী _মালদহে নাবিক জাতি বিশেষ | 

পাথরকুচি-_-অপর নাম হিমসাগর। হেমসাগর শুনি নাই। 

পানসী--ইং৭১11/7:৮00, ফরাসী [)77558---51991) বা সুলুপ নৌকা। 

পাপোষ-পা মুছিবীর নারিকেল-ছোবড়ায় নিশ্সিত কর্কশ 
পাতঞ্চে বিশেষ, স্বার-সম্মখে পাত থাকে । পা-পৌছ শব্দের 
বিকার । পূর্বববঙ্গে স স্থানে ছ লেখ! হয়; পশ্চিম বঙ্গে তাহার 
প্রতিক্রিয়ায় ছ স্থানে সহইয়৷ থাকিবে । ইহার সহিত ফাসা 
পোষ (যেমন, বালা-পোব, থাঞ্চা-পোষ, তখ.ৎ-পোষ, প্রভৃতি) 
শব্দের কোনে1 সম্পর্ক নাই। ফাসী ধাতু পুধিদন্ যানে ঢাকা। 

পলিত1 -ফারপী হুবহু পলিত1 শব্দ আছে, অর্থ__বর্তী। 

পিটপিট-ক্ষুপ্র বিনয় বিচারে ; শুচিবেয়ে লোক সর্ববদ] পিট পিট 
করে; তাহ! হইতে পিটপিটে শুচিবাযুগ্রস্ত। 

পিটটান-_পিট টান দেওয়া--পৃষ্ঠ সরাইয়া -লওয়া হইতে প্রস্থান 
বা পলায়ন। 

পিপড়। _কাঠ পিঁপ্ড1--লোহার মরিচার মঙন রং, সরু ঢ্যাা 
গোছের ॥ গাছে থাকে ; কামড়াইলে দষ্ঠ স্থান ফুলিয়া উঠে। 
সরসরে পিঁপড়া--ছুই রকম ; এক ডেয়ে পিঁপড়ার ছোট ভাইয়ের 
মতন,ডেয়ের অপেক্ষণ সর, লম্বাটে, গ্রুত চলে, কামড়ায় না; 
মপর ক্ষুদে পিপড়ের সহোদরের মতন ঈষৎ লাল-আশার 
কষ বর্ণ দ্রুত চলে, কামড়ায় না। কটকটে পিঁশড়ে_খুৰ 
গযাটাগোটা বলিষ্ঠ রকমের, তাত্র বর্ণ, কামড়ে খুব জ্বালা । 
১চ্চা পিঁপড়ে-_স্ুল্সহুল, অতি ক্ষুপ্র, লঘুগতি, কশকায়,পুনঃপুনঃ 
নানা স্থানে কামড়ায়: কামড়ে অরের ন্যায় সর্ববাঙ্গে শির্‌ 
শির করে $ঃ কোনো কোনোটার ডানা থাকে | 

পিরান-_ফারসী পিরাহান, পিরাহন, পিরহন তিনটি শব্দ হইতে। 

পিহ্ু_ফাঃ পশ.শা-_ডাশ। 

পেরোজ।-_ফাঃ পীরুজা শব্ও আছে। তৃতরাং ফীরোজ। হইতে 
বল! পুরা হয়া বল! হয়। 

পোষানি_পালনার্থ কাহারো 
দেওয়া হয়। 

পৌঁচড়া, পৌচরা-চুনকাম করা অর্থে বাংলায়ও প্রচলিত আছে, 
রাজমিস্ত্রী-ভাষাযর়। বীকুড়ার পচর]। 

পোয়ান_-বড় মাছের ঘুণী বাচ্চার ঝাক। 

পাট-_কাপড়ের তহ বা ভাজ । 

পেট নাম, পেট চল, পেট নরম হওয়1--উদরাময় হওয়া । বীকুড়ায় 
পেট নামান! সম্পূর্ণ পৃথক্‌ এক অর্থে বাবহত হয়। 

প্যাচ প্যাচ--ক্িন্ন বস্তর ভাব ; যথা, কদা প্যাচ প্যাচ করছে, তেল 
প্যাচ প্যাচ । বিশেষধ প্যাচপেচিয়] ৰা প্যাচপেচে। 

প্যান্প্র্যান-_-কান্নার ভাব। প্যানপেনে-কাছবনে, যে সর্বদ] পয 
পা শব্ধ করিয়া কাদে। 

পগ1--ধাতু, প্রহ্থারার্থক, পীড়নার্থক। 


জিন্মা দেওয়া । গরু পোষানি 


বাঙ্গালা শব-কোষ 


৬০৩ 


পাই_-নির্দি্ট কাজ (বীকুড়া জেলার কোনেো। কোনো দ্মংশে 
প্রচলিত । কোনে! কানে! অংশে পাইট গলে । ) 

পিঠ চাপড়ানো_মুরুব্বিয়ান! করিয়া কাহাকেও উৎসাহ দেওয়া । 

পাড়া-কছুলী-_যে নারী সমস্ত পাড়ার লোকের সঙ্গে কোন্দল 
করিয়া! বেড়ায় । 

পালের গোদপ1--দলের সর্দার ; বানরী দলের মধ্ো একটা মন্দা বানর 
যেমন দলপতি থাকে, তেমনি ধরণের লোক । 

পীড়াপীড়ি__সনির্ববন্ধ অনুরোধ, পুনঃপুনঃ অনুরোধ | 

পচউ-_মাসের পঞ্চম পিন । 

পঁচিশে--মাসেএ ২৫ দিন। 

পনরই--মাসের ১৫ দিন। 

পিকলি-_-সানের উপর স'যাঙল। হইয়া যে পিছল হয়। 

পাজালি__কৃষকের] খড়ের বিননী করিয়া! তাহার মুখে আগুন 
স্বালিয়! মাঠে লইয়া যায়, এই ম্ুড়োর আগুনকে পাঁজালি বলে। 

পাটিসাপটা_ষে পিষ্টকের পুর ময়দা-গোলার* রুটির মধ্যে 
সাপটাইয়! পাট কাঁরিয়া রাখা হয়। 

প্লেট__উং [)1206) রেকাবি,॥ক্লক, জামার সংম,থের শক্ত বক্ষ।- 
বরক অংশ। 


পেওুলম-_ঘড়ীর দোলন । হং1)611001101)) 1 

পাল্টি--এক কুলীনের বিবাহযোগ্য অপর কুলীন বংশ। 

পেড়- হিন্দী, গাছ! 

পিতলা_ ধাতু, পিতলের পান্ত্রে রক্ষিত সামগ্রীতে 'পিতলের কম। 
লাগা । যথ।, খাবারট! পিৎলে উঠেঞে। 

পেটে।_কলার বাসনার খোলা । 


প্রাতঃপ্রণাম- শুদ্রদ্দের ত্রাঙ্গণকে প্রাতঃকাল ভিন্ন শন্য সময়ে 
প্রণাম করার অধিকারছিলনা; অথাৎ পভাতে উঠিয়াই 
ব্রাঙ্গণকে প্রণাম কারয়া আসা শূর্ধের কর্তবা ছিল। এজন্ঠ শুক্র 
যখন্হ প্রণাম করুক ঠাহ। তাহার প্রাতঃধৃতা । 

পাটোয়ার-_যাহারা শত রেশম জরা দিয়া গহনা গাথে। 
বিশেষ । 


পাছড়1__ধাতু, ঝাড়া, পরিক্ষার করা, নিক্ষেপ করা। বথ। ঝাড়া 
পাছড়াচালডাল ঘর ইত্যাদি । শব্দকোষে পাষ্জুড়া। 

পেচক]- ধাতৃ, চটকানেো।। যথা, আমট] ফুটিট। চাপ লেগে পেচকে 
০গছে। 


পাঁচমিশালি-যাহাতে পাচ রকম জিনিস মিশ্রিত হইয়াছে । 
_র্পাচগেছে আম । 

পুষি-_বিড়াল, ইং 1১১৭ হইতে বোধহয় । 

পিছটান-_-পস্চ।তে স্েহের আকর্ষণ। যথা বিদেশে থাকতে পারৰ 
না কেন, আমার ত আর পিছটান নেই । 

পালানি-_যে নারী শ্বশুরবাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করে। 

পাতাসি--পাতার তুল্য কৃশ। নারী। 

পাক] - হরপের আকারের নাষ। 

পাক] দেখা-_বিবাহের কথা বার্ত। স্থির হওয়া 

পরের মাথায় কাঠাল ভাঙিয়। খাওয়া - অপরকে 0715 0৬ করা, 


পরের পীড়া জন্মাইয়। নিজের কার্ধযসিদ্ধি কর]। 
পেতন-_-পেত্রীর পুং। 
পাতৃঞ্চে_যাহা শয্যাৰৎ পাতা যায়। 
পালনি- ব্রত নিয়ম করিয়| ন্শেষ রকমের আহারের নিয়ম পালন। 


জাতি 


অনুরূপ 


৬০৪ 


পাড় বুড়ো পাকা বড় শশা। তাহা হইতে লক্ষণায় বৃদ্ধ মোটা 
লোক। বদ্ধ মাঙাল। ৭ 

পিঠ ঢুলকানো-_মার খাইবার জন্য এপ হা। 

পেট পড়া ক্ষুধা লাগ|। 

পেট-পোড়া_গভধারণ-প্রতিবেধক ওউমধ। 

পচা-পাঠকো, পসা-শড়া-মতি পচা 
শবককোষে পগা-গলা। 

পচানি_-.পঢ। দ্রব্যে কেদ রস কষ ইত্যাদি । 

পটপটি--পটহ, বিল্লি। 

পথ-খরঢ--পণ্রর ব্যয় নির্ববাহার্থ অর্থ এবং কদাচিৎ খাদ।। 

পদ-_-এ ত তবু পর্দে আছে ও আরো খারাপ। এঠ উাহরণে পদ 
শব্দের অর্থ তুপনায় শ্রে্ঠ। বীকুড়ায় পথে ব্যবহৃত হয়। 

পদে পদে--প্রত্যেক পদক্ষেপে, অথাৎ বার বার । 

পদ্দী- পদ্ধতি শবের গ্রাম্য অপন্ংশ রূপ। 

পর--ৰিলম্ব। যথ1, একটু পরে যাব। 

পরপর-_-একের পশ্চাতে অপর । 

পাইকস্ত।--অপর জমিদারের প্রজ্জাকে জমি বিগি ! 

পাচিল_ প্রাচীর । বাকুড়ায় পাঁচীিরণ। 

পাড়, কাবু, কাতর, পীড়ায় অশক্ত । বথা, লোকটা এক দিনের 
জ্বরে পাড়, হয়ে পড়েছে! 

পাঁড়ঘুধু- -অতি পূর্ত । 

পাচার--প্নংস করিরা গোপন করিয়া ফেলো : ঢালান। 

পাক পাড়-_ঘুরিয় ঘুরিয়৷ বেড়ানে।। 

পাগলাটে- ঈষৎ পাগলের ছিট মাছে যাহার । 

পাটনাই--পাটন! জেলায় জা৩; বুথ । 

পাড়া-গেঁয়ে- পল্লীগ্রাম-সম্পকীয় ; পল্লীবাসী। 

পাড়ানি-_যে পাড়ায়, ঘখ।, ঘুম-পাড়ানি মাসি পিসি। 

পানিশঙ্ব-_ আরতির সময় যে অচ্ছিদ্ শখ্খে জল রাখা হয়। 

পাৎড1--পাতায় বাড়িয়া দেওয়া ঠাকুরের ভোগ। তাহা ১ঠতে 
পাত্ড়া-মারাঠাকুরের প্রসাদ খাওয়া। লক্ষণায়, অনায়াসে 
আহার প্রাপ্তি। হুগলি জেলার পিরেট বলাগড়ের গ্রাম্য বিগ্রহ 
গোপানাথের পাতায়-বাড়। ভে।গকে পানোড়া বগে। কেন? 

পাতিমোর 

পাতিমোড় 
পত্র বীধিয়া দওয়া হয়। 

পাতোরাল- হিন্দী, নৌকার হাল। 

পাতর্ক,ডি-__গত্রকলিকা | 

পান-চক্ৰী, পানিচর কী--৬৬০(০ 12011]. 

পানি-তরাস--1 15661 01 7 ১111) 01 81901. 

পায়র] টাদ1--সমুত্রের বড় টাদা মাছ। 

পার্শে, পারিশা--মাছ। 

পাশ-কথা _অবান্তর কথা, 1101001)0] কথা) &1) 01)1১০9৭৩. 

পাশাপাশি--একের পাশে অপর । 

পাশটি পাশা খেলার অক্ষ বা শারি। 

পাহাড় তলী-_-তরাই, পর্ববতপদদেশ | 

পিঠবোচকা- ছোট কবোঁচকা যাহা পথিক পিঠে বাঁধিয়া লইয়] যায়। 

পু চ--ধাতু, ধারালো অস্ত্র দিয়া এক টানে শিশ্বংল করিয়া কাটা। 
পৌচ -তীক্ষ অধ্রের ঘর্ষিত অ।কর্ষণ। ঘথ!1, এক পোঁচে কেটে 
ফেল; পু চিয়ে কুকুরের লাজ কাট । 


পু'জ-__ পৃয। 


এবং চটকাশে! ! তুলনীয় 


) _-ছোট মুকুট, বিবাহে কন্ঠার কপাপে সোলার বে 


ষালদহে বাঙালীরাও খলে। 


প্রবাসী--ভান্্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 
পেকণ।--ওজর, অছিলা, 0২০1750। 
পিটন চণ্ডী--চণড রূপে প্রহার, প্চুর প্রহার । 


পোকা-কাট। 
পোকা-খেকো। 


পোড়ানি-__ জ্বালা, দগ্ধানি। 
পার্জী_ _হিন্দী'নহে, ফাসি শব্দ, বানান পে আলিফ জিম য়ে। 


পারা-_তুল্ অর্থে ফাসী পারা শব্দ হইতেও আসিয়া থাকিতে পারে ; 
ফাসা পারা-_-খণ্ড, অংশ। 

পাঁশ-_ ফাঁসী, ছিটানেো। যথা, গোলাপ-পাশ। 

পাশা কানের ঢে'রীর তুলা গহন]। 

পালান--সং পর্যযাণ ; কিন্তু ফাঃ পালান-_-1 17:0২ ১1116. অত এব 
পর্যযাণের অপনংশ অপেক্ষা ফাস পালান হওয়াই সম্ভব | 

পুরিয়া_-ফাঃ পুর--পূর্ণ হইতে ? | 

পাগ্চা-_পাঁচ-ফে টাযুক্ত তাস। ফারসী পঞ্জ-_্পাচ। 


পয়-পয়-ফাঃ পয়-আ-পয় পুনঃ পুনঃ। অনেক শর আমরা 
ফারপীর নিকট হইতে হুবহু লইয়াছি: সেগুলিকে সংস্কৃতের 
অপভ্রংশ ব্যবহার বলিলে বোধহয় ঠিক হইবে না। এমন অনেক 
শব নাম করা যাইতে পারে-পহর, পাহারা, পলক, পালাশ। 

পয়ন্তী--নদীর ৮র। ফা2। 

পলু_-ফাঃ পিলা-৫রশম কোষ । 

ফংফংযাহা| ফাপা হাক্ষা ও ভশ্গপ্রবণ তাহার 'ভাব। 
ফংফঙে । 

ফম- মাঁলদহে স্মরণ অর্থে বাবহৃত হয়। 

ফরকা-_ধাতু, মর্থান্তর 'ত্রুত ভাবে হঠাৎ চপিয়া মাওয়া । লোকে 
রাগ করে ফরকে চলে যায়। 

ফরাসী--ইং ফ্রান্স হইতে নছে, 
হইতে হইয়াছে। 

কর্দ__-খণ্ড, ঘথ] এক ফদ্ কাগজ দাও ত। 

ফল দেখা-_পুষ্পবতী হওয়া। শব্দকোষে ফুল দেখা। 

ফলকর-_-ফল ভোগের জন্য দেয় কর। তৃঃ -জল্কর, পথকর। 

ফাদ ফাঃ ফন্দা। 

ফড়ে_ফাঃ ফরোশ- বিক্রেত1। 

কু-ফাঃ অর্থ মুখ। তাহা হইতে মুখমারত। 

ফন-আরবী। 11১ 106৮0 ফন্দি, অছিলা, ছল । 

ফিলহাল-_মারবী, এতৎ ক্ষণেই। 

ফেশান--ইং 17251716007. 

ফুকে1বিশেষণ' ফু দ্বারা প্রস্তুত সৃতরাং ভঙ্গুর, যথা ফুকো শিশি। 

ফেড়েঙা-1)1006206৭ 8 যথা তেফেড়েঙ্গা ডাল (গাছের )। ফাড়া 
হইতে? 

ফাদালো-_বিশেষণ, বিস্তৃত মুখবি শিষ্ট | 

ফস-_শীগ্র। 

ফিটন--থোলা গাড়ী । ইং 12107010771 

ফনোগ্রাফ-__-ইং 1১110102101), গানের কল। 

ফুলো-_স্বীত। 

ফুলকি_-স্ফুলিঙ । 

ফনেল-_-ইং 17111010], 

ফাদি_যাহার ফাদ বাবিস্ততি আছে। ফাাদি কথা--ডে দে! কথা 
বিস্তারিত কথা। ফাদি গহন]। 

ফরাকৎ__আরবী, বিস্তৃত ও ফাকা স্বান। 


] --পোকায় খাওয়া বস্ত | 


বিশেষণ 


€ 


ফরাসী ফাসে - ফাগশদেশবাসা 


৫ম সংখ্য। | 

ফরকি, ফিরকি--অতি সরু গাছের ভাল । ৪ 

ফেরাফিরি--বার বার ফেরত দেওয়া ও লওয়া। 
ফাষ্ট-_-ইং 17১৮ দ্রুত ঘড়ী ফাষ্ট বা সেন চলে। 

ফুটাফাটা--ভগ্ন। * | 

ফাকতাল--বাজনার তালবিশেষ। অবসর বা হযোগ। যথ। 
আমি ফাকতালে খেয়ে নিয়েছি । 

ফেরফের-_-অতি পাতল।, জালের তুলা । যথা, ফারফেরে কাপড় । 

ফুঙ্গি_ বৌদ্ধ আঁমণ, বন্ধ! ভাষায়। তাহ হইতে পূর্ব পঙ্গে গালি 
ফুঙ্গির পুত । 

ফোমেণ্ট--ইং 110170100250101). 

ফাণ্ট--কবিরাজী শব্দ, বোধহয় গাছড়ার রাথকে বলে। 
নাই। 

ফ্রি-ইং 1766. তাস খেলায় বা স্কুলে অবৈতনিক ছাত্র সন্ধে 
বাবহৃত হয়, তাস খেলায় প্রায়ই অপভ্রংশ ফেরাই, অর্থাৎ 
যাহাকে বাধা দিবার তেহ উপস্থিত নাই। তাসের 
ফেরাইটা বোধ হয় £) হইতে হইয়া থাকিবে । 11ট11৮০র 
একটা পুরাতন 10110). 

ফেচা-_লেজ। ফেঠাকোণা--পাধীর লেজের ন্যায় অসম-কে।ণ- 
বিশিষ্ট। 

ফল নাবা_ গাছে ফল ধর]। 

দ"(কা__-ধাতু, আলগোছে মুখে ফেলিয়া [গলিয়! খাওয়া ( হিন্দী?) 
ফাকে ফাঁকে পলাইয়। বেড়ানেো। 

ফিরা-ভ্রমণ। পূর্ববঙ্গের গুরুঠাকুরের। ফিরায় বাহির হন, অর্থাৎ 
শিষ্যদের বাড়ী বাড়ী ফিরিয়! প্রণামী আদায় করিয়া বেড়ান। 

ফাওড়া__বড় বীটওয়ালা কোদাল, যাহ| আশ্মালন করিয়! মাটিতে 
নিক্ষেপ করিতে হয়। 

ফাটাফাটি--পরম্পরে আঘাত করিনা উভয় পক্ষকেই বিদারণ কর।। 


ঠিক যনে 


ছিপ--মাছ ধরিবার বংশদণ্ড। এ শব্দটি কি শেফ__লেজ হইতে 
হইয়াছে? 

চাঙ্গারী-ভাসের অবিমারক নাটকের চতুর্থ অঙ্কের প্রারভ্তে আছে-_ 
ততঃ প্রবিশতি চাঙ্জেরিকাহস্তা মাগধিক1 । অতএব চাঙ্গেরিকা 
সংস্গত শব্ধবূপে পাইতেছি। তাহারই অপভ্রংশ চাঙ্গারী। 


চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। 


সস 


পুস্তক পরিচয় 


ছায়াপথ শীভূঞ্জজধর রায়চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক 
ক্রীদুল ভকু্ণ চৌধুরী, বি-এল, বসিরহাট। কলিকাতা নববিভাকর 
যন্ত্রে মুত্রিত। 

এখানি খণ্ড-কবিতার বই। চারিটি “বিলাস বিভক্ত--(১) 
নদ্বিলস (২) চিদ্বিলাস (৩) আনন্দবিলাস (৪) হদ্বিলাস (ক) 
চাব (থ) বৈরাগা (গ) ভজন। ইহাহইতে বুঝা যাইতেছে যে 
প্ন্থণানি তত্বমূলক; সৎ চিৎ আনন্দের হদয়ে প্রকাশ পাওয়ার 
চাঁবগুলিকে ছন্দে গাঁথিয় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। 
কবি হিন্দুশাস্ত্রের অনেক তত ছন্দে গাথিয়। ব্রঙগ্গলোকের সন্ধান এই 
ছায়াপথের ভিতর দিয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সেইজন্য 
পকল কবিতা বেশ শ্বচ্ছ সহজবোধ্য হয় নাই। ভাব বোধগমা না 
হইলেও ভাব ও ছন্দের গাস্ভীর্ষ্য, শব্দের বঙ্কার এবং কবিত্বময় প্রকাশ 


পুস্তক-পরিচয় 


৬০৫ 


সমস্ত কবিতাগুপিকেই স্বখপাঠ্য করিয়াছে»। যে-সমস্ত সংস্কৃত 
স্তোত্রের বঙ্গানুবাদ দেওঁয়। হইয়াছে তাহার কোনো! কোণোটিতে 
[কল্ত মূলের গাস্ভীধ্য রক্ষিত হয় নাই। মোটের উপর ইহা দর্শন- 
গ্রন্থ হইয়াছে, কবিতাগ্রন্থ নহে; তবে শুঞ্ধ দর্শনকে এমন সরস 
করিয়া যিনি ছন্দোষয় করিতে পারিয়াছেন তিনি শক্তিমান কৰি 
তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। গ্রন্থভুমিকায় আঘুক্ত খীরেন্দ্রনাথ 
দত্ত হিন্দুদর্শন ও থিঅঞ্জফির সাহায্যে গ্রন্থবস্ত বিষ্কেষণ করিয়া 
বুঝাইয়াছেন। তাহ] পাঠ করিয়। গ্রন্থের মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা 
কর। যাইতে পারে। *ার্শনিকতত্বশুন্ত বিমল কবিতাও কয়েকটি 
ইহাতে স্থান পাইয়াছে ; তাহা করিত্বে ও সরস দ্যোতনায মণ্ডিত। 

রস-মগ্রী-_শ্রীসতীশচত্খ রায় এম-এ কর্তক ভাম্ুদত্ডের 
স্থপ্রনিদ্ধ সংস্ত গ্রন্থের পদ্যান্থবাদ, বিস্তৃঙ ভাঁমকা, ব্যাখা ও 
বিষয়ক্চচী সম্বলিত । মডেল লাইব্রেরী, ২৭।২ কর্ণওয়ালিস ঠ্াট। 
মূল্য ॥* আনা, বাধাঠ ১২ টাকা । 

ইহাতে সংস্কত বাক্যালক্মার-অন্ুমোদিত নবরদ ও নায়ক- 
নায়িকার বাবধ ভাবাবস্থার বণনা আছে। ওমিকায় ভান্বদত্তের 
পরিচয় প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে । অনুবাদ নীরস ও আড়ষ্ট। 


মহাগ্া। ৬ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের জীবন- 
চরিত-_-শমতা ইন্দিরা দেবী প্রণীত। প্রকাশক আপৃখিনাথ 


শাস্ত্রী, ২১ বালিগঞ্জ ষ্রেসন রোড, কলিকাতা । আদি ব্রাঙ্গসমাজ 
যন্ত্রে যুত্রিত। মুল্য 4 আন]। 

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জীবনের সহিত তাহার 
এই প্রিয় ভক্তের জীবন বিশেষ ঘান্ঠ ছিল; এই অন্য এই গ্রন্থ 
কৌতুহলী পাঠকের নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য। এই জীবন- 
চরিত অতি সংক্ষিপ্ত ; ডবল ফুলস্ক)াপ ১৬ অংশিত আড়ার ৩ 
পৃষ্ঠায় পাইক1 টাইপে মুদ্রিত। বাকী ১৪০ পৃষ্ঠায় শাস্ত্রী মহাশয়ের 
অপ্রকাশিত রচনা সাম্রবেশিত হইয়াছে । এই গ্রন্থ শাস্তী 
মহাশয়ের লিখিত মহধিদেবের আত্মজীণনীর পরিশিষ্টের পরিশিষ্ট 
রূপে গ্রহণ কগা যাইতে পারে । ইহাতে যাহার জীবনের পরিচয় 
দিতে চাওয়া হইয়াছে, তাহার পরি5য় বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় 
না। মতী ইন্দিরা দেবী শাস্তী মহাশয়ের সহ্ধন্িণী-_-'আমার 
খাতা, রচয়িত্রীর নিকট হইতে আমরা তাহার স্বামীর জীবনীতে 
উহার অধিক প্রত্যাশ। করিয়াছিলাম। 


কেশব-জননী দেবী সারদাস্থন্দরীর আত্মকথ।-_ 
শ্বীযোগেপ্রলাল থাস্তগীপ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত, ঢাকা 
ভারঙমহিল। প্রেসে মুদ্রত। মূলা আট আনা। প্রচারক ভাই 
প্রয়নাথ মাল্লকের দেবী সারদাস্বন্দরী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তুমিক! 
স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে । এবং অনেক লোকের অনেকগুলি চিঠি 
পরিশিষ্টরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। 

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় ব্রন্মানন্দ কেশবচপ্দ্রের পিতৃকুলের, পিতা! 
মাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতি সমস্ত পরিবারের, সমসাময়িক সামাজিক 
অবস্থার এবং কেশবচন্দ্রের ও তাহার মাতার সদাশয়তা, ধর্ম নিষ্ঠা, 
উদার মত, ঈশ্বরে নিতর প্রভৃতির পরিয় পাওয়া যায়। এই 
পুস্তকের মধ্যে নানা তীর্ঘএ্রমণকাহিনীর সহিত ব্যক্তিগত ঘটনার 
উল্লেখ থাকাতে ইহা অতীব কৌতুহলোদ্দীপক ও চিত্তাকর্ষক 
হইয়াছে । এই পুস্তকের ভাষ! খুব সহজ অনাড়ন্বর এবং ঘরোয়া 
ভাবে অন্থপ্রাণিত, এজন্য স্থখপাঠ্য । বাহার! ব্রন্মানন্দ কেশবচন্দ্রের 
পারিবারিক পরিচয় পাইতে চাহেন তাহারা ইহ পাঠ করিয়া অনেক 


৬০৩৬ 


তথ্য জানিতে পারিতেন এবং আনন্দিত হইবেন । গ্রন্থের মধ্যে 
অনেকগুলি ফটোগ্রাফ চিন্জ সন্নিবেশিত হইগ়াছে। 
হিমাঁলয়-ভরমণ-_ পরিব্রাজক শ্রীশুদ্ধানন্দ ওক্রক্গচারী কর্তৃক 


বিরচিত ও প্রকাশিত, প্রাপ্তিস্বান__দেবালর, ২১* ৩২ কর্ণওয়ালিস 
ফ্রুট, কলিকাতা।। ২৫৬ পৃষ্ঠা পাইকা হরপে ছাপা, কাপড়ে বাধা, 
মূল্য ১২ টাকা। 
দৈনিক ডায়ারি হইতে হিমালয়ের বন্থ তীর্থস্থান পর্যটনের বৃত্তান্ত 
প্রদত্ত হইয়াছে । এই-সকল বিবরণ হুখপাঠ্য ও তথ্যপূর্ণ হইলেও 
নৃতন নহে, হিমালয়তীর্থযাত্রী বছ ব্যক্তি এরূপ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। এই পুস্তকের বিশেষখ ইহার পরিশিষ্ট এবং ০েইটি থাকাতেই 
ইহা প্রতোক হিমালয়-পর্যযটকের বিশেষ সমাদরের সামগ্রী হইবে। 
পরিশিষ্টে পাগাদের বিবরণ, চড়াই উৎরাই ও ভ্রঙ্ণণ সম্বন্ধে মন্তব্য, 
হিমালয়-ভ্রযণের সময় ও পর্যাটনকারীর সতর্ক হইবার বিষয় নির্দেশ, 
যান ও বাহন, পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিসের 
সন্ধান, এক স্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব ও পথে চটি প্রভৃতি 
আশ্রয়স্থানের সংবাদ প্রভৃতি থাকাতে এই গ্রস্থের উপাদেয়ত৷ অত্যন্ত 
বুদ্ধি হইয়াছে । ইহ সুন্দর £10৩-1১991) পথপ্রদর্শক পুস্তক | 
হিমালরযাত্রী মাত্রেই ইহার সাহাষ্যে পথে বিশেষ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য 
উপভোগ করিতে পারিবেন বলিয় মনে হয়। গ্রস্থশেষে মান বাহনের 
ছুখানি চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। 
অশ্রদ্ধার1-_উীঅন্থকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৫৬1১ 


কলেজ ফ্রীট, কলিকাতা, ইউনিভাসণাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। 
১৫০ পৃষ্ঠা । মুল্য ছয় আনা। 

ইহা “উত্তাস্ত প্রেমের" ব্যর্থ নকল, হাহুতাশের ম্যাকাষি 
উচ্ছণসের বই। অতিমাত্জায় ভাবপ্রবণ অদন্বদ্ধ প্রলাপের মধ্যে 
কবিত্ব, দার্শনিকতা, বৈজ্ঞানিকত] প্রভৃতির পরিচয় দিবার চেষ্ট! 
আছে। 

সীতা নির্বাসন_লীবেশীমাধব চাকী প্রণীত, প্রকাশক 


সিঞ্েশ্বর পান, ৬৬ কলেল্জ ্রাট, কলিকাতা । ১৮৪ পুঠা1। কাপড়ে 
বাধ|। মূল্য অনুল্িখিত। 

এধানি সীতার বনবাসের কাহিনী অবলপ্চনে রচিত পাটক। 
প্রায় সমস্তই অমিত্র ছন্দে বিরচিত। মধ্যে যধ্যে মিত্র ছন্দ বা গদাও 
আছে। মূল বালীকি রামায়ণ ও কল্পনার অন্থসরণে লিখিত । গান- 
গুলি কবিত্বলেশবর্ডিত। অমিত ছন্দ অনায়ত্ত বালয়া আড়ষ্ট, ক বিস্বশুন্যয। 
খটনা-সন্নিবেশেও নাটকের কলাকৌশল পরিলক্ষিত ছয় না; কেবল 
ৰাকোর পর বাক্য যোজন এবং কথোপকথন যে নাটক নয়, তাহাতে 
যে স্বতন্ত্র নিপুণতার আবশ্টক, নাটককার রচনায় তাহার পরিচয় 
দিতে পারেন নাই.। 


বুকের বোঝ --আউপেন্কক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও 


প্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা। উৎকুষ্ট 
এাঁণ্টক কাগজে পরিক্ষার নিভূর্ল ছাপা ও পশমী কাপড়ে হতুষ্ঠ 
বাধাই । 


এখানি পত্রোপন্যাস। কেবলমান্র চিঠিপত্র সাজাইয়া তাহারই 
মধা হইতে হ্বকৌশলে একটি প্লট থাড়া করিয়া কয়েকটি চরিক্র 
ফোটাইয়! তোলা পরক্রোপন্যাসের কার্য । তাহাতে সাধারণ 
উপন্যাসের যতো! আর সমন্তই থাকে, কেবল লেখক কিংব! পান্র- 
পাত্রীদের মধ্যে কেহ বক্ত। না হইয়। নানান জনের চিঠিপত্রগুলিই 
বক্তার কাজ করে। 


প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এই গ্রন্থের পঞ্জগুলির লেখক একজন মাত্র । তিনিই উপন্যাসের 
নায়ক। এইরূপ একজনের চিঠিতেই উপন্যাস গড়িয়া তোল 
বাংলায় হয়ত এই নৃতন, কিন্তু মুরোপীয় সাহিত্যে ইহার নমুনা! আছে 
গ্য়টের ১০719৬51091 ৬৬০০7 এবং গ্যতিয়ের )12.0617)0159116 09 
1200)10 নাষক প্রসিদ্ধ গ্রস্থন্য়ে। 

'বুকের বোঝার নায়কটি সংসার তাগ করিয়া বনবাসী। বনবাস 
হইতে আপনার বিচিত্র কার্যকলাপের তথ্য নান। তত্বকথায় মিশাইয়। 
কোনে। সংসারী বন্ধুর নিকট পত্রে লিখিয়া জানাইতেছে। পুস্তকের 
প্রথমাংশ জুড়িয়। শুধু এইরূপ ধারাবাহিক তন্বকথার অসম্বদ্ধ প্রলাপ । 
তাহার পর সহসা দেখি বনবাসী সন্ন্যাসী নায়ক এক পার্ধতীর প্রেমে 
পাগল। কিছুদিন পরে প্রেম প্রকাশ ও প্রতিদান লাভ। কিন্তু 
সন্নাসীর ভাগ্যে আর্‌ গৃহী হওয়া ঘটিল ন1! নায়িকার পিতামাতা 
তাহাদদেরই এক স্বজাতীয়ের হস্তে কন্ঠাসমর্পণ করিলেন । তখন 
নায়ক হতাশ প্রণয়ে মন্মাহত হইয়৷ নায়িকার নিকট হইতে পিস্তল 
চাহিয়া আনিয়! প্রণয়িনীর স্বহস্তের দান পিস্তল দাগিয়া আত্মহত্যা 
করিল। মৃত্যুর পূর্বব মুইর্ড পর্যন্ত চিঠি লিখি সে উপন্যাসখানির 
অঙ্জহানি শিবারণ করিয়া গিয়াছিল। 

ডবল ক্রাউন ষোল পেজী ছুইশত পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া৷ লেখক তাহার 
সন্ন্যাসী নায়ককে দিয় পত্র লিখাইয়াছেন। আর এক একখানি পত্র 
কি! তাহাতে না আছে এমন জিনিস নাই। উহাতে বেদ আছে, 
বেদান্ত আছে, অদৃষ্ট আছে, পুরুষকার আছে, বিজ্ঞান আছে, দর্শন 
আছে, সমাজত্ড আছে, এমন কি ওক্ষারের ব্যাথা পর্য্যস্ত আছে। 
আর সর্বেবোপরি সর্বত্র আছে অসহনীয় ন্যাকামি, ও কৃত্রিযতা। ভাষা 
অত্যন্ত ফেনানে।, প্রলাপের প্রায় কাছাকাছি। 

অবশেষে ছুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে এই বুকের বোঝা 
গ্য়টের ২০195 01 ৬০11০ নামক উপন্যাসের অবিকল নকল-_- 
শুধু বাহক রচনা-প্রণালীতে নয়, প্লটটি পর্ধস্ত ছবছ এক, স্থানে 
স্থানে অন্বাদ বলিলেই হয়। কিন্তু ইহা কোথাও ঘুণাক্ষরেও 
স্বীকৃত হয় নাই। গ্যয়টের ন্যায় অশেষ প্রতিভাশালী লেখকের 
হাতে বে-সব তরন্তরীলোচন। উপন্যাসে খাপ খাইয়াছিল তাহা 
বুকের বোঝায় বোঝ! হইয়। উঠিয়াছে। 

চাকু । 
অভিশাপ-_ 

নাটক। শ্রীযতীন্দ্নাথ সমাদ্দার বি, এ প্রণীত। প্রকাশক-_ 
শ্রীরমণীমোহন সিংহ । মূল্য ১২ একটাক1। ডবল ক্রাউন, যোল 
পেজী, ২৩২ পৃষ্ঠা । 

এই শাটকথানি আলাউদ্দীনের গুজরাট বিজয় ও গুজরাটের রাণী 
কমলাদেবী ও তাহার কন্যা দেেবলা দেবীর এঁতিহাসিক কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত। 


প্রবন্ধ পরিচয় _ শীলক্ষমীচরণ দাসগুপ্ত, বি-এ, প্রণীত। 


প্রকাশক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বস্তু, রায় এও কোং, ঢাক]1। ঢাকা ইষ্ট বেঙ্গল 
প্রিণ্টিং এও পাবলিসিং হাউসে মুদ্রিত। মহর্ষি, মহসিন, বিদ্যাসাগর 
ও সম্রাট পঞ্চম জজের প্রতিকৃতি সম্বলিত। চতুর্থ সংস্করণ। ডবল 
ক্রাউন ষোড়শাংশিত ২১৩ পৃষ্ঠ| | মূল্য আট আন। মাত্র । 

ইহা! একথানি স্কুলপাঠ্য গ্রস্থ। পাঠ্যপুস্তক-রচনার নির্দারিত 
নিয়মান্থসারে ইহার কতকাংশ গদ্যে ও কতকাংশ পদ্য নিবদ্ধ। 
গদ্যভাগের প্রবন্ধগুলি ছাত্রসম্প্রদায়ের উপযোগী নীতি, বিজ্ঞান, 
ভূগোল, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বিবিধ-তত্বব্ছল এবং দৃষ্টাস্ত-কথায় 
বশদীকৃত। রচনা সংযত ও সরস। পদ্যাংশের অধিকাংশ 


৫ম সংখ্যা ] 


কৰিতাই বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিগশের রচন! হইতে উদ্ধত,। পাঠা- 
পুস্তককার অন্যান্য লেখকগণের ম্যায় গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন 
না করিয়া গ্রন্থকার এক্ষেত্রে বিভিন্ন সাহিতাকের বিভিন্ন রচনা উদ্ধত 
করিয় গ্রন্থের এই অংশটি বিচিত্ররসমধূর করিয়া তুলিয়াছেন। 


অকিঞ্চন- আীবন্িষচন্দ্র মিত্র-প্রণীতৃ। কলিকাতা, “ঘ্বীন- 
ধাম” হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। এমারেন্ড প্রিন্টিং 
ওয়ার্কস্‌ হইতে ঃশ্রীবিহারীলাল নাথ কর্তৃক মুত্রিত। ডবল ক্রাউন 
ষোড়শাংশিত ১২২ পৃষ্ঠা । মূল্য এক টাকা । 
ইহ1 একথানি কবিতা-পুস্তক। কবিতাগুলির অধিকাংশই ধর্ন্ম- 
মূলক । স্থলে স্থলে ভাব ও ভাষার সমতা রক্ষা] না হইলেও, মোটের 
উপর কবিতাগুলি চলনসই | লেখকের ভাবুকত্তা আছে। 
খাতির-নদারত। 


শিখের কথা-_ 


এতিহাসিক নাটক । আ্ীযতীকজ্জনাথ সন্াদ্দার বি, এ, প্রণীত। 
প্রকাশক-_শ্রীধীরেন্দ্রনাথ লাহিড়ী। মূলা বার আনা ডবল ক্রাউন 
ষোল পেজী, ১৪৮ পৃষ্ঠা । 

শিখ ইতিহাসের একটি অধ্যায় অবলম্বনে এই নাটক রচিত । 
সম্রাট ওরঙ্গজীবের শাসনকালে গুরুগোবিন্দের নেতৃত্বে শিখদিগের 
উত্থানকাহিনী, স্বধশ্্ন ও স্বদেশেরু জনা তাহাদের অপূর্বব স্বার্থতাগের 
কথা আরো! কয়েকটি ঘটনার সহিত মিশাইয়া *শিখের কথায়” 
নাটশীকৃত হইয়াছে। 

2)চহ-__ 

(ছোট গল্প )--শ্রীমতী কাঞ্চমাল! দেবী প্রণীত ও বেঙ্গল 
মেডিকেল লাইব্রেরী[হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। 
মুল্য ১৪০ টাকা। ডবল ক্রাউন, বোলপেজী, ১৭২ পৃষ্ঠা । উৎকৃষ্ট 
এট্টিক কাগজে ব্রোঞ্জ ব্র. কাঁলীতে ছাপ! ও স্বর্ণাক্ষরে নামান্কিত রেশমী 
মলাটে বাধাই। 

“গুচ্ছে” বারোটি গল্প আছে। ইহার অধিকাংশ গল্পঈ ইতিপূর্ব্বে 
একাধিক বাংল! মাসিকে প্রকাশিত হইয়! বাংলা গল্প-পাঠকদিগের 
নিকট হ্বল্পবিস্তর পরিচিত হইয়াছে। 

গল্পগুলির আখ্যানবস্তর মধো সংযমের অভাব এবং শন্যান্থ 
মান্নুসঙ্গিক রুটি থাকিলেও লিখিবার ভঙ্গীটি বেশ সরল এবং হুথপাঠ্য 
হওয়াতে বইখানি চলনসই হউয়াছে। “গুচ্ছের” মধ্যে “অভা গিনী” 
ও “পাগলের কথা” আমাদের সর্বাপেক্ষা! ভাল লাগিয়াছে ; এ দুইটি 
গল্পতে লেখিকার একটু শক্তির আভাস পাওয়া যায়। কয়েকটি 
গপ্প বড় '১০115901,)721,;--যেষন “প্রতীক্ষা” ও “ বিজয়া” । “বিজয়! 
গল্পে একেবারে এক দফার তিন তিনটি খুন ডিটেকটিভ নভেলের 
অন্থপাতেও বেশী বলিয়া মনে হয়। “আহ্বান? ও আরো! ছ'একটি 
গল্প অতিরিক্ত 'সেণ্টিমেপ্টালঃ। 

শ্রীঅমলচন্দ্র হোম 


বুদ্ধের জীবন ও বাঁণী-_জ্শরৎকুমার রায় প্রণ্ীত। প্রকাশক 
ইণ্ডয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা । ১৩৮ পৃষ্ঠা, কাপড়ে বাধা । 
চাঁপা, কাগজ ভালো । কয়েক থানি চিজ্র সন্ঘলিত। মুল্য বারে 
মানা। 

এই গ্রস্থে মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের জীবনবৃত্তান্ত ও ডাহার অমৃতমধুর 
টপদেশবাণী অতি শৃঙ্থলায় ও সাবধানে বিবৃত হইয়াছে । গ্রন্থের 
মতি উপাদেয় ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিযোহন সেন যথার্থই বলিয়াছেন 


পুস্তক-পরিচয় 
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যে “ইতিহাসে বুদ্ধের এক রূপ, বৌদ্ধ সাধকদেন কাছে আর এক রূপ 
হি । এই ছুই রূপেখসামগ্রস্ত কোথায়? সামগ্রন্ত কর! কি কঠিন, 
সত্যের জরীপে মহাপুরুষের চরিত্র যায় শুকাইয়া, শক্তের প্রেমবারি 
সেচনে অনেক সময় যায় পচিয়।।......এই গ্রন্থে সেই সামগ্রস্যের জন্যু 
গ্রন্থকার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। বড় কঠিন কাজ, সত্যকে 
রক্ষ] করিতে হইবে, অথচ ভক্ত মহাপুরুষের জীবনকে প্রাণহীন করাও 
হইবে না, বড় কঠিন ব্রত।” এই কঠিন ত্রতে গ্রন্থকার সফলতা 
লাভ করিতে পারিয়াছেন ; শিরপেক্ষ শ্রদ্ধা ও বিচক্ষণ ম্বারা 
অপ্রষত্ত ভাবে তিনি যাথাতথা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহ! 
অদাম্প্রদায়িক ধন্মগ্রন্থ ও ইতিহাস একাধারে বলিয়। ইহ] সকলের 
নিকট সমাদৃত হইবার ধোগ্য। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন লিখিয়- 
ছেন “গ্রন্থকার গ্রস্থের সমস্ত বন্তুই বৌদ্শাস্ত্র হইতে বা ভক্তদের লেখা 
হইতে গ্রছণ করিয়াছেন। নিজ-কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই ।” 
এই গ্রন্থে সাধারণত অপরিজ্ঞাত অনেক নৃতন তথা ও মত, বুদ্ধদেবের 
উপদেশ ও বাণী সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রস্থের যধো যেন একটি 
বৌদ্ধ আবহাওয়। বহিয়। গিয়াছে বলিয়। বড়ই মনোরম ও স্ুথপাঠা 
বোধহয়। গ্রন্থের ভাষা! সংযত, মার্ড্জিত, সরস, প্রাপ্ল। এই গ্রন্থ- 
থানি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত । মুদ্রারাক্ষস। 


পাষধাণের কথা 


শ্ীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা ১৩২১। 
এক টাকা । 

পুস্তকথানি ১৬৭ পৃষ্ঠা পরিমিত । তঙ্ডিম্ন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত 
হরপ্রসাদ শান্তীর লিখিত ৪ পৃষ্ঠা ভূমিকা, এবং গ্রন্থকারের লিখিত 
৮ পৃষ্ঠা পরিশিষ্ট আছে । এই পরিশিষ্টে অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্ধের অথ 
এবং প্রাচীন দেশ, নগর ও মানুষের পারচয় আছে। একটি গু,পের 
তোরণের ছবি আছে। পুস্তকখানি এপ্টিক কাগজে স্ুমুদ্রিত। বাধ'ই 
স্বন্দর। পও্িত হরপ্রসা্প শান্্রী মহাশয় ভূমিকার লিখিয়াছেন :-- 

“অন্য দেশে বরং ৩।৪ হাজার বৎসরের খবর পাওয়া যায়, কেননা 
সেবানকার পণ্ডিতের যে-সকল পু খি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহ! বার 
ৰার নকল হইয়! আজ পর্যন্ত আিয়। পছিয়াছে । আমাদের দেশেও 
এ রকম অনেক পুথি আপিয় পঁহ্ছিয়াছে ॥ তাহাতেও আছে 
সণই, -যাগ আছে, যজ্ঞ আছে, আইন আছে, পান্থুন মাছে, চিকিৎসা 
আছে, জোতিষ আছে, বাকরণ আছে, কাবা আছে, অলঙ্কার 
আছে, বিজ্ঞান আছে--মাছে সবই, নাই কেবল সেকালের পুরাণ 
কথা। পুরাণ কথ! কহিতে আমাদের পূর্বপুরমের| ভাল বাসিতেন 
না; এ কথাটি কহিতে খষিদের যুখ বন্ধ, মুনিদের মুখ বন্ধ, কবিদের 
মুখ বন্ধ, দর্শনের মুগ বন্ধ, বিজ্ঞানের মুখ বন্ধ, জে্যোতিষের মুখ বধ | 
স্থতরাং আমাদের দেশে পুরাণ কথ! যদি শুনিতে চাও, তাহা হইলে 
পাথরকে কথ! কহাও, নছিলে ভারতের পুরাণ কাহিনী বলিবার আর 
লোক নাই। 

“যখন বৌদ্ধধর্মের বড়ই প্রভাব তখন বুদ্ধ দেবের পরম ভক্তরা 
চাদ] করিয়া পাথর কাটিয়া আশিয়া বড় বড় ৬ নিম্মাণ করিত, এবং 
তাহার ঠিক মাঝখানে বুদ্ধদেবের অস্থি রক্ষা করিত এবং......তাহার 
পূজ] করিত ; (সেই স্তপের চারিদিকে বড় বড় পাথবের রেল দিত। 
টোক1 টোক। থামের উপর রেলিং, আর ছুই ছুইটা থাম মিলাইবার 
জন্য তিনটা করিয়া সুচী ।....১, প্রত্যেক থামে, প্রতোক স্ুগীতে ও 
রেলের প্রত্যেক পাথরে যে চাদ দিত তাহার নাম লেখা থাকিত। 
ভারতবর্ষে এরূপ স্তংপ অনেক ছিল, ছুই চাঁরিটা এখনও আছে। ৩ 


মুল্য 
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স্ববপে অনেক পাষাণ আছে, ভাতার সকলে খিলিযা ঝরে কথা 
কয়, আমাদের অনেক পুরাণ কথ! শুনায়, ্ামাদের যে গৌরব নষ্ট 
হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার মনে করাইয়] দেয়। 

“বাধেলখণ্ডে রুট নামক স্থানে এইরূপ একটি প্রকাণ্ড ঘ্তপ 
চিল, কালের কুটিল গতিতে বৌদ্ধদ্েধীদের উৎপীড়নে সে সুপের 
অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! রেলিংয়ের যে অংশটক আভাঙ্গা টাঁটক1 
ছিল, কনিংহাম সাহেব তাহা তুলিয়া আনিয়! কলিকাতার বড় যাছু- 
ঘরে আবার সেইরপে থাটাইয়া রাখিয়াছ্ছেন। এ স্ত,পেরই একখানি 
পাথর কি কি পুরাণ কথা কহিতে পারে, আপনাবা শুন্থুন। শ্রীযুক্ত 
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ এই-সকল পাষা”ণর কথা অনেক 
পরিশ্রমে অকাতরে 'অর্থবায় করিয়া বুঝিতে শিখিয়াছেন, এবং 
আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন ।” 

“গ্রন্থ কারের নিবেদনে” রাখাল বাবু লিখিয়াছেন £__ 

* পাষাণের, কথা” প্রাতীন পাষাণের কথা হইলেও ইতিহাসের 
ছাঁয়। অবলম্বনে লিখিত আখ্যায়িক, ইহা! বিজ্ঞান-সম্মত-প্রণালীতে 
রচিত ইতিহাস নহে।” 

ইহ। যদিও বিজ্ঞানসম্মতপ্রণালীতে রচিত ইতিহাস নহে, যদ্দিও 
ঈহাতে কবে কোন্‌ রাজা কোথায় রাজত্ব করিয়াছিলেন, কৰে 
কোথায় কাহাদের সঙ্গে কাহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, ইত্যাদি কথ। 
লিখিত নাই, তথাপি ইহা হইতে বৌদ্ধমুগের ধর্ম, ধর্মযাজক, সমাজ, 
যুদ্ধ, হুনদের ভারত আক্রমণ, স্থাপত্য, তক্ষণ শিল্প, প্রভৃতি সম্বন্ধে 
অনেক জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অথচ সমস্তই পরোক্ষ ভাবে 
একটি গল্পের মধা দিয়] পাওয়1 যায়। রাখালবাবু যে চিত্র আকিয়া- 
ছেন, তাহ] তাহার নিজের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যেরূপ স্পষ্ট দেখিয়াছেস, 
পাঠককেও তেমনি দেখাতে সমর্থ হইয়াছেন। 

গ্রষ্থে নাগরিক ও শৌদ্ধ ধশন্মযাজকদের বিলাসিতা ও কলুষিত 
চরিত্রের ষে বর্ণনা আছে, তাহ] হইতে ভারতবর্ষের হূর্ববলতা, 
অধঃপতন ও পরাধীনতার কারণ অনেকটা বুঝা মায়। 

ইহাতে দেখিতে পাওয়। যায়, যে, প্রাচীন কালে যে-সব বিদেশী 
জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছে, ভারতবর্ষ তাহাদিগকে হজম করিয়া 
ভারতীয় করিয়া লইয়াছেন। হুন প্রভৃতির সহিত যুদ্ধের বর্ণনা খুব 
হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। 

রাখালবাবু বিজ্ঞানসন্মওপ্রণার্লীতে একখানি ইতিহাস লিখিলে 
ভাল হয়। . 


সম্পাদক । 


পতি 


দেশের কথা 


গঠখার “দেশের কথায়) আমর। পল্লীগ্রাম ও মফঃস্বল 
সম্বন্ধে আমাদের কতকগুপি কর্তবোর কথা উল্লেখ করিয়।- 
ছিলাম। “বরিশালহিটতষী? 'নীহার? প্রতি কয়েকটি 
মফঃলের সংবাদপঞ্ত আমাদের সহিত একমত হইয়! 
আমাদের উদ্দেশ্য সন্বন্ধে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াঞ্জেন 
দেোথয়। আমরা আন'ন্দত হইয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
অনেক সংবাদপত্রই আমাদের আবেপনে কর্ণপাত করিয়া- 


ও 
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প্রবাসী-ভাত্র, ১৩২ ১ 


পি 


১৪শ ভাগ, ১ম থগ্ড 


পি পো পাটি, পাসিন পা ছি পা ছি শাঁস এি সি প্াস্িরাসিশর্পীঈিন সি পাছি পর % রাসিপাস্টিলী 


ছেন ও না তাহার কোনোপ্রকার পরিচয় পাইলাম ন1। 
অনেক কাগদ্দই যে একান্ত অনাবশ্যুক কথ। ও বিষয়ে 
ভারে আক্রান্ত থাকে ও দেশের প্রকৃত 'অভাব ও অভি- 
যোগের জন্য অল্পসংখ্যক পত্রই চিন্তিত তাহ বোধ করি 
কাহাকেও বলিয়! ধিতে হইবে না। একথা স্বীকার 
করিতে আমর বাস্তবিকই ক্লেশ বোধ করিতেছি । 

ংবাদপত্রের দায়িত্ব কতখানি! আর সেই গভীর 
দ্বায়িত্বের কতটুকুই বা আমাদের মফঃম্বলের সংবাদপত্র- 
গুলি পালন করিতেছেন? একএকটি বিভাগ বা স্থানের 
সংবাদপত্র সেখানকার অধিবাসীগণের সমবেত কঠস্বরের 
মত কাজ করিবে অথচ এ সংবাদপত্রই আবার অশিক্ষিত 
অধিবাসীগণকে শিক্ষা দিবে কিসের জন্ত কিপ্রকারে 
তাহাদের কথম্বর শাসকসন্প্রদায়ের ক্রতিগোচর কর! 
কথন প্রয়োজন হয় । 

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের--শতকরা 
নববইএব অধিক লোকের দেশের অবস্থা ও বর্তমানে 
সে সম্বন্ধে কি করা উচিত বা অন্থচিত এবিষয়ে জ্ঞান 
নাই। প্রত্যেক দেশের সংবাদপত্রই এই-সকল অশিক্ষিত 
জনসাধারণকে তাহাদের রাদ্ত্রীয়। সামাজিক, আর্থিক ও 
শিক্ষার অবস্থা সব্বন্ধীয় জ্ঞান আয়ত্ত করিবার কার্যে 
সহায়ত করে। কিন্তু আমাদের দেশের কয়খানি সংবাদ- 
পত্র এই অবশ্তকর্তব্যগ্তলি অনুষ্ঠান করা দুরে থাকুক, 
ইনার কথা একবারও ভাবিয়া থাকেন? এই কর্তব্য- 
গুলির প্রতি আদে দৃষ্টি না রাখিয়া, লোক-সাধারণের 
উন্নতি, নৈতিক আর্থিক ও শিক্ষা উৎকর্ষ সম্পাদনের 
দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, ভবিষ্যতের কথা অতি হুক 
বিশদভাবে চিন্তা না করিয়া হাতে একখান কাগজ 
আছে বলিয়। যদ্দি তাহ! যদৃচ্ছতাবে পরিচালন করা হয় 
তাহা হইলে লেখক বা সম্পাদ্কগণের মনে একটু তৃপ্তি 
হইলেও হহতে পারে কিন্তু দেশের তাহাতে কোন 
উপকারই হয় না। 

আমর। জানি, অধিক্তংশ লোকে সংবাদপঞ্জের 
কথাকে বেদবাক্য বলিয়া মনে করে। সংবাদপত্রে বাহা 
থাকে তাহার যে প্রতিবাদ করা যাইতে পারে ব। তাহা 
ভুল হইতে পারে সে ধারণ। অনেকে করিতে পারে না। 


রঃ 5 ]. 


১৫৯ রত 75 রত ৯৮৭৮ 25৫ নি 


এক্সপ ক্ষেত্রে যদি মফঃস্বলের সংবাদপত্রের সম দকগণ 
দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের চোখ খুলিয়া দেন-_যে 
তোমাদের এই* চাই--তোমর। এই কণ্র-_-তোমর1 এই 
করিও ন| -তোমর একতা-ব্রত গ্রহণ কর--এস, শিক্ষা 
উজ্জ্বল আলোকে ঠোমর। সকলে বাহির হইয়। এস-__ 
তাহ] হইলেস্কত মঙ্গল হয়। 

ইহাই যদি না করিলেন_-একটা নূতন জীবনের 
স্পন্দনের অনুভূত যদি সাধারণের বিরাট কলেবরের 
ভিতর আনিয়। দিতে না পাবিলেন, তবে সংবাদপত্রগুলি 
করিলেন কি? অনেক সংবাদপত্রই বিশেষ চিত্ত করিয়। 
বা বিশেষ কোনে। উদ্দেশ্যে শিখিয়। থাকেন ন! বলিয়”ই 
মনে হয়। অনেকে লিখবাঁর বিষয় পান না। প্রত্যেক 
বারেই “দেশের কথায় সংবাদ ও মতামত উদ্ধত 
করিবার সময় আমরা বিষম বিপদে পড়ি। বহুসংখ্যক 
সংবাদপঞ্জের মধ্যে মাত্র ট্ইচারি খানি দেশের প্রত 
অশাব-মভিযোগ সন্ধে আলোচনা করেন-চাবিপাচ 
খানি মাত্র পল্লীগ্রামের বাস্তবিক প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রকাশ 
করেন-_-দেশের ও দশের সর্ববার্জীন উন্নতির জন্য 'একাগ্র 
চেষ্টা অন্ন পত্রেরই আছে। অথচ প্রাচীন বিষয় লইয়া 
যথেষ্ট অনাবশ্তক গবেষণায় অনেক সংবাদপত্র ভাবাক্রান্ত। 
তাহারা ভারতের পূর্বগৌরবের কথ! শইয়াই মগ্র_ 
বর্তমানের উপর তাহাদের বড় একটা কৃপা-কটাক্ষ পড়ে 
না! সমুদ্রধাত্রার নিষেধ, স্ত্ীলোকগণ যেরূপ আছেন 
তাহাদের সেরূপ থাকার শাস্ত্রীয় যৌক্তিক তা, “পতিত” 
সম্প্রদায়ের পতিতই থাক উচিত, প্রভৃতি বিধি বিধান 
পাপন করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা লইয়া মহা টৈ চৈ 
করিয়া থাকেন--অথচ ৰাচিবার প্রয়োজনীয়তা ও বাচিতে 
হইলে যাহা যাহা করতে হয় তাহার প্রয়োজনের কথা 
একবারও বলিতে গুনি না। 

মফঃম্বলের সংবাদপত্রগুলির প্রতি আমাদের নিবেৰন__ 
তাহার] এ-সকল অনাবশ্তক বিষয়েব তর্ক ছাড়িয়া দিয়া 
দেশের প্রকৃত কাজে-হিতকাজে লাগুন, দেশের মঙ্গল 
হইবে, ভগবানের আশীর্বাদ তাহাদের উপর বর্ষিত 
হইবে. সাধারণের বন্ধুর কাজ করা হইবে। উদার 
গস্থা অবলখন করিয়৷ পল্লীগ্রাম ও দেশের শিক্ষা লইয়া, 


দেশের কথা 
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সমাঞ্জের বর্তমান অবস্থা ও সে সম্বনজে কি করা উচিষ্ত 
বা] অনুচিত, দেশের স্বাস্থযোস্তি, আর্থিক উন্নতি, নৈতিক 
উন্নতি, ধর্বিশ্বাসের উন্নতি, এক কথায় সর্বাঙীন 
উন্নতির জন্য তাহারা উঠিয়া পড়িয়া লাগুন ও সেই 
উদ্দেশ্তে আপনার্দের সমস্ত শক্তি, সাধনা ও মনপ্রাণ 
নিয়োঞ্জিত করুন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতদ্বৈধ ও অসামঞ্জস্তের 
কথ। ভূলিয়া যান_-সকল দেশবাসীর কল্যাণসাধনের 
বিরাট উদ্দেশ্টের চিতর সে-সকল দ্দিপধাদ্ন্বৰ নিমজ্জিত করিয়া 
দয়া সকলে এক হইয়া 'এক উদ্দেষ্ত লহয়া৷ দাড়াইর। 
দেখুন_আমণা কিনা করিতে পারি। 


শিক্ষা ৮ 

দেশের চারিদিকে শিক্ষার জন্য যেমন একট। গ্রবল 
তৃষ। ও আগ্রহ দেখ! দিয়াছে__তাহা মিটাইবার চেষ্টাও 
ঠিক সেই পরিমাণেই ক্ষীণ বলিয়। বোধ হইহতেছে। ইভ] 
দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা বিসম্মিচ হইয়াছি। বর্তমানে 
চারদিকে শিক্ষাৰ প্রসারকে বাধিবার পন্য যেরূপ নানা- 
প্রকার আহন কান্ুনের আরবিভাব হইতেছে তাহাতে 
মনে হয় যে, হয় [শক্ষা আমাদের দেশে অত্যন্ত 
অনাপশ্যকরূপ অধিক মাত্রায় অগ্রসর হহয়। [গয়াছে, আর 
নয শিক্ষার প্রসার হহতে দেওয়া শিক্ষাবিতাগের 
কম্মচারীদের উদ্দেগ্ত নয়__-পবন্ধথ শিক্ষাব সক্কোচ করাহ 
তাহাদের উদ্দেগ্ভ। বাস্তবিকই “বরিশাল-হিটতিষা” 
যথার্থই বলিয়াছেন যে “সমন্ত শিক্ষাগারগুলি আমাদের 
একশ্রেণীর ছারের পক্ষে ক্যানাডা ব। দক্ষিণ আফ্রিকা 
হইয়। উঠিয়ছে।” কথাট। নিতান্ত মিথ] নয়। অন্ততঃ 
উচ্চশিক্ষ। সম্বন্ধে কথাটা খুবই গাটে। বারশালহিতৈষীই 
তাহার সাক্ষ্য দতেছেন। - 


বরিশালের অন্যতম চিকিৎসাব্যবসায়ী বাবু অন্ন্দাচরণ গাঙ্গুলী 
মহাশয় পিপিয়াছেন_. 

“এবার ব্রজমোহন কলেঙ্গে প্রায় ৩** শত ছাত্র আই এ, ক্লাশে 
ভগ্তি হওয়ার জন্য দরখাস্ত দিয়াছে ; ওন্সধ্য এথম বিভাগে উত্তীণ 
৮৩ জন, ২য় বিভাগে অধিক, তৃঠীয় বিভাগের সংখ্যা অতি 
অল্পই। বরিশাল জিলার সদর মফ$খলের ছাএ ভত্তি হওয়ার পর 
স্থান থাকিলে অন্য জিলার ছাত্র শুধি করিবেন এহরপ প্রকাশ। 
ভিন্ন জিলা হইতে যে-সকল ছাত্র আনিয়াছে তাহাদের হূর্দশা 
এবার ষথে। ইতঃন্র্ ভ্ততোনষ্ট হইয়! যা হবার তাই হইল। 
বিশেষ গতবারে এই কলেজে ২টী ক্লাশ ছিল, তাহাতে ৩** ছাজ্ 


পাত 
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ভর্তি হইয়াছিল। এবার মাত্র একটা ক্লাশ খুলিবে স্বতরাং * ১৫০ 
ছারের ভথ্তি হওয়াব্র পর ভিন্ন জেলার 'যে ছাত্র আসিয়।ছে 
তাহাদের লাঞ্চনার কথ! ভাবিয়া কলেজ-কর্তৃপক্ষ স্থ-বিধান 
করিলে ভাল হয়। পূর্বে যদি একটী ক্লাশের কথা ঘোষণ। 
থাকিত তবে নিজ নিজ পথ অনেকেই দেখিত। এখন অন্ুপায়।” 

কলেজ-কর্তৃপক্ষ বলেন স্থানাভান। তেষন স্থানাভাব কিন্ত 
সর্বত্র । এই স্বানাভাব হয় কেন? একদিকে শিয়ম করা 
হইয়াছে নির্দিষ্ট সংখার অধিক ছাত্র ভঙ্ঠি করা যাইবে না। 
অপর দিকে নূতন স্কুল কলেজ স্থাপন এত অধিক ব্যয়দন্কুল 
হইয়ছে যে কোনও ধনাঢ্য বাক্তিও এখন আর সে ছুরাকাওা 
হৃদয়ে পোষণ করেন না। ঘর হইতে সহশ সহ্ম্ম টাকা ঢালিয়। 
দিয়া কে নিত্য উদ্ধতন রাজপুরুষগণের ভ্রুকুটীভঙ্গী সহিতে 
যাউবে? সন্পান্ত ধনী বলেন অর্থ থাকিলে বায় করিবার কত 
পথ আছে, স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া কেন অপমানিত, 
লাঞ্চিত হইব? এই সহরে বাউফলের প্রসিদ্ধ ভূমাধিকারীগণ 
সহশ্র সহশ টাক! বায় করিয়া হাট বসাইয়াছেন, রামটন্দপুরের 
জমিদারগণ নহশ সহম্ম টাকা বায় করিয়া বাজার বসাইয়াছেন, 
অথচ ইহার] প্রতোকেই জানেন সহরে আর একটী গুলের 
অভাবে ছাত্রগণ পড়িতে পারিতেছে না। কিন্তু সে পথে গমন 
করিতে তাহার] নান। কারণে প্রস্তুত নহেন। 

কোথাও স্তান নাই। আট কলেজের অবস্থা এই, মেডিকেল 
কলেজের অবস্থা ততোধিক শোচনীয়। অমুতবাজার পত্রিকার 
জনৈক পত্রলেখক লিখিয়াছেন এ বৎসর ৩৪৩ জন ছাত্র মেডিকেল 
কলেজে ভর্তি হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিল, তন্মধ্যে মাত্র 
১৫* শত গুহীত হইয়াছে । অপর ছাত্রগুল কোথায় যাইবে! 
সমন্তকে গৃহে প্রবেশ করিবার অধিকার দিয়] দ্বার রুদ্ধ কর! 
হইতেছে । একজন বলেন সমস্ত শিক্ষাগারগুলি আমাদের এক 
শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে ক্যানাডা ও দর্শিণ আফিকা! হ্ইয়া 
উঠিয়াছে। সতা মিথা1 জানিনা, স্থানীয় কোনও ভপ্রলোক তাহার 
দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ পুঞ্কে মেডিকেল কলেজে ভন্তি হইতে 
অনেক অন্্ররোধ উপরোধের চিঠি সহ গিয়া ২০* শত টাক] সেলামী 
দিতে প্রস্তত হইয়াও সফলকাম হন পাই । অতএব একবার 
ভাবুন অবস্থা কি ভীষণ_-কি শোচণীর হইতেছে । ইঞ্জিনিয়ারিং 
কলেজেরও এই তাব। তাই হশহাশে ক্ষোভে আজ সহ সহম্ব 
দেশবাসী জিজ্জানা করিতেছে “বল মা তার দাড়াই কোথা ।” 

বিগত ১৯১২ সনে শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় ট্রা্টডিড 
করিয়1 ব্রজমোহন কলেজ গবর্ণমণ্টের হস্তে ছাড়িয়া দিয়াছেন__ 
তদবধি নূতন জমি গ্রহণ করিয়া কলেজের বাড়ী প্রভুতি তৈয়ারী 
করার ভার গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিয়াছেন। আজ ১৯১৭ সন 
বিগত প্রায়-অথ৮ সে দিকে কোনও উচ্চবাচ্য নাই? আর 
সেই উচ্চবাচয নাই বলিয়া ব্রজমোহন কলেজে অনার ক্লাস 
সকলগুলি এবং অ'ই এ ক্লাসের প্রথম বাধিকের শাখ! শ্রেণী তুলিয়] 
দিয় ছাত্রগণের জন্য অশেষ লাগুন| সষ্টি করা হইতেছে ! 

এ জন্য কে দায়ী? আমরা দেখিলাম কতক জমি গ্রহণ 
করার প্রস্তাব হইল--মিঃ হলওয়ার্ড প্রভৃতি শিক্ষা বিভাগের 
কন্মচারীগণ তাহ1 পছন্দ করিলেন-_-সহসা মিঃ হেল আসিয়। 
বলিলেন ২৭ বিথ! জমিতে কাজ হইবে না -১০* বিঘা জমি ঢাই! 
ইহা কেমন অবস্থা আর কেমন ব্যবস্থা তাহা আমরা বলিতে পারি 
না। যাহা হউক ২৭ অথবা ১**শত বিঘা যত জমিই আবশ্ঠক 
হউক ট্রাষ্টডিডের সর্তীহ্বসারে গবর্ণমেণ্ট সমস্ত জমিই গ্রহণ 


প্রবাসী--_ভান্দ্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


করিতে বাধা__কিন্ত দেসর্ঘ কেন এতদিনে পালিত' হইতেছে ন| 
এবং পালিত ন1] হওয়ায় আজ যে শত শত ছাত্রকে ভয়ানক 
লাগুনা ভোগ করিতে হইতেছে--তজ্জন্য আমরা কাহার নিকটে 
বিচারপ্রা্থী হইব? 


“এই তো। গেল উচ্চশিক্ষার বিপদ । ছেলেরা কলেজে 
স্থান পাইতেছে না--প্রতি বংসর শত শত শিক্ষার্থীকে 
ব্র্থমনোরথ হইয়। ফিরিয়া যাইতে হইতেছে-_স্বভাবতঃই 
লোকের মনে হইবে আর দুই চারিটা কলেজ করিলেই 
তো! গোল চুকিয়া যায়। দে তো ঠিক কথা-_কিন্ত 
তাহাতেও কতথানি বাধ তাহ] নীচের 'বরিশা, হিতৈষী? 
হইতে উদ্ধত অংশটুকু পড়িলেই পাঠকগণ বুঝিতে 
পারিবেন__ 


শিক্ষার বিপদ | রঙ্গপুরের জনসাধারণ কলেজ স্থাপন করিবার 
জন্য অর্থদান করিতেছেন, উৎসাহের সহিত অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন, 
কিন্ত আমর! অবগত হইলাম, বঙ্গীয় গবণমেন্টের একজন মন্ত্রী 
বলিয়াছেন, এই কার্ষযের সভিত তাহার সহান্ভৃতি নাই | তিনি নাকি 
অর্থকরী বিদ্যার খুব পক্ষপাতী--ক্কলেজ টলেজ পছন্দ করেন ন1। 
এইরূপ মন্ত্রীর ম্মামলে বঙ্জদেশে নৃতন কলেজ স্থাপন কর! সহজ 
ব্যাপার হইবে না। অথচ গত ক্যাথ্ডণাল মিশন কলেজে বক্তৃতা 
কালে লর্ড কারমাইকেল ষে কথা বলিয়াছেন তাহার ভাব সম্পূর্ণ 
বিপরীত । 

পুরুণলয়ার “মানভূম' বলেন £- 

বিশেষ পর্যযালোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হইবে যে 
মানভূম জেলার অধিবাসীগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা 
নিতান্ত কষ। বর্তমান সময়ে কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর স্কুল হওয়াতে 
ম্যাটিকুলেশন পর্ধ্স্ত অনেকেই অগ্রসর হইতেছে । কিন্তু অর্থাভাবে 
তাহার পর তাহাদের অধ্যয়ন সাধা(তীত হইয়া পড়িতেছে | বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের নূতন আইন প্রচারিত হইবার পর হইতেই মফঃম্বল 
কলেজগুলিতেও অধ্যয়ন কর! তাহাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়। 
পড়িয়াছে। মানভূমের ভন্ত্রসম্প্রদায় এরূপ নিঃস্ব যে ছেলেদের 
পড়াইবার জন্য ষাসিক ২৫।৩* টাক করিয়া খরচ করা তাহাদের 
পক্ষে কল্পনাতীত। এই সময় বদি তাহাদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য 
কোন বন্দোবস্ত ন] হয়, তাহ! হইলে আর তাহাদের উন্নতির আশ! 
কোথায়? বর্তমান সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালপের অধীনে (কেবল 
কলিকাতা বাদ দিয়! মফ:ম্বলে) ১৮টি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর 
বেনরকারী কলেজ আছে, তন্মধ্যে বঙ্গ দেশেই ১৩টি এবং বিহার 
প্রদ্দেশে মাত্র ৫টি । হৃতরাং কলেজের সংখা! বৃদ্ধি না হইলে বিহার 
প্রদেশে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্য। বৃদ্ধি পাওয়ার আশাও সুদ্ধুরপরাহুত | 

প্রত্যেক সহরেই ১**২ টাকার নিযের বেতনের কর্ম্চারীই 
অধিক। অধিকাংশ ব্যবসায়ীর আয়ও প্রায় এঁরূপ। ইহাদের 
সমুদায়ই ভদ্রলোক কিন্তু অর্থাভাবে তাহার! ছেলেদের উচ্চশিক্ষা 
দিতে একরূপ অক্ষম হইয়া পড়েন। এরনপ স্থলে যদি জেলায় একটি 
কলেজ হয় তবে অনেকেরই ছেলেদের শিক্ষার জন্ত আর কাতর 
হইতে হয় না। মানভূম জেলার প্রকৃত উন্নতিসাধন করিতে হইলে 
আঙাদের গণ্য মান্য বাঞ্তিগণের অন্ত দিকে মনোনিবেশ না করিয়া 


যাহাতে অতি শীগ্র পুরুলিয়াতে একটি কলেজ করিতে পারেন 
মর্ববতোভাবে তাহার চেষ্টা করুন! আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এ বিষয়ে 
হস্তক্ষেপ করিলে কখনই অকৃতকার্ধা হইবেন না। 


ময়মনসিংহো'র উচ্চশিক্ষাব বিপদের কথ! “চারুমিহির” 
হইতে নিয়ে উদ্ধত করিয় দিলাম ২০ ৪ 


স্থানীয় আনন্দমোহন কলেজের ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে ছাত্র ভ্তি 
উপলক্ষে কর্তৃপক্ষ যে বাবহার করিতেছেন তাহাতে ময়মনসিংহের 
জনসাধারণ চঞ্চল হইয়] উঠিয়াছেন। তাহারা এই কলেজের জন্য 
কত কষ্ট সহা করিয়াছেন, কর্তৃপক্ষের সহিত কত বাদান্রবাদ করিয়া- 
ছেন, কত আয়াস গহা করিয়া টাক1 সংগ্রহ করিয়াছেন ও করিতেছেন, 
অবশেষে €লান আফিস হইতে সুদ দেওয়ার নিয়মে খণ করিয় 
গবর্মেণ্টকে টাকা প্রদান করিয়াছেন । এমতাবস্থায় যদি তাহারা 
দেখিতে পান যর্ভাহাদের আত্মীয় ছাত্রগণ এই কলেজে সামান্য 
কারণে ও ব্যক্িবিশেষের খামখেয়ালিতে ভর্তি হইতে পারিতেছে 
না, তাহ] হইলে তাহাদের 5ঞ্চলত। প্রদর্শন স্বাভাবিক । 

কলেজের প্রিন্সিপাল এবং ম্যাজিষ্টেট প্রেমিডেণ্ট বলিতেছেন যে, 
কলেজে আর অধিক ছাত্র লইবার স্থান নাই। কলেজের শন্য যে 
নৃতন অট্টালিকা প্রস্তুত হইতেছে তাহ] সম্পূর্ণ হঈতে এখনও অনেক 
বিলম্ব আছে। কিন্তু সে অন্য, দায়ী কে? জননায়কগণ জুনমাস 
মধ্যে কলেজগৃহ প্রস্তত করিয়া! দিবেন বলিয়| ম্যাজিষ্টেট সাহেবকে 
বার বার জানাইয়াছিলেন। কিন্তুতিনি সে কথায় তখন কর্ণপাত 
না করিয়] ছুই দিন ধ্যে তীহাদিগের নিকট নগদ ৫***০২ টাকা 
ঙলব করিয়া বসেন এবং তাহ1!ন! দিতে পারিলে কলেজ হইবার 
সম্ভাবনা! নাই ইহাও জানান। জননায়কগণ অগত্যা স্থানীয় লোন 
আফিস হইতে সুদ দেওয়ার, নিয়মে টাক কর্জ্ করিয়! যথ। সময়ে 
তাহাকে নগদ ৫*০০০২ টাকা প্রদান করেন। কলেজগৃহ উপযুক্ত 
সময়ে প্রস্তুত করার দায়িত্ব সেই দিন হইতেই অবশ্ঠ তাহার প্রতি ন্যন্ত 
হইয়াছে। গুহ প্রস্তত হয় নাই সুতরাং অধিক ছাত্রের স্থান হইবে 
না ইত্যাদি অজুঙ্থাতে ময়মনসিংহের ছাত্রদিগকে ভর্তি না করা 
কলেজ-করতৃপক্ষের মুখে শোভ। পায় না। 


এই তো গেল উচ্চশিক্ষার হাল। চারিদিকেই লোকে 
উচ্চশিক্ষা চায় কিন্তু নানা ওজরে কলেজে স্থান হয় না। 
লোকে নৃতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহারও বিদ্ব 
অনেক। এর জন্য দেশময় যতদূর সম্ভব আন্দোলন হওয়া 
দরকার । প্রত্যেক সংবাদপত্র এই লইয়। প্রবল আন্দোলন 
করুন--প্রত্যেক দেশবাসী আন্তরিক চেষ্টা করুন_ উদ্দেশ্ঠ 
মন্ধ হইবেই হইবে । দেশের সমস্ত লোকে যদি সমস্বরে 
শক্ষ। চায় তবে তাহাদের চিরদিন ঠেকাইয়া রাখ। 
স্তবপর হইবে না--আজ না হয় কাল দিতেই হইবে। 

তারপর প্রাথমিক শিক্ষার কথা। চারুমিহিরে 
প্রকাশ ৫-- 


বয়মনসংহের পরিমাণ ফল ৬**০ বর্গ মাইলের উপর, জনসংখ্যা! 
রতাল্লিশ লক্ষেয় অধিক । ঢাকার পরিমাণ ফল ২৭৭৭ বর্গমাইল, 


দেশের কথা 


৬৯১ 


জনসংথা! পরার রিশ লক্ষ ; ফরিদপুরের আয়তন ২৫৭৬ বর্গম।ইল, 
জনসংখ্যা একুশ লক্ষ : খ্বাখরগঞ্চের আয়তন ৪৬৪২ বর্গমাইল, জন- 
সংখ্যা চব্বিশ লক্ষ । ময়মনসিংতে হাজার-করা ৪৬ জন লিখিতে 
পড়িতে জানে । ঢাকায় হাজার-কর] ৭৫ জন, ফরিদপুরে ৬২জন, 
বাখরগঞ্জে ৮৬ জন। ঢাকা, ফরিদপুর, বাথরগণ্ডের তুলনায় ময়মন- 
সিংহ আয়তনে এবং জনসংখ্যায় সর্বপ্রধান কিন্তু শিক্ষায় সর্ববনিষ়্ে 
পড়িয়া রহিয়াছে । 


বীরভূমের শিক্ষার অবস্থা কিরূপ তাহা “বীরভূম 
বার্তায়” প্রকাশিত নিয়ে উদ্ধত প্রবন্ধটি হইতে বেশ 
বুঝিতে পার। যাইবে-_ 


বীরভূম জেলার লোকগণ অধিকাংশই ৮াষ বাস লইয়। দিন যাপন 
করে, তাহার] লেখাপড়ার বড় ধার ধারেনা। অর্থব্য় করিয়া পড়িতে 
পারে এমন লোকও এখানে অতি অল্প দুষ্ট হয়। * আমরা অনেক 
পময় দেখিতে পাই সবরেজেষ্টারী আফিসে মাহারা দলিল রেজেষ্টারী 
করিয়া দিতে আসেন এমন লোকের মধো অনেক ব্রাঙ্গণ কায়স্থও 
লেখা পড়া ন। জানায় কেবল টিপসহি ও ঢেড়। টানিয় কার্য) সম্পাদন 
করিয়া থাকে। 

বীরভুমে প্রায় তিন সহত থানা গ্রাম আছে । ইহার মধ্যে জেলা 
স্কুল লইয়া! সাতটী ম্যাটি,কিউলেসন স্কুল বর্তমান । মধ্য-ইংরেজী ও 
মধ্য-ব্জ ুলের সংখ্যা মোটের উপর ত্রিশ পঁয়ত্রশের বেশী হইবে না। 
প্রাইমারী স্কুলও আটশতের বেশী হইবে না। এই ও মধ্য শিক্ষা 
ও নিম্ন শিক্ষার অবস্থা । স্থানীয় অধিবাপীগণ এখাণে যেমন লেখা 
পড়ায় উদাসীন, গবণমেণ্ট হইতেও তেমন অন্যান্য জেলার ন্যায় এখানে 
প্রজাদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার কোনরূপ বিশেষ চেষ্টা কর 
হইতেছে বলিয়া বোধ হয়না | নিম প্রাইমারী ও উচ্চ প্রাইমারী 
্ুলের মধ্যে ডিষ্রীক্ট বোর্ড হইতে যাহাদিগকে সাহাখ্য কর! হয় 
তাহার পরিমাণ নিতান্তই সামান্য; গড়ে একএকটা শিক্ষককে 
মাসিক 'এক টাকার বেশী সাহাধা করা হয় না। একেগ্রাষ্য- 
লোকগণ তাহাদের সগ্তানগণের শিক্ষার জন্য মাদিক ছুই চারি 
আনার বেশী ব্যয় করিতে কুঠিত, তাহার উপর পাঠশালার শিক্ষকগণ 
বোর্ডের বা গবর্ষেণ্টের সাহাযা হইতে একরূপ বঞ্চিত। সেস্থানে 
এখন শিক্ষার আর উপায় কি? কাঞজ্জেই বৎসপ বৎসর অতেনক পাঠ- 
শালা নূতন হইতেছে ও উঠিয়া যাইতেছে। 

আমরা দেখিতে পাই একবৎসরে একশত বার নিত্য নৃতন 
রকমের পরিদর্শক কন্মরচারী গ্রামে যাইয়া পাঠশালা দর্শন করতঃ এবং 
মন্তব্য লিিয়! হায়র।ন হন। ইহাতে মূল কাজের নেকি উম্নতি হয় 
বুঝতে পারি না। শিক্ষকগণ একে যে বেতন পান ও 'সরকারী 
সাহাযা পান তাহা উপরওয়ালাদের পান তামাক ও অনেক সময় 
আহারের বন্দোবস্ত করিতেই নিঃশেষিত হইয়া যায়। ইনার উপর 
পান হইতে চুন খাঁসলে রক্ষা নাই। তাই গ্রামা পাঠশালার এই 
অধঃপতন । 

গ্রামা লোকগণের তো স্কুলের প্রতি অনেকেরই তেষন আস্থা 
নাই। অনেকে মেস্থানে স্কুলের স্থান দিবেন, সেখানে কয়টা গরু 
ধাধিলেও বেশী উপকৃত হইবেন বিবেচনা করেন । তাহারা নিজেরাও 
যেমন পণ্ডিত. ছেলেপিগকেও সেব্ধপ প্ডত তৈয়ারী করিয়া থাকেন। 
তবে সকলেই এইরূপ তাহ। নহে। 


ভ্ীহটের “স্ুরম1” বপেন- 


৬১২ 

লোকসংখার অন্বপাতে ও অন্যান্য জিলার তুলনায় প্রীহটে 
উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ের নিতাস্ত ভাব | আমার বোধ 
হয়, বর্তমান জীবনসংগ্রামের যে বিষম সমহ্যায় অন্প্রাণিত হইয়া, 
“ুধুস্ত ভারতের” বি'ভন্ন প্রদেশে নব্জাগরণের “বিলুপ্ত ডমরু- 
ধ্বনি" শ্রুত হঠতেছে। তাহাও নিদ্রালস শ্রীহট্রবাপীর কর্ণকুহরে 
প্রবেশ করে নাই, নতুবা এ দ্বাবিংশতি লক্ষ লোকের অধ্যুষিত 
ভূমিতে মাত্র ৭টা বিদ্যালয়ে যে শিক্ষার অভাব থাকিতে পারে না 
বলিয়া ধরিয়। লওয়া ইহা কখনই সম্ভবপর নহে। 


এই দৃষ্টান্তগুলি দৃষ্টিগোচর করিবার পর আর বোধ 
করি কেহ মনে কারবেন না যে আমরা শিক্ষায় কিছু 
অধিক শাত্রায় অগ্রসর হইয়া গিয়াছি-_-শিক্ষার বেগ 
একটু কমান দরকার। বঙ্গের প্রতোক জেল! হইতেই 
অভিযোগ উঠিতেছে-_'এ জেলায় শিক্ষ। আদৌ হইতেছে 
না_শিক্ষা চাই__শিক্ষ] চাইত অথচ এসকল দাবী পুরণ 
করিবার জন্গ কাহারো কিছুমাত্র চাঞ্চলা দেখিতে পাই 
না। বর্তমানে শিক্ষাসমস্তা অতি ভীষণ আকার ধারণ 
করিয়াছে । লোকে শিক্ষার পথে এইরূপ যত বাধা পাইতে 
থাকিবে, ততই তাহারা মরিয়। হয়| উঠিবে। শিক্ষাকে 
অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ করা হইতেছে-কলেজে বা স্কুলে 
নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশী ছাত্র লওয়ার কঠোর নিষেধাজ্ঞ। 
জারি কর] হইয়াছে_-স্কুলফাইগ্াল? প্রভৃতি নানাপ্রকার 
হাঙগাম। লইয়। আসিবার প্রস্তাব হইতেছে! এ সকলেরই 
ফল হইবে, শিক্ষার সংকোচ । একথ। কাহারো অন্ঞ।ত 
নহে যে শিক্ষাই মানুষের সর্ববাঙ্জীন উন্নতির একম।এ 
উপায়। পৃথিবীর সর্বত্রই ধাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষ। 


ম্বফল প্রসব করিল--আমরা গাহা স্পট দেখিতে 
পাইতেছি। কেবল ভারতব্্ষের এখনে। সময় 'আপসে 


নাই, কেননা এযে ভারতবর্ষ! আমরা কি এমনই মানব- 
জগতের বাহিরে যে সকল মানুষের যাহাতে মঙ্গল, 
আমাদের তাহাতে অমঙ্গল ? 


স্বদেশী দ্রব্য 2 

আঙঞঙ্জকাল অধিকাংশ স্থানে স্বদেশী জিনিসপত্রের 
নাম গন্ধও পাওয়া যায় না। একদল দেশী জিনিস 
ব্যবহার করেন ন। তাহার কারণ স্বদেশী জিনিস তাহাদের 
এমামেলের পালিস রুচি ও সখ মিটাইতে পারে না। 
আর একদল স্বদেশী ব্যবহার করেন ন! তাহার কারণ 
ব্জভঙ্গ রহিত হুইয়৷ [গয়াছে। শেষোক্ত যুক্তিটি যতই 


প্রবাসী---ভান্্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


এ তহ্রা ৭ না চা পা পাটি তস্ছিত 


হাস্যজনক বোধ হোক না কেন উহাদের কাছে ইহা 
একেবারে অকাট্য। যেহেতু বঙ্গতঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী 
ক্রয় করা আরন্ত হয়, সেই কারণ উহ রহিত হইবার পর 
এ প্রথা থাকিবার আর কোন কারণ নাই! ছূর্ভাগ্যবশতঃ 
এই দ্ৃঈটি ঘটনা! এককালে ঘটিলেও ইহাদের ভিতর যে 
কোনোপ্রকার রক্তের সন্বন্ধ নাই ইহ! অনেকের আদে। 
বোধগম্য হয় না। 

কিছুদিন হইতে দেখিতেছি মক্ষঃম্বলে একমাত্র 
'বরিশাপ-হিতৈষা”ই স্বদেশীর আলোচন। করিয়া তিনি যে 
মপরাপর চঞ্চলচিত্ত সংবাদপত্রের মত নিজের পণ 
বস্থত হন নাই তাহার পরিচয় দিয়াছেন। আমরা 
সমস্ত পত্রিকাগুপিকেই স্বদেশীর প্রচার ও প্রসারের 
জগ্ঠ আআত্মনিয়েগ করিতে অনুরোধ করি। 'বরিশাল- 
ঠিতৈষীতে' প্রকাশ £__ 


বোম্বায়ের কাপঙের বাজার--বেম্বায়ের কাপড়ের বাজারে 
মন্দা পড়িয়াছে। একে খরিদদারের অভাবে যাল নবিকাইতেছে 
না, তাহার উপর গুদামজাত মালের জামিন রাখিয়া কাপড়ের 
কলের স্বর্থাধিকারীর] পুর্বে যেমন ব্যা্কওয়ালাধিগের নিকট 
হইতে টাকা পাইতেন, এখন সে সুবিধাও বিলুপ্ত হইয়াছে। 
বোন্বায়ে ক্রমে ক্রমে কয়েকটা বড় বড় বাঙ্ক দেউলিয়া হওয়াতে 
ব্যাঙ্কের কর্তারা বড় সাবধানে মর্থের মাদাণ প্রণান করিতেছেন, 
বেশী টাকা ধার দেওয়। একরূপ বন্ধ কারয়াছেন। এই কারণে 
পোশ্বায়ের পোর্টট্রাষ্টের মালগুদাযে প্রায় একলক্ষ পঁচিশ হাজার 
গাইট কাপড় মজুত হইয়াছে । বোশ্বায়ে এরূপ বাপার ইতংপুর্বে 
আর কখনও দুষ্ট হয় নাই। অসাবু ব্যক্তিদিগের ছুক্ষত্মের গন্য 
নিরীহ বক্িরদিগকে কিরূপ কেশ পাইতে হয়, এত ঘটন। তাহার 
ৃষ্টান্তস্থল। 


বাঞজারে বিদেশী মাল ছাড়া স্বদেশী মাল দেখিতে 
পাওয় যার না বলিলেই চলে । ধাহার। স্বদেশী আন্দো- 
লনের সময় সর্ব।াপেক্ষ। অধিক মাতিয়াছিলেন ও বাগ্মিতার 
ঝড় বহাইয়াঞিলেন তাহাদের অনেকের মাথায় বিলাতি 
হ্যাট, পরণে বিলাতি কাপড়ের বিশাতি ঢপের পোষাক । 
এই কি আমাদের প্রতিজ্ঞার পরিণাম ? 

“বরিশালহিতৈষী' আক্ষেপ করিয়। লিখিয়াছেন $-- 


এই বাঙ্গালী জাতির তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও প্রতিজ্ঞা 
ভুলিয়া, দেশহিত তুলিয়া, স্বীয় স্থায়ী স্বার্থ ভুলিয়া আবার 
মহামঙ্গলকর স্বদেশী ব্রত ভঙ্গ করিতেছে । ' 

আর এই মাত্মণিন্দা অর্থাৎ আম্মহত্যা করিয়৷ লাভ নাই, 
এখনও করণীয় অনেক আছে। যাহার] কর্মক্লাপ্ত বা ভীতিবিহবল 
হুইয়। পড়িয়াছেন তাহার! বিশ্রাম করুন। নৃত্তন লোক কন্দক্ষেত্রে 


৫ম সংখ্য! ) 


অগ্রসর হউন, আবার গুরুগন্ভীর জ্বরে বলুন “ভাই, স্বদেশী দ্রব্য 
বাবহার কর।” গুদামে স্বদেশী বন্ধ জমিয়া যাইতেছে, এদিকে 
আমাদের বাজারে উহার একান্ত অভাব হইয়]ছে। এই অবস্থার 
পরিবর্ধন করিতে আীবার বদ্ধপরিকর হওয়া আবশ্মক। গবর্ণমেণ্ট 
স্বদেশী ব্যবহার করিতে কখনও নিষেধ করেন নাই সাধু স্বদেশী 
হওয়া দণ্ডনীয় করেন নাই--তৰে সভা সঙ্িতি করিয়া! লোককে 
স্বদেশী দ্রবা ব্যবহার করিতে অন্বরোধ করায় কোনও আশঙ্কাই নাই। 
কলিকাতায় ফাঁহার। সড1 করিতেছেন তাহার কার্যকরী ব্যবস্থার 
চেষ্টা করুন-__অন্তথ। সুধু বর্তৃীতায় কাজ হইবে ন!। 


যাহারা নিঞ্জের দেশজাত জিনিস ক্রয় করিয়! 
মনে করে কাহারো বুঝ একট। মাথা কিনিতেছি-_-এত 
বড় বার্থাম্বেষা যাহারা, তাহার! কখনে। বড় একট! 
কিছু করিতে পারিবে সে বিষয়ে মাঝে মাঝে সন্দিহান 
হইতে হয়। আমর। সকলের সমবেত স্বার্থকে কোন 
দিনই অন্কুলদুষ্টিতে দেখিতে শিখিলাম না । 

যে দিন আমর] সেইটি পারিব সেদিন আমাদের পক্ষে 
স্বায়ত্তশাসন একটা অসগুৰ কিছু বোধ হইবে না। 
ইহারও পরিচয় আমর] সময়ে সময়ে দিয়াছি কিন্তু বরাবর 
ধৈর্য্য ধরিয়। লাগিয়া থাকিতে পারি নাই। এইখানেই 


আমাদের দুর্ববলতা। একতা চাই--নাছোড়বান্দা হওয়াও 
দরকার । 
আজকাল ফুরোপীয় অন্তর্জাতিক বিপ্লবের জন্ 


বিদেশায় দ্রব্য আর আদে। আমদানী হইতেছে ন1। যাহ! 
এদেশে এখনো মজুত গাছে তাহার দর অত্যন্ত অধিক 
মাত্রার চড়িয়া! গিয়াছে । তথাপি দলে দলে লোক এমন- 
সকল অনাবশ্তক বিদেশীদ্রধ্য বেশী দাম দিয়! কিনিতেছে 
যাহ] স্বদেশে পাওয়া যায় অথচ দামও বেশী নয়। 
এক্ট স্পহাটাকে দমন করিতে হইবে। এখন আমরা বড় 
একটা বিদেশী জিনিন পাইব না। বাধা হইয়] বিদেশী- 
দ্রব্য-ক্রয়েচ্ছদিগকেও স্বদেশী জিনিস কিনিতে হইবে। 
এই সময়ে আমরা যদি ঘ্বদেশী জিনিসে নিজেদের 
মভ্যন্ত করিয়৷ তুলিতে পারি, তবে বিদ্বেশী জিনিস আবার 
যখন প্রবলবেগে আমদানী হইতে স্ুকক হইবে, তখন 
তাহা কেনা আর আবশ্তক বোধ করিব না। আর 
বশেষতঃ স্বদেশী শিল্পী ও বাবপায়ীরাও যদ্দি এই অবসরে 
দেশী শিল্পের উন্নতি ও কাটতির জন্য চেষ্টা করেন, 
তাহ হইলে দেশীয় শিল্প যথেষ্ট উন্নতি ও গ্রসারলাত 
ঈপিতে পারে । আমাদের দেশের যেখানে যে জিনিস 


দেশের কথা৷ 
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সর্বাপেক্ষা ভালো! প্রীস্তত হয়, সেখানকার শিল্পীবা সেই- 
সকল গ্রিনিসের আদর্শ প্রস্তত ক্রিয়া পানামার আসন 
অন্তজাতিক প্রদর্শনীতে পাঠাইবার গেষ্ট! ককন। 


ডিষ্টীক্টবোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটি £__ 


ডিষ্রীক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপালিটী ভারতীয় স্বায়ত্বশাসনের হিত্তি- 
ভূমি । যাহার! এই ছুইটী বিহাগের পরিচালন করিতে পারেণ 
তাহারা যথাকালে অপেক্ষাকৃত দুরূহ রাজাশাসন কার্যাও সম্পন্ন 
করিতে পারিবেন এরূপ আশা করা যায়। কিন্তু এই ভুষ্টটী বিভাগের 
সুপরিচালনের জন্য ছুইটা তিবশেষ গুণের আবশ্টক। একদিকে 
সদত্যগণকে উদ্যমশীল ও কর্ব্যনিঠঠ হইতে হইবে; অপর দ্দিকে 
করদ।তৃগণকেও স্বাধীনচেতা ও শিঞ্জ নিজ প্রাপ্য আদায়ের জন্য 
ষথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। কিস্তিতে কিস্তিতে €দয় সেস্‌ প্রদান 
বাতিন বৎসর অন্ভর একবার জমীদারের ইঙ্গিতে সদহ্য-নির্্ধাচন- 
ক্ষেতে ভোট প্রদান করিলেই তাহাদের কর্তবা শেন হইল না। 
যাহাতে উপযুক্ত বাক্তি নির্বাচিত হয় ও যাহাতে ডিষ্রা বোডের 
মিউনিসিপ্যালিটীর অর্থ তের বাপের শ্রাদ্ধে ব্যয়িত না হয়া দেশ- 
হিতকর কাধ্যে নিয়োজিত হয়, তাহা না] করিলে তাহার কর্তব্য- 
অবহেলা দোষে দোবী হইবেন সন্দেহ নাহ । আমাদের ধারণ! বর্তমানে 
মিউানসিপ্যালিটী ও বোড+ সম্বন্ধে আমরা সদ। সর্বদাই যে নানা 
অভিযোগ শুনিতে পাই তজ্জন্য সদস্থগণ ও ভোটদাওগণ তুল্যর।পে 
দায়ী । ভোটদাতৃগণ যর্দি কর্তব্যনিষ্ঠ হয়, যদি তাহাদের ন্যাষ্য 
প্রাপা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া পাই ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হয়, যদি 
তাহারা স্বার্থান্বরোধে বা বৃথ! ভয়ে ভীত না হইয়া! কেখল উপযুক 
লোককেই ডোট দেয়, নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কাধ্যকলাপের 
প্রতি তীব্র দৃষ্টি রাখে, আমাদের বিশ্বাস তাহ৷ হহলে জনসাধারণের 
প্রাতনিধিগণ সাধারণের অর্থ লইয়া এরূপ ছক্কাপাঞ্জা খেলিতে সাহসী 
হইতেন না। কিন্তু আমাদের ভোটদাতৃগণের অধিকাংশহ নিতান্ত 
অজ্ঞোলোক। তাহার! তাহাদের ভোটের প্রক্কৃত মুলা জানে না। 
এই €ভাট-প্রণানের ক্ষমত। দ্বারা তাহাদিগকে যে কি পরিযাণ শক্তি 
প্রদান করা হইয়াছে অথব1 তাহাদের প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে তাহা- 
দিগকে যে কতকগুলি অত্যাবশ্টাক আধকার (1২111) 274 
|১1৮11৩4৩৯) প্রদান করা হইয়াছে ইহ তাহারা আদে অবগত 
নহে। তাহারা অশিক্ষিত ব্‌লয়া যে এই সমস্ত অধিকার পরিচালনে 
অসমর্থ তাহা মারা বিশ্বাস করিনা। বরং মামাদেব বিশ্বাস যদি 
তাহাদিগকে সমন্ত অধিকার ও ক্ষমত। ভালরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হয় 
তবে তাহাদের দ্বার। অনেক কাজ হইতে পারে। 

দেশের হিতাকাও্কী প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট আমাদের সপির্বিদ্ধ 
অন্থরোধ যদি ভাহার। দেশের প্রকৃত মঙ্গল ইচ্ছা করেন তবে এখন 
হইতেই এজস্ঠ সচেষ্ট হউন । কলিকাতায় একটা কেন্দ্র সা স্থাপিত 
হউক 7; ঞলায়, মহকুমায় শাখ! সমিতি প্রতিষিত হউক । যাহাতে 
অজ্ঞ করদাতৃগণ স্ব স্ব অধিকার ও ক্ষমতা ৫ুঝিয়া পরবর্তী নির্বানে 
উপযুক্ত বিশ্বাসী প্রতিনিধিকে ভোট দিতে পারে তজ্জন্ত সমবেত 
চেষ্টা করিতে হইবে । ভোটদাতৃ্গণের ঘরে ঘরে যাইয়। তাহাদের 
কর্তব্য বুঝাইয়া দিতে হইবে, দেখিতে হবে শির্ববাচনব্যাপারে কেহ 
কোন অন্যায় ক্ষমতার প্রয়োগ না করিঠে পারে ।--হৃরাজ, পাৰনা। 


ম্যালেরিয় ও তাহার প্রতিকার £ 


নাটোরের প্রাতঃখরণ্ময়। যহারাণী ভবানীর স্মযোগ্য বংশধর 
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কুমার শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ রায় বাহাছ্রের সভাপতিত্বে গত ২*শে 
জুন শনিবার দিবা 8 খঘটিকার সয় একটি বিরাট সন! আহত 
হইঃ়ুডিল। . সভার উদ্দেষ্ঠ য্যালেরিয়ার মূল উৎপাটন। কুষার 
বাঙ্চাদুরের বয়স অনুমান সতর বৎসর । তাহাকে লল্প বয়সে এরূপ 
লোকহিতকর কার্ধ্যে ব্রতী দেখিয়া আমর! প্রকৃতই আহ্লাদিত 
হইমাছি। যাহাতে আর নুতন মশার উৎপত্তি না হয়, তাহার 
প্রতিকারকল্পে এবং ম্যালেরিয়া-রোগগ্রস্থ দরিদ্র বাক্তিগণকে যাহাতে 
মালেরিয়ার তথাকথিত অব্যর্থ ওষধ কুইশলাইন বিনামুল্যে বিতরিত 
হয় তজ্জন্য কুমার বাহার 1৫* সাড়ে সাত শগ টাকা দিতে 
প্রতিশ্রত হইয়াছেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানদাপ্রসাদ 
স্কুল ও বাবু চজ্দনাথ প্রামাণিক এবং ্রঘুক্ত নৃন্দাবন পাল প্রভৃতি 
কতিপয় ভদ্রলোকও উপযুক্ত সাহাযা করিতে অঙ্গীকার করিয়াছেন। 
ডাক্তার বাবু অতুলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী মচাশয়ের সাধু চেষ্টায় এই সভ! 
আহ্ত হইয়াছিল। শভ্রুত হইলাম গঙ বৎসর নাটোরে ২৩ জন 
মৃত্যুযুখে পতিত হইয়াছে এবং মা ১৪* জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে। 
জন্মসংখ্যা অপেক্ষ। মৃত্যুসংখ্যা এরূপ প্রতিবৎসর বেশী হইতে 
থাকিলে নাটোর স্বল্লকাল-মধ্যে জনশূন্য হইবে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। 
ইহা নাটোরবাসীগণের প্রগাঢ় চিন্তার বিষয় ।-হিন্দুরগ্রিকা। 


ধাহাদের অর্থ আছে সামথ্য আছে হঠ্াহাদের এই 
সাধুদৃষ্টাস্ত অনুসরণ করা উচিত। 


বন্যার আশঙ্কা £ 

এবখসর এযাবৎ কোথাও বন্তার কথ। ভগবানের 
কপায় শুনিতে পাওয়া যায় নাই-_-তথাপি এখনে মে 
আশক্কার কারণ একেবারে লুপ্ত হয় নাই। কাথীতে 
বন্তার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে ও এ সম্বন্ধে কাথীর “নীহার' 
পত্রিক প্রাণপণে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন। 
বিগত ১৬ই আষাঢ়ের নীহারে এসম্বন্ে যথেষ্ট আলোচন। 
প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহার ফলে অনেক কাজও হই- 
য়াছে। কর্তৃপক্ষ এসন্বদ্ধে যথেষ্ট যত্ব করেন নাই। অগত্য। 
যাহাদের প্রাণ লইয়! টানাটানি প্রথমে হইবে সেই প্রজা- 
দিগকেই বাধ-সংস্কারের ব্যবস্থা করিতে হইতেছে । নীহার 
বলিতেছেন $-- 


আমর। বিগত ফান্তন মাস হইতে জোর্ঠ মাস পর্যন্ত ধারাবাহিক 
গ্রামভেড়ীর কথাপ্রসঙ্গে মাজনামুঠা! ও কেওড়ান্বাল তঃ বিশুয়ান 
পরগণার ঘাটুয়া মৌজার, গাওমেস পরগণার কাছুয়া মৌক্জার, 
ভোগরাই পরগণার বেলবনী, মৈতন1, কলাপুঞ্তা, ডেমুরিয়!, চটা- 
পদ্মপুর ও লালপুর ষৌজার, এবং মাজনামুঠ। পরগণার দক্ষিণ দারুয়া, 
বাড় চুণফলি, গোগীনাথপুর, বেণীপুর, চন্দনপুর, কন্দর্পপুর, সন্ন্যাসী 
বাড়, চুনফলী, মুড়াবনিয়), পোতাপুখুরিয়।, সরিষাবেড়্যা, কুত্মপুর, 
কাড়গী ও থালবনমালীপুর মৌজার বন্যা-বিধ্বস্ত গ্রামভেড়ীগুলির 
বিষয় আলোচন! করিয়াছিলাম। তন্মধ্যে ষে যে গ্রাষের ভেড়ীর 
সংস্কার কাধ্য খাসমহাল করিয়া] উঠিতে পারেন নাই, এখন সেই সেই 
মৌজার শ্রামভেড়ীগুলি পরিদর্শন করা, বিশেষ আবস্টক বোধ হইলে 





প্রবাসী-ভাত্র, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

১.৮. 
এবং তাহাদের সংস্কার সম্তবপর হইলে তাহাদের সংস্কার করা এবং 
সেই সমন্ত ভেড়ীর যেগুলি প্রজার মেরাষত করিয়া লইয়াছে, 
মেরাযতকা রী প্রজাগণকে মাটী হিসাৰ করিয়! তাহাদের বেরাষতী 
খরচ] দেওয়া! খাসমহালের কর্তব্য । যে সমস্ত' প্রজা আপনাপন 
গ্রামের ভেড়ী আপনাপন ব্যয়ে মেরামত করিয়া লইয়াছে, তাহাদের 
ভেড়ী মেরামতের বার খসমহ!ল যদি দেন, তবে ষে থাসমহালের 
কেবল দয়। ও সহানুভূতির পরিচয় দেওয়া হইবে, তাহা নহে ; 
থাঁপমহালের পরিপামদর্শিতারও পরিচয় দেওয়া হইবে । 


নীহারের কথার যৌস্তিকতা সম্বন্ধে কেহ সন্দেহ 
করিতে পাবেন না। 
শীক্ষীরোদকুমার রায় । 


আলোচন। 


বাঙ্গালাশব-কোষ 


গত আমঘাঢ মাসের প্রবাসপীতে আ্ীকালীপদ মৈত্রমহাশয় আমার 
বাঙ্গালাশব্ব-কোষের কয়েকটি শব্দ সমালোচন! করিয়া বাঙ্গাল। 
ভাষার ও নিষিত্তভাগী গ্রস্থকারের সাহায্য করিয়াছেন। আমি 
সকলের নিকট এইরূপ জ্গালোচন। বারবার প্রার্থনা করিতেছি। 
দশজনে যাহ! স্ুসাধা, একজনে তাহ! অসাধ্য কিংবা ছুঃসাধ্য। 
মৈত্র্হাশয়ের অন্তগ্রহে কয়েকটি ভুল দেখিতে পাইলাম, এবং কয়েক 
স্থলে সন্দেহ জম্মিল। বল! বাছুল্য, শব্বারণো প্রবেশ করিয়া সকল 
শবের প্রতি সমান মনোযোগী হইতে পারি নাই ; বাশ বনে ডোষ 
বাস্তবিক কান। হয়, সমুখে যে বাশ দেখে পাকা বিবেচনায় তাহারই 
প্রতি ধাবিত হয়। 

শকের ব্যুৎপনত্তি নিরপণে কোথাও কোথাও কল্পনার আশ্রয় 
লইতে হইয়াছে। এক হিসাবে যাবতীয় বস্তর আদি-নিরূপণ 
কাল্পনিক বা আন্বষানিক। অধিকাংশ স্থলে দই এক স্থত্র ধরিয় 
অন্থমানে আসিয়াছি । কোন কোন স্থলে স্থত্র ক্ষীণসন্দেহ নই। 
অন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সমালোন নিমিত্ত একট1-না-একট। ব্যুৎপত্তি 
প্রদত্ত হইয়াছে। এই কারণে আমি আবার প্রার্থনা করিতেছি যিনি 
পারেন তিনি আর কিছু না পার,ন শব্দের প্রদত্ত বযুৎপত্তি ও অর্দে 
সন্দেহ জন্মাইয়৷ দিলেও বাঙ্গালা ভাষার হিত সাধন করিবেন। 
অতএব তাহার নিঃসক্কোচে আমার প্রণীত বাঙ্গাল। ব্যাকরণ ও 
শব্দকোষ সমালোচনা কর,ন, আমি আনন্দিত হইব। তাহাদিগকে 
একটা অন্থরোধ এই যে আধার প্রণীত বাঙ্গাল! ভাষ! প্রথম ভাগের 
শবাশিক্ষাধ্যায় ও ব্যাকরণাঁধায় একবার অন্ততঃ চোখ বুলাইয়। 
শব্দকোষ সমালোচনা "করিবেন । 

এখন মৈজ্র-মহাশয়-সযালোচিত কয়েকটা শব্দ স্গদ্ধে ছুই এক 
কথা জানাইতেছি। অথবব বা অথর্ধব-_এই শব্দ নিশ্চয় সং অথর্থন্‌ 
হইতে আলিয়াছে । কিন্তুসং অথব্বন্__চতুর্থবেদ, অথরণ1--বেদের 
মুনিবিশেষ ; বাং অথব্ব-_স্ববির। এক তইতে অন্তর উদ্তৰে সন্দেহ 
হইতেছে । আমার ব্যাখ্যার দোষে সন্দেহ হইতেছে | বিলসন সাহেৰ- 
কৃত সংস্কত-ইংরেজী কোষে দেখিতেছি অথব্বন শব্দের 
এক প্রাচীন ব্যুৎপত্তি ছিল, _অ-_নিষেধে, থর ধাতু গমনে। 
বৈদিক অথর্থা শব্দের অর্থ যে নড়িতে-চড়িতে পারে না। এই 


৫ম সংখ্যা * 
পরান র্ৎপততি বিলগন সাহেষ অপ্রাহ্ করিয়াছেন, বিলিয়যুস্‌ 
সাহেবও সিঞরচিত কোবে- অথবা শব্দের জর্থে সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্তু আমর! দেখিতেছি বাঙ্গালা ও ,ওড়িয়ায় চলিত 
অথব্ব' শব্দের অর্থ, প্রাগীন ব্যুৎপত্তির অনযায়ী। * নড়ন-চড়নে 
অসমর্থ জরালীর্ণকে আমরা অথর্ব বলি। সং'অথরণ1 কিংবা অথবীী 
শব্দের এই প্রাচীন অর্থ বাঙ্গাপার় চলিত আছে। এমন" শব্দ 
আরও আছে, যাহা বৈদিক অর্থে বাঙ্গঞলায় চলিতেছে, বৈদের 
পরবস্তী কালের অর্থে চলিতেছে না। যেমন বৈদিক উখা যাহা 
হইতে বাং অঞপা_উনান। এই উা শব অমরকোষে অর্থ পাইয়াছ্ছে 
স্থালীবাহাডী। . 

সং অট্ শব্দ হইতে আডড! শব্ধ আপিতে পারে না, বলিতে 
পারি না। সংঅট শব্ষের অনেক অর্থ আছে। হেমচন্দ্র দুই অর্থ 
দিয়াছেন। এক অর্থ, অট্টালক, অপর অর্থহট্ট (হাট)। এইরূপ 
নানার্থ হইতে আডড1 অর্থ আসিতে পারে। মনে হইতেছে তুলশী- 
দাসের রামায়ণে অটারি শব আছে। সেখানে অর্থ ঠিক অট্টালিকা 
নহে। 

আড়ে-হাত এবং আড়ে-হাতে লাগা এক না হইতে গ্রারে। 
আড়ে-হাতে লাগ। যেন গেড়ে (পায়ে) ও হাতে-- ছুই দিয়াই 
কাজ করা। 

আদ্গাস-_ফাঃ অজর্দান্ত, ছয়লাপ- ফাঃ সয়লাব, তাইস -আা; 
তোয়শ, তুৎ্-বলাঙ্গা-ফাও তুখধৃ-এ-বালিঙ্গা । মেত্রমহাশয় ঠিক 
ধরিয়াছেন। আমার এক শ্ৌলবি বলিলেন, আঃ আদর (আয়ন 
সোয়াদ রে) অর্থে সময়। আমি মনে করি সং অব্রপর-_ক্ষণ হইতে। 
ক্ষণ--সময়” উৎ্লন । সং আবদর শব্দের পরিবর্তে আমরা এখন 
উপলক্ষ শব্ধ বর্পিতেছি। পূঞ্জ উপলক্ষ্যে গান হইবে-পৃজাকে 


আশ্রয় করিয়া । পৃঞ্জা অবসরে গান হইবে (অবপর 90৩৭৯16)7)-- 
পূজার আসরে । বোধ হয় এইরূপে আলর শবের অথাবস্তর 
ঘটয়াছে। 


খালেমান- ফরাসী /৬11017128701-603511777, এবং ওলন্দাজ-__ 
ফরাসী 111211:81)61:015 19010001750 1 ইহাই ঠিক, কোষে ভপ 
হহয়াছে। 

এহন -প্রাচীন বাঙ্গালায় এই শব্দ ছুই অর্থে পাওয়া যায়। 
(১) সং এতা'মন্‌ (সময়ে), যথ। এসন আয়াল তপণক €েহ 
(বিদাাপতি); (২) এতৎসদৃশ হিং এঁদা)_যথা, এসন রস নাহ 
শাণুৰ আরা (বিদ্যাপৃতি)। এইক্ষণ হইতে এছন মনে না করিয়া 
সং এতম্মিন হইতে মনে করা সঙ্গত। রোধ হয় এই শব্দ হইতেই 
এ সবশ অর্থ আপিয়াছে। তুঃ প্রাচীন গড়িয়া কেসনে--/ক 
প্রফারে । এসন-এমন, কৈসণ-কেমন, জৈসন-_যেমন, বিদা।- 
পতিতে আছে। জ্ঞান্দাসে এমন কি দেড় শত বৎসরের পৃবে'র 
মাণিক গাঙ্গুলার ধণ্মমঙ্গলপে এইক্ষণ অর্থে গ্রছন আছে। আমার 
কোষে ছুহ ব্রন এক হইয়া পড়িয়াছে। 

কাশীয়াল-_যে কাশীবাসী, কাশী সব্ন্ধীয়, তাহাতে সন্দেঃ 
নাই । ইহাই মুখ্য অথ। অপত্রংশে কেশেল গাল-বশেষ হইয়াছে। 

কাষিষ-বাঙ্গালায় চলিত নাই। তেন €কোবে গিয়াছে, মনে 
হইতেছে না। অবশ্য কোবিষ 0811 (কাষিষ-__ আকর্ষণ )। 

কোমণ1 বিনা হলুদে রাধ| ঝোলশুগ্ত মাংদ। এই অর্থ ফালোন 
সাহেবের অভিধানে আছে । ছুই মৌলবিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 
০কহ ভুনী মাংস বলিলেন না। বল! বাছুলা, যুসলমানী রান্নায় 
মাংঙ্ঘ হলুদ পড়ে না। আমার কোনে অর্থের এক অংশ গিয়াছে, 
[বিশেষ অংশ বাদ পড়িয়াছে। 


১৬ 


ুস্তকপরাক্ষা 


৬১৫ 


খোকা-_সং. ধক তু: হানে | বাং-তে থকৃখক কাশি বটে । 

গজল--পজব হওয়। সম্ভব । গজব--মাচ্চর্ধা । 

গন্না-কাটা--গ্রহণত্ধ্ডিত অর্থই ঠিক। তবে স্মরণ হইতেছে 
স্কন্ধ-কাট] অর্থেও শুনিয়াছি। 

চাকর-বাকর--_এথানে বাকর শব্দ ভাত-টাত শব্দের তুলা নহে | 
আমার ধাকরণে ইত্যাদি অর্থে দোসর শব্দ দেখুন'। 

ছিচক1চোর-_ছেবট ছোট জিনিষের চোর | কিন্তু ব্যুৎপত্তিতে 
সিদকাটি আসিতেছে। 

ঝরকা--সং অর্দলক্ষা অপেক্ষা এখন মনে হইতেছে সংজালিকা', 
জালক হইতে আসিয়ীছে। 

বিহ্নক_-ওড়িয়াতে শামুকা-ছামুক।। সং শুক আমিতেছে। 

টে. স-টেস--রস-রস হইতে । সময়বিশেষে রসের কথার রোধ 
জলে | 

টাই 1100) | ইংরেজী আভধান দেখুন। 

ডামাডোল-_স্ফীত অর্থে পলাঢে শুনিয়।ছি। 
নদীয়াতে অন্য অর্থে প্রয়োগ হয়। এই অর্থ যেন দামামা- টোল বাদ। 
হইতে । স্থান ভেদে শব্দের যেঅথান্ুর হয়, আহার বিশেষ দষ্টাঞ্চ 
মৈত্র মহাশয় দিয়াছেন! পগার শে সীয়। আলি বুঝায়; নদীয়ায় 
বুঝায় মালির পাশের লম্বা! থানা । এক অথ হইতে অন্ত অখে 
আসা অসম্ভব নয়। 

০ডোকরা--এ শব আমার অজ্ঞাত । ডেকরা শব্দে প্রগল.5 সন্দেহ 
নাই | বুড়া শব উচ্চারণে বুড়ো (রাটে)--৩। এই হেতু বি, 
ডো-করা নহে £ 

মেত্রমহাশয় অন্য কয়েকটি শখ সম্থন্দে আপত্তি তুলিয়াছেন। 
সেগুলির বিচার সম্প্রতি অনাবশ্যক। আশা করি, তিনি অন্যান 
শকও [বিগার করিবেন। সপ্রতি কোষের তায় খও (ম শেষ) 
প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার € টারুবাবুর সমালোচনা আক ।ওা। 
কররি। হত 


এখন দেখিতেছি 


শীযোগেশচপ্র রায়। 


পুস্তক-পরীক্ষা 

উন্মিক--শ্রীরষণীমোহন ঘোষ প্রণীত। কন্তণীন প্রেসে মুধিত 
ও তথা হইতে প্রকাশিত। কাগজের মল।ট বারো আন) বাধাহ 
এক ঢাকা। 

এখাশি কবিতাপুস্তক। ইহাতে । ১) উন্মিক, (২) অগলি, 
(৩) বরণ, (৪8) স্মরণ, (৬) প্রকৃতি (9) কবিকথা বিশাগে বছ 
থণ্ড কিতা স্বান পাইয়াছে। কবিতাগুগি স্থখপাঠ্য। 

মন্দিরে --শমোহিনীরগ্রন সেন প্রণীত | চট্টগ্রাম, ক্যাণ্টশমেণ্ট 
রোড হইতে এীমতলাল রায় কর্তৃক প্রকাশিত। মুলা দশ আনা। 

ইহাতে অনেকগুলি থণ্ড কবি৩। আছে। কবিতাগুলির ছন্দে, 
ভাষায়, প্রকাশে কোনে! বিশেষ নাই; সকল-কাণঙতারহ উপজী৭। 
গতর দার্শানকতন্ । সেই তন্ব ছন্দে পাধিয়া সরস ভাবে প্রকাশ 
করিবার শক্তি গ্রন্থকার দেখাইতে পারয়াছেন, এবং র5না প্রবহমাণ 
হইয়াছে, ইহাই গ্রস্থকারের প্রশংসার বিপর। 


পুষ্পবাণবিলাসমৃ--মহ। কবি-কালিদাস-বির(৬ম্‌, আবিধুকনণ- 
সরকার-কৃত-পদ্যানুবাদ-সষেতষু। শ্ীগণপতি-সরকারেণ প্রকাশিত ম। 
প্রাপ্তিস্থান সংন্কত প্রেস ডিপঞ্জিটারী। মুলা ঢার আনা । 


৬১৬ 


৯ পাস পোসি পাস ৬ পাটি পি পাছি পাত পা পাও পাস ২ পাননি ৩ পাস তা 


বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদ বাকোর শেষে থাকে ; এবং রি 
কালের ক্রিয়ারূপ একই প্রকার হয়। অতএব বাংলায় কবিতা ঠলথ! 
থুব সহজ-_-করিঙ্ে, ধরিছেঃ রহিহে, কহিছে ইঠ্যাদি প্রকার মিলের 
অভাব কি? গ্রন্থকার কাজিদাসের কবিতার অন্থবাদ এইরূপ সহজ 
উপায়েই সারিয়াছেন। গদ্য বেচারা কি অপরাধ করিল? 


তাপসক!হিনী-_শ্রমোজান্মেল হক প্রণীত। দ্বিতীয় সংন্করণ। 


২৯ ক্যানিং ষ্টাট হইতে নাথ এণ্ড কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য 
আট আন।। 


এই গ্রন্থে আউলিয়] বা মুসলমান মহ্র্ষিগণেক্ধ অলৌকিক জীবন 
গৃহীত হইগ্নাছে। এই গ্রন্থে মহাপুরুষদেের জীবন-কাহিনীর প্রসঙ্গে 
এমন সমন্ত উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে যাহা সকল ধশ্মসম্প্রদায়ের 
লোকের শিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য। এই গ্রন্থের ভাষা বিশুদ্ধ 
ও প্রাঞুল একটু অধিক সংস্কৃত-ঘেবা। উহাতে সাতজন গাপসের 
কৌ হুহলোদ্দীপক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । 


হাল ফ্যাসাঁন- -শীঙ্গানকীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। 
আনা। 


মূল্য ছয় 


এখানি “কৌতুক নাটক”। গ্রন্থকার বড় বড় অক্ষরে নামের 
শেষে বি-এল উপাধি ছুড়িয়া দেখাইয়াছেন নে তিনি বিদ্যা শিক্ষা 
সহবতের গর্ব রাখেন। তিনি নাটক লিখিয়া কৌতৃক করিয়াছেন 
কাহাদের লইয়া? আমরা যাহাদিগকে মা বলি, দিদি বলি, কন্যা 
বলি, সহধন্মিণী পত্বী বলি, অথচ যাহাদিগকে জগৎ সংসার জ্ঞান 
শিক্ষ! যুক্তি বিচার আলোক বাতাস স্বাধীনতা হইতে সর্ব প্রযত্রে দুরে 
বাচাইয় রাখি, দেই নারীজাতিকে লইয়া । কেন? তাহাদের 
অপরাধ? তাহাদের জনকয়েক মাত্র নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি অবস্থার 
উন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। অমনি পরম ওদরক পুকুৰ মহলে 
হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে--খোজ. খোজ, পাক বাবার্চ। শেষ- 
কালে ঠিক হউল যেয়েদের বিলাসে থাকিতে দেওয়। নয় : তাহারা 
রান্নাঘরের অন্ধকারে ধোয়ায় মরুক, বিলাস সম্ভোগ করিবার ভার 
লইবেন মহা-পুরুষেরা। বিলাসের জন্য যে-সমস্ত রমণী গৃহক্ম্ম 
াগ করেন তাহার! শিন্দনীরা নিঃসন্দেহ; কিন্তু রজ্ধনকার্ধাহ 
তাহাদের কায়েম পেশা ইহ] কোনো শিক্ষিত ব্যক্তি মনে করিতে 
পারেন, তাই আশ্চর্য; গ্রস্থের দৃশ্ঠপংস্থান কদর্ধ্য স্থানে; কথা- 
বার্তা গান সমস্ত কদর্ধা। নাটকত্বেরও নিতান্ত অভাব। গ্রস্থকারের 
উণ্চিত এরুপ পুপ্তকের প্রচার বন্ধ করিয়। পিয়) নিঞ্জের শুরুচি, শিক্ষা 
ও বুগ্সিমণ্ডার পরিচয় দেওয়া। 


অঠধীলি_ __শ্ীবতীপ্রনারায়ণ চৌধুরী প্রণীত, বুঝড়ি বিজয়] 
প্রিন্টিং ওয়াকসে কুমার শ্রীবিপ্রনারায়ণ বি-এ কর্তৃক মুপ্রিত ও 
প্রকাশিত। মুল্য শন্গলিখিত । 

ইহাতে কতকগুলি খও্ড কবিতা আছে। লেখকের প্রথম রচন।। 
স্বতরাং ছন্দে মিণে ও প্রক্কাণে ক্রটি আছে যথেষ্ট। কিন্তু কবিতাগুলি 


পাঠ করিলে বুঝা মায় সাধন! করিলে টলনসই কৰিতা রচনা করা 
ঠাহার পক্ষে ছথট হইবে না। 


গুলবাহার-_ইীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত ও অধাপক 


যুক্ত যহনাথ সরকার এম-এ লিখিত ভূমিকা! সত্ঘলিত। প্রকাশক 
সাধন] লাইব্রেরী, উয়ারী, ঢাক1।| দ্বিতীয় সংক্করণ। মুল্য তিন 
আনা মাত্র। 


প্রবাসী__ভাদর, ১৩২১ « 


৯৫ ৯-পা সি পাস পালা সিসি পা সিসি তা সিপাস্টিপাসিলাস্দিপাস্টিপিসসি-াসি পাস পাসিলাসিলর্টি ছিপ স্টিশা সিলসিলা সিন সিটি ৯৬ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
এই ক্ষুদ্র নাটিকা থানিতে বঙ্গের শেষ নবাব মীর কাশির 
পরাঞ্জয়ে তাহার অসন্থায় পুঞ্কল্চার সহিত বিচ্ছেদ ও শিশুদের 
স্নেহমমতা অকালমৃত্যু প্রভৃতির করুণ কাহিনী পদ্যে ও গানে বর্ণিত 
হুইম্নাছে। 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের অভিনয়ের উপযুক্ত । 


বিবেকগাথা- হিযালয়বাসী পরষহংস সোহং ম্বামী প্রণীত। 


শ্রীনগেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাখ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, বারাবহ প্রেস, 
কলিকাতা । মূল্য চার আনা। 


এই পুস্তকে এক একটি বৈরাগ্য-উদ্বোধক তন্্রকথ! এক একটি 
সনেটের সম্পুটে ভরিয়া রাখা হইয়াছে । ইহার কোনে! তত্বই 
হিন্দুর কাছে নূতন নয়, সকলেরই জানা কথা-__যথা মানবদেহ ও 
মানবের রূপ যৌবন নশ্বর ; নিক্ষাম কম্ম করা উচিত; সময় গেলে 
আর ফিরে না; ইত্যাদি। এই-সমন্ত কথ! মামুলি উপমায় ও 
সাধারণ বালকপাঠ্য রকমের ভাষায় প্রকাশ করা হইয়াছে। 


নীরর সাধনা _্বর্গগতা স্ববৌধবাল! দেবী প্রণীত, আট” প্রেসে 


মুদ্রিত। হবোধবালা দেবীর ছুইখানি চিত্র সম্বলিত। মুলোর 
উল্লেখ নাই। 


প্রকাশক কে বুঝিতে পার] গেল না। প্রক্কাশক লিখিয়। 
জানাইয়াছেন যে এই পুস্তকের পদাগুলি সুবোধবালার বিবাহের 
পূর্বেকার রচনা । শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী ভূমিকায় লেখিকার 
পরিচয় দিয়াছেন। এই গ্রন্থে অনেকগুলি পদ্য আছে। সকল 
পদেহ লেখিকার শুদ্ধ পবিক্র ভগবদৃভক্ত অন্তরেল পরিচয় কাশ 
পাইয়াছে। 


গীতা-বিন্দু-গ্ীবিহারীলাল গোস্বামী বিরচিত। « নং রাত 


বসুর লেন হইতে শনলিনীরপ্রন রায় ও শ্রনুরেশ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
কর্তৃক প্রকাশিত । মুল্যের উল্লেখ নাই। 


গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন “মূল গীতার সঙ্গে, প্রত্যেক 
শ্নোকের ছরসংখ্যার সামগ্ুত্ত রাবিয়! বঙ্গাহ্থবাদ করা হইয়াছে। 
একটি ছত্রও অতিরিক্ত প্রদত্ব হয় নাই ।:....*যুলের সহিত মিলাইবার 
স্ুবিধ! হইবে এই বিবেচনায় বাম পৃষ্ঠায় মুল (লাল কালিতে ) ও 
দক্ষিণ পৃঠায় তাহারই অনুবাদ (নীল কালতে ) ধারাবাহিকরূপে 
দেওয়া গেল 1...*.* এই "গ্রন্থে যে কয়েকখানি চিত্র প্রদত্ত হইল তাহা 
আমার জ্ষ্ঠ পুত্র অ্রয়োনশবধীয় শ্রীমান্‌ পরিমল গোম্বামীর 
পরিকলিত।” 


অনুবাদ মরস ও সহজ হয় নাই। ছন্দে ও ভাষায় লালিত্যের 
অভাব আছে। প্রথম চিঞখানি শ্রীযুক্ত নন্গলাল বস্তু মহাশয়ের 
“পৃতরাষ্ট্র ও সপ্রয়” চিত্রের নকল। অন্যান্য ছবিগুপি চলনপই। 
তেরো বৎসরের বালকের পক্ষে চিত্রগুলি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিতে 
হইবে। মলাটের উপর একপাল গকু, গীতার ভাবটা মোটেই প্রক্কাশ 
করিতেছে ন!; বেদান্ত গোধেনু, গীতা ছুদ্ধ ইতাদি উপম! খুব লাগসই 
হইলেও বেশ হন্দর নহে--স্ৃতরাং চিন্ত্রের বিষয় হইলে হাহ্যরসেরই 
কাংহণ হর। 

মুদ্রারাক্ষন। 


০৬ ০০ ১০০০৬৮ শি পপ পা পপ পীশ শিশির ৪ ৮ শ্াচাশিশী ৮ পাপী তি চে 


. ২৯৯ নং কণওয়ালস স্বীট, ্রাঙ্মমমশন গেসে জআ্ঈঅবিনাশচক্্র সরকার দারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত | 
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“সত্যম্‌ শিবম্‌ স্থন্দরম্‌ 1 
“নায়মাত্সা। বলহীনেন লভ্যঃ 


১৪শ ভাগ | 
১ম খণ্ড | আশ্বিন, 
বিবিধ প্রসঙ্গ 


ইতিহাস ৫নব্রাস্যেল্স শন্বল। বর্তমানে 
কান জাতি যেরূপ ছুর্দশাগ্রস্তই থাকুক না, তাহাদের 
[ত দুর্দশ। হইতে আবার উন্নতি করিয়াছে, এরূপ জাতির 
গ্রান্ত ইতিহাসে গাওয়। যায়। এইপন্য ইতিহাস জাতীয় 
অবসাদ ও নৈরাশ্ঠের ওষধ | 'প্রসিদ্ধ লেখক জর্জ বার্নাড শ 


লখিতেছেন, 
নহযকথা এই যে সবজাতিই তোন-না-কোন সময়ে বিজিত হই- 
ছে :.***তভারতের ইতিহাসে এমন কিছুই নাই, যাহার সমতুল্য 
পার ইউরোপের ইতিহান-সকলে না পাওয়া যায়।......মদি 
রতবর্ষ আত্মশাসনের অন্তপরুক্ত হয় তাহ1 হইলে পৃথিবীর সব 
[৩১ আত্মশাসনের অন্পণ্ুক্ত ; করণ ইতিহাসের সাক্ষ্য সর্বত্র 
ক।”* 

নৈরাগ্র-ও-অবসাদব্যাধিগ্রস্ত ভারতবাসীর খুব বেশী 
নিয়া ইতিহাস পড় উচিত। দুঃখের বিষয় দেশীয় 
ষাগুলির মধ্যে সমধিক উন্নত বাঙ্গলা তাষাতেও 
থিবীর প্রাচীন ও আধুনিক সমুদয় প্রধান প্রধান দেশের 
তিহাস নাই। কোন গোকহিতব্রত ধনী ব্যক্তি উপ- 


কত লেখকগণের বার রি কাজটি করাইতে পারেন 
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পপ সা 


১৩২১ ৬ সংখ্যা 


নাকি? যোগ্য লেখক নির্বাচনের তার কিন্তু স্বাধীনচিত্ত 
ইতিহাসজ্জদিগের উপর দিতে হইবে। 

জ্াতীন্্ চলিত্রেল পল্লিন্বতুন্ন। আষাঢ 
মাসের প্রবাসীতে (২৫১ পৃঃ), জাতীয় চরিত্রের পরি- 
বর্তন সম্ভব কি না, তাহার আলোচনা করিয়। তাহার 
একটি অনুকূল দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম। আর একটি দৃষ্টান্ত 
দিতেছি। ১৮৩৯ খুষ্টান্দে তুরস্কের সুলতান আবছল 
মজীদ রাষ্ত্রীয় অনেক বিষয়ে উৎকর্ষসাধন করিতে ইচ্ছা 
করিয়া এক আদেশপত্র জারী করেন। তাহার এক 
অংশে মুসলমান অমুসলমান সমুদয় প্রজার সাম্য ঘোষিত 
হয়। কিন্তু অমুসলমান প্রজার! এরপ দাসত্বের অব- 
স্থায় অবনমিত হইয়াছিল, যে, তাহার। যে মুসলমানদের 
সমান হইবে তাহা৷ তাহাদের পক্ষে চিন্তার অতীত হইয়া 
গিয়াছিল। তাহারা এরূপ অধঃপাতিভ ও অত্যাচরিত 
হইয়াছিল যে মুখ তুলিয়া একজন তুর্কের মুখের দিকে 
তাকাইতেও তাহাদের সাহস হইত না1 « অথচ সংবাদ- 
পত্রের পাঠকমাত্রেই জানেন যে তুরস্কের ভুতপৃর্বব প্রজা 
সার্ভিয়ার লোকের! ক্ষুদ্র জাতি হইলেও অষ্টিয়া- হাগেরীর 
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৬১৮ 
মত বড় সাম্রাজ্যকে কিরূপ সাহসের সহিত বিতাড়িত ও 
পরাজিত করিতেছে । তৃর্কের ভূতপূর্বব প্রজা বুলগেরীয়দের 
সাহসও দৃষ্টাস্তস্থল। 

সুচী । অন্তঃপুর হইতে রাস্তাঘাট হাট-বাজার 
সর্বত্র যুদ্ধের আলোচনা হঠতেছে। সকলেই মুদ্ধের 
ংবাদের জন্য ব্যস্ত। সংবাদ অল্প অন্ন আসিতেছে। 
তাহার উপর মন্তবা মুখে মুখে অতি বিশাল আকার 
ধারণ করিতেছে । গুজব এবং ভৃষ্ুকের ত অন্তই 
নাই। আমর] অনেকে এরূপ গান্ভীর্যযের সহিত সুদ্ধের 
বিষয় আলোচনা করিতেছি যেন সারাজীবন সেনাপতিত্ব 
করিয়াই কাটাইয়াছি। 

যুদ্ধের সংবাদ সংবাদের উপর ক্রমান্বয়ে 
মন্তব্য প্রকাশ করিয় যাঁওয়।, কিম্বা গুজব লিপিবদ্ধ 
কর! মাসিকপত্রের কাজ নয়। সেকাজ আমরা করিব 
না। তবে একটা কথ। বল। হয় ত অনধিকার চর্চ। 
বলিয়। বিবেচিত নাও হইতে পারে। যুদ্ধের প্রথম 
অবস্থায় যাহ।ই ঘটুক, ক্রমশঃ যে জার্শেনীকে হটিয়া গিয়া 
শেষে পরাস্ত হইতে হইবে, এরূপ অনুমান করিবার 
কারণ আছে' 

জার্মেনীতে কন্স ক্রিপ্যন আইন আছে। তদন্ুসাবে 
সাবালগ পুরুষদ্দিগকে তিনবৎসর সেনাদলে কাজ করিতে 
হয়। এইজন্য জার্সেনী 'প্রথমেই ৫০ লক্ষ সৈন্য লইয়। 
যদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিয়।ছে। জার্মেন সম্রাট ভিতরে 
ভিতরে অনেকদিন হইতে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তত 
হইতেছিলেন এবং একট! ছুতা৷ খু'ঁজিতেছিলেন। এই 
হেতু প্রথমে অন্ঠান্ত দেশ অপেক্ষা! জার্মেনী যুদ্ধে বেশী 
জিতিয়াছে। কিন্তু ইংলগ্ডের সন্ঠসংখ্য। ক্রমশঃ বাড়িয়। 
চলিবে, তারতীয় “সৈন্টের! শীদ্দই রণস্থলে পৌছিবে, 
এবং ফ্রান্সও ক্রমেই যুদ্ধের জগ্গ অধিকতর প্রস্তত 
হইতেছে। রুশিষ্বা অষ্টিয়্াকে একেবারে কাবু করিয়া 
জার্মেনী আক্রমণে সম্পূর্ণ মন দিতে পারিবে । ইতিমধ্যেই 
জার্মেন সাম্রাজ্যের প্রশিয়া প্রদেশে রুশিয়। কঙকদুর 
অগ্রসর হইয়াছে । এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিলে 
দেখা যাইবে যে জার্মেনীকে ক্রমেই তাহার শত্রুপক্ষের 
অধিকতর সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইবে । 


দেওয়।, 


প্রবাসী-_আখিন, ১৩২১, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


চা 


আইন অনুসারে, সৈশম্ত হইয়াছে। যাহারা ইচ্ছা পূর্ব 
সৈম্ঠ হয়, যেমন ইংরেজসৈন্ত। তাহার! কন্স.ক্রিপ্যনের 
সৈন্চ অপেক্ষা, অধিক উৎসাহী ও দক্ষ যোদ্ধা হইবান 
স্ভাবনা । 

যুদ্ধ করিতে হইলে আজকাল কোটি কোটি টাকার 
প্রয়োজন হয়। বেশী দিন যদ্দি ঘুগ্ধ চলে, তাহ। হইলে 
জার্ষেনীর পুজি শেষ হইয়া, আপিবে। অথচ এদেশে 
এখন নূতন করিয়া! ধনের আমদানী হইতেছে ন1। কারণ 
যুদ্ধে সব দেশেরই বাণিজ্যব্যবসা খুব কমিয়। গিয়াছে। 
জার্মেনীরও কমিয়াছে; এখন যদ্দি বা কিছু আছে, পরে 
তাহাও আর থাকিবে না। বাণিজ্যজাহাজ অবাণে 
সমুদ্র দিয় যাতায়াত করিতে না পারিলে কোন দেশেরই 
বাণিজ্য ভাল করিরা চলিতে পারে না । এখন ইংরেজ ও 
ফরাশী রণতবী-সকলের শক্রতায় জার্ষেন বাণিজ্যজাহা- 
জের পক্ষে সমুদ্রে ষাতায়াত অত্যন্ত বিপৎসক্কুল হইয়াছে । 
ইতিমধ্যেই ইংরেজেরা জার্মেনদের ,অনেক বাণিজ্য- 
জাহাজ ধরিয়া আত্মসাৎ করিয়াছে । ক্রমে এরূপ দাড়ী- 
ইবে যে একখানি জার্মেন জাহাজও আর বন্দর ছাড়িয়। 
সমুদ্রে বাহির হইতে পারিবে না। কারণ জার্মেনী অণেক 
রণতরী নিশ্মাণ করিষা! ইংলগ্ের সমকক্ষ হইবার চেষ্টা 
কর সত্বেও এখনও উভয়দেশে এ বিষয়ে বিস্তর প্রতেদ 
আছে। এখনও ইংলণ্ডের রণতরীসকল আর যে-কোন 
দুই দেশের সম্মিলিত বণতরীসমূহের সমান। ইংলগ 
এ বিষয়ে প্রথমস্থানীয়, জার্মেনী দ্বিতীয় স্থানীয় এবং 
ফ্রান্স তৃতীয় স্থানীয়। নীচে যে তালিক। দেওয়। যাঁই- 
তেছে, তাহা হইতে দুষ্ট হইবে যে যদি ফ্রান্স এবং 
জার্মেনী একদিকে হইত তাহা হইলেও তাহার ইংলগ 
অপেক্ষা সমুদ্রে বলশালী হইত না; এখন তফ্রান্স ও 
ইংলও্ড একদিকে, সুতরাং জার্মেনীর সমুদ্রে পরান্দয় 
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সমুদ্রে ইংলণ্ডের প্রাধান্তহেতু শীপ্ব হউক বিলম্বে হউক 
ার্সেনীর বাণিজ্য বন্ধ হইবে। স্বৃতরাং অর্থাগমও বন্ধ 
হইবে । তখন যুদ্ধ করিবার মত অর্থজার্সেনী কোথায় 
গাইবে? অপর দিকে, ইতিমধ্যে জার্মেনীর বাণিজা 
[ততটা কমিয়াছে, ইংলগ্ডের বাণিজ্য ততট। কমে নাই। 
খনও ফরমাইস্‌ অন্ুসারে ইংলগড হইতে জিনিষপত্র 
কছু কিছু আসিতেছে; কেক্ল বিপদাশঙ্ক। বেণী বলিয়া 
হাঞ্জভাড়! ও বীমার খরচ বেশী লাগিতেছে। ক্রমে এই 
পদ্দ কশিয়া গেঞ্ল ইংলগ্ডের বাণিজ্য পূর্বববৎ্ৎ হইবে, 
শবওঃ, জার্মেনীর প্রতিবোগিতা না থাকাক্ষ, কিছু 
[ডিবে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, জার্মেনী যুদ্ধের 
[রধহন করিতে ক্রমেই অসমর্থ হইয়া পড়িবে, কিন্তু 
'পণ্ডের সেরূপ দশ। ঘটিবে না। স্তরাং শেষে জার্মেনীরই 
রাজয় হইবে বলিয়া মনে হইতেছে । 

স্ুহ্কোল তলল্বতু11 আমরা যুদ্ধের ছুছুক লইয়া 
ছি। বাণিজ্যব্যবসার কিছু অস্বিধা হইতেছে, 
নিষপত্র মহার্থ হওয়ার সংসারের খরচ চালাইতে কষ্ট 
[ধ হইতেছে; কিন্ত আমাদের ইহার বেশী কষ্ট কিছু 
তেছেনা। কিন্তু কেবল যুদ্ধের হুক লইয়া না 
কষ, যুদ্ধ জিনিষট। কি তাহ একবার ভাবা উচিত। 
গার হাজার লোক মরিতেছে, হাজার হাজার লোক 
* বা সঙ্গীনে বিদ্ধ, কেহ বা গোলায় ছিন্ন ভিন্ন দেহ 
রা, ভীষ"রূপে আহত হইয়। যন্ত্রণা পাইতেছে, 
দার হাজার নারী বিধন! হইতেছে, হাঙ্জার হাজার 
চা পুব্রহারা হইতেছেন, হাজার হাঞ্জার বালক- 
শক] অনাথ হইতেছে, হাজার হাঞ্জার স্ত্রীলোকের 
পর পাশবিক অত্যাচার হইতেছে । বে-সব দেশে 


বিবিধ প্রসঙ্গ-_যুদ্ধের বৈধতা 


৬১৯ 
যুদ্ধ হইতেছে, তথাকার শস্ক্ষেত্র-সকল বৈধবস্ত হইতেছে, 
ঘরবাঁড়ী তন্মীভূত ও ধুঁলিসাৎ হইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোক 
নিরাশ্রয় হইয়া অনাহারে অতি কণ্চে দিন যাপন 
করিতেছে। 

যাহারা বাজ্যবিস্তার করিবার জন্ত, বাণিজ্য বৃদ্ধির 
ভম্, যোদ্ধা বলিয়া যশ লাত করিবার জন্ট, অন্তক্তাতির 
দেশ আক্রমণ করে, তাহারা অতি ছৃরাত্মা। তাহাদের 
পরাজয় কামনা সহঙ্জেই মনে আসে। জার্ষেনী এইসব 
দোষে দোবী। অতএব জার্মেনীর পরাঙ্জয় হইলে ন্যায়ের 
পক্ষে যাহার তাহার! সকলেই সন্তষ্ট হইবেন। 

শঞ্রুর আক্রমণ হহতে স্বদেশরক্ষার জন্ত' যুদ্ধ কর! 
বৈধ। ফ্রান্স ও বেল্জিয়মের যুদ্ধ কর ভিন্ন উপায় ছিল 
না। ফ্রান্স ও বেল্জিয়মকে কেহ দোষ দিতে পারে না। 
্ুদ ব। অল্পবল কোন জাতির উপৰ চড়াও করবিষ। 
কেহ তাহাদের দেশ আক্রমণ করিলে, তাহাদের স্বাধী- 
নতা-রক্ষী ক।ধ্যে সাহাযা করা কর্তব্য । ইংলও বেল- 
জিয়মের এইপ্প সাহায্য করায় ইংলগ্ের খুদ্ধকেও 
শ্ায়যুদ্ধ বলা খাইতে পারে। অবশ্ঠ ইহাতে ইংলগ্ের 
স্বার্থও আছে। কিন্তু তাহা অধশ্মযূণক স্বার্থ নহে । এখানে 
মনে রাখা উচিত ষে ইটালী যখন অন্যায় করিয়া তুর- 
স্কের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল, তখন কেহই তুরস্কের সাহায্য 
করে নাই। এশিয়া ও আক্রিকার ছুর্বগ দেশ বা জাতিকে 
সাহায্য করা যে কর্তব্য, তাহা এপধ্যন্ত ইউরোপের 
কোন জাতি কার্ধ্যতঃ শ্বীকার করে নাই। কিন্তু একটা 
সুনিয়ম, সব্দত্র প্রতিপালিত না হইলেও, যদ্দি কোথাও 
প্রতিপাপিত হয়, তাহাও তাল। কারণ, তাহ। হইলে 
উহা ক্রমশঃ সর্বত্র প্রতিগাণিত হইবে, এইপ্ূপ একটা 
আশ! থাকে । যথন গ্রীম্‌ স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করিয়াছিল, 
যখন ইটালী স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেই 
সেই সময়ে ইংলগ্ের অনেক পোক গ্রীস ও ইটালীর 
সঙ্গে সহানুভূতি দেখাইয়াছিল এবং তাহার্দের সাহায্য 
করিয়াছিল। ইহা! হইতেও কোন কোন অবস্থায় যুদ্ধের 
বৈধত। সব্ঘন্ধে সত্য লোকদের মত বুঝা যাইতেছে । 

কিন্তু যে কারণেই যুদ্ধ হউক, উহাতে রক্তপাত ও 
পৈশাচিক ব্যাপার সমভাবেই থাকে । অতএব, পৃথি- 


৬২০ 


বীতে যাহাতে, যুদ্ধ না হয়, তাহার উপাঁয় করিবার 


নিমিত্ত অনেক মনীষী চেষ্টা করিতেছেন। প্রত্যেক দেশেই, 
“মানুষে মানুষে ঝগড়া বিবাদ হইলে, যেমন তাহার 
মীমাংসার গগ্য আইন আদালত আছে, কেহ অপরাধ 
করিলে যেমন বিচার করিয়। তাহার দণ্ড দ্বার ব্যবস্থা 
আছে, তেমনি দেশে দেশে বিবাদ বাঁধিলে তাহা মিটাই- 
বার জন্ত, একদেশ অন্তদেশের উপর অত্যাচার করিলে 
তাহার প্রতিবিধান করিবার পিমিত্ত বাহাতে অন্তর্জাতিক 
আইনআদালত থাকে, তাহার চেষ্টা অনেকদিন হইতে 
হইতেছে। হেগসহরে ১৮৯৯ ও ১৯০৭ খুষ্টাব্দে, যুদ্ধ 
বন্ধ করিবার জন্ত বা উহার অনিষ্টের হাস করিবার 
জন্, অন্তর্জাতিক পরামর্শসমিতি বসে | উহাতে জাতিতে 
জাতিতে বিবাদ সালিসী দ্বার! মীমাংস। করিবার সপক্ষে, 
স্থলযুদ্ধ ও জলযুদ্ধের নিয়ম নির্ধারণ ও বিধিবদ্ধকরণ 
এবং তৎসমুদয় অবশ্তপালনীয় বলিয়া! ধাধ্য করিবার 
সপক্ষে, এবং অস্ত্রশস্ত্র, বন্দী, লুট, প্রভৃতি সন্ধে, অনেক 
প্রস্তাব ধার্যয হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্ত হইতে প্রায় ৫০টি অন্ত- 
জাতিক আদালতে ইংলগু বাদীরূপে বা অন্ততম বিচারক- 
রূপে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রায় অন্তর্জাতিক 
মকদ্দমা এইরূপ আদালতে খিনাযুদ্ধে বিচারিত হইয়া 
নিষ্পত্তি হইয়াছে। ইহা! হইতে আশ! হয় থে কালে, 
অন্ততঃ সভ্যলোকদের মধ্যে, যুদ্ধ সাধারণ শিয়মের 
বহিভূত হইয়। যাইবে। 

স্থইডেনের বাসাবনিক নোবেল উইল করিয়া যে 
টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ 
হইতে বিজ্ঞান, 'সাহিত্যঃ ও পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা) বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠতম প্রত্যেক কম্মীকে প্রায় একলক্ষ বিশহ(জার 
টাকা পুরস্কার দেওয়া হইতেছে। তদ্তিন্ন ১৯১০ থুষ্টাবে 
ীযুক্ত এগ, কার্নেগী পৃথিবী হইতে যুদ্ধ উঠাইয়৷ দিবার 
জন্য তিনকোটির উপর টাক! দান করিয়াছেন। 

এরূপ আশ। করা হুব্বাশ। নয় যে ভবিষাতে কোন 
জাতিকে স্বাধীন হইবার জন্তও যুদ্ধ করিতে হইবে না। 
১৯০৯ থৃষ্টাব্বে নরওয়ে বিনাযুদ্ধে স্বাধীন হইয়াছে। খুব 
সম্ভব, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ বিনাসুছ্ছে স্বাধীন হইবে । 


০০ 


প্রবাসী-_ আশ্বিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 

সুচ্জেন্ল একটি স্থান্ত্রী কাব্রণ। প্রাচীন- 
কাল হইতে যে-সব কারণে যুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহ 
ইতিহাসপাঠংকরু জানেন। আধুনিক, সময়ে তাহার উপর 


আর একটি বাড়িয়াছে। তাহা দ্রব্যনির্মাণে ও দ্রব্য- 


সবরবর।হে বৈজ্ঞানিক আবিক্ষিপ্নার প্রয়োগ । ট্টামএঞ্জিন ' 
ব। বাম্পীয় কল দ্বার। নানাবিধ দ্রব্য নিম্মীণের কল 
চালিত হওয়ায়, এঁ-সব কলে অতি অল্পপংখ্যক মানুষের 
পরিশ্রমে রাশি রাশি জিনিষ প্রস্তুত হওয়ায়, এবং রাসায়- 
নিক উপায়ে বহু স্বাভাবিক পদার্থের কৃত্রিম নকল প্রস্তত 
হওয়ায়, এখন পাশ্চাত্য সত্যদেশসকলে ও জাপানে বড় 
বড় কারখানায় এত বেনী জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে, 


যে, উৎপাদনের দেশে তৎসমুদয়ের কাটৃতি হওয়া! অস- 


স্তব। অথচ জিনিষ যত উৎপাদন হয়, সমস্তই বিক্রী 
না হইলে, কারখানায় যত মূল্গধন খাটান হইয়াছে, 
তাহার সুদ পোষাইয়া ল।ভ হয় না! যদ্দি বলযে কম 
মূলধন খাটাইয়! কম জিনিষ উৎপন্ন করিলেই হয়। কিন্ত 
কম মুলধনে অনেক গ্িনিষের কারথান। হয়ই না? য্দিই 
বা কোন কোন জিনিষের হয়ঃ তাহ! হইলে উহা! লাভ- 
জনক হয় না, প্রতিযোগিতায় বড় বড় কারখানার সঙ্গে 
আঁটিয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং উঠিথা। যায়। তা 
ছাড়া, মুলধনী যাহারা, ছোট কারখানার অল্ললাতে 
তাহাদের অর্থের লালসা তৃপ্ত হয় না। 

বড় বড় কারখানার উৎপন জিনিষ বিক্রী করিতে 
হইলে উত্পাদনের দেশের মধ্যেই বাণিজ্যকে আবদ্ধ 
রাখ! চলে না, বিদেশে কাটতির চেষ্টা দেখিতে হয়। 
কিন্তু যে-সব দেশের লোকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কল- 
কারখানা প্রতিষ্ঠা করির! চালাইতেছে, তথায় ত বেশী 
কাটুতির সম্ভাবনা নাই। এই জন্ত যে-সকল দেশে 
ধরূপ আধুনিক ধরণের কল কারখান। নাই, সেখানে, 
অর্থাৎ প্রধানতঃ এশিয়া ও আফ্রিক। মহাদেশে, বিক্রী 
চেষ্টা দেখিতে হয়। এই-সকল মহাদেশের যে ত্র 
অংশ উৎপাদক দেশবিশেষের অধীন, সেই-সব অংশেঃ 
জিনিষ বিক্রীর বেশী সুবিধা) ্ষারণ এসকল অংশ শাসক, 
ও উৎপাদক দেশের [জনিষের উপর শুল্ক বসাইয়। ব 
অন্য কোন উপায়ে উহার আমদানী কমাইতে পারে 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


না। পাচ্য দেশসকল জয় করিবার চেষ্টার ইহা একটি 
প্রধান কারণ। এই হেতু নানা পণ্াদ্রব্যোপাদঞ্ক পাশ্চাত্য 
দেশসকলের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার? দেশসকল 
ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্য একটা খুব রেষারেষিও 
আছে। এই রেষারেষির জন্য যুদ্ধনস্তাবন। প্রার়ই খাকে। 
বর্তমান যুর্ঘদ্ধর যূলেও এই রেষারেধি আছে। জার্ে- 
নীতে কলকাবৃখানার খুব উন্নতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে, 
পণ্য/দ্রব্য উৎপাদনে বিবিধ রাসায়নিক ও অপর বৈজ্ঞা- 
নিক প্রণালীর আবিক্রিয়া ভ্রতবেগে চলিতেছে, অথচ 
ইংলগ্ডের মত এশিয়ায় ও আফ্রিকায় তাহার এতবড় 
সাম্রাজা নাই। কাজেকাজেই জার্মেনীকে ইংলগ্ডের হিংসা 
করিতে হয়। 
লতুন্মান বুজে আনম ক্টোন 
0কণন্ন হাল! । ইউরোপের মানচিত্রের দিকে দুষ্টি- 
পাত করিলে দেখা যায় ধৈ জার্মেনীর সমুদ্দোপকুল ইংলগ্ডের 
ব। ফ্রান্সের মত বহুবিস্তত নহে। অথচ বাণিজ্যবিস্তারের 
জন্য মহাসাগরে জাহাজের সাহায্যে যাতায়াত একান্ত 
আবশ্তঠক এনং তাহার জন্য সমুদ্রের উপকূলে অনেক 
বন্দর থাক। প্রয়োজন । জার্মেনীর সমুদ্রতটের অধি- 
কাংশ বাল্টিক সাগরের কুলে। তথাকাঁর বন্দর দিয়া 
বাহির হইতে হইলে রুশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে ও ডেন- 
মার্কের পাশ্শববন্তী স্থনসক্ধল দিয়া যাতায়াত করিতে 
হয়, এবং অনেক ছোট ছোট দ্বীপ ও প্রণালী থাকায় 
উহাদের সমীপবর্তী এই-সকল সযুদ্পথ বেশ 
সরল ও নিরাপদ নহে। পক্ষান্তরে জানেনী যদি বেল- 
জিয়াম ও হল্যাণ্ড দখল করিতে পারে, তাহ হইলে 
অতি সুন্দর সুন্দর বন্দর তাহার হস্তগত হয়, 
এবং ইংলগ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা, এমন 
কি যুদ্ধ করিবার পর্যন্ত স্থবিধা হয়। এই হেতু বেল্- 
জিয়াম ও হল্যাণ্ডের প্রতি লোভ জার্মেনীর অনেক দিন 
হইতেই আছে। যুদ্ধের প্রারস্তে যখন জার্মেনী বেল- 
জিয়ামকে বলিয়াছিল, “তোমাদের দেশের তিতর দিয়! 
আমাদিগকে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্য লইয়া 
"যাইতে দাও; যুদ্ধান্তে আমরা তোমাদের দেশ দখল 
করিয়া থাকিব না, তোমাদের স্বাধীনতা লুপ্ত হইবে 


বিবিধ প্রসঙ্গ__-জাপান কেন জার্দেনির সহিত লড়িতেছে 


৬২১ 


না, তোমাদের দেশ তোমাদ্বিগকেই ফিরাইয়া দিয়া 
চলিয়া! আসিব” ; তখন বেলঙঞ্জিয়াম-এই কারণেই তাহার 
লোভী প্রবল প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। 

১৮৭৭-৭১ খুষ্টাব্ধে ফ্রান্স ও জার্মেনীতে যে যুদ্ধ"হইয়া- 
ছিল, তাহাতে ফ্রান্স পরাজিত হওয়ায়, জার্মেনী ফ্রান্সের 
এল্সাস, এবং লোরেনের পুর্ব অংশ কাড়িয়া লয় এপং 
যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, স্বরূপ তিনশত কোটি টাকা ফ্রান্সের 
নিকট আদায় করে: এই ছুই দেশের স্থায়ী অসগ্তাবের 
ইহাও একটি গুরুতর কারণ। 

জ্াাপাম্ন কেন ত্কার্স্সেনীন্ল আহি শ 
নড়িন্েতুছছ । জাপান ও ইংলণ্ডের সঙ্গে সন্ধির 
এই এক উদ্দেশ্ত পিথিত আছে যে পুর্বএশিয়ায় ও 
ভারতবর্ষে শান্তিরক্ষা করিতে হইবে, এবং এ এ অংশে 
ইংলও ও জাপানের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে । তদনুসারে 
গাপান জাম্নেনীর সহিত লড়াই করিতেছে । কিন্তু এই 
উভয় দেশের মধ্যে সংগ্রামের ইহাই একমাঞ কারণ 
নহে। ইহা ছাড়াও দুই গুরুতর কারণ আছে। 

প্রথম কারণ রাষ্ট্রনৈতিক। চীন ওজাপানের মধ্যে 
লড়াই ঘখন ১৮৯৫ খুষ্টাবে শিমোনোসেকীর সন্ধি দ্বার! 
শেষ হয়, তখন সন্ধির সপ্ত অনুপারে চীন জাপানকে 
৭৫ কোটি টাকা, চীনের কোন কোন অংশ এবং চীনে 
অধীন কতকগুলি দ্বাপ প্রনান করে এৰং বাণিজ্যাদি 
সন্বন্জে কতকগুলি সুবিধা দেয় । সর্দির সত্তগুলি প্রকা- 
শিত হহবামাঞত রুশিয়া জার্মেনী ও ফ্রান্স একসর্গে 
জাপানকে এক পত্র লিখিয়। জাঁনাইল যে জাপান চীনের 
কোন অংশ দখল করিয়। থাকিলে শান্তি রক্ষা করা 
ভার হইবে। অগত্য।, এত অর্থব্যয় ও রক্তপাত করিয়! 
জাপান চীনের যে যে অংশ পাইয়াছিণ, তাহ। ছাড়িয়। 
দ্রিতে হইল । কিন্তু মনে মনে তাহার বড় রাগ হইল। 
রাগ হইল বিশেষ করিয়া জার্মেনীর উপর। জাপান বুঝিঞ্জ 
থে চীন ও রুশিষ্ার সাআ্রাঙগোর সীমারেখ! অনেকদুর 
পর্য্যন্ত এক । সুতরাং জাপানীদের মত বণকুশল ও উ্নতি- 
শীল জাতিকে চীনসাত্রার্জে একটুও পা। রাখিবার যায়গ! 
দেওয়া রুশিয়ার স্বার্থের বিরোধী । গাপান ইহাও 
বুঝিল যে ফ্রান্স রুশিরার বন্ধু; সুতরাং তাহার পক্ষে 


৬২০ 


বীতে যাহাতে" যুদ্ধ না হয়, তাহার উপায় করিবার 
নিমিত্ত অনেক মনীষী চেষ্টা করিতভেছেন। প্রত্যেক দেশেই, 
মানুষে মানুষে ঝগড়া বিবাদ হইলে, যেমন তাহার 
মীমাংসার জগ্ত আইন আদালত আছে, কেহ অপরাধ 
করিলে যেমন বিচার করিয়া তাহার দণ্ড দ্িবার ব্যবস্থা 
আছে, তেমনি দেশে দেশে বিবাদ বাধিলে তাহা মিটাই- 
বার গন্য, একদেশ অন্যদেশের উপর অত্যাচার করিলে 
তাহার প্রতিবিধান করিবার পিমিত্ত যাহাতে অন্তর্জাতিক 
আইনআদালত থাকে, তাহার চেষ্টা অনেকদিন হইতে 
হইতেছে। হেগসহরে ১৮৯৯ ও ১৯০৭ খুষ্টাব্ে, যুদ্ধ 
বন্ধ করিবার জন্ত বা উহার অনিষ্টের হাঁস করিবার 
জন্য, অন্তর্জাতিক পরামর্শসমিতি বসে । 
জাতিতে বিবাদ সালিসী দ্বার। মীমাংসা করিবার সপক্ষে, 
স্থলযুদ্ধ ও জপবুদ্ধের নিয়ম নির্ধারণ ও বিধিবদ্ধকরণ 
এবং তৎসমুদয় অবশ্ঠপালনীর বলিয়। ধাধ্য করিবার 
সপক্ষে, এবং অস্ত্রশস্ত্র, বন্দী, লুট, প্রসৃতি সব্বন্ধে, অনেক 
প্রস্তাব ধার্য্য হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রাণস্ত হইতে প্রায় ৫*টি অন্ত- 
তিক আদালতে ইংলও বাদীরূপে বা অন্যতম বিচাঁরক- 
রূপে উপস্থিত হইয়াছেন। প্রায় অন্তর্জাতিক 
মকদ্দমা এইরূপ আদালতে বিনাধুদ্ধে বিচারিত হইয়া 
নিষ্পত্তি হইয়াছে। ইহা হইতে আশা হয় খে কালে, 
অন্ততঃ সভ্যলোকদের মধ্যে, যুদ্ধ সাধারণ নিয়মের 
বহিভূত হইয়া যাইবে । 

সুইডেনের রাসারনিক নোবেল উইল করিয়া যে 
টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে ১৯০১ খুষ্টা্ 
হইতে বিজ্ঞান, "সাহিত্য, ও পৃথিবীতে শান্তিরক্ষ! বিষয়ে 
শ্রেষ্ঠতম প্রত্যেক কন্মীকে প্রায় একলক্ষ বিশহজার 
টাক। পুরস্কার দেওয়া হইতেছে। তগ্ছিন্ন ১৯১০ থৃষ্টাবে 
শ্রৈযুক্ত এগ, কার্নেগী পৃথিবী হইতে যুদ্ধ উঠাইয়। দিবার 
জন্য তিনকোটির উপর টাক] দান করিয়াছেন । 

এরূপ আশ! করা ছুরাশা নয় যে ভবিষাতে কোন 
জাতিকে স্বাধীন হইবার জন্যও যুদ্ধ করিতে হইবে না। 
১৯০৯ থুষ্টাব্বে নরওয়ে বিনাযুদ্ধে স্বাধীন হইয়াছে। খুব 
সম্ভব, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ বিনাযুছ্ে স্বাধীন হইবে । 


উহাতে জাতিতে 
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প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সুঙ্জেক্প একটি স্থাম্সী কাক্র। প্রাচীন- 


কাল হইতে যে-সব কারণে যুদ্ধ হইয়। আসিতেছে, তাহ): 


ইতিহাসপাঠংকের] জানেন। আধুনিক, সময়ে তাহার উপর 


আর একটি বাড়িয়াছে। তাহা দব্যনি্সাণে ও প্রব্য- 
সরবরাহে বৈজ্ঞানিক আবিক্ষিঘ়ার প্রয়োগ । গ্রীমএঞ্জিন " 


বা বাম্পীয় কল দ্বার নানাবিধ দ্রব্য নিম্মীণের কল 
চালিত হওয়ায়, এ-সব কলে অতি অল্পসংখ্যক মানুষের 
পরিশ্রমে রাশি রাশি জিনিষ প্রস্তত হওয়ায়, এবং রাসায়- 
নিক উপায়ে বহু স্বাভাবিক পদার্থের কত্রিম নকল প্রস্তুত 
হওয়ায়, এখন পাশ্চাত্য সত্যদেশসকলে ও জাপানে বড় 
বড় কারখানায় এত বেশী জিনিষ উৎপন্ন হইতেছে, 


যে, উত্পাদনের দেশে তৎসযুদয়ের কাটৃতি হওয়া! অস- 


ম্তব। অথচ জিনিষ যত উৎপাদন হয়, সমস্তই বিক্রী 
না৷ হইলে, কারখানায় যত মুলধন থাটান হইয়াছে, 
তাহার সুদ পোষাইয়া ল।ভ হয় না! যদি বল যে কম 
মূলধন খাটাইয়! কম জিনিষ উৎপন্ন করিলেই হয়। কিন্ত 
কম মুলধনে অনেক জিনিষের কারখখন। হয়ই না; যদ্দিই 
বা কোন কোন গ্িনিষের হয়, তাহা হইলে উহ1 লাঙ- 
জনক হয় না, প্রতিযোগিতায় বড় বড় কারখানার সঙ্গে 
এীটিয়া উঠিতে পারে না, সুতরাং উঠিষ্বা যায়। তা 


ছাড়া, মূলধনী যাহারা, ছোট কারখানার অল্পনাতে 


তাহাদের অর্থের লালস! তৃপ্ত হয় ন|। 

বড় বড় কারখানার উৎপন্ন জিনিষ বিক্রী করিতে 
হইলে উৎপাদনের দ্রেশের মধ্যেই বাণিজ্যকে আবদ্ধ 
রাখা চলে না, বিদেশে কাটতির চেষ্টা দেখিতে হয়। 
কিন্ত যে-সব দেশের লোকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কল- 
কারখানা প্রতিষ্ঠা করিরা চালাইতেছে, তথায় ত বেশী 
কাটৃতির সম্ভাবন। নাই। এই জন্য যেসকল দেশে 
এরূপ আধুনিক ধরণের কল কারখান। নাই, সেখানে, 
অর্থাৎ প্রধানতঃ এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে, বিক্রী 
চেষ্টা দেখিতে হয়। এই-সকল মহার্দেশের যে থে 
অংশ উৎপাদক দেশবিশেষের অধীন, সেই-সব অংশেহ 
জিনিষ বিক্রীর বেশী সুবিধা; কারণ এসকল অংশ শাসক, 
ও উৎপাদক দেশের জিনিষের উপর শুক্ধ বস্মইয়। বা 
অন্য কোন উপায়ে উহার আমদানী --কমাইতে পারে 


চি 
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না। গাচ্য দেশসকল জয় করিবার চেষ্টার ইহা একটি 
'প্রধান কারণ। এই হেতু নানা পণ্যদ্রব্যোংপাদ্ পাশ্চাত্য 
দেশসকলের মধ্যে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশসকল 
ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্য একটা খুব রেষারেষিও 
আছে। এই রেষারেষির জন্য যুদ্ধলস্তাবন। প্রার়ই থাকে । 
বর্তমান যুর্টর যলেও এই রেষারেষি আছে। জার্মে- 
নীতে কলকাবুখানার খুব উন্নতি ও সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়াছে, 
পণ্যদ্রবয উৎপাদনে বিবিধ র।সায়নিক ও অপর বৈজ্ঞ|- 
নিক প্রণালীর আবিক্ষিয়। ন্রুতবেগে চলিতেছে অথচ 
ইংলণ্ডের মত এশিয়ায় ও আক্রিকায় তাহার এতবড় 
সাম্রাজ্য নাই। কাজেকাজেই জার্মেনীকে ইংলগ্ডের হিংসা 
করিতে হয়া 
হলতুম্মামন বুকে আন্লও টোন 
৫কণীন জালা । ইউরোপের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টি- 
পাত করিলে দেখা যায় যে জার্মেনীর সমুদ্রোপকূল ইংলগ্ডের 
শা ফান্সের মত বহুবিস্তৃত নহে। অথচ বাণিজ্যবিস্তারের 
গন্য মহাসাগরে জাহাজের সাহায্যে যাতায়াত একান্ত 
আবশ্তক এবং তাহার জন্য সমুদ্রের উপকূলে অনেক 
বন্দর থাক] প্রয়োজন । জার্জেনীর সমুদ্রতটের অধি- 
কাংশ বাল্টিক সাগরের কুলে। তথাকাঁর বন্দর দিয়! 
বাহির হইতে হইলে রুশিয়া, স্বইডেন, নরওয়ে ও ডেন- 
মারের পাশ্ববর্তী স্থনসক্ষল দিয়া যাতায়াত করিতে 
হয়, এবং অনেক ছোট ছোট দ্বীপ ও প্রণালী থাকায় 
উহাদের সমীপবর্তী এই-সকল সমুদ্রপথ বেশ 
সরল ও নিরাপদ নহে। পক্ষান্তরে জামেনী যদি বেল- 
জিয়াম ও হল্যাণ্ড দখল করিতে পারে, তাহা হইলে 
অতি সুন্দর সুন্দর বন্দর তাহার হস্তগত হয়, 
এবং ইংলগ্ডের সঙ্গে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা, এমন 
কি যুদ্ধ করিবার পর্য্যন্ত স্থবিধা হয়। এই হেতু বেল্‌- 
জিয়াম ও হল্যাণ্ডের প্রতি লোভ জার্মেনীর অনেক দিন 
হইতেই আছে। যুদ্ধের প্রারস্তে যখন জার্সেনী বেল- 
জিয়ামকে বলিয়াছিল, «তোমাদের দেশের ভিতর দিয়া 
আমাদিগকে ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য সন্ত লইয়া 
"যাইতে দাও ; যুদ্ধান্তে আমরা তোমাদের দেশ দখল 
করিয়া থাকিব না, তোমাদের স্বাধীনত] লুপ্ত হইবে 


বিবিধ প্রসঙ্গ__জাপান কেন জার্মেনির সহিত লড়িতেছে 
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না, তোমাদের দেশ তোমাদ্রিগকেই ফিরাইয়া দিয়? 
চলিয়া আসিব", ; তখন বেলগ্জিয়াম"এই কারণেই তাহার 
লোভী প্রবল প্রতিবেশীকে বিশ্বাস করিতে পাবে নাই। 

১৮৭০-৭১ শ্ুষ্টান্ডে ফ্রান্স ও জার্সেনীতে যে যুদ্ধ”হইয়া- 
ছিল, তাহাতে ফ্রান্স পরাজিত হওয়ায়) জাম্নেনা ফ্রান্সের 
এল্সাস, এবং লোরেনেপ পুর্ব অংশ কাড়িয়া লয় একসং 
যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ, স্বরূপ তিনশত কোটি টাক! ফ্রান্সের 
নিকট আদায় করে এই ছুই দেশের স্কারী অসগ্তাবের 
ইহা ও একটি গুরুতর কারণ। 

জাপান €িন্ন জৌর্ম্েীল্স সহিত 
ভড্িত্িচ্ছে। জাপান ও হংলগের সঙ্গে সন্ধির 
এই এক উদ্দেন্ত শিথিত আছে যে পূর্ববএশিয়ায় ও 
ভারতবর্ষে শান্তিরক্ষা করিতে হইবে, এবং এ এ অংশে 
ইংলও ও জাপানের স্বার্থ রক্ষা করিতে হইবে । তদনুসারে 
জাপান জার্সেনীর সহিত লড়াই করিতেছে । কিন্তু এই 
উভয় দেশের মধ্যে সংগ্রামের ইহাই একমান্র কারণ 
নহে। ইহ] ছাড়াও ছুই গুরুতর কারণ আছে। 

প্রথম কারণ রাষ্ট্রনৈতিক। চীন ও জাপানের মবে] 
লড়াই যখন ১৮৯৫ খুষ্ট।ব্ে শিমোনোসেকীর সন্ধি দ্বারা 
শেষ হয়, তখন সন্ধি সর্ত অনুসারে চীন জাপানকে 
৭৫ কোটি টাকা, চীনের কোন কোন অংশ এবং চীনের 
অধীন কতকগুলি দ্বাপ প্ররান করে এবং বাণিজ্যাণি 
সম্বন্ধে কতকগুলি স্থবিধা দেয় । সব্ধির সপ্তগুলি প্রকা- 
শিত হইবামাত্র রুশিয়া জার্মেনী ও ফ্রান্স একসগে 
গাপানকে এক পত্র লিখিয়া জানাইল যে জাপান চীনের 
কোন অংশ দখল কিয় থাকিলে শাস্তি রক্ষা করা 
ভার হইবে। অগতা1, এত অর্থব্যয় ও রক্তপাত করিষ! 
জাপান চীনের যেয়ে অংশ পাইয়াছিল, তাহা ছাড়িয়। 
দিতে হইল । কিন্তু মনে মনে তাহার বড়রাগ হইল। 
রাগ হইল বিশেষ করিয়। জার্মেনীর উপর। জাপান বুঝিণ 
বেচীন ও কুশিয়ার সাআাজ্যের সীমারেখ! অনেকদ্বর 
পর্য্যপ্ত এক। সুতরাং জাপানীদের মত বণকুশল ও উন্নতি- 
শীল জাতিকে চীনসাত্রাঙ্গে একটুও প1 রাখিবার যায়গা 
দেওয়া রুশিয়ার স্বার্থের বিরোধী । জাপান ইহাও 
বুঝিল যে ফ্রান্স কুশিঘ়ার বন্ধু; সুতরাং তাহার পঞ্গে 


৬২২ 


রুশিয়ার মতে সায় দেওয়া স্বাভাবিক কিন্তু জার্মেনীর 
ত তখন চীনের কোন অংশে কোনই স্বার্থ ছিল না, এবং 
মুখে সে জাপানের খুব বন্ধু বলিয়াই পরিচয় দিত। 
এ অবস্থায় জাপানের রাগ হইবারই কথা। পরে জানা 
গিয়াছিল যেজান্মেনীর সয়াটের খুব «পীতাতঙ্ক” (0০৪1 
01117 ১6119 10111) আছে। তাহ।র ভয় যে কোন্‌ 
দিন হঠাঁৎ লক্ষ লক্ষ পীতকায় মনুষ্য প!শ্চাতা মহাদেশে 
অভিযান করিয়া সমস্ত ইউরোপ তোলপাড় করিয়। 
ফেলিবে। সেই ভয়ে সম্রাট মহোদম্ম জাপানকে চীন 
দখল দিতে চান নাই--পাছে সে চীনের অগণ্য লোককে 
আধুনিক রণকৌশলে নিপুণ করিয়া তুণিয়া একটা অনর্থ 
বাধাইবার সুযোগ পায়। 

যাহা হউক, ইউরোপীয় তিন দেশের মহাক্সারা ত 
জাপানকে চীনে একটুও জাঞ়গা লইতে দিলেন না। 
কিন্তু অবিলম্বে প্রত্যেকে চীনে ভাগ বলাইতে লাগিলেন। 
জার্ম্েনী ১৮৯৭ সালে কিয়াউচাউ উপসাগরের সমীপবস্ 
অনেকট। জায়গ। ৯৯ বৎসরের জন্ঠ ইজারা লইল? কিন্তু 
সর্ত রহিল যে উহাতে সে সম্পূর্ণ প্রভৃত্ব করিতে এবং 
হুর্গ নিশ্বাণাদি করিতে পারিবে। ইহার মানে যে 
প্রকারান্তরে স্থায়ী ভাবে দখল, তাহ! সহঙ্জেই বুঝ। যায়। 
এখন এই কিয়াউচাউ জাপান কাড়িয়া লইয়। পরে চীনের 
হাতে দিতে চাহিতেছে। সত্য সত্য দিবে কিনা, বল! 
যায় না। কারণ প্রবল পক্ষ একবার কিছু একটা করায়ত্ত 
করিতে পাবিলে আপনা হইতে ফিরিয়া দিতে চায় না। 

ইংলগড অপর তিন ইউরোপীর জাতির ফড়যন্ত্রের মধ্যে 
ছিল না, কিন্তু তাহারও চীনের কিঞ্চিৎ জায়গ৷ দখল 
করিবার সুযোগ ঘটিয়াছিল। 

বর্তমান যুদ্ধে রুশিয়। ও ফ্রান্স, জাপানের বন্ধু ইংলগডের 
মিত্র দেশ। জাপান তাহাদের সঙ্গে বিবাদ বাধাইবে 
না। জান্মেনীর শক্রতার প্রতিশোধ লইবে। 

দ্বিতীয় কারণ বাণিজ্যিক। আমর! পুর্বেবে বলিয়াছি, 
পাশ্চাত্য অনেক দেশের মত আজকাল জাপানেও নান 
পণাদ্রব্য সন্ত দরে ও প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত 
হইতেছে । তাহার কাটতিবু যায়গা চাই। জাপান 
মনে করে, জাপানের বিদেশী বাণিজ্যের বিস্তৃতি ভবিষ্যতে 
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"চীন ও ভারতবর্ষেই হইবে; "কারণ এ হুষ্ট দেশের 
লোকেরা 'সব্বদাই এরূপ সম্ভ। সব জিনিষ চায়, যেরূপ 
জিনিসের (বশী কাটতি কোন পধশ্চাত্য দেশে হইতে 
পারে না, এবং যেরূপ জিনিষ কোন পাশ্চাত্য দেশ 
উৎপাদন করিয়। ওরুপ সন্ত। দরে চীন ব। ভারতবর্ষে 
বিক্রী করিতে পারে না।* | 

জাপানীরা মনে করে এবং ইহা সত্যও বটে বে? 
ভারতবর্ষে বাণিজ্যে জার্ম্েনরাই তাহাদের প্রবলতম 
প্রতিদ্বন্দী। জান্মেনরা ভারতবর্ষের লোকদের রুচিটি 
বেশ ভাল করিয়া জানিবার চেষ্টী করে, এবং সেই রুচি- 
মাফিক জিনিষ জোগার। জাপানীর। মনে কবে, 
তাহাদেরও এইরূপ করা আবশ্তক হইবে ।1 

এখন লড়াই উপস্থিত হওয়ায় আর নূতন করিয়। বাজারে 
জারন্মেন জিনিষের আমদানী হইতেছে না। সম্ত। জিনিব 
জোগাইতে এথন আছে কেবল জাপান। ই্টেটস্ম্যান 
কাগজে এইরূপ সংবদ বাহির হইয়াছে যে ইতিমধে)ই 
জাপানী জিনিষের আমদানী দ্বিগুণ হইয়াছে। বুদ্ধের 
সুযোগে জাপান যদি ভারতের বাজার বেশ করিয়া দখল 
করিয়া! বসিতে পারে, এবং ইংলওকে সংগ্রমে সাহাধ্য 
করিয়! জান্মেনীর শক্তিকে একেবারে পিধিয়। ফেলিতে 
পারে, তাহ। হইলে তাহার' প্রতিহিংসা চরিতার্থ ত হয়ই, 
অধিকন্ত ভারতে বাঁণঞ্িক প্রতিদ্বন্বা আর কেহ না 
থাকায়, তাহার অপর মনঞ্চামনাও পুর্ণ হয়। 

জাপান ভ্ালতিল্ হিতৈম্বী নহে। 
আমরা পুর্বেবে একবার তাল কর্রিয়া বুঝাইবার চেষ্টা 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 
কণিয়াছিগ্লাম যে জাপান ভারতের হিতৈষী নহে । তখন 
আমাদের লেখায় বেশী লোকে মন দেন নাই। এখন 
আর একবার সেই-সব কথাই বলিতেছি। অ'খুর! বলি, 
য্দি 1 স্বদেশী জিনিষ পাও, তক্রয় কর। যদি 
তাহা না পাও, তাহ! হইলে মনে কর্বও না যেজাপানী 
জিনিষ স্বদেশীরই কাছাকছি, অন্ততঃ মন্দর ভাল। তাহ! 
কখনই নয়। জাপানী গ্িনিষও যা, অন্য যে-কোন 
বিদেশী জিনিষও তা । জাপানী ঠিক অন্যান্য বিদেশীরই 
মত ভারতের ধন নিঙ্গের সিন্বুকে পুরিতে চায়। আমরা 
শিল্পে, বাণিজ্যে উন্নত হই, ইহ] সে চায় না। প্রমাণ স্বরূপ 
পুর্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই উদ্ধত করিতেছি । 


জাপানী ও ম্বছেশী। স্বদেশী আন্দোপনের 
সময় অনেকে স্বদেশী জিনিষ না| পাইলে আদর করিয়] জাপানী 
জিনিম কিনিতেন, এবং এখনও কিনেন । অনেকে স্বাদশী ও জাপানী 
জনিব প্রায় সমান আদরণীয় মনে করেন। কিন্তু ইহা মহা ভ্রম। 
শিল্প বাণিজা বিষয়ে জাপান গোটেই আমাদের নদ্ধু নহে, প্রবলতম 
প্রতিদ্বন্দী । কারণ, জাপান ভারতবর্ষে তাহার শিল্পজাত দ্রব্য যত 
সম্তায় দিতেছে, ইউরোপের কোন জাতিই তত সন্তায় দিতে 
পারতেছে না। ছতরাং জাপানের প্রতিষোগিতায় আমাদের দেশী 
শিল্পসমূহের অনিষ্ট ও বিনাশ যেমন হইবে, পাশ্চাত্য দেশ নকলের 
প্রঠিযোগিতায় সেরূপ হইবে না। . জাপান মাগাজিন নামক মাসিক 
পত্রে লেখা হইয়াছে থে জাপ।ন ভারতবর্ষের বাজারে ইতিমধ্যেই 
দিয়াশলাই, কোন কোন কার্পাম বস্ত্র, কোন কোন রকমের কাচের 
জিনিষ প্রভৃতিতে ফাঙ্গ, সুইডেন, ইংলগু, হল্যাও প্রভতি ইউরোপীয় 
দেশকে পরাস্ত করিয়াছে । ভারতের বাজারে জাপানের প্রবলতম 
প্রতিদ্বন্দ্ী জামেনী। তাহার কারণ জামেনরা, ভারতবর্ষের 
লোকের! কিরূপ জিনিষ চায়, তাহ] দেশের নানা স্থানে ঘুরিয়! বেশ 
করিয়। জানিয়। লয়, এবং আমাদের রুচি অন্ুথায়ী জিনিষ জোগার, 
এবং খুব সম্ত। দরে দেয়। আপান ম্যাগাজিন জাপানীদিগকেও 
এইপপ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন । জাপানীদের ধারণ। যে তাহার! 
হারতবধর্ধে যেরূপ সম্ত। দরে জিনিষ বিক্রয় করিতে পারিবে, আর 
কোনও দেশের লোকে সেরূপ পারিবে না।* 

১৯০৮ ০৯ খৃষ্টাব্দে জাপান হইতে ভারতবর্ষে ২,১৪,৭*১০০০ ট।কার 
মাল আসিয়াছিল। পাঁচ বৎসরে এই আমদানী দ্রব্যের পরিমাণ 
বাড়িয়া &,৯৬,৬৭,০০* টাকার অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ হইয়াছে। 
জাঁপানীরা বৎসরে চার কোটি টাকার উপর জিনিষ ভারতবর্ষে 
বেচিতেছে। সহজ কথা নয়। জাপানের দৃঢ়বিশ্ববস যে আমরা 


* 110 [10010 6) 021)20075 0010181) 00111710156 00 
0991) 1165 10) 11017 00 0101017) ১৮07610 07016201011) 
10101)50 1)01017010105 ০01756217115 11) 09170010016] 177 
0010001117095 199 01708) 10 11760 009 1701 100011561 17) 10116 
০51, 01790610101 351011) £090905) ৪৮০]) (0) 1116 52111 
(1010৭155071) 106 1১00 00৬0 1 [0017 01 (01)1107) 15 719 
91116170901), 716 1/7/677 11707 2%/0 


বিবিধ প্রসঙ্গ জাপানী ও স্বদেশী 


৬২৩ 


প্রতিযোগিহায় কোন মতেই তাহাদের সঙ্গে পরিয়া উঠি না। আম'- 
দের অকর্ণাতা ও ১ অপাটতায় যে জাপানীর। খুব আনন্দিত 
তাহ! জাপান মাগাজিনের ভাষা হইতেই বুঝ। বায়। 
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অর্থাৎ “জাপানের এবূপ কোনই আশক্গা নাই নে শিক্ত্রব্য উৎপাদন 
জন্থ প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় কল কারখানাদির এরূপ শ্রীণুদ্ধি হইবে, থে 
তাহ।দের দ্বারাই ভারতবধ্ের লোকদের যত জিনিষ'দরকার, সমস্তই 
সরবরাহ হইবে। কি হাতের কারিগরী দ্বারা শিল্পদ্রব্য নিশ্মাণে, 
কি কল কারখাণ। দ্বারা ত্দপ দ্রবা উৎপাদনে, গঠ কয় বৎসরে 
জাপান যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, ভারতবর্ম মেরূপ করিতে পারে 
ন।ই। এবং ইহা নিঃসন্দেহ ঘষে সম্ত।জাপাণী ও জামেন লিনিষের 
আমদানীতে ভারতীয় শিল্প-সকলের উন্নতিতে আরও বাধা পড়িবে 
অন্ততঃ ভারতবর্যধায় বাণিজ্যে জাপানের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া 
কেহ সফলপ্রযত্র হইতে পারিবে, জাপানের এরূপ কোন আশক্ক। 
নাই |” অতএৰ ইহা ার ভাল করিয়া বুঝতে হইবে নাথে 
জাপান আমাদের এমনই বন্ধ যে, যর্দি আমাদের শিল্পসমূহের 
শ্রীপুদ্ধি হইত, তাহা হইলে; তাহা তাহার “আশঙ্কার কারণ হইত; 
এবং সেই আশঙ্কা নাই বলিয়া গ।গান আনন্দট] চাপিয়া রাখিতে 
পারিতেছে ন। ! জাপানীদের প্রতি আমাদের বদ্ধুভাৰ ও সহান্বভৃতির 
স্বযোগে তাহার! কেমন আমাদের ক্ষতি করিবার ম্ৃবিধা পাইয়াছে 
জাপান ম্যাগাঞ্জিন হইতে তাহারও প্রযাণ পাওয়া যায়। 
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অর্থাৎ_-“আরও কতকগুলি অবস্তা আছে, বাহাদের আন্কুলা 
ভারতবষের সহিত জাপানের বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ উদ্ভ্বল করিয়াছে। 
জি হিসাবে জাপানীদের সহিত ভারতবর্ষের লোকদের খুব 
সহানৃভূতি আছে, এবং তোকে জাপানী :জিনিষ খুব ভাল বাসে 
ও উহ] খুব সন্ত] ।” 

জাপানীরা জাহাজ ভাড়া! দিয়! তুল! এদেশ হইতে লইয়া যায়। 
তাহা! হইতে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া আবার জাহাজ ভাড়া দিয় 
ভারতবর্ষে আনে । ছুবার জাহাজ ভাড়া দিয়াও তাহার! ভারতের 
কাপাপ হইতে ভারতে প্রস্তত স্থৃতী জিনিষের চেয়ে সস্তাদরে নিজেদের 
পিনিষ বিক্রী করে। ভারতবর্ব হইতে কাঁচা মাল লইয়া গিয়। 
তাহার! এইরুঁপ আরও কোন কোন জিশিষ ভারতবর্ষেই আনিয়া 
দেশী জিনিষের ঠয়ে সম্তায় বেটে । ইহ! কেমন করিয়! হয়, তাহার 
অনুসন্ধান দেশের লোকের ও গবর্ণমেন্টের কর! উচিত। জাপ।নী- 
দের শিক্ষা, সামাজিক রীতিশীতি, পারিবারিক বাবস্থা, জাতীয় 
চরিত্র, জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য, প্রড়তি 
কি কি কারণে জাপানীরা আমাদের পরাস্ত করতে পারিতেছে, 


তাহ! অনুসন্ধান করিবার ₹ জন্যু শিজ্বাবিজ্ে বিচক্ষণ, পর্যবেক্ষণদক্ষ 
কয়েকজন ভারতবাসীর *্জাগান ঘাওয়া উচিত, এবং তাহাদের 
রিপোর্ট সমুদয় দেশভাষায় মুদ্রিত হইয়! প্রচারিত হওয়া উচিত। 


আনো হাল কি লাশ হইতৈছে। 
বর্তমান যুদ্ধে রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থাচক্রে কোন কোন দেশের 
কোন কোন বিষয়ে লাভ হইতেছে । ভারতবর্ষে বাণিজ্য 
করিবার যে প্রতিদবন্দীবিহীন স্থযোগ জাপান পাইয়াছে, 
পূর্বেই তাহার উল্লেখ করিয়াছি । তাহরি পর 

প্রথমলাভ পোল্যাণ্ডের। ইউরোপে পোল্যাও বলিয়। 
এখন আর একটি শ্বতন্ত্র স্বাধীন দেশ নাই। বহু বৎসর 
হইল রুশিয়া, অষ্ট্রুয়। ও প্রশিয়ার মধ্যে এই দেশ তাগা- 
তাগি হইয়া গিয়াছে । পোলরা বুদ্ধিমান, স্বদেশপ্রিয়। 
এবং সাহসী যোদ্ধা; অথচ কেন যে তাহার! স্বাধীনতা 
হারাইল, তাহার কারণ আলোচন। বর্তমান প্রসঙ্গে করা 
চলে না । স্বাধীনত। হারাইবার পর হইতে তাহার! 
উৎপীড়িত হইতেছে । রুশিয়ার অধীন অংশে স্কুল কলেছগে 
পোলিশ ভাষা ব্যবহৃত হইতে পারে না, শিক্ষা- 
দন রুশীয় ভাষায় হয়! স্লকলেজে যত ছাত্র তত্তি হইতে 
চায়, তাহার অর্দজেকও যায়গ। পাস্ন না। প্রাইমারী ইস্কুলের 
সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর কমিয়! চলিতেছে । আফিস 
আদালতে রুশীয় ভাষ। ব্যবহার করিতে সকলে বাধ্য। 
সরকারী আফিস আদালত হইতে সমুদয় পোল কর্মচারীকে 
ক্রমশঃ তাড়ান হইয়াছে । পোলিশ সহরগুলিকে রুশিয়। 
মিউনিসিপল স্বায়ত্তশাসন দরের নাইঃ এবং রুশীয় প্রতিনিধি 
সভা “ডুমা”তে প্রতিনিধিনির্বাচনের নিয়ম এরূপ কর! 
হইয়াছে থে পোলাও যে-সব রুশীয় বাস করে, পোলদের 
চেয়ে তাহাদেরই প্রতিনিধি বেশী সংখায় নির্বাচিত 
হয়। জামেনীর ভাগে পোল্যাগ্ডের যে অংশ পড়িয়াছে, 
সেখানেও পোলর। উতৎ্পীড়িত তয়। সেখানকার জমী 
যাহাতে পোলদের হাত হইতে জার্মেনদের হাতে আসে 
তজ্জন্ত আইন করা হইয়াছে, এবং পোলদের জমী কিনিয়। 
লইবার জন্যও কয়েকজন কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছে। 
এই আইন এরূপ কড়া যে পোলদ্বিগকে নিজের জমীর 
উপর ঘরবাড়ী নিম্মাণ করিতেও দেওয়া হয় না। এই 
অন্তায় আইনকে ফাক দিবার জন্ত অনেক পোল বেল- 
গাড়ীর মত চাকাযুস্ত বড় বড় গাড়ীতে বাস করে । কিন্তু 


গিারীনস্লািন ১৩২১ 


. সাহিত্যৈর নোবে 


রি ১৪শ ভাগ, রি রী 


তাহাতেও রক্ষা নাই | তাহাতে তাহাদের সাজা হ হয়। এব- 
স্বিধ নান! আত্যাচারেও পে।লদের জাতীয় ভাব নিবিয়। যায় 
নাই। তাহাদের সাহিত্য সজীব ও সতেজ আছে। ১৯০৫ 
খুষ্টাঝে তাহাদের ওপন্য।সিক শেন্ক্যেতিচ ১1517116107 
পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইহার লিখিত 
“ক্কো ভাডিস” (09০ ৮015?) নামক উপন্তাস 
অনেকে বায়োস্কোপে দেখিয়াছেন। 

এই পোলদ্িগকে রুশিয়ার সম্রাট স্বায়ত্তশাসন (৭76০- 
11017) অঙ্গীকার করিকাছেন। কেবল নিঙ্গের পোল 
প্রঙ্জার্দিগকেই যে এই অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা নয়, 
প্রশিয়। ও অগ্ট্রিয়ার পোল প্রঞ্জ্দিগকেও বলিয়াছেন, যে, 
তোমখাও তোমাদের রুশিয়াস্ত ভ্রাতিগণের সঙ্গে যোগ 
দিয়া এক অখণ্ড ম্বশাসক পোল্যাণ্ডে বাস কর। ইহা 
যদ একটা কেবলমাত্র কুটরাঞ্জনীতির চাল না হয়ঃ তাহা 
হইলে পোলদের বাস্তবিকই খুব লাভ হইল। 

দ্বিতীয় লাভ রুশিয়াপ ইহুদীদিগের। সমাট ছুই 
শতের উপর ইনুদীকে সেনাচালক (17118070)7 00091) 
পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইনুদীর] পূর্বে এরূপ কাজ 
পাইত না! ্‌ 

তৃতীয় লাত ফরাপীদের প্রন আলনীরিয়দিগের। 
অভীতকালে ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, সর্বত্রই শ্বেত 
কায় সৈন্যদের সঙ্গে অশ্বেতরা যুদ্ধ করিয়াছে । কখন শ্বেত 
কথন ব৷ অশ্বেত জিতিয়াছে বা হারিয়াছে । শ্বেতকায়দের 
সঙ্গে অশ্বেতর] যুদ্ধ করিবার যোগ্যই নহে, তাহাদের 
এরূপ নিকুষ্টতা কোন যুগে কোন দেশেই সপ্রমাণ হয় 
নাই। কিন্তু অধুনা এইরূপ ধেন একট! দস্তর দাড়াইতে- 
ছিল, যে, যখন শ্বেতে, শ্বেতে যুদ্ধ হইবে, তখন কোন পক্ষ 
অশ্থেত সৈন্যের সাহায্য লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে ন]। 
কিন্ত গত বুয়ার যুদ্ধে ইংরেজকে পরোক্ষভাবে এই প্রথার 
বিরুদ্ধে যাইতে হইয়াছিল। প্র যুদ্ধে ভারতীয় সিপাইর 
আফ্রিকায় যুদ্ধ করে নাই বটে, কিন্তু পাহার৷ দিয়াছিল। 
তাহাও ঘুদ্ধেরই একটা অঙ্গ । কারণ কেহ সাস্ত্রীর কাজ না 
করিলে যুদ্ধ চলিবে কেমন করিয়া ? যাহা হউক, তখনও 
ভারতীয় সিপাহীর নিকট হুইতে ইহার বেশী সাহায্য ইংরে 
জের লওয়। দরকার হয় নাই। বর্তম!ন যুদ্ধে ফ্রান্স দেখিয়াছে 


৬ সংখ্যা ) 


যে তাহার সৈগ্সসংখয জার্মেনীর » সমান নয়; এবং ফ্রান্সের 
জন্মের হারও কম বলিয়া লোকসংখা। বাড়িতেছে ন$। কিন্তু 
দেশবক্ষা করা তচাই. এদ্দিকে আফ্রিকার 'লোকের! 
যুগ্ন করে ভাল; ,ইউরোপীয়রা যে তাহাদিগকে হারাইয়। 
দেয় সে কেবল উৎকৃষ্টতর ও অধিকসংখাক অস্ত্রশস্ত্রের 
জোরে । তক্জন্ত ফ্রান্স দরকার বুঝিয়া জঃতিগত অবজ্ঞা! খেষ 
ও কুসংস্কার বর্জ্ছন করিয়া আফ্রিকার সৈন্ত ও ফরাশী ৈগ্ঠ 
"উভয়কেই একই যুদ্ধক্ষেত্রে নিযুগ্ত করিতেছে ! আলঙজী- 
বিয় সৈন্তের। খুব স্তালই লড়িতেছে। 

চতুর্থ লাভ তারতবাসীদের। ঘুদ্ধ জিনিষটা আমরা 
“কটা স্থসত্য ণাপার মনে করি না. উহা পছন্দও করি না। 
তথাপি জরতবাসীদের লাভ এই জন্ত বলিতেছি, যে, 
ফরাশীদের দেখাদেখি, এবং আবশ্তক হওয়ায়, বৃটিশ 
গবর্ণমেন্ট ভারতীয় সিপাহীর্দিগকে ইংরেজ সৈন্যের নঙগে 
একই যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রুপক্ষীয় ইউরোপীয় শ্বেতকায় সৈন্যদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পলইয়। যাওয়ায় ইহা] স্পষ্টই স্বীরুত 
হইতেছে যে কালা সিপাহী গোর সৈন্ঠের সমকক্ষ । 
তাহারা থে নিকৃষ্ট নয়, এ.বিশ্বাস আমাদের বরাবরই 
ছিল; কিন্তু ইহা ইতিপূর্বেবে রাঙ্গপক্ষ হইতে একূপ ভাবে 
স্বীকৃত হয় নাই। 

স্বুছ্জে ক্ষতি । বযে-সকল দেশে ঘুগ্ধ হইতেছে 
তাহাদের লোকক্ষয় ধনক্ষয় হইতেছে, খাণিজোর ক্ষতি 
হইতেছে, স্ত্রীলোক শিশু বৃদ্ধের উপর পৈশাচিক অত্যা- 
চার হইতেছে । মানুষের ক্রযোন্নতির পরিবর্তে মানুষের 
মধ্য যে পশ্ নিদ্রত আছে, তাহ! জাগিয়া উঠিয়া! মান্ু- 
ষের বর্বর অবস্থা আবার আনিয়া দিতেছে। কারণ 
যাহারা স্বদেশের বা অন্যদেশের রক্ষা, প্রভৃতি কোন 
ময়স্গত কারণে যুদ্ধ করে, তাহারাও লড়াইয়ের সময় 
মাতর গোলাপজল দিয়। মেন্রীর সহিত লড়ে না, বাঘের 
মত হিংআ ভাব লইয়াই লড়ে । 

যে-সকল দেশে যুদ্ধ হইতেছে না, তাহাদেরও বাণি- 
লেযের ক্ষতি হওয়ায় লোকের কষ্ট হইতেছে। সেখানেও 
মানুষের মন. যাহাতে কল্যাণ হয়, যাহাতে মানুষ সাস্তিক 
আনন্দ পাইতে পারে, এরূপ প্রসঙ্গ ও চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত 
হইয়া কেবল কাটাকাটি মারামারির সংবাদের জন্য 
উৎসুক হইয়াছে, এবং তাহারই আলোচন। করিতেছে। 

ভারতবর্ষে রাজপুরুষেরা, দেশবাসীর] যাহা কল্যাণ 
কর মনে করে, সেরূপ কাজে হাতদ্দিতে ও টাক। খরচ 
করিতে চান না বা বিলম্ব করেন; এখন যুদ্ধ চপিতেছে 
বলিয়া, শিক্ষাবিস্তা ব) স্বাস্ের উন্নতি, এরভৃতির জন্য টাক 
থরচ ন। হইবারই সম্তাবন]। 

আমর। কাচা মাল হইতে জিনিষ প্রস্তুত করিয়া 


বিক্রীর জন্ত বিদেশে বড় একটা পাঠাইতে পারি না; 
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অধিকাংশ স্থলে কেবল কাচা মালই পাঠাই। কিন্তু কাচ! 
মালও পর্বের মত রপ্তানী হইতেছে না। যেমন 
ধরুন পাট! পুর্ব ও মধ্যবঙ্গের চাষারা অনেক স্থলে 
ধানের চাষ ছাড়িয়া পাটের চাষ ধরিয়াছে; তত্তিন 
আগে' হইতে পাটের চাষত ছিলই। যুদ্ধের জন্য 
পাটের কাটুতি খুব কমিয়া গিয়াছে । কাহারও কাহারও 
মোটেই বিক্রী নাই, কেহ বা মাটির দরে পাট ছাড়িয়। 
দিতে বাধ হইতেছে । এইরূপে অনেক জেলায় সাধারণ 
লোকদের মধ্যে মন্নকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে । সতা বটে 
গবর্ণষে্ট এইরূপ একটি সাকুলার দিয়াছেন যে শীত্রই 
পাটেএ দর বাড়িতে পারে । এখন পাঠ বিক্রী না করিয়। 
পরে করিলে চাষাদিগের লোকসান হইবে না বটে, 
কিন্তু ততদ্দিন অপেক্ষা করিবার মঠ সঙ্গতি বেশী লোকের 
নাই । 

সাধারণ লোকদের আয়ের পথ বন্ধ হইলে অগ্ঠ 
সকলেরও আয় কমিয়া যায়। কারণ, যাহার খাটিয়। 
থায়, তাহাদেরই টাকা লইয়। অপরের বড়মানুষ | 

আমাছেন্র আ্বুন্মোগ । মুন্ধ ঘটায় কেবল একটি 
বিষয়ে আমদের সুযোগ হইয়াছে । জার্মেন ও অন্যান্য 
পাশ্চাতা কোন কোন বিদেশী মালের আমদানী বন্ধ 
হওয়ায় বা কমিয়। যাওয়ায় আমরা যদি সেই-সকল জিনিষ 
প্রস্তুত করিতে পারি তাহা হইলে আমার্দের অভাব দুর ত 
হয়ই, অধিকন্ত দেশী কোন কোন শিল্প সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার 
সম্ভাবনা হয়। এ পথে কিন্তু যে-সকল বিদ্ধ আছে, তাহা 
ভুলিলে চলিবে না । আজ্রকাল বেশী মূলধন ব্যতীত 
শিল্প দ্রব্য প্রস্তত করিয়। প্রতিযোগিতায় দাড়ান দুঃসাধা। 
এত মুলধন শীঘ্র সংগ্রহ করা কঠিন। মূলধন সংগৃহীত 
হইলেও, কারখানার জন্ত কণ চাই। এই-সব কল 
বিদেশ হইতে আনাইতে হয়। শাস্তির সময়েও কল 
আনাইতে দেরী হয়, এখন ত আরে। দেরী হইবে ।, তাহার 
পর, শুধু মূলধন এবং কপ হইলেও হইবে না, কল চালাই- 
বার গৃহ নিশ্মাণ করিলেও হইবে নাঃ শিল্প দ্রব্য নিশ্মাণে 
সুদক্ষ লাক চাই। দেশী পোক যদি পাওয়। যায়, ভাল, 
নতুবা বিদেশী নিযুক্ত করিতে হইবে । বিশেষজ্ঞ দেশী 
লোক থাকলে তীহাদ্দিগকে নিষুগ্ত করিতে বাধ! নাই। 
ন| থাকিলে বিদেশে পাঠাইয়। শিখাইয়। আনাইতে টাকা 
চাই, সময়ও চাই । বিদেশে শিক্ষিত কোন কোন শিল্পজ্ঞ 
ভারতবাসী বেকার বসিয়। থাকায় এ বিষয়ে যুবকদের 
উৎসাহ কিছু কমিয়াছে। এ অবস্থায় যদি ব কাহারও 
টাক খরচ করিয়া কাহাকেও বিদেশে শিল্প শিখিতে 
পাঠাইতে উৎসাহ থাকে, এবং শিথিতে যাইবার লোকও 
পাওয়! যায়, তাহ! হইলেও তাহার ফিরিয়। আমিতে বিলম্ব 
হইবে । বিদেশী লোক রাখিতে হইলে, তাহার] এরূপ 
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দেশের লোকই হইবে বেখানে। যে- -শিল্ের জন্য লোক 
দরকার তাহার উন্নতি হইয়াছে । সেরকম দেশের 
লোকেরা, ভারতে এ শিল্পঙজাত দ্রব্য বেচিয়া অর্থলাভ 
করে। তথাকার মানুষে আমাদের কলকাবখানার 
উন্নতি করিয়। দিবে কি না সন্দেহস্থল। 

সমুদয় অবস্থ। বিবেচনা করিয়া আমাদের মনে হয় 
যে স্বদেশী আন্দোলনের সময় ধেসকল কারখান। প্রতি- 
ষ্টিত হইয়। কোনও কারণে পরে বন্ধ হইয়। যার, সেই- 
গুলি আবার চালাইবার চেষ্টা প্রথমে কর! হউক। কি 
কারণে বন্ধ হইয়াছিল, তাহা ধীরতাবে স্থির করিয়া 
তাহার প্রতিকার করা আনশ্টক। যদি জার্মেনী অষ্টিয়া 
প্রভৃতি দেশের সন্ত। মালের প্রতিযোগিতায় বন্ধ হইয়া 
থাকে, তাহ! হইলে এখন খুব সুযোগ বলিতে হইবে । 
কিন্ত মনে রাখিতে হইবে, যে ব্যবসা হইতে জার্মেন 
অষ্িয়ান সরিয়। গিয়াছে, সেখানে ইতিমধোই জাপানীর 
আবির্ভাব হইতেছে । অতএব দেরী করিলে চলিবে না। 
যদ্দি যথেষ্ট মুলধনের অভাবে বন্ধ হইয়া! থাকে. তাহা 
হইলে পুনরায় মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। যদি 
কারখানা-সংস্থষ্ট কোন বাক্কির অকর্্ণ্যতায় কাজ নষ্ট 
হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেরূপ পৌোঁককে আর স্থান 
দিলে চলিবে না। যদি প্রতারণায় কারবার মাটি হইয়। 
থাকে, তাহা হইলে প্রবঞ্চক্িগকে দূর করিতে 
হুইবে। 

আরও 'একটি কারণে কোন কোন কারখানার বিশেষ 
অন্দুবিধ! হইয়াছে, মারা তাহা ভুক্তভোগীর নিকট 
অবগত হইয়াছি। অধিকাংশ খুচর। বিক্রীর দোকানে 
দেশী বিদেশী ছুই রকম জিনিষই থাকে । অনেক দোকান- 
দার দেশী জিনিষ ধারে লয়, কিন্তু জিনিষ সমস্ত বিক্রী 
হইয়। গেলেও দেশী কারখানার মালিকের খণ যথাসময়ে 
শোধ করে না; দেশীদ্রবোর বিক্রয়লন্ধ টাকা দ্বারা 
বিদেশী দ্রব্যের পাইকারের খপ ঠিক্‌ সময়ে শোধ করে। 
অর্থাৎ দেশীর্জিনিষ বিক্রী করিয়] যে টাক। পায়, তাহ? 
বিদেশী জিনিষের কারবারে পুনঃপুনঃ খাটায়। এ অবস্থায় 
দেশী জিনিষের উৎপাদ্ককে অর্থাভাবে অন্থবিধায় পড়িতে 
হয়। স্থুতরাং কারখানায় দেশী প্রিনিষ উৎপন্ন হইলেই 
চলিবে না, তাহার পাইকারী ও থুচর বিক্রীর এরূপ 
বন্দোবস্তও করা চাই যাহাতে বিক্রীর পর উৎপার্দক 
ষথাসময়ে মূল্যটা পাইতে পারেন। ঠিক কিরূপ বন্দে। 
বন্ত হইতে পারে, অবাবসায়ী আমর! সে বিষয়ে কিছু 
বলিব ন।। 

আর একটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একাস্ত আবশ্তক। 
স্বদেশী আন্দোলনের সময় দেখ। গেল যে যাহার যে 
বিষয়ে কোন কার্য্যলন্ধ জ্ঞান নাই, তিনি তাহার এক 


১৪শ ভাগ, ১৭ থু 
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করা হইয়া বসিয়াছেন। অধ্যাপক, বক্তণ, উকীল, 
খবুরো (09011091150, চিকিৎসক, ভূত-জজ (০%-০), 
লেখক, (প্রভৃতি যাহার! শিল্পবিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহারাও 
একএকট। কারখানার ডিরেক্টর বা পরিচালক হইয়। 
বসিলেন। কামারের কাজ বরং কুমারে করিতে পারে, 
কিস্তু ময়বার কাজ আহনজ্ে, বা তাতির কাজ 
সাংবাদিক (1001721150 করিতে পারে ন1। স্বদেশী প্রচেষ্টা , 
যে সম্যকৃ ফলবতী হয় নাই, অনধিকারচর্চা তাহার 
একটা কারণ। এই আনাড়ী অব্যবসায়ীর আক্রমণ 
হইতে কারখানাগুলিকে রক্ষা করিতে হবে । অবশ্থ 
কেহ কেহ যদ্দি সম্পূর্ণ নিজেদের টাকায় কোন কার- 
বার চালান, তাহাদের সম্বন্ধে কাহারও কিছু বলিবার 
নাই । তাহারা সে কারবার বুঝেন কি না-বুঝেন, সে 
বিবেচনা তাহারাই করিবেন। 

আর দেশবাসীকে রক্ষা করিতে হইবে জ্ষয়াচোর 
তথাকথিত “স্বদেশী” জিনিষ বিক্রেতাদের হাত হইতে । 
আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম, দেশী চিনি খাইব । কোন 
কোন গ্রবঞ্চক ন্বযোগ বুঝিয়! বিদেণা দানাদার চিনি ও 
জাভার বা অন্ত জায়গার গুড় একত্র পিষিয়া ও মিশা- 
ইয়া কিছু মলিন করিয়া বেশী দামে বিক্রী করিতে 
লাগিল । আমর! দামেও ঠকিলাম, স্বদ্দেশীর নামে বিদেশী 
জিনিষ খাইলাম, অধিকন্ত খারাপ জিনিষও থাইলাম। 
এইরূপ কোন কোন গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা দেশী বলিয়। 
সম্পুর্ণ বিদেশী তেল ও অন্ঠান্য গ্রিনিষ এখনও বিক্রয় 
করিতেছে। দেশী কাগজ বলিয়। বিদেশী কাগজ বিক্লীও 
অনেক স্থলে হয়। 

স্বদেশী আন্দোলনে একটা পুরাতন সত্য কথা নৃতন 
করিয়া শিখিতে হইয়াছে । সব সিদ্ধির গোড়ায় চরিক্ত্র। 
হাজার অন্যগুণ থাকিলেও মানুষ যর্দি সং, কর্তবানিষ্ঠ, 
অধ্যবসায়ী ন। হয়, তাহ। হইলে তাহার ঘ্বার। কাধ্যসিদ্ধি 
কেমন করিয়। হইবে ? 
কুলক্কাল্রখান্না ও হাতেল্প স্শিক্প। কলকার- 
থানায় যে-সব মজুর কাজ করে, তাহার কলেরই 
একট অঙ্গস্বরূপ হইয়৷ যায়। মানুষ যে কাজে আনন্দ 
পায়, যে কাঙ্জে তাহার সমস্ত বুদ্ধি প্রয়োগ করিতে 
হয়ঃ তাহা দ্বারাই তাহার মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি পায়। কিন্ত 
কারখানার মজুরেবরা একটি জিনিষের কেবল এক একটি 
ংশ বা প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংস্ষ্ট। জিনিষটি আরম্ত 
হইতে শেষ পর্যযস্ত কেহই প্রস্তুত করে না। স্থতরাং 
তাহাদের বুদ্ধির চালন1 ও উৎকর্ষসাধন, সৌন্দর্ধযবোধের 
উন্মেষ, সৌন্দরধ্যজ্ঞান ও ন্ুরুচির প্রয়োগ, একট৷ কিছু 
স্থষ্টি করিতেছি বলিয়া আনন্দ এসব কিছুই কারখানায় 
হয় না। কারথানা-জীবনে মজুরদের অতিরিক্ত এক- 
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ঘেয়ে পরিজ্ঞম ও তজ্জনিত অবসাদের সময় তীব্র উত্তে-. 


জনার আকাঙ্ষা, পারিবারিক-জীবনের কগ্যাণকর 
প্রভাবের অতাব, স্ত্রীলোক ও পুরুষের, অবান্ত মিশ্রণ, 
প্রভৃতি কারণে ্টনতিক অবনতি ঘটে। কলের দ্বারা 
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রাশি রাশি জিনিষ অল্প সময়ে প্রস্তুত 
করিবার সপক্ষে এই বল যায় যে উহাতে জিনিষ সস্তা 
হওয়ায় গরীর্বেরও ব্যবহার করিতে পায়, এবং অল্প 
সময়ে অধিক জিনিষ প্রস্তত হওয়ায় শ্রমজীবীদের আত্মো- 
ন্নতির অবসর পাইবার সম্ভাবন! ঘটে । কিন্তু জিনিষ সস্তা 
হইতেছে বটে, কিন্তু শ্রমজীবীদের শ্রমের লাঘব বিশেষ 
কিছু হইতেছে না। 

এইরূপ নানাবিধ কারণে পাশ্চাত্য দেশসমূহে ও 
আমাদের দেশে হাতের নৈপুণো যাহাতে নান। শিল্পপ্রব্য 
প্রস্তত হঠতে পারে, অনেকে তাহার পক্ষপাতী হইতে- 
ছেন। কিন্তু এরূপ শিল্পদ্রব্য ঘরে বসিয়। কারিকর তৈয়ার 
করিবে. অথচ তাহ। কলের জিনিষের সঙ্গে উৎকর্ষ ও 
মূল্য দুই্দিক্‌ দিয়। প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে কিরূপে, 
এ প্রশ্নের সমাধান এখনও ইইয়াছে। বল। যায় না। 

ইতউল্ল্লোসে নৃশন্ন স্সুস্লম্মান্ন সরা । 
আলবেনিয়। পূর্বের তুরস্কের অধীন ছিল। ১৯১২ সাণের 
নবেত্বর মাসে উহার স্বাধীনতা ঘোষিত হয়, এবং 
ইম্মাইল কেষ।ল বের নেতৃত্বে পাকা বন্দোবস্ত না হওয়া 
পর্যন্ত দেশশাসনের একট। অস্থায়া বন্দোবস্ত হয়। 
লগণ্ডনে ইউরোপের ভিন্ন তিন্ন দেশের রাজদুতেরা একত্র 
হইয়! স্থির করেন যে উইলিয়ম অব. উদঈঈড উহার 
রাজা হইবেন। তিনি বর্তমান বৎসরের মাচ্চ মাসে 
রাঙ্গপদ গ্রহণ করেন ' নামের দ্বারা যতটা বুঝা যায়, 
তাহাতে তাহার মন্ত্রীরা সকলে না হউক, অধিকাংশ 
মুসলমান-_ যথা, তুর্থান পাশা, এশাদ পাশ।, মুফীদ্‌ 
বে, আস্মীজ বে, হাসান বে, আজিজ বে? এবং ডাক্তার 
টার্টাশি বে। উইলিয়ম বাঞ্জ। হইয়াছেন খটে, কিন্ত 
প্রথম হইতেই বিদ্রোহী একদল প্রজ। যুদ্ধ করিতেছে। 

এক্ষণে বয়টার তারে সংবাদ দিয়াছেন ষে তুরস্কের 
ভূঙপূর্বব স্থলতান আবছুল হামিদের পুত্র বুহান উদ্দীনকে 
আলবেনিয়ার রাজা ঘোষণ! কর। হইবে, এইরূপ সম্ভাবনা 
হইয়াছে। 

ইহা ঘদি সত্যসত্যই, ঘটে, তাহ! হইলে কিছু অন্ঠায় 
হইবে না, এবং তাহাতে আশ্চর্যের বিষয়ও কিছু নাই 
রাজা উইলিয়মের যে মন্ত্রীর তালিকা দ্িয়াছি, তাহা 
হইতেই অনুমান কর যায় যে আলবেনিয়ার আরধকাংশ 
অধিবাসী মুসলমান। মোট অধিবাসীর সংখ্যা আট 
হইতে সাড়ে-আট লক্ষ। দেশটির আয়তন সাড়েদশ 
হইতে সাড়েএগার হাজার ক্মাইল। অধিবাসীদের 


বিবিধ প্রসঙ্_.গবর্ণমেন্ট বদেশীর জন্য কি করিতে পারেন 
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দুই-তৃতীয়াংশ মুদলমান | যে দেশের অধিকাংশ লোক 

মুসলমান, তাহার রাজ মুসলমান হওয়াই স্বাভাবিক । 

বাস্তবিক যদি সুলতান আব.ল হামিদের পুত্র বুর্হান- 
উদ্দীন আলবেনিয়ার রাজা হন ও সিংহাসনে শক্ত হইয়া 
বসিয়া থাকিতে পারেন, তাহ হইলে ইউরোপে দুজন 
স্বাধীন মুসলমান রাজা থাকিবেন__তুরক্কে একজন ও 
আলবেনিয়ায় একজন । আলবেনিয়ার রাঙজার যদি প্রজা- 
হিতৈষণা থাকে এবং তিনি উন্নতিশীল ও বুদ্ধিমান হন; 
তাহা হইলে তাহার দ্বারা দেশের অনেক উন্নতিও হইতে 
পারে। কারণ, আলবেনিয়ার সঙ্গে সকল বিষয়ে পৃথিবীর 
লোকদের আদ্রানপ্রদবানের স্ববিধা সহজেই হইতে পারে। 
কেননা দেশটি চাবিদিকেই ডাঙায় ঘেরা নহে; একদিকে 
সুদীর্ঘ সমুদ্রেপকূল ; তাহাতে অনেক বন্দর নিশ্মিত হইতে 
পারে। রাজধানী ডরাটসো (13079/%)) সমুদ্রের 
উপর । 

আমাদের আশ। এই, বুহ্থান্উদ্দীন রাজ। হইয়া প্রজ্জা- 
গণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সভার মতান্ুসারে দেশের 
কল্যাণের জন্য রাজা শাসন করিবেন। 

হেন্নিক্গা্ হউন্ন। সার্‌ হেনিকার হীটনের 
সততা হইয়াছে । ইনি প্রধানতঃ ডাকবিশাগের সংস্কারের 
জন্য বিখ্যাত। এক পেনী অর্থাৎ এক মানা ডাকমাশুলে 
ব্রিটিশসামাজোর সর্বত্র চিঠি যা্ঠতে পারিবে, এইরূপ 
ব্যবস্থা তাহারই চেষ্টায় হয়। দুর্বত্বনিবি শেষে সামানা 
ডাকমাশুলে চিঠি যাঁওয়। যে সভ্যতার পক্ষে কত আব- 
হ্টক, তাহা বলা যায়না; যদিও মধ্যে মধ্যে এমনও 
মনে হয়যেডাক ও টেপিগ্রাফের স্থষ্টিতে মানুষকে একটু 
নিরিবিলি থাকিতে দেয় না, এ এক জ্বাল! । 

আমাদের দেশে ১৮০৭ খুষ্টাব্দে সবকারা ডাক প্রথম 
স্থাপিত হয়। তখন ডাক টিকিট ছিল না, দূরত্ব ঘন্ুসারে 
নগদ ডাকমাশুল দিতে হহত। এক তোল। ওজনের 
চিঠির জন্গ কলিকাতা হইতে বোন্বাইয়ের ডাকমাশুল 
ছিল এক ট।ক।, কলিকাতা হইতে আগ্রার ছিল বার 
আনা। ১৮৫ গ্রীষ্টাব্ধে ডাক টিকিট প্রবর্তিত হয় এবং 
দুরত্বনির্বর্বিশেষে মাশুলের বাবস্থা হয়। 

গপলর্শন্সেপ্ট আআছেশীল্ল জন্য ন্বি 
ক্ল্লিতিে গাল্পেন। বঞগের পাট লর্ড কারমাইকেল 
দেশে নান! শিল্পের পুনরুজ্জীবন ও প্রতিষ্ঠা দেখিতে ইচ্ছ। 
করেন। তজ্জন্ত দেশের নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া 
কার্ধ্যগ্রণালী স্থির করিবার জগ্ঠ ঠাহার ভূতপৃর্বব প্রাইভেট 
সেক্রেটবী সোয়ান সাহেবকে নিধুক্ত করিয়াছেন । গবর্ণ- 
মেণ্ট কি কি উপায়ে দেশীয় শিল্পের সাহায্য করিতে 
পারেন, তাহার কয়েকটি উল্লেখ করিতেছি । (১) কোন 
কোন শিল্পে বিশেষজ্ঞ লোক আছেন, 1কন্ত তাশারা মূল- 


টন 
ধনের অন্তাবে কাক করিতে পারেন, না। যে-সব ধনী 
লোক দেশী জিনিষ ন্্বাণার্থ মূলধন দিবেন, গবর্ণমে্ট 
তাহাদিগকে সম্মানিত করিবেন, এরূপ একটা ইঙ্গিত 
থিকিলে অনেক কাঁজ হয় । 1২) কোন কোন শিল্পের কাজ 
হয় ত চলিতে পারে, যদি পরিচালকের ইংরেজ ব্যবসাদার- 
দের মত্ত ব্যাঙ্কগুলির কাছে মধ্যে মধ্যে টাকা ধার পাত্ব। 
ইউরোপীয় বাক্কগুলি দেশী লোকদের কারখানায় টাকা 
ধার দেয় না। গবর্ণমেণ্ট সরকারীৎব্যাঙ্ক স্থাপন বা অন্য 
উপায়ে যদি সাহায্যের উপযুক্ত কারখানাগুলির ধার 
পাইবার ব্যবস্থা করেন, ত ভাল হয়। গবর্ণমেণ্টৎব্যাঙ্ক 
স্ভাপন করিলে দেশের লোক অনেকে তাহাতেই টাকা 
গচ্ছিত রাখিবে । সেই টাক] দেশীয় শিলের উন্নতিকল্ে 
ধার দেওয়া! খাইতে পারে । (৩) কোন কোন শিল্পের কার. 
খানার জন্য দেশী বিশেষজ্ঞ নাই: তাহার জন্য, দেশী 
লোককে শিক্ষা দিবে এবং কাজও চালাইবে, এইরূপ 
বন্দোবস্তে বিদেশী বিশেষজ্ঞ যোগাড় করিয়া দিলে অনেক 
উপকার হয় । (৪) কাচ মাল, যেমন পেন্সিলের জন্য 
কাঠ, কাগজের জন্য ঘাস, সংগ্রহ ও অল্প ভাড়ায় তাহ। 
রেল ও গ্বীযারে কারখানায় আনিবাপ ন্বিধা ' করিয়! 
দেওয়া] দরকার । (৫) সরকারী সমৃদয় আফিসে দেশী 
জিনিষ কিনিবার সাকুলার আছে। কিন্তু আফিসের 
কর্ত।দের বিরোধিতায় দেশী জিনিষ গবর্ণমেণ্ট যথেষ্ট 
পরিমাণে লন না। গুপ্ত কমিশন প্রথা ইভার একটি 
কারণ হইতে পারে। কারণ যাহা হউক, দেশী 
জিনিবের দাম কিছু যদি বেশীও হয়, তাহা হইলেও 
কাজ চলিবার মত হইলেই উহা কিনিঠে হইবে, এইরূপ 
আদেশ দেওয়া দরকার। (৬' রেলে বিদেশী যে জ্নিষের 
তাড়া কম, দেশী ঠিক সেই জিনিষই বহন করিবার ভাড়া 
তদ্রপেক্ষা বেশী, অনেক জিনিষ সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম 
আছে। অথচ যদি প্রভেদ রাখিতে হয়, তাহ! হইলে 
দেশী জিনিষই কম ভাড়ায় বহন করা বেলগুলির উচিত। 
তাহ যাঁদ নাও করা যায়, ত অন্ততঃ পক্ষে এক রকমে 
দেশী বিদেশী উভয় দ্রব্যই সমান ভাড়ায় বহন কণা নেল- 
কোম্পানীগুলির কর্তব্য । গব্্ণমেট আইন দ্বার এই 
নিয়ম চালাইতে পারেন। ২৫' স্দ্ধ চিরকাল চলিবে না। 
যথন যুদ্ধ শেষ হইবে, তখন জাশ্মেনী ও অষ্টিয়। লড়াইয়ে যে 
প্রভৃত অর্থনাশ হইয়াছে, তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য দ্বিগ্ডণ 
তেজে সন্ত। জিনিষ তৈয়ার করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইতে 
আশরভ্ত করিবে । যদিই ব। আমরা শীঘ্র ২৪ট। কারখানা 
থাড়। করিতে পারি, তাহ? হইলেও সেগুল! শীত্ঈ যে 
এরূপ ভাল হইয়া উঠিবে যে বিদেশী সন্তা মালের সঙ্গে 
টক্কর দিনে পারিবে, এমন বোধ হয়না । ম্থতরাং দেশী 
শিল্পের সংরক্ষণের জন্য বিদেশী মালের, বিশেষতঃ জার্্েন 
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ও অন্যান মালের, উপর গবর্ণদেন্টের কর বঙগান উচিত | 
নতুবা আয়াদের কারখানাগুলির দীর্ঘজীবনলাভের বেশী 
সম্ভাবনা নাই ' (৮১ যাহার] স্বদেশী দ্রবা উৎপাদনে ও 
বিক্রয়ে বিশেষ উৎসাহ দেখাইয়!ছে, তাহাদের পশ্চাতে 
পুলিশ লাগিয়াই আছে এবং তাহাদের নামে নিয়মিতরূপে 
গবর্ণমেন্টের নিকট রিপোর্ট যায়, সর্বসাধারণের মধ্যে 
এইরূপ বিশ্বাস আছে। পুলিশের ইনৃ্স্পেক্টর জেনেরাল 
যে সাকুলার বাহির করিয়াছেন যে পুলিশের লোকেরা 
যেন স্বদেশী? ও পরাজদ্রোহী” এই ছুটা কথা তাহা- 
দের কাগজপন্জ্রে এক অর্থে ব্যবহার নাকরেন, তাহাতেও 
লোকের বিশ্বাস যেন দুটীভূত হঈয়াছে। যদি এই 
বিশ্বাস ভ্রান্ত হয়, তাহ! হইলে গবর্ণমেণ্টের এই ত্রম দুর 
কৰা কর্তবা। আর যদি উহা সতা হয়, তাহ। হইলে 
গব্ণমেণ্ট যে স্বদেশীর খুব সপক্ষে তাহা কার্ধযতঃ দেখাই- 
বার গন্য যে-সন ম্বদেশীওয়ালার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক 
সন্দেহের কোনই কারণ নাই, তাহাদের উপর যাহাতে 
পুলিশের তীক্ষ দৃষ্টি না থাকে. তদ্ধপ আদেশ দেওয়া 
আবশ্ক । 

৫চেম্পী ম্নণাজ্ম গু লিছেল্পী মাান্ম। রশিয়ার 
রাজধানীর নাম ছিল সেপ্টপীটার্সবর্গ ।, কয়েকদিন হইল 
উহ] বদলাহইয়া নাম রাখা হইয়াছে পেটোগ্রাড।। সেন্ট 
গীটার্সবর্গ নামটা “বর্গ” অংশটা জার্মেন ভাষা হইতে 
লওয়া; এখন জার্মেনরা রূশদের শক্রে; অতএব রাঁজ- 
ধানীর নামের সঙ্গে জার্মেন শব্দের সম্পর্ক ধাখিতে অনি: 
চ্ছাই এই পরিবন্ডুনের কারণ বলিয়া অন্নমিত হইয়াছে। 
বাস্তবিক যাহার! স্বদেশপ্রেমিক তাহারা সহবের নাম 
বা অন্ত ভৌগোলিক নাম, বাস্তাঘাট বাঙ্দাপ্রেব্র নাষ, 
নিঙ্জের ঘরবাড়ী বাগানের নাম, সন্তানদের নাম, সবই 
দেশী ভাষাতেই রাখে । 

ও9শ্াল। ল্ভিনে। রয়টার তারে খবর 
পাঠ।ইয়াছেন যে ভারতবর্ষের সেক্রেটরী অব. ষ্টেট বলিয়া- 
ছেন, গ্র্থারা লড়াইয়ে যোগ দিবে । গ্র্থা ছাড়া অন্য 
যে-সব ভারতীয় সৈম্চ ইউরোপ গিয়াছে, তাহারা কি 
করিবে, তাহাও গবর্ণমেণ্টের জানান কর্তবা। যে-সকল 
সিপাহী লড়িবে, তাহার কিরূপ লড়িতেছে, তাহার 
বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সমস্ত তারতবাসী উৎসুক হইয়া 
আছে। গবর্ণমেন্ট এই কৌতুহল পুর্ণ করিলে সকলে স্বখা 
হইবে। 

িন্ি। জাভা ৯৯০৮ *৯ সালে ভারতবর্ষে ছয় 
কোটি কুড়িলক্ষ একুশহাজার টাকার চিনি ও গুড় বিক্রী 
করিয়াছিল। তাহার পাঁন বৎসর পরে নয় কোটা তিপ্লার 
লক্ষ একানববই হাজার টাকার গুড় ও চিনি বেচিয়াছে। 
আগে প্রধানতঃ ভারতবর্ষেই গুড় ও চিনি হইত । এখন 


৬ষ্ঠ দংখ্য ) 


সেই ভারতবর্ষ পরাস্ত হুইয়।৷ নানাদেশ হইতে গুড়চিনি 
আমদানী করিতেছে! কি কারণে এরূপ্‌ হইতেছে, 
তাহা স্থির করিয়া দেশের লোকের ও গন্র্ণমেণ্টের 
প্রতিকারে মন দৈওয়। দরকার। চাষার' চাষ ভাল জানে 
না; না, আমাদের আকের জাত ভাল নয়; না, রস 
বাহির করিবার যন্ত্র ভাল নয়; নী, রস হইতে চিনি 
প্রস্তুত করিবার কল ও প্রক্রিয়া ভাল নয়; না, গুড়- 
চিনির কারখানার যথেষ্ট নিকটে ইন্ষুক্ষেত্রসকল চিত 
নয় ; না, ইক্ষুক্ষেত্রসকল টুকরা টুকরা ২১০ বিঘা পর্রি- 
মিত না হইয়া একএকট। ক্ষেত দশবিশ হাজার বিঘা 
পরিমিত, এবং কারখানার সন্নিহিত হওয়| দরকার; 
না, বিদেশী চিনির উপর প্রথম প্রথম গবণমেণ্টের 
ট্যাক্স বসান দরকার ; এই-সমস্ত ও আনুষঙ্গিক অন্ঠান্য 
অনেক প্রশ্ন অনুসন্ধানের বিষয়। জাঁতা ও মরিশিসে 
যোগ্য লোক গিয়া অনুসন্ধান করিলে তবে ঠিক খবর 
পাইবার সম্ভাবনা । 

আমাদের দেশে হাজার হাজার থেজুরগাছ অযত্বে 
জন্মে। তাহা হইতে পুর্বে প্রচুর গুড় হইত, এখনও 
কিছু কিছু হয়। সামান্য যত্ব করিলে এই-সব গাছ 
হইতে আরও ,বেশী গুড় উৎপন্ন হইতে পারে । আকের 
গুড় উৎপাদনের চেষ্টা অপেক্ষা খেজ্রগুড় উৎপাদনের 
কেবল যে এই স্থুবিধা যে খেজুরগাছ জন্মাইবার ও 
ব্ক্ষা করিবার জন্য বেশী পরিশ্রম ও বায় করিতে হয় 
না) তাহা নয়; একবার গাছ হইলে বন্বৎসর ধারয়া 
তাহা হইতে রস পাওয়া যায়, এবং যে জমীতে খেজুর 
গাছ আছে, তাহাতে বরাবরই অন্য ফসলের আবাদ 
করা চলে। 

মধ্যভারতে খাগ্ডোয়ার উকীল শ্রীযুকু হরিদাস 
চট্টোপাধ্যায় তথাকার স্বতাবজাত বহুসংখ্যক খেজুর গাছ 
হ্কতে ব্যবস। হিসাবে গুড় প্রস্তত করিবার চেষ্টা অনেক 
বৎসর হইতে করিতেছেন । এখন তিনি ইন্দ্োরে আছেন 
এবং মহারাজা হোলকারের সাহায্যে এবিষয়ে পরীক্ষা 
করিতেছেন। 


হনব্ব্পী। সমুদ্রের লোণা জল ত খাওয়া যায় না, 
তাই একটি ইংরাজী কবিতায় এক প্রাচীন নাবিক সমুদ্রে 
ভাসমান ভগ্ন জাহাঙ্জে ভাপিতে ভাসিতে বলিতেছে-_ 
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07171.” “চারিদিকেই জল, কিন্তু খাইবার জল এক- 
বিন্ুও নাই।” ভারতবর্ষেরও তিনদ্দিকে সমুদ্র, তাহার 
জলে প্রচুর লবণ শ্রাছে। কিন্তু আমাদের জন্য নুন 
বেশীর ভাগ বিদেশ হইতে আপদিত) এখন আমদানী 
কম হওয়ায় আমর। সমুদ্রের ধারে বসিয়! কোথা নুন, 
কোথা মুন বলিয়া চীৎকার করিতেছি । রাজপুতানায় সম্ভর 


বিবিধ প্রসঙ্গ__-মৈমনসিংহ জেলা ভাগ 


শ২৯ 


হুদ হইতে কিছুনুন পাওয়। যায়, উত্তরপশ্চিম সীমাস্ত্রে 

এবং আরও কোথাও কোথাও লবর্ণের আকর আছে। 
জাতীয় জীবনের যেদিকে তাকাই সেখানেই মনে হয় 

যেন লেখ রহিয়াছে, “কর্তিব্য,? «“উচিত' । আমরা নিজে 


কিছুই করিতে পারি না। এইজন্য কেবলই “কর্তব্য” 
ও “উভিত” লিখিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। কিন্তু যদি 
কেহ কোন কাজ করিতে পারে না, অথচ তাহার 
আবগ্তকত। বুঝে, তাহা হইলে সে কথাটা অন্ততঃ সে 
বলুক । যদি কোন কার্যাক্ষম লোকের কানে কথাটা 
যায়, এই ভরসা । 

তনম্মমনহ্িনহহ জেলা ্ডাঁগ। মৈমনসিংহ 
জেলা ব্রিখপ্ডিত হইয়৷ তিনটি জেলায় পরিণত হইবে, 
গবণর এইরূপ ঘোষণা করিয়াছেন। জেলাভাগের বিরুদ্ধে 
আমাদের যাহ বলিবার ছিল, তাহা আমরা আষাছের 
প্রবাসীতে বলিয়াছি। তাহা আবার বলিতে চাই না, 
বলিয়া কোন লাতও নাই। নূতন কণা এই বলিবার 
আছে, যে? জেলা ভাগ করা এত জরুরী ব্যাপার নয়, যে 
এই সময়ে উহার চুড়ান্ত সংবাদ প্রকাশ না করিলে চলিত 
না। এখন প্রকাশ কর!ধু এই অগুবিধ। হইয়াছে যে লোকে 
উহার বিরুদ্ধে আপি জজানাইবার ও আন্দোপন করিবার 
স্থবিধা পাইল না। এখন আন্দোলন করিতে লোকে 
অনিচ্ছুক, কপিপেও তাহাতে লোকে কান দিবে না। 
অথচ লোকের সমালোচনা শুনা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
আবশ্টক। কারণ রাজপুরুষের। সর্বজ্ঞও নহেন, অত্রান্তও 
নহেন। দোষ ত্রুটি ভুল সকলেরই হয়। তাহ সংশোধনের 
একট! পথ থাক চাই । এমনও বলা যায় না যে গবর্ণমেণ্ট 
ইতিপূর্ধেই লোকর্দের সব আপত্তি. ও সমালোচনা 
স্তুনিয়াছেন। গবর্ণমেপ্ট যে যে কারণে জেলাভাগ করিতে 
চান, তাহ। প্রথমে যেরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন লোকেও 
তাহা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল । এখন কিন্তু 
গবর্ণমেণ্ট তাহার কোনটিরই উল্লেখ না করিয়। একটি মাত্র 
সম্পূর্ণ নুতন কারণ বাক করিয়াছেন। তাহা এই, যে, 
জেল। ছোট না হইলে স্থানিক স্বায়ত্তশাসনের উন্নতি ও 
গ্রচলন হইবে না। কেননা, মাক্জিষ্ট্রেে বড় জেলার 
স্বায়স্তশাসনের সব খুঁটিনাটি তাল করিয়া তন্বাবধ।ন 
করিতে পারেন না। হঠাৎ এইরূপ একটি নূতন কারণ 


৬৬০ 


উপস্থিত করায়, এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে গবর্ণমেন্ট জেল ভাগ 
করা৷ ধার্ধ্য করিয়াছেন, এইরূপ চূড়াত্তকথ1 বলায়, লোকে 
এই কারণটির সারবস্তা! পরীক্ষ। করিবার কোন সুযোগ 
পাইল না। কারণটি যে থুব মজবুত, তা 'ত মনে হয় না। 
যদ্দি জেল! ছোট ছোট -টুকরায় বিভক্ত করিলে স্বায়ত্ত- 
শাসন ভাল হয়, তাহ! হইলে বর্তমানে যে-সব ছোট জেল 
আছে, তাহাতে বড় জেলার চেয়ে" স্বায়ত্তশান বেশী 
অগ্রসর, ইহার প্রমাণ থাক] চাই। কিন্তু তাহার কোনই 
প্রমাণ নাই। বর্তমানে মৈমনসিংহের লোক সংখ্যা 
৪৫১২., ৪২২। উহা তাগ করিয়া যে তিনটি জেলা 
হইবে, মোট্রামুটি তাহাদের লোকসংখ্যা ১৫ লক্ষ 
করিয়া হইবে। বীরভূম, বীকুড়া, প্রভৃতি যে-সকল 
জেলায় ১৫ লক্ষেরও কম লোক বাস করে, বড় জেলা- 
গুলির চেয়ে সেখানে কি খুব বেশী স্বায়ত্তশাসন 
চলিতেছে? জেলা ছোটই হউক আর বড়ই হউক, 
মাজিষ্ট্রেট ওসব কাজ একা করেন না। তিনি সর্বময় 
কর্তা বটেন; কিন্তু পুলিস বিভাগের জন্য সুপারিপ্টেণ্ডেট 
আছেন, আবকারীর জন্ত স্বতন্ত্র ডেপুটী আছেন? খাঞ্জাঞ্চী- 
খানার জন্য স্বতন্্ ডেপুটী আছেন। এইরূপ স্বায়ত্ত- 
শাসনের জন্য আলাদ। একজন পাকা লোক মাজি- 
ষ্রেটের অধীনে রাখিলেই হয়। আর বাস্তবিকও যতদ্দিন 
সরকারী কর্মচারীর। ডি্রাক্ট বোর্ডগুলির উপর শক্ত 
শাসন না ছাড়িবেন, ততদিন ব্লীম্সত্ত শাসন হইবে 
না। মানুষকে ভ্রমে পড়িধার, এমন কি বিপথে যাইবার 
স্বাধীনতা না দিলে সে নিঞ্জের কাজ নিজে কখনও 
করিতে সমর্থ হয় না। ধনী লোকের আছুরে ছেলের 
চেয়ে গরীবের ছেলে শীন্্ চলিতে শিখে । কারণ তাহাকে 
কোলে করিয়। রাখিবার জন্য ও তাহার পতন নিবারণের 
জন্য বহুসংখ্যক দাসদাসী নিযুক্ত নাই। মাঞ্জিষ্রেটের 
কড়া পাহার। ও খবরদারী না ঘুচিলে স্বায়ত্ত শাসন 
প্রকৃত প্রস্তাবে জন্মগ্রহণ করিবে না। গবর্ণমে্ট যদি 
চান ত সব জেলায় স্বায়ত্ত শাসনের তত্বাবধানের গন্য বরং 
বিলাতের মত একটি স্থানিক শাসন-তত্বাবধায়ক সমিতি 
([,00৭] 19810 ) নিযুক্ত করুন। 
তাহার। সব জেলার কাজ দেখিবেন। 


(0৮611011701) 


প্রবাসী_ আশ্বিন, ১৩২১ ' 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
, লগ্ন :কাউষ্টির লোকসংখ্যা ৪৫ লক্ষ -২১ হাজার 
৬৮৫। তাহার স্বায়ত্ত শাসনের অনেক কাজ একটি 
সমিতি ধার] হয়। আমাদের দেশী ডিষ্রক্ট বোর্ডগুলি 
এত রকষের এত বেশী কাঞ্জ করেন না। বিলাতে 
৪৫ লক্ষ লোকের স্থায়ত্শাসন যদি এককব্র চলিতে পারে, 
ত এখানে ৪৫ লক্ষের এ শ্রেণীর কাজ কেন চলিবে না? 

অশ্বযাপক আােত্রত্ুন্দল ভ্রিজেচ্ছী। 
অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পঞ্চাশ বৎসর 
বয়স পুর্ণ হওয়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাহাকে অভি- 
নন্দিত করিয়াছেন। সতভাস্থলে বঙ্গের প্রধান প্রধান 
মনীষীদিগের সমাগম হইয়াছিল। যুক্ত ববীন্দ্রনাথ 





শীযুক্ত রাষেন্দরতুন্দর ত্রিবেদদী। 


ঠাকুর স্বরচিত ও স্বহস্তলিখিত যে অভিনন্দনপত্র পাঠ 
করিয়। ক্রিবেদী মহাশপপকে উপহার প্রদান করেন; তাহার 
একটি প্রতিলিপি আমর মুদ্রিত করিতেছি । উহাতে 
যে কেবল কবির নিজ হৃদয়ের ভাবই প্রকাশ পাইয়াছে, 
















৮ 2 
$:778 রি 


ই হলনা প্র 
রর রাড | 


টা ৪ হে দিএ, পাও ছু কিউ হী জোর ভরবে ও এ 
রায়ে রর এরবোহিন করিখুপ্ছ আন আমারো পির এভিবিনমা করিেছি। 

্‌ পি? ০ মারা শহীন ছিলো জেধশই ভোর শানে গালিব হত দুটি পরী বিবি তেখমাকে 
টি ১ বিপথে পহীমেরা এনিকাপ সানা করিউিসিন। আনা হু এম ও ওয়াক্ত কিন 
০: তে ইমান ৪ বসির এছ্তবস দিস্িও। রে ভুরি এম) তিক পু 


9/ইত্রেতর দি গ্টটািছে রি 


& : ও রে 
28287 ৩111 তাত সিসি ৩4 কা 
নি হা রং রা এএিরদন আাতিতোন্টি। 
৭57, ০ নিএ হেরি 08/8৮৮ 2ে ৃ ৰ 
ক 7 এক ৪ 5/8857 তি দিউপোশকা এরি কারি | ০৮৯৩ ইমা 


ধনের, ভিপি ০ 
রা প্নিতিন্ি। 


রি, রা নে 4৫ 
8 7. বিগত তপন প্রত্িিপ্র এল গু মেনর নর ভগ পিদ্বু হর দ্তাতাক তি, 
টিন এ/ রাহা & দিত 


পুব। ডে 2৮ মুখর) হে ওশএপুদ এন তে গঠন গনিযাঘনা 


৮" তি ঠ রর রর ঞঞ্ন গেম ও কাব সিএ তিিসিন পরী হস 1৮ 
১৮৮: ৮৮ ও প্রি বে, আমি ভোমটিকী পপদর আন্িনামন কিজোডী। 


রঙ 2৯৮5, পা ৬ 
৮ কত 2 ঙ শেিও ৩ 
8 পি পর়িিমেযা সপ হুদ এই খিক দুল সখা লালন কারি । হি 
্ এ 11 8 শু নে খা? নু নব ৮৮০ চি 
৪১ লতি ও ক ুপাঠিক্ণথা এরি হরে সুখলীা হেত ৫ পতি ঞারহাছী শরণ ০ ভিবেস্রীকে- 
নি ০, ৮ ব্য ৪ +ল। ৩ ব্দশীকে ঠক এএছ এর ৰ ৃ 8 
( 8. চিত তল ২ - 007 8 পি পশ্টপরেণ আমান বালাম । গদি ভোগা 


০ তপতি ৮/৮নহ এপি আহিভেনি। 
118 সুবল 5 2 রং 
প্রেত তীর লিবুগাতীং ঘা 
রি নিি+ ত রিযীপতিং বোনাছ 
কি ভা ও শির পে তো প্রেএ হি ভোথাপাকো এনা কারি নিধি, তত 4০৪ পে নিজ 
(18184 এটি কার্রী। তোকে চিপে এঠটনা পি দোঙগাত-জম্টাণন ০ 
ন্‌ ং রি হি টিন করি, ওটুদালথ হমদধপান 


এক ' 
লী বহটপগ ৮০ 





38৮5: 
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৭1 








০ 
ছে এনে ৯৩২১ 


৬৩২ 


তাহা নহে; যিনি ত্রিবেদী মহাশয়কে জানেন, তিনিই* 
কবির কথায় সায় দবেন। ঝ্রিবেদ মহাশয়ের পাগডিত্য, 
তাহার প্রতিভ।, তাহার বচনানৈপুণ্য, বঙ্গসাহিত্য-রমিক 
মাব্রেরই স্থবিদিত যিনি তাহার সহিত আঙাপ করি- 
য়াছেন, তিনিই ভাহার সৌজন্য ও মধুর স্বভাবে মুগ্ধ 
হইয়াছেন। - 

কতকগুলি সাহিত্যব্যবসায়ী ও সাহিত্যদালাল কয়েকটা 
গণ্ভীতে বঙ্গসাহিতাজগৎকে বিভক্ত করিয়৷ সাহিত্যিক 
ও সাহিত্যসেবীর্দিগকেও তদনুযায়ী দলে 'ভাগ 
করিয়া ফেলিয়াছে। সুখের বিষয় রামেন্দ্রবাবু পূর্ণমাত্রায় 
বঙ্গবাণীর সেবক হইলেও কেহ তাহাকে কোন দলের 
সামিল করিতে পারে নাই । অথচ, যেমন অনেক 
“গোবেচারা৷ ভালমান্থুষ" আছে যাহাদের পাঁচেও ছু 
সাতেও হু", রামেন্দ্রবাবু তজ্ধপ মেরুদণ্ডবিহীন স্বাতন্্রশৃন্ঠ 
ব্যক্তি নহেন। তাহার ব্যঞ্চিত্বের চিন্তার মতের স্বাতন্ত্র্য 
আছে। 

বড় দুঃখের বিষয় এই অল্প বয়সেই রামেন্দ্রবাবুর স্বাস্থ্য 
ভগ্ন হইয়াছে । তাহার মত লোকের পঞ্চাশ বৎসর বয়স 
পূর্ণ হওয়ার উৎসবে আনন্দ পাইয়াছি কিন্তু আরও 
আনন্দিত হইতাম, যদি ইহ] তাহার সাহিত্যিক জাবনের 
পঞ্চাশ বৎসর পুর্ণ হওয়ার উৎসব হইত। 

জ্বার্তিতি জাতিতে ততরীসান্বক 
ল্রীজদ্রম্নাথ । দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার আডিলেড সহর 
হইতে কুমারী কন্ষ্রান্স ব্যাড ক্লিফ মান্দ্রাজ টাইমূসে 
একথানি পত্র লিখিয়। এই মত প্রকাশ করিতেছেন? যে, 
তাহার স্বদেশবাসীগণ ভারতবাসীদের প্রতি মন্দ ব্যবহার 
করে বলিয়। তাহাদের যে নিন্দা হইতেছে, তাহা অন্তায় 
নহে ; কিন্তু তাহারা এখনও বুঝিতে পারে নাই যে অষ্ট্রে- 
লিয়ার বাহিরের জাতির এক মহা ভ্রাতৃসংঘের অঙ্গ । 
তাহাদিগকে তাহার। নিজেদের সভ্যতার শরু বলিয়। 
সন্দেহ ও তয় করে। তাহাদের মনের এই ভাব হঠাৎ 
পরিবর্তিত হইয়। গিয়া) বাহিরের জাতিদের সম্বন্ধে ত্রাস্ত 
ধারণ]র জায়গায় সত্য ও পুর্ণ জ্ঞান জন্মিতে সময় লাগিবে। 
এইরূপে অন্ত জাতিদের প্রতি সপ্তাব জন্মিবার দিকে একট 
গতি লক্ষিত হুইতেছে। তাহার অন্যতম কারণ শ্রীযুক্ত 


প্রবাসী _-আশ্বিন, ১৩২১ 


| ৯৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


উন এ উহ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী । সুন্দর ও শান্ত ধীর ভাবে 
তাহার গন ও প্রবন্ধগুলি ভারতবাসীর বিরুদ্ধে কুসংস্কার 
বিন কারয়া ভারতের জীবন ও চিন্তার মন্মের মধ্যে 
মানুষকে গ্রবেশ কারতে সমর্থ করিতেছে। 

' দক্ষিণ আফ্রিকাঁতেও রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর এই 
গুণ লক্ষিত হইয়াছে। 

ভ্ঞাল্লতেল্ স্নিপ্পাহীন্ল শেশীল্ঘণ। পঞ্জা- 

বের অবসরপ্রাপ্ত সিবিলিয়ান মিঃ এস্‌, এস্, থর্বান 
কয়েক বৎসর পূর্ব বোস্বাইয়ের “ঈষ্ট এণ্ড ওয়েস্ট” মাসিক 
পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়। ভারতবর্ষের শিথ,১ গুর্থাঃ রাজপুত, 
পাঠান, প্রভৃতি ৫সনাদের রণদক্ষতার প্রশংসা করেন এবং 
বলেন £-_ 


(91015 & 06৬ 11)91)01)5 780 11 12) 1700110017 017 1015 
50171) 1)0901€ 0 00 ঠ151 1১10 016 070 [২0550-) 90217656 
৬৬৪7 1€007000 : “15৮61 01911011178 5010161৬109 1025 51৮9৫ 
001) 001 18061) 11701217 02110107175 15 2216 0121 0017 076 
1০৫1011617)91)05 01 50101) 01১61210193, & 0000 ১109 1১01)01 
07 0700101)2100081101)0 15 17001959105701)501৮10521)16 


01001) 2 13010151) 0201911013,5 100 000 11080157005 179 ৬1066: 


*৬৬1)5) 117615 151012651121 101 076 ০1৮00100129 20017 
01১21 ১0100016170 00 70 01061 0990 19700151911), 10 
১1006 0106 21010115901 01 15010190009 115 (917026010, 


ইহাতে সেনাপতি সার আযেন হামিপ্টনের সিপাহী- 
দের সম্বন্ধে এট মত উদ্ধৃত হইয়াছে যে, “উত্তর ভারতে 
ও নেপালে সেনাদল গঠনের এমন উৎকৃষ্ট উপাদান 
আছে যে তাল নেতাদের অধীনে তাহাদের দ্বারা ইউ- 
রোপের কৃত্রিম সমাঞ্কে আমুল কাপাইয়৷ তুল যাঁয়।” 
এইরূপ কারণেই সিপাহীর্দিগকে ইউরোপে লইয়৷ যাওয়। 
হইয়াছে, | 

প্রন্বক্জাছিল্ে ত্ষ্র্ৰ। ধাহার! প্রবাসীর জন্য 
প্রবন্ধ।দ প্রেরণ করেন, তাহারা ন্ুগ্রহ করিয়। ক্বরণ 
রাখিলে উপকৃত হইব যে নাতিদীর্ঘ- গ্রবন্ধীরদি আমর 
একটু বেশী সহজে ও শীপ্র ছাপিতে পারি। প্রবন্ধ 
প্রবাসীর ৪1৫ পৃষ্ঠা অপেক্ষ। লব্ব! না হইলেই ভাগ হয়। 
গল্প ইহা! অপেক্ষা কিছু বড় হইলেও চলে। রচন। ক্রমশ. 
প্রকাশ্য না৷ হইয়। এক সংখ্যায় সমাপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। 


সস এ কও ৬ পাহারা 


৮ সৈনিকের ম্বপ্প। 
এডুয়া€ ডিটেইল কুক আহ্কিত চির হইনে। 


5 পত্াহ কচ 
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অশ্পসাধনা । 
দন পেটি কর্তৃক অন্তিত চিত হইতে) 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


হাতের লেখা 


লিখব তোমার বভীন পাতায় কোন্‌ বারতা £ 
রূডের তুলি পাব কোথা ?" 
সে রং ত নেই চোখের জলে, আছে কেবল হদয়-তটো, 
প্রকাশচকরি কিসের ছলে মনের কথা? 
কইতে গেলে রইবে কি তার সরলতা ? 


বন্ধু, তুমি বুঝবে কি মোর সহজ-বলা ? 
নাই যে আমার ছল-কল]। 
হুর যা ছিল, বাহির ত্যে্জে অস্তরেতে উঠল বেজে, 
একল। কেবল জানে সে যে মোর দেবত। । 
কেমন করে করব বাহির মনের কথা! ? * 
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 
শান্তিনিকেতন, বোলপুর । 


১১ই আষাঢ়, 
১৩২১। 


স্পা 


বিশ্বসভ্যত'য় হিন্দুসমীজের বাণী ৭ 


সাম্রাজ্যবিস্তার ও পাশ্চাত্য আদর্শের প্রাবল্য। 


ইংলগ্ের সাম্রাঙ্য প্রতিষ্ঠার পর হইতেই পৃথিবীতে 
পাশ্চাত্য সমাজের আদ প্রবল হইয়াছিল। আরও 
একট] ধারণ! জন্মিয়াছিল; যে, & আদর্শের দ্বারাই পৃথি- 
বীর সমস্ত দেশেরই সমাঞ্জ পুনর্গঠিত হইবে । ফরাসীশক্কির 
পতনের পর যখন ইংলগ্ডের সাম্রাজ/ নিণ্টক হইয়াছিল, 
তখন সত্য-সত্যই ইংলগের চিন্তাবীর দার্শনিকগণ 
বিবেচনা করিলেন জগতে বুঝি শীদ্ুই স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। বেস্থাম্মিল্‌-প্রমুখ “লোক হিত'-প্রচারক (10110211277) 
দার্শনিকগণ ভাবিলেন প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালী ও শিক্ষা- 
বিস্তারের দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ইংলগ্ের নেতৃত্বাধীনে 
থাকিয়। শীদ্রই স্বর্গে পরিণত হইবে। বাস্তবজগতের 


৯ কোনও বন্ধু, কবির হাতের লেখার জন্য তাহার নিকট এক- 
খানি খাতা পাঠ!ইলে, রবীন্দ্রনাথ তাহাতে এই কয়টা লাইন লিখিয়া 
দিয়াছিলেন। ৮ 

1 এই প্রবন্ধটি চারি পাঁচ মাস পূর্বে আমাদের হস্তগত 
হইয়াছিল। ইহার পূর্বে ছাপিবার নুবিধা হয় নাই। 

প্রবাসী-সম্পাদক । 


বিশ্বসভ্যতা য় হিন্দুসমাজের বাণী 
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শক্তিপুপ্রের সংঘর্ষে এ স্বপ্পের মোহ অনেক কমিয়াছে, 
কিন্ত স্বপ্ন যে ভাঙ্গিয়াছে, তাহা! এখনও* বোধ হয় না। 
জশ্মানীতে দার্শনিক হেগেল প্রগার করিলেন বিশ্ব-সাত্রাজ্য- 
প্রতিষ্ঠাই জগতে সমাজ-জীবনের আদর্শ। আর এই 
বিশ্বসামাজ্য-প্রতিষ্ঠাত কে হইবেন? দিপ্থিঞ্জয়ী নেপো, 
লিয়নের দর্পহাপী জন্বীনজাতির অধিনায়ক ফ্রেডরিকের 
বংশধরগণ। কিন্তু গাশ্রাজা প্রতিষ্ঠা ও ভোগ করিতে 
লাগিল ইংলও । 
জন্মীনীর ঢভাগা। 


জন্্নানী সা্াজ্যপ্রতিষ্ঠা-কম্মে ইংলগড অপেক্ষা বনু- 
কাল পরে প্র্বত্ত হইয়াছিল। এশিয়া! ও আফ্রিকা 
ভূখণ্ডের সর্বোত্তম অংশগুলি ইংলও পুরবই দখল করিয়া 
ফেলিয়াছে? কাজেই জন্মীনীকে অপেক্ষাঞ্তত মন্দ দেশগুলি 
লইয় সন্তষ্ট থাকিতে হইল। কিন্তু তবুও জন্মানী আশ। 
ছাড়ে নাই;-কি জানি কখন্‌ সে নৃতন রাঙ্জয লাভ 
করে। জর্দান প্রচার করিতেছে, ইংলও বিলাস ও 
ভোগপ্রবৃত্তি চরিতাথ করিবার জন্ঠই সাম্রাঙ্য চাহে, 
কিন্ত জর্্মানীর সাম্র।জ্য-নীতি সেজন্ত নহে! লোকসংখ্যা 
অত্যধিক বৃদ্ধি হওয়াতে, জন্বানরাজ্য তাহার অধিবাসী- 
গণের অনরপংস্থানের স্বযোগবিধান করিতে পারিতেছে ন1। 
জর্মানজাতির পক্ষে সাম্রাজ্য জীবননির্বাহের জন্ত। 
ইংলও কিন্ত একথা স্বীকার করে ন।। জন্মানীর সমস্ত 
কাজকন্মকে সে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখে। 

আধুনিক ইউরোপে রাষ্টনৈঠিক প্রতিদ্বন্দি ত। 

জন্ানী তাহার সামাজ্য রক্ষার ছন্ঠ যদ ১০ খান 
ধদ্ধজাহাজ নিন্ম।৭ করে? ইংলগ্ড ১৬টি জাহাজ নিম্মাণ 
করিতেছে। জন্নী যদি বিমানপোত নিশ্বাণ করিতেছে, 
ইংলগড ফ্রান্সের সহিত রাঞ্গনৈতিক সব্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করির। 
আপনার ও ফ্রান্সের বিমানপোতগুলির সংখা। গুণি- 
তেছে। এরূপে জগতের ছুইটী প্রধান রাঞ্য সাআজ্য- 
স্থাপন ও রক্ষার জন্ত বছ অর্থব্যয় করিতেছে । এ অর্থ- 
ব্যয়ের শেষ নাই। কে কাহাকে হটাইতে পারে, হহাই 
এখনকার বাষ্টায় জীবনের উদ্দেশ্য । জন্মানীকে ইংলও 
জাহাজনিম্নীণ কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখিতে বলি- 
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তেছে। কিন্তু ইংলগ্ের নৌযুদ্ধ বিভাগের মন্ত্রী চর্চিলের 
যুদ্ধজাহাজ নির্মাণে বিরত থাকিবার (77৬21 1011055র) 
প্রস্তাব জন্্রীনী নামঞ্কুর করিয়াছে। সাম্রাঙ্য স্থাপনের 
প্রথম যুগে ইংলগ্ডে ভাব-প্রবণতা ছিল । বেস্থাম ও মিল্‌ 
আশার বাণী প্রচার করিতেন। ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ প্রযুখ 
কর্ধমবীরগণও কম ভাবুক ছিলেন না। জন্মানী-সম্তান 
হেগেলের দর্শনবাদও চরম আদর্শবাদের সুরে বাধা। 
কিন্ধ আধুনিক ইউরোপীয় রাষ্ত্বীয় জীবনে এ ভাবুকতা 
একবারেই স্থান পায় না। সাত্্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার যে 
উচ্চ আদর্শ ছিল) তাহা বাস্তব্জীবনের আবেষ্টনের 
আঘাতে বিনষ্ট হইয়াছে । বিশ্ব সায্্রাঙজা প্রতিষ্ঠা যে 
কোন 'একজাতির পক্ষে সম্ভব, তাহা এখন কোন 
পাগলও স্বীকার করিবে না। এমন কি প্রতিষ্ঠিত 
সাঞ্রাজ্য রক্ষা করাই রাঞ্জনীতিক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন 
সমস্যা হইয়। দাড়াইয়াছে। সাম্রাজ্যের প্রসার অসম্ভব। 
যথন বর্তমান সায়াজ্য লইয়াই সন্তষ্ট থাকিতে হইবে, 
যখন রাজনৈতিক-ক্ষেত্রে “ততঃকিম্এর আশা নাই, 
তখন ভাবুকতা কি প্রকারে থাকিবে? কাজেই আজ- 
কালকার বাষ্ট্রমগুল ভাবুকতাঁর পরিবর্তে সন্কীর্ণতা, 
হিংসা, দ্বেষ ও পরশ্রীকাঁতরতায় পরিপূর্ণ। ইউরোপ 
এক্ষণে সর্বদাই একটা মহাযুদ্ধের জন্য যেন প্রন্তত। 
ইউরোপের যতগুলি রাজ্য আছে তাহারা হয় ইংলও 
না হয় জর্ানীর পক্ষ অবলম্বন করিবার জন্য অগ্রসর । 
বাস্তবিক ইউরোপের রাষ্ীয় জীবন একট] মহাযুদ্ধের 
স্থচনা করিতেছে । মাঝে মাঝে দুই একজন ভাবুক যুদ্ধে 
বিরাম আকাজ্ষা করিতেছেন । নন্ম্যান এঞ্জেল ছন্নাম- 
ধারী লেখক প্রচার করিয়াছেন ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্য 
ব্যাঙ্ক যৌথকারবার প্রভৃতির জন্য এত ঘনিষ্ঠভাবে 
সম্পর্কিত যে একটা বড় রকম যুদ্ধ হইলে জেতা ও 
বিজিতপক্ষ উভয়ই সমান ভাবে সর্বস্বান্ত হইবে। 
কিন্তু ব্যবসায়ীদিগের স্বার্থ, অথব] থুষ্ঠানধর্শের উপদেশ, 
অন্তর্জাতিক সাপণিসী আদালত (41910770107. 0০01) 
অথব। জাতি-কংগ্রেস্‌ €(1২7০০১ (:91151955 ) কোন 
রকমেই পাশ্চাত্য জগতে যুদ্ধসজ্জার আয়োজন রোধ 
করিতে পারঙ্েছে না। গত বাক্কান্‌ যুদ্ধের খবর 


প্রবাসী--আশিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


যাঙার। রাখিয়াছেন তাহার। জানেন, কয়মাস ইউরোপকে 
কি অশাস্তি ও সংশয়ের সহিত কাটাইতে হইয়াছে। 
সকলেই জানেন যে বাঙ্কান্বাজ্যসমূহের অধিবাসীগণ 
তুকাঁর স্ুপগতানের অধীনে স্ুথে বাস করিতেছিল। 
কিন্তু ইউরোগীয় 'বছু শাসনকর্তার আদৌ ইচ্ছা নহে 
যে ঘ্বণিত তুক্ণ পবিভ্র ইউরোপের এক কোণেও স্থান 
পায়, কাছেই তাহার] তুকর খৃষ্টান প্রঞ্জার্দিগকে 
বিদ্রোহের উপদেশ দিতে লাগিলেন। বিদ্রোহের পর 
যুদ্ধ আবুস্ত হইল। যখন তুকীর বাঁজধানী কনষ্টাপ্টি- 
নোপল যায় বায়, তখন ইউরোপীয় শাঁসনকর্তার! 
ভবিষ্যদ্বাণী পচার করিলেন, তৃক্ণ এবার “ঘরের ছেলে 
ঘরে ফিবিবে”'--এশিয়ায় আসিয়া মুসলমান শিক্ষা 
দ্ীক্ষায় উন্নত হইবে, এশিধার মঙ্গল হইবে। ভবিষ্যদ্বাণী 
বার্থ হইল। ইতিমধ্যে বান্গানপাজ্যগুলির মধ্যে 
গৃহবিবাদ আরস্ত হইল । এ গৃহবিবাদ মিটাইতে যাইয়। 
ইউরোপে মহাসংগ্রামের স্থচনা হইল। শেষে কট- 
নীতির জয় হইল। সমগ্র ইউরোপ খুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত 
হইল না বটে, কিন্তু যুদ্ধশিবির থাকিয়। গেল। শিবির 
ছাড়িয়া ইউরোপীয়গণের সূদ্ধে প্রবৃক্ত হইবার সম্ভাবনা 
সব সময়েই রহিয়াছে । 


রাষ্থ্ীয় জীবনে ভাবুকতান্ু অভাব। 


কি ছিল, আর কি হইল ! ইউরোপ উনবিংশ শতাব্দী 
আরম্ত করিয়াছিল পৃথিবী জয় করিবার উদ্দেস্টে। শুধু 
শস্তরের দ্বারা জয় নহে, হৃদয়ের দ্বারা জয়ের জন্য। 
আশা ছিল, ইউরোপ পতিত নিয়জাতিসমৃহকে উদ্ধার 
করিবে । শুধু আলেকজাগার, সিজার, শালেমেনের 
আত্মা নহে; সেণ্ট পল, সেপ্ট পিটার, সেপ্ট ক্রান্সিসের 
আত্মাও ইউরোপকে দ্রিপ্রিজয়কন্মে অনুপ্রাণিত কর্রিয়া- 
ছিল। সমগ্র জগতে খুষ্টিয়ানধন্্ প্রচার করিয়া অসভা 
বর্বর জাতিসমূহকে ত্রাণ করিবার একটা উদ্যম ছিল। 
খৃষ্টিয়ান শিক্ষা-দীক্ষারর দ্বারা অনুন্নত জাতিসমৃহকে উত্তো- 
লন করা একট। প্রধান উদ্দেশ "ছিল । কিন্তু আজ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কি দেখিতেছি ?_-এই .সমস্ত 
আশার মূলে কুঠারাঘ।ত পড়িয়াছে। পিট. ডিসরেলীর 


৬ন্ঠ সংখ্যা) 
স্বপ্ন তাগ্গিয়াছে। হেগেল-শিষ্যগণের রাষ্ট্রনৈতিক ভাবু- 
কতা বাস্তবঞ্জীবনের সম্পকে আসিম্কা প্রলাপে পরিণত 
হইয়াছে । ইউরোপের দ্িগ্রিসরের আশ। ব্যর্থ হইয়াছে। 
এখন দিপ্থিগয় *্দুরে থাকুক, আম্মরক্ষাই রাষ্ট্রীয় জীবনের 
চরম লক্ষ্য হইয়ছে। শুধু বিদেশী শত্রু হইতে বুক্ষা 
নহে, তদেশে$ শঞ হইতেও রক্ষা ' আবশ্তক। সমগ্র 
ইউবোপ আঙঞ্জ নিজের ঘর সামলাইবার জন্ত সমস্ত 
শত, ওন্পাধনা শিয়োগ করিতেছে 

(ক) ঘবের শক্র। 

প্রথমে ঘরের শত্রু কথা বলিতেছি। ইউরোপীন্ন 
সমাঙ্জের বিভীষণ হইস্াছেন সমাজতন্ত্রবাদীগণ। ইহী- 
দের মধো দেশ-সেবার প্রবৃত্তি নাই বলিলেই চল। 
জাতীয়তার দেহাই ইহার! অগ্রাহ্য করিতেছেন এমন 
কি বিদেশের পক্রু হইতে যখন ঘোর অনিষ্ট হইবার 
আশঙ্কা, তখনও সমাঙ্জভন্ত্রবীদ্দীগণ দেশের শ্রমঙ্গীবী ও ধনী 
সমানদ্বয়ের মধো তুষুল সংঘর্ষ উপস্থিত করিতেছেন। 
এইব্ূপ দ্বন্দ বধধাইতে ইহার] কিছুমার সক্ষো5 বোধ 
করেন না। ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই সমাজ্গ তন্ত্র 
বদীগণ প্রবল হইয়! উঠিয়াছেন। আর ভহার্দিগের 
আশাও বড় কম নহে । পাশ্চাতা সমাজ যে শিল্প ও 
বাবসার প্রণাপা অখলম্বন করিয়। ধনবলে এত গরানান 
ও গর্বিবত, সেই প্রণালীর তাহারা আমূল পরিবর্তন 
কর্সিবেন। এই পরিবর্তীন সাধনের জন্য যদি সমাজের 
গোড়াপত্তন ভাঙিয়। নৃতন করিয়া গড়িতে হয়ঃ তাহাও 
করিতে তাহার] বদ্ধপরিকর । ইহারা যদি কিছুদিন 
অপেক্ষা করেন তাহ হইণেও কিঞ্চিং সুবিধা; কিন্তু 
কিছুতেই ইহার সবুব করিবেন নাঁ। কাঙ্জেই ইউরোপীয় 
সমাঞ্জের এখন সমনা] --ঘর দেঁখিবে, না বাহির দেখিবে, 
ঘব্ের শত্রু সামলাইবে, না বাহিরের শত্রকে ঠেকাইবে? 

(খ) বিদেশী শক্র। 

আর বাহিরের শক বড় যেমন-তেমন নহে। ইউরোপে 
রাজ্যে রাজ্যে এখন আকাশ পাতাল তফাথ্খ নাই, উনিশ 
বিশ তফাৎ মাত্র। সব দেশই ব্যবসায় দ্বারা বিপুল অর্থ 
সংগ্রহ করিয়াছে । যুদ্ধের আয়োঞ্জনের জন্ঠ সব দেশই 


বিশ্বসভ্যতায় হিন্দুপমাজের বাণী 
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অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছে । একারণে খণ গ্রহণ 
করিতেও সব দেশই সমান ভাবেই প্রস্তত ও অগ্রসর । 
বিজ্ঞান এখন কোন টেশবিশেষের গৌরবের সামগ্রী নহে। 
বিজ্ঞান আজকাল সমগ্র মানবজাতির সাধারণ সম্পনত্ত। 
বিশেষতঃ বিজ্ঞ।নের যে প্রয়োগ দ্বারা মানুষ মানুষকে 
সহজে হত্যা করিতে পারে, তাহ। ইউরোপের হাট 
বাজারে বিক্রয় হইয়। থাকে । কালের প্রভাবে ধন্ুবিদ্যা 
ব্যক্তিগত তপস্লব্ধ ধন নহে। ইউরোপীয় শাসনকর্তা- 
দির নিকট মহাদেবের সযত্ররক্ষিত পাশুপত অস্ত্র শেল 
ও বাণগুণি নন্দী ভূঙ্গী অর্থের বিনিময়ে পরিত্যাগ 
করিতেছে । শিবকে ারাধনা (কহই করিতেছে না. 
এখন নন্দী তৃঙ্গার উপাসনা চলিতেছে। কাজেই ইউবোগীয় 
সমাঞ্জ মহশমশানের মত ভূত পিশাচ দৈত্য দানবের 
লীলাক্ষেত্রে পৰ্িণত হইয়াছে । 


আমেরিকার মোহ। 


কাঞ্জেই বিংশশতাব্দীর প্রথমভাগে ইউরোপ দিপ্ি- 
জয়র আশ। একবারেই ছাড়িতে বাধা হইয়াছে । আবেষ্ট- 
নের আঘাতে ইম্পীরিয়ালিজমের * অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের 
মোহ গিরাছে। শুধু আমেরিকা আবেষ্টনের আঘাত 
পায় নাই, তাই এখনও সে আশ্ষালন করিতেছে। 
তাই সে স্পদ্ধার সহিত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীন 
করিয়। দ্বিবে বপিয়া প্রচার করিয়াছে । তাই মেক্সিকোর 
জনশক্তির প্রতি তাহার এহাদৃশ অবজ্ঞা । আবেষ্ুনের 
আঘ।(ত পাইশে আযেরিক। তাহার “মিশন'কে এত বড় 
করিয়া দেখিত না, এবং ফিলিপাইন অধিবাসীগণের 
শিক্ষ! ও দীক্ষার গুরুভারকে সে এত লঘু বোধ করিত 
না। আবেষই্টনের আঘ।ত আমেরিক। পায় নাই। কিন্ত 
ভবিষাতে যে পাইবে না তাহা! নহে। প্রাচাজগতে 
জাপানী 'নৃতন বলে বলীয়ান হইয়াছে । চীনও মাথা 
তুলিয়াছে। আর পানাম! থাল কাটিয়৷ দেওয়াতে দক্ষিণ 
আমেরিকায় ঘে এক নূতন রাষ্ট্রশক্তির শীঘ্বই উদ্বোধন 
হইবে, তাহ।তে কোন সন্দেহ নাই। এই সমস্ত শক্তির 


« অথাৎ জাতিবিশেষ দ্বারা পুহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা 
পরিচালনাতেই মঙ্গল, এই বিশ্বাস।-_প্রবাসী-সম্পাদক। 
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দা আপিন রি মোহ হাহা, ঘারে ণ্কে 
বলিতে পারে । ' আমেরিকার মোহ এখনও যায় য় নাই। 


'নব্য পাশ্চাত্যের তথাকথিত শাস্তিপ্রিয়ত। | 


নব ইংলণ এখনও নূতন করিয়া! গড়িতে চাহে। 
কিন্ত ইংলগড এখন পুরাতন লইয়াই ব্যস্ত । ইংলগ 
নৃতন কিছু আর চাহে না। নূতন ব্যবসায়ে নামিবার 
আর তাহার ইচ্ছ। নাই। এখন পুরাতন হিসাবপত্রের 
অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য আদায়গুলি পাইলেই সে সন্তুষ্ট 
থাকিবে। ইম্পীরিয়ালিজমের পরিবর্তে জিগোয়িজমের 
অর্থাৎ যুদ্ধপ্রিয়তার এখন আদর। টেনিসনের অ।সন 
কিপর্থলং অধিকার করিয়ীছেন। নবযুগের নূতন বাণা 
প্রচার করিবার লোক ইংলণ্ডে কেহ নাই। বৃদ্ধ ফ্রেডরিক 
হ্যারিসন ইষ্টাদের একমাত্র চিন্তাবীর | ব্যার্গপ', মেটার- 
লিঙ্ক, অয়কেন সকলেই বিদেশী। আলঙ্টার ও দক্ষিণ 
আফ্রিকায় গোলমাল বাপিরাছে। দক্ষিণ আফ্রিকার 
গোলমাপ মিটিবার আশ! নাই। বৃটিশ সাম্রাঙ্জে রংয়ের 
জন্য অধিকারের প্রভেদ যতদিন না যাইবে, ততদিন এ 
গোলমাল মিটিবে ন।; আর এই প্রভেদ যে জগতে শীগ্দ 
দুর হইবে, তাহ। কেহই বলিতে সাহসী নহেন। ইংলগ্ডের 
ভিতর ধাহারা ঘরের লক্ষ্মী, সেই রমণাগণ ঘর দণজা 
জানাল। ভাঙিয়! চুরমার করিতেছেন । তাহাদিগকে 
তোট দিবার ক্ষমতা ন। দিলে তাহাদের নাপীজন্ম ব্র্থ 
হয়, এই তাহাদের অভিযোগ । তাহারা রাষ্ট্রনৈতিক 
ক্ষেত্রে এক তুমুল আন্দোশশের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইংরেজ 
ভূম্যধিকারীগণ লয়ে৬ জজ্জের আক্রমণ সহ্য করিতে 
পারিতেছেন না। ধাহার। ক্রেসী, পোয়াটিয়ে খুদ্ধ জিতিয়া 
ইংলগ্ডের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন, ইংলগু তাহাদের 
বংশধর ও সমশ্রেণীস্থগণের সন্মান রাখিতেছে না। 
তাহাদের দুর্দশা সীম। নাই। ব্রিটিশ পাল মেন্টে 
তাহাদের ক্ষমতা প্রায় অন্তহিত। ব্যবসায়-ক্ষেত্রে 
শ্রমজীবীগণ মুলধনী শ্রমব্যবসায়-পাঁরচালকগণের সহিত 
তুমুল কলহ আরম্ত করিয়াছে । ধশ্মঘট করিয়া আপনাদের 


মজুরী বৃদ্ধি কিয়া লইতেছে। লার্কিনিজ ম্‌ * এখন প্রবল । 


* অর্থাৎ লাকিণের মত ও তাহার অনুসরণ । জেম্স্‌ লার্কিন 


আমজীবীদের একজন নেতা । কোন এক ধাবসায়ে নিযুক্ত শ্রমজীবী- 


প্রবাসী-_আস্ষিন, ১৩২১. 


১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯: সি জি জি 


রাস জগতে ও ব্যবপায়-জগতে ঘরের গোলমাল মিটান 
ইংলগ্ের শাসনকর্তা্দিগের একটি দুরূহ সমস্যা । আর 
এ গোলমালকে বাড়িতে দেওয়া কোন মতেই শ্রেয় 
নহে। কারণ পাছে জন্দমান বিমান-পো'ত বৃটিশ ডকের 
উপর উড়িয়া আসিয়া শেল্‌ ছুড়িয়া ডক পুড়াইয়! দেয় 
এই আশঙ্কায় ইংলগ্ডে অনেক ডক-ছুর্গ নির্মিত হইয়াছে । 
কান্দাহার-প্রিটোরিয়া-জয়ী লর্ড রবার্ট সৈশ্যসংস্কার 
চাহিতেছেন। এই ত গেল ইংলগ্ডের অবস্থা । 


জন্মানীরও সেই দশ]। 


ইংলগ ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধিস্থাপন জর্মানী অত্যন্ত 
সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছে। ফ্রান্সের রাস্ত্রীয় সভাপতি 
ইংলগ্ডে গেলেন, তাহাতে জন্মীনীর কাগজওয়ালাদিগের 
নানা ভয় ও সন্দেহ উপস্থিত হইল। জঙর্খমানীর দক্ষিণ- 
পশ্চিম সীমানায় দুর্গ-নির্নাণ চলিল। কি জানি ফরাসী 
সৈন্য বদি এল্সাস্নলোরেনের লোভ সামলাতে না 
পাবিয়া হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসে। এদিকে সমাজ- 
তন্ত্রবাদীর (5090121 00110001715) রাষ্ঃনতিক ক্ষেত্রে খুব 
প্রবল হইয়াছে। জন্মানীর সাসাজ্য প্রতিষ্ঠা তাহার চাহে 
না। যুদ্ধসজ্জার জন্য তাহার] অর্থব্যয় ও শক্তিনাশ করিতে 
চাহে না। গবর্ণমেণ্টের সমস্ত শক্তি শ্রমজীবীগণের 
উন্নতির জন্ঠ ব্যয়িত হউক, ইহাই তাহাদের ইচ্ছা। 

ইংলও, ফ্রান্স, জন্মানী প্রতিমুহ্ত্ত এদপে দিনে দুপুরে 
বজাঘথাতের প্রতীক্ষা করিতেছে । জন্মানী ইহাদিগের 
মধ্যে দুঃসাহসী, সে একট গোলমাল বাধাইতে পারি- 
লেই বাচে। ফ্রান্সের তত সৈন্যবল নাই, সে সময় চাহে। 
আর ইংলণ্ডের পক্ষে তাহার সাআজ্য-বক্ষা প্রধানতম 
কর্তব্য । জগতে শান্তি তাহার পক্ষে কল্যাণপ্রদ । সে 
5000৭ 0110 ব1 স্থিতিশীলতার পক্ষপাতী, কারণ একবার 
একটা গোলমাল বাধিলে কি হইতে কি হয় কে জানে? 


দিগের অধিক পরিশ্রম, কম বেতন বা তদ্রপ কোন অসুবিধা 
থাকিলে? তাহ দূর করিবার জন্য যদি, অস্বিধা ছ্ুর না হওয়] পধ্যস্ত 
তাহার! ধর্মঘট করিয়া কাধ্য হইতে বিরত হয়, তাহা হলে, 
তাহাদের সঙ্গে সহান্ভূতি দেখাইবার জন্য অন্যান্য সব ব্যবসায়ের 
শ্রমজীবীদেরও ধর্মঘট (57)1)211)0110 5011] ) করা উচিত। 
ইহাই লার্কিনের বিশেষ মত, ও ইহাই তাহার হাতে মুলধনীদের 
সঙ্গে সংগ্রামের প্রধান অস্ত্র ।--প্রবাসী-সম্পাদক। 


৬ষ্ঠ 0 । 


৭১৯৯৯ ৮ 


তাই রুশ যে পারস্য ও মোবিয়ায ব্যবসায় ও রাজ- 
নীতিক্ষেত্রে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছে, তাহা 
ইংলগ অবাধে সহ্য করিতেছে; অথচ ইংলগ্ডের পক্ষে 
এশিয়া: ক্ষেত্রে রশের পশ্চাতে পড়া কখন বাঞ্ছনীয় 
নহে। কিন্ত রুশ শীঘ্রই একটা কিছু করিয়। উঠিবেণনা। 
সে ভয়ে স্লুয়ে অতি সাবধানে কাঞ্জ করিতেছে । কারণ 
সে .জাপানের নিকট যে শিক্ষালাভ করিয়াছে সে শিক্ষা 
ভুলিতে" পারে নাই, আর ভুলিতে পারিবে না। জাপান 
শুধু রুশের কেন, সমগ্র ইউরোপেরই চোখ ফুটা ইয়াছে। 


* নব্য প্রাচ্যের ভাঙ্গাগড়া । 

রুশ পগাঞজয়ের পর হইতে এশিয়ায় নবধুগ আসি- 
য়াছে। এই নবযুগের প্রধান লক্ষণ এশিয়াব্বসীর 
আত্মপ্রতিষ্ঠ।। পারস্যদেশে রাজজনৈতিকক্ষেতে প্রজাবৃন্দ 
আপনাদের অধিকার স্যটের নিকট হইতে আদায় 
করিয়া লইয়াছে; তবুও সেখানে প্রজাতন্ত্র এখনও 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। চীনে বাষ্্রবিপ্রবের ফলে 
প্রজাতন্ত্র প্রতিঠিত হইল; চীন এখন তিব্বত প্রদেশ 
দখল করিতে প্রপ্তত। নব্য এশিয়ায় যে রাষ্রনৈতিক 
আন্দোলন চলিতেছে তাহাতে সর্বত্র গতি, পরিবর্তন, 
ভাঙ্গাগড়া ও উন্নতির লক্ষণ বর্তমান। নব্য এশিয়ার 
তিতর দিয়া একট জীবন-চাঞ্চল্য বহিয়া যাইতেছে, 
প্রত্যেক শিঠায় শিরায় জীবন পন্দন অস্ভূত হইতেছে। 

উদ্াহরণ-_চীনের বাষ্ট্রবগ্রব । 

চীন একট। ছোট দেশ নহে। আয়তনে চীন একটা 
ইউবোপ বিশেষ! কিন্তু কি শীদ্বই অতবড় একট] বিপ্ব 
সাধিত হইল। মান্চুর্দিগের ক্ষমত! চীনসমাঙ্জে বড় 
কম ছিল না, আর সৈন্য সামন্ত সবই ত মান্চুদিগেরই 
হাতে ছিল। কিন্তু যখন সমাঞ্জের আবালবৃঙ্জবনিতা 
জাগিয়। উঠিল, তখন মান্চুর্দিগকে অবিলঘ্ে হঠিতে 
হইল। চীনে যে মান্দোলন হইয়াছিল তাহ সার্বজনীন, 
সমাঞ্জকে নিবিড়ভাবে ম্পর্শ করিয়াছিল বলিয়। সেখানে 
খুব অধিক যুদ্ধ ও রক্তপাত হয় নাই; সপ্তদশ শতাব্দীতে 
ইংলগে রাষ্ট্রবিপ্লবের "ইতিহাস স্মরণ করিলে বুঝা যাঁয়,__ 


রাষ্রথবপ্নবের পূর্বে চীনসমাঞ্জে কত বড় একট। আন্দোলন 
হইয়াছিল। 


বি্সভ্যত য় হিন্দুসমাজের বাণী 


75 2 পা 


সমগ্র এশিয়। | ভূখণ্ডে যে ন্তন শনির পরিচয় পাওয়! 
গিয়াছে, তাহ! স্ুমাঞ্জকে গভীরভাবে জীবন-চাঞ্চল্যে 
স্পন্দিত করিয়৷ তুপিয়াছে। প্রাচ্য সমাজ যে এখণ সাড়া 
দিয়াছে, তাহ প্রাচ্যের পক্ষে মগগল। 


নব্য এশিয়ার বাণী। 


যখন প্রাচা জগতে রুশ ও জাপান গাষ্ট্রশক্তির তুমুল 
সংঘর্ষের আয়োজন চালাইতেছিল, তখন জাপানের 
প্রধান দার্শনিক ভাবুক ওকাুবা 1100 10৩41501010 
125৮ (প্রাচ্যের আদর্শ) গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন । প্রাচ্য 
জগতে যখন জাপানেব রাঞ্ুশক্তির প্রাধান্ত প্রমাণিত 
হইল, তখন ওকাকুর। প্রাচা সমাজের বাণী প্রচার 
করিলেন। যখন ইউরো!গীয় সমাজ সভ্যঠম সমাঞ্জ বলিয়া 
স্বীকৃত, যখন ইউরোপীয় সমাঞ্জ পৃথিবীর সকলদেশের 
সামার্জিক আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল, তখন প্রশ্ন 
করিলেন, 
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তুমি সভ্য, তুমি উন্নত, তুমি ধনী, তুমি ক্ষমতাশালী, কিন্ত 
ততঃ কিম? তোমার অর্থ, তোমার বিলাসিতা, তোমার 
সাম।জ্য দ্রেখিয়াই কি তোমার উন্নতি বিচার করিব? 
তুমি ব্যক্তির স্বাধীনতা ঘোষণ। করিয়াছ, কিন্ত তোমার 
সম।জ ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বিকাশ না করিয়! উহাকে 
খর্ব করিতেছ। অর্থপৃঞ্জ ও অভাব-অর্চনায় তুমি মন্থুষ্যের 
স্বাধীনত ও প্রকুত আনন্দ বলিপ্রদান করিয়াছ। 

জাপান রূশকে হটাইয়াছে। পাশ্চাতা সমাদের প্রবল 
আক্রমণ হইতে জাপান রক্ষা পাইয়াছে। জাপান প্রাচ্য 
আদর্শ নিজ বলে বজায় রাখিয়াছে। অনেকে বলিতেছেন, 


৬৩৮ 


» ৪১৫ 


কিন্তু তাহা ঠিক নহে। জাপানে বৃসিদোর প্রতিপত্তি, 
জাপানের চিত্রকলা ও শিল্পপদ্ধতি, জাপানের সমাজ ও 
চিন্তার উপর, বৌন্ধধন্থ, কন£সঘ্াসের বন্ম ও চীন 
সভ্যগার প্রভাব ধিবেশীরগণ ধারণ করিতে পারেন 
ন1। জাপানী লেখক সম্প্রতি 110 
[1))0017010 021১80 "জাপানী জীবন ও চিন্তা” নামক 
পুস্তকে জাপানের ভিতরকাবু জীবন সব্বপ্ধে অনেক সুন্দর 
কথ। বলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়ছেন, জাপান পাশ্শাত্য 
আদর্শকে হঞ্জম করিতেছে, এখনও পে এশিয়। জননীর 
প্রিয় পুত্রের মত ভাহারহই কোল আকড়াইর়| ধিয়। 
রহিয়াছে। 

চীন প্রঙ্গাতন্র প্রতিঠিত করিয়াছে । আর এক 
পুত্রের গৌরবে এশিয়া-মাতার যুখোগ্দল হইল। 


একজন ৮1101 


ভারতাত্মা ৷ 


কিন্ত এশিয়ামাতার যে প্রিয়তম পুত্র, সে' হতাশ 
হীনবল হইয়া এতকাল পথে পথে ভিখারী মত 
কাদিতেছিল। অতীতের গৌরবের সহিত বর্তমান অবস্থার 
তুলন। করিয়া সে ভগ্চোদ্যখ। নিরাশ।র গতীর অন্ধকারে 
পে বিষাদের গান গাঠঙিতে ছিল, 


“ভেঙে গেছেমোর ম্বপ্নেরি ঘোর, ছিড়ে গেছে মোর এবীণার তার, 
আজ এ শ্মশানে ভগ্রপরাণে কি গান মামি গাহিব আর ?" 


এই খোর অন্ধকারের মধ্যেও শেষে (দিন্য আলোক 

আসিল। 
বামককঞ্চ-বিবেকানন্দের দিব্য দৃষ্টি। 

একজন তরুণ সন্যানী সেই দিব্য আলোক পাহয়া- 
ছিলেন। বাংলার পল্লীগ্রমের এক প্রান্তে দেবীমন্দিবের 
সামনে বপিয়া তিনি এক বিচির দৃষ্ঠ দেখিয়াছিলেন। 
তাহার দিবাদৃষ্টির সন্মুথে ভারতে? এক গৌরবময় যুগ 
অত্যুজ্ৰণ আলোকে উদ্ভাসিত হইল। পে আলোকে 
বণ্তমানের সমণ্ড কালিমা দুর হইল। জগতে সেই যুগ 
আরও উজ্ঘল ও গবীয়ান হইয়া ফিিয়। আসিল । তগ- 
বান বুৰধবেশে নৃতন মুর্তিতে এই পবিক্র ভূমিতে আবার 
অবতীর্ণ হইলেন। বিশ্বঞ্গতে তারতের সেই চির- 
পুরাতন বাণী আবার প্রচারিত হইল। হিন্বু ও বৌদ্ধের 


প্রবাসী--আশ্িন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


মৈত্রী ও অহিংসামন্ত্র আবার প্রচারিত হইল । আলেক- 


জাণ্ডার,, সীজার, অশোক, শালেষেন, নেপোপিয়ানের 
আজ্মা এক বিরাট বিশ্ববিজবের স্চনায় চঞ্চগ হইলেন। 
তাহারা তাহাদের ব্যর্থ আকাজ্ফার তৃপ্িসাধনের স্থযোগ 
দেখিয়া আবার জগতে নৃতন দেহ পরিগ্রহ করিলেন। 
ভারতবর্ষের পর্িত্রাঞ্জক দ্রিপিঞ্য়ে যাত্রা করিলেন। 
অতাঁত ইতিহাসে শুধু দিপ্থি্য়ী রণবীরপমূহের আম্মা 
নহে, খ্রীষ্টান সাধুগণ, মোহম্মদায় সুফাঁগণ, কন- 
ফুসিরাস প্রভৃতি ধন্মপ্রসারকগণ, দ্রান্তে, কাণ্ট। হেগেপ 
প্রভৃতি ভাবুকগণে৭ আত্মাও নূতন দেহ পরিগ্রহ 
করিয়া পরিত্রাঞজককে ঘিপিয়া দীড়াইলেন। বিশ্বে 
শাস্ত ও মৈত্রার রাজ্য গ্রতিষ্ঠার আয়োজন দেখিয়া 
'হাহার। পারশ্রা্ককে তাহাদের গভীর ঞতজ্ঞত। জাঁনাই- 
লেন। ভারতীয় পরিব্রাঙ্কের এবার শুধু চীন, জাপান, 
তিব্বত, শ্যাম, কাধোজ, যব্দ্ধবীপে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 
নহে, এবার সঘগ্র সভ্যজগৎ ব্যাপিয়! ভারতের সাম্রাজ্য 
প্রাঙ্ঠার আয়োজন হইল। বিশ্বসভ্যতার বাণিজ্যের 
পথগুলি ভারতীয় পরিব্রাজককে আহ্বান করিয়া লইল। 
সত্যঞজগতের মুদ।যন্ত্রের সমস্ত শক্তি পরিবাঙ্জকের সহায় 
হহল। লগ্ন? চাকাগে।, রোম, প্েনেভ।? ভিয়েন। নগরীর 
বঞ্তৃতা-মঞ্চ পারত্রাঞজকের চরণ-ধুলিতে পিএ হহল্‌। 
ভাবতীয় পাপব্রাঙ্ক পাশ্চাত্া সমাজের আন্তস্তলে 
পৌছিলেন। সেখানে দোখপেন, দক্ষেবৰ মহাঘজ্ঞের 
আয়োজন হইয়াছে। মহাবজ্ঞ অপীম শক্তি, অপরিসীম 
এশ্বধ্যের সাক্ষ্য দিতেছে । সেখানে অর্থ আছে, ভোগ 
বিলাপসত। আছে? শুধু নাহ [শিব মঙগল। এশখবধেের 
আড়থর, বিলাসিতার ম্ততা ও ধন্মের অপমানের মধ্যে 
শিব কল্যাণ উপেক্ষিত। শাক্তর “সখানে অপমান 
ও লাঞুনা। 

পারব্রাজক ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে চক্ষু মুদিলেন। মানস- 
নেত্রে তিনি এক অপরূপ ভুবনমোহন মুর্তি দ্েখিলেন। 
কণকুহরে আত গভীপ ধ্ব'ন শুনিতে পাইশেন। 
সহশ। সে মুর্তি সে ধ্বনি আরও পবিস্ফুট হইপ,_বিশ্বের 
গরল কে ধরিয়া, মস্তকে বিশ্বসংসাপের জটাতার লইয়া, 
ভাগে চিরনবীনতার অকলক্ক শশী লইয়া) বমূ খম্‌ শব্দ 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


করিয়া জ্রিশুলপিনাকধারী শিব আবিভূতি হইলেন। 
জগতে তাগুব নৃত্য আরম্ভ হইল। জল স্থগ্ু আকাশ 
থর থর করিয়! কীপিয়া উঠিল। অমংখ্য সমুদপোত 
বিমানপোতের কামান বন্দুক ও শেলের সংঘর্ষে মহাগ্ি 
জ্বলিয়া উঠিল। *জগতের মহাঁচিভা জ্বলিয়া উঠিল, 
আর সে মরহাচিতায় মহারুদ্র নাচিতে লাগিলেন। 
মহারুদ্রের মহানুক্টযের প্রতিপদক্ষেপে বলটিক, ভূমধ্যগাগব, 
প্রশান্ত ও অ।টলাট্টিক মহ[সাগরের বিপুলকায় রণতরী- 
গুলি খণ্ড খণ্ড, চর্মার হইতে লাগিল, মহানুত্োরর 
তালে তালে অগণা সেনানিবাস, ডকইয়ার্ড, পন্দর, 
মহানগরী গুড়াইয়া গেল, মহাজাতি সমুহের অগণা 
সৈশ্ঠৰল একনিষেষে কোথাষ দলশুঙ্গ হইয়। ছুটটয়! 
গেল। মরণের উন্মন্ত কোলাহলে চারিদিক মুখরিত 
হহল। তাহার পর শান্ত, আনন্দ, নূতন দেহ, নৃতন 
বল; নূতন আশা। রি 

হিন্দু সন্যাপী এ দৃশ্ঠ দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইলেন। 


তিনি তাহার জ্রীবনে এ অলৌকিক দৃশ্ঠ বাস্তবে পরিণত 
হইতে দেখেন নাই। 

বিবেকানন্দ অকালে দেহতাগ করিলেন। কিন্ত 
তাহার অপ্পামু জীবন হইতে তাহার জ্ঞাতি নবজীবন 
লাভ করিয়াছে । তিনি যে উদাত্ত স্বরে তারুতব।সীকে 
নূতন কর্তব্যপথে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিয়াছেন, 
সেআহ্বন বার্থ হয় নাই, 

“পরানুণ!দ, পরান্থকরণ, পরমুখাপেক্ষা, দাসম্থুলত 
দুর্বলত। এবং ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা” পরিত্যাগ করিয়া 
তারতবাসী মাত্রেই আজ “মানুষ” হইতে চাহিতেছে । 

হিন্দুর আস্মপ্রতিষ্ঠা । 

বাস্তবিক আমাদের জাতীয় জীবনে কেবল যে 
পরান্ুবাদ পরান্থুকরণের আকাজ্ষ। হ।স পাইয়াছে তাহ] 
নহে, কেবপ ভারতের সামাজিক আদর ভারতবাশীর 
নিকট যে আরও গরীয়ান হইয়। উঠিয়াছে তাহ] নহে, 
আমাদের ধন্ম। আমাদের সমাজ, আমাদের হিন্দু আদর্শ 
এখন জাতীয় চরিত্র“গঠন ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। 
হিন্দুরন্ন ও সমাঞ্জ এখন তাহাদের সমস্ত শক্তিতে হিন্দু 
আচার বাবহার রীতি নীতি রক্ষা করিয়া সন্ত 


বিশ্বসভ্যতা য় হিন্দুসমাজের বাণী 


চে 


দিয়! যাহাতে প্রঠ্যেক ব্যন্ভিপ চরিজঞ্র ফুটিয়া উঠে 
তাহাই ধন্ম ও সমাজের উদ্দেশ্ত হইয়াছে । ভারতবজর্যর 
সমাঙ্গ আত্মরক্ষ। করিতে গিয়া বুঝিয়াছে, তাহার 
নিকট শক্র নিশ্য়ই পরাঙ্জিত হইবে। ভারতীয় 
সমাজের মুলমন্ত্র এখন আত্মরক্ষা নহে। এখন পরানুবাদ 
পরান্ুকরণের বিপদ্দে সমাজ ভ্রেন্ত নহে। সমাজে এখন 
মতন র্যা তন শক্তি আসিয়াছে । হিন্দু সত্যতার 
আদর্শগুপি বিদেশীয় লমাজেপ উপর প্রভুত্ব স্থাপন 
করিবে, ইহা একট আশ। নহে, একট] কল্পনা নহেঃ-_ 
ইহা সমাঙ্গের একটা বদ্ধমূল ধারণা । আর এই ধারণা 
হন্বু সমাজের অঙ্গ প্রত্যপকে অনুপ্রাণিত করিতেছে 
বালয়।, হিন্দু চপ্িত্রে নূতন গুণের সমাবেশ দেখা 
যাইতেছে! 


হিন্দুর নৃতন ব্যক্তিত্বের সুচন1। 


হিন্দুর ব্যাঞ্তত্বে নৃতন গুণের আভাস কে না লক্ষ্য 
করিয়াছেন? বিবেকানন্দ-প্রবরিত নব নারায়ণ পুজার 
মন্ত্র কে না বুঝিয়াছেন ? হিন্দুর বৈরাগ্য এখন কর্শে 
অস্পৃহা না আনিয়। কনম্ম প্রবণতা আনিতেছে। শক্ষরাচার্য 
বলিয়াছিলেন, কন্মীই প্রক্কৃত তন্ত যখন তিনি আপনাকে 
তগবানের যদ্্ী ভাবিয়া কর্ম করেন; যোগাই প্রকৃত 
তক্ত যখন তিনি ক্র ত্যাগ করিয়া ভগবৎচিস্তায় 
আক্মসমর্পণ করেন। এখন ক্মীই প্ররুত তক্ত হইয়াছেন । 
কম্মযোগই এখন লক্ষা হইয়াছে । ভারতবর্ষের আধুনিক 
বৈরাগ্য এবং মুক্তি শুধু একা আপনাকে লইয়া নহে। 
কবি এই নূতন প্রকার মুক্তির বাণী প্রচার করিফাছেন,__ 
কবি গাহিয়।ছেন,_ 


“চাহি ন| ছি'ড়িতে এক] বিশ্বব্যাপা ডোর 
লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর ॥" 
“বিশ্ব ঘদি চলে বায় কাদিতে কার্দিতে 
আমি এক বসে রব মুক্তি-সমাধিতে ?" 
ধর্মপ্রাণ হিন্দ-হদয়েক ভিতর হইতে এই প্রশ্ন 


এখন উখিভ 'হহসাছে। “অনন্ত জগত্তর। ছুঃখ শোক" 


থাকিতে ভক্ত টানে ক্ষুদ্র আত্ম! লইয়া জগতের 
পানে বিমুখ হইয়! যে মুক্তির আকাঙ্কায় চাহিয়। থাকিবে, 


৬৪০ 


দুর্বলতা, বহিমুখী প্রবৃত্তির প্রাবশ্্য অথবা প্রকৃত 
'বৈবাগ্যেরঃ অতাবের জন্য যে এই প্রকার পরিবর্তন 
দেখা গিয়াছে তাহা নহে । আমাদের সমাজে এখন একটা 
সর্ববাঙীন ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুচনা হইতেছে বলিয় এই 
নূতন তব্ব প্রচারিত হইতেছে । 
রবীন্দ্রনাথের “বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি পে আমার নয় 1" 
সমগ্র সমাজ আবও কঠোর বৈরাগ্যে অনুপ্রাণিত 
হইয়াছে বলিয়। সমণ্ত বন্ধনকে সে.আলিঙ্গন করিয়। সমস্ত 
ইন্দ্রিয়ের দ্বার খুলিয়! সে মুক্তির আনন্দ লাভের প্রত্যাশী__ 


বেরাগ্য সাধনে মুক্তি--সে আমার নয়। 
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময় 

লঙিব যুক্তির স্বাদ। এই বসুধার 
মত্তিকার পারখানি ভরি বারপ্বার 
তোমার অমনত ঢ।লি দিবে অবিরত 
নান। বর্ণ-গন্ধময় ! প্রদীপের মত 
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বণ্তিকা য় 
্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায় 
তোমার মন্দির মাঝে । ইন্দিয়ের দ্বার 
রুদ্ধ করি যোগানন, সে নহে আমার ! 
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্ঠে গন্ধে গানে 
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে। 
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া; 
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া। 


গৃহ সংসার, পিতামাতা, মিত্র পরিবার, সমাজ--তখন 
বন্ধন নহে; ইন্দ্রিয়ের সুখছুঃখ তোগ, মোহ নহে; তখন 


র 


' দেবতারে মোর] আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি, 
আবাদের এই কুটিরে দেখেছি মান্থষের ঠাকুরালি, 
ঘরের ছেলের চক্ষে দেখেছি বিশভুপের ছায়া, 
বাঙালী হিয়ার অমিয়। মথিয়! নিমাই ধরেছে কায়া। 


শুধু ক্ষুত্র সংপার সমাজ কেন, সমস্ত বিশ্বতুবন 
প্রেমের টানে ধরা দেয়। 


এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়, 

, যে প্রাণ-তরঙ্গমাল। রাত্রিদিন ধায়, 
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব-দিখিজয়ে, 
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে 
নাঁচিছে ভুবনে 7-_-সেই প্রাণ চুপে চুপে 
বস্ুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকুপে, 
লক্ষ লক্গ তুণে তূণে সঞ্চারে হরষে, 
বিকাশে পল্লবে পুস্পে বরষে বরষে 
বিশ্বব্যাপী__জন্মমৃত্যু-সমুদ্র দোলায় 
ভুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাটায়। 


প্রবাসী-- আশ্বিন, ১৩২১ 


আধুনিক হিন্দুর ব্যক্তিত্ব তাহ! চাহে না। নৈতিক, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণও 


করিতেছি অনুভব, দে অনন্ত প্রাণ 
অঙ্কে অঙ্গে আমারে করেছে মহীয়ান্‌। 
«.. £সই যুগযুগান্তের বিরাট স্পন্দন 
| আমার নাড়ীতে আজ করিছে নর্তন। 


রবীন্দ্রনাথ, টৈরাগ্য নহে, প্রেমের মহিমা কীর্ভন 
করিয়াছেন। তীহাঁঞ গীতাঞ্জলির একমাঁজ সুর এই 


“ভজন পূজন সাধন আরাধন। 
সমস্ত থাক পড়ে। 

রুদ্ধদ্ব!রে দেবাঁলয়ের কোণে 
কেন গাতিস্‌ ওরে ? 


৯ চি সু ফু 
কন্মযোগণে তার সাথে এক হয়ে 
ঘশ্ম পড়,ক ঝরে।” 


নর-নারায়ণের পৃজা। 


নর»নারায়ণ-পুর্জা-প্রবর্তক বিবেকানন্দ তাহাএ অমোঘ 
কণ্ে বলিয়াছেন,__ 


শোন বলি মরমের কথা, জেনেছি জীবনে সত্য সার 
তরঞ্জ-মাকুল ভবঘোর, এক তরী করে পারাপার 

_ মন্ত্র, তন্ত্র প্রাণ-শিয়মন, মতামত, দর্শন বিজ্ঞান 
ত্যাগ-ভোগ--বুদ্ধির বিভরম, €প্রম প্রেম এই ম্রাত্র ধন। 
হয় বাক্যমন-অগোচর, হখে ছুংথে তিনি অধিষ্ঠান 
মহাশক্তি কালী মৃত্যুূপ1 মাতৃ ভাবে তার্রিআগমন ॥ 
ব্র্গ হতে কীট-পরমাণ, স্ব্বভূতে সেই প্রেমময় 

মন প্রাণ শরীর অপপণ, কর সখে, এ সবার পায়। 
বছুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। 
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর । 


বিবেকানন্দ বুঝাইয়াছেন, বৈরাগ্যবান্‌ ব্যক্তির 
নিকট আত্মা বলিতে জীবাত্ম। বুঝায় না, কিন্তু সর্বব্যাপী 
সর্ববান্তধ্যামী সকলের আন্মারূপে অবস্থিত সর্বেবশ্বর 
বুঝিতে হইবে । যখন জাব ও ঈশ্বর অভিন্ন, তথন 
জীবের সেবা ও গঈশ্বরে প্রেম ছুই একই । জীবকে 
জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তাহা কর প্রেম নহে, 
আত্মবুদ্ধিতি জীবের যে সেবা করা হয় তাহ। 
প্রেম । আমাদের অবলম্বন--প্রেষ ; দয় নহে । আমর! 
দয়া করি নং, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করি- 
তেছি, এ অন্থুতব আমাদের নাই, তাহার পরিবর্তে 


আমর! সকলের মধ্যে প্রেমানুুভূতি ও আত্মানুভব করিয়া! 
থাকি। | 
বিবেকানন্দ এই বৈরাগ্যরূপ পপ্রেমান্ুতবের মহিমা 


প্রচার করিয়াছেন। ইহারই উপর তাহার নর-নারায়ণ- 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


পূজ। প্রতিঙ্গিত। বিবেকানন্দ আমাদিগকে গরীবের জন্য, 
দুঃখী জন্ত, পাপীর জন্য কীদিতে শিখাইলেন।, তিনি 
দেখাইলেন, ভগবান নারায়ণ ছুঃখী, পাপী, তাঁপী, গরীধ 
সাজিয়া আমাদের নিকট কৃপা চাহিতেছেন। আর 
আমরা এতকাল ৪তাহাকে প্রত্যাখান করিয়াছি ৷ ভিনি 
ভিখারী সাঞ্ছিনা আমাদের দেবমন্দিরে আসিয়া ভক্ত 
পুরোহিতের নিকট কাতর কণ্ঠে কহিতেছেন, 


গৃহ মোরনাই 


্ 


এক পাশে দয়া করে দেহ মোরে ঠাই। 
আর আমবু। দেবতার নিকট বসিয়া জ্রপমালা জপতে 
জপিতে তাহাকে বলিয়াছি, 


“আরে আরে অপবিক্র, দুর হয়ে যা রে!” ৪ 

সে কহিল, “চলিলাম ।”--চক্ষের নিমেষে রি 

ন্ডিখারী ধরিল মুর্তি দেবতার বেশে । 

তম্ত কহে, “প্রভু মোরে কি ছল ছলিলে 

দেবতা কহিল, “মোরে ছুর করি দিলে! 

জগতে দরিদ্্ররূপে ফিরি দয়া তরে 

গৃহ্হীনে গুহ দিলে আমি থাকি ঘরে।” 
দেবত। চলিয়। গিপ্লাছিলেন কিন্তু তিনি মন্দিরে আবার 
আসিয়াছেন। আমাদের সমাজে দরিদ্র, নীচ? মূর্খ, নিরক্ষর 
নির্ধাতিতদেব সেবা আবন্ত হইয়াছে। 

বিবেকানন্দের নর-নারায়ণ পুজা আজ ভারতবাসীর 

পূজ1 বলিয়। গ্রহীত হইয়াছে । ভারতবাসী আজ বলিভে 
শিখিয়াছে, “আমি ভারতবাসী, তারতবাপী আমার 
ভাই) যূর্থ ভার্তবাসী, দরিদ্ধ তারতবাসী, ব্রাহ্মণ 
ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতনাসী আমার তাই; তারতবাসী 
মামার ভাই, ভারতথাসী আমার প্রাণ, ভারতের সমাজ 
আমার শিশুশয্যা আমার যৌবনের উপবন, আমার 
বাদ্ধক্যের বারাণসী 1” 


হিন্দুসমাজের কুমবিকাশের মূলমন্ত্র । 


প্রাচীনকালে হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিভিন্নভাবে বিকাশ- 
লাভ করিয়াছিল। প্রাচীনকালের হিন্দুখষিগণ আমাদের 
সমাজকে বিভিন্ন আশ্রমে ও জাতিতে বিতক্ত করিয়া- 
ছিলেন। ব্যক্তিত্ব বিকশশর সহিত গোঠীজীবনের 
সমন্বয় বিধান কর। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দুসমাজে 
গোষ্ঠীর প্রতাব বেরূপ প্রবল হইয়াছিল, অন্ন কোন 


বিশ্লপত্যতায় হিন্দুসমাজের বাণী 


৬৪৯ 


সমাজে তাহা হয় নাই। অথচ গোষ্ঠীপ্রভাবের প্রাবল্য 
হেতু হিন্দুর বাক্িত্বের খর্ব হয় নাই। কারণ হিন্দু 
ধন্মের কেন্দ্র সমাজ নহে_ব্যক্তি। ধর্মের উদ্দেশ্য 
ব্যক্তিত্বের চরমবিকাশ, মুক্তি, গুহ, সংসার, সমাজের 
বন্ধন হইতে মুক্তি। সমাঞ্জ ব্যক্তিকে নানা কর্তব্যের 
তিতর দিয়া বাধিয়৷ রাখিতেছে, অপরদিকে ধশন্ম তাহাকে 
বৈরাগ্যের কথা শুনাইয়া মুক্তির পথ প্রশস্ত করিতেছে। 
এইরূপে হিন্দুর ব্যক্তিত্ব বিকাশলাভ করিয়াছিল । 


" প্রচচা সমাজের" ক্রমবিকাশের যুলমন্থ | 

পাশ্চাতা জগতের নৈতিক ব্যবস্থা ঠিক বিপবীত। 
পাশ্চাতা জগতে সমাজই বাক্তির প্রভাব বিস্তারের 
প্রধান সহায়। সমাজ ব্যক্তিকে পূজা করিতেছে । তাহার 
বিনিময়ে সমাজের নিকট ব্যক্তির কিছু দেয় নাই। এমন 
কি" সমাজ অনেক সময়ে সমাজ-বিকুদ্ধ বাক্তিত্ববিকাশের 
স্থযোগ প্রদ্ধান করিয়া থাকে । শুধু সামাজিক ব্যবস্থা 
নহে, সেখানকার আধুনিক দর্শন বলিতেছে, মন্থৃষ্যের 
প্রতিযোগিতার দ্বারাই ব্যক্তিত্বের পু্সাধন হয়। 
সমর্থের জয়লাভ ও অক্ষমের বিনাশ না হইলে, সমাজের 
উন্নতি অসম্ভব, ইহাই সেখানকার ধারণ।। সমাজ 
আপনার পদে নিজেই কুঠারাঘাত করিতেছে । বর্ম, 
ধীশুুষ্টেব্ সেবার ধর্ম, পাশ্চাত্য সমাজে উচ্ছঙ্বলতাকে 
খর্ব করিয়া, ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর নিকট বশ্ততা স্বীকার 
করাইয়। লইয়াছিল; কিন্তু ফরাসীবিপ্রবের নেতার। যগধন 
থুষ্টকে নির্বাসনে পাঠাইয়া বুদ্ধিকে বরেণ্য বলিয়। 
মনোনীত করিলেন, তন হইতে পাশ্চাত্য জগতে ধর্- 
প্রতিষ্ঠিত গোটঠীপ্রতাব যে আবার প্রবল হইবে সে আশা 
গিয়াছে । * এজন্য সম্প্রতি পাশ্চাত্য কগঞ্খ নৃতন মূলমন্ত্র 
গ্রহণ করিয়! আপনার সমাজ পুনর্গঠন করিতে প্রয়াসী। 
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ধন্ম পাশ্চাত্য জগৎকে আর মন্থপ্রাণিত করিতে পারিতেছে ন]। 


৬৪২ 


সমাজে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহিত অসংযম ও প্বেরাচার' 
প্রভৃতি ব্যাধি প্রবল হইয়াছে । + বিপ্লধবাদীর সাম্য 
মৈত্রী স্বাধীনতার আশা আজ নিম্মল। থুষ্টপ্রচারিত 
প্রেম ভোগের প্রবৃত্তিকে ও অনৈক্যের অত্যাচারকে 
দ্রমন করিতে পারে নাই। 


হিন্দুসমাজতন্ধে প্রতিযোগিতা দমন-বণধর্শে 
প্রতিযোগিতা ও অধিকারভেট্দর সমন্থয়। 


হিন্দু-সমাজ বণ ও জাতিভেদ স্যষ্টি করিয়া সমন্দকে 
প্রতিযোগিতার কুফল হইতে রক্ষা করিয়াছিল । হিন্দু- 
সমাজে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা বর্ণ ও জাতির মধো 
আবদ্ধ থাকিত। সমাজের ছোট ছোট কন্মকেন্দের 
মধ্যে. থাকিয়া ব্যক্তি পরস্পরের প্রতিযোগী হইত। 
হিন্দুসমাজেও প্রতিযোগিত] ছিল, জীবনসংগ্রামে সক্ষমের 
জয় অক্ষমের পরান্জয় ছিল। কিন্ত জীবন-সংগ্রামের 
ক্ষেত্র সমগ্রসমাঞ্জব্যাপী ছিল না, সমাজের এক ক্ষুদ্র 
গণ্তীর মধ্যেই জীবনসংগ্রাম চপিত। ব্রাঙ্গণ ব্রা্শণের 
প্রতিযোগী ; অন্ঠবর্ণেৰ সহিত ব্রাহ্মণের প্রতিযোগিতা 
ছিল না। হিন্দুব।হ্ষণের প্রতিযোগিতা বক্গণবর্ণের 
মধ্যে আবদ্ধ ছিল এবং এই কারণেই ব্রা্খণগণের 
মধ্যে ব্রাঙ্গণবর্ণের যাহা বিশিষ্টগুণ-_সান্বিকতাব ও 
আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন হইত । এরূপে ক্ষত্রিয়গণের 
ক্ষত্রিয়বর্ণের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে বাঞজসিক ভাব ও 
শোঁধ্য, এবং বৈশ্তগণের বৈশ্ত বর্ণের মধ্যে প্রতিযোগিতার 
ফলে রাজসিক তাব ও শিল্পবাবসায়কুশলতার অনুশীলন 
হইত। 

সমাজের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যেও যে আদান প্রান 
আদে। ছিল না, তাহা বল যায় না। সমাজ যখন 
বাষ্ুশক্তি হইতে বঞ্চিত হয় নাই, “নৃপস্য বর্ণাশ্রমপালনং 
যৎ্,স এৰ ধর্ো মন্্ুনা প্রণীত,” দেশের রাগা যখন 
সমাজধন্ম পালন করিতেন, তখন কোন ব্যক্তি অসা- 
ধারণ প্রতিভাবণে একবর্ণ হইতে উচ্চবর্ণের অধিকার 
লাভ করিতে পাবিত। 


সুপ্রজনন-বিদা ( হিন্দু 10501110৭01 


হিন্দুর আঁধকারভেদের মূল ভিত্তি এই-_এক 


প্রবাসী-_আশ্বিম, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


জন্মের শিক্ষা ও সংস্কার অপেক্ষ! স্বতাব ও জন্মাধিকারই 
কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সুচনা করে। আধুনিক 
ইউরোপে স্প্রনন-বিদ্যা (15815010105) খুব প্রতিপত্তি 
লাভ করিয়াছে । স্ত প্রজনন-বিদ্যার যূলতন্্ ইহাই । কাপ 
পীর্সনের ভাষায় জ্ামর] হিন্দুর এই ধরণ! সম্বন্ধে বলিব, 
11010011015 17010 1001)007070 01717 075 
€'11৬11:0)1117101)1, আবেষ্টন অপেক্ষা জন্মাধিকার বলবত্তর ৷ 


প্রাচীন হিন্দুগণ হিন্দু সমাজকে এই বিশ্বাসেই বিভিন্ন 


ভাগে বিভক্ত করিঘাছিলেন। প্রত্যেক ভাগের এক 
একটি বিশিষ্ট গুণ তাহার! দেখিয়াছিলেন এবং এক 


একটি বিভাগের অন্বত্তী ব্যক্তিগণের প্রতিযোগিতার 
ফলে এ বিশিষ্ট গুণের অন্ুশীলনের ব্যবস্থা 
করিয়াছলেন। কিন্ত এক বিভাগের ব্যক্তির সহিত 
অপর বিভাগের কোন ব্যক্তির প্রতিযোগিতা তাহার! 
নিবারণ করিয়াছিলেন । তাহারা সুগুজনন-বিদ্যার 
সারটুকু অবলগ্ন করিয়া নুঝিয়াছিলেন যে এব্প 
প্রতিযোগিতা নিশ্ষল । ইহা ব্যন্িত্ব বিকাশের সুবিধা 
বিধান করে না। উপরন্ত সমগ্র সমাজে অনিয়ন্ত্রিত 
প্রতিযোগিতার ফলে সমাজে হিংসা বিদ্বেষ প্রভাত 
দোষ বৃদ্ধি পায়। “স্বে খে কম্মণ্ভিরতঃ সৎসিদ্ধিং লভতে 
নরঃ1” ন্বস্ব কর্মে নিষাবান মনুষ্য সিদ্ধি লাত করে। 
“শ্রেয়ান্‌ স্বধন্মো বিগুণঃ পরধন্থাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।” স্বধশ্ম 
হীন হইলেও পরধন্ম অপেক্ষা ভাল, কারণ উহা 
“ম্বতাবনিয়ত””--স্বভাবন্দ্িষ্ট, পুর্ববজন্ম-সংস্কারের ফল। 
এ-সকল ধারণার ' বশবন্তী হইয়। হিন্দুগণ যাহাতে 
বিভিন্ন ধর্শবৃত্তি পরস্পর মিশ্রিত না হয় তাহার 
তক্বাবধানের তার রাজার উপর ন্তন্ত করিয়াছিলেন। 
হিন্দসমাঞজজ বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে শুধু প্রতি- 
যোগিতা দমন করিয়াছিল তাহা নহে। উহাদ্দিগের 
সহযোগিতারও ব্যবস্থা বিধান করিয়াছিল। প্রত্যেক 
বর্ণ অপর বর্ণের সাহায্যেই স্বধর্শে নিয়ত থাকিয়া 
উন্নতি লাত করিত, একের উন্নতি. অপরের উন্নতির 
উপর নির্ভর করিত। আধুনিক .সমাঞ্জতন্ত্রবাদের সুত্র, 
67011 101 81] 7110 21] 001 02017) প্রতোকেই সকলের 
জন্তঃ এবং সকলেই প্রত্যেকের জন্য, আমাদের সমাজেই 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


যথোচিত *অবলঘিত হইয়াছিল। সমাঙ্জে যাহা্রের 
উচ্চতম অধিকার তাহাদের একমাত্র ধন ছিল,--সকলের 
হিতসাধন; একমাত্র গুণ ছিল-_মৈত্রী | শ্ররূপে হিন্দুসমাজজ 
বর্ণ ও অধিকার ভেদ সৃষ্টি করিয়া প্রতিযোগিতার 
কুফল হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া বর্ণ ও জাতির গুদ 
গঞ্ডীর মধ্যে প্রতিযোগিতার উৎসাহ দিয়! ব্যক্তি 
বিকাশের পথ মুক্ত রাখিয়াছিল। সমস্ত সমাজ বাপিয়া 
জীবনসংগ্রাম চলিলে প্রতিযোগিতার কুফল অবগ্ঠন্তাবা 
তাহ! আমাদের খধিগণ বুঝিযাছিলেন ; তাই তাহারা 
প্রতিযোগিতাকে ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায় জানিয়া 
উহাকে উৎসাহ দ্িয়াছিলেন, কিন্তু উহাকে ক্ষুদ্র গণ্ীর 
মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়। ঘথোচিত নিয়ন্ত্রিত করিয়া ছিলেন। 


আশঅম ও পরিবাবধন্মে অনেকের 
অত্যাচার নিবারণ । 


হিন্দু সমাজের প্রত্যেক বর্ণের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা 
ছিল তাহাঁও ধঙ্কথাচিত নিয়ন্্রিত হইত। হিন্দুর পরিবার 
ও আশ্রমধন্মও উচ্ছঙ্খলঙ] নিবারণের অতি স্ুপ্দর 
উপার ছিল! হিন্দুসমাজে প্রতিযোগিতা ব্যক্তিগত 
ছিল না। একানবন্তী পরিবারের জন্য প্রতিযোগিতা 
পরিবারগত ছিল। এবং একারণে ব্যক্তিগত প্রতি- 
ঘোগিতায় ঘে হিংসা বিদ্বেন ও পরহ।কাতরও1 লক্ষিত 
হয়ঃ তাহা হইতে আমাদের সমাজ অনেক পারমাণে 
মুক্তছিল। ইহা ছাড়া একান্নবত্তী পরিবারে বাস হিন্দু 
সমাজে ব্যক্তির স্বৈরাচার নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় ছিণ। 
আশ্রম-ধন্ম হিন্দুর সনাতন ধন্ম অনন্তবোধের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। সংসার ত ছু দিনের গন্য, প্রতিযোগিতাই 
বা কানের জন্য? 

অসার-সংসার-(ববর্তনেধু 
ম।যাত তোষং প্রসভং এবীনি। 

হহহ হিন্দুর বাণ। 

“ত।৩ল সৈকতে বাপি(বিন্পু সম স্থওমিতরমণীদনাপ্সে |” 
এই বৈরাগ্যবোধ 'একটা সংসারের অনুষ্ঠানে মুগ্তি 
পাইয়া সমাজে সজীব ছিল। দিন কতক খুব 
প্রতিযোগিতা, তাহার পর আশ্রম পরিবর্তন, তখন 


বিধ্বসভ্যতাঁয় হিন্দুসমাজের বাণী 


৩৪৩ 
প্রতিযোগিতার চিন্তা একেবারেই দূর হইবে। সংসার- 
যাত্রায় যদি একটা নিয়ম বা আদর্শ থাকে যে পঞ্চাশ 
বৎসর পরে শিঙ্জ সংসারের যেমন অবস্থাই থাকুক, ন। 
কেন উহ1 হঠাৎ ছাড়িয়া বনে যুনিবুত্তি অবলন্ঘন করিতে 
হইবে তাহ! হইলে সংসার-যাঞ্জাট। বেশ সহজ, সুন্দর হয়। 

শৈশবেহভাস্তবিদাানাং যৌবনে বিষয়েষিনামূ। 

বাঞ্জক্যে মুশিবৃতিন্তম ঘোগেনান্তে তন্ততাজাম ॥ 

সংসারের দেনন্দিন জাঁবনে হিংস। বিদ্বেষ মারামারি 
কাটাকাটি থাকে না; ,এবূপ থকিলে ভোগের সংসারও 
আনন্দময় হয়, সংসাব-যাআ্রায় কঠোর বৈরাগ্যবোধ 
থাকিলে ব্যথিত প্রাণে কাঁদতে হয় না-- 


কবে তুধষিত এ মরু ছাড়িয়। চলিৰ 
তোমারি রসাল নন্দনে। 
কবে হাপিত এ দেহ করিব শীতল 
তোমার চরণ “পর্শনে। 
৬বের সখ ছুখ চরণে ঠেলিয়! 
যাত্রা! করিব গে হরি বলিয়া ; 
" »রণ টলিবে নাঙঞ্দয় গলিবে না 
তোমার আবুল আহ্বানে । 


আশ্রমধন্মে সাম্যবাদ 


আশ্রমধর্ম হিন্ুসমাজে আরও একট! সুন্দর ফল 
দিয়াছিল। বর্ণধর্মের তিত্তি,__অধিকারভেদ। বর্ণ- 
ধম্মের ফল, প্রতিযোগিতার গণ্তীকে ছোট করিয়া 
দেওয়া, প্রতিযোগিতা নিবারণ নহে। ক্ষুদ্র গণ্ীর মধ্যে 
ব্যক্তির প্রতিযোগিতা আবদ্ধ থাকিলে, বাক্তির চিন্ত। 
ও কন্মের্ স্বাধীনতা লোপ পাইতে পারে, বর্ণান্ুমো্দিত 
ক্রিয়াকম্ম বন্ধন বলিয়া ঠেকিভে পারে। বর্ণধন্মের এই 
দোষ আশ্রমধ'ন নিবারণ করিয়াছিল। আশ্রমধন্ম বিভিন্ন 
ধন্মের প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে মোক্ষলাভের আদর্শ 
জাগাইয়। রাখিয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষতিয়। বৈশ্ত সকলেই * 
মোক্ষলাভের জন্ঠ প্রগ্তত হইবে,_কিস্তু বিভিন্ন ভাবে ও 
প্রকারে স্বভাবনিয়ত শ্বধন্মে ক্রিয়াবান হইয়। সেই মহান 
উদ্দেশ্ত সাধনের গন্ঠ প্রপ্তত হইবে। ব্যক্তি খন সমাজের 
ভিতর, তখন প্রত্যেকের বিভিন্ন কর্তব্য তিশ্ন ভিন্ন 
আঁধকার, তখন অনৈকা /৮_কিন্তু ব্যক্তি বখন বণ ও 
সমাজের বাহিরে, ভগবানের সম্মুখীন, তখন এক্য ছিল। 


* শুদ বেচারা কি করিবে 1 প্রবাসী-সম্পাদক। 


৬৪৪ 


বানপ্রস্থ ও যতি, আশ্রমে বর্ণ-ধরশ্শমের অনৈক্য ছিল না, 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য « সকলেরই &$মান অধিকার ছিল, 
সন্িলেই সমাজ হইতে সমান শদ্ধী পাইত। ক্ষত্রিয় বা 
বৈশ্য বানপ্রস্থাবলম্মীর নিকট ব্রাহ্গণকুমারের শিক্ষা ও 
দ্বীক্ষ। গ্রহণের কোন বাধা ছিল না। হিন্দুসমাজ রশোর 
এঁক্যমন্ত্র £2]] 10011 219: 1১01 0010017 সকল মানুষ 
গন্মতঃ সমান”) অধলঘন করে নাই । হিন্দুর অধিকারতেদ 
অনৈক্যের উপবহ প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু এ অনৈক্য সমাজস্থষ্। 
অস্বাভাবিক, কুত্রিম নহে। এ অনৈক্য স্বাভাবিক,_ 
জন্মাধিকারের বৈষম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু হিন্দু 
সমাজ বলিয়াছিল, 91] 17001) ১1৩ 10170100010, কি 
ব্রাক্ষণ, কি ক্ষত্রিয়। কি বৈশ্ত সকলেই আপনাদের 
বিশিষ্ট ধন্মের ক্রিরাকন্মে নিষ্ভাবান্‌ হইলে, শেষ বয়সে 
সমান অধিকার পাইবে, _বানপ্রস্থ বা যতির অধিকারে 
সকলেই সমগ্র সমাজের নিকট হইতে ভক্তি ও শ্রদ্ধা 
পাইবে। 
এরূপে হিন্দুর বণ-ধশ্ব প্রতিযোগিতাকে ক্ষুদ গতীর 
মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়। যথোচত শিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল; 
হিন্দুর আশমধশ্নী প্রতিযোগিতা নিবারণের কুফল হইতে 
সমাজকে রক্ষা করিয়াছিল। 
(ববত্তনবাদের বাজ্পুজ। ও প্রতিযোথিতা-মন্ত্র | 
ইউরোপের আধুনিক ভাবুকগণ প্রতিযোপিতার 
কুফল এখন বেশ বুঝিয়াছেন। এতই ঠাহারা চিন্তিত 
হইয়াছেন যে তাহার] প্রতিযোগিতার প্রতিরোধ করাই 
সমাজের একমাঞ্র ধ মনে করিতেছেন! অথ5 এতকাল 
ইউরোপীয় দার্শনিকগণ একবাক্যে বলিয়া আসিতেছিলেন, 
প্রতিযোগিতা তিন্ন সমাজের উন্নতি একেবারেই অসস্তব। 
ডারউইন বিশেষ স্পঞ্টভাবে মনুষ্যসমাঞজ সব্বন্ধে কিছু 
বলেন নাই। তবুও তিন বলিয়াছেন সমাজের উন্নতি 
ব্যক্তির প্রতিযোগিতার উপরই নির্ভর করে। আবেষ্টনের 
সহিত ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে প্রতিযোগী ঞাতিসমুহের 
মধ্যে যে সক্ষম হর সেই জগতে প্রতৃত্ব বিস্তার কৰ্তিতে 
পারে। বাইজম্যান (১১1০১1)):0111) কিন্তু স্পস্ট বলিয়াছেন 


* শুদ্র কিমান নয়? “অস্তাজ” কিমাহুষ নয়? তাহার! কেন 
বাদ পড়িল ?--প্রবাসী-সম্পাদক। 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩২১ ' 
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অধ্যাপক হেকেলের একই মত। 
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অধাপক অস্কার শ্মিট (6)১০%/ ১০111101011) বলিতে- 
ছেন, সমাজতন্ত্রবাদ্দীর। প্রতিযোগিতার প্রতিঝোধ করিয়া 
সমাজের উন্নতির পথ বোধ করিতেছে। 
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বেঞ্জামীন কীড (13011141011) 1100) সোজাসুজি 
প্রতিযোগিতাকেই জীবজগতের একমাত্র উন্নতির সোপান 
বালিয়া মানিয়া লইয়াছেন। 
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সকলেই বলিতেছেন সমাঙ্গে প্রতিযোগিঠ। থাকি- 
পেই সক্ষমের জয়লাভ ও অক্ষমের বিনাশ হইবে। যে 
সমাজে প্রতিযোগিত। নাই, সেখানে অক্ষমেরা সক্ষম- 
দিগের নিকট হইতে তাহাদের শ্টাধা অধিকারের ভাগ 
লহবে। সক্ষমেরা একারণে ছুর্ববল হইবে । শেষে সম 
সমাজ অন্ঠদেশের সমাজের সহিত জীবনসংগ্রামের 
প্রতিযোগিতায় হ্টিয়া খাইবে। সমাজের ভিতরে 
বা বাহিরে প্রতিযোগিতাই উন্নতির একমাত্র পথ। 
নান্যঃ পন্থা বিদ্ভতে অয্ুনাষ । এপথ ত্যাগ করা মহাপাপ। 

অধ্যাপক হক্সলী তাহার রোমেঞ্জ (1২0178165 ) 
বন্ুতায় চরমপন্থী না হইয়া 'একট। মাঝামাঝি' পথ 
লইয়াছিলেন। 
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প্রতিযোগিতা বন্ধু হইলে খে সমাঞ্জের অবনতি হইব. 
তাহা তিনি বলেন নাই। [তিনি বলিয়াছেন, মানুষের 
নৈতিকজীবন জীবজগতের প্রতিযোগিতার নিয়মকে 
প্রতিরোর করিতেছে । তবুও তিনি সমাজতন্ত্রবাদের 
পক্ষপাতী ছিলেন না,_তিনি লিখিয়াছেন, 


১১০1৭]1১])) ৮১1১ 7811)51172000121 500110900১০ 01) 
৭) 21111000121 00091115117 11800 002100001201 01061, 
রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তিপুজার পরিণাম । 


৪ 

ইউরোপ এখন এসব মত আর চাহে না। * প্রতি- 
যোগিতার নিষম ইউরোপ আর মানিতে চাহে না। 
ধ্ক্তির প্রভাবকে ইউরেপি এখন খর্ব করিতেছে। 
গাষ্টায় জীবনে ইউরোপের প্রজাতন্ত্র এতকাল ব্যক্তিকেই 
পুজা করিয়াছে,» তাহার স্বাভাবিক অধিকারের নিকট 
বাঙ্ীয় মস্তক অবনত করিয়। বসিয়াছে। রাস্্ীয় জীবনে 
ব্যজির প্রভাবের চড়াস্ত আমরা ফরাসী বাষ্বিপ্নবে 
দেখিতে পাই। কিন্তু রাষ্ অপেক্ষা ব্যক্তি যদিহ প্রধান 
হয়, ব্যক্তির ইচ্ছা অনিচ্ছা উপর ঘদ্দি রাষ্ট্রের আসশ্তত 
নিভ্ করে, রুশোর মতানুযায়া খদি রাষ্্র একটা 
ব্যবসায় বা কারবারের মত দণিল বা চুঞ্জির ফলে 
স্ষ্ট হয়, তাহ হইলে একদ্িন-না একদিন বাষ্ট্ী ব্যাক্তির 
নিকট আবগ্তক বলিয়া বোধ হইবে ন1। উপরন্ত পাষ্ট্রই 
অনর্থের মূল বাঁলয়। অন্থ্মিত হইবে। তাহাই এখন 


হইয়াছে । ইউরোপে এনাকিস্ট ও নিহিলিষ্টদিগের সংখ্যা 
বড় কম নহে! রাষ্ই যত অমঞ্গলের মূল, ইহা অনেকে 


বণিতে শিখিয়াছেন। রাষ্্রীর় জীবনে ব্যক্তি-পুজাগ পরিণাম 
আমর দেখিলাম । 


বৈষয়িক জীবনে ব্যক্তিপূজার পরিণাম । 


বৈষয়িক জীবনে ব্যুক্তিপূজা ও প্রতিযোগিতা মন্ত্র 


উচ্চারণের পরিণাম আঁরও ভীষণ হইয়াছে । প্রতিযোগি- 
তারক্ষল অনৈক্য। অনৈক্যের কল স্বৈরাচার । প্রভূত 
অর্থোপাঞ্জন করিয়। মুষ্টিমেয় *ধনী সম্প্রদায় উচ্ছঙ্খল 


বিশ্বসভ্যতায় হিন্দুসমাজের বাণী 
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হইয়াছে। খুষ্টধর্্বের সেবাব্রতের মহিমা কমিয়াছে। 
অসংখ্য শ্রমজীবী 'আহা্ধ্য ও বস্ত্রাভাবে প্রগীড়িত, 
অথচ ধনীদিগের 'ক্রক্ষেপ নাই। * কার্ণেগী পিয়াবপাণ্ট 
মর্গান, ব্রককেলার ট্ষয়িক জীবনে ব্যক্তির প্রভাবের 
চড়ান্ত নিদর্শন । কিন্তু সমাজে এরূপ ধনী কয় জন? 
শ্রম্ীবীগণের অভাবের অভিযোগে ধনীগণ কর্ণপাত 
করিতেছেন না। পাশ্চাত্য জগতের বৈষষিক জীবন 
এখন ঘোর অশাস্তিতে পরিপূর্ণ। বৈষয়িক জ্রীবনে 
ব্যক্তিপূজার পরিণাম আমরা দেখিলাম । 


আধুনক বিবগুনবাদ ও প্রতিযোগিতা দমন 


ইউরোপ তাই আর বাক্তিপূজজী করিতে চাহে 

ইউরোপ প্রতিযোগিতা দমন করিতে প্রত্যাশী । 
ফন্রাসীবিপ্রবের পর হইতে ইউরোপ ধর্মের উপর আস্থা 
হারাইয়াছে। বন্ধের উপর প্রতিযোগিতা দমনের ভার 
না দিয়া সেখানকার সমাঞজই ব্যক্তির প্রতিযোগিতা 
ণিয়ান্ত্রত করিতে চাহিতেছে। আধুনিক সমাজতগ্রবাদী- 
দের আশ। যে তাহারা ব্যক্তির জীবন গঠন করিয়। 
সমাজকে অশান্তি হইতে রক্ষা করিবেন, প্রতিযোগিতার 
জন্য সমাজ যে অনর্থক শাক্ত ব্যর করিতেছে, 'তাহ। 
লিবারণ কর্ধিয়। সমাজকে আরো সবল করিবেন। যে 
সমাজ-বিরুদ্ধ ব্যঞ্জিত্ব এতকাপ প্রতিযোগিতার ফলে 
বিকাশলাত করিয়া স্মাজ-বন্ধন শিথিল করিতেছিল, 
তাহার পরিবর্তে এক সব্বাঙ্গীন ব্যন্ভিত্বিকাশের পথ 
যুক্ত কিয়! দিবেন। কাল মার্কস লাসাল হইতে আন্ত 
করিয়া এডওয়ার্ড বেলামী, এইচ জি ওয়েল্স্‌ পর্ধ্যস্ত 
সকলেই সহযোগিতাকেই সমাজের উন্নতির একমাত্র 
উপায় বলিয়। সিন্ধান্ত করিয়াছেন । 

অধ্যাপক কালপীয়স নের ভাষায় 
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* এই উক্তিতে পাশ্চাত্য জগঠের সম্বন্ধে সমগ্র সত্য প্রকাশিত 
হইতেছে না। সেখানে দারিজ্রের হুঃখ ক্রেশ খুব আছে, কিন্ত 
সমাজ-সেবকণও বিস্তর আছেন। তণ্যাধ্যে অনেক ধনীও আছেন। 
এরূপ প্রবল সমাজ-পেব| প্রাচ্য কোনও দেশে নাই ।--পম্পাদক। 


৬৪৬ 


সমাজের আত্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা কমিয়। আসিলে 
সমাজের শক্তি অধিক হইবে এবং অন্তঞাতির সহিত 
জীবন-সংগ্রামের প্রতিযোগিতায় উহার অধিক সুবিধ! 
হহবে। 1১11100 15101)901৩)1) (ঞুপট কিন) জীবঙ্গগৎ 
হইতে দেখাইয়াছেন প্রতিযোগিতা নহে, সহযোগিত', 
10005] .510 2110 .১১১০9০1৪1 ০), উন্নতির একমাত্র 
কারণ। টু 
আধুনিক ইউরোপে হিন্দুসমাঞজ তন্ত্রের পদ্ধতি অবলম্বন । 


তাণতবর্ষের সমার্ যেমন এতকাল বর্াশ্রমধম্্ ও 
অধিকারভেদ স্থাষ্ট করিয়া ব্যক্তির জীবন গঠন করিতে- 
ছিল, পাশ্চাত্য সমাগ ঠিক সেইন্ধুপে এখন বাক্তির জীবন 
নিয়ান্ত্রত করিতে চাহিতেছে। ইউরোপ হিন্দুসমা্জের 
ক্রমবিকাশের মুলমপ্ অবলপন করিতেছে। গ্রীষ্টায় ধর্শ 
নহে, সমাজ-তন্ত্রই ব্যক্তির উচ্ছ জ্খলতা নিবারণ করিবে ।__ 
আধুনিক ইউরোপের ইহাই আশা! 

হন্দু ও পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্র । 

কিন্তু তারতবধে বেরূপ সমাঞ্জতন্্ ছিণ এবং 
এক্ষণে ইউরোপ যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহে, 
তাহাতে অনেক প্রভেদদ। ইউরোপের শঅমজীবীগণ 
অনেক সময়ে সমাজওত্ত্রবাদীগণ কর্তৃক উত্তেজিত হইব 
একটা ভীষণ সামাঞ্জিক (বঘপবের জন্য আরোজন করি- 
তেছে। তাহাদের আশা, ধশীগণের অর্থ লুট কগিয়া 
পাঙ্কায় গ্রতিষ্ঠানগুণি দ্থণ করিয়া তাহার। নিজেরাই 
আহন-কানুন করিবে । ধনীগণের অর্থ নিজেদের মধ্যে 
তাগ কিয়া লইলে সমাজে ছুঃখপাবিদ্র্য থাকিবে না। 
তাহারা যুখে বাঁণিতেছে, সহযোগিতাই মন্ুুষ্যের ধণ্ম; 
তাহারা প্রচার করিতেছে, প্রত্যেকে সকলের জন্য এবং 
সকণে গ্রতোকের গগ্গঃ কিন্তু কাঞ্জে তাহার তন্কর 
দস্যু গার শ্বাখপর--সমাজদ্বোহী। 

আবার সেই ব্যক্তির প্রভাবের পরিণাম । রাষ্ট্ু- 
জীবনে যাহা এনাকিজম্‌ ও নিহিলিজ.ম্‌, সমাওক্ষেত্রে 
তাহাই এই লুগনপ্রবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। সেই 
একই বাক্তির স্বাতন্ত্র্য, যাহ দমন করিতে ইউরোপ এত 
সাধ্য-সাধনা কিতেছে। 


প্রবাসী-__আশ্বিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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পাশ্চাত্য সমাজতন্ত্র ব্যক্তিত্ববিকাশের প্রতিরোধ । 


কিন্তু সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে অনেকে বিজ্ঞ ও 
প্রক্ত ভাবুক আছেন। তাহারা সমাঙ্জে নৃতন প্রেম, 
সদ্দাব ও ভাবুকতা আোত আনিতে চাহিতেছেন। 
তাহার মন্ুষ্যের অধিকার প্রচার করেন নাঃ তাহার। 
বিপ্নকের পক্ষপাতী নহেন। সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী 
সমাজকে শুনাইয়া তাহার] আধুনিক ইউৰোপেব বক্তির 
প্রভাবকে কমাইতে চাহিতেছেন, ব্যক্তির প্রভাবকে 


যথোচিত নিয়ন্ত্রিত করিতে তাহার প্রত্যাশী । ত্াহা- 
দিগের সমাজতন্ত্রবাদের সহিত হিন্দুসমাজতন্্ববাদের 


সাদৃশ্ত আছে। তাহার! সত্য সত্যই ব্যর্জির প্রভা 
নিয়ন্ত্রিত করিতে চাহেন, তাহাদের মতে 


+901011১1)) 1১ 100101)10001519051151))- 15019011৯৩৭, 


()1:৮)1১60, 01901060000 171 110১0181010 11011010100 11207017 


১০9০1০৩(১ 1১81)01১], 
কিন্তু উদ্দেশ্ত এক হইলেও উভয়ের প্রণাণা 
সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 

হিন্দুসমাঞ্জ ওগ্রের নেতা ছিলেন ব্রাঙ্গণগণ, যাহাদিগের 
প্রত্যেক কম্মের মধ্যেই একটা অনস্তবোধ ও অশীমে 
প্রীতির চিহু থাকিত; ধাহার। সংসারের সমস্ত বন্ধনের 
তিতর থাকিয়াও আপনাদের মুক্তিসাধনের জন্ঠ সদ। 
সচেষ্ট থাকিতেন; ধাহাদিগের নিকট যুক্তিসাধন চরম 
লক্ষ্য; ধাহাদ্দিগের নিকট ভোগের সংসার, বৈরাগ্য সাধন 
ও মুক্তিলাভের উপাধমাত্র ছিল। ব্রাঙ্গণগণ ব্যক্তি 
মুক্তিসাধন,__ব্যক্তিত্ববিকাশই সমাজ-জীবনের চরম উর্দেশ্ঠ 
স্থির করিয়াছিলেন। তাই তাহার যে সমাজতন্ত্র গঠন 
করিয়াছিলেন, তাহাতে এ্রক্য ছিল, অনৈক্যও ছিল; 
সহযোগিত। ছিল, প্রতিযোগিতাও ছিল; সাম্য.'ছিল; 
অধিকারতেদও ছিল; তাহাতে অনৈক্য ছিল কিন্ত 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


স্বৈরাচার ছিল না তাহাতে প্রতিযোগিতা ছিল কিন্ত 
বিদ্বেষ ছিল না; তাহাতে অধিকারতেদ ছ্গ কিন্ত 
নির্যাতন ছিল না। তাহাতে ব্যক্তির প্রভাব নিয়ন্ত্রিত 
হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিকাশসাধনও হইত । 
আধুনিক ইউত্রাপের সমাজতদ্কের নেতা হইবেন*_ 
বিষয়ী শ্রমজ্জীবীদিগের সর্দারগণ | তাহাদের অনস্ত- 
বোধ নাই, তাহাদের দৃষ্টি সপীমের গণ্ডীর মধ্যে অ)বদ্ধ। 
প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে যে বিশবিজয়িনী শক্তি স্থৃপ্ত আছে, 
তাহর পরিচয় তাহার। পান নাই। তাই তাহার ব্যক্তির 
প্রভাব কগাইতে যাইয়া একেবারে ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
পথ রোধ করিতে উদ্দাত হইয়াছেন । একটা বাধা- 
বাধি নিয়ম আইন-কান্ুন স্থষ্টি করিয়া! তাহার। ব্াক্তির 
স্বাধীনতা খর্ব করিতে যাইতেছেন, সকল ব্যক্তিকেই 
একই অলজ্বনায় নিয়মের অন্রবন্তী করাইয়া সাহারা 
এক ছাচে সমস্ত লোককে শড়িতে যাইতেছেন। তাহা- 
দের সমা্গতন্ত্র প্রতিভা ও ব্যঞ্জিত্ব বিকাশসাধনের অন্ত- 
পায় হইতেছে। 


৪ 

পাশ্চাত্য জগতে আধুনক সমাঞ্ধ ব্যক্তিত্বের 'গুভাব 
দমন করিতে যাইতেছে। হিন্দুসমাঞ্জ প্রতিযোগিতা ও 
অধিকারভেদের সমন্বয়সাধন করিয়। যেরূপ্‌ উচ্ছ,ছথপতাকে 
দমন করিয়। ব্যক্িত্ববিকাশের পথ মুক্ত রাখিয়াছিল? 
ঠাহা পাশ্চাতা সমাজ পারিতেছে না, কখনও পারিবে 
না। হিন্দুর অনন্তবোধ না থাকিলে পারিবে না। 
হিন্দু অহিংসা, মৈত্রী, করুণা না থাকিলে পারিবে না। 
হিন্দুর ব্যক্তিত্বপূজজা, “মানুষের ঠাকুরালি”, না থাকিশে 
পারিবে না। হিন্দু কি কখনও পাশ্চাত্য দেশবাসীকে 
এই অনন্তবোধ, এই অহিংস ধন্ম, এই “মানুষের ঠাকু: 
বালি” শিক্ষা! দিতে পারিবে না? 


হিন্দসমাজ-বন্ধনের শৈথিল্য । 


আধুনিক হিন্দু ইহা কি একবার ভাবিয়। দেখবেন 
ন।? আধুনিক হিন্দুসমাগের হীন অবস্থা কে না লক্ষ্য 
করিয়ছেন? আমাধেরঁসমাজবন্ধন ক্রমশঃ শিথিল 
হইতেছে । আমাদের বর্ণাশ্রম একান্নবর্তীপরিবা রধর্ম 
হীনবল অথবা! মুত। গুণকম্মবিতাগের উপর আমা- 


বিশ্বসভ্যতায় হিন্দুসমাজের বাণী 


৬৪৭ 


দের বর্ণ-ধন্ম প্রতিষ্ঠিত ছিল । কিন্তু ঘে-সমন্ত গুণ ও কর্শের 
তারতম্য অনুসারে সুমাজে বার্তির প্রতিষ্ঠা ও সম্মান 
নিভর করিত, তাহাদের আদর ন্মা্জ হাস পাইয়াছে। 
বর্ণ-ধশ্্থ তখন হইতেই মৃতপ্রায় । তবুও এখনও কি 
আমাদের মাদে আধ্াম্মিকতার আদর্শ গরীয়ান্‌ নহে। 
এখনও কি সাদাসিধে চালচলন ও উচ্চচিস্তার আদর্শে 
আমরা জীবন-গঠন্ব করি না? আমাদের সমাজে 
এখনও বিদ্যার আদর ও টবরাগ্যেন সম্মান অটুট 
রহিয়াছে । কোন লোক বড় কি ছোট তাহ বিচার 
করিতে গেলে আমরা তাহার অর্থ ব। পদ দেখি না 
ভাহার চত্রি্ ত্যাগধল দেখিয়াই তাছাকে বড় বা ছোট 
বলি। বর্ণ-ধর্থের খুলমন্ত্র আমরা ছাড়ি নাই। কখনও 
ছাড়িতে পারিব না! বর্ণ-ধম্মের সহিত আশ্রমধর্মও 
জীবন হারাইয়াছে। তবুও এখনও কি আমাদের বাটীর 
কর্তাকে পুএপৌত্রাদির হস্তে আপনার সংসারের ভার 
দিয় বুদ্ধ বয়সে তীর্থক্ষেত্রে ভগবচ্চিন্তা করিতে দেখি 
না বদ্ধবযসে আমর) নিজেরাই কি ইউরোপীরদিগের 
গ্ঠান্স শেষযূহ্র্ত পর্যন্ত কাঞঙ্জের জ্োয়াল ঘাড়ে করিয়। 
মরিব? আশ্রমধন্ম জীবিত নাই তাহা আমরা বলিতে 
পারি না। আমাদের বিশ্বাস হিন্দু কখনই বিষয়কশ্মের 
জোয়াল কাধে করিয়া মরিবে না। যতদ্দিন তাহ। হয় 
ততদিন বলিব আশ্রমধশ্ম বাচিয়া আছে। তাহার পর 
পরিবারধশ্শ। আমাদের দেশে বৈষয়িক জীবনসংগ্রাম 
এখন খুব কঠোর হইয়! পড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য 
জগতের ব্যক্তিপূঙ্জাও আমবা আমাদের সমাজে 
আনিতেছি; তবুও আমরা এখনও কি বাপ খুড়া গেঠার 
সহিত বাস করি না? আমর এখনও বলিয়া থাকি 


পিতা স্বর্গঃ পিতা ধন্্ঃ পিত!হি পরমষ্ং তপ2। 
পিতরি পীতিমাপন্জে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতা2। 


আমাদের গৃহ শুধু ত্ত্রীপুত্র লইয়া নহে, আমাদের গুহ 
যাতাপিতা আত্মীয় কুটুঘ পোষ্য প্রতিবেশী লইয়া। 


এখনও আমর ভারভাত্মার শক্ষ। তুলিতে পারি নাই 


“গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার 
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে ; 
চোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে। 
নিষ্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উদ্জ্রল। 
সম্পদেরে পুণ্য কম্মে করেছ মঙ্গল । 


শিখায়েছ স্বার্থ তাজি সর্ব ছঃখে খে রর 
সংসার-রাখিতে নিত্য ব্রঙ্গের সন্মুথে ! 


তবুও আমাদের সেই প্রাচীন ভারতের বর্ণাশ্রম পরি- 
বার আর নাই । নাই বা থাকিল ? আমরা যে ক্রমোন্নতি- 
শীল হিন্দু। হিন্দুর বান্তিত্ব কি ক্রমবিকশিত হইতেছে 
না? বর্ণ ও আশম, জাতি ও পরিবার এতদিন হিন্দুর 
ব্যক্তিত্ব গঠন ও নিয়ন্ত্রিত করিতেছিল। সমাজ যখন 
রাষ্ট্রের নিকট “সংরক্ষণ” আশা কাঁরতে পারিল না, 
তখন হইতেই আমাদের সমাঙ্গবন্ধন শিথিল হইতে 
লাগিল, সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি হীনবল হইতে লাগিল। 
কিন্তু তখন হইতেই কি হিন্দুর ব্যক্তিত্বের অবনতি হই- 
যাছে? তাহা ত হয় নাই। হিন্কু পারিপার্থশিক অবস্থার 
সহিত আচরণের সামঞ্জস্য করিবার একটা অসাধারণ 
ক্ষমতা (7191)00)1110৮) দেখাইয়াছে, হিন্দুর ব্যক্তিত্ব 
বিকাঁশলাভ করিয়াছে । তাই বলিতেছি হিন্দু এখনও 
সজীব রহিয়াছে । 


হিন্দু ও ইউরোপীয় বাক্তিত্বের র্লুমবিকাশধার। | 


আমর। দেখাইরাছি পাশ্চাত্যঞ্গতে সমাজবন্ধন 
শিথিল হওয়াতে সেখানকার ভাবুকগণ সমাজতন্ত্র প্রতি- 
ষিত করিয়া সমাজ দৃঢ় করিতেছেন। পুর্ব সেখানে ধন 
সমাজগত ছিল, ধর্ম সমাজবন্ধনের, ব্যঞ্জির উচ্ছঙ্খলতা৷ 
দমনের, উপায় ছিল। আমাদের দেশে ধন্ম ব্যক্তিগত । 
আপনার মুক্তির উপায় আপনিই করিতে হইবে। 
ধন্মবণনহে, সমাঞ্জই বাক্তির উচ্ছ-ঙ্থলতা। দ্রমন করিত। 
ইউরোপে ব্যক্তি স্বন্ব স্বাতাবিক অধিকার লইয়৷ জন্মগ্রহণ 
করে। সমাজের তাহার নিকট কোন দাবী নাই। 
সমাজই বরং তাহার নিকট খণী। ফরাসী রাষ্ট্রবিপনবের 
কারণ এই যে সমাজ রাষ্ট্রের নিকট আপনার খপ পরি- 
শোধ করিতে পারে নাই। তাই প্রজাশক্তি রাক্ষসী মুর্তি 
পরিগ্রহ করিয়। সমাঞ্জকে একবারে বিধ্বপ্তড করিয়া 
ফেলিল ! হিন্দুসমান্জে ব্যক্তি খণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। 
“পঞ্চায়ত"? করিয়া! পঞ্চধণ বাক্তিকে পরিশোধ করিতেই 
হইবে। হিন্দু স্বত্ব জনে না, 'খণ+জানে ; অধিকার জানে 
না, কর্তবা জানে। পাশ্চাত্যসমাজজ অধিকার জানে, 
কর্তব্য জানে না; ব্যক্ষির প্রভাব সেখানে অত্যন্ত বৃদ্ধি 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম বণ 


পাওয়াতে ব্যক্তিত্ব বিকাশ পাইতেছে না । তাই পাশ্চাতা- 
জগৎ হিন্দুসমাজের ক্রমবিকাশের মূলমন্ত্র অবলম্বন কৰি- 
তেছে। সমাঙ্গতস্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়। ব্যক্তির প্রভাব দমন 
করিতে চেষ্টা করিতেছে । পাশ্চাত্যসমাজ সজীব রহি- 
য়াছে, তাই সেখানকার বক্তিত্র নৃতনঙ্গাবে বিকাঁশলাভ 
করিবার পন্থ। খু'জিতেছে। 
হিন্দুও সঙগীৰ রহিয়াছে, তাই হিন্দুর ব্যক্তিত্ব নৃতন 
ভাবে বিকাখশল!ভ করিতেছে । সমাজ্জবন্ধন এখন শিথিল 
হইতেছে । হিন্দুর সনাতন সমাজতন্ত্র এবং বর্ণাশ্রম ও 
পরিবারধন্মের মহিমা চলিয়। যাইতেছে । তার জন্য 
কার্দিবার অবসর নাই। আধুনিক হিন্দুর বাক্তিত্ব 
বর্ণাশ্রম ও পরিবারধর্থ্ের  মূলমন্ত্রগুলি হজম করিয়াছে। 
হিন্দুসমণজের সমস্ত অতীতের মন্ত্রগুলি আমাদের মজ্জায় 
মজ্জায় মিশিয়াছে। অতীত আমাদের নিকট অচেতন 
নহে। 
তব সঞ্চার শুনেছি আমার 
মন্মের মাঝ খানে, 
কত দিবসে কত সয় 
রেখে যাও মোর প্রাণে। 
স গঃ সং 
তুমি জীবনের পাতায় পাতায় 
অদৃশ্ঠ লিপি দিয়। 


পিতামহদের কাহিনী লিখিছ 
মজ্জায় মিশাইয়া। 


নর-নারায়ণপুঞ্জ। ও প্রেমধর্্ হিন্দুর নৃতন ব্ক্তিত্বের 
পরিচায়ক । 


অতীতের সমাজজীবনেবর সমস্ত ধারাগুলি সমাজের 
প্রাণে আসিয়। মিশিয়াছে। হিন্দুর প্রাণ হিন্দুর ব্যতিত 
অতীতের শক্তিতে শক্তিমান ত হইয়াছেই, ভবিষ্যতের 
জন্ম উহা! এখন কঠোর শক্তিসধনায় নিযুক্ত । ভবিষ্যতের 
জন্য এই কঠোর শক্তিসাধনার ফল হিন্দুর ব্যক্তিত্বে নৃতন 
গুণের সমাবেশ, হিন্দুর নরনারায়ণ পুজ1। 


বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয়। 
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় 
লভিব মুক্তির স্বাদ 1” 


এই আশা। হিন্দুর বৈরাগ্য এখন সমাজবিমুখ নহে; 
হিন্দুর মোহ এখন মুক্তি: প্রেম এখন তক্তি হইয়াছে। 


ষ্ঠ সংখ্যা । 


সমাজবন্ধন এখন শিথিল হইয়াছে কিন্ত হিন্দুর নৃতন 

ব্যক্তিত্ব সেবার ধর্মে প্রেমের ধর্শে অনুপ্রাণিত, হইয়া 
আপনাকে প্রেমের বন্ধনে সমাজের নিকট ধর1*দিয়াছে। 
আধুনিক হিন্দুর,ন্রনারায়ণ পুজার মন্ষ সেই 'একই। 
হিন্দু এখন সমাঞ্জের সকলের মধ্যে প্রেমান্থভূতি ও 
আত্মানুভব করিতেন্ছছ। 


নরনাবায়ণ পৃষ্জী হিন্দুর আাধুনিক সমাজবন্ধনের সহায় । 


প্রাচীন হিন্দুর ' সমাজতন্ত্র এখন হীনবল, কিন্তু আধু- 
নিক হিন্দুর নরনারায়ণ পুজা সমা্বন্ধনকে দৃঢ় করিয়া 
দিয়াছে। 
প্রাচীন্দ হিন্দুর ধর্ম ব্যক্তিগত ছিল, এখন ধন্ম সমাজ- 
গত হইয়াছে। 
এখন গীতার এই প্লোকে অন্ুপ্রাণিত-- 
সর্ববভূতস্থম[ত্মানং সর্বভূতাশি চাত্রনি 
ঈক্ষতে ঘোগধুক্তাত্মা। সর্ধন্র সনদর্শন:। 
আধুনিক হিন্দুর সেবার ধশ্ম কোম্ৎ হেগেলের 
মানবহিতবাদের (101001)16811210151))এর) ভিত্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত নহে। হিন্দুসন্ন্যাপী বিবেকানন্দ যে প্রচার 
করিয়াছেন 
“জীবে প্রেম করে ঘেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর” 


তাহার দ্বারাই আমর। অন্ুপ্রাণিত। 

যো মাং পশ্ঠতি সর্ববন্ত্র সর্বঞ্ণ ময়ি পশ্ঠতি | 

তষ্যাহং ন প্রণশ্টাষি সচ মেন প্রণশ্ততি ॥ 
ভগবান ঠেতন্য বে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়। করিতে 
বলিয়নছেন, তাহাতে এবার আমাদের দেশ পাগল হয় 
নাই। আমাদের সমাজ এবার পাগল হইয়াছে, অদ্বৈত- 
নিষ্ঠ বিবেকানন্দের বাণীতে-ঙ্গীব ও ঈশ্বর অভিন্ন, নর ও 
নারায়ণ অভিন্ন, মানুষের সেবা করা, তগবানের সেব। 
করা, মানুষের সেবায় প্রেমান্ুভূতি ও আত্মানুভব কর] । 
বিবেকানন্দের সেই বাণীতে, 


্ট 


“হে ভারত, ভুলিও না--তোমার নানীজাতির আদর্শ সীতা, 
স।বিজ্রী, দময়স্তী ; ভুলিওন1_.তোমার উপাশ্ঠ সর্ব্বত্যাগী উন্ানাথ 
শঙ্ষর ; ভুলিওন1 তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, 
ইন্দ্িয়-স্বখের__-শিজের ব্যক্তিগত সখের জন্য নহে; ভুলিও 
না-তুমি জন্ম হইতেই “মায়ের” অন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না 
তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাজ ; তুলিওনা-_নীচ- 
জাতি মুখ” দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।” 


এবং ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ যে তাহার শরীরের 
শিরায় শিরায় এক বিশ্বব্যাগী প্রাণ-তরঙ্গমাল। অন্ুতব 
করিষুবছেন, সেই অনন্ত প্রাণ, আমাদের সমাজকে 
আজ মহীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। বিশ্বপ্রাণের বিরাট 


সম্পাদকীয় ; ম্তব্য 


ধন্মধী এখন সমাজমুখীন হইয়াছে । হিন্দু 


৬৪৯ 
স্পন্দন অন্ুতব করিয়াই আমবা জীবে দয়া ও ঈশ্বরের 
সেবায় অভিন্নত বুঝিয়াছি। আমাদের থরে ঘরে এখন 
নারায়ণ ভোগ ও পুঁজা পাইতেছেন। ঘরের বাহিরে 
রাস্তায় মাঠে হাটে, ঘাটে নর-নারায়ণ আমাদের সের! 
লইয়া ফিরিতেছেন। 
হিন্দুর আশা। 

হিন্দুপমাজে নরমারায়ণ পূজা করিয়া হিন্দু আজ 
সমাজবন্ধনের শৈথিল্যের কুফলও প্রতিরোধ করি- 
য়াছে। হিন্দু সবল, স্বাধীন ও নির্ভয় হইতেছে, ভ্র্ব্ব- 
লতা,নকাপুরুষত। ত্যাগ কৰিতেছে। 

জীবের মধ্যে শিব রয়েছেন সকল কালে সকল কাজে, 

শঙ্ক। কি তোর ? খাপ দিয়ে পড়, দেখরে ডারে নিজের মাঝে। 
হিন্দ নিঃশঞ্চচিত্তে বিষম অগ্রিপরীক্ষায় ঝাপ দিয়াছে। 
বাস্তবিক বিংশশতাব্ধীতে নর-নারায়ণই ভবিষ্যৎ হিন্দু- 
চরিত্রের প্রতিমৃর্তিঘপ্দপ হইয্ীছেন। বুদ্ধ অবতারে নর- 
নারায়ণ জগতে করুণ ও মেত্রীর বাণী প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে নারারণ জগতে সেই একই 
বাণী প্রচার করিয়া জগদ্বযাপী অশান্তি ও প্রতিদ্বন্দিতার 
মধ্যে শাস্তি ও আনন্দ আনশিবেন। হিন্দুসমাজ তাহার 
পূজার প্রতীক্ষায় বসি আছে। তিনি আপিলে বিশ্ব" 
সত্যতার মধ্যে থে তাহার জীবন সর্থক হয়; তাই সে 
অটল বিশ্বাসে ভবিষ্যতের ভন্য উন্মুখ রহিয়াছে,_- 


“ভবষ্যতের পানে মোর! চাহ আশা-ভর। আহ্নাদে। 
বিধাতার কাঞ্জ সাধিৰ আমর ধাতার আশীর্বাদে ॥” 


রাধাকমল যুখোপাধ্যায়। 


000 


সম্পাদকীয় মন্তব্য | 


জীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ/(স্স এই প্রবন্ধটি যখন আম।দিগকে 
পাঠাইয়াছিলেন, তখন যদি আমর উহা ছাশিতে পারিতাম, তাহ! 
হইলে পাঠকগণ স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেন যে তিনি ইউরোপে বে মহা 
যুদ্ধ হইবে বলিয়। অনুমান করিয়াছিলেন,তাহা এখন হইতেছে । ঘাহাই 
হউক, আমর! যখাপময়ে প্রবন্ধটি ছাপিতে ন1] পারিলেও, অতীত ও 
বর্ধমান ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়! ভবিষাতে কিরূপে ঘটনণ। খটিবার 
সম্ভাবনা, তাহ! অনুমান করিবার ক্ষমতা যে ঠাহার আছে, 
তাহ। প্রবন্ধটির দ্র! প্র[ণিত হইতেছে । 

তিনি নেরূপ আশ। ও উৎসাহের সহিত প্রবদ্দটি জিথিয়াছেন, 
তাহ গশংসনীয়। কিন্তু আমাদের মনে হয় খে তিনি নিজের হৃদয় 
দিয়া দেশের অবস্থার বিচার করিয়াছেন। তিনি দেশকে যতট! 
উদ্ধদ্ধ এবং লৌকহিতে সমুদয় শক্তি প্রয়োগে ইচ্ছুক ও উদ্যত যনে 
করিয়াছেন, আমাদের তাহ! মনে হয় না। কতকগুলি লোক 
জ্াগিয়াছে, কতকগুলি লোক “সবায় উৎসাহী হইয়াছে, কিন্ত 
অধিকাংশ এখনও নিত্রিত ও দেশের অবস্থ। সম্বন্ধে উদাসীন ; 


৬৫০ 


মামাদের এইরূপই যনে হয়। রাধাকমল বাবু যে ছবিআকিয়াছেন, 
তাহ! যদি বর্ধম।নে ,সহ্যি হয়, বড়ই আনন্দের বিষগ্ত্: বদি অদূর 
ভবিষ্যতেও সত্য:হয়, তাহ! হইলেও কম শ্বখের বিষয় হইবে ন।। 

ভাহার প্ররন্ধে ব্ক্ত অনেক নতের সহিত আমাদের যভের মিল 
নংইই। কিন্তু অনেকগুলি দীর্ঘ প্রবন্ধ না লিখধি"ল সব কথা বল! 
যায় না । আমর কয়েকটি মাত্র কথা বলিব। ূ 

এক সময়ে খুগ্টায় জগতের লোকে মনে করিত, পৃথিবী অচল, 
টাড়াইয়া আছে; নুর্ধায, গ্রহ, নক্ষরাদি তাহার চারিদিকে আকাশ. 
পথে পরিভ্রমণ করিতেছে । এবধপননে করিবার একটা মানসিক 
কারণছিল। খুষ্টিয়ানের। ভাবিত, সষ্টির মেরা জীব মানুষ, তাহার 
জন্যই জড় চেতন সমুদয় পদার্থের সগ্টি। অতএব এহেন শ্রেষ্ঠ 
জীবের বাস যে পৃথিবীতে, তাহাই বিশ্বের কেন্দ্র: আর সব গ্রহ, 
এবং স্বর্ধ্য নক্ষতাদি তাহারই চারিদিকে পরিবে, ইহাই স্বাভাবিক । 
তাহ] না হইলে বিশ্বদরব।রে পৃথিবীর মানসন্মম থাকে কি করিয়া? 
পাশ্চাত্য জগতে পূর্বে আর একটি মত খুৰ প্রচলিত ছিল, এখনও 
বেশ তাহার চলন আছে। . তাহা এই নে জগতের গ্রে ধন্ম খৃষ্টধর্ম, 
আর সব ধন্বে যদি থুষ্টধঙ্মের মত কিনব ভাল উপদেশ থাকে, তাহা 
খৃষ্ট ধন্ম হইতে গৃহীত। অর্থাৎ ধর্মজগতে থুষ্টধন্মই কেন্দ্র স্বরূপ। 
পাশ্চাত্য জগতের আরও এই একটি বিশ্বাস আছে, যে, মানব সভ্যতা 
গ্রীককেন্দ্রিক ; অর্থাং পাশ্চাত্য পগিতের1 অন্যান্য দেশের সাহিত্য, 
বিজ্ঞান, শিল্প, রাজনীতি, প্রভৃতিতে উন্নত কিছু দেখিলেই সাধারণতঃ 
ইহাই প্রমা॥ করিতে ০9ষ্ করেন যে এ সব দেশেস্বাধীন ভাবে 
সভ্যতার কিছু উন্নতি হয় নাই, সবই প্রীকদের কাছে ধার 
কর।। 

বাস্তবিক এইরূপ মত 5, সবই অপ্পজ্ঞানের ফল, এবং স্বদেশ 
বাস্বমহাদেশ বা স্বমশ্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাঠিতা হইতে উতভ্ত। 
প্রাচীন কাল হইতে ভাব, চিন্ত।, প্রথা, প্রক্রিয়া গ্রভাতিতে নান! দেশের 
মধ্যে আদান প্রদান হইয়াছে; কেহই সম্পূর্ণ মন্যনিরপেক্ষ হইয়। 
প্রত্যেক বিষয়ে উন্নত হয় নাই; ইহা সতা। কিগ্ত (১) ইভাও সত্য থে 
মাহাষ মানুষ বলিয়াই এই আদান প্রদান সম্ভব হইয়াছে | ভারত- 
বাসীরা গ্রীকদের নিকট হইতে শিশিয়াছে, গ্রীকেরা ভারতবাসীদের 
নিকট শিখিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষ বা গ্রাসের পশুগণ খণ করিয়। 
সভ্য হইতে পারে নাই; কারণ, তাহার| পশু, মান্ম নহে। (২) 
ইহাও সতা যে একই কোন তন্বস্বাধীন ভাবে নান] দেশে আবিষ্কৃত 
হইয়াঠে। একাট সতা ছুটি কিন্বা পাঁচটি দেশে থাকিলে, বিশিষ্ট 
প্রাণ ব্যতিরেকে এপপ মনে কর! উচিত নয়, যে, একটি দেশ অন্য 
দেশের নিকট গণী। 

রাধাকমল বাবুর প্রবন্ধে যেন এইরূপ ভাবের একট। আভা 
পাঁওয়1! গেল ঘে পাশ্চাত্য সমাজ ষে ভাঁবে গঠিত তাহাতে কুফল 
ফল।তে, উহা! আবার এমন ভাবে গঠিত হইতে যাইতেছে যাহ। হিন্দু- 
সমাজের গঠনের অন্থরূপ; পাশ্চাত্য সমাজ হিন্দু সমাজের অন্থকরণ 
বা অন্থপরণ করিতে যাইতেছে । কেননা তিনি বলিতেছেন, “ভরত- 
বর্ধের সন।জ যেমন এতকাল বর্ণাশ্রমধন্ম ও অধিকারতেদ হৃষ্টি 
করিয়া ব্যক্তির জীনন গঠন করিতেছিল, পাশ্চাতা সনাজ ঠিক সেই- 
রূপে এখন ব)ক্তির জীবন নিয়ন্ত্বিত করিতে চাহিতেছে। ইউরে।প 
হিন্দুসমাঙ্গের ক্রম 'বকাশের যুলমশ্র অবলপ্পন করিতেছে।” 

আমাদের বিবেচনায় তাহার ভর হইয়াছে । পাশ্চাত্য 
সমাজে পরিবর্তন, এযন কি আমুল পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা 
যাইতেছে। কিন্তু এই-সব পরিবর্তন হিন্দুসমাজের অনুকরণ বা 
অন্গসরণ করিয়া হইতেছে না। পাশ্চাত্য সমাজ নূতন করিয়া 


প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
জাতিভেদ বা] বর্ণাশ্রমের কাছে খে"স! দ্বুরে থাক, বে যে দেশে জন্ম বা 
বংশানুণারী শ্রেণীবিভাগ ছিল, আভিজাত্য ছিল, তথা! হইতে 
সেরূপ ।বগাগ ও আভিজাতা উঠিয়। যাইতেছে । ট্রেড, গিল্ড, 
টেড ইউনিয়ন, প্রভৃতি নামধারী যে-সব ব্যবসায়ী বা শ্রমজীবীদের 
সণিতি আছে, ঢগুল! বংশগত নহে; জন্সনিবিশেনে যে-কোন 
ব্যক্তি নিজ প্রবৃত্তি শক্তি ও শিক্ষ। মন্ুপারে যে-:কাঁন ব্যবসা অবলম্বন 
কর্িয়] তাহার গিল্টের বা ইউনিয়নের সভ্য হইতে পারে। মদি কোন 
পাশ্চাতা দেশে এখনও সম্পূর্নক্ূপে এ অবস্থ। পাড়ায় নাই, তাহা 
হইলে সেখানেও সামাজিক পরিবর্ধনের গতি জম্মনিবিশেষে ব্যবসা- 
নির্বাচনে স্বাধীনতার দিকে । সকল দেশেই প্রতিবোগিতা সম কন্ুি- 
দের মধ্য বন্ধ ছিল, এবং এখনও আছে। 'কোন-নাকোন যুগে 
সব দেশেই প্রধানহঃ জন্ম অনুসারে মান্য সমকম্্রী হইত। কিন্তু এখন 
কোন কোন দেশে বংশ ব| জন্মে কায না থাকিলেও লোকে 
সমকম্মী হইতেছে; যে-সব দেশে এখনও এরূপ অকন্থ! হয় নাই, 
সেখানেও প্রবৃত্তি, শক্তি ও শিক্ষার এক ৩] ব' সাদৃশ্য অন্থপারে মান্- 
মের সমকম্মাী হইবার দিকে প্রবল গতি দেখ! বাইতেছে। 

দেশে থে সেবার ভাব দেখ। যাইতেছে, রাধাকমল বাবু স্বমী 
বিবেকানন্দের উপদেশকেই তাহার প্রধান ব! একমাত কাঃণ মনে 
করেন। ভক্তের পক্ষে এরূপ যনে করা স্বাভাবিক । কিন্তু স্বাভাবিক 
হইলেও নিরপেক্ষ ধতিহাসিক এপ কথ! বলিবেন না | কেনন! 
বিবেকানন্দ উপদেষ্ট! হইবার পূর্ব হইতেই দেশস্থ নানাধর্্মা বলম্বীর 
মধ্যে সেবার কার্ধা চলিয়। গা(সিতেছে | বিবেকানন্দ ৫ বলিয়াছেন, 
“জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর," ইহা ষে খুব 
পুরাতন কথা, তাহা আমরা পরে দেখাইব। . 

“বিশ্বপাভ্রজ। প্রতিঠা”্র গুণ বা দোষের জন্য প্রশংসা বা নিন্দা 
একা পাশ্চাতাদের প্রপ। পহে। প্রাচীন হিন্দু রাজ|দদের দিখিজয় 
ব্যাপার এবং মুপলমান খলিক্।াদের এশিয়া, ইউরোপ, গ্রাফিক। 
বিজয়ের চেষ্ট।, এই প্রকারের ছিল। 

রাধাকমল বাবু লিখিয়াছেন $--“কুশ পরাজয়ের গর হইতে 
এশিয়ায় নবধুগ আপিয়'ছে। এই নবঘুগের প্রধান লক্ষণ এশিয়।- 
বাসীর আত্মপ্রতিষ্ঠ।।” ইহ! সতা কথ|। কিন্তু ভারতবর্ষকে 
এই জাগ্রত এশিয়ার অংশ বলিয়া এখনও মনে করিতে পারিতেছি 
না। কারণ, ভারত এখনও ঘুম।ইয়। স্বপ্ন দেখিতেছে যে নেজগতের 
শ্রেষ্ঠ জাতি । দর্শনাচার্ধ্য ব্রজেনশ্দনাথ শীল মহাশয়ের নিকট সেদিন 
শুনিতেছিলাম যে *লেটার্ঁপ অব. জন্‌ চায়নামযান্”গএঞর লেখক 
টিকফিন্সন সাহেব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়ছেন যে এশিয়ার খঁটি 
প্রাচ্য হইতেছে ভারতবর্ষ ; চীন, জাপান পাশ্চাতোরই মত। অর্থাৎ 
কিন[, ভারতবর্ষ স্বপ্নদর্শনপটু, জড়ভাবাপন্ন, ও মেকেলে। কথাটা 
সরবববিব মিথ্যা বলিবার উপায় নাই। 

পাশ্চাত্য সমাজ সম্বন্ধে রাধাকমল বাবু লিখিয়াছেন $--“সেখানে 
অর্থ আছ্ে, ভোগবিলানিতা আছে, শুধু নাই শিব মঙ্গল।” একথা! 
স্বীকার করা বায় না। প্রাচ্য পুরাকাঁলে কি ছিল বলিতে পারি 
না; ব্মান কালে পাশ্চাতা ও প্রাচ্যে প্রভেদ দেখিতেছি, কেবল 
শর্তি, আকাগু। ও উদ্যমের পরিমাণে । পাশ্চাত্য প্রভূত শক্তির 
সহিত অর্থ উপার্জন করে, প্রভৃত শক্তির সহিত ভোগ করে, বিলাস- 
লালস' চরিতার্থ করে । অপর দিকে ৩থায় যাহারা কল্যাণচেষ্ট! করে, 
তাস্থারাও খুব শক্তির সহিত করে। -আহ্ব1 ঢু পয়সা বা তিন কাঠ। 
জমীর জন্য ০১1 করি বা ঝগড়া করি, তাহার! বড় বড় দেশ মহাদেশের 
অধিকারী হইবার জন্য চেষ্টা বা ঝগড়া করে। উভয়ত্রই তাঁমসিক 
ৰ| রাজসিক ভাব আছে, কেবল আমাদের শক্তি কম বলিয়া আমরা 


৬ষ্ঠ সংধ্য! ] 


কেহ কেহ বক্রধার্শিক সাঙ্জিয়৷ সাত্বিকতার ভান করি। আমরা 
ভোগ করিতে বা খিলাসল।লপ। চরিতার্থ করিতে চাই সা. ইহ] 
সত্য নহে । আমরাও চ।ই, কিস্তুপারি না| পুরাকাঙলেও ভারত- 
বে যুদ্ধবিগ্রহ হিংস!দেমঃ রাজ্যের জন্য পিতৃহত্যাাতৃহ তা? ইত্যাদি, 
ভোগ, ইন্জিয়পরায়ণতা, বিলাসলালসা, কিছুরই অভাব ছিলন!। 
পাণ্চাত্যদেশে এমন কোন অকল্যাণ নাই, যাহার বিরদ্ধে 
সংগ্রামে কোন-নাকোন একদল লোক প্রবল ভাবে লাগিয়া না 
আছে। আমাদেশ্ী দেশ সন্বন্ধে কি একথা বল! যায়? আবর। 
পাশ্চাতের স্তৃতিবাদী বা প্রাচ্যের শিন্দুক নহি। কিন্তু পা্চতোর 
অধথ নিন্দা দ্বারা আপম্াদিগকে বড় করিতে চাই ন1। 
লেখক বলিতেছেন ১-_ 
“বিবেকানন্দ আমাদিগকে গরীবের ছন্য, দুঃখীর জন্য, পাপার 
জগ্য কাদিতে ঃশিখাইলেন। তিনি দেখাইলেন, ভগবান নারায়ণ 
দুঃখী, পাপী, তাপা, গরীবু সা্জিয় আমাদের নিকট কূপ চাহিতে- 
ছেন। আর আমরা এতকাল তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি । তিনি 
হিখারী সাজিয়া আমাদের দেবমান্দরে আসিয়া ভক্ত পুরোহিতের 
নিকট কাতর কে কহিতেছেন, 
গৃহ মোর নাই 
এক পাশে দয়া করে দেহ মোরেগাই। 
আর আমরা দেবতার নিকট বসরা জপমাল! ৮পিতে ছগিতে 
হাহাকে বলিয়াছি, 


আরে আরে অপবিত্র, দুর হয়েবা রে! 
দে কহিল 'চলিলাম।? চক্ষের নিমেষে 
ভিখারী ধরিল মুণ্তি দেবতার বেশে । 
উক্ত কহে, “প্রভু মোরে কি ছল ছ[ললে। 
দেবতা 4 হিল, 'মোরে দুর করি দিলে! 
জগতে জিডির ফিত্রি দয়া ওরে 
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।? ” 
উনিশ শত বৎপর পুর্বে খুষ্ট ঠিক এইরূপ কথাই বলিয়াছিলেন। 
গুষ্টিয়ান মতে ঈশ্বরপুত্র ও সগখরাবতার যীশু শেৰ বিচারের দিনে 
ধাশ্মিক্িগকে বলিবেন-_ 
“মইদ, আমার শিতার আনীর্বাদপাতেরা, জগতের 
পশনাবধি যে রাছা তোমাদের জন্য প্রস্তত করা গিয়াছে, তাহার 
মর্ধকারী হও । কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিল্লাম, আর তোমরা 
আমাকে আহার দিয়াছিলে; পিপাদিত হইয়াছিলাম, আর 
আমাকে পান করাইয়াছিলে; অতিথি হইয়াছিলাম, আর 
আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে ; বস্ত্রহীন হইয়াছিল, আর আমাকে 
বস্ত্র পরাইয়াছিলে : পীড়িত হুইয়াছিলাম, আর আমার ত্রাবধান 
কত্রিয়াছিলে; কারাশারস্থ হইয়াছিলাম, আর আমার নিকটে 
সাসিয়াছিলে । তখন ধার্শিকেরা উত্তর করিয়া ভাহাকে বলিবে, 
ভে, কবে আপন।কে ক্কুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়া (ছলাম, 
কন্বাপিপাসিত দেখিয়া আপনাকে পান করাইয়াছিলাম £ কবে 
1 আপনাকে অতিথি দ্েখিয়া আশ্রর দিয়াছিলাম, কিন্ব। বস্বহীন 
দয়া আপনাকে বস্থ পরাইয়।ছিলাম ? কৰে বা আপনাকে পীড়িত 
1 কারাগারস্থ দেখিয়া আপনকার নিকট গিয়াছিলাম ? তখন রাছ1 
স্তর করিয়। তাহাদিগকে ব্লগ, আমি তোমাদিগকে সত্য 
'হিতেছি, আমার এই ভ্রাত্গণের--এইউ ক্ষুদ্রতমদিগের--মধ্যে 
কজনের, প্রতি যাহ করিয়াছিলে, তাহ! আমারই প্রতি করিয়াছিলে । 
রে তিনি ৰাম দিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে শাপগ্রস্ত- 
কল, আমার নিকট হইতে দুর হও,..,১.,1 কেনলা আমি দ্ষুধিত 


' সম্পাদকীয় মন্তব্য 


৬৫১ 


হইয়াছিলাষ, তোমরা আমাকে আহার ৪3 নাই। পিপাদিত 
হইয়াছিলাম, আমাকে প্গন করাঁও নাই; অতিথি হইয়াছিলাষ, 
আশ্রয় দেও নাই; বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম, বঙ্ত পরাও নাই; পীড়িত 
ও কারাশারস্থ হইয়াছিলাম, আমার তঞ্জাবধান কর নাই। তখন 
হাহারাও উত্তর করবে, প্রভে, কোন্‌ সময়ে আপনাকে ক্ষুধিত, 
কি'পিপাগিত, কি অতিথি, কি বস্্রহীন, কি গীড়িত, কি কারাগারস্থ 
দেখিয়া আপনফার পরিচর্যা! করি নাই? তখন তিনি তাহাদিগকে 
উত্তর করিখেন, আমি তোমাদিগকে সতা কহিতেছি, তোমরা 
এই গ্াদ্রতঘদিগের সহ এক জনের প্রতি বাহা কর নাই, 


তাহা আমারই প্রতি করনাই।” (মথি লিখিত স্ুসমাচারের ২৫ 
অধ্যায় 1) 
খই যে উপদেশ দির়াছিলেণ, তুদন্থসারে তাহার প্রকৃত ভ্কেরা 


যেরূপ নরসেব| করিয়াছেন, 'তদপেক্ষা বেশী আধুনিক যুগে কেহ 
করেন নাই, পুরাকালে করিয়াছিলেন ক না দানি না। গষ্টের এই 
উপদেশ অবলধথন করিয়া এধথায়িকাও [লিখিত হইয়।ছ; নমেমন, 
লাওয়েলের লেখ! “!দ ভিজ।ন অব. সার. লন্ফল্।” সার. লন্ফল্‌ 
নামক এক সন্্রান্ত বক্তি এক বুঠা চিবারীকে নখন অবজঞ্ঞাঙরে 
এক স্বর্শমুদ্র। দান করেন, খন সে তাহা লয় নাই; [কিস্ত বছকাল 
পরে সাবু লন্ফল প্রথিবীর ছ:খঠাপে দ্ধ হইয়াঘখন এ ভিথারীকে 
নিজেরই রুটির ভাগ দিলেন, তখন :ভগারা গরশ্বরাবতার ীশুর মুি 
ধরিয় আত্মপরি০য় দিলেন এবং বলিলেন-_- 
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এই কবিতা ববেকানন্দের গঞন্মের অনেক পূর্বেব ১৮৪৮ খ্ষ্টার্সে 
মুদ্রিত হয়। 

জীবের সেবা ঘে ভগবানের সেবা, এই উপদেশ নান আকারে 
পৃথিবীর অনেক সাধু দিয়াছেন। হদনুসারে কা ভার তবর্ষেরও নানা 
সম্প্রধায়ের লোকে করিয়াছে ও করিতেছে । বিবেকানন্দ যে পরিমাণে 
খতগুলি লোককে উদ্দধ ক।রয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিতেছি না। 
কিন্তু “তাহার অল্লাযু ছীবন হইতে তাহার গা নবঙ্গীবন লাভ 
করিয়াছে,” “বিবেকানন্দ-প্রবর্িত নর-নারায়ণ-পৃর্জা,, ইত্যাদি 
কথা ৭নহার করিয়া লেখক নান! সংপরদায়ের নানা সাধুর চেষ্টার 
অস্তিত্ব পঞ্পোক্ষ ভাবে অস্বীকার করিয়াছেন, বা তৎসমুদয়কে 
উল্লেখেরও যোগ্য মনে করিয়াছেন? ইহ। একদেশদরর্শতা প্রস্ত। 

“বুষ্টের সমাজসেবামুল ? ধন্ম, সেবার ধন্ম প্াশ্চাতা ভগৎখে আর 
অন্প্রাণিত করিতে পারিতঠেছে না।” আমগা যাহা জানি তাহাতে 
লেখকের এই মন্তব। অভ্রান্ত বলিতে পারি ন|। 

“গে।ঠা-প্রভাবের প্রাবলা হেতু হিন্দুর বাক্তিখেের খর্ব হয় নাই।”' 
“খর্বব হইয়াছে” লিখিলে আমাদের বিবে6নায় ঠিক লেখা হই৩। 

সমাজ বাক্তির হিঠের জন্য, না বাক্তি সমাজের হিতের ভন্য, 
ন, এহ উভয়ের মাঝামাঝি মতই সভা, এ বিষয়ে পাশ্চাতা সমাজ. 
তন্দঈবি“গণ একমত নহেন। তাহার্দের সকলের মতের উল্লেগ ও 
আলো।চন। এখানে অসস্তব। হলখক বলিয়াছেন বটে থে পাশ্চাতা 
জগতের “আধুনিক দন বলিতেছে, মন্্ষোর প্রতিযোগিতার দ্বারাই 
ব্যক্তিত্বের পুষ্টিসাধণ হয় । সমর্থের জয় লাভ ও অক্ষষের বিনাশ ন। 
হইলে, সমাঞ্ছের উন্তি অপভব, ইহাই সেখানবণার ধারণা |” কিন্ত 
লেখক যণন পাশ্চাত্য অন্যবিধ *তেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
খন প্রিন্স. ক্রগটকিন প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ বিবর্ডনবাদে সহযোগিতা 
বা পরস্পর সাহাযাকে (100001000) একট। প্রধান স্থান ধিয়াছেন, 
তখন পাশ্চাত। সমুদয় সমাগতান্ত্িক্দিগকে একমাত্র প্রতিযোণি ঠারহ 
সমর্থক বলিয়া! মনে করিবার কারণ নাই। 


৬৫২ 
লেখক বলিতেছেন-_- 
“হিন্দু-সমাজ ব্ ও জ।(তিভেদ সষ্টি কল্িয়া সম।জকে প্রতিযোগি- 
তার কুফল হইতে রক্ষা করিয়াছিল। হিন্দুপমাজে ব্যক্তিগত 
প্রতিযোগিতা বর্ণ ও জাতির মধ্যে আবদ্ধ থাঁরিত। সমাজের ছোট 
ছোট কর্মকেন্দ্রের মধো থাকিয়া বাক্তি পরণ্পরের প্রতিযোগী হইত। 
হন্দুদয।জেও প্রতযোগিতা ছিল, ০খবনসং গ্রামে সঙ্গমের জয় মক্ষমের 
পরাজয় ছিল। [কস্তু জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্র সমগ্রসমাঞ্জবাপা 
ছিল না, সমাজের এক শুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই জীবনসংগ্রান চলিত। 
ব্রাঙ্গণ ত্রাক্গণের প্রতিমোগ £ অন্যবর্ণের মহিত ব্রাঙ্গণের প্রতি- 
ঘোগিতা ছিল শা।” | 
ইহার অর্থ 'এউ থে, হিন্দসশাজের এক এক বর্ণ বাজাতির 
এক একটি স্বগত্র কাজ? বা এক এক রকমের স্বতস্ত্র' কাজ 
নির্দিষ্ট অ।ছে। এক এক জাঠি বা বর্ণ ভাহাই করে, অন্য জাতি 
বাবর্ণের কাছে হস্তক্ষেপ করেনা। বদিবা এখন করে, পুরাকাঁলে 
করিঠ না। আমরা দেখাইঠেছি দে ইহা বর্ধমান বা অতীত কোন 
কালের পঙ্গেই সহ নহে। ১৯১১স।লের সেন্সস্‌ খিপোটে দেখিতোছি 
যে সমগ্রভারতে ত্রাঙ্গণদের মধ্যে এক-পর্মাংশেরও কম কৌলিক 
কাধ্য করে। নৈদ্দের মধো এক-যষ্ঠাংশ মাও চিকিৎসাবাবসায়ী। 
কায়স্থদের মধো এক-যোড়শাংশ কে'লিক কাজ করে। যাহা 
হউক, বর্তমান কালে সকল লোকে জ।তব্যবনা করে না, সত্য 
হইলেও, মতীত কালে করিত, একপ ৩ উঠিতে পারে। তাহার 
উত্তর মন্থসংহতাতেই রহিয়াছে । শ্রাঞ্জে কিরূপ পাঙ্গণকে ভোজন 
করান অধিধেয়, মন্ত্র ভাহর সংহিভার তুতীয় অধ্যায়ের ১৫১ হইতে 
১৬৬ শ্রেকে তাহাদের এক দীর্প তালিকা দিয়াছেন । 
গটলপানধীয়ানং ছুর্বলং কি ৩বং তথ]। 
বান্য়ন্তি ৮ মে পৃগাং স্তাংন্চ শ্রাদ্ধেন ভোজয়েখ ॥ 
চিকিৎসকান্‌ দেবলণ।৭্‌ মাংসবিক্রম়িণস্তুথ| | 
বিপণেন 5 জীবন্তে। বঙ্জ্াঃ হ্যহব্যকবায়ে।; ॥ 
প্রেষ্য এ্র।মস্য রাজ্ঞশ্চ কুনখী শ্থাবদন্তুকঃ | 
প্রতিরোগ্ধা গুরে।ন্চৈর তাজা গ্রিবদ্ধ ধিস্তথা | 
ধক্ষমী চ পশুপলশ্চ পরিবেতু। নিরাকৃতিঃ | 
ব্রগাদ্বিট পরি বিত্তিশ্চ গণাভ্াপ্তর এব চ॥ 
"*. নশীলবোহৰকীণশ চ বৃষলীপততিরেৰ 5। 
পৌন€বণ্চ কাণশ্চ সন্ত চোঁপপতিগুহে | 
ভহকাপ্যাপকেো ঘশ্চ ভওকাধ্যাপতস্তথা | 
শদ্বশিষ্যো গুরুন্চৈর বাগ ছষ্টঃ কগয়োলকে:2 | 
অক্ারণপরিতাক্তা মাতাপিঞজোগুরোন্তথ]। 
এার্ধো নৈশ্চ সটন্ধঃ সংসোগং পতিটতর্থতত ॥ 
আপগারদাহী গরদঃ নুগ্ডাশী “সামবিকুয়ী। 
সমুদ্ধঘায়ী বন্দী চ ₹তপিণঃ কুউকারকঃ ॥ 
'শহা বিবদযানণ্চ কিতবো মদ্যপন্তথা। 
পাপরে।গান্ডিশপ্রণ্চ দান্তিকে। রলশিক্রয়: ॥ 
৪ শরাণাং কন 5 নণ্চাগ্রে শিধিষ,পতিঃ। 
মিনকগ, ছাতবৃত্তিপ্চ পুজ্াচাধ্যগুঘৈবচ | 
খামরী গণ্মালী ঢ শ্বিন্যথ পিশুনস্তথা। 
উন্মডে|£ন্ধণ্ঠ বর্তদ্যাঃ ঠাপেদনিন্দক এব চ॥ 
হন্তিগোহকঙ্বাধ্দমকো। নক্ষতৈর্যশ্» জীবতি। 
পাঁক্ষণাং পোষকো যশ্চ ঘুখাচাধ্যশুতৈব চ ॥ 
আ্োতসাং শচেপকেো বশ্চ ঠেযাঞ্চাবরণেরতঃ 
গৃহসংবেশবে | ধুতো বুক্ষারোপক এব চ ॥ 


প্রবাসী_ আশ্বিন, ৯৩২১ 


/ টা হা? ১ম রর 
শ্ব্ীডী শ্েনজীবী চ কন্তাূষক: এব চ। 
"হিংস্র! বুষলবুত্তিশ্চ পণানাঞ্েব যাজকঃ | 
আচারহীনং ক্লীবশ্চ নিত্যং বাজনকপ্তথা। 
কৃবিক্গীবী শ্ীপদী চ সপ্তিনিন্দিত এব চ.॥ 
ওরভিকে] মাহিষিকঃ পরপূর্ববাপতিস্তথা। 
প্রেতনির্ঠীরকশ্চৈব বর্জনীয়, প্রস্তুত | 
এই তালিব? হইতে দেখা ধাইতেছে যে সেকালে ত্রাগণদের মধো 
অতি ছৃশ্চরিত্র লোক ছিল ; যাহার! জন্ম হিসাবে নীচ, এরূপ লোকও 
ছিল। কিন্তু তাহাদের কথা ছাড়িয়৷ দিয়া কেবল ব্যবসায়র প্রতি 
লক্ষ্য রাখিলে দেখা যায় ষে তাহাদের মধ্যে মাংসবিক্রেক্তা, দোৌকান- 
দার (নানাপ্রকারের ), স্বদজীবী, গোয়াল।, নট ( অভিনেতা ), 
পেশাদার গায়ক, তৈলবিক্রেতা, জুয়ার আন্ডডাধারী, মশলাবিক্রেতা, 
ধন্ধবণণনিন্মাতা, হস্তী গে! অশ্ব ও উষ্টের দমক (02180: ), পক্ষি- 
পোষক ও বিক্রেতা, যুদ্ধাচার্ধ্য, গৃহসংবেশক  (27071601), 
সেতুনিম্মীতা, বান্তবিদ্যাজীবী, কুকুরব্রীড়াদর্শক, শ্ঠেনপক্ষীবক্রেতা, 
শুদ্রের ভূতা, শিত্যবাচ,ণাকারী, কৃথিদীপী, মেষমহিষপ।লক ও 
বিরেতা, মৃতদেহবহনজীবী, প্রভৃতি ঠিল। হৃতরাং তেকাঁলে যে 
বছ বহ্ু-পরাঙ্গণ, ক্ষত্রিরবৈশাশুদ্রচগালাদির কার্য করিত, তদ্ধিষয়ে 
সন্দেহ নাই | নতুবা এত লম্বা নিষেধের প্রগোজন হইত ন1। 
মহাকাব্য ও পুরাণাদিতেও দেখ! ঘায় যে দ্রোণত্রা্গণ হইয়াও 
যুদ্ধ করিতেছেন, ভীক্ম ও কৃষ্ণ ক্ষয় হইয়াও ধন্মোপদেশ দিতে 
ছেন। বস্ততঃ উপনিষদ্গুলি প্রধানত; ক্ষত্রিয়দের রঠিত বলিয়া! মনে 
করিবার থথেষ্ট কারণ আছে। 
বর্ণে বর্ণে প্রতিযোগিতার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাটীন সংস্কৃত সাহিতো 
আছে । বশি ও বিশ্বামিত্রের ঝগড়া বর্ণে বর্ণে শরুত1 ভিন্ন আর 
কি? লাঙ্গণ পরশুরাম যে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করি- 
লেন, তাহা ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়ের ভীষণ বিদ্বেষজাত সংগ্রাম ভিন্ন 
আরকি? শাখ্ধের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী হিন্দু এগুলিকে কবিকল্পনা 
বলিয়া উড়।ইয়৷ দিতে পারিবেন ন1। উড়াইয়! দিলেও এগুলি ছে বর্ষে 
বর্ণে বাস্তব সংঘর্ষের পৌরাণিক চিত্র তাহাতে সন্দেহ নাই |, এঁতি- 
হা(সক প্রমাণও দিতেছি। বর্ণাশ্রমধশ্ম অনুসারে ক্ষঞ্জিয়দেরই রাজা 
২ইবার কথা। কিন্তু নন্দবংশের রাজার] ক্ষত্রিয় ছিল না নীচ- 
জাতীয় শুদ্ধ হিল। মৌর্ধাবংশীয়েরাও নিল্নশ্রেণীর শুদ্ধ ছিল। অন্য 
পিকে কাথ্ধ বা কান্বায়ূণবংশের রাজারা ব্রাঙ্গণ ছিল। চীনপর্ম,টক 
বুয়ান চাং উজ্জয়িনী, জিল্হোটা এবং মহেশ্বরপুরে নাঙ্গণ রাজার 
অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেণ দেওয়া 
যাইতে পারে। মন্থর সময়ে ব্রাঙ্গণের। যে অনেকে শুদ্রের শিষ্যন্ গ্রহণ 
কবিতেন, উদ্ধৃত গ্রোকগুলির *শুদ্রশিষা' কথাটি হইতেই তাহার 
প্রমাণ পাওয়া যায়। তুতরাং একদিকে যেষন ৫সকালে ত্রাঙ্গণেরা 
অধ্রাঙ্গণের বাবপায় করিঠ, তেমনি শুদ্রও ব্রাঙ্গণের কাচ 
করিত, ইহার প্রমাণ রহিয়াছে । বৈদিকযুগে ত বর্তমান সময়ে 
মত বামন্্র সমরের মত জাতিভেদই ছিল না। পূর্বের বলিয়াঁছি, 
ক্ষত্রিয়ের উপনিষদ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহারাই যে বিশে, 
ভাবে এ্রঙ্গবিদা! শিক্ষা দিতেন, তাহার প্রমাণ উপনিধদেই রহি. 
যাছে। ছান্দোগা উপশিষদে (৫1৩) বর্ণিত আছে যে পাঞ্চালরা"' 
প্রবহণজৈবালির নিকট শ্বেতকেতু-নঃরুণেয় ও তাহার পিতা আরুণি 
গৌতম ব্র্গবিদ্যা সম্বন্ধে উপরের প্রাপ্ত হন। ইহাও তাহা 
লেখা আছে যেএ রাজ! বলিয়াছিলেন যে এ বিদ্যা পূর্ব কো- 
প্রাঙ্গণ জানিতেন না, অতএব কেবল ক্ষত্রিয়দেরই তন্িষয়ে উপদে * 
দিবার অধিকার আছে। এউপনিষদেই আছে যে চারি জন ব্রাঙ্গণ 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ) | 
বিদ্যার ও উদ্দালক-আরুণি অস্বপতি রালার নিকট ধর্মোপঢুদশ 
লয়েন । এইরূপ উপাখ্যান বুহদারপ্যক এবং কৌশিতকী উপনিষদ্‌- 
দ্বয়েও আছে। অতএব কেবল ব্রাঙ্গণেরাই ধান্দাবৰদেছা ছিলেন, 
কিম্বা তীহার। একবলমাত অধ্যয়ন অধাপন্ধ ধন্মোণদেশদানাদি 
কৌলিক কার্ধাই করিতেন, ইহার কোন কথাই সত্য নহে । একালে 
যেমন সেকালেও ?তমনি সব জাতিই স্ব জাতির কৌলিক,কাজ 
করিতে পারিত ও করিত। ব্রীক্গণপ্রাঁধান্য প্রমাণ করিবার 
জদ্য সমুদয় শার্্ী ত্রাঙ্গণদিগের দ্বারা “সম্পাদিত” (০176 ) হওয়া 
সত্বেও, এ প্রাধান্যের বিরোধী কথা শাস্ত্রে রহিয়া গিয়াছে। 

লেখক্ক বলিতেছেন, “হিন্দ্রসমাজতুন্ত্রের নেতা ছিলেন ব্রাঙ্ঈণগণণ। 
এই নেতৃহ্ বর্বমন-কালে হিন্দুসমাঞ্জেও সর্ধর স্বীকৃত হয় না। 
তাহার প্রমাণ খ্রবন্ধেই রহিয়াছে । লেখ. ব্রাহ্মণ হইয়াও 
অব্রাঙ্গণ »বিবেকানন্দের শিষ্য । প্রাচীনক।লেও যে এইরূপ 
হইত, তাহার প্রধাগ উপরে পিয়াহি। অঠি প্রাচীন কালে 
ক্ষত্রিয়ের আপন।দিগকে প্রাঙ্গণ অপেক্ষ। শ্রেঠ মনে করিতেন * 
বদ্ধমূল সংস্কার দ্বারা চালিত না হইয়া সভা নির্ণয়ের 6ষ&1 করিলে 
বুঝিতে পারা ঘায় ঘে বর্ণীশ্রমের যেরূপ ছবি সংহির্তীনিতে 
আকিতে চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহা বাস্তব সমানচিত্র নহে, তাহা 
সংহিতাকারদের অভিপ্রেত আদর্শ মাত্র । 

সর্ধবশ্রেঠ জাতি ত্রাণ খাক্রিতে রামচন্দ্র, কু ॥, বুদ্ধ, এই-সকল 
অবতার শ্গত্রিয়কুলে কেন জন্মিলেন, এবং ধর্মে (পদে! ব্রাঙ্গণ খাকিতে 
সর্বজনমান্য ভগবদগীতা ক্ষত্রিয শ্রীকৃষ্ণের মুখ দয়া কেন বাহির 
হইল, তাহার ধুক্কিসঙ্গত কারণ দেখান আবশ্যক । 

বাস্তবিক, প্রতযোগিত| না থাকা, বা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র 
সংকীর্ণ হওয়], যে, সব অবস্থাতেই ভাল, তাহা নয় । শিশুকে প্রাপ্ত, 
বয়স্কের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ফেলিয়া দিলে, তাহার পরাজয় বা 
নাশ অনবশ্ন্ত।বী। কিম্ত চিরকালই কোন মাসের প্রতিযোগিতা 
শিশুদের মধ্যে আবন্ধ রাখিলে £স শিশুর চেয়ে ব হইতে পারে না। 
কোন দেশের কোন শির বা ব্যবসার প্রথম অবস্থায় তাহার সংরক্ষণ 
আবশ্যক | কিন্তু চিরকাল সংরক্গণের বন্দোবস্ত করিলে তাহার 
সম্যক উন্নত হইতে পারে না। ভারতবর্ষে বর্ণে বর্ণে বা জাতিতে 
জাতিতে প্রতিযোগিত। ছিল ন।, ইহা] সণ্য না হইলেও, 
কোন কোন বিষয়ে অন্যান্য দেশের চেয়ে যে এখানে প্রতিযোগিত। 
সংকীর্ণতর ক্ষেত্রে আবদ্ধ ছিল ও আছে, ইহা সত্য। কিন্ত 
ইহাতে কি ফল ভাল হইয়াছে; উহার ফলে আমাদের 
দেশে কি অন্যান্য দেশের চেয়ে বেশী বা তাহাদের সমান 
শাঁক্তশ।লী প্রতভাশ।লী দক্ষ মানুষ জীবনের সকল রকম কাজ 
নির্ধাহের জন্য জম্মিতেছে? তাহা তজন্মিতেছে না। পরীক্ষায় £য 
ছান্র শিজের স্কুলে প্রথমস্থানীয় হয়, ডাহা অপেক্ষা জেলার মধ্যে 
যে প্রথম হয় সে শ্রেঠ; তদপেক্ষ। শ্রেঠ যে দেশের মধ্যে প্রথম স্থান 
অধিকার করে। এইরূপ, কোন একট সাআাজো বা জগতে কে 
প্রথমন্থানীয়, তাহ জান। গেলে শ্রেঠতার আরও উন্চ প্রমাণ পাওয়া 
যায়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র যত বড় হয়, মানুষের € ৩৩ বড় হইবার 
সম্ত।বন] ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পরাজয় ও 1ধণাশের সম্তাবনাও 
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ঘটে বটে, কিন্তু মহতী বিনষ্টির সম্ভাবনার জন্য প্রস্তঙ নাহইলে 
মহত্তম সিদ্ধিরও সম্ভাবন] ঘটিতে পারে না। , 

প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতা উভয়েরই প্রয়োজন আছে। 
প্রকৃতিতে উভয়েরই ব্যবস্থা আছে । উভয়ের দ্বারাই জীবের উন্নতি 
ঘটে। | 
*. বর্ণাশ্রম ধন্ধের ধাহার| ব্যাখা। করেন, তাহার] বর্ণা শম-বাবস্থা- 
জা মহা! অনঙ্গলের ব্যাখ্যা করিলে ভাল হয়। কারণ উহারই 'ফলে 
ভারতে কোটি কোটি লোক অস্পশ্ট অনাচরণীয় বিবেচিত হইয়! 
পশুর অধয অবস্থায় পাতিত হইয়াছে! তাহা হইতে উদ্ধার লাভ 
করিতে তাহাদের কষ কাল লাগিবে, কে জানে? এই অমঙ্গলের 
প্রতিক।র না করিলে ভারতের উন্নতি হইবে না। 

লেখক হিন্দু ইউজেনিকা, (হিন্দু 1:15৩71:5) কথাটি ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইউজেোনঞোধ অর্থ হুপ্রজনন বিদ্যা, অর্থাৎ মে বিদ্যা 
দ্বার! মান্ুমের বংশের উন্নতি হইচে পারে । বিজ্ঞনের পাশ দিয়া 
না শিয়াও সন্তা অপভা সব দেশের লোকেই মনে করেষে সুস্থ 
সবল বাপায়ের সন্তান সুস্থ সবল হইবার সম্ভাবনা । সুম্থ সবল 
বা গপ্নিত গুণশালী বরকন্যার বিবাহ ধেকোন দেশের লোক 
দেয়, াহারাই ইউজেনিগ্া, ব1স্প্রদনন বা! জানে, ইহা মনে করা 
কি ঠিকৃঃ সভ্য অপভ্য সব দেশের লেকেই কিচু কিছু 
পুষ্টিকর খাদা থায়, আহারের! পর বিশ্রাম করে, এমন কি পশু- 
পক্ষীরাও করে। কিন্তু সব মানুষে এবং পশুপক্ষীরাও খাদোর 
বৈজ্ঞানিক তত্ব এবং পরিপাকের শারীরতত (0)155191/২5) জানে, 
ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বাস্তবিক প্রাচীন কোন 
বহিতে বাঁ প্রথাতে বা ব্যবস্থায় আধুনিক কোন বৈজ্ঞানিক বাপারের 
মত কিছু থাকিলে, তাহ! হইতে প্রাগীনদের বৈজ্ঞাশিক জ্ঞান 
অনুমান করিয়। লওয়] একট] রোগে দাড়াইয়াছে। আবব্য উপস্থাসে 
গালিচায় বসিয়! আকাশমার্গে যাতায়াতের বর্ণনা আছে বলিয়া ইহা 
মনে করাযায় না যে আরবেরা ব্যোমধান, বিমানপোত, প্রভৃতি 
নিন্মীণ করিত। প্রাচীন কোন কোন সংস্কত বহিতে আছে থে 
উতততদের প্রাণ আছে *₹-মঅমনশি টিটি পড়িয়া গেল যে জগদীশবহ 
প্রাচীন হিন্দুদের কথাই পুনরাবুর্ডি করিতেছেন! তাহ! হইলে 
তাহার বিংশবর্ষব]াপী সাধনা ও বৈজ্ঞানিক পরীঙ্গাটা কিছু নয়, সবই 
শাস্ত্রে লেখা আছে! যীহারা এইরূপ কথা বলেন, তীহারা, বিজ্ঞান 
কথাটার আধুনিক অর্থই বুঝেন ন। 

যাহ! হউক, লেখক যদি মনে করেন সে হিন্দুরা স্প্রজনন বিদ্য। 
জানিতেন, ত করুন। কিন্তু আমাদের কাছে হিন্দু ইউজেনপ্স, 
কথাট1। সোনার পাথরবাটির মত স্ববিরোধী মনে হয়। হউজেনিক 
পরীক্ষিত-তরমূলণ বিজ্ঞান নাঁমের উপবুক্ত হউক বা না হউক, 
ইহার সর্বববাদিসন্মত উপায় সংক্ষেপে এই বে স্থশ্থ শক্তিশালী 
দেহ ও মন যাহাদের তাহারাই বিবাহ ও বংশবুদ্ধি করিবে, 
অপরের বিবাহ করিয়া বংশবিস্তার করিতে পারিবে না। 
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এইরূপ উপায় অবলম্বনার্থ আমেরিকার কোন কোন প্রদেশে 
[বিব।হথা বরকন্ত।কে উপঘুক্ত চিকিৎসকের সাটিফিকেট দেখাইয়া 
গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইতে হয়। হিন্দূপমাঙ্জে প্রত্যেক কনার, 
( পেষেষনই হউক ) বিবাহ অবশ্থীকর্তব্য ; ইহাই রীতি। ছেলে যদি 
পাগল ৰা অকর্পণা ব1 অচিকিৎঠরোগ গ্রস্ত হয়, তবুও তাহার বিবাহ 
দেওয়াই রীতি; তদ্দপ চেষ্টাও হয়। বাপমা ইহাতে কে'ন দিধা 
বোধ কমেন না। শাস্ত্রের ব্যবস্থার কথা জমি বলিতেছিন। 
সমাজে যাহা হইতেছে, তাহাই ধর্তবা, তাহারই কথ। বলিতেছি। 
ইহাই যে-দেশের বাবস্থা, তাহার কোন ইউলোণকা, আছে বলা বা 
মনে করা কি উচিত? টি 

লেখক বলিতেছেন, "আধুণিক ইউরোপে স্ুপ্রজননবিদ| 
(12018০)/-৯) খুব প্রতিপাত্ত লাভ করিয়াছে ।” ইহা ভ্রান্ত কথা। 
এণ্সাইক্লোপীভিয়া ব্রিটানিকার নূতন সংস্করণে আছে] ০90) 
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(190 ৯0০96 0/55৩10)1750106 51079169809 00৩ 
14৬১ 01 1701060110১, 50 1৮ 510100১2070 ১0101) 15170), 
1100 0106৮900100 091707917)0966 00011 9001)0৮ ১0৭১৮ 
ইংলণ্ডে টাইমস্‌ পত্রিক! অভিজাতদের, বংশের গৌরব যাহারা 
করেন ভাহাদের, রক্ষণশীলদের, মুখপত্র। ইউজেনিক্সের প্রশংস! 
ও প্রতিপত্ভির কথ! এই কাগজে অন্ততঃ থাক। উচিত। কিন্তু টাইমৃস্‌ 
কি বলেন? *1176 ১৪৭-70) ৬10৬ 601 117101180 শীর্বক 
এক প্রবন্ধে টাইম্‌স্‌ বলিতেছেন 
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লগুনের বিখ্যাত কোয়াটালী প্লিভিউ নামক চত্রমাসিকে 1179 
17,801780৮ 601 15080101051 ইউলেনিক্চের ভ্রম, নামক একটি উৎকৃষ্ট 
প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে । তাহা হইতে একটি মার বাকা উদ্ধৃত 
করিতেছি ৪ 
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' আর বেশী মত উদ্ধাত করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা হইতেই 
বুঝা যাইবে-ষে ইউজেনিকা এখনও একট। দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
বিজ্ঞান হয় নাই ।১পূর্বপুরুষের উপার্জিত গুণ'বংশান্ুকষে সম্তানে 
বর্ডে না, ইহাই বড় খড় বৈজ্ঞানিকদের মত; কাহারও কাহারও মত 
ইহার বিপরীত হইপেও সমুদয় প্িনিষ্টাই $খনও সন্দেহে আচ্ছন্ন । 
অতএব ইহা ল্টুয়। লেখক যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহার কোন 
কথারই আলোচন। সম্পর্ণ নিষ্পায়োজন ; কারণ €কোনটিরই কিচ় মূল্য 
নাউ ।' যে বিষয়ে 41001071107] ৮৮ কিছু বলিবার সমমূ কাল: 
পিয়াসনের যত বৈজ্ঞানিকের মতে এখনও আসে নাউ, তাহ! লইয়া 
5থাকথিত হিন্দু ইউজেনিক্োর বড়াই করা আমাদের মত হাতুড়ি! 
ও মুখের দেশে ভাল নয়, কারণ এখানে মংশোধন করিবার লোক 
কম। * 

“বর্ণধর্ম্ের ভিত্তি অধিকার-ভেদ |” তথাস্ত। কিস্তু এমন কোন্‌ 
সর্বজ্জ পুরুষ বা সম্পদায় আছেন যিনি বা যাহারা, জন্মিবমাত্র 
প্রতোক শিশুর অধিকার ঠিক করিতে পারেন? কেহ এরূপ 
চেষ্টাও করিয়াছেন খলিয়। ত শুনি নাই। “জন্মিবাষত্র কোন্‌ 
শিশুর কিরূপ গুণ বা শক্তি হইবে, তাহ! আমরা জানি, মান্তষের 
পক্ষে এত বড় আম্পর্দীর কথা আর হইতে পারে না। চক্ষের 
সম্মুধে দেখিতেছি, লক্ষ লক্ষ বান্জরণে ত্রাঙ্গণত্রের বেশ মাত্র নাই : 
চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, জ্ঞানে চরিত্রে কত অত্রাঙ্গণ াঙ্গণ- 
লক্ষণা ক্রান্ত ; চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, একই মান্ষ জীবনের ভিন্র 
ভিন্ন বয়নে' অবস্থায়, তিম্ন ভিন্ন লক্ষণনিশিষ্ট হয়ঃ তথাপি আমর! 
জন্মগত শ্রেণীবিভাগে বিশ।স ত করিবই, অধিকন্তু তাহার বড়াই 
করিব ও তাহার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমর্থন করিব। উহ] 
অপেক্ষা শোচনীয় ন্যাপার আর কি হইতে পারে £ 





অভিনেতা 
* . . ( ফরাপী লেখক ক্লাারেটির গল্প হইতে গৃহীত ) 
তখন বিখ্যাত ফাঙ্কো-জার্খ্ন মুদ্ধের অবসান হইয়! 
আসিতেছে । ফরাসী সৈনা নগরের পর নগর ছাড়িয়া 
দিয়! হটিয়া গিয়াছে; বিজয়ী জার্বান টৈন্যের গতিরোধ 
করে কাহার সাধ? দেখিতে দেখিতে তাহার। পারী নগরী 
অবরোধ করিল । ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই জানেন কিরূপে 
সেডানে এই যুদ্ধের পরিণাম হইল ও কিপ্ীপে হতভাগ্য 
সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন রাজ্যচ্যুত হইয়া! ইংলগ্ডে আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। যাঁহ। হউক ইতিহাসের কথ। ইতিহাস 
বলিবে, এখন আমি আমার কথ। বলি। আমি একজন 
ফরাসী অভিনেতা, অভিনয়-কাধ্যে আমি কিছু কম 
সুখ্যাতি অর্জন করি নাসা যাউক, আত্মশ্লীঘ। করিব ন!, 
কেবল একটি কথা বলিলেই যথেষ্ট হইনে-_একাধিক 
সম্রাট আমার সহিত করমর্দন করিয়াছেন, সম্রাট প্রথম 


অভিনেত। 


) 
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নেগোলিয়ন স্বয়ং আমার নিকট অভিনয়-বিষয়ে শিক্ষ।- 
লাভ করিতেন। বুদ্ধিমান পাঠক ও বুদ্ধিমতী পাঠিকা 
ইহ! হইতেই আমার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়। লইতে 
পারিবেন। পু 
পারীনগরীতে সেই যুদ্ধের সময়েও আমি অতিনয় 
দেখাইতাম । ফরাপী নাগরিকগণ্‌ এইরূপ বিপদ সম্মুখীন 
দেখিয়াও আমোদ ্রমোদে রত থাকিত, তাহাদিগের 
ভয় নাই, আতঙ্ক নাই, আশঙ্কা নাই। ধার, স্থির ভাবে, 
নিষ্জীকচিত্তে তাহার! মৃত্যুমুখে অগ্রমর ! অন্য লোকে কি 
তাবিবে জানি না, কিন্তু ফরাসী স্বতাব এইরূপ অন্তুত। 
নগরে অনবরত গোলাবর্ষণ হইতেছে, ফরাসী নাগরিক, 
করাঁপী বালক তাহার সব্বন্ধেই ব্যঙ্গ কৌতুক করিতে 
প্রবৃত্ত হইল। হয়ত একজন সম্বাস্ত ব)ক্তি ব্মূল্য পরি- 
চ্ছদে ভূষিত হইয়া বেড়াইতেছেন, হঠাৎ একটি ফরাসী 
বালক চীৎকার করিয়া উঠিল “গোপা, গোলা” । সন্থাস্ত 
ব্যক্তি ধুলি ও কর্দমের উপর শুইয়৷ পড়িলেন! কিন্ত 
কোথাও গোলাগুলি নাই, বালক রঙ্গ দেখিবার জন্য 
এইরূপ করিয়াছিল ! বন্ততঃ বিপদের সন্মুধেও আমরা 
এই প্রকারে আমাদের জীবন যাপন করিতেছিলাম। কিন্ত 
আমার আর অভিনয় ভাল লাগিতেছিল না। কেবল রঙ- 
মঞ্চে বীর নায়কের চরিত্র অতিনয় করিয়া! আমি আর 
সন্তষ্ট থাকিতে পারিভাম না। আমার ইচ্ছা! হইল বাস্তব 
জগতেই এইরূপ একটি চরিত্র সাজিব, একবার যুদ্ধে যোগ- 
দান করিব। এই সময়ে বাহির হইতে পারী নগরে 
এক অভিনব উপায়ে খবর পাঠান হইত। টাইম্‌স 
কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় এই-সকল খবর ছাপাইয়া দিত, 
তাহার পর ইহার একটি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ লইয়া পায়র! 
অথব! বেলুনের দ্বারা ইহা পাঠান হইত। একদিন এই- 
রূপ একটি খবর আসিল। পারী নগৰীর কিছু দুরে 
একটি গ্রামের যুবকেরা যুদ্ধে যোগদান করিতে প্রস্থত, 
তাহার! অপর পার্খ হইতে শক্রুকে আক্রমণ করিবার 
প্রস্তাব করিয়াছে। তাহার। আমাদিগের সেনাপতির 
নিকট উপদেশ ও একজন লোক চাহিয়। পাঠাইয়াছে। 
আমি যাইতে প্রস্তত হইলাম। সেনাপতির নিকট 
হইতে একখণ্ড কাগজ লইয়। মামি চলিলাম। আমাকে 


৬৫৬ 


শক্র-সৈন্ের মধ্য দির! যাইতে হইবে, তাহার পর অন্তু 
পার্খস্থিত যুবকদিগের সহিত আমি যোগদান করিতে 
পারিব। আমি মনে করিলাম “আচ্ছা, এইবার আমার 
সমস্ত অভিনয়শক্তি প্রয়োগ করিব। " এইবার আমি 
প্রকৃত অভিনেতা হইলাম।” বাউক, তাড়াতাড়ি বেশ 
পরিবর্তন করিয়া আমি কৃষক সাজিলাম | রূঙ্গমঞ্চে কত- 
বার কৃষক সাজিয়াছি, কাহার সাধা, আমাকে চিনিতে 
পারে! একটি লোক জামাকে সীন নদী পার করাইয়। 
দিল, অপর কুলেই শত্রু । তীরে নামিয়া আমি কিছু, দুর 
অগ্রপর হইলাম, হঠাৎ কর্কশ গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন হইল “কে 
যায়?” আমি ধারতাবে বলিলাম “ফ্রান্স |? তত্ক্ষণাৎ 
একদল জান্্মান সৈম্ত আমাকে বেষ্টন করিল, আমার 
কাগঞ্জটি গোল। পাকাইয়া আমি মুখে ফেলিয়। দিলাম । 
একজন সেনাপতি আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে নিযুক্ত 
হইলেন। তিনি প্রিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি এই যুদ্ধের 
সময়ে কেন নগর ছাড়িয়া আসিয়াছ ?” আমি আমার 
পাল৷ ঠিক করিষা লইয়াছিলাম, কৃষকের ন্যায় অঙ্গভঙ্গী 
করিয়া বলিলাম “আজ্ঞা, মুই চাষালোক, মোর সাথে 
যুদ্ধ কি? এই আজ্ঞা, গ্রামে মোর ইন্ত্রী-পরবার আছে, 
তাদের দেখতে যাচ্ছি।” সেনাপতি বলিলেন “না, তুমি 
গুপ্তচর)” আমি উত্তর দিলাম “আজ্ঞা, কি বল্লেন গু- 
গু-প-ত-চর, মে আমি নই, আজ্ঞা না, আমি চাঁষ|1” 
সেনাপতি পুনরায় বলিলেন “আরে না, তুমি চর।” আমি 
নয়ন'বিস্ফারিত করিয়া বলিলাম" “এয আজ্ঞ। না) মুই 
চর নই, মু'ই চাষ করি।” সেনাপতি আমাকে ভয় দেখাই- 
বার জন্য সৈম্গদ্িগকে বলিলেন “যাও ইহাকে গুলি কর।” 
আমি মনে করিলাম এইবার নাটকের নায়কের ন্যায় 
একটি সুন্দর বক্তৃতা করিয়া মরিব। কিন্তু আত্মদমন 
করিয়া বলিলাম “আজ্ঞ। গুলি, ইন্ত্রী-পরবার দ্যাথতে 
আস্যা প্রাণড। হারালাম।” সেনাপতি আদেশ করিলেন 
“আচ্ছা, ইহাকে কারাগারে লইয়। যাঁও।” 

আমি এখন কারাগারে বন্দী । আমার সহিত আরও 
অনেক ফরাসী সৈম্ত এইরূপ বন্দী। আমার প্রথমে 
অতিশয় ক্ষোভ হইল যে কৃষকের চরিত্র অভিনয় করিয়াও 
আমি যাইতে পাবিলাম না। কিন্তু সুখের পিয় যে 
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জার্খানেরা সকলেই আমাকে নম্্াপ্ডির একটি আস্ত 
কৃষক বলিয়াই মনে করিয়াছিল । যাহ! হউক কারাগারে 
বসিয়া বসিয়া একটি ফন্দী আটিলাম। কতকগুলি নাটকে 
সেইন্ূপ কৌশপের কথা পড়িয়াছিলাম। আমি স্থির 
করিয়াছিলাম--যে .জাশ্মীন সম্রাট 'ুদ্ধ করিতেছেন, 
তাহাকেই বন্দী অথবা নিহত করিব, তাহ] হইলে শাস্তি 
স্থাপিত হইবে । জান্মীন সম্রাট সৈন্তদিগের সহিত ছিলেন; 
তাহার চতুর্দিকে অধিকসংখ্যক প্রহরী থাকিত না। 
স্থতরাং তাহাকে বন্দী করিরা সন্ধি স্বীকার করাইয়। 
লইতে কষ্ট হইবে না। আমার মন্ত্রীরা সকলেইবলশালী 
ফরাসী সৈম্ । আমি তাহাদ্দিগকে এই প্রস্তাবের কথা 
বলিলাম । তাহা। সকলেই স্বীকার কবিল। একটি দিন 
ঠিক কর! গেল। সেই দ্বিনে নির্দিষ্ট ক্ষণে আমি হুকুম 
দিবা মাত্রই তাহারা কার্যে প্রবৃত্ত হইবে। 

সেই দিন উপস্থিত। সেই শুতমুহুর্ত, সেই মাহেন্দ্র ক্ষণ 
ঘনাইয়া আসিতেছে! আমার যেন হ্ৃদ্কম্প উপস্থিত 
হইল। শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে উত্তপ্ত শোণিত- 
প্রবাহ ধাবিত হইল। আর কয়েক সেকেওড পরেই একটি 
বিরাট, অলৌকিক অভিনয় হইয়। ধাইবে। প্রধান অভি- 
নেতা আমি. ফ্রান্সের মুক্তি সাধন করিব! অবশেষে, 
অবশেষে সেই মুর্তি উপস্থিত। আমি হুকুম দ্দিতে প্রস্তত 
হইলাম, কিন্তু কথা আমার কেই বুহিয়া! গেল! অদুরে 
শ্বেত-পতাক্া! হণ্ডে করাসী দূত বশ্ঠতার প্রস্তাব লইয়৷ 
আগত। হায়! আমার আর অভিনয় হইগ না। আমার 
সেই অলৌকিক অভিনয় এইরূপেই সাঙ্গ হইল! সেদিন 
অভিনেতার কার্য এখানেই শেষ! এবং যবনিক। পতন । 

শ্ীসারদাচরণ মহাপাত্র। 


সাধ 


আমার আচল যদ্দি হ'ত এত বড়, 

ঢাক পড়ে' যেত যাহে সকল আকাশ, 

নিখিলের ফুল পাত! সব করে” জড় 

যত্ধে রাখিতাম ঘিরে অ।ম্.বারোমাস; 

একটি ছিড়িতে তার পেত না বাতাস। , 
গ্রপ্রিয়ঘদা দেবী । 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


পে 


শিপ্প ও বাণিজ্যে সংরক্ষণ-ম শীত 


ইতালীবাসী জনগণ সর্বপ্রথম শিল্প, বাণিষ্জ্য ও স্বাণী- 


নতার প্রভাবঅন্ভব করে। ইতালী হইতে আগ্পস 
পর্বতের অপর প্লারে এই প্রভার “পরে জন্মান-সয়াজে 
বিস্তুত হয়।» ক্রমশঃ ইতালী স্তায় জন্ানির উত্তর 
সমুদকুলেও শিল্প, বাণিজা ও স্বাধীনতার অ[ন্দোলন 
স্থিরপ্রন্তিষ্ঠ হইতে লাগিল । 

জন্ানসম্রাট অটে। দি গ্রেট ইতালীর নগর-রাষ্র 
সমূহকে * স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন। তীাহারই 
পিতা সম্রাট হেনার জন্ানির সমদ্রকলে নানা নগর 
প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাহার উৎসাহে গ্র[চীন 
রোমীয় নগর ও উপনিবেশসমুহের প্বংসাবশেমের উপর 
এবং অন্ান্ত স্থানে অনেক নৃতন নূতন নগর নিশ্মিত হয় । 

এই যুগের জন্মীন সঙ্রাটেরা নানা উদ্দেশ্তে নগণ- 
গঠনে সহায়ত! করিতেন । প্রথমতঃ, ধনীসম্প্রদায় রাজ 
শাক্তর প্রবল গ্রাতিদ্বন্দী ছিল। তাহ।দিগকে খর্ব করি" 
বার হন্য নগরের বণিকসম্প্রদায় হইতে সম্রাটের 
সাহাষা আশা করিতেন । দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের রাজন 
বাড়াইবার পক্ষে নগরসমূহের প্রতিষ্ঠা বিশেষ কাধ্যকরী 
ছিল। এই বাণিজাকেন্দ্রগুলি সায়াজোর এশ্বর্ধা বৃদ্ধি 
প্রধানতম কারণ বিবেচিত হইত। তৃতীয়ত, রাষ্ট্র 
রক্ষার উপায় চিন্তা করিয়াঁও সমাটেরা নগর নির্শাণে 
উৎসাহী হইতেন ॥ 

উত্তর জন্মীনির বন্দরপমূহ ইতালীর সমুদ-নগর্ 
সমূহের সঙ্গে ব্যবসায়-সধন্ধ পাতাইয়াছিল। ইতালীর শিল্পী 
ও কারিগরের সঙ্গে জন্মানদিগের প্রতিযোগিতা স্বতই 
উপস্থিত হইল। এতদ্বযতীত বন্দরের জনগণ অনেক 
বিষয়ে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ভোগ করিত। এই-সকল 
কারণে জর্মানির নগরকেন্দে সম্পদ ও সভ্যতার বিকাশ 
হইতে লাগিল। 

স্বাধীনত। ও শিক্ষাকর্থ্নের প্রভাবে বন্দরগুলি শক্তি- 
শালী হইয় উঠিল । কিস্ন্জলপথে এবং স্থলপথে তাহাদের 


্ জর্দান পণ্ডিত ফ্রেড রিকলিষ্ট- প্রণীত *শ্বদেশী ধন-বিজ্ঞীন'' 
গ্রন্থের ধতিহাসিক বিভাগের এক অধায়। 


শিল্প ও বাণিজ্যে" সংরক্ষণ-নীতি 


৬৫৭ 


উপর দন্ত্য-তস্করগণের আক্রমণ অল্প হইত না। কাজেই 
আস্মরক্ষার জন্ঞ নগরসযূহের মধ্যে একট] যৌথ-প্রতিষ্ঠান 
গঠন আবশ্তক হইয়। পড়িল। খুষ্টান্দে হান্বার্গ 
এবং লবেক নণরদ্বরর একট! পীগ বা যৌথ-নমিতি স্থাপন 
'করে। ত্রয়োদশ শতাব্ধার ভিতরই বাল্টিক এবং উত্তর 
সাগরদ্য়ের কুলস্থ সকল বন্দর, এবং ওভার, এন্ব, ওয়ে- 
জার, রাইন ইত্যাদি ন্দতটবর্তী নগরসমূহ এই লীগে 
ধোগদান করিল । সর্বসম্ত ৮৫ নগররাষ্ট্ এই লীগের 
অন্তকক্ত হইয়াছিল। জন্মানতাষায় সেই লীগ বা যৌথ 
প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল "হ্ান্স।”। 

এই যৌথ-নগরবাষ্টু বাণিজ্যে নিয়মসধূহ প্রবর্তন 
কাঠে অগ্রসর হইল | নযুদ-বাণিঞ্য রঙ্গ] করিবার জন্য 
“হা!ন্ন।” সাধুদ্রিক সমবু-বিতাগের সুবাবস্থা করিল। 
কতিপয় রণতরী এহ উদ্দেশে নিশ্শিত হইল । বাণিজ্য- 
পোতসমুহের সংখ্য। বাড়াইখার জন্যও তাহাদের কম 
প্রয়াস ছিল না। এই জন্য তাহারা নিয়ম করিল যে, 
হান্সাৰ অন্তর্গত হাশর মাল আমদানী 
রপ্তানী কর। হইবে। এই কার্ষের জঙ্য কোন বিদেশীয় 
বাণিজতরীর সাহাষা গ্রহণ করা হইবে না। এতদ্বাতীত 
হ।গা। সমুদ্বুণের নানাস্থ(নে ধাবরপল্লী স্থাপন করিল । 
হাহার ফলেও হান্সার অধীনে বহুসংখ্যক ধীবর- 
পো।ত সমুদ্রে চলা ফেরা করিঠ। এই-সকল বাণিজা- 
নিয়ম ভানসালাগ €তনিপের নিকট শিক্ষ। করিয়াছিল। 
পরবস্তা কালে ইংরাজজজাতির বাণিজ্যনিয়ম ( িএ্ছা- 
1721011)1) ]-2৬৭) 3 হান্স-শাতির অন্নকরণে গ্রবনিত 


১২৪৭০ 


ভাঁহৃঞজজেই 


হহয়াছে। 

সমুদ্রবাণিঞ্জে লাতবান্‌ হইতে হইলে এই নাতি 
অবলক্ষণ করিতেই হইবে । বিদেশীয় জাহাঙ্জের গতি- 
বিধিকে কথকঞ্চিৎ বাধ। না দিলে ঘদেশার সধুদ্র-বাণিজ্য 
কখনই দাড়।ইতে পারে না। এই অন্ত সকল জাতি 
অর্ণব-যান এবং নৌ-বাণ্ঞ্যি ও নৌ-শিল্প সন্ধে সংরক্ষণ- 
নীতি অবলম্বন করিয়া গাঁকে। আঙ্ ইংলণড এই 
বিদ্েশীয়-বজ্জন-রীতি কাধেয পরিণত করিতেছেন। 
ইংলগ্ডের পুর্ববস্তী ইউরোপীয় বণিকজাতিরাও সকলে 
এইরূপ সংরক্ষণনীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন । ভবিষ্যতে 


৬৫৮ 


ধাহার। সমুদ্র ধাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে চাহেন তীহু- 
দিগকেও স্বদেশীয় 'নৌশিল্প ও অর্বপোতসমূহকে বিদেশীয় 
প্রতিদ্ন্দিতা হইে রক্ষা করিতে হইবে। এইজন্টই উত্তর 
আগমরিকার যুক্তরাঞ্ঠে৪ এই নীতি ' দেখিতে পাই। 
তাহার। স্বাধীন হইবার পুর্ববেই বিদেশীয় অর্ণধ-ঘান 
এবং সমুদ্বাণিজ্যের প্রতিকূল নিয়ম প্রবর্তন করিয়া 
ছিলেন। অবাধ বাণিঙ্গ্য-শীতি বঞ্থ কিয় যুক্ত-বাষ্ 
ইংবেজজাতির ন্যায়ই ব্যবসায়ে লাভবান হইয়াছে। 
হান্স।-সমিতির বাণিজ্যদক্ষতা জন্মানীর বাহিঃরও 
প্রশংসিত হইতে লাগিল। উত্তর ইউরোপের নরপাতিগণ 
এই যৌথ বণিক-সমিতিৰ সঙ্গে সংধোগ স্থাপন করিতে 
প্রবুত্ত হইলেন। তাহারা বুঝিলেন হ্া।ন্পার সঙ্গে ব্যবসায়. 
সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহাদের শ্বদেশীয় কৃষিগ ও ধাতুজ 
পদার্থ এ সমবায়ের নগরসমূহে প্রেরিত হইতে পারিবে, 
এবং এ নগরসমুহভ হইতে তাহারা উৎরুষ্ট শিল্পোৎপন্ন 
দ্রব্য আমদানী করিতে পারিবেন । এতদ্বাভীত, আম- 
দানী রপ্ডানীর উপর শুক্ষ বসাইয়া তাহার! রাঙঈের 
রাজস্ব বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ, তাহাদের 
প্রশ্ঞাপুঞ্জ নৃতন শিল্প, নৃতন কারবার, নৃতন বাণিজ্য 
ইত্যাদির পরিচয় পাইয়। আলসা ও ছুনশীতিপরায়ণত। 
ত্যাগ করিতে শিখিবে। এই-সকল কারণে উত্তর ইউ- 
বরোপের নরূপতিগণ হৃ।স্প। লীগকে নিজ নিজ দেশে নগর, 
বন্দর ও কারখানা গঠন করিতে আমন্ত্রণ করিতে লাগি- 
লেন হা।ন্স-সমিতির এই কাধ্যে যথাসগুব সাহাধ্য 
ও উৎসাহ দিবার জন্য রাজার তাহাদিগকে নানা রাষ্ট্রীয় 
আধকার ও স্বাধীনতা প্রধান করিগেন! ইংলগের 
রাজারাই এই বিষয়ে বিশেষ অগ্রগামী হইয়|ছিশেন। 
বিখ্যাত ইংরেঞ্জ প্রতহ।পসিক হিউম বলেন “ইংলগ্ডের 
ব্যবসায় প্রথমে বিদেশী বণিকগণের হস্তে ছিল। 
তাহাদের মধ্যে হান্স।-লীগেরই প্রাধান্য ছিল। এই 
হান্স।-লীগকে ইংরেজের। “ইষ্টালিং” ব। প্রাচ্য বণিকৃ-সমিতি 
নামে জানিত। তৃতীয় হেন্রি এই প্রাচা ব্যবস।যীর্দিগকে 
অন্যান্ত বিদেশীয় ব্যবসায়ী অপেক্ষা বেশী সম্মান ও আদর 
করিতেন। এইজন্য হ্ান্সাপীগের ইংলগীয় কেন্দ্রসযূহে 
কতকগুলি বাষ্টায় ও বাণিজ্যসম্বন্ধীয় স্বাধীনত। প্রদত্ত 


প্রবাসী-_ আশ্বিন, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


হইয়াছিল। কিন্তু অন্তর্দেশীয় বণিকগণের উপর শুশ্ক 
যথারীতি বসান ছিল। তাহাদিগকে অনেক বাধাবাধি 
ও বিদ্বের'ভিতর থাকিয়। ব্যবসায় চালাইতে হইত ।” 

ইংবেজ জাতি তখনও বাণিজ্যে এবং থ্যবসায়ে নিতাস্ত 
অনভিজ্ঞ ছিল। দ্বিতীয় এডোয়াডের আমলেও হ্যাব্সা- 
লীগের অন্তর্গত বিদেশীয় বণিকৃ-সম্প্রায়ই ইংলগ্ডের 
সমগ্র বিদেশীয় বাণিজ্যের একচেটিয়। অধিকার 'ভোশ 
করিত। পুর্ধেই বল হইয়াছে হান্লা-লীগের -বাণিজ্য- 
নীতি-অনুসারে তাহাদের কোন কার্ধযই বিদেশীয় জাহাজে 
হইত না। এই কারণে ইংলগ্ডের সমস্ত বিদেশীয় বাণিজ্যই 
হান্সার জাহাজে চলিত। ফলতঃ ইংরেজ জাতির 
নৌশিল্প, নৌ-বিদ্ঞা এবং অর্ণবপোত ইত্যাদি তখন 
অতি নগণ্য অবস্থায় ছিল। অধিকন্তু ইংলঙের মুদ্র। সেই 
ইষ্টালিং যুগে হ্ান্সা-লীগের টাকৃশালে গ্রস্ত হইত! 
বণিকৃগণ যে টাক ব্যবহার করিতেন সেই টাকাই 
ইংলগ্ডের সব্ববত্র প্রচলিত হইত। ইংরেজেরা এই ইষ্ট।লিং 
মুদ। পাইলে অন্ত কোন মুদ। গ্রহণ করিত না। 
এ জন্য আক্জপর্ধ্যন্ত ইংরেজের 'পাউণ্ড মুদ্রা *ষ্টালিং” বা 
গাটি নামে অভিহিত হয়। 

হান্ন-লীগের সঙ্গে ইংলগ্ের এইরূপ সব্বন্ধ ইউরোপীয় 
বাণিজ্যের ইাতহাসে আরও দুই এক স্থলে দেখা গিয়াছে। 
ওপন্দাজজ জাতির সঙ্গে পোল্যাণ্ডের, এবং আধুনিককালে 
ইংলগ্ডের সঙ্গে জন্মানীর এইরূপ ব্যবসায়-সঘ্বন্ধ দেখিতে 
পাহ। ইংলগ্ড হইতে হ্যান্সায় পশম, বাং চামড়া, 
মাখন, এবং বছবিধ কৃষিজাত এবং খনিজ পদার্থ রপ্তানী 
হইত। হ্থান্ন। হইতে ইংলগ্ডে নানা গ্রকার শিল্পোৎপন্ন 
দ্রব্য আমদানী হইত। 

১২৫২ থৃষ্টাবধে হান্পা-লীগ এঞ্জেস্-বন্দরে একটা 
বৃহৎ কাধ্যালয় খুলেন। সেই খানে ইংলগ্ড ও অন্তান্ত 
উত্তর ইউরোপীয় দেশের পদার্থসমূহ পুপ্লীরুত হইত । 
 কেন্দে বেলজিয়ামের বস্ত্র ও অন্যান্ত শিল্পঙাত দ্রব্য 
আসিয়া জমিত। আবার ইতালীয় বণিকগণের সাহায্যে 
এশিয়ার বিভিম্নদেশীয় পণ্যসমূৎ ও .এই নগরে আমদানী 
করা হইত। পরে এই-সমুদয় দ্রব্য ইংলণ্ডে এবং উত্তর 
ইউরোপের অন্তান্য দেশে রপ্তানী করা হইত । 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 

ক্রজেস্-কেন্দ্রের ম্তায় আরও তিনটি কেন্দ্র হান্স।-লীগ 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১২৫২ খবষ্টান্দে লগুন-নগরে 
ঠাহার! "্টীলইয়াড? নামক কার্যালয় খুলিয়াছিলেন। 
এই প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে ইংরেজসমাজজে উচ্চশিল্প ও 
সত্যতার যথেষ্ট প্রসার হয়। আরু এক কেন্দ্র রুশিয়ায় 
গঠিত হইয়াফ্রিল। ১২৭২ খুষ্টার্পে “নবগরভ” বন্দরে 
হান্সা-লীগ কর্তৃক একটা ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হয়। হালা 
এই কেন্দ্র হইতে লোম, পাট ইত্যাদি পদার্থ সংগ্রহ 
করিত । চতুর্থ কেন্দ্র নরওয়ে দেশের বার্জেন-নগরে ১২৭২ 
সালেই স্থাপিত হইয়াছিল। এখানে মাছ এবং মাছের 
তেল ইত্যাদি পাওয়া যাইত । 

যতদ্দিন পর্য্স্ত কোন জাতি অসত্য বর্ধবর ৭ আদিম 
অবস্থায় থাকে ততদিন তাহার পক্ষে অবাধ নাণিজ্য- 
নীতিই গ্রাশস্ত ও উপকারী । এইবপ স্বাধীন বাণিজ্োের 
নিয়মে তাহারা তাহ।দের- শিকারজাত, কুষিজাত 'এখং 
অনায়াসলব্ধ সামগ্রী অন্যদেশে পাঠাইয়। দিতে পারে এবং 
তাহা পরিবর্তে সভ্যজনোচিত কাপড়চোপড়, বাসন- 
কো]শন, অস্ত্রশস্ত্র যন্ত্র হাতিয়ার ইত্যাদি পাইতে পারে। 
এইরূপ ব্যবসায়ের ফলে অসত্য লোকেরা ক্রমশঃ উচ্চ- 
অঙ্গের সত্যতার অধিকারী হইতে বাকে। এইজন্য 
তাহারা [বদেশীয় ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রতিকূপ কোন 
নিযুম পছন্দ করে না। তাহাদের পক্ষে বিদেশীম্ প্বোর 
বাধাহীন আমদানীই খিশেষ হিতকর। 

অবস্থা অসত্য জাতিসকল ক্রমশঃ ম্বদেশেই সকল 
প্রকার শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রবর্তন করিতে শিখে। 
তখন তাহারা আর অবাধে-বাণিজ্াযনাতি পছন্দ করে 
না। এই অবস্থায় বিদদেশীয় বণিকগণকে তাহারা প্রতি- 
ঘবম্বী বিবেচনা করে এবং নানা উপায়ে তাহাদিগকে 
বাধ। (দিতে প্ররৃত হয়। বিদেশীয়গণকে বাধ। দিয়। 
স্বদেশী শিল্ীপ্িগকে সাহাযা করার আকাঙ্ষ। ইংরেজ 
সমাজেও যথাসময়ে জাগরিত হইয়াছিল। ইংরেজরা 
কেবলমাত্র প্রাকৃতিক পদার্থ বিদেশীয় শিল্পীদিগক্ে 
গোগাইয়া আর সন্তষ্ু+8+কিতে চাহিল গা! স্বদেশেই 
নৃতন নৃতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্ঠ তাহার! উদগ্রীব হইল। 

'হবান্সা-লীগের ্টাল-ইয়াড” কারখান। প্রতিষ্ঠ। করি- 


শিল্প ও বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি 


৬৫৯ 


বার ৬০০ বৎসরের ভিতরেই ইংলগে এই স্বদেশী 
আন্দোলন আরম্ত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যতাঁগে 
ইংরেজ নরপতি তৃতীয় এডো য়া প্বদেণা শিল্প সংরক্ষণে 
প্রবৃত্ত হইলেন। এইজন্য তিনি হা|ন্সা বণিক্গণের প্রভাব 


'যথোচিত বন্ধ করিতে প্রয়।সী হইয়| শ্বদেশেই বন্ত্রবয়ন- 


কাধ্যের স্থত্রপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও 
ইংলণ্ডে রনশিল্প ,খাবালক অবস্থায় ছিল। ইংরেজেরা 
পশমমাত্র টৈয়ারী করিতে জানিত; পশম হইতে 
কম্পিড গ্রপ্তত করিতে প্ারিত না। এজন্য তৃতীয় 
এভোয়াঙ বিদেশ হইতে সুদক্ষ তন্তবায় ইংলণ্ডে আনাইতে 
বত্ধ করিলেন. বিদেশধ বণিকেরা দেশত্াা।গ করিতে 
সহজে রাজী হয় নাই। কাদ্গেই ইংলগে তাহাদিগকে 
বসতির বভুবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা এডোয়ার্ড 
কর্তব্য বিবেচনা করিয়া তাহাদিগকে নান। রা্টীয় 
অধিকার এবং সামাজি” সুথন্বাচ্ছন্দা প্রদানের আশ! দিয়! 
তবেই, তিনি ইংলগ্ডে বিদেশীয় পশমশিল্পীিগের বসতি 
স্কাপন করাইতে পারিয়াছিলেন। এই বিদেশায় শিল্পী- 
গণের মধো বেলজিয়ামের লোকই প্রধান ছিল। 
তাহারা আসিয়া দলে দলে ইংরেজসমাছের মধ্যে বাস্ব- 
তিট। স্থাপন করিতে লাগিল । ক্রমশ: ইংলগ্ের তন্তবায়- 
সংখ্য। বাড়িয়া চলিল । অবশেষে এডোয়াড”আইন দ্বারা 
বিদশীয় বন্ধের আমদানী ও ব্যবহার নিষিদ্ধ বলিয়া 
আজ্ঞা গরচার করিয়া দিলেন। কোন ইংরেজ তখন হইতে 
বিদেখা বস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিত না। বদেণী-প্রতিষ্ঠা 
এবং বিদেখা-বজ্জন দুইই সংরক্ষনণীতির অঙ্গ। তৃতীয় 
এডোয়ার্ডের রাজ কালেই এই ছুই নীতি ইংলওে প্রবস্তিত 
হইয়ছ্িিল। 

হংলপ্ডের তৃতীয় এঞোয়াড বুদ্ধিমানের কার্ধাই 
করিয়াছিলেন । তাহার উৎসাহপ্রদানে নানাদেশের শিল্পী 
ও কারিগর আপিয়া ইংলণ্ডে বাস করিতে লাগিল। 
দুাগ্যক্রমে ফ্ল্যাগ্ডাস” শ্রাবাস্ত প্রভৃতি জনপদের শাসন- 
কর্তারা খদেশীয় শিল্পের যূলে কুঠারাথাত করিতেছিলেন। 
নানা কারণে ভাহাদের সঙ্গে দেশায় শিল্পীদিগের 
মনোমালিনা ও বিরোধ ঘটে । ফলে শিলীরা তাহাদের 
অত্যাচারী প্রাঙ্গণের দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। 


৬৬০ 


তাহাদিগকে ধরিয়া] রাখিবার জগ্ঠ রাজারা কোন 
চেষ্টী করিলেন না। সুতরাং চতর্দশ*শতা্দীতে “একস্য 
স্ক্নাশঃ অন্যস্ত তু পৌষমাসঃ” হইল | বেল্জিাম হইতে 
শিল্পীর] বিতাড়িত হইল--ইংলগের লোকেরা তাহ!দিগকে 
সারে গ্রহণ করিপ। বেলজিয়ামের লোৌকেব। স্বতঃ- 
প্রত হইয়া খদেশ ত্যাগ না করিলে বহুদংখ্যক শিল্পী, 
কারিগর ও ব্যবসারা এক সঙ্গে হংতণ্ডে পাওয়া কঠিন 
হইত। তাহা হইলে হংলগের শিল্প, বাণিজ্য আত 
শীপ প্রভাপশাণী হইব। উঠিত না। কিন্তু বেলজিয়ামের 
গৃহবিবাদ্দ এবং লোক-গীড়ন হংরেছদিগের সৌতাগা- 
উদয়ের কারণ হইল । ব্যবসায়ের ইতিহাসে এইরূপ ধৈব- 
ঘটনা অনেক থটিয়।ছে । 

১৪১০ খুষ্টাখের মধ্যেহ অর্থাৎ খদেশা আন্দোপশনের্র 
৫০1৬০ বৎসরের মধ্যেই ইংগণ্ডে পশম-শিল্প অতিশর প্রবণ 
হইরা উঠিল । হিউমের ইতিহাসে জান। যায় যে এই 
সময়ে বিদেশখায় বাঁণকগণকে হংরেজেপ। নান অশ্ুধিপায় 
ফেলিতে চেই। করিণেহিল। বিদেশীয় বাণিজের 
বিরুদ্ধে নান বিদ্ধ কষ্ট হইতে লাগিল । আইশ জারি 
হইল যে, বিদেশায বণিকেএা বিল।তে ঘত টাকার মাল 
আমদানী কারবেন, ঠিক শত টাকার বিলাহখ।ল তাহা- 
দিগকে বিপাতেই কিনিতে হইবে। বধিদেশীর আমদাণা 
এবং স্বদেণার রপ্তানী] সমান করাই এই সময়ে হংরেজ- 
গবণমৈেণ্টের লক্ষা ছিল। ৃ 

বিদেশীয় দ্রব্যের বাবধহার বন্ধ চতুর্থ এডোয়ীডেপর 
আমলে আরও প্রবল হইল । ইহংগণ্ডের চত্ুঃসীমার মধ্যে 
বিদ্রেশীয় বঙ্গ আসিতেই পারিবে না- এই আইন প্রর্চিত 
হইয়া গেল। খান্সালীগ এই শিষেধ-নীতির যত্পরোনাপ্তি 
প্রতিবাদ করিল । তাহার ফলে হ্যান্প। সন্ধে নিষেধ 
তুলিয়া দেওয়া হইল । কিন্ত অন্যদ্রেশীয় বস্ত্র ব্যবহারের 
সধ্বন্ধে বচ্জণ্নীতি থাকিষ্াই গেল। 

চতুর্থ এডোয়াডের পঞ্চাশবখ্সর পরে সপুম হেন 
ইংলগ্ডের পাজ। হন। তাহার আমলে ইংরেজ জাতির 
সামাজিক অবস্থা বিশেষ উন্নত হয়। এই উন্নতির প্রধান 
কারণ তাহার বেষয়িক অবস্থার নৃতন রূপ। চতুর্দশ 
শঙাব্দীর মধ্যতাগ হইতে ১০০1১৫০ বৎসরের ভিতর 


প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ইংলণ্ডে বু নৃতন নৃতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রবর্তিত হইয়াছে। 
এহ কারণে বহুসংখ্যক লোকের অন্ননংস্থানের নৃতন 
নূতন পথ,উনুক্ত হইয়াছে। অন্বস্ত্রের জন্য পরের উপর 
নিভর করিবার প্রত্নত্তি কমিতেছিল। হিউম বলেন “ধনী 
জনগণ আর ভৃত্যসখা। ,বাড়াইয়া গৌরবান্বিত হইতেন 
না। তাহাদের এই অনর্থক অপবায় নিবারণ কারবার 
ন্ট গবণমেণ্ট পুব্বে বহু চেষ্টা করিয়াছিল । কিন্তু আইনে 
ঘা তাহাদের খতাৰ বদলাইতে পার। ঘাম নাই ! এক্ষণে 
সমাজের উন্নতি শিল্পের প্রভাবে সাধিত হইল। ধনবানের। 
অট্াপিক1, সাজনজ্জ।, যুদ্ধেধ আসবাব, ' ইত্যাদি 
প্রয়োঙ্গনীয় বপ্ুগুণি উত্রষ্ট কারুকাধা-সমধিত করিতে 
উত্ফাহা হইলেন। উচ্চ অঙ্গের শির ও কারিগরি ভাহারা 


পছন্দ করিতে লাগিলেন। ইহার দ্বারা দেশের শিল্পী- 
কুল যগেষ্ট উপকরুত হইল। ধনাগণের প্রতিযোগিতা 


শিল্নার। শিল্পের উৎকর্ষ বিধান করিতে পাপ্সিল। বড 
শোকেরা শিল্পের উন্নতি সাধন কিয়া গৌরব বোধ করি- 
তেন। শিল্পীবাও তাহাদের উতসাহদাঁশা সাহাধ্যকার 
ধণশগণের কাত্তি প্রচার করিয়। গৌরবাপ্ধিত হইপল। 
সুতরাং নূতন ধর্ণণের প্রশংসা, ঘুঙ্ন আদশের গোরব, 
নূতন ছাচের “বড়নান্ুবা” ইংরেজ সমাজে দেখা দিল। 
ধন জনগণের কার্যকণে মোসাহেবঃ কর্মচারী এবং 
ভ্রত্যকুলের« উন্নতি হইল। দর ও মধাবিত্ত শ্রেখী 
লোকেপ্া আর বড়মান্থুষের ধামাধরা হইয়া জীবন বাপন 
করিবার স্থযোগ পাঁহত না। তাহাদিগকে বড়লোকের 
আর মাহিণ। না দিয় অনধবংস করিতে দিত না। মনিব- 
গণের খেয়াণ পরিবর্তিত হইয়। গিয়াছে; কোথাও তাহারা 
আর বিলাসা অপব্যয়শীল প্রত খুিয়া পাইল শা। 
নাজেই তাহারাঁও শিল্প, কারুকাধ্য, ব্যবসায় শিখিতে 
বাধ্য হইল। শিল্পে, ব্যবসায়ে পারদর্শী হইয়া সমাঙ্গের 
যথার্থ উপকারে তাহার। নিযুক্ত হইল । অকর্ণ্য, আলস্ত- 
পরাঁরণ। মুর্খ জনগণের পরিবর্তে সমাজে কম্মঠ, শিল্পকুশল, 
কণাবিৎ, সমাক্হিতকর লোক ইংলগ্ডে দেখা দিল।” 

শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং ব্যবসায়ের প্রভাবে ইংরেঞ্সমাজ 
উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। 
পিদেশীয় বণিকগণকে বাধা প্রদান করা গবমেণ্টের স্থির 


৬ষ্ঠ সংখধ্য। ) 


নীতির মধ্য পরিগণিত ছিল। শষ্টম হেন্রির বাঁজত্ব- 
কালে স্বদেশীয় শিল্প যথেষ্ট পরিমাণেই লাভেক উপায় 
হইয়াছিন। ইংলগ্ডের টাকা অত্যধিক বাড়িয়া 'গুয়াছিল। 
স্ুতরাং কুধিজাত দ্রব্য, খাদ্যসামগ্রী ইত্যাদির মূল্য 
লক্ষিত হহণ। এই মৃল্যরবদ্ধি অ্বশ্ত ইংলগ্ডের বৈষত্বিক 
অবস্থার সম্ছক্াই সপ্রমাণ করিতেছিল | 

কিন্তু অষ্টম হেন্রি ব্যাপারটা তলাইয়। বুনিতে প্লাি- 
লেন না। তাহার ভয় হইল দেশে ছুঙিক্ষ উপস্থিত হইবে। 
ইংরেগ শিল্পীরা তাহাকে বুঝাইল যে গত ১০১৫০ 
বৎসরের তিতর খেলুঙ্জিয়াম হইতে হংলগ্ডে অনেক শিল্পী 
আসিয়। বাস ক্নিয়াছে। তাহাদের সংখা। এত বেশী 
যে কৃষিঞগাত দবা এবং খাদের পরিমাণ অন্ন পিম)ণে 
তাহারা পাইতেছে। কাজেই যূলা বৃ্ধি থটিয়াছে? 

"হন্রি এই বুক্তিই বুঝিলেন। এক আইন জারি 
করিয়া এক সঙ্গে ১৫,০০০ (পলজিযাণ শিল্পীদিগকে হংলও 
হইতে বাহদ্কত করা হইল । তীয় এচোধ়াডের অমলে 
বেণ্জিয়ামের নর্জাতিরা মুপের হ্যায় তাহাদের শিল্পীকুণকে 
তাঠাহর়ছিলেন। আজ এডোনার্ডের বংশধর নিব্বেধের 
নত সেই কাধ্যহ করিলেন। 

হঞ্না-লীগ হেন্বির এই নুর্খত। দেখিল ও পাঝল। 
[কন্ত তাহাকে সতবুদ্ধি ও পরামর্শ দিতে অগ্রস৭ হইল না। 
বর্ংপ্তাহার। এই মূর্খ রাজার আমণে বথাসন্তব শ্বকীন্ন 
দবার্থ পুষ্ট করিবার সুযোগ পাইল। তাহাদের রণতরী 
ছিপ, যথেষ্ট মূলধনও ছিল। ইংরেজদিগের সকল অভাব 
মোচন করিবার অন্য ইহারা প্রানকালের হার এক্ষণেও 
স্থাধধা পাহল। ইহাধ। চতুর ব্যখসারী--স্ববীয় স্বার্থ খুব 
ভালই বুবিত। আঙঞ্জকাল ইংবেজেবাও চহুর হইয়াছে । 
ইংরেছেরা পতুগালের সঙ্গে যেরূপ স৭ঞ্ধ আঙ্জকাল 
পাতাইয়াছে হ্া।ন্সা-লীগও অষ্টম হেন্বির আমলে সেই- 
বপ ব্যধসায়-সন্বন্ধ রাখিতে চেষ্টিত হইয়াছি। 

ষ্ঠ এডোয়াডের রাজত্বকালে ালইয়াডা কাগখানার 
স্বাধীনতা ও অধিকারসমূহ লোপ করিবার জগ্ত ইংরেঞ 
গণমেণ্ট আইন প্রচার্রশধরিলেন। হ্বান্াা-লীগ প্রবল 
প্রতিবাদ করিল। কিন্তু আইন জারি হইয়া গেল। এই 
আইন কার্যে পরিণত হইবামাঞ ইংলগ্ডেন ব্যবসায়ীর 


শিল্প ও বাণিজ্ো সংরক্ষণ-নীতি 


৬৬১৯ 


বিদেশীয় বাবসায়াগণকে পরাস্ত করিতে পারিল। এতদিন 
তাহারা স্বদেশেই পশম, বস্ত্র ও অগ্ান্ত পদার্থ সস্তায় 
(কনিয়। নৃতন নৃতন দ্রব্যে পরিণত করিত। মোটের উপর 
কম খরচেই তাহার! জিনিষ বাঁজারে ফেলিতে পান্রিত। 
কিন্তু হান্স।-লীগ আপুর সমুদ্রনূলে মাল লয় যা£ত। 
সেখানে নূতন 'ব্য প্রপ্তত করিয়া পুনরায় ইংলণ্ডে লইয়। 
মাসিত। তাহাতে, খরচ খুব বেশী পড়িত। তথাপি 
তাহারা ই্টাণইয়া6 কারখানার জগ্গ নানা অধিকার ভোগের 
ফর্লে ইংলগ্ডে বসিয়াই পর্দেশীয় শিল্পীগণক্ে পরাস্ত করিতে 
পারিত। ইংপলগ্ডের দেশী বণিকেরা কোন মতেই এই 
বিদেশী খাণকৃগণের সমকক্ষ হইতে পাপ্িত না। বগ্ঠ 
এভোরা 5 বিদেশার ধণিকগণের সকণ স্বখোগ লুপ্ত করিয়া 
দরবার পর হংণেজ কারিকরেরা সহজে বিদেশায় প্রাতি- 
দবন্বাগণকে বাজার হইতে হঠাইতে সমর্থ হইল । এই 
সংরক্ষণ নাতির সাহায্যে ইংরেজমমাদের সর্বর শিল্পের 
আন্দোদন বদ্ধমূল হহয়া গেপ।  হংলগ্ডের জনগণের 
হাদয়ে আশা, বিখাস ও সাহস সাগিতে লাগিশ। 

তিন শত খধৎ্সর ভান্-পাগ হংপঞ্ডে একচেটিয়। 
ব্যখসায়-সম্পর্দ ভোগ করিয়াছে । [তন শতাব্ধী ধর্ধিন! 
হংলগ্ডের বাজার তাহাদের করঙপণগণতছশ। আঙ্জকাণ 
আমেরিকা? ধুক্তরাঞ্চে এবং জন্মানীতে ইংশণ্ড থে মাধি- 
পত্য তোগ করিতেছে, হান্প।-লীগ তিন শত বৎসর কাপ 
ইংলগ্ডে এ আধিপত/ ভোগ করিত । ষ্ঠ এোয়ার্ডের এক 
আইনে তাহাদিগকে ইংপণগ হইতে বহিষ্কত করা হহল। 
পরে পাণা মোখর আমলে জন্মান স্ম্াটের অন্চরোধে 
হংলওে হাণ্স। পুনরায় বাণিজ্য-স্থযোগ লাভ করে। 

হান্সা-লীগ প্রাচান কালের সকল অধিকারহ পাইতে 
ইচ্ছ1! করিপ। তাহারা অন্ন মাত্র অধিকারে সন্ত্ঠ থাকিপ 
ন।। এপিক্জাবেথ যখন সিংহাসনে বসিলেন, হান্পা তাহার 
নিকট খুব লম্ঘাচৌড়া দরখাণ্ত পাঠাহল। এপিঞ্জাবেথের 
উত্তরে তাহার! সন্তুষ্ট হইল ন।। | 

ইতিমধ্যে ইংলগডের শিক্পীকুল এবং বাবসায়ীগণ শক্ত 
সবল হইয়। উঠিয়াছে। তাহারা বিদেশীয় বাণিজ্য হপ্তগও 
করিয়া ফেশিয়াছে। কাগেহ ইংলগে বিদেশীয় বণিক- 


গণের স্থান রক্ষা করা কঠিন হইরা পড়িল। হংরেজ 


১৬২ 


নণিকের৷ ছুইদলে বিভক্ত হইল। একদপে স্বদেশীর* 
নগর, বন্দর ও সযু্কলের বাণিজ্য লইয়া ব্যাপৃত থাকিল। 
অপর দল-ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিলাতী মাল পাঠাইবার ব্যবস্থা 
করিতে লাগিল। স্তান্সা-লীগ হিংসায় অধীর হইয়া 
পড়িল। স্বদেশীয় ও বিদ্বশৌয় উভয় বাজারই ইংরেজ 
বণিকেরা তাহাদের হাত হইতে কাঁড়িয়া লইতে উদ্াত। 
ইহা দেখিয়া ইংরেজ বণিকগণকে তাহারা নানা উপায়ে 
অপদস্থ ও নির্যাতিত কবিতে চেষ্টিত হইল। ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের নরপতিগণের বিদ্বেষ ইংরেক্গ বণিকগণের বিদ্দ্ধে 
তাহার! সষ্টি করিতে অগ্রসর হইল । 
খৃষ্টাব্ষে হান্পা-লীগের প্ররোচনায় জর্মান 
সমাট আইন জারি করিলেন যে, ইংরেগ বণিকেবা 
জন্্ানীতে বাণিজ্য চালাইতে পারিবে না। জর্মান জাতি 
ইংরেজকে বর্জন করিবামাত্র রাণী এলিজাবেথ তাহার 
ক্ষমতা দেখাইলেন। প্রতিহিংনা! লইবার জন্য তিনি ৬৭ 
খান। হা।ন্ন।-লীগেব বাণিজ্যতবী আটক কর্িলেন। বিবাদ 
পাড়িয়া চলিপ। হান্সার জাহাছে ইংরেজ-শক্রে স্পেনকে 
বস্দ োগ।ন আরন্ত হইল। বাণিজা-প্রতিদ্বন্দিতা 
রা্ীয় শক্রতায় পরিণত হইল । লুবেক নগবে হ্যান্স-শীগ 
ঠংরেঞ্জ-বাণিজা প্বংস কবিবার জন্য নৃতন নূতন ব্যবস্থা 
করিতে লাগিল। এই-সকল দেখিয়। শুনিয়া এপিজাবেখ 
হা।ন্সা-লীগের ৫৮ খান জাহাজ ইংরেজ সরকাপের দখলে 
বাখিয়। দুই খানা মাঞ্র লুবেকে পাঠাইয়া দিলেন। 
জাহাজের নীয়কগণকে বল। হইল যে, এলিজাপেথ হ্যান্সা- 
লীগকে অঠি ঘুণার চোখেই দেখিয়া থাকেন হ্যান্সার 
বাঙ্গকম্ধ এপিজাবেখ তণের গ্ঠায় অবজ্ঞা করেন । 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে এলিজাবেথের সঙ্গে 
প্রতিমোগিতাই হ্যান্স।-লাগেৰ অধঃপতনের স্ুত্রপাত। 
ইতিপূর্বেব স্মগা উত্তর ইউরোপ তাহ।দের শিল্প ও 
ব্যবসায়ের দ্বার লাঙবান্‌ ও সভ্যতায় উন্নত হইয়াছে। 
ডেনমাঁক, সুষ্ঠঙেন, ইংলণ্ড সকল দেশের নরপতিগণই 
তাহাদের নিকট কহবার মাথা অবনত করিয়াছে। 
তাহাদের অর্থ পাইয়াই এই-সকল দেশের রাজারা অনেক 
সময়ে আম্মমধ্যাদা রক্ষা করিতে পারিয়াছে। ইহার্দিগকে 
নিমন্্ণ করিয়, ইহাদিগকে অধিকার প্রদান করিয়া, 


১৫৯৭ 


প্রবাসী-_-আশ্িন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৬ রাস ৩ 


নিজ নিজ জাতীয় শিল্পা ও ব্যবসায়ের ভিত্তি গঠন 
করিয়াছে। তিনশত বৎসরের কাধ্যফলে এই-সকল 
দেশ এক্ষণে যথেষ্ট উন্ত ও শক্তিশ।লী হইয়াছে । কাজেই 
তাহার। হ্ান্নার সাহা আর চাহে দা। যাহাদের 
নিকট তাহার! খণী তাহাদিগকে তাহার এক্ষণে অবজ্ঞা 
ও ঘৃণা করিতেছে । যাহাদের ভয়ে তাহার] সন্ত্রস্ত ছিল 
তাহাদিগের সঙ্গে এক্ষণে কুকুরের হ্যায় ব্যবহার করিতেছে। 
ইহার কারণ ম্বাভাবিক। পুর্বেব এই জাতিসমূভ তশৈশবা- 
বস্থায় ছিল, এক্ষণে ইহারা যৌবনাবস্থায় আপিয়াছে। 
কাঁগেই পুবাতন অতিভাবকগণকে এক্ষণে ইহার সাহায্য 
কান্রী বিবেচনা ন। করিয়া ভবিষৎ উন্নতির প্রতিবন্ধক 
মনে করিতেছে । 

হান্স।-লীগের অবনতির অনেক কারণ ছিল। 
মার্ক এবং সুইডেন এত দিন ইহার অধীনত] স্বীকার 
করিয়। চলিয়াছে। এজন্ঠ তাহারা মনে মন্শে বেদনা 
অন্ুতব করিয়াছে। ইহাকে জব্ধ করিবার জন্য তাহাদের 
উচ্ছা! অতি স্বাভাবিক । নান] কৌশলে তাহারা ইহার 
পাণিজ্যপথ আবদ্ধ করিতে লাগিল । রুশিয়ার সম্রাটের। 
হান্স।কে সাহায্য না করিয়া ইংরেজ পণিকর্দিগকে বিশেষ 
স্রযোগ প্রদান করিশেন। অন্যান্স সমাজ ভইতেও 
তাহার] বাধ! পাইতেছিল! 


ডেন- 


ওলন্দাজজ এবং হংরেজ জ্বাঠি 
সকল ক্ষেত্র হইতে তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিয়। দিণ! 
অবশেষে ভারতে আসিবার নূতন পথ আবিষ্কৃত হইয়। 
প্রাচীন বণিকৃগণের.ঘোরতর অস্ুবিধ। সষ্টি করিল। 
পূর্বধুগে হান্না-লীগ জন্মীন সম্রাটুকে পর্যন্ত সম্মান 
করিত না। কিন্তু এক্ষণে সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনা 
করিতে বাধ্য হইল। তাহারা জন্মীন জাতীয়সভা 
বীচ ষ্ট্যাগের নিকট নিবেদন করিল যে ইংরেজ নণিকেরা 
জন্মমনীতে প্রায় ২০০)৭*০ খানা ধন্ত্র প্রতিবৎসর 
পাঠাইতেছে। জর্বানীতে বিলাতীবন্ত্র আমদানী ও ব্যব- 
ভার নিষেধ করা অবশ্তকর্তব্য। তাহা হইলেই ইংরেজরা 
হান্সীকে পুনরায় বাণিজ্যন্বব্রিধ।. প্রদান করিতে বাধ্য 
হইবে। জন্বান রীচ্টযাগ হ্যান্সার পরামর্শাহুসারে 
বিলাতীর বক্জন ঘোষণা] করিতে উগ্ভত হইয়াছিলেন। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


কিন্তু ইংরেজদুতের অনুরোধে রীচ্ট্যাগ তাহা করিতে 
পারেন নাই । 7 

এইরূপে হ্যান্সা-লীগ জর্মানীতেও অপদস্থ, হইল । 
তাহারা কোথা আর পুরাতন অধিকাঁর পাইপ না। 
তাহাদের ক্ষমতা *কমিতে লাগিল। * অবশেষে লজ্জায় 
১৯৬৩* খৃষ্টাব্দে »তাহারা নিজ ইচ্ছায় যৌথসমিতি বন্ধ 
করিয়া! দিল। এই ঘটনার প্রায় ১৫* বৎসব পরে হ্যান্স।- 
লীগের অন্তগত নগরসমূহের দৃশ্ত অতি শোচনীয় হইয়া 
পড়ে। ইহাদের বণিকৃগণ যে পূর্ব পূর্বব যুগে প্রবল- 
প্রতাপাক্ষেত কন্বীর ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর নাগরিকের 
তাহা বিশ্বাসই করিত না। হ্যাম্বার্গ নগরই পুর্বে সমুদ্র 
তস্করদিগকে ধ্বংস কবিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে তাহার 
দুর্গতির সীম। ছিল না । কোন উপায়ে আত্মরক্ষা, করি- 
বার উদ্দেশ্টে তাহাকে জলদন্থযগণের নিকট কর দিতে 
হইল । & 

জলদস্থ্ুুগণকে ধ্বংস করিবার প্রণালী হ্যান্সা-লীগের 
আমলে বড় সুন্দর ছ্বিল। সমুদ্রতক্ষরগণকে লোকে?! 
সভ্যতার শত্রু বিবেচনা কর্িত। তাহাদিগকে মানবশক্র 
জ্ঞানে সকলের নির্যাতন করিবার অধিকার ছিল। 
হ্বান্সা-লীগের সযুদ্র-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রপ্রভা 
তিরোহিত হইলে পর জলদস্যু সম্বন্ধে নৃতন নীতি 
প্রবর্তিত হইয়ীছিল। ওলন্দাজের! তখন সমুদ্রবাণিজ্যে 
শীর্ষহথানীয়। তাহারা দন্ুযুদিগকে সত্যজাতিমান্রের 
শক্র বিবেচনা করত না। বরং উত্তর আফ্রিকার 
জলতস্করগণের সাহায্যে তাহার নিজ শক্রদিগের উচ্ছেধ 
সাধনে প্রবৃত্ত হইত। কাজেই লদন্ুযুদগকে ধ্বংস 
না করিয়া রক্ষা করাই ওলন্দাজ বাঁণকগণে৭ নীতির 
মধ্যে পরিগণিত হহয়াছিল। ছুঃখের কথা ইংরেজেরাও 
ওলন্দাজদ্রিগের গস্থ। অনুসরণ করিয়া জলদন্থ্াগণের 
সাহায্য করিয়াছেন। সম্প্রতি ফরাসীর সাহায্যে জগৎ 
এ মানবশক্রদ্দিগের অত্যাচার হইতে অব্যাহতি 
পাহয়াছে। 

হান্সা-লীগের আত্ুত্তত্রীণ ছুর্বলতা অনেক ছিল। 
প্রথমতঃ তাহাদের বাষ্ুশক্তির যথেষ্ট অতাব ছিল। 
দ্বিতীয়তঃ লীগের অন্তর্গত নগরসমূহের মধ্যে যথার্থ এক্য 


শিল্প ও বাণিজ্যে সংরক্ষণ-নীতি ৬৬৩ 


এবং পরম্পর সাপেক্ষত কিছুই ছিল ন।। 'জাতীয়' 
সমবেত স্বার্থ তাহারা বুঝিত না। * প্রত্যেকেই নিজ 
নিজ নগরের ক্ষুদ্র স্বার্থ পু করিতে চেষ্রিত হইঠ। সমগ্র 
হান্স।-লীগের হিতসাধনে প্রবৃত্ত না হইয়! তাহার! স্বকীয় 
উন্নতিসাধনের জন্ত হিংসাদ্ধেষ এবং প্রতিযোগিতায় লিপ্ত 
থাকিত। ফলতঃ, বিবদ্দ, বিরোধ, বিশ্বাসথ[তকত। 
হান্সা-লীগে নিত্য,ঘটন৷ ছিল। কোলন-নগরের অধি- 
বাসীরা ইংলগ্ডে স্টালইয়ার্ড প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল । কাজেই 
ইংলছগুর সঙ্গে যখন হ্ন্পির বিরোধ উপস্থিত হইল 
তখন কোলনের লোকেরা হান্পাপ সমবেত স্বাথ ন। 
দেখিয়। স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির ইচ্ছায় ইংলগ্ডের সঙ্গে ষড়য্ত 
করিতে কুঠিত হয়নাই। সেইরূপ যখন লুবেক নগরের 
সঙ্গে ভেন্মার্কের গোলযোগ উপস্থিত হয়, হ্যান্বাগ নগর 
নিপজ্জভাবে নিজের সুবিধ। খুজতে প্রবৃন্ত হইয়াছিল । 

তারপর হ্যান্সা-লীগের ব্যবসাক়-প্রথাও অতি নিচিত্র 
ছিল।. তাহার কোন নগরেই কৃষিকম্মের উন্নতিবিধান 
করিতে যত্রধান্‌ হয় নাই। বরং তাহাদের বাণিজযফলে 
বিদেশায় কৃষিকার্ধ্যই উন্নত হইতেছিল। তাহারা কোন- 
নগরে শিক্পপ্রতিষ্ঠা করিতেও ঢেষিত হয় নাই। তাহাদের 
কোন বন্দরে একটিমাত্র কারখানা ফ্যার। বা কল 
খোলা হয় নাই। বেলাজয়ামের কারিগর ও শিল্পীরা 
যে দ্রব্য প্রস্তত করিত তাহারা সেই সমুদয়ই অন্যদেশে 
চলান করিত। সুতরাং তাহারা মাল আমদানী ও 
রপ্তানী করিবার উপায়ধাত্র ছিল-- তাহাদের নগর? ও 
বন্দরসমূহ এই গমন।গমন ও লেনদেনের কেন্দ্র মাএ 
ছিল। 

তাহাদের কার্যফলে পোল্যাণ্ডের কষিক্ষেত্র এবং 
চ[ষ আবাদ উন্নতিলাত করিয়াছে । তাহাদের ব্যবসায়ের 
সাহায্যেই ইংলগ্ডের মেষপালন এবং পশম বয়নের উন্নতি 
হইয়াছে। বেণকজিয়ামের শিল্প ও কারুকাধ্য এবং 
স্থইডেনের লৌহ-কারবারও তাহাদের বাণিঙ্গের ফলেই 
সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে । 

কিন্তু একমাত্র কেনাবেচ।র দ্বাাই কি একটা জাতি 
গড়িয়। উঠিতে পারে? ক্রমশঃ সকল জাতিই হ্যান্স। 
বণিকগণকে তাহাদের দেশ হইতে তাড়াইতে লাগিল। 


৬১৬৪ 


তাহাদের বাজারে হান্স বেচিতে পাইত না, কিনিতেও 
পাইত না.। তখন তাহাদের দুর্গতি আন্ত হইল । তাহ. 
দের জাহাজ আছে এবং মূলধন কাছে। কিন্ত কষিকম্মে 
পগিত্য অর্জন করিতে তাহারা শিখে নাই এবং শিল্পে 
পারদর্শিতাও তাহারা লাত করে নাই । কাজেই তাহাক। 
ইংরেজ ও ওলন্দাজ জাতিদ্বয়ের শিল্পীগণের জন্য বণিকৃ- 
বুত্তি অবলম্বন কণিল। এ দুই দেশের মাল পাঠাইবার 
জন্য তাহাদের জাহাজ ব্যবঙত হইতে থাকিল। তাহারা 
লহাজকোম্পানী মাত্র হইয়া রহিল। এ 

হ্যান্পা ইচ্ছা করিলে তখন জন্মীনজাতিকে জগতের 
মধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করিতে পারিত। কিন্তু 
তাহাদের বাষ্্ীয় বুদ্ধি ছিল না। তাহাদেব স্বজাতি- 
প্রিয়তা ছিল না--স্বদেশ-গাতি তাহাদের হ্দয়ে স্থান 
পাইত না। তাহার] ব্যবসায়ে ধনী হইয়। স্বদেশ, স্বগাতি 
ও স্বসমাজকে ভুলিয়া গিয়াছিল। ধনের মস্ততায় তাহারা 
জন্মান সম্রাট ও রীচ ষ্টাাগকে অবজ্ঞা কবিত। তাহাদের 
এশ্বর্ষোর প্রভাবে ইউরোপের সকল রাজদরবারেই 
ঘথেষ্ট খ্যাতি বটিয়াছিল। রাজা-বাজড়ার] এবং আমীর 
ওমরাহের। তাহদের অর্থশক্তির নিকট মণ্তক অবনত 
করিয়া থাকিতেন। এই অহঙ্কারে তাহার। স্বদেশের 
রাষ্ট্রকে তুচ্ছজ্ঞান করিতে শ্রিখিয়াছিল। অথচ তাহার 
বদ্দি উত্তর জন্মানীর শগর-বাষ্রসযুহের সঙ্গে মিলিত হইত 
তাহ! হইলে জন্মীন-সতা পীচ্ট্যাগের ক্ষমতা যৎপরো- 
নাস্তি ধরদ্ধি পাইত। তাহা হইলে রাষ্ট্রশক্তি ও ধনশন্ডে, 
সমবেত হইয়া জন্মানসাত্রাজ্ককে সকল বিষয়ে ইউরোপের 
সর্বোচ্চ স্থানে তুলিতে পািত। জন্মানীতে একটা 
যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া পৃথিবীর শিল্প ও ব্যখসায় জন্মান- 
জাতি আয়ত্ত কিত। 

দুর্ভাগ্যের বিষয় হান্সা-লীগ বাষ্রায় আন্দোলনে কোন 
দিনই যোগ দ্েয় নাই। জন্মীন-রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিয়া 
ও স্বতন্ত্রতভীবে তাহারা তাহাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য 
চালাইত । পরে এলিজাবেথের সঙ্গে বিরোধের ফলে 
তাহার ঘরমুখো হইয়াছিল সতা। কিন্তু তখন তাহাদের 
ক্ষমতা কমিয। আসিয়াছে--তাহাদের ব্যবসায়-শক্তি 
অন্নমাব্র ছিল। কাজেই রীচষ্ট্যাগ তাহাদের কথায় 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


বেশী কর্ণপাত করিল না হ্যান্সার অপমানে জন্মানী 
অপমান বোধ করিল না। 

হান্স।-পীগ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু তাহার গৌর ব- 
যুগের অবস্থা আলোচনা করিলে কে স্না বুঝিতে পারে 
যে; বিদ্বেশীয় বর্জন এবং স্বদেশী-সংরক্ষণই জাতীয় শিল্প 
ও ব্যবসায়ের প্রাথমিঝ/ভিত্তি? ইংলগ হ্ান্নার সংরক্ষণ- 
নীতি অবলম্বন কপিয়াছে. বলিয়াই তাহার উন্নতি এত 
দ্রুত হইয়াছে । অধিকন্ত, ইংবেজজাতি হা।বা।-লীগের 
তুর্বল'তাগুলির প্রশ্রয় দেয় নাই বলিয়া ইংরেজজের শিল্প 
ও বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেগের সাম্রাজ্যও প্রতিষ্ঠিত 
হহ্য়াছে । 

হংরেজজ্জাতি অবাধবাণিজযনীতি অবলম্বন করে নাই। 
ইংরেছুজাতি যৌথ অবস্থায্র বর্জন ও সংরক্ষণের শীতিই 
কাধে পরিণত করিয়াছিল। হহাই তাহার বুদ্ধিমত্তার 
পরিচয়। যদ্দি বঙ্জন-নীতির পরিবর্তে অবাধবাণিজ্যের 
নিয়ষ ইংরেজ পছন্দ করিতেন তাহা হইলে আঙঞ্জ কি 
দেখিতে পাইতাম ? দেখিতাম খে, হান্পা-লীগের অধীনস্থ 
টালঈয়া৮ কারখানার বিদেশীয় বাণকেরা ইংপণ্ডের 
সমপ্ত বাণিজ্য চালাইতেছে ;) ইংলেজদিগের জন্য বেল- 
গিয়াখের তন্তবায়েরা। বন্ধবযন করিতেছে; অপি, 
ইংলগের লোকেরা বিদেশীয় শিল্প/দিগের জন্য মেষপালন 
মাত্র করিতে জানে । আজ পর্তুগাল ঘেমন ইংলগ্ডের 
জন্য কষিজাতদ্রব্য ড্[গাইয়। মুখত। প্রকাশ করিতেছে, 
ইংলওও সেইরূপ নিজেই পরদেশের জন্য পশম ঞজোগাইম়া 
ধন্য হইত ! আব,, এই সংরক্ষণ-নীতি ও ব্চ্জন-নীতির 
প্রভাবে ইংরেজের ধনসম্পদ বৃদ্ধি না পাইলে তাহার! 
কি এরূপ স্বাধীনতা-প্রিক প্রজাতন্্প্রিয় জাতিরূপে গড়িয়। 
উঠিতে পারিত? শিল্প ও বাণিজ্যে পক্মীলাভের ফলেই 
তাহারা আজ জগতে বরেণ্য হইয়াছে। 

হ!নস।-লীগের প্রাধান্য ও অবনতি আলোচন। করিতে 
বাইয়া আমরা আন্ুষঙ্গিকতাবে ইংবেজজাতির কষি শির 
ও বাণিঙ্জের অভ্যুদয় সব্বন্ধে নিয়লিখিত তথ্যগুলি অবগত 
হইলাম £ রর 

(১) ইংলগ্ের কুষি প্রথমে অতি জঘন্য অবস্থায় 
ছিল। হ্যান্সা-লীগকে ইংরেজজাতি স্বদেশে নিমন্ত্রণ করিয়া 





৬ন্ঠ সংখ্য। ] 


আনে। তাহাদিগকে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ দেয়। 
তাহার ফলে ইংলগের কষিজাত দ্রব্য বিদেশে. প্রেরিত 
হইতে থাকে । এইরূপ কাধ্যফলে ইংলগ্ডের কৃষিকাধ্য 
যথেষ্ট উন্নতিলাষ্ঠ করে। 

(২) কৃষিকাফ্ক্যে যখোচিত উন্বীতিলঠুতের পর ইংরেজেরা 
শিল্পকন্মে মন্চেনিবেশ করিল । এই অবস্থায় হ্যান্সালীগ, 
বেলজিয়ামবাসী কারিগর এবং ওলন্দাজশিলপী প্রধানতঃ 
এই তিদেশীয় লোকের বিরুদ্ধে ইংরেজেরা বর্ন-নীতি 
প্রবর্তন করে । তাহার ফলে বিদেশীয় শিল্পীকুল বাধাপ্রাপ্ত 
হয় এবং হ্বদেশীয় শিল্পীগগ সংরক্ষিত হইয়া বাড়িয়া উঠে। 
এই উপায়ে ইংলগডর শিল্পসম্পদ স্থিব গ্রতিষ্ঠ হইয়াছে। 

(৩) শিল্পজগতে ইংরেজজাতি মাথা তুলিয়। দাড়া 
ইলে পর ব্যবসায়-ও-ব।পিক্য-ক্ষেত্রে তাহারা দৃষ্টি্নক্ষেপ 
করিল। এই জন্য ফ্লোরেন্স, ভেনিস ও হা।ন্নালীগের ন্যায় 
তাহার] বাণিজয-নিয়ম প্রবর্থন করে। বিদেশীয় জাহাজ, 
সমুদ্র-বাণিজ্য ইত্যাদির বিরুদ্ধে নানাপ্রকার বিদ্ধ সষ্টি 
করাই এই নিয়মসমূহের লক্ষ্য। এই নিয়মের ফলেই 
ইংরেঙ্গের। বাণিজ্য-জগতের শীর্ষস্থানে উঠিগ়াছে। 

শীবিনয়কুমার সরকার। 


কস পপি কপ সপ 


অরণ্যবাস 


[ পূর্ব প্রকাশিত পরিচ্ছেদসমূহের সারাংশ £--কলিকাতাবাপশ 
ক্ষেত্রনাথ দত্ত বি, এ, পাশ করিয়া পৈত্রিক ব্যবসা করিতে করিতে 
খুণজালে জড়িত হওয়ায় কলিকাতার বাটা বিক্রয় রুরিয়া মানভূম 
জেলার অন্তর্গত পার্বত্য ব্ল্পভপুর গ্রাম ক্রয় করেন ও সেই খানেই 
সপরিবারে বাস করিয়া কৃষিকার্য লিপ্ত হন। পুরুলিয়া জেলার 
কিবিভাগের তত্বাবধায়ক বন্ধু সতীশচন্দ্র এবং নিকটবর্তী গ্রামনিবাসী 
স্বজাতীর মাধব দত্ত তাহাকে কৃষিকার্ধ্যসম্বস্ধে বিলক্ষণ উপদেশ 
দেন ও সাহায্য করেন। ক্রমে সমন্ত প্রজার সহিত ভূম্যধিকারীর 
ঘনিষ্ঠতা বদ্ধিত হইল। গ্রামের লোকের! ক্ষেত্রনাথের জ্োষ্ঠপুন্র 
শগেন্্রকে একটি দোকান করিতে অন্থরোধ করিতে লাগিল। 
ক্ষেত্রনীথ অমরনাথ-নামক একজন দরিদ্র যুবককে আশ্রয় দিয়! 
বল্লভপুরে একটি পাঠশালা ও পোরষ্টঅফিস খুলিলেন, এবং সেই- 
সকল কর্মে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। ক্ষেত্রনাথ মাধব দত্তের 
সহিত পরামর্শ করিয়া বল্লভপুরে একটি হাট ও কয়েকটি দোকান 
প্রতিষ্ঠা করিলেন। ডেপুটি *কমিশনর এই সমস্ত শুনিয়া ও 
দেখিয়া সন্তষ্ট হইলেন এবং ক্ষেত্রনাথকে নন্দনপুর মৌজা বন্দোবস্ত 
করিয়া! দিলেন। ক্ষেত্রনাথ ননদনপুরে যাইবার পথ ও পুল করিয়! 
সেখানে প্রজা! বসাইবার ব্যনস্থ। করিলেন । ইহাতে তাহার বিলক্ষণ 


অরণ্যবাস 


৬৬৫ 


অর্থলাভ হইতে লাগিল। ক্রমে কলিকাতা হইতে ক্ষেত্রনাথ ও 
সতীশচন্দ্র প্রভৃতির আত্মীয়ের আসিয়। নন্দনগ্রুরে বাঁস ও চাষ আবাদ 
করিবার জন্য ক্ষেত্রনাথেঞ্ক শরণাপন্ন হইতে লাগিলেন। ] 


চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 


পরদিন প্রভাতে ক্ষেত্রবাবুর সহিত আবার নন্দনপুরে 
গিয়। সকলে কৃষিযোগ্য ভূমি-সকল পুনর্বার পরিদর্শন 
করিতে লাগিলেন ১ সমস্ত দেখা শেষ হইলে, রঞ্জনীবাবু 
ক্ষেত্রনাথকে বলিলেন “ক্ষে্রবাবু, আমার ছেলে নিশি 
আহ যতীন্দ্র, চারু ও কতিপুষ় ভদ্রলোক এই প্রদেশে 
যৌথ-কুষি ও যৌথ-কারবার কর্বার অভিপ্রায়ে একটা 
কোম্পানী বা সমবায় সংগঠন করেছেন। সতীশের উপ- 
দেশেই এই সমবায় সংগঠিত হয়েছে । এক এক জনের 
পক্ষে স্বতন্ত্রতাবে কৃষি বা ব্যবসায় করা কিছু কঠিন; 
কিন্তু আপনার ও সতীশের উপদেশক্রমে সকলে যদি 
মিলে মিশে কাজ করে, আর সেই কাজ যদি হথপরিচাঁলিত 
হয়, তাহ'লে অনায়াসে কৃষিকাজ ও ব্যবস! চল্তে 
পারে। নিশি, যতীন, চারু এভূতি সকলেই অনভিজ্ঞ ও 
অল্পবয়স্ক । এর। এক্‌ল1 একুলা কোনও কাজ কর্তে পার্ৰে 
ন|। এই জন্য সমবায় বা কোম্পানী হয়েছে । সমবাষের 
মূলধন ২৮০০৭ ২. টাঁক1 অবধারিত হয়েছে । আপাততঃ 
সকলে মিলে ৭০* টাক] দেবে; তার পর যেমন যেমন 
টাকার আবশ্তক হবে, তেমনি টাক। দেবে। উপস্থিত 
আমর! নন্দনপুরে আপনর কাছে সাত শত বিঘ। জমী 
বন্দোবস্ত ক'রে নেব, আঁর এইস্কানেই এদের জন্য একটা 
বাটী প্রস্তুত করুবো। বাটাতে এর] থাকৃবে, আর তারই 
একটী কামরা আপিস-ঘরে পরিণত হবে। সর্বপ্রথমে 
জমীকে কৃষিযোগ্য করা আবশ্যক । আমরা এই 
অধিত্যকার দক্ষিণ দিকে নন্দাতট পর্য্যন্ত বিস্তত একটী 
চকে সাত শত বিঘ। জমী চাই। আপনি তা নির্বাচন 
ক'রে দিন, আর সেই জমীকে ,কষিযোগ্য করতে কত 
টাক1 খরচ হবে, তা অবধারণ করুন।” ক্ষেত্রনাথ 
যৌথরুষির কথ শুনিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন । তিনি 
বলিলেন “এক চকেই সাত শত বিঘ। জমী লওয়। কর্তব্য । 
ত। হ'লে আপনার বৈজ্ঞানিক কৃষিগ্রণালী অবলম্বন 
ক'রে অল্প খরচে ও অল্প পরিশ্রমে তা'তে বহু শস্য উৎপন্ন 


৬৬৬ 


লাঙ্গলের কথা বন্ছিল। সেই লাঙ্কল চালাতে হ'লে 
বিস্তুত সমতল ভূমির আবশ্তক। অধিত্যকার এ দক্ষিণ- 


তাগে নন্দাতট পর্য্যন্ত যে ভূমিথণ্ড আপনারা নির্ধবাচন 


করেছেন, ত। সেই উদ্দেশ্তের জন্য সুন্দর হবে। এই 
ভূমিকে সমতল ও কুষিযোগ্য করতে আনুমানিক ছুই 
হাজার টাক খরচ হবে। আর এর থাকৃবার জন্য 
একটী বাটা প্রপ্তত করতে হ'লে, তিন হাজার টাকার 
বেশী খরচ হবে না। বাটীখানি পাথরের প্রস্তুত কবৃতে 
হবে; কেননা পাথর এখানে সলভ । কালীনদী ও 
নন্দাতে বালির অভাব নাই। চুনও এখানে স্ুলত। 
কেবল তীর বরগা-দরজা-জামলার জন্য কাঠ চাই। 
সে কাঠও এদেশে সুলভ |” 

রজনীবাবু বলিলেন “এই নির্বাচিত ভূমির উপরি- 
ভাগে ঠিক্‌ মধ্যস্থলে অধিত্যকার উপর বাটীনির্াণ 
করা উচিত। আমরা তজ্জন্ত এই চকৃটি পছন্দ করুছি। 
এই স্থানটা বড় চমত্কার। এখানে কেমন বড় বড় 
সুন্দর গাছ রয়েছে। এর পরিমাণ আনুমানিক পর্শাশ 
বিঘা হবে। এত বড় স্থান লওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, 
এদের থাকবার বাটী ব্যতীত, শস্য রাখবার জন্য খামার- 
বাটি, গো-মহিষের জন্য গোয়ালঘর, চাকরবাকরদের 
থাকৃবার ঘর--এই সমস্ত প্রস্তত কর্তে হবে। তা 
ছাড়া কোম্পানীর কোনও কোনও সত্য সপরিবারে 
এখানে বাস কর্‌তে চাইলে, তাদের জন্ঠও স্বতন্ত্র বাটী- 
নিশ্নমীণের আবশ্যকতা । সে-সমস্ত বাটা কোম্পানী 
প্রস্তুত ক'রে দেবে না। যে সভ্য সেরূপ বাটা প্রস্তত 
কব্তে চান, তিনি তা নিজ ব্যয়ে প্রস্তুত ক'রে 
নেবেন। কিপ্ত তাকে তো বাটী নিশ্নাণের জন্য স্থান 
দিতে হবে? সত্যগণের মধ্যে অন্ততঃ দশজন কখনও 
কখনও এখানে এসে সগ্নরিবারে বাস কর্বেন, এইরূপ 
অনুমান হয়। তাদের বাটীগুলি পাশাপাশি থাঁকৃলেই 
সুবিধা হবে। প্রত্যেকের বাটীর জন্য অন্ততঃ ছুই বিঘা 
পরিমিত স্থান চাই। অবশিষ্ট ভূমিতে আফিপ্‌- 
থর, থামার-বাড়ী প্রস্ততি থাকৃবে। আপনি কি 
বলেন ?” 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২১ 


কর্তে পারবেন।, সতীশ সেদিন ষ্টামে পরিচালিত * 


| ১৪শ তাগ, ১ম খণ্ড 


ক্ষেত্রনাথ কিছু বিশ্মিত হইয়া বপিলেন “আপনার 
ব্যবস্থ। অতিশয় সুন্দর। আপনি যে এমন সুব্যবস্থা 
কর্‌তে পারেন, তা দেখে আমি বিস্রিত হচ্ছি।” 

রজনীবাবু হাসিয়া বলিলেন “আরে, মশায়। না, 
না; এ ব্যবস্থা আমার, নয়। এই-সমস্ত ব্যবস্থাই 
সতীশের। আমর] পুরুপিয়ায় নেমে সতীশের বাসায় 
তিনদিন ছিলাম । সেই সমম্বে সে নন্দনপুরের নক্সা 
একে, কোন্‌ খানে জমী নিতে হবে, কোন্‌ থানে বাড়ী- 
ঘর প্রস্তুত করতে হবে, সব আমাদের বলে দিয়েছিল। 
এমন কি, সে বাড়ীর একটী .মোটামুটা নক্সা প্রস্তুত 
ক'রে দিয়েছে । সেসাহস ন৷ দিলে কি আমরা কখনও 
এই-সব কাঙ্গে এগুতে পারি ?” 

ক্ষেএরনাথ তাহা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিলেন 
«এই নন্দনপুরে আমার যে কাছারীবাটী হবে, সতীশ 
তারও নঝস। প্রস্তুত ক'রে দিয়ে গিয়েছে” 

রজনীবাবু বলিলেন “বেশ কথা মনে ক'রে দিয়ে- 
ছেন, মশাম্ন। এ পাহাড়ের উপর যেখানে আপনার 
কাছারীবাড়ী হবে, আপনি সেখানে আমাকে পাঁচ 
বিঘ| জমী বন্দোবস্ত ক'রে দিতে ভুলবেন না। আমি 
আপনার কাছারী-বাড়ার পাশেই একটী ছোট কুঁড়েঘর 
বেধে মাঝে মাঝে সেখানে এসে থাকৃব। এদের 
এই কোম্পানীর আমি কোনও সভা নই, তা মনে রাঁখ- 
বেন। আমি মাঝে মাঝে এখানে এসে ছুই এক মাস 
থাকৃব মাত্র ।?' 

ক্ষেত্রনাথ হাসিয়া বপিলেন “আমি এ পাহাড়ের 
উপর আপনার জন্য স্থান নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট করে রাখ ব। 

অতুলচন্দ্র কোম্পানীর সত্য ছিলেন না। তিনি 
কৌতুহলপববশ হইয়া পার্বতীয় দেশে বেড়াইতে আসিয়া- 
ছিলেন মাত্র। গতকল্য নন্দনপুরে আসিয়। তাহারও 
কৃষিকারধ্য করিব'র ইচ্ছা বঙ্গবতী হইয়াছে। তিনি 
প্রথমে মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি স্বতন্ততাবেই কৃষি- 
কার্ধয করিবেন। কিন্তু এখন কোম্পানীর কার্ধ্য গণালী 
ও ব্যবস্থার বিষয় অবগত হছঞ) তিনিও কোম্পানীর 
সহিত যোগদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। অতুলচন্ত্ 
রজনীবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মশাই, চোন্দটি 


ঙ্ঞ ৪৫ ] 


সত্য নিয়ে আপনার! রি কোম্পানী গঠিত করছেন; 
কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাকেও গ্রহণ করুন। কোম্পানীর 
মুশধন ২৮০০২ টাকা না ক'রে ৩০০০০৬ টাকা ক'বে 
ফেলুন। মশশয়, আমায় ফেলে যাবেন'না। এক যাক্সার 
যেন পৃথক ফগন্না হয়।” রুজনীধাবু হাসিয়া বলিলেন 
“বেশ তো; কলার জন্য তাবনাধাক ? ? আপনাকেও একজন 
সভা করে নেওয়া যাবে। আবু আপনি ঘখন নন্দনপুবে 
এসে কাস কবৃতে চান, তখন তো৷ আমর আপনাকে এক- 
জন 'সকম্মক" সত্য ব'লে গণা করুতে পার্ব। “অকর্ম্নক? 
সভ্য অপেক্ষ। 'সকন্রক? সভ্যের সংখ্যা অধিকতর হওয়' 
বাঞ্চনীয় ।”  * 

সভ্য শব্দের “সকন্মক ও অকন্মবক” বিশেষণ শুনিয়। 
সকলেই হাপিয়! উঠিলেন। অতুলচন্্র বলিলেন্ব “কিন্ত, 
মশায়, আমি সকশ্মক সত্য হ'লেও, আপনাদের এই 
প্রস্তাবিত ব্যারেকে বাটী প্রস্তুত করব না। আমি এ 
পাহাড়ের উপর ক্ষেত্রবাবুর প্রস্তাবিত কাছারী-বাটীর 
উত্তরদিকে এক্টা স্থান দেখে এসেছি ; সেই স্থামে আনি 
বাটি প্রস্তুত কর্তে চাব_-তা আগেই আপনাকে ব'লে 
রাখছি । ঘরের মধো বসে বা শুয়ে আমি যেন কালাবুরু 
আব কালীঞ্চর দেখ তে পাই।” 

রজনীবাধু হাসিয়া বলিলেন “আচ্ছা, তার জন্য 
আপনার কোনও চিস্তা নাই।” 

অতুলচন্দ্র বলিলেন “মশায় এসব বিষয়ে আমার 
কোনও চিন্তা নাই, তা বুঝলাম। কিন্ত একট] বিষয়ে 
চিন্ত। থাকছে! আমাদের যে কোম্পানী গঠিত হচ্ছে, 
তা'তেকি আমর] ক্ষেত্রবাবুকে একজন সভ্য ও প্রধান 
পরিচাঁলকবূপে পাবার আশা! কবর্‌তে পারি না? কাল 
ওকে আমি গুরুর পদে বরণ করেছি; আর এই জীবন- 
সংগ্রাম-ব্যাপারে ইনিই আমাদের যথার্থ গুরু ও নেতা 
হবার যোগ্য। ক্ষেত্রবাবুর মতন লোক যদ্দি আমাদিগকে 
পরিচালনা! করেন, তা হ'লে আমি স্কশ্মক সভ্য হ'তে 
পার্ব; নতুবা ঠিক অকর্্নক হ'য়ে যাব।” 

রজনীবাবু হাসি! “বলিলেন “আপনি ঠিক কথ।ই 
বলছেন। ক্ষেত্রবাখুকে সত্য ও পরিচালকরূপে পেলে তে! 
কোম্পানীর কার্যের সফলতা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ 


অর গ্যব নস 


হি তি ওইতন অহ তি তি রে ২ ০৩ 


থাকে না, কিন্ত আমরা সাহস - কৰে এব কাছে সে প্রস্তান 


উত্থাপন কব্‌তে পারি নাই। ইনিঞ্নঙ্গের নানা কাগে 


বাযপস্ত---” পন) ৃ 
ক্ষেত্রনাথ ,হাসিয়া বলিলেন “কোম্পানীর 5 মধ্যে 


আমাকে লওয়। যর্দ আপনাদের অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে 


আমাকেও নেবেন। আমিও আপনাদের মধ্যে 
থাকলাম ।” 
বজনীবাবু আনন্দিত হইয়া বলিলেন “বস্‌! আর 


কোনও চিন্তা নাই। ক্ষেত্রবাবু যখন সকলের পরিচালক 
ও অভিভাবক হাক্তে সম্মত হলেন, তখন কোম্পানীর 
উন্নতি অবশ্ঠান্তাবিনী। ক্ষেত্রঝাবু, সাত শত বিঘা নয়-_ 
আপনি কোম্পানীকে আট শত বিঘা! জমি বন্দোবস্ত ক'রে 
দেবেন, আর ঘর বাঁড়ী নিম্মাণের জন্য আপাতত? পঞ্চাশ 
বিঘ। গমা হ'লেই যথেষ্ট হবে ।” 

এইবূপ কথাবার্তার পন সকলে বল্লতপুরে প্রত্যাগত 
হইলেন। সেই দ্বিন সন্ধ্যার পর রঙ্জগনীবাবু প্রভৃতি 
পুরুলিম্ব। ঘাত্র! করিলেন । 

কোম্পানীর নাম “নন্দনপুর কৃষি ও বাণিজ্য সমবায়” 
হইবে, তাহ। স্থির হইয়া গেল। 


পঞ্চ-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ | 


যথাসময়ে সমবায় সংগঠিত ও দলীল রেজেষ্টরী - হইয়' 
গেল। শিশিকাস্ত ও যতীন্দ্র কলিকাতা হইতে টাক! 
লইয়া নন্দনপুধে আসিল। 

ক্ষেত্রনাথ ইতিপুর্ব্বেই নন্দনপুত্ের কাছান্ধী-বাটী 
নিশ্নীণের জগ্ত পাথর কাটাইতে লোক নিযুক্ত করিয়া- 
ছিলেন। এক্ষণে তিনি আরও অধিক লোক নিযুক্ত 
করিয়া পাথর কাটাইতে লাগিলেন। চুনের পাথর 
পোড়াইয়। তিনি প্রচুর চুনও সংগ্রহ করিলেন। বছ বৃহৎ 
শ/লকাঠও সংগৃহাত হইল। গ্রেত্রনাথ তাহা হইতে 
দরজী, জানালা প্রস্ততি প্রপ্তত করাইতে লাগিলেন। নিশি 
ও যতীন্দ্র সেই-সমস্ত কাধের তবাবধান করিতে লাগিল। 

নন্বনপুরে আমীনের বাটার নিকটে একটী ম্ুবৃহৎ 
তৃণাচ্ছাদ্দিত গৃহ প্রপ্তুত হইল। তাহাতে গৃহনিশ্নাণের 
উপধোগী মাল-মশলা ও কাচ্ঠ ইত্যাদি রক্ষিত হইতে 
লাগিল। নিশি ও যতীন্র দিনের বেলায় সেই গৃহে 


৬৬৮ 


তাহার! একটী পাচক ব্রাহ্মণ আনিয়াছিল। নন্দনপুরে 
আহারাদি সমাপন করিয়া বন্ত জন্তর, ভয়ে তাহারা 
রাক্রিতে বল্লভতপুরে চলিয়া আপিত। 


সতীশচন্দ্রের গ্রস্তত নক্সা অনুসারে গৃহ-নিন্মীণ-কার্ধ্য 


আরব্ধ হইল । ক্ষেব্রনাথ শুভদিনে গৃহের ভিত্তি স্থাপন 
করিলেন। একসঙ্গে কাছারী-বাটী "ও কোম্পানীর 
কার্য্যালয় নির্মিত হইতে লাগিল। কৃষিক্ষেত্রের মাটী 
কাটিবার জন্যও বহু লোক নিযুক্ত হইল। ও 
বড়দিনের ছুটীর সময়ে সতীশচন্দ্র সৌদামিনীকে 
লইয়া বল্পভপুরে আসিলেন। তিনি ক্ষেবত্রনাথের সহিত 
নন্দনপুরের সকল স্থান দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। 
এত অল্প সময়ের মধ্যে কাছারী-বাট ও কার্যালয়ের ভিত্তি 
উঠিবা1 গিয়াছে দেখিয়া তাহার মনে বিস্ময় জন্মিল। 
ছাদের জন্য টালির অভাব দেখিয়! সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে 
বলিলেন “্টালির জন্য তোমার ভাবনা! কি? তগবান্‌ 


এখানে অনেক টালি প্রস্তুত করে রেখে দিয়েছেন। তুমি 
কি তোমার শ্নেটের পাহাড় দেখ নাই ?” 
ক্ষেত্রনাথ বিশ্মিত হইয়া! বলিলেন “কই না! শ্জেটের 


পাহাড় কোথায় ?” 

সতীশচন্দ্র বলিলেন “তুমি তো চমৎকার লোক 
দেখচি! কালীগ্চরের পশ্চিমর্দিকে এ যে ছুটে। কাল 
পাহাড় পিরামিডের মতন উচু হয়ে উঠেছে, এ ছুইটী 
পাহাউই গ্লেটের পাহাড় । এমন শ্রে স্তরে শ্লেট সাজানে। 
আছে যে, ত] দেখলে তুমি চমত্কৃত হবে। এখান থেকে 
পাহাড় ছুইটী প্রায় দেড় মাইল দুরে রয়েছে; ওখানে 
যেতে হলে এ নিবিড় বনট। পার হতে হয়। সুতরাং 
একুল ওখানে যাওয়া নিরাপদ নয়। আমি গ্লেট আনিয়ে 
তোমায় এখনি দেখাচ্ছি ।” এই বলিয়া তিনি লখাই সর্দার 
ও আর একটী ভূত্যকে বন্দূক সহ সেখানে গিয়া একখানি 
 চৌড়া ক্লেট পাথর কুড়াইয়া আনিতে আদেশ করিলেন। 

ভৃত্যের! প্লেট আনিতে গমন করিলে সতীশচন্দ্র ক্ষেত্র- 
নাথকে বলিলেন “তুমি বুঝি এখনও এই মৌজার সকল 
স্থানে ঘুরে বেড়াবার অবসর পাও নাই? তুমি এক কাজ 
কর। একটা পাহাড়ীয়৷ টার্ট পোষ, ও ঘোড়ায় চড়তে 


প্রবামী-_আশ্বিন, ১৩২১ 


থাকিয়। সমস্ত কাঁধ্য পর্যবেক্ষণ করিত। পুরুলিয়া হইতে 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম বু 


শেখ। তোমার হাটে ভাল তাল'টাটুত্র আম্দানী হয়। 
একটা ভাল টার কিনে তার উপরে চ'ড়ে লোকজন সঙ্গে 
নিয়ে মৌঞ্জার সক স্থান ভাল ক'রে দেখে বেড়াও। তা 
ন। হলে তুমি এত বড় মৌঞ্জা শাদন করুবে কিরূপে? তুমি 
সব '্থান দেখলে বুঝতে পার্বে যে, এই মৌঙ্জায় কত 
মূল্যবান বন্ত সঞ্চিত আছে। এ প্লেটের পাহাড় ছটীর 
সমস্ত প্লেট দশপুরুষেও বার হবে কিনাসন্দেহ। এ 
শ্লেট বেচেই তুমি ও তোমার বংশধরেরা লক্ষ লক্ষ টাকা 
পাবে। কল্কাতা অঞ্চলে টালির জন্য ভাল শ্রেট আম্‌- 
দানী হয় না; সেইজন্য লোকে শ্লেটের ছাদ বরে না। 
তুমি কল্কাতায় শ্লেটের নমুন1 পাঠিয়ে দাও; দ্বেখতে 
পাবে, সাহেবের! শ্রেট দেখেই পছন্দ করুবেন। গ্নেটের 
ছাদ দ্রেখতে চমৎকার, আর বেশ মঙ্জবুত। রজনীদাদার 
জন্য এখানে যে বাঙ্গলা প্রস্তুত হবে, আমি সেই বাঙ্গলাটি 
শ্লেটে দিয়ে ছাওয়াব মনে করেছি । আর তোমাদের 
সদৃঠাকৃরুণের জন্যও এই নন্দন্পুরে একখান। বাড়ী প্রস্তুত 
করতে হবে। তাতেও আমি গ্রেট লাগাব। শিমলা- 
পাহাড়ে, দেরাদুনে, মুশৌবী পাহাড়ে আমি শ্নেটের ছাদের 
অনেক বাড়ী দেখেছি। এ& শ্নেটের পাহাড় ছাড়। 
তোমার এই মৌজাতে অভ্রের খনিও আছে। দশ: ইঞ্চি 
এক ফুট লব্দা আর প্রায় ছয় ইঞ্চি চৌড়া অত্র আমি 
এখানে দেখেছি। লাল, সবুঞ্জ, সাদা, হন্দে সব রকমের 
অভ্র আছে। অভ্র যে কত মূল্যবান্‌ বস্তঃ তা তুমি জান। 
তোমার মৌঙ্জাতে তামারও খনি যদ্দি বার হয়, তাতে 
তুমি বিশ্বিত হয়ে! না। আমি তারও চিহ্ন দেখেছি। 
আর এ যে কালাুর পাহাড়টি দেখছ, এঁ পাহাড়টি রত্বের 
আকর। আমি গত অক্টোবর মাসে এ পাহাড়ে উঠে: 
ছিলম। সেখানে সোনার খনি আছে, হীরার খনি 
আছে, আর কত কি যেআছে, তা তগবানই জানেন। 
সেখানে এমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালগাছের অরণ্য আছে 
যে, তা দেখলে বিন্মিত হবে। অবশ্ত সমতল ভূমিতে 
যে-সকল অরণ্য ছিল, সে-সকল কাটা হয়েছে । এখন যে 
অরণ্যগুলি আছে, সেগুলি ছুগর্ম স্থনে অবস্থিত। আমার 
মনে হয় যেন সৃষ্টির প্রারস্ত থেকে সেই অরণ্যসমূহের 


গাছে আজ পর্য্যন্ত কুড়লের থ! পড়ে নাই। এক একট! 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


শালের গুড়ি ত্রিশ চলিশ হাত লম্বা, আর গু'ড়ির বেড়ও 
পাচ ছয় হাত হবে। তোমার নন্দনপুর থেকে দশ বার 
ক্রোশ দুরে -এই কালীনদীর ধারেই একটা পাহাড়ের 
উপর প্রায় এক হাজার বিঘ| প্রকাণ্ড প্রকঁগড শালগাছের 
বন অংছে। সেইন্পাহাড়ের মা(লক 'একজন মুণ্ডা। সে 
সেই পাহাড়টি দশ বার বছরের জন্য ইজার! দিতে চায়। 
ইজারার সেলামীও সে বেশী চায় না। ছুই হাজার টাকা 
পেলেই সে পাহাড়াটি বন্দোবস্ত করে দিতে প্রস্তুত আছে। 
তোমাদের কৃষি ও বাণিজ্য সমবায় যদি সেই অরণ্াটি 
ইঞ্জারা নেয়, ত: হলে তোমরা বড় লোক হয়ে যাবে। 
পাহাড়ে গাছ কেটে, আর সেইখানেই তা ফেড়ে চিরে 
বর্ষার সময় মড় বেঁধে সমস্ত কাঠ কালীনদীতে ভাসিয়ে 
অনায়াসে নন্দনপুরে নিয়ে আস্তে পার্বে। তা কবলে 
বহাঁণী খরচ তোমাদের সামান্য মাত্র হবে । আমি ফান্তন 
মাসে আবার এঁ অঞ্চল পরিদর্শন করতে যাব । তুমি যদি 
সেই সময় আমার সঙ্গে সেখানে যাও, তা হলে নিজের 
চোখে সব দেখতে পাবে। বড়লোক হবার সুবিধা! এদেশে 
যেমন আছে, এমন আর কোনও দেশে নাই। সেই 
পাহাড়ে এঞ্জিন বসিয়ে কলের করাতে গাছ ফাড়তে হবে? 
তা! হলে তোমাদের খরচ অনেক কম হবে। 
তোমাদের “সকর্বক' অংশীদারদের মধ্যে ছুই তিনজনকে 
সেইপ্পাহাড়ে রাখ তে হ'বে; তার্দের একটু সাহসী হওয়া 
আবশ্টক।".. হা ভাল কথ। মনে হয়েছে । খতীন আর 
নিশি রোজ সন্ধ্যার সময় বল্লভপুরে যায় কেন? এত লোক 
নন্দনপুরে ঘর বেঁধে রয়েছে ; কেউ বাঁধের যুখে পড়ে না, 
আর তারাই পড়বে । এত ভীরু হ'লে কি তারা কাজ 
কব্‌ৃতে পার্বে? তাদের বন্দুক ছুড়তে ও শিকার কর্তে 
শেখাও। তা হ'লে সাহস হবে। আর তোমার 
নগনকেও নন্দনপুরের সব স্থান দেখাও । তোমার নগিন 
বেশ শিকারী হয়েছে? শুন্লাম, সেদিন নাকি সে একটা 
চিতা বাঘ মেরেছে ।” 

এইরূপ কথাবার্ডা হইতেছিল, এমন সময়ে লখাই 
সর্দার এক খণ্ড শ্লরেটু কন “করিয়া আনিল। ক্ষে্রনাথ 
প্লেট দেখিয়া চমত্কুত হইলেন। সতীশচন্দ্র বলিলেন 
“এই গ্লেট খানা প্রায় ছুই ইঞ্চি পুরু । এর মধ্যে কত স্তর 
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রয়েছে, দেখ। এক একটী স্তর ছাড়ালে এক একটী 
গোটা। শ্লেট পাবে। এই শ্কেট কত শক্ত দেখেছ? ছাদের 
টাগির জগ্ত এত পুরু প্লেটের প্রয়োজন নাই । সিকি 
ইঞ্চি পুরু টালি হলেই যথেষ্ট হ'বে। টালির কোনও 
শির্দিষ্ট আকার না করে, যেমন যেমন আকারের গ্রেট 
পাবেঃ তেমনই তেমনই টাপি প্রস্তুত করাবে। ঘরের 
দেওয়ালের উপর কাঠামো কারে চাল প্রপ্তত করতে 
হ'বে? মার তার উপর টাণি বিছিয়ে চাল ঢাকৃতে হ'বে। 
খড়েখ ঘরের চাল যেমন হয়, তেমনই হবে। তফাৎ 
এই যে, খড়ো ঘরের চাল খড় বা বিচালী দিয়ে ছাওয়া 
হয়; আর এই ঘর শ্রেটের টাপি দিয়ে ছাওয়! হবে। 
তোমার এখানে শাল কাঠের অতাবনাই। সেই কাঠ 
চিরিয়ে ঘরের জন্য মগবুৎ কাঠামো প্রস্তুত করাও । তুমি 
কাল থেকেই টালি প্রপ্তত করতে লোক নিযুক্ত কর!” 
শস্তক্ষেত্রের কেন কোন্‌ স্থানে মাটী কাটাইতে 
হইবে, সতীশচন্দ্র ক্ষেত্রনাথকে তাহ। দেখাইয়া দিলেন। 
তিনি বলিলেন “সমতল ভূমি দেখলেই এক একটী ক্ষেত 
যত বড় কর্তে পার, তা করবে। চল্লিশ পঞ্চ।শ বিঘাতেও 
যদ্দি একটী ক্ষেত হয়, তাও কর্বে; কিপ্ত ভূমি সমতল 
হওয়া আবশ্তঠক; যেন সকপ স্থানেই সমান ভাবে জল 
দাড়াতে পারে। তোমার নন্দনপুরে জলের কোনও 
অভাব হবে না। কালী নদী বা নন্দাতে যর্দি একটী, 
আর কালীঞ্চর হ্দে যদি আর একটা এগ্রিন বসিয়ে দাও, 
ত| হ*লে সমগ্র নন্দনপুরের জমীতেই জগ সেচন কন্বতে 
পার্বে। কিন্তু তোমার গ্রঙ্গারা এগঞ্জিন বসাতে পার্‌বে 
না। তোমাদের কোম্পানী একটী এঞ্জিন্‌ বসাবেন। আর 
তুমি তোমার প্রজাদের জন্ত কালীঞ্চরে একটী এঞ্রিন্‌ 
বসিয়ে দেবে । জল সেচনের জন্য প্রঙ্গাদের নিকট বিঘা 
প্রতি কিছু কর আদায় করুলে, এঞ্জিন চালাবার খরচ 
আর এঞ্রনের দামও উঠে যাবে। কিন্ত জল সেচনের 
সুব্যবস্থা কৰে দেওয়! নিতান্তই আবশ্তক। মাঁটীতে যে সার 
দেওয়! ঘাঁয়। তাই শশ্তে পরিণত হয় বটে; কিন্তু মাটা 
নরম না থাকলে, শম্য ফলে না। এই কারণে? শহ্য 
উৎপাদনের জন্য একদিকে যেমন সারের প্রয়োজন; 
তেমনই অপর দিকে জলেরও প্রয়োজন। যে দেশ কেবল 
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দেমাতৃকঃ সে দেশে দেবতা অকৃপা করলে কিছুই হুবর 
যে নাই। এইক্কারণে জমীতে জল লেচনের সুব্যবস্থা 
করা সর্বাগ্রে আবশ্তক। তোমার এই নন্দনপুবের 
মাটিতে সকল প্রকারের শস্ত তো হর্বেই ; কিন্তু এখানে 
ফসল যেমন হবেঃ নিকটে আর কোনও মযৌজ্জার মাটী£ত 
তেমনটি হবে না। এই এক নগনপুর মৌজ্জাতেই বদি 
বৎসরে দশ পনর হাজার মণ ভুলা ভৎ্পন্ন হয়, তা'তে 
বিস্মিত হয়ো না। এক মণ ভুলার দাম যদি ২৫. টাক। 
হয়। তা হ'লে এই মৌজা থেকে আড়াই লক্ষ তিন লক্ষ 
টাকার কেবল তলাই উৎপন্ন হবে। আমি যেন দিথ্য 
চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের এই অঞ্চলে কাণক্রমে 
তুল। ধুনবার কল, সুতার কল, এবং এমন কি, কাপড়ের 
কলও প্রতিষ্ঠিত হবে ।” 

সতাশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ নিন 
লাগিলেন প্বড় বড় ক্ষেত 
তোমায় বল্ছি খে, আবশ্তক হ'লে নন্দনপুরে ্টামের 
লাগল চালাতে হবে। আগেও একবার তোমাকে সেই 
কথা বলেছি। ্টামের লাঙ্গলে মাটা গভীর ভাবে খনিত 
হবে আর অল্প সময়েধ মধ্যে কাজ হরে ধাবে। ভারত- 
বর্ষের কোনও কোনও স্থানে ই্রামের লাঙ্গল চল্ছে ব'লে 
শুনেছি। আমেরিকায় ীমের লাঙ্গলেই মাটী চব। হয়.। 
্টামের লাঙ্গলের নীচেই ঘোড়ার লাগল; তার নীচে 
মহিষের লাঙ্গল; আর তার নীচে বলদের লাঙ্গল। বড় 
বড় ক্ষেত না হলে ামের লাঙ্গল চালানো বায় না। এই 
কারণে আমার অগ্জুরোধ, কোম্পানীর জমীতেই হোক, 
আর তোমার নিজ্রে জমীতেই হোকৃ, বড় বড় ক্ষেত 
কাটাতে উপেক্ষা করে না। 

“এই গেল এক কথ; আর একটা কথা আমি তোমায় 
বল্তে চাই। এই নন্দনপুরে যেরূপ তৃণাচ্ছার্দিত ভূমি 
ও শালবন আছে, তাঁতে এখানে অনায়াসে উৎকুষ্ট জাতীয় 
গরু, ঘোড়া, মহিষ ও মেষ উৎপার্দন করা যেতে পারে। 
গোচারণের মাঠের অভাবে বাঙ্গাল! দেশের গোবংশ তো। 
শীগ্রহ লোপ পাবে ব'লে মনে হয়। জমীদ্দার মহাশয়েরা 
এই গোচব ভূমিগুলিকেও গ্রাস ক'রে বসেছেন। তুমি 
যেন এই মৌজার মধ্যে উৎকৃষ্ট তৃণাচ্ছাদিত ভূমি-_অন্ততঃ 


থাকিয়া আবার বলিতে 
এইজন্য প্রপ্তত করতে 
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পঁঁচ শত বিঘ।- আলাদা ক'রে রেখে দিতে কিছুতেই 
উুলো মা। তোমার দ্বারা হোক, আর তোমার ছেলেদের 
দ্বারাই হোক, এক দ্িন না এক দ্দিন এখানে নিশ্চয়ই 
উৎকৃষ্ট জাতীয় গে! মহিষ ও অশ্ব উৎপাদনের কোনও 
ব্যবসা হ'লে তাতে থে কেবল প্রচুর লাত হবে, তা 
নয়; পরপ্ত দেশেরও গ্রভূত মঙ্গল হবে। মোটামুটি এই 
সকল উদ্দেশ্ঠ চক্ষের সম্মুখে রেখে কাজ ক'বে যাও ।” 

এই বলিয়া সতীশচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ' নিস্তব্ধ ' রহিলেন। 
পরে ক্কি যেন মনে হওয়াতে তিনি হাঁসিয়। বলিলেন 
পা, একটা কথা বল্তে ভুলে গেছি। তোম্নাদের কবি 
অতুলচন্দ্র এবৎসর রসায়ন-শাস্ত্রে এম্‌-এ পরীক্ষা দ্িয়ে- 
ছেন। বি-এ পরীক্ষায় তিনি বি কোর্স নিয়েছিলেন। 
বিজ্ঞান শাস্ত্রে তার বেশজ্ঞান আছে দেখেছি। লোকটি 
এক অদ্ভুত রকমের কবি--অপর কবিদের মত কেবল 
ফুলে, ফলে? লতার পাতায়, পাখীর গানে, টাদের জোছ- 
নায় ও নারীর প্রেমে কবিত্ব দেখেন না। তিনি বলেন, 
রসায়নে কবিত্র আছে, বিজ্ঞানে কবিত্ব আছে, লোক- 
সেবায় করিত্ব আছে, কাধো কবিত্ব আছে, সুথে কবিত্ব 
আছে, দুঃখেও কবিত্ব আছে। এই প্রকাও ব্রহ্মাগুটিই 
তার নিকট কবিত্বময়ঃ এবং স্বয়ং পরমেশ্বর এর, অদ্ধি- 
তীয় ও মহান কবি। বড় চমৎকার লোক । তিনি এম্‌-এ 
পরীক্ষার ফল দেখেই এখানে আস্বেন। এখন .পধ্যত্ত 
বিয়েটিয়ে কিছুই করেন নাই। মনে করেছি, কোনও 
ভাল কৃষিকলেজে কিছুদিন পড়বার জন্য আমি তাকে 
বল্ব। তিনি বৈজ্ঞানিক কৃবিপ্রণালী সঙ্গন্ধে কিছু 
জ্ঞানলাভ ক'রে এলে, তোমাদের বিলক্ষণ উপকার 
হবে। তাকে তোমার এ কাছারী-বাড়ীর কাছে উত্তর- 
দিকে অনেকট। জায়গ। দিতে হবে, তার জন্য তোমায় 
বল্তে আমায় ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ ক'রে গেছেন।” 

ক্ষেত্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন “অতুলের জন্য 
আমি স্থান নির্ববাচন ক'রে রেখেছি ।” 

ষট পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ । 

ফেব্রুয়ারী মাসে ডেপুটী কমিশনার সাহেব, পুলীশ 
সাহেব ও রশাচির জুডিশিয়াল কমিশনার সাহেব প্রত 
নন্দনপুরে মৃগয়া করিতে আসিলেন। অধিত্যকা? 


৬ষ্ঠ সংখ্য। 


টি ৮১/৯:৪৬৮-৫ ৬ ৩ ছি রা সির 


উপর ভাহাদের তাস টা | ডেপুটা কমিশনার সাহেব 
ক্ষেক্রনাথের উদ্যোগ ও কার্ধ্যতৎ্পরতা দেখিয়া আনন্দিত 
হইলেন। "সকলেই তাহার প্রস্তরনির্টিত দুইটা বাটা 
ও বাটার উপরে ঠঞ্লেটের ছাদ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। 

মৃগয়াতে সাহায্য করিবার ,জন্য ঃচতুর্দিকের গ্রাম 
হইতে বহুলোঝ্ আনীত হইল * তাহার এক একটী 
অরণ্য তিন দ্বিকে বেই্টন করিয়। ছুন্দুভি প্রভৃতি বাঞজাইতে 
ও তীষণর'বে চীৎকার করিতে করিতে অগ্রসর হইতে 
লাগিল। যে দিক লোকদ্বার! বেষ্টিত হয় নাহ, সেই 
দ্রিকে দুই, তিনটি উচ্চ মঞ্চের উপর সাহেবের বন্দুক 
লইয়। বশিয়। রহিগসেন। ছুন্দুভির ধ্বনিতে ও লোকের 
চীৎকারে সন্স্ত হইয়া বন্ত পশুপাল সেই মঞ্চসমূহের দিকে 
অগ্রসর হইতে লাগিল। অমনই সাহেবের তাহান্দিগকে 
লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতে লাগিলেন। কতকগুলি 
পশ্ত নিহত হইল; কিন্তু অধিকসংখ্যক পশু বেগে পলায়ন 
করিয়। প্রাণরক্ষ। করিল। প্রথমদ্দিনের মৃগয়াতে একটা 
নরখাদক বড় ব্যাপ্র, তিনটি চিত্রক বা চিতা বাথ, সাতটি 
ভনুুক ও দশটি হরিণ নিহত হইল 

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনের মৃগয়াতেও অনেক বন্য 
পশু নিহত হইল। সর্বসমেত ছুইটী নরখাদক বৃহৎ 
ব্যাঘ্ু, দশটি চিত্রক, গঁচিশটি ভন্নক ও সাতাইশটি হরিণ 
নিহত্ত হইল।  মৃগয়। করিয়া সাহেবদের আনন্দের আর 
পরিসীম। রহিল না। তাহার কালীঞ্চরের হ্দ এবং 
তাহাতে অসংখ্য জলচর পক্ষী দেখিয়। অতিশয় আনন্দিত 
হইলেন! কিন্তু কালীঞ্চরে কোনও নৌকা বা জলিবোট 
ন। থাকায়, সেখানে পাখী মারিবার সেরূপ সুবিধা হইল 
না। যাহা হউক, আগামী বৎসর শীতকালে তাহারা 
বগয়া করিবার জন্য আবার যে নন্দনপুরে আিবেন, 
তাহ] ক্ষেত্রনাথকে বলিয়া গেলেন। 

এই মৃগয়ার পর নননপুরের অরণ্যসযূহ অনেক 
পরিমাণে নিরুপদ্রব হইল। ব্যাপ্রাদ্দি কর্তৃক প্রজাগণের 
গোমহিষাদি বিনষ্ট হওয়ার কথা আর শ্রুত হইল না। 
ক্ষেত্রনাথ অরণ্যের কিছদংশের বৃক্ষা্দি কাটাইয়। দিয়! 
তন্মধ্যে একন্থান হইতে স্থানাস্তর গমনাগমনের নিমিত্ত 
প্রশস্ত ও সুগম পথসমূহ প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। 


'অরণ্যবাস 


*.০৩% ৩৩০. তর্পীছি তী ৯ 


ধার্চমাসে কষেত্রনাথ  সভীশচন্দ্রে ভাতে 
কালাবুরু পাহাড়ের নিকটবর্তী সেই" শালের অরণ্য 
দেখিয়া আসিলেন। মুণ্ড আঠার শত টাক দেলামী 
লইয়া বার বৎসরের জন্ঠ সেই অরণ্য ইজারা দিতে সম্মত 
হইল। তৎসন্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করিবাৰ 
জন্য অন্যান্য পরিচালকগণকে পত্র লিখিত হইল । 

কোম্পানীর কর্মচারীবর্গের বাসগৃহ ও খামারবাড়ী 
প্রস্তত করিতে ২০০০২ টাকা, আটশত বিঘা ভূমির 
সেলামীতে ১৬০০২ টাক! এবং চারিশত বিঘা ভূমিকে 
কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিতে ২০০০২ খরচ হইল। 
এতদ্ব্তীত কন্মচারীগণের বাসাখরনচ এবং চাকর ও 
ব্রাহ্মণের বেতন ইত্যাদিতেও প্রায় ৩০০২ টাক খরচ 
হইল। এইরূপে ৮*,*২ টাকার মধ্যে ৫৯০০ টাকা 
খরচ হইয়! ২১০০-২ টাক অবশিষ্ট রহিল। গীম্পরিচালিত 
লাঙ্গল আনয়নের অপেক্ষা না করিয়? ক্ষেত্রনাথ পরি- 
চালকগণের পরামর্শক্রমে এখন গোমহিষের লাঙ্গল 
দ্বারাই চাষ আবাদ করা স্থিত করিলেন। তদন্ুসাবে 
বার জোড়। মহিষ ও তের জোড়া বলদ এক হাজার টাকায় 
ক্রীত হইল এবং অবশিষ্ট টাকা চাষের খরচপত্রের জন্য 
সঞ্চিত রাখা হইল। এক বৎসরের মধ্যে কুষিকার্য্ে 
কত টাক লভ্য হয়, তাহা দেখিয়া কোম্পানীর পরি- 
চালকগণ পরে শালের অবণ্য বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া 
সম্বন্ধে ইতিকর্তব্যতা স্থির করিবেন, তাহ। জানাইলেন। 

ক্ষেত্রনাথের উপদেশ *ও পরিচালনে নিশি, যতীন্দ্র, 
চারু ও অতুলচন্দ্র কৃষিকাধ্যের তন্বাবধান করিতে 
লাগিলেন। 

বংসরের শেষে চেত্রমাসে হিসাব শিকাশ করিয়। 
ক্ষেত্রনাথ দেখিলেন যে, তাহাদের দোকানে সর্বপ্রকার 
থরচবাদে প্রায় ৩৫০০২ টাক। লাভ হইয়াছে । মাধব 
দত্ত মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী যে সফল হইয়াছে, তাহা 
দেখিয়। তিনি আনন্দিত হইলেন। লভ্যের টাকা গ্রহণ 
ন। করিয়া তাহার] তর্দারা দোকানসমূহের মূলধন বর্ধিত 
করিয়া দিলেন। 

নববর্ষের প্রথমভাগেই নন্দনপুরের মহুয়া ফুল, কচড়। 
তৈল, কুসুম তৈল, লাহ।, তসর, হপিতকী, আমল প্রভৃতি 


এ টি পিসি পিছ কাটি 


৬৭২ 


বিক্রয় করিয় ক্ষেত্রনাথ প্রায় ৫*:০. টাক পাইলেন 
ব্যবসায়ের হিসাবে এবং কঁচড়া তৈল সরিষা কলিকাতায় 
রপ্তানী করিয়ধও তিনি ৪০০০২ টাক] লত্য পাইলেন । 

' কুজনী বাবু আবণ মাসে নন্দনপুরে আসিয়া কৃষিক্ষেত্র- 
সমুহের এবং প্রস্তরনির্শিত গৃহছয়ের শোভা দেখিয় 
চমতকৃত হইলেন। তিনি ভাহার নির্বাচিত ভূমির উপর 
একটী বাঙগল। নিন্্দমাণের জন্য ক্ষেত্রনাথের উপর ভার 
অপণ করিলেন। 

সেই বৎসর সুচারুরূপে বৃষ্টিপাত হওয়ায় নন্দনপুর- 
কৃষি কোম্পানী তাহাদের কর্ষিত চারিশত বিঘ। ভূমি 
হইতে ছুই হাজার চারিশত মণ ধান্ত, দেড়শত মণ 
কলাই, একশত মণ অড়হ।, পঞ্চাশ মণ মুগ ও ছয়শত মণ 
গোলমানু প্রাপ্ত হইলেন। এতদ্যতীত ত্রিশ বিঘ। ভূমতে 
কার্পাস ছিল। কার্পাস ব্যতীত শস্য ও ফসলের মূল্য প্রায় 
৫৫০০. টাঁকা অবধাপ্রিত হইল। সমগ্র মূলধনের মধ্যে কেবল 
৮০০*. টাকা মার গৃহার্দি নির্মাণে, গবাদি পশুক্রয়ে ও 
কৃষিকার্ষ্যে ব্যয় করিয়৷ এত টাকার শস্য ও ফসল উৎপন্ন 
হইয়াছে, ইহা কলিকাতার পরিচালকগণ প্রথমে কিছুতেই 
বিশ্বাস করিতে পারিলেন না । 
তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়। 
সকলেই নন্দনপুরের শোভা এবং কৃষিজাত শস্যাদি 
দেখিয়া চমত্রুত হইলেন। তাহারাও পার্বত্যনিবাসের 
জন্য নন্দনপুরে একএকটা গৃহনিম্মীণের সক্ষল্প করিলেন। 

'অবশিষ্ট চাব্রিশত বিঘ1। ভূমিকে কৃষিক্ষেত্রে পরিণত 
কৰিবার ব্যবস্থা হইল। ক্ষেত্রনাথের পরিচালনা এবং 
অতুলচন্দ্র প্রভৃতির যত্বঃ উদ্যম, ও পরিশ্রম সকলেরই 
প্রশংসার বিষয় হইল। আগামী বর্ষ হইতে অতুলচন্দ্রের 
মাসিক ৭৫- টাক। এবং চারু, যতীন্দ্র ও নিশিকাস্তের 
মাসিক ৫০২ টাঁক। করিয়া বেতন অবধারিত হইল। 
পরিচালকগণ ক্ষেত্রনাথকেও মাসিক ১০০২ টাক। বেতন 
দিবার গ্রশ্তাব করিলেন। কিন্তু ক্ষেত্রনাথ বলিলেন যে, 
কোম্পানীর বর্তমান অবস্থায় তিনি কিছুই গ্রহণ করি- 
বেন ন1। 

পরিচালকগণের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষেত্রনাথের সহিত 
সেই শালের অরণ্যটি দেখিয়া আসিলেন; মুগ্ডার নিকট 


নন্দনপুরে আসিলেন। 


প্রবাসী--আশ্বিন” ১৩২১. 


এই কারণে, রজনীবাবু 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


তাহা বন্দোবস্ত করিয়া লওয়৷ স্থিরীকুত হইল। জঙ্গলের 
সেলামী ও জঙ্গলের কাধ্য করিবার জন্য পরিচালকগণ 
টাকা মঞ্তুর করিলেন । 

নিল নন্দনপুরের কাছারীবাটীর সমীপবর্তা 
তাহার খাশদখলী: সাতশত বিঘা ভূমির মধ্যে ছুইশত 
বিঘ। ভূমি কৃষিক্ষেত্রে পরিণত করিলেন এবং আগামী 
বর্ধ হইতে তাহা নিজে চাষ-আবাদ করিবার সঙ্কল্প করি- 
লেন। নগেন্দ্রনাথ দোকান লইয়া ব্যস্ত থাকায় তিনি 
অমরনাথকে মাসিক ত্রিশ টাকা বেতনে নন্দনপুরের 
কষিকার্যের ভার প্রদান করিলেন এবং তাহাতক পঁচিশ 
বিঘা ভূমি বিন! সেলামীতে বার্ষিক খাজনায় বন্দোবস্ত 
করিয়া দ্রিলেন। অমরনাথের পদে মার একটী: ব্যক্তি 
পাঠশালার শিক্ষক ও পোষ্টমাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। 


চির 


সপ্ত-পঞ্াশ পরিচ্ছেদ | 


নন্দনপুর-কৃষি কোম্পানীর বার্ষিক বিবরণ পাঠ করিয়। 
সতীশচন্দ্র অতীব আহ্লাদদিত হইয়৷ ,ক্ষেব্রনাথকে যে 
পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধত 
করিয়। দেওয়া হইল। অন্যান্ত কথার পর সতীশচন্দ 
লিখিয়াছিলেন ঃ-- | 

“তোমাদের প্রথমবর্ষের কৃষিকার্যের ফল অতীব 
আশাপ্রদ হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতিবর্ষেই" যে 
ফল এইরূপ আশাপ্রদ্দ হইবে, তাহা মনে করিও না। 
কৃষির শক্র অনেক । প্রথমতঃ অনাবৃষ্টি ; দ্বিতীয়তঃ অতি- 
বৃষ্টি; তৃতীয়তঃ উপযুক্ত সারের অভাব ; চতুর্থতঃ যথা- 
সময়ে জলসেচনের অভাব; এবং পঞ্চমতঃ শস্যের নানা- 
প্রকার রোগ ও শস্তনাশক কাটপতঙ্গাদির উতৎপাত। 
এই-সমস্ত আপৎ নিবারণের জন্য তোমাদিগকে সর্বদাই 
প্রস্তুত থাকিতে হইবে । নন্দনপুরে তোমরা জলসেচনের 
সুব্যবস্থা করিয়াছ? সুতরাং তাহার অভাব হইবে ন। 
এবং অনারৃষ্টির আশঙ্কাও তোমাদ্দিগকে পীড়িত করিতে 
পারিবে না। কিন্তু অতিবৃষ্টি হইলে, যাহাতে বৃষ্টির জল 
শত্যাক্ষেত্রসমূহ হইতে সহজে বাধ্রি হইয়া যাইতে পারে, 
তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই কারণে স্ববত্র 
01210200 বা জলনিকাশের সুব্যবস্থা করিবে। নন্দন 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


পুরের মাটী এখন স্বশাবতঃই উর্বর আছে। বুক]ল 
হইতে জঙ্গলের গলিতপত্রে ও উত্তিজ্ঞাদি পচিয়৷ মাটীর 
সহিত মিশিয়াছে। এই কারণে নন্দনপুরে মাটিটতে এখন 
ছুই চারি বৎসর সার ন। দিলেও চলিবে। কিন্তু ইহা 
সর্বদ] মনে রাখিবে যে যাটীপূ সাননই শস্তে পরিণত 
হয় (16 ১0170015070 15001৮91660 1719 
০101৯) | প্রতি বৎসর যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, 
সেই পরিমাণে জমীর উৎপাদ্দিকা শক্তি অর্থাৎ সারাংশও 
কমিয়া যায়। সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য জমীতে 
প্রতিবত্সর গোময়,গ্রভৃতি দিতে হয়। দুই তিন বৎসর 
পরে, তোমাদের ভমীতে সার দেওয়া! নিতান্ত আবগ্তক 
হইবে। নতুবা ফসল আশানুরূপ উৎপন্ন হইবে ন। 
তোমাদের জমীর পরিমাণ নিতান্ত অল্প নহে। কোম্পানী 
এখন চাবরিশত বিঘা জমী আবাদ করিতেছেন ; তোমারও 
আবাদী জমীর বর্তমান পরিমাণ দুই তিন শত বিঘা 
হইবে। ভবিষাতে তোমাদের জমীর পরিমাণ আরও 
বর্দিত হইবে ।* এখন জিজ্ঞাস্ত এই যে, এত জমীর 
জন্য তোমর] প্রচুর সার পাইবে কোথা হইতে? কৃষক 
মাত্রেই বহুসংখ্যক গো-মহিষ পালন করে এবং তাহাদের 
পুরীষগুলি জমীতে সাররূপে ব্যবহার করে। তোমা- 
দিগকেও এইজন্য বুসংখ্যক গোমহিষ পুষিতে হইবে। 
চাষের জন্য তোমরা যতগুণি মহিষ-বলদ বাঁথিবে কিন্ব। 
দুগ্ধের জন্য যতগুলি গাতী পালন করিবে, তাহাদের পুরীষ 
তোমাদের সমস্ত জমীর পক্ষে পর্য্যাপ্ত সার হইবে না। 
'পর্যযাণ্ত সারের জন্য তোমাদিগকে আরও অধিকসংখ্যক 
গোমহিষ পালন করিতে হইবে । কিন্তু বু গোমহিষ 
পালন করিতেও বিস্তর অর্থবায় হয়। এই কারণে কৃষি- 
কাজের সঙ্গে সঙ্গে যদি গোয়ালারও কাজ করা যায়, 
তাহ! হইলে দুন্ুবিধালাভ হইতে পারে । “গোয়ালার 
কাজ” এই বাক্যটি পাঠ করিয়াই নাসিক। সঙ্কুচিত করিও 
না। ইহ! নিকৃষ্ট কাজ বা নীচবৃত্তি নহে । ইংরেজীতে 
তোমরা এই কাজকে 081-917011)) বলিয়া থাক। 
আপনাদিগকে যদ্দি গৌঁয়ালা বলিয়া পরিচিত করিতে 
লজ্জয হয়, তাহা হইলে 0817)-%177215 বলিয়া আপনা- 
দের পরিচয় দিও । ভেয়ারী স্থাপন করিয়া জনসাধারণকে 


মরণ)বাল 


৬৭৩ 


বিশুদ্ধ দুগ্ধ; মাথন, ঘৃত ও জমান ছুপ্ধ যোগাইতে পারিলে, 
বিস্তর লাভ কপ্রিতে* পারিবে; আর সেই সঙ্ষে সঙ্গে 
গোপালন এবং গ্লোজতির উন্নতিসাধনও করিতে স্মমর্থ 
হইবে। আমি যে তোমাকে পাঁচশত থনা গোচারণের 
ভূমি নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে বলিয়াছি, তাহ এই উদ্দেশ্তেই 
বলিয়াছি। বহু গোমহিষ পালন করিলে, তাহাদের 
হৃপ্ধ হইতে তোবিসশ্তর লাভ হইবেই, অধিকন্ত তোমাদের 
জমীর জগ্ঠ প্রচুর সারেরও অভাব হইবে না। আমার 
মনে হয়, আমাদের দেশ এখনও গ্রীমের লাঙ্গল পরি- 
চালনের সময় উপাঞ্কত হয় নাই। মের লাঙ্গল বব্ব্র 
প্রচলিত হইলে, গোজাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে 
গোময়েরও অভাব হইবে । তোমাদের কোম্পানী 
যেরূপ বৃহদাকারে কষিকাধ্যে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে 
দুই একটী কলের লাঙ্গল চালাইতে পারা যার, 
সন্দেহ নাই; কিন্তু সাধারণতঃ গোমষহিষের লাঙ্গলই 
আমাদের দেশের পক্ষে একান্ত উপযোগী । যাহ। হউক, 
ইহ] ম্মরণ রাখিবে যে, গোমম় সংগ্রহ করিয়া তোমাদের 
জমীতে সার দিতে হইবে এবং যাহাতে পএচুর গোময় 
সংগৃহীত হয়, তাহাঁবও ব্যবস্থা করিতে হইবে। সার- 
গ্রহের জন্য আর এক্টী উপায় অবলম্বন *করিবে। 
নন্দনপুরে অরণ্যের অভাব নাই । প্রতি বন্গর ফান্তন 
চৈত্র মাসে অরণ্যের বৃক্ষসমৃহ হইতে (বিশুর পাতা ঝরিয়। 
পড়ে। সেই পাতাগুলি শুকাইয়া নষ্ট হয়। আমার 
প্রস্তাব এই যে, তে(মর! স্থানে স্থানে একএকটী গভীর 
গর্ভ খনন করিয়। তন্মপ্যে শুষ্ক পাতাগুলি নিক্ষেপ করিবে। 
বর্ধার জলে সেই পাতাগুপি পচিয়া গেগে, তাহা হইতে 
উৎকৃষ্ট সার হইবে। তোমরা বদি 'এই উপায় অবলম্বন 
কর, তাহ হহলে, তোমাদের কখনও সারের অভাব 


হইবে না। গোষয় ও পচা পাতা ব্যতীত, খহলও 
উৎকৃষ্ট সার । সরিষা গুঞ্র। ও মৃতিলের খইল সাররূপে 


ব্যবহার করিতে গেলে, তোমাদের বায় অধিক হইবে 
এবং গোমহিষের আহাধ্যেরও অভাব হইবে । এই 
কারণে, আমার প্রস্তাব এই বে, তোমরা টশাড় জমাতে 
গ্রতিবৎসর বেড়ীর চাষ করিয়া, তাহা হইতে তল 
নিক্ষাশিত করিলে, তোমাদের বিলক্ষণ লাভ হইবে রি 


৬৭৪ 


এধিকন্ত বেড়ীবু খইল সাবরূপে বাবহার করিতে পারিবে ।' 
বেড়ীর খইগ হইতে উবকুষ্ট সার হয়। এইরূপ নানা 
উপায়ে তোমাদের জমীর জন্য প্রচুর সার সংগ্রহ করিতে 
কখনও তশখিপ্য করিও না। জমীর সারই যে শস্য ও 
ফপলে পঠিণত হয়ঃ এই কথাটি সব্ববদ] স্মরণ রাখিবে। 
মাটী যেরূপই হউক না কেন, তাহাতে যদি সার দেওয়া 
যায়, তাহ। হইলে তাহ উর্বর হইবে এবং ফসলও 
উৎপাদন করিবে। সামান্ত জঙগ হইলেও, ফসল হইতে 
বরে; কিন্ত জমীতে সার না থাকিলে, কেবণমাত্র 
প্রচুর বৃষ্টি বা জলসেচন দ্বার কখনও তাল পল হইতে 
পারে না। | 
“এই গেল এক কথা; আর একটী কথা আমি 
তোমাকে বলিতে চাই; তাহাও তোমাদের শ্রণিধান- 
যোগ্য। একই জমীতে প্রতিধবংসর একজাতীয় শস্ত 
বপন করিও না। এক এক বৎসর এক এক জাতীয় শস্য 
বপন করিবে । বিভিন্ন জাতীয় শস্তের বিতিন্ন গণ আছে। 
সকল শশ্তেরই থাগ্ধ একপ্রকার নহে । কোনও শস্ত মাটা 
হইতে একপ্রকার খাছ সগ্রহ করিয়৷ বর্ধিত হয়; অপর 
শম্ত আবার অন্তপ্রকার খাগ্ গ্রহণ করে । যদি একগ্জাতীয় 
শম্য একই মাটাতে প্রতিবৎসর বপন করা যায়, তাহ। 
হইলে, সেই শশ্তের প্রয়োজনীয় খাদ্যের অতাব হইয়] 
পড়ে। কাজেই, তাহার ফসল তাল হয় না। এই 
কারণে পধ্যায়ক্রমে ,.(1১ 1015097) জমীতে বিভিন্ন 
জ[তীয় শস্ত বপন করিবে । আর সকল জমীতেই 
প্রতিবংসর শস্তের আবাদ করিও না। ভূমি সত্যসচ্যই 
গর্ভধারণ করে। সকলেই জানে যে, স্ত্রীলোকের প্রতি- 
বৎসর সন্তান হইলে প্রন্থতি ছুর্বল ও নিজ্জীঁব হইয়া পড়েন 
এবং সন্তানগুলিও দুর্বল ও রুগ্র হয়। কিন্তু যাহার তিন 
চারিবৎসর অন্তর সন্তান হয়, তিনি নিজে সবল ও সুস্থ 
থাকেন, এবং সম্তানগুলিও সবল ও সুস্থ হয়। সেইরূপ 
প্রতিবৎসর শস্য উৎপনদ্বন করিতে করিতে ভূমির প্রজননী 
শক্তির হ্রাস হয়। সেই লুপ্তশক্তির পুনঃসঞ্চয়ের জন্য 
ভুমিকে বিশ্রাম করিতে দেওয়। কর্তব্য । বিশ্রাম করিতে 
ন। দিলে, ভূ'ম পূর্ব আর উর্বর থাকে না এবং নিজ্জাব 
হইয়া পড়ে । এই কারণে দুই এক বৎসর অন্তর এক 


প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 
এক বৎসরের জন্য ভূমিকে অনাবাদী (911০5) অবস্থায় 
ফেলিয়া রাখা কর্তব্য। সেই ভূমিতে কেবল লাঙ্গল 
দিয়! রাখিলে, তাহা বাযুমণ্ডল হইতে শাহাব উধ্বরশক্তি- 
সধক বন্তচয় আকর্ষণ করিয়া লইয়। পুষ্ট ও সতেজ হয়। 
তোমাদের কোম্পালীর খন আটশত বিঘা ভূমি আছে, 
তখন তোমরা অনায়াসে একবত্নর চারিশত বিঘ। ভূমি 
আবাদ করিয়া অপর চারিশত বিঘ| ভূমি ফেলিয়। রাখিতে 
পার। এইরূপ পর্য্যাধক্রমে চাষ করিলে, তোমাদের 
কখনও প্রচুর ফসলের অভাব হইবে ন1। 

“আলু, কাপাস, ধান্ত প্রভৃতি ফসলের কখনও কখনও 
নানাবিধ রোগ উপস্থিত হয়। সময়ে সময়ে নানাপ্রকার 
কাটাণু প্রভৃতিও জন্মিয়া ফসল নষ্ট করিয়া থাকে । এই 
সকল উৎপাত নিবারণ না করিলে, ভাল ফপগ হয় 
না। যখনই এইরূপ কোনও উৎপাত উপস্থিত হইবে, 
তখনই কোনও বিশিষ্ট কৃষিবিজ্ঞানাভিজ্ঞ (০২1)০10) 
ব্যক্তির বারা রোৌগের পরীক্ষা ও গ্রতীকার করাইবে। 
আমার বিবেচনায় তোমাদের অতুলচন্দ্রক কোন কৃষি- 
কলেজে কিছুদিন কৃষিবিজ্ঞান শিখিবার জন্য যদি পাঠা- 
ইতে পার, তাহ। হইলে খুব ভাল হয়। আমিও অতুলকে 
এই কথা বলিয়াছি। 

“উপসংহারে আমার বন্তব্য এই যে, তোমরা কেবল 
কৃষাণ মুনিষের উপর নি করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিও'না। 
তে পুতে চাষ'_এইরপ একটী প্রবাদ আমাদের 
দেশে প্রচলিত আছে। এই প্রবাদবাক্যটি খুব সত্য। 
নিজে না দেখিলে, কৃষিকাধ্যে কেহ কখনও লাভবান 
হইতে পারে না। এই কারণে, কৃষিকার্ষ্যের প্রত্যেক 
অগগ নিনে পর্যবেক্ষণ করিবে । প্রতেক ফসলের পুঙ্থান্তু- 
পুঙ্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়] রাখিবে। কি কারণে কসল 
ভাল বা মন্দ হইল, তাহা জানা নিতাস্ত আবশ্তক.। 
প্রত্যেক ফসলের বিবরণের নিয়ে নিজ মন্তব্যও লিখিয়। 
রাখিবে; তন্বারা তোমাদের বিলক্ষণ অভিজ্ঞতা 
জন্মিবে। এই অভিজ্ঞতাফলে তোমরা কৃষিকার্ধের 
বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবে। 

“হা, একটা কথা তোমাকে বলিতে ভুলিয়া 
গিয়াছি। কাপাসের বীঞ্জ গোমহিষের পক্ষে বিলক্ষণ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা | রর ৃ 


৯, কি. জি ভি কি তি 


পুষ্টিকর খাদ্য। গোমহিষকে গোট। বীজ ন! খাওয়াইয়া, 
বীঞ্জ হইতে তৈল নিষ্ষাশিত করিয়া লইয়। তাঁহার থইল 
তাহার্দগকে থাইতে দ্বিবে। কাপাস-বাঁজের তৈল 
অনেক কাজে'লাগে এবং তাহ। মূল্যবান্‌ সামগ্রী । স্থতরাং 
প্রচুর কাপাস ছন্মিতে আরম্ত করিলে, তাহার বাঞ্জ 
হইতে তৈলপঁনফ্কাশিত করিতে 'ভুলিও ন11” 


০... অষ্টপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ | * 


পাচবৎসর পরে নন্দনপুরের শ্রী একেবারে পরি- 
বন্তিত *হ্ইয়া গেল। অধিতাকার উপর প্রস্তরনির্মিত 
গৃহশ্রেণী শোতা পাইতে লাগিল; নিজ্জনস্থান সঙ্গন 
হইল। : ক্ষেত্রনাথ নন্দনপুরেও হাটবাজার স্থাপন 
করিলেন। ৬ 

নন্দনপুরে অনেক বিন্যস্ত ও সুবৃশ্ঠ প্রজ্জাপলী স্থাপিত 
হইল। পাঁচবৎসর পুরে যে স্থানে জনমানবের সঞ্চার 
ছিল না, সেই স্থানের লোকসংখ্য। সহস্রাধিক হইল। 
হিংস্রজন্কর উপদ্রব একেবারে তিরোহিত হইল। 

নন্দনপুরের কাছারীবাটীর উত্তরভাগে অতুলচন্দ্র 
একটী মনোরম বাঙ্গল। প্রস্তুত করাইলেন এবং অবসর 
সমম্মে একখানি আরামচৌকীতে উপবিষ্ট হইয়া কালা- 
বুক ও কালীঞ্চরের মনেহারিণী শোভা দেখিয়া তৃপ্ডি- 
ন্বাত করিতেন। 

অতুলচন্দ্র 'একটী কৃষিবিদ্যালয়ে দছুইবৎসর পড়িয়। 
এবং স্বহস্তে কাজ করিয়া ও স্বচক্ষে কৃষিকাধ্য দেখিয়। 
বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী শিক্ষা করিলেন। নানাস্থানে 
গভর্ণমেন্ট কর্তৃক স্থাপিত আদর্শ কৃষিক্ষে ব্র-সমৃচও পরি- 
দর্শন করিয়া তিনি কৃষিবিদ্যায় বিশিষ্ট অভিজ্ঞত। লাভ 
করিলেন। (সই অভিজ্ঞতাফলে বল্লতপুর ও নন্দনপুরের 
কৃষিকার্যের বিলক্ষণ উন্নতিসাধন হইল। 

রজনীবাবু মধ্যে মধ্যে সপরিবারে নন্দনপুরে আসিয়। 
বাস করিতেন এবং নন্দনপুরের কৃষি ও বাণিজ্য সমবায়ের 
ক্রমোন্নতি দেখিয়া আনন্দলাত করিতেন। 

সতীশচন্দ্র পুরুনিয়া' হইতে বীরভুমে বদলী হইয়1- 
(ছন। নন্দনপুবে ক্ষেব্রনাথের কাছারীবাটার দক্ষিণভাগে 
তিনিও একটি মনোহর গ্রস্তরময় গৃহ নির্মাণ করাইয়।- 


অরণ্যবাস 


৬৭৫ 


টেন, এবং প্রতিবৎসর পৃজাবকাশের সময় সপরিবারে 
নন্দনপুরে আসিয়া, তাহাতে বাস করেন । সৌদ।মিনীর 
ক্রোড় দেবশিশুর ন্তায় একটী পুত্তরত্বে অলন্কত হইয়াছে। 
যে সময়ে সৌদামিনী নন্দনপুরে আসেন, সেই ছময়ে 


" মনোরমাও দুই তিন দিন অন্তর নন্দনপুরে আসিয়া! তাহার 


সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যান। সৌদ্ামিনী'ও অবসরক্রমে 
মনোরমাদের বাটটীতে ও পিতৃগুহে গমন করেন। 

কোম্পানীর অংখাদারগণের মধ্যেও অনেকে সময়ে 
সময়ে সপরিবারে নন্দনপুরে আফিয়৷ নিঞ্জ নিজ বাটিতে 
বাস করেন। নন্দনপুরে ধাহাদের কোনও প্রকার কাধ্য- 
সংস্রধ নাই, কলিকাতাবাপী এইরূপ অনেক সন্ত্রাত্ত 
ব্যক্তিও বায়ুপরিবর্তুনের উদ্দেশ্তটে সেখানে বাটী নির্বাণ 
করিয়াছেন। এবং সময়ে সময়ে নিজ নিজ বাটীতে আসিয়। 
বাস করেন । 

“নম্দনপুর কৃষি ও বাণিজ্য-সমবায়” কৃষিকারধ্যে বাৎস- 
রিকু ১৭০০০-২ টাক। এবং কাঠ্ঠের কারবারে বাৎসরিক 
১৮০৯২ টাকা লাত করিতেছেন। তাহাদের সঞ্চিত মূলধন 
৭০০০*-২ টাক] হইয়াছে এবং তাহ কলিকাতার একটা 
ব্যাঙ্কে মৌদুৎ করিয়া রাখ! হইয়াছে । প্রত্যেক অংশী- 
দার সর্বপ্রকার খরচবাদে বার্ষিক প্রায় ১৫০০ টাকা 
লভ্য পাইতেছেন। অতুলচন্দ্র এখন মাসিক ১০০ টাক। 
এবং যতীত্দ প্রগতি মাসিক ৭৫ টাকা বেতন গ্রহণ 
করিতেছেন । | 

ক্ষেত্রনাথ বল্পভপুর ও নন্দনপুরের প্রঞ্জাগণেক নিকট 
প্রায় ৪০০০ টাক? খাঞ্জন। আদায় কর্িতেছেন। নন্দন- 
পুরের বনজদ্রব দি হইতে বার্ষিক ৬০০* টাকা, দোকান 
হইতে বার্ষিক ৫০০* টাক, কৃষিকারধ্য হইতে বার্ষিক 
১২০০০-২ টাকা, কশিকাতায় প্রতিবত্মর কঁচড়াতৈলাদি 
চালান দিয় গড়ে ৫০০-২ টাকা এবং কোম্পানীর কার- 
বার ও কৃষি হইতে বার্ধিক ১৫০ ২২ টাকা লত্য ও 
মাসিক বেতন ১২৫২ টাকা প্রাপ্ত হইতেছেন। সর্বসমেত 
তাহার বার্ধিক আয় প্রায় ৩৫০০২ টাকা হইয়াছে। 
ইহ] ব্যতীত কলিকাঁতার একটা প্রসিদ্ধ বাক্ষে তাহান্ন 
যে জক্ষ টাকা মৌদ্ুৎ হইয়াছে, তাহা হইতেও তিনি 
বার্ষিক ৪০০০-২ টাকা সুদ পাইতেছেন। 


৬১৯৬ 


যে ব্যক্তি ক্ষেত্রনাথের কলিকাঁভার পৈত্রিক বাটী ক্রয় 
করিয়াছিলেন, তিনি তাহা বিক্রয় কলিতে উদ্যত হওয়ায় 
ক্ষেত্রনাথ তাহা ১৫০০২ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়াছেন 
এবং তাহার সংস্কার এ তাহ! দুই অংশে বিভাগ করিয়া 
একাংশ মাসিক ৬৭২২ টাক ভাড়ায় বিলি করিয়াছেন 
ও অপরাংশ আপনাদের বাবহারের জন্য নির্দিষ্ট করিয়। 
রাখিয়াছেন। ৮ 

স্থরেন্্রনাথ এণ্টাাস্‌ পরীক্ষায় মাসিক ২* টাকা 
বৃত্তিলাভ করিয়া কলিক'তার প্রেসিডেন্সী কলেজে এফএ 
পড়িয়াছিল, এবং এফ .এ পরীক্ষাতেও মাসিক ১৫ টাকা 
বন্তিলাত করিয়। উক্ত কলেজে বি-এ পড়িয়াছিল। সে 
এ বৎসর বি-এ পরীক্ষায় বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে ফাষ্ট ক্লাস 
অনার প্রাপ্ত হইয়! শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে প্রবিষ্ট 
হইয়াছে। 

বল্লতপুরে বিদ্যাশিক্ষার সুবিধা নাই দেখিয়া নরুর 
মাসীমাত সৌদামিনী তাহাকে বীরভূমে আপনার কাছে 
লইয়া গিয়াছেন এবং সে দেই স্থানের কুলে প্রবিষ্ট 
হইর়| উৎসাহের সহিত বিদ্যাত্যাপ করিতেছে । 

বন্নভপুরের পাঠশালার ছাত্রসংখা! বদ্ধিত হওয়ায়, 
তাহ! একটী মধ্যবাঙ্গল। ও মধ্যইংরাক্গী স্কুলে পরিণত 
হইয়াছে এবং ক্ষেত্রনাথ তাহার বাটীর পশ্চিমদিকের 
মাঠে একটী পাকা স্কুলগৃহ নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছেন। 
স্কুলে চাখিজন শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছেন। বালিকাদের 
জন্যও ক্ষেত্রনাথ একটী বালিকাবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া- 
ছেন; তাহা গন্যও দুইজন প্ডত নিযুক্ত হইয়াছেন। 

মাধব দত্ত মহাশয়ের কন্তা শেলজার সহিত নগেন্দ্ 
নাথের শুভবিবাহ মহান সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। 
কলিকাতা হইতে বল্পভপুরে একদল ইংরেজীবাদ্যকার 
আসিযাছিল এবং বিবাহের সময়ে সমগ্র বল্লভপুর ও 
নলানপুর উৎ্সবময় হইয়াছিল। মনোরমার জনকজননী 
এবং এত ও আাতৃবধূগণও বিবাহের সময় বল্লত পুরে 
আসিয়াছিলেন; সতীশ সৌদামিনীও আসিয়াছিলেন; 
আর আসিয়াছিলেন ক্ষেত্রনাথের সেই অপময়ের বদ্ধু নীল- 
মণি মুখোপাধ্যায় যিনি ক্ষেত্রনাথকে অন্্নের সুখে অরণ্য- 
বাপের জন্য উপদেশ ও উৎসাহ দিয়াছিলেন এবং এই 


প্রবাসী আশ্বিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম ৰণ্ড 


বল্পতপুর মৌঙ্জাট ক্রয় করিয়া দিয়! তাহার সৌভাগ্যের 
হৃত্রপাত করিয়। দিয়াছিলেন। মনোরমার জননী কন্তাকে 
জলে ফেলিয়া! দিয়াও পরিশেষে তাহাকে বল্লভপুর ও 
নন্দনপুরের রাজরাণী দেখিয়া চমত্কৃত হইলৈন। তাহার 
পিঙাও কুলাঙ্গার জানাতাদেক কুলতিলক ,দেখিয়া বিন্মিত 
হইলেন। নগেন্দ্রনাথের বিবাহের পর পুত্র্দিগকে ও 
পুর্রবধূকে লইয়া ক্ষেত্রনাথ ও মনোরম! করপিকাতায় গমন 
করিলেন এবং কলিকাতার কুটুদ ও আত্মীয়ন্বঞ্জনকে 
নিমন্ত্রণ করিয়। যথোচিত ঘৎ্কৃত করিলেন। কলিকাতার 
বাটা পুনর্বার হস্তগত হইলেও, তাহার। বল্পভপুর ও নন্দন- 
পুরের মায়] ত্যাগ করিতে পারলেন না। কিছুদিন পরে 
তাহ] সেই স্থানে প্রত্যাগত হইয়া বাস করিতে লাগি- 
লেন। * কলিকাতা তাহাদের নিকট অরণ্যতুল্য এবং 
অবণ্যই তাহাদের নিকট মহানগরীর তুল্য প্রশহীরমান 
হইতে লাগিল। অন্নের সুখে তাহারা যে অরণ্যবাস 
করিয়াছিলেন, তাহ। সার্থক হইল । 

পুরুলিয়ার ডেপুটী কমিশনার সাহেব. ছোটনাগপুরের 
কমিশনার হইয়াছেন। তান বল্পতপুরে নন্দনপুরে কর্ম 
বীর ক্ষেত্রনাথের উদ্যম, অধ্যবসায়, চেষ্টা ও স্ুকাধ্যের 
কথা বিস্বাত হন নাই। তিনি ক্ষেএ্রনাথ সম্বন্ধে .গতর্ণ- 
মেণ্টের নিকট এক প্রশংসাস্থচক রিপোর্ট করিয়া তাহাকে 
কোনও বিশিষ্ট উপাধিভূষণে ভূষিত করিতে অনুরোধ 
করেন এবং একটী গোপনীয় পত্রে সমস্ত কথা ক্ষেত্রনীথকে 
লিখিয়। পাঠান। ক্ষেত্রনাথ তহুত্তরে তাহাকে ধন্যবাদ 
দিয়া লিখিয়াছিলেন “আপনার অনুগ্রহ, উৎসাহ ও উপদেশ 
ব্যতিরেকে আমি আমার বর্তমান কাধ্যে কখনও এতাদৃশ 
সফলতা লাভ করিতে পারিতাম না। আমি এই জন্য 
আমার কতিপয় বন্ধুরও নিকট খণী। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ- 
তাবে সাধারণের মঙ্গলকর এমন কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান 
করিতে পারি নাই, যাহার নিমিস্ত আমি আপনার 
প্রশংসাভীজন ও গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিষ্ঠাভাজন 
হইতে পাখি । আমি আপনার পত্রের মন্ম অবগত হইয়। 
অবধি অতিশয় সঙ্কোচ ও অগ্রসর অন্ুতব করিতেছি। 
আমি কোনও প্রশংসা বা সম্মানের যোগ্য নহি। যাহাতে 
গভর্ণমেন্ট আমাকে কোনও সম্মান বা উপাধি প্রদান না 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ) 


করেন, তজ্জুন্য আপনি পুনব্বার গতর্ণমেপ্টকে অনুরোধ 
করিয়! আমাকে সখী ও নিশ্চিন্ত করিবেন ।” কিন্ত ক্ষেত্র- 
নাথের এই' প্রার্থনা বিফল হইল; যথা সময়ে গভণমেন্ট 
তাহাকে “রায় বাহাদুর” উপাধিভূষণে ভূষিত করিলেন । 
এই উপাধিলাভে ক্ষেত্রনাথ ৫ কমিশন্নার সাহেব কেছই 
সন্তষ্ট হইলেন 411 কমিশনার সাহেব ক্ষেত্রনাথের জন্য 
কোনও উচ্চতর উপাঁধির প্রতাশ। করিয়ীছিলেন। , সেই 
আশা বিফল হওয়াতে তিনি গভর্ণমেন্টের নিকট ক্ষেত্র- 
নাথ সম্বন্ধে আর একটী সুবিষ্ঠত*ও প্রশংসাস্থচক রিপোর্ট 
করিলেন? তাহার, ফপে ছুই বৎসর পরে ক্ষেত্রনাথ 
সি, আই,ঈ (০.1. 15.) উপাধি প্রাপ্ত হইলেন । 
কলিকাতার “বেল্ভিদিফার” প্র[সাদের দরবার উপলক্ষ 
ক্ষেত্রনাথকে এই শেষোক্ত উপাধি প্রদানের সমর ছোট 
লাট বাহাছুর তাহার উদ্যম, অধ্যবসায় ও কর্মাকুশলতার 
উল্লেখ করিয়। তাহার পদাক্কের অনুসরণ করিবার নিমিত্ত 
শিক্ষিত বাঙ্গালী খুবকগণকে সাদরে আহ্বান করেন এবং 
ক্ষেত্রনাথের ভূয়স্টী প্রশংসা করেন। 

নন্দনপুরে ক্ষেত্রনাথের কাধ্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই। 
নন্দনপুরের বহু শত বিণা মী এখনও অকৃষ্ট ও পতিত 
রহিয়াঙ্ছ ; এখনও গ্লেটের পাহাড় দুইটা তেমনই দ্গডায়মান 
রহিয়াছে; এখনও নন্দনপুরের অত্র, তায় ও লৌহের 
খনিন্সমূহ তেমনই স্বাভাবিক অবস্থায় পতিত বহিয়াছে; 
এখনও নন্দনপুরের সব্বত্র বৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালী প্রবর্তিত 
হয় নাই। এবং এখনও নন্দনপুরে কার্পাস-বিধূনন-যন্ত 
ও বস্তরবরনযন্্রসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়' নাই। স্রেন্দ্রনাথ 
ইঞ্জিনীয়ার হইয়া! আসিয়া এই সমস্ত কাধ্যে হস্তক্ষেপ 
করিবে, তাহা সে তাহার পিতাকে বলিয়াছে। স্ুবেন্ 
ইঞ্জিনীয়ার হইয়! আসিয়। নন্দনপুরের কি প্রকার উন্নতি- 
সাধন করে, তাহা! দেখিবার জন্য সকলের ওৎম্ৃক্য 
থাকিলেও, তজ্জন্চ আরও পাঁচ বৎসর কাল পাঠকবর্গের 
ধৈর্যাশক্তি পরীক্ষা কর] অন্ঠায় ভাবিয়া অরণ্যবাসের এই 
অদ্ভূত ইতিবৃত্ত আমি এই স্থানেই সমাপ্ত করিলাম। 


শ্ীঅবিনাশচন্দ্র দাস। 


রাজ্পুতানা& বাঙ্গালী পনিবেশ 


৬৭৭ 


রাজপুতানায় বাঙ্জালী উপনিবেশ 


রাঞজপুতানার * অন্তর্গত জয়পুররাঞ্জো বাগালীর থয 
উপ্নিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। জয়পুরের পুর্ব নাম 
ছিল অন্দর এবং অথ্ধরের প্রাচীন নাম ছিল খুন্দর। 
উক্ত হয়, বামচন্দ্রের পুত্র কুশ হইতে উৎপন্ন কুশাবহ- 
কুলের জনৈক প্রতাপশালী রাজ এখানকার এক পাহাড়ে 
যে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন সেই যজ্ঞশৈল ধুন্দ হইতে 
তত্গ্লদেশের নাম হয় .ধুন্দর। অন্যত্র কথিত আছে 
পরাজা ঢোলারায় কর্তক ৯৬৭ খুঃ অবে ইহার পত্তন 
হয়। এইস্থান প্রাচীন মীনগণের আদি বাসভূমি এবং 
এই মীনদিগের কুলদেবতা অন্বাদেবী। কথিত আছে 
এই দেবীর স্মরণার্থ তাহার নামে অন্বর নগর স্থাপিত হয়। 
অন্ধর নগরকে চলিত কথায় আমের বলা হয়। মহারাজা 
জয়সিংহের প্রতিষ্ঠিত বর্তমান রাজধানীর নাম জয়পুর । 
রাজধানীর নামেই এক্ষণে সমগ্র রাজ্যটী অভিহিত। 
জয়পুর নগরী প্রাচীন রাঁজধানী আমের হইতে প্রায় 
৪ ক্রোশ দুরে অবস্থিত। বর্তমান জয়পুর রাজ্য ১৪,৪৬৫ 
বর্গমাইল বিস্তুত; ইহার লোক সংখ) 
পরিসরে জয়পুর প্রায় সুইঞ্জালণাণ্ডের সমতুল্যণ প্রাচীন 
অন্বরেই প্রথমে বাঙ্গালীর আবিঙাব হইয়াছিল। 

সপ্তদশ শতাব্দীর 


২৮৮০২১২৭৬ 


প্রারস্তে অর্থাৎ ১৬০৫--১৬১৫ 


* অযোধ্যা হস্তিনাপুর "প্রভৃতি প্রাগীন রাজবংশের গন্তান 
সম্ততিগণ রাজপুত্র বলিয়া আপনাপিগকে অভিহিত করিতেন। 
রাজপুত্র শব্দের অপভ্রংশ রাজপুত । খেতুষি বাস্থানে রাজপুতগণ 
পরে বাস করিতে থাকেন তাহা রাজপুতানা নামে অভিহিত। 
উহ! স্থ্ধ্য চন্দ্র খংশীয় আর্য র/ঞজাদিগের বাসস্থান বলিয়! “রাজস্থান! 
নামেও অভিহ৩। বাজার অপন্দংশ “রায় এবং শ্বান শব্দের 
অপভ্রংশ “থান।' ; তাহা হইতে রাজপুতগণ চলিত ভাষায় রাঁজস্থানকে 
“রায় থানা”ও বলিয়া থাকে । ইহার অন্য নাম রাজকরা। কর্ণেল 
টড মহোদয়ের সময় রাজপুতান! অষ্টরাঁজ্যে বিভক্ত ছিল,--(১) মিবার 
( উদয়পুর ), (২) মারবার (যোধপুর), 4৩) অন্বর (জয়পুর),(৪) কোটা 
(৫) বুন্দী (৬) বিকানীর ও কিষণগড়, (9) যশলীর এবং (৮) মরু 
প্রদেশ । বর্তমান বিভাগক্রমে কিমণগড় স্বতন্ত্র হইয়া! এবং কেরৌলী, 
ধোল পুর, সিরোহী, ভরতপুর, আলবার, টেক, ভূঙ্গরপুর, বন্শ- 
বারা, ঝালাবার, সান্থর1 ও প্রতাপগড় মুক্ত হইয়! উনবিংশতি রাভ্য 
লইয়া রাজপুতান|। ইহার উত্তরে ভাওয়[লপুর, ভটিয়ানা, ঝন্ধর 
প্রভৃতি দেশীয় রাজা; দক্ষিণের্ণসন্ধিয়া ও হোলকর রাজ্য; পূর্বে 
গুরগা%, গোয়ালিয়র প্রভৃতি এবং পশ্চিমে সিদ্ধুদেশ। 


৬৭৮ 


অব্দের মধ্যে জয়পুবাধিপতি মান্সিংহের সহিত যশো-. 
হকের বাঙ্গালীধাঙ্গা প্রভাপাদিতোর যুদ্ধ হয়। প্রতা- 
পাদিত্য .প্রবলগ্রতাপান্বিত হইয়া দিল্লীর বাদশাহ 
জাহাঙ্গীরের অধীশভ! অস্বীকার ' করিয়া করপ্রদানে 
বিরত হইলে দিল্লীশ্বর তাহাকে দমন করিবার জন্য 
মানসিংহকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা ইতিহাসের 
প্রসিদ্ধ কথা? এস্থলে বিবৃত করিবার প্রয়োজন নাই। 
প্রথমে মানসিংহকে পরাস্ত এবং চিন্তাকুল হইতে হইরা- 
ছিল, কিন্তু ফলে তাহারই জয় হয়। এসঘন্ধে -এরূপ 
কিন্দদন্তী আছেষে প্রতাপাদিত্যের গৃহে তাহার রাজ- 
লক্ষী অচল ছিলেন । তাহারই কৃপায় প্রতাপাদিত্য 
অজেয় হইয়াছিলেন। তাহার নাম শিলদেবী। পুব্বাকালে 
মথুরার রাজ। কংসের রঙ্গস্থলে একথানি অপূর্ব শিলা 
ছিল । কংসরাঁজ। দেবন্ণীর গঙের সন্তানগুলিকে এ শিলায় 
আছড়াইয়। হত্যা করেন। দেবকীর গণ্ে যোগমায়। 
আসিয়া জন্মগ্রহণ করিলে তাহাকেও কংস এঁরূপে 
হত্যা করিবার কালে শিলাম্পর্শে দেবী অষ্টভূঙ্গা 
হইয়া আকাশপথে অন্তধণান করেন। প্রতাপার্দিত্য 
যখন মথুরায় আগমন করেন * তখন এই শিলার মাহাত্ম্য 
তাহার, ্রুতিগো্চর হইলে তিনি তাহাতে অষ্টভূজা 
দেবীমৃত্তি শিশ্বাণ করাইয়া লইর়। যান এবং তাহার বরে 
অজেয় হইয়! গোৌঁড়নগরের ঘশ হরণ করিয়। ঘশোহর নামে 
আপনার নূতন রাজ্য স্থাপিত করেন এবং স্বীয় প্রাসাদে 
দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে'কোন কারণে শিলাদেবীর 
বিরাগভাজন হইলে প্রতাপাদ্দিতা মানসিংহের হস্তে 
পরাজিত হন। এবং যানসিংহ যুদ্ধে জয়লাত করিয়। 
শিলাদেবীকে জয়পুরে লইয়া গিয়! অধ্ধর সহরে বা 
আমেরের একটী পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। 
এখানে দেবীর সন্তোষার্থ তাহার সন্মূথে ছাগ মহিষ 
এবং নরবলি দেওয়া হইত। কথিত আছে তাহাতে দ্রেবী 
প্রসন্না হইয়! মহারাজা মানসিংহ এবং জগৎসিংহকে দর্শন 


কপ _. শী 


%* সঞ্াট আকবর সাহের রাজত্বকালে প্রতাপাদিত্য তাহার পিতা! 
বিক্রমাদিত্য কর্তৃক মোগল সম্রাটের প্রতাপ, এ্রশ্বর্যাঃ সামরিক শক্তি 
প্রভৃতি স্বচক্ষে দর্শন এবং রাজনীতি-বিষয়ে অভিজ্ঞত। লাভ করিবার 
জন্য দিল্লী ও আগ্রায় প্রেরিত হন। তিনি তথা হইতে প্রত্যাৰর্তনকালে 
মথুর? হইয়া আসিয়াছিলেন। 


প্রবাসী-_আশ্বিদ, ১৩২ দু 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
দিতেন। কিন্তু মহারাজা জয়সিংহ নরবলি রহিত করিয়া 
দিলে ,দেবী রুষ্ট হইয়। মুখ ফিরাইয়া লয়েন। এখনও 
তাহার মুখ বামে ফিরান আছে। মানসিংহ শিলাদেবীকে 
ঘখন জয়পুরে লইয়া যান, তখন তাহার সেবা! ও পুজার 
জন্য দশঘর বৈদিক কোণীর নাঙ্গালী পুজার লইয়। যান। 
জয়পুরে মহারাজার কলেজের ভূতপূর্বব ভাইস প্রিন্সিপাল 
স্বগ্শয় মেঘনাথ ভট্টাচার্য, বি, এ, মহাশয় আমের ভ্রমণ. 
কালে ঠাহার দ্রিনলিপিতে লিখিয়াছিলেন।__ 
“শিলাদেবীর একজন পুজারীর কাছে * * শুনি- 
লাম-_তাহারা সর্বস্ুদ্ধ ২৭ ঘর আছেন," কয়েকখর 
আমেরে এবং কয়েক থর জয়পুরে। মাথাগুণ তি শতাবধি 
পূরে না। ইহার] €বিক শ্রেণী, প্রথম যিনি বাঙ্গাল। 
হইতে আসেন তাহার নাম কমলাকান্ত ভট্টাচার্য | রত্ব- 
গর সার্বভৌম কমলাকান্তের পুত্রদের মধ্যে একজন। 
ইহাদের সহিত বাঙ্গালার বৈদিক শ্রেণীয়গণের বৈবা- 
হিক সন্বপ্ধ অনেক দিন হতেই প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। 
কিন্ত বর্তমান পুঙ্জকের পিতামহের স্ময় নদীয়৷ শান্তি- 
পুরের নিকট হইতে চারিটী বৈদ্দিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণকন্তা 
এইথানে পন্রিণীতা হন। আরও বর্তমান পৃজকের ভ্রাতা 
কাশীধামের নিকটস্থ সোমনাথ ভট্টাচার্যের কন্তাকে 
বিবাহ করিয়াছেন, তাহাদের ছুই সন্তান হইয়াছে এবং 
তিনি বীতিমত বাঙ্গল। কথ কহিতে পাবেন । ইহার্দেগের 
স্ত্রীলোকদিগের ভিতর ঘাঘর। ও কীাচুলির প্রথা নাই, 
সেই বাঙ্গালী শাড়ীর চলন আছে । ইহারা বামাচারী |” * 
রাজা মানসিংহ প্রতাপাদ্িত্যের রাজ্যলক্ষমী যশোহবে- 
শ্বরী শিলাদেবীকে যশোহর হইতে আনিয়াছিলেন ইহাই 
প্রসিদ্ধ, কিন্তু মাড়ওয়ারী ভাষায় লিখিত একখানি বংশ 
তালিকায় লিখিত আছে যে রাজা মানসিংহ পরতাপ- 
দ্ীকে (প্রতাপাদিত্য ) জয় করিয়। কেদার কায়েতে? 
(বারভু ইয়ার অন্ততম জমিদার স্বনামখ্যাত কেদার রায়) 
রাজ্যে উপনীত হন। তাহার নিকট শিলামাত। ছিলেন' 
শিলামাতার বরে কেদাররাজ! অজেয় ছিলেন। রাজ! 
মানসিংহ শিলামাতার প্রসশ্নত* লাভ করেন। কেদা” 


স্পা 








* এই দিনলিপির তারিখ ২১ শে আগষ্ট ১৮৯*। *জীশ্রীশি ' 


দেবী সহায়” বলিয়া! ইহার আরশ করা হইয়াছে । 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


রাঞ্জা এই সময় স্বীয় আচরণে শিলামাতা'র বিরাগতাঞ্জন 
হইলে মানসিংহ এ রাজাকে পরাঙ্জিত করেন।, কিন্ত 
পরে তাহার সহিত মিত্রতা' স্থাপন করিয়। তাহার কন্তার 
পাণিগ্রহণ করেন এবং এই নববধূসহ শিলামাতাকে 
জয়পুরে আনয়ন করেন। এ তালিকুীয় উক্ত হইয়াছে 
মানসিংহ ১৬১৮থুঃ অব্ধে পরলোক গমন করিলে তাহার 
২০ জন মহিষী সহমরণে যান। তন্মধ্যে “মহলরাজকী 
চেটা রাণী বাঞ্গালনী পরাতাবতী” প্রেতা বতী) অন্যতম] ।, 
ইহাতে কেদাররায়ের কন্গার (কেদ্রাবকারতকী বেটী) 
নাম উল্লির্খিত হয় নাই এবং মানাসংহের মহলরাজেন 


*. (১) “পাছে উঠানে কেদার কায়তকে। রাজ ছে। * * * সে 
সিলামাতা ছা * * সো মাতাক। প্রতাপ-সে উন্তে কোইভী জাঙ্তা 
নৃহী। * * রাজা দানসিংঘজী উ কী বেটী মাগী। *+৯* রাজা 
ফেদার দেনী করী | »+ * * অওর মতা নেলে আয়া। অওর! 
বংগাল্য। নে পৃজন সোপো*% * *।"এই বিষয়ই “ইতিহাস রাজস্থান” 
গ্রন্থে চারণদিগের উক্তি অনুসারে লিখিত আছে (২) “প্রত।পাদিতা- 
কে] জীতকর্‌ রাজ] কেদারকে] রাজাপর চাই কী। ৰহ জাতিকা 
কায়ছ্থ থা, ওর সল্লামাতা নামী দেবী উসৃকে ইহ] থী। মানসীংহজী কী 
লড়াইকে সমাচার ইন্কর্‌ কেদার নৌকামে বৈঠকৰ্‌ সমুদ্র-কী ওর 
ভগগয়! উর মন্ত্রী-সে কহ গয়া কি বদি হোসকে তো যেরী পুত্রী 
মানসীংহজী-কে। দে কর্‌ সন্ধি কর্‌ চলেনা । মন্ত্রীনে এীসা হী কিয়া। 
মানসীংহজী * * উস্কা রাজ্য গাছ! দে দিয়!, ওর সল্লাদেবী-কো! 
আশ্বের'লে আয়ে।” অর্থাৎ (১) পশ্চাৎ এ স্থানে কেদার 
কায়েতের রাজ্য ছিল * +% উহার নিকট শিলামাতা ছিলেন। সেই 
মাত]র প্রতাপে কেহই উহাকে জয় করিতে প।রিত না * * মানদিংহ 
উর কন্ঠার পাণি প্রার্থনা করেন * * রাজ1 কেদর ( কন্যা) দান 
করেন। ** আর মাতাকে লইয়া আসেন এবং বাঙ্গালীদের হস্তে 
পূজার ভার সমর্পণ করেন। (২) প্রতাপার্দিতাকে জয় করিয়। রাজ। 
৫কদারের রাজা আকুমণ করেন। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন 
আর সল্লামাত] (শিলামাতা) নাম্ী দেবী তাঁহার ওখানে ছিলেন « *%* 
॥ * মানসিংহের যুগ্ধসমাচার শুনিয়। কেদার নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রের 
দিকে পলাইয়া ঘান এবং মন্ত্রীকে বলিয়। যান যে ধদ্দি সম্ভব হয় তাহ। 
হইলে মানসিংহকে আমার কন্যা-সন্প্রদ(ন করিয়। সন্ধি কিয়! লইবে। 
মন্ত্রী সেইরূপই করিয়াছিলেন * * নানসিংহজী ৭ * * তাহার রাজ্য 
হইতে প্রস্থান করেন এবং সল্লার্দেবীকে আমেরে লইয়া আসেন। 
শিলদেবীকে মানসিংহ বে প্রতাপাদিত্যের নিকট হইতে পাইয়া- 
ছিলেন তাহ! আধুনিক এঁতিহাসিকগণ কেহই বলিতে চাহেন 
না। তাহার! বলেন অরে প্রতিষ্িতা শিল। বা সল্পাদেবী যশোহরে- 
শ্বরী নহেন। এতিহাসিক'নজীর ছুই পক্ষেই বিদ্যমান সুতরাং মীমাং- 
সায় গোল আছে । ৬১ বৎসর পূর্বে এঘছুনাথ সর্ববাধিকারী মহাশয় 
মথুরায় প্রতাপাদিতা কৃর্ণক ংস রাজের রঙ্গস্থলে রক্ষিত শিলায় 
নির্মিত অষ্টভূজ। মুণ্ডি স্বরাজ্যে লইয়া গিয়া প্রতিষ্টিত করিবার কিশনস্তী 
শুনিয়] আসিয়াছিলেন। কিন্তু জনশ্রুতি অপেক্ষা! মাড়বারীভাধায় 
লিখিত রাজবংশাবলী ও ইতিহাস রাজস্থান অধিক প্রামাণ্য ।_জ্ঞ। 


রাজপুতানা বাঙ্গালী উপনিবেশ 


৬৭৯ 


কন্যা” প্রভাবতীকে বিবাহ করিবার উল্লেখও বঙ্গ- 
বিজয়ের ইতিহাসে উত্ত হয় নাই।* কোন বাগগালা 
রাজার নামও মহলরাঁজ্জ বলিয়া পাওয়া য|য় ন। হুতরাং 
কেদারবায়কে মহলরাজ বল৷ হইয়!ছে কি শা সন্দেহ। 
সে যাহাই হউক আমরা, দেখিতে পাইতেছি জয়পুবে 
উপনিবেশের প্রারস্তেই বাঙ্গালীর একজন বঙ্গনারীকে 
সেখানকার রাঁজমহিষীর গৌরবময় আসন অলম্কত করিতে 
দেখিয়াছিলেন । বাণীপ্রতাবতী যি কেদাইবাছের কন্তা না 
হন তাহা হইলে অদবরাঞজ মানসিংহের দুইজন বাঙ্গালী 
রাণী ছিলেন! রা 

(শলাদ্রেবীর পুরোহিত রত্বগভ সার্বভৌম ভট্টাচাযোব 
সাতটী কন্া ছিলেন। রাঙ্জেন্্র চক্রবন্ত ও ভাহার 
সহোদর রামনারায়ণ বঙ্গদেশ হইতে আনীত হইয়। 
রত্বগভের ছুই কন্তার পাণিগ্রহণ করেন এবং জয়- 
পুরেই স্থায়ী হন। পাগ্েন্দ্রের পুত্র সন্তে।বরাম ওরফে 
শান্তেন্দ্র চক্রবত্তী মহারাজা সওয়াই গয়সিংহের নিকট 
১৭০৭ থৃষ্টারঝখে ৫১ বিঘ। পরিম।ণ ভূস*পৃর্তি উদকদান * 
প্রাপ্ত হন। ১৭১৫ অব্দে সম্তোষরাম পরলোক গমন 
করিলে তাহার পুত্র বিদ্যাধর এ জমীদ্াারীপ উত্তরাধি- 
কারী হন। বিদ্যাধরের মাতুল কৃষ্গপাম ওরফে কিষণরাম 
সে সময় মহারীজা জয়সিংহের দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। একদিন অশ্বব্নে রাজ জয়সিংহ দেওয়ান কিষণ- 
বরামের সহিত মতিমহল নামে নৃতন একটা প্রাসাদের 
নিশ্মীণকাধ্য পরিদর্শন করিবার কালে ছাদে উঠিবার 
পথ না পাইয়। মিপ্ৰীদ্গকে একটা সিস্ড়ী গ্রস্তত করিতে 
আদেশ দেন। কিন্তু তাহারা সকলেই একবাক্যে বলে 
যে স্'ড়ী হইবার কোন উপায় নাই। 


বালক বিদ্যাধর 
* গঙ্গোদক লইয়া! সঙ্কপ্প করিয়। ব্রাঙ্গণকে দান করাকে উদকদান 
বলে। সন্তোষরাম যে ৫১ বিঘ। ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন তাহার মধ্যে 
১৩ বিঘা সাহন কোটরা এবং ৩৯ বিঘ1 সাকড়া। 

1 বিদ্যাধর পৈতক জমীর্দারীর পাটা রাজ! ঈশ্বর সিংহের নিকট 
হইতে ১৭৭২ সন্বতে নুতন করিয়া" প্রাপ্ত হন। পাট্রায় লিখিত 
আছে, 

“সীধা শ্রাওজী শ্রীমুকুন্দ সংঘজী। ব5ণাং দয়ার।ম গোলা বচন্দ_ 
ওসেয়াল পুণ্য উদক সন্তোবরাম চক্রনত্াঁনে দীনীছে বিঘ! ৫১ মিতি 
ফাগণ বুদি ৮ সন্বথ ১৭৫৬ মে দীনীছে ও ত কালবস্‌ হোগিয়ে। 
উস্ক1 বেটা বিদ্যাধরান ধরতী বিঘ| ৫১ দিজ্যে। তপসীল উজল 
১৭৭২ মম্বৎ সাবন বুদি ১৪।” 


৬৮০ 


তখন মাতুল কিষণরামের সঙ্গে ছিলেন। তিনি মিস্ত্রীঃধর 
কথা শুনিয়৷ মাতুলকে বলেন যে পাচসের যোম পাইলে 
তিনি বলিয়া দিতে পারেন যে এ প্রাসাদে পি"ড়ি করা 
যাতে পারে কি না। রাজ! দেওয়ানৈর মুখে বালকের 
এই কথা শুনিয়া কৌতুহলবশে তাহাকে পাঁচসের মোম 
দিবার আদেশ দিলেন। বিদ্যাধর গৃহে ফিরিয়। 
সেই মোমে মতিমহলের অন্থরূপ বাড়ী তৈরার করিয়। 
তাহার নিয়তল হইতে দ্বিতল ভেদ করিয়া ছাদপধাস্ত 
একটা পেঁচওয়। সি'ড়ী (১101) সংযোজিত করত 
রাজাকে দেখাইলেন। রাজা সিঁড়ীর কৌশল বুঝিতে 
না পারিলে বিদযাধর ছাদ হইতে জল ঢ!লিয়। দেখা ইয়। 
দিলেন যে ছাদের জল সি'ড়ী বাহিয়া নিয়তলে পড়ি- 
তেছে। গুগগ্রাহী মহারাজা এই বালকের অদ্ভুত শিল্প- 
কৌশল তীক্ষবুদ্ধি এবং প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাহার 
ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করিয়া দিলেন। বাজান গ্রহে 
বিদ্যাধরের সুশিক্ষালাভের সুবিধা হইল এবং. তিনি 
অল্পকালেই গণিত, জ্যোতিষ, পুর্তবিদ্যা. যন্ত্রবিদ্যা, 
রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। 
তিনি বিদ্যা- ও বুদ্ধিবলে রাজা ও প্রজ। সকলেরই গীতি 
বিশ্বাস ও. শ্রদ্ধা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাহার 
অনন্যসাধারণ গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া অন্বরাধিপতি 
সওয়াই জয়সিংহ তাহাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদ্দান 
করিয়াছিলেন। 


কর্ণেল টড তাহার রাবস্থান নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে 
অন্ধররাঞঙ্জের বাঙ্গালী মন্ত্রী বিদ্যাধবের উল্লেখ এবং তাহার 
বিবিধ গুণ গান করিম্না গিয়াছেন। এই পুস্তকের 
কয়েকখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে! ১২৮৯ 
বঙ্গাব্দ অথাৎ ৩২ বৎসর পূর্বে চারুবার্তা্র ভূতপুর্বব 
সম্পাদক বাবু যজ্জেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার অনুবাদ 
গ্রন্থের ২য় তাগে ১৭১ পৃষ্ঠার পা্রটীকায় লিখিয়াছিলেন,-- 

“ব্রাঙ্গণকুলপুঙ্গব পঙ্িতবর বিদ্যাধর বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন। 
কি জ্যোতিস্তত্ব, কি ভূতত্বঃ কি ধর্মশাস্ত্, কি স্থৃতিশাস্ত্র কি পুরাণ- 
তত্র, সকল বিষয়েই বিদ্যাধর পারদরশী ছিলেন। যেজয়পুর নগর 
আজি শোভা সৌন্দর্যো ভারতের একটা শ্রেষ্ঠ মনোহর নগর বলিয়া 


প্রসিদ্ধ, তাহার আদর্শ মহান্থভব বিদ্যাধরই আকিয়া দিয়ছিলেন। 
ছুঃখের বিষয় এই মহাপুরুষের জীবনী ছুল'ভ।” 


প্রবাসী--আই্িন/ ১৩২১, | 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শ্ীমুক্ত গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সময় 
ইংরেজী, রাজস্থানের আমূল অনুবাদ প্রকাণ্ড ছইখণ্ 
বাহির কঞেন। উপস্থিত এ পুস্তক আমার নিকটে ন৷ 
থাকায় 'বিদ্যাধরের জীবনী সন্বন্ধে তিশি কিছু সংগ্রহ 
করিয়াছেন কি না ধলিতে পারিলাম ন]। উক্ত গ্রন্থথানি 
এক্ষণে দুপ্/প্য। ইহার ১৩ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩০২ 
বঙ্গাব্দে গোপালশাস্ত্রী স্বাক্ষরিত “বিদেশী বাঙ্গালী" 
শীর্ষক একটী প্রবন্ধে খিদ্যাধরের জীবনী স্বীয় বনু 
তথ্য সহ অনেক আজগুবি গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল। 
তাহার সাত বৎসর পরে? আজ ১২ বৎসর হহঙ্জ জয়পুর- 
প্রবাসী স্বগীর মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিদ্যাধরের 
প্রপৌর্রের পৌত্র স্থরজবক্স মহাশয়ের নিকট হইতে 
প্রকৃত ,ও বিস্তৃত জীবনী সংগ্রহ করিয়া এডুকেশন 
গেজেটে প্রকাশ করেন। তাহার পরবৎ্সর এ প্রবন্ধ 
পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত করিয়া বিদ্যাধরের প্রতিকৃতিসহ 
প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার জন্য আমায় পাঠাইয়া দেন, 
কিন্ত তখন সমগ্র রাজস্থানের বাঙ্গালী উপনিবেশের তথ্য 
সংগ্রহে ব্যস্ত থাকায় উহা তৎকালে প্রকাশিত না হওয়ায় 
পরবৎসর অর্থাৎ ১৩১১ বঙ্গাব্দে সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় 
তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বৎসর হইতে আমরা 
প্রবাসীতে দেশীয় রাঙ্যে বাঙ্গালী উপনিখেশের ইতিহাস 
প্রকাশ করিতে থাকি । সেই প্রসঙ্গে আমরা জয়পুুরের 
গ্রধান প্রধান কয়েকজন বাঙ্গালীর জীবনী সাধারণের 
গোচর করিয়াছিলাম । এক্ষণে ৬ মেঘনাথ বাবুর স্বহস্ত- 
লিখিত অপ্রকাশিত'কাগঞ্গপত্র হইতে এবং স্বনাম প্রসিদ্ধ 
ডাক্তার রায় হ্ুর্ধ্যকুমার সর্বাধিকারী বাহাছরের পিতা 
৬ যছুনাথ সর্বাধিকারী মহাশয় কর্তক ৬ বৎসর পূর্বে 
লিখিত তাহার দিনলিপি হইতে প্রাপ্ত শিলাদেবী এবং 
বিদ্যাধরের পূর্বপুরুষ ও বাঙ্গালী উপনিবেশ সন্ধে ছুই 
একটী নৃতন তথ্য সাধারণের গোচর করিলাম। 

পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে বিদ্যাধর স্বীয় প্রতিভার বলে 
জয়পুর রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, 
বর্তমান স্বৃশ্ত নগরী জয়পুর+ যাত্া! সৌন্দর্য্য ও নির্মাণ- 
পারিপাট্যে জগতের সকল ভ্রমণকারীদিগের দ্বার! 
প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে এবং ভারতবর্ষের মধ্যে 


ষ্ঠ সংখ্যা ] 


৬: আইল শি রা লি অলী লস কটি 


একমাত্র ব্যবস্থিত নগরী বলিয়া পরসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, 
শ্রাহার পত্তন ও নির্দাণকৌশলের গৌরব বাঙ্গালী 
বিদ্যাধরেরই প্রাপা ! এই নগরী ১৭২৮ খুঃআঁনে নির্দিত 
হইয়াছিল। কর্ণেল টড তাহার রাজস্থাঁনে লীখিয়াছেন 
“বিদ্যাধর একজন বঙদেশীয় ব্রাঙ্ষণ, সুপগ্ডিত, ও 
বৈজ্ঞানিক ছিরোন। অশ্বরের* বর্তমান সহর জয়পুর 
তাহারই নক্স। অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছিল । উহা! ড্রামষ্টাড 
সহরের * মত স্ুশৃঙ্খলাবদ্ধ।” * অন্যত্র লিখিয়াছেন,_ 
“ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র জরপুরনগরই সুশৃঙ্খলার 
সহিত নিশ্মিত। ইহার পথগুলি পরম্পর সমদ্বিখণ্ডিত 
তাবে ও সমকোর্ণ করিয়া অবস্থিত। ইহার আদর্শ 
প্রস্ততকরণ ও নিম্মাণ বিষয়ে গুণপনা ব৷ কৃতিত্বের ভাগী 
বাঙ্গালী বিদ্যাধর ।” , 
রাজ। জয়সিংহ স্বয়ং জ্যোতিষবিগ্যায় প্রগাঢ় পণ্ডিত 
ছিলেন; তিনি বিদ্ভাধরের »ম্তায় একজন বৈজ্ঞানিক, 
প্রতিহাসিক এবং রাজনীতিবিদ পঞ্ডিতকে মন্ত্রীরূপে পাইয়। 
রাজ্যের প্রভূত হিতসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
তিনিই মুসলমান 'সম্রাটদিগের কলস্স্বরূপ ঘৃণিত 'জিজিয়া” 
নামক কর বহু চেষ্টায় রহিত করিয়াছিলেন। তিনি 
জ্যোতিষশান্ত্রের প্রচারের জন্য এবং গ্রহনক্ষব্রাদির 
গতিবিধি ও আকার নিরূপণ করিবার জন্য দিল্লী, জয়পুর 
উজ্জ্িনী, কশী ও মথুরায় এক একটা গ্রহদর্শনযক্জাগার 
ব। মানমন্দির (0১01৮607৮ ) স্থাপিত করিয়াছিলেন । 
তন্মধ্যে জয়পুরের যন্ত্রাগারই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ্। দিল্লীর 
সম্রাট মহম্মদরশাহ তাহাকে তদানীন্তন পঞ্জিক। সংশোধন 
করিবার ভার প্রদান করিলে তিনি প্রথমে সমরথন্দের 
তুরস্ক পণ্ডিত বিখ্যাত নার উলুক বেগের যন্ত্রাদি 
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রাজপূতান বাঙ্গালী উপনিবেশ 


৬৮১ 


পাতে 


বাধহার করিয়া তাহাতে স্বফল না দা পয়ং খিখিধ 
যন্ত্র নিন্নাণ করেন এবং সাতবৎসর গ্রহাদির গতি নির্ণয় 
ও গণন] দ্বার! একটা তালিকা প্রস্তত করেন। তিনি 
পর্তুগীজ জ্যোতিব্বিদ প্রসিদ্ধ ডি-লা-হায়ারের র্ত্রে ও 
গণনায় ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহার গণনা 
পরবত্তী জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ কর্তৃক অন্রান্ত বলিয়! 
স্বীরুত হয়। সেই-সকল পণ্ডিতের মধ্যে বিখ্যাত পণ্ডিত 
খোদিল এবং ডাক্তার হাণ্টার অন্যতম । রাঙ্গা জয়সিংহ 
একঞ্বানি গণনা পুস্তকও, রচনা করিয়৷ গিয়াছেন। কিন্ত 
এই-সকল কার্যে মন্ত্রী বিদ্যাধর তাহার অদ্বিতীয় সহায় 
ছিলেন। এমন কি রাজবংশাবলীর তালক। প্রণয়নেও 
বিদ্যাধর মহারাজার সহযোগিতা করিয়াছিলেন । এসবছ্ধে 
মহামতী কর্ণেল টড তাহার রাজস্থানে লিখিয়াছেন *__ 
“এই গ্রন্থের প্রথমথণ্ডে প্রকাশিত রাজবংশাবলীব বিস্তীণ 
তালিক। প্রণয়নে বিদ্যাধর রাজার সহযোগী ছিলেন।” 
“বিদ্ভাধর একজন বাঙ্গালী এবং কি বৈজ্ঞানিক, কি 
জ্যোতিষিক, কি এ্রতিহাপিক, যাবতীয় কাধ্যেই তিনি 
রাজার সহযোগী ছলেন।” “নিগ্ভাধর তাহার ( রাজার ) 
জ্যোতিষের কাধ্যকলাপের একজন প্রধান সহযোগা ।” 
“জয়পুরের জ্যোতিষিক যন্ত্রাগার” নামক পুম্তিকাপ্রণেতা। 
রাজইঞ্জিনায়ার গ্যারেট মহোদয় লিখিয়াছেন,_-“বাঙ্গালী 
বিদ্ভাধর তাহার আর একজন সহযোগী ছিলেন, এবং তিনিই 
মহারাজের জ্যোতিষিক ও এঁতিহাসিক গবেষণাকাধ্যে 
তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক সাহাঘা করিয়াছিলেন” 1 
বিদ্যাধরের রাজনৈতিক প্রতিভা সন্ধে অনেক কাহিন্ন 
প্রচলিত আছে । সংক্ষেপে তাহার ছুই একটীর উল্লেখ করা 
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যাইতে পারে। বাক্গস্থানের ইতিহাসে উক্ত হইয়াছে 
যোধপুরপতি একবাঁর বিকানীর আব্রমণ করিলে বিপন্ন 
বিকানীব্রপতি, অন্বররাজ জয়সিংহের সাহায্য প্রার্থনা 
করিয়। তাহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু মহা- 


রাজের নিকট উপস্থিত হওয়াই দুর্খট হইয়া পড়ে। 


যোধপুরের বিরুদে সাহাযা দান করায় কি মন্ত্রীদল কি 
সর্দারগণ কাহারও সম্মতি ছিল না|, একমাত্র বাঙ্গালী 
মন্ত্রী বিদ্যাধর শরণাগতকে রক্ষা করিবার জন্য রাজাকে 
উৎসাহিত করেন । দুতের ইচ্ছা ছিল মহারাজের সহিত 
নির্জনে সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত বৃত্তাস্ত নিবেদন করেন। 
বিদ্যাধরের সহিত এই রাজদ্ুতের পরম মিত্রতা ছিল, 
স্থতরাং তাহারই সাহাযো দূত সফলমনোরথ হইতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে উড মহ্দয় লিখিয়াছেন__ 
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বল! বাহুল্য যোধপুরের কবল হইতে বিকানীর রক্ষা 
পাইয়াছিল। আব এক সময় একটী ঘটনা হয় ; যোধ- 
পুরের' রাজা অভয়সিংহ তাহার তগ্রীপতি অন্বররাঙ্জ 
কর্তৃক নিমন্ত্রি হইয়া জয়পুরে আগমন করেন। এবং 
জয়পুরের অন্তর্গত নারাঁণ। নামক পরগণ। প্রার্থনা করেন। 
জয়সিংহ আমোদের মত্ততায় ভবিষাৎ না ভাবিয়া তাহাতে 
স্বীকার পান। এ পরগণায় যে তাহার দৃদ্দর্ষ নাগ! সৈন্য- 
দ্রল 'বাস করে তাহা তাহার মনও হয় নাই। কিন্ত 
তীক্ষধী বিদ্যাধর বুঝিয়াছিলেন নারাণা কোন মতেই 
হস্তান্তর কর যাইতে পারে না। তক্জন্ত তিনি দানপত্রে 
রাজকীয় যোহর অক্ষিত করিয়া দিতে [বলম্দ করেন। 
এদিকে প্রধানমন্ত্রী মোহর না করিলে দান সিদ্ধ হয় না। 
স্মতরাং কয়েক মাস পরে কোন কার্ধা উপলক্ষে রাজা 
যোধপুরে গমন করিলে অতয়সিংহ অন্বররাঁজের নিকট 
বিদ্যাধরের দীর্ঘস্ক্রিতা সম্বন্ধে অনুযোগ করেন। শ্বরাজজো 
ফিরিয়! জয়সিংহ বিদ্যাধরকে বিলম্বের কারণ লিজ্ঞাস। 
করিলে তিনি নারাণার গুরুত্ব এবং তাহার অভাবে 
রাজ্যের ক্ষতি বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। বাজ] তখন 
বিষম চিস্তাযুক্ত হন এবং এ পরগণ। রক্ষা করিবার 


প্রবাসী__-আশ্বিন, ৪৩২১ ( 


| ১৪শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


উপায় জিজ্ঞাসা করেন। দুরদশী বিদ্যাধর বলেন নারা- 


ণার সমতুল্য বিষণগড় নামে যোধপুরের এক সম্প্রদায় 
সেনানিবাসধহুপ পরগণা আছে; সুতরাং নারাণার 


বিনিময়ে ' আপনি অভয়দপসংহের নিকট নিষণগড় প্রার্থনা 
করুন) তাহাতেই "ফল হইবে, কারণ যোধপুরপতি 
রি কোন ক্রমেই ছাড়িতে পারিবেন না এবং বাধা 
হইয়। নাণাণার আশা পরিত্যাগ কারবেন। ফলে তাহাই 
হইয়াছিল। 

জয়সংহ জোষ্ঠপুঞআজ শ্বীসিংহকে রাজ্যের উত্তরা ধি- 
কারী করিয়া পরলোক গমন করেন। কিন্তু, যে সপ্ত 
তিনি উদয়পুরের রাণার কন্তাকে ধিবাহ করিয়াছিলেন 
তাহাতে তাহার কনিষ্ঠপুব্র এবং রাণার দৌহিত্র মাধব- 
সিংহের রাজা পাইবার কথা। ইহার পরিণামে রাজ্যে 
অন্তবি প্লব উপস্থিত হয়। বিগ্ভাধর ইহার অনতিকাল 
পূর্ব হইতে বার্ধকাবশতঃ ঈশ্বর/সিংহের মন্ত্রিত্ব হইতে 
অবসর গ্রহণ করেন এবং তাহার সহকারী হরগোবিন্দ 
নাটাতী মন্ত্রী হন। হরগোবিশ্দ ভিতরে ভিতরে গণ্তবন্ধু 
মাধবসিংহের পক্ষে ছিলেন এবং ঈশ্বরীসিংহের সর্বনাশ 
সাধনে যত্রপর ছিলেন, বাহিরে তাহার কিছুই প্রকাশ 
পায় নাই। ভবদয়পুরের রাণী, মল্হর রাও হোলকারকে 
সহায় করিয়া, যখন জয়পুর আক্রমণ করেন তখন 
জয়পুরের প্রধান সেনাপতি কেশবদাস তাহাদের গৃতি- 
রোধ কারতে অগ্রসর হন। যখন কেশবদাস ঘোরতর যুদ্ধে 
ব্যাপৃত এমন সময় বিশ্বাসঘাতক হরগোবিন্দের কৌশলে 
রাজা তাহার প্রতি সন্দেহ্যুক্ত হন এবং তাহাকে যুগে 
বিরত করিয়া শ্বহস্তে বিষের পাত্র দিয়া তাহা 
পান করিতে বপেন। কেশবরদাস সমস্তই বুঝিতে পারি- 
লেন এবং বিষপান করিবার কালে বপিলেন “যাহার 
ষড়যন্ত্রে আমায় অবিশ্বাস করিয়া বিনষ্ট করিলেন তাহারই 
জন্য আপনারও এইরূপ পরিপাম হইবে ।” শক্রসৈন্ত যখন 
সহরের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত, লশ্বরী সিংহ হর- 
গোবিন্দকে বলেন_-“তুমি যে বলিয়াছিলে ফৌজ তোমার 
পকেটের মধো আছে, টক সে ফৌজ+ আর কবে 
বাহির করিবে?” হরগোবিন্দ হাসিয়। বলিল “মহারাজ! 
আমার পকেট ফাটিয়া! গিয়াছে ।” হরগোবিন্দই' যে 


৬ষ্ঠ সংখ্য। | 


বশ্বাসবাতকণ্তা করিয়াছে রাজ। তাহা এখন ঝয়া আসন্ন 
অপমান ও. পরাজয়ের তয়ে স্বয়ং বিষপান্জে মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করিল্যেন। সহসা তাহার মৃত্যুতে বাণীগণ মহা! 
শোকাকুল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন*এবং উপায়ান্তর না৷ 
দেখিয়া চিরবিশ্বস্ত ধৃদ্ধমন্ত্রী বিদ্যাঞ্জরকে' ডাকিয়া পাঠাই- 
লেন। তথন মুহুত্ত খিলম্বেরও অবসর ছিল না, স্ত্রতরাং 
শিবিকারু অপেক্ষা না করিয়। তাহাকে ঝুড়ি করিয়া 
পাজান্তঃপুরে আন! হইল । বিদ্যাধর সমস্ত অবগত হইয়া 
রাণীদিগকে রাজার মৃত্যু অন্ততঃ একদিনও গোপন রাখিয়া 
ক্রন্দনাদি সখরণ কঞ্িতে বলিলেন এবং ৩ৎ্মণাৎ তাহার 
পরমমিত্র ঝালাইএর সর্দার ঠাকুর কুশল(সংহকে ভাকী- 
ইয়। পরামর্শ করিলেন। অতঃপর হরগোবিন্বকে ডাকী।- 
ইরা বণিলেন “হরগোবিন্ধ তুমি যৌবনমত্ত রাঙ্জাকে 
বিনাশ করিয়। বেশ কাজ করিয়াছ? কিন্তু এখন তাহার 
অন্ত্্িক্রিয়া যাহাতে শীগ্র নিব্বাহ হয় তাহার আয়োজন 
এই কথা শুনিয়া হরুগোবিন্দ সময়োচিত আয়ো- 
জনে প্রবৃত্ত হহয়া'কোন দ্রব্য আনিবার প্রয়োজনে তাড়া- 
গাড় যেমন একটা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল অমনি বিগ্যাধর 
ও কুশলসংহ গৃহদ্বার বদ্ধ কারয়। তাহাতে তাল। পাগাহয়া 
[ধলেন। তান বিশাসধাতঞ্কে এহরূপে বন্দী করিয়! 
জয়পুর উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবন করিণেন এবং উভয়ে 
দুত হইয়। গিক্কা রাণাকে বাকৃকৌশলে মুগ্ধ কর্রিয়। এবং 
তাহার বশ্বাস উত্পাদন কায়া মহারাজা জশ্বপাসিংহের 
স্মক্ষাতে সমপ্ত স্র করিবার জন্য, তাহাকে ৫০ জন 
অশ্যাপ্জোহী সহ প্রাসার্দে আনয়ন ক্ারপেন। এধিকে 
পুর্ব হহণে রাণার প্রবেশপথ সাঙ্গানীর দরওয়াজা হইতে 
প্রাসাদদ্বার পধ্যস্ত ৫টা ঘাটি সুশিরক্ষত সৈম্ঠ দ্বার উত্তমরূপে 
স।চ্জত রাখ। হহয়াছিল। প্রাণ এ পথে প্রবেশ করিলে 
প্রতি ঘাটিতে দশঞ্জন করিয়া অশ্বারোহীকে আটক করা 
হলে পাণ। জগত্িংহ একাকা প্রাসাদে গিয়া উপস্থিত 
হন এবং বিগ্ভাধরের প্রস্তাবমত সন্ধি সাক্ষর করিতে 
বাধ) হন। সন্ধিপ্ন সর্তানুসারে রাণা তাহার সৈগ্গণ 
লইয়া নগর পরিত্যাগ করেন ও যাধবসিংহ পিতৃবাজ্যে 
আত্/বক্ত হন। ১৭৫২ খুঃ অব্যে এইরূপে এক বাঙ্গী- 
পীর প্রাজনৈতিক কৌশলে মণুধবসিংহ বিনা রক্তপাতে 


কবর |” 


রাজপুতানাম বাঙ্গালী উপনিবেশ 


৬৮৩. 


৯ পাটি বা শর্ি ডিসি 


রাজপুতানার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ গাঞ্জোর সিহাপির 
অধিকার করিতে সমর্থ হন। মাধবসিংহ বিগ্ভাধরকে 
মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অনুপ্বোধ করেন কিন্তু বার্দক্যবশতঃও ঝটে 
এবং রাজবদ্ধু হরগোবিন্দের সংশ্রব ত্যাগ করিবার জন্যও 
তিনি তাহাতে সম্মত হন নাই। প্রধান মন্ত্রী হরগোবিন্দর 
কুপরামর্শে অথবা যে কারণেই হউক মাধবসিংহ ক্রমে 
বি্ভাধরের উপর রুষ্ট হইয়া ধরশ্বর্যযক্ষমতা খর্ব করি- 
বারঃমানসে তাহাকে নির্ধ্যাতিত করেন। 

বিদ্যাধরের তিন পুত্র ও দুই কন্ঠা ছিলেন। জ্যেষ্ঠ 
যুলীধর, মধ্যম গঙ্জগাধর,। এবং কনিষ্ঠপুত্র গজাধর 
(গদাধর),; প্রথম কন্যা মায়াদেবা এবং দ্বিতীয়া কামিয়। 
দেখো । গঙ্গাধর নিঃসন্তান ছিলেন । মুবলী]ধরের ও গজী- 
ধের পুত্র পৌঞ্জাদিতে বংশবিস্তৃত হইয়াছল। * এই 
বংশতালিক। হইতে দৃষ্ট হবে বাঙ্গালী শান্তেন্র চক্রবত্তী 
হইতে ধীরে ধীরে নামগুলি কিপ্প মাড়বারী আকার 
ধারণ করিয়াছে । নামের ন্তায় পোবাকপগিচ্ছদ আকৃতি 
প্রকৃতিতেও পপ্রিবন্তন বড় অল্প হয় নাই। পরে সে- 
সকল আলোচিত হইবে । এই চক্রবর্তী গোষ্ঠী জয়পুরে 
অদ্রালিক। দেবালয় ভূসম্পত্তি প্রৃতিতে প্রভৃত এ্রশ্বধ্যশালী 
হহয়াছিলেন। জয়পুরের বিশ্বেশ্বর কী চৌহুর্ড়ী নামক 
মহল্লায় এবং পুপ্লাতন অন্বপে বিদ্যাধরের কয়েকখানি 
বৃহৎ অঝ্টটলিক1, ঘাটপর্বতসান্ুুতে তাহার সুবৃহৎ্ উদ্যান, 
সাহন-কোটরা ও সাচড়ীর জমাদারী, বিগ্য(ধরের পুত্র- 
গণকে প্রদত্ত বিজ্ঞাপুর গ্রাম প্রভৃতি সম্পত্তি তাহাদেরই 
ছিল। বর্তমান জয়পুরে «“বিগ্ভাধরজীকী গলি” নামে 
যে পথ বিদামান আছে উহ] বাঙ্গালী বিগ্ভাধরের নাম 
এখনও জাগরুক রাখিয়াছে। এ পথের পশ্চিমর্দিকে 
বিদ্যাধরের আবাসবাটা ছিল। অন্বর সহরে খিদ্ধাধপের 
কনা। মায়াদেবীর প্রতিষ্ঠিত আমের মহাদেব ও মন্দির, 
দয়পুরে তাহারই প্রতিষ্ঠিত তারকোশ্বর মহাদেব ও বকনাকে 


« মুরলীধর হইতে__লছমীধর-বংশীধর -শি. ওবক্স. _ শূরজ 
(এক্ষণে বয়স ৪৫)। গজাধর হইতে--শীধর, ধরণীধর। মহীধর, 
( ইনিই লছমীধরের পোষ্যপুত্র )| শ্রীধর ২ইতে--গারধর, চিমণধর, 
প্রেমধর | 
গিরিধর হইতে বিষণলাল এবং প্রেমধর হইতে-_-মায়ারাম _ 
শিবরাম। মুরলীধর মহারাজের ফরাসথান।র ভারপ্রাপ্ত কম্মচারী 
এবং গঞ্জাধর সন্বরের নাজিম ছিলেন । 


৬৮৪ প্রবাসী_আব্িন, ১৩২১ 
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কুয়েকা মহাদেব নামক শিব ও ও শিবমন্দির আজিও বিদ্যমান 
আছে। ,হরগোবিন্দের ঈর্ধযাবশে রাজরোষ বিদ্যাধরের 
উপপ্ধ পতিত হইলে তিনি স্বায় সম্পান্ত হইতে বঞ্চিত 
হন 'এবং তাহার পুত্র যুরলীধর কর্তৃক নিশ্মিত একখানি" 
অর্ধসমাপ্ত বাড়ীতে সপরিবারে বাস করিতে বাধ্য হন । 
প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাধরই অন্থররাজ্যে বাঙ্গালীর নাশ 
গৌরবান্বিত করবেন এবং রাজপুতানায় বাঙালী উপ- 
নিবেশ শ্রদৃটভিত্তিতে স্থাপিত করেন। বিদ্যাথরের বং 
সস্তানগণ ব্যতত তাহার কোন কোন আত্মীয় তাহারই 
সময় জয়পুরে আগমন করেন। তন্মধ্যে তন্ত্রসিদ্ধ পগ্ডিত 
হরিহব চক্রবর্তী অন্যতম। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, 
বিদ্যাধর বঙ্গদেশ হইতে উপযুক্ত পাঞ আনাইয়া 
স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। বিদ্যাধর ১৮০৮ 
সংবতে মাধবসিংহের রাজত্বকালে পরুলোক গমন 
করেন ।॥ কমণাকান্ত শগ্রাচা্য হইতে বিদ্যাধরের পু 
গণ পথ্যস্ত শিলাদেবীর ব্রাহ্ণগণের মধ্যে মাতৃভাষার 
ট্চা ছিল। খেঘনাথ খাবু লিখিয়াছেন--“কোন কোন 
বাটাতে ৩০* বৎসবের পুরাতন হস্তলিপিতে বঙ্গীয় অক্ষ- 
রের ন্যায়শাস্ত্রেথ পুথির পাতা দেখিতে পাওয়। যায়। 
রত্মগতের ' সময় হইতে বহুকাল পর্যন্ত এই বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ- 
গণ বাঙ্গাল অক্ষরেই লেখাপড়া কারতেন। পরে কালবশে 
ন্যায়শাস্ত্রের চচ্চ ছাড়িয়া দ্রেন, তন্ত্রশান্ত্র ব্যাকরণ ও পুজ।- 
পদ্ধতির পুথিগুলি হিন্দী অক্ষবরেই লিখিতে আরম্ভ করেন। 
সাঞঙ্জসজ্জ। সম্পূর্ণই হিন্দৃস্থানী হইয়। যায়। কিন্তু পুজাপদ্ধতি 
আজিও বঙ্গীয় পীতি অনুসারে চলিতেছে । বনুকাল পর্য্যন্ত 
বাঙ্গালী নামেই নামকরণ করার প্রচলন ছিল, কিন্তু দুই 
তিন পুরুষ হইতে হিন্দুস্থানী নাম রাখা! আরম্ভ হইয়াছে, 
যখ--শিওবক্স, রামবক্প, ইত্যাদি। বৈবাহিক সম্বন্ধ 
স্বঞ্জেণীর মধ্যে আছে; তবে বাঙ্গালীর সঙ্গে সম্বন্ধ দুর্ঘট 
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গান 


বাধ! দিলে বাধবে লড়াই 
॥ মরতে হবে। 
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই? 
সরতে হবে। 
লুঠকর। ধন করে জড় 
কে হতে লাস সবার বড়, 
এক নিমেষে পথের ধুলা | 
পড়তে হবে। 
নাড়। দিতে গিয়ে তোমায় 
নড়তে হবে। 


নীচে ৰসেআছিসকেরে 
ৰকাদিস কেন? 
লঙজ্জা-ডোরে আপনাকে রে 
বাধিস কেন? 
ধনী যে তুই ছুঃখধনে 
সেই কথাটি রাখিস মনে, 
ধূলার পরে স্বর্গ তোমায় 
গড়তে হবে 
বিন। অস্ত্র বিনা সহায় 
লড়তে হবে ॥ 


শীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 


ক ওপার ও ক ও. 


ওরাগদের শিপ্প 


হওয়ায় অনেন দিন হইতে তাহ স্থগিত রহিয়াছে ।” ্‌ ওরাঙদিগকে অনেকে যতট। অসভ্য মনে করেন, 

শিলাদেবীর শান্ত পুরোহিতগণ জয়পুরে আসিবার প্রকৃত পক্ষে তাহারা ততটা অসত্য নয়। সভ্যতার 
অদ্ধশতাব্ধী পরে বৃন্দানন হইতে গোস্বামীগণ আসিয়া ূ 
জয়পুরে উপনিবিষ্ট হন। তাহাদের উপনিবেশকাহিনা 
পরে প্রকাশিত হইবে। 


আদিমতম সোপান তাহারা, ত্বনেক দিন অতিক্রম 
করিয়াছে । শুক কলা সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান অতি 
ক্ষীণ হইলেও শিক্প-যন্ত্রাদি সম্বন্ধে তাহারা অনেক দ্র 
জরীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস। উন্নতি লাভ করিয়াছে । 


এন টুং 


নি টিক 
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৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


অুদ্ম কলা। 


ওরাওঁর! তাহাদের গৃহের প্রাচীরগান্জে নানা, প্রকার 
আলক্কারক পুষ্প ও জীবজন্ত প্রভৃতির চিত্র রচনা করিয়া 
থাকে। ইহা ছাড়! ওরাও স্ত্রীলোকদের অঙ্গে গহনার 
আকারে উল্কি ধ্লারায়ও তাহাদের শিল্প-বোধের পরিচয় 
পাওয়া যায়। স্ক্্ শুচ দ্বারা বিশেষ এক প্রুকার 
নীল রং শরীরের ভিতর ফু*ড়িয়। প্রবেশ করাইয়। ইহারা 
উদ্কি পরিয়। থাকে । এই উক্কি"দুই প্রকারের ঃ--এক 
রকম ফুল লতা প7তা প্রভৃতি ; অন্য এক রকম নান। 
প্রকার রেখাবলী দ্বারা চিত্রিত হয়। পার্খের ছবিতে 
ওরাও স্ত্রীলোকদিগের উক্কির একটি নমুনা পাঠকগ্ীণ 
দেখিতে পাইবেন । 

ইহ] ছাড়া ওরাও্গণ কাপড়ের আচলায় সুচি দ্বার! 
নানা প্রকার শিল্পকাধ্য করিয়া থাকে । ওরাওঁদের নাচ 
ও গান খুব কৌতুহলোদ্দীপক। তাহাদের ভমরুর মত এক 
প্রকার বাদ্যধন্ত্র' আছে তাহাকে ডভহারা “রঞ্জ, বলে। 
দুইটি কাঠির দ্বারা উহা বাজান হয়। ওরাওদের সুক্ষ 
শিল্পের মধ্যে সব চেয়ে দ্রষ্টব্য উহাদের 'কারসা-হাড়িয়।' 
__বিবাঁহের সময় ইহা ব্যবন্ধত হইয়া থাকে । একটি 
হাড়িকে চিগ্রিত করিয়া তাহার মাথা হইতে ধানের 
শীষ 'ঝালরের মত করিয়। সাজাইয়। “কারস৷ হাড়িয়া, 
প্রস্তুত কর। হয়। 


* শিল্প। 


ওরাওর। শির্লজীবী জাতি না হইলেও লৌহ ও কাণ্ঠ 
দ্বারা নির্মিত চকিব সাহাবে; ক্ষেত্রজাত তুল। হইতে 
স্থতা কাটিয়া থাকে । 'পাহতা” নামক এক প্রকার যন্ত্রের 
ঘুর তুলার বাঁজগুলি আগে তুলা হইতে পৃথক করা 
হয়। যে যন্ত্রে তুলাগুলি পুর্বে পিজিয়। লওয়া হয় 
ওরাওর। তাহাকে 'চিধি' বলে। পরে সেই স্থৃতা *ঢের।' 
বা মধ্যে-ছিদ্রকরা গোল এক খণ্ড পাথরের তিতর 
পরানো একটি কাঠিতে জড়াইয়। ফেলা হয়। এ ক্ষুত্র 
বংশথণ্ডটিকে “ঘূর্ণি বলে। লাল স্তার দ্বার এক প্রকার 
বাশের হচের সাহায্যে ওরাওঁরা কাপড়ে নানা প্রকার 
পু্প লতা পাতা প্রস্তুতির নকস। কাটিয়া থাকে । 


ওরাগঁদের শিল্প 
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ওরাওদের উক্কির নকৃস]। 


দড়ির কাজ। 
ওরাও কু্রম নামক এক প্রকার ঘাসের সাহায্যে 
সুন্দর দড়ি প্রস্তত করিয়া থাকে । এই দড়ি ঘরামী 
প্রভৃতির কাজে ব্যবস্থত হম। ইহার দ্বার তাহারা 
শিক, মাছ ধর্সিবার জাল প্রভৃতি রচনা করিয়। থাকে । 


ঘাস, পাত।, খড় প্রসৃতির কাজ । 


ওরাও স্ত্রীলোকের! খেজুর গাছের পাতায় এক প্রকার 
মাছুর তৈয়ারী করে। ণ্ঘুঙ্গ' নামক এক প্রকার গাছের 
পাত পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া তাহার। বধাকালের জন্য 
এক প্রকার মস্তকাবরণ টোক। প্রস্তত করিয়া থাকে। 
ইহাকে তাহার। “ছুপি” বলে । মাথার উপর হইতে ইহ 


লা 





১৪৪৪৪ ৫ 


ওরাওদের উচ্ির নকৃসা | 


পিছন দিকে হাটুর পশ্চাৎ পর্য্যন্ত পড়ায় বৃষ্টির হাত হইতে 
সমস্ত শরীর রক্ষা হয়। ইহ] পরিতেও বেশ মোলায়েম 
ও আরামপ্রদ, অনেকটা ওয়াটারপ্রফের যত। ইহ] 
পরিয়। অনায়াষে ছুই হাতে কাজ কর্ম করা যায়। 
“ফুটচির।” নামক এক প্রকার ঘাসের সাহায্যে ইহার! 
মাথায় পরিবার জন্য কয়েক প্রকার অলঙ্কার প্রস্তত করে। 
আর এক প্রকারঘ সের দ্বার ইহার। ঝণাট। মাছ ধরিবার 
'কুমনি' তৈম্নারী করে। 
বাশের কাঠির দ্বার 
গাথিয়। তাহারা শাল- 
পাতার থাল বাটি প্রসৃতি 
তৈয়ারী করে। খেজুর পাতা 
অথবাখড় ওপাতার সাহায্যে 
তাহারা জলের কলসী 
প্রভৃতি রাখিবার ব। মাথায় 
করিয়া লইয়া যাইবার অন্ঠ 
এক প্রকার বি'ড়। প্রস্তুত 
করে। ধান রাখবার জন্য 
খড়ের মোট। দড়ির দ্বার 
তাহারা মরাই প্রস্তত 
করিয়া থাকে । 


সি 


৬ ঠোনি লে, 


পা ও 


হর 


কাঠের কাজ। 


ওঝাওরা নিজেদের যাবতীয় কাঠের কাজ নিজ্রোই 
করিয়া থাকে । বাটালী বাণরুখনা' ও “বাসলা' নামক 
এক প্রকার কুঠারের সাহায্যে তাহারা নিজেরাই চাপ 
কাড়িবার জন্য উলি (চুঙ্জা ও মান, ঘানি গাছ (কুল্ভ) 


রবাসী-আহিন, নি | 





ওরাঞদের জোয়াল, বিধে উত্যাদি চাষের যন্ত্র। 


১৪শ ভাগ, ৯ম থণ্ড 


পনি 


লাঙল, ঢে "কী, আহার করিবার 
সময় বসিবার জন্ত'কান্দু” বা] পী'ড়ি, 
ঘরের দ্বার, খিল ('মাকৃরি ), ধান 
চাল প্রভৃতি মাপিবার জন্য পৈলা 
ও, আরো নানাবিধ প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য প্রস্তত করে। 


পা ছি পো ৫ ৯ ছি পপি লে 


কর্ষণযন্ত্রাদি | 


* ইহাদের লাঙ্গল পাঁ১ ভাগে 
বিভক্ত। আমাদের দেশে প্রায় সর্বব্রই তাই। আসল 
হইতেছে আড়াই ফুট লব্খ! মোটা ও ক্রমশঃ স্থম্ষাগ্র 
শালের একটি শক্ত গু'ড়ি--ইহাকে ওরাওর1 “হার? কহে। 
তাহার 'সরু মুখে প্রায় দশ ইঞ্চি পন্থা একট। লোহার 
ফলক (ফার ) দেওয়! থাকে । 'হারে'র সহিত একটি 
মোট। দীর্ঘ কাঠ সংযুক্ত থাকে-__ইহারই সহিত যোয়াঁলটি 
চম্মরজ্জু দ্বারা বাধিয়! দেওয়া হয়। ইহার পঞ্চম অঙ্গটি 

ভইতেছে “হারের পশ্চার্দেশের বক্রাগ্র এক 
থণ্ড কাঠ (চাদলি )। ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার 


পি পপি ক্ষীর ও পাপ এ 


র্‌ 





ওরাও্দের লাঙ্গল, টাঙ্গী, কুড়ালি ও বশ 
সময় এই “াদলি'কে চাপিয়। ধরিয়া কৃষক গরু তাড়াইয়। 
লইয়। যায়। 

ইহাদের মই বাংলার অন্যান্ স্থানের মইএরই মত। 
মইয়ের পাতাকে উহারা “পান্তা” ও সংযুক্ত কাষ্ঠকে 
ঠা বলে। ইহা! ছাড়া উহার জমি সমান করিবার 


৬ রা ]. 


যন্ত্র হোগা), ও তৈয়ারী করিবার 
ন্তর(কাবৃহ1), মাটির ঢেল1 ভাঙ়িবার 
যন্ত্র (ঢেল ফোরা), শাবল (শাবর), 
কাস্তে (হীস্ুয়া)* কোদাল (কারি, 
কুড়াল (টাঙ্গ), ভারী জিনিসপত্র 
বহন করিবার স্ঘু্না ভার বাবাক 
( বাহিঙ্গা )। ধান মাড়িবার পর এ 
বিশৃঙ্খল ধড়গুলি একত্রিত করিবার 
জন্য লোহ'র বঁড়শী লাগান একটি ৪ 
লম্বা বাশধআকফাই), মাপপত্রাঙ্গি বহন করিবার জন্গ গরুর 
গাড়ী ( শগড় ) বাবহার করিয়া থাকে । 

“ইহাই ওরাগুদের যাহা কিছু শিক্প-ও-কলা-সম্পদ। 
যদ্দিও উহাদের প্রস্তুত জিনিসপত্র, কারুকার্যা শিল্প প্রভৃতি 
এমন কিছুই নয়, তথাপি ছোটনাগপুরের কোরোয়া, 
অসুর, বীরহোর প্রস্ততি অন্ান্ঠি জাতির তুঙ্গনায় তাহারা 
সত্যতার পথে অনেক দর অগ্রসর হইয়াছে ইহ অসঙ্কোচে 
বল। যায়। 

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়। 


৯০ পপি 


রুষ্চ ও গীত 


( সমালোচনা ) 


11510172170 00৪ (010 পণ্ডিত সীতানাথ তত্ৃভৃষণ প্রণীত। 
ইহা গীতোক্ত ধন্ম সমন্ধে দাশনিক আলোচনা! ও ইতিহাসিক গবেষণ। 
সম্বলিত দ্বাদশটি বক্তৃত1। মাদ্রাজ প্রদেশের অন্তর্গত পিঠাপুরের 
দানশীল ধন্মোথসাহী রাজ! স্ুর্ধ্যরাও মহোদয়ের অর্থান্তকুলো এই 
বন্ততাগুলি প্রদত্ত হইয়াছে । এগুলি প্রথম বৎসরের বস্তা 
দ্বিতীয় বৎসরের বক্তৃতা চলিতেছে, তাহাও শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে । 

পণ্ডিত তত্বভুষণ যে অদম্য উৎসাহে হিন্দু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান ও 
প্রচারত্রতে ব্রতী রহিয়াছেন তাহা সকলেরই অন্নকরণীর় । আমাদের 
দ্লুশের শান্্াদি সম্বন্ধে একটী বিশেষ কর্তব্য রহিয়াছে, এবং সেই 
কর্তব্য প্ডিত তত্বভূষণ বিশেষ ভাবে সাধন করিতেছেন । বর্তমান 
যুগের জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকের সাহায্যে আমাদের শাস্ত্রের ব্যাখ্য। 
প্রয়োজন । কিন্ত এই কার্ধো যে পরিমাণ নিভখ কতা ও নিরপেক্ষতা 
আবশ্যক তাহা সচরাচর দেখিতে পাওয়া! যায়না | পগিত তত্বভূবণ 
গীতার ব্যাধ্যায় যে সাহ্‌স ও স্বাধীনতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার 
প্রশংসা ন। করিয়া থাকিতে পারি না। এক শ্রেণীর লোক আছেন, 
যাহার সর্ববাংশই অবিচারে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়! থাকেন ; 
যদ্দিও কার্ধকালে তীহারাই ইহার অসভ্তবত্ব প্রতিপান করেন। 
মাবার আর একশ্রেণীর লোক ইহার মধো কিন্তুই গ্রহিতবা নাই 
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বলিয়া মনে করেন । গ্রন্থকার ইহার মধা পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। 
তিনি দেখাইয়াছেন যে যদিও জ্ঞানের আলোকে আমাদিগকে কিছু 
কিছু পরিতাগ করিতে হইতেছে, তাহা হইলেও উহার মূল সতাগুলি 
দুটীভৃত হইয়াছে । সৃতরাং ক্ষতি অপেক্ষা লাভ হইয়াছে বেশী। 
পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক ষে মামাদের শাস্ত্বের মুলতত্বগুলিকে সমর্থন 
করিতেছে তাহাতে উহাই বুঝা যায় যে সতা গ্রহণের প্রণালী একই 
এবং এ একই প্রণালী অবলম্বন করিয়াই সকলে সতারাজ্ো প্রবেশ 
করিয়াছেন। শিতরাং পণ্ডিত তত্বভৃষণ ম্বে বলিয়াছেন, প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য প্রণালীদ্বয় বিভিন্্, সে বিষয়ে আমর! সম্পর্ণ একমত হইতে 
পারিলাম না। আমাদের গীত! উপনিধদাদিতে সত্যটাই শ্বজ্াকারে 
লিপিবদ্ধ হইয়] রহিয়াছে । তাহারা যে প্রণালীতে এ সত্যে উপনীত 
হইয়াছ্ধিলেন তাহা আমর] পাই নাই। কেননা তাহা শিষা গুরুর 
নিকট হইতে গ্রহণ করিতেন, কাজেই উহা লিপিবদ্ধ হয় নাই। 
লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে এক দিকে কিছু সুবিধা তয় না তাহ নহে, 
কিন্তু অহথবিধাও কিছু আছে। যিনি সত্যটি আত্মসাৎ করিয়াছেন 
ঠাহার প্রমুখাৎ গ্রহণ করিলে আমিও উহা আাখ্মসাৎই কাঁরব, কেবল 
মুখের কথা, জ্ঞানের বিষয় থাকিবে নাঁজীবনগত হুইবে। গ্রস্থ 
পাঠ দ্বারা সকল তন্রত্দায়ত্ব করিতে যাই বলিষা আমাদের সকল 
কথাই স্মতিধূুত ভাবপ্রস্তত (+17101707500 1067৭") হ্বুয়। প্রতাক্ষ- 
দুষ্ট আত্মচেষ্টাজনিত নহে ।*% ধর্মমদর্শনের সমসা। সত্যের জ্ঞান 
নহে বা নৃতন সতোর আবিষ্কারও নহে, কিন্ত জ্ঞাত তত্বের জাত্ীসাৎ- 
করণ। স্তরাং প্রণালীটা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হওয়া! অপেক্ষা গুরু দ্বার! 
শিষ্যে সংক্রামিত হইলে ফল ভাল হইবার সস্ভাবন।। আমি প্রণালী- 
বদ্ধ ভাবে লিখিত গ্রন্থের দোষ ধরিতেছি ন1, কিন্তু উহ! দ্বারা আসল 
বিষয় হইতে প্রাকৃত জনের দৃষ্টি দূরে সরিয়া যাইবার যে আশঙ্কা 
আছে তাহারই সম্বন্ধে একটু ইঙ্গিত করিলাম । অনেক সময়ে 
দেখিয়া কষ্ট হয় যে বনু পাশ্চাত্য মনীষা সতা দর্শন করিয়াও ধ্যান 
ধারণার অভাবে তাহাতে সনাক্‌ প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। 
আমাদের দেশে হইলে যেস্থলে একজন মনস্বী ধন্ম-সাধন-সম্প্রদায়- 
প্রবর্তক হইতেন, পাশ্চাত্য দেশে দেখি সেরূপ স্থলে তিনি এক খান! 
গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াই শেষ করিলেন। বোধ হয় এইরূপ কোন 
কারণেই একজন পাশ্চাত্য পও্িত ধর্ম দর্শন পাশ্চাত্য দেশে কিয়ৎ 
পরিমাণে উপেক্ষিত হইতেছে বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন। 1 
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গ্রন্থ দ্বাদশ অধ্যায়ে বিজ । উহার প্রথম তিন অধ্যায়ে হ্থেষ- 
চরিত্রের তিহাসিকতা ও আদর্শত্ব আলোচিত হৃইয়াছে। কৃষ্ণ- 
চরিত্রের অধিকাংশই যে কাল্পনিক তাহ! চিন্তাজগতের নিতান্ত আতুর 
ভিন্ন আর কাহাকেও বুঝাইয়৷ দিতে হইবে ন।। ডাক্তার ভাগ্ডার- 
কারের ষঘতে বালকৃষ্ণ-চরিত্র বালক খৃষ্টের অন্থকরণ মাত্র । 
বিশেষতঃ বুন্দাবনলীলার অনৈতিহাসিকতার আভ্যন্তরীণ প্রমাণ 
মহাভারতেও যথেষ্ট বর্তমান রহিয়াছে । পৌরাণিক কুষেঃ যে বছ- 
তত্বের সমাবেশ আছে তাহা বল।ই বাহুল্য । খগবেদের ইন্দ্রের 
প্রতিদ্বন্দী অনার্ধ্য রাজ কৃষ্ণ ও ছান্দোগ্োর আজিরস ঘোয়ের নিকট 
যোগশিক্ষার্থী দেবকীনন্দন তো আছ্েনই। তারপর আর কত নদী 
এই মহাসাগরে পতিত হইয়াছে কে বলিবে? কেহ কেহ বুন্দাবন- 
লীলার অঙ্গীভূত কেবী, অরিষ্টক, চান্বর, মুষ্টিক বধ ও কালীয়দমন 
প্রভৃতি পানিতে মেষ বৃষ মিথ,ণ কর্কট ইত্যাদি রাশির উপযাূপে 
ব্যাখ্যা করিয়! থাকেন। গোগীদিগের সঙ্গে ব্যবহারের মূলে সাধারণ 
ভাবে কোনও এঁতিহাসিক তৰ্বের গন্ধ অনেকে পাইয়াছেন। এমন 
সময় নাকি ছিল ঘখন কোনও পর্ব উপলক্ষে পুরুষ রমণীর এইরূপ 
বিলামিশ1! দোষাবহ বপ্লিয়া বিবেচিত হইত না। রাসলীলার 
জ্যোতিষিক ব্যাধ্যায় রাসচক্র সগৎসর, শ্কৃষ্ণ শুর্ধ্য এবং গোপীরা 
দিনের উপম্বাস্থল। ইহাতে কৃষ্ণ কেন যে চক্র মধ্যে প্রতি গোপিকার 
সঙ্গেই অবস্থিত তাহার ব্যাখা। ঘমেলে। মহাভারতে কৃষ্ণের 
এ্রতিহাসিকতা! পাগবদিগের সঙ্গে জড়িত। এই আধা দেশে এক 
স্ত্রীর পাঁচস্বমী পাওডবের] যে নিতান্ত কল্পিত তাহ] ন। বলিলেও 
১লে। স্থতরাং পাগুব-আধ্যারিকা হইতে কৃষ্ণের এঁতিহাঃসিকতা 
প্রতিপন্ন কর! স্ুদ্বরপরাহত। বঙ্কিমচন্দ্র বাসাঘ্‌ দিয়! কৃষ্ণচরিত্রের 
এতিহাসিকতা স্থাপনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু লোম বাছিতে 
কম্বল উজাড় হইয়। গিয়াছে । যদিই বা এঁতিহাসিকতা স্বীকার কর! 
যায়, আমর] কৃষ্ণের ঘে চগ্সিঞ্ পাইতেছি তাহাকে কিছুতেই মাদর্শ 
চরিত্র বলা যাইতে পারে না। বদ্ষিমচন্দ্র সেই জন্ভই এঁতিহাসিক 
সমালোচনার বাপদেশে এক আদর্শ চরিত্র খাড়া করিবার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন, তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই, এইরূপ চেষ্টা! সফল 
হইতেই পারে না| তিনি পূর্ববসংক্কারের দ্বাং এত অভিভূত ছিলেন 
যে যেখান হইতে আরজ কর প্রয়োজন ছিল সেখান হইতে আরম্ত 
করিতে সাহস পান নাই। কৃষ্রিত্রে ৰাস্তবিকই কিছু এঁতি- 
হাসিকতা আছে কি ন। এইথান হইতে ন্রিচার আরম্ভ হওয়া উচিত 
ছিল। তাহা না করিয়া তিনি এঁতিহাসিকতা ধরিয়া লইয়াছেন। 
তারপর ষখন যেষন ইচ্ছা বাদসাদ দিয়াছেন, সুতরাং কোন পক্ষকেই 
সন্তষ্ট করিতে পারেন নাই। পণ্ডিত তত্বভৃষণ ইঙ্তরিত করিয়াঞ্ছেন 
যে বুদ্ধের প্রতিতবন্দীরূপে কৃষ্ণচরিত্র গঠিত হইয়াছিল। এই অন্- 
মানের মূলে যে কিছু সত্য আছে তাহা বস্কিমচন্দ্রের চেষ্টার দ্বার। 
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প্রমাণিত হয়। কেনন!, ধর্মের আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা 
করিবার জন্য প্ৃষ্টের প্রতিদ্বন্দীরূপে তিনি এক ম্মাদশ বর্তমান 
যুগোপযোগী মহাপুরুষ গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 

ভগবদ্‌গীভার কৃষ্ণ যে, কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন, কিন্তু দেশ- 
কালাতীত-পরম পুরুষ এবং গভীর যোগের অবস্থায় প্রত্যেক মাহ 
বাহার সঙ্গে একত্ব অন্থভর করিয়া থাকেন তিনি, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ 
মাঞ্্ই গ্রন্থকারের সঙ্গে একমত হইবেন। কৃষ্ণ এখানে পরমাস্মার 
মুখপান্র মাক্জ। পরমাগ্রার সঙ্গে একীভূত হইয়া এইরূপ উপদেশ 
করিবার প্রথা এবং এইরূপ অবতারবাদ-_যাহাকে বৈদাস্তিক 
অৰতারবাদ বল! যায় তাহার মুল সৃঞ্জ কৌধিতকী প্রভৃতির ইন্দ্র প্র্দন- 
সংবাদে দেখিতে পাঙয়। ষায়। তৰে আমরা এ কথা বলিতে বাধ্য যে 
গীতার মধ্যে পৌরাণিক অবতারবাদের দিকে একটা গতি হুস্পষ্ট 
লক্ষিত হুয়। উপনিষদ যাহার ভিত্তি তাহার উপর পুরাণের এই 
প্রবল প্রভাব দেখিয়া মনে হয় গীতা রচনার কালে প্রাণ দেশে 
বিস্তৃত হইয়] পড়িয়াছিল। এই জন্য গীতারচনাকাল খুব প্রাচীন 
হইতে পারিতেছে না। গীতার অবতারবাদের মুলস্ত্র আমরা 
পুরুষনৃক্তে প্রাপ্ত হই। যদি গীতার কৃষ্ণ এ পুরুষের পরিণতি, তবে 
পুরাণ ও উপনিষদ উভয়েই গীতাকারকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। 
গীতায় বে যজ্ঞের ব্যাখ্যা রহিয়ছে তাহ] পুরুষযজ্ঞের সমশ্রেণীর। 
সুতর]ং ষেদিক দিয়াই বিচার করি শা কেন ধতিহাসিক কৃষ্ণকে 
বুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। 

চতুর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে গীতার সঙ্গে সাংখ্য, যোগ, ও বেদান্ত 
দর্শনের নশ্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে । সপ্তম অধ্যায়ে গীতোক্জ জ্ঞান- 
যোগ পাশ্চাত্য জ্ঞানীগণ-এদশিত জ্ঞানমার্গের সঙ্গে তুলিত হইয়! 
পাশ্চাত্য প্রণালীর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হইয়াছে ।' আমর। সকলকে 
এই অধ্যায় বিশেষ ভাবে অধায়ন করিতে অন্থরোধ করি। কেনন!, 
এ বিষয়ে সকলে গ্রস্থকারের সঙ্গে একমত হইবেন তাহা কেহ 
আশ! করে না, কিন্তু গ্রন্থকার ঘে ঠাহার গভীর গবেষণার ফল আম- 
দিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা আমর! উপেক্ষাও করিতে 
পারি না। অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে গীতার ভক্তিতত্ব বৈষ্ৰীয় ও 
ৃষ্টীয় ভক্তিতত্বের সঙ্গে তুলিত হইয়াছে । ভক্তিধর্শে্জ মূল যে দ্বৈত- 
গর অদ্বৈততত্্ তাহ] গ্রন্থকার যেমন সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করিয়া- 
ছেন তাহ সচরাচর সাধারণ লেখকদ্দিগের মধ্যে-_প্রাট্যই হউক 
আর পাশ্চাত্াযই হউক-_-দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রন্থকার খুষ্টের 
এঁতিহাসিকত। মানিয়া লইয়াছেন; তিনি কৃষ্ণ সন্বন্ধে যেরূপ 
আলোচনা করিয়াছেন খ্ুষ্ট সম্বদ্ধেও সেইরূপ আলোচন1 করিলে 
ভাল হইত। লগস-তত্্ সম্বন্ধে তিনি যে শাবশ্বাসে পাইবে বস্ত" 
এই ন্যায়ের অনুসরণ করিয়াছেন, আমরা এরূপ গোঞামিল 
তাহার কাছে আশা করি নাই। দশম বক্তৃতায় গীতোক্ত কর্মযেগ 
ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এইখানে প্রসঙ্গক্রমে জ্ঞান ভক্তি ও কম্মের 
সম্বন্ধ ও প্রাগীনকালে তাহাদের মধ্যে যে সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছিল 
তাহার কথা বলা হইয়াছে । একাদশ ও দ্বাদশ বক্তৃতায় নৈতিক 
জীবনের আদর্শ ও কার্ধ্যগত জীবনের কর্তব্য আলোচিত হুইয়াছে। 
সাধারণতঃ লোকে যাশাকে গীতার বিশেষত্ব বলিয়া বিবেচন1 করে 
সেই নিষ্কাম কন্ম সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা একাদশ অধ্যায়ে 
আছে। গভীর দার্শনিক প্রণালীতে কর্মসন্ন্যাস মতের ভিত্তিহীনত। 
প্রদর্শিত হইয়াছে । কিরূপে সকল কন্ম ব্রন্মে সমর্পণ করিয়া! যানুষ 
সংসারষাত্রা নির্বাহ করিবে যুগধন্মের এই বিশেষ মত অতি বিশদ 
ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানের সঙ্গে কর্ণের সম্বন্ধ নির্ণয়, না 
করিয়া এই তত্ব নিরূপিত হইতে পারে না। তাই পণ্ডিত তত্বভূষণ 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সুন্দর ভাবে দেখাইয়াছেন ঘে আত্মা কোন অবস্থাতেই কন্মহীন বা 
নিক্িম় নেে। 

' আমর] সকলকে এই প্রস্থ পাঠ করিতে অন্থরোধ করি_বিশেষত; 
গীতাভক্তদিগকে। তাহারা ইহার মধো এমন "কঢ় পাইবেন 
ণাহা অন্যন্ত্র পান নাই । একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি যে 
এই গ্রন্থ পাঠে নে সময় বায়িত হইবে, তাহা বুথ'য় বায়িত 
হইবে না। 


শ্ীবীরেন্রনাথ চৌধুরী । 


জমিদার ও রূুষকপ্রজা 


বাথরখগ্জ জিলায় যেবার ছূর্ভিক্ষ ভীষণঘৃত্তি ধারণ 
করিয়াছিল, সেবার কয়েকজন বন্ধুব সঙ্গে ক্রি্ট নরনারী- 
দের অন্ন বিতরণ করিবার উদ্দেশে ছু একটি গ্রামে কিছু- 
দিন বাস করিয়াছিলাম। এই দুঃসময়ে দর্ডিক্ষপীড়িত 
গ্রামবাসীদের প্রতি স্থানীয় জমিদারী কাছারীর কর্খব- 
চারীর! কিপ্রক্কার বাবহার করিত তাহা লক্ষা করি- 
বার স্বুযোগ ঘটিয়াছিল। আমাদের কাজে ইহারা 
যাঁচিত সহায়তা না করিলেও; কখন কখনও ইহাদের 
দ্বারস্থ না হইলে কার্যোদ্ধার সম্ভব হইত না। আদায়- 
কারুর বরকন্দাজ স্গে গ্রামে ঘখন ভ্রমণে বাহির হইতেন, 
দেখিতাম কুটিবে কুটিরে উপবাসী প্রজা! ভয়ে সঙ্কুচিত 
হইয়া আছে। কোনো কোনো কর্মচারীকে আমরা 
জিজ্ঞাসা করিতাম যে যে পর্যন্ত হূর্ভিক্ষের প্রকোপ 
হাস না হয় অন্ততঃ সেই সময় পর্যাস্ত কি আদায়ের কাজ 
বন্ধ রাখা সঙ্গত নহে? তাহার €কহ কোনে তর্ক না 
করিয়া বলিত “কি করি মশায়, নায়েবের হুকুম ত 
তামিল করতেই হবে।” 

বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে জমিদারের সহিত প্রন্জার 
কি সন্বন্ধ দাড়াইয়াছে কিছুকাল হুইতে লক্ষ্য করিবার 
ম্বযোগ ঘটিয়াছিল। প্রজ্াপীড়নের কি কি যুক্তিসঙ্গত 
কারণ আছে জানি না; তবে এইটুকু স্বীকার করিতেই 
হইবে যে যেখানে দাতা-গৃহীতার সম্বন্ধ সেখানে 
স্বার্থের সংঘাত এত তীব্র যে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধকে 
সহজ করিয়। তোল সম্ভব নহে। সহজ নয় বলিয়াই 
সামাদের পল্লীসমাজ-সংস্কারের সমস্তা এত জটিল হইয়! 


জিরার ও কৃষক প্রজ 


৬৮৯ 


পর্ড়য়াছে, কেনন। জমিদার ও প্রক্গা লইয়াই পল্লীসমাজ 
গঠিত। 

আমাদের দেঁশের শিক্ষিত-সমাজ পল্লীসংস্কারের 
সমশ্তা লইয়া ধযৈ মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়'ছেন 
'তাহার কোনে। নিদর্শন এতর্দিন দৃষ্ট হয় নাই। সম্প্রতি 
দুএকজন চিন্তাশীল সমাজ-নেত। এই বিষয় লইয়া আলো- 
চন! তুলিয়াছেন বটে; কিন্তু অন্তান্ত সভা দেশে যে 
একাগ্রতার সহিত এই সমস্তার মীমাংসার জন্য বহু নর. 
নী সমস্ত চেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া অল্পকালের মধ্যে 
পল্লীসমাজে নবজীবনের সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, 
কই, বাঙ্গলাদেশের জমিদার ও সমা'জ-নেতার্দের মধ্যে ত 
তেমন উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতেছে না। আসল কথা, 
আমাদের পর্লীসংস্কারের সর্ব প্রথষ আবশ্টঠক জমিদারের 
সহিত প্রঙ্জার সন্বন্ধকে সহজ করিয়া! তোল। এবং কার্ধো 
জমিদ্বারকেই স্বার্থের বন্ধন কিছু-পরিমাণ শিথিল করিতে 
হইবে। বে করিয়া হৌক্‌, প্রজার অস্তঃকরণকে জয় 
করিতেই হইবে--সে আজ জমিদারকে ভয় কৃরে, জমিদার 
যে প্রজার হিতপাধন করিতে ইচ্ছুক এ যে তাহাকে 
কিছুতেই বোঝান যায় না, 'এখানে সম্বন্ধ হইয়া উঠিয়াছে 
থাদ্য ও খাদকের-__ইহা দুর না করিলে ০ অবস্থার 
উন্নতিসাধন সপ্তব হইবে না! 

আজকাল পল্লীগ্রামে নিজেদের জমিদারীতে জমিদার 
আর বাস করেন ন!। সেখানে ইহ্বার্দের জীবনযাত্রা 
অত্যন্ত ছুর্ববহ বলিয়! বোধ হয়। পল্লীগ্রামের উন্ুক্ধু নির্মল 
বাতাসে ইহাদের দম আট্কাইয়। আসে বলিয়া কলি- 
কাতার ধুলি-আবর্তে বায়ুরথে ভ্রমণের জন্য ইহার] ব্যাকুল 
হন্। আমি মনে করি, পল্লীগ্রামগুলি যে ক্রমশঃই শ্রীহীন 
হইয়। পড়িতেছে তাহার কারণ এই যে শিক্ষিত ভদ্র- 
লোকেবর। আর পল্লীসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখেন 
না। জমিদার তাহার নায়েবের হস্তে প্রজাদের সুখছঃখের 
ভার অর্পণ করিয়। রাজধানীতে অট্রালিকায় বসিয়। প্রজার 
হিত করিবেন ইহা সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। ইহার ফল 
এই হয় যে, একদিকে পল্লীগ্রামগুলি কাণ্ডাবীহীন হইয়। পড়ে, 
অপর দ্দিকে নায়েবের একাধিপত্য রাজন্রে প্রজাদের বাস 
করিতে হয় বলিয়। প্রজার ছুঃথের আর সীম। থাকে না। 


৬৯০ 


গ্রামে রাস্তাঘাট, গলাশয়, গোচারণের ভূমি, ইত্যাচ্চি 
অতান্ত আবশ্বকীয় ব্যখস্থার প্রয়োজন হইন্নাছে। 
রাস্তাঘাট, অভাবে গ্রাযবাসীদের বধাকাশে চলা-ফেরার 
কি জস্ুুবিধ। হয়, তাহ স্বচক্ষে না দেখিলে ধারণ। করা 
যায় না। পানীয় জলাভাবে গ্রীগ্রকালে কোনে! কোনো 
গ্রামে খানা-ডোবা-খালের জল পান কর। ব্যতীত আর 
উপায় থাকে ন। এবং ইহার ফলে নানা ব্যাধির স্যাষ্ট হইয়। 
গ্রামবাসীদের মৃত্যু-যুখে লইয়া যায়। গরু চরাইবার 
কোনো মাঠ নাই বলিয়া ধর্ধাকালে এঈ নিত্রীহ জীব- 
গুশিকে কি কষ্ট তোগ কন্িতে হয় তাহ দেখিলে মানুষের 
প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠে। দেশের জমিদারব্গ যদ্দি 
পল্লীগ্রামের সহিত নিকট যোগ রক্ষা করিতেন এবং স্বচক্ষে 
গ্রামবাসীদের এই প্রকার দুরবস্থা দেখিতেন তাহা হইলে 
অনেকগুলি সংস্কারকার্ধ্য আরম্ভ হইতে পারিত এবং 
আমাদের পরী-সংস্কার অপর দেশের তুলনার এত 
পিছাইয়৷ পড়িত না। অঠতএব পণী-সংস্কারের প্রথম 
উপায় ধনী-জমিদারগণের স্ব শব জমিদারাতে অন্তত 
ব্সরের মধো কয়েক মাস গ্রামবাসাগণের পাশাপাশি 
বাস। ইহ! দ্বার পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারে 
এবং প্রঙ্জার সহিত আন্তরিক একটা সদপ্ধ স্থাপন হইতে 
পারে। 

জমিদারী সেরেস্তার কাগঞ্জপত্রে জামজম।-সংক্রান্ত 
যাবতীয় বিবরণ বিশেষরূপে লিখিত থাকে বটে কিন্ত 
প্রজারতসন্বন্ধে কিছু বিবর্ণ পাওয়। বায় না! কিছুদিন 
পূর্বেব অধ্যাপক রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাখরের লিখিত 
এক প্রবন্ধে কৃষি ও শ্রমজীবীগণের অবস্থা পুঙ্থানুপুঙ্খরূপে 
অবগত হইবার জন্ত এক মুদ্রিত বিবরণলিপির নমুন। 
দেখিয়াছিলাম। আমি যে বিবরণলিপি « ব্যবহার 
করিতাম তাহার সহিত উক্ত বিবরণের যথেষ্ট এঁক্য মাছে। 
মোট কথ প্রজার আর্থিক, সামাজিক, দৈহিক, সর্ব প্রকার 
অবস্থা লিপিবদ্ধ হওয়া আবশ্তাক। শিক্ষিত জমিদ্াবকে 
নিজে এই বিষয়ে উদ্যোগা হইতে হইবে; কোনো আম্ল। 
বা নায়েব দ্বারা ইহ! সন্তব হইবে না। 





* প্রবন্ধের আয়তন দীর্ঘ হইবে বলিয়া আমি কেনে নিদশন- 
লিপি দিলাম ন!। 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম থণ্ 


আমাদের দেশে কৃবিজীবীগণ অন্য দেশ অপেক্ষা অধিক 
পরিশ্রম করে, কিন্তু স্বল্প পারিশ্রমিক তাহার অনৃষ্টে 
জোটে। এইরূপ হইবার কি কারণ তাহ! বিস্তারিত 
আলোচনা কর। আবশ্যক। পৃথিবীর সর্ববক্তরই কুষিজীীগণ 
স্ব. স্বাস্থ্য, ও সম্পদ ভোগ করে; আর এই স্জল। হুল! 
বঞগদেশের চাষীর অন্ন জে'টে না! যে অঙ্গ পরিমাণ অন্ন 
সংগ্রহ করিতে পারে, তাহারও কিছু পরিমাণ জমিদার, 
কতক শহাজনকে দিয়া যেটুকু বাকি থাকে তাহা দ্বার! 
ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে হয়। , 

কৃষিজীনীদের উন্নতিসাধনের নিমিত্ত ফুবাপ ও 
আমেরিকাতে যে বিপুল আয়োজন ঠলিতেছে, তাহার 
বর্ণনা আমাদের ধনী জমিদারগণের পাঠ কর! বাঞ্ুনীয় | 
আরাল]াও, বেলজিয়ম, হল্যগু প্রভৃতি দেশে কি আশ্চর্য 
প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইহাদের পরল্রীগ্রামগুলি স্ুখ- 
্বচ্ছন্দতা ও সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, ভাবিলে 
বিশ্িত হইতে হর। জমিদারপ্রধান ইংলণ্ডেও আজ 
ক্ষি-উন্নতির সাড়া পড়িয়াছে ; তাহাদের পরিত্যক্ত গ্রাম- 
গুলি আবার রুষিগীবীদের কুটীরে শোভিত হইতেছে। 
কারখানার কারাগার হইতে শ্রমজীবীগণ বাহির হইয়া 
কষিকাধ্যে নিযুক্ত হইতেছে। ইংলগ্ডের সমাঙ্সংস্কারকগণ 
এই পণ্রিবর্তনে উৎফুল্ল হইয়াছেন। আমাদের দেশও 
গমিদ্ার-প্রধান। আমরাও কি পরিবর্তন-আোত আনিতে 
সমর্থ হইব না? 

যেখানেই কৃষির উন্নতির চেষ্টা হইয়াছে, সেখানে সঙ্গে 
সঙ্গে জমিদার সংক্রান্ত আইনকানুনেরও কিছু কিছু পরি- 
বর্তন আবশ্তক হইয়াছে । ইহা অবশ্যন্তাবী। আমাদের 
দেশে প্রগাম্বন্ব বিষয়ক যে আইন আছে তাহা পর্রিবর্তিত 
না হইলে কুষির উন্নতির ভিত্তি পাকা হইবে না। যে 
পর্য্যন্ত না আমাদের দেশে 11109 06 1910016 ( অর্থাৎ, 
কুষককে জমিদার ইচ্ছামত তাহার ভিট। হইতে উচ্ছেদ 
করিতে পারিবে না) 17১1061২901 (অর্থাৎ কষকের 
দেয় খাজন। ইচ্ছ।মত বৃদ্ধি কিতে পারিবে না) এবং 
1৭100 1২101) 001 ১৭1৩ ( অর্থা্জ কৃষক বিনা আপত্তিতে 
জমি হস্তান্তর করিতে পারিবে) জমিদার-প্রজা-আইনের 
অন্তর্গত না হইবে ততদিন কৃষির উন্নতি ব। কৃষিঙ্গীবীর 


৬ষ্ঠ সংখ্যা] 


অবস্থা সচ্ছল হইণার সন্ভাবন। নাই। শুনিতে পাই 
'গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে ভাবিতেছেন। | 

্র্ান্বত্ব মৌরসী হওয়া বাগ্রনীয়। বাংলাদেশের 
কোনো কোঁনো জমিদার প্রঙ্গাকে এ স্বর দ্রিবার জন্য 
উদ্বযোগী হইয়$ছেন । ইহ? দ্বারা উভয়েরই মল হইবে, 
কেননা প্রজীঞ্জ উন্নতিতেই জমিদারের প্রকৃত উন্নতি । 

' বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষকের মাথা গণদায়ে 
বংশর্পরম্পরাক্রমে মহাজনের নিকট বিক্রীত হইয়া আছে 
ধলিয়। কুবিজীবীগণ তাহাদেৰ উপার্জিত আয় হইতে 
কিছু কীচাইতে পারে নী । গ্রামে গ্রামে মহাজনের কি 
অনান্ুধষি+ অত্যাচার করে তাহ স্বচক্ষে দেখিয়াছি। 
নিঞপায় ক্লষিজীবী কখনও জমিদারকে খাঞ্জনা দ্রিবা 
জন্য, হয় ত বা হালের গরু খরিদ্বের জন্য কিংবা $ঢকহ বীজ 
খরিদের দন্ত মহাজনের দ্বারস্থ হয়। মহাজন পরম বন্ধু 
চায় তাহার বাড়ীতে যাইয়া-টাকা দিয়। আসে এবং এক- 
খানি খত সহি করাইয়। লয়। সুদের হার মাসিক টাকায় 
এক আনা করিনা লওয়া হয়, অধগ্য কখনও ইহ|র বেশী 
কখনও কিছু কমও লওয়া হইয়া থাকে । কিন্ত আসলে 
স্রদের হারে উপর কিছু আসে খায় শা, কেননা 
মহাজনেরা সাধাব্রণতঃ সুদের অঙ্ক কষিবার প্রণাপা এমন 
*্টিল করিয়া রাখে যে দুর্খ গ্রঞজার পক্ষে ইহার মধো দত্ত'খুট 
কর্ষবার সাধ্য (কি? সমস্ত দেনা! শোধ করিয়াও ইহাদের 
হাত হইতে এড়াহবার যো নাই। খতের টাকা শোধ 
কপ্রিয়া খত ফেরৎ পায় নাই, টাক] দ্রির। রসিদ পায় নাহ, 

প্রতিদিনই প্রজার কাছে এরূপ অভিযোগ শুন। যায়। 
ইহার প্রতিকারও জমিদ্রাঝের হাতে। সম্প্রতি 
সএকার পক্ষ হইতে যৌথ খণদান সম্তি গ্রামে গ্রামে 
শথা স্থাপন কিয়া কুধিঞজীব]দের অল্প সুদে খণ পাইখাপ 
*স্ুযোগ করিয়া দিতেছেন বটে, কিন্তু এই সমিতির উদ্দেশ্য 
পরিপুর্ণ ভাবে সফলতা লাত করিতে হইলে, জমিদ্রারগণের 
সহারতা আবশ্তক । আশা করি বাংলাদেশের জমিদার- 
গণ এই সমিতির কাধ্যের প্রসারে সহায় হইবেন এবং 
বাদ সামির প্রতিষ্ঠা, দ্বর। তাহাদের নিজেদের “দাপনা 
কারবারের” কিছু লোক্সানও হয়, তবু দেশের হিশুকরে 
সেঢুকু ক্ষতি কার করিতে কুন্ঠিত হইবেন না। 


জনিদার ও কৃষক প্রজা 


৬৯৯ 


কৃষির উন্নতির জন্য যে যে ব্যবস্থা করা আবশ্তক অর্থাৎ 
তাল বাজ, সার, চাষ করিবার উপযুক্ত বন্ত্াদি, ইত্যাদি যাহ। 
না হহলে কৃষির উন্নতির স্থত্রপাত সম্ভব নহে, জমিদারের 
এহ-সকল বিষয়ে মনোধোগী হওয়। প্রয়োঙ্জন। কবিশাস্তরজ্ঞ 


কাহারে পরামর্শ লইয়। তদন্ুসারে কাধ্য করা কর্তব্য। 


আমেরিকান্‌ গবর্ণমেণ্ট রুষিজীবীদের সাহায্যের জন্য যে 
বিরাট আয়োভন*করিয়ছেন, আমাদের গবর্ণমেন্ট তদ্্রপ 
কোনো ব্যবস্থা করেন নাই, কিন্তু আমাদের দেশের 
তম্বামীগণ কি এ বিষয়ে, অগ্রণী হইতে পারেন না? 
বিধাতার কোন্‌ অভিশাপে আমবা এমন অলস, আছুরে 
ছেলে হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি খে আমাদের অন্ন, জল, 
ওষধ, পথ্য, থর্-ঝড়ীর সবপ্ঝাম, সাত সমুদ্র তের নদীর 
পার হইতে এক কর্মঠ জাতি আপিয়। সংগ্রহ করিয়া 
দবে? বিদেশী গবর্ণমেণ্ট এ দেশের কল্যাণের আয়ো- 
জনের স্ুব্রপাত করিয়াছে । পোধাপুত্রের নিকট হইতে 
জননী যা ক্ছু পাইতেছেন তাহাই যথেষ্ট, কিন্ত তাহার 
নিজের সন্তানেরা কি কিছু দিতে পারিবে না? যখনই 
তিনি তাহার নিজে কোলের সন্তানের নিকট হইতে 
কোনো অর্থ পাইয়াছেন তাহার মুখে হাসি ধরে নাই। 
আমর) কি ভারতমাতার সেহ হাস্য দেখিব না? 
আমেরিকার যুক্তপাঙ্গে পতিত জমি উদ্ধারের জন্য 
সেখানকার গবর্ণমেন্চ কি বিপুল আয়োজন কবিয়াছেন 
তা পাঠ করিণে বিস্ম়াতিভূত হইতে হয়। যুক্তরাজ্যে 
রুধি বিভাগের অন্তর্গত' একটি সমিতি হইয়াছে তাহার 
গম 1.01101 7771 ১61৬৫ 01 1110 ১০৮65, 
ইহাদের কাঙজ্জ অগ্ুর্বর ক্ষেপ্র ধনধান্যে-পুপ্পে শোভিত 
করা। ঘে-সকল কুষিঙ্গীবী অর্থাভাবে কুষিকন্ম চালন। 
করিতে অক্ষম, তাহারা এই বিভাগের অধাক্ষকে সংবাদ 
পাঠাইলে সরকার হইতে একজন তদন্তকারী তাহার নিকট 
প্রেরিত হয়। তিনি তাহার জমিজম1 গরধাড়ী ও ফসলাদির 
অবস্থা তম তন্ন করিয়া লিখিয়। বিভাগীয় অধ্যক্ষের নিকট 
প্রেরণ করেন) ম!টি বিশ্লেষণ করিবার জঙ্গ সরকারী 
বসায়নাগারে প্রেরিত হয়। ফ্ধিবিভাগ হইতে যাহাদের 
এই কারো নিথুক্ত করা হয়, তাহারা প্রত্যেকেই কষি- 
বিদ্যায় পারদর্শি৩। লাভ করিয়।ছে। অতএব হুহারা 


জিপি তৌস্িরি সিপরী সিএ সি তা তরি 


৬৯২ 


পাছ পে সতী কতা 5 


কৃষককে ভ্রম নির্দেশ করিয়া দিয়া বিহিত প্রণালী অব-* 
লদ্ঘনে কৃষিকার্ধযের পরিচালনায় বিশ্ব সহায়তা করিতে 
পারে। কুষিবিভাগ হইতেও কৃষককে সাহায্য কর! হয়। 

তাহার রমিতে কি ফসল দেওয়! কর্তব্য, কি সার-প্রয়োগে 


তাহার জমির উর্বরশক্তি বৃদ্ধি পাইবে, এবং ফসলকে 


পোকা ও জীব।ণুর আক্রমণ হইতে বাচাইবার প্রস্থ কি 
পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে ইত্যার্দি, যাবতীয় সংবাদ 
তাহাকে জানান হয়। কৃষিবিভাগনির্দিষ্ট উপায়ে সে কাজ 
করিতেছে কিনা তাহা তদন্ত করিবার জন্ত মাঝে মাঝে 
বিভাগীয় কর্মচারী পাঠান হয়। এমন করিয়। যে দেশের 
কৃষিঞীবীকে সাহায্য কর হর, সে দেশের কৃষকগণ ধনা 
হইবে ইহাতে আর মাশ্চধা কি? অন্নকালের মধ্যেই 
সে কৃধিক্ষেএ্কে শস্যশালী করিয়৷ তাহার আর বাঁ 
করিতে পারে এবং কবখিতাগ তাহার নামন্ত যে বায় 
করিয়াছেন তাহা শোধ করিয়া দিতে সমর্থ হয়। * 
বাংলাদেশের সমৃদ্ধিশাপী জ।মদারগণ কৃষির উন্নাওকল্লে 
প্বন্খ জমিদারীতে কবিবিভাগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া কষিজীখা- 
দের সব্বপ্রকারে সাহাব্য কৰিখার ব্যবহ্া কালে আমা- 
দের দেশেও কৃষির উন্নতি সগ্তব হইতে পারে । বেপারীগণ 
কষিজীবীদের নিকট হইতে নানা কৌশলে অল্পমূল্যে ফসল 
খারদ করে; যে ক্ষেত্রে মহাঙজজনই বেপারী সে ক্ষেঙ্ের ত 
কথাই নাই। ক্ঁষধবিভাগ প্রতিষিত হইলে উক্ত বিভাগ 
ফসল বিক্রয়েরও স্ববন্দোবস্ত করিয়।৷ দিতে পারেন। 
যৌথ-ক্রয়বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইলে বাঁ, সার, হাল, 
গরু খরিদ ও শস্য বিক্রয় উভয়েরই বিহিত বিধান হইতে 
পারে। আয়ালযাণ্ডের জামদ্দারবর্গ এ দিকে মনোযোগী 
হইয়াছেন বণপিয়। আযালণাণ্ডের সৌভাগ্য ফিরিয়। 
আলিরাছে। বঙ্গদেশের সইতে ধা তুখাশীবগের 


ঝ কবিরা অক্ষম কৃষকের জন্য যে অর্থ ব্যয় করেন তাহার 
স্র্দের হার বেশী নহে । এই ধণ পরিশোধের জন্য তাহার ব্যান্ক 
(কংবা যৌথ-ধপদান সমিতির শরণাগত না হইলেও চলে, কেনন৷ 
বৈজ্ঞা।নক উপায়ে কৃষিক্ষেত্র পরিচালনার ফলে শস্যের পরিমাণও 
বৃদ্ধি হয়, এবং সরকারী (বভাগের তত্বাবধ।নে থাকিয়া কুষক বাহুল্য 
খায় করিতে পারে না। এই ভাবে একদিকে যেমন কুষকের ধণভার 
মুক্ত হইতে থাকে, আবার বিভাগীয় তত্বাবধানে কৃবিক্ষেত্র উন্নতি 
লাভ করে এবং ক্ুদক তাহার ক্রুটী বুঝিয়৷ ভবিষ্যতে মতর্কঙা অবলম্বন 
করিতে পারে। 


প্রবাসী__আশ্গিন, ১০২১ 


১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


কি এই দিকে দৃষ্টি পড়িয্লাছে 1 শুনিয়াছি কোনে! কোনো 
জমিদার ক্লবেক্ষেত্র' স্থাপন করিয়া শ্তাদি উৎপন্ন করিতে” 
ছেন, কিন্ত আমি যাহ! বলিতেছি ইহা! সৌখিন ধরণের 
বাগান বা কৃষিক্ষেত্র স্থাপন দ্বার সম্পন্ন হইবে না । একবার 
নিজেদের ভোগবাসন! খর্ব করিয়া বন্ুকালের সঞ্চিত 
স্বার্থের পু'টলীর বাধন শিথিল করিতে হইবে; পীগ্রামের 
যে-সকল সমস্তাঃ পল্লীস্মাঞ্জের উন্নতিকল্পে যাহা! আবস্তক, 
ইহাদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতার আয়োজনে ' যাহা 
করণীয়, বাংলাদেশের ভূত্বামীগণকেই তাহা করিতে 
হইবে। হহীদ্দের স্মরণ রাখিতে হইবে বাংলাদেশে প্রায় 
সাতলক্ষ গ্রাম আছে এবং এই গ্রামবাসীগণের সুখ- 
দুঃখের জন্য বাংলাদেশের ভূক্ষামীগণ দায়ী। এই বিপুল 
্রজ্জাপু্জের উপাজ্জিত অর্থের অংশলাভ করিয়াই ভূগ্ধামী 
ধনসম্পর্দের কোল লাভ করিয়াছেন; হহাঁদ্ের মুখের 
অন্নেই ভূথ্বানাগণ খিলাসে প্রতিপাপিত। 
শ্রীনগেন্্রনাথ গঙ্গোপাধটায়। 


এস অভি রা 


ধর্মপ।ল 


[ খপনেন্দ্রঅগুলের মহারাঞজজ গোপালদেৰ ও ঠাহার খুব বম্মপাল 
সপ্তগ্রাম হইতে গৌড় ন।ইবার রাজপথে বাইতে নাইতে পথে এক 
ভখমন্দিরে রাত্রিবাপন করেন। প্রভাতে ভাগীরথী তীরে এক সন্াসীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী তাহাদিগকে দস্ালুঠিত এক গ্রামের 
ভীষণ দৃপ্ত দেখাইয়া এক দ্বীপের মধ্যে এক গোপন হর্গে লইয়া বান। 
সন্যানীর নিকট সংবাদ আসিল ঘে গোকর্ণ হর্গ আঞ্মণ করিতে 
শ্রীপুরের নারায়ণ ঘোষ সসৈন্তে আমিতেছেন ; অথচ ছূর্গে সৈম্যবল 
নাই। সন্র্যাসী ভাহার এক অস্থচরকে পার্থবগী রাজাদের নিকট 
সাহায্য প্রার্থনার জন্য পাঠাইলেন এবং গোপালপদেব ও ধন্মপালদেব 
ছর্গরক্ষার সাহায্যের জন্ত সন্্যাসীর নহিত ছুর্ণে উপস্থিত হইলেন। 
কিন্ত ছর্গ শীঘ্রই শত্রুর হস্তগত হইল। তখন দুর্গস্বামিনীর কন্যা 
কল্যাণী।দেবীকে রক্ষা করিবার অগ্ত তাহাকে পিঠে বাঁধিয়া ধন্মপাণ 
দেব দুর্গ হইতে লক্ষ দিয়! পলায়ন করিলেন। ঠিক সেই সময় উদ্ধারণ- 
পুরের ছুর্ণস্বামী উপস্থিত হইয়া নারায়ণ খেষকে পরাঞ্জিত ও বন্দী 
করিলেন। তখন সন্ন্যাসী তাহার শিষ্য অযুতানন্দকে যুবরাঞ্জ ও 
কল্যাণী দেখার দঞ্ধানে প্রেরণ করিলেন। এদিকে গৌড় ॥সংবাদ 
পৌছিল ঘে মহারাজ ও যুবরাজ নৌকাঢুব্র পর সপ্তগ্রামে পৌছিয়া- 
ছেন। গৌড় হইতে মহারাঞ্কে খুঁজিবার জন্য ছুই দল সৈল্গ প্রেগিত 
হইল। পথে ধন্মপাল কল্যাণী দেবাকে "লইয়া তাহাদের সহিত 
মিলিত হইলেন ! 

সন্আাসীর বিচারে নারায়ণ ঘোষের মৃত্যুদণ্ড হইল। এবং 
গোপালদেব ধন্থপাল ও কল্যাণী দেবীকে ক্রিয়া পাইয়া আনন্দিত 





এপ্পুলতব চছিত। 
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হইলেন। কলা।ণীর মাতা কল্যাণীকে বধুরূপে গ্রহণ করিবার জন্য 
মহারাজ গোগালদেবকে অন্থরোধ করিলেন। €গাঁড়ে প্রত্যাবর্্ন 
করার উৎসবের দিন মহারাজের সভায় সপ্ত রাজা উপস্থিত হইয় 
সন্যানীর পরামর্শক্রমে তাহাকে মহারাজাধধিরাজ সরাট বলিয়! 
শ্বীকার করিলেন »। 


ভতীয় পরিচ্ছেদ * 
মণিদৃত্তের গুপ্তগৃহ | 


রাপ্জিশেষে ধর্মপাল অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া শষ্য গ্রহণ 
করিয়াছিলেন। অভিষেকের ভ্উতৎসবে সমস্তদ্িন' এবং 
রঙ্জনীর অধিকাংশ অতিবাহিত হইয়াছিল, যুবরাজ পবিশ্রান্ত 
হইয়া অন্তঃপুরে শয়ন করিতে যান নাই, সভামগপের 
অলিন্দে শয্যা রচনা করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
তাহার চারিদিকে পরিচারক, প্রতীহার, দ্গুধর ঘ্প্রভৃতি 
রাঞজসেবকগণ ভূমিশধ্যায় পুমাইতেছিল। রাজপুরীা 
নীরব নিশ্তুব্ধ সুবুপ্তিষগ্র, প্রাসাদের অধিকাংশ আলোক 
নিিয়। গিয়াছে। অন্ধকারে সভামগ্ডপ পার হইয়! একঞ্জন 
দাঘাকার পুরুষ তাহার খটার নিকটে আপিল এবং 
তাহার গা্রে হস্তাপণ করিয়া ডাকি, ধর্মপাণ তখন 
গভীর নিদ্রামগ্র, তাহার নিদ্রাঙঞ্গ হইল না । দীঘাকার 
পুরুধ খন তাহার হপ্ত ধারয়া আকর্ষণ ক্সিল, যুখরাঞ্জ 
ধ্যপ্ত হইয়া উঠিয়। বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “ক ?” 

চঅণ্টগ্থরে উত্তপ হইল “ধশ্ম, আমি |” যুবরাজ 
শখা। ত্যাগ করিয়া ভঠিয়। দাড়াইলেন এবং ক্ষীণ 
দাপালোকে দেখিতে পাইলেন, বিশ্বাণপ্দ দাড়াইয়া 
আছেন। ধন্মপাণ বিশ্মিত হইয়া" জিজ্ঞাসা করিলেন 
“প্রত, এত প্লান্রিতে ডাকিতেছেন কেন? কোন বিপদ 
হহয়াছে কি ?”" সন্ন্যাসী হাসিয়া! কহিলেন “ভয় নাই 
খম্মঃ সমস্ত মঙ্গল । তোমাকে এখনই আমার সহত নগরের 
প্াহিরে যাইতে হইবে। তুমি নিঃশপে বাহির হইয়া 
আইস।” উভয়ে নিঃশবপদসঞ্চারে প্রাসাদ হইতে বাহির 
হইয়া জুযুণ্ডিম্র গৌড়ের অন্ধকার রাজপথে আসিয়া 
দাড়াইলেন। 

অন্ধকাপে প্রধান 'বাগগথ অতিক্রম করিয়া উভরে 
তাগাঞ্থীতারে উপস্থিত হইলেন। খিশ্বানন্দ খাটের উপর 
দাড়াইয়। বংণাধবনি করিলেন, তাহা শুনিখাষাওর নদীতীপ- 


,ধর্মপাল 
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স্থিষ্ঠ আত্র্বক্ষের অন্তরাপ হইঠে একখানি ক্ষুপ্ধ নৌকা 
বাহির হইয়৷ ঘাটে আগ লাগিল, সন্ন্যাসী ধম্মপালকে 
তাহাতে আরোহণ করিতে কহিলেন। যুবরাজ বিশিত 
হইয়। কিজ্ঞাস। কপিলেন *প্রঙঃ কোথায় যাইতে হইবে ?” 
গনযাসী কহিলেন “বপিযাছি ত নগরের বাহিরে যাহতে 
হহবে।” 

ধন্ম।-- প্রভাতের আরধক বিল নাই, পিতা বাধ 
অগসর্ধান কেন? 

*সন্্াসা।_ আমরা, এগ্ছদতা বাসবার পুব্বেই ফিবিরা 
আর।মব। 

ধন্ম।_ মাতাকে সংবাদ পাঠাহলে হহত না? 

সন্যাসী |-- ধন্ম, কুমি ক" আমাকে আবাস 
কারতেছ? 

ধ'য়।__ না। 

সন্ন্য।সা।__ তবে নৌকায় আহস। 

যুবধাদ ও সন্যাপা নৌকায় আরেতণ করিলেন। 
নোৌক। চলতে পাগিল। গৌড় নশবের শঙ৩ শবখাট 
আতঞ্ন কগিয়। একটি জীর্ণ পুধাতন খাটে গিয়। লাগল। 
সন্ন্যাপী নাবিঞ্গণকে ঘাটে থাকিতে আদেশ করিয়া 
ধমপাপের হস্ত ধারণ করিয়া নৌক। হইহতে৪ অবতরণ 
করিগেন এবং সোপানএ্রেণা বহিধা উপরে উঠিয়া একটি 
জীণ অট্রালিকার মধ্যে প্রবেশ করিলেন । অগ্ালিকাট 
অদ্ধকাপ ও জনমানবশৃণ্ত,। কোন কক্ষের দ্বারে বা 
বাতায়নে কণাট নাই । *অনট্রালিকাটি খোধ হর সন্যাসার 
পরিচিত, কারণ তিন ধণ্মপালের হন্তধারণ করিয়া বহু- 
কক্ষ ও আপিন আওঞ্ম কাঁগলেন। কিয় গনন 
করিয়। সন্যাসীর গ(তরোধ হইল, ধশ্মপাল "পরশে অন্থতণ 
করিলেন যে সন্দুথে প্রাচীর। উশরে পথ আবিক4 
করিবার জগ্ঠ বহু অন্ুুলধান করিলেন কিগ্ত পখমিণিশ 
না। তাহাদিগেপ বোধ হইহপ,থে কক্ষের চাররাদকেহ 
প্রাচার, ঠাহার। বে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন সে পথণ্ড 
খুর্জিরা পাহলেন না। 

সন্যাস। (বশ্মিত হহয়া দ[ডাইলেন, তখন তাহাদিশের 
পশ্চাতে কে খিলখিণ কিয়! হাসিয়া উঠিপ, তাহ। 


ওনিয়। ধর্মপাণা শহুপিয়। উঠিলেন। সগ্যাসা তারে 


৬৯৪ 


জিজ্ঞাসা করিলেন “কে?” অন্ধকারে আবার কে হাগ্ঠ 
করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসী পুনরায় প্িজ্ঞাসা করিলেন 
“কে তুমি ?” অন্ধকারে উত্তর হইল “আমি ।” 

“কে তুমি ।” 

“আমি |?) 

“তোমার নাম কি?” 

“আমার নাম আমি? তুই কে 2”, 

“আমি চক্ররাজ বিশ্বানন্দ |” 

“কাহাকে সঙ্গে আনিয়াচ্ছিপ্‌ ?? 

“মণিদত্তের উত্তরাধিকাীকে |” 

“কে সে?” 

“ধুখরাজ তট্টাবক ধন্মপাল দেব ।” 

“সাক্ষী কে ?” 

“আমি-_-চঞরাগ বিশ্বানপ্দ।” 

অকন্মাৎ কক্ষের অন্ধকাণ দূর হইগ। তীব্র নীল 
আলোকে কক্ষ আলোকিত হইল, সন্্যাপী ও ধন্মপাল 
দেখিলেন যে ধিশাল কক্ষের এক কোণে তাহার। দাড়াইয়। 
আছেন। কক্ষের অপর প্রান্তে দেবপ্রতিমার সম্মুখে 
এক জরাঞ্গীর্ণ শীর্ণ কুন্জপৃষ্ঠ দাঁড়াইয়া আছে। প্রতিযার 
পশ্চাৎ $ইতে উজ্জ্বল নীল আলোক বাহির হহইয়। 
কক্ষটিকে দীপ্ত করিয়া তুপিয়াছে। ধর্ধ তাহাদিগের 
অবস্থ। দেখিয়া 1খলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং 
কহিল “ভয় নাই) এই দিকে আয়।” উভয়ে অগ্রসর 
হইয়া প্রতিমার সম্মুখে গিয়া দাড়াইলেন। বৃদ্ধ কহিল 
“প্রণাম কর।” উভয়ে প্রণাম কারলেন। বৃন্ধ তখন 
যুবাকে জিজ্ঞাপা করিলেন “তুই মণিদত্তের কে?” 
ধন্মপ।ণর্দেব কহিলেন “কেহই না” 

“তবে তাহার ধন লইতে আসিয়াছিস্‌ কেন?” 

“পে যবিবার সময়ে আমাকে দিয়া গিয়াছে ।? 

“কেন দিয়াছিল ?” 

“তাহা জানি ন!।? 

“তুমি তাহার কোন উপকার করিয়াছিলে?” 

“কিছুহ না।” 

*[মৃথ্য। কথ।।” 

অকন্মাৎ আলে।ক নিবিরা গেল, অন্ধকারে পুনধায় 
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শব হইল মিথ্যা কথা।” সন্ন্যাসী অন্ধকারে বলিয়! 
উঠিলেন “্ধশ্ম, তুমি কি মৃত্যুকালে মণিদত্তের মুখে জল 
দিয়াপ্ছলে?” যুবরাজ কহিলেন “ই, সে কথা শরণ 
ছিল ন1।” অন্ধকারে শব্ধ হইল “তবে?” যুবরাজ 
কহিলেন “আমি 'বিস্বৃত হইয়াছিলাম।” পুনরায় নীল 
আলোক জ্বলিযা উঠিল, উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিলেন বৃদ্ধ 
সেই স্থানেই দাড়াইয়া আছে। তাহার আহ্বানে ' উভয়ে 
দেবপ্রতিমার পশ্চাতে গন করিলেন। বৃদ্ধ দেবগ্রতিম 
সন্মুদে ঠেল্য় দিল, ধর্মপাল ও বিশ্বানন্দ দেখিলেন যে 
কক্ষতলের একথানি প্রস্তর স্থানচ্যুত হইয় সরিয়। গিয়াছে 
ও সোপানশ্রেণী নিম্াভিমুখে নামিয়। গিয়াছে । বদ্ধ 
নিয় নামিয়া গেল এবং তাহাদিগকে পশ্চাৎ অনুসরণ 
করিছে ইঙ্গিত করিল। ধর্মপাল সন্ন্যাসীর মুখের দিকে 
চাহিলেন। সন্ন্যাসী ইঙ্গিতে তাহাকে আসিতে বলিয়া 
স্বয়ং অনতরণ করিলেন। উভয়ে সোপ!ন অবলম্বন করিয়া 
অবতরণ করিবামাত্র পরস্তরখণ্ড নিঃশবে স্বস্থানে সবিয়। 
আসিল। 
তাহার দেখিলেন যে তাহার! যে স্থানে আসিয়াছেন 
তাহ। পাষাণনিশ্মিত একটি নাতিক্ষুদ্র প্রকেষ্ঠ, সোপান- 
শ্রেন ব্যতীত তাহাতে প্রবেশ করিবার আর কে'ন পথ 
নাই। কক্ষের পার্থে বোধ হয় জলপ্রবাহ আছে, 
কারণ কক্ষের প্রাচীরের সদ্গিস্থন দিয়া জল গ্রানেশ 
করিতেছে ও কক্ষ হইতে অ্রেতের কলকল শখ শুন! 
যাইতেছে । উপরের কক্ষের ন্যায় প্রকোষ্ঠটিও তার নীল 
আলোকে উদ্ভ্বল,' বৃদ্ধ প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে দাড়াহস্বা 
আছে। 

ধদ্ধ ধন্মপালদেবকে সন্বোধন করিয়। কহিল “ইহা 
মণিদত্তের ভাগার |” যুবরাজ ও বিশ্বানন্দ প্রকোগ্ঠের 
চারিদিকে চাহিলেন কিন্তু ধনরত্বের কোন চিগ্ছ দেখিতে 
পাইলেন না। বৃদ্ধ তাহাদিগের অবস্থা বুঝিয়া ঈধৎ 
হাসিয়া কহিল “কি ভাবিতেছ!। ভাবিতেছ. মণিদত্ত 
মিথ্যা কথা কহিয়াছে? এখানে এত ধনবত্ব আছে যে 
তাহাতে রাজার বা্ত্ব ক্রয় কর] বায়।” সন্ন্যাপী বিশ্িত 
হইয়া কহিলেন “আমরা ত কিছু দেখিতে পাইতে 
না?” বৃদ্ধ হা(সয়া উঠিল এবং কহিল “মণিদর্ত বণিক, 


ষ্ঠ সংখ্যা ] 


সে তাহার বহুপুরুষের সঞ্চিত ধন লোকচক্ষুর অন্তরালে 
রাখিয়া গিয়াছে । তোমর! দেখিতে পাইবে'কি করিয়া ?” 
যুবরাজ বিরক্ত হইয়া: কহিলেন “তবে আমাদিগকে 
এখানে আরনগে কেন?”  প্দ্ধ কহিল “দেখাইব 
বলিয়। |” 

ধৃদ্ধ প্রকোব্ঠর প্রাচীরের "নিকট গিয়া একথানি 
প্রন্তরে আঘাত করিল, প্রাচীরে পুরাধিত একটি লৌহ 
নির্শিত ধার খুলিয়া গেস। সন্ন্যাসী ও ধন্বপাল দেখি- 
লেন যে দ্বারের পশ্চাতে একটিও পুরাতন লৌহ প্টিকা 
বহিয়াছেন বৃদ্ধ অনায়াসে তাহার আবরণ উঠাইল, 
সন্ন্যাসী ও ধর্মপার্ণ তাহার নিকটে গিয়া দেখিলেন থে 
তাহা স্বর্ণ মুগ্রায় পরিপূর্ণ । ব্বদ্ধ প্রাচীগের আরও 
তিগ চারি স্থান হইতে গপ্তদ্বার যুক্ত করিয়া তিন চারিটি 
বৃহৎ লৌহাধার দ্রেথাইল, কোনটিতে সুবর্ণ কোনটিতে 
হীপ্রক? কোনটিতে ব! নানাবর্ধের মণিযুক্তা মরকত পরি- 
পূর্ণ রহিয়াছে । অতুল এশ্বর্ধ্য দেখিষ্ব| বিশ্বানন্দ ও 
ধন্মপাল পতিত, হইয়া] রহিলেন, বৃদ্ধ সেই অবসরে 
গুপ্তদ্বারগুলি বন্ধ করিয়। দিণ। 

[কয়ৎক্ষণ পরে ধর্মপালদেব গিজ্ঞাসা করিলেন “এত 
ধুনর॥ এখন লইয়া যাইব কি করিয়া?” ব্বদ্ধ হাসিয়া 
বলিল “কোথায় লইয়া খাইবে ?” 

“কেন গুহে ?” 

“এখন ত পাইবে না।?? 

“কেন, মণিদভ্ত ত আমাকে দিয়। গিয়াছে ০১ 
* “তুমি এখনও ইহার যোগ্য হও নাঁই।” 

“কি করিলে যোগ্য হইব ?” 

"যখন লোকহিতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবে, তখন 
ইহার অধিকার পাইবে |”, 

. একেমন কিয়া বুঝিব ?” 

“আপনিই বুঝিতে পারিবে, কাঁহাকেও বলিষ। দিতে 
হইবে না।”£ 

যুবরাজ সন্ন্যাসীকে সদ্দোধন করিয়া কহিলেন “আমর 
বাদ বলপুর্ববক মণিদত্বের ভ্তাগ্ডার হইতে ধনর$ লইয় 
বাই তাহা হইলে এই ধঙ্ধ আমাদিগের কি করিতে 
পারে?” সন্ন্যাসী উত্তর দিবার পূর্বেই বৃদ্ধ কহিল 


, ধর্মপাল 


৬৯৫ 
“সাদ্বধান যুবরাজ, বলপ্রকাশ করিলে জীবন্ত কুধ্যালোকে 
ফিরিবে না।” অকম্মাৎ আলোক নির্বপিত হইল। 
অন্ধকারে বিশ্বানন্দ ধশ্মপালের হগ্তধারণ করিয়। কহিলেন 
“ধর্ম, চপলতা পরিত্যাগ কর, ইহ] অতি তীষণ স্থান, 
বৃদ্ধের সাহায্য ব্যতীশ দিবালোকে ফিরিবার ভরস। 
নাই।? তখন ধন্খপালদেব অতি বিনীতভাবে কহিলেন 
আমর] বল প্রকাশু করিব ন।" 

আবার আলোক অলিয়।৷ উঠিল। উশুয়ে দ্েখিলেন 
দ্ধ পূর্বববৎ দাঁড়াইয়া আছে সে কহিল “এখন ফিরিয়া 
চল। ফিরিয়া গিয়া বলপ্রকীশ করিবার চেষ্টা করিলে 
এই গুপ্ত গৃহ খুনিয়। পাইবে ন1।” বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
উভয়ে উপরে উঠিলেন। সে প্রতিম! স্বস্থানে পুনস্থাপন 
করিয়া তাহাদিগকে চলিয়া! যাইতে কহিল। তাহার। 
দেখিলেন যে-কোণে ঠাহারা দ্বার খু্জিয়। পাইতেছিলেন 
না, সেই কোণেই দ্বার রহিয়াছে । উততম্বে কক্ষ হইতে 
নিক্রত্ত হইলেন, একবার পশ্চাতে ফিরিয়। চাহিলেন, 
তরুণ উর ক্ষীণ আলোকে দেখিতে পাইলেন যে তাহা- 
দিগের পশ্চাতে দ্বারের চিহ্রমাত্রও নাহ। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
আশ্রয়তিখারী । 


বারাণপীতে বরুণাসঙ্গমে আদি-কেশপের থাটে 
বসিয়া এক ব্রাহ্গণ আনান্তে ইষ্টমন্্ জপ করিতেছিল। 
তখন দিবসের প্রথম প্রহর অতাত হহয়াছে, তপন- 
তাপে ঘাটের উপরের পাষণ-আচ্ছাদদন উত্তপ্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। আদি-কেশবের মন্দিরে অনবগত ঘণ্টানিনাদ 
হইতেছে, শত শত যাত্রী পুথ্যতোয়। ভাগারথীর পঞ্চিল 
সলিলে অবগাহন কারয়া দেবদর্শন-মানসে মন্দিরে 
প্রবেশ করিতেছে। ব্রাঙ্গণের পন্চাতে হঈষত্ দুরে 
একজন দগডধর দাঁড়াইয়া! আছে» সে ধাত্রীগণকে সতত 
সাবধান করিয়া দ্বিতেছে। তাহাব পার্খে রজতদণ্ড- 
বিশিষ্ট ছঞ্র লইয়া একজন পরিচ।রক দীড়াইয়া আছে। 
ঘাটের উপরে অশ্বথবৃক্ষতলে প্রস্তবনিশ্মিত বেদীর উপরে 
একজন যোদ্ধী বসিয়া মাছে। 

ব্রাহ্মণের অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়। সে বলিষ। 


৬৯৬ 


উঠিল, “ঠাকুর, আর কতক্ষণ জপ করিবে ? সহর সারিয়। 
লিও আমার জুতা জোড়াট। বোধ হয় এতক্ষণ চুরি হইয়া 
গ্লে 1” ব্রাহ্মণ উত্তর দিল না, কেবল রোষকষায়িত 
নেত্রে তাহার দ্রিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! পুনরায় ইঞ্টচিন্তায় 
নিমগ্ন হইল । যোদ্ধা বিরক্ত হইয়া অস্পষ্টস্বরে বলিতে 
লাগিল “কব্রাঙ্গণের কাণাতে আসিয়। পন্মনিষ্ঠা বড়ই বাড়িয। 
গিয়াছে, দেশে থাকিলে এতক্ষণ তিহবার ভোজন হইয়। 
যাইত।” 

এঈ সময় মন্দির হইতে নির্দত হইয়া একজ: প্রো ও 
একটি যুবক র্ক্ষতলে আসিল। প্রৌঢ় ব্যক্তি কহিল 
“আপনি এখনই নদী পার হইয়া যান, তাহ হইলে আর 
কোন বিপদ থাকিবে ন1।” যুবক কাতর কণ্ঠে কহিল 
“জয়সিংহ, এখন নদী পার হইয়া কোথায় যাইব। আমি 
সহায়সম্পদহীন, নিরাশ্রগ, আমাকে আর একদিন 
বাৰাণসীতে থাকিতে দাও |”? 

প্রোট।-- যুবরাঙ্গ, আমি তোমার পিঠার' অন্ে 
প্রতিপালিত। আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য তোমাকে 
বারাণসী পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি। তমি নগরে 
থাকিলে তোমারও বিপদ, আমারও বিপদ । তোমাব 
থুরতাতের আজ্ঞা ত স্বকণে শুনিয়াছ, তুমি নগরে আছ 
জানিয়া এবং তোমাকে স্বচক্ষে দেখিয়া, তোমাকে নন্দী 
করি নাই ইহ] শুনিলে ইন্দ্ররাজ আমাকে বধ করিবে। 
পরু পারে কান্তকুজেন অধিকার নাই, তুমি স্বচ্ছন্দে সেনা 
সংগ্রহ করিতে পারিবে । 

যুবক 1-- তবে কি আমার পিতৃরাজ্যে বাস করিবার 
অধিকার আমার নাই? 

চায় | কি করিব যুবরাজ, বিধাত। বিমুখ । 

যুবক ।-- তবে যুবরাঞ্জ বলিয়া! আমাকে আর পরি- 
হস করিও না। জয়সিংহ, আমি একবস্ত্রে প্রত্ষ্ঠান 
দুর্গ হইতে পলাইয়া আসিয়াছি, আমার অর্থ নাই, 
লোকবল নাই, কেমন কবিয়। বিদেশে যাইব! তাবিয়া- 
ছিলাম তুমি আশ্রয় দিবে, সেই জন্যই বারাঁণসী আজিয়া- 
ছিলাম । 

জয়।-_- যুবরাজ, আমি সামান্ঠ নগরপাল, আমি ধনী 
নই । আমার কিঞ্চিৎ সঞ্চিত অর্থ আছে, তাহার কিয়দংশ 


প্র বাসী-_আশ্বিন, ১৩২১ 
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তোমাকে দিতে পারি । তুমি তাহ। লইয়। শীন্ কান্য- 
কুন্সের অধিকার পরিত্যাগ কর। 

যুবক ।-_ একাকী যাইব কি করিয়া ? 

জয় ।__ চক্ররাজ, তুমি রাজপুত্র অস্ত্রধারণ করিতে 
শিখিয়াছ, বালকের ন্যায় ভয় পাইও ন1? 

যুবক 1-_ জয়সিংহ, শুনিয়াছি বারাএসী বিশ্বনাথের 
নগনু, সেখানে অন্য রাজার অধিকার নাই, দেবাদি- 
দেবের নগরে কেহ উপবাস করে না, কেহ আশ্রন্বহীন 
হয়ন। সে-সমস্ত কি তবে মিথা। কথা? এই বিশাল 
নগরে সহজ সহজ তিক্ষুক ও লক্ষ লক্ষ যাত্রীর স্থান 
আছে কিন্তু আমার.ন্ঠায় অপহায় অনাথের স্থান নাই ? 

, ব্রাঙ্গণের জপ শেষ হইয়! গিয়াছিল, তিনি ঘাটের 
উপরে" আসিয়া দেখিলেন যে ধোদ্ধা একমনে যুবক ও 
প্রৌটের কথোপকথন শুনিষ্েছে । যুবক কহিতেছে, “শুন 
জয়সিংহ, আমি পিতরাঙ্জ্য ছাড়িয়। যাইব না, আমি 
বিশ্বনাথের পাধাণযৃত্তি জড়াইয়! থাকিব, তুমি আমাকে 
বন্দী করিয়া কান্যকুন্জে পাঠাইয়া দ্ি9। বিশ্বনাথের 
পাষাণদেহে সত্যসত্যই বদি প্রাণ থাকে তাহা হইলে 
তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন।” জয়সিংহ কহিলেন 
“চক্রাযুধ, পাগল হইও না, বারাণসীতে থাকিলে কেহ 
তোমাকে রক্ষ। করিতে পারিবে না, আমি তোমার 
হিতাঁকাজ্জী, যত শীদ্ব পার বারাণসা পরিত্যাগ কর | 

এই সময়ে ব্রাঙ্গণ অগ্রসর হইয়া যুবককে জিজ্ঞাস' 
করিলেন “বাপুহে, তুমি কে, তোমার কি হইয়াছে?” 

যুবক কাতরকণ্ঠে কহিল “আমি আ'শ্রয়-তিথারী 
এই বিশাল কান্যকুজরাজো আশ্রয় খু'্জিয়া পাইতেছি 
না1।” 

ব্রাহ্মণ !- কেন? 

যুবক ।-- একদিন আমি এই রাজ্যের যুবরীদ 
ছিলাম। আমি যখন শিশু তখন পিতৃব্য সিংহাসন অধি 
কার করিয়াছেন, এখন রাজ্যে আর আমার স্থান নাই। 

ব্রাক্দণ অগ্রসর হইয়! যুবকের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিধ 
কহিলেন “ভয় নাই, আম তোমাকে আশ্রয় দিব 1? 

যুবক ও জয়সিংহ বিশ্মিত হইয়া সমস্বরে জিজ্ঞাস 
করিল «আপনি কে ?” | 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 7 


“আমার নাম পুরুষোদজ্ধম শর্মা, আমি গৌড়ের 


মহাপুরোহিত।” ক * 
“আপনি আশ্রয় দিলে গৌড়েশ্বর যদ্দি রুদ্ধ হন ?” 
«আমার গৌড়েশ্বর যেমন-তেমন, গৌডেরর নহেন, 

তিনি গোপালদেখের পুত্র ধর্মপাল | গ্লাপালদেবের নম 

শুনিয়াছ কি ?% 

য়লিং হ কহিলেন *শুনিয়াছি, গৌড়ের প্রঙ্গাবৃন্দ নাকি 
স্বেচ্ছা আাহাকে বাঙ্জপদে ববণ করিয়াছিল, তিনি বার 
বাবর গুর্জরগণকে পবাক্দিত কলিফাছেন 1” স্বক আবন'ত 
মস্তকে চিন্তা করিডেেছিল, সে এই সমযে বলিয়া উঠিল 

“ধর্্মপপাল পিতৃব্যের কথ! শুনিয়া মামাকে ধবাইযা 

দিবে নাত?” ব্রাহ্মণ তাহ শুনিয়া সরোষে কিল 

“শুন যবক. মহারাজ ধর্মপালদেব লঘুচেতা নহেন, তিনি 

তোমাকে আশ্রয় ত দিবেন, অন্িকন্ত তোমাকে তোমার 

সিংহাসনে স্থাপন করিবেন ।” বক তাহা 
বিষাদের হাসি ভাসিয়। কহিল, “তাহ! অসম্ভব ব্রা্গণ, 
আর্ধাবর্তে আম্পর এমন বান্ধব কেহ না যে উন্দ্ররাজের 
বিরুদ্ধে আমার হয়া যুদ্ধ করে ।” ব্রাহ্গণ অধিকতর 
ক্রুদ্ধ হইয়া ঘাঁট হইতে জলে নামিল এবং উচ্চৈঃম্বরে 
কহিল «শুন যুবক, আমি পুরুষোত্তম শর্মা গৌডের 
মহাপুবোহিতু, জাহগবীজলে দীণাইয়া, বাঁরাণসীক্ষেত্রে 
বিশ্বশ্বর আদি-কেশবকে সাক্ষী করিষা শপথ কপ্রি- 
তেছি যে গৌড়েশ্বর ধম্মপাশদেব দ্বারা তোমাৰ অপনহৃশ 
পিতৃরাজা তোমাকে গ্রতার্পণ করাইব !” 

যুবক শপথ 
বাতিল । 


শুনিয়া 


শুনিব। কন্তিত হইয়া! দাড়াইয়' 
তখন পূৃর্বেধোক্ত যোদ্ধা ব্রাহ্মণের নিকটে গিয়। 
অস্ফুটন্মরে কহিল "ঠাকুর করিলে কি? এতনড শপণটা 
করিয়া ফেলিলে? মহারাঙ্ছ কি বলিবেন ৭ আমি জানি 
*যে তুমি ভোজনে দড়, কিন্তু এখন দেখিতেছি যে তৃমি 
বচনেও বিলক্ষণ দড় ! শপথ রাখিবে কি করিয়া ?” 
ব্রাহ্মণ অতি গম্ভীরতাবে কহিল “দেখ নন্দলাল। 
সকল সময়ে পরিহাস ভাল লাগে না।” 
হইয়া আর কথ কহি'্ল নাঁ। 
* ব্রাহ্মণ ও যোদ্ধা উভয়েই পাঠকবর্গের পূর্ববপরিচিত। 
ব্রাহ্মণ পুরুষোভম শর্মা, ইহাকে পাঠক পূর্বে গোডে 


১১ ৪ ৩ 


যোদ্ধা অপ্রস্তুত 


ধন্মপাল 


৬৯৭ 


ভারগীরঘীতীরে জীর্ণ শিবমন্দিরের পুরোহিতরূপে দেখিয়া. 
ছেন। যোদ্ধা নন্দলৃল, সে গৌড়ের “একজন বিখাত 
সেনানায়ক। গোপালদেবের সাম্রাঞ্য পদ্বীলানের পলে 
তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এই তিনবৎসপকাঁল 
নৃতন সাম্রাজ্য দৃঢ়তিত্তির উপর স্তাপন করিতে অতিবাহিত 
হইয়াছে । পূর্বেব কামরূপ, উত্তরে হিমাদ্রির পাদমূল, 
দক্ষিণে মহাসমুদ্র ও*পশ্চিষে শোণনদ পথাস্ত নূতন সাআাজা 
ই হইয়াছে | মরুবাসা কর্তৃক নুন 
সাঙ্জীজা বার বার আত্রেশন্ক হয়ছে, কিদ্র গোপালদেব 
প্রতিবার তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছেন । উচ্ছাসত্বেও 
এই কর্শাবছুল তিন বৎসপ্রে পুত্রের বিবাহ দিতে পাবেন 
নাই। ধশ্মপালদেবেণ সহিত কলাণীদেবীর বিবাহ স্থির 
হইয়া! রহিয়াছে, কিন্তু উপযুক্ত অবসবের অভাবে বিবাহ 
হয় নাই। 


গুজ্জবগণ 


সম্প্রতি গোপালদেবের মৃত্তা হইয়াছে শ্রাদ্ধ 
উপলক্ষে পুরষোত্তম শর্মী ও নন্দলাল গৌড়সামাক্দোর 
প্রাস্তবাসী বাঞজ্গগণকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য প্রেনিতি 
হইয়াছিলেন। তাহারা নিমন্নণ শেষ করিষা গৌড় 
ফিরিতেছেন, সেই সময়ে পথে বারাণসীতে উীহাদদিগের 
সহিত ঘবরাজ চক্তায়ুধের সাক্ষাৎ হইয়াছে। 

হর্ব্দ্ধনের মৃতার পরে তাহার মাতুলপুত্র স্ণ্ড কান্য- 


কুক্সের সিংহাসন অপিকার কল্য়াছিলেন। তীাভাব 
বংশপবগণ তখনও কান্যকুন্সের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। বিক্রমাদিতা নবপতিপ্ন অভিষেকের অঈ- 


শতাব্দী পরে ভগ্ডিন ধংশপব ক্্ররাজ ঞজ্িরপতি বিৎস- 
পাজ্জের সাহাযো শিশুপুরে ১কায়ুলের 
সিংহাসন বলপুর্ধ্বক অধিকাণ করিম্াছিলেন। 


শ্োঠ জাতাব 
গর্োয়ুপ 
বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কান্যকুন্দস হইতে পলায়ন করেন এবং 
সৈন্ঠ সংগ্রহ করিয়া পিতরাজা স্দ্ধাপেণ চেষ্টা করেন। 
বৎ্সরাজ্জের সাহাযো 


ইত্দণাজ বা হন্দায়দ বার পানু 


তাহাকে পরাঞ্জিত করেন! অবুশেষে চক্কার়ধ গঙগা-এমনা- 
সঙ্গমে প্রতিষ্ঠান ছুর্গে মাশয় গ্রহণ করতেন । ছৃমমাস 


অবরুদ্ধ থাকিয়। চক্রাযুধ যখন দেখিলেন ফে খ্গজ্ঘের 
কোন আশাই নাই, গ্রতিঠাণ হতে 
বারাণসীতে পলায়ন করেন । বারাণসার ন”বূপাল গয়সিংঠ 
তাহার পিতার পুরাতন ভৃত্য, তিনি ভরসা করিয়াছিলেন 


তখন তিনি 


৬৯৮ ৃ প্রবাসা-__আঙ্গিন, ১৩২১ 


2711৪ * পে 


[য জয়সিংহ নিশ্চই ভাহাকে আশম এর নি 
যেদিন বাবাণশীতে আসিলেন সেই দিনই আদি-কেশবের 
মন্দিরের নিকট ভাগীলথীতীরে চাঙগার সহিত পুরুষোত্তম 
শর্মার সাক্ষাৎ হয়; 


মুবরাজ চক্রায়ুধ তখনও স্তম্তিত হইয়] দাড়াইয়। 


ছিপেন, জয়সিংহ পুরুষোত্তমের নিকটবর্তী হইয়া কহি- 
লেন, “ব্রাহ্মণ! আপনি সত্যই ব্রাহ্মণ! মহত্ববিহীন 
ব্রাহ্ষণ হইতে পারে না, আপনার মচত্ব দেখিয়া বিশ্মিত 


হইলাম। যুদ্ধ বাবসায়ে কেশ শুরু করিয়াছি; আসি 


হস্তে আধর্ধ্যাবন্তের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্যান্ত ভ্রমণ 
করিয়াছি? বছ রাজা, বু বার দেখিয়াছি; কিন্তু আপনার 
নায় মহৎ কখনও দেখি নাই । আশ্রিত সংরক্ষণ মহ- 
তের ধন্ম। এই থুবক কান্যকুক্জের রাজপুত্র, কিন্ত 
আজি কান্যকুজ রাঙ্গে এমন কেহ নাই যে একমুষ্টি 
অন ভিক্ষা দরিয়া বা একরাত্রির জন্য আশ্রয় দিয়া ইহার 
প্রাণরক্ষ! করে । ইঠ্ার পিতার অন্নে আমার দেহ পুষ্ট, 
কিন্তু আমার এমন ভরসা নাই যে বিশ্বনাথের নগরে 
একদিনের জন্য ইহ্ীকে আশ্রয় দিই। সত্য, বিশ্বনাথের 
নগরে কেহ উপবাসী থাকে না, কিন্তু দেবত। অন্নপূর্ণার 
প্রসাদে ত্যবিমুক্ক্ষেত্রে যুবরাজ চক্রায়ুধের মনন মিলি- 
তেছে না। আপনি ইহাকে আশ্রয় দিয়া যে নি্তাঁকতারু 
পরিচয় দিয়াছেন তাহা জগতে বিরল. কিন্ত অস্ত্র- 
ব্যবসায়ীর পরামর্শ গ্রহণ করুন, এখনই ইন্দ্ররাজের 
অধিকার পরিত্যাগ করুন।” ূ 

পুরু ।-- আপনার কথা সতা, আমরা এখনই নগর 
পরিত্যাগ করিতেছি । 

জয় !-__ বিশ্বনাথ আপনার মঙ্গল করুন। চক্রায়ুধ, 
আমাকে ঘৃণা করিও না, বৃদ্ধ জয়সিংহ যে লবণ আস্বা- 
দন করিয়াছে, তাহা বিশ্বত হয় নাই। যদি আবার 
কখনও ইন্দ্ররাঙ্জের সাহত যুদ্ধ করিতে আইস তাহা 
হইলে দেখিতে পাইবে জয়সিংহ চক্রাযুধকে বিস্বৃত হয় 
নাই, স্তাহার অসি চক্রায়ুধের অরি নিধনেই নিযুক্ত 
আছে। 

বৃদ্ধ সীশ্রনয়নে চক্রাযুধকে আলিঙ্গন করিয়া বিদায় 
গ্রহণ করিল। পুরুষোত্তম ও নন্দলাল চক্রায়ুধের সহিত 


পর র্‌ 


 ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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বারাণসা তে পৌডাতিনতে যাত্রা করিলেন | এটার 


পথের রাষ্ট্রনীতির স্থির সরোবরে,যে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইল 
তাহা হইতে উৎপন্ন একটি তরঙ্গ গোঁড়ের সিংহাসনপ্রান্তে 
উপস্থিত হুইল, দ্বিতীয় তরঙ্গ কান্যকুর্জে ও ভিন্নমালে 
পৌঁছিল। মরুমাঞ্ে বৎসরাজ ও মহোদয়ে ইজ্জায়ুধ 
জানিতে পারিলেন যে কা গৌড়বাঞ্জো আশ্রয় 
লাভ করিযাছে। 


পঞ্চম, পরিচ্ছেদ | 
গৌড়-নগবে। 


রজনীর চতুর্থ যামের শেষভাগে গৌড়নগরে মধুন্থদরন- 
মন্দিরের ঘাটে একখানি বৃহৎ নৌক) আসিয়া লাগিল। 
ইহার পুর্ব হইতেই ঘাটে একখানি ক্ষুদ্র নৌক। বাধা 
ছিল, বৃহৎ নৌকার নাবিকের। দুর হইতে উচ্চৈঃস্বরে 
নৌক সরাইতে বলিল, কিন্তু ক্ষুদ্র নৌকার সমস্ত লোক 
তখন ঘুমাইয়৷ পড়িয়াছিল, তাহার্দিগের কর্ণে সে শব্ষ 
প্রবেশ করিল ন1। বৃহৎ নৌকা যখন. ঘাটে আসিয়া 
লাগিল তখন তাহার আঘাতে ক্ষুদ্র নৌক। বন্ধনযৃত্' 
হইয়া ভাগীরথীর জলে ভাসিয়! চলিল । যখন আঘাত 
লাগিল তখন একজন দীর্ঘাকার পুরুষ ক্ষুদ্র নৌকা হহতে 
লম্ফ প্রদান করিয়া তীরে অবতরণ কররিল। 

বৃহৎ নৌকা হইতে আলোক লঙয়৷ ছুইঞ্জন নাধিক 
নির্গত হইল, অপর ছুইজন নৌকা হইতে ঘাটের সোপান 
পর্য্স্ত দারুনির্মিত অবতরণিক] বিস্তৃত করিয়৷ দিল। 
একজন ব্রাহ্মণ ও দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ নৌকা হইতে 
অবতরণ করিলেন, তাহাদিগের পশ্চাৎ তিন চারিজন 
পরিচারক ও বহু অস্ত্রধারী সেনা নৌক। ত্যাগ করিয়। 
ঘাটের সোপানে আসিয়া দ্াড়াইল। যে ব্যক্তি ক্ষুদ্র 
নৌক। হইতে লম্ষ দিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল, সে, 
ঘাটের মগ্ুপে স্তম্ভের অন্তরালে ঘন অন্ধকারে আত্মগোপন 
করিয়। দাড়ায় ছিল। ব্রাহ্মণ ও অস্ত্রধারী পুরুষদ্বয় ঘাটের 
উপরে উঠিলে সে ব্যক্তি মন্দিরের মণ্ডপে সরিয়। গেল । 

ঘাটের উপরে মধুস্দনের মন্দির ;__বিশালকায় মন্দি- 
রের গগনম্পর্শা চূড়া গৌড় নগরের দশ ক্রোশ দুর হইতে 
দেখিতে পাওয়া যাইত। ঘাটের সোপানশ্রেণী মণ্ডপের 
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তে জারি শেষ হইয়াছে, ব্রাহ্মণ ও 'জন্রধারী; পুরুষ, 
দ্বয় মণ্ডপের নিয়ে আসিয়া ঈড়াইলেন। খন যে ব্যক্তি 
মণ্ডপের অন্ধকারে নুকাঈয়াছিল সে অন্ধকারের আশ্রয়ে 
তাহাদের নিকটে সরিয়া আসিয়া কথোপকথন "শুনিবার 
জন্য উদ্গ্রীব হইয়চ রহিল। ব্রাহ্মণ কহিলেন “মহারাঙ্গ | 
পূর্ববাহে আমুদগের মহাপার্জকে সংবাদ দেওয়া হয 
নাই, সেহ জন্তই তিনি আপনার অভ্যর্থনা করিতে আসেন 
নাই। “সংবাদ পাইলে তিনি নিশ্চয়ই ঘাটে উপস্থিত 
থাকিতেন। তাহার অতাবে ঝ্ননান্যকুজজরাজের অত্যর্থন। 
মামি ক্র । মহারাজ গোৌঁড়পুরে স্বাগত :” তিনি একজন 
অস্ত্রধারী পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কয়টি বলিলেন। 
অস্ত্রধারী পুরুষ তদুত্তরে কহিলেন “ঠাকুর ! আপনি কি 
উপহাস করিতেছেন ? কে কান্ডকুজের রাজ1? নিরা শ্রয় 
দ্রীন হান পথের ভিখারী জঠর-জ্বালায় ব্যাকুল হইয়া গৌড় 
নগবেখ রাজপথে নিক্ষিপ্ত, উচ্ছিষ্ট অন্ত্রের অন্বেষণে 
আসিয়াছে, রাঞ্জাধিরাজ মহাবাঞ্জ ধশ্মপালদেব কি তাহার 
অভার্থনা করিতে আসিবেন ?” ব্রাহ্মণ উত্তর শুনিয়। 
ব্যগ্ত হইয়৷ কহিয়া উঠিলেন “সে কি কথা মহারাজ! 
আপনি গৌড়ের একজন মাননীয় অঠিথি, আপনি অন্যায় 
কথা খুঁপিয়। দরিদ্র গোঁড়বাসীকে লজ্জা! দিবেন না।” 

অস্ত্রধারী পুরুষ কান্তকুক্জের যুবণাজ্জ অথবা মহারাজ 
চক্র[মুণ এবং ব্রাহ্মণ গোঁড়ের মহাপুরোহিত পুরুষোত্তম 
শন্মা। চক্রায়ুধ বলিলেন “ঠাকুর ! দয়া করিয়া আশ্রয় 
দিয়াছেন, সেই জন্ত চিরকৃতজ্ঞ থাকিব, আমাকে অযথা 
ধাক্য বলিয়া অপরাধী করিবেন ন11”, এই সময়ে দ্বিতীয় 
অস্ত্রধারী পুরুষ_ পুরুষোস্তমের নিকটে সরিয়া আস্য়! 
তাহার কানে কানে কহিল “বলি ঠাকুর! বাজসভায় 
গিয়া বাকৃচাতুরি ত বিলক্ষণ শিখিয়াছ দেখিতে পাইতেছি। 
এদ্দিকে রাত্রি ত শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঘরে ছুয়ারে 
ফিগিতে হইবে না? তোমার ত তিন কুলে কেহ না, 
থাকিবার মধ্যে আছে সেই রাজবাড়ীর__1” পুরুষোত্তম 
ব্যস্ত হইয়৷ বলিয়৷ উঠিঙ্েন «নন্দলাল চুপ ।” 

নন্দলাল ।__ তবে চল শৃহে ফিরি। 

পুরুষ গৃহে ফিরিব কেমন করিয়া? মহারাঞ্জকে 
কৌঁথায় রাখিয়া! যাইব? 


৬৯৯ 


নন্দ ।__ তাও ত ডে? কি এখানে দাড়াইক়া 

থাকিম্বা কি হইবে ? চল নগরে প্রবেশ*করি। 

তিন জনে মণ্ডপ ছাড়িয়া মন্দিরের দিকে অগ্রসর 
হইলেন। তখন 'বহিঃশক্র ও দস্থ্যর ভয়ে রাত্রিকঁলে 
মগরতোরণ ও ঘাট-সমূহের ঘ্বারগুলি রুদ্ধ থাকিত। নগর- 
পালের আদেশ ব্যতীত কেহ রাত্রিকালে নগরে প্রবেশ 
করিতে পাইত না ৷ মধুস্থদন- মন্দিরের ঘাটে দ্বার ছিল 
না বটে, কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ না করিয়া নগরে প্রবেশ 
ধকরঙ যাইত ন1।* মন্দিরবৃসীগণ সন্ধ্যাকালে মন্দিরদ্ধার 
রুদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্তমনে নিদর যাইতেছিল। নন্দলাল 
মন্দিরদ্ধারে ঘন ঘন করাঘাত করিয়া তাহাদিগকে জাগা- 
ইয়া! তুলিল। একজন প্রদীপ হস্তে দ্বারের উপরের গবাঙ্ষে 
দাড়াইয়৷ জিজ্ঞাসা করিল “কে তোমরা ?” নন্দলাল, 
কহিল “আমরা নগরের লোক । আমি সেনানায়ক নন্দ- 
লাল, ইনি মহাপুরোহিত পুরুষোত্তম শশ্মা, আর ইনি 
কান্যকুজরাজ চক্রামুধ। আমাদিগের সহিত চারি পাঁচ- 
জন পরিচারক ও ত্রিশজন পদাতিক সেনা আছে। দয়ার 
থুলিয়। দাও, আমর) নগরে প্রবেশ করিব ।” 

মন্দির বাসী ।-- বাপু হে, নগরপালের আদেশ ব্যতীত 
রাব্সিকালে এত অস্ত্রধারী পুরুষ নগবে প্রবেশ করিতে 
দিতে পাপিব না। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, 
এখন মণ্ডপে বসিয়া থাক, প্রভাতে ছুয়ার থুলিয়া দিব। 

নন্দ ।_ তুমি ত দেশ লোক দেখতেছি, আমরা। 
গোঁড়ের লোক হইয়াও নগরে প্রবেশ করিতে পাহবন্না? 
বিশেষতঃ আমাদিগেও সহিত কান্যকুঁঞ্জের মহারাজ 
রহিয়াছেন) তাহাকে কি করিয়। মণ্ডপে বসাইয়া রাখিব? 
তুমি মন্দিরন্বামীকে সংবাদ দাও । 

মন্দিরবাসী গবাক্ষ হইতে সনিয়া গেশ। 
পরে প্রদীপ হস্তে লইয়া একজন প্রোৌড ন্গাপা আসিয়া 
গবাক্ষে ফাড়াইলেন। নন্দলাণ ঠাঠাকে [জিজ্ঞাসা করিল 
“আপনি কি মন্দিবন্ধামা ?? 

উত্তর হইল “হা । তুমি কে?” 

“আমি গৌডেপ সন নিত 


ন্পক্ষণ 


“কি চাও ?” 


“আমর 9 
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“রাঞআিকালে শক্্রধারী পুরুষকে নগৰে প্রবেশ করিতে 
দিতে পারি না। ধ্াত্রিকালে মণ্ডপে মবস্তান কর, 
ভাতে প্রবেশ করিও ্ ৃ 

€আমাদিগের সহিত কান্কুজবাজ চক্রায়ধ আসিয়া- 
হেন। 
অভার্থনাব্র কোন আয়োজন হয় নাহ। 
করিয়া মণ্ডপে অপেক্ষা করিবেন ?” 

“অপেক্ষা করা বাতীত দ্বিতীয় পন্থ। দেখিতেছি না, 
মহারাজের জন্ট উপযুক্ত আসন পাঠাইয়া দিতেছি ।” 


তিনি কেমন 


“ক্বামাদিগের সহিত আসন আছে, স্তৃতপীং আসনের 
আবগ্তক না । মন্দিরদ্বার খুলিয়া দিতে আজ্ঞা! করুন|” 

“অসন্ভব |)? 

«আপনি কি আমাকে চিনেন না ?? 

“চিনিলেও দ্বাপ খুলিতে পারিব না ১? 

“তবে আমর ছুয়ার ভায়া পেশ করিব।” 

মন্দিরন্নামী মুখ ফিরাইয়। মন্দির মধ্যে একজনকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন “কটাহের তৈল উত্তপ্ত হইয়াছে?” 
সে ব্যক্তি কহিল হইয়াছে প্রায় ।?? তাহা শুনিয়। 
পুরুষোত্তম, নন্দলাল ও চক্রায়ুধের হপ্তধারণ করিয়া তাহা- 
দিগকে টানিতে টানিতে উর্দৃশ্বাসে ঘাটের দিকে পলায়ন 
করিলেন । সেই অবসরে যে বান্তি মগ্ডপের অগ্ধকারে 
লুকাইয়। ছিল সে মন্দিরদ্ধারের শ্কিটে আসিয়া ডাকিল 
হবরেশ্বর ?? 

মন্দ্রিত্ধামী চমকিত হইয়া বলিলেন “কে তুমি ?” 
আগন্তক কহিল “মামি চক্ররাজ |? 

প্র ছা? 

“হ।1)) 

«পড় দাসের অপরাধ মাজ্জন! করিবেন। প্রমাণ ?” 


“মন্দিরমধো রজতের হরিভর মূর্তি খুলিয়া দেখ।? 

দ্যথেষ্ট হইয়াছে । প্রভু, আদেশ করুন ।” 

“দ্বার মুক্ত কর? 

অবিলদে মণ্রিদ্ধার যুক্ত হইল, আগন্থক মন্দির" 
মধো প্রবেশ করধিল্নে। মন্দিরন্বামী দ্বার কুদ্ধ করিয়। 
তাহাকে প্রণাম করিলেন । আগন্তক কহিলেন “হবেশ্বর 
ইহাদ্িগকে নগরে প্রবেশ করিতে দাও। আমিজানি 
ইহারা গৌড়ের লোক ।”? 
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“প্রভু! লয়ং মহাবাজাধিরাজ আদেশ করিয়াছেন 


যে ব্রাঞ্জিকালে অস্ত্রধারী পুরুষ গৌড় নগরে প্রবেশ করিতে 
পাইবে না।”% | 

“তোমার কোন তয় নাহ, আমি আদেশ করিতেছি, 
দ্বার মুক্ত কর।” 

মন্দিরস্বামার আদেশে দ্বার যুক্ত 'হইল, আগন্তক 
ঘাটে গিয়। নন্দলালকে কহিলেন “আপনারা আসুন, 


মন্দিরঙ্গামী আপনারদ্দিগকে আহ্বান করিতেছেন ।” 


. পুরুষোত্তম বশিয়া উঠিলেন “কেন, তপ্ত তৈলে নিক্ষেপ 


করিবার জন্য ?” ৫ 

“না, কোন ভয় নাই, মন্দিবদ্বার উন্ক্ত হইয়াছে ।” 

সকলে মন্দির-মধো প্রবেশ করিয়। নগরে প্রবেশ 
করিলেন । মন্দিরস্বামী আগন্তককে জিজ্ঞাসা করিলেন 
“প্রভু, ধরার কি যুক্ত পাথিব?” আগপ্তক কহিলেন 
“হরেশ্বর, ক্ষণকাণ অপেক্ষা অর, আমি ফিরিয়া আসি- 
তেছি।? তিনি এঠ খলিয়া দ্রুতপদে সোপানশ্রেণী অব- 
শদ্বন করিয়া জলের নিকটে আমিলেন। ক্ষুদ্র নৌকার 
নাবিকেরা জাগিয়| উঠিয়া নৌকাখানি “ঘাটে ফিরাইয়া 
আনিয়াছিল। নৌকার সন্মুথে এক ব্যক্তি আপাদমস্তক 
বস্ত্রাঠত তইয়। ঘুমাইতেছিশ, আগন্তক তাহা নিকটে 
গিয়। অনুচ্চস্ববে ডাকিলেন “গৌর” সে ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ 
উঠিয়। দঈাড়াইয়৷ কহিল “আজ্ঞা ।” 

“তোমরা নৌকা লইয়া প্রাসাদের ঘাটে চলিয়া যাঁও।” 

“যে আজ্ঞা? 

“কল্য দিপ্রহর রাক্রিতে একখান] ছোট নৌক। লইয়!, 
জগদ্ধাজীর মন্দিরের নিয়ে অপেক্ষা করিও 1৮ 

“যে আজ্ঞা ।? 

আগন্তক ফিরিবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে 
গোর ভাকিল "প্রভু 1” 

“কি %” 

“চাউল ফুরাইয়। গিয়াছে ।” 

আগন্তক ঈষৎ হাসিয়। কহিলেন, “কল্য একাদশী 
উপবাস করিয়া থাকিও |” 

গৌর একটি দীর্ঘনিশ্বাস তাাগ করিয়া পুনরায় শয়ন 
করিল। ক্রমশঃ 


জীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্য।য় | 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


.* উদ্ভিদের বৃদ্ধি, 
বিলাতের . বিজ্ঞান-সভায় দাড়াইয়া অধ্যাপক্ষ' ডার- 
উইন যেদিন প্রচ্টার করিলেন_ আমরা ধাহাকে অনুভূতি 
বলি উদ্ভিদের তিতরেও তাহা আছে-সেদিন সে কথা 
কেহই অবিসংবাদিত ভাবে মটনিয়া* পন নাউ । নিল 
শ্রেণীর, জীবের ভিতর ও উদ্ভিদের ভিত কোথাও 
কোথাও*এক আধটু সাদৃশ্ঠ থাকিতে পাপে, শুদ্ধ এইটুকু 
স্বীকার করাই বৈজ্ঞানিকেরা সেদিন যথেষ্ট বণিয়া মনে 
করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার “পর হইতেই বৈজ্ঞানিক- 
দের মাথার টনক নষ্ডিযা উঠিযাছে। 
তাহারা এই দীর্ঘ দুইযুণ ধরিয়। নান 
উপায়ে, বিবিধ যন্ত্রের সাহাযো, 
অসাধারণ অধ্যবসায়সহকারে উপ্ভি 
দের প্রাণ আছে কি না__তাহার। 
অনুভব করিতে পারে কি না-- 
তাহাদের কোষে স্বতিশান্তি কতটু€ু 
সঞ্চিত আছে প্রস্ততি প্রশ্নের মীমাং. 
সায় প্রভৃত প্রয়াস পাইয়াছেন। 
অবশেষে আজ আমাদের অগদীশ- 
চত্ের আবিষ্কারের পর, একথা আর 
কিছুতেই বঞ1 চলে না যে উদ্ভিদ- 
জগৎ নিতান্তই জড়-_প্রাণীজগতের 
প্রাণম্পন্দন বা অন্ুভাতি তাহার 
ভিতর নাই। 
বস্ততঃ বৃক্ষলতাসমূহের প্রতি 
একটু অভিনিবেশের সহিত দৃষ্টিপাত করিলেই এমন 
কতকগুলি অনন্যসাধারণ বাঁপার আমাদের চোখের সায়ে 
আসিয়া পড়ে যে উদ্ভিদের অনুভূতি এবং ধারণাশক্তির 
কথা অগ্রাহ্া করিলে আর কোন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ের 
ঘ্বারাই তাহার মীমাংসা কর! যায় না। এমন কি 
কখনো কথনো! এমন প্রকট যায়গায় আসিয়া পড়িতে হয় 
যে ইতর জীবন্ত দুরের, কথা, মানুষের সহিওও তাহার 
ুদ্ধিবৃত্বি, কারধ্যতৎপরতা প্রভৃতির যথেষ্ট সামগ্ুস্ত পরি- 
লক্ষিত হয়। একটু বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যায় 
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৪ 
যে কানো গাছের ভিতর স্মৃতিশক্তির অনুরূপ একটা 
গিনিষ প্রচুর পরিযাণে বিদ্যমান । মটরঞ্জাতায় লতাগুলির 
নিদ্রাকালটুকু একটা দির্দিষ্ট গতির দ্বারা নিয়ন্ত্িত। 'লাল্‌চে 
সিষের? ছোট ছোট পাতাগ্তলিকে দ্রিনের বেলায় সন্ধল 
*বং ধু দেখায় কিন্তু সন্ধ্যার অন্ধকারম্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে 
ধারে ধারে সেগুলি যুদিয়া আসে। লক্জাবভী ও “বন- 
চাড়ালের? ভিতরে এই নিদ্রা ভাবটি আরও সপষ্টপ্ূপে 
পরিস্ফুট। স্থর্াণোকে ইহাদের পাতাগডাল সতেজ এবং 
গরন্থপির হইতে *বিচ্ছিত্র ; সুধ্যাপ্তে শিদ্রার আবেশে 
নিস্তেজ ও খ্তিয়মাণ। কিছু এইটি ইহার প্রধান বিশেষত্ব 





সর্বজয়া ছত্রাকারে পত্র বিস্তার কুঁরিয়া আওতায় পড়ণা গাছপাল। 
বিনাশ করিয় নিজের স্থান করিয়া! লইয়াছে । 


নহে। এই দ্রাতীয় গাছগুলিকে একটি সম্পূর্ণ অদ্ধকার 
ঘরের ভির পািয়া দিলেও সঞ্ধ্যাপমাগমে ইহাদের 
পাতাগুলি ঘুমের ঘোরে ছুলিয়। পড়ে এবং উষার অরুণা- 
লোকের সঙ্গে সঙ্গেই আবার জাগিয়া উঠে! বথাকালে 
নিদ্রা এবং জাগরণে এমনি তাহারা অভ্যন্ত এবং নিত্য 
অভ্যাসের দ্বারা এ সময় ছুটির সঞ্ষেত তাহার্দের ভিতর 
এমন গভীরভাবে যদ্রিত হইয়। গিয়াছে যে বাহিরের ইঙ্গিত- 
ওলি সরাইয়া লইলেও, ইহারা কোন মতেই ভুল করিয়া 
বসে ন1-_ঠিক সময়েই ঘুমায় এবং ঠিক সময়েই জাগে। 
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ম্যাডোনা লিলির 
ফুলের তোড়া । 


হায়াসিস্তের ছুটি ছুর্ববল বৃস্ত যুক্ত 
হইয়া বহু পুষ্প ধারণ করিয়াছে। 

উদ্ছিদের এই ম্মরণশক্তিটিকে যদ্দি -মানিয় লওয়া 
যায় তবে আর একটি প্রশ্ন আমাদের সম্মুখে স্বতই 
আসিয়া পড়ে--উদ্ধিদের বিচারশক্তি আছে কি না? 
পোটেনটিল। (1১9910115 ) নিজে অতি ক্ষুদ্র। কিন্ত 
গরমের সময় লম্ব। লন্বা! শিকড়ের দ্বারা ইহার চা'র- 
দিকের ভুমিখগুকে অনেক দৃর পর্য্যস্ত নিবিড় ভাবে 
আচ্ছন্ত্র করিয়া ফেলে । প্রসারলাভের প্রবৃত্তিই যে ইহার 
একমাত্র কারণ, একথা কিছুতেই মানিয়া লওয়। যায় 
না। এই জাতীয় গাছগুলি সাধারণতঃ খুব বড় একথণ্ড 
পাথবের ফাটলের তিতর জন্মগ্রহণ করে। পরে চারি- 
দিকের কঠিন শিল। যখন তাহাদের মূলপ্রসারণকে 
পদে পদে বাধ! দ্বিতে থাকে তখন তাহার অপেক্ষাকৃত 
কোমলভূমির অন্বেষণে ধাবিত হয়। কেমন করিয়া যে 
পোটেনটিলার শিকড় কোমলভূমি নির্ণর় করিয়৷ লয় 
সেইটাই সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয়। কিন্তু একবার সন্ধান 
পাইলে আর বলা কহা, নাই একেবারে সেই দ্বিকে 
শিকড়গুলিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। সেয়াকুল ও 
সাধারণ বেড়াটির লতাগুলি যখন পাথরের স্তপ বা 
ভাঙা দেয়ালের গ বহিয়া উঠ্ঠিতে প্রয়াস পায় তখনও 
কতকট। এই ধরণের ঘটনাই ঘটিয়! থাকে । প্রথমতঃ 
এই লতার সতেজ কেন্দ্রগ্ডলি পাথর ব৷ দেয়ালের ভিতর 


হাতিশুড়ো।, কাটানটে গাছের ফুল। 


ফাটলের অনুসন্ধান করিতে থাকে এবং গঠনোপযোগী 
উপাদানে পূর্ণ কোনো ফাটলের সন্ধান পাইবামাত্র 
ইহাদের গ্রন্থিগুলি স্ফীত হইয়। যষ্টির আকার ধারণ করে 
ও ক্রমশঃ স্ঢ় শিকড় প্রসারের দ্বার] সেইথানকার 
মাটিকে অধিকার করিয়া বসে। এইরূপে তাহারা নৃতন 
নৃতন স্থানে তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করে এবং কালে 
যখন এই নবোদগত অঙ্গগুলি মূল লতা হইতে সম্পূর্ণ 
বিচ্ছিন্রও হইয়া পড়ে তখনও জীবনধারণের জন্য ইহা 
দ্িগকে বিশেষ বেগ পাইতে হয় ন।। | 

অধিকাংশ বৃক্ষই স্থিতিশীল । যেখানে জন্মে সেই 
খানেই থাকে--এক পাও স্থানান্তরে যাইতে পারে না। 
এই জন্যই উত্ভিদজগতে প্রাণধারণের মত আলো ও 
বাতাস লইয়। রীতিমত লড়াইয়ের স্থক্রপাত হইতে 
দেখ। যায়। প্রতিবাসীদের ভিতর একটা রেষারেষির 
ভাব থাকিলেও উতভিদরাজ্ঞের প্রজাগণ নিজেদের প্রয়ো- 
জনীয় যাহা কিছু তাহারা নিজেরাই বেশ দক্ষতার, 
সহিত জোগাড় করিয়া লয়। কোন বৃক্ষ বা লতাকে 
অন্ধকার ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিয়া! যদ্দি একটিমাত্র ফুকর 
দিয়া সেই ঘরে আলোক প্রবেশ করিতে দেওয়। হয়, 
তবে দেখা যায় যে বৃক্ষ বা লতার সমস্ত ডাল পাতাগুলি 
সেই আলোকের দ্দিকে ঝুঁকিম্তা যেন প্রাণপণে খাছ 
আহরণের চেষ্টা করিতেছে । একটি সর্বজয়৷ গাছ 


৮ প* ৮৯ তাস ত১/ ৩ 


জন্মিয়াই দেখিল তাহার চারিদিকে কতকগুলি বড় বড় 
গাছের জটলা । এমন ।কি গরমের দিনেও ,নিতাস্ত 
প্রয়োজনীয় সুর্যের আলো টুকু লাভ কর]ও তাহার পক্ষে 
দুঃসাধ্য। অনন্যোপায় গাছটি তখন বাড়িয়া উঠিবার 
এক অদ্ভূত উপায় আববিফার করিয়া স্কেলিল। সে ব্যাজ্ঙর 
ছাতার ধরণে বঁচড়য়া উঠিতে সুরু করিয়। দিল। ইহার] 
বসস্তের অগ্রদূত, স্থতরাং অন্তান্ঠ কাননছুলালেরমাথ। 
তুলিয়াই দেখে যে ইহারাই প্রায় সমস্তট। মাঠ অধিকার 





গাছের গুড়ি জিলাপীর মতে ঘুরিয়। বাধ! এড়াইয়া গিয়াছে । 


করিয়া বসিয়া আছে। তখন তাহারাও নিজেদের জীবন 
ধারণের জন্য নানারূপ অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিতে 
তৎপর হয় এবং অচিরে এ্র-সকল স্বার্থসর্বন্মদের ভিড়ের 
ভিতর হইতেও নিজেদের পাওনাটি কড়ায়গণ্ডায় আদায় 
করিয়) লয়! প্রিমরোজজ জাতীয় কতকগুলি বাসন্তিক 
ফুলের আচরণও অত্যন্ত বিল্ময়জনক। প্রথম গ্রীষ্মের 
সময পাতাগুলিকে নমিত . করিয়। ইহার। রুদ্রিনের 
ফসলগুলি সম্পূর্ণভাবে অগিষ্টের হাত হইতে রক্ষা করিয়া 


উদ্ভিদের বৃদ্ধি 


৭৩৩) 


আসতেছে এসম্বক্ষে শন্ুলষণি ্ হায়াসি্থ জাতীয় 
গাছের আচরণও কতকটা এইরূপ |: গ্রীশ্রকীলে ইহা- 
দের পুষ্পগুলি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইয়া উঠে। চারিধ]ুরে 
অদ্ভূত ধরণের পত্রব্যুহ রচনা করিয়া ইহারা আততায়ী- 
দের হাত হইতে উদ্ধারের পথ পরিষ্কার করিয়া! রাখে 
এবং পার্শ্ববর্তী ভূমিখণ্ডের সমস্ত আলোক ও বাতাস 
আপনারাই অধিকার করিয়া বসে। 


আপনাদের অভাবমোচনের পক্ষেও উত্ভিদজগতে 


চেষ্টার ক্রুটী দেখা যায়, »*। বিশেষতঃ গাছ যর্দি এমন 


স্থানে জন্মগ্রহণ করে, যেখানে পুষ্টির জন্য যথেষ্ট রস 
সংগ্রহ সুসাধ্য নয় তবে এই চেষ্টা সমধিক পরিমাণে স্ষৃত্তি 
লাত করে। প্রতোক ফুলের গাঁছই চায় যে তাহার 
সমস্ত প্রয়াস, সমস্ত সাধনাটুকুই পুপ্পের আকারে পরি- 
পূর্ণ সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠুক। কিন্ত সকল বৃস্তই পুষ্প 
ধারণের মত যথেষ্ট দৃঢ় নহে। এবধপ অবস্থায় তিন 
চারিটি' ছুর্ববল বৃত্ত একত্র মিলিত হইয়া প্রমাণ করিয়। 
দেয় যে একতার মুলা তাহারাও বোঝে। হাক়সীসিস্থ। 
এম্পারেগাস প্রভৃতি উদ্যান-পুম্পের ভিতরেই এ দৃষ্টান্ত 
প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এস্থলে ম্যাডোনা 
লিলির কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার গ্একটিমাক্র 
বৃস্তে কুঁড়ি, অর্দস্ফুট, পৃর্ণস্ফুট প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার 
প্রায় ৮০টি ফুল বিকশিত হইতে দেখ! গিয়াছে । পানি- 
জাম, কাটানটে, হাতিশু'ড়ো। প্রভৃতিরও এইরূপ এক 
বৃস্তে অনেক ফুল হয়। 
খতুর সঙ্গে গাছের যোগ যেঠিক কোন জায়গাটায় 
সেবিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আস! কঠিন ব্যাপার । এইটাই 
বিস্ময়ের বিষয় যে খতুর পদ্দার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই সে কেমন 
করিয়া টের পায় যে তাহার বিকাশের সময় আসি- 
য়াছে। অবশ্ব প্রাকৃতিক পরিবর্ভনের সঙ্গে এ পরিবর্থ- 
নের যথেঞ্ট বোগ আছে কিন্কততাই বলিয়! একথা কিছু- 
তেই স্বীকার কর যায় নাযে এইটাই ইহার একমাজ্র 
কারণ। কতকগুলি গাছ আছে প্রাকৃতিক অবস্থা যতই 
অনুকূল হোক না কেন বসস্তাগমের পূর্বেবে তাহার 
কিছুতেই ফুল ধরায় ন৷। কেহ কেহ এমনও সিন্ধীস্ত করেন 
যে সকল গাছই একট! নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত বিশ্রাম চায় 


প্রবাসী- আশ্বিন," ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





” জীবভুক বুক্ষের সামনে মাছি ধরাতে গাছ শুয়া বাড়াইয়া মাছিকে গ্রাস করিতেছে । 


এবং সেই বিরামকালটুকু ন। ফুরানে পর্য্যস্ত কিছুতেই 
কাজের আসবে আসিয়া হাজির হয় না। এ সিদ্ধান্ত 
আংশিকতাবে সত্য হইতে পারে, কারণ এমন অনেক 
গাছ আছে যাহ সমস্ত বৎসর ধরিয়াই ফল প্রসব করে। 
গাছের পূর্ববান্ুভূতির ক্ষমতা আছে এই সিব্ধান্ত ছাড়া 
আর কিছুতেই ইহার সম্যক মীমাংসা হয় না। একট 
অন্ুভূতিই গাছকে খতুর আগমন সম্বন্ধে সচেতন করিয়া 
তোলে ।। যে কোনে উপায়েই হোক্‌, একথা গ্রুবসত্য 
যে খতুচক্রের আবর্তনের কথাট। উত্ভিদ্‌জগতে নিতান্ত 
নৃতন নহে, বরং এই পরিবর্তনের সহিত তাহার বেশ 
ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত। ভু"ইচাপার গাছগুলির দিকে 
তাকাইয়! দেখিলেই একথার * যাথার্থ্য' উপলব্ধি হয়। 
ইহারা বসস্তের আগমন সম্বন্ধে পুর্ব হইতেই এত সঙ্জাগ 
যে ঘন বরফের স্তংপ তেদ করিয়াও ফুল ফুটাইয়া বসন্তকে 
বরণ করিয়। লয়। 

উত্ভিদরাজ্যের অধিবাসীগণকেও পারিপার্খিক অন- 
স্বার সহিত আপনাদের থাপ খাওয়াইয়া লইতে হয়। 
একান্ত প্রতিকূল অবস্তা ভিতর হইতেও তীক্ষ বুদ্ধির 
সাহাযো ইহারা নিজেদের বৃদ্ধির পথ ঠিক করিয়া লয়। 
লাচ-দেবদারু জাতীয় বৃক্ষগুলি উর্দমুখে ইহাদের লম্বা 
সরু শাখ। প্রসারিত করিয়। বাড়িয়া উঠে। সুতরাং 
প্রবল বাতাসের বেগে উহাদের প্রচুর ক্ষতি হইবার সম্তা- 
বন।। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে দিক হইতে বাতাস 


বহে তাহার ভিন্ন্দিকে ইহার। নিজেদের বর্দিষু কেন্দ্র- 
গুলি গেরণ করে এবং এইরূপে বাতাসের অত্যাচার যত- 
দুর সম্ভব কমাইয়া আনে । এখানে বিশেষভাবে দেখিবার 
জিনিষ এই যে শাখাপ্রশাখার অবলম্বন সত্বেও মুল 
বৃক্ষকাণ্ড সম্পূর্ণ খঙ্গুতাবেই উঠিয়! যায়+-কোথাও একটু 
বাকিয়া যায় না। ইহা ছাড়া আও এমন অনেক গাছ 





ফার্ণের চারা জলের অখ্বেষণে টবের বাহির দিয়া 
শিকড় নামাইয়া দিয়াছে। 


আছে ধাহাদের গতিবিধির দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয় 
যে বাহিরের পৃথিবীর সহিত যোগ বাখিতে গেলে বতটুকু 
চাতুধ্য এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজন উত্ভিদজগতে তাহার 
অতাব আদৌ নাই৷ বাধার হাত এড়াইবার জন্য বৃক্ষসমূহ 
কেমন করিয়া তাহাদের কাগগুলিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া 


ষ্ঠ সংখ্যা ] | 





ছাদের ফুটার ভিতর দিয়া গাছ মাটিতে 
গু শিকড় নামাইয়া দিয়াছে। 


অবস্থার উপযোগী করিয়া তোলে তাহা অনেকেই 
দেখিয়াছেন। একটি বাঁচ গাছের সম্বন্ধে একবার এক 
অদ্ভুত ব্যাপাৰ দ্রেখা গিয়াছিল। বাচের একটা ছোট 
চারা বড় আর একটা বাঁচের গোড়ায় গঙ্জাইয়া৷ উঠে। 
প্রথম হইতেই চারাটি বড় গাছটির নিকট হইতে সাহায্য 
লাভ করিয়া বেশ সবল ও সুস্থ আকারে বাড়িতে থাকে । 
কিন্ত কিছুদিন পরে দেখা গেল যে চারাটি বড়গাছটির 
সহিত প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জড়াইয়া গিয়াছে । মটরলতার 
ছুই ইঞ্চি তফ1ঠেও যদি একথানি লাঠি পু*তিয়া বাখা 
যায় তবে কয়েক ঘণ্টার ভিতরেই দেখা যায় যে-যে 
ডাটাটা এতক্ষণ ধরিয়॥ পাতাগুলির ভিতর ঘুমাইয়াছিল 
তাহা খজু হইয়! উঠিয়াছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যষ্টির 
অভিমুখে ইহার একটা গতিও বেশ স্পষ্টই অন্ুতব করা৷ 
যায়। অবশেষে দেখ! যায় যে শুষ্ক নীরস লাঠিটাকে 
আলিঙ্গনে বেড়িয়া নবীন সঞ্জীব লতাটী মাথা তুলিয়া 
১২ ইহ | 


৭৩৫ 





ঘাসের সপক্ষ বীজ ও পানিজামের ফুল। 


দাড়াইয়াছে। জীবভূক রক্ষগুলির কাছে কোনো পোক। 
মাকড় মাছি ফড়িং ধরিলে তাহারা অমনি চঞ্চল হইয়] 
উঠে) এবং ঠিক হাত বাড়াইয়৷ শকার ধরার ন্যায় শুয়া 
বাড়াইয়৷ ঝুকিয়। পড়িয়া শিকারকে ধরে। 

গাছের প্রত্যেক অংশেই বেশ একটি সমঞ্জস-শক্তির 
তাব দৃষ্ট হয় । বৃক্ষের কাণ্ড এবং শাখা পত্রা্দিতে যেমন 
একটা বুদ্ধিরৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায় মূলেও তাহা সম্পূর্ণ 
ভাবে বিরাজমান। একবার বড় একটা ওকের কোটরের 
ভিতর ঘটনাক্রমে অগ্ভ গাছের বাঁঞ্জ পতিত হয়। কিছুকাগ 
ধরিয়া ওকগাছের ধ্বংসঙ্জাত সারের সাহায্যে গাছটি 
বাড়তে থাকে কিন্ত সেখানে যথেষ্ট রস ন! থাকায় মাটি 
হইতে বস সংগ্রহের জন্য গাছটি কতকগুলি শিকড়কে মাটির 
পানে প্রেরণ করে । শিকড়গুপি অনেকদূর পর্য্যস্ত বেশ 
সোজ। ভাবেই নামিয়। আসিয়। মাটি হইতে প্রায় অর্থগজ 
উদ্ধে খাকিতে টের পাইল তাহাদের নীচেই মাটির পরি- 


£ 





কাটাকরেরাও.ওকড়ার 'বীজ'। 


'বর্তে একখানাঙ'প্রকাণ্ুধ।পাথর । তৎক্ষণাৎ সেইখানে 
তাহাব নিম্াভিযখী শিকডগুলি বিভক্ত হইয়া একভাগ 
বামপার্খে বেঈন করিয়া মাটির ভিতব প্রবেশ করে এবং 
এইরূপে সেখান হইতে জীবন-রস আহরণ করিয়া লয় । 
যল সম্বন্ধীয় এমন অনেকগুলি বতস্য আছে যাহার 
সমাধান ' করা কিছুমাত্র শক্ত বাপার নয়। গাছের 
শিকডগুজি সাঁধারপতঃ কঠিন মাটির দিকে না গিয়া সরস 
বা জঙা! ভমির দ্বিকেই ধাবিত হয়। কারণ স্বরূপ এই 
বলিলেইউ বে হইবে যে কঠিন মাটির দিকে যাইতে 
তাহাকে যেমন পদে পদে বাধা পাইন্ডে হয় জলাভৃমির 
দিকে যাইতে সেরূপ কোনো বাধাবিত্ব নাউ । সেখানে 
তাহার প্রবেশ লাত অপেক্ষারৃত সহঙ্গ। কিন্তু *উডে 
এসে জড়ে বসা” গাছগুলি অনেক সময়ে এরূপ 
কৌশল অবলন্দন করিয়া যথাস্থানে তাহার শিকড 
পরিচালনা করে যে যুক্তি তর্কের দ্বারা তাহার কারণ 
নির্দেশ কর1 বাস্তবিক 'কঠিন হইয়া পড়ে । মন্ষ্টের। 
জাতীয় গ্রীষ্মগ্রধান দেশের গাছগুলি ইংল্ণ্ড প্রভৃতি 
দেশে বক্ষণগরহের ভিতর বর্ধিত হইয়া থাকে । কখনে। 
কথলো। ইহারা রক্ষণগৃহের ছাদ হইতে মাটির উপরকার 
জলাধারের পানে লম্বা লম্! শিকড়গুলি সটান প্রসারিত 
করিয়া দেয়। এই জলের অন্বেষণে ১৫২০ ফুট 


প্রবাসী--আশ্ষিন/ ১৩২১. 
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[ ১৪শ ভাগ, ১ম থণ্ড 
হইতেও ইহার) এমন নিভু পথ 
ধরিয়া নামিয়া আসে যে ইহাদের 

"পু. অন্তব-শক্তি দেখিয়া বিন্মিত হইতে 

হয়। একবার একটি ফার্ণের চারার 

“টবকে জলযুক্ত এটি বড় পাত্রের 

ভিতর রাখিয়া দেওয়! হয়। খুব সম্ভব 

চারাটি টবের ভিতর হইতে আবশ্যকীয় 

জল পাইতেছিল না। ফলে দেখা 

॥ গেল কিছুদিনের ভিতরেই টবের 

বাহির দিয়া জলংপর্যাস্ত একটি শিকড় 

নাষিয়া আসিয়াছে । ভাঙা বাড়ীর 

ছাদের উপর গাছ হইলে গাছ শিকড় 

দিয়। মাটি ছু'ইতে বিধিমত চেষ্টা 

করে; কোনে দিকে পথ না পাইয়। 

একটা গাছ একটি ফুট দরিয়া শিকড় নামাইয় প্রাণরক্ষা 

করিয়াছিল । 

উত্তিদের বংশবিস্তারের কৌশলও বিশেষ কৌতুকপ্রদ । 

অনেক ফলের বীজাবরক শশাস জীব জন্তর সুখে মিষ্ট স্বাছু 

লাগে। ইহার লোতে তাহার! এক স্থান হইতে অপর 

স্থানে ফল বহন করিয়া লইয়া! গিয়া নৃতন স্থানে বীজ 

বিস্তার করে। অনেক ফল পাকিলে (থালা হঠাৎ 

ফাটিয়া! এমন শীত্র গুটাইয়া! যায় যে তাহার ভিতরকার 

বীজ দরে ছড়াইয়! পড়ে--যেযন দোপাটি, অতসী, ছুপুবে 

সুর্যা ইত্যাদি । অনেক বাঁজের গায়ে পাখা বা পালকের 

স্ঠায় থাকে, তাহাতে বীঙ্জ বৃক্ষচ্যুত হইলে বাতাসে উড়িতে 

উড়িতে নানা স্থানে নীত হয়_-যথা, শিমুল, আকন্দ 

ঘলঘষে, শিয়ালকাটা, কাটাকর ইত্যাদি । কোনে! কোনো 

বীজের গায়ে ঝড়শীর নায় বক্র কাটা থাকে, পণুপক্ষীর 

পায়ে লাগিয়। তাহা স্থানান্তরিত হয়-ফেমন ওকড়া, 

ভ'টুই বা চোরকীাট]। প্রত্যেক গাছেরই বীজ হয় প্রচুর 

উদ্দেশ্য নানান বিস্ম বিপদ্ধিতে বিনাশ বাচাইয়। বংশরক্ষা 

করা। পরগাছ। জাতীয় গাছের বীঞ্জও এমনি করিয়া 

ছড়াইয় বড়লোকের মোসাহেবের মতন পরের স্কদ্ধে দিব্য 

আরামে নিজের গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিয়া নিশ্িন্ত 
মনে জীবন কাটায়। 


সংখ্যা] . গীতাঞ্জলি ও গাঁতিমাল্য ৭০৪ 


এহরূপে বহু দৃষ্টান্তের দ্বার একথা বার বার প্রতিপন্ন 
হইয়াছে ফে উত্ভিদ ভিতরে বাহিরে একেবাঁরেই জড় নয়, 
পর্ববত -প্রস্তর মৃত্তিকা! স্ত ,পের সহিত তাহাদিগকে এ এক করিয়। 
দেখা কোনে মত্তেই টিতে পারে না। মহামতি ডাঁরউইন- 
প্রমুখ পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিৎ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ বারঝর 
দেখাইয়া আসিষ্খুছেন যে চেতর্ন বলিয়া একট গ্িনিস 
উত্ভিদক্ষগতেও কিয়ৎ পরিমাণে বিদ্বামান আছে__ অন্ুভ্তি 
জিনিসটা তাহাদের নিকট একেবারে অপরিচিত নহে। 





বনচাড়া লেরঞ্জাগরণ ও নিদ্র। | 

আজ্ বিশ্বের প্রবাণ বৈজ্ঞানিক সুধীজনমণ্ডলীর মাঝে 
বাংলা ও বাঙ্গালীর গৌরব জ্ঞান্তপন্বী আচার্য জগ- 
দীশচন্দত্র তাহার নবোন্তাবিত তরুনিপি যন্ত্রের সাহায্যে 


সন্দেহের অতীত করিয় প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে 
একমাঞ্জ প্রানীজগতই যে সুখ ছুঃখের অনুভূতির দাবা 
করিতে পারে তাহ নহে-_উত্ভিদ্জগতেরও তাহার 
উপর ষোলে। আন! দাবী আছে। আনন্দে তাহারা 
উন্ফুল্ল হুইয়৷ উঠে, যাতনায় তাহারা মুহ্মান হইয়া পড়ে 
_নমৃত্যুর সময় পশ্তপক্ষী বা মানবের মতই তাহাদ্িগকেও 
যোঝাযুঝি করিতে হয়; মন বলিতে আমরা যাহা বুঝি 
তাহাও ঘে আংশিক ভাবে উত্ভির্দের ভিতর নাই একথ। 
জোর করিস্ব। বলা, কোনো মতেই চলে না। আচার্য 
জগন্দীশচন্দ্রের এই বৃক্ষের মনস্তিত্বের আবিঞ্কার নিঃসন্দেহই 


বিংশ শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ কার্তি। 
জ্রহেমেন্রলাল রায়। 


গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য 
(সমালোচনা ) 
(১) 


গীতাঞ্জলি পশ্চিমের সাহিতোর অরণ্যে দ্াবানলের মত 
গিয়া পড়িয়াছে, এ সংবাদ যখন আমর! প্রথম পাই, 
তখন্ঠট এই ঘটনাঘ্ আকম্মিকতা আমাদিগকে চমত্কুত 
করিয়া দিয়াছিল। ববীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলিকে তাহার 
শ্রেষ্ঠকাব্য বলিয়া "আমাদের মনে হয় নাই, স্থুতরাং 
তাহাকে লইয়। এতট মাতামাতির ব্যাপার কেন 
হইল, তাহার কারণটা আমরা ঠিকমত বাহির করিতে 
পারি নাই । 

অবশ্ত রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী গীতাঞ্জলি যে কেবল- 
মাত্র বাংলা গীতাঞ্জলির অন্থবাদ নয় আমাদের মধ্যে 
অনেকেই তাহ! জানিতেন না। তাহাতে পাঁচ সাঙ্জির 
ফুল একে করা হহয়াছিল। নৈবেছ্ের অনেক ভাপ 
ভাল কবিতা, খেয়ার বহু কবিতা, গীতাঞ্জলির গান 
এবং গীতিমালোরও প্রায় ১৫।১৬টি গানের অনুবাদ 
ইংরেজী গীতাগ্রলিতে প্রকাশিত হইয়াছে । সুতরাং 
ইংরেজী গীতাঞ্জণি একপ্রকার রবিবাবুবর শেষ বয়সের 
কবিতার “কষ্টিপাথব” । 


আমি যখন, ইংলগ্ডে ছিলাম, তখন অক্সফোর্ডে এক 
সান্ধ্য সভায় রবিবাবুন গোটাকতক বাছ। বাছ। কবিতার 
অনুবাদ পাঠ করিয়াছিলাম ! আমার সৌতাগাক্রমে 
তখন রবিবাবুর নিজ কাব্যের অন্ুবাদচেষ্টা অসম্ভবের 
রাজ্যে বাম্প মুড়ি দিয়া নি্রত ছিল--সে যে সম্তবের 
দেশে কোন দিন পক্ষবিস্তার করিবে, এমন স্বপ্নও কেহ 
দেখে নাই। আমি তাই নিশ্চিন্ত মনে একটা। ঃসাহসিক 
কাজ করিয়া ফেলিলাম। আমার রচনার সৌষ্ঠব বা 
কলাচাতুধ্য, ভাষার মাধুধ্য বা বিশুদ্ধি, উৎ্ধৃষ্ট ক মাঝারি 
কিনিকৃষ্টসে দিকে কেত দক্ষ্যমাত্র করিল না_আমি 
বাংলা কাব্যের পরিচয়বহনকাধ্যে সেই পাদ্পহীন দেশে 
স্বচ্ছন্দে দ্রম বলিয়া চলিয়া গেলাম । 


৭০৮ | 

সোনার তরী, চির ও ঠতালীর অনেকগুলি কবিতার 
সঙ্গে গোটা ছুইতিন মাত্র নৈবেদায ও খেয়ার কবিতার 
অন্থৃবাদ পাঠ করিয়াছিলাম শ্রোতাদের মধ্যে আমার 
ছু-একজন বন্ধু নৈবেদ্য ও খেয়ার কবিতাগুলিকেই 
সর্বোত্তম বলাতে আমি বিশ্মিত হইয়াছিলীম। 
করাতে তাহারা বলিলেন_-*প্রেমের কবিতা আমাদের 
দেশে এত জমিয়াছে যে পাঠকেরা আক তাহাতে স্বাদ পায় 
না। টেনিসন্‌, ব্রাউনিং, জঙ্জ এলিয়ট প্রভৃতির 'বগ্ততন্তর' 
সাহিত্যেও জগৎ্টা এমনি গাঙ্গেঘে যিয়। দাড়াইয়াছে, যে» 
তাহার "মায়া যেন গধ্যান্তে মেঘের চতুর্দিকের চঞ্চল 
বণচ্ছটার মত আর হিল্লোণপিত হইয়। বেড়ায় না--সব 
যেন বড্ড স্পষ্ট, বড্ড নিরেট, বড্ড বেশি গোচব ! 


আমর) তাই অতাপ্দিয় ধাঙ্জের মোহাঞ্জন চোখে 
পারতে চাই; সেহ অঞ্জন পরিষা। জগৎকে, মানুষকে, 


মানুষের প্রেমকে নৃতন করিয়া দেখিতে চাই। ইয়েটুস্‌ 
প্রভৃতি কেন্টিক্‌ অদ্যথানের কবিদল, ফ্রান্সিস টম্পসন্‌, 
জন্‌ মেস্কফিন্ড প্রভৃতি আধুনক ইংরেজ কবিগণ সেই 
অঞ্জন চোথে মাধাহয়াছেন বলিয়া পাঠকের তাহাদের 
আদর করে। নৈেবেদ্য ও খেয়ার কাবতার যধ্যে সেই 
অতীন্দ্রির'রাজ্যের অনির্ধবচণীয় রস আছে-ববীন্ত্রনাথের 
অন্ঠান্ত কবিতায় সে রস নাহ।” 

কথাটা তখন আমার মনে লাগ্িয়াছিণ, কিন্ত আধুনিক 
ইংরেডি কাব্যের পঠিত আমার পরিচয় যথেষ্ট ছিল না 
বলিয়। আম ভাল করিয়া! কথাটা হদয়জম করিতে 
পারি নাই। হইয়েটেসের কাব্য লই পাড়বার চেষ্টা 
করিয়াছিলাম। ইয়েটসের কাবোর মধ্যে বিশেষত্ব যে 
কি, তাহ! বুঝিলাম না। প্রাচীন কেণ্ট-পুরাণকাহিনীকে 
ছন্দোবদ্ধ করাতেই বার্দ কোন বিশেষ বাহাছুরী থাকে 
তবে সে স্বতন্ত্র কথা । ইংলগে সবাই বলিত ইয়েটুস্‌ 
একজন অসাধারণ “মিষ্টিক্‌” | যাহ। কিছু হুর্বেবোধ্য ও 
হেঁয়ালী শাহাকেই “মিষ্টিক” আব্য। দেওয়া হয়? ইহাহ 
জানিতাম। এখনকার কালের সাহিত্যে হঠাৎ যে দক্ষিণে 
হাওয়।! মাধবীধনে পুষ্পবিকাশ বন্ধ করিয়। পুবর্দেশের সঙ্গে 
বন্ধুত্ব করিয়া পৃবে হাওয়া হইয়া আকাশকে রহস্তগম্ভীর 
জলদঞ্জালে ঘেরিয়া ফোলিয়াছে, সে খবর কে জানিত! 


্রবাসী__আব্মিন,. ১৩২১ 


জিজ্ঞাসা 


[ ১৪শ তাগ, ১ম খণ্ড 


'ইউরোপের ইতিহাসে পড়িস্াছি বানৃগ্রকে বণিত টা 
3455, অন্ধকারের যুগ। সেই অন্ধকারের খনি খুঁড়িয়। 
যে রাশি রাশি, মপাপুগের ভক্ত, সাধক ও কবিদের 
মণি-মাল। গিয়া তুণিবার প্রকৃত আয়োজন চলিতেছে, 
তাহাই বা কে জানিত! সেপণ্টক্রান্সি”স অব. আসিসি, 
ম্যাডাম গেঁয়ো, রিচা“ রোলে, জ্রণিয়ান অব. নরবিচ, 
ক্যাথারিন ভি সায়েনা, ইত্যাদি শামই, লোকে তুলিয়! 
ছিল। এ ছাড়া কোথায় পারসিক, কোথায় ভারত- 
বর্ষায়, কোথায় টচৈন্,+সকল দেশের “মিষ্টিক”দের যে 
তলব পড়িয়াছে, এ দেশে বসিয়া ,শেকঝসপাঁয়ব, বাক, 
টেনিসন্‌ পড়িয়া পরীক্ষা পাস করিবার উদ্যোগে সে- 
সব'সংবাদের কিছু আমাদের কাছে আসিয়া হাজির হয় 
নাই। পশ্চিমের লোকেরা যেমন জানে যে মহাভারতের 
প্রায় আড়াই লক্ষ শ্লোক এবং ব্লামায়ণের আটচল্লিশ 
হাজার ক্লোকে এবং যতরাজোর অসম্ভব অলৌকিক 
গাজাখুরী গল্পই হিন্দুসাহিতা কেবল উপম1 অনুএ্রাস 
ও অলঙ্কারের ঘটা, শব্দের চাতুধা এবংতত্বের কচকচি 
তাহাকে এমনি ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে যে 
আপাদমস্তক গহনামাঙ্তত দেহের মত, তাহার গড়ন 
যে কেমন, সৌন্খধ্য যে কেমন, তাহা বুঝিবারই জো 
নাই--আমরাও তেম্নি জানি যে পশ্চিমের সাহিত্য 
মানে সেই শেক্সপীয়র এবং টেনিসন্‌ এবং তাহাদ্দের পমা- 
লোচকবর্গ। পশ্চিমের লোকেরা যখন আমাদের গালি 
দেয় যে তোমাদের কলাবোধ নাই, আমরা পাল্টা 
জবাব দিই যে, ও বোধটা তোমাদের জন্য কায়েম করিয়া 
রাখিয়াছি; তোমরা তো তত্বের ধার ধারন।, এ বস্তর 
বোধ ভিন্ন আর কোন্‌ বোধ তোমাদের জন্মিবে বল? 
যাহাই হউক, আমাদের অজ্ঞাতসারে বিধাতা- 
পুরুষের গোপন দুতের হাওয়ার মুখে পশ্চিমের কলা. 
সৌষ্ঠববোধের বীজ এদেশে আনিয়া ফেলিয়াছিল 
এবং এ দেশের ভারি ভারি তত্বের বীজ ও সাধনার 
বীজ ওদেশে লইয়া যাইতেছিল! আমরা ভাবের খনি 
হইতে সোনার তাল তুলিয়া আনিতেছিলাম, তাহাতে 
সোনার তাগের চেয়ে পাথর ও মাটির ভাগই জেয়াদা 
ছিল_-সেই সোনা গালাইয়া আমর তাহ দ্বারা হার 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


বানাই নাই। উহার আবার তত্বরৃস্ত নিঃশেষে ছেদন 
করিয়া! অত্যন্ত মিহিস্ত্রে ভাবের ফুলের মালা গধিবার 
চেষ্টায় ছিল ; তাহাতে মালার্গাথা কোনমতেইধ্জমতেছিল 
ন|। আমাদের সঙ্গে উহাদের তফাৎট। ছিল' এই যে, 
আমাদিগকে যে*কারণেই হোক্‌ বীধ্য হইয়া পশ্চ্মর 
সাহিত্য পড়িষ্জেহইয়াছিল এবংৎক্রমে ক্রমে সেই সাহিত্য 
হইন্কে রস আদায় করিয়।! আমাদের নিজেদের সাহিত্যের 
সঙ্গে তাহার একট! সজীব সম্বন্ধ স্বাপন করিতেও 
হইয়াছিল। 
যে আহকর পাইয়াছিলাম তাহাকে অল্পে অল্পে জীর্ণ করিয়া 
আত্মসাৎ করিবার" চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু বিদেশীরা 
আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে কিছুই জানিত না-_গুধু জানিত 
এই যে হিন্দু সাহিত্যে অনাবশ্তক যালমসগা। এতই, আঁধক 
যে তাহার মধ্য হইতে রস আদায় করা বিষম শক্ত। 
ংস্কৃত সাহিত্যের উপমার. আডম্বরের এবং প্রাচীন 
বাংলা সাহিত্যের অন্প্রাসের ঘটার যেটুকু রস পশ্চিমীর 
চাখিয়াছিলেন, ৯ তাহাই তাহাদের বিতৃষ্ণা জন্মইবার 
পক্ষে পর্যাপ্ত হইয়াছিল । 

সকলেই জানেন যে ইংরেজী গীতাঞ্জল যখন প্রথম 
প্রকাশেত হয়ঃ তখন তাহা যে এক মুহূর্তেই ইংরেজ 
পাঠকের মন হরণ করিয়াছিল, তাহা! কেবল তাবের 
সৌন্দর্যের 'জোরে নয়, ভাষার ও রচনার আশ্চর্য্য কলা- 
সোষ্ঠবের জোরে । 
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তোরা শুনিস্নিকি শুনিস্নি তার পায়ের ধন ? 
সে যে আসে, আসে, আসে । 


গদ্যান্গবাদে ছন্দের এমন দোল ইতিপূর্বে ইংরেজী 
সাহিত্যে কাহারও রচনায় প্রকাশ পায় নাই। হুইট্ম্যান্‌ 
মিল বাদ দিয়! গদ্যে কাব্য রচনার চেষ্ট। করিয়াছিলেন, 
কিন্তু সে গণ্ভই হইয়াছে, কাব্যের ভাষার লালত নৃত্যগতি 
সে গন্ে জাগে নাই। এডওয়ার্ড কাপেন্টার 7০৪৫১ 
1)90)90180) নামক গ্রন্থে সেই একই প্রয়াস করিরাছেন। 
কিন্ত তিনি হুইটম্যানী ধাছ্ছার তাষ। ও ভঙ্গিমাকেই আশ্রয় 
করিয়াছেন_-তাহার গদ্যের একটানা প্রবাহে ছন্দের 
তরজফোললীল! . জমে নাই। সেই গন্য গীতাঞ্জলির 


গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য 


এইরূপে আমরা,বিদ্বেশী সাহিত্য, হইতে ' 


৭০৪ 


ছন্জযুক্ত গদ্যের তুলন। খুজিতে গিয়া ইংরেজ সমালোশ্চিক- 
বর্গকে হিক্র সাষগাথার : 1১৯৭1]175 ) কথা পাড়িতে 
হইয়াছে। 


তারপর শুধু ছন্দ নয়, শুধু ভাষার শিল্পমাধুধা নয়, এ 
“কবিতায় প্রাচ্যর্দেশস্থলভ অলঙ্কারবান্ল্য পশ্চিমবাসীগণ 
একেবারেই লক্ষ্য করেন নাই। অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণীতে 
যে অন্রঙ্কার সাজে,না, কারণ-_ 

অলঙ্কার যেমাঝেপ'ড়ে 
মিলনেতেআড়াঁল করে 
তোমার কথা চাকে যে তার 
যুখর বঙ্কার ।__ 
--সে কথাটি হয়ত ও-দেশের ,লোকেরা তাল করিয়া 
তাবে নাই। অলঙ্কার অধ্যাত্ম উপলব্ধির বাণীর 
গতীরতাকে ঢাকুক্‌ বা না ঢাকুক্‌, সে ঘে কবিতার কলা- 
সৌষ্ঠবকে নষ্ট করে, ইহাহ তাহার বিরুদ্ধে সকলের চেয়ে 
প্রবল অভিযোগ । অতএব এই নিরাভরণ সরল কবিতার 
বিরল সৌষ্ঠব পশ্চিমের রসগ্রাহীদিগের মনকে এক মুহুর্তে 
অধিকার করিয়াছিল। 

অলঙ্কার বাদ দিয়া একেবারে অনাবৃত উলঙ্গ কারয়! 
কলামৃত্তি গড়িবার সাধন এখনকার কবিদের একটি 
প্রধান সাধনা । একালযে আবরণ মোচন করিবার 
কাল-_বহুযুগদঞ্চিত সংস্কারের একটি একটি করিয়। 
আবরণ খসাইয়! সমাঞ্জকে, মানুষকে, মানুষের সন্বন্ধ- 
গুলিকে, বিশৃঙ্জগৎকে একেবারে তাহার যথাযথ মর্খুস্থানে 
দেখিবার জন্য একালের মানুষের মন যে চেষ্টা করিতেছে, 
তাহার প্রমাণ আধুনিক সাহিত্য হইতেই প্রচুর পাওয়া 
যায়। হেন্রিক ইবসেন্‌, মেটারলিক্ক, বার্নাড শ, এচ 
জি ওয়েল্স্‌, হাউপটম্যান্‌, বদৃলেয়ার প্রত্ৃতি প্রাসন্ধ 
সাহত্যিকগণের যে-কোন রচনা পড়িলেই দেখা যাইবে 
যে, হয় সমাজের কোন পাকাপোক সংস্কারের পর্দ। তুলিয়। 
সমাজের ভিতরকার জীবননাঈযলীলাকে তাহার। উদঘ।- 
টন করিয়া দেখাইতেছেন) নর স্ত্রী-পুরুষের সন্বঞ্ধঘাটত 
সংস্কারকে ছিন্ন করিয়া তাহাদের সধন্ধের যথাথ স্বরূপ 
নিণয়ের জন্ত চেষ্ট। কণিতেছেন--কোন-না-কোন জায়গায় 
তাহার্দের আঘাত আবরণ ছিন্ন করিবার জন্ত উদ্যত। 


৭১০ 


সাহিতি)র এই ভিতরের চেষ্ট। বাহিরে নিরাভরণ ভাষার 
তিতব দিয়। আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। সাহিত্য রচ- 
নার কোন অংলঙ্ধার্রক প্রথা বানিয়র্ম (6590৮101015) 
এ কংলের সাহিত্যিকের। মানেন না। সেই জন্য তাহাদের 
রচনা সময়ে সময়ে এত স্তাড়। হইয়। পড়ে, যে, পড়িয়। 
কোন রসই পাওয়। যায় না) কিন্তু তাহার প্রধান কারণ 
তাহার। অনেকেই নিজেদের সম্বন্ধে অতি-সচেতন। আমি 
একট। কিছু বলিতেছি, আমি এমন করিয়। লিখিয়। থাকি, 


আমি ভাষার ব৷ সাহিত্যিক প্রথাপদ্ধভির ভারি একটী ' 


বদল করিয়। দ্িতেছি--এ কথা কোন কবি বা সাহিত্যিক 
লিখিবার সময়ে তাবিলেই তাহার রচন। কখনই সরলতার 
মাধুর্্যে ভরিয়া উঠিবে না। অবলীলাক্রমে যে কাজটি 
হয়, তাহাতেই সৌন্দধ্য ফোটে। যে গায়ক গানের 
প্রত্যেক তালটিতে লয়টিতে তানটিতে অত্যন্ত বেশি ঝোক 
দেয় অর্থাৎ সে সন্বন্ধে সচেতন হয়, তাহার গানের মাধূর্ষয 
নষ্ট হইতে বাধ্য। এই জন্ত আপনাকে একেবারে ভূলিয়। 
যখন ভাবের প্রেরণার হাতে কবিরা আপনাদিগকে 
সমপণ করেনঃ তথনই তাহাদের সঙ্গীত ফুলের যত রঙে 
ও গন্ধে পূর্ণ হইয়া ফোটে ; চেউয়ের মত কলক্রন্দনে 
বাজিতে থাকে ; বিশ্বের সকল সৌন্দধ্য, সকল আনন্দের 
সঙ্গে এফাসন' গ্রহণ করে। ইউরোপে আধুনিক কালে 
একজন কাবও নাই, ঘিনি এমনি আত্মভোলা সরল। সেই 
কারণে তাহাদিগকে বলিতে হয় এবং তাহারাহই আপন।- 
দিগকে বলিতে সুর করয়াছেন__ , 


তোমরা কেউ পার্বেন। গো 
পারবেনা ফুল ফোটাতে। 
যতই বল ফতই কর 
যতই তারে তুলে ধর 
ব্যগ্র হয়ে রজনী দিন 
আধখাত কর বৌটাতে। 
তোমরা কেউ পারবেন॥ গো 
পারৰেল। ফুল ফোটাতে। 


তাহাদের কাব্যরচন। এ বোটায় আঘাত করা মাত্র__ 
আলগ্কারিক প্রথাকে ভাড়িবার প্রয্বা্ মাত্র--কিন্তু ফুল 
যু্টিয়াছে কোথায়? সেই ফুল ফুটিয়াছে “গীতাঞ্জলি”তে। 
সেই জন্য তাহার বাহ সৌষ্ঠবেই ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের 
মন সব্ধপ্রথমে ভুগিয়াছিল। 


প্রবালী---কবাখ্িন, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


* (২) 

আমি বলিয়াছি যে দ্রাক্ষা হুইতে মর্দ চুলাইয়ঃ 
লইবাগ মত' বাস্তব সাহিত্য নিঙ.ড়াইয়। যেটুকু রস আদার 
করিবার তাহা পূর্ণ মাত্রায় আদায় করিয়া অবশেষে 
পশ্চিমের সাহিত্যের 'রসপান্র রিক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 
গ্যয়টে, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কাট্স্‌, টেনিসন প্রভূষ্চি কবিদিগ্রের 
কাব্যে এখনকার কালের মানুষের মন আর রস পাইতে” 
ছিল না। এখন নূতন সাকীর প্রয়োজন । বাস্তব শোকের 
রসাশ্বাদন তো হইল, এবার অতীন্রি় লোকের মধু যে 
কেমমতর তাহ। খখাস্বাদন কর ঢচাই। একদল নৃতন 
সাকী অত্যন্ত আভরণহীন, ছায়ার মত না-যাক্ব-ধর' 
না-্যায়-ছেশায়। গোচের পাত্রে সেই “নন্দ্ন-বন-মধু? 
ভরিয়া আনিলেন এবং রসপিপাস্থদিগকে বিতরণ 
করিলেন। ইয়েটস্‌ প্রভৃতি কেণ্টিক অভ্যুত্থানের কৰিগণ, 
ফ্রাম্সিস টম্পসন্‌ প্রভৃতি “মিষ্টিকে'র দল মিষ্ট বস 
পরিবেষণে আসর জম্কাইয়। পুরাতন সাকীদিপের রস- 
ভাগ্ডান্নে একেৰারেই কুলুপ লাগাইন্সা দিলেন। এখন 
হইতে অতীন্দ্রিয় লোক এবং বাস্তব লোকের মধ্যে ষে 
পর্দ! ছিল, তাহ। ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হুইয়। উদ্িতে লাগিল । 
কবির সেই ক্ষণপিকার “এক গায়ে? কবিতার মত.এই 
দুই লোকের মধ্যে রহুস্তলীল! চলিতে লাগিল মন্দ না-_ 


“তাদের ছাদে বন ওঠে তার? 
আমার ছাদে দখিন হাওয়া ছোটে ; 

তাদের বশে ঝরে শআ্রাবণ-ধার! 

আমার বনে কদম ফুটে ওঠে 1” 


সেখানকার হাওয়া আনিকা এখানকার পুষ্প ফোটায়, 
সেখানকার পরীদের গান এখানকার বনমন্্ররে নদী 
নিঝরে শোন! যায় এবং নবীন সাকী সেই গান শুনিয়া 
গাহিয়া ওঠেন__ 
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ওগো পরীরা, এই নিরানন্দ জীর্ণ জগৎ খেকে আমায় নিয়ে ঘাঁও, 
আমায়,বের করে নিয়ে যাও! 
তোমাদের সঙ্গে আমি পৰন-মাতলির পৃষ্ঠে চড়ে ছুটুব, 
বন্যা যখন তার কুস্তল এলিয়ে দেবে, 
তথন তার চুড়ায় চুড়ায় জামি চলব. 


এবং পর্বতে টন অরিশিধার ষত নৃত্য করব! 
৮106 1211 01 11621 5 [65116 ৬. 73, দীও), 


ইহার] বলেন যে এই বাস্তব জগৎ তো আসল: জগৎ নয়-_ 
সেই অনৃশ্ঠ ছায়ার জগৎই আসল জগৎ | কারণ যাহাকে 
বাস্তব বলিতেছ,* তাহার বন্তত্ব কৌথায়? সীমা, যে 
ক্রমাগতই তাহুটর সীমারূপ পাঁরত্যাগ করিতেছে, সে 
কথাটা তো আজ বিজ্ঞান অণুপরমাণুর মধ্যে পর্যাস্ত 
দেখাইয়া দিতেছে: ইয়েটুস্‌ তাহ।র 19 ৩1780০%) 
$/80০15 নামক পরম রমণীয় ত্বার একটি নাট্যে নায়কের 
মুখ দিয়ঃ বলাইতেছেন__ 
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বদি ম্বপ্পের হাতে আমর] আমাদের ছেড়ে দিতে পারতুষ, 
সেকি চমৎকার হ'ত | 
যে জগৎটা উন্দ্রিয়ের কাছে ছায়ার মত, 
যদি সেই জগতে প্রবেশ গেতৃম, 
যর্দি কঠিন বস্তগুলোর মধ্যে হতভাগ্যের মত 
দিন গোৌয়াতে না হ'ত! 
ঠষ জগৎ কেবলি ৰ'য়ে চল্ছে, কেবলি বদলে চল্ছে, 
হৃদয় যার জন্যে ব্যাকুল হ'য়ে রয়েছে-_ 
ওগে। এই স্বপ্নই যে আমাদের সেই জগতে পৌছে দেবে। 
এখনকার কাব্যের এহ জগতৎ--এই 9091110 01211011)6 
৬০1] । এই বাস্তব জগতের মাঝখানেই সেই অন্ত 
'জগৎ। এই বাণ্তব রাজ্যের মধ্েই সেই ছায়ার লীলা, 
সেই স্বপ্রের গতায়াত; এই “সীমার মাঝে অসীম তুমি 
বাজাও আপন স্থর, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই 
এত মধুর ।" ফ্রান্সিস টম্প সনের নিম্নলিখিত কবিতাটিতে 
এছ একচ ভাবের সাক্ষ্য পাওয়া যায়-_ 
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গীতাঞ্জলি ও  শ্ীতিমাল্য 
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হে অনৃশ্য জগৎ আমরা তোমায় দেখছি ; 
হে অম্পর্শ জগৎ, আমরা তোমায় স্পর্শ করছি । 
হে অজ্ঞাত জগৎ, আমর তোমায় জানৃছি । 
হে ধারণার অগমা, আমরা তোমায় মুষ্টি দিয়ে ধরছি । 


সমুদ্রকে পাবার জন্যে মাছকে কি উড়তে হয় ? 
আকাশকে অন্থভব করবার জন্যে পাীকে কি 
রতি ড্ব দিতে হয় ? 
যে অগণ্য গ্রচ্চন্দ্র শুন্যপথে বেগে ঘৃণ্যমান, 
তার। তোমার খবর পেয়েছে কিনা সে কথা 
আমূরা জিজ্ঞাসা করছি কন? 
যেখানে, সেই চক্রপ থে ভ্রাম্যমান গ্রহের অন্ধকার 
জমিয়ে আছে, 
আমাদের মন যেখানে উড়তে গিয়ে হতচেতন 
হ'য়ে ফিরে আস্ছে__ 
সেখানে নয় সেখানে নয়। 
আমর! ষদি শুন্তে পেতুম তবে দেখ তুম যে স্বর্গের পাখার ব্যাধৃনন 
আমাদের এই দেহের মুদর্গলবিশিষ্ট হারের কাছেই শোনা যাচ্ছে 


গীতাঞ্জলির কবিতায় এই অন্বস্য, অন্পর্শ, অজ্ঞাত 
জগতের রূপম্পর্শ, রসগন্ধ অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং অসন্দিগ্ধ 
রূপে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে বলিয়াই নবীন সাকীর 
দল এই কবিকে তাহাদের সকলের সের। জানিষ্। তাহারি 
ললাটে জয়মাল্য বাধিয়। দিয়াছে এবং কাবোর কুঞজবনে 
তাহাকে রত্ব-আপসনে উপবেশন করাইয়াছে। 

রবীজ্ঞনাথের জগৎ্ও 110,115 012002116 2119” 
চিরবহমান চিরপরিবর্তমান জগৎ-“খসে যাবার ভেসে 
যাবার ভাঙবার১ জগৎ । 


পাগপণপকর গানের তানে 
ধায় যে কোথ! কেই বাজানে, 
চায় ন! ফিরে পিছন পানে 
রয়ন। বাধা বন্ধেরে, 
লুটে যাবার ছুটে যাবার 
চল্বারই আনন্দে রে! 
এই জগৎ যেমন বহমান চলমান, এই জগতের যিনি 
স্বামী তাহাকেও কবি নিশ্চল নির্বরিকল্প নিগুণ ঈশ্বর 
করিয়। ভাবেন নাহ । লোকলোকান্তর জন্মজন্মাস্তরের 
মধ্য দিয়। জীব-অতিব্যক্তির যে যাত্াপথ বাঠিয়া আমাদের 


প্রত্যেকের জীবনখানি পুর্ণ পূর্ণতর হুইয় চলিয়াছে? সেই 


৭১২ 


পথেই যিনি সকল 
তিনি সঙ্গীরূপে পাঁথিকরূপে ক্ষণে ক্ষণে দেখা দিতেছেন | 
কবির জীবনে জীবনে এই লীল! করিবার জন্য তিনিও 
বাহির হইয়াছেন । *আমার মিলন লাগি তুমি আস্ছ 
কবে থেকে 1--সে কোন্‌ অনাদিকাল হইতে যে তিনি 
বাহির হইয়াছেন, তাহা কে জানে! সেই জন্যই তো এই 
পরিচিত জগন্ৃশ্তের মধ্যে সেই অন্তর ছায়। পড়ে__ 
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নল 


একদিন ভরা শ্রাবণের -এজাতে যখন রাত্রির মত 
সমস্ত নিস্তব্ধ, যখন কাননভূমি কুজনহীন এবং ঘরে ঘরে 
সকল দ্বার রুদ্ধ, তখন সেই নিরুদ্ধ নিস্তব্ধ বর্ষা প্রভাতের 
জনশূন্য পথে চকিতের মত সেই অনার্দিকালযাত্রী একক 


পথিকের ক্ষণিক দর্শন মিলিয়। যায়-_ 


কুজনহীন কাননভুূমি, 
দুয়ার দেওয়া! সকল ঘরে, 
একেলা কোন্‌ পথিক তুমি 
পথিকহীন পথের পরে! 


এমনি কৰিয়াই ক্ষণে ক্ষণে কত দৃশ্তে কত গন্ধে কত রসে 
সেই অবৃশ্ঠ অনির্ববচনীয় পরমরসকে বারম্বার পাওয়। 
গিয়াছে_- 


বিশ্বের সবার সাথে, হে রিশব-রাজন্‌ 
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে 
কত শুভদিনে ; কত মুহূর্তের পরে 
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ 


তবেই দেখা যাইতেছে যে' জ্বরের সঙ্গে জগতের, 
পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার এঁক্য স্থির ও ঞ্রব হইয়। 
আছে এবং ইহাদের মধ্যে বস্ততই কোন দ্বেত নাই-_ 
কবির কাছে এই বৈদাস্তিক মতের কোন অর্থ নাই। 
কারণ জগতের সমস্ত রূপরূপাস্তর এবং মানবজীবনের 
সমস্ত পরিবর্তনপরম্পরাকে “মায়া” বলিয়। উড়াইয়। দিয়। 
একটি নিশ্চল শূন্য এককে একমাত্র করিবার একান্ত চেষ্টা 
করিলেও, মায়! কোন মতেই দ্র হইবার নহে' জশ্বরের 
সঙ্গে জগতের এবং ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের মিলনের 
মধো যে একটি চিরবিরহ আছে, এই মায়াই যে উভয়ের 
মধ্যে সেই বিরহের ব্যবধান রচনা করিয়াছে । ইহাতেই 
তে! মিলনের সার্ধকতা । নহিলে মিলন যে আছে 
এ কথাটাই কে অন্ন্ভব করিত ? 


প্রবাসী---আহ্িন, ১৩২১ 


পথের অবসান যিনি পরম পরিণাম 


| ১৪শ ভাগ, ১ম থণ 
হেরি অহরহ তোষারি বিরহ 
॥ ভুবনে ভুবনে পাজে হে। . 


১» কত রূপ ধরে' কাননে তুধরে 
আকাশে সাগরে সাজে হে। 


খা 


সকল সৌন্দর্য্যের মধ্যে যে অনির্ধবচনীয় বেদনা, তাহা 
এই বিরহেরই বেদন।। চগ্রহতারার অনিমেষ দৃষ্টির মধো 
সেই বিরহের চিবব্যাকুলতা। মানব-প্রেমের ও বাসনার 
সকল অতৃপ্তর মধ্যে সেই অনাদ্দিবিরহেত্র বেদনা এই 
বিরহই রূপ ধরিতেছে বলিয়া রূপ ক্রমাগতই €10৮1105 
2110 01)8111:)2 বহমান এবং পরিবর্তমান। 
গীতিমাল্যের একটি কবিতায় এই মায়ার তত্ব বড় 
চমত্কার করিয়। কবি ব্যক্ত করিয়াছেন-_ 
আমি আমায় করব বড় 
এই ত আমার মায়া ;-- 
তোমার আলো রাঙিয়ে দিয়ে 
ফেল্ব রভীন্ ছায়া। 
তুমি তোমায় রাখ.ৰে দুরে, 
ডাকৃবে তারে নান! স্থরে 
আপনারি বিরহ তোমার 
আমায় নিল কায়া। 
কবি বলিতেছেন, এই যে আমি নিজেকে ভাহা। হইতে 
স্বতন্ত্র বণিয়া জানিতোছ, ইহাই তো মায়া। বিস্ত এহ 
মায়াটি ঘি না থাকিত, তবে কি আমাদের কান্নাহাসি, 
আশা তয় এমন নান। রঙে রপ্জিত হইয়া উঠিত--তবে যে 
বিচিন্রতার কোথাও কোন স্থানই থাকিত না। এই 
তাতে আমাতে যে আড়াল রহিয়াছে, তাহাতেই তে। 
“দ্রিবানিশির তুলি ধিয়ে হাজার ছবি আকা” হইতেছে-_ 
এই মায়ার পর্দাথানি না থাকিলে কি এত বরং, এত 
আঁকা বাক কিছুই থাকিত--বর্ণ ও আকার লোপ 
পাইয়া সমস্তই কমান্র অখণ্ড এক 'হইয়; যাইত ন।? 
ভাগো এই মায়া ছিল, নহিলে ঈশ্বরেরই বা আপনাতে 
আপনি থাকিয়। কি আনন্দ ছিল, এবং আমাদেরই ব। 
অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়। তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কি 
আনন্দ ছিল? 
তাই তোমার আনন্দ আমার পর 
তুমি তাই এসেছ নীচে। 


আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বরঃ 
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে। 


৬ষ্ঠ রি ) 
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মায়ার আড়ালে সসীম ও ও অসীযের এই নি সমস্ত 
জগতের খেলা, স্থষ্টির খেল, আমাদের 'জীবন্রে খেলা 
বলিয়া সসীম ক্রমাগতই অপীমে আপনাকে” হারাই 
ফেলিতেছে এবং অসীম ক্রমাগতই সপীম রূপে আঁপনাকে 
ধ্রা দিতেছে। অঠমাদ্দের জীবনের পচুথ যেমন আমাদের 
জীবন “প্রতিপঞ্টেই উৎ্স্বক, অঞ্চান। কোন্‌ নিরুদ্দেশের 
তরে” সেইরূপ সেই * পথের যিনি চিরসঙ্গী তাহারও 
রূপের অন্ত নাই। ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি । সন্ধার 
গভীর ছায়াগহন নদীর ঘাটে কেছুন্‌ “অজানার বীণাঞ্বনি” 
বাজে, ঝঝড়র রুদ্র মাতনির মধ্যে “মেঘের জটা” উড়াইয়। 
কাহার অকনম্মাৎ আবির্ভাব হয়ঃ “প্রভাতের আলোর 
ধারায়” কাহার একটি নতমুখ মুখের উপর প্রেমবুষটি 
নিক্ষেপ করে, খতুতে খতুতে সেই চিরন্তন পথিক কত নব 
নব বভীন্‌ বেশে দেখ! দেয়। শুধুই কি তাহার মনোহরণ 
বেশ ! প্রভাতে শুধু “অরুণবরঠ পারিজাত লয়ে হাতে” 
সোনার রথে চড়িয়। বাতায়নের কাছে একটি বার আসিয়। 
ঘরের অন্ধকারে আনন্দে কম্পিত করিয়াই কি সে 
চলিয়। যায়? তাহার ঝড়ের বেশ। তাহার মৃতার বেশ। 
জীবনের সকল রূপের মধ্যেই সই অপরুপের লীলা । 


(৩) 


আমরা দেখিলাম যে, গীতাঞ্জলির হিরগ্ময় পাত্রখানি 
অতীন্দ্রিয় লোকের অনির্ববচনীয় রসে পুর্যামান এবং 
ইয়েট্‌স্‌, টম্পস্ন্‌ প্রসৃতি আধুনিক কোন কবির কাব্যের 
পেয়ালা সেই রসে এমন ভরপুর নহে বলিয়া গীতাঞ্জলি 
সর্ন্বশ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়। আদৃত হইয়াছে। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে 
য্দি কেবলমাত্র দৃশ্ত এবং অদৃণ্ঠ জগতের মাঝখানের 
পদটি তুলিয়। ধরা হইত এবং এই ইন্দ্িয়গ্রাহ জগতের 
উপরে সেই অতীন্দ্িয় জগতের অপরূপ আলো পড়িয়া 
সকল রূপরস সকল শব্বগন্ধকে যে কি অনির্বচনীয় 
বেদনায় বন্কত করিয়া! তোলে, যদ্দি গানে কবি তাহারই 
আভাস মাত্র দ্বিতেন-_তবে কাব্য হিসাবে ইহা অতুলনীয় 
হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু* গীতাঞ্জলিতে শুধু উপলব্ধির 
কথা তো৷ নাই-__কেমন করিয়া সেই উপলব্ধি সম্তাবনীয় 
হইল তাহার 'সাধনার? ইতিবৃত্তও আছে । কাব্য হিসাবে 

১৩ রি ও 


, গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য 


৭১৩ 


এই সাধনার ইিতপঘলিত কবিতা গুলি নিরু্ট--ফরাসী 
গীতাঞ্জলির ভূমিকায় কৰি আঁদ্রে গিদু এইরূপ কোন 
কোন কবিতাকে নৈতিক কবিতা বলিয়াছেন দেখিলাম । 

ইংরেজী গীতাগ্রলি নৈবেদ্য হইতে গীতিমাল্য পর্যন্ত 
গমস্ত কাব্যগুলি হইতে অবচিত শ্রেষ্ঠ কবিতাপুণ্পের 
সাজি__নৃতরাং তাহার কোন কোন কবিতা সন্বদ্ধেই 
যদ্দি গিদের এ কথ] মনে উদয় হইয়! থাকে, তবে কেবল 
মাত্র বাংল গীতাগ্রলি পাঠ করিলে এ কথা তাহার পুনঃ- 
গুন$ই মনে হইত। ক্€ুব্া গীতাঞ্জলির গানগুলিতে 
কবির অধ্যাত্ম “সাধনা”র বার্তার ভাগই বেশি? পরিপুর্ণ 
উপলব্ধির বাণীর ভাগ কম। কিন্তু গীতিমালো সাধনার 
কথা অন্ন গানেই আছে, প্রায় *নাই বলিলেই হয়। 
উপলব্ধির কথা বড় সরল বড় মধুর করিয়া বল৷ 
হুইয়াছে। 

বাংল। “গীতাঞ্লি”র যে-সকল গানে কবির অধ্যাত্ম 
সাধনার আভাস ইঙ্গিত আছে সেগুলি পরে পরে 
সাঙ্জাইলে কবির সাধনার একটি সুস্পষ্ট চেহারা ধরিতে 
পারা যায়। মোটামুটি সাধনার তিনটি ধারা আমি 
ধরিতে পারিয়াছি ; যথা 

১! সংসারের দুঃখ আঘাত বেদনার একটি বিশেষ 
সার্থকতা আছে। ইহারা তাহার “দৃতী”$ তিনি যে 
আমাদের জন্য অভিসারে বাহির হইয়াছেন ইহারাই সেই 
সংবাদ জানায় । 'মামাদের চিত্ত যখন অসাড় থাকে, তখন 
এই দুঃখ আঘাতই তো। তাহার স্পর্শ, তিনিই আমধদের 
জাগাইয়। দেন। 'ধূপকে না পোড়াইলে সে যেমন গন্ধ 
দেয় না, হুঃখের আঘাত ভিন্ন আমাদের জীবনের পুজা 
তাহার দিকে উচ্ছবসিত্ত হয় ন। কবি তাই বলিয়াছেন 
«আমার জীবনে তব সেবা তাই বেদনার উপহারে 1” 
এই ব্যথার গানই তাহার পুজ্াব শ্রেষ্ঠ অঞ্জলি। 

২। “সকল অহঞ্ধার হে আমার ভুবাও চোখের 
জলে ।” অহঙ্কারের বাধন যতক্ষণ প্রবল, ততক্ষণ বিশ্বের 
সকলের সঙ্গে এবং ভগবানের সঙ্গে মিলন হইতেই পারে 
নাঁ_কারণ অহঙ্কার “সকল সুরকে ছাপিয়ে দিয়ে 
আপনাকে যে বাজাতে চায় ।' 

গীতিমাল্যের একটি গানে আছে-- 


৭১৪ 
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9৪এই অহঙ্কারের মধ্যেই সমস্ত বেস্থুরঃ--এই খানে বিশ্ব 
প্রতিদিন প্রতিহত, আনন্দ সংকীর্ণ, প্রেম সংকুচিত। এই. 
অহংটিকে তাহার পায়ে বিসর্জন না৷ কর পর্যাস্ত আমাদের 
শান্তি নাই। 

৩। এদেশের “সবার পিছে, সবার নীচে, সব- 
হারাদের মাঝে” অপমানের 
নাষিয়াছে-সেই খানে তাহাকে প্রণাম না করিলে 
তাহাকে প্রণাম করাই হইবে না। সেই খানে তাহাদের 
সঙ্গে এক না হইলে “মৃতু) মাঝে হ'তে হবে চিতাভম্মে 
সবার সমান”__-সেই বড় যাত্রায়, সেই সকল মানুষের 
মধ্যে ভিড়ের মধ্যে কর্মযোগে তাহার সঙ্গে মিলিত হুইয়। 
সকল কর্ম করিতে হইবে, তবেই মুক্তি । কারণ 


তিনি গেছেন যেথায় মাচি ভেঙে 
করছে চাষা চাষ, 

পাথর ভেঙে কাটচে যেথায় পথ 

থাটচে বারে মাস। 
বাংলা «গীতাঞ্জলিতে? কবির সাধনার ধারার এইরূপ 
নুল্পষ্ট চেইার' দেখিতে পাওয়। যাঁয় বলিয়া, গীতাঞ্জলতে 
ও গীতিমাল্যে যে-সকল কবিতায় সাধনার সফলতার 
মুর্তি পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহারা যে কত সত্য তাহা বেশ 
হদয়ঙ্গম কর] যায় । ৃ 
কিন্তু সচরাচর আর্টিষ্টের কাছে আমরা তাহার 
সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলটাই পাই, কেমন করিয়। সে ফল 
ফলিল সে সংবাদ চাপা থাকে । কারণ, পাকশালায় 
রদ্ধনের সামগ্রী যখন ভ্তপীরুত, তখন তাহাতে কোন 
আনন্দ নাই ; কিন্তু যখন অন্তর ব্যঞ্জন প্রস্তত হইয়। দেখা 
দেয়, তখনই ভোজের প্রকৃত আনন্দ! “গীতাঞ্জলি”র 
এই সাধনার কবিতাগুজি কবিত। হিসাবে নিকৃষ্ট সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই-কিস্ত ইহাই আশ্ধ্য যে কবির 
সমস্ত শ্বরূপটি কেমন সহজে কেমন অনায়াসে এই কাব্যের 
মধ্যে ধর1 দিয়াছে । এযেন কবির প্রতিদিনের ডায়।রী 
শুধু গ্রভেদদ এই যে মানুষ ডায়ারী লিখিবার কালে 
প্রাষই আপনার সব্বন্ধে কিছু-নাকিছ্ু সচেতন ন। 


তলায় তগবানের চবণ, 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 
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হইয়। পারে না। এই ,কাব্যে কবির অজ্ঞাতসারে 
তাহার হৃদয়ের অস্তরতম অভিজ্ঞতা গুলি পয়ে পরে বাহির 
হইয়। আসিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতির লৌন্দর্য্যের স্পর্শে 
তাহার অপূর্ব পুলক, তাহার অপেক্ষা ও আশা, 
আগ্নার সঙ্গে আপনার ঘন্ব, প্রবল দুঃখ ও আঘাতের, 
মধ্য দিয়। কেবলি জাগরণ, তাহার স্ুর্বর পরিণামের 
দৃষ্টি--সমস্তই স্তরে স্তরে? পঞ্জে পত্রে ধরা পড়িয়। 
গিয়াছে। শিল্পীর মত কেবল শিল্পের শ্রেষ্ঠ ফল দান 
করিয়্। কবি বিদায় লন্‌ নই, তিনি এই কাব্যে আপনাকে 
সম্পূর্ণ করিয়া দ্রান করিয়াছেন এইখানেই গীতাঞ্জলির 
বিশেষত্ব । এই বিশেবত্বের জন্যই পশ্চিমে এই শেনীর 
অন্যান্ত সকল কাব্যের অপেক্ষ। গীতাঞ্জলির সমাদর এত 
অধিক হইয়াছে । এই কাব্যে মানুষের জীবনের মধ্যে 
কবির সাধন] গিয়া আঘাত করিতেছে । আমার যতদুর 
মনে পড়ে গীতাগ্রলি সম্বন্ধে একখানি পত্রে ইপফোর্ড 
বুক এই কথাটিই বলিয়াছিলেন। 


কিন্ত কবির অধ্যাত্ম “সাধনা'র কথা মানুষের যতই 
উপকার সাধন করুকঃ তাহা , সেই “আঘাত কর 
বোটাতে”_-তাহা “ফুল ফোটানো” নহে। একজনের 
সাধন। আর একজনের জীবনকে সাহায্য করিতে পারে 
বটে, কিন্তু সাধন। নিজেই যখন কূলে উত্তীর্ণ হয় নাই, 
তখন তাহার উপর নির্ভর করিতে গেলে, যে ব্যক্তি নির্ভর 
দেয় এবং যে ব্যক্তি নির্ভর করে উভয়কেই ডুবিতে হয়। 
সকল দেশেই গুরুবাদদ এইজন্য অন্ধ অন্ুকরণেরই স্বষ্টি 
করিয়াছে। কারণ কোন একজন মানুষের পন্থা আর 
একজনের পন্থার সমান নহে। যে যে-পন্া দিয়াই 
যাউক, গম্যস্থানে পৌছিয়া সেখানকার কথ। বলিলে আর 
তয় নাই,_-কারণ সেখানকার আনন্দের হিল্লোল তখন 
সকল বিচিত্র পথের মধ্যেই সমান হিল্লোলিত হইবে। 
আমাদের দেশের লোক সাধনা বিচিত্রতাকে-_ 
৬৪115095০01 1২০11510055 15067151709 কে-_ 
উইলিয়ম জেমসের মত বৈজ্ঞানিক ভাবে বুঝিতে পারুক 
আর নাই পারুক--একটি বিষয়ে এদেশের লোকের 
বোধ সুপরিণত হইয়াছে । অধ্যাত্ম সাধনার ফলটিতে 
ঠিক পাক ধরিল কিনা, তাহ! আমর বিলক্ষণ বুঝি। 


কথায় আমাদের চিড়া ভিজাইতে পারে ন1। আমাদের 
দ্বেশের লোক শ্রুতিধারণের মত করিয়া যে-সকল 
ভক্তদের বাণী ও সঙ্গীত রক্ষা করিয়া আসিগ্লাছে, তাহা 
শ্রবণমাজ্জ আমক্প। এ বিষয়ে আমাদের 'জাতির' প্রতিতা 
বুঝিতে পারিব।, ভক্তির সঙ্গে ভেক এদেশে মিশিয়া 
আছে সত্য; করন কালের চালুনিতে ভেকের রচন। 
তলায় বিতাইতেছে কই? 


আমর রবীন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনবৃক্ষের পরিণামের 
দিকে চাহিয়া আছি; একটা **গীতাগ্জলি”কে ই আমরা 
সেই জীবনমহাবৃক্ষের পরিণত ফল বলিতে যাইব কেন? 
গীতাঞ্জলিকে পশ্চিম বেশি বুঝিয়াছে, একথা তাহার) গর্ব 
করিয়া উচ্চ কে ঘোষণা করিলেও আমরা তাহ] সত্য 
নয় জানি। যথার্থ বোধ জনসংখ্যার আধিক্যের উপর 
নির্ভর করে না। পৃথিবার কোন কবিকেই বনহুলোকে 
বুঝে নাই। আমর] যে কবিকে তাহার সমগ্র কাব্য- 
জীবনের ভিঙর হইতে দেখিতেছি--তাহার জীবনের 
পশ্চাতে যে বহুষ্্গর অধ্যাত্ম রসধার! তাহ!কে পরিপুষ্ট 
করিতেছে তাহাকে দেখিতেছি, কিছুই আমাদের কাছে 
ঝাপস। নহে। আমর! জানি তাহার প্রাণের মুল জীবনের 
সুখদুঃখময় সকল বিচিঞ্র রসের মধ্যে কত দুরে গভীরতম 
তন্ততে আপনাকে প্রেরণ করিয়াছে এবং সমস্ত বিশ্বের 
আত্ুলাকে সমীরণে নানা আঘাতে বিকাশ লাভ কারয়। 
দিকে দ্রিকে সেই বিচিঞ্জ জীবনের রসপুষ্ট কাব্যের 
শাখাপ্রশাখ (ক আশ্চর্ধ্য পক্রপুমষ্পে শোতিত হইয়। 
আপনাকে প্রসারিত করিয়। দিয়াছে। ক্রমে যখন 
শাখাগ্রভাগে পরিণত জীবনের ফল ধরল, তখন তাহার 
কাচ। রং আমর। দেখিয়াছ-__-তখনও তাহ রসে মধুর 
হয় নাহ, জাবনেধ ভোগের বৃত্তে তাহার জোড় দৃঢ়বন্ধ। 
মে ভিতরে ভিতরে রসে যখন সে পুর্ণ হইতে লাগিল, 
তাহার ভিতরের সেই পূর্ণতা তাহার বাহিরে আত্মদান- 
রূপে অত্যন্ত অনায়ামে যখন প্রকাশ পাইল, তাহার 
পুষ্পদূল ছিন্ন হইয়া, তাহার ভোগের বৃত্ত শিথিল হইল 
তখন তাহার সেই বিশ্বেরকাছে নিবেদিত অঞ্জলিকে 
আমূর। যে চিনি নাই, একথ। স্বীকার করিনা । কিন্ত 
সেই অগ্রলিকেই সম্পূর্ণ বলিতে যাইব কেন? সে 


, পঞ্চশস্ত্-_জাপানী খোপা 


৭১৫ 


এ উরি উরি ৩৬ পা পা পাপা রন 


তো বসের তারে একেবারে অবনত হয় নাই__তাহার 
বসের কথার চেয়ে তাহার সাধন্গর কথ তাহার 
বেদনার কথা যে অধিক । এই নবপ্রকাশিত গীতিমালে)র 
গানগুলি রসে টুস্টুসে ফলের মত-স্পর্শমাত্রেই ঠ্যন 
গ্কাটিয়। পড়িবে । ইহার মধ্যে সাধনার বিশেষ কোন 
বাত্তাই নাই-সেইজগ বেদনার মেঘ-মলিনিমা নাই। 
আগাগোড়া আনন্দের জ্্যো(তশ্ময় উচ্ছধাস। গীতাঞ্জলি 
এবং গীতিমালা এই দুই নামের মধ্যেই দুই কাব্যের 
"্পার্চক্য দিব্য শ্ঁচত হইয়াছে। গীতাঞ্জলি যেন দেবতার 
পায়ে সসম্ত্রমে গীঙি-নিবেদন__সেখানে “দেবতা জেনে 
দুরে এই দাড়ায়েঃ বন্ধু ব'লে দুহাত ধরিনে।” গীতিমাল্য 
বধুর গলায় গীতিমাল্যের উপহারূ। দুরত্বের বাধ! দুর 
হইয়া অতস্ত নিকট নিবিড় পরিচয় । 


বধুর কাছে আসার বেলায় 

গানটি শুধু নিলেম গলায় 

তারি গলার মাল্য ক'রে 
করব মুল্যবান 


কিন্ত ইহার কথা এত সংক্ষেপে সারিয়। দিবার মত নহে। 
আগামাবারে সেই গাতিমাল্যের গীতিপুষ্পগুলির বণ ও 
গন্ধের অপুর্ববতার সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে । আজ 
এইখানেই আমার পাঠকবর্গের নিকট হইতে বিদায় 


লইলাম। রা 
জ্ীঅজিতকুমার চক্রবস্তা। 


পাশা 


পরশস্য , 
জাপানী খোপা-_ 


আমাদের দেশে বর্তমাণ সময়ে উড়ের মাথায় ষেন ঝু'টি দেখিতে 
পাওয়। যায় প্রাচীনকালে জাপানী পুরুষের মাথায়ও তেমনি দীখ- 
কেশের ঝুঁটি ছিল। এবং আশ্চর্যের কথা যে তাহাদের বেণী 
রচনার জন্ত বিশেষ লোক থাকিলেও রমণীগণের জন্য সেরূপ 
কোনো লোক ছিল না। অগতা। রষণীগণকে স্বহস্তেই স্ব স্ব বেণী 
রচন। করিতে হইত। 

আজকাল সকল জাপ-নারীই পেশাদার বেণীরচয়িত্রীর নিকট 
চুল বীখিয়া খাকেন। বাঙালীর এন্তঃপুরে যেমন নাপিতানীর 
নিত্য আবিাব হয়, জাপ-অন্তঃপুরে বেণীরচয়িআ্রীও তেমনি ঘন খন 
যাতায়াত করে। সাধারণত রমণীগণ তিন চার দিন অন্তর একবার 
কাঁর॥়। চুল বাধেন 7; ধনীনশ্পিণী বা পর্তকীদের কথা স্বতন্ত্র তাহার! 
গ্রত্যহই বাধেন। চুল বাধিতে প্রায় এক বণ্ট। সময় লাগে । চলন- 
সই রকম কবরী রচনা? করিতে দশ পয়সা আন্দাজ ব্যয় হয় । সৌখিন 
উচুদরের কবরী ছয় সাত আনার কমে হয় না। 


শ্রবাসী- আশ্বিন; ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





জাপানের একটিগরপ্রসিদ্ধ কেশপ্রসাধন-গুহ | | 





জাপানী আধুনিক খোঁপ। ইগ! যুস্রুবি | 


সোকুহাত্হ খোপা। 


আপ-নারীর ণান। আকারের নান। ভঙ্গীর রমণীয় কেশপ্রসাধনকে 
কেহ যদি মুদ্তিগঠন ও চিত্রাঙ্কনেরই ন্যায় আটের অস্তভুরক্ত করেন 
তো তাহাকে দোব দেওয়া চঞ্জে না। পটের উপর লিখিত রেখ 
হিল্লোল যেমন করিয়া আমাদের মন মোহিত করে, জাপ-নারীর 
স্থদীর্থ ঘন কৃষ্ণ মস্যণ কেশদামে রটিত কবরীর তরঙ্গও দর্শকের চিত্ত 
তেমনি উল্লসিত করিয়। তোলে। 

প্রথম যে-ব্যক্তি জাপ-নারীর কেশপ্রসাধনের ব্যবস] গ্রহণ করে সে 
ছিল এক পুরুষ। থিয়েটারে ব্যবহারের জন্য সে পরচুলার খোপা 
নিশ্মাণ করিত। তখনকার দিনে জাপানী অভিনেত্রী একেবারেই 
ছিল না, পুরুষেই নারীর অংশ অভিনয় করিত। নানা প্রকার 
নৃতন নৃতন কবরী রচনায় তান্থার দক্ষতা দেবি! প্রথমে নর্তকী প্রভৃতি 


ও পরে গৃহস্থের বধূগণও তাহার শ্বারাই স্বত্ব বেণী 
রচনা ক্রাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমশ তাহার 
দেখাদেখি রমণীরও' এই ব্যবসায় আরম্ভ করিলে 
পুরুষটি আদর হুইতে সরিয়া পড়িল। 

জাপানী খেোপ। রীতিমত একটি ইমারত বিশেষ; 
বাংলা খোপার ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নয়। জাপানীর 
মাথার বালিশ কাণগ্ঠনির্ষ্িত, মধ্যভাগ হাড়িকাঠের 
মত করিয়া কাট]; তাহার মধো গ্রীবাদেশ স্থাপন 
করিয়া জাপ-নারী নিদ্রা যান। মাথ! শুগ্যে ঝুলিয়। 
থাকে, তাই বালিশের সহিত ঘর্ষণে কবরী নষ্ট হু 
না। শ্লানের সময়, কেবল চুল বাধিবার দিন নারীগণ 
মাথা ভিজাইয়া থাকেন; অন্য দিন আক চৌবাচ্চায় 
ডুবাইয়। গাত্র মার্জন1 করেন মাত্র। তবে আজকাল 
ইন্জুলের মেয়েরা কতকটা যুরোগীয় ধরণে চুল 
বীধিয়া থাকেন। সেরূপ কবরী দেখিতে সুদৃশ্য, অথচ স্বহপ্তে 
বাধাও অসম্ভব নয়। আর একটি লাভ এই যে ইচ্ছা করিলে প্রতিদিন 
মাথায় জল ঢালিতে পার! থায় এবং হাড়িকাঠে গল! না দিয়া 
তুলার বালিশে মাথ! রাখিয়া ঘুমানে। যায়। এই শ্রেণীর কবরীর 
যধ্যে *সোকুহাৎস্থ” খোপাই সমধিক প্রচলিত । 

চুল বীধিতে নান! প্রকার চিরুনি, কাট। ও যন্ত্রপাতি, সুক্ষ 
সোনালি স্ৃত1, কোষল রঙীন কাগজ, ছোট ছোট ইস্পাতের শ্প্রীং 
প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। প্রত্যেক ধবণীরচয়িত্রীর সঙ্গে ছুই একজন 
শিক্ষানবিশ থাকে । সাধারণত তাহারা পূর্ববান্থে আপিয়া, যিনি 
চুল বাধিবেন তাহার কেশপাশ মুক্ত করিয়া ধৌত করে এবং 
আঁচড়াইয়! সুগন্ধি মাথাইয়! প্রস্তত করিয়া রাখে । তারপর ওস্তাদ 


৭১৭ 





প্রাপানী খোপা! । 


মারুমাঙে খে(পা। | কি 


আপিয়া কেশগুচ্ছঞ্তৈলমর্দনে মস্ণ করে। সমস্ত কেশ চারিভাগে 
(বভভ্ত্করিয়! সম্মুথের দিকে একটি গুচ্ছ মুখের উপর দিয়া বিলম্বিত 
করিয়া দেওয়। হয়। পশ্চাতে মধ্যভাগে প্রধান গুচ্ছ এবং ছুই পারে 
ছটি ছোট ছোট্র গুচ্ছ ঝুলাইয়! দিয়! বেণীরচনা আরম্ত হয়। 
প্রথম শ্রেণীর বেণীরচয়িত্রী কাহারে। বাড়ীতে যায় না। তাহার 

দোকানে আসিয়৷ চুল বাধিক্না যাইতে হয়। 

চুল বাধিবার সময় বেণীরচয়িত্রীগণ পোশাকের উপর সাদা 
আলখেল্লা পরে । অনেকট! হাসপাতালের নাস্‌দের মত। 

কোনে কোনে রমণী বেণীরচন! ব্যবস্ধয়ে মাসিক ৭৫-১*০টাক। 
উপার্জন করে। যে-সকল রমণী এ কার্ষো খুব দক্ষ তাহাদের 
উপার্জন মাসিক বু শত মুদ্রা । | 

“শিমাদা”-খোপা বাধে কুমারী ও নর্তকীগণ। 
নারীর খোপার নাম “মারুমাডে”। 


বিবাহিতা 


স্। 


তামাকের ূর্ব্বইতিহাস ( 3. 1৬. ].)-- 


পৃথিবীর প্রায় সব দেশে এবং সকল জাতির মধ্যে তামাকের 
প্রচলন থাকিতে দেখাঁ যায়। সভ্য দেশে অতিধিসৎকারের পক্ষে 
তাষাক একটা নিত্য অর্জ লিয়া বিবেচিত হয়। তামাক না 
হইলে আমাদের যেন চলিতেই পারে না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে 


তাষাকের সঙ্গে আমাদের বেশি দিনের পরিচয় নয়। থৃষ্টায় বোড়শ 
শতাববীর পুর্ব্বে তামাক বলিয়া একটা যে কিছু আছে সভা জগতে 


শিষাদ। ধোপ1। 


কেহই তাহ? অবগত ছিলেন না। সে সময় মানুষ তামাকের 
অভাবটা কি রা পূরণ করিত, সেট] ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, 
তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। ১৫৯৭ খ্বঃ অঞ্জে ইযুরোপে 
তামাকের যে বেশ ব্যবহার ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। 
লিপি (1.1) সে সময় তামাককে “9০ 10119192005 
২২1০1111০” বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। অনেকে অবন্ঠ 
তামাকের মোটেই পক্ষপাতী নহেন। একিলিসের ক্রোধে পাঁড়য়া 
গ্রীকদের যেমন হর্গতির সীম। পরিসীম। ছিল না, হহাদের 'বিশ্বাস 
তামাকের নেশায় পঁড়িয়! মান্থষেরও দর্গঠির অবধি নাই। অতিরিক্ত 
ধূমপানে যে অপকার হয় তাহা শিশ্চয়। অতিমাত্রায় কষ্টির 
কোন্‌ জিনিসেহ না] অপকার হয়? তামাকখধোরদের মধ্যে মধো 
তামাকের প্রতি বিরাগ জন্মিতে দেখা যায়, তাহার! আর খাইব না 
বলিয়া তামাকের তোড়যোড়গুলিকে বিদায় কয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইয়া বসিয়া! থাকেন। বলা বাছলা তাহাদের এই প্রতিজ্ঞা বেশি 
দিন স্থায়ী হয় না। ছুর্দিনবাদে তামাককে আবার আদরকরিয়৷ বরণ 
করিয়। ল'তে হয়। 00105716১ 111)1) (চালস্‌ লাযাম্ব, ) 7116 
(:07005৯১10105 01 & 1)101)410 নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটিতে তামাক- 
খোরদের তামাক ছাড়ার পর কি দশ! হয়, তাহার একটা স্বন্দর 
চিত্র অষ্কিত করিয়াছেন। “তামাক! ও যে ম্মামাকে কী ভয়ানক 
রকম পেয়ে বসেছিল, তাকি পাঠকের বুঝাতে পারি ? আমি যে 
ওর দাসাহুদাগ ছিলাম! ওখ ভয়ঙ্কর বশীভূত ছিলাম ! যখনই ওর 
দাসত্ব ত্যাগ কর্ব বলে মনে মনে সঙ্কল্প করেছি, কে যেন আমার 
হাদয়ের কানে কানে এসে বলেছে “হারে অকৃতজ্ঞ। কে ষেন 
বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে, দীননেত্রে আমার সহাহ্ভুতিটুকু় দাবি 


৭১৮" 


ভিক্ষা করেছে। (09591)1) £17015৬) যোষেফ, আও,র উপচ্চ,সে 
সরাইগ্সের চাফর্‌ আদমের চিম্নি-ঘরের কোণে বসিয়া পাইপ টানার 
কথা পড়ে, কিন্ব1 0০1001616 :১18161 (কৃষুর্রিট এঙগ্রার) গ্রন্থে 
(1,1509107) পিস্কেটরের প্রাত£কালীন ধূমপানের কথ! পড়ে' 
আমার কত দিনের সংযম মুহূর্তকাল-মধ্যে ধূলিকণার মত শুন্টে 
বিলীন হ'য়ে গেছে। আবার সেই পাইপটাকে (0176) 
মনে পড়েছে। যেষনি ষনে 
আনন্দ যেন আমার চোখের সাম্‌নে মুর্তিষান হ'য়ে প্রকাশ হয়েছে ! 
আমি আবার সেই দেবী বারাক্ষসীর সেবায় মগ্ন হয়েছি। ও! সে 
কি আনন্দ ! ঘছ দিনের পর আবার আমার ্ষখের সন্গুখে বুত্রপটল 
কুগুলী হয়ে উদ্ধের পানে উখিত হয়েছে ! স্বগন্ধে ঘর ভরপুর--মন 
ভরপুর কে যেন জীবনের সকল ব্যথার উপর ঘুষপাড়ান টাত» 
বুলিয়ে গেল! আলে! ! চোখের সাঙ্গংন আলে! উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠল। কিন্তুতারপর 1? তারপর কেবল অন্ধকার! গাঢ় অন্ধকার! 
মুহুব্ডেকের জন্য সাগ্তন! ও শাস্তি--তার পর শান্তি নয়, শুধু অশান্তির 
অভাব মাত্র ! তারপর মন্মে মন্ম্রে অসন্তোষ, বুশ্চিক-দংশন ও উদ্বেগের 
প্রচ কশাখাত | তারপর ছুর্দপার পরাকাষ্ঠ।-_ছুর্গতির শেষ সোপানে 
অবরোহ৭! তবু কি আমি রাক্ষসীর মোহ ত্যাগ করতে পেরেছি 
আমার আর উদ্ধারের পন্থা! নাই ! তামাক আমার হাড়ে হাড়ে প্রবেশ 
করেছে।” বল! বাহুল্য ল্যা, তামাক আর মদের নেশায় খিচুড় 
পাকাইয়। বসিয়াছেন। তামাক-বিদ্বেধীদের তামাকের বিরুক্ধে 
অভিযানের এ একটা মন্দ চুতা নয়। তাহার বলেন--তামাক আর 
মদের মধ্যে যেন অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আর তামীকখোরদের অনস্থাটা 
( 521৮6116) ) ক্যাল্ভালীর কথায়-_ 
ধীরে ধীরে ধীরে 
বুদ্ধি যায় উড়ে। 
ভায়। যেন পিম্পাপ্ঙ 
দেহখান। গিরগিটি । 
হিতাহিত জ্ঞান, 
করে তিগোধান। 
চোক রাঙিয়ে সদ। 
বৌকে লাগায় গদ1| 
চুরী ডাকাতি খুন 
এ তিনে স্ুনিপুণ।» 
চুরী বসিয়ে উদরে 
আত্মঘাতী হয়ে মরে। 
বেচার1 তামাকের উপর একী অন্যায় অবিচার 1 090৪ 1010%0০০র 
কৰি তান্নাকের সম্বক্ধে যে কথাগুলি বলেছেন আমাদের কাছে 
তাহাই সত্য বলিয়া! বোধ হয়। পরিমিত মাত্রায় তাষাক যে কোন 
অনিষ্ট করে, একথ। জোর করিয়া বলা যায় ন1। 
লোকের বিশ্বাস (১। 91167 13210181)) সার্‌ ওয়াপ্টার্‌ 
র্যালেই সর্বপ্রথমে আঙ্কেরিক! হইতে ইয়ুরোপে তামাক আমদানী 
করেন। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহ! নয়। ১৫৮৬ থুঃ অন্দে (141)05 
1)19156) ফ্রান্সিস ড্রেকু নামক এক নাবিক কর্তৃক ইংলগ্ডে 
সর্বপ্রথমে তামাক আনীত হয়। ড্রেক যে জাহাজের নাবিক 
ছিলেন সার্‌ ওয়াল্টার্‌ র্যালে সেই জাহাজে ইংলগ্ডে প্রত্যাবর্তন 
করেন। ইহারও ৩০ বৎসর পূর্বে ফরাসী দেশে আগ্রে তেভে 
(47016 1116৬60 নামক এক ব্যক্তি তামাক আনয়ন করেন। 
(197. 01/0155 31081) ডাক্তার চাল'স্‌ সিঙ্গার ১৯১৩ সালের 
জুলাই মাসের 088106215 1২০৮1৮ পন্ত্রকায় তাষাকের পূর্বব 


প্রবাসী- _আশ্বিন, ১৩২১ 


পড়া, অমনি ধূমপানের প্রবল' 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


ইতিহাস সম্বন্ধে একটি প্রবঞ্ধ লিখিয়াছেন। তিনি তামাকের পূর্ব 
ইতিহাসের যে রিবরণ দিয়াছেন, তাহার সত্যতা সমন্ধে সন্দেই 
করিবার €কান কারণ দেখা যায় না, কেননা ডাক্তার সিঙ্গার 
যেসকল স্পা হইতে তাহার প্রদত্ত বিবরণের উপাদান সংগ্রহ 
করিয়ছেন। সেগুলি প্পুর্ণ প্রামাণিক ও মৌলিক৩। সিঙ্গার বলেন 
প্রাচীন ভূধও তাষ/কের, জন্মভূমি নহে। ইহা! আমেরিকা হইতে 
তথাম আনীত হুইয়াছে। আমেরিকা আন্লিষ্ষারের সঙ্গে সঙ্্রে 
ইমুরোপবৰাসীর তামাকের সহ্বিন্ত পরিচর় হয়। কলম্বাস্‌ (501017705) 
আমেরিকায় পদার্পণ করিয়াই সর্ববপ্রথমে তামাকের সহিত পরিচিত 
হয়েন। তিনি যে ম্বীপটিতে অবতরণ করেন তাহার ' নাম 
0091121)91019 ৰা 980) 591580011 তীহার রোঞ্জনামচা 
()০875791) বছিতে সোমবার ১৫ই অক্টোবর তারিধ দিয়া নির়লিখিত 
কথাগুনি উল্লিথিত থাকিতে দেখা যায় ॥-- 

“হাণ্ট। মেরিয় (3900. 07172) ও ফার্ধেন্ডাইনা (7-617721- 
01729) ম্বীপ ছুটির মধ্যে যে একটা খাঁড়ী জাছে, তার মধ্যে যখন 
আমি পৌছাই, তখন দেখি একট লোক ডোঙায় চণ্ড়ে ওর মধ্যে 
দিয়ে যাচ্ছে; তার ডোঙায় এক টুকৃরা রুটি, লাউয়ের খোলায় 
কতর্কট] পানীয় জল, কতকটা লাল গোছের মাথা মাটি আর কতক- 
গুল! শুকৃন। পাত1 ছিল। পাতাগুলা সেধানকার লোকদের খুবই 
প্রির় জিনিস হবে ; কেনন। স্তান্‌ শ্যাল্ভেডরে (১৪) ১০1৮৪৭০1) 
থাকবার সময়, তারা আমাকে এই পাতা কতকটা উপহ্থার 
দিয়োছিল।” 

সিঙ্গার (১1778০1) বলেন এই পাতা যে তামাকের পাতা সে 
বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। আর এ্রলাল মাটি যে তামাককে 
উহার সঙ্গে মাথিয়। বাবার কারবার জন্য, এও কতকটা অন্বমান করা 
যায়। ভারতবর্ষে মাটি না হোক এক রকম গুড়ের সঙ্গে মাধিয়। যে 
তামাকের ব্যবহার প্রচিত আছে এ অবশ্য অণেকেরই জান! 
আছে। 

ইহার কয়েক দিবস পরে কলম্বাস্‌ কেউবা (09০) দ্বীপে উপনীত 
হ'ন। তিনি তথায় শুনিলেন ভিতরে একজন প্রবল পরাকাস্ত রাজ! 
আছেন। কলম্বাস সেই রাঞ্জার উদ্দেশে ছুই জন দূত প্রেরণ করেন। 
দেশট! যে কি দেশ কলম্বাস তখনও তাহা জানিতে পারেন নাই। 
তাহার বিশ্বাদ তিনি আশিয়ার উপকূলে ক্যাথে (0:81১7)) নামক 
স্থানে আসিয়াছেন। আর এই রাজ্যট! বাদসার রাজ্য বলিয়া ডাহার 
মনে হইয়াছিল। ২।৩ দিবুস পরে দূতের! ফিরিয়। আসিল। তাহারা 
দর্শনযোগ্য কোন জিনিসেরই বর্ণনা করিতে পারিল না। দেশটায় 
নগর উপনগর প্রভৃতি কিছুই নাই, কেবল কতকগুল! গ্রাষ অসভ্য 
বর্ববরদের বাসভূমি। এই ছুই দ্বুত এই-সব অসভ্যদের ষে বর্ণনা 
করে, তাহ] 1,৫১৯ 5255 ( লা কাসাস) তাহার 111500118, 06175 
177012775 নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ডাকার সিঙ্গার্‌ 
(97. 518৩0 তাহার খানিকট] উদ্ধত করিয়াছেন; স্ত্রী পুরুষ 
দলে দলে গ্রামের মধ্যে আনাগোনা করিতেছিল-_পুরুষদের সকলেরই 
হাতে একথও করিয়! ভ্বলস্ত কাঠ আর এক রকম শুকনো পাতা 
ছিল। এই পাতার খানিকটা! অন্য কোন গাছের পাতায় বন্দুকের 
নলের আকারে জড়াইল্ল। তাহাতে আগুন ধরাইয় তাহার বুম পান 
করিতে দেখা গিয়াছিল ইহাতে তাহাদের যন বেশ নেশার ভাব 
হইতেছিল। মদ থাইলে যেষন সব এইন্ট্রিয় অসাড় হয়, ইহাতেও 
তাহাদের কতকটা যেন সেই রকমই হইতেছিল। ইহাদের 
জিজ্ঞাস করায় জানা গেল যে, ইহাতে তাহাদের বেশ শ্রান্তিনটশ 
করে, শরীর মোটেই ক্লান্ত হইতে পায় না।” তাষাকের সম্বন্ধে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ]. 
উল্লেখ এই সর্ধঘ প্রথম পাওয়া যায়। এস্থলে একটা কথ! যনে রাখা 
আরশ্ক 0১০০০ (ট্যাব্যাকো ) আর 1০১৪০৪০ ( টোব্যাকে ) 
ঠিক এক জিনিস নয়। নলাকারৈ পাকান তামাকের পান্তাকে আদিম 
আমেরিকানর। ট্যাব্যাকে1 (১৪০০) বলিত । ল কাঁসাপু সিগারের 
আকারে তামাক বাবহারের কথ উল্লেখ করিয়াছেন-_ভাহার ও গ্রন্থে 
নন ব্যবহারের কোন কথ] পাওয়া যায় না| কিন্তু ১৪৯৪ থুঃ অন্দে 
কলম্বাস খন দ্িতীয়বার জষেরিকায় যান গুখন নগ্তের আকা্রও 
তামাকের ব্যবহায+থাকিতে দেখিয়াছিলেন। আমেরিকাবাসীরা 
যে প্রণালীতে ধূষপান করিতি তাহার সর্বপ্রথম চিত 03০174810 
[617)97)%55 0৩ 0৩15০ ৬৪155এর গ্রন্থে দেখিতে পাওয় যায় । 
ইনি ১৫১৪ খবঃ অধে আমেরিকায় পদার্পণ করেন এবং ১৫২৩ খ্বঃ অব্দ 
পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করেন। ইনি আষেরিক! সম্বন্ধে দুই খানি 
গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন | ইহার প্রথম গ্রন্থ ১৫২৬ খুঃ অবে, ও দ্বিতীয় 

্রস্থ ১৫৪৭ 'ুঃ অব প্রস্ঠুশিত হয়। প্রত্যেক গ্রস্থেই ধূষপান বিষয়ে 
একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় থাকিতে দেখ! যায়। দ্বিতীয় গ্রন্থখানিতে 
আবার তাষাক থাওয়ার একট! নলেরও ছবি দেখিতে পাওয়। যায়। 
ধূমপান প্রসঙ্গে ইনি লিখিয়াছেন_ 





তামাকের গাঞ্ছ ও আমেরিকাবাপীর তামাক খাওয়!। 
[আদরে তেভের পুস্তক হইতে গৃহীত | ] 


71551১17015 (এস্পানোল। ) দ্বীপের লোকদের , যে-সব 
কুঅভ্যাস আছে, তাহাদের মধ্যে একট বিশেষ উল্লেখযোগা। 
ইহার] (৭1১০০ (ট্যাবাকো ) নামক একট! পদার্থের ধুষপান করিয়। 
একবারে অটৈতন্ত হইয়। পড়ে। এর জন্য ইহারা এক রকম গাছের 
পাতা ব্যবহণর করে। এই পাতার গাছ ৪1৫ হাত দীর্থ হয়। পাত।- 
গুলি বেশ চওড়াঃ পুরু মকষলের ন্যায় কোমল, আর ইহার রঙ্ট! 
ডাক্জাররা যাহাকে “১18195” (বাগলস্‌) বলেন তাহারই মত 
স্কামল।” এই পাতা £ক করিয়া ব্যবস্থার করিতে হয় ওবেইদে। 
তাহারও বর্ণনা করিয়াছেন।% গ্রামের মধ্যে যাহার প্রধান 
তাহাদের একটা করিয়া! ফাপা নল থাকিত। নলটা কয়েক ইঞ্চি 
দীর্ঘ কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মত মোটা। ইহার আকার অনেকটা 
ইংরাজি % অক্ষরের মত। এই নলটাই তাহাদের ধুষপানের যন্ত্র 
নলের যেদিকে ছুটি বান্ধ আছে ঞসে দিকটা ছটা নাকের মধ্যে 


পঞ্চশস্ত-_ভামাকের পূর্ববইতিহাস ' 
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দিবার জন্ত আর অন্ত দিকটা অলন্ত তামাকের পাতার ধৃ্ধের 
যধো রাধিবার জন্য। এট নলের সাহায্যে তাহারা যতবার 
ইচ্ছা! ধৃষপান করিত। ' সাধারপতঃ ২৩ বার টানিলেই অন্ঞঞাঁন 
হইয়৷ পড়িত। যাদের পূর্বোক্ত রূপ নল নাই তাহার! 
ঘাসের কিন্বা শরের নলের সাহাযো ধূ্পান করিত । ধৃম- 
গানের এই নলকে তাহার! 1:0১0:0 (ট্যাবাকে।) বলিত। 
তামাকের পাতাকে তাহারা বহুমূলা গ্রিনিদ জ্দান করিত। 
ইহার বছ আবাদও হইত। ধুষপানকে তাহারা যে কেবলই 
উপকারী মনে করিত তাহা নহে-_ পুণ্য কাজ ৰলিয়াও বিশ্বাপ 
করিত। গ্রাষের মণ্ডল বা মাতব্বর ব্যক্তির! ধৃষ টানিয়া অজ্ঞান 
হইয়৷ পড়িত। ইহাদের স্ত্রীরা (স্ত্রীও অনেকগুলি) উঠাইয়]! লইয়। 
পগয়ী বিছানায় শোয়াইয়! রাধিত। অজ্ঞান হইয়া পড়িবার পূর্বে 
স্ত্রীদের প্রতি যদি পূর্বেবোক্তরূপ আদেশ না থাকিত, তাহা হইলে, 
স্বামীদের সেই অবস্থায় ফেলিয়া! তাহারা যেখানে খুদী গৰনাগষন 
করিতে পারিত, কিন্তু জ্ঞান হইবার পূর্ববেই হাজির হুইতে হইত। 
ধুষপান করিয়। অজ্ঞান হুইয়! পড়ায় ক্রি যে আনন্দ আমি তাহ। 
বুঝিয়৷ উঠিতে পারিলাম না। আমি শুনিয়াছি কতকগুলি খুষ্টানও 
নাকি ধুমপান অভাস করিয়াছে । বসস্ত রোগের নিদারুণ যন্ত্রণা 
ধাঘব করিবার জন্যই নাকি ইহাদের ধূমপান ধর। | কেনন। যতক্ষণ 
বেছ'স্‌ হইয়া থাকা যায় ততক্ষ? কোন যন্ত্রণাই অন্থভব কর] যায় না। 
আমি কিন্ত ইহাকে জীবন্ম ত মনে করিয়া থাকি ।” 

এখানে ছুটি জিনিস লক্ষা করিবার আছে। তামাকের গুণের 
বর্ণনা পড়িয়। আমদের মনে হয় সেকালে তামাবে প্ন যেরূপ যদ কতা- 
শক্তি ছিল, এখন আর ততট1 আছে বলিয়া ষনে হয় না। আর ধূম- 
পান শুধু পুরুষেই করিতে পাইত, স্ত্রীলোকের দূষপানের কোন 
অধিকার ছিল না। সিঙ্গার মনে করেন -1101777700 (০1095 
(হার্ণেণ্ডো কটেস্‌) নামক এক ব্যক্তি কর্তৃকই ইয়ুরোপে তাষাকের 
প্রচলন হয়। ইনি যেঝ্সিকে! বিজয়ের পর ইয়ুরোপ্রে প্রত্যা বর্তৃন 
করেন। ১৫১৪ খ্বঃ অন্দে ইনি স্পেনের রাজা! ৫ম চাললস্‌কে 
কতকগুলি তামাকের বীজ উপহার দেন। ষোড়শ শতাবীর.প্রারস্ে 
স্পা।নয়ার্ড, ছাড়া আরও কয়েকটি ইয়ুরোপীয় জাতি আষেরিকায় 
গষনাগমন করে । (17001015 (1061) জাকুই কাঙ্িয়ে নামক 
একজন ব্রেটন্‌ (1310197) নাবিক চারি বার আঙ্েরিকায় গষন 
করে। ১৫৩৫ ঘুঁঃ অন্দে এব্যক্ষি ক্যানেডায় গমন করিয়! তথাকার 
অধিবাসীদের ধূমপান করিতে দেখে | ইহার পর আন্দ্রে তেভে 
নামক একজন ফরাদীকে ১৫৫৫ খুঃ অবে ব্রেজিলে পদার্পণ 
করিতে শুনা যায়। এব্যক্তি ১৫৫৭ খুঃ অন্দে দেশে ফিরিয়া আসে। 
আসিবার সময় তেভে কতকগুলি তামাকের গাছ সঙ্গে আনিয়া- 
দ্িল। এব্যক্তি একখানি পুস্তকও লিখিয়াছে তাহাতে ছুটি অধ্যায় 
আগাগোড়া তামাকের বর্ণনায় পরিপুণ। ডাক্তার সিঙ্গার উক্ত 
পুস্তক হইতে নিয়ের অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়াছেন__“সেখানে 
আর এক রকম নৃতন গাছ দেখিলাৰ, লোকে তাহাকে 16697) 
(পেটান্‌) বলে: ইহারা যেবামেই যাকৃনা কেন, কতকটা 
পেটান্‌ সঙ্গে করিয়! লইয়া যায়। পেটান্‌ গাছ পুষ্ট হইলে, ইহার! 
তাহা সংগ্রহ করিয়া একট! ছায়ামুক্ত স্থানে রাখিয়া শুকাইয়া লয়। 
ইহার ব্যবস্থারের প্রথ! এইরূপ-_-একট] বাতির সমান লম্বা একট! 
তালপাতার নল প্রস্তুত করে, এই নলের ষধ্যে কতকট। শুক্ক পেটান্‌ 
পত্র রাখে, তারপর নলটার একদিকে আগুন ধরাইয়৷ অন্য দিকটা! 
দিয়! নাক কিন্ব! মুখ দিয়! ধূম টানিয়া লয়। ইহার! বলে__মাথার 
যধ্যে অধিক রস সঞ্চিত হইলে, তাহাতে ইহ ভারি উপকারী £ স-” 
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সণ নিধারণ করিতেও ইহার আর সমকক্ষ নাই! কোন বিয়ে 
গোপন পরামর্শ করিতে হইলে তাহার পূর্বের ইহারা একবার ধূমপান 
করিয়। বুদ্ধির গোড়ায় ধুষ দিয়! লয়। যুদ্ধ-বিষয়ে পর!মর্শ করিতে 
হইলে, বারস্বার ধুনপান করিবার আবশ্তাক হয়। স্ত্রীলোকের ধূম- 
গানের অধিকার নাই ধুমপান করিলে বাস্তবিকই মাথাট! 
কতকট! হাক্ক! হয়। এদেশে যে-সব খৃষ্টিয়ান আছে, তাহাদের মধ্যেও 
ধূমপান প্রবেশ করিয়াছে। প্রথমবার ধূমপানে একটু বিপদও যে 
না আছে এমন নয়। অভ্যন্ত হইবার পূর্ব্বে ধূমপানের পর গা দিয়] 
পল্‌ পল্‌ করিয়া ঘাম ঝরিতে থাকে । দেহে যেন কোন শক্তি থাকে 
না, গা বমি বমি করে__মুচ্ছা হইবার মত হয়। আমি বখন প্রথম 
তামাক টানি সে সময় আমারও এরূপ লক্ষণ হইয়াছিল।” উদ্ধত 


তংশটুকুতে একট! কথা লক্ষ্য করিবার আছে। কালাইল্‌ যে. 


€ "শ্রিক্‌ দি গ্রেটের পিতা উইল্হেল্শ্মক (৮10১8009 1১01717- 
॥..১৮) টোব্যাকো। পালণমেণ্টের আ'বক্ষারকর্ত। বলিয়াছেন, 
সে কথা সত্য বলা যায় না। কেননা ক্যান্ডোবাসীদের মধ্যে 
কোন্‌ প্রাচীনতম কাল হইতেই উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল। তেভের 
পুস্তক প্রচারিত হওয়ার ৩ বৎসর পরে ()6%) ২1091) জশ৷ 
নিকোট নামক এক বাক্তি পর্ত,গালের রাজার নিকট দৌত্যকার্ধ্যে 
প্রেরিত হ'ন। ইনিই ফরাসী দেশে তামাকের আমদানি করেন। 
ইনি ষে আমেরিকায় গিয়। তামাক সংগ্রহ করিয়া আনিয়ছিলেন 
তাহ! নহে। পর্ত গাল-যাক্ার পথে ইহার সহত একটি ফ্লেমিশ, 
(111917)151)) বাপারীর সাক্ষাত ঘটে । মেব্যক্তি ইহাকে কতকট৷ 
তামাকের বীজ দিয়াছিল। ফ্রান্জে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি এই 
বীজের কতকটা কাথেরিন দ্য মেদিচি (0:2101)0111)2 00 11011, 
ও ( (10৮70 1১11680) গর প্রিএয়ুরকে প্রদান করেন। এ সযয় 
(0%0105] 06 ১706 07015) কাদিনাল দা ত্যাম্ত ফ্রোয়া ও 
(1001) 14)10219701) নিকোলো তোর্ণাবনি যথাক্রমে পর্ত,গাল 
ও ফ্রান্সে পোপের দু স্বরূপ অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহাদেরই 
কর্তৃক ইত'শীতে তামাকের প্রচার হয়। সে সময় লোকের 
বিশ্বাম ছিল, তামাক অবার্থ ওমধ। নিকোট (২1০01) হইতে 
তামাকের নাম নিকোটিন (170100016) হইয়াছে। নামকরণটা 
কিছু অন্টায় ভাবে করা হইয়াছে বলিতে হইবে। তামাকের নাম 
নিকোটিন (১1090770) হওয়ায় তেভের কিড় গাওদাহ হয়! 
তিনিই যে সর্বপ্রথমে ফ্রান্সে তামাক মানিয়াছিলেন তাহার 
বিশুর প্রমাণ আছে। তিনি (লখিয়াছেন--“কি আশ্চর্য্য ! ষে 
ব্যক্তি তামাকের জন্মভূমি আমেরিক! কখনও চোখে দেখিল পা, 
সে কিনা আমার মানীত জিনিসের তাহার নামে নামকরণ 
করিল । তামাক যে ক্ষতার্দি আরোগ্য করিতে পারে এ কথ! 
সম্পূর্ণ অমূলক ।” নিকোটের উপর রাগ করিয়া তেভে নিজের 
কথারই প্রতিবাদ করিয়া ব[সয়াছেন। ইহার রোগ-প্রতিকারক- 
শক্তি সম্বন্ধে আষেরিকাবাসীদের খুবই বিশ্বাস ছিল। ডাক্তার 
সিঙ্গার বলেন ক্ষত ও স্ফোটকাদিতে এক কালে ইহার খুনই 
ব্যবহার ছিল। ইহার 01501)00 (পচননিবারক) শক্তি যে 
আছে একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এ ছাড়া ইহার 
প্রতাগ্রতানাধক (৫001)06৮- -11110810)5 অবসাদক (17625016010) 
ও মাদক (17270910) শক্তিও বড় অল্প নাই। ক্লোরফর্ষ্‌ 
(01১10:90119) আবিষ্কৃত হওয়ার পুর্ব্বে ইহার ষথেষ্টই ব্যবহার 
স্পথা সকলেই অবগত আছেন । বমন করাইবার উদ্দেশে)ও 

শল্পকানি রোগে এ কাল পর্যন্তও ইহার 
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তামাক খাওয়ার গ্রাচীনতম চিঞ্রে। 
তামাকের ধোয়। দ্বিয়া রোগ-চিকিৎসা হইতেছে। 
[আদ্র তেভের পুস্তক হইতে গৃহীত । ] 


পূর্বেব ইংল্ে তাষাকের ব্যবহার ছিল না। সিঙ্গার কিন্তু এ 
কথ! বিশ্বাস করিতে চাহেন না। তিনি বলেন'নাবিকদের মধ্যে 
ইহার বহু পূর্বব হইতেই প্রচলন ছিল। ইংলও্ডের রাজা প্রথম জেমৃস্‌ 
স্কটুলগ্ডের রাজ ষষ্ট জেমৃস্‌, দেনমার্কের রাজ চতুর্থ কৃশ্চিয়ান এবং 
ইয়ুরোপের অন্যান্য নুপতিবৃদ্দ সকলই ধূমপান নিবারণের জন্য 
বছবিধ চেষ্টা করেন । পোপ চতুথ আবণন এবং তাহার পর পোপ 
একাদশ ক্লেমেণ্ট উপাসনা-কালে ভজনালয়ে যাহাতে কেহ ধুমপান 
না করিতে পারে, তাহার জন্য বিতিমত চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
ইহা হইতে এই কথা মনে হয় এক সময়ে লাটিন দেশসমূহে 
ভজনাকালে ধূমপানের প্রথা প্রচলিত ছিল। যে-সকল দেশ 
পোপের অধীনত ত্যাগ করিয়া স্বাধীন হইয়াছিল সে-সকল দেশে 
অনেক দিন পর্ধ্যস্ত এই কুপ্রথা প্রনপ্তিত ছিল। পাঠকগণ তাহার, 
প্রমাণ সাব্‌ ওযাল্টার স্কটের [10471 01 ১110190১191) (হার্ট অফ. 
মিড লোথিয়ান্‌) উপন্যাসে দেখিতে পাইবেন । কাণ্তেন নকৃভাগ্ডারকে 
ভৎ্সনা করিয়া ডেভিড. ভীন্স্‌ বলিতেছেন_-“তোমার ব্যবহার 
রেড, ইও্ডয়ান্দেরও যোগ্য নয়। গিজায় বলিয়া উপাসনার সময় 
তামাকের ধোয়া ছাড়িতে কোন থুষ্টিয়ান্হ তো! পারে না--কোন 
ভদ্রসস্তানও পারে ন11” রাজ! রাজড়। আর পোপদ্ের যতই 
শাসন থাকুক না কেন তামাকের ব্যবহার ক্রযশঃই বুদ্ধি পাইতেই 
চলিয়াছিল। ইহার অবসাদক, শ্রাস্তিহারক শক্তির মোহ জোকে 
(কছুতেই ত্যাগ করিতে পারে নাই। : 
শরীস্।নেন্্রনারায়ণ বাঁগিচী। 


০] 


খুষ্টের জাতি-_ , 


যীশুধৃষ্টে্র জাতি লইয়া মতভেদ আহে। অনেকের মে 
তিনি কষ্ণকায় ছিলেন, আবার কেহ কেহ বলেন যে তিনি শ্বেতকা: 





৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


ছিলেন। কেন্িজ 'এনসাইক্লোপিডিয়! কোম্পানী (6১70001১10০ 
1210১0101১9%12 ০0111)1)) ) মুদ্রা সংগ্রহ বিষয়ে যে প্ররম্ধ 
লিখিয়াছেন, তাহা হইতে এ সন্ধক্ধে কিছু জানিতে গীরা যায় । 

আমাদের মুদ্রাসংগ্রহ বিভাগে দ্বিতীয় জষ্টিনিয়ানের সময়ের 
একটি দুল স্বর্ুদ্তা আছে । ইহা ?৫ থৃষ্টাকে প্রথম মুদ্রিত হয়। 
আমরা এই মুদ্রাটি লিক্ষল্ন্‌ কোম্পানি নামক বিখাত মুক্্রাবিজ্ঞান- 
বিদৃদিগের নিকট ক্রয়» করিয়াছিলাম এবং (রিটিশ যুযুজিয়মের মুদ্রা 
বিভাগেশ্যাচাই করিরয়া লইয়াছিলাম। , | 4 

ইহার পোজাদির্কক জ্টিনিয়ানের সমগ্র যুখমণ্ডল ও বক্ষ সুষ্তি 
মুর্রত আছে। তত্িম্ন “জষ্টিনিয়ান খৃষ্ট্রের দাস”, এই লিপিও খোদ্দিত 
আছে । *উপ্টা দিকে যীশুর পূর্ণ মুখমণ্ডল ও আবক্ষ মৃত্তি। 
এই মুগ্তির চুল নিগ্রোদের মতন কৌকড়া। যীশুর পশ্চাতে ক্রুশ-চিহ্ত 
অদ্ষিত এবং 'আমাদের প্রভু, যীশু-স্ট, রাজার রাজা, এই লিপি 
মুদ্রিত আচে । এই মুদ্রার সাহাঘো আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে 
পারি যে তখনকার প্লোকের! মীশুগুষ্টকে নিগ্রে!। বলিয়া বিশ্বাস 
করিত। এই মুদ্রাটির এতিহাসিক মূল্াও আছে। জঙষ্টিনিয়ান 
ওশ্মিয়াদগণ্ে পঞ্চম খলিফা! আবদুল মালিককে এই মুদ্রায় কর 
দিতে চাহি »লেন, কিন্তু খলিফা গ্রহণ করিতে রাজি না হওয়ায় 
পরস্পরের মধ্য যুদ্ধ বাধিয়! মায়।” 

এই উক্তিতে নিভর করিয়া কাফী নিগ্রোরা আপনাদিগকে নীশু- 
ৃষ্টের স্বজ।তীয় মনে করিয়া উৎফুল্ল হয়! উঠিয়াছেন। 





শিল্পীর অধ্যবসায় 


মারুয়ামা ওকিয়ে! জাপানে সে চিজ্রশিলী সম্প্রদায়ের প্রবর্তনা 
করিয়াছিলেন তাহার] চিন্তরাঙ্কণে স্বভাবের অন্নকরণ করেন। তিনি 
১৭৩৫ খুষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন ও ১৭৯৫ খ্ুষ্টান্দে দেহতাগ করেন। 
শীযুক্ত হাঁরাদা জিরে। ইণ্টারপ্যাশনাল ষ্,ডিয়ো নামক পত্রে এই 
ওকিয়ে। সন্বপ্ধে একটি গণ্প বলিয়াছেন । ভ্াঞজকালকাব অনেক নবীন 
শিক্পী দিনে ছয় স্ণ৩ খান] ছবি অআকিয়। ফেলেন । এই গল্পটির মধ্যে 
উাহার্টের প্রতি একটি প্রচ্ছন্ন তির্কার নিহিত আছে। 

তানিকাজে কাজিনোন্রকে কুস্তিগীর ছিলেন। একদিন তিনি 
মারুয়ামা ওকিয়োর বাড়ী গিয়া হাজির হইয়া পরস্পরের শক্তি 
পরীক্ষার এক প্রস্তাব করিলেন। স্থির হইল ছুইজনই নিজ নিজ 
অভ্যন্ত বিদ্যায় পরীক্ষা! দিনেন; তানিকাজে ঠাঠার দৈহিক বলের 
শ্রেষ্ঠ পরি১য় দিবেন, ওকিয়ো। তাহার চিক্রবিদ্যার শ্রেগগ নিদর্শন 
দেখাইবেন । দেখা যাটক, কে জর়মাল্য*পায়। পরদিন ভোর- 
বেল1 ওকিয়ো তখনো নিদ্রা যাইতেছিেন ; হঠাৎ ঘরের বাহিরে 
স্চি একট! পড়ার গুরু শব্দে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া €গেল। দরজ| 
খুলিয়া দেখিলেন তানিকাজে এক বিশাল পর্বতবৎ শিলাখণ্ডে পু 
রয়! দাড়াইয়। আছেন । সাধারণ বার জন লোকও বোধহয় সেট! 
সহজে নাড়িতে পারে না, তিনি সেই প্রস্তরখণ্ড বহু ক্রোশ দরস্থি 5 
কুরাম। পর্বত হইতে সারা পথ বহিয়া আানিয়াছেনঃ মাঝে এক 
মুহুর্তও বিশ্রাম করেন নাই | ও 

এইবার ওকিয়োর পণল।। তিনি নিয়মিত ছাত্রদের শিক্ষা 
দিতেন, কিন্তু মুহূর্ত মাত্র ছুটি পাই আপনার চিত্রশালায় যাইয়। 
অন্কণ করিতেন । গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত তাহার কার্ধ্যের অবসান 
হইত ধলা । ইতিমধ্যে তানিকাজে কয়েকবার খোজ করিতে 
আপিয়াছিলেন কিন্তু তখনও চিত্র শেষ হয় নাই । 


১৪ 


পঞ্চশস্য-_সৌর' চিকিৎসা ; 
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স্প্ায় চারি মাস কাটিয়া গেল; কুস্তিগীর আসিয়া চিত্রকরকে 
বলিলেন, “আজও যদি তুমি চির পা দেখাও তাহা হইলে আমি 
নিজেকেই জয়ী মনে করিব। আঞ্জ আমি সেই পাথরট] ফিরাইয়! যে 
পাহাড়ের পাথর সেই পাহাড়ে রাখিয়! আমিব বলির! আসিয়াছি।” 

মুছহা্ত করিয়! শকিয়ো বলিলেন, “আমার কাজ শেষ হইয়। 
গিয়াছে ।” এই বলিয়া একটা রেশমী কাপড়ের তাড়া আনিয়। 
দলেন। তানিকাজে ধীরে ধীবে খুলিতে লাগিলেন__রেশমের 
কাপড়খানি সাত ফুট লম্ব!। তানিকাজে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া 
রছিলেন। *এইট| করিতে তোম।র চার মাস লাগিল? এই তোমার 
নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠ পরিচয়মূ” তানিকাজের বিস্ময়টা একেবারেই ভিত্তি- 
হীন নহে। শিল্পী কেবল একটি গুণযুক্ত ধন্ আ(কয়াছেন, সেটা 
প্রকৃত ধন্থুর সমান মখপের | 

ওকিয়ো ধীরভাবে এই ঃয়েকটি কথা বলিলেন - “কয়েক ম' 
পূর্বে তুমি বথন রাজপ্রাসাদে কুস্তি দেখাইয়াছিলে, তখন 2... 
তোমাকে একটি ধন্থক দিয়া স্মানিত করিয়াছিলেন। ইহা 
তাহারই চিত্ত্র। এই ছিলাটি আকাই ইহার শ্রেষ্ঠ কীত্ি। কোন- 
কিছুর সাহাষ্য না লইয়া! ছয় ফুট লম্বা একটি সরল রেখা টানা 
বড় সোজা! ব্যাপার নয়। তুমি যেমন সেই গাহাড়ট! পর্বতশৃগ 
হইতে একটানে লইয়। আসিয়্াছিলে, আমিও তেমনি তুলির এক- 
টানে এই রেখাটি আকিয়াছি। আমি অনেকবার চেষ্টা করিয়া- 
ছিলাম, কখনও বা পে] বাকিয়| গেল, কখনও বা রেখা! শেষ হইবার 
পূর্ব্বেই তুলির কালি শেষ হইয়! গেল। তুমি কুরাম পর্বত হইতে 
শিলাখগড'তুলিয়া৷ মানিতে ধত কষ্ট ভোগ করিয়া, আমি তুলির 
লিখন টানিতে গরিয়াও তেমণি কষ্ট ভোগ করিয়াছি। এস তাহার 
প্রাণ দেখাইতেছি |” এই বলিয়া তিনি তানিকাজেকে আপনার 
চিত্রাঙ্কণগৃহে লইয়া গেলেন এবং একটা মস্ত বড় বাক্স খুলিয়া 
দেখাইলেন যে কত রেশমী বস্ত্বধণ্ড ও কত কাগজের ট্রকৃরা তুলির 
একটানে ছয় ফুট রেখ? টানার প্রয়াসের ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিতেছে। 
আানিকাঞ্জের সকল সন্দেহ ভগ্ন হইয়া গেল। তিনি' চিত্রখাশি 
মণ্তকে স্পর্শ করাইয়া আপনাপ কৃতজ্ঞতা জানাইলেন, এবং বিদ।য়- 
কালে ওকিয়োকে বলিয়া গেলেন, “আমি ইহ অমুল্য রত্বের মত 
আদর করিয়া রাগিব এবং আমার সম্তাণ সন্ততিগণও বংশপর-্পরায় 
ইহাকে সেইরূপ দন্ত করিবে। ধন্য শিপীর অধ্যবসায় এবং তাহার 


স্থির লক্ষ্য!” ট 


সৌর চিকিস। _ 


ফরাসী দেশে স্ুর্যাকিরণের সাহায্যে যা রোগের চিকিৎস। 
আরম্ভ হইয়াছে। এই চিকিৎলা-প্রণালী আন্রধ্য ফল প্রদান 
করিতেছে । ডাক্তার পাঠ হাস্দাল 1172 11710151006 ৯10011051 
19007] নামক চিকিৎসা সন্বন্ধীয় পত্তে এই প্রণালীর বিস্তারিত 
বিবরণ দিয়াছেন। মুক্ত বানু সেবনে যে বস্ষ্া রোগীর প্রভৃত 
উপকার হয় তাহ! প্রাথ সকলেই জানেন, কিন্তু রৌন্র যে মুক্ত 
বায়ুর কত বড় একজন অংশীদার তাহা শনেকেই দেখিতে পান না। 
ডাক্তার হ্যাস্দালের মণ সমুদ্র তীরের স্বাস্থানিবাপসমূহে স্য্যদেবই 
স্বাস্থ্য বিতরণ করেন। আল্নস্‌ পর্বের স্বাস্থাবাসগুলিতে এই 
প্রণালী প্রয়োগ করা হয়। অধাপক পঁসে উহার আবিষ্ষা, 
ডাক্তার রোলিয়ে সর্ব প্রথমে ইহার প্রচার আরম্ভ করেন। ডাক্তার 
হবাস্দাল রোলিয়ের চিকিৎসা-প্রণালীই শেষ্ট বলিয। বিবেচনা 
করেন। তিনি ইহার নিমলিখধিত রূপ বিবরণ দিয়াছেন £-- 





সৌর-চি কিৎসা। 


“রোগীকে শ্রীষ্মকালে কার্পাস-বস্ত্র ও শীতকালে ফ্লানেল পরাইয়া 
রাখ] হয়, মাথায় একটা! সাদা টুপি 011) দেওয়া হয় এবং রৌদ্রের 
আকঞমণ হইতে বীাচাইবার জন্য মুখের উপর একট! পরদ। ও চোখে 
এক জোড়া হরিদ্রা বর্ণের চশম] দেওয়] হয় । 

শরীরের বিভিন্ন স্থানে যঙ্ম্ার বীজাণ আক্রমণ করিয়] থাকে, 
কিন্ত সকলের টিকিৎসাই এক প্রকারের। প্রথম দিন পদতল 
অনাবৃত করিয়া রৌদ্রে ফেলিয়। রাখা যায়, দ্বিতীয় দিন দুই পদ 
খুলিয়া দেয়, তৃতীয় দিন জানুদেশ, চতুর্থ দিন তলপেট, পঞ্চম দিন 
বক্ষস্থল, তারপর ষষ্ঠ কি সপ্তম দিনে অত্যন্ত যত্তরে ও সাবধানতার 
সহিত গ্রীবা ও মন্তুকে রৌদ্র লাগানো হয়। চামড়ায় রংধরানই 
এই কৌদ্্র-চিকিৎসার প্রধান উদ্দেষ্ঠ । ইহাতে রোগীর রৌদ্র ও 
ঠা বাতাস সহ করিবার শক্তি আশ্চর্ধ্যরূণে বৃদ্ধি পায়। 

রবিরশ্মির রাসায়নিক শক্তি যে যঙ্ষ্মার বীজা! ধ্বংস করে ইহ! 
নিঃসন্দেহ। রৌদ্রে পুড়িয়া চামড়া! একেবারে তাশ্বর্ণ হইয়া উঠে। 
তাহা না হইলে কেহ প্রতাহ ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া রৌদ্র-চিকিৎসা- 
ধীন থাকিতে, অথব। অনাবৃত দেহে বরফের মধো খেলা করিয়া 
বেড়াইতে পাবে পা। পার্ববতীয় প্রদেশে সর্যারশ্মির রাসায়নিক 
শক্তি অধিক পরিমাণে অন্থভব করা যায়; সমুদ্রতীরদ্ব দেশদমুহে 
ততটা যায় না। এই জন্য পার্ববতা বেশে রৌদ্র-চিকিৎসায় অপেক্ষা- 
কৃত শপ্প সময় লাগে । আধুনিক চিকিৎসা] শাস্ের বু উন্নতি 
হময়াছ্ছে, যা রোগকে দ্বন্দে পরাভূত করিবার জন্য চিকিৎসা শাস্ত্রে 
নেক প্রয়াস দেখা যাইতেছে । ডাঞ্জার রোলিয়ে এই হন্্বযুদ্ধেযে 
সহায়তা করিয়াছেন তাহ] অনুল্য। তিনি তাহার রোগ-নিবারণ- 
প্রণালীর সাহায্যে ১,২** রোগীর মধ্যে ১৯০০ জনকে রোগমুক্ত 
করিয়াছেন।” 

কনি দ্বীপে 5৪৫০৮ 13606 11951)101 €(সাগর-সমীর 
চিকিৎসালয়)) নামক একটি চিকিৎমালয় আছে। এই চিকিৎপালয়ে 
রৌন্্র-চিকিৎসার ফল এত ভাল হইয়াছে যে নিউ ইয়র্ক সহরের 
লোকের। আর একটি হাসপাতাল -্থাপন করিবার জন্য কনিত্বীপ হইতে 


প্রবাী-__-আশ্বিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


দশ মাইণ দুর সমুদ্রতীরে এক হাঞ্জার ফুট 
উচ্চ একটি ভূমি ক্রয় করিয়সছে। চিকিৎ- 
সালয় নিশ্মাণ করিতে আনুমানিক পঁচাত্তর 
লক্ষ টাক! লাগিবে। তাহ! 'এক হাজার 

রোগীর বাসোপযোগী হইব । 
আমাদের দেশের ছেলে মেয়েরা অনেক 
সময়েই অনারু 5 দেহেসরৌদ্র বাতাস লাগাইয়1 
খেল! করে । ইহা যে স্থাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত 
অন্থকুল তাহা] পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞান 

এক্ষণে স্বীকার করিতেছে । 

”শ। 


তার! ও উন্ক। 


(গল্প) 


সাজের বেলায়, নীল আকাশের 
একটি কোণে, চকৃচকে ছোট্ট তারাটি 
রোজ যেমন ওঠে, তেমনি সেদিনও 
উঠে নীচের পানে চাইলে। 

নীচে, পৃথিবীরও একটি কোণে, একটি ছোট্ট নদী 
কূলে কুলে ভ'বে বয়ে যাচ্চে! তার ছুই ধারে অনেক দুর 
পর্য্যন্ত, সবুজ ঘাসের ছুথানা পুরু আসন বিছানো ! দুরে 
বনের আধার রেখা! সেই নদীটির জলে মুখ দেখতে 
দেখতে, কুলের সেই সবুগ গালিচার পানে চাইতেই, সেই 
ছোট্ট তারার, তার চেয়েও ছোট্ট মনর্টি অগ্ঠ'দ্িনের মতই 
কেমন যেন হয়ে উঠ্ল। একদৃষ্টে সেই বনের প্রেখা, 
নদীর জল, ও তার কুলের পানে চেয়ে তারাটি সেদিনও 
বিমন। হ'য়ে ভাবতে লাগল কেন এমন হয়? ওখান 


কিছিল কে আমায় বলে দেবে ?” 
"আমি বল্বঃ শুনব ৭? 


তার। সবিষ্বয়ে চেয়ে দেখলে কোথা হ'তে চ একটা! জ্বলস্ত 
উক্কা এসে তার আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ! 

“ওথানে কিছিল আমি বল্ব শুনবে?” 

তার। মৃদুষ্বরে বল্‌্লে “বল 1? উক্ক। বলতে লাগল। 

অনেক দিনের কথা! তথনেো। অমনি বনের মাঝে দুই 
ধারের সবুজ ঘাসের ক্ষেতের তলার এর নদীটি বয়ে যেত। 
বর্ধায় তার জল বেড়ে বাসবনের অর্দেকখানি ভুখিয়ে 
তাদের মাঝে মাঝে এমনি করেই কল্কল্‌ ছল্ছল্‌ একরে 
থেল। করত, আবার শীত গ্রীষ্মে অমনি ঘাসের নীচে নেমে 


ষ্ঠ সংখ্য। ] 


গিয়ে তাদের তুলায় তলায় কুলুকুলু ঝুরুঝুরু সুরে গান 
গাইত। বনের অশান্ত বাতাস তার কাছে এসে তা'র 
ঠাণ্ডা জ্লটি ছুয়ে এমন শান্ত নিরীহটি হ'য়ে যেঠ যে তার 
সে নরম ভাবের*স্পর্শে কচি ঘাসগুলি আনন্দে নুয়ে নুয়ে 
তার সঙ্গে একজুি হ'য়ে সেই নদীরধুরে সারা বিকল 
থেল! করৃত | 

নদীর ওপারে, সুর্য্য'যখন এমনি অস্ত যেতেন্, তখন 
নদীর জলে তার আলোর খেলা সার। হবামাত্র পাচরঙা 
মেঘের। এসে এ আয়নাথানিতে ঞ্্খ দেখবার জন্ষে দলে 
দলে ঝুঁঞ্কে পড়ংত 1, তার পরে মেঘেরা যখন তাদের সে 
খেয়াল্‌ সরে ঘরে যাবার গন্ঠে এদিকে ওদিকে স'রে পড়ত. 
নাল আকাশে যখন কোন দিন একটুখানি চাদ, কোন (দিন 
কেবল গোটাকতক ছোট বড় 'দপদপে মিটুিটেনক্ষঞ্জ 
ফুটে উঠত, তখন দ্রেখা যেত আরও একটি কে এই নদীর 
ঘাসবনের ওপারে থেকে তার আচলখানি সেবে তুলে 
নিয়ে অস্তবেলার লোঠহিতরাগের মত নিঃশবে এর বনের 
গতীর আধারের মধ্যে মিশে যাচ্চে ! 

সেই বনে যাঝে বিজন নদীর তীরে কে সে; কেউ 
জান্ত না! কেবল সেই নদার জল, যার স্পর্শ মাত্রে 
তারা গ্ুলাকত উল্লাসত হ'য়ে কলভাবায় তাকে আদর 
করত; সেই ঘাসের সখুঞ্জ কোমলশির, যার পদম্পশে তাও! 
একটুও ন্টঁইত না) সেই ক্গিগ্ধ বাতাস, যে.তার কপালের 
চুলগুলি ও লুটানো আচলখানি নিয়ে সারা বিকাল খেলা 
কর্ত; তারাই মাত্র জান্ত চিন্ত সে কে! সাঝের 
তারার প্রশ্নভরা দৃষ্টি তার ওপরে পড়বা মাঞ্জ সে সঞ্চুচিত 
হ'য়ে উঠে দাড়াত এবং বনতল তখনি সেহ কৌতুহলী 
দৃষ্টির মধ্য হ'তে নিজের কোলে তাকে টেনে নিয়ে অটল 
মৌন ভাবে দড়িয়ে তার বুকের মাঝের লুকানো ধণটি 
আভাস মাঞ্জ আর কারুকে জান্তে দিত ন]। 

সেদিনও সে সারা বেল আপন মনে ভূ ইচাপ। ও 
ঘাসের ফুলগু পি ছিড়ে ছিড়ে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছি । বর্ধীর 
জলভরা৷ নদী তার, পা ছুখানিকে হাতের কাছে পেয়ে 
মনের সাধে কেবলি আদর ক্ু'রে ছুয়ে ছুয়ে পালাচ্ছিল 
আর তাদের রা রংটুকুকে ধুয়ে নেবার চেষ্টায় ছিল। 
কোমল ঘাসের সবুজ আসন সেই তন্ুদেহখানিকে সধত্বে 


তার! ও উন্ধ। ও 


৭২৩ 


বুঝে ধরে তার চারিপাশে লুটিয়ে পড়েছিল; বার্তাস 
সেদিন তার মনোযোগ আকর্ষণ কর্তে*না পেরে অশান্ত 
হ'য়ে উঠে ঘাসের উপর লুটানো৷ চুলগুলিকে তার চারি- 
দিকে ছড়িয়ে দিয়ে কানের পাশের গুলিকে চোখে মুখ 
এনে ফেলে তাকে বিব্রত ক'রে তুল্ছিল ! বাতাসের এই 
অতাচারে শেষে জ্বালাতন হ'য়ে নীলাভ সুন্ধর চক্ষু ছুটি 
আর রাঙা মুখখানি দ্বি্তণ রাঙা ক'রে সে মুখ ফেপাতেই 
দেখতে পেলে, সেই বিজনবনভূমির বিজন নদীর বুকে 
কোথা হ'তে একখানি নৌকাভেসে এসেছে! চোখের 
মুখের চুল সনিয়ে অবাক্‌ হ'য়ে তারপরে চেয়ে দেখলে, 
শুধু নৌক] নয়, নৌকার মাঝেও কে একজন ! তারই মত 
অবাকৃ হ'য়ে সেও তার পানে চেয়ে'আছে। 

তাদের সেই অবাক্‌ দৃষ্টি যে কতক্ষণ দুজনার দৃষ্টির 
মধো আট্কানো ছিল তার তার কেউই খোজ রাখেনি! 
হঠাৎ সন্মুখের নাল আকাশে শুক্লাত্‌ তীয়ার ছোট্র একখানি 
জ্যোতির নৌকা তেসে তাদের চোখের ক।ছে এসে দাড়াব- 
মাত্র কুলের সে চঞ্চল হ'য়ে উঠল, এবং নদীর বুকে 
চোখের দৃষ্টি তেমনি স্থির রেখে অস্তগাষী তারকা মৃত 
ক্রমে ক্রমে সে বনের মধ্যে অনৃষ্ত হ'য়ে গেল ! নৌকাথানি 
তারপরে নদীর কুলে কুলে কতক্ষণ ফিবর্প ! বনের দিকে 
অনিমেষে কতক্ষণ চেয়ে চেয়ে গভীর রাত্রে সে-নৌকা 
আবার একদিকে তেসে গেল । 

পরদিন আবাএ যথাকাশে একটু যেন বাধো নাধো৷ 
পাষে, নদার দিকে তেমনি স্থির দৃষ্টি নিয়ে বনের*বাধ। 
ভেদ করে সে এসে দাড়ান। নদীর জল উতলা হ'য়ে 
তাকে আবাহন কর্ণে, তার স্পর্শ পেতে অধার হয়ে 
উদছছলে উছ লে উঠ.তে লাগ ল, বাতাস আনন্দে ছুটে গিয়ে 
তার আঁচলে ঝাপিষে পড় ল, ঘাসের। তাদের সবুক্ত দেহ 
মাটতে লুটিয়ে দিয়ে আগ্রহে মাথা নেড়ে ভাকাডাকি 
করতে লাগ্ল 'এস এস, আমাদের চিরদিনের আপন ধন! 
আমাদের কাছে এস! কেন 'অমন ক'রে নদীর পানে 
চাইছ) কেউ নেহ, কিছু নেই কোথাও! কেবল তোমার 
চিরদিনের আমরাই তোমার জন্যে বুক পেতে দিয়ে পড়ে 
আছি, তুমি আস্বে থলে" পথ চেয়ে আছি! এস তুম 
আমাদের বুকে এস।” 
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কোথাও কেউ নেই দেখে একটু আশ্বস্ত ভাবে সে 

অন্য দিনের মতই গদীর জলে পা। ডুবিষ্বে বস্ল বটে, কিন্ত 
তবু তার চিরদিনের সাথীদের ডাকে সেদিন উত্তরও 
দিতে পারুলে না এবং তার বিমনা 'ভাবও গেল না! 
ক্ষণেক পরেই সেই বনভূমি দ্বেখলে, সেদিন তাদের 
চেয়েও শতগুণ বেশী আগ্রহে আর একজনও তার পথ 
চেয়ে ছিল! তখনি নদীর বুকে সেই ,নৌকা ভেসে এল, 
এবং আবার জলের ও স্থলের চার্টি চোখের দৃষ্টি একক্র 
হয়ে নিবিড়তর তাবে মিলিত হ'ল! জলে একজন, ছলে 
একজন, তবু কি গভীর সে মিলন! যুহূর্তে সে নদী, সে 
বায়ু, সে শতম্পন্দনময্বী প্ররূতি, সব নিস্তব্ধ নীরব হ'য়ে 
সেই দৃষ্টির মিলনকে অধ্যাহত ও গভীরতর ক'রে তুল্লে ! 
সেই ছুটি প্রাণীর চারিটি দৃষ্টি ছাড়। জলে স্থলে সেদিন যেন 
আর অন্য কিছুরই স্বতন্ত্র সত্তা মাত্র রইল না! সেহ বিজন 
স্থানের নীরব নদীকুলের এবং পশ্চাতের বনরেখার দৃশ্ত- 
পটে সেই ছুটি দৃষ্টি-মুগ্ধ প্রাণীর চিত্র শীক্বার, ন্ট 
প্রকৃতির সেই নিশুন্ধ নীরব আয়োজন! 

সন্ধ্যার অন্ধকারে এবং চাদের কঠোর কবম্পর্শে 
চকিত হ'য়ে আবার সে অন্য দিনের মত বনের বুকে 
লুকিয়ে গেল। নদ্দীর জল কুলুকুনু রবে কেঁদে উঠল, 
“গেল সে আঞ্জ কের মত গেল! আবার পাব কি, কাল 
আবার তার দেখ! পাব কি?” বায়ু গুম্‌ুরে উঠেও আশ্বাস 
দিলে “আসবে, আস্বে সে, আসবে আবার 1” চাদের 
নিশ্মম করস্পর্শে তাদের এ সুখচিঞ ভেঙে গেল বলে' তার। 
যেন চাদের ওপর বিষম ক্রুদ্ধ হ'য়ে জলের তরঙ্গের অশান্ত 
আঘাতে তার তন্দেহের ছবিখানি চর্ণ বিচুর্ণ কবে 
ভাঙতে লাগল। পাল উঠিয়ে নিশ্বাস ফেলে আবার সে 
নৌকাও পূর্বদিনের মত £ট্টিপথের অন্তরালে চলে গেল। 

পরদিনে সে বন হ'তে বার হয়ে নদ্দীতীরে আস্বার 
আগেই নৌকাখানি নদীর বুকের মধ্যখানে এসে তার 
প্রতীক্ষায় দাড়িয়ে ছিল এবং তার আসার বিলম্ব দেখে 
নৌকার মধ্য হ'তে অধীর সঙ্গীতধ্বনি বেজে উঠল-_ 

“এস ওগে! এস ! এই প্রকৃতির নিজ্জন খনির মণি- 
স্বরূপা, গভীর বনের বনলক্ষ্রী! এ সবুজ সমুদ্রে বিকচ 
পঞ্মের মত ফুটে উঠে এই প্রাণহীনা শোতন। প্রকৃতিতে 
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প্রাণ সঞ্চারিত কর! বায়ু মরে আছে, নদশার বুকে, 
এসে তাদের ভীষা দাও, আশ] দাও, প্রাণ দাও, তাদের 
চঞ্চল এবং' কলধ্বনিময় কর। আর বনে লুকিয়ে থেক 
না,_-এস ওগো এস! আমি তোমার 'নিকটে যাবনা, 
আ[র কিছু চাইব না, কেবল এমনি দ্বুর হ'তে তোমায় 
চেয়ে দেখব মাত্র! যের্মন নদীর এই অপণ পারের গভীর 
বনতাগ,--তার বুকের ঘন আধার চিরদিন অটলভাবে 
বুকে বয়ে স্তব্ধনেত্রে কেবল দর হ'তে তোমায় চেয়ে 
গাখে,_এপারের এই ,সবুজ ঘাসের মত, নদীর জলের 
মত তোমার পাছুটি স্পর্শ করেও কৃতার্থ হতে পাঁয় না,_ 
আমিও তেমনি দুরে দাড়িয়ে কেবল তোমায় দেখ ব মানত 
একটি কথ! কইব না) একটি কথা কইতেও বল্ব না। 
এম ওঢগ! এস! এসে এ তোমার সধ্জ আসনের উপরে 
একবার দাড়াও ! বাকৃহীন জলস্থল অধীর বাসনায় গুম্‌রে 
মুছে, তাদের আশ! একবার পুর্ণ কর!” 

এই আবেগভর। প্রাণের কাতর আবাহনকে সার্থ- 
কত। দিয়ে সে ধীরে ধীরে অতিকুন্ঠিতপদ্ধে ক্রমে নদী- 
তীরে এসে দীড়াল! সে-দৃট্টি সেদিন এক-একবার 
লম্জিত কুষ্টিত, আবার এক-একবার এ গানের মতই 
তাষাময় আশামষ আবেগময়। সে-প্রানেপ গোপন 
কথাও বুঝি সেদিন সেই সঙ্গীতের মত ভাবাময় হ'য়ে 
ফুটতে চাচ্ছিল, পার্ছিল না ;-_-তাই এক অব্যক্ত ব্যথায় 
তরে উঠে কেবল দুই চক্ষে আকুল দৃষ্টিপথে ছুটে গিয়ে 
সেই নৌকার গায়ে নদ্বীর ঢেউয়ের সঙ্গে আছড়ে পড়- 
ছিল !_-দেখতে দেখতে আবার স্থল ও জলের চারুর 
দৃষ্টি তেমনিভাবে এক হ'য়ে সে বিজনভূমিকে একেবারে 
নিস্তব্ধ করে দিলে! কতক্ষণ, ক'দগ্ড যে তাদের সেই 
ৃষ্টিমিলন সেইভাবে ছিল; তা সেখানকার বায়ু নদী ব। 
সেই বিজনভূমি কেউই বল্‌্তে পারে না! তারাও সেই 
দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে এমন হয়ে মিশে গিয়েছিল ! যখন 
তাদের আপন আপন সাঁড়। ফিরে এসে আপন কথায় 
তার! চঞ্চল ও মুখর হ'য়ে উঠল তৃখন তাদের সর্ব্বা্গ 
াদের আলোয় ভরে গেছে, টান্ধাতারা উঠে কখন্‌ অস্ত 
গেছে, তদ্দীর তট ও বুক একেবারে খালি। সে বনের লক্ষ্মী 
উঠে কখন্‌ বনের বুকে মিলিয়ে গেছে এবং নৌকাধানাও 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 

পাল তুপে নিশ্বাস ফেল্তে ফেলতে কোন্দিকে চ'লে 
গেছে। ৃ 

এম্নি করে সেই জলস্থলের ব্যবধানের “মাঝের সেই 
দৃষ্টির মিলন *কতকাল কতদিন ধরে যে চ'লেছিল-- 
তারও হিসাব প্লাখবার মত সেখানে কেউ ছিলনা! 
নদীক্রোত সানু কলভাষার সঙ্গে সেই নৌকাথানিকে 
প্রত্যহ যথাস্থানে নিয়ে আস্ত, ফুলের কোমল আসন- 
খানি ত্তার জন্যে তেমনি বিছিয়ে রাখত, বন তার বুকের 
ধনটিকে যথাকালে নদ্দীতীরে, বার্‌ ক'রে বসাত্ব বায়ু 
তেমনিভাবেই তাদের সে একাগ্রতৃষ্টির বাধাম্বরূপ তার 
হুমুখের চুলগুলিকে পেছনে সরিয়ে দিত এবং লুটানো 
আচলখানি গুছিয়ে রাখত ।!। তাদের সেই মিলনের জন্য 
এরাও যেন সমস্তরাত সমস্ত্দিন ধরে প্রতাক্ষা করে*আছে ; 
সে মিলনের যেন এরাই উত্তরসাধক দুতন্বরূপ ছিল। 
তাদের অনুকূল চেষ্টায় সংঘটিত সেই মিপনচিত্রটি রাত্রির 
আগমনে ভেঙে যেত বলে' নার ধারের চখাচথীর 
সঙ্গে তারাও বত্রি'আর ঠাদকে কেবল গাল্‌ পাড়ত! 

সেই নদীর বুকের নৌকা থেকে কতদ্দিন কততাবের 
কত আকুলভাষার সঙ্গীত, বায়ু তার সেই রাঙা পা-ছুখানির 
কাছে বয়ে এনে দিয়ে তাদের লজ্জায় সঙ্কুচিত করত, 
এবং কখনো! বা রাঙা রাঙা কপোল ছখানির পাশের 
চুলগুলি সরিয়ে ০েকথা তার কানে কানে কয়ে সে 
ছুটিকে আরও রাঙা ক'রে তুল্ত ! সে সঙ্গীতের এক- 
একদিনের এক একটি নৃতন তাবের নৃতন তাষ।র অর্থও 
বোধ হয় সবদিন সে ঠিক বুঝে উঠতে পার্ত না। 
যোঁদন তার আসার বিলম্ব দেখে সে সঙ্গীতে আবাহনের 
অধীর রাগিণী বাজত, সেদিন সে নদীর কুলে একটু 
যেন অগ্রসর হয়ে বসত; যেদিন সে সঙ্গীতের ভাষায় ও 
সুরে তাদের সেই নিত্যমিলনের আশ। আকাজ্জা। 
আনন্দ ও কৃতার্থতা আরতির দ্ীপশিখার মত জ্বলে উঠে 
তার পদতল হ'তে সর্বাঙ্গ ঘিরে তাকে বন্দনা ক'রে 
ফির্ত, সেদিন সে নির্ববাক মুখে দ্বিগুণ স্পন্দহীন হে 
যেত ; এবং যেদিন সে নৌন্থা হতে ভাবীবিরহের আশঙ্কা- 
কাতর বিষাদাপ্রঃত করুণ স্ব ভেসে আস্ত, সেদিনও 
সে এক অজ্ঞাত বেদনায় ছুই চক্ষে জল ভরে? একভাবেই 


তারা ও উদ্বী 
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বঁসৈ থাকত! এ একদৃষ্টে চেয়ে থাকা ছাড়া সে'আর 
যেন জগতের বেশী কিছু বুঝত নখ বা জান্ত না! 
একদিন সে ঘাটে এসে শ্তন্লে ওকি এক নূতন 
পাগিনী সেই নোঁকা ও নদীর বুক ছাপিয়ে জণে এসে 
আছড়ে পড়ছে! এতো সেই ভাবী বিরহ-আশক্কার 
বিষাদমন্থর অলস করুণ স্বর নয়, এ যে স্থির নিশ্চিত কোন? 
তীক্ষ বেদনার তীব্রবেগে ভরা সুর, সে সুরের ভাষাও 
ততোধিক তীত্র আকুলতায় তরা। গান উঠ.ছিল-_ 
“আর নয়, আর নযু,! ওগো! আমার জীবন দুদিনের, 
অথচ চিরকালের জন্য উদ্দিত স্থিরোজ্জল তারা, তোমার 
ও অপলকর্ৃষ্টি আমার দিক্‌ হ'তে ফিরিয়ে নাও !- 
মার নয়, কালপুর্ণ হয়ে এসেছে আজ তাকে তোমার 
এ নয়নের শেষদৃষ্টিতে দারাজাবনের চিরসম্ঘণ দিয়ে 
বিদ্বায় দাও! হতভাগ্য সে জগতে তার স্থিতির স্থির 
কেন্দ্র কোথাও নাই, উক্কার মতই সে ঘুরে বেড়ায়! 
দণ্ডের জন্য তোমার পাশে এসে তোমার এঁ মধুবৌজ্ভ্বল 
ৃষ্টিস্ধায় অভিষিক্ত হ'য়ে আবার তার সেই আঁতশগ্ 
জীবন নিয়ে অনির্দিষ্ট শুন্য পথে ছুটে চল্ল! জানি না 
কবে তার এ অনির্দিষ্ট গতির শেষ হবে, কবে তার এ 
জ্বলস্তীবন একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে রেণু রেণু হয়ে 
তোমারই চারিপাশে ঘিরে থাকৃবে। ক্ষমা কারো, ওগে! 
তোমার দৃষ্টিপথের এই ছু'দণ্ডের অতিথিকে ক্ষমা ক'রো। 
তারই কথা ভেবে, তারই প্রতীক্ষায় এই নদ্দীতীরে 
এমনি করে, স্ুদুরের পানে চেয়ে যদি চিরদিনই তোমায় 
ব'সে থাকৃতে হয, ওগো তবু এই অপরাধীকে ক্ষম। 
ক'রো। সাধ্য নাই তার, একস্থানে স্থিরভাবে তার 
থাকৃবার ক্ষমতা নাই! উদ্ধার মতই এসে সে আবার 
তেমনি চণ্ল !-_কিস্তু তবু+_-দেখ! হবে আবার ! লোক- 
লোকান্তে যুগযুগান্তে একদ্দিন তোমার এ স্থিরদৃষ্টির সম্মুখে 
আমি পড়ব, একদিন অন্ততঃ ছুদণ্ডের জন্যও আমাদের 
আবার দেখ। হবে। বিদায়--এখন তবে বিদায়! তোমার 
ও ভীত স্তব্ধ মুগ্ধতৃষ্টি আমার দ্রিকৃ হ'তে তুলে নাও! 
এ দ্যাখ তোমার চিরদিনের সঙ্গীরা তোমার জন্তে 
ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, নদীর গল পদতল স্পর্শ করে' 
দ্েহগদগদ্কণ্ঠে সাম্ত্না জানিয়ে বল্ছে “হবে, 


৪8১৬ 
আবার একারদন দেখা হবে।__বিদায়--আঞজ তবে 
বিদ্ধায় !” 
ঙ 
কোথায়! কে কোথায়। বিল্রয়ে বেদনায় স্তব্ধ 


নির্ববাকমুখে তারকা চেয়ে দেখলে_তার পাশে আর 
“কেহ নাই! এইমাঞ্র পাশে দাড়িয়ে যে এই কাহিনী 
বল্ছিল তার আর সেখানে চিহ্ুমীত্রও নাই !_-হুহুশব্দে 
জ্বলতে জ্বলতে সে উক্কা-কোথায়-.অসীম আকাশের 
কোন্দিকে ছুটে চলে গেছে । 

আশে পাশে তার আকাশভুরা অপরিচিত তারাও 
দল! কেউ তার পরিচিত নয়, কারো মুখ সে চেনে না! 
নীচে চেয়ে দেখলে এই অস্পষ্ট বনের রেখ। নদীর তীর, 
চাদের আলোয় মৌন ধুক হয়ে কাদের স্মৃতি বুকে করে' 
একভাবে দাড়িয়ে আছে, এবং তাদ্দের সেই মৌন বুক 
হ'তে একটা বহুদিনের পরিচিত সান্ত্বনার অনন্ুভূত স্পর্শ 
ও সহান্তৃতির কোমণ স্থতি নীরবে উঠে সেই সুদুর 
নক্ষত্রলোক পধ্যন্ত ভেসে আস্ছে। তারাটি খানিকক্ষণ 
তাদের সেই মুক স্সেহানবেদনটি উপভোগ করে নিয়ে 
এবং পরে মুখ তুলে--যে দিকে সেই ক্ষণপরিচিত অতিথি 
এইমাত্র ছুটে চলে গেছে-_সেহ অসীম শৃন্তপথে স্থির 


দৃষ্টে চেয়ে ঝুহল। 
শ্রীনিরূুপম। দেখা । 


কষ্টিপাথর 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনন্থতি । 


বোশ্বাইয়ে গিয়াই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একটি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া- 
ছিলেন---সে সেতার বাদ্য । তোশ্বাই হইতে কলিকাতা ফিরিয়! 
আসিলে, ঠাহার সেতার শুশিয়া বাড়ীর সকলেই বিশেষতঃ গুণেন্দ্র- 
নাথ ঠাকুরমহাশয় একেবারে মো(হ৩ হইয়া পিয়াছিলেন। গুণেন্দ- 
বাবু (০৯111117) সাআোক্‌ পক্ষীর ডিমের তৃম্বে একটি ত্বন্দর সেতার 
জৈর করাইয়া তাহাকে উপহার দিয়াছিলেন। অভ্যাসের 
অভাবে এক্ষণে তাহার তেতাকেের হাত আদপেই নাই। 

ছিজেন্দ্র বাবুর পুরাণো কোন-ব্লকষে-কাঞ্চলা একটা পিয়ানো 
ছিল; দ্বিজেন্দ্রবাবু যখন ঘরে থাকিতেন না, জ্যোতিবাবু তার ঘরে 
ঢুকিয়া সেই পিয়ানো বাজাইতেন। দ্বিজেন্সবাবু দেখিতে পাইলেই 
“ভেঙ্গে বাবে, ভেঙ্গে ঘাবে" বলিয়া ধক দিয় উঠ।ইয়৷ দিতেন। 
এমনি করিয়া বাজাইয়া বাজাইয়া পিয়ানোতেও তার একটু হাত 
হইয়াছিল। হাম্মোনিয়মেও তার বেশ একটু জ্ঞান জম্মিল। ব্রা্গ- 
সমাজে তখন গানের সঙ্গে ছ্বিজেজ্নাথ ও সত্যেঙ্দনাথ সেই যন্ত্র 


প্রবাসী-_শ্রাশ্বিন, ১৩২১ 


হ্ঃ 


রা ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


পা ১৯৫৯4৯4৯৮৯৮ পাস্ছিও 


বাজাইতেন। তখন এ দেশে এই টা সারের মধ্যে চলিত 
হম নাই। 

“আমার মনে পঁড়ে, একদিন রামতন্থ লাহিড়ী রা আমাদের, 
বাড়ী আসিয়ার্ছিলেন, ডরাহার সঙ্গে 'একটি নোটবুক থাকিত, যাহ! 
কিছু শৃতন হার নর্জরে পড়ি৩ তাহাই সেই নোট বুকে টুকিয়া 
রাখিতেন। সেই বুদ্ধের অপরিসীম জ্ঞান-পিপাসা ছিল। পিয়ানোর 
সহিতচ্ছার্মোনিয়মের কিতফাৎ জিজ্ঞাসা করিয়?, সমস্ত তথা তিনি 
তাহার নোটুবুকে টুকিয়া রাখিলেন।” 

হান্মোনিয়ম প্রবর্তনের পূর্বেব সমাজে বিষুঃ বাবুর গানের সঙ্গে 
একজন হিন্দুস্থানী সারঙ্গ বাঞজজাইত। পরে হান্মোনিয়ম আসিলে 
সারঙ্গ উঠিয়া! গেল। ইহা আমাদের ছুর্তাগ্যের বিষয় । *হাম্ধো- 
নিয়ম মন্ত্রে ছিন্দু রাগরাশিণী ঠিকমত বাজান একরূপ অসম্ভব । 

মহাত্মা রামষোহন রায় মহাশয়ের আমল হইতেই কৃষ্ণ ও বিষু 
ছই ভাই সমাজের গায়ক ছিলেন। বিষুুর হিন্দি গান,'ভাঙ্গিয। 
সত্যেন্জনাথ প্রথম ব্রঙ্গসঙ্গীত রচনা] করেন। ঙহার রচনায় এমনি 
একটা সহজ ত্ুন্দর কাবত্ব ছিল এবং সুরের সঙ্গে ভাবের এমনি 
একটা মাখামাখি ছিল যে তাহ] সকলেরই হৃদয় স্পর্শ করিত। 
তারপর সত্যেশ্রনাথ বোগাই চলিয়া গেলে, জ্যোতিবাবু, তাহার 
সেজ. দাদা (৬ হেমেন্রনাথ ) ও বড় দাদ] (দ্বিজেন্দ্রনাথ ) ব্রহ্গপঙ্গীত 
রচনা! করিতেন । এই বিষয়ে মহার্ষিদেব খুব উৎসাহ দিতেন। 

“তখন বড়বড় গায়কপ্দিগকে জোড়াসাকোর বাড়ীতে আশ্রয় দেওয়া 
হইত। ইহাদের গান শার্গিয়া তখন আরম এবং বড় দাদ। (দ্বিজেশ- 
নাথ ) আমর! অনেক ব্রঙ্গসঙ্গীত রচন। করিয়াছিলাম। কি সৌখীন 
কি পেশাদার কোনও গায়কের কোনও গান ভাল লাগিলে, সেইটি 
টুকিয়া লইয়া আমর! ব্রহ্মঙ্গীত রচন1 করিতে বাসতাম। এইরূপে 
ব্রঙ্গসঙ্জীতে অনেক বড় বড় ওস্তাদী শ্লর ও তাল প্রবেশ লা 
করিয়াছে । বাঙ্গালায় সঙ্গীতের উন্নতি এমনি করিযম়াই হইয়াছে। 
এর পরেই শ্রীমান্‌ রবীন্দ্রনাথের আমল। তাহার অসামান্য কবি- 
প্রতিভা এখন ব্রঙ্গনঙ্গীতকে প্রায়-পূর্ণতায় পৌছাইয়া দিয়াছে। 
নান ত্র, নানা ভাব, নান1 ছন্দ, নানা তাল ব্র্গসঙ্গতে আজ 
তাহারই দেওয়া । তার বীণা এখনও নীরব হয় নাই ।” 

তখন জ্োোতিরিল্দ্রনাথ প্রায় সঙ্গীত চর্চাতেই অধিকাংশ সময় 
অতিবাহিত করিঠেন। নাটক অভিনয় করিবার দিকেও তাহার 
ঝেকিছিল। অভিনয়, তাহার আয়োজন ,অভিনয়োপযোগী নাটক- 
নির্বব।চন প্রভৃতি কার্ষোর জন্য একটি সমিতি গঠিত হইল 
কৃষ্ণবিহারী সেন, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জেযাতিবাবু। অক্ষয়বাবু (চৌধুরী) 
জ্যোতিবাবুর ভগিনীপতি ৬যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এই পাঁচ জনে এই 
নাট্য সমিতির সভ্য হইলেন । 

নীচের ঘরে আহোরাত্ই-__হয় নাচ, নয় গান, নয় বাদ্য, নয় 
“'পঞ্চজনে”র নাট্য-সমিতিতে বাদান্থবাদ কিছু-না-কিছুর একটা 
গোলমাল চলিতই। বাড়ীখানি সারাদিন হাহ্যকলরবে ও গানবাদেয, 
মুখরিত হইয়া থাকিত। মধ্যে মধ্যে বামাচরণ বলিয়া একজন 
যাত্রাদলের ছোক্‌ক্না আসিয়া নাচগানে তাহাদের আমোদ বদ্ধন 
করিত। তাহাদের একট! **770105 0101) ছিল। সে রুবে 
পালা করিয়া এক একজনের খাওয়াইতে 'হইত। ইহারা দেখিলেন 
বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনয়োপযষোগী নাটক মাত্র ছুই তিনখানি। 
কিন্তু তাহাতে লোকশিক্ষারর মত কেন? জিনিষই নাই । আমোদের 
পরিসমাপ্তি আমোদে না হইয়া! যাহাতে শিক্ষায় হয়, তজ্জন্য ইহারা 
একটু চঞ্চল হইলেন। কাগজে এক বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল যে 
যিনি একথানি উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক রচনা করিতে পারিবেন, 


৬ সংখ্যা ] 
এবং ফাঁহার রচনা শ্রে্ঠ বলিয়া নিবেচিত রা ঠাহাকে দুইশত 
টাকা! পুরক্ক্র দেওয়া হইবে । প্রা রচন। পরীক্ষার জন্য বিদ্ধারক 
নিযুক্ত হইলেন প্রেসিডেল্সী কেলেজের তাৎকার্লান সংস্কৃত অধাপক 
যুক্ত রাজকৃষ্* বন্দ্যোপাধ্যায় যহাশয়। অল্পরদনের মধ্যেই 
করেকখাশি ন্টক পাওয়া গে, কিন্ত” পুরন্কার প্রদানের 
উপযুক্ত বলিঘা একখানিও বিবেচিত হইল না। এরূপ প্রতি- 
*যোগিতায় আশাম্মরূপ সুফল ফলিল ন্‌ দেখিয়া 00)1801166 
০0৬০ স্থির, করিলেন যে, একজন প্রপিদ্ধা নাটককারের 
উপর ভার অর্পণ “রাই স্ববিধাজনক। তখন বাঙ্গলা লেখক শতি 
অল্পই ছিল । *পণ্িত রার্মনারায়ণ তর্রত্্ব মহাশয় .এ সমযে “কুলীন- 
কুলপর্বধস্ব” নামে একথানি নাটক রচন1 করিয়া বশস্বী হষ্য়াছিলেন 
ভাহাকে* শেষে এ ভার প্রদত্ত হইল। তিনি একখানি সামজিক 
নাটক লিখিতেও স্বীকৃত হইলেন ৪ পণ্ডিত রামনারায়ণ* ইংরেজি 
জানিতেস না, তিনি গাঁটি দেশীয় আদর্শে নাটক রচনা করিতেন। 
ঠাহাকেই প্রকৃতরূপে আমাদের 11017771 6011771771051 বলা যাইতে 
পারে । গণেজনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অভিডাবকগণ যখন দেগিলেন যে, 
বাপার ক্রমে গুরুতর হইয়া দাড়াউতেছে, তখন ঠাহারাই এ কার্ষোর 
সমস্ত ভার স্বয়ং গ্রহণ করিলেন। এবং পুরস্কারের , পাঁঠমাণও 
পাঁচশত করিয়া! দিলেন। জ্যোতিবাবুরা যেমন নিক্কুতি পাঁউলেন 
তেমনি অধিকতররূপে উৎসাহিতও হইয়া] উঠিলেন। নাটক রচিত 
হইল। নাটকের নাম ছিল “নবনাটক | যেদিন এই 
উপলক্ষো তর্রঞ মহাণশযকে পুরক্কার প্রদান করা হয সে একটি 
্ারণীয় দিন। কলিকাতার সমস্ত "দ্র ও বিশিষ্ট বাক্তি- 
গণকে জোড়াস' [কোর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়] আনিয়া, সভার 
মধাস্থলে একটা রূপার থালায় নগদ ৫০*২ টাক] সাজাইয়! রাখ। 
হইল এবং সভাস্থলে নাটকখানি আগাগোড়া! পঠিত তইল। শুনিয়া 
সকলেই প্রশংসা করিলেন। তখন এঁ পাঁচ শত টাকা তর্করত্্ 
মযহাশুয়কে প্রদান করা হইল। তিনিও উহাতে খুব খুনী হইলেন। 
পণ্ডিত .রামনারায়ণের এই “নবনাটকে”" একট বিদেশী আদর্শের 
গন্ধ আছে। আমাদের *সংস্কত নাটাসাহিতো কোন বিয়োগান্ত 
নমটক “নাই ; তিনি ইংরেজিশিক্ষিত লোকদিগের রুচিকে প্রশ্রয় 
দিয়া এই সর্ববপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক রচন। করিলেন। 

এখন “বড়"র দলই মভিনয়ের আয়োজন করিতে লাগিলেন। 
এইরূপে অভিনয়ের উদ্বোগ আয়োজনে কিছুকাল খুব 
আমোদে কাটিয়াছিল। তারপর যেদিন প্রকাশ্য আভনয় হইবে 
সেউ দিন যাহার! স্বীলোকের ভূষিকা লইয়াছিল, অভিনয়ের ঠিকৃ 
পূর্বেই, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইবার 
5য়ে সাঞ্জঘরে মুক্ত যাইতে লীগল। ভাগাক্রষে, বাড়ীর 
ডাক্তার দ্বাপ্সি বাবু *উপস্থিত ছিলেন, তিণি তাহাদিগকে তোঘাজ 


করিয়। অল্প সষগের মধ্যেই খাড়। করিয়া তুলিলেন। অন্য সকলেই, 
যথাসময়ে স্টেজে প্রবেশ করিয়! অভিনয় করিতে লাগিল। কেবল 
স্ীবেশেসাজ্জত জো'তিবাবুর কবি-বন্ধু অক্ষয়ন্দ্র চৌধুরী 


শেষ মুহূর্তে কিছুতেই সাহস করিয়! দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখীন হইতে 
পারিলেন 'না। সকলের অন্থরোধ উপরোধ সবই ব্যর্থ হইল। 
কি করা যার, অগত্যা জ্ীহাকে বাদ দিতে হইল । 

অভিনয় দর্শনের জন্য কলিকাতার সমস্ত সন্তান্ত ও ভদ্রলোকের! 
নিমস্ত্রিত হইল্লাছিলেন। অগ্থিঞ্জয়ও খুব নিপুণতার সহিত সম্পাদিত 
হইয়াছিল। তথ্নকার শ্রেষ্ঠ পটুয়াদিগের হারা দৃণ্তগুলি (১০০৮০) 
শক্ত হইয়াছিল। ট্রেজও (রঙ্গমঞ্চ) যতদুর সাধ্য মুদুশ্য ও সুন্দর 
করিয়' সাজান হইয়াছিল। দৃশ্যগুলিকে বাস্তব করিবার জন্যও 


কষ্টিপাথর-_-আসাম গোয়ালপাড়। এবং আসামীয়া ভাষা 


রি 


রর ৭২৭ 
তঞ্নক চেষ্টা করা হইয়াছিল। বনদৃশ্ঠের সিন্থধাশিকে নীনাবিধ 
তরুলঙা' এবং তাহাতে জীবন্ত জোনাক” পোকা আঠ1 দিয়া জুড়িয়। 
অতি স্থন্দর এবং স্বশোভুন করা হইয়াছিল। " দেখিলে ঠিক সত্যকার 
বনের মতই বোধ হইত'। এই সব জোনাকী পোকা ধরিবার জন্য 
অনেকগুলি পোক শিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহাদের পারিঞ্মিক- 
স্বরূপ এক একটি পোকার দাম ছুই আনা হিসাবে দেওয়। 
হইত। ঢ 

অক্ষয়বাবুর অভিনয়ে একটা বিশেষত্ব এই ছিল, তিনি বই ছাড়! 
অণেক কথ। উপস্থিত মত নুতণ বানাইয়! বলিতেন। আমর! 
তাকে একবার ্িল্াসা করিয়াছিলাম-_-“ম৩ লোকের সামনে 
বেহায়ামি করিতে আপনার কি একট্রও সঙ্ষোচ হয় না?" তিনি 
বলিলেন-“আমানু একটা মন্ত্র আছে, আমি তখন দর্শকদিগকে 
বাঁনর বলিয়! কনা করিয়!-প্াকি।” 

প্রথম দিনের অভিনয়ে পণ্ডিত রামনারায়ণ উপাস্থত ছিলেন। 
অভিনয় শেষ হইলে তিনি আনন্দে উৎকুল্ন হইয়া "যার! পলাট 
(১।0)1) নাই, পলাট নাই বলে এখানে এসে একবার দেখে যাকৃ”ঃ 
সমালোচক দিগের উপর এইরূপ মধুধর্ধণ করিয়া তিনি আস্কালন 
করিতে লাগিলেন। এ নাটকখানশি দর্শকগণকে এত মোহিত 
করিয়াছিল যে, তাহাদের অন্বরে!ধে একাধিক রজনী “নবনাটক” 
অভিনীত হইয়াছিল। যে উদ্দেশ্যে এত অর্থবায় ও পরিশ্রম 
তাংা কঙক পরিমাণে সফল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়, কেনন। 
নবনাটক তখন দেশে বেশ একট1 আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়] তুলিয়া- 
ছিল। একদিনকার অভিনয়ে একটা বেশ কৌতুককর কাণ্ড টিয়া- 
ছিল। জ্যোতিবাবু নটার বেশ পরিয়াই সাজঘরে ( (70015100)17)) 
কন্সাটের সহিত হান্মোনিয়মূ বাঙ্গাইতেছিলেন। হাইকোর্টের 
বিচারপতি যাননীয় শ্রীযুক্ত সেটন কার সেদিন নিষন্ত্রিত হইয়া! অভিনয় 
দর্শনে আসিয়াঁছলেন। তিনি কন্সাট শুনিবার জন্য এবং ককি 
যন্ত্রে কন্সা্ট বাঙ্জতেছে দেখিবার জন্য কন্সাটের ঘরে ঢুকিয়।- 
ছিলেন। ঢুকিয়াহই “13০8 ১০৪ জেঞ্ানা” বলিয়! 
অপ্রতিভ হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। পরে স্টাহাকে বুঝাইয়া 
দেওয়। হইয়াছিল যে, জেনান। কেহই ছিলেন না, যাহাকে দেখিয়া- 


[),01010)1, 


ছিলেন তিনি স্ত্রী-সাজে সজ্জিও 'জ্যাতিরিক্্নাথ। 


তখন কনৃসার্ট পদবাচ্য ভাল কন্সাট ছিল না] বলিলেই হয়। এক 
চিল মহারাজ] যতীন্ত্রম্পেহন ঠাকুরের বাড়ীতে $ তার *পর *“নৰ 
শাটক”" উপলক্ষ 'এ বাড়ীতে আর এক দল হ্হয়াছিল। আদি- 
ব্রাঙ্মসমাজ্জের প্রসিদ্ধ গায়ক বিষুবাবু তখন এই কণ্সাটের গৎ তৈয়ি 
করিয়া দিতেন। তারপর এখন ত গলিতে গলিতে কনসার্ট । 
তখনকার হইতে বিশেষ কিছু উন্নতি লাভ করিয়াছে বলিয়া ত যনে 
হয় না। 


(ভারতী, ভাত্র ) এবসন্তকুমার চটোপাধ্যায়। 


আসাম গোয়ালপাড়। এবৎ আসামীয়। ভাঁষ। । 


আসাম প্রদেশের পরিষাণ-ফল প্রায় সাড়ে একষট হাজার বর্গ- 
মাইল হইলেও, ইহার অঞ্ধেকের অধিক পাহাড় পর্বত এবং জঅঙ্গল- 
ময়; তাই, এইক্ষণে সমগ্র আসাম প্রদেশে মাত্র সত্বর লক্ষ বাইট 
হাজার লোকের বাস। পৃথিবীর অন্য কোথাও, ভারতের এই ক্ষুদ্র 
কোণের ন্তায় সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে এত অধিকভাষাভাষী লোক দৃষ্ট 


হয় লা। 


৭২৮ ৃ 
 অংপামের আদিম মধিবাসী-_আকা, আবর, আহোষ, কাছাড়িং 
থাসিয়া, থাম্তি, গারো, চিংফেব, নাগা, ভেটিয়া, মিকির, মিরি, 
মিসমি, রাভা এবং ভর্ধলা প্রভৃতি জাতির কথিত ভাষা বাদে 
বাঙ্গাল! এব: আল্ামীয়। এই দই ভাষাই প্রধান এবং এস্থলে বিশেষ 
উল্লেখ্বযাগা । 

আসাম প্রধানতঃ (১) পার্বতাপ্রদেশ (171115 1)1510105) (২) 


সবশ্ম] উপত্যক। (১017))7 ৬112৮) এবং (৩) বরঙ্গপুত্র উপত্য কা ৎ 


(1)171)1770)000 2116৮) এই তিন ভাগে বিভক্ত । 

১। পার্ববতাপ্রদেশ বা জেলা সমূহ £--উহাঁর ভূষি-পরিমাণ ১৯,৬২৫ 
বর্গ-মাইল, কিন্তু লোকসংখা! ১*,০৮,৩৫০ « অর্থা২ প্রতি বর্গ- 
মালে ৩৫ জন মান্র। এই প্রদেশে আসামীয়া এবং বাঙ্জাল।-চাষা- 


ভাষী লোক থাকিলেও তাহার সংখা নগণ্য॥ এযাবৎ খাম়িয়া, 


এবং গারো! প্রভৃতি পার্বত্য জাতির মহ্ধা বাঙ্গালা! অক্ষরই ব্যবজত 
হইয়া আমসিতেচিল। কিন্তু এইক্ষণে ৩ৎপরিবর্তে হংরেজি অক্ষরে 
(1২010).11) (007717021) পুস্তকাদি মুদ্রিত ও লেখাপড়া শিক্ষার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । পুর্বে বাঙ্গাল! অক্ষরের ব্যবহার থাকাতে অনেক 
লোকের পক্ষে বাঙ্গাল! ভাষা! ধশক্ষার বেশ সুযোগ হুইয়াছিল। 

২। শুনা উপতাকা :--শ্রীহট এবং কাছাড় জিলাই এই 
বিভাগের অন্তর্গত । উহার ভূষি-পরিমীণ মাত্র ৭২৪৭ বর্গমাইল 
এবং লোক সংখা! ২৯৪২,৮৮৮ জন | এই স্থানে বাঙ্গাল] ভাষাই 
আবহমানকাল হইতে প্রচলিত। 

৩। ব্রহ্মপুত্র উপতাকা - ইহার উুমি-পরিমাণ ২৪,৫১৮ বর্গ- 
মাইল এবং লোকসংখ্যা ৩১,*৮১৬৬৯ অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে- ১২৬ 
জন লোকের বাস। এইক্ষণে এই উপতাকার জিলা-সমুহের মধ্যে 
একমাত্র গোয়ালপাড়াতেই বাঙ্গাল! ভাব! প্রচলিত আছে । কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, আপাততঃ সেই গোয়ালপাড়ার আদালত এবং বিদ্যালয় 
সমুহেও বিকল্পে আসামীয়। ভাষা প্রচলনের আদেশ হইয়াছে । এমন 
কি, চল্লিশ বৎসর পূর্বের, স্থানীয় লোকের প্রার্থনান্থুসারে, গবর্ণষেণ্ট 
খন সমগ্র উপত্যকা প্রদেশে বাঙ্গাল। ভাষার পৰিবন্ধে আসামীয়! 
ভাষা প্রচলনের আদেশ দেন, তখনও গোয়ালপাড়ায় এতদাপ পরি- 
বর্তন কর! কর্তৃপক্ষ সঙ্গত বোধ করেন নাই। 

আসামীয়া এবং বাঙ্গাল! এই ভাষাদ্বয় পথক নহে। কিন্তু 
গবর্ণমেণ্ট আসামীয়! ভাষা বাঙ্গালা হইতে পৃথক স্বীকার করিয়! 
লইয়াছেন্ধ। ধশ্ম, পর্ণ বা কার্ধযগত বিভাগ অপেক্ষাও ভাষাগত 
বিভাগই আমাদিগের প্ররুত জাতিভেদ; ত্রতরাং' জাতীয় উন্নতির 
প্রতিবন্ধক। ১৯০১ সনের জনগণনায় গোয়ালপাড়া জিলাতে বাঙ্জাল।- 
ভাষা-ভাষীর সংখ্যা শতকরা প্রায় সত্তর জন, আর আসাষীয়া-ভাষা- 
ভাষীর সংখ্য। শতকরা নাত্র তিন জন অবধারিত হইযাছে। সুতরাং 
পরবর্তী ১৯*১ সনের জনগণনায় আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর সংখ্যা বৃদ্ধি 
ও পক্ষান্তরে বাঙ্গাল।-ভাষা-ভাষীর সংখা! হাস করিবার জন্য 
উদ্দোক্তাগণ দৃঢ়সংকল্প হন। বলিতে গেলে, তাহারই ফলে গত 
১৯১১ সনের জনগণনায় আপামীয়-ভাষা-ভাষীর সংখ্য। ছুই চারি গুণ 
নহে, এক দমে দশ গুণেরও অধিক অর্থাৎ ১৯৯১ সনের গণনায় 
নির্ধারিত এগার হাজার আসানীয়া-ভাষা-ভাষীর স্থলে এক লক্ষ পনর 
হাজার দ্লাড় করান হইয়াছে। 

ইতিস্বাসের প্রতি দৃর্টি করিলে জান! যায়, এই আনব গোয়াল- 
পাড়া জিলার স্থানসমূহ 'মরণাতীত কাল হইতেই বঙ্গদেশের সীযাস্ত- 
গত ছিল। গত ১৮২২ অন্দে গোয়ালপাড়া রংপুর হইতে খারিজ 
হইয়া স্বতন্ত্র জিলায় পরিণত হইলেও, গত ১৮৭৪ খুঃ অব্দ পধাস্ত 
এই জিলা উত্তরবঙ্গের অর্থাৎ কোচবিহারের কষিশনারের শাসনা- 


প্রবাসী- আশ্বিন, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
ধীনেই থাকে । তৎকালে গোয়ালপাড়ীয় আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর 
অস্তিত্ব থাকিলেও তাহ! নগণ্য ছিল। ১৮৭২ খুঃ অবন্দের পরবর্তী 
এবং ১৯*১ ঃ অধর পূর্ববর্তী ত্রিশ বৎসরে গোয়ালপাড়ায় ক্রমে 
যে তিনবার জঞগণন1 হইয়াছে, তাহাতে দেখা! গিয়াছে আসামীয়া- 
ভাষা-ভাষীর সংখ্যা ব্রমে কমিয়াছে। ইহার কারণ, ১৯*১-১৯১১ 
এই দশ বৎসরে গোয়ালপাড়ায় যে একলক্ষ আঠার হাজার লোকের 
আমদ]নী হুইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই গোয়ালপাড়া  জিলার পার্শ্ব 
বর্তাঁ বঞ্জদেশের জিলার্সমুহ হইতে সমাগত । স্থতরাং অ।সামীয়া 
নহে । পক্ষান্তরে, এই জিলা হইতে ১৯০১ সনের পরবত্বণ দশ 
বৎসরে যে সতের হাজার লোক অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে, তাহার 
অধিকাংশই কামরূপ জিলার পূর্ববাধিবাসী। খুতরাং রিচুপা্টের 
এই আমদানী এবং রপ্তানীর হিসাৰ অন্থসারে গত ১৯১১ সনের 
জনগণনাম আসাষীয়া-ভাষা-ভাষীর সংখ্য। বুদ্ধির ও পক্ষান্তরে বাঙ্গালা- 
ভাষা-ভামীর সংখা] হা,সর কোনই কারণ দেখা যায় না। বরং 
লক্ষাধিক বাঙ্গালা-ভাষী বৃদ্ধি হইবারই কথা।' জন্ম মৃত্যুর হিসাবে 
লোকাধিক্য এস্থলে দশগুণ হইয়াছে কল্পন করিয়া লইলেও, মোটের 
উপরে আসামীয়া-ভাষা-ভাষীর সংখা! এক হাজারও নদ্ধি হওয়া 
সম্ভবর্পর নহে । 

আসার্য প্রদেশে, এমন কি গোয়ালপাড়া জিলার অধিবাসীদিগের 
মধ্যে ঘোষ, বস, গুহ বা মিত্রাদি বঙ্গজ কুলীন কারস্থের কোনও 
বংশধর নাই। ব্রহ্মপুত্র নদের চরভুমিতে গো মহিষাদি চরাইবার 
উপযুক্ত পতিত জঙ্গলাজমির আধিক্য দেখিয়া, যে-সকল গোয়াল, 
ময়মনসিংহ জিল। হইতে, এই প্রদেশে আগমন করেন এবং ষীহা- 
দিগের উপনিবাস জন্যই এই “গোয়ালপাড়া” নামকরণ হইয়াছে, 
দীর্ঘকাল আসাম প্রদেশান্তর্গত গোয়ালপাড়াতে ৰ।স করিলেও এই 
জাতীয় লোকের আসামীয়া ভাষা শিক্ষার কিছুমাত্র স্থযোগ হয় নাই। 
কাজেই স্ত্রী পুরুষ সকলেই বাঙ্গালা ভাষায় কথাবার্ভা বলে। সেন্- 
সাস্‌ রিপোট' দৃষ্টে জানা যায় যে, গোয়ালপাড়। মহকুমার কর্তা 
সাহেব বাহাদুরের] অনেকগুলি খাতায় লিখিত ব্ক্তিগণের জাতি 
এবং ভাষ! সম্বন্ধে সন্দেহজনক (1)1১01১0001) চিহ্ন করিয়া তাহা 
সেন্সাস্‌ আফিসে ফেরত পাঠাইতে বাধ্য হন, এবং তেই সন্দেহের 
ফলে, অবশেষে, ছই চারি দশ হাজার নহে, জ্রিশ হাজার বাঙ্গালার 
মাথ] কাটিয়া আসামীয়। মাথা! তৎস্থলে যোগ করা হয়! 

যাহ! হউক, এইরূপে প্রত জনগণনায় প্রোয়ালপাড়া জিলায় 
ভাঁষা-বিভ্রাট ঘটিলেও মোটের উপরে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাবীর সংখ্য 
এখনও আপসামীয়ার তিনগুণ । তবে, গোয়ালপাড়! সবডিভিজনের 
জনসংখ্যা তৎবিপরীত দৃষ্টে, পক্ষান্তরে গোয়ালপাড়ার আদালতে 
এবং বিদ্যালয়সমুহে আসামীয়! ভাষা প্রচলনের জগ কতক তলোক 
গবণমেণ্টে আবেদন করায়, আপ।ততঃ একমাত্র গোয়ালপাড়। সৰ 
ডিভিজনেই বিকল্ে আপসামীয়া ভাষ| প্রচঙ্নের আদেশ হইয়াছে। 
কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে যাহার! আদামীয়! ভাষ| প্রচলনের জন্তু 
দরখান্ত ও চেষ্ট] করিয়াছেন তাহারা সকলেই বাঙ্গালী, এবং কেহই 
আসামীয়া ভাষ! জানেন না। 

গত জনগণনায় গোয়ালপাড়া জিলায় ঘে ছয় লক্ষ লোক নিদ্ধারিত 
হইয়াছে, তম্মধো গোয়ালপাড়া সবডিভিজনে মাত্র দেড় লক্ষ অর্থাৎ 
একলক্ষ সাতান্ন হাজার লোকের বাস। ইহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ 
অর্থাৎ পঁচানব্বই হাজারই আসামীয়]) শ্রেণীভুক্ত কর। হইয়াছে। 
কিন্তু অধিবাদীগণের জাতি, ধর্ম এবং সম্প্র্দায়াদি যথারীতি শ্রেণী- 
বিভাগ করিয়া দেখিলে, এইরূপ নিদ্ধীরণ ষে জ্রমাত্মক তাত! 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে ! গোয়ালপাড়া সবডিভিজনে ছয়ত্রিশ 


৩ম্ঠ সংখ্যা ] 


হাজার মেছ বা কাছাড়ি-ভাবা-ভাবী লোকের বাস, তৎসহ পঁচানব্বই 
হাজার বাঙ্গাজা-ভাষা-ভাষী যোগ করিলে, সবডিভিজনের মোট আন- 
সংখ্যা ছাড়াইঘা যায়। স্ৃতরাঃ হিন্দি ও নেপালি প্রভৃতি ভাষাভাষী 
প্রবাসীগণের" বিশেষতঃ স্থানীয় অধিবাসী গারো! এবং রাভ! এই 
ছুই প্রধান জাতীয় লোকের অন্তিত্ব জার থাকে না? 

একপ্রদেশে, বিশেষতঃ একই কমিস্নারের এলাক।-মধ্ো. 
এক্লাধিক ভাষা প্রচলিত্ত থাকিলে, রাজকীয় $কার্ধয-পরিচালন £বং 
শিক্ষা! বিস্তারের পঞ্কে যে বিশেষ অন্থবিষ্ঞ ঘটে, ইহা সর্ধবাদীসম্মত। 
এরূপ স্থলে গবর্ণমেন্টের পক্ষে একই ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা অবশ্থাই 
অসঙ্গত'নহে। তবে একই' জিলা একাধিক ভাষা বাবঙ্কার যে 
ততোধিক* অনুবিধাজনক এবং স্থানীয় অবনতির কারণ হইবে, 
তাঙাও স্থনিশ্চিত। পক্ষান্তরে, এত চেষ্টাতেও যখন বাঙ্গালা-ভাম্া- 
ভাষীর সংখ্যাই সর্ববাপেক্ষা অধিক আঁখাৎ আঠুসামীয়া-ভাষা+ভাষীর 
তিনগুণ রঞ্ছিল, তথন দূরভবিষাতেও যে সমস্ত জিলায় আসামীয়া 
ভাষা, বাঙ্গালা ভাষার গ্রীন অধিকার করিতে পারিবে, ইহ] দুরাশা 
মাত্র । 

অতএব আমাদিগের বিবেচনায়, এই বিসদ্বশ জিলা আসাম 
উপতাকা হইতে উত্তরবঙ্গে খারিজ করিয়া দেওয়াই সর্ববতাভাবে 
কর্তবা ও স্থবিধাঞজনক। বিশেষতঃ এই জিলা যৎসাযান্য রাজস্থে 
চিরস্বায়ী বন্দোবস্তাধীনে থাকাতে আসাম গবণমেণ্টেরও আয়ের 
তুলনায় ব্যয়ভার অধিক বহন করিতে. হইতেভে। যুগ যুগান্তর হইতে 
বাঙ্গালা-ভাষা- প্রচলিত এবং বাঙ্গালা সমাজ-ভুক্ত শ্রীহট্, কাছাড় এবং 
গোয়ালপাড়ার অধিবাসীর্দিগকে এইক্ষণে আসামীয়া ভাষার দীক্ষিত 
বা শিক্ষিত করিয়া অুসাষের সমাজ-ও-জাতিভুক্ত করার চেষ্টা স্বাভ।- 
বিক এবং সহজসাধা নহে । 

( বিজয়া, আষাঢ় ) 


* লোকহিত 


আমরা পরের টপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে 
পারিঞুন।। উপকার করিবার অধিকার থাক চাই। যেবড়সে 
ছোটর অপকা'র অতি সহজে করিতে পারে, কিন্ত ছোটর উপকার 
করিতে হইলে কেবল বড় হইলে চলিবে না, ছোট হইতে হইবে, 
ছোটর নমান হইতে হহবে। 
ঠিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ধণরূপে*ও না, কেবলমাত্র প্রাপা 
বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে । হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বরদত্ত 
অধিকার আছে সেটি প্রীতি। পীত্ত্রিদানে কোনো অপমান 
নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মাহুষ অপমানিত হয়। লোকের 
সঙ্গে আপনাকে পৃথক রাখিরা যদি তাহার হিত করিতে যাই 
তবে সেই উপন্্রব লোকে সহ্য না করিলেই তাহাদের হিত হইবে। 

* এক মানুষের শঙ্গে আর-এক মানুষের, এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে আর- 
এক সম্প্রদায়ের ত পার্থক্য থাকেই, কিন্তু সাধারণ সামাজিকতার 
কাজই এই---০সই পার্থকাটাকে রুঢ়ভাবৰে প্রতাক্ষগোচর না কর1। 
ধনী দরিজ্রে হিন্দু মুসলমানে পার্থক্য আছে_-কিস্ত দরিদ্র ধনীর, 
মুসলমান হিন্দুর ঘরে আসিলে ধনী বা হিন্দু সেই পার্থকযটাকে চাপ! 
শ1 দিয়া সেইটেকেই যদি অতুগ্র করিয়া তোলে তবে আর যাই 
হউক দায়ে ঠেকিলে সেই *দরিধের বা মুসলমানের বুকের উপর 
ঝাপাইয়। পড়িয়। অস্ররবর্ষণ করিতে যাওয়! ধনীর বা হিন্দুর পক্ষে ন] 
হয় সত্য, না হয় শোভন। কাজের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার বশে 
মান্গষ যান্থষকে ঠেলিয়! রাখে, অপমানও করে-_তাহাতে বিশেষ 


১৫ ৪১৬ 


কষ্টিপাথর-__-৫লাকহিত 


মান্দুষ কোনোদিন কোনে! যথার্থ 


৭২৯১ 


সি লি সি তাপ 


ক্ষতি হয় না। সেখানকার ঠেলাঠেলিটা গায়ে লাগিতে পারে, 
ঈদয়ে লাগে না। কিন্তু সমাজের অপমণুনট। গায়ে লাগে না, 
হাদয়ে লাগপে। কারণও সমাজের উদ্দেশ্যই এই যে, পরম্পরের 
পার্থকোর উপর স্থশোভন সাষঞ্রহ্ের আস্তরণ বিছাইয়৷ দেওয়া। 

বঙ্গবিচ্ছেদ-বাপারট1 আমাদের অন্নবঙ্থে হাত দেয় নাই, আশমা- 
দের হৃদয়ে আখাত করিয়াছিল। বাংলার যুসলমান যে এই বেদনায় 
্রীমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমর! 
কোনোদিন জদয়কে এক হইতে দিই নাই । লোক-সাধারণের 
সম্বন্ধেও মামাদের ভদ্রসম্প্রদায়ের ঠিক এ অবস্থা । তাহাপিগকে 
সর্বপ্রকারে অপমানিত ঞরা আমাদের চিরদিনের অভ্যাস। যদি 
নিজেদের হৃদয়ের দিকে তাকাই তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে 
€েঃ ধভারতবর্কে অপ্রমরা ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ বলিয়াই জানি। 
বাংল দেশে নিয়শ্রেণীর মধেস্ঘুসলমানের সংখা] মে বাড়িয়া গরিয়ান্ছে 
তাহার একমাত্র কারণ হিন্ুভদ্রসমাজ এই অণীয়দিগকে হদয়ের 
সহিত আপন বলিয়া টানিয়! রাখে নাই | আমাদের সেই মনের 
ডাবের কোনো পর্িবঞ্ন হইল না অথচ এই শ্রেণীর হিতনাধনের 
কথ! আমর] কষিয়া আালোচন!। করিতে 'আরম্ত করিয়াছি; তাই 
একথা "মরণ করিবার সময় আসিয়াছে যে, আমর] মাহাপিগকে দূরে 
রাখিয়া অপমান করি তাহাদের মঙ্গলসাধনের সমারোহ করিয়| সেই 
অপমানের মাত্রা বাড়াইয়া কোনে ফল নাই। 

আমাদের দেশে লোক-সাধারণ এখনে। নিজেকে লোক বলিয়া 
জানে না, সেইজন্য জাপান দিতেও পারে না। আমর! তাহাদিগকে 
ইংরেজী 'বই পড়িয়া জানিব এবং অন্বগ্রহ করিয়া জানিব সেজানায় 
তাহার কোনে! জার পায় না, ফলও পায় না। তাহাদের নিজেদের 
অভাব ও বেদনা তাহাদের নিজের কাছে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তিগত। 
তাহাদের একলার দুঃখ যে একটি বিরাট ছুঃখের অন্তর্গত এইটি 
জানিতে পারিলে তবে তাহাদের ছুঃখ সমস্ত সমাজের পক্ষে একটি 
সমহ্য| হইয়। দাডাইত। তখন সমাজ, দয় করিয়। নহে, নিজের 
গরজে সেই সমত্ঠার মীমাংসায় লাগিয়া যাইত। পধ্মোর ভাবনা 
ভাবা! তখনি সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তো'ল। 
মন্ুগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথার কথায় অন্যষনক্ক হইতে হয় 
এৰং ভাবনাট। £নজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোকে। 

সাহিত্য সন্বন্ধেও এই কথা খাটে । আমরা যদি আপনার 
উচ্চতার অভিমানে পুলকিত” হইয়া মনে করি যে এ-সব সাধারণ 
লোকদের জন্য আমরণ লোকসাহিশা সৃষ্টি করিব, তবে এমন জিনি- 
ষের আমদানি করিব যাহাকে বিদায় করিবার জন্য দেশে ভাঙা 
কুলা ছুর্মা,ল্য হইয়া উঠিবে। ইহা আমাদের ক্ষমতায় নাই। আমর! 
যেমন অন্ত মানুষের হইয়া খাইতে পারি না, তেমনি আমর! অন্য 
মানুষের হইয়! বাটিতে পারি না। সাহিত্য জীবনের স্বাভাবিক 
প্রকাশ, তাহ। ত প্রয়োজনের প্রকাশ নহে। চিরদিনই লোক- 
সাহিতা লোক আপনি সৃষ্টি করিয়া আসিয়াছে । দয়ালু বাবুদের 
উপর বরাৎ দিয়া সে আমাদের কলেজের দোতালীর ঘরের দিকে 
£1 করিয়া তাকাইয়া বসিয়া নাই। সঞ্গল সাহিতোরই খেমন, এই 
লোকসাহিত্যেরও সেই দশা । অর্থাৎ ইহ!তে ভালে! মন্দ মাঝারি 
সকল জাতেরই জিনিষ আছে। ইহার যাহ! ভালে তাহা অপরূপ 
ভাঁলেো__জগতের কোনো রসিক সভায় তাহার কিছুমাত্র লক্জ] 
পাইবার কারণ নাই। অতএব দয়ার তাগিদে আমাদের কলেজে 
কোনে। ডিগ্রধারীকেই লোকসাহিত্োর মুরুব্বিয়ানা সাজিবে না। 
স্বয়ং বিধাতাও অনুগ্রহের জোরে জগৎ স্ষ্টি করিতে পারেন না, 
তিনি অহেতুক আনন্দের জোরেই এই যাহা কিছু রচিয়াছেন। 


৭৩০৩ | 
৮১৫৫৫ উ্পাি ৮৯ পি পিএ 
ষেখানেই হেতু আগিয়া মুকুবি হয়া বসে সেইখানেই শট এটি 
হয়। এবং যেখানেই *মন্থগ্রহ আসিয়! সকলের চেয়ে বড় আসনটা 
লয় সেউথান হইতেই কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে। 

আমাদের ভদ্রসমাজ আরামে আছে, কেশনা আমাদের লোক- 
সাধারণ নিজেকে বোঝে নাই । এই জন্যই 'জমিদার তাহাদিগকে 
মারিতেছে, যহাজন ঠাহাদিগ্রকে ধরিতেছে, মনিব তাহাদিগকে 
গালি দিতেছে, পুলেস তাহাদিগকে শুধিতেছে, গুরুঠাকুর তাহাদের 
মাথার হাত বুলাইতেছে, মোক্তার তাহাদের গাট কাটিতেছে, আর 
তাহারা কেবল সেই মদৃষ্টের নামে নালিশ করিতেছে যাহার নামে 
সমন-জারি করিবার জে। নাই । আমরা বড়'জোর ধশ্মের দোহাই 
দিয়! জমিদারকে ধলি তোমার কর্তব্য কর, মহাজনকে বলি তোমার 
শ্ুদ কমাও, পুলিমকে বলি তুমি অন্যায় করিহুয়া না_-এমন করিয়। 
নিতান্ত দর্বলভাবৰে কতদিন কঠদিক' ঠকাইব। তাহাতে কোনে! 
এক সময়ে এক মহর্ধের ক।জ চলে কিন্তু চিরকালের এ অবস্থা নয়। 
সমাজে দয়ার চেয়ে দায়ের জোর বেশি । 

অতএব সব প্রথমে দরকার, লোকেরা আপনাদের পরস্পরের 
মধো যাহাতে একট] যোগ দেখিতে পায় । অর্থাৎ শচাহাদের 
পরস্পরের মধো একটা রাস্তা থাক! চাই। সেটা যদি রাজপথ ন। 
হয় ত অন্তত গলি রান্ত1 হওয়া চাই । 

লেখাপড়া শেখাই এই রাস্তা । যদি বলি জান শিক্ষা, তাহ 
হইলে তর্ক উঠিবে, মামাদের ঢ।ষাতুষার] যারার দল ও কথক- 
ঠাকুরের কৃপায় জ্ঞান শিক্ষায় সকল দেশের অগ্রগণ্য । যদ্দি বলি উচ্চ 
শিক্ষা, তাহা হইলে ভদ্রসমাজ্জে খুব একট] উচ্চহাস্য উঠিবে,__ সেটাও 
সহিতে পারিতাম যদি মাও এই প্রস্তাবটার কোনো উপযোগিতা 
থাকিত। আমি কিন্ত সবচেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি কেবলমাত্র 
লিখিতে পড়িতে শেখা । তাহ1 কিছু লাভ নহে, তাহা কেবলমান্্র 
রাস্তা-দেও পাড়া্গায়ের মেটে ত্রাস্তা। আপাতঙ এই যথেষ্ট 
কেনন1 এই, রাস্তাট৷ না হইলেই মান্থম আপনার কোণে আপনি ৰদ্ধ 
হইয়। থাকে । তখন তাহাকে যাত্রা কথকতার যোগে সাংখাযোগ 
বেদান্ত পুরাণ ইতিহান সমস্তই শুনাইয়! যাইতে পারো, তাহার 
আঙিনায় হরিনাম-সঙ্কী্নেরও পুষম পড়িতে পারে, কিন্তু এ কথ! 
তাহার স্পষ্ট বুঝিবার উপায় খাকে না যে ৫ এক] নহে, তাহার 
যোগ কেবলমাত্র অধ্যাত্মযোগ নহে-_-একট] বৃহৎ লৌকিক যোগ। 
দুরের সঙ্গে নিকটের, অন্নপস্থিতের সঙ্গে উপস্থিতের সম্বদ্ধপথটা 
সমস্ত দেশে: মধ্যে অবাধে বিস্তীণ হইলে তবেই'ত দেশের অন্থুভব- 
শক্তিটা বাপ্ত হইয়া উঠিবে। মদের চলাচল যতথানি, মানুষ ত৩- 
থানি বড় । মা্ষকে শক্তি দিতে হইলে মানুষকে বিস্তৃত করা চাই। 
লিখিতে পড়িতে শিখিয়া মান্থুষ কি শিখিবে ও কতখানি শিখিবে 
সেটা পরের কথা, কিন্তু সে যে অন্যের কথা আপান শুনিবে ও 
আপনার কথা অন্যকে শোনাইবে ; এমনি করিয়া সে যে আপনার 
মধো বৃহৎ মানুষকে ও বুহৎ মান্থষেঃ মধো আপনাকে পাইবে 
তাহার চেঙনার অধিকার যে চারিদিকে প্রশস্ত হইয়া যাইবে 
এইটেই গোড়াকার কথ] । মুস্তরাপে লোকশিক্ষা আপাতত; অগভীর 
হইলেও তাহা যদি বাপ্ত না হইত তবে আজ সেথানে লোক- 
সাধারণ নাষক যে সত্তা আপনার শক্তির গৌরবে জাগিয়া উঠিয়া 
আপন প্রাপা দাবী করিতেছে তাহাকে দেগা যাইত না। 

লোকহিতৈষীর! বলিবেন, আষর। ত সেই কার্ষেই লাগিয়াছি-_- 
আমরা ত নাইট স্কুল খুলিকাহি। কিন্তু তিক্ষার দ্বারা কেহ কখনে! 
সমুদ্ধি লীভ করিতে পারে না, আমর] ভদ্রলোকের] যে শিক্ষা লাভ 
করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমর। অভি- 
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মান রি আম।দিগকে দান করা অনুগ্রহ কর নয়, কিন্ত 
সেটা হইতে বঞ্চিতি কর! আমাদের প্রতি অন্যায় কনা। এই জন্য 
আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কোন খর্ববতা ঘটিলে আমরা উত্তেজিত হইয়। 
উঠি। আমর] যাথ] তুলিয়া শিক্ষা দাবী করি। সেই দাবী ঠিক 
গায়ের জোরের নহে, তাহ। ধর্মের জোরের।। কিন্তু লোক- 
সাধারণেরও সেই জোরের দাবী আছে, যতদিন তাহাদের শিক্ষার 
ব্যবর। না হইতেছে ততদিন তাহাদের প্রত্তি অন্যায় জম! হৃইযা 
উঠিতেছে এবং সেই অন্যানুযর ফল আমরা, প্রতোকে ভোগ 
করিতেছি, একথ। যতক্ষণ পর্যন্ত আমর! স্বীকার না করিব ততক্ষণ 
দয়! করিয়া তাহাদের জন্য এক-আধটা নাইটু স্কুল খুলিয়। কিছুই 
হইবে না। সকলের গোড়ায় দরকার লোক-সাধারণঞফে লোক 
বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য কর1। কিন্তু সমহ্যাট।] এহ যে, দয়! করিয়া 
গণ্য করাটা টেকে না। 'তাহ!র! শক্তি লাভ করিয়া যেদিন গণ্য 
করাইবে সেই দিনই সমহ্যার মীমাংসা হইবে। সেই শক্তি যে 
তাহার নাই তাহার কারণ তাহার অঞ্জতার দ্বারা বিচ্ছিন্ন । 
রাষ্ুবাবস্থা যদি তাহাদের মনের রাস্তা তাহাদের যোগের রাস্তা 
খুলিয়া না দেয় তবে দয়ালু লোকের নাইট, স্কুল খোল অশ্রু বর্ষণ 
করিয়া ঝগ্রিদাহ নিবারণের চেষ্টার মত হইবে । কারণ, এই লিখিতে 
পড়িতে শেখা তখনি ষথার্থ ভাবে কাজে লাগিবে যখন তাহ! দেশের 
মধ্যে সর্বব্যাপী হইবে । সামান্য লিখিতে পড়িতে শেখ! ছুই চার 
জনের ষধ্যে ব্ হইলে তাহা দাশী জিনিৰ হয় না, কিন্তু সাধারণের 
যধ্যে ব্যাপ্ত হইলে তাহা দেশের লঙ্জ1 রক্ষা করিতে পারে। 

শক্তির সঙ্গে শক্তির বোঝাপড়া হইলে তবেই সেষ্ট। সতাকার 
কারবার হয় । এই সতাকার কারবারে উভয় পক্ষেরই মল! 
মুরোপে শ্রমজীবীর। যেমনি বলিষ্ঠ হইয়াছে অমনি সেখানকার 
বণিকেরা জবাবদিহির দায়ে পড়িয়াছে। ইহাতেই দুইপক্ষের দন্ধ 
সত্য হইয়া উঠিবে --অর্থাৎ যেটা ৰরাবর সহিবে সেইটেই দ্রাড়াইয়' 
যাইবে, সেইটেই উভয়েরই পক্ষে কল্যাণের । স্ত্রীলোককে সাধ্বী 
রাখিবার জন্য পুরুষ সমস্ত সামজিক শক্তিকে তাহার বিরুদ্ধে খাড়া 
করিয়া রাখিয়াছে__তাই স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের কোনে জবাব- 
দিহি নাই__ইহাতেই স্ত্রীলোকের সহিত সম্বজ্ধে পুরুষ 'সম্পুণ 
কাপুরুষ হইয় দরাড়াইয়াছে ঃ স্ত্রীলোকের চেয়ে ইহাতে পুরুষের 
ক্ষতি অনেক বেশি । কারণ ছুর্বলের সঙ্গে ব্যবহার করার মত এমন 
ছর্গতিকর আর কিছুই নাই। আমাদের সমাঞ্জ লোক-সাধারণকে 
যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানেই সে নিজের শক্তিতে 
অপহ্রণ করিতেছে । পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নিভয়ে 
উচ্ছ.ঙ্খল হইয়া উঠে_-এইথানেই মানুষের গপতন। 

আমাদের দেশের জনসাধারণ আঞ্জ জমিদারের, মহাজনের, রাজ. 
পুরুষের, মোটের উপর সমস্ত ভদ্রসাধারণের দয়ার অপেক্ষ 
রাখিতেহে, ইহাতে তাহারা ভদ্রসাধারণক্ে নামাইয়া দিয়াছে 
আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, পজাকে অনায়াসে অতি 
করিতে পারি, গরীব মূর্থকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি ,__নিরতনদের 
সহিত ন্ায়-ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার কর 
নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার পরে নিতর করে, অপর পক্ষের শক্তির 
পরে নহে, এই নিরন্তর সম্কট হইতে 'নিজেদের বাচাইবার অন্যই 
আমাদের দরকার হইয়াছে নিয়শ্রেণীয়দের 'শক্তিশালী কর।। সেই 
শ্কি দিতে গেলেই তাহাদের হা্ঠ এমন একটি উপায় দিতে ভইবে 
যাহাতে ক্রমে তাহারা পরস্পর সম্মিলিত .হইতে পারে-_সেই 
উপায়টিই তাহাদের সকলকেই লিখিতে পড়িতে শেখানো । 

( সবুজপত্র, ভাত্র ) শরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 
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আমাদের চোখ যাহা দেখে, আর মন যাহণ দেখে, এই 
দুইটার মধ্যে*ৎঅনেক প্রভেদ। মন যখন*ইন্দ্রিয়ের 
সাক্ষ্কে আপনর খাতায় জমা করে, তখন তাহার 
উপর যথেচ্ছ।»কলম চালাইতে সে কিছুমাত্র ইতস্তত 
করে,না। তাহার নিজের ভাললাগা-না-লাগার খাতিরে 
সে কন্ত অবান্তর জ্িনিষকে বড় করিয়া (তালে, 
কত বড় জিনিষকে বিনাবিচ]ুরে, হয়ত অজ্ঞাতসারে, 
বাদ দিম! বসে। এই গ্রহণবর্জনের মধ্যে কোন নিয়মস্থত্র 
থুঁজিয়! পাওয়া! অনৈকস্থলেই দুফর । 

আমাদের তিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি প্রত্যেক ঘটনা সম্বন্ধে 
ভিন্ন ভিন্ন রকমের সংবাদ দ্েয়। বাহির হইতে অটুলোঁচন। 
করিয়। দেখিলে রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্ব এগুলি সমস্তই 
স্বতন্ত্র বাপার বলিয়া ঠেকে / কিন্তু মনের মধ এই সমস্ত 
মিলিয়া যখন একট! অখণ্ড “রসমুত্তি”তে পরিণত হয়, তখন 
তাহার মধ্যে কতখানি চাক্ষুষ, কতটা শ্রুত, আর কতটা 
অন্থকিছুর প্রতিধ্বনি, তাহ। বিচ্ছিন্ন করিয়া বাহির কর 
একরূপ অসস্তব হইম্স। পড়ে । কথাটা কাহারও নিকট 
হঠাৎ» অদ্ভূত শুনাইতে পারে, তাই 'একটা সামান্য 
উদাহরণ ণওয়! যাউক। মনে করুন স্থূ্য্যান্তের কথা। 
হ্য্যান্ত যে (দখিতেছে, অনেকগুলি খণ্ড খণ্ড ছবি মিলিয়। 
তবে তাহার মনে স্র্ধ্যাস্তের একটা পরিপূর্ণ ছবি অঙ্কিত 
হইতেছে । যেমন, একটা অগ্নিগোলক ক্রমে রুক্তবর্ণ 
'হইয়। দিগন্তরেখার তলে ডুবিয়া গেল, তাহার আতায় 
আকাশের নীলিমা হইতে নগরের ধুলিধূসর কুয়াশা 
পর্য্যন্ত সোনার মি'ছুরে অপরূপবধেঁ রঞ্জিত হইয়া! উঠিল; 
বৌদ্রাবসানের সঙ্গে সঙ্গে গাছের দিগন্তোন্ুথ ছায়াগুলি 
ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আলো ও ছায়ার দ্বন্দকে লুণ্তপ্রায় 
করিয়া তুলিল ; এবং সকলের শেষে রজনীর অন্ধকার 
নামিয়! সারাদিনের রৌদ্রক্ষত পৃথিবীর শেষ রক্তরেখা- 
টুকু পধ্যন্ত মুছয়। [লি । ইহার মধ্যে রাখাল কখন যে 
তাহার গরুর পালকে ঘরে করাইয়া আনিল বা পাধাী 
যে কুলায়লাতের জন্য ষে-যার পথে চলিয়া! গেল, সেদিকে 
হয়ত বিশেষতাবে চোখ নাও পড়িতে পারে, কিন্তু তথাপি 


শিল্পে অতুযুক্তি 
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মঞ্জন হয় বিশ্রীমলাতের আকাজ্াটা যেন প্রকৃতির “মন- 
কেও ব্যাকুল করিয়া! তুলিয়াছে । অন্ধকারের অবসাদ 
যেন বৃক্ষপত্রে বাতাসে চারিদিকে সংক্রামিত হইয়। একটা। 
অলস ওদাস্তের সৃষ্টি করিয়াছে। মনের মধ্যে যে *ফুট 


*অস্ফুট এতগুলি ছবি জাগিয়া উঠে, তাহার মধ্যে কতট। 


যে দেখিয়াছি আর কতটা শুনিয়াছি, আর কতট। দেখি 
নাই শুনি নাই অথচ স্বাকার করিয়া লইয়াছি, তাহ বল৷ 
শক্ত; অথচ, হহার কোনটাকে যদ্দ বাদ দ্দিতে যাই 
*তঠ্বই হয়ত আমার মুনের ছবিটিতে অনেকটা ফাক 
পড়িয়া যায়। যদ্দি পাখীর গুহপ্রয়াণের সঙ্গীতটুকু না 
থাকে যদি জীবঙ্গগতেবর অস্ফুট শঝোন্মেবের স্থলে একে- 
বারে জনতার কোলাহণ বা গরুপর্ধতের নিশ্তব্ধতা 
কল্পনা করি, তবেই আমার মনের ছখি আর সে-ছবি 
থাকে না। ূ 

প্রক্তির কোন একটা চাক্ষুষ পরিচয়মান্রকে শিল্পে 
বাক্ত করিয়াই খদি শিল্পী মনে করেন “যথেষ্ট হইল,” 
তবে অনেকস্তলেই তাহার বলাটা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায় । 
শিল্পা এটি বেশ অনুভব করেন খে, তাহার চোখ তাহাকে 
যেটুকু দেখায়, কেখণ সেইটুকুকে ঠিক তদ্বৎ করিয়া 
শাকিলেই তাহার মনের কথাটাকে বলা,হয় না। 
আবার শিল্পীর মাঞ্রাজ্ঞান যখন যুখাগৌণ বিচারে 
প্রবস্ত হয়, তখন সে “াএকড়ায় একগণ্ড” “বারো 
ইঞ্চিতে একফুট” এরূপ হিসাব ধরিয়! চলে না। সুতরাং 
জ্ঞাতসারেই হুউক আশ্ব অজ্ঞাতসারেই হউক, শিল্পীর 
মন তাহার ইন্দ্রিয়লন্ধ তথ্গুলিকে একটা স্পষ্ট বা অস্পষ্ট 
“আদর্শের”? অনুযায়ী করিয়া গড়িয়া লয়। এইখানেই 
শিল্পঘটিত প্রায় সকল প্রকার সতা ও মিথ্যা অতুযুক্তির 
মূল বলা যাইতে পারে।' 

স্ুর্য্যাস্ত জিনিষটা একটা রঙের খেলামাপ্রে” কোন 
শিল্পী এই কথা বলায়, ইংরেজশিল্পী রেকু আশ্চধ্য হইয়া- 
ছিলেন। তিনি বলিলেন “আমি স্পষ্টই দেখিতে পাই, 
আকাশের পশ্চিমপ্রান্তে খর্গের গর জয় সঙ্গীত উথিত 
হইয়া চতুর্দিক ধ্বনিত করিয়া তুপিতেছে ।” ব্রেক অনে- 
কের নিকট অক্ষমশির্গী বলিয়া পরিচিত, কন্তু সেই 
অক্ষমতার” মধোই্ই তিনি তাহার সবরণ প্রাণটির এমন 
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পরিচয় দিয়াছেন € থে সেই জিনিষটিকে পাইবার জন্ঠা * 
অনেক শক্তিমান শিল্পী শক্তির বিনিময়ে তাহার অক্ষমতাকে 
বরণ করিতে প্রপ্তত আছেন। ব্রেক যদি তাহার সান্ধয- 
চিত্রে একটা অপার্থিব জয়োচ্ছবাসের ছবি 'আকিতেন সেট? 
তাহার পক্ষে কিছুমাত্র অতুক্তি হইত না। কিন্তু আমিও 
যদি দেখাদেখি আমার লাল নীল আকাশের মধ্যে বীণা- 
গুদ্ধ গুটি ছু'চার পরীর অবতারণ। করি) তবেই সমঝদার 
লোকে আমায় কান ধরিয়। শিল্পের আসর হইতে নামা- 
ইয়। দ্রিবে। / রি 


গ্্ , 


আর একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর একই দৃশ্তের মধ্যে 


রৌদ্র বৃষ্টি কুয়াশ। প্রত্ৃতি অবস্থাবিপর্যায়ের কয়েকটি 
ধারাবাহিক চি দেখাইশ্নাছেন। তাহার মধ্যে সঞ্ধগ্যার 
একটি চিত্র আছে, হঠাৎ দেখিলে সেটিকে অন্ত কোন 
দৃশ্ের ছবি বলিয় ভ্রম হয়। আসলে দৃশ্ঠ সেই একই, 
কিন্তু এখানে সন্গুখের গাছগুলিকে খাটো করিয়া আকা- 
শের আলো হইতে নীচের অন্ধকারে শামাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে--যেন চিঞ্রকর গাছগুলিকে একটা অসম্ভব 
রকম উচ্স্থান হইতে দেখিতেছেন। কোন সমালোচক 
ইহার ব্যাখ্যা করেন এই যে-_চিঞর বলিতেছে, মানুষের 
মনট। যেন পার্থিব তুচ্ছতার উপরে উঠিয়া গিয়াছে। কিন্ত 
বাস্তবিক এক্ষেত্রে এরূপ “মত্যুক্তির” আরও গৃঢ় কারণ 
দেখা যায়। আকাশের দ্গন্তশায়ী মেঘপ্তরের আলম্িত 
 শান্তভাব ও নিয়ে পাহাড় ও উপত্যকার সহঙ্জ সুন্দর 
গড়ানে টানগুলি মিপয়। চিক্রে এমন *একটি মৃদ্- 
দোলায়মান বেখাছন্দের সৃষ্টি করিয়াছে যে, সপ্ধ্যাব 
বিশ্রামোন্থুখ ভাটি আপন হইতেই মনে জাগিয়া উঠে, 
_মনে হয় সংগ্রামকলুষিত দ্রিবসের পক্ষিলত1 যেন 
এমনি করিয়াই সন্ধ্যার নিশ্তন্ধতার মধ্যে স্তরে স্তরে 
নামিয়া যায়। ইহার মধ্য হহতে গাছগুলি যদি সঙ্গী- 
নের মত অতিমাত্রান্ন খাড়া হইয়া উঠিত, তবে সেই উদ্ধত 
রেখাসঙ্ঘাতে সমস্ত ছন্দটিকে একেবারে মাটি করিয়। 
দিত। ম্ুতরাং এস্থগ্ে শিল্পীর মনের ভাবটিকে রক্ষা 
করিতে হইলে এরূপ একটা “মিথ্যা”র আশ্রয় লওয়া 
ভিন্ন আর গত্যপ্তর ছিল না। শিল্পের হিসাবে অতুযুক্তিট। 
যথার্থ ভাবসঙ্গত সুতরাং এক্ষেত্রে সত্যসঙ্গত ৷ 


প্রবাসী আঁ্বিন, ১ ৯৩২১ 


ঙ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


অজ্ঞতাবশত মানাড়ি শিল্পী প্রাকৃতিক সত্যের যে- 
সকল অপন্লাপ করিয়া থাকেন, ব] ব্যঙ্গচিন্্রে ইচ্ছাপুর্বব€ 
যে-সকল অতুযুক্তির অবতাবরণ। কর! হয়, সেগুলি বর্তমান 
আলোচনার বিষষীভূত নহে। কিন্তু 'বাস্তবিকতার 
একট, বিকৃত আদর্শের কল্যাণে মাঝে মাঝে শিলপ-বাজারে . 
যে এক শ্রেনীর নাটকীয় অ্যুক্তির আমদানী হইয়? থাকে, 
তাহার সহিত আমর সকলেই শমল্লাধিক পরিচিত । 
নিজের অন্তৃষ্টির উপর যে-শিল্পীর বড় একটা "আস্থা 
নাই, পাছে তাহার বক্তরাটি সর্ববজনস্থবোধ্য না হয় 
এই আশঙ্কায় সে তাহার কথাগুলিকে অতিথাত্রায় 
স্পষ্টোচ্চারিত করিয়া অজ ইঙ্গিত ও তর্গীবাহুলোর 
আটঘাট 'এমন করিয়া বীপিয়। দেয় যে, শিল্পরঙগভূমির 
প্রশংসাবদীগণের মনে আর অণুমাত্র সন্দেহের অবকাশ 
থাকে না। ইহার দু এচটি পরিচিত নমুনা দিলে তাল 
হইত, কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচন1 করিয়া সে ছুঃসাহসি্ 
কার্ধ্যে বিরত থাকিলাম। আমাদের দেশে এ জাতীয় 
অতুযুক্ির প্রসারের জন্ঠ পাশ্চাত্য শিল্পকে দায়ী করাটা 
ঠিক ন্টায়সগত হয় না। কারণ, হহার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য 
জগতে বিরল না হইলেও, পাশ্চাত্য বাস্তবশিল্পের দোহাই 
দিয়া আমাদের দেশে সাধারণত যে জিনিষটার চচ্চ। তৃইয়। 
থাকে, সেটা পাশ্চাত্যও নয় বাস্তবও নয়, এবং অধিকাংশ 
স্থলে শিল্প নামেরও যোগ্য নয় ' অন্তিব্রিক্ত কথা বলাটাও 
এক প্রকারের অতুযুক্তি এবং কাব্যের গ্ঠায় শিল্পেও তাহা 
নিন্দনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া, অতুযুক্তি বলিতেই কিছু 
বাক্যের অসঙ্গত বাহুল্য বুঝায় না । অতুক্তি জিনিষটাও 
যে শিল্পসঙ্গত হইতে পারে, এ কথাট। আর কয়েক বৎসর 
পূর্ব্বেও এদেশের মাসিক পত্রের পাঠকগণকে বুঝাইয়া 
বল! আবশ্তক ছইত। কেন হইত তাহা জানি ”া, কারণ 
কাব্যে সাহিত্যে অতুযুক্তির ছড়াছড়িতে আমরা ত বেশ 
অত্যন্ত আছ। 

শিল্পের প্রচলিত পদ্ধতিগুলা যখন নিতান্ত অভ্যস্ত ও 
“মামুলী” হইয়া আসে, তখন তাহারই প্রতিক্রিয়ারূপে 
যে-সকল নব্য তন্ত্রের অবির্ভাব্হুয়, তাহাদের মধ্যে প্রায়ই 
একটা অত্যুক্তি- ধুয়৷ দেখিতে পাওয়া যায়। অতু[্জির 
বাড়াবাঁড়িটা কত দর গড়াইলে তবে তাহাকে অসঙ্গত বলা 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


. ৪ 
চলে এ প্রশ্নে খুব একটা সোগ্গান্্জি মামাংশা হয় না, 
কিন্ত অনেক্ট প্রকার অনাবশ্তক অপ্রাসঙ্গিক, বা আতষ্প্ 
অতুযুক্তির' মূলে প্রায়ই একটা আদর্শবিপধ্যন্ন লক্ষি 
হয়। শিল্পী উচ্ছগার মনের তাবকেই যথাসঙ্গ্ত ভাষায় 
ব্যক্ত কৰিবেন, এই অন্যন্ত সহজ ধথাটিকেই টানি! 
ফেনাইয়া অর্তি্বুক্ত ব্যাপক করিয়া তুপিলে কথাটা 
নিতান্তই উদ্দুট হইয়া পড়ে । চাব জ্জিনিষটা যখন বপ্ত- 





সুন্দরীর ডাগ« গীখি। 
এই মন্শবরমুদ্তিটি একটি জীবস্ত গরন্দরীর ; শিল্পা ত্রাঞ্চুপি এই মুক্তিতে 
সুন্দরীর আখির গভীর দৃষ্টি প্রকাশ করিতে ঢাহি্য়াছেন। 


নিরপেক্ষ প্রকাশের উৎ্কট চেষ্টায় প্রবৃতির সচিত একটা 
অর্থহীন কলহ বাধাইয়া খসে, ৩খনইহ তাহাকে কিছু- 
কালের জন্ঠ শিল্পরাজুযু ' হইতে নির্বাসন দেওয়। আবশ্যক 
হইয়। পড়ে। যে অত্যক্িলক তাবব.জনা-পদ্ধতিকে 
আমর প্রাচ্য শিল্পের মধ্যে বিশেষ তাবে দেপিতে পাই, 
সেই জিনিষটার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ঘটিলে তাহা কও 


শিল্পে অত্যুক্তি | 


ড হইয়াছে 1 


৭৩৩ 


দুক্ক উৎকট ও অসঙ্গত হহতে পারে, গাহারহ নমুনাধীকপ 
ব্রাঞ্চসি নামক রুমানীয়ার শিল্পীর রচিত একটি মুর্তির ছবি 
দেওয়া গেল। এইট্রমণা মুত্তির তীষণায়হ দৃষ্টির কলনায় 
নাকি বিশেষ তাবে অস্তৃষ্টির গভীরতা ও "পঞ্টতা স্থাঁচিত 
বিতিন্ন শিল্পের ইতিহাস, বিশেষত আঙজ- 
কালকার পাশ্চাত্য “অত্যুক্তিমূলক” শিল্পের হহাস, 
আলোচনা করিলে আমরা এই একটা তত্বলাভ করি যে, 
অত্যুক্তি জিনিষটা যে-কোন স্থক্র অবলম্বন করিয়াহ শিল্পে 


*প্রঞ্রয়লাভ করুক না কেনঃ সে অনেক সমযে ছুঁচটি 


হইয়। প্রবেশ করে বটে, কিন্তু পরিণামে প্রায়ই ফালটি 
হহয়া বাহির হয়। 

কুড. টার্ার প্রভৃতি শিল্পাাগণ নিষ্ঠার সাহত আলোক- 
রহস্যের চর্চ। করিয়া শিল্পে একট! নৃতন বসের সঞ্চার 
ব+রিয়াছিলেন। এই উদ্দেশো ইহারা নানাপ্রকার অতুযক্তির 
আশ্রয় লইয়াছেন এবং রাষ্ছিন সেই হুক্ম অতুপ্জির 
আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন থে টার্ণরের “অহ্যুক্তি” 
গুলিই সর্বাপেক্ষা সত্যসঙ্গত এবং সুঙ্ৃষ্টির পরিচায়ক । 
এই আলোকসৌন্দধ্যের কুহকে পড়িয়া পরবতী যুগের 
বর্ণোপাসকগণ “কেবলমাত্র আলোক- ও বরণ্বৈচিত্রের 
সাধনাতেই উচ্চতম শিল্পপ্রতিত। সাথকতা।লাভ করিতে 
পার” এইরূপ একট] ধুয়। তুলিয়া বস্তুনিরপেক্ষ আলোক- 
তব্বের সপ্ধানে আপনাদের শাক্ত ও সময় বায় করিয়াছেন। 
ইহাদের চক্ষে প্রার্তিক ঘটনামাত্রহই কতগুপি অপরূপ 
বর্ণের বিচিএ সমাবেশ মাত্র । নালিমার গম্ভীর স্ব €কমন 
কিয়া অবাধে গু অলক্ষিতে রক্কিমতায় আরোহণ করে, 
এবং খণ্ড আপোকের ছন্দ কেমন করিয়া তাহার নিরব- 
চিন্তাকে তাঙিয়াও ভাঙে না--প্রতিদ্দিন সুর্যের উদয়ে 
ও অস্তগমনে ইহারা এই শিক্ষাই লাভ ক্রেন। শিল্প 
চিরকাল এই শিক্ষা) দিয়াছে যে কোন বস্তর “রূপ” বলিতে 
তাহার বর্ণের চাইতে তাহার আকঞ্ততিটাকেই বেশি 
বুঝায়, করণ আকৃতিটাই বিশেষ ভাবে তাহার প্রক্কৃতির 
পরিচায়ক ! সুতরাং বর্ণ জিনিষটা বছকাল ধরিয়া কেবল- 
মাত্র আকৃতি প্রকাশের সহায়তার জন্যই ব্যবহাত হওয়ায়; 
তাহার যে একটা নিজন্ব মূল্য ও বিশেষত্ব আছে এ কথা 
লোকে প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। সুতরাং বর্ণের পুনঃ- 


রি 


প্রতিষ্ঠা করিতে গিয়া শিল্পী যে, বন্তর আকারগত রূপটাকে 
উড়াইয়। বসিবেন,*ইভাতে বিশেষ আশ্চর্য্য হইবার কোন 
কারণ নাই; প্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিময়ই এই । বর্গগত 
অতূযুক্তির মাত্রা বাড়িতে বাড়িতে শেষটায় এই সিদ্ধান্তে 
আসিয়া ঠেকিল যে, “যেহেতু বিজ্ঞান বলেন যে চোখের, 
মধ্যে কয়েকটা! মৌলিকবর্ণের পাশাপাশি সমাবেশকেই 
আমরা আলোকরূপে প্রত্যক্ষ করি, অতএব আলোককে 
সম্যক্রূপে ব্যণ্ত করিতে হইলে উক্ত কয়েকটি মৌলিক 
বর্ণের বিন্দু বিন্দু গ্রয়োগ ভিশ্ু সতাসঞ্চত আর ধোন' 
উপায় নাই ।” কথাট। ঠিক বৈজ্ঞানিক সত্য না হইলেও 
একদল শিল্পী এই অনুসারে, লাল নীল 
হলুদের ছোট বড় ফুট কীর মধ্যে সাদা কালে মিশাইয়। 
শিল্প রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন ' একট। উৎকট মতান্বর্তিতার 
থাতিবরে অকারণ শক্তিক্ময়ের এমন আশ্চধ্য দৃষ্টান্ত আর 
বড় দ্বেখ। যায় না। 

ফটেগ্রাফ জিনষটাকে সঙ্নিষ্ঠাও 
জ্ঞানে অনেকে তাহাকে খুব একটা সন্ত্রমের 
দেখেন । কিন্তু বাস্তবিক অনুসন্ধান করিতে গেলে দেখা 
যায় যে সত্যের বিকুতিসাধনে ফটোগ্রাফও বড় কম পড় 
নহে। ত1 ছাড়া, তাহার ছোটবড়জ্ঞানশৃন্ত (শিবিবিচার 
দৃষ্টিতে “মুড়ি যুড়াক এক দর” হইয়া যে অসঙ্গতি 
ঘটায়, সেটিও বড় সামান্য নয় । ফটোগ্রাফ-খাণত কোন 
ব্যাপারের ছবিতে তাহার একটা সামায়ক অবস্থামান্জের 
পরিচ্জ পাওয়। যায়। যে জিনিষ্স্থির থাকে না, যাহা 
মুহুর্তে মুহ্ত্ডে পরিবর্তমান, তাহাকে ব্যন্ত' করিতে হইলে 
রীতিষত সিনেম্যাটোগ্রাফের প্রয়োজন । এ'স্লে শির্নীর 
কর্তবা কি? তিনিও (ক ফটোগ্রাফের অনুকরণে গতির 
ছন্দকে একট। ক্ষণিক মাড়ষ্ট সংহত ভঙ্গীর দ্বারা প্রকাশ 
করিবেন? দ্রুত পরিবস্তনশীল ঘটনার পরিবর্তন পর্য্যাক্স_ 
গুলিকে ত আমর! স্বতন্ত্র কারয়া দেখি না মোটের উপর 
একট1 গতিপ্রবাহ উপলব্ধি করি মান্র। যে উপায়ে এই 
গতির প্রবাহ ও ছন্দকে সম্যক্রূপে ব্যক্ত করা যায় তাহাই 
গতি স্চনার প্রকৃষ্টতম উপায়। ইহা অতি পুরাতন 
সর্ববাদীসম্মত কথা ; কিন্ত কথাটাকে সকলে ঠিক এক ভাবে 
বা এক অর্থে গ্রহণ করে না। একট। ঘোড়। ছুটিতেছে; 


“আদশ” 


চড়াস্ত নিদর্শন 
চক্ষে 


প্রবাসী--আশ্বিন, ১৩২১ 


| ১৪শ ৬ হর থণ্ড 


আমি দর্শক, তাহার চারি পারের উঠা নামা, সন্কোচন 
প্রসারণ, এবং 'সঙ্গে সঙ্গে সমস্তদ্দেহের সম্মুধীনগতিরপ 
একটা প্রধাণ্ড জটিল ব্যাপারকে প্রতাক্ষ করিতেছি। 
কিন্তু, ঠিক কোন্‌ মুহর্তে কোন্‌ কাধ্যটি কতদূর অগ্রসর 
হইতেছে তাহার একটা চাক্ষুষ হিসাব রাখ। অসম্ভব; 
আর সে হিসাব পাইলেও, কোন বিশেষমুহূর্তের দেহাব- 
স্থানের দ্বারা গতির জটিল ছন্দটি সম্যকৃ স্থচিত ন। হওয়াই 
সম্ভব। নৃত্য গীত বাদ্য আহার বিহার প্রহার বক্তৃতা 
পলামন প্রভৃতি প্রত্যেক ,কাধ্যের এক একট। নিজন্ব ছন্দ 
ও রূপ আছে। সাধারণ ভাবে আমরা ইহাই 'বুঝি যে, 
যে প্রকার দেহতঙ্গী বা অঙ্গবিন্যাসের দ্বারা এই ছন্দটি 
সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয় চিত্রে তাহাই প্রযোজ্য । আপুনিক 
অতুযন্কিবাদী ইহার উপর নিজের এই টিপ্পনী যোগ 
করিয়াছেন যে “গতির ছন্দকে ব্যক্ত করিতে হইলে যদি 
অঞ্গ প্রত্যঙ্গার্দর অসম্ভব বিক্ষেপ বা দেহবিচ্যুতি পর্যযস্ত 
ঘটান আবশ্যক হয়, তবে তাহাও শিক্পসঙ্গত বলিতে 
ভইবে। আব, ছুই চারিটা অতিরিক্ত হস্তপদ যোজন। 
করিলে যদ্দি কথাট। আরও সুব্যক্ত হয়, তবে তাহাতেই 
বা বিরত থাকব কেন?” 
এই-সকল কথা কেবল সম্প্রদায় বিশেষের “মত”? 
মাত্র নহে। “ফিউচারিই” নামধারী “শিকী”গণ হাতে 
কলমে ইহার সমস্তই করিয়া দেখাইতেছেন | এই ফিউ- 
চারিস্মূ বা তবিষ্যবাদ্দ একট। প্রকাও বিপ্লব-তত্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত। ভবিষ্যৎবাদীগণ শিল্পের সকল প্রকার নিয়ম- 
কানুন ও বাধাবুলিকে এবং অতীতের সকল প্রকার 
সকার ও বন্ধনকে আবর্জনা জ্ঞান করিয়া থাকেন। 
সৌন্দর্য বল, শৃঙ্খল৷ বল, স্ুরুচি বল, এ সমস্তেরই মধ্যে 
একট। নিকৃষ্ট উদ্দেশ্যের আনুগত্য দেখ। যায়! এ উপদ্রব 
নাই কেবল জীবনসংগ্রামে এবং জীবনের মুলগত অকাট্য 
সত্যের নির্ভীক অনুসরণে ; কারণ প্রাণশক্তি সেখানে 
কুত্রিমতার বন্ধন ছাড়িয়া আপনার প্রেরণায় আপনার 
অতীতকে অতিক্রম করিয়া আসিতেছে! তবিষ্যৎবাদী 
যাহাকে জীবন-সংগ্রাম' বক্কেন তাহা কেবল জীবনের 
অন্তনিহিত একটি গুঢ় শক্তির উচ্ছাস মাত্র নহে; 
তাহার মতে বাহিরের বিরোধ, যুদ্ধ বিদ্রোহ বাণিজ্যের 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


্বার্থসংঘাত, শক্তির উদ্ধত অভিমান, 
লৌহকম্কাল সভ্যতার স্পর্ধা ইহারাই 
বর্তমান যুগে জীবন প্রসারের শ্রেষ্ঠতম 
মুর্ড পরিচয় ! *সুতরাং পুরাতন সংস্কা- 
,রের চর্ব্বিত চরণ ও মামুলী তাব্‌ 


রসিকতার পু্মুনুক্তি করিয়া* আর 
অরুচির মাত্র বাড়াইও ন1। অস্ত্রের 
বঞ্চনা, বিজ্ঞানবাণিজ্যের উদ্দাম 


ধূমোদগার ও সমাজসংগ্রামের গনির্খম 


গদ্যকেঃ তোমার শিল্পে ও কাব্যে বরণ” 


করিয়া তাহাতে চির নৃতনত্বের সঞ্চার 
কর। কৃত্রিমতা আমাদের হাড়ে 
হাড়ে, নতুব! শিল্পী তাহার তাব 
প্রকাশের জন্য আবার একটা 
“ব্যাকরণ” গড়িবেন কেন? - তাহার 


এই [চত্তে শিপ্পী শিংনা সেভেরেমি 


শট থি 





টকা পলা কাটল 


০ পি -$ ১০ 


পপ পা ও ৮ আব 


নৃতাসভা। 
ম একাট নাচের মঞ্জ(লেসে বন্ধ নরনণপার লান্যগা তর 
চর্চলত1 ও সদাপারবর্রধান অবস্থানপরম্পর। প্রকাশ করিতে চাহয়াছেন। 





বিপ্লববাদী গ্ালির শ্মশানযাত্রা এই চিরে শিল্পী কালে কার' ভীষণ যমণীয় 
মহিমান্বিত কল্পনায় এক বিপ্রববাদীর মৃত্যুর পরও €ষ বিপ্লবের গড় মরে না তাহাই 
প্রকাশ করিবার ইঙ্গি৩ করিয়াছেন। 


মন যাহা দেখিল তাহাকে আবার চোখের দেখার সহিত 
কেন? 


মিলাইয়া সংযত করিয়। ম্লইবেন 


সকল কার্যের" অর্থাৎ সকল প্রকার আত্মগ্রকাশের এক 
একট। অব্যক্ত রূপ আছে। মনের কথাগুলি যতক্ষণ 


আমাদের 


মনেহ থাকে, ততক্ষণ অনর্থক ভাষায় 
তজ্জম। করিয়া বা ক্তী কর্ম ক্রিয়া- 
পদের পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া কেহ 
তাহাকে চিন্তা করে না। আমি তুমি, 
এখান সেখান, যাওয়া করা, ইত্যাদি 
মোটা মোটা “আইডিয়।”গুলিই 
অবিচ্ছেদে মনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট হইয়া 
অবাক্ত চিন্তায় পরিণত হয়। যদ্দি 
ফিউচার, হইতে চাও তবে 


ঘটনামান্রেই মনের মধ্যে ষে-সকল 


অস্ফুট ছাপ রাখিয়া যায় তাহারই 
কয়েক্টার খিচুড়ী বানাইয়া! চিত্রপটে 
ছড়াইয়! দাও। সুতরাং আদর্শ, মত, 
বিষযনির্ববাচন ও রচনাপদ্ধতি সকল 
বিষয়ই (ফিউচাপিষ্টের মৌলিকতা 
স্বাকাধ্য । ফিউচাধিষ্ট-অঙ্কি 5 নৃত্য 


মোদের চিত্রটিতে নৃত্য ব্যাপারটা একটা উদ্দামপিক্ষিপ্ত 
ধর্ণচ্ছন্দে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু কতকগুলি অর্দী- 
সংলগ্র হস্তপদমুখাকত 
নৃত্যতজীর রূপটি ফুটিয়াছে মন্দ নয়। 


অবয়বের ছড়াছড়িতে সমবেত 
কোথাও বিশেষ 





শগেব দাঙা। 


শিলী রসোলা এই চিত্রে দেখাইতে 


ঢাহিয়াছেন-ক্রোধ্ে উম্মত দাঙ্গাকারী লোকেরা 
একটি দিক লক্ষ্য করিয়! ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই দিক হইতে €লাকের ভয়ের কৃ ছায়া কুমশ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম থও 


জিনিষের এট পাকাইয়া, 
তাহাকে “গত” রজনীর 
স্বতি”শ বলিতে ইহার 
একট্ুকু হণস্তত করেন 
ন|। কেহ আবার আপ- 
নার তাবকে; লইয়াই সম্তষ্ট 
হেন নাগর দৌলায় 
আট ব্যক্তির মনোভাব”, 
“আব্রণন্ত যোদ্ধার তন 
তুমুল মনোভাব”? ধদাঙগা- 
কারী ভিড়ের সমষ্টিভূত 
মনোভাব" ইত্যাদি অনেক 
নিচিন্র “মনে।ভাবের” চর্চা 
ইহারা করিয়া থাকেন। 
এখন বাকী আছে “ক্টাহ- 
নিক্ষিপ্ত কই মৎস্যের মনো- 


পথের 


বর্ধিত বিস্ফারিত হইয়। দাঙ্গাকারীদের দিকে অগ্রসর হইয়া শানিতেছে। 


কিছু নাই অথচ মনে হয়, হাত পা উঠিতেছে পড়িতেছে 
এবং সেই গাতির হিল্লোল যেন সমস্ত চিত্রটিকে পরিপূর্ণ, 
করিয়। বাঁগখয়াছে। “গ্যালির শ্াশানধাত্রী”র বিষয়টি 
ফিউচারিষ্ট শিল্পীর ঠিক মনের মনত হইয়াছে। নুর্য্যান্তের 
অগ্নিগর্ভ রক্তচক্ষ যেমন স্থর্যাদেবের বিদায়কালেও তাহার 
বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া রাখে এবং পৃথিবীকে শাসাইয়া। 
ধায় যে, রৌদের কষাঘাতে সকলকে উত্যক্ত করিবার 
জন্ঠ কাল আবার আসিব ; সেইরূপ বিগ্লাববাদীর অন্তিম 
প্রয়াণে একটা “মরিয়া না মরে রাম” গোছের ভাব 
দেখান হইয়াছে । বিরুদ্ধ রেখাবর্ণের উদ্ধত সংঘাত, 
এবং ঘুর্ণায়মান আলোকচক্রে ছায়াযুত্তিগুলির উল্লমসিত 
তাগুব নৃতো মৃত্যুর বিভীষিকাকে একটা বিজয়দৃপ্ত 
বঞ্চনার মধ্য ডুবাইয়া দিয়াছে । এখানে আমর যাহ 
দেখিতেছি ইহা ভবিধ্য শিল্পের একটা অপেক্ষাকৃত সংঘত 
রূপ! ইহার “পরিপৃর্ণ” রূপের বিস্তাপ্রিত বর্ণনা! দিয় 
অনর্থক পুথি বাড়াইবার কোন প্রয়োজন দোখ না । একই 
চিত্রের মধ্যে মানুষের চোখ খানার টেবিল” তাসের 
আডডা, অন্ধকার পথ, মোটর গাড়ী প্রভৃতি অসংলগ্ন 


তাব” ও *অর্ধপন্ক পাঁউ- 


রুটির মনোভাব” । অনেকে সন্দেহ করেন যে, কোন 
কোন “ভবিষ্য শিল্পী” হয়ত এই ফাকে জগতের সঙ্গে 
বুজ রুকী করিয়া একটা মস্ত পসিকতার চেষ্টায় আছেন। 
কিন্তু অঠাক্তি জিনিষটার চরম পরিণতি দেখিতে হইলে 
তথাকথিত ০01১9 বা “চহুক্ষোণবাদী”্র সংবাদ লওয়। 
উচিত ইহাদের মতে অধমতম বাস্তব শিল্পী ও তবিষ্য- 
বাদ্দার মধ্যে বড় বেশী তফাৎ নাই! ভবিষ্যবাদী চাক্ষুষ-, 
দৃশ্যের অগ্রুক্রণ না করিয়া একটা মানসরূপের অনুকরণ 
করেন, এইটুকুমাত্র শাটার মৌলিকতা। তাহার শিল্প- 
সাধনায় এই “অব্যক্তরূপের” একান্ত বশ্যতা ও রেখা 
বর্ণাদির একতানমূলক একটা সংস্কার ত স্পষ্টই দেখা যায়। 
ধরি সত্যই সংস্কারবিমুক্ু হইতে হয়, তবে দৃষ্ট বা কল্িত 
বন্তর রূপকে এমন কিছু দ্বারা ব্যক্ত কর! আবশ্যক যাহার 
সহিত সেহ বস্তর আকঞ্কতিগত বা প্ররূতিগত কোন প্রকার 
সাদৃশ্য নাই। এইজন্য জীবদেহের স্ুগোল বর্ুলতাকে 
“কিউবিষ্ট” কতগুলি সোজা ধৈখার' আচড় ও একটান। 
বর্ণ প্রলেপে পরিণত করেন । রেখার উপর রেখ। চাপাইযা 
এক একটা “কিউবিষ্ট” চিত্রে ব্রিকোণ চতুক্ষোণাদির যে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] শিল্পে অতক্তি ৭৩৭ 


জঙ্গল রচিত হয়, তাহাকে হঠাৎ দেখিলে কোথাকার 
মানচিত্র বা ক্ষেত্রতত্বের কোন সিদ্ধান্ত বলিয়া নরম 
হইতে পারে । অসঙ্গত খঙ্গতার টানে সকল গুঁন্দকে 
এবং রেখা ও গঠনের সৌন্দর্যযজাত সকল সংস্কারকে 
,একেবারে নির্ধ্রী করিতে না পাঁঠুরলে কিউবিষ্ট ৪ 
নিশ্চিন্ত হন ন৯৪ কারণ, তিনিত্ত সভ্যাসঙ্গত শিল্প- 
মাত্রেরই কৃত্রিম জটিলতাকে ভাঙিয়। শৈশবের সহজ 
রেখার অনাবিলতাকে আবার শিল্পের অধ্োে 
ফিরাইয়া আনিতে চান ! কথাগুলি শুনিতে যাহান্ব" 
কাছে £হযমন লাগুক, কার্যাত ইহার” ফল কিরূপ 
ঠ 

হডার ভাহার, ক রর প্রসাধন। বেহাশাবাদক কুণেলিকের প্রতিকৃতি 
চিত্রের ব্যাখা দেওয়া কিউবিষ্ট শাঞ্জে নিষিদ্ধ, [কউিষ্ট শিপ্ী পাত্রে। পিকাসো এঠ শী পারে। পিকাশোর চোখে 


সুতরাং চিত্রপরিচয়ের বৃথা চেষ্টা হইতে নিষ্কৃতি * চিত্র কোণালো মায়ত ক্ষেত্রের সনি দেন লা।পযছে | 
পাইলাম'। দ্বারা র১না করিয়াছেন । 





শেম কথা এই পে, অতুক্তি জিনিষটা 
ছি... কোন-নাকোন আকারে শিল্পের মধো 


গা" হণ! 
আয ৭৭ 2011 ৯-8১/ 
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্ 4 তি . থাকিবেই। [কন্ত তাই বলিয়। তাহাকে 
|: মাথায় চড়িতে দেওয়া কোন কাজের কথ। 
নয়। অবশ্য প্রত্যেকটি উক্তি সুসঙগত 
হইতেছে [ক না, তাহ] দেখিবার জন্য মনের 
ভাবগুলাকে অহরহ অণুবীক্ষণের সাহায্যে 
পরী কপিতে হইবে, এরূপ £পদেশ কেহ 
দেয় না; কিন্ত অতুযুক্তি জিনিষট। অত্যাচারে 
প্ররিণত নণ হউক, শিল্পী মনে যদি "এরূপ 
কোঁন অভিপ্রায় থাকে, তবে ভাবের সঙ্গে 
বগ্তজ্ঞানের একট] পরিচয় ঘটান আবশ্তক। 
আর, সর্ববোপ(রি আবশ্যক আখনিষ্ঠা। শিল্পীর 
অন্য দোষ গুণ যাহাই থাকুক, এই জিনিষটি 
যদি থাকে, এবং বদি লোকে হাসিবে বা 
পাগল বলিবে এই ভয়ে তিশি মাম্মগোপন 

গত রজনা স্মৃতি। না] করেন) ভবে তিনি আনু কিছু লাভ করুন 
'শল্গী রুসোলা এইই চিত্রে গত ধজনীতে পথ চলিতে »লিতে মানুষের নার নাই করুন, আস্মগ্রকাশের স্বাভাবিক 


১কিত-দৃষ্ট দৃশ্যণরম্পরার যে মিশ্র চিত্র মনের মধ্যে সাধিত হইয়া মাঝে 
মাঝে উকি'মারে তাহা কাশ করিতে চাহিয়াছেন-_-একখা নি রমর্ণী- আনন্দ ও সাগকতা হইতে বঞ্চিত হইবেন 
মুখ, একটা, শ্তাকড়া গাড়ীর বেটো ঘোড়া, একটা মোটর গাড়ীর দ্রুত ন)। 
ঘুণিত চক্র, একটি রমণীর কৃশ কটি, একপানি হাত, একটা শ্রান্ত শীর্ণ 

নগ্ন ভিক্ষুক প্রভৃতি । 





ভান্রকুমার রায়। 


৭৩৮ | 


প্রবাসী__আই্বিন, টির 


| নি নী 2 « কবাচিয়া থাকা ন়_ _ তাহা মরণেরই রপাস্তর। বাচা 
মশ্রে য়র ডন্নয়ন কথাটায় যাহ "বুঝায় হিন্দুসমাজের কারণে অকারণে 

আম্রা হিন্দুর! মানুষ হইয়। মানুষকে যেষন ঘৃণ। করিয়াছি জীবনের সেই নিত্য নৃতন অনাহত আনন্দ-ম্পন্দন তো 
এমন আর কাহাকেও করি নাই। গোর আমাদের নাইই, বরং এমন একটা বিশ্রী রকমের নিশ্চ£ জড় তার ভাব 
নমস্য, তাহার বিষ্ঠা পর্যাস্ত পবিব্র ; কিন্তু মানুষ আমাদের « আসিয়া পড়িয়াছে যে তাহ! প্রতি মুহূর্তে তাহাকে স্থবির, 
অস্পৃষ্ত। আমাদের রন্ধনশালায় বিড়ালের অবাধ গতি, করিয়া ফেলিতেছে__ গ্রতি পলে তাহাধ্ক মৃত্যাপথের 
মানুষের প্রবেশ নিষেধ; মানুষ ঘরে আসিলে আমাদের আসন্ন পথিক করিয়া তুলিতেছে। এত লোক থুষ্টান 


1 ১৪শ টি ১ম খণ্ড 


হাড়ি কলসী মার। যায়, ছেয়ার ত কথাই নাই। 


মানুষের ছায়া মাড়াইলেও স্নান করিতে হয়, আমারে" 


সন।তন শাস্ত্রের বিধান ! 

মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি 
এই ঘ্বণার অত্যাচারের ফল 
আমাদিগকে ভোগ করিতে 
হইতেছে_ আমরা সমস্ত জগ- 
তের অন্পৃম্ত পতিত জাত হইয়। 
আছি। আমরা যে ম্পদ্ধায় 
অপরকে অস্পৃশ্ত পতিত বলিয়৷ 
ঘ্বণা৷ করিয়াছি, সেই স্পর্ধা 
শতগুণ হইয়া জগতের চারি- 
দিক হইতে আমাদিগকে অপ- 
মানিত করিতেছে । আমর 
জগতের রাষ্ট্রসভায় নগণ্য; 
একই রাজার অধীন হইয়াও 
স্বাধীন দেশের উপনিবেশে আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। 
আমর এমনি অন্পৃশ্ত পতিত যে কোনো মুরোপীয় 
আমাদের সহিত এক গাড়ীতে যাইতে ঘৃণ। বাধ করে? 
আমর] শ্বেতাঙ্গদের উপনিবেশের মাটি ছু'ইলে তাহাদের 
দেশকে-দেশ অশুচি হয়। ইহাই ধর্শের নিয়ম; সমস্ত 
অত্যাচার অবিচার তোল। থাকে; একদিন শতগুণ হইয়া 
তাহ] অত্যাচারীর মাথায় ভাঙিয়া পড়ে । 

বাস্তবিক পক্ষে এতগুলি মানুষের উপরে পঞ্তর মতো 
ব্যবহার করিয়। হিন্দু সমাজ এতদিন যে কি করিয়] বাচিয় 
আছে সেইটাই বিন্ময়ের বিষয়। কিন্তু বাচিয়া আছে 
বলিলে কথাটার উপর অনর্থক অনেকট। জোর দিয়। 
ফেল! হয়। কারণ কোনে রকমে টিকিয়া থাকার নাম 





ও মুসলমানের তালিকায় নাম লেখাইবার জণ্ঠ এই 
সন্ধীর্ণঙার জীর্ণ দেয়াল ত্যুঙ্গিয়।৷ বাহির হইয়া পড়িতেছে 
যে এরূপ ভাবে চলিলে আর কিছুদিন পরে পৃথিবীর বুকে 


ক 2১, 


আর্ধাদমাজভুক্ত মেধ]তৌধুরী গণঃ অর্থাৎ মেঘদিগের সর্দারগণ। 


ইহার চিহ্ন মাত্রও পাওয়। যাইবে না। কিন্তু নৌকা 
দিয়ার মাঝখানে আ।সিয়। পড়ির়াছে বলিয়াই হাল ছাড়িয়া 
দিয়া বসিয়া থাকিব, তরঙ্গের আঘাত হইতে তাহাকে 
রক্ষা করিতে প্রয়াস পাইব না, এটা একটা প্রকাণ্ড রকমের 
কাপুরুষতা । এই ধ্বংসোন্ুখ জাতিকে পরিত্যাগ করিলে 
চলিবে না--তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, শিক্ষার দ্বার 
তাহাকে উন্নত করিয়া তুলিতে হইবে, জ্ঞানের প্রসারতার 
বারা তাহার ভিতরে জীবনের সাড়া জাগাইতে হইবে ; 
যাহারা এতদিন পবিত্রতার দোহাই দয়া এতগুলি লোককে 
নির্দয় ভাবে অপমান করিয়া. আসিয়াছে তাহার্দিগকেই 
একপাশে সরাইয়া দিয়া, যাহার? একপাশে পড়িয়া ছিল 
তাহাদিগকে গ্রীতির আলিগনে বীধিয়া ধরিতে হইবে | 


স্বাম। সত্যাণন্দ সরন্বতী, যিনি প্রথমাগত ২০* জন মেঘের শুষ্জিসংস্কার সম্পাদন করেন। 


কাঞ্জটা সহঞ্জ নহে-_কিস্তু যাহা সহজ নহে তাহাই 
চিরকাল মানব-সমাঞ্কে উন্নতির পথে চালিত করিয়। 
আসয়াছে ।-_-সহজ নহে বলিয়াই দেশের ভিতর আজ 
ইহার এতট। প্রয়োজন হইয়। পড়িয়াছে। 

ঘরে বাহিরে শ্লাঞ্ছনা অপমানে আহত জর্জরিত হইয়া 
এখন আমাদের চৈতন্েরসউন্মেষ হইতেছে, দেশের ভিতর 
একট] সাড়া পড়িয়া গিয়াছে-_পতিত জাতিকে উদ্ধার 
করিতে হইবে, অস্পৃশ্তদের ভিতর হইতে আবর্জনার 





৭৩৯ 


৪৮ পাটি তা 


এ্দিগকে স্পৃশ্য করিয়া তুলিতে হইবে । 
পাঞ্জাবের দ্িকৃচক্রবালে ইহার 
পূর্বাভাস দেখা দিয়াছে। আর্য 
সমাজের কক্াগণ মেঘ জাতির উন্নতির 
জন্য উঠিয়! পড়িয়া লাগিয়াছেন এবং 
অজত্র প্রতিকূলতার ভিতর হইতেও 
তাহার! যে পরিমাণ সফলতা লাভ 
করিয়াছেন তাহ] বাস্তবিকই গৌরব 
ও গর্বের বিষয়। 
শিয়ালকোট, গুজরাট, গুরুদাস- 
পুর, জন্বু এবং কাশ্মীরের কয়েকটি 
সহরে এই মেঘদের বাস। লোক- 
গুন্তির হিসাব *অনুসারে তাহার 
সংখ্যায় এক লক্ষ পনর হাজার 
চারিশত উনব্রিশ জন। মেঘের! 
সাধারণতঃ গৌববর্ণ__তাহাদের চেহাব। 
ও আচার ব্যবহারের ভিতর শ্রেষ্ঠ 
হিন্দুত্বের আভাস এতই সুস্পষ্ট যে 
একটু চিন্তা করিয়। দেখিনা তাহারা 
যে একদিন সমাজে উচ্চস্তরে গৌরবের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল একথা কিছুতেই, 
স্বীকার করিবার যে থাকে না। 
এখনে৷ তাহারা কোনো অপরিষ্কার 
ব্যবসায় স্বীকার করে না; তাহার? 
চুতার, দর্জি ও প্রধানত তাতীর 
কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জন 
করে) কেহ কেহ বা মুসলমানের বাড়ীতে চাকর ও 
কুষাণের কাজও করে । মুসলমানের বাড়ীতেই শুধু কাজ 
করে, কারণ হিন্বুরা যে ত্রাহার্দের ছায়। পধ্যস্ত। স্পর্শ 
কর] দুরে থাকুক, প৷ দিয়া মাড়ায় না। 
সমাজের অতথানি উচ্চন্তর হইতে সহস। মেঘের কেমন 
করিয়া অধঃপতনের এই শেষ সীমায় আসিয়। পড়িয়াছে সে 
সম্বন্ধে অনেকগুলি কিববন্তী স্থানীয় জনসাধারণের ভিতর 
প্রচলিত আছে। ইহাদের কোন্টি সত্য, এঁতিহাসিক 
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প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১০২১ 
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মেঘদিগের সহিত অপর জাতির লোকের পংক্তিভোজন। 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] ...., নিম্ন" শ্রেণীয়ের উন্নয়ন ৭৪১ 





শিয়ালকোটের আর্য শিপ্প-বিদ্যালয়ের হিত্তি প্রতিষ্ঠা। 
ডেপুটি কমিশশর শ্রীধুক্ত কর্ণেল পপ হাম ইয়ং পত্রীপহ [শুত্ত স্থাপন করিতে আসিয়াছেেন। 


প্রমাণের, দ্বারা আগ্াততঃ তাহার তথ্য নির্ণয় ন। 
করিলেও চালবে কিন্তু যে পীড়ন এবং অত্যাচার তাহার! 
(সমাজের নিকট হইত্তে এযাবৎকাল সম্থ করিয়া আসিতেছে 
তাহার প্রতিকার না করিলে কিছুতেই চলিবে না। 
মৃন্ষ] মানুষে প্রতি পশুরও অধম ব্যবহার করিতে 


পারে, এই সত্যতা-পরিপ্লাবিত নগে তাহা বিশ্বাস £ুকর। 
কঠিন হইলেও একথা একান্ত সতা যে মেঘের হিন্দু 
পল্লার ভিওরে বাস করিতে পায় না; জলের প্রয়োজন 
হইলে পান্রহস্তে তাহাকে অস্তের কৃপাঞ্ধা হইয়া কুপের 
কাছে দাড়াইয়। থাকিতে হয়, তাহার। কুপ স্পশ করিতে 


৭৪২ ূ্‌ 
পায় না, যদি পবিত্র জাতির কাহারো দয়া হয় সে জট 
তুলিয়া দুরে গিয়া মেঘের কণসীতে,জল ঢাশিয়। দেয়; 
রান্রুপথ. দয়) স্বাধীন ভাবে চলা ফেরা,করিবার অধিকার 
হইতে তাহারা বঞ্চিত, তাহারা যখন পথে চলে তখন 


“পবিক্র? হিন্দুদ্দিগকে শুচিতা রক্ষা করিবার জন্য ইাকিয়]' 


হাকিয়। সাবধান করিয়া চলিতে হয়। হিন্দুর দেবতার 
মন্দিরের দ্বার পর্যন্ত তাহাদের কাছে রুদ্ধ; সামাজিক 
ব' ধন্ম বাপারের সহিত তাহাদের কোন সংযোগ নই ; 
তাহাদের স্পর্শ, এমন কি ওহাদের ছা! পধ্যন্তও' 
অপবিত্র । 





গুরুকুলের মেঘ ব্রর্চচারী ছাত্র। 


সমাঞ্জ খন এমনি জঅবস্থায় আসিয়া দাড়ায় তখন 
তাহার ভিতর কোনে। একটা পরিবর্তন আনিতে গেলে, 
চারিদিক হইতে বন্ুপ্রকারের বিদ্রোহ সহঅ বাহু 
বাড়াইয়া একেবারে উদ্যত হইয়া উঠে; যুক্তি তর্কের 
অবতারণা করিলে সন্ক/ণশব প্রতিবাদের দ্বারা ভুলটাকেই 
তাহার সত্য বাঁয়া প্রমাণ করিতে চায়) সন্দয়ত।, 


প্রবাসী__আঙিন; ১৩২১ । 


চি ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


উদ্ভারতাকে পাশববলের দ্বার পীড়ন করিবার, জন্য বযগ্ 
হইয়া পড। 'বিশেষতঃ হিন্দুসমাঞ্গের ভিতর ধর্ম এবং 
সমাজ এমন ভাবে, মিলিয়। মিশিয়া! গিয়াছে যে সমাজের 
গলদ দূর করিতে ,গেলে ধর্মের মর্যাদার হানি হহল 
ভাবিয়া সে ক্ষেপিয়া ,উঠে__একবারও চিন্ত। রুরিয়। 
দেখে না৷ যাহাকে ্ বলিয়া মনে করিতেছে তাহা 
শুদ্ধ ব্লাভিচারে ভরা সামাজিক নিয়মমাত্র, €স ধর্ম 
তাহা?কে সতোর পানে না টানিয়। বর্দিষুণ গাততে নরকের 
পানেই টানিয়া লক্ুতেছে? 
মেঘদিগকে সমাজের এই পক্কর ভিতর হইতে 
টানিয়া তোল যে সহজ ব্যাপার নহে তাহ! জানিয়াও 
আফ্কাপমাজ তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দ্বিধা করেন 
নাই; হিন্দু যুসল়ানের নিকট হইতে সমাণভাবে পদে 
পদে বাধা পাইয়াও তাহারা বিরত হন নাই, মেঘদের 
সঠিত 'মশিয়া মিশরা, তাহাদের শিক্ষার বাবস্থা করিয়। 
সমালের ভিতর তাহাদিগকে একটি স্থায়ী আসন দিতে 
চেষ্টা করিতেছেন। আর্ধ্যসমাঞজজ অন্পু্ঠ মেঘদ্দিগকে 
সাদরে সসম্মানে আপনাদের ভজনে যোগ দিতে নিমন্ত্রণ 
করাতে হাজার হাজার মেথ মন্দিরে উপাসনায় যোগ 
দিতেছে। এইরূপে সমাজের শ্রেষ্ঠ লোকদের সংস্পর্শে 
আপিয়ং তাহাদের মনে সাহস বাড়িতেছে"; তাহারাও 
যে মানুষ, অস্পৃশ্ঠত! বা পাতিত্য যে অতাাচারীর মনগড়া 
অবস্থা তাহ। তাহারা বুঁঝতেছে। বনু শতান্দী ধরি 
কোনে জাতি বা সম্প্রদায়ের কানে ঘর্দি কেবলি ধবনিত 
হয় তোরা হান, তোর] হেয়ঃ তোরা ঘ্বণ্য, তোরা অস্পুষ্ত, 
তোর পতিত, তবে**চাহাদের অন্তরের ব্রহ্ম সম্কুচিত 
হইয়। আসেন, তাহাদের উদ্ভম সাহস আত্মপ্রত্যয় লোপ 
পায়। তাহাদের কানে ধাহার। আশার উথানের বাণী 
শুনান তাহারা নরহিতনব্রতী । আধ্যসমাজ এই নরহিতব্রত 
গ্রহণ করিয়াছেন। তথাকথিত অস্পৃশ্তদ্দের এবং তথাকথিত 
পাবত্র সমাজের মনের কুসংস্কার দুর করিবার জন্য ইহারা 
একটি শুদ্ধিসংস্কারের অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু ইহা! কতদুর 
উচিত তাহা ভাবিবার করা । মানুষ শুদ্ধ হয় নিজের 
চধিগ্র ও ব্যবহ!রের গুণে, কোনে! অনুষ্ঠানের দ্বার নে। 
ব্রাহ্মণবংশের কর্াচারী লোকেও পবিত্র, এবং যাহািগকে 





মেঘ পাঠশাল1 ( কিল! শোভাসিং নামক স্থানে )। 


তাহার। অস্পৃন্ত করিয়া রাখিয়াছে 
ঠাহারা চরিত্রেঞককম্মে পবিজ্র হইলেও 
পতিত, ইহা কোন্‌ যুক্তির বিধান ! 
যাহাই হোক শাধ্যসমাঞ্জ শুতব্রত 


উদ্দৃযাম্পন করিতেছেন--তীহার। 
মানিয়া লইয়াছেন শ্রেয়াংসি বহু- 
বিশ্নানি। মেঘদিগকে উন্নত স্পৃশ্ত 


করিয়া লইতে চেষ্টী করায় হাজার 
হাজার মেঘ উৎসাহিত করিয়া উঠে । 
'কিশ্তু অন্তরায় হইল হিন্দুরা, জাতি 
যাইবে বণপিয়া; এবং মুসলমান্রোও 
ক্রুদ্ধ হইয়া বাধা দিতে ল[গিল, চাপ 
7 পাইবার ভয়ে। শুাদ্ধর দিন মাত্র ২০* জন লোকের 
,বেশী আর কেহ আসিল না। মাধ্যসমাঞ্জভুত্ত মেঘ 
গ্রচারকের। মেঘপল্লীতে প্রচার করিতে গেণে ক্রুদ্ধ হিন্দু 
যুসলমান তাহাদিগকে অন্ত্রাধাত পধ্যন্ত করিতে লজ্জা 
বোধ কপ্ধে নাই।, আর্ধ্যসমাঞ্জ বুঝিয়াছেন একমাত্র 
শিক্ষা বিস্তারেই মানুষকে মবন্ুুষ কাঁপয়া। তোলে? শাহার 
মধ্যে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব জাগাইয়। দেয়। 
তাই তাহংর। মেঘদ্দিগকে শিক্ষিত করিয়। তুলিবার 


নিয় শ্রেপায়ের উন্নয়ন 


৭8৩ 


৯০৫৯ ছ* 


জন্য প্রাণপণ চেষ্টা রি 
দেশের ভিতর স্থীনে স্থানে পাঠশাল। 
প্রতিষঠিত হইয়াছে, কয়েকটি 
কারখানাও স্থাপিত হইয়া স্বৃতার, 
কামার, দর্জির কাজে মেঘদ্দিগকে 
শিক্ষিত করিয়া তুলিতেছে। 
অনেকগুলি মেঘ ছাত্র গুরুকুলে 
ব্রহ্মচর্ধা করিয়৷ আর্ধা প্রথায় উচ্চ 
শিক্ষা লাত করিতেছে । কিন্তু 
এত বড় একটা জাতিকে মানুষ 
করিয়৷ তুলিতে কেবলমাক্স প্রচুর 
মনের বল' নয়, প্রচুর অর্থেরও 
প্রয়োজন। ক্ষুদ্র আর্যসমাজের অর্থ 
নাই, তাই তাহার! ভিক্ষার ঝুলি 
বহিয়া আজ শ্বদেশতক্তদের দ্বারে 


টি 100০৮. 





মেখদিগের সুতারের কাজ শিখিবার কারখান1। 


সাহাযোর তিখাপী। কাহারও এই সংঞার্যো কিছু দান 
করিবার ইচ্ছা হইলে শ্রীঘুক্ত গঙ্গারাম, মেঘউদ্ধার সভা, 
শিয়ালকোট, ঠিকানায় পাঠাইয়া দ্রিতে পারেন । 
পাঞ্জাবের তিতর হইতে মুক্তির যে ইঙ্গিত উষার 
অরুণাভাসের মতো জাগিয়। উঠিয়াছে তাহা হইতেই 
বেশ বুঝ! যায়, যে, তারতবর্ষের জাতীয় জীবনে আজ 
সেই দ্দিন আসিয়াছে যেসিন আোতের টানে গা ঢালির। 
কেবল ভাসিয়া চলিলেই চলিবে না!__প্রবল আজোতের 


৭88 





মেঘর্দগের দার্জর কাজা শ'খবার কারখানা । 


বিরুদ্ধে সবলে পথ কাটিম! উঞ্জান বাহিয়া ছুটিতে হইবে; 
ছঃখকে নিতান্ত নিঃস্বের মত মানিয়া লইলেই চলিবে না. 
তাহাকে দলন করিয়া, পীড়ন করিয়া সুখের সন্দান 
জানিতে হইবে । ভগীরথের সাধনা সমস্ত ভেদকে মিলিত 
।€ৰিয়া, সমস্ত কুসংস্কারের পাহাড় চূর্ণ করিয়া, শতাব্দীর 
অন্ধকে দৃষ্টি দান করিয়া, এই তেত্রিশ কোটী সগরবংশের 
তল্মস্ত পের উপর যেদ্দিন নামিয়া আসিবে সেই দিন আমরা 
ডি বাতাসে নিঃম্বাস ফেলিয়। জাগিয়া উঠিব; ভগবান 
আমাদের ললাটপটে স্বহস্তে সেদিন বিজয়-মাল্য বেষ্টন 
করিয়। দ্িবেন। 


জীহেমেন্্রলাল রায়। 


বাঙ্গাল শবা-কোধষ 


( সমালোচন। ; 


আযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদশানিধির সন্ধলিত। বঙ্গীয় সাহিতা 
পরিষৎ হইতে তিন খওড বাহির হইয়াছে । মুল্য প্রতি খণ্ডের ১॥* 
টাক1। পরিষদের সদস্ত পক্ষে ১২ টাকা। এই অভিধানখানি এমন 
উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে প্রত্যেক বাঙালীর কাছে ইহা থাকা উচিত। 
এই উপাদেয় অভিধানের সম্পূর্ণত1 সম্পাদনের জন্য ব-আদি 
শব্বগুলির মধ্যে যাহ ছাড় পড়িয়াছে বা যাহ'র বুযুৎ্পত্বি আমার 
অন্যরূপ জানা আছে তাহা নিয়ে কোষকারের বিচারের জন্য উপস্থিত 
করিতেছি । 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


বক-ধার্মিক--বকের ন্ায় ধার্মিক, অর্থাৎ 
ভণ্ড, শঠ। শনৈ: শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদ 
প্রাণিনাং বধশঙ্গয়া। পশ্য লক্ষণ 
পম্পায়াং বকে পরমো ধার্মিকঃ ॥ 
বকম, বকবকম--পায়কার ডাকের অন্ব- 
কৃতিশব্। খধোপে বসে পায়র। ষেন 
) করছি শুধু বকবকম-_রবীন্্রনুথ । 
বঝাল-_যাহার1 ওঁষধ কর্রক্রয় করে, প্রায়ই 
বেনে-বরাল। বরাল-_হিন্দীতে বেনে- 


কেই বুঝায়। * 
বকৃলস--ইং 13001-165, কিন্তু ফরাসী 
এটি 11০ নহে 13০১০1০-_ উচ্চারণ 


*বুকৃল্‌। 
বঈন- বঙ্কিমচন্দ্র বহিন লিখিয়ার্ছেন সর্বত্র । 


বগ দেখানো__হাতের আঙ্ল ফণাকৃতি 
করিয়া দেখানো, /বাঙগঃউপহাসে | 
(এক )-বগ গা-একগুয়ে, একরোথা। 
হ বটি-_হিন্দুস্বীনীরা! বলে বউটী, পূর্বববঙ্গে 
বলে বটা। ইচ। হইতে খাতা বসে, ষে দা বসে তাহ] বুঝাইতে 
পারে বোধহয়। হিন্দী বৈঠনা-- বসা। 
ণসা -ভক্তাসনে বসা অপেক্ষা হাটু গড়িয়া বসা অধিক প্র»লিত। 
আপনপা'ড়ি হইয়া বসাকে বাঁকুড়া জেলায় ঠাকুরমগ্ডলী হইয়া 
বস। বা অশাটুল বাঁটুল দিয়া বস! বলে। 
ব! বী--টে। টো, যথা বা করিয়। সমস্ত দিন ঘুড়িয়া বেড়ানো । 
বাউরী- নিম্ন শ্রেণীর জাতি বিশেষ। 
বাজ'ক-_বাজারে জলভে প্রাপ্তব্য, সাধারণ। 
বাড়ন্ত--সংসারে কোনে। জিনিস নাউ বলিতে নাই; নাই বলিলে 
সাপের বিষও থাকে নাবলিয়। বিশ্বাস । এহেতু কোনোৎজিনিস 
ফুরাইয়া গেলে তাহা বাড়ন্ত বলিতে হয়। চাল তেল প্রতৃতি 
বাড়ন্ত বলিলে তাহ! ফুরাইয়াছে আনিতে হইবে বুঝিতে হইবে । 
বাঁড়-বাঁড়ন্ত-_সহচর শর্খ, অতি বৃদ্ধি, চতুর্দিকে বুদ্ধি। 
বাতাস খাওয়া-_-নিজে নিজেকে বীজন করা। 
বাতাসা-__ফাঃ বাতাশা-_ বুদ্ব,দ : বুদ্ব,দ-তুল্য ফাপাযিষ্টান্স। মিষ্টান্- 
* দোোততক বাতাশ। শব্দও ফারসীতে আছে। 
বাবরী-ফাঃ ববর--পিংহ, ববরী--সিংহসদ্বশ, সিংহের তকেশরতুলা 
দীর্ঘ কুধ্িত কেশ। 
বাহান্ন-_ষাহা বাহানন তাহ! তিগ্লান্ন-_বাহামটা1 অপকর্ম করাও যা 
তিগ্ান্নট! অপকর্ধণ কর তা, বিশেষ ইতর বিশেষ নাই। এক- 
জণ ডাকাত বাহান্ন জন মানুষ খুন করিয়] অনুতপ্ত হয়। এক 
সাধুপুরুষের শরণাপন্ন হইয়৷ সে বলিল ঠাকুর, আমার পাপের 
প্রায়শ্চিত্ত কি বল, নয়ত তোমার মাথ! ভাঙিব। তিনি দেখিলেন, 
এই মহাপাপীর প্রায়শ্চিত্ত নাই, অথচ বাবস্থা না করিলেও নয়। 
তখন তিনি একখান। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দিয়া বলিলেন এই কাপড় যেদিন 
শাদ1 হইবে সেদিন তুমি নিষ্পাপ হুইবে। ডাকাত বৎসরের পর 
বৎসর অপেক্ষা করিয়াই আছে, কার! কাপড় শাদা আর হয় 
না। একদিন সে দেখিল এক দুবৃত্ত এক অসাহায়। রমণীকে 
অপমান করিতে উদ্যত হইয়াছে । তখন সে সহ! বাহান্ন তাহা 
তিপ্লান্ন বলিয়৷ ছুবৃত্তকে বধ করিল এবং আশ্ৈর্য্য হইয়া দেখিল। 
তাহার বস্ত্র অমল শুভ্র হইয়! গিয়াছে। ্ 
উদ্বাস্ত করা-_বাস্ত হইতে উচ্চেদ করা। উদ্‌ব্যন্ত ! 


রর 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] ও 


বিআ--ওড়িয়া জ্র্থে মালদন্ধে কথিত হয় |" কোথায় ওাঁড়ষাা ও 
কোথায় মালদহ, অথচ শব্দসাদৃশ্য কিরূপে হইল চিন্তার বিষয় । 


হয়! রী ৪ 
বিদ্রিঃবিখিনি--ঠিক বিদ্বা নহে, ইহার অর্থের ম্বখ্যে একটা স্বপার ভাব 
আছে। *£ | 
বিঢ-হিন্দী, ষধ্স্থল। ৪ 
বিচান্ী--মানে খড়ের দড়ি নয়? ধানগন্ছ হইতে ধান ছঁড়াইয়া 
লইলে যে খড় থাকে তাহা বিচাঈী ; বিচালীতে খর ছায়, গরুর 
জাব হয়। খড় ও বিচালীতে তফাৎ এই যে বিচালী ধানগাছ, 
খড় সাধারণ মংজ্ঞা | 
বিজক-_ফারসী (1), টাকার তোড়া বা বাকা সিম্দুকের মধো জমা- 


বাঙ্গালা শরূ-কোষ 


৭৪৫ 
কোনো দিবসের খরচ লিখিতে হইলে সেই তারিখের পূর্ব বিতী 
বা বেতী লেখা হয়। 


বেনা-_বীজন ব। পাথা অর্থে, মালদহ, পাকুড় প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যবহৃত বৈঠকিরা-_রহস্ত) বিদ্রুপ, ঠাট্টা ( যশোহরৎ জেলায় কখিত শব । ) 


বস- লাউয়ের তুম্বা জলাধার  যালদছে বুআশ। 

বোমা--লৌহস্ৃচী,,ইহার পেটে খোল কাট থাকে, শহ্তের ত্ুত্ত। না 
খুলিয়া ইহার খোঁচা দিয় অল্প শত্য বাহির করিয়। দেখা হয় 
তাহাতে কিরূপ কি জিনিস আছে। ইহা হইতে পেটে বোষা 
মারা মানে পরীক্ষা করিয়। দেখ! বুদ্ধি বিদ্যা কিছু আছে কি না। 
ফাঃ বয1-_21) 7101501 01121111101. 

বয়ার_-মহ্ষ বা বরাহ। পয়ারো বয়ার-_ দীনবন্ধু মিদ্র। 

বোল-__-বৌল, বউল, মউল, মুকুল সব একার্ক। শব্দকোষে বোল 
নাই ; অথচ আমের বোল শব্দ খুব প্রচলিত । 


খরচের স্মারক সংক্ষিপ্ত চিঠা! জমিদারী সেরেন্তায় ব্যবহৃত* বাঁম_বাও শব্দেনঅর্থ দেখিতে বলা হইয়াছে; কিন্তু শদকোষে বাও 


শব্ু। শবকোষে বীজক দেখুর্ন। ১ 

বিভি--মাছ ধরিবারু বশের বাখারীর তৈয়ারী ফাদ বিশেষ; মালদহ 
জেলায় মাছ ধরিবার ফাঁদের বিভিন্্র আকার অন্ুসারে বিভিন্ন 
নাম আছে-_যথা, ঘুণী, বিত্তি। আর অন্য নাম এখন মনে 
পড়িতেছে ন।; কোনো মালদহবামী সহজেই সাহাধা করতে 
পারেন। বিত্তি শবক্কোষের বেঅতি হওয়া সম্ভব | 

বিখা-ব্যথা, যথা বিরহ-বিথ! লাগি উর-অন্দর | 

বিরাশি সিক্কার ওঞজন--৮২টাকার ওজন মানের সের ; তাহ1 হইতে 
খুব ভারী, পাক। রকমের । যথা-_বিরাশি সিক্কার ওজনের 
কীল। 

বিড়ি-_শালপাতায় জড়ানে| তামীকগু'ড়োর চূরুট | 

বিব্রত--বি- বিগত, ভ্+ ব্রত-_নির্দিষ্ট কন্ম, হইতে বাংলা অর্থ 
ব্যস্ত, উৎক্ষিপ্ত, এক বিষয়ে মনোযোগ দিতে অসমর্থ, বুঝা ইতে 
পারে। 

বুধি--প্রায়ই গরুর নাম. যে গরু বুধবারে জন্মিয়াছে। 

বাওন্-শব্দকোষে বেঁঅ, কখনো! শুনি নাই । 
বাও বলিয়া জল মাপে । তুলনীয় রবীন্দ্রনাথের “ছুটি গল্পে “ছু 
বাও মেলে না।' 

বান্ছ-__ফা?, রাজান্তঃপুর-মহিলা, মহিল!। 

তেলে বেগুনে জলা--গরম তেলে বেগুন দিলে যেন 
করিয়া! উঠে সেইরূপ অকম্মাৎ বিষম জুদ্ধ হওয়া। 

ব্যাং--আসাপা বাং, আপ্কালন করিয়। হঠাৎ লাফাইয়। যায় বলিয়। 
বোধহয় এই নাম; সাপের সহিত কোনে সম্পর্ক নাই বোধহয়। 
আকার চ্যাপ্ট। লম্বাটে ধরণের, রং কটা, যেদ্িক হতে তাড়া 
ব1খোচা খায় দেই দিকেই বেছেছলম্ক দেয়, এবং পলায়নের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রচর প্রশ্াব করিয়। দিয় ষায়। 

বে-চার! -ঠিক অর্থ উপায়হীন । 

বেটে। ঘোড়।-_বাতগ্রস্ত ঘোড়া, ন। বাট-আশ্রি৬ড ঘোড়া? বে 
ঘোড়া পথে পথে চরিয়া বেড়ায়, কোথাও আশ্রয় বা ভোজন 

নির্দিষ্ট নাই। 

০ৰতকাল-_মালদহে তেতের ডগ শাগকে ও ফলকে বেতকাল 
বলে। বেত-কল, থেতের অঙ্কুর হইতে? 

বেত-আছড়া--সাপ, বেতের চাবুকের স্তায় সর্প লকলকে আকারের 
বলিয়াও বটে, অধিকন্তু লোকের বিশ্বাস এই সাপ বেতের 
চাবুকের ন্যায় সপাং,করিয়াঁ আছাড় থাইয়া গায়ে পড়ে, এবং 
সেই আধাতে*লোকের গায়ের চামড়া কাটিয়! বিষাইয়। উঠে । 

ধিতী, বেতী-_হিন্দী, অতীত ; জমিদারী হিসাবের খাতায় গত 


১৭ 


শুজ্জন গর্জন 


জাহাজের খালা[সিরা * 


শন্দনাই। তাই আমি পূর্বে বাও শবের উল্লেখ করিয়াছি; 
শব্কোষে বেঅ আছে। 

বিদায়__সংস্কৃত সাহিত্যে এই শব্দটির ব্যবহার দেখিয়াছি বলিয়া মনে 
হইতেছে না। যদি না থাকে, তবে ইহা নিশ্চয় আরবী শব্দ, 
উর্দ,র ভিতর দিয়া বাংলায় আসিয়াছে । 

বিদ্দিকিচ্ছি-_-বিশেষ ভাবে কৎসিত। 

বেঁওনা__খড়ের ন্ুড়োর আগুন। 

বউনী-_বর্ধনা (বুদ্ধিকারক ) হইতে, না বহন হইতে : বহন করিয়া 
আনিয়। পসরা যেখানে নামানে! যায়, তাহার দেয় কর শুক্ধ। 

বুদে, বৌদে--হিন্দি বুদ-_বিল্দু। বিশ্দু বিন্দু আকারের ষিষ্টান্স। 

বুদ_ নেশায় লোকে বুদ হয়েথাকে। মানে অভিভূত। কি করিয়া 
হইল ? 

বরৃষী__ফাঃ, বুরুষ তন-_ভাজা, সিদ্ধ করা । অগ্নিপাত্র, যাহার উপ্টি 
কিছু ভাজা বা সিদ্ধ করা যায়। মালদহ জেলায় মাটির আলগ,- 
চুলার মতে! অগ্নিপান্রকে বর্যী বলে? ইহ্থ। প্রতোক গৃহস্থের 
বাড়ীতে অগ্নি সত্ীবিত করিয়া রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয়; 
শীতকালে ইহাতে করিয়া বা খাপরায় করিয়া আইন পোহায়। 

বাতি__মালদহে বাথারীকে বাতি বলে। চৌড়! হইলে বাতাঁ_ 
যেমন, চালের বাতা ॥ সরু হইলে, বাতি--যেমন, বাতি মাঠিয়া 
(টাছিয়! ছুলিয়া সরু করিয়া) বেড়! বাধা হয়। | 

বাদরাম, বীদরামি-_বীপরেরন্যায় কাধ্য বা ব্যবহার । ৃ 

বাঘা-ভেলকি-*জবর রকমের ভেলকি। চতুর্দিকে ইন্্রজালে 
ঘের1। 

বাশ বাশের চোঙা (মালদহ )। 

বাশা_-ধাতু, বাশ দ্বার। প্রহার । যথা, আচ্ছা বাশান বাঁশিয়েছে। 
তুলনীয়__আচ্ছা চাবকান চাবকিয়েছে। 

বখাটে ঈষৎ বখ।। ঈষৎ অর্থে টে প্রত্যয় হয়--ষথা, পাগলাটে, 
সাদ1টে ; কিন্তু লালচে, কালচে । 

বে-শায়েস্তা__অভব্য, অবশীভূত | 

বডি--ইং 1399100, স্ত্রীলোকের আজ, রাখা । 

ব্রেসলেট_- ইং 1)1206101. ণ 

বেটারী--13210919. 

বাংরা_-শব্বকোষে বাথ্ধ,রা দেখুন । বাধ্ধ,রা, বাংর। ছুই বলে। 

বিলটি_-ইং 1311101. 

দীণী ফোকা_ শিঙে ফোকা, মৃত্যু হওয়া। মালদহে শিওে ফোক! 
ন] বলিয়! বাশী ফোকা বলে। 


৭8৬ 


বাকড়া: বাখড়।--কঠিন বীজাবরণ, যখ]-_-( কাচা কচি) আম বটে 


কাটা যাচ্ছে না, বাকড়া হয়েছে । 
বালদো--তাল নারিকেল থেজুর গাছের ডাল। 
বগগা_ প্রায়ই এক-বগ.গা. যে এক নর্গ বা পধ ধরিয়া চলে, রোখ। 
তেজ ।, 
বাইসম্যান . 


এসে মিস্ত্রী বাইস চালায়। 


ৃঁ প্রবাসা__আঙ্বিন, ১৩২১ 


। [১৪শ জে ১ম বণ 


বাহিচা_. -.মালদহে ধানের বৃদ্ধি দিওনাকে কাহিগা। (দেওয়া বলে। 

বাই যার__নারিকেল ৰা তালগাছের মতো! সোজ। ্তস্তবৎ, গাছে বা 
খুঁটিতে যেমন করিয়া বুকের পায়ের ধাক্কায় উঠিতে হয় । 

বাই-_তাল থেজুর নারিকেলের সমস্ত পাতা। 

বাউটি-__বাহু পধ্যন্ত, যেমন বাউটি সুটের গহনা, অর্থাৎ অঙ্গুলি হইতে 
বানু পর্যাস্ত যেখানকার যা সমন্ত। 


বিলি_-বিলি ? র।-_অর্পণ ; বিলি দেওয়া__বিভাগ, যথা, চুলে বিলি ।বাশবাজি- বাশ পুতিয়। হা 20101111)111017), রাখার যে সমন্ত 


দিয়ে দিয়ে কুল্লে দাও, অর্থাৎ চুলের গোছ চিরিয়া চিরিয়া 
আচড়াও। 

বড়ডু বড়ড়--বড়বড় শব্দের কালাবরোধকতা বুঝা ইতে ব্যবহার হয়। 
অনেকক্ষণ ধরিয়া বকা। তেমনি বদর বদরবা ভেদর ভেদর-_ 
অনেকক্ষণ ধরিয়। অনাবশ্ঠক বক1। 


বৌ-দিদি_জো ভ্রাত্জায়া, জোষ্ট শ্যান্ঠুকজাক্স। প্রভৃতি । কোরো * 


স্থলে বৌ-ঠাকরুণও বলা হয়। 

বাছাই--বাছ ধাতুর ৮৫1১2110901) 71)0. 2015011৮6. 

বে-রসিক-_ফাঁঃ ও সংমিশ্রণ । অরসিক। 

বে-তরিবৎ--ফাঃ, বে-সায়েস্ত) অতব্য, অসভ্য। 

বেতাক--বেতের ডগা যাহাশাগ করিয়া থায় তাহাকে বেতাক ৭1 
বেতকল বলে। 

বাদাবাদি--পরম্পরে বিবাদ ব1 বিতগড1। 

বড় ঠাকুর--বড় ঠাকুর-পো| শব্ধের পো লোপ পাইয়া বড় ঠাকুর 
অর্থে ভান্ুরকে বুঝায় । 

বালি ধরানো- দেয়ালে বালিচুনের জমাট কর]। 

বাহিরসার--কোণে। খোল-ওয়ালা জিনিসের বাহিরকার মাপ; 

, যেমন খর, আলমারী, বাক্স প্রভৃতির বাহিরের এক দেয়ালের 
কোণ হইতে অপর কোণ পধ্যন্ত। উণ্টা_-ভিতরসারা, অর্থাৎ 
ভিতরের খোলের মাপ, দেয়ালের সুলতা বাদ দিয়' যে মাপ। 

বাখা--বাঘের তুল্য আকারে বাব্যবহারে । যথা, বাঘা 
বাধ! কড্ি-যে কড়ির গায়ে বাঘের গায়ের মতো ফোটা ফোটা 
দাগ থাকে; ইহাকে চিতী কড়িও বলে। 

বাইল-_-ফাঃ বাল-_বাছ, পক্ষ ॥ এক বাল কপাট। 

, বাচ্চা_ফাদাঁ বাচ্চ1 শব্দ আছে, হ্ৃতরাং বৎস শবের অপভ্রংশ 
বাংলায় চলিয়াছে মনে হয়না। 

বরযাত্র,বরযাত্রা_-বরের অনুচর সহচর । , 

বজইস_ফরাশী বুঙ্জুর ছোট । বাংলার ,সববাপেক্ষা ক্ষুদ্র 
ছাপিবার হরপের নাম। ইহ] অপেক্ষাও ছোট টাইপ ব্রিডিয়ার 
বাংলায় আছে ? কিন্তু উহার তেমন প্রচলন হয় নাউ । 

বুকড়ি-মোটা। যথা, বুকড়ি চালের ভাত । বুৎপাত্ত কি? 

বিসরণ-বিস্মরণ, বিস্বৃত। 

বেবভুল--বিহ্বল শব্দের অপভ্রংশ । 
হয়। 

ব্যাপিকা-প্রগল.ভ1; পাড়াবেড়ানি । 

বাজরা--হিন্দী নহে; আরবী বজর.--বীজ। 


বরজ-_আরবী বক্ষজ-- (9৯০7 বা বরাজ.__$1) €১01)51৮6  01)67) 
[01210 
বোরক1--আ$, অবগুঠন। 


বারান্দা--ফাঃ বরান্দা_যে বহন করিয়। লইয়া! যায়। 
ড1202. 

বিখৎ-_ ফাঃ বিলন্ত ৪ 51), 

বোকা--বোবাকে অনেক সময় বোক1 ৰলে। আরবী বকৃষ্‌_-বোবা, 


হইতে হইতে পারে। 


(কস্ত ভুল-ভ্রান্ত অর্থে ব্যবহার 


পর্ত,গী্জ 


তেতুল ;« 


কসরৎ। * 
বাঙ্িভোর__বাঁজি ( খেলা ) শেষ: জীবন শেষ। 
বিষকি-__ফিনৃকি | ৃ 
বে-সামাল--অসাবধান। অসামাল। | ঃ 
& চারু বন্দ্যোপাধ্যায় । 


€) €্‌ 


১০ 


সাতারের কথা 


সাতার যে জীবনের মধ্যে কত প্রয়োজনীয় এবং কত 
যে উপকারী তাহ ভাষায় ব্যক্ত কর। অসম্ভব । আজ 
প্রায় দুই বৎসর গত হইল শিবপুর বোটানিকাল 
বাগানের সম্মুধস্থ ঘাটে, গঙ্গার উপর যে একটি শোচনীয় 
দুর্ঘটন1! ঘটে, তাহা কাহারও অবিদ্দিত নহে, এবং ইহার 
মূল কারণ, অনেকের সাাতারের অনভ্যাস ও অন- 
ভিজ্ঞত]। 

অনেককেই দেখি সাঁতার জানেন না, এবং ইহার 
উপকারিতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ইহা শিক্ষ! 
করিতেও মনোযোগ দেন না; ইহ বাঙ্গামীর পক্ষে 
বড়ই ছুর্ভাগ্যের কথা! কিন্তু সকল দিন সমান যায় 
না,__আমারদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে এ বিষয়ে 
বাঙ্গালী কর্তৃপক্ষের নজর পড়িয়াছে। আশ। করা যায় 
ভবিষ্যতে প্রত্যেক বাঙ্গালীসম্তান সাতার শিক্ষা করিতে 
সমর্থ হইবে। রং 

সতাবের উপকারিত। ও সফলতার সম্বন্ধে দেশীয় 
ও পাশ্চাতা প্রধান প্রধান ডাক্তার ও ব্যায়ামকারীগণ 
একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে স্বাস্থ্য অটুট রাখিয়া 
শরীরকে বলবান ও পেশীপুষ্ট করিতে ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট 
ও নির্দোষ ব্যায়াম আর নাই।" সাতারে, মাথার 
ব্রক্মতালু হইতে পদের বৃদ্ধাঙ্ৃষঠ পর্য্যস্ত সমানভাবে ব্যায়াম 
প্রাপ্ত হয়। ইহাতে মস্তিষ্ক প্রথর' হইয়] বুদ্ধিকে তীক্ষ 
করে এবং দেহের প্রতোক শিরা, উপশিরা, পেশী ও 


লাতারের কথা ' 


০ দ্ধ (৮ ৮১ 41খী, 
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দুর জলে বম্প প্রদান। 


ন্নামুমণ্ডলীকে ন্িগ্ধ ও ধীরভাধে কাধ্য করাইয়া বিশেষ 
বলযুক্ত করে। ইহাতে শরীর হালক। হইয়৷ শরীর 
চতুগুণ "শক্তিশালং হইয়! দেহের অঙ্গসৌষ্ঠব সুন্দর ও 
পারপাটি রকমে তৈয়ারী হয়। সাঁতারে পরিপাকশক্তি 
বৃদ্ধি হইয়। ক্ষুধার আধিক্য হয় এবং সাঁতার কাটা 
অভ্যাস থাকিলে বাত, পক্ষাঘাত, রক্তাল্পতা, জর 





জরা ও দৌর্ববল্য' সহজে আক্রমণ 
করিতে পারে না । অতএব প্রতে)ক 
বাঙ্জালীসন্তানের সাতার শিক্ষা কৰা 
অতাব প্রয়োজনীয়। 

সশতার শিক্ষী কর] বিশেষ শও 
নহে অথবা অত্যন্ত কষ্টকরও নহে। 
প্রমাণ জলে সকলেই সাতার অভ্যাস 
করিতে পাবেন; কিন্ধ প্রথমে একজন 
বলবান সাতার-বাজ বাপ্জির সাহায্য 
একান্ত প্রয়োজন, নহিলে বিপদের 
যথেষ্ট সন্তাবনা। তারপর সাভার 
আ্ধক বয়সে শিক্ষা কণা অপেক্ষা 
বাল্যাবস্থায় অভ্যাস করা প্রশস্ত, 
কেননা ৮ বৎসর হইতে ১২ বৎসরের 
মধ্যে সাতার শিখিলে শিক্ষার্থ ক্রমশঃ 
বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যেমন উন্নতিলাশ করিতে পারে এমনটি 
আর কিছুতেই হয় না। তারপর অনেকের যে একটা 
জলাতঞ্* তাব আছে সেটা গোড়াতেই ভালঙ্গিয়৷ যায়। 
এই যে ভয়--হাঙরে খাহবে কি কুভ্তীরে থাইবে, সেটা 
সম্পূর্ণ অমূলক ও ভূল ধারণা । জলের মধ্যে এমন কোন, 
সাহসী জন্ত নাই যাহারা সাভারের সময় আসিয়া 


৭৪৮ : প্রবাসী-_-আশ্বিন, ১৩২১ 





ডিগবাজি খাইয়া জলে ডুব । 


সম্তরণকারীকে আক্রমণ করিতে পারে-_তাহাদ্দেরও 
মানুষের উপর একটা বিষম তয় আছে। তবে হ্যা 
এমন কোন কোন নদী আছে যেখানে স্নান করিতে 
“মলে কুভীরে টানিয়া লইয়] যায়। 

পাড়ার্গায়ের অধিকাংশ লোকই সশতার কাটিতে 


পারে,. এমন কি সেখানকার বালিক। ও স্ত্রীশোক পর্য্যন্ত ' 


সাতার জানেট। কিন্ত কলিকাতার গ্ভায় বিশাল সহরে 
অনেক দাড়াগোৌফওয়াল। পুরুষপুঙ্গবেবা সাতারের মশ্খ 
বোঝে না এবং জলে নামিতে তয় করে; সে স্থলে সহরের 
শ্রীলোকেরা কি প্রকারে সাতার ঈ্গানিবে। ভাগীরথার 
নিকটস্থ কলিকাতার পল্লীতে যে-সক্ল 'বাঙ্গালী যুখ- 
কেরাঠবাস করেন তাহাদের মধ্যে অনেকেই সাতার 
শিক্ষা করিবার সুযোগ ও শ্ববিধা পায়, সুতরাং তাহারা 
শীদ্র শীত্ব সাতার শিখিয়া উন্নতি লাতও করেন! কিন্তু 
ধাহারা সহরের দূরবর্তী স্থানে বাস করেন, তাহারা সে 
সুবিধা ও অবসর পান না, কাজেহ তাহারা সামান। 
একটু ক্লেশ ম্বীকার করিয়। গঙ্গায় আসিয়া সাতারটা 
শিক্ষা করিতে চেষ্টাও করেন ন1। বাঙ্জালা--চাকরীগত- 
গ্রাণ, কোন রকমে ৯ টার মধ্যে সানাহার সমাধা করিয়া 
ইাপাইতে হাপাইতে ১০টার মধ্যে আফিসে হাজির হয়। 
সে কেমন করিয়া এ-সকল বাধাবিপত্তি ঠেলিয় সাতার 





| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শিক্ষা করিবে! কিন্তু ইহার কি কোনই 
উপায় নাই? ইহার ছুইটিমাত্র উপায় আছে। 
” প্রথম উপায়, বাল্যকালেই কোনে পাড়া- 
গায়ে শিক্ষা করা। তারপর"দ্বিতীয় উপায়, 
এই কুঁলিকাতা সহরে একটি সম্তরণআগার 
গতিষিত হওয়] । বৃদ্ধ ধাহার' অর্থাৎ বাহার 
নিজেকে বুড়ো যনে করেনঃ তাহারা নিজেরা 
সতার শিক্ষা করুন আর নাই 'করুন, 
তাহার ত্বাপন আপন ছেলেপুলেদের 
সাতার শিক্ষা দ্বার সুযোগ অবসর ও 
সাহস প্রদান করুন। | 
ভগবানের আশীর্ববাদে বাঙ্গালী ক্রমেই 
নিজের চেষ্টায় সাতারের মনন উপলব্ধি 
করিতেছে, এবং যাহাতে প্রত্যেক বাঙ্গালী- 
সন্তান সমভাবে সম্তরণশিক্ষা! করিয়া দক্ষতা লাভ করে 
সে বিষয়ে বাঙ্গালীকর্তৃপক্ষের শ্ুষ্টিরি পড়িয়াছে এবং 


ক পপি ও প্র রর সারার পরও ও পা 
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উচ্চ মঞ্চ হইতে ডিগবাজি খাইয়া ও নানাবিধ কসরৎ করিয়া 
জলে বম্প প্রদান। 


৬ষ্ঠ সংখ্যা 


আশা করা বার যে শাঘ্রহু এই 
কলিকাতা সহরে ইংরেজদের 
মত একট! সন্তরণ-আগার 
প্রতিষ্ঠিত হইয়। বাঙ্গালীর ক্ষোভ 
দুর করিবে হার আয়ো- 
জনও হইতেষ্টে'। তবে টাকার 
অতাব ! আম]দের এই বাঙ্গা- 
লায় যে-সকল ধনী টাকার 
গদীর উপর বসিয়। থাকেন 
তাহাখা যদ্যপি দৃশঞ্জনে মিলিয়া 
এহ মহৎকাধ্যে কিছু কিছু 
সাহায্য করেন তাহা হইলে 
প্রত্যেক বাঙ্গালাসত্তান তাহ- 
দের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকে। 
গত ১৯১৩ সাল হইতে 
একটি সন্তরণ-সমিতি গঠিত 
হইয়াছে এবং সেই সমিতি 
হইতে প্রতিবৎসর গ্রীম্মকালে, 


- সাঁতারের কথা 


সিকি মাইল সাতারের প্রতিযোগিতায় বেদম হহয়। অজ্ঞান ব্যঞ্জির গএষা হইতেছে। 





শুআ্বার !শাবর । 





কলেজ স্কোয়ারের গোলদীঘিতে একটা সাতারের প্রতি- , কৃতিত্ব দেথাইতে সমর্থ হইয়াছে । আমগা প্রাথনা কি 


যোঁগতও। হইতেছে । কতৃপক্ষের ইচ্ছা যাহাতে সাতা- 
রেপ প্রচল্লটা ডত্তমরূপে হয়। তাহাতে অনেক বাঙ্গালী 
যুখক, সাহেব গোরা থাক সব্ধেও, পুরস্কার লাভ 
'কাবয়াছে। এ বৎসর গত ২২শে আগস্ট ১৯১৪ সালে 
যে সন্তপ্ণ প্রণাড়া হইয়াছিল, তাহাতে বাঙ্গালী যুবারা 
গতবৎসর অপেক্ষা সাতারের কৌশল, বেগ ও ক্ষিপ্র- 
কারিতার বিষয়ে যথেষ্ট ভন্নক্িঞিরিচয় দিয়াছে । কোন 
একট। শ্রেষ্ঠ সাতারের বাজিতে এবৎসর বাগ্গালীহ 
বাঙ্গালার মুখোজ্জবল করিয়াছে । শ্রীযুক্ত শরতকুমার 
সাধুর্খা, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রণাল মুখোপাধ্যায়, নিবারণচন্দ্র দে, 
সন্তোবকুমার ভট্টাচাধ্যঃ উশলেন্্রলাল মুখোপাধ্যায় এবং 
এম এম, দে-_ইহ্াদ্দের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 
ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে কালে বার্গাণী সাতারে 
অদ্বিতীয় হইবে। . 

* ডাক্তার হবিধন দত্ত এই বিষয়ে গ্রধান উদ্যোগী এবং 
াহারই ঘত্বে আজ বাঙ্গালী যুবা ও ছাএসমাজজ নিজেদের 


ভগবানের আশীব্বাদে তিনি শুস্থ শরীরে এবং মনের 
শান্তিতে দার্থজাবী হহয়া বাঙ্গালীসমাঞ্জে 'গৌরবলাত 
করুন। 

আর ছুই একটি নিতাণ্ড প্রয়োজনায় কথা খলিয়া 
আমি বিদায় গ্রহণ করিব। ধাহারা সাতারে উন্নতিলাভ 
কৰিতে চাহেন, তাহারা প্রত্যহ তো সাতার কাটিবেন, 
কিন্তু তৎসঞ্গে প্রতি প্রাতঃকালে কিন্া' সন্ধ্যাকাণে অদ্ধ- 
ঘণ্টাকাল লঘু ব্যায়াম কর! তাহাদের কণ্তব্য। ব্যায়াম 
তিন হাতের গুপি ও স্বপ্ধদেশ শর্তিমান হয় না। 
ব্যায়ামের মধ্যে যুগ্ডর ভাঙা, প্যারালালবার ও ডনকসা 
সাতারের পক্ষে বিশেষ সাহাযাকারী। বাদাম ও 
ভিজান ছোলায় দমূ বৃদ্ধি হয়, অতএব প্রত্যহ বার্দাম ও 
ভিজান ছোল। প্রতোক সাতারশিক্ষারথর আহার কর 
উচিত। আর একটা প্রধান কথা--প্রত্যেক সম্ভরণ- 
কারীকে দৃঢ়ভাবে জিতেন্দ্িম হইয়া থাকিতে হইবে, 
সংঘম ও ব্রহ্গচর্য্য ব্যতীত জগতের কোনো ক্ষেঞ্জরেই 





পাতারের প্রতিযোগিতায় পুরগ্নুত। 
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১১* গজ সাতার-__-১ম পুরস্কার, ২২* গজ সাঁতার-_-১ম পুরস্কার 
(শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী )। (৫) শ. ল. মুখোপাধ্যায় (ওরিয়েপ্টাল সেমি ) 
:৩* গজ সাতার-_-১ম পূরস্কার (বালক) (৬) ম. ম. দে (হিন্দু স্কুল) 
লম্ফে জল ঠেলিয়া গমন-_১ম পুরস্কার | (*) ম. ল. ভট্টাচার্য্য 
(মোহন ক্লাব) ১১* গজ চিৎ সশাতার__৩য় পুরস্কার (উচ় মঞ্চ * 
হইতে কসর করিয়। ডুব দেওয়ায় তরষ্ঠ বাঙ্গালী) 
পশ্চাৎভাগ-_ দণ্ডায়মান । 
(১) স. ন. বন্দ্যোপাধ্যায় ( আহিরীরটোলা ) ২২৯ গজ-_ওয় পুরস্কার 
(২) ক. দ্ব. পাল (শ্াকৃষণ পাঠশাল1) টবের থেলা-__২য় পুরস্কার 
(1) [২6০) | (৩) জ. ন. চক্রবর্তী) (শোভাবাজার) টবের খেলা 
১ম পুরস্কার (101১ 1২809)। (8) স. ক. সাধুখা ( বাগবাজার ) 
8৪০ গজ সাতার-_১ম পুরস্কার (শ্রেষ্ঠ প্রতিদ্বন্দিত্বা 1)। (৫) অ. ক. 
সেন ( শোভাবাজার ) ল্মে জল ঠেলিয়া গমন-_-২য় পুরস্কার 
টবের খেলায় তৃতীয় হন, কিন্তু পুরস্কার পান নাই । (৬) পন. সেন 
(আহিরীটে।লা স্পোর্টিং) ২২৭ গজ সাতার_২য় পুরস্কার । 
(৭) ত. চ. বন্দেযোপাধায় (শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা) ৩* গজ সাতার-_ 
ওয় পুরস্কার (বালক )। 


জয়ী হওয়। যায় না। যে. সকল সন্তরণকারী যুবক, ছাত্র? 
ও বালক সাতারের উন্নতির জন্ত কলকৌশল জানিতে 
উৎসুক আছেন তাহার আমার মতে বাঙ্গালীর মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ সতারবাজ শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বসু মহাশয়ের 
নিকট উপদেশাদি লইতে পাবেন। তাহার বাটীর ঠিকানা, 
মাণিকতল।, কারবাল। ট্যাঙ্কের নিকট। 


স্পোটিং ইউনিয়ান ক্লাব ভ্ীনিবারণচন্দ্র দে। 
মেছুয়াবাজার। 


প্রবাসী__ আশ্বিন, ১৩২১ 


ও 


[১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 





সাতারের প্রতিযোগী খেলার পুরক্ক'র-বিতরণ-সভাঁয় লর্ড 
কারমাইকেল ডাক্তার হরিধন দত্ত কর্তৃক রিপোর্ট পাঠ শুনিতেছেন 


মৌন 
আজিকে,নাহিক ভাষ। স্তব্ধ চেয়ে আছি 
মুখোমুখি তোমায় আমায়, 
হেমন্তের রিক্ত দীন তক সম বাচি 
তবি্জেপু স্থথের আশায় ! 
অনিমেষ এ সাধন। অহোরাজ্রি ধরে 
জাগরণে দ্বপন ঘনায়, 
ধেয়ান-স্িমিত মোর এ ধরণী ভরে? 
রবিকর ঝরে করুণায়। 
স্তব্ধ পিক, নগ্ন বন মর্্মরুবিহীন 
মৌনী জাগে তটিনী-ধারায়, 
নীতের সমাধি-তলে আবি বিশ্ব লীন 
বসস্তের পুর্প-সাধনায়। | 
শ্রীপ্রিয়দ্বদ। দেবা । 


৬ষ্ঠ সংখ্য। | 


৯. পাস পিসি পস্সিাস্সিপ্ণি পর্ণ সি ৫৯৩ 


ভাবুক-সভা 


( ভাবুক-দাদা! নিষ্রাবিষ্ট-_ছোকর। ভাবুকদলের প্রবেশ ) 


( যখন ) 


কিন্তু) 


ভাবুক নং ১ 
ইকি ভাই লম্বকেশ, দেখছ নাকি ব্যাপারট। ? 


ভাবুঝগ্াদ। মুচ্ছাগত+ মঙথায় 'গু'জে র্যাপারটা ৃ 
ভাবুক নং ২ 
তাই তব বটে! আমি বলি এত কি হয় সহা,? 


সকালবিকাল এমনধার] ভাবের আতিশয্য | 


লং ১ ও গু 
অবাক কল্পে ! ঠিকৃ যেমন শাস্ত্রে আছে উক্ত-_ 
ঙ 
ভাবের ঝোকে এক্কেবারে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত । 
সাংঘাতিক এ ভাবের খেল। বুঝতে নারে মূর্থ__ 


ভাবরাজ্যের তত্ব রে ভাই স্প্াদপি সশ্ম  * 
নং২ 
ভাবট। যখন গাঢ হয়--ব'গ্ে গেছেন ভক্ত,_ 


হৃদয়টাকে এটে ধরে আঠার মত শক্ত । 

লং ১ 
তাবেক্খ বেগে জোয়ার লেগে বন্ধ আসে তেড়ে, 
আত্মারূপী হুক্মশরীর পালায় দেহ ছেড়ে__ 
হেথায় ষেমন গতিক দেখ ছি শঙ্কা হচ্চে খুবই 
আত্মাপুরুষ গেছেন হয়ত তাবের আ্োতে ডুবি। 
যেমুন ধার! পড়ছে দেখ গুরুগুরু নিশ্বাস, 
বেশীক্ষণ বাচবে এমন ক'রোনাক বিশ্বাস! 
কোন্‌ খানে হায় ছিড়ে গেছে হুশ কোন বাস্তু 
ক্ষণজন্মা পুরুষ কিন।, তাহতে অন্ন-আন্ু। 


বিলাপ সঙ্গীত 


ভবনদা পার হবি কে চ*ড়ে ভাজ নায়? 
ভাবের ভাবনা ভাবতে ভাবতে ভবের পারে যায় রে 


ঙাবুক তবের পারে যায়। 


ভবের হাটে ভাবের থেলা, ভাবুক কেন ভোল? 


ভাবের জমা চাষ দিয়ে তাই ভবের পটোল তোল রে 


তাই ভবের পটোল তোল । 


শান্বাধান মনের ভিটেয় ভাবের ঘুঘু চে 
ভাবের মাগায় টোঞ্চ। দিলে বাক্য-মাণিক ঝরে রে মন 


বাক্য-মাণিক ঝরে। 


ভাবুক-দভ। 
| *ভাবের ভারে হদ্দ কাবু ভাবুক বলে তায় 
তাব-তাকিয়ায হেলান দিয়ে ভাবের খাবি খায় রে 


৭৫৯ 


ভাবুক ভাবের খাবি খায়। 


(কীর্তন “জমাট” হওয়ায় ভাবুকদাদার নি্রাচ্যুতি ) 


ভাবুকদাদ। 
জুতিয়ে সব সিধে কর্ব, ব'লে রাখছি পষ্ট,-. 
ট্যাচামেচি ক"রে ব্যাট। ঘুমটি কল্লি নষ্ট? 
". নং১ 
ঘুম কিঃহ? সিকি কথা? অবাকৃ কণল্লেখুব! 
ঘুমোওনি ত-ভাবের ত্রোতে মেরেছিলে ডুব। 
ঘুমোয় যত ইতর লোকে-_তেলী মুদী চাষা-_ 
তুমি আমি ভাবুক মানুষ ভাবের রাজ্যে বাসা। 
দাদ! 
সে ঘুম নয়, সে ঘুম নয়, ভাবের ঝেশাকে টং, 
ভাবের কাজল চোখে দিয়ে দের্খ.ছি ভাবের রং) 
মহিষ যেমন পড়ে রে ভাই শুকৃনে। নদীর পাকে, 
তাবের পাঁকে নাকটি দিয়ে ভাবুক প'ড়ে থাকে । 
নং ১ 
তাই ত বটে, মনের নাকে ভাবের তৈল গু'জি 


ভাবের ঘোরে ভে। হয়ে যাই চক্ষু ছুটি একি 
লং ২ 
হাঃ হাঃ হ।--দাদ1 তোমার বচনগুলে। খাসা. 


ভাবের চাপে জমাট, আবার হাস্যরসে ঠাস। ! 
দাদ! 
ভাব্রে কেশকে দেখ তেছিলাষ স্বপ্ন চমৎকার 


কোমর বেঁধে ভাবুক জগৎ ভবের পগার পার। 
আকাশ জুড়ে তুফান চলে, বাতাস বহে দমৃকায়, 
গাছের পাতা শিহরি কাপে, বিজলী ঘন চম্কায় 
মাহ রবে ডাকৃছি সবে খুজছি ভাবের রাস্তা, 


(এন ) তগ্গুলোর গও্ডগোলে স্বপ্ন হ'ল ভ্যান্তা। 


নং ১ 
যা হবার তা হ'য়ে গেছে ব'লে গেছেন আর্ধা-_ 


গতম্য শোচন। নাস্তি বুদ্ধিমানের কার্যয। 


নং ২ 
কি আশ্চর্য্য, ভাবতে গায়ে কাট। দিচ্ছে মশায় 


এন্সি ক'রে মহাত্বার। পড়েন ভাবের দশায় ! 


৭৫২ প্রবাসী-_আশ্িন, ১৩২১  [১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


শপ (০১ পাশ শাশাশাটি শিট? কাশী িিশিটিশিশীশিট 2 ৮ 


৮০০ শশা শীশিশীী 





ভাবুক-দাদা। 
নীয়ুক্ত সৃকুমার রায় কর্তৃক অক্ষিত। 
দাদা ।--_ ন্ানবিহীন যে চেহার। রুক্ষ-__ 
অন্তরে যার মজুৎ্খ আছে ভাবের থোরাকী-_ এত কি চিন্তা--এত কি ৭ঃখ ? 
তার) ভাবের নাচন মরণ বাচন বুঝবি তোরা কি? ন্ 
নং ২ 
সঘনে বহিদ্লে্নঃগাস তপ্ত 
পরাবিদ্যা ভাবের নিদ্রা--আর কি প্রমাণ বাকী 
পায়ের ধুলো দাও ত দাদ! মাথায় একটু মাখি। 2728 
যর ও চারার 
্ দিন নাই রাত নাই-_পিপে লিখে হাত ক্ষয়- 
দাদ। 
একেবারে প'ড়ে গেলে ভাবের পাত,কোক ! 


সবুর কর স্থিবোভব, বাথ এখন টিপ্ননী, 


তাবের একটা ধাক্কা আস্ছে, সরে দাড়াও এক্ষণি? 
(ভাবের ধা ) শৃঙ্খল টুটিয়! উন্মাদ চিত্ত - 


নং ১ সাকুপাকু ছন্দে করিছে নৃতা-__ 
বিনিদ্র চক্ষু, মুথে নাহি অন্ন-_ নাচে ল্যাগব্যাগ তাগুব তালে 
আক্কেল বুদ্ধি জড়তাপন্ন! ঝলক জ্যোতি জ্লিছে ভালে । 


দাদ] 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] , ভাহুরপরব র ৭৫৩ 


জাগ্রত ভাবের শব্দপিপাসা 
শূন্যে শুন্তে খু'ঁজিছে ভাষা । 
সংহত ভাবের ঝঙ্কার মাঝে 
বিক্রোহ ভ্রু অনাহত বাজে? 


রি নং *. 


ষ্ঠ যা) ওইক্শান ছুর্দাড় মার মার শব্দ 


দেবাস্ুর পশুনর ভ্রিভৃবন স্তব্ধ 
| নং ১ 
বাজে শিউ। ডন্বর শলখ গবম্প, 
* ঘন মেঘু গর্জন, ঘোর ভূমিকম্প--! 


দাদা ॥ 

কিসের তরে দিশেহারা ভাবের ঢে'কি পাগলগ্লার! 
আপনি নাচে নাচে রে। / 

ছন্দে ওঠে ছন্দে নামে নিত্যধবনি চিত্তধামে 
গতীর সুরে বাজে রে! 

নাচে ঢেকি তালে তালে যুগে যুগে কালে কালে, 
গবিশ্ব নাচে সাথে রে! 

বক্ত-আখি নাচে ঢে'কি, চিত্ত নাচে দেখাদেখি 


নৃত্যে মাতে মাতে রে! 
নং ১ 
চস্ত পরাহত। বুদ্ধি (বশুষ্া 
মগজে পড়েছে ভাষণ ফোফা। ! 
সরিষার ফুল যেন দেখি দুই চক্ষে! 
ডুবজলে হাবুডুবু কর দাদা.রক্ষে। 
ন্‌ং২ 
সুক্ষ নিগুঢ় নব ঢে কি» 
ভাবিয়। ভাবিষ্া! নাহি পাই অর্থ! 
দাদ। 
অর্থ! অর্থ ত অনর্থের গোড়। । 
তাবুকের ভাত-মার। নুখ-যোক্ষ-চোবর।। 
য্ধমব তালকাশা। অথামার। আনাড়ে 
“অর্থ__অর্থ”_-করি,খু জে মরে ভাগাড়ে ! 
(আরে) অর্থের,শেষ কোথা কোথা। তার জন্ম 
অভিধান ঘটা, সেকি ভাবুকের কল্ম ? 
১৯৮ 


৯৬৫৩ ত১৩ 
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অভিধান, ব্যাকরণ, আর ওই পঞ্জিক।-_ 
যোলআন। বুজ রুকী আগাগেড়া গঞ্জিক1 ! 
মাথন-তোল হুগ্ধ' আর লবণহীন খাছ, 
আর) ভাবশুন্ঠ গাবেবণ।--ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ! 
ভাবের নামতা 
ভাবের পিঠে রস. তার উপরে শৃন্তি-_ 
তাবের নামত! পড় মাণিক বাড়বে কত পুণ্যি_ 
(ওরে মাণিক মাণিক রে নামতা পড় খানিক রে) 
তাঁব একে 'ভাব, ভাব দুগুণে ধেশায়া, 
তিন তাবে ডিস্পেপ সিয়া-_ঢেকুর উঠবে চেয় 
(ওরে যাণিক মাণিক রে, চুপটি কর খানিক রে) 
চার ভাবে চতুভূ'জ ভাবের গাছে চড়-_ 
পাঁচ তাবে পঞ্চত্ব পাও গাছের থেকে পড়। 
ওরে মাণিক মাণিক্‌ রে(এবার)গাছে চড় খানিক রে) 
( যবণিক! পতন ) 
সুকুমার রায়। 


ভাহর পরব 


হিন্বুর বার মাসে তের পরব। মানভূম আলে ভাছু- 
পূজা আবার তাহাদের সংখ্যায় আরও একটি সংযোগ 
করিয়াছে। 

বর্যাশেষে শরত্প্রকৃতির মধুর হাস্যের সহিত বঙ্গে 
যখন আগমনীর স্বর মিলিত হয়, মানভূম অঞ্চলে তখন 
তাছুপুজার বড় রোল পড়িয়। যায়। দোকানে দোকানে 
নানাবর্ণরঞ্জিত স্তায় টাঙ্জান মিষ্টান্নগুলে ঝুলিতে থাকে, 
আর মাদলের শবে ও কামিনীকণ্টনিঃস্থত সংগীতে দ্বিকৃ 
ধ্বনিত হইয়। উঠে। 

প্রবলপরাক্রমশালী পঞ্চকোটাধিপতিদিগের খ্যাতি 
বঙ্গে কাহারও অবিদ্িত নাই। কুলে শীলে, মানে 
মর্য্যাদায়, পুরাকাল হইতে এই বংশ বিখ্যাত। এই বংশীয় 
“বিক্রমসিংহেরা” বহু দিবস পর্য্যন্ত ব্রিটিশ আক্রমণের 
বিপক্ষে যুবিয়] আপনাদের স্বাধীনতা অক্ষু্থ রাখিয়া" 
ছিলেন। পঞ্চকোটের বর্তমান অধিপতির নাম রাজজ্র 


৭৫8 
জ্যোতিঃপ্রসাদ সিংহ (দেব বর্ম) 
অন্র্গত কাশীপুর নগর তাহার অধুনাতন আবাসম্থল। 
প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই বশে এক পরাক্রাস্ত 
ভূপস্তি ছিলেন। তাহার পুত্র নীলমণি সিংহ একজন 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বাক্তি, সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইনি 
পুরুলিয়ায় সরকারের খাজনাধানা লুট করেন। ইহার 
উদ্দারতা ও বীরত্বের কথা মানতৃম অঞ্চলে আজিও 
লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে এই 


মহাত্মার সর্বরূপগুণসম্পন্না পরম. কল্যাণ এক ভগিনী ' 


ছিলেন। তাহার নাম ছিল ভভ্রেশ্বরী। ভদ্রেখবরী পিতার 
অতি প্রিক্পপাত্রী ছিলেন। শুধু পিতার কেন দেশের রাজ। 
প্রজা সকলেই তাহাকে" বড় ন্েহের চক্ষে দেখিতেন। 
কিন্ত কৈশোরের সীম! অতিক্রম করিতে না-করিতেই 
সমস্ত দেশকে শোকে ভাসাইয়৷ ইনি এক ভাদ্রসংক্রাস্তিতে 
পরলোকে গমন করিলেন, কুন্দকলিক। অকালে শুকাইয়৷ 
ঝরিয়া পড়িল। ন্ষেহপ্রবণ পিতৃহরয়ে এ শোক বড় 
দ্রারণ আঘাত করিল, রাজ! শোকে বিহ্বল হইয়। 
(লেন, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়। কয়েক দ্রিবস বড় 
ভ্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন! পরে শোকের বেগ কিঞ্চিৎ 
প্রশমিত হইলে এই কল্যাণী কন্ঠার কোন স্বতি-চিহু 
রাখিতে তাঁহার অভিলাষ হইল। তিনি শ্বীয় রাজ্যে 
আজ্ঞা প্রচার কাঁরলেন যে ভাদ্রসংক্রান্তিতে সকলে 
' ভদ্রেশ্ববীর উৎসব করিবে । প্রজাগণ পরমানন্ধে এই 
আদেশ শিরোধাধ্য করিয়া লইলঠঃ এই সময় হইতে 
তদ্রেশ্বরী পূজ। বা! তাছুপুজজার আরম্ভ হইল । 

কুমারীগণই সাধারণতঃ এই পুঙ্জা করিয়া! থাকে, তবে 
ছোটলোকের গৃহের ২০২৫ বৎসর বয়স্কা কামিনীকুলও 
সানন্দে ইহাতে যোগ দেয়। 

শ্রাবণ সংক্রান্তিতে তাহারা একটি কুমারী-প্রতিমা 
প্রতিষ্ঠা করিয়। ভাপ্রসংক্রাস্তি পর্য্যস্ত উহার পূজ। করে। 
য্দিচ ইহাকে পুঙ্জা বলা হয় কিন্ত ঘটাদিস্থাপন পূর্ববক 
হিন্দু বীতি অনুসারে ইহার পুজা করে না। ভাদুর 
নিকট তাহার। পুস্প ও ফলমূল মিষ্টান্নার্দি উপহার দেয় 
এবং সন্ধ্যাকালে কুমারীর। দুই তিন ঘণ্টা একত্র মিলিত 
থাকিয়া প্রতিমার নিকট তাছু-বিষয়ক গান করে। আন 


প্রবাসী__আঙ্গিন, ১২১ 


মানভূম জেলার, গ্লানের সহিত এই গানের স্থুর বিতির ; ইহাকে ভার ৬ 
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সুর ঘল। হয়। “দেখে যা লে! কুন্থুম, বাকুড়াদতে ভাছু, 
পূজার বড় ধৃষণ" এইটি তাহাদের "সুর বাথ! পদ বা ধুয়া) 
প্রত্যেক গানের শেঁষে এইটি যোগ করিয়া সুর রাখা হয়। 
"কোমল কামিনীকণ্ঠে প্টান! স্বরে নিতাস্ত সাধারণ রকমের 
এই গানও বড় মধুর বোধ হুয়। নিযস্থ একটু গানেই 'ভাছু , 
গানের অনেকটা ধারণ। হইতে পাবে, গানগুলি এইরূপ্‌-- 
“চল. সীরদ, চল. বরদা, কুলিতে * বাধ বাধ বো 
কুলির জলে সিনান্‌ করে ঝরকায় চুল শুকাবে। ॥ 
দেখে যালো। কুসুম? বাকুড়াতে ভাছু পূজার বড় ধৃষ্ট।” 
সার। ভাদ্র মাস তাহার। এই উৎসর্কে মাতিয়। থাকিয়। 
সংক্রান্তির দ্রিন প্রতিমা বিসর্জন দেয়। বিসর্জনের 
পূর্বরাঁত্রিজাগিয়া তাহার। ভাছুর নিকট সমস্ত রাক্সি গান 
ও তামাসাদ্দিতে কাটায়। ছোটলোকের স্ত্রীলোকের 
“ইাড়িয়।” নামক মদ্য পান করে ও সারারাত্রি নাচগানে 
মাতিয়। থাকে, এ রাত্রিতে বহুবিধ ফলমূল মিষ্টান্লাদি 
স্থতায় বাধিয়া তাছুর গৃহে ঝুলাইয়া৷ দেওয়া হয় এবং 
দীপাবলী দ্বার! যথাসাধ্য ঘরটি আলোকিত্ত করিয়া রাখা 
হয়। এ রাক্রিতে পৃঙ্জাকারিণীগণের বিশেষ সাবধানতা 
আবশ্তক। বীতিমত সতর্কতার সহিত তাছু রক্ষা ন৷ 
করিয়। ঘুমাইয়। পড়িলে গ্রামের ব। পাড়ার অন্যান্য বালক 
বালিকাগণ আসিয়। ভাতুর মুগ্ডপাত ও খাদ্যগুলি অপহরণ 
করিতে অন্ুমাত্র কুষ্টিত হয় না। 
তৎপর দিবস প্রাতে তাহার! ভাছ বিসর্জন দেয়। 
তার পর ন্নান করিয়। ঘাটে বসিয়াই দই চিড়া শশা 
প্রস্ৃতি পেট পুরিয়া আহার করিয়। গৃহে ফিরিয়া আইসে। 
এইবূপেই তাছুপৃজার শেঁষ হয়। 
ভাছুপুজার প্রারস্তে পঞ্চকোটাধিপতিদিগের যত 
দৃর পর্যন্ত প্রতাপ ছিল তত দুরেই ভাছুপৃজার প্রসার দুষ্ট 
হয়বীকুড়। মানভূম ও মানভূমের চতুঃপার্্স্থ ভূভাগেই 
ভাদুপৃজ। হইয়া থাকে । 
কোমল প্রাণে বিমল আনন্দধার। ঢালিয়। এই' দাবিদ্র্য- 
পীড়িত দেশে ভাছু একটু শাস্তির মারুত প্রবাহিত করে । 
শ্রীজীবনহরি সামস্ত! 


৯ _কুলি__কীচা র রাস্তার র দুইধারে কীচা ঘরের বীবি। 


ষ্ঠ বং এ. 


'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী | 


সে বহু দিনের কথা! সিপাহী বিদ্রোহের; দুর্দিন 
সবেমাত্র কাটিয়াছে। ন্বনামধখ্যাত্ত 'খ্রতিহাসিক সেটন- 
, কার' তখন কল্লিকাতা হাইকোঠুটর জজ । 
* রাজকুমার আর্র্বাধিকারী মহাশয় তখন সাহিত্যক্ষেত্রে 
একজন যশন্বী লেখক । ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে 
তাহারি অসাধারণ অধিকার, সংস্কৃত কলেজের প্রতিভাবান 
ছাত্র, এবং “ইংলগ্ডের শাস্নপ্রণালী” নামক,” গ্রন্থের * 
লেখক বলিয়া তখন তাহার বিলক্ষণ খ্যাতি । এ 
গ্রন্থের প্রথম ভাগ তখন এপ্টান্স ক্লাসের, দ্বিতীয় ভাগ 
এফ এ ক্লাসের এবং তৃতীয় ভাগ বি এ ক্লাসের নির্দা- 
বরিত পাঠ্য ছিল। তবে কি এ গ্রন্থ সাহিত্যপগুক্ ব্িম- 
চন্দ্রের বি এ পরীক্ষার পাঠ্য হইয়াছিল? বিগত 
শতাব্দীর সেই মধ্যথুগে পর্বাধিকারী মহাশয় লক্ষৌ- 
প্রবাসী হইলেন। 

বিদ্রোহ দম্বন করিবার পর: অযোধা! প্রদেশ ইংরে- 
জের করতলগত হইল । অযোধ্যার তাপুকদারী যখন 
নৃতন নিয়মে:ও নব সতত বিলি করা হয়, তখন যে-লকল 
জমিষ্জারী সম্পূর্ণরূপে বাজেআণ্ত কর? হইয়াছিল, অযৌ- 
ধার চীফকমিশনর বাহাদুর তাহা বিদ্রোহের দিলে 
বাহার! ইংরেজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাদিগের 
মধো বিতরণ করিয়া দেন। সেই স্থক্ে দক্ষিণারঞ্রন 
মুধোপাধ্যায় শক্করপুরের তালুক প্রাপ্ত হহয়া রাজী 
উপাধিতে ভূষিত হন এবং তালুকদারদিগের অন্যতম ও 
অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন্। তাহার পুর্বেবে বা 
পরে আর কোন বাঙ্গালী ওরূপ অধিকারলাভ করেন 
নাই। অযোধ্যার নবাব ওয়াঞ্ীদআলি সাহের বিখ্যাত 
প্রমোদ উদ্যান কৈশরবাগের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের মধ্য রাজা 
দক্ষিণারঞ্জনের চেষ্টায় সুবিখ্যাত ক্যানিং কলেজ 
গ্রতিষ্ঠিত হয়। 'এই কলেজের সংস্কতণসাহিত্য ও আইনের 
অধ্যাপকের গায়োঞ্জন হওয়ায় দক্ষিণারঞ্রনবাবু তাহার 
পুরাতন বন্ধু রাজকুমঠর সর্ধবাধিকারী মহাশয়কে এ পদে 





* * ১৮৫৮ অবে বি, এ, পরীক্ষা প্রথম প্রবর্তিত হইলে বঙ্ষিমবাবু 


ঘের সর্বপ্রথম গ্র্যাজুরেট হন। 


বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী 


স্বগীয়* 


৭৫ 


আহ্বান করেন এবং  রাশকুষারবাবু লক্ষৌ এ আদিলে তিনি 
স্বীয় তালুকদারী ,অধিকারে প্রাপ্ত কৈশরবাগের একটি 
অংশে তাহাব* বাসস্থান স্বির করিয়া দিলেন ।, কষ্টেজের 
অধ্যাপনা ব্যতীত রাজকুমারবাবু এখানে 751001915, 
55০০1৪0,7)--অর্থাৎ অযোধ্যার তালুকদার সভার 
সহকারী সম্পার্দকের কারধ্যও করিতে লাগিলেন। উভয় 
পদেই তি।ন অতিশয় দক্ষতার ও যোগ্যতার সহিত কর্তব্য 
সম্পাদন করিয়[ছিলেন। একবার অযোধ্যার তালুকদারী 
আইন সর্তের গোলযোগ উপস্থিত হইলে তিনি 7:911100417 
১৮51৪ 06 0401) অর্থাৎ অযোধ্যার তালুকদারী 
প্রথা নামে একখানি উৎকুষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। লক্ষৌ- 
টাইমস্‌ নামক স্ুবিখ্যাত পঞ্জিকার তিনি প্রথম প্রকাশক 
এবং সম্পাদক। এন স্ময়ে লক্ষৌএ একটি বাঙ্গালী 
উপনিবেশ স্থাপন করিবার কল্পন। ইহ্যদের মনে জাগরুক 
হয়। রাজ! দক্ষিণারঞ্জন তখন স্বনামখ্যাত ন্বগ্গাঁয় শত্তৃচন্দ্ 
যুখেপাধ্যায় প্রমুখ কয়েক জন বিশিষ্ট বাঙ্গালীকে একে 
একে লক্ষষৌপ্রবাসী করেন। রি 
এই স্থব্েরে লক্ষৌএ বাস না করিলেও রাজকুমধিটি 


, বাবুর সহোদর ভাক্তার সুাকুমার সর্ববাধিকাবী মহাশয়ের 


নাম এবং গৌরবময় শ্তৃতি লক্ষৌএর সহিত জন্তিত আছে। 
তিনি সেনাপতি হাভলকের € (501701চ]17551901 ) 
রেজিমেন্টের ব্রিগেড সাজ্জন (13170709 ১1:50 ) 5 
হইয়া লক্ষৌ রেসিডেন্সী উদ্ধার করিবার জন্ত গমন 
করিয়াছিলেন ।, 

সর্ববাধিকারী মহাশয়দের আর্দিবাস হুগলী জেলার 
অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে । এই বরাধানগর রাজ। 
রামমোহন রায়ের জন্মভূমি । কলিকাতায় বহু দিন 
হইতে ইঙ্ীদের বাস স্থাপিত হইয়াছে । পূর্বেবে কলি- 
কাত। মেডিকেল কলেজ (7200205 1০01021] 0০011000 
0 [301081 নামে অভিহিত্বৎছিল। সেই জন্য এখন 
ধাহারা এল, এম্‌, এস, উপাধি পাইতেছেন, তখনকার 
কালে তাহারা জি, এম্‌, সি, বি? উপাধি লাত করিতেন। 
সিপাহীবিদ্রোহের পর হইতে এল, এম, এস, উপাধির স্যষ্টি 
হয়। সর্বাধিকারী মহাশয় জি, এম, সি, বি, পরীক্ষায় 
উত্ভীণ হুইয়া গবমেণ্টের কন্্ গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


৭৫৬ 
ক 


১৮৫২ অকে তীয় যুদ্ধ হইয়াছিল! সেই তরে 
“ফায়ার কুইন” নামক বুদ্ধ-জাহাঞ্জ রেঙ্গুন যাত্রা করে। 
বাঢিকারী ' মহাশয় সেই জাহাঙ্গের ২০১৭] ১0500 
নিযুক্ত হইয়া ব্হ্ষদেশে গমন করিয়াছিলেন । যুদ্ধাবসানে 
“ফায়ার কুইন” জাহাজের কর্ম হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়। 
তিনি গাজীপুরের গবর্ণমেণ চিকিৎসালয়ের ডাক্তার 
নিযুক্ত হইয়া যান। জেনারেল মেসন, তখন গাজীপুর 
জেলার ব্রিগেডাধ্যক্ষ 
ভাঃ পামার 0).. 1১417761) ব্রিখেড সার্জন (1)7580৬ 
১1৩০) ছিলেন । এই মেসন সাহেব দেশীয় লোককে 
সুতা পায়ে দিয়া তাহার গৃহে প্রবেশ করিতে দিতেন 
না। গাজীপুর পৌছিয়।" সর্বাধিকারী মহাশয় তাহার 
সহিত সাঙ্গাৎ করিতে গেলে দ্বারবান্‌ তাহাকে হ্ুতা 
থুলিয়! ভিতরে প্রবেশ করিবার আদেশ জ্ঞাপন করে । 
তখন তিনি আর দেখ। করিবার চেষ্টা না করিয়। ফিরিয়। 
যাইতে উদ্ধত হইলে সাহেব উপর হইতে সমস্ত 
নক্ষ্য করিয়া দ্বারবানকে বলেন “উহাকে ভিতরে 
তে দাও”। এই সামান্য ঘটনা হইতেই সর্বাধিকারী 
মহাশয়ের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা জন্মে। সাহেব তাহার 
সহিত কথোপকথনে পরম গ্রীত হন এবং তাহার আত্ম- 
সম্মানবোধ প্রশংসার চক্ষেই দেখেন । 
গাজীপুরে অবস্থিতি করিবার কালে সিপাহী-বিদ্রে- 
হের দিন ঘনাইয়া আসিতেছিল। এমনই দিনে একদিন 
তিনি মুন্সেফ (পরে সবজজ ) বাবু কাশীনাথ বিশ্বাস এবং 
অপর এক ভদ্রলোকের সহিত বৈকালে গঙ্গার ধারে 
পাদচারণ করিতেছেন এমন সময় কয়েকজন সিপাহী 
তাহাদের সম্মুখ দিয় চলিয়৷ গেল। অথচ কেহই তাহা- 
দিগকে সেলাম (১৭100) করিল ন।। ইঙ্ীর তিনজনেই 
উচ্চপদস্থ বাক্তি, বিশেষতঃ ভাঃ সর্ববাধিকারী জনসাধারণের 
বিশেষ প্রিয় এবং সম্মানিত। সম্মান গদর্শন দূরে থাক 
সেদিন সিপাহীদিগের মধ্যে একজন কাশীনাথ বাবুকে 
লক্ষ্য করিয়। বিদ্ধরপোক্তিতে বলিয়া উঠিল «আরে মুন্সে- 
ফোয়া, আব. কেয়া হোগা, বড়া যো ডিগ্রী ভিস্মিস্‌ 
হোতা হ্যায়?” স্থ্যাকুমার বাবুর মনে তৎক্ষণাৎ আসন 


দুর্ঘটনার আশঙ্কা জন্মিল। তিনি ভাবিলেন এইবার সত্য 


(13110000 11) (519106) এবং 


প্রবালী__আ্গিন, ১৩২১ 


[১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৯৮৯ 


সতাই আগুন পাগিয়াছে। | নিশ্চিত হইয়া থাকিবার আর * 
সময় নাই,। তিনি স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়া 
দ্রেলেন এবং আত্বরক্ষার্থ স্বয়ং উপার অবলম্বন করিলেন । 
তিনি সরকারী চিকিৎসালয়টি শক্রর আক্রমণ হইতে 
রক্ষা করিবার গন্ঠ নৌকা হইতে চিনির ও ময়দার 
বস্তা স্তপাকার করাইয়] * চতুর্দিক ঘিরিধী লইলেন। 
প্রথমে সাহেবেরা তাহার আশঙ্কা অমূলক মনে করিয়া 
সাবধান 'হয়েন নাই। কিন্ত দুর্দিন যখন উপস্থিত হইল 


(তখন তাঁহার পূর্বব হইতে সুন্লক্ষিত ডিস্পেন্সবীতে আশ্রয় 


গ্রহণ করিলেন এবং ডাক্তারের দুরদর্শিতার জন্য সী 
প্রশংসা করিলেন । প্রশংসাকারীদিগের মধ্যে তদানীস্তন 
সহকারী ম্যাজিষ্টরেটে পরে ছোটলাট সার &য়ার্ট বেলী 
মহোদয় প্রধান ছিলেন। 

গাজীপুরে শাস্তি স্কাপিত হইবার পর লক্ষৌএর 
উদ্ধারার্৫থ জেনারাল হ্াভলককে যাইতে হয়। তিনি 
পামার সাহেবকে তাহার রেজিমেণ্টের জন্য একজন 
স্থদদক্ষ যুরোপীয় ডাক্তার পাঠাইতে বলেন$ কিন্তু পামার 
সাহেব ভাক্তার শ্র্ধ্যকুমারকে উপণৃক্ত বুঝিয়া ব্রিগেড 
সার্জন প্বরূপ পাঠাইয়া দেন। গোরার। বাঙ্গালী 


ডাক্তারের দ্বারা চিকিৎসিত হইতে অসন্তোষ প্রকাশ 


করিতে থাকে । ইতিমধ্যে এমন একটি সুযোগ উপস্থিত 
হয় যাহাতে আপত্তিকারীগণ ইহার পক্ষপাতী হইয়া উঠে। 
হাভলকৃ সাহেবের হাতে একটি ফোড়। হয়। বাঙ্গালী 
ডাক্তারকে পরীক্ষা; করিবার এবং সর্ববসমক্ষে তাহার 
পরিচয় দিবার উহা উত্তম সুযোগ বুঝিয়া কাওয়াজের 
সময় যখন সমন্ত গোরাটৈন্য উপস্থিত, তখন তিনি 
ডাক্তার সর্বাধিকারীকে ডাকিয়া! পাঠান এবং ফোড়া 
অন্তর করিতে বলেন। ডাক্তার মহাশয় নিমিষের মধো 
সাতিশয় দক্ষতার সহিত ফোড়া অস্ত্র করিয়! বাধিয়া দেন। 
সেনাপতি সর্ববসমক্ষে তখন ডাক্তারকে ধন্যবাদ দরিয়া বলেন 
যে তিনি বড়ই আরাম পাইলেন। স্বচক্ষে সর্বাধিকারী 
মহাশয়ের অন্ত্রচিকিৎস। দেখিয়। এবং সেনাপতির মুখে 
তাহার প্রশংস। স্বকর্ণে শুনিয়। ৈম্ভগণ.আনন্দে কোলাহল 
করিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ হাইলাগুরগণ তাহাকে 
কাধে করিয়া নাচিতে নাচিতে লইয়া যায়। 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] 


£ একদিন দ্ধাবসানের পর হঠাৎ এই 
বজিমে্টসংক্রান্ত রসদ-বিভাগ বিদ্রোহী” 
দগের দ্বার লুষ্ঠিত হয়। গুদামে এক 
বাতল মদ্য পর্ীস্ত আর পড়িয়া ছিল না। 
নমস্তদিন পরিশ্রন্তের পর গোরার। +একটু 
্ না পাইলে৯বড়ঈ দৃর্দশাগ্রস্ত হইবে, 
তরাং এরূপ প্রস্তাৰ হয় যে এক্ষণে 
ডাক্তারখান। ( 7০17০9) ১6) ) 

মদ্য বিতরিত হউক। তখন এডছ্ষটাণ্ট 
পাহেব *সেনাপতির আদেশ জানাইয়! 
চর্য্যকুখার বাবুর নিকট মদ্রা এবুং শ্রাস্তি- 
নিবারক দ্রব্যাদি প্রার্থনা করিলেন? কিন্ত্ত 
ঠান্তীর তাহ। কোন মতেই দিতে চাহিলেন 
না। তিনি খলিলেন সেনাপতির লিখিত 
মাদেশ ব্যতীত তিনি চিকিংস৷ বিভাগায় 
মালখানা হহতে কোন সাহাসাই করিতে 
পারিবেন না। এডক্টাণ্ট সাহেব ডাক্তারের 
বহারের কথা সেনাপতিকে জ্ঞাপন 
করিলেন। মৌখিক আদেশ বাস্তবিক 
ঠাতলক্‌ সাহেব দিযাছিলেন। স্বতরাং তাহা 
মাদেশ অমান্য হইতে দেখিয়া তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া 
উন্যৃন্ত অসি হস্তে ডাক্সারের প্রতি ধাবিত হইলেন। 
পব্বাধিকারী মহাশয় যথাবিঠিত স্তাল্ুট করিয়া দড়াই- 
:লন। সাহেব বলিলেন “তুমি আমার আদেশ পালন" 
করিবে কি না? সামরিক বিভাগে অবাধ্যতার দণ্ড কি 
তাহা তুমি জান?” ডাক্তার ম্রাশয়. অকম্পিত স্বরে 
উত্তর করিলেন, “জানি । দণ-মৃত্যু। কিন্তু আপনার 
মৌখিক হুকুম পালন করিয়া আমি আপনার লিখিত 
আদেশ অমান্য করিতে পারি না।” হ্যাভলক্‌ সাহেব 
কোর্ট মার্শালের আজ্ঞা দিলেন এবং তিনি সেই বিচাব- 
সভার প্রেসিডেণ্ট হইয়। বসিলেন। [ক্চারস্থলে সর্ববাধি- 
কারী মহাশয় দণ্ডায়ম্ণন হইলে সেনাপতি হা!তলকৃ জলঘ- 
গম্ভীর স্বরে বলিলেন; “আমার আদেশ তুমি এড- 
সুটুণ্টের মাফ *শুনিয়াছিলে, কিন্তু তাহা পালন কর 
নাই। অবাধ্যতার দণ্ড তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া । 


হইতে 





ডাক্তার সুধাকুমার সর্ববাধকারী। 


হোমার কিছু বলিবার আছে?” সর্ববাধিকারী মহাশয় 
পর্ববৎ্ৎ অবিচলিত চিত্তে বলিলেন, “আমি পূর্বেও যাহ! 
বলিয়াছি এখনও তাহার পুনরুক্তি করিতেছি মাত্র।” 
এই বলিয়া তিনি নিঞ্জের পকেট হইতে একথানি নোট 
বহি বাহির করিয়া! বিচারপতির সমক্ষে ধরিলেন। তাহাতে 
হ্াতলকৃ সাহেবের নিজের হাতে ডাক্তার সর্বাধিকারীকে 
উদ্দেশ করিয়া লেখা ছিল “সেনাপতির লিখিত আদেশ 
বাতীত চিকিৎসাগারের গুদ্বাম হইতে কোন দ্রব্য 
কাহাকেও দেওয়। হইবে না।” সাহেব তাহ] পাঠ করিয়া 
উচ্চৈঃস্বরে হো হে! করিয়। হাসিয়ুঈ উঠিলেন। সকল গোল 
মিটিয়া গেল। পুনরায় কুচ আরগ্ত হহল। ক্রমে তাহারা 
লক্ষৌরের নগরদ্ধারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এতদ্রিনের 
পর ব্রিগেডিয়ার জেনেরাল মেসন আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন । এখানে তিনি সর্ববাধিকারী মহাশয়কে চিনিতে 
পারেন এবং গাজীপুরের সেই জুতাবিভ্রাটের কৃথ! তাহার 


৯৮7৭ ৬ ৮ 


মনে পড়ে। পরদিন বিদ্রোহীদিগের সহিত শেষদুদ্ধ 
হইয়] লক্ষৌয়ের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়; তাহাতে সাব্‌ 
হেনরি লরেন্স আহত হন। সেই দিন রেজিমেন্টের স্থায়ী 
সাঙ্জন ফিরিয়।৷ আপিয়। চার্জ লয়েন'এবং সর্ববাধিকারী 


মহাশয় অন্ত ব্রিগেডের সহিত বিদ্রোহী কুমারসিংএর* 


দলের বিরুদ্ধে ঘাক্ার আদেশ প্রাপ্ত হন। ইহার তিন 
ঘণ্ট। পরেই যেখানে ডাক্তার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন 
ঠিক সেই স্থানে বিদ্রোহীদ্দিগের একটি গুলি আসিয়। পড়ে 
এবং নবাগত সার্জন সাহেব হতৎ্হন। ০৪ 

বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে বিচারের দিন আপিল। 
তখন অপরাধীদিগের দণ্ডবিধানের ক্ষমতা, রাজন্ব, বিচার, 
চিকিৎসা এবং সমর শবভাগের অনেকের হস্তেই ন্যস্ত 
হইয়াছিল। ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই তাহা জানেন। 
এ সময় বিচার ও দবিধানের নির্দিষ্ট স্থান বা কাল ছিল 
না। বিদ্রোহী দন্থ্য বলিয়। যাহার। যেখানে ধর পড়িতে- 
ছিল সেইখানেই তাহাদেপ বিচার ও দ্র হইতেছিল। 
প্র্ধোক্ত সেনাদল যখন লক্ষৌ হইতে কুচ করিয়া যাইতে- 
খিল তখন একদিন রাত্রি একটার সময় এক বরযাত্রীর 
'দল শোভাযাত্রা করিয়! সশন্ত্র গমন করিতেছিল। ডাকা 
তের দল বপিয়া তাহারা ধৃত হইয়া ছাউনিতে আনীত' 
হইলে হতভাগ্যগণ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়! মৃত্যুর বিভী- 
ধিক দেখিতে লাগিল । বক্ষে বুক্ষে তাহাদের দেহ লম্ষিত 
করিবার আয়োজন যখন দ্রতবেগে চপিয়াছে, আর. মুহুর্ত 
মাত্র বশি্ই আছে, এমন সময় “সর্ববাধিকারী মহাশয় 
সেনানায়ক কাণ্ডেন সাহেবকে বলিলেন "ইহারা বিদ্রোহী 
নহে, দ্রস্থাও নহে, ইহারা সত্যকার বর লইয়। বিবাহ 
তে যাইতেছে । ডাক্তার মহাশয় যাহা সতা বান্ঠায় 
বপিয়। বুঝিতেন তাহা হইতে কোন কারণেই একপদ্ 
সায়! াড়াইতেন না । কাণ্তেন সাহেবের তাহা বিল- 
ক্ষণ জান] ছিল, তিনি প্রতিবাদ না করিয়া পুর্ব আদেশই 
বাহাল রাখিলেন। তথন স্ুয্যকুমার বাবু বলিলেন-_. 
“আমি আপনাকে সাবধান করিয়! দিলাম, তাহার পর 
আপনার ষাহ। অতিরুচি করিতে পারেন।” অধিকন্তব তিনি 
সাহেবকে কয়েকটি লক্ষণ বলিয়৷ দিলেন এবং গোপনে 
বরযাত্রীদিগের মধো সেই-সকল লক্ষণ পরীক্ষ৷ করিয়! 


প্রবাসী_-আশ্বিন। ১৩২১ 


১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


৭ 2.৭. পাছি ৫৯০7 পাসিপ্রছিাছি 


দেখিতে ৪ দেশগ্রচিত প্রথা তাহার বিলক্ষ্ 
জানা দ্বিল। 'এবার কাণ্তেন সাহেব কি বুঝিয়া তাহার 
কথা-মতই” স্বয়ং পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন এবং তাহাতে 
সন্তষ্ঠ হয়া সেই নিরীহ লোকদ্দিগকে ছাড়িয়া দিলেন। 
পরক্ষণেই কাণ্ডেন ম্লাহেব স্ু্ধ্যকুমার বাবুকে ডাকাইলেন, 
আত্মগ্লানি এবং অন্থতাগে তখন তাহার ধদয় দগ্ধ হইতে- 
ছিল। ্র্ধ্যকুমার বাবু আসিতেই তিনি উদ্বেগতরে' বলি- 
লেন “1)0 ৮০৪ 1১7, 
81) 91915001017 (0 19185 ১161) 000 2 অর্থাৎ আপনি 
কি উপাসনা করিয়া থাকেন, মাপনি এখন উপাসনা 
করিতে পারিবেন, আমার সঙ্গে উপাসনা! করিতে আপনার 
কোন আপত্তি আছে কি?” এই বলিয়া সাহেব নতজানু 
হইয়া প্রার্থনা করিতে আরন্ত করিলেন। সর্বাধিকারী 
মহাশয় বলিয়াছিলেন, তিনি থুষ্টীয় উপাসন। মন্দিরে যাহ] 
কথন শুনেন নাই এবং যাহা কখন কোথাও তাহার 
কর্ণগোচর হয় নাই এরপ প্রাণস্পশাঁ এবং অকপট প্রার্থনা 
সেহ গভীর রজনীতে মনুষ্যের বাসবিহীন প্রান্তরের 
সেনানিবাসে শুনিয়াছিলেন। এই ঘটনায় সুধ্যকুম।র বাবুর 
মনের গতি এরূপ হইল যে তান কন্ম পরিত্যাগ করিয়। 
দেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ভাক্তার ফেরার্ড (পরে ১1 
1950131) 10121 যিনি লক্ষৌয়ের বিদ্রোহের সময় সার 
হেনরী লরেন্স মহোদয়ের চিকিৎসা করিয়াছিলেন ) এবং 
ডাক্তার পামার প্রত্যাবৃত্ত হইয়৷ শুনিলেন ডাক্তার সর্বাধি- 
কারা কার্যে ইস্তফা দিয়াছেন, তাহারা অত্যন্ত দুঃখিত 
হইলেন, কিন্তু তথন আর তাহাকে ফিরাইবার উপায় 
ছিল না। 

মিউটিনীর কিছুকাণ পরে ডাক্তার ক্রন্বী (137 
€:10101916) কলিকাতা মেডিকেল কলেঙ্জে আগমন 
করেন এবং ইণ্ডিয়। আফিসের কাগজপত্রে বিদ্রোহ সম্বন্ধীয় 
তথ্য সংগ্রহকালে দেখিতে পান, যাহারা সে দুর্দিনে 
প্রাণের মায়। তুচ্ছ করিয়া এবং কর্তবো অচল অটল 
থাকিয়া ইংরেঙের সুখ দুঃখের ভাঁগী,হইয়াছিশেন তীাহা- 
দের মধো 45130100711 )90001706 01)8210017 
অর্থাৎ গাজীপুরের একজন বাঙ্গালী ডান্তারও ছিলেন। 
ক্রত্বী সাহেব হ্থ্যযকুমার বাবুকেই একদ। প্িজ্ঞাসা করেন 


৯৮৮৯৯ পািত 


521] ১1001 1018), 117০ 9011 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] 


এলি বাঙ্গালী ভাক্তাঁরটি কে? সুর্য্যকুমার বাবুকে গাজীপুরে 
থাকিতে তাহার বড়সাহেব স্বহস্তে একথানি ১০71০8] 
১0৭5 উপহার দ্রিয়াছিলেন। তাহাই তিমি তাহার 
সন্তোষের পরিচয়ক উৎক& নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়াছিলেন। 
এখন ক্রম্বী সাহেবকে সেই ্ানচিত্রথারঁন দেখাইয়া তিনি 
ঝলিলেম যে তিম্মিট সেই বাঙ্গালী ডাক্তার। তখন সা 
য়ার্ট বেলী মহোদয় বঙ্গের ছোট লাট। গাঙ্জীপুরের 
বাঙ্গালী কথা 'উত্থাপিত হইলে বেলী সাহেব বঁলিয়া- 
ছিলেন গাজীপুরে হ্ধ্যকুমার ব্যবুর সহিত তিনি ভ্ীকত্রে 
কাজ কগ্পসিতেন। ক্রম্বী তখন বেলী সাহেবের সুপারিশ সহ 
গবর্ণমেণ্টে ভাক্তার সর্বাধিকারীর প্রশংসনীয় কাধ্যের 
কথ। লিখিয়। পাঠান! অতঃপর স্যার রিভাস” টমসনের 
আমলে হঠাৎ রায় বাহাছুরী খেতাবে সর্ধযকুমার বাবু 
গবর্ণমেপ্ট কর্তৃক সম্মানিত হন। সনদটি দ্বার সময় লাট 
বলিয়াছিলেন__ 
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কে জান্গিত যে এই শান্ত সৌম্যম্তির মধ্যে একজন বিদ্রোহ কালের 
অভিজ্ঞ বাক্তির তেজন্বী প্রাণ রহিয়াছে--সে অভিজ্ঞতা বছ যুদ্ধে 
স্বশ্নং উপস্থিত «থাকার অভিজ্ঞতা । কিন্তু ইঠার যুদ্ধে উপস্থিতি 
লোকের প্রাণ নাশের জন্য নহে ; বিজ্ঞান, নিপুণতা এবং একাগ্র 
নিষ্ঠার সাহায্যে যথাসাধা লোকের প্রাণ রক্ষা ও বেদনা! নিবারণের 
চেষ্রার জন্য | 


» বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কর্ণধার যাননীয় ভাইস 


চ্যাম্পেলার ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম এ 
মহাশয় এই যশন্বী ডাকার মহাশঞ্পেবু যলস্বী পুত্র । 
জ্ীজ্ঞানেন্্রমোহন দাস। 


অধ্যাপক যোগেশচক্দ্র রায় 
বিদ্যানিপি 


হুগলী জেলার অন্তর্গত জ্াাহানাবাদ (বর্তমান নাম 
আরামবাগ ) হইতে তিন মাইল দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর নদের 
পশ্চিম পার্থে দিঘড়া নামে এক ক্ষুত্র গ্রাম আছে। 


অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 


৭৫৪৯১ 


অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিগ্ানিধি এই গ্রামে ১৮৬০ 
খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন । ৬ 

জাহানাবাদেরু নিকটে এক বৃহৎ দীঘি আছে। 
রণজিতৎসিংহের দীঘি নাঁমে খাত। ছয় সাত শত বহঙ্লীর 
»পূর্ব্বে বূণজিতাসংহ জাহানাবাদের নিকটে গড় নিশ্মাণ 
করিয়া গড়বাড়ী গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি 
রাজা হইয়াছিলেন। এইজন্য তাহার বংশের উপাধি 
রায় হইয়াছে । এই বংশের এক শাখ। তিনশত বৎসর 
পৃধেব ছ্িঘড়া গ্রামে গিয়া বাস করেন। হযোগেশবাবুর 
জন্ম এহ রচুয়বংশে। কেহ কেহ বলেন রণজিৎসিংহ 
ক্ষত্রিয় কিম্বা বাঁজপুত ছিলেন। তিনি বহুকাল তৎ- 
কালের কংসাবতী ও অমরাবতী গড়ের ছুই রাজার 
দুই কন্যা ববাহ করেন। কালে রায়বংশ স্দগোপ জাতির 
অন্তর্গত হইয়াছে। 

যোগেশবাবুর পিতামহ তেজন্বীপুরুষ ছিলেন । তিনি 
গ্রামের জমিদারের অত্যাচার নিবারণ করিতে গিয়া 
সব্বন্বাস্ত হইয়াছিলেন। তাহার এমন দৈন্যদশ। ঘটিয়া- 
ছিল যে তাহার একমাত্র পুপ্র এরামতারক রায়কে াতন 
আশ্রয়ে লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। পরে তিনি 
বনুকষ্টে, নিজ মেধা ও পরিশ্রমের গুণে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া 
ভ্গলী কলেজে আইনের শিক্ষক হইয়াছিলেন। ইহার 
পর তিনি সদর আমীন ', এখনকার মুন্সেফ. । ও শেষে 
সদ্দরআল! ( এখনকার সব-জজ্ঞ) পরে নিযুক্ত হন। 

যোগেশবাবু ৬রামনারক রায়ের কনিষ্ঠপুত্র। "ইনি 
প্রথমে বাড়ীতে "স্থাপিত পাঠশালায় লেখাপড়া আরম্ত 
করেন। নয়বৎসর বয়সে ৰাকুড়ায় পিতার নিকট প্রেরিত 
হন, এবং সেখানে জেলা হস্কুলে হংবেজা শিক্ষা আরম্ত 
করেন। বাকুড়ায় সদবআল। থাকিবার সময় রামতারক- 
বাবুকে চট্টগ্রামে ৮০০২ টাকা বেতনে পাঠাইবাব প্রস্তাব 
হয়। তিনি দূরদেশে আর যাইতে চালেন না। ইহার 
কয়েকমাস পরে হঠাৎ বাকুড়ায় তাহার মৃত হইল। 
যোগেশচন্দ্র শ্বগ্রামে ফিরিয়া গেলেন। সে বৎসর ভীষণ 
মেলেরিয়। বর্ধমান হইতে দক্ষিণগামী হইয়। জাহানাবাদে 
আসিয়। উপস্থিত হইল । দেশের হুর্দশার সাম] রহিল 


না। যোগেশচন্দ্র মেলেরিয়া জরে আক্রান্ত হইয়। প্রায় 
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দেড়বৎসর জীবন্ম,ত অবস্থায় রহিলেন। জ্বর ও উদরেধ 
প্লীহা কিঞ্চিং উপশম হুইলে জাহানাবাদে ইংরেজী স্কুলে 
সন তখন ইচ্কুলের ছাত্রসংখ্যা ৯ জন মাত্র 
ছি শরীর কিঞিিং নুস্থ হইলে তিনি বর্ধমানে মহা- 
রাজার ইস্কুলে পড়িতে গেলেন। 
পড়িয়। ১৮৭৭ খুষ্টান্ধে এপ্টেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও 
দশটাক! মাসিক বৃত্তি পান। কলিকাতা হিন্দুস্থুলের 
সুযোগ্য হেডভমাষ্টীর রায় বাহাদুর রসময় মিত্র ও বালে- 
শ্বরের ম্যাজিষ্টেটু রায় বাহাছুর যনোমোছন রায় যোগেশ- 
বাধুর সহপাঠী ছিলেন। ্‌ পু 

অতঃপর যোগেশবাবু হুগলীকলেজে গিয়া ভর্তি 
হইলেন। এফ -এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাসিক কুড়ি- 
টাক। বৃত্তি পান এবং বি-এ পরীক্ষায় তিনি ও রসময়বাবু 
একক্র বিশ্ববিগ্ভালয়ের নবম স্থান অধিকার করেন । হুগলী 
কলেজের ২৫. বৃত্তি ইহাদের দুইজনকে ভাগ করিয়৷ 
দেওয়া হয়। এফ-এ পড়িবার সময় যোগেশবাবুর, চক্ষুর 
দোষ ধরা পড়ে। বি-এ পরাক্ষার পর কলিকাতার 


ক ডাক্তার সেই দোষ বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া বলেন, 


“যদি সম্পূর্ণ অন্ধ হইতে না চাও, লেখা পড়া অবিলদ্দে 
ত্যাগ কর।” সে কালে নিকটদৃষ্টি বুবা অধিক দ্েখ। 
যাইত না। যোগেশবাবু ভীত হইয়। পড়িলেন, কিন্তু 
কোনোক্রমে এমএ পরীক্ষা ন৷ দিয়। থাকিতে পাপ্িলেন 
না। ১৮৮৩ থুষ্টাব্দে এম-এ অনার পরীক্ষায় দ্বিতীয়বিভাগে 
উত্বীর্গ হইলেন । | 

ইত্যবসরে ঘটনাচক্রে চুঁচুড়ার নিকটবন্তী তদ্দেশ্বধ 
গ্রামে যোগেশবাবুকে এক নবস্থাপিত হংরেজী স্কুলের 
হেডমাষ্টারের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল । পরীক্ষা 
দিয়াই সেখানে যাইতে হহল, কিন্ত একমাস যাইতে 
না-যাইতে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব হুগলী- 
কলেজের অধ্যক্ষ গ্রাফিথস্‌ সাহেবের সহিত পরামর্শ 
করিয়া যোগেশবাণকে কটক যাইবার নিমিত্ত প্রস্তত 
হহতে আর্দেশ করিলেন। এই আদেশ শুনিয়। যোগেশ 
বাবু অবাকৃ হইলেন ও ফাপরে পড়িয়া গেলেন। অভি- 
শাবক জোষ্ঠভ্রাতা তাহাকে উকীল হইতে আদেশ 


. করিয়াদ্বলেন, এবং তিনি হুগলীকলেজে আইনকর্লাসে 


প্রবাশী--আশ্বিন,. ১৩২১ 


সেখানে পাঁচবৎসর, 


পড়িবার ছাত্রও দ্টিল। 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম থণ্ড 


তৃতীয় বার্ষিক শ্রেনীতে পড়িতেছিলেন। ইহার উপদ্ 
ভদরেশ্বরে অতি অক্পদ্িনের মধ্যে তাহার এর্ন সুখ্যাতি 
হইল যে সেখানকার বিশিষ্ট ভদ্রলোকের! তাহাকে কিছু- 
তেই ছাড়িতে চাঁছিলেন না। ইহার ত্বাহাকে মাসিক 
৫০ টাকা বেতনে নিষুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্ত দ্বিতীয় মাস 
হইতে ১**. টাকা দিঃত প্রতিশ্রুত হইলেন। ' তখন 
কলেজ্জের নূতন অধ্যাপক (1,১০০) প্রায়ই মাসিক 
১০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইতেন।" হুগলী* কলে- 
জের'অধ্যাপক বর্গ, বিশেষতঃ স সংস্কত অধ্যাপক ৬গোপাল- 
চন্দ্র গুপ্ত ও অধ্যন্থ গ্রিফিথস্‌ সাহেব, যোগেশবাবু;ক ভাল 
বাসিতেন। ইহার্দেখ আদেশ অগ্রাহা'করিতে না পারিয়। 
অগতা। তিনি এশ্রিলমাসে কটককলেজের বিজ্ঞান-অধ্যা- 
পক্কের, পদ গ্রহণ করিলেন । তখন ফেব্রুয়ারি মাসে 
এম-এ পরীক্ষ। হইত । মার্চ মাসে, যখন গেজেটে পরা- 
ক্ষার ফল প্রকাশিত হয় নাই, তখন ফোগেশবাবুকে 
কটক পাঠাইবার পরামর্শ চলিয়াছিল! ইহা হইতে 
বুঝা যায় যে তাহার বিদ্াবুদ্ধি সন্বন্ধে তাহাব অধ্যাপক- 
দের উচ্চ ধারণা ছিল । 

, যোগেশবাবু কটকে গিয়া দেখিলেন সেখানেও 
আইন ক্লাস আছে। এই সংবাদে তাহার অত্ভাবক 
আধ আপত্তি রিলেন না। কিন্ত সেকালে কলেজে অন্ন 
অধ্যাপক দেওয়া হইত। যোগেশবাবুকে একা এফ, এ, 
বি-এ, চারিক্রাসের বিজ্ঞান পড়াহতে হইত । এক এম্‌-এ 
স্থতরাং রায়মহাশয় খুব হাড়- 
তাঙ্গ। পরিশ্রম করিত লাগিলেন । 

আইনক্লাসেও ভর্তি হইলেন বটে, কিন্তু ক্লাসের ছাএ 
নামমাত্র হইলেন। পকটকে তাহার স্বদেশীয় এক উকীল 
ছিলেন। অন্বাপ তিনি যোগেশবাবুকে ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান 
করিয়া থাকেন। একদিন তিনি বলিলেন, দেখ, যখন 
উকীল হইতে যাইতেন্ব, তখন সন্ধার পর আমার 
বাসায় আসির। মক্দমার কথাবার্থী শুনিলে শিক্ষা ভাল 
হইবে । অনিচ্ছাসত্বেও যোগেশবণবু “ছুইতিন দেন সন্ধ্যা 
হইতে রাত্র বারটা পর্যান্থ-বসিয়। ওকালতী ব্যবসায় 
প্রত্যক্ষ করিলেন, এবং মনে মনে ব্যবসায়ের প্রতি বিদ্বেষ 
জন্মিতে লাগিল। মনে হইল; এই রকম করিয়া ছষ্ট 
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টু উা্িকের সহবাসে সারাজীবন এ হইবে? 
৷ টাকাটা! কি*এতই লোভনীয়? প্রতিবেশী একু নব্য 
উকীলের সহিত পরিচয়ে বিদ্বেষ বৃদ্ধ পাইতে" লাগিল। 
একদিন ইন উতৎফুল্পচিত্তে যোগেশবাবুর বাসায়'আসি- 
লেন। যোগেশবাবু ম্বনে করিলেন, সেদিন তাহার উকটুল 
বঞ্ধুর কিছু অর্থ উষ্চার্জন হইয়াছে * কিন্তু অর্থ উপার্জন 
নহে, .প্রবীণ বুদ্ধিমান * গবর্ণমেপ্ট উকীলকে হারা- 
ইয়া তিনি এক সেশন আদ্দালতের আসামীকে খালাস 
করিতে পাবিয়াছেন বলিয়া তীঞ্ভার উল্লাস হইয়াছে। 
প্রশ্ন করিয়া যোগেশবাবু জানিলেন, আসামী প্ররুত 
ছুরাআা। ; ছুরাত্মাকে সমাজে বিচরণ করিতে দিয়! উকীল 
মহাশয় কত লোকের সব্ধবনাশের কারণ হইলেন, তাহা 
তাহার মনে স্থান পায় নাই। যৌগেশবাবু তাবিছুলন, 
ওকালতি এই রকম জিনিষ! তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব 
না করিয়! তাহার জ্যোষ্ঠভ্রাতাকে লিখিলেন, ওকা লতি 
তাহার কর্ম নহে, এবং পরদিন আইনের বহি কয়েক- 
খানি সহপাঠীদের, মধ্য বিলাইয়া দিয়া শাস্তিলাভ 
করিলেন। 

এখন স্থির হইয়া গেল, শিক্ষকতা ও বিজ্ঞানশিক্ষঃ 
দীবনের* কশ্ম হইবে । অতএব বিজ্ঞানশিক্ষা আরন্ত 
ইল । কলেজে পড়িবার সময় যে শিক্ষা! হয়, তাহা 
গাড়াপত্তন মাত্র । শিক্ষা দিবার সময় সে শিক্ষায় কুলায় 
11, নিজের সন্তোষ না হইলে অধ্যাপন! বৃথা, এবং 
বজ্ঞানের শাখা অনেক হইলেও, বিজ্ঞান এক । মুল 
ইতে নানা শাখার সংবাদ লইতে ন1 পারিলে বিজ্ঞান- 
ক্ষের পরিচয় পাওয়া যায় না। তখন, কটক-কলেজে 
চন যুব। অধ্যাপক তিন দিক রক্ষা করিতেন। উপেন্দ্- 
[থ মৈত্র মহাশয় ইংরেজী সাহিত্যের, শ্রীযুক্ত কালীপদ 
দন মহাশয় গণিতের, এবং যোগেশবাবু বিজ্ঞানের 
ধ্যাপক ছিলেন। তিনজনেরই অধ্যাপনার খ্যাতি 
ইল। শ্বগাঁয় উপেন্্রবাবু শ্বতাবতঃ মৃহুত্পষী ও আলাপ- 
মুখ ছিলেন*। কিন্তু এমন অধ্যয়নশীল, পণ্ডিত, ও 
বীণ অধ্যাপক অল্পই দেখা যাইত । কালীপদবাবু ছাত্র- 
গকু রবিবারেও ছাড়িতেন না। অনেক দিন হইতে 
ন চাকা কলেজে আছেন 

৯০ 


অধ্যাপক যোগ্েশচন্ধ রায় বদ্যানাধ 


মিলিত হইল । 
কোথায় নিধৃক্ত কর] হইবে তাহ! 
হইল না। 


৭৬১ 


তন বৎসর কটকে থাকিবার পর যোগেশবাবুকে 
হঠাৎ কলিকাতা! মাদ্রাসা কলেজে আনা হইল। তখন 
ডাঃ হর্ণলে সাহ্ৰে মাদ্রাসা কলেজের অধাক্ষ ছিলেন্ট। 
সেখানে বিজ্ঞান অধাপনা সন্তোষজনক হইত না বজিয়' 
হর্নলে সাহেব ডিরেক্টর ক্রফ টু সাহেবের নিকট এক দক্ষ 
অধ্যাপক প্রার্থনা করেন। তদনুসারে যোগেশবাবু 
মাদ্রাসায় নিযুক্ত হম্। হর্নলে সাহেব যোগেশবাবুকে 
আদর করিতেন এবং মিউজিয়মে গিয়। পড়িবার অনুমতি 
আনিয়া দিলেন। ১৮৮৮ কুষ্টাব্ধের এপ্রিলমাসে মাদ্রাসার 
কলেজবিতাগ 'কলিকাত। প্রেসিডেন্সপী কলেজের সহিত 
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অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। 


মাদ্রাসার অধ্যাপকর্দিগের কাহাকে 
ছুই তিন মাসস্থথির 
চট্টগ্রাম-কলেজের গণিতের অধ্যাপক ( তখন 


নাম ছিল সেকেও মাষ্টার) রুগ্ন হইয়া ছুটি লইয়াছিলেন। 
ডিরেক্টর ক্রফটু সাহেব যোগেশবাবুকে ডাকাইয়া চট্ট- 
গ্রামে পাঠাইলেন, কিন্ত বলিয়। দিলেন শীদ্ধ তাহাকে 
কলিকাতায় আনিবেন। যোগেশবাবু চট্টগ্রামে ছুইমাস 
মাত্র ছিলেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে৫ক্ন্থেজের 
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অধ্যক্ষ মহাশয় ও গ্রামবাসী  ছাকদিগের অনি. 
ভাবকগণ যোগেঙঈীবাবুর কর্মতৎপরত। ও বিদ্যান্থুরাগ 
ছ্্খিয়া তাহাকে সেখানে স্থায়ী করিতে চেষ্টা পাইলেন। 
কিন্ত ক্রফট্‌ সাহেব নিজের অঙ্গীকার পালন করিলেন, 
পূজার ছুটার পর যোগেশবাবুকে প্রেসিডেন্সী কলেজে, 
লইয়। আমিলেন। এখানে তাহাকে কলে্সংক্রাস্ত 
কোন কাজ কারতে হইত না। ,যোগেশবাবু প্রচুর 
অবসর পাইয়া বিজ্ঞানাচার্ধ্য জগদীশচন্দ্রের বিজ্ঞান- 
শালায় নিজের শিক্ষার আকাঙ্ষ। পূর্ণ করিতে লাগি 
লেন। কিন্তু এই সুযোগ অধিককাল 'ভোগ করিতে 
পাইলেন না। কটক-কলেজ্েে বিজ্ঞান অধ্যাপনায় তথা- 
কার অধ্যক্ষ অসন্তুষ্ট হইয়। পড়িয়াছিলেন। ক্রফট্সাহেব 
যোগেশবাবুকে ১৮৮৯ থুষ্টাব্ষের জুলাই মাসে আবার 
কটক পাঠাইলেন। তদবধি তিনি সেখানেই আছেন। 


যোগেশবাবু শিক্ষকতা-কশ্মে ব্রতী হইয়া বুঝিয়া- 
ছিলেন, কেবল কলেজে নহে দেশেও বিজ্ঞান প্রচার 
টি হইবে। কণিকাতায় থাকিবার সময় তিনি 
প্প্রথমে বঙ্গবিদ্যালয়ের পাঠ্য “পদার্থবিজ্ঞান” নামক 
পুস্তক লেখেন। পৃর্ব্বে বঙ্গবিদ্যালয়ে বিজ্ঞানপুস্তক সাহিতা- 
পুস্তকের মত কথার মানে করিয়। করিয়া শিখান 
হইত। ইস্নার “পদার্থবিজ্ঞান” সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের 
হইল । “সঞ্জীবনী” লিখিয়াছিলেন, যোগেশবাবু বাঙ্গলা 
পাঠ্যপুস্তক রচনায় যুগান্তর আনিয়াছেন। কারণ, চিত্র, 
ছাপা, কাগজ, বাধাই ইত্যাদিতৈ তিনি৷ ব্যয়ের দ্বিকে 
তাকান নাই! উট্টগ্রামে থাকিবার সময় ইনি বঙ্গবিদ্যা- 
লয়ে বিজ্ঞানশিক্ষার দোষ দেখিয়! বিদ্যালয়ের শিক্ষক- 
দ্িগকে প্রকত রীতি প্রদর্শন করেন। পরে কলিকাতায় 
আসিয় ক্রফ সাহেবের নিকট কয়েকটি প্রস্তব করেন। 
তিনি নিবেদন করিলেন যে যদ্দি বিগ্কালয়ে বিজ্ঞান 
শিখাইতে হয়, তাহা ,হইলে প্রথমে শিক্ষক আবশ্তক। 
প্রতিবৎসর গ্রীষ্মের ছুটির সময় এক এক জেলার কিন্বা 
ডিবিজনের প্রধান নগরে বিগ্ভালয়ের শিক্ষক্দিগকে 
আহ্বান কর। হউক । সেখানে কলেজের যোগ্য যোগ্য 
বিজ্ঞান-অধ্যাপক ছুই তিন সপ্তাহ বিজ্ঞান-বিষয়ে 
শিক্ষক্দি' -ক শিক্ষা দ্িউন। 


লগ্নে যেমন টাচা্্‌” 


প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩২১ 


১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 


সার্টিফিকেট (7680923 রিনি রী আছে. 


এখানেও সেই পদ্ধতি প্রবর্তিত হউক ক্রফট্‌ 
সাহেব ফোগেশবাবুর প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন । কিন্ত 
দেশের 'ভাগ্যদৌষে কলিকাতার ইস্ুঘ্ের এক দেশীয় 
ইনৃপ্পেক্টর বিরোধী হইলেন। ইনি, জানাইলেন তাহার 
“পণ্ডিত উণ্তিতরা এত রিগ্ভা শিখিতে পারিবে না” ক্রফ-ট্‌ 
সাহেব একথা শুনিয়। যোগেশবারুকে বলিলেন, “তোমার 
দেশ এখনও প্রস্তত হয় নাই।” আসল কথা, প্রস্তাবটা 
ইন্প্পেক্টর মহাশয় নিজে করেন নাই, অন্তের প্রস্তাবে 
সম্মতি দিলে নিজের মানহানির আশঙ্কা করিফুযুছিলেন। 
যোগেশবাবুর প্রস্তাব অনুসারে কাজ হইলে এতদ্দিনে 
কত অল্পবায়ে কত শিক্ষক শিক্ষিত হইতেন, এক কঠিন 
প্রশ্নের অস্ততঃ কথঞ্চিৎ সমাধান হইত। এই ইনৃস্পেক্টর 
মহাশয় কষ়েকখানি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছিলেন। প্রচুর 
পরিশ্রম করিয়া কলিকাতা! মিউজিয়মে বসিয়া যোগেশ- 
বাবু “প্রারত ভূগোল” লিখিলেন এবং প্রঠুর অর্থব্যয়ে 
মুদ্রিত করাইলেন। বিরোধী ইন্স্পেক্টর মহাশয় নান 
চক্রে যোগেশবাবুর “প্রাকৃত ভূগোল? প্রচারিত হইতে 
দ্বিলেন না। যোগেশবাধু দেখিলেন, স্বাথের টানা- 
টানির বাজারে *পাঠ্যপুস্তক' লেখ পওশ্রম, মাত্র । 
মেডিক্যাল ইস্কুলের জন্য ব্রসায়ন লিখিয়া সেই জ্ঞান 
সবিশেষ লাত করিলেন। তদবধি আর পাঠ্যপুস্তক 
প্রকাশের ধারেও যান না। তিনি নিম্নলিখিত “পাঠা পুস্তক'- 
গুলি লিখিয়াছিলেন-__ 1১7001081 011910150 01 
19110109195) £&0111200 090 01055100511), সরণ- 
রসায়ন ( তেজঃ সহিত % সরল প্রাকৃত ভূগোল, সরল 
পদার্থবিজ্ঞান, রসার্মনপ্রবেশ ও বিজ্ঞানকলিকা। পুন্তক 
লিখিয়। অর্ণ উপার্জন দূরে থাক, যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, 
তাহাই পান নাই। 


যে কারণে তিনি ইস্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন, সেই কারণে তিনি মানিকপন্র্রে সহজ বাঙ্গা- 
লায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিঙেন। এ পর্য্যন্ত 
তিনি যত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন? একক্র করিয়া ছাপাইলে এছ 
অপূর্ব গ্রন্থ হয়। এমন কোন পুস্তক-প্রকাশ্বুক কি নাই, 
যিনি এই কাজ করিতে পারেন? এমন বিজ্ঞান নাই, যে 


ষ্ঠ সংখ্য। ] 


ববষয়ে তিনি কিছু-না-কিছু লিখিয়াছেন। বিশেষত্ব এই, 
যে.বিষয় নির্দ্‌ হাতে-কলমে আয়ত্ত না করিয়াছেন, ৫ 
বিষয়ে লেখেন নাই। সন ধরিয়৷ এই-সকল প্রবন্ধ সাজা- 
ইলে তাহার ধক এক বিষয় শিক্ষার সনও" পাওয়া 
যাইবে। ত্তীহার বিশ্বাস মাসিকপত্রে? বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ 
থুধ সহজ করিয়ষ্ লিখিতে না প্ণরিলে তাহা! বৃথা হয়। 
এই বিশ্বাসে তাহার “পক্রালীর” জন্ম। তাষা সোজা, 
কিন্তু বিষয়ের গুরুত্বে যথেষ্ট পাঠক হয় নাই। শ্হার 
কোন কোন পত্র যখন প্রবাসীতেে প্রকাশিত হয়, ,উথন 
সমঝদারঃ পাঠকেরা তাহা আগ্রহ ও*আনন্দের সহিত 
পড়িতেন। এই পুঁক সম্বন্ধে অধ্যাপক রাষেজ্জ সুন্দর 
ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন-_ 


, 
“আমাদের দেশে সাধারণ মধ্যে বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রচার*করিতে 
হইলে এই ধরণের পুস্তকেরই প্রয়োজন! পত্রালীর বিষয়নির্ববাচন 
বড়ই স্ন্দর হইয়াছে ।” 


প্রবাসীর সমালোচনায় লেখা হইয়াছিল-_ 


''পত্রালীর মত পুস্তক পূর্বের প্রকাশিত হয়নাই ।*** ইহাকে 
জ্ঞাণ-মন্দিরের সোপান বলা যাইতে পারে; ইহার অধিকাংশ, 
চিত্তরপ্রক বৈজ্ঞানিক কথায় পূণ; ইহাতে দার্শনিক বিষয়ের 
আলোচনাও আছে। * * অধিকাংশ পত্র আমর! উপস্তাসের 
মত আনন্দ ও আগ্রহের সহিত পড়িয়াছি ও নানাবিধ বিষয়ে জ্ত$ঈন- 
লাভ করিয়াছি।” 


যোগেশ বাবু দ্বিতীয় বার কটকে গিষ্া ঘটনাক্রমে 
জ্যোতিধিদ ৬ মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর সিংহের পারিচয় 
পান। তাহার প্রগাঢ় জ্ঞান দেখিয়। যোগেশ বাবু সংস্কৃত 
জ্যোতিষের প্রতি আকষ্ট হইলেন। সিংহ মহাশয় কি. 
করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে গিয়া সংস্কৃত জ্যোতিষের ইতি- 
হাস উদ্ধার করিতে বসিলেন, চন্দ্রশেখর-কৃত “সিদ্ধান্ত- 
দপণ” প্রকাশ করিলেন, সাধারণেখ্নিমিত্ত ইংরেজাতে 
দীর্ঘ মুখবন্ধ লিখিলেন। বিলাতে ও দেশে যিনি সেই 
মুখবন্ধ পড়িলেন, তিনিই এক দিকে চন্দ্রশেখবের ধীশক্তি 
ও উদ্তাবনপটুতায় চমত্কৃত হইলেন, অন্য দিকে সম্পাদকের 
পাুত্যেরও প্রশংসা করিলেন। বিলাতের বিখ্যাত 
বৈজ্ঞানিক পত্র 'ন্চ্যর্”” (20116) 51080010021) 
[5০7০ 136917০ জ্যোতিবিদ্ব টাইকো। ব্রা অপেক্ষা বড় 
বলিয়। চন্দ্রশেখরের প্রশংসা করিলেন। এই মুখবন্ধের 
উৎকর্ষ হেতু প্রার্থনা করিবা মাত্র লগ্ডনের রয়াল এষ্রে- 


'অধ্যাপক যোগ্রেশচন্দ্র ধায় বিব্যানিধি | 


৭৬৩ 


নফিক্যাল সোসাইটী যোগেশ বাবুকে সদস্য নির্বাচিত 
করিলেন। «আমাদের জ্যোতিষী ও জেখাতিষ” প্রথমভাগ 
প্রকাশিত হইল !১ এই দুই গ্রন্থে তাহার দশ বৎসরের 
অবকাশ লাগিয়াছিল। “আমাদের জ্যোতিষী 

4জ্যাতিষ” সম্বন্ধে এরমেশচন্দ্র দত্ত গ্রন্থকারকে লেখেন-- 


৬০0 17/৬০ 010179 যো) 11251021019 5015105 109 00110111106 
50101) 2৮1) 6২110050159 009011)1--, 10097501910 901 10014 
&010 ০11৮0150150 75508 0050 06 0001 25010180110] 59505005) 
0011: ,9257172/45 00100 517//477/5) ৮70 0017 17107 2500- 
1%)11800] 01755 081) (0 [10101050101 01010-,1106 মথ10০ ০1 
20010010111 ১০০] 75 90015 0800091196 9%8801169,) 
0001 ৬11) 08706 00010 (9 08001655109 11101) 50105601 0 
01011520101) ১001 172৮0 0010181160 0 21] 01 05---01) 81] 
11101205 -1)9 99011 1)7010110 100৮ 


অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অপূর্ববচন্ত্র দত্ত প্রবাসীতে দ্ঘ সমা- 
লোচনার মধ্যে লিখিয়াছেন__ 


অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, সর্তরীন বছক্ষণ মাতৃহুদ্ধ 
পান না করিয়া থাকিলে মাতার স্তনে ছুপ্ধভার এত বেশী হইয়া পড়ে 
যে, তখন ছুপ্ধপান-কালে সন্তানের মুখে ছুপ্ধধারা অতি প্রবল বেগে 
আসিতে থাকে এবং তাহাতে শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। বু 
কাল-ক্ষুধিত জ্যোতিঃপিপাহ্ আমরাও সেই সন্তানের শ্টায় হ 
পড়িয়াছি। যোগেশ বাবু এত বেগে এত অধিক পরিমাণে আ 
দের মুখে ছৃপ্ধধারা ঢালিয়া দিয়াছেন যে, আমর! প্রায় রুদ্ধস্থ 
হইয়। পড়িতেছি। গ্রন্থে এত বেশী কথা আছে যে, কোন্‌ কথা 
ছাড়িয়া কোন্‌ কথা কহিব, তাহা ঠিক করিতে পার্্রীতেছি না৷ 
& % + বছকালের অজ্ঞতার মাথায় এত বেশী জ্ঞানের চাপ বহিতে 
পার! ছৃষ্ষর হইয়। পড়িতেছে। *& *গ্রস্থথানি কেবল এঁতিহাসিক 
নহে! ইহার হতিহাস-ভাগ কেখলমাত্র ঘটন।-পরস্পরায় গ্রথিত না 
হইয়া বুল পরিমাণে বিজ্ঞানের ঘুক্তির উপর খাড়া করিতে চেষ্টা 
হইয়াছে। ৃ ৪ রর 


মহামহোপাধ্যায় গগ্ডিত যাদবেশ্বব তর্করত্ব লিখিয়াছেন-_ 


সংষমী শিষ্ঠাবান্‌ দৃঢ়ব্রত তপস্থী পুরুষ সকল সময়ে সকল দেশেই 
অল্প, বদেশে অত্যল্প। মাতৃভাষার হিতকামনায় অঙ্গুল্যগ্রে 
গণনীয় যে কতিপয় স্থশিক্ষিত আছেন, তন্মাধো আপনি একজন শ্রেষ্ঠ। 
*%% * আপনি যে বঙ্গ-সরস্বতীর জন্য একধানি স্ববৃহৎ জ্যোতির্দয় 
যুকুটের ণিশ্মাণ করিয়াছেন, সেই আকাশোত্তাসি-মহামৃণ্য-মুকুট মন্তকে 
সগর্বেবে পরিধান করিয়া বঙ্গ-সরম্বতীর নির্মল মুখমণ্ডল|আজ শ্িত- 
রেখায় উত্ভাসিত। মাতাকে এই হার পুরীইয়া, এই মুকুটে মাতাকে 
বিভূবিত করিয়া, আপনি ধন্য হইয়াছেন, বঙ্গভুমিকে ধন্য করিয়াছেন, 
বঙ্গবাসীকে গর্বিবিত হইবার অধিকার দিয়াছেন! 


দুঃখের বিষয় জ্যোতিষের দ্বিতীয় ভাগ এখনও প্রকা- 
শিত হয় নাহ । যেদেশেঞ্জোতিষ-জ্ঞান অল্প সে দেশে 
জ্যোতিষের ইতিহাস পড়িবার পাঠক কোথাড? পাঠক- 


্ , 


টু সংখ্যা অল্প [হইলেও সাহিত্যপরিষ্যৎ যোগেশ বাবুর লারা 
দ্বিতীয় ভাগ লিখ্পইয়। প্রকাশিত করুন। 
ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ ফিরিবার সময় যোগেশ 
রর রঃ রণ 
বু আমাদের প্রাচীন রত্বপবীক্ষার 'আতাস পান! পরে 
তাহ। আধুনিক ধরণে গিখিত ও ব্যাথাত হইয়া “রত্ব- 
পরীক্ষা” নামে পুস্তক হইয়াছে। উহ] পড়িলে বুঝা যায় 
যে প্রাচীনকালে আমাদের দেশে হারা মাণিক প্রসৃতি 
রত্ব সম্বন্ধে যে চমৎকার জ্ঞান ছিল, তাহা আধুনিক ইউ- 
রোপীয় বিজ্ঞানের দিনেও চমৃৎকার | * পুস্তকখানি পন্বদ্ধে 
প্রবাসীতে বিজ্ঞানাচ।ধ্য প্রকুল্লচন্দ্র রয় লিধিয়াছেন_ 
যোগেশ বাবু আর্ধ্যশাস্ত্রের লুপ্ত রত্বেদ্ধারের যে চেষ্টা! করিতেছেন, 
তজ্জন্য তিনি আমাদের «ধন্যবাদের পাত্র। তাহার গ্রস্থখানি যে 
গ্রীতিপ্রদ হইয়াছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিৰবেন। আমাদের 
দেশীয় সমুদ্ধিশালী ব্যক্তির।, যাহারা রত্বাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন, 
তাহারা যদি এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমাদের পূর্ববপুরুষদিগের প্রতি 
একটু শ্রদ্ধান্বিত হন, এবং অতীত গৌরব স্মরণ করিয়া যদি বর্তমান 
কালে দেশের উন্নতির প্রতি একটু মনোযোগ করেন, তাহ। হইলে 
গ্রস্থকারের পরিশ্রম সফল হুইবে। নাটক-নভেল-প্লাবিত. বঙ্গদেশে 


আমরা এইরূপ গ্রন্থের বল প্রচার কামনা করি। রতু-পরীক্ষা 
'স্বামাদের বিশেষ তৃপ্তিকর হুইয়াছে। 


কে 


জ্যোতিষের দিকে চিত্ত আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে 
যোগেশ বাবু “শঙ্ছুনির্মাণ” নামক পুস্তক লিখিয়াছেন। 
বিলার্জা বড়ী থাকিলেও স্ুর্য্যঘড়ী আবশ্ঠক । এই বহির 
সাহাষ্যে যে-কেহ নিজে শ্ধ্যঘড়ী নিশ্মাণ করিয়া নিজের 
বাড়ীতে স্বাপন করিতে পারেন । ইহার সম্বন্ধে অধ্যাপক 
অপুর্ধবচন্দ্র দত্ত প্রবাসীতে লিিয়াছেন__ 


যোগেশ বাবু অনেক রকম লোকহিতকর বিদ্যা এবং কার্ধাগত 
নানা বিষয়ক উন্নতির পথ পরিফ্ষার করিতেছেন, বর্তমান গ্রন্থ 
তাহারই অন্যতম । শ্রর্ধ্য-ঘড়ী নিশ্শাণের প্রয়োজন ও প্রণালী শিক্ষা 
দেওয়া ভইবে ইহার উদ্দেশ্ট | *% * সুর্যা-ঘড়ী বছুব্যয়সাধ্য ব্যাপার 
নহে । ইহা একবার স্থাপন করিলে বিনা “মে? ও বিনা "তৈল 
দানে? বহু শতার্ী চলিবে ।* * গ্রামা জমিদার ষদ্দি বাড়ীতে একট! 
সথর্য্য-ঘড়ী স্থাপন করেন, তাহা হইলে সমস্ত গ্রাষে একটা সময়-বোধ 
জাগরিত হইয়| উঠিবে ! 


৫ 

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে বোদ্াই নগরে ভারতবর্ষের সকল 
প্রদেশের জ্যোতিষী লইয়া এক সত। হইয়াছিল। দেশের 
পঞ্জিকাসংস্কার এই সভার আলোচ্য বিষয় ছিল। যোগেশ- 
ধাবু সেই সভায় নিমন্ত্রিত হন। কিন্তু উপস্থিত হইতে না 
পারায় হার অভিমত 11117081 /৯11702180 1২6100111) 


প্রবাসী--আম্মিন, ১৩২১ | 


,তেই হইবে । 


॥ ১৪শ ভাগ, ১ম ও 


৯7৬৫৯ * ৯ 4৬ 4৯ ০১ পি উতলা তি পাটি তা 


( ছি ইরিনা ঠা নামে এক পুস্তিকা লিবিয়া খ্রেণ, 
ফরিয়াছিলেনু, পুরাকাল হইতে এ পর্যযস্ত এতবেশে পঞ্জিকা- 
সংস্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিবুত্ব দিয়া! বর্তমানে কোথায় আট- 
কাইতেছে তাহা! এই পুত্তিকায় দেখান, হইয়াছে। শেষ 
কথা তিনি এই বলিয়াছেন যে, হিন্দু মানমন্দির প্রতিষ্টা 
না করিলে সং স্কাবের প্র স্থগম হইবে মা ..€ 
কলিকাতা সাহিত্যপরিষদের জন্মাবধি যোগেশ বাবু 
পরিধদের সদদ্য আছেন। প্রথম অবধি পরিত্ধদ বাংলা 
ব্যাকরণ ও অভিধান সুংকলনের নিমিত্ত সদস্যগণকে পুনঃ 
পুনঃ অন্থরোধ করিয়া আসিতেছেন । কেহ আগ্রসর হই-, 
লেন না দেখিয়া আজি দশ বার বসর হইল যোগেশ বাবু 
বাংল। ভাষা প্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। তাহার 
পাঁবশ্রমের ফলব্বরূপ “বাঙ্গালাভাষা” নামক গ্রন্থ প্রকী- 
শিত হইতেছে । পবাঙ্গালাভাষ।” ছুই ভাগে পিত্ত হই- 
যাছে। প্রথম ভাগে বাংল। ভাষার প্রকৃতি ও গতি, শবের 
উচ্চ।রণ ব্যুৎপত্তি পরিবস্তন, বাংল অক্ষর. বাংল! ব্যাক রণ 
বর্ণিত হইয়াছে । দ্বিতীয়তাগে “ধাঙ্গাল। শব্বকোষ :” 
ইহার তৃতীয় খণ্ড (“ম”শেষ ) প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম 
ভাগ পাড়িয়। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রবাসীতে লিখিয়া- 
ছিলেন। যোগেশ বাবু মাটি খু'ড়িয়া আক হইতে লৌহ 
উঞ্ডোলন করিয়। শ্বরাচত শস্ত্রে বাংল৷ ভাবা ব্যবচ্ছেদ 
করিয়াছেন। এই পুস্তকে তিনি যে ভবিষ্যৎ কন্মাপ্রিগের 
নিমিত্ত নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহ। স্বীকার করি- 
অনেকে মনে করিয়াছেন যোগেশ বাবু 
বাঙ্গাল শবের বানান পরিবর্তন করিতেছেন। তান । 
কেবল কয়েকট। যুক্ত অক্ষর পরিবর্তন করিয়াছেন বটে, 
কিন্তু সেটা প্রকৃত “উদ্দেশ্য নহে। সাহিতা-পরিষ্যৎ এই 
গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাংলার কলক্কমোচনের প্রয়াপী হইয়া- 
ছেন। যোগেশ বাবুর শব্দকোষের যথাসাধ্য বিস্তৃত 
আলোচন। প্রবাসীতে হইতেছে। | 
এ-সকল তাহার সথের কাজ, অবসরের কাজ, 
যখন দৈনিক বিজ্ঞান আলো্না, হইতে বিশ্রাম প্রয়ে।- 
জন হয়, তখনকার কাজ ', ঘটনাক্রমে কলেজে তাহাকে 
সময়ে সময়ে বিজ্ঞানের ঠিনচারি “শাখা অধ্যাপনা 4 
করাইতে হইয়াছে, ইহাতে এক দিকে যেমন এই-সকল. 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ) 


শাখায় জ্ঞান? অজ্জন করিতে হইয়াছে, তেমনি এক 
বিদ্যায় বন্ধ না থাকিয়া তাহার মনের গতি নান্াদিকে 
ধাবিত হইয়াছে। তান বলেন, কিছু ন। জানিলে চলিবে 
কেন? কিজ্ঞান ত আছেই, কিন্তু বিজ্ঞান ত দশট৷ 
নহে, একটা | এইরূপে তিনি 'লগুনের রয়্যাল মাই; 
ক্রস্কোপিক্য সোসাইটী, বং 'শিডন নগরে স্থাপিত 
ইণ্ট।রন্াশন্তাল এসোসিয়েশন অব. বটানিষ্টস্ সভার 
সদন্য হইলেশ। কিছুর্দিন লয়েভ, শাইব্রেপীক (1,05৫ 
1119121% ) 105001705% ( ছুত্রাকবিগ্যা ) সন্বস্থৌ১ ০005৯ 
[১03011)0 1700101)01 হইয়াছিলেন। প্রায়ই এক এক 
ক্ষুদ্র প্রয়োজনে্টবদ্যা হইতে কল অত্যাস করিয়াছিলেন 
দধি কি, দধিবীজ কি, তাহা ইনিই এদেশে প্রথম 
ব্যাখ্যা করেন। আবগারী বিভাগের এক ভিপুট্টী বন্ধুর 
অনুরোধে চাউল হইতে মদ্য গ্রপ্তত করিবার দেশীয় 
' কলা আমুল ব্যাখ্যা করিয্লছিলেন। পরে এই ব্যাথ্যা 
ইংরেজীতে বেঙ্গল এশিয়াটীক সোসাইটার পত্রে প্রকাশিত 
হইয়াছিল। একবার এক গায়কের গানে মুগ্ধ হইয়া 
কয়েক বংসর অবসরকালে দেশীয় গীতবাদ্যের বিজ্ঞান 
শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি বঙ্গেন, নিজে গাইতে 
বুুজাইতে না পারি, অন্ঠে গাইলে বাজাইলে বুঝিতে 
ও রস গ্রহণ করিতে পারা চাই। “প্রাকৃত ভঁগোল” 
পিখিবার সময় ফোটোগ্রাফ তোল। অভ্যাস করেন, এবং 
সঙ্গে সঙ্গে চিঞ্রের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে অগ্রশীলন 
_করেন। দ্েশায় গাছের রঙ্গে রঞ্জিত বস্ত্র দেখিয়া কয়েক 
বৎসর রঞ্জনবিদ্যা ও রঞ্জনকলা *অভ্যাস করিয়াছিলেন। 
এক কবিরাজ তৈলপাকের ঘোগ্য বাড়ী না পাওয়াতে 
ফোগেশবাবুর নিকট ছুঃখপ্রকাঁশ*্করেন। অমনি যোগেশ- 
ব্যবু কুস্তকারকলার প্রতি আকৃণ্ট হইলেন এবং বাড়ীতে 
কুমার বাখিয়। নানাবিধ মৃত্তিকার পরীক্ষা করিয়া 
'ছুইবৎসর পরে সফলকাম হইয়াছিলেন। কলেঞ্জে কলার 
বিজ্ঞান এবং বাড়ীতে কলার করণ, এই দ্বিবিধ উপায়ে 
তাহাকু কল শির্ষ! হইয়াছিল। যখন কলেজে প্রথম 
নিষুক্ত হন, তখনই বুবিষুছিলেন, যন্ত্রনিশ্মাণ না জানিলে 
বিজ্ঞানশিক্ষা, চলিবে না। এইরূপে তিনি ছুতারের 
_কামারের কাজ, টিন-পিতলের কাজ, নিজে হাতে কিছু 


অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় , ণং. 


*কিছু অভ্যাস করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, হাত না 


হউক, দক্ষত৷ নাই জন্মুক, কোন্* যন্ত্র কিরূপে করিতে 
হয় তাহা না জর্গীনলে কারিগরকে উপদেশ দ্িতে, পারা 
যায় না। এমন গ্রাম্য কলা নাই, যাহার করঞ্পী তিনি 
অবগত না আছেন। কয়েকবৎসর পূর্বে প্রবাসীতে 
যে চরকা নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহ। 
ছয়মাস পরীক্ষার ফল। গ্রামে সুলভে শাক্তসংগ্রহের 
উদ্দেশ্যে পবনচক্র (৮1700101111) নিশ্মীণ কাওয়া তিনি 
তাহার দোষগুণ পরীক্ষা করিয়াছেন। সাহিত্য-পরিষদ্ণ 
তাহার পরীক্ষার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতেছেন। তিনি 
তাহার পবনচক্র দ্বারা কুয়া হইতে জল তুলিবার সহজ 
উপায় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন্। ফলে গ্রামা কামার ছারা 
নির্মিত হইতে পাবে, এমন পম্প নিশ্নীণ করিয়াছেন । 
ধানভানা, কলাইভাঙ্গা এবং এইরূপ কাঞ্জ করাইবার 
উদ্দেশ্তটে ছোট বড় কল করাইয়ার্ছিলেন। কলাইভাঙ্গ 
জতা ও জলতোলা পম্প দ্বারা অদ্বাপি তাহার বাসার 
কাজ চলিতেছে । সময় পাইলে এই ভ্বুই কলের 

একটু উন্নতি করিয়া সাধারণের গোচর করি 

জ্যোতিষ চষ্চার সময় দুরবীণের কাচ কিনিয়া। কষ 
দুরবীণ তৈয়ার করাইয় ব্যবহার করিতেন। কলেজে 
তাহার নিজের হাতের কিন্বা কারিগরকেন্দীপদেশ দিয়া 
গড়া অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আছে । এই সকলের মধ্যে 
একটা উল্লেখযোগ্য । একবার কলেজের ১-1২$ 
দেখিবার বহুমুল্য এক যন্ত্র (17109097০11) ব্রিগড়াইয়। 
যায়। যাহারা এই যন্ত্র চালাইয়। থাকেন, তাহারা 
জানেন, একবার বিগড়াইলে নূতন করিয়া না গাঁড়লে 
সেযস্ত্রেআর কাজ হয় না। গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রনিশ্মীণ 
আফিস ও বেঙ্গল-নাগপুর রেশওয়ের টেলিগ্রাফ আফিস 
এই যন্ত্র দেখিতে চাহিল, কিন্তু হাত দিতে সাহস করিল 
না। ইহার কিছুপরে ডিরেক্টুর পেডলার সাহেব কলেজ 
পরিদর্শন করিতে আসিলেন । সেই যন্ত্র কোথায় মেরা- 
মত হইতে পারে, তাহা যোগেশবাবু পেডলার সাহেবকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, “এদেশে 
হইতে পারিবে না, বিলাত পাঠান ।” “এদেশে হইতে 
পারে না” শুনিয়া যোগেশবাবুর মনে ক্্্ঘাত লাগিল। 


প্রবাসী-_আব্িন, ১৩২১ 


প্র ৯ 


' | ১৪শ ভাগ, *্ থণ্ড 
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বুঙ্গার অবকাশে তাছ। খুলি নিজে নিশাপনথ ,উপাবি দিয়। আনীরবাদ করিয়াছিলেন । তাহার বৃস্তাস্ত 


লন করিয়। নূতন গড়িলেন। কেবল সেট! নহে, 
/ঠিহার স্তর, ঠিকৃকি ন! পরীক্ষার নিমিত্ত আরে! দুটা 
গড়িষ্ঁন। : পরবৎ্সর পেডঙার সাহেব. খন আবার 
আসিলেন, তখন যন্ত্রের কাধ্য দেখিয়া আশ্চর্য হইয়। 
গেলেন। তিনি সুবিধা হইলেই এইরূপ হাতেগড়া যন্ত্র 
লইয়া অধ্যাপনা করিতে ভাল বাসেন' প্রথম- 
শিক্ষার্থীকে তিনি জটিল কিন্বা বিলাতি চাকচিক্যময় যন্ত্র 
দেখান না। 
প্রতি আবদ্ধ থাকে না, যন্ত্রের প্রতি ধাবিত হইয়। প্রকৃত 
শিক্ষার ব্যাঘাত হয়। শিক্ষার্থ ব্যবহৃত যন্ত্রের দোষ 
বুঝিতে পারিয়া সে দোষ, সংশোধিত দেখিতে অভিলাষ 
করিলে উন্নত যন্ত্র দেখবার অধিকারা হয়। তিনি 
মনে করেন, ছাত্রের মনে শিক্ষার আকাজ্ষ। জন্মানই 
তাহার কার্য, শেখা ছাত্রের হাতে । বিশ্ববিদযালয়ের 
ইন্স্পেক্টরগণ বৎসরে বৎসরে তাহার শিক্ষার্দান-পদ্ধতিএ 
( প্রশংসা করিতেছেন, তাহাতেই তাহার চেষ্টার 
॥ বুঝিতে পারা যাইতেছে । যাহাতে ছাঞ্জ্রেরা 
্ [ী ও অনুসন্ধিতহথ হইয়া (তাহাদের পক্ষে) নৃতন 
তথ্য আবিষ্ষার.কিতে পারে, আবিষ্কারের নামে তাঁত 
ন। হয়, তার চেষ্টা সেই দিকে । ইহাতে যে তাহার 
ছাঝ্সেরা অধিক সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পণীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইবে, তাহাতে আশ্চধ্য নাই। বোধ হয় এই 
কারণে গ্রাবর্ণমেন্ট তাহাকে “রায়সাহেব” উপাধি দিয়া- 
ছেন। কিন্তু তাহার গুণের আদর ঠিকৃমন্ত করা হহত 
যদ্দি তাহাকে শিক্ষাবিভাগের ইম্পীরিয়্যাল সাভিসে উন্নীত 
করা হইত। জন্মের দেশ ও গায়ের বং এই ছুই অপরাধে 
শিক্ষাবিভাগের উচ্চতম কাজগুলি তাহার মত লোকর্দের 
অনধিগম্য হইয়। রুহিয়াছে। 
কটক-কলেজে বহুকাল থাকাতে উড়িষ্যার কলেজে 
শিক্ষাগ্রাপ্ড অধিকাংশ ব্যক্তি যোগেশবাবুর ছাত্র । সকলেই 
তাহাকে তক্তিশ্রদ্ধা করে, অধিকাংশ লোকে তাহাকে 
আপনার লোক মনে করে। উড়িষ্যাঁও পগ্ডিতবর্গ তাহার 
সংস্কৃত শান্ত্রজ্ঞান দেখিয়া শ্রদ্ধা করেন। এইরূপে পুরার 
মুক্তিমগপের পুণুতমণ্ডলী তাহাকে মন্দিরে বিদ্বানিধি 


তিনি বলেন, হহাতে ছাঝ্রেত্র মন বিষয়েক. 


আমরা যথাসময়ে প্রঞ্কাশ কাঁরয়াছিলাম।' “কটকের 
সাধারণ লোকের কাহারও কিছু সন্দেহ হইলে মনে করে 
যোগেশবাবু কাছে সন্দেহ দূর হইবে+_যেন্জ বিজ্ঞানের 
অধ্যাপকের নিকট অজ্ঞাত কিছু নাই। 

কিন্তু অধিক মস্তিষ্ক ঢালনায়, বিশেষতঃ দেহের 
স্বাস্থোর প্রতি অবহেলায়, যোগেশবাবু তিনবতৎসর হইতে 
অশ্শীর্ণরো'গে ভুগিতেছেন। এখন অনেকট। সু হইয়।- 
'ছেন বটে, কিন্তু বুঝিয়াছেন্‌, দেহের স্বাস্থা না থাকিলে 
কর্ম করিবার শক্তি ধাকে না, গ্রেখাপড়া কম না করিলে 
দ্বেহ টিকিবে না। একারণে বিলাতী সভাগুলির সম্বন্ধ 
ত্যাগ করিয়া কেবল দেশীয় হুইতিনটি সভার সঙ্গে যোগ 
রাখিয়াঁছেন। 

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র অনাড়ন্বর, সাদ্দাসিধা মানুষ । 
জ্ঞান-অর্জন ও জ্ঞানদান তাহার জীবনের বত। তপস্বীর 
মত একাগ্রতার সহিত তিনি এই ব্রত পালন করিতেছেন । 
দেশের হিতৈষী প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার দীর্থজীবন কামনা 
করিবে। | 


দেশের কথ। 


স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্য সাধন] । 


রংপুর দ্িকপ্রকাশ লিখিয়াছেন £-_ 


সম্প্রতি রয়টার খবর পাঠাইয়াছেন-__“ইংলগ্ের বাণিঙ্যসমিতি, 
জান্মানী যে সমুদায় জিনিষ এ পর্যান্ত সরবরাহ করিয়া আসিতে- 
ছিল দেই সমুদায় জিনিষ সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করিতেছেন। 
যদি মূলধন সংগ্রহ করা যায় «তা! হইলে যুদ্ধ শেষ হইতে হইতে 
গ্রেট ব্রিটেনে নানাবিধ ওষধ, রাসায়নিক উপকরণ, রং, বৈদ্যতিক 
যন্ত্রা্দি বিষয়ক শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে । ফরাসীরাও জর্দান 
বাণিজ্য হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছে।” স্বাধীনপ্রকৃতি আত্ম- 
সম্মানজ্ঞান- ও ব্যবসায়বুদ্ধি-বিশিষ্ট জাতি বিপৎপাঁতেও আপনাদের 
মঙ্জল-চিন্তা বিসর্জন দিতে পারেন না। এইরূপ বিষয়ে দৃষ্টি না 
থাকিলে কোন জাতি বড় হইতে পারে না । 

আমরা যুদ্ধের জন্ত জহাজ দিতেছি, ,হাজারে হাজারে লাখে 
লাখে টাকা দিতেছি, কিন্তু শিল্প-বাণিজ্যের জন্য কি করিতেছি? 
“স্বদেশী” দুদিনের জন্য জাগিয়া উঠিয়ুছিল আবার কুক্তকর্ণের মত 
মোহনিদ্রায় চলিয়া পড়িয়াছে। 

যাহার] বিদেশীয় প্রতিযোগিতায় ভয় করেন, তাহাদের পক্ষে, 
আজ স্বর্ণ স্থযোগ উপস্থিত। অনেক বিবয়ে কিছু দিনের জন্য 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ) 


প্রতিযোগিতার আশঙ্কা উঠিয়াই গেল। স্থতরাং এখন আমাদের 
নিজেদের ডু নিজেদের প্রস্তত করিবার সময় উপস্থিত। , 

জার্মানী প্রভৃতি হইতে অনেক টাকার ডাত্তখরী ওুবধ আসিত; 
সে.সমুদায় এখন বদ্ধ হওয়ায় ডাক্তার ও রোগীদিগঞ্ষে কম অসুবিধা 
ভোগ করিতে হুইবে না। বেঙ্গল কেমিক্যাল এও্ড ফার্ধাসিউটিক্যাল 
ওয়ার্কসেরঞ্মুলধন বাড়াইয়৷ নৃতন নুতন প্রয়োজনীয় ওষধ প্রস্তত 
করান হউক। বেঙল কেমিকাালের টায় স্মপ্রতিষ্ঠ কারখানার 
। শেয়ীর কিনিতে্বাডালী পশ্চাৎপদ হইবে” না। পঞ্জাবে নাকি একটি 
কাচের কারখার্নাঁ আছে, তাহার মুলধন বৃদ্ধি করিয় কার্য্যক্ষেত্র 
প্রসারিত করা হউক কাগজ না হইলে শিক্ষিত ব্যক্তির এক 
মুহূর্তঞ্চলে না ভারতীয় মিল সমুদায়ের উন্নতির স্থঘোগ উপস্থিত 
হইয়াছে। 
লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে, বিশেষতঃ এবার ইক্ষুর স্বাবাদ গত 
বৎদরএঅপেক্ষা বেশী । জাপানকেও্ বোধ হয় যুদ্ধে জড়িত হইতে 
হইবে, হুতরাং আক্ম একবার দিয়াবাতির জন্য চেষ্টা! করিলে ক্ষতি 
কি? অবশ্ঠ দেশের ধনকুবেরগণ স্ষুঠপৌষধকতা। না করিলে কিছুই 
হইবে ন1। 


দেশার্থবুদ্ধির জাগরণের প্রথম ফলস্বরূপ যে চ্বদেশীকে 
আমর] লাভ করিয়াছিলাম তাহা যদ আজ হেলায় 
'না হারাইতাম_-তবে আজ এই বিদেশী মালের 
আমদ্বানীর বন্ধে চারিদিকে এমন অন্ধকার না দেখিয়া 
ইহাতে আন্ন্দে নৃত্য করিয়াই উঠিতাম ! আজ তাহা 
হইলে চারিদিকে শিল্পী ব্যবসায়ী শ্রমজীবী প্রভৃতির 
আশা ও আনন্দ__ন্থ ও সাফল্যের উন্মাদ উত্তেজনায় 


ভগ্বরতের বিতিন্্র প্রদেশে নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে 


পলীতে পল্লাতে বিপুল অধ্যবসায়ে স্বস্ব কম্মেলাগিয়। 
ন্বাইত-_এক বৎসরের ভিতর দেশীয় শিল্পবাণিজ্যকে 
» পঁচিশ বৎসরের পথ আগাইয়া রাখিতে পারিত। কিন্ত 
সে স্বদেশী আজ কোথায়_ন্বদেশী ভাবের অভ্যুর্থাতনর 
পরও কে ভাবিতে পারিয়়াছিল হে দেশম্মাতৃক. তুমি যে 
তিমিরে তুমি সেই তিমিরেই থাকিবে ! 

আজও আশার কথা কেউ শোনায় না--দেশায় 
শ্বিল্পের অগৌরব ও অক্ষমতা, লজ্জা! ও অপমানের ছিন্ন 
ধবঙ্জাই সকল দিকে মাথ! উঁচু করিয়া আছে! 

রংপুর দ্িকপ্রকাশেই প্রকাশ __ 


সরকারী হিসাবে এপ্রকাশ_গত ফ্ণ মাসে ভারতের কাপড়ের 
কলসমূচ্ছে তা তৈত্ঠাকীহিইয়াছে, « কোটা +* লক্ষ পাউও,_আর 
বস্ত্র প্রস্তত হইয়াছে, কিঞ্িদধিক ২ কোটি ১ লক্ষ পাউও। গত 
বৎসর এই যে মাসে ন্তা তৈয়ার হইয়াছিল কিঞ্চিদিধিক ৫ কোটি 
১৮ লক্ষ গাউও,-_আর বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল কিঞ্চদধিক ২ কোটি 
২ লক্ষ পাউও। স্ৃতরাং গত বৎসরের মে মাস অপেক্ষা এ বৎসরের 


দেশের কথা 


এ দেশের শর্করাশিল্প নুপ্তপ্রায়-_বাঙালীর ২এ দিকে, 


৬ 


৬. 
৭৬ 


মে মাসে ভারতের কলসমুহে সতা এবং বন্ধ দুইই উৎপন্ন হইয়া 
কনেক কম ॥ এ দেশে "স্বদেশী সাধনার' কি ইহাই পরিণাম? 

যাহাই হউক গৃদশের কাছে, শিল্পী ও ব্যবসায়ীদের 
কাছে আমাতীর নিবেদন, আঙ্জ আর যেন অভীঁহার। 
দেশার্থ ভুলিয়া, শিল্প বাণিজ্য ও ব্যবসায় ভুলিয়। বৃথা 
আন্দোলনে মত্ত না থাকেন-_চারিদিক হহতে সহঅ কাজ 
আমাদের ব্যাকুল ভাবে ডাকিতেছে আমরা কি চিরদিনই 
জড়ের মত পড়িগ্না! থাকিব! 
৭ মফ:স্বলেক সংবাদপন্রগুলির প্রতি আমাদের বিনীত 
নিবেদন-_ তাহারা চারি-পৃষ্ঠ!-ব্যাপী যুদ্ধসংবাদের পরিবর্তে 
দেশের বর্তমান অভাব অভিযোগ ও প্রয়োজনগুলি 
যদি বিস্তৃতভাে বরাবর কিছুকাল ধরিয়া আলোচন। 
করিতে থাকেন তাহা হইলে দেশের অশিক্ষিত জন- 
সাধারণ সকলেই তাহাদের ইতিকত্তব্য স্থির করিতে 
পারে, বাস্তবিক দেশের প্রকৃত উপবীরও হয়। আমরা 
দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছি যে “বরিশালহিতৈষী', 
সুরা, রংপুর দিক্‌ প্রকাশ, প্রভৃতি কয়েকটি সংব্‌ঃ 
পরে আমাদের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ বঁ 
এরূপ ভাবে দেশের অভাব মোচন ও জনসাধ 
বত্তমানে কি করা কত্তব্য তাহা নির্দেশ করিবার কাধ্যে 
যথাসাধা লাগিয়া গিয়াছেন। অগ্ঠান্ত রি ত্রকাগুলি 
তাহাদের পন্থা মন্ত্রসরণ করিবেন, এ আশ। মামাদের 
আছে। 

সৎকাধ্যে দান ৫ 


সন্তোষ জাহুলী স্কুল, লোকনাথ দাতব্য চিকিৎস।লয়, গঙ্গাবাড়ী 
অতিথিশাল। স্বগখয় জাহ্‌বী চৌধুরাণীর প্রোজ্বল কীতি। সন্তে 
জাহবী স্কুল টাঙ্গাইলের সর্বব প্রকার উন্নতির মুল। এতক 
জমিদারী হইতে স্কুল, চিকিৎসালয় ও অভিথিশালার ব্যয় নি 
হইত। শ্রীযুক্ত রাণী দীনষশি এই সকলের ব্যয় নির্বাহের জন্য 
লক্ষ তেষটি হাজার টাকার কোম্পানীর কাগঞ্জ এক টষ্টা 
অর্পণ করিয়াছেন ; কোম্পানীর কাগজ হইতে মাসিক ৯৯০. 
আয় হইবে ।__চারুমিহির | 4 


শত সহ অভাবপীন্ডত*আমাদের এই ২ 
চাহে যে, ধাহাদের অর্থ আছে সামর্থ্য আ 
সহায়হীন সন্বলহীন ও উপায়হীন দেশবাসীর 
সদনুষ্ঠান করুন। দেশের বাস্তবিক উন্না 
ত্রাহাদেরই অনুকুল ইচ্ছার ভিতরে রহিয়াস্ 


প্রবাসী-__-আঙ্বিন, ১৩২১ 


নাগণ মহাপ্রাণা বাণী দীনময়ীর পদাক্ক অনুসরণ”, 


দেশের অভাব «মাচনে যত্রবান হইবেন । আমরা 
£করণে রানী দ'নমণির কল্যাণ কাঁমনা করি। 
র মতামত £__ 


একটী নদী পার হইতে আমাদের অন্তর ছুরদুর করে জার 
কলম্বস পৃথিবীর গোলত্ব সপ্রমাণ করিতে অকুল সমুক্রে ভাসিয়া- 
ছিলেন। তাই আমেরিকা আবিষ্কার হইয়াছিল। আমর ঘরে 


বপিয়1 অন্নপূর্ণার পুজা দিয়! মনে ভাবি আর অন্নকষ্ট্ের ভাবনা হইবে. 


না। এদিকে ত দিন দিন অন্রচিন্তাই আমাদের চমৎকার হইয়া 
উঠিয়াছে। মা পূজ।তে সন্তুষ্ট হইয়া তোমার দৈনিক আহার 
জোগাইবেন না। 
যদি দেশের অভাবদুর করিতে চাও বসিয়া থাকিলে চলিবে না, 
নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া ঈাড়াইতে হইবে । লোকের নিকট 
কাদিলে দুঃখ ঘুচিবে না, যখন যে অভাবকে সম্মুখে দেখিবে 
তাহার প্রতিকারের জন্য পুরুষক।রের আশ্রয় লইতে হুইবে। সর্বব- 
কার্যে শত্তিষান হওয়! যে অবস্যকর্তব্য তখন বুঝিতে পারিবে। 
সবলে পর্দাঘ।তে, শক্রর তাড়নায়, হিংহকের (হংসাতে, তোমার 
বল আরও বৃদ্ধি হইবে। ইহাই সকল কাধ্যের মুল, ইচ্ছ! হইতেই 
চেষ্টা আইসে, চেষ্টার ফাই সাধনার উৎপত্তি, শেষে সাধনাতেই 
সিদ্ধি লাভ হইয়! থাকে ।-_সুরাজ। 


আমাদের মফঃম্বলের সংবাদপত্রগুলি এখন যুদ্ধ- 
এমন ব্যন্ত যে দেশের কথা ভাবিবার তাহাদের 
ও সময় নাই। অগত্যা আমাদের এবার এই 
স।ম।% কয়টি সংবাদ উদ্ধ'ত করিয়াইক্ষান্ত হইতে হইল । 
তাহার! সবাই বিশ্বজনীন হইয়া! উঠিয়াছেন, তাই বিশ্ব- 
জনীন সংবাদ ব্যতীত হ্বদেশের কোনো সংবাদের প্রতি 
তাহার৷ কপ্‌। কটাক্ষে চাহেন না। প্রবাসীর মত সহস্র 
মাসিকপত্র ক বিদীর্ণ করিলেও আমাদের মফস্বলের 
সংবাদপত্রগুলির দে কথা কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে 
বলিয়া আদৌ বিশ্বাস হয় না। বাস্তবিকই ইহ অত্যন্ত 


পরিতাপের বিষয় । 
শ্রীক্ষীরোদকুমার রায় । 


শপথ 


( পুরাতন জাপান ক্লোক হইতে ) 
গ্লোহার অঞ্চল আজি অশ্র জলে গেছে ভিজি, 
শপথ, এ প্রেম হোক্‌ অটুট অক্ষয়! 
যতদিন দীর্ঘ চারু গিবিপরে দেবদাকু 
সিদ্ধুর অতল জলে নাহি পায় লয়। 


জ্ীকালিদাস রায়। 


তোমার হাত প' দিয়াছেন করিয়ঠখাইতে হইবে । 


1 [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
| ব্যঙ্জচিত্র 
আমাদের দেশে 'সচরাচর ব্যঙগচিত্র দেখিতে পাওয়। যায় 
না। কিন্ত এবপ চিত্র আমাদের দেশে যে একেবারেই 
ছিল না এমন নয়। প্রাচীন চিক্জাবলীর মধে) কখন 
কখন হাস্তোদ্দী পক চিন দেখিতে পাওয়া যায় । তবে 
এরূপ চিত্রের সংখ্যা খুবই” অল্প, তাহার প্রধান কারণ 
আমাদের শিল্প এহিক কাজে বড় একটা ব্যবহৃত হইত 
না । অজন্ত। গুহায় পানাসক্ত লোকের এবং অন্যান্য 
কতকগুলি চিত্র আছে, যেওলিকে ব্যঙ্গচিত্র বল৷ যাইতে 
পারে। মোগল ও রাজপুত চিত্রাবলীর মধ্যেও অনেক 
রঙজ্গবসপূর্ণ ছবি দেখিতে পাওয়। যায় ! 





মদের পাত্র দেখিয়া মাতাল পারসিকের নৃত্য। 
[ অজ্তা গুহার চিত্র হইতে । ] 


বিজ্রপ করিবার ইচ্ছ। আমাদের নিতান্তই ম্বাভাবিক। 
মনটা যখন প্রফুর্জ থাফে তখন স্বভাবতঃই আমাদের 
কৌতুক করিবার ইচ্ছা হয়, অন্তরে লুকানো হাস্যরসের 
উৎস আপনি ফুটিয়া উঠিতে চায়। কৌতুকট। আমা- 
দের ঘেমন স্বাভাবিক, শিল্পে সেই ভাবের প্রকাশও 
তেমনি শ্বাভাবিক । শিল্প ভাব প্রকাশের একটা? মার্গ। 
যে ভাবটা ম্বভাবতঃই আমাদের মনে আসে, শিল্পে 
সেই ভাবের প্রকাশও (তেমনি স্বাভাবিক। শিল্পীর প্রাণ 
যদি রসালাপে ব্যাকুল হয়, তাহার স্যঞ্জিত শিল্পও কোঁতুক- 
পুর্ণ হইয়৷ উঠে। 

সাধারণতঃ বিজ্রপ বলিতে আমরা কেবল হান্ত- 
কৌতুকই বুঝি । কিন্তু উহাই ত বিজ্রপের সকল সময়ে 


৬ষ্ঠ সংখ্যা ] ব্যঙ্গচিত্র 
সংখ্যা ] ব্যঙ্গচিত্র, ৭৬ 


টি গু 2+-৫-৯ পাতিল তি সি 0৯ 8: ও র্‌ ্ 
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৮ এ উজ 


নস পারত ফ, এ ৩০০ 


4. রি 
দ ৮ রি ঠাক রি 
নার পিকিসাঠ ০ পদ 


১ 
৮৭. 





সরাহয়ের দৃশ্। 
[ মোগল চিত্র হইতে ] 


প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩২১ 


77 ইজ 
রঃ 
2 রম ঃ নে রঃ 


ক 
৮ ৪ 


যোল্ল। দে1-পেয়াজা। 


মুখ্য উঠে) নয়। আমর! ছুই রকম হাসি হাসিয়া 
থাকি। সাদাদিদে ঠাট্টা তামাস। করিতে একরকম 
হাসি। সেহাসিতে কেবল রঙ্গপ্রিয়তাই থাকে। সে 
হাসি ফকা-সোলার মত হাক্কা, কাহারও বুকে বাজে 
না, অন্তরে তাহার কিছু লুকানে। থাকে না । আমাদের 
অন্ত রকম হাসিটি কিন্ত একেবারেই অন্য রকমের । সেও 
হাসি বটে,কিন্ত সে হাসির আড়ালে ঘৃণা, ভৎ্সনা, 
আক্ষেপ ও শিক্ষ। থাকে, সে হাসিসোলার মত রংকর! 
লোহার গোলকের মত। দেখিতে বড় হাক্ক1, কিন্তু 
যাহার উপর পড়ে তাহার মর্মে মর্থে ব্যথা দিয়! 
বাজে ! ্ 

চিত্রে এই ছুই প্রকার বিদ্রপই প্রকাশ পাইতে 
পারে, এই ছুইপ্রকার হাসির বেখাই তুলির টানে আক 
যায়। কক্পনায় যাহ! অসম্ভব, যাহা মনে করিলেই 
হাসি পায় “চবিতে তাহা অশাকিয়া ফুটাইয়া- তুলিলে 
ছবিটি ::৮ ৯শউঠে। ভাষায় যেমন অসঙ্গত 


খে 
লি 
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অতুযুক্তি কৌঁতুকরসাত্মক, চিন্রে তেমনি অতিরঞ্জন বা 
অসামঞজন্ঠ হাস্তোদ্দীপক হইয়। পড়ে। 

কয়েকটা পুরাতন ছবি লইয়া! দেখ! যাক আমাদের 
দেশের চিত্রকরের।] কেমন করিয়। তাহাদের চিঞ্জে ব্যঙ্জ- 
ছট1“ফুটাইয়। দ্িত।” & 

প্রথম চিত্রটি অজস্তা গুহ! হইতে সংগৃহীত । একজন 
পারসিক মদের নেশায় পেয়াল। দেখিয়া আহ্কাদে 
আটথুংনা হুইয় নৃত্য করিতেছে। নেশার ঝোকে 
কিরূপ মত্ততা আসে চিত্রকর কয়েকটা আঁচড়ে বিজ্রপের 
ভঙ্গিতে তাহ। দেখাইয়। দিয়াছে । 

দ্বিতীয়টি একটি মোগল চিত্র। একটি সরাইএর 
দৃশ্তং সরাইএ কতরকম লোক আসে। ছবিতে বৃদ্ধ' 
যুবা, শিশু সবই আছে। কাঙালী কুকুরেরও অভাব 


নাই। সরাই সদাই গুপজার। কতলোক আসেযায়; 
কিগড কেহ কাহারও প্রতি চাহিয়াও দেখে ন ! সবাই 
নিজের নিজের ধান্দা লইয়। ব্যস্ত) অন্ত লোকে 


কে কি করিতেছে কেহ ফিরিয়াও দেংখ না। চিত্রকর 
যেন এই ভাবটি ছবিতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা 
করিয়াছে। ছবির মাঝখানে বসিয় ছুজন সঙ্গীত চচ্চায় 
ব্যস্ত; হয়ত কত খেয়াল, কত আলাপ চগিতেছে, 
কিন্ত শোনে কে? কেহ বা হু'ক। লইয়। উনন্ত ও কেহ 


ব। পাগড়ী বাধিতে ব্যস্ত; কেহ আটা মাথিতেছে, 
কেহ বা তন্ময় হইয়া ভাঙ ছাকিতেছে! গান শোনে 
কে? ূ 

ছবিটিতে ব্যঙ্গরসেরও অভাব নাই। অধিগাংশ 


লোকেরই আকার. প্রকংর, বসিবার চপিবার ঢং এমন 
যে দেখিলেই হাসি পান্। ছবির উপর দ্িকে এক 
পাশে একট। গাছের তলায় বসিয়া দু'জন লোক গল্প 
করিতেছে । কি গৃঢ় তত্বের আলোচন। হইতেছে তাহা- 
রাই জানে, কিন্তু উভয়েই বাহ্যজ্ঞান শুন্ত! গাছের 
উপর হইতে একট বাঁদর যে .পাগড়ীপরা লোকটার 
মাথা থেকে পাগড়ীট। খুলি! লইঁতেছে তাহাও টের 
পাইতেছে না! 

মানুষের প্রতিমূর্তি আাবিরাওনে মোগল চিত্রকরেরা কখন 
কখন বিজ্রপ করিত বাদশাহ আকবরের দরবারে মোল্লা 


ৃ হা 
৬ষ্ঠ সংখ্যা | 
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_দো-পেয়াজ। এজন প্রসিদ্ধ ভাড় 
- ছিল। ম্ল্লাজীর 'দো-পেয়াজা” মাংস 
বড় প্রিয় ছিল বলিয়* তাহার নাম 
হইয়া গিয়ছিল “মোল্লা! দো-. 
পেন্সাঞ্জা *ি মোল্লাজীকে ঠাট্টা করিত 
*না রাজদরবারে এমন লোকই ছিঈ 
না; কিন্তু মোল্লাজীর কথার ধার 
এমনই তীক্ষ যে সে একাই সকলকে 
বাক্যযুদ্ধে পরাস্ত করিত। মোল্লা- 
জীর বিস্তৃত বৃত্তান্ত পূর্বে প্ররবাসীতে 
প্রকাশিত হইয়াঞ্ছ। মোল্ল। দো- 
পেয়াঞজজার অনেকগুলি ছবি চেঁথতে 
পাওয়। যায়। সব ছবিগুলিই এখন 
যে দেখিলেই হাসি পায়। তৃতীয় 
ও চতুর্থ চিত্রে মোল্লার প্রতিমৃত্তি 
: দেখিলেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাহাকে 
উপহাস করিবার জন্যই তাহার চেহারা 
আঁকা হইয়াছিষ্। 
কাওড়ার ছবিগুলির মধ্যেও সময়ে 
সময়ে গাহ্স্থ্য নকৃূসা ও নাচগানের 
ছবিতে ঠাট্টা তামাস। দেখা যায়। 
লাহোরের “আজাব'-ঘরে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য তিনটি (৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম) 
বাঙ্গচিএ আছে। আমার বিশ্বাস এ ছবিগুলি কাঙড়ার। 
'সেগুলি- কাঙড়ায়ই পাওয়া যায়, এবং,একটির উপর 
গুরমুখী তাষায় কয়েকটি নাম লেখা আছে। ছবিগুলি 
আকিবার ধরণও অনেকট। কাঙুড়শ্র চিত্রকরদের মত। 
পঞ্চম চিত্রে কয়েকটি ফকির ও একটি রমণীর ছবি 
আকা আছে' মাঝধানে যিনি বসিয়। আছেন তিনি 
বোধ হয় দলের সর্দার। ফকিরি বেশ বটে কিন্তু আমীরি 
খেয়ালটা এখনও সম্পূর্ররূপেই বর্তমান। হাটুর নীচে 
'এহতবা' বাধা_যাহ/তে বেশ আরামৈ বসা যায়। মাথায় 
ময়ুরপুচ্ছ ; ভাঙেরঁ পাত্র লইবার জন্ত ব্যাকুল! যাহার 
হাতে পেয়ালা রহিয়াছে" তাহার পাশে বসিয়া একজন 
গুক্ত মনের আনন্দে হু'কা টানিতেছে! নীচে বসিয়া 
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মোল্লা দে1-পেয়াজা। 
আর একজন হাই তুণিতেছে; তাহার নেশার €ঘারটা 


যেন টুটিয়া 'য/ইতেছে! বামদিকে একজন স্ত্রীলোক ; 
তাহার মাথায় তিলকের ঘট] খুব, কিন্তু কোলে এখনও 
একটি হুপ্ধপোব্য শিশু! সে এখনও সংসারের মানুষ, 
তবুও যেন সে দেখাইতে চায় সে সব ত্যাগ করিয়া 
চুকিয়!ছে ! তাহার পাশেই মন্ন্যাসীর আর একজন চেল|। 
গে কৌগীনধারা ; তাহার ত্যাগ করিবার বাকি কিছু 
নাই। তাহার একহাতে মালা”; মন কিন্তু সেদিকে নাই। 
মন পড়িয়া আছে অপর-হাতে-বসা পোষা বুলবুলটির 
উপর! 

ষষ্ঠ চিক্রটি আরও মজাপ। ছবির মাঝথানে এক 
বাবাজার অধিষ্ঠান। তাহার বাম.্রাশে গক্ছ্রন্দ বসিয়া 





প্রবাসী-_আশ্বিন, ১৩$১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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পাটি পাস প্াস্ছি ৩ ০ টি] 


ভগ ফ!করির ব্লগ । 
[ কাঙড়ার চিত্র |] 


আমাদের ..নসীর হাত পা বড় সরু সরু, বড় ক্ষীণ__ 
তাহা উপবাস করিয়া নয় বিনা পরিশ্রমে খুব 
"২ খাইতে পান বপিয়া। উনি যে আদপেই উপবাস 


'মন না, ওর প্রশস্ত ভুড়ি তাহার যথেষ্ট প্রযাণ, 


দিতেছে )বাবাঞ্ীর আলস্ত ঘেমন প্রিয়, ধর্মচর্চা! ততটা! 
নয়। তাহার নিজের হাত বহন করবার জন্তও একজন 
ৃ্‌ চেলীব প্রয়োজন ! সন্নযাসীটি ধড় ত্যাগী; তাহার বুঝি 
আর কিছুতেই আসক্তি নাই। কিন্তু কিঞানি' কেন 
একজন নর্তকী আপিয় সন্লাসীর সামনে তাম ধরিয়াছ্ছে। 
নর্ভকীর চেহারা যেখন, পোষাক পরিচ্ছদ ও তেমনি। 
ছবিতে কণম্বরের ত রূপ দেওয়। যায় না, কিন্তু নর্তকীর 
সঙ্গীতও যে তাহার পরিচ্ছদের মতই জীর্ণ ও মগিন সেটা 
বুঝিতে যেন বেশী চেষ্টা করিবার প্রয়োজন হয় না! 

সপ্তম চিত্রে তিনটি চেহারার উপর বৈষ্ণব ভক্ত কবি 
প্রেমদাস, গরীবদাস ও ভুল্লসীদাসের নাম লেখা আছে। 
প্রেম্াসের মাথায় ঘোঁমট। ; গরীবদাসের আকৃতি হাড়- 
গোড়-ভাঙ্গ৷ “দ্”-এর মত ; আর তুলসীদ্দাসকে একটি 
অসার অলাবুর মত আক! হ ইয়াছে। চিত্রটিতে প্রেমদাঁস, 
গরীবদাস ও তুলসীদাসকেই বিজ্রপ করা হইয়াছে, 


এমন মনে হয়না। তাহাদের নাম লইয়া, তাহাদের 
প্রেমোচ্ছাস ঠিক হৃদয়গম না করিতে গারিয়া,'যাহারা 
বৈষ্ণব ধর্মের, নামে কালি দেয়, তাহাদ্রেরই যেন ঠাট্র। 
কর হইয়াছে । ছবির অন্যদিকে ছু'জন রাজপুরুষ 
একজন ভূত্য সঙ্গে করিয়। বসিয়া রহিয়াছে। তাহারা 
বোধ হয় কবিদের ভক্ত; কিন্তু তাহাদের তক্তি কেবল 
কপটতাপুর্ণ! মাথায় তিলক, হাতে মালা, গলায় মাল! 
মাথায় মালা, কিন্ত আবার অন্য হাতে বল্পম, কটিতে 
আদ! ইহার! যেন ধর্মের সরল সতোর সামনে আসিয়াও, 
জীবহিংসা, কঠোরতা ছাড়িতে পারিতেছে ন। 1! তবুও 
কিন্তু মাল! হাতে রাখা, চাই ! 

এ ছবিগুলি সবই বিদ্ধপ করিবার জন্য অশাকা। কিন্ত 
এ বিদ্ধপে হাসিবার ত কিছুই নাই। এঠাট্টার ভিতর 
এনেক শিক্ষা লুকানো আছে। যা ঘ্বৃণ্যঃ য। দৃষণীয়। যা 
কেবল কপটতা, এ ছবিগুলি যেন আমাদের তাহ! 
ত্যাগ করিতে শিখাইতে চায়। অসত্য অপেক্ষা কপটতা 
আরও জঘন্য। ধর্দের দোহাই দিয়া'যে কপটতা প্রচার 
হয় সেই কপটতা। আমাদের চোপের সামনে ফুটাইয়। 
তুলিবার জন্ঠই যেন এ কপট সন্যাসীদের ছবিগুলি আবাকা 


৬ষ্ঠ সংখ্য। ] * ব্যঙচিত্র নং 


সটি-/ ৯৬৮০০ ৪ ৮৮৯৯ পতি পাতিলে ১৩৯৪১১৩২৪০০ ০৭ গু 


রর (6142042173757255 51005158558 ০ গু 


৮৩৯১৯ পি ৩৯ ৩» পাও পি ৫৯ পি পাটি পি পীছি লে ২ পা 
র্ণ ১ 
১৩ 


৮) 


5... 





ভও বৈষ্বের বাজ্সছিনত্র । কি 
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ছিল । এ ছবিগুলি যেন ন আমাদের (বলিয়া দিতেছে 
না যেন অলত্যের, কপটতার ছদ্সবেশ না পরি, যেন 
পর কাছে নিজেকে নাঠকাই। " 


“মাল। ফেরত জনম গয়া, 

পর গয়৷ ন। মনক ফের। 
হাথক মণক। ছোড়কে, 

মনক। মণক। ফের ॥” 


হাতের মাল। ঠকৃঠকিয়ে জন্মট! যে কেটে গেল, তবুও ত 
মনের ফের গেল না! ওরে এই বেল! হাতের মলি। 
রেখে দিয়ে মনের মণিমাল। গুণে নে ! 


শ্রীসমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত । 


প্রতীক্ষা 

১.০ - - সর নয়নপাতে জেগেছিল প্রাণ, 
এ আমাদের দলে বিকশিয়া শতদল সম; 
 উধার অরুণবিভা। পাখীর সুতান, 
নীরবে ফুটায়েছিল শোভা অনুপম । 
আঞ্জি তো প্রভাত নাই, নামিছে যামিনী 
“মধ ণকুহ ক্ষণ্ড বুলাইয়া শিরে_- 
অবসন্ন চিত্ত্দল পর্ণবাস টানি' 
মু্দিয়া ঢলিয়৷ পড়ে ধীরে অতি ধীরে । 
কোন্‌ সে সুদুর পুরে অভিসার তব? 
ওগো মন্্কমলের তপন আমার ! 
বিকশি' তুলিছ সেথ। চিত্ত নব নব; 
জাগায়ে তুলিছ কত লাবণ্য আবার ! 
মুদিত কমলহিয়। হেথা! নিশিদিন 
তপনে ডাকিয়া মরে স্তব্ধ বাকৃহীন। 


"॥.  জীপরিমলকুমার ঘোষ। 


দিতে ছে'€:২ 


৭8 প্রবাসী__আস্বিন, ১৩২১, 


পাগল,_পথের দিকে, 


6৯ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


৯, / ৯.৮ ৯:৮৯ / 


ছযুদিন।_ভোরে' আজিকার । 
শ্চারিদ্দিনে চিঠি আসে তার। 
বাড়িগা চলিল' বেলা, উষার ভাঙ্দিল খেলা, 
থেমে গেল কাকলি পাখীর, 
ছুটে চাত্ন অনিমিথে 
চাহনি এ আকুল আখির । 
আসে কি না আসিছে পিয়ন, 
কাছে তারি যুরণ জীয়ন। 


যত সবে জাগে, বাড়ে বেল 
হয়ে যাই ততই একেল। । 
জাগে যত হাসি গান, তত আমি জ্রিয়মাণ,_ 
' হয়ে পড়ি সায়বিহীন ৮ | 
শুধু পিয়নের পথে চেয়ে থাকি, কোন মতে 
বহিয়। না যেতে চায় দ্িন। 
ও বাড়ীতে ,__-চিঠি আছে বলে? 
- ডাকিয়। পিয়ন যায় চলে? । , 


ও বাড়ীর দরজার কাছে 
চিঠিখানি পড়িয়াই আছে। 

কেহু ন। তুলিয়৷ লয়, ধুলি-তলে পড়ে রয়; 
ভাবি চেয়ে চিঠিখানি পানে_- , 

যেন কার শত কথা পরাণের আকুলত। 
বুকে ওর কাদে অভিমানে । 
কেবলি সে খোল! হ'তে চায় ;_- 
কেউ তো ন! তুলে দেখে হায়! 


মাঝে-পড়। থথানি লি? 
কত কেহ আসেযায় চলি?। 


আমি আর চিঠিখানি কেহ কারে নাহিজানি; 
দু'বাড়ীর ছ"টি দরজায়, 
দুজনার দুটি হিয়। এ উহার আশ। নিয়! 


গুমরিয়। কাদে বেদনায়। 

ও যেচায় একটি পরাণ; 

আমি চাই ওরি মত-_দান। 
শ্রীন্বুরেশানন্দ ভট্টাচার্য | * 


4৯ ঠাস তির সিরাত সিরাত 


৬ রে 
পিউ তির উপ 10000000000 নি 00000000000 ই, টি ও এসইীত সির ৯ ৯, এ 


৬ কথা ও সুর-_শ্রীরবীন্ধ্ নাথ ঠাকুর 
[এ সাঁা না। ধানা। 'পা 11 ধাপাশা। মা-পা। গামা 


ও দের ক ও, থা য় ৪ ধা দা ০ লা ৪ গে 
|মা.পা-। ধা) পা শা। পা শী -মা। পা -ধা। না -] 
তোমার ক ০ থা *.- আ মি * বু. * ঝি * 
[র্সা না না। ধাএনা। পা -া| মা.পা 71 দা -। পা 417 
ও দেব ক ০ থা বর তো মা চু আ ও কাশ. 
|মা পাদা। মা-পা। গামা] মাপা দান »পর্গ 
তো মা র বা * তা স এ হু ত স * ব. 


|পা-া-মা। পা -ধা। না| সাঁশীনা। ধা _না। পা 1! 


সো জা ০ তু ০ আজে ০ ও দের ক তন থা য় 


০ 
| মা পা 71 দা 7 পা -] মা ধা পা! মা -পা। গী: 


৮ দ য় কু ০ গুম * আ পপ নি ফা * টে 


|,পা পধঃ না । না 71 নহধঃ পা] পাধার্সা। সা 7 "সী: 


জী ব ন আ ০ মা র ভ রে ০ ও * 


| পা ধা ্সা। সা.) রার্সা | বান 71 পান পা ধা! 


তচ পা র খু. ৩ লে * ০ ০ ০ আঁ * মা র 
| না -া 71 পান সান] ওার্পসা 71 র্পা 11 না 7] 
০ য়া র খু ০ লে চে য়ে ও দে ০ খি ০ 
] ধহর্সঃ সা না। খনা 11 ধাপা] -পা ধা -পা। পান বার্সা] 
হা. তে র কা ০ ছে « ০ ০ ০ আআ « মার 
[না সানা । ধনাঁ 171 ধা-পা] ধাপা মা। পা ধা। না 4] 
হা তে র্‌, কা ০ ছে  * স ক ল পু ০ জি * 


[সা শী না। ধা -না। পা 711] 


ও, দে র ক থা হর 


" প্রবাসা__আশ্মিন, ১৩২১ | [ ১৪শ ভাগ, ১ম খও 


সা.না,া। রা-।, রাশ! 'গারাগা। মা গান 


স.কা ল সী ঝে * স্ব রু যে বা ৎ জে .০ ; 


[লগা 771 গান গামা] মাপা এ, ধা 71 পান] 


ভু বন জো * ডা « হো মা ক না হ | টে ** 
পা ধার্সা। সা] রা 71 রা সান রর্পা 7 "না 7, 
আ লো র গো ০ ; মা বর, বে থে ০ [তা ০ শা বর 


|ধার্সা না। খ্না 1 পান] -পা-ধার্সা। পা প41. রা সাঁ। 
ত রী আ এ সে ০ ০... * ০ $০ত মা র 
*র্দ না। না ল। ধা-পা। ধাপাংমা। পা-ধা। না 11| 

৫ ক্ত রী ০ আ ০ সে * আ মা র ঘ। ০ টে ০ 

প৮৮এশ না) খনা ধা। পাঁ 71 মাধাপা। মা -পা। গা মা] 


দের ৮ 
শু ন্‌ ব কি ৭ হা ও ধু ঝ বৰ কি বা « 


গম পা 71 পান পা -মা। পাশা না। শা -ধা। পা -ধা। 


২. হুঁ ৪ দে ৪ থি শা বা ০ গর পি 9 বাঁ 
দিতেছে; 
|ধার্সা 11 আসান বর্পসা 71] না নন পানা পাধা | 
ঘ রে ই তো ০ মা. র ০. 5 আ মা র 


[ধা সান রান. 'রার্সা। রা র্পা 71.. বর্সা 71 না 7] 
ঘ রে হই তো * মা র আ না ও গো « না ০ 


| ধা র্সাঁ-না। ধনা 71 পা -1| -পা -্ধা -্সা। পা -া। নর্পা 71 
প থে ০ কি ০ আর ০ ০ ০ পি ৬৪ থে রি 


| ধা ্সা -না।, খনা -ধা। পান] ধাপামা। পা -ধা। না 4] 


প থে  * কি ০ আ র তো মায় * খু. ০ «. জি' 


]রাঁ-া না। ধনা -ধা। পা 711 || 
ও দের ক ৩ থা য় 
( ক টপনীন কচ, ভাল্র ) ই॥দীনেন্্রনার ঠাকুর । 


, ৬ষ্ঠ সংখ্যা) , স্বরলিপি 


|. 
নুতন গান ও স্বরলিপি । 
'কথা ও সুর-- শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । ] টি 
কারা মা পা পা ন্দা সা,7। ধ্যান শৃদা। ণাঁ-্দা পা 
ড়া 8 28 সি »*্লাঁ য় ক নখ ন এ», সে 


এট 
গু 


| সঃ -রাঁ সঃরং জ্ঞা। জ্ঞা - রঃজ্ঞঃ মংপঃ | ব্মা*শীজ্ঞা খা 1 সান 


প *. র শ ক জার ২ $ গেও ০৭ ছু * হতে ণসে এ 
| খা,সা ণাদাঁ। দা থা সান) সাঁ নানা 7। ধা পা সান]. 
আআ * মাক ঘু ০ মে র ছৃ » য়া র _ঠে ০ লে 


দান 7711 দান লাণা। শার্সা 7171 সর্থ পা শী ওক 


(ক ৭ সে হই থ ০ বর দি ০ ল * মে * ঞল ৭. এ 


জ্ঁ রর ৫ ০8, 
মা -ার্জা া। অর্ধ 77) বাঁ শা নল দা। দগঃ হাটি 


জে ৬ * গে এ দে *খি * আ ০ মার আঁ ৬ 
| সা -রা সংরহঃ হা! জা 7া রক্ত তমপঠ়। রন চা -খ | আধা 7 
আলা * খি বর ্ ০ লে ০ [গা ০ ঠে ০ (5 ০ 


| ঝা শা সা -1 থা দা ণা-সা। খাঁ শা স্ভং। খাঁ -ী সা 71 
মা "নে ৪ ভু ০ লা আআ ০ ০ কাশ থে * ন্‌ 
(সাদা | আজ্ঞা দা-প্া। সা-রাজ্ঞা স্ঞা। জ্ধা লা সা 71 


ক উ « ল শঞ ঙরু ০ থা ৭ কা ০ ণে ০ কা ০1৭ 


] মা -দাঁ -া 71 ণ শা রা 7 রা -বা 7 দা। পা -া প 71 
ণ গ নে ও চু ০ 'ল ০ স ০ ক ল দে ০. % ৪ 


[থান শদা। পা-াজ্ঞা 1 আ্ঞা লা ধা -সা। দঃণঃ সর্ধ) পা] 
*পৃ ৩৪ রি ণৃঁ স্‌ ০ 7 ০ গা ০ ন্‌ ০ গাঁ ০ নে ০ 


| ্সা.-দা পা 71 গাঁশীর্সা 71 সা-রাজ্ঞা মা। জর্ধা না স 71 
হু ০ দয় যে ০ ন শি” শি র লপ। পে 


১ 


প্রবাণী__ আইন, ১৩২১. [ ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
পপ বীর্দান ৭ সর্ধা লা রর আরর্মহ] 
ফু" ০ টু ল পু * জার ফু ৭ লে. র- ম ৬ ত 


র্যা ার্ভজ ধা? অর্ধা 7 সা 71 র্ভা র্যা র্স ৭1 শর্স পা দা পা! 


ভব * ব ন নন *দী ০ কু * ল ছা পি ০ য়ে * 


| ণা শী দা 7 পা -াজ্ঞা 71 মা শা মত্তা ১1 খা -জ্ঞা সা 7111]. 
ছড়িয়ে * গে * ল * অঅ এ সী ম র্দে ০ শে ০ 
( তত্ববোধিনী-পর্রিক1, ভাদ্র ) শ্রীদীনেন্্রনাথ ঠাকুর। 


টি, 
নখ 


স্বরলিপি । 
সন্লু্রীরবীন্্নাথ ঠাকুর । 


দা মা [পা পহধঃ পা) গধা পা! মা -রঃমঃ -_জ্ঞরঃ। সা -না সা) 


। রে ভি খা ০ রবী * সা জা ০ য়ে ০ 
পাত | ॥ 
পাত্মাজ্ঞা। রন্নাসা। গা-ামা। মান 7)1 মা পাঁ -11 
ক র ঙ্‌ গ তু মে ক রিলে »* ৪ ৪ হাঁ সি তে 
ধর্ধা 241 পা না পহধঃ। ধাগ্ামা। (77011 

ধাকা শ ভ রিলে * এ রে 


| মা পান পানী-শধ! স্পা মততী 41 -জ্ঞা শা -মা! পা 1 -না। 
প থে * পপ থে * ফে রে ০ ০ ০ বাঁ রে * 


।না ধঃনং সী জী শী 7) 77 11 নার্পা র্জা। ৪াঁজ্ঞী 71 
ভ্বারে ০ যা ০ * ০ ০ স্ব ঝুলি ৬ ভ রে ও 


| রা মর্ছা 71 রা রা 7 নার্স 11 রার্সা 71 রর্পা -ণা -7 


রা খে ও ০». ০ যাহা ০ কি ছু * পা ও 
পানী] সাঁণাধা। পাশা 71 পা ণাধা। গাঁ ধর্সা ণধঃ | 
»*..*. য় ক তব! বু তু মি প থে এ নে হা য় 
চি ॥ 
[পা শীধা। পা মা পা। গামা পা। -পাগা মা। $ ৮৯০০৯ 111 


*ক্কা র ধ ন হন্ি লে * এ রে 


ুষট সংখ্যা ] পৃস্তক-পরিচয় 
75১2 এ ০ ভারি 
[| সা-সংজ্হ জ্ঞা। জরা এ 1 সা ১ মঃপঃ 1 তা ধঙ্ছ) 
ভে বে * ছি 'লি, দ্চি র কা ঙা ল্ সে এ 
| রঃ 'সা। -পা এ 71 জবা রঃজ্বর্ঃ মঃপঃ | পা শা ধঃপ্‌ 
ভূ বু নে রি ৯. ৬ ক। ডা লল ম র গে 
| মাঁ জঃরঃ সা1 -সা 7711 
জী ও বৃ | নে ০ ৩ ০ * 


| মা পা ন।০্পা 7-পা 1,মঃপঃ শপ -মঃপঃ |জ্ঞা মঃজ্ঞ মা পাশ না। 


ও গো *. ম হা * রা 2 তা: 8৮ এ 2 ১ বড, 
নালা সা! ণ্র্সা শা -না। র্পা 771 নার্পসা আর্া। রার্জ 
ত রে * ভু * * ৯ থে ০. দিন * বৰ | 
|র্ভা লা রা ধর্ভা রা দা| না পানি পাঁর্পা এ বর্সাজিতা 
এ ০ * ল ৬ ৭ তো মাও রি মা ০ যু এ 
।ণা 7 -1 াঁণাধা। পাশা 71 পা ণাঁধা। ণা ধাঁ... 
য়ে ০ ৯ আ ধে ক আস নে ডেকে ল নে তা ১ 
| পা ধ পা। পামাপা। গামা*পা। পা গামা (১.৮ 
নি জ মা লা দি য়ে বরি লে ». এ রে ১... 
(প্রবাসীর জন্য লিখিত) শ্রীদীনেন্্রনাথ ঠীবুষ্প , 





পুস্তক-পরিচয় 


রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ১৩১২-১৩১৯ বর্ষাকের 
বিবরণ - 


রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিবদের এই কাধ্যবিবরণ হইতে আমর! 
জালিতে পারি যে এই শাখা পরিবৎ কিরূপ উৎসাহে কত উৎকষ্ট 
কার্ধ্য করিয়াছেন। এই পরিষৎ কর্তৃক সংগৃহীত কতকগুলি পুরা 
কির বিবরণ ও চিত্র এই সঙ্গে মুদ্রিত হইল। আমাদের অস্নরোধে 
রঙ্জপুর-সাহিত্য-পরিষদের পরম উৎসাহী কর্ধকুশল সম্পাদক ষহাশয় 
বিবরণ লিখিয়ু। পাঠাইয়াছেন। 


রজশুর-সাহিত্র্ট পরিষদের চি্রশালায় সংগৃহীত 
ধরতিহাসিক নিদর্শনাির গৃহীত চিত্রের পরিচয় । 
১। গিংহবাহিনী ? কণিপ্রস্তরে নির্গিত এই কালীমৃত্তি রঙ্গপুর 


€জলার অন্তর্গত কুড়িগ্রাম বহকুষায় কুলাখাট নামক স্থানে গতি- 
পরিব্ধিতা ত্রিশ্রোতা নদীর শুক্ষগর্ হইতে জনৈক কৃষকের লাঙ্গলাহত 


হইয়া উ্ধ ত হুইয়্াছে। £ই অভিনুব কালীমৃত্তির আরাধন! শুক্তিক্ষেত্র 
কামরূপে কোন্কালে প্রচলিত ছিল তাহ! আজও নির্ণাঁত হয় নাই। 
বিশ্বসার তস্ত্রে চতুর্থ পটলে একাদশাক্ষরী কালীমুত্ির যে ধ্যান আছে 
তাহার সহিত এই মুধ্ির কিয়ৎপরিষাণে সাঘৃষ্ঠ আছে। 

২। সের সার কামান, রঙ্গপুর জেলার নলফামারী মহকুষার 
ডিমলা নাষক স্থানে পরগণার ভূষাধিকারীর ভবনে এই কামানটি 
রক্ষিত ছিল। কামানটির দৈর্ঘ্য ৪ ফুটু ১* ইঞ্চি, মুখের ব্যাস ১৮৭ 
ইঞ্চি, তেবড় ১ ইঞ্চি । পিত্তলনির্দিত, ব্যাপ্রমুখযুক্ত ও পশ্চাতে একটি 
৩ ইঞ্চি দীর্ঘ কবীলক আছে। এরূপ কীলকযুক্ত কামান স্থলযুদ্ধে 
ব্যবহৃত হইত। কামানের অগ্রভাগ পারসীক অক্ষরে যে লিপি 
খোদিত রহিয়াছে তাহার বঙ্গানুবাদ__“হিনুস্থানকে জয় করার -জন্য 
৮৮ হিজরী সাবান মাসের ১লা তারিখে এই কামান প্রস্তত করা 
হইল ও সেরসা বাদসাহের আদেশ অনুসারে ইহ1 রাজ্যশাসন জঙ্য 
সৈন্তাধাক্ষ সৈয়দ ।আহাম্মদ গজীকে প্রদত্ত হইল। সেরসাহ আলী 
আকাব্বের হায়দর জগতের শাসনকর্তা । উহ্থার শেষভাগে প্রাচীন 
বঙ্গাক্ষরে নিরিলিখিত সংস্কৃত লিপি উৎকীর্ণ রহিয়াছে-_-“জীঞ্রপ্ৰর্গদেব 
জয়প্বজ সিংহ মহারাজেন যবনং জিত %-কুহট্যা/:২ 





| প্রবাসী--আম্বিন, ১৩২১ 


০7৮)” এই কামান সম্বন্ধে মল্লিখিত বিস্তৃত 
পুর-সাহিত্য-পন্ষিৎ পান্রকার সপ্তমভাগ দ্বিতীয় 
প্রকারনত হইয়াছে । ৫ 


পাঞওনগরের মুপ্রা_এই ছুইটি মুগ্র!' পাওয়ার 
মসজিদের উত্তরপূর্ববাংশে নৃানাধিক ছুই ক্রোশ মধ্যে 
নময় পাওয়। যায়। উহাতে রাজার নাম, রাজধানীর 
জঞুলের দেবতার নাম এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় 
কাবার সংখ্য। দৃষ্ট হয়। এই রজত যুগ্রান্বয়ের লিপি 
ঈান্ষর। মুদ্রা ছইটির একটিতে দহ্ুজমর্দন দেবের 'এবং 
পরটিতে মহেন্দ্র দেবের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। দন্থজমর্দন 
বের মুদ্রার ওজন ১৭৬ গ্রেন, পরিধি ৩4* ইঞ্চি এবং 
হলীদেবের মুদ্রার ওজন ১৭* গ্রেন এবং পরিধি ৩॥* ইঞ্চি। 
দ্রাক্ষিত শকাব্দ! ২৩৯ ও ৩৩৬। এই মুদ্রা সম্বন্ধে ০এরাধেশ- 
নর শেঠ মহাশয়লিখিত বিশদ বিবরণ রঙ্গপুর-সাহিত্য- 
--- পরজিকায় ৫ম ভাগ ২য় সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে । 
রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক সংগৃহীত পারসীক, 
*. ». দব খুক্ত* বিভিন্ন প্রকারের মুদ্রা সংগৃহীত 
4 সপ্ন 
ক ক মুদ্রাগুলি আহোম-রাজের, জয়ন্তীয়া- 
1 - শী 'ভ্রপুরারাজের | এতদ্যতীত পারসীক লিপিযুক্ত 
এমুদ্রার (১৩ ৩ নং) পাঠ ও নাগর লিপিযুক্জ 
১ এ সে) মুদ্রার পাঠ নিণতি হয় নাই। এইরূপ 


ভি ৯ 


রি , ও তাত্রমুদ্রা একশতের অধিক সংগৃহীত 


] 


ইতহাসপ্রসিদ্ধ। নাটোরের মহারাণী ভবানীর 

(ছাতিম গ্রামস্থিত পিতৃভবনের ধ্বংসাবশেষ হইতে 

*., শীষে স্থৃতিকাগৃহে ভূমিঠা হইয়াছিলেন সেই 

দতেছো র পরবস্থী কালে তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অধুনাভগ্ন 
৯ বর চিত্র। 


| ধচুরে আবিষ্কৃত বিজ্ুমুস্তিপঞ্চক,_এই জেলার 
[হ১..'মহকুমীর গোবিনাগঞ্জ থানার অন্তর্গত আরঙ্গাবাদের 
নতু(মিতে মঙ্গল! সাওতাল নামক কৃষকের হলমুখে ১৯১৯ 
[ালের ৬ই নভেম্বর তারিথে ইষ্টকগ্রথিত স্থানে স্থাপিত বৃহৎ মৃখ- 
চলসের মধ্য হইতে এই ধাতব মুণ্িপঞ্চক আবি হয়। র্জপুর- 
[াহিত্য-পরিষদের আবেদনে তুতপূর্বব পূর্ববঙ্গ ও আসাষ গবরণণষেণ্ট 
ই যুষ্তিপঞ্চকের মধ্যে একটিমাত্র মু্তি রঙ্গপুরে রক্ষার ব্যবস্থা! 
চরিয়াছেন। অবশিষ্ট মুত্তিওতুষ্টয় ভারতীয় চিত্রশালাগৃহে রক্ষিত 
ইয়াছে। রঙ্জপুর* তাজহাটের ধর্মশীল রাজ। শ্রীযুক্ত গোপাললাল 
[য় বাহাদুর স্বব্যয়ে একটি হন্দর মন্দির নিন্মাণ করাইয়! তন্মধ্যে 
এই যুগ্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। রঙগপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পঞ্জিক। 
1ঞ্চমভাগ ৩য় ৪র্থ সংখ্যায় শীদুক্ত জগদীশনাথ যুখোপাধ্যার মহাশয়- 
লখিত ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে । 

উত্তরবঙ্গ ও আসামের পুরাকপ্তির গৃহীত চিত্র । 

*৭। তুরকান সহিদের দরগা,__বগুড়া সেরপুর টাউনের নিকটে 
ছুরকান সাহেব ব। তুরকান সহিদের দুইটি দরগার ভগ্রাবশেষ 
মবস্থিত। টাউনের মধ্যে অবস্থিত দরগার নাষ শিরযোকাম এবং 
বাহিরের দরগার নাম ধড়মোকাম। তৃরকাঁন সহিদ একজন গাজী 
ছিলেন এবং কথিত "মাছে তিনি হিন্দুরাজা বল্লালসেন কর্তৃক নিহত 
ছন। যেস্থালে তাহার মন্তক পতিত হইয়াছিল সেই স্থানের উপর 
নির্ষিত মদ. নার্/ ক্ষ মোকাম ও দেকোপরি নিশ্িত মস- 





' [ ১৪শ ভাগ, ১ম থণ্ড.. 


/৮. রি সি্া্ি পাসি পোছি 


জিদটি ধ$ মোকাম নামে অভিহিত হইগা থাকে । শির যোকামের 
চি্ত প্রদত্ত হইল। ইহাতে একথানি . প্রস্তরফলকে নাশরাক্ষবে 
নিম্নলিখিত লিপি উৎ্কীর্ণ আছে 
ভাবয়স্তি ঠনুর শ্রীবামনস্বাষী 
দানপতি ঠকুর শ্রীশ্বরস্বামী। 
এতদ্বার] বুঝ! যাইতেছে ঘে কোনও হিন্দুষন্দির পরবর্তীকালে 
মসজিদে পরিণত হইয়াছে । মসজিদগুলি সাধারণতঃ পশ্চিমহ্বারী 
হইয়া থাকে কিন্তু হিন্দু মন্দিরের ন্যায় ইহ] দক্ষিণত্বারী ও আকারও 
তদন্রূপ। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পক্জিকার পঞ্চমভাগ অতিরিক্ত 
সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ড-লিখিত সেরপুরের 
ইতিহাসে ইহার বিস্তৃত বিবরণ ভ্্র্টব্য | 
৮। পাবনার জোড় বাঙ্গালা, _-পাবন! সহরের উপকণ্ঠবন্তী এই 
হিন্দুকীর্তি এক সময়ে কোনও বিষুমূর্তি ধাস্ণ করিত।. বিগ্রহশুন 
হওয়ার পর হইতে আজ পর্য্যপ্ত জোড় বাঙ্গালা নাষে জনসাধারণের 
নিকট পরিচিত থাকিয়া এ দেশেন মসজিদ ও মন্দির নির্মাণে 
স্থপতিগণের কি আদর্শ ছিল তাহা স্মরণ করাইয়! ধদতেছে। এই 
জোড় বাঙ্গালা সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, পাবনাবাপী ব্রজমোহন 
রায় ক্রোরী (ক্রোরপতি) নাষক জনৈক ব্রাহ্ধণসন্ত্রীন বাঙ্জালার 





রনী ভবানীর পিতৃভবনস্থ মন্দির, বগুড়া। 


ন1াব দিরাঞ্ন্দৌপার সময়ে এই মান্দর 'নন্মাণ করাইয়া ীঙী- 
»রাধাগোবিন্ধ বিগ্রহ প্রতিঠ। করেন। তিণি মুরপিনাধদে নবাব 
সরকারে সামান্য বেতনে চাকরী করিতেন এবং ক্রমে নবাবের 
বিশ্বা মভাজন হইযা -উচ্চপদ লাভ, বনু অর্শ উপার্জন ৭ ক্রোরী 
( ত্ঞ্চেরপতি ) আখা। লাভ করেন! এই জোড় বাঙ্গালার আয়তন 
চ 'শদকে ১৮ হাত, সমচতুক্ষোণ গরস্পরদংলগ্র বিপরীতদিকে দ্বার- 
বশিষ্ট দুইটি দোত।ল। বাঙ্গালা ঘরের "আকারে উহা নির্িত। 
বাঙ্গালা দুইটির উচ্চতাও ১৮ হাত, বহিঃপ্রাচীরের বেধ ২ হাত, 
মধাপ্রাচীরের বেধ ১॥* হাত। সন্মুখেঞ্জাজ্জলপ-সংলগ্র একটি বারান্দা 
আছে। এই বারান্দার ছাদ ঠারিটি স্তশের উপর ন্যন্ত বং ছুই দুইটি 
স্তর, মধ্যে কারুকার্ধ্য বিশিষ্ট যেহেরাৰ (31101) আছে। উহার 
সন্দুখবত্ব। প্রথমটির গাত্রে কারুকার্য্যবিশিষ্ট ইষ্টক বিন্যস্ত রহিয়াছে। 
তল্মধো রাম-রাবণের যুদ্ধ, কৃষ্ণবলরাম ইত্যার্দি দেব দেবীর মূর্তি 
খোদিত। নিয়ভাগে একপার্খে ইষ্টকোপরি ঢোল দামামা সহ 
বাদ্যকর, পাক্ষী বেহারা, নর্ভক নর্তকী ইত্যাদ সহ শোভাযাঞ্জার 
চিত্র এবং অপরম্পার্খে মুগঠা হইতে প্রত্যাগঞ্ত বাহকক্ষক্ষে সান্ুচর 
রাজমূর্তি খেশিদিত রহিয়্ঘ । অ্রজমোহন রায়ের পরতিচিত শী ্রী৬রাধ1- 
গোবিন্দ বিগ্রহ অধুনা পাবনার, জী্রীনপ্মসিংহ ল্গীউর আখড়ায় 
হানান্তরিত হইয়াঞ্থে। ৬ রাধেশচন্ত্র শেঠ-লিখিত ইহার বিস্তৃত 
বিণ রহ্গপুর-সাহিতা-পরিবৎ-পর্রিক। চতুর্থভাগ ২য় সংখ্যায় মুদ্রিত 
ভইয়াছে 
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৯। গানাষ শিবদাগর 
পংসাবশেষের চিজ। 


১০। আসাম নওগ। জেলার ডিম।পুর নামক স্থানের বাপরাজারমু 
রাজপ্রাসাদের প্রস্তরস্তস্ত।বলীর আলোকচিত্র। এই স্থান হইতে 
বাণরাজহুহিতা. উর কৃষ্পৌর নিরুক্ক কর্ৃরক অপন্গতন হন। 
মাসামে বাণরাজার, অপর প্রাসাদ শে।ণিতপুর বর্তমান তেজপুরে 
অবস্থিত ছি । দিনাজপুর জেলার বাণগড় নামক স্থানের প্রস্তর- 
নিশ্মিত রাজ প্রাপাদের বছ চিহ্ন অদাবপি বর্ধমান আছে এবং বাণ- 
বাজার*স্মতি ব ন করিতেছে । বাণ বিষুদ্বেষী এবং শিব চক্ত ছিলেন । 
তৎকর্তৃক প্রচারিত চড়কপুঞ্জা ও আন্যর্জিক বাণফোড়া ইত্যাদি 
আজও ঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত আনে। 


* জীস্থরেন্দ্রচ্্র রায় চৌধুরী । 


পড়গাওঙ্িত গমাহোমধ ৮ 


তুলির লিখন-__ীপত্যেন্রনাথ দত)প্রণীত। প্রকাশক ইগ্ডিয়ান 
পাবলিশিং হাউদ, কলিকাতা । ১৮* পৃষ্ঠা । উৎকৃ& এণ্টিক 
কাগঞ্জে কান্তিক প্রসের হৃদৃশ্ঠ ছাপা । মূল্য এক টাক1। 

কবি সত্যেন্্রনাথ সম্পূর্ণ নৃতন পসরা লইয়। এধার পুজার 
বাজারে বাঠির হইয়াছেন. এই গ্রস্থখানিও কবিতার গ্রন্থ বটে) 
কিস্ত কবিতাগুলি গাথা জাতীয়। এক-একটি গল্পের আডাস মাত 
অবলম্বন করিয়া বিচিন্র রসমধুর ছন্দে জটিল ানবহুদুয়ের অপূর্ব 
ভাবলীল| চমতকার "লিরিক? বা গীতিকবি: সম্তৃকার্চ' 





নিরীহ 


প্রবাসা-_-আশ্বন, ১৩২১ 


| ১৪শ ভাগ, ১ম খণ্ড 
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উল খা ৮11&নস লন, ঘত্ত৬1। 


দিতেছে রদ, পুরাপুরি গঞ্জ নয় বলিয়া ইহাকে ঠিক গাথ! বল। 
| এ*তীয় বলিয়।ছি) সম্পূর্ণ কাবর নিজের ।সুখদ্বঃখের 
এ... £+কিথা নয় বলিয়া এগুলিকে কেবলমাত্র লিরিক বা গীতি 
কবিতাও বলা চলে না। কবি ব€ অবস্থার বছ লোকের বছ বিচিত্র 
হৃদয়ভাবের একাম্ম-অস্থভূতির ম্বারা অন্ুপ্রাণিত হুইয়৷ এই কাব্য 
রচন। করিয়াছেন। এজন্য ইহাকে আমি গাথার লিগ্রিক বা গলের 
গীতিকবিতা বলিতে চাই। 
একায্ম-অনুভূতির দ্বার] অনু প্রাণিত হইয়া বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন 
লোকের মর্শকথা প্রকাশ করিতে গিয়া কৰি একটি অতি উদার 
প্রশস্-হৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন । তিনি “নধুরাপুরীর শ্রেষ্ঠ গায়িকা" 
গণিক। শোভিকার সহিতও যেমন সহানুভূতি তদেখাইয়াছেন, “সতী"র 
সহিতও তেমনি ; অন্পৃশ্ঠ অন্য “পরেয়া” বা “মরিয়াপর সহিতও 
ধেমন, পরম খত্বিক *“বাজশ্রবা1' বা! “শবাসীন'' সাধকের সহিতও 
তেমনি । কৰি যাহার কথা ষখন বলিয়াছেন, তখন তাহার হইয়া 
বলিয়াছেন; আপনাকে একেনারে তাহার মধ্যে নিমভ্জিত করিয়। 
তাহার ভাবে ভাবিত “হইয়া বলিয়াছেন । এইজন্য বছ বিরুদ্ধ ভাবের 
রচনা! পাশাপাশি ঠাই পাইয়া পরস্পরের বৈপরীতো বিচিত্র হইয়া 
উঠিয়াছে। “সত্তী” সহমরণে চলিয়াছেন বিশেষ কোনো উচ্চ ভাবে 
অন্থপ্রাণিত হইয়! নহে- প্রেমের আকর্ষণে ষে তাহারও কোনো 
পরিচয় পাওয়া যায় নাঃ কেবল তাহার যুক্তি শুনি__ 
“ছাদনা-তলার শক্ত বাধন, সে বাধন খে খুলতে নারি, 
পক, ' যেই সঙ্গে যাবে তার যে নারী।” 


কিন্ত “দেবদাসী”'ও “ণোভিক।” প্রেমের নিষ্ঠায় পরম সতী হইলেও 
তাহার] সমাজের চক্ষে ঘৃণ্য জীবন বহন করে-__ 
*কাঠ-মল্লিকা ফুলের বিতানে ঞ 
কাঠ পিপড়েতে বেঁধেছে বাসা ।” 

বলিয়া কি তাহাদের ব্যর্থ জীবনের জন্,ছুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। 

এই কৰ্বিতাগুলির মধ্যে মার একটি লক্ষ্য করিবার জিনিস ইহা- 
দের ব্যপ্রনা (598০511/00655)]1 উপরে উদ্ধ ত ছুটি লাইন শো 
কার সমস্ত জীবনের করুণ ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছে। “'অনার্ধ্যা" 
যখন নিজের ছেলে হারাইয়া পরের ছেলেকে কোলে পাইয়' 
আবার তাহাকেও হারাই, তথন তাহার সমস্ত অন্তর বাতৃত্বের 
অমুতরসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে তখন পরের ছেগেরও ম' 
হইয়াছে। সেই অনার্ধ্যা কু্সীর করুণ কাহিনীর আরম হইতেই 
সমস্ত কবিতাটির কারুণা মনের মধ্যে ঘনীভূত হইয়! উঠে 

“কানাচ পিয়ে শাবক-ছার] বিড়াল কেদে যায় !” 

এমনিতর় অতি মধুর .আঠারটি কৃথিত। এই পুস্তকে স্থান 
পাইয়াছে | আমাদের সব চেয়ে ভালো লাগিয়াছে “শবাসীন' 
কবিতাটি । মৌনী ব্রহ্ষচারী নিত্য ভিক্ষা, করিতে ' যার, একদিন 
তাহাকে ভিক্ষা! দিতে যে ডাকিল-_- 

“ছুটি চোখে তার অযুতের পৃর, 
শ্েহসিঞ্চিত ক মধুর ।”” 

যৌনীর মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে “মৌন প্রেমের চিহ্ন উঠাতে 
তপের পরিশ্রমে" লাগিয়া কত রকষ সাধ্পাই করিল। শেষে শব 
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আহোম্‌ রাজপ্রাসাদ, আসাম। 


সাধুনায় মন দিল । একদিন শবসন্ধানে গিয়া নদী হইতে বখন শব 
তুলিল অমনি-_ 
৯-*সহসা বিপুল আলোকোচ্ছ,স ৷ ওগো ! একি? একি ॥ একি ! 

চিনেছি ! পেয়েছি 1১... 

আমি অভিসারে এলাম শ্রণানে, জলে ভেসে তুমি এলে! 

ছ্ুঃখ কেবল এত কাছে এসে এত দুর হল্ম গেলে!” 
প্রভৃতি বাক্যে শাবাসীনের ষে দারুণ থেদ তাহা মর্ম্মনিপীড়িন ডা 
অশ্ক আদায় করে। এমনি মন্দ্র্পশশ আর-একটি কবিত1 “ছুর্তাগা” 
সকল কবিতাই একটি করুণ রমে অভিবিক্ত। 

*. “সূর্ধ্যলারধি”' “রাজবন্দিনী” ভাবদ্যোতনায় অত্যুৎকষ্ট। কিন্তু 
আমাদের স্থানের ও সময়ের নিতান্ত অভাবে ইচ্ছ! সর্েও এই-সব 
সুন্নর কবিতার, পরিচয় দিতে পারিলাম না পাঠকপাঠিকাগণ 
এক টাকা খরচ করিলে অধর করিয়াছেন যনে হইবে না; এই 
পুস্তকে 'গল্পতক্ত ও ককিকর্ীভক্ত উভয়বিধ পাঠকই আনন্দসম্তোগের 
প্রচুর উপাদান পুণ্তীভূত দেখিতেপাইবেনণ 

পুস্তকের আদে্যে ও অস্ট্ে ছুটি কবিতায় কৰি আপনার কল্পনা- 
' লীলার যে পরিচয় দিয়াছেন তাহার যেষন অপরূপ ছন্দ তেখনি 


উৎকৃষ্ট দেযাতন! এবং তেমনি “কারুম্ডিত ভাষার প্রকাশ। কবির সত্যন্্রনাথের কবিশক্তির উদ্মোষ ? ট:-স্ধ্বর -:. 








পি ২ ৬০ অপ ৮৪৩ 


রয়াছিলাষ, চু 
ভরি 


কল্পন! “রিদুৎপর্ণ” আত্মপরিচয় দিয়া এবং তাহার *শেষ" কোথায় 
বলিয়া কবির পরিচয় খুব ভালো! করিয়াই দিয়াতে। ৪ 
অবশেষে একট খুঁত ধরিব, কারণ খুতি ধরাই সমালোচকের 
ব্যবসা । কবির ছন্দের বাঙ্কার, ভাবার বাহার, বিশেষ অবস্থার বিশেষ 
পরিভাষা-প্রয়োগ-পটুতা কানকে এমন মুগ্ধ করিয়া ফেলে যে সহসা 
ভাব মনের মধ্যে তলাইউবার অবসর পায় না। ইহা! অবশ্য গুণ হইয়াও 
দোষ হইল বলিতে হইবে। দ্বিতীয় রুটি-_দ্ুইটি কবিত1 এত দীর্ঘ 
হইয়ান্ধে যে তাহার ভাব দান! বাধিতে পারে নাই, পানসে হইয়। 
মনের উপৰ দিয়া বহিয়1 যায়; যেমন *হ্ধাসারথি" ও “পরিব্রাজক” । 
তথাপি বলিব এইট ছুটি কবিতাই চমৎকার । তৃতীয় ক্রটি-_এক 
একটি পংক্তিকে প্রশ্ন ও উত্তরে খণ্ড এ করিয়া ভাঙিয়া ষনকে 
খোৌচ। দিয়! জাগাইয়া তলিবার প্রয়াস পাওয়াতে পাঠকের হন হয়ত 
সচেতন হয় কিন্তু হৃদয় আহত হয়, রসের পাঁন ছিত্র হইয়াযায়। 
চতুর্থ ক্রটি, ছুই চারিটি মিল একটু গোঁজামিল হইয়াছে, দুই চারি 
জায়গায় ভাব একটু টানিয়া বোন! বা ফেনাইয়া তোলা হইয়াছে । 
এ সব ক্রটি ; কিন্তু অতি সামান্য ক্রটি। কিন্ত সতোন্দনাথের রচনায় 


এ খুঁতগুলিও থাকা-উচিত ছিল না। 
৫.2) 


৮১সসদেখিয়া 


কারান রানি » ১৩২১ 


+ আনানদত হইয়াছ। এই সুন্দর "সরস কলণীতির দু 
সীদাদর পাঠকস্মাজে হুইবে আশা কারি । 
2 জ্রীকার্তিবচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রণীত । প্রকাশক কে, ভি, 
এও বাদান”, ব্লকনির্দাত1। বিক্রয়ের এজেন্ট আশুতোব 
টং কলেজ ধ্রীট, কলিকাতা! | . রি 

ই বইখানি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার পড়ার বই। 






কতি. ছেলেদের নিত্য ্গীবনযাত্রার একটি বর্ণনা 


বেখা। 
2 রহিত মিশাইয়া দিবার চেষ্টা কর] হইয়াছে । পদ্যগুলি 
খুব সংক্ষিণ্ড এবং বাধ্কত ছন্দে গ্রথিত-) সুতরাং ইহ। মুখস্থ 
বা ফেলিবার খুব উপযোগী । রচনার না ফবিত্বেরও অভাব 
' *খোকন হাসে খিল খিল গালভরা হা টু 
ন্‌ ছড়িয়ে পড়ে ক্ষীর-সাগরের 'শুভভা,রাশি রাশি 
বড 


চে 
বি 


রে 


নর 2: ও 
দে দোল দে দোল!” 


ৎ পি »১..৯ £ দোলে, রে ননীর দেহ নিরেট নিটোল । 
রঙ (ঘের গায় পরীদের পুরী 
2. দিলনা আয় দেই দেশ ঘুরি? 
4 দোলে নেমে আয় পেতে পই কোল ! 
গাঁ পুজার) দে দোল দে দোল। 






+মুজার (১ &নর্ন সরস.ধুর তেমনি কবিত্বময় হইয়াছে। 
যুমন ছন্দের জবাই হয়, এখ নিতে তেমন 


স্ত আছে; দেখিয়া আমর আশ্বস্ত ও 


০ ছাওস। হইয়াছে ; কোনো কবিতায় প্রসিদ্ধ বীরদিগের নামের 
সন. 

তঞ্থেন! প্রচ্ছন্ন ভাবে ছেলেদের ষনে ইতিহাসের বীজ রোপণ 

র।॥ কিরিঙ্গি-বেশে সচ্জ্রিত ব্যাং সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া 
ঠ করিয়া কশি বলিতেছেন__. 
“কান্‌ বাড়ীর 'ছ ৭1 কোণে ছিলে দিনেক দই? 
কোন্‌ দেশের সকড়ি মেখে সাজলে বহুরূপী !” 
এই-সমস্ত উপদেশের ব্যঙ্গের তলে একটি প্রচ্ছন্ন বেদনার বরুণ রস 
মনের 'নধ্যে বেশ সহজেই ধরা পড়ে । 
বইথানি পড়িলেই বুঝা। যার ইহা! পূর্ববঙ্গের লোকের লেখা 

যেধানে চন্দ্রবিন্দু থাকা উচিত সেখানে তাহার অভাব, ছুই একট। 
প্রাদেশিক বাকারীতি, তাহার পরিচয় দেয়। পশ্চিম বঙ্গের বাক্য- 
রীতি পূর্বববঙ্গে ছূর্বেবোধ্য এবং হয়ত হ্থান্তোদ্দীপক ; এবং পূর্ববধঙ্গের 
বাক্যরীতি পশ্চিমবঙ্গের লোকের কাছে তেমনি অদ্ভুত মনে হওয়ার 
কথা। অতএব সমস্তা কাহাকে কে অনুসরণ কারবে? আমাদের 
মনে হয় পশ্চিষ বঙ্গের বাক্যরীতিই সাহিত্যের মান (5%%))0970) 
হইয়। গিয়াছে, তাহাই পালন কর। উচিত। হছ্িতীয়ত, যাহ! শ্রুতিকটু 
ও কু্সিত-ধ্বন্ঠাত্মক শব্দ তাহা যে-প্রদেশেরই হোক সাহিত্যের 
বর্জনীয় । 
“হ] করেছে কে থেতে দুধ এক চুমুকে হোত হোৎ? 
_-একখানি মুখ এই যে দেখি_টগ.গরোৎ--উগ্‌গরোৎ 1” 


পাঠ করিয়! পূর্ববঙ্গের শিশু হয়ত যথার্থ কথিত বাক্যের ভাবরস 
হান করিয়া আনন্দিত হইবে, কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের কোনো শিশু 
ক্রিছু ত বস তই না, জপ্লিকস্ত অন্তত ধ্বনি গুনিয়া হাত্যসম্থবরণ করিতে 


সঠাহাদের তুল্য কীন্তিষান হইতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে__ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম খ 
উঠ ১ ১০:2৯ ৫১৮৯ল িএ 
রিবোর না। স্থখের বিষয় এরূপ প্রাদেশিক আর “বেলি রা 
বরফের পুতুলগড়াটা৷ একেবারে -র্িদেশী ছিনিস.) এ বইয়ে 
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.বা।ংপারট1$ নিতান্তই অপ্রাসজিক হইয়]ছে। ৮ 


বইখ|নির*্রচনা-পারিপাট্যের সহিত মুদ্রণপারিপার্্য সংযু্ হ 
যাতে ইহ*শিশুদের 'মনোরগ্রন ও নয়নরঞ্জন উভয়ই, করিবে। প্রতে 
পাতা বনু বিচিত্র নকৃসায় ছাপিয়। তাহার মধ্যে অন্য রক্জলেখা ছ্কাপ 
প্রত্যেক লেখার সামনে১সামনে সেই বিষয়ের ছুবি বছ বর্ণে মুদ্রি 
পাতায় পাতাক্ক রং একেবান্টেটালা। চিত্রগুলিন্ত মধ্যে বিশেষত 
সৌন্দর্য খুব বেশি না থাকিজেও রঙের বাহারে মানা ইয়া গিয়া 
মীমার-বাড়ীর বড় ছবিখানির নক্‌সাটি মন্দ হয় নাই। লোকগু? 
মুখ প্রায়ই এক রকষের । রি 

এঞ্জন হন্দর হুতৃণ্ত বইখানির দাম মাত্র ছয় আনা। ইহা দ 
যাত্রেই“পাইবার জন্য শিশুরা ভীত হইবে, এবং পাইলে আননি 
হইবে নিশ্চয় । নে 

ভারতীয় সাধক-__ীশরৎকুমার রায় *প্রর্ণীত। প্রকা* 


ইও্িয়ান প্রস, এলাহাবাদ 8 ৬৮ পৃষ্ঠা, পট্টবদ্ধ, মুল্য বারো! আন। 

ইহাতে বুদ্ধ, রামানন্দ, নানক, কবীর, রবিদাস ও রামমোহন 
এই ছয়জন সাধকের সংক্ষিপ্ত, জীবনী, ধর্দজগতের কার্ধ্যক্লা 
উপদেশবাণী প্রভৃতি অতি দক্ষতার সহিত স্বচ্ছ সাধু ভাবায় ব 
হইয়াছে। ইহাংত ৪ খানি চিত্র বুদ্ধ, নানক, কবীর, রামমোহন 
সন্ত্রিবেশিত হইয়াছে । ইহ! যুবক ছাত্র ও বয়স্ক ব্যক্তি সকলে: 
নিকট সমাদৃত হইবার যোগ্য । 
পাথার-__ইীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত । প্রকাশক শীগুরুদ 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। ১৩৫ পৃষ্ঠা, প্টবন্ধ, স্পা কাগজ উতর 
মূল্য এক টাক] । 

এই গ্রন্থে সমুদ্রকে উদ্দেশ করিয়া লিখিত অনেকগুলি কৰি 

সংগৃহীত হইয়াচছ। মুদ্রারাক্ষস। 


জীবনীশত্তি__.স্বাস্থ্যরক্ষা! ও দীর্ঘজীবন লাভ বিষয়ক কয়েব 


কথ|। ) আ্রীপ্রতাপচন্দ্র যজুমদার প্রণীত। এগুরুদাস চটোপাধ্য 
কর্তৃক প্রগাশিত। মূলা আট আনা। | ্‌ 

লেখক মহাশয় একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক । তিনি লিখিতেছে 
“বয়সের কথা বলিলে, আমি পঞ্চাশের অনেক উদ্দে উঠিয়াছি।,... 
কিরূপে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পার! যায়, কিরূপে শরীর রোঠে 
আক্রমণ হইতে জব্যাহতি পাইতে পারে, কিরূপে সুখ স্বচ্ছন্দ জীব 
যাত্রা নির্ববাহ করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তৎসমন্ত সংক্ষে0 
লিপিবদ্ধ করা যাইবে।” তিনি নিজের অভিজ্ঞতা এবং অন্য বি 
চিকিৎদকদিগের অভিজ্ঞর্তী মিলিত করিয়া যাহা লিধিয়াছেন, তা 
হইতে অনেক সছপদেশ শাওয়৷ যায়। পুস্তকের ভাষা বেশ সহঞ্জ 
যাহারা স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবদ চান, তাহার] এই পুস্তক পড়িলে "অভ 
লাভে সাহায্য পাইবেন। 


অকল্পিত1-_শ্রহেমলত৷ দেবী প্রণীত। উত্য়ান পারিশিং হাউ 


মূল্য আট আন1। এ্টিক কাগজে ছাপা ৮৮ পৃষ্ঠ।। এই অনাড়্ 
কবিতা-পুস্তকখানিতে " কবির অন্তরের, সাত্বিক - মুত্তি প্রকা 
পাইয়াছে। তিনি পুস্তকখানিকে “নিরলম্কী' নিরাভারণা” বলিয় 
ছেন; কিন্তু আন্তরিক সৌন্দধ্য বাহা সাজগোঞজ্জের অভাব সব্বে 
অনেক কবিতাকে সুন্দর করিয়াছে | ভাববিলামিতার জন্য খাছা: 


কবিত। পড়েন না, উচ্চতর আনন্দ-লোকে যাইতে চান, তাহ 
উনার আনঝ্ঞুলি কজবিজো। পর্িিআ। নেক্তপ্রউরজ । 


চিট সংখ্যা] 


সিসির সি উর সি ির্শ সি রসি 2৯ পো পাস্তা ৯৫ %/ ৯ ৩৯-4৫৯:/ ৯ 


এন্টচ কাগতন্বর ছাপ। ২৪৮ 


ঙ 


টা। 


রত 


_পুস্তক-িরিচয় 
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ধখন অন্থরোধ পাওয়া যন্তি, তখন তাহ! পড়িতে ভয় ক 
জানি, এরূপ লেখ] কাঁচা হইবারই সকথা | *কারগ, মতি 


-পগ্জ ফুল্‌ ন্কি__আগকজ্ বন্দোপাধ্যায় । ইয়ান চা হৃচতত অল্প বসে ঠকোনো লেখকের প্রথম রচনা দেখিল্ট্র" 
তু ম্‌লা হিট 


এই. উপন্যাসথানি প্রসিদ্ধ করাসী উপন্তাঁসিক গ্রস্প্যার মেরিষে গুণী বিধাতাদত্ত বীণণি লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, ধু নু 
কি লিখিত কলোবা নামক উপন্যাসের যুল ফরাশী হতে বাধিতে এবং তাশ্থঢুকে আয়ত্ত অভ 


[বাদিতধ হা ১৩২ সালের প্রবাপীতে প্রঙ্গাশিত স্ইিইয়াছির্ল। হয়। যতক্ষণ তাহা ন! সং রি 


'ন ষাহার1 ইহা. পড়িয়া আনন্দ পাঈয়াছিছলন, তাহার! ইহ] ুস্তকা-, 
ফারেরাধিতে ইচ্ছাঁকরিবেন। সাহারা পঞ্ীড়ন নাই, তাহার? ইচ্ছা 
করিলে__্ুযোগঞ্জণন্থিত | 
রবিন্‌ ভুউ-_-শীকুলদারঞ্জন রায় প্রপীত। সিটবুক সোসানঁটা, 
কলিক্লীতা। মূলা ॥%০ আনা । ২** প্রঠা। যলাটে এন্টি রভীন, 
ছনি আছে।" তন্তন্ব ভিতবে ১ খানি রডীন ও ৮ খানি এক্স রঙের” 
ছব আঠে। রি 

আমাদের দেশে ঘেষন বিনে বাগ দীঞগ্ তাতিমা ভীল প্রভৃতি 
ডাকাতের -অডূত স্এহস, প্রবল অত্যাচারীর দর্পহরণ এবং গরীবের 
প্রতি দয়ার অনেক গল্প মাছে, বিলাতে তেমনি রবিন্‌ শডের সম্বন্ধে 
নানাবিধ গল্প চলিত আছে। তাহার সম্মন্ধে অনেক বহিও আছে। 
প্রসঙ্গত: অন্য বঠিতে৭ রবিন্‌ ্বড্রের কাহিনী মানছে ' যেমন্র ক্ষটের 
আইনান হে। উপন্যাসে । লেখকুঠাএউ বহি ইংরেজী হইত গন্ুবাদ 
করিয়াছেন। - রবিন হের গর এমন কৌতুহলোদ্দীগপক যে 
বাঙ্গালায় তাহ। বাহির হইয়াছে দেখিয়াই মনে হউয়।ছিলে, যে, 
ছেলেরা ইহা খুব আগচের সহিত'পল্ডবে । এই অন্মান যে গিক্‌, 
তাহার প্রযাণ পাইয়াছি। প্রাপ্বয়স্কেরও উহ! ভাল লাগিয়াছে। 
ইহানু ভাষা বেশ সোজ।। তবে, উহা থে উংরেজশ্র অন্বদ তাহা 
সর্ব বেমালুম গ্াপ! পডে নাই। যাহা হউক, তাহ|তে গল্প 
উপভোগে কোন ব্াযাঘা৯ হইবে না, এবং এই দোমু দ্বিতীয় সংস্করণে 
সহজে শুধরান যাইবে । 
বসশ্- পরাণ __শ্রীসরম্বালা দাসগুপ্বা 
রবীন্দ্নাথ ঠাকুর-লি্সিত ভূমিকা সম্বলিত |) 
পাধায় কর্তক প্রক্াশিত। কাপড়ে বাধ।। 
মূল পুস্তক ১%৫ পৃঠ1। & 

* আমরা গতমাবের প্রবাদপীতে বিণিশপ্রদঙ্গে (৪৯৬ পু) এই 
পুস্তকের বিষয়ই লিশিযাছিস।ম । লিখিযাণ্ছলাম যে ম্াকৃণ্মলান 
কোম্পানী নিজবায়ে উহার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ বরিতেছেন। 
ফরাশী ক্ষ্বাদও হইতেছে । 

রবিবাবু ভূনিকায় লিখিতেছেন £-_ 

“পাঠকের কাছে এই গ্রস্থখানির পরিচয় করাইবর ভার মামার 
উপর পড়িয়াছে। আমি এমন ভার লগ্ভতাঞ্জ "প1। কারণ মামি জানি 
কন্ধ হইতে কর্দবের উৎপত্তি হয়। এ ক।জটি করিলেই ইহার অন্ররূপ 
স্টাঙ্ছের জন্য অতান্ত মন্বরোধ সঠিতে হষ্টবে। আমার বয়সে নিতা 
প্রয়োজনের পক্ষেই শক্তির টানাটানি ঘটে, এই জন্য কাজ যাহানে 
না বাড়ে সে জন্য সাবধান হইতেই হয়। 

" “কিন্ত সাবধানী মান্ছসের সঙ্গ স্থির থাকে না এমশ ঘটনাও ঘটে। 
বইখানি পড়িয়া আমারও সেই দশা হইয়াছে । যখন ইহার ভূমিক! 
লিখিয। দিবার* অন্থরোধ৪ পাইলাম, তপন প্ভাবী নিপর্দের আশঙ্কা 
ভুলিয়। গিয়?ও সম্মত টর্ত দ্বিধ। করিলাম না" 

“পৃথিবীর অধিকাংশ লেখকই ক্রত্মে ক্রমে আপনার পরিচয় 
আপনিই দিয়া থাকেন।* গাহাদের রচনা অগ্গে অল্পে অস্কুর হইতে 
বড়া ক্রমে জাঁমৈ শাখাপল্লবে সম্পূর্ণ রূপ ধারণ করে-_ইতিমধ্যে 
পাঠকেরা রহিয়।! বলিয়া তাহাদিগকে ঠিনিয়! লইবার অবকাশ পায়। 


টি 
প্রণীত। ( শ্রীযুক্ত 
শ্রীগুরুদাস চটো- 
ভুমিকা ২৪ পৃষ্ঠা, 


*এমনতর কথা নয়। 


হার বধু 
থাকে। কেননা বা স্কিরির '] পট ও 
প্রকাশযাত্র করে তাহ নক্কেত? 

শখাতাধানি হাতে লট 
মেয়েলি ছাদের । জানি না ভারা এশার ৮।সশজের বর 
অশিকাংশ মেঘের হাতের অক্ষরের ছাদ কেন য়ে.আলো 
রকমের হবে, তাহ] -ত বুঝিতে ?৮০৮ 
থাক, তান্কার ফলে এই হয়? মেয়ের ” 
প্রথমেই ধাবা, হয়, .উহার-মধ্য অদাবা রে 
যিনি গ্িখিতেছেন, নিগ্গের চাদে জোর করিয়া নিট রি ক 
নাই। দস্তর মানিযণ, দশের মুখ চাহিয়া, অন্তঃপুরেক রা 
কতকণ্ড”ল প্র»চলিত* কথাকে মেযেলি' রা ৮ 
অন্যান্ত জড়পড় ভাগমান্থষ করিয়া বসান্ে, 
ভুবনের নহে, ইহারা ঘরের কোণের সামগ্রী মাও রা 

“মনে সেই আশকন্ক। করিয়াহ পড়িতে হরু করিয়াছিলাম, পাড় 
পড়িতে মন নআ হইয়া শাসিল। ফিঠারক্ষের ; 7১7৯৭ 
নামিয়া বসেতে হইল। ক্রমেই আর সন্দেহ র€ 
নৃতন,সষ্টি বটে। এত একেবারেইশেখা ক - 
একটা পেন্সিল হাতে ক'রয়া বপিয়াছিলাম, পু 
ভাষা বা ভাব কা5। আছে দাগ দিব, কিম্বাকিছু কিছু 
পেশ্সিল রাখিয়া দিলাম কোথাও কিছু দাগ দিই নাই”। 

“এই রচনার মধো কোথাও যে কিছু বদল বন ও 
কিন্তু সে দিকে. লহ নাধিবা রহ. 
উৎসাহ রহিল ন11...... 

“...এই «বসন্ত-প্রয়াণ' একেবাং * 
পাইয়াছে। আমাদের সাহিতো কি'.. 
কোনো বইয়ের সঙ্গে ইহাকে শ্রেণীবন্ধ কাসি৩ভ ৮৮0৩০ 

“অথদ উহাকে খাপছাড়া রকমের ঘৃতন »লিলে ঠিক বল। হইবে 
ন]। কারণ, কেবল ত উহা ভাবেন বিকাশ নঠে, দেখিতেছি* উহার 
মধ্যে চিন্তার প্রালীও আছে। সে চিন্তা অশিক্ষিত “চিন্তা নহে। 
আমাদের দেশের রসশান্সের ভাষ| ও তাহার ছাদ লেখিকার বেশ 
জান1 আছে । উঠাঠে বোঝা! যায় তাহার মনের মধ্যে শিক্ষার সঞ্চয় 
ও চিন্তার শক্তি ছিল । পেইটি হদখের গণ্ভীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
মিলিয়া জীবনের অঙ্গীকূত হইয়া বিচিত্ররূপে দেখা দিয়াছে ;- 
শোকের সম্ঘাতে ভিতরের কথা বাহিরে প্রকাশ করিবার একটি 
আকন্রিক্ক বেদনা! লেখিকার ট্তেজাগিয় উঠিয়াছে। এই.সকল 
কারণে এই রচনাটি সাহিতো বড় অপূর্ণব হইয়ছে। ইহা লেখিকার 
নবীন কষ্টিৎ অথট ইহার মধ্যে প্রবীণভ্। আছে । ইহা তাজা, শথচ 
ইহা কাচা পহে। সমুদ্র মন্থনে আপ্লরী যেমন একেবারেই পুর্ণ যৌবনে 
প্রকাশ পাইয়াছে, তেমশি শোকে লেখিকার হৃদয় মত করিয়। 
এমন একটি পৃর্ণাৰয়ব র$ন] প্রকাশিত হইল বাঁহা ডাহার জাগ্রত 
চৈঙুন্যের তলদেশের অব্ন্ত লোকে সকলের অগে'চরে চা 
হইতেছিল। 

“এ লেখাটি যণি বিশুদ্ধ তন্লালে।5না হইত, তবে ইউকে বিণ 
করিয়া (শনীবিন্তর্ লরিয! শিলে, ,ইাস্থূন্ম সা... 





«॥ প্রবাসী- আবহবিন, ১৩২১ 


[ ১৪শ ভাগ, ১ম ৎ 


ষ্ চর 
রী সি পে ৯ পাপী সত রি ৯৫৯৩ ৫৬, পাস পাস পারিস ৯৮৭]৮৭ পাটি পি পা ছি তা সিসি পাস্তা সির টিপ সি সিপরিসিরা উ্িরাসিপপাসি বাসি পাস্পিিসিপাস্িপর্্টিরর সিসি পা সিপাসি পির সরস সিসি এ সাস্টিরী সি 


৯৫ ৃ 
 নটত। কিন্ত বাহী জীবনের অভিজ্ঞত'ত্ব নিগৃঢ়রূপে পাওনা 


' আনশ্সিিয় হয়া উঠিয়াতে, ভিন্ন ভিন্র রিয়া তাহার উপাদান 
(হুঁধাদর বতহ গেলে তাঁহার আসল জিনিষটিই, তাহার প্রাণটউ 
শরীর প্র। আমার কানে এই/ রচশার প্রাণময় সত্ভাটিউ 
হও ব্রাদ' অনংথর :_ বাহ্রর বর্দান্তিক একটি বোধশক্তি বেদনায় 
রী, কলে পটিয়া বিশে ॥ ,. বশে ওবিশ্ব হইতে বিশ্বাতীতে 
[ই বইখানি ছোট ছোট . ছেলেমেয়েছেদ খিতেছে- উদ্ধাই এই লেখার 
লেখা কতি.ছেলেদেয় নিতাকীর২ সম্পাদক। 


খোজ ফহিত দিশাইয়। দিবার চেষ্টা, ঝরপ্রণী ও প্রকাশিত, পঞ্চিষ- 


খুব সং প।য়াপালী 1মূল্য "আট আনা। "৮৯ পু] 
|| ফেলিবাস সং ₹-থন্স'স | অধিব্রাক্ষর ছন্দে রচিত। 


রি “৫ বিল ঝি রিড তারার 
৩৬৯২০, ৮০ এ+ শ্রীপুলিনবিহারী মুখোপাধ্ায় কর্তৃক 
৫৭ পৃষ্ঠা । এন্টিক কাগজে পাইক। হরপে পরিষ্কার 
- পপর ছ্ধাপা। মুলা মাট আনা। 
উদ, ? দৌকক্্রি।ওষর গায়ামের চত্ম্পরী,ক্লোকের ১০১ টির 
রজ পৃ প্থাহত্্যপ্রথের :' ইংরেজ করনি ফিটজেরান্ডের প্রদর্শিত 
* ০8. 7 করিয়া কৰিতাগুলি অন্রবাদিত হষ্টয়াছে। 
একার ভূষিঙ্গায় যানিযা লইয়াছেন-_«আমি কবি নভি......সেউজন্য 
জঙ্গিরা” টীড ওয়া সমব।” কিন্ত তথাপি এই অন্র- 
মুদ্রার (১ উাষন+; ক্রটী অর্ধক নাই; এবং রচনা! একটু আড়ষ্ট 
৮. -, 8 অ্ঘরসীরস নহে । 
॥ঁদৈগ্স *,1[__শ্রীহরিনারায়ণ ভট্রাচার্ধা প্রণীত। প্রক্ষাশক 
7 আঠার চঁদ্যা কোম্পানী । ৭২ প্র্ঠা, এন্টিক কাগজে পাইক। 
; “ব্বীচ্ছ্ন ভাপা । মুল্য আট আনা। 
প্রা হই আরস্ত করিয়াছেন এউ বলিয়া যেশ্যাঙ্1 ন'ই 
 ঈঠাহ বই জুগহেক এবং দেই ধারণার বশবর্তী হইয়া 
ছি র জচ্ছর ভাবে ছেলেদেরাঙ্ছেন। ক্ষিম্ত এষ্ট সন্দভঞুলিতে 
১1 র'।॥ ফিরিঙ্গি-বেশে সচ্জিইহ! পাঠ করিলে চিত্ত! উদ্বোধিত 
] ধ) করিয়া কলি বলি, মুদ্বারাক্ষস | 
৭ কিকোন্বাতীকাচ 9 


নথ 


। 






প্রণীত । ৯. 


৯»। দ্েেবত্রত--জ্রীকলীকুষার বক্যোপাধ্ায় ৪৮ ছি 
১০1 সতীত্বসরোজ-_- 
১১।: আমূর্বেদোক্ক শস্থ নিশ্মাণ_-ই১4গ।নন নিয়োগী ্ 
১২। আত্িক-তাত্ব__শ্রীদীন বন্ধু বিশ 

১৩) রহন্ত চেদ--+হী অতুজকৃষঃ 

১৪। আমাদের জীবম- রেভাঃ জে এম, বি, ডনক্যান্‌ এম-এ | 
১৫। অধূ-পা--স্বর্গায় কুপ্তলাল গুপ্ত 

১৬। ০9০০7] 90৮7--71যানা-ঘাজয 5০1 

11151177761 রি 

১৭। জাঁতিভে-___শ্রীদিগিলনারায়ণ ভট্টাচার্ঘ। 
১৮। ধানলোক-_ গ্ীক্রীন্জ্রেকমার দন 


১৯ । তপোনন-_জ্্ীক্ঞীবেন্দকমার দত 
২৯ অনিনা__ত্রীঞ্কষিকেশ মভ্রিক 
২১। ঈশ্ব্চন বিদ্যাসার--লীরামেন্াক্ুন্দর ক্িবেদী 


২২। শ্রীটিতন্ঠ ভাগবত--হীীন্মতূলকষণ গোম্বামী 
২৩। জ্রীজময়েন্স_ _লীমতী কুমুদিনী ব্য * 

২৪। পোব্যপূত্র_ শ্ীযতী অন্যক্রপা, দেবী 

২৫। শোভা _শীজ'নকখিনল্ল বিশ্বাস 


২৬। যস্ভাভ- শ্রীসিঙ্গেশ্বর সিবস্ 

২৭।| দয় সিংভ-_-শ্রীপ্রমণনাথ বন্দোপাধ্যায় 

১৮। ন্বাধীন-সন্ধীন-_জীউপেন্দনাপ চ/ট্টাপাধ্যায় 

২৯। হোমিওপ্যাথিক মতে গচচিকিৎস_-প্রকাশক্, এস্‌, 
চৌধুরী এণ্ড কোং 

৩*। পুথিবীর পরাতত্তব-_শ্রীবিনোদবিচারী রায় 

৩১। ভম্ম-_জীজ্ঞান্ল্দেশশী গুপ্ত বি.এল, 

৩২। সানিরী-_শ্লিশশাঙ্গমোছছন সেন 


৩৩।. স্বর্গে ও অর্কে-_ এ 

৩৪। কপালকুগুলা_প্রীভবেশচন্দ বন্দোপাধায় এম,এ *' 
৩৫ | আযুর্ধেদ-শিন্দা_ভ্রীমমূতলাল গুপ্ত 

৩৬। ব্যাকরণ-বিভীণ্ষকা-শ্রীললতকমার বন্দোপাধায়, 
৩৭। আনোয়ার! _শ্রীমোচান্মদ ন'জবর রহমান 

৩৮ । শ্রীচেতন্ঞচরিতাম়ৃত-__শ্রী তুলকষ্ গোস্বামী 





" প্রস্তক-প্র!প্তিহ্থীকার প্ৰী, _ 
রে ্‌ ৃ ূ ৃ ০৯ € চিত্র পরিচয় 
নিন্নলিশিত পুস্তকঞ্চলি আমর] এ পর্যান্ত সমালোচনার অয -. 


পাইয়াছি, কিন্ত এপসনে। পণ্ডিযা উঠিতে পারি নাই । কোনো ক্ষোনো 
পুস্তক বৎপরাধিক কাল সযালোচন] প্রতীক্ষা করিয়া আডে। গে- 
সব পুস্তকের লেপক লেপিক। ও প্রকাশকদের নিকট আমরা ক্ষম! 
প্রার্থনা করিতেছি ; তাহারা মন্তগ্রস্থ কণরয়া আমাদের অনিচ্ভাকৃত 
ক্রটি মার্জনা করিবেন, অনবদরই এষ ত্রুটি একমাত্র কারণ। 
আমরা ক্রমশং ইহাদের পরি5য় পাঠকদিগতে জানাইতে থাকিব ।”_ 
১। কেদার রায়__শীষোঙ্েজ্নাথ গুপ্ত 


২। বৈদা জাতির ইতিস্কাস-_জ্ীবদন্তকুষার সেনগুপ্ত, বি,এল 

৩। কৃতবোধ-_শীহরেন্্র১ন্জ বসু ৮ 

৪ | অল্লিকা__জ্ীমতী চারুবাল1 দেবী ৯৬, 
য.১১৯০১৪৯ 

«। পরিণীতা-_ _শ্রীশরৎচন্দ্র ঢচট্োপাধ্যায় 8৬ ৮ 

৬1. পরিণাম--শ্লীমতী সরলাবাল দেবী 


৭। রাজপাত ও উগ্রক্ষভিয়-__জীহরিচরণ বন্ধু 
৮ দর তই ন-রহুতিকর্তাকাশক শ্ীসত্যোন্দ্নাথরায়। 
শট ঘট ৭০ জর, ০2 


 মথপাতেব ছবিশানি ভ্রীযুক্ত নন্দলাল বশর অর 
বাউলের ছবি । | 

মুরোপের “নাইট? হষ্টয়] অস্ত্র ধবিবার অধিকার লা 
জনা সংযতভাত্ব অভিষেকের পুর্বববারে ক্গাগিয়া, 
প্রহর! দিতে ও অস্ত্র ধান করিতে হইত । সেই প্র 
“অস্ত্রসাধনা” নামক চিত্রখানলতে প্রদর্শিত হইয়াছে। 


স্ন্টি 


১ বিজ্ঞাপন - 


পুক্ঞার ছুটি উপলক্ষে প্রবাসী-কাংতালয় ১০ আ' 
২৭ সেপ্টেম্বর হইতে ২৪ আশ্বিন ১১ অক্টোবর পর্য্যন্ত 
থাকিবে । এই বন্ধের কয়দিন কোনে! কার্য হু 
পারিবে ন1। 
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* কর্ণওয়ালিস্‌ স্্রী'ব্রাঙ্মমিশন প্রেসে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সত্নকার দ্বাঝ। মুদ্রিঞ ও প্রকাশিত। 


